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জা্লীগৌন্াঙ্গসন্ছনায় সমর্পণমনস্ত 


প্রথম সংস্করণে নিবেদন 


আমার স্ঠায শানজ্ঞানূন্ত সাধনভজনহীন বহির্শু জীবের পক্ষে ্ীশ্ীচৈতন্যচরিতামৃতের স্তায় একখানা গ্রন্থের 
টাকা লিখিতে যাওয়া যে কেবল ধৃষ্টতা ও অনধিকার চৰ্চ্চা তাহা নহে, পরস্ত ইহাতে যেন গ্রন্থের গুরুত্বের প্রতিও 
কিঞ্চিৎ অমর্ধযাদা দেখান হয়। তথাপি দু'একজন স্েহান্ধ-বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে আমাকে এই অনধিকার-চ্চায় 
প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে । অদোষদৰ্শী ভক্তবৃন্দ এই অধমের ধৃষ্টতা মাৰ্জ্জন! করিবেন, ইহাই তাহাদের চরণে প্রার্থনা। 

কোনও বিশেষ কারণে লিখিত টীকার নাম “গোৌর-ক্বপা-তরঞ্জিণী টীকা” দিতে ইচ্ছা হইল ; তাই এঁ নামই 
দেওয়া হইল; ইহাতেও অধমের ধৃষ্টতাই প্রকাশ পাইতেছে। অন্যান্য ধৃষ্টতার সঙ্গে এই ধৃষ্টতাটুকুও ভ্তবৃন্দ মার্জনা 
করিবেন_ ইহাই প্রার্থনা । 

প্রথমে খুব সংক্ষেপে সামান্ত কিছু টীকা লিখারই সঙ্কল্প ছিল; আরস্তও কর! হইয়াছিল সেই ভাবেই; কিন্ত 
সহৃদয় গ্রাহকগণের কুপাদেশে টীকা একটু বাড়াইতে হইয়াছে। তথাপি অন্ত্য-লীলা সংক্ষেপে সারিবার সঙ্কল্প ছিল; 
গ্রাহকগণের স্মেহময় আদেশে সে দঙ্কল্পও রক্ষা করিতে পারি নাই। টীকা লেখায়ও অধমের কৃতিত্ব কিছুই নাই) 
মহাঙ্কুভব ভক্তবৃন্দ তাহাদের কৃপাশক্তিদ্বারা যাহা! লিখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছি; নিজের অযোগ্যতাবশতঃ তাহাও হয়তো সকল স্থলে ঠিকমত লিখিতে পারি নাই। তুলভ্রাস্তি হয়তো 
যথেষ্টই রহিয়াছে_হয়তো কেন, রহিয়াছেই বিশেষতঃ প্রথমাংশে। ইচ্ছ! ছিল, যথাসাধ্য একটা শুদ্ধিপত্র দিব; 
কিন্তু গ্রন্থের শেষ দেখার নিমিত্ত গ্রাহকদের অধৈর্য্যবশতঃ তাহাও হইয়া উঠিল ন1। 

ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে এই অধম অপ্রত্যাশিতরূপেই বিশেষ রূপা পাইয়াছে। গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য শেষ 
হইবার অনেক পূর্বেই এই সংস্করণের সমস্ত গ্রন্থ অগ্রিমমূল্যে বিজ্রীত হইয়া গিয়াছে। তাহার পরেও গ্রন্থ পাঠাইবার 
জন্য যত আদেশ পাইয়াছি, গ্রন্থ দিতে পারিলে এতদিনে বোধ হয় আরও এক হাজার গ্রন্থ বিক্রয় হইয়া যাইত। 
যাহা হউক, দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণকার্য্যও ইতিপূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে। এবার প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা কোন কোন 
বিষয় বেশী থাকিবে; গ্রন্থের পূর্বার্দেরও বিস্তৃত টীকা দেওয়া হইতেছে। গ্রন্থ অনেক বড় হইবে, প্রকাশিত হইতে 
একটু বিলম্ব হওয়ারই সস্তাবনা। গ্রাহকদিগকে খণ্ডে খণ্ডে গ্রন্থ দেওয়ার অনেক অসুবিধা। দ্বিতীয় সংস্করণে তাহ! 
করার ইচ্ছা নাই। খণ্ড করিলেও এক এক লীলায় এক এক খণ্ড কর! যাইতে পারে। 

পূর্বসঙ্কল্প অন্থুসারে গ্রন্থের আয়তন বেশী বড় হইত ন!। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলাগ্রস্থ বিক্রয় করিয় কিছু অর্থলাভ 
করার ইচ্ছাও ছিল না, তাই খরচের অনুমান করিয়া প্রথমে অল্প মূল্য (১॥/০) ধার্ধ্য কর! হইয়াছিল। তখনও 
অনেকে কপ] করিয়া গ্রাহক হইয়াছিলেন। তারপর যখন ক্রমশঃ টাকা কিছু বাড়ান হুইল, ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনায় মুলযও 
ক্রমশঃ বন্ধিত হইয়া চারিটাকায় স্থির হইল। চারিটাকা মূল্যেই যখন প্রায় সমস্ত গ্রন্থের জন্য গ্রাহক পাওয়া গেল, 
তখনই অন্ত্য-লীলার টীকা বাড়াইতে হইল, তাহাতে খরচও বাড়িয়া গেল কিন্তু অবিক্রীত গ্রন্থ আর না থাকায় মূল্যও 
বাড়াইতে পারা গেল না। প্রতিগ্রন্থে চারিটাকার অনেক বেশী খরচ পড়িয়াছে। অধিকস্ত বিনামূল্যের এবং 
অর্দমূল্যের গ্রাহকও কিছু আছেঁন। ফলতঃ এই সংস্করণে অনেক টাকা ক্ষতি হইয়াছে । আমার মত অবস্থার লোকের 
পক্ষে এত টাকার ক্ষতি সহজ ব্যাপার না হইলেও এই শ্রীগ্রন্ব-প্রকাশ-উপলক্ষে আমার ভাগ্যে সহৃদয় ভক্তবুন্দের যে 
অভ্র কগালাভ ঘটিয়াছে, তাহাতেই আমি পরম-পরিতুষ্ট | 

আমার ক্রটীর অস্ত নাই, আমার মত লোকের নিকটে ক্রটীব্যতীত অপর কিছু কেহ আশাও করিতে পারেন 
না। পরম-করুণ ভক্তবুন্দ নিজগুণে এ অধমের ক্রটী মার্জনা করিবেন--ইহাই তাহাদের চরণে প্রার্থনা । 


কুমিল্লা ভক্ত-পদরজঃ-প্রা্থী 
১০৩/৩৪ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ 


দিতীয় সংস্করণে নিবেদন 


্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কৃপায় এবং ভক্তবৃন্দের আশীর্বাদে রপ্নীচৈত্তচরিতায়ুতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হইল। এই সংস্করণে সমগ্র গ্রন্থই এক সঙ্গে প্রদান করার ইচ্ছা ছিল; কিন্ত গ্রাহকবর্গের আগ্রহাতিশয্যে তাহা 
সম্ভব হইল না। খণ্ডশঃই প্রকাশ করিতে হইল। 

প্রথম সংস্করণে সংস্কৃত-শ্লোক-সমূহের কেবল বঙ্গানুবাদ মাত্র দেওয়া হইয়াছিল ; এবার শ্লোকের অগ্নয়, অন্বয়- 
মধ্যে প্রতি শব্দের বাঙ্গালা অর্থ, শ্লোকের সংস্কৃত টাকা, প্লোকের বিস্তৃত বাঙ্গাল! ব্যাখ্যা এবং শ্লোকের সহিত পূর্ব 
পয়ারা দির সন্বন্ধাদিও সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে এহের পূর্বার্দের টাকা খুব সংক্ষিপ্ত ছিল; এবার তাহাও 
যথাসন্তব বিস্তৃত কর! হইয়াছে; শেষার্দ্ধের টাকাও যথাসাধ্য সংশোধিত হইয়াছে। গ্রস্থশেষে একটা পরিশিষ্টও 
দেওয়া হইয়াছে। ভূমিকাও পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা বিস্তৃত করা হইয়াছে। এ সমস্ত কারণে এবার গ্রন্থের কলেবর 
অনেক বন্ধিত হইয়াছে। পূর্ব সংস্করণে ডাবল ফুলস্কেপ আট পেজি ফর্ায় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল; এবার ডাবল 
ক্রাউন আট পেজি কর! হইয়াছে। 

এই সংস্করণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, পয়ারসমূহের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে) তাহাতে পয়ারের 
উল্লেখের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। টাকায় যে শব্দগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেগুলি বেশ মোট! অক্ষরে 
মুদ্রিত হইয়াছে, যেন সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। 

প্লোকের সংস্কৃত টাকার শেষ ভাগে চীকাকারের নাম লিখিত হইয়াছে । যে টীকার এইরূপ নাম নাই, তাহ 
গৌর-রুপা-তরদ্দিণী টাকার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে। 

অনেকগুলি গ্রন্থের পাঠ মিলাইয়! পাঠ দেওয়া হইয়াছে । টাকার মধ্যে পাঠাস্তরের উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা কর! 
হইয়াছে। বর্দমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে গ্রন্থকার শ্লকবিরাজ-গোস্ামীর শ্রীপাটে বহু প্রাচীন একখানি 
হস্তলিখিত গ্রীচৈতন্তচরিতামত আছে; ইহ! মূল গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রতিলিপি বলিয় কথিত হয়| বর্ধমান জেলার বহ্রাণ- 
নিবাসী শ্রদ্ধেয় পরমভাগবত শ্রীযুত সত্যকিস্কর রায় মহাশয়ের অনুগ্রহে উক্ত গ্রন্থের পাঠ সংগ্রহ করার সৌভাগ্য লাভ 
হইয়াছে। রায় মহাশয়ের নিকটে আমার সশ্রদ্ধ-কৃতঞ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। নোয়াখালী জেলার লেমুয়াবাজার- 
নিবাসী, বৈষ্ব-শান্ত্রে বিশেষ পারদর্শী আমার পরম সুহৃদ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নবদ্ধীপচন্্ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 
গোঁর-কূপা-তরন্িমী টাকার পাঙুলিপি একবার দেখিয়া দিয়া আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তাহার নিকটে 
আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। * 

গ্রস্থ-প্রকাশে অনেক বৈষ্বই এ অধমকে আশীর্বাদ ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন? তাহাদের সকলের 
চরণেই আমার লশ্রদ্ধ প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি । 

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের হ্যায় একখানা গ্রন্থের টীকা প্রণয়নে আমার যে কোনও যোগ্যতাই নাই, তাহা প্রথম 
সংস্করণের নিবেদনেই জানাইয়াছি। এই সংস্করণেও আবার সকলের চরণে নিবেদন করিতেছি--আমার ক্রটীর অস্ত 
নাই ; আমার মত লোকের নিকটে ক্রটীব্যতীত অপর কিছু কেহ আশ! করিতে পারেন না। পরম-করুণ পাঠকবুন্দ 
নিজগুণে এ অথমের ক্রটী মাৰ্জ্জন! করিবেন__ইহাই তাহাদের চরণে প্রার্থনা 


কুমিল্লা ভক্ত-পদরজঃ-প্রার্থী 
২৮।১/৩৬ গ্ৰীরাধাগোবিন্দ নাথ 


* আদি-লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ পর্ান্তই তিনি পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম চারি পরিচ্ছেদে একটি খণ্ড প্রকাশ করার সময় 
এই নিবেদন লিখিত হইয়্াছিল। 


তৃতীয় সংস্করণে নিবেদন 


গ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কৃপায় এবং ভক্তবৃন্দের আশীর্বাদে শ্রীগ্রস্থের তৃতীয় সংস্করণে আদি-লীলা প্রকাশিত হইল। 
মধ্য এবং অন্ত্য-লীলা। প্রকাশেও যাহাতে অযথ| বিলম্ব ন! হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে । এখন 
শ্রপ্বীশৌরঙ্ন্নরের ইচ্ছা । 

এই সংস্করণে গৌর-কুপা-তরদিণী টীকা! স্থলবিশেষে পরিবদ্ধিত হইয়াছে; ফলে কেবল আদি-লীলার কলেবরই 
দ্বিতীয় সংস্করণের এক-অষ্টমাংশ বদ্ধিত হইয়াছে। এই সংস্করণের ভূমিকাতেও কয়েকটী নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত 
হইয়াছে; তাই ভূমিকার কলেবরও বদ্ধিত হইয়াছে। 

ছাপাখরচ এবং কাগজের মূল্য দ্বিতীয় সংস্করণের সময় যাহ! ছিল, এখন তাহার প্রায় চারি পাঁচ গুণ অধিক। 
তাই গ্রথপ্রকাশের ব্যয় এবার অনেক বেশী পড়িতেছে। তজ্জন্ত গ্রন্থের মূল্যও এবার বেশী। তবে এই আয়তনের 
গ্রন্থের বাজার-মূল্য আজ কাল যাহা দেখ! যায়, তাহা অপেক্ষা অনেক কমই হইয়াছে । আদি-লীলার খরচ পড়িয়াছে 
প্রতিথণ্ডে সাত টাকা। গরন্সম্পাদকের নিকট হইতে যাহার! নিবেন, তাহারা এই সাত টাকাতেই পাইবেন। 
পুস্তক-বিক্রেতাদের নিকট হইতে নিলে আট টাক! লাগিবে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারসেই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্ত কাগজাদির 
অভাবে তাহা সম্ভব হয় নাই। যুদ্ধাবসানের পরেও এরূপ অবস্থা কিছুকাল চলিয়াছিল। এখনও যে কাগজ নিতান্ত 
সুলভ, তাহা নয়। যাহা হউক, অত্যধিক ব্যয় এবং অর্থের অভাবের কথা চিন্তা করিয়া গরন্থপকাশের ইচ্ছাকে অনেক 
দিন পর্যন্ত কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করিতে সাহসী হই নাই। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু অপ্রত্যাশিতভাবে কাধ্যারত্ের 
সুযোগ করিয়া দিয়াছেন । 

্রগ্ন্থের প্রথম সংস্করণ “ভ্তিগ্রসথ-প্রচার-ভাগারের” নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ভাগারের সম্বল কিছুই 
ছিল না। ্রীগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য বহুলোকের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, শ্রীত্রীগৌরগোবিন্দের 
কৃপাভাজন স্বীয় নাম-প্রকাশে অসন্মত জনৈক উদারচেত! ভদ্রলোক প্রধানতঃ এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত 
হইয়া উক্ত ভাণ্ডারে দশ হাজার টাকা দান করার প্রস্তাব করেন। শ্রীমন্‌ মহাপ্রতুরই প্রেরণা মনে করিয়া আমরা 
তাহাতে সন্মত হই। তহথসারে উক্ত “ভক্তিগ্রহ্-প্রচার-ভাণ্ডার” একটা ট্রাষ্ট ফণ্ডে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার 
পরিচালনের জন্য কয়েকজন ট্রাষ্টাও মনোনীত হইয়াছেন। তাহারাই গ্রস্থপ্রকাশাদিসদন্ধীয় ব্যবস্থা করিতেছেন ও 
করিবেন। এই ভাণ্ডার হইতে টাকা লইয়া গ্দ্প্রকাশের কার্য্য আরম্ত হইবে এবং বিক্রয়লন্ধ সমস্ত টাকাই উক্ত 
ভাগারে জমা হইবে__ইহাই ট্রাষ্টের প্রধান সর্ভ। উল্লিখিত ভদ্রলোকের এই অযাচিত পাই শ্রীগ্স্থের তৃতীয় 

স্করণ প্রকাশের সুচন! করিয়াছে। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কুপাধারা তাহার মস্তকে বধিত হউক, ভক্তববন্দের আশীৰ্ব্বাদে 

তাহার চিত্ত ভক্তিরসে আগ্রাবিত হউক, ইহাই প্রার্থনা। J 

যাহ! হউক, শ্ীতীগৌরসুন্দরের কপার উপর নির্ভর করিয়া উক্ত দশ হাজার টাকাদ্বারা কাজ আরস্ত হইয়াছে। 
কিন্তু আদি-লীলা প্রকাশ করিতেই তাহার অনেক বেশী খরচ হইয়! গিয়াছে । এবার এক এক লীলা এক এক খণ্ডে 
এবং ভূমিকা পৃথক্‌ একথণ্ডে প্রকাশ করার ইচ্ছা। পূর্ব পূর্ব সংস্করণে গ্রাহকবৃন্দ অনুগ্রহপূর্কাক অগ্রিম মূল্য দিয়া গর" 
প্রকাশের আনুকূল্য করিয়াছেন। এবারেও “তদ্রপ অনুগ্রহ-প্রান্তির ভরসাতেই কাধ্যে অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। 
শ্রীপ্নীগৌরস্থন্দরের কি ইচ্ছা জানি না। 

গ্রদ্থের বর্তমান সংস্করণে ই্টল্যাণ্ড প্রিণ্টার্সের কর্তৃপক্ষ এবং আরও কয়েকজন সহৃদয় বন্ধুর বিশেষ সহানুভূতি 
এবং সহযোগিতা পাইতেছি। প্রীমন্‌ মহাপ্রভু তাহাদের প্রতি কৃপা করুন, ইহাই প্রার্থনা। 


(57) 
মন্‌ মহাপ্রভুর কপায় গ্রস্ক-সম্পাদন-উপলক্ষে তক্তবৃন্দের সেবার যে একটু স্থযোগ পাইয়াছি, তাহা আমার 
পরম-সৌভাগ্য ॥ আমার ন্যায় অভাজনের প্রতি ভক্তবৃন্দ যে অজস্র কৃপাধারা বর্ষণ করিতেছেন, তাহা কেবল 
তাঁহাদের পতিত-পাবন-গুণেরই পরিচায়ক। তাহাদের এবং শ্রীশ্ীগৌরস্থন্দরের রুপার সন্মিলিত গঙ্গাযমুনাধারা 
এ অধমের চিরমরুর উপর দিয়া যাহা প্রবাহিত করিয়] নিয়াছেন,_রসিক-ভক্তকুল-মুকুটমণি পৃজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ- 
গোস্বামীর চরণকমলে এবং পরমারাধ্য শ্রশ্ীগুরুদেব-পরমগুরুদেবাদির শ্রীপাদপদ্নে দণ্বন্নতি জ্ঞাপনপূরধ্বক--তাহাই 
গৌর-করপা-তরঘ্দিণী টাকাতে সংগ্রহ করার চেষ্টা করিয়াছি । কিন্তু অনাদিকাল-দঞ্চিত কল্মযত্তূপের অন্তরালে অবস্থিত 
এ দীনহৃদয় তাহাও সম্যক্‌ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাই অনেক ক্রটী-বিচ্যুতি রহিয়! গিয়াছে। এই অপরাধের | 
জন্য ভক্তবৃন্দের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীগ্রন্থের পাঠকবুন্দের এবং সমগ্র ভক্তবৃন্দের চরণে দণ্ডবৎ-প্রণিপাত A 
জ্ঞাপন করিতেছি। | 

গ্রস্থারস্তে কবিরাজ-গোন্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহার চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি, তিনি যেন কৃপা করিয়া 
তাহাই এখন আর একবার বলেন__“সর্ধন্র মাগিয়ে রুষ্ণচৈতন্-প্রসাদ”। 


ভক্তিগ্রন্-প্রচার-ভাগ্ার 
১১ স্বুরেন্‌ ঠাকুর রোড, বালিগঞ্জ 


ভক্ত-পদরজঃ-ভিখারী 


কলিকাতা শ্রীরাধাগোবিল্দ নাথ 


১লা শ্রাবণ, শীশ্রীহরিবাসর | 


১৩৫৫ সন 


চতুর্থ সংস্করণ নিবেদন 


প্রমন্মহাপ্রভুর এবং ভক্তবৃন্দের কৃপায় গৌঁর-কুপা-তরধিনী টীকাসম্বলিত শ্রীপ্রীটৈতন্তচরিতামুতের তৃতীয় 
সংস্করণের গ্রন্থগুলি বহু পূর্বেই নিঃশেষে বিক্রীত হইয়। গিয়াছে। অথচ বহু ভক্ত এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এখনও গ্রন্থ 
চাহিতেছেন ; কিন্তু আমার পক্ষে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের উদ্ভোগও সম্ভবপর হয় নাই। তাহার কারণ_ প্রথমতঃ, 
অর্থসঙ্কট। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ এবং বাধাই-খরচার্দির অতিরিক্ত কিছু গ্রাহকদের নিকট হইতে লওয়ার সঙ্কল্প আমার 
কোনও সময়েই ছিল ন!। তদনুসারেই গ্রন্থের মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল ; কিন্ত সর্বশেষে দেখা-গেল, শিদ্ধারিত মূল্য 
বাস্তব খরচ হইতে অনেক কম হইয়াছে ; ফলে সমস্ত গ্রন্থের বিক্রয়দ্বার! যে, টাকা আদায় হইয়াছে, খরচ হইয়াছে 
তাহা অপেক্ষা প্রায় বার হাজার টাকা বেশী। সুতরাং তৃতীয় সংস্করণের গরন্থবিক্রয়লন্ধ অর্থের দ্বারা চতুর্থ সংস্করণ 
প্রকাশের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।.. দ্বিতীয়তঃ, আমার নিজের আধিক. অসামধধ্য এবং বয়োবৃদ্ধিজনিত দৈহিক 
অসামর্থ্য। 

চতুর্থ সংস্করণ, সম্বন্ধে. আমার উল্লিখিতরূপ হতাশার অবস্থায় আশার. আলোকপাত. করিয়াছিলেন_ 
কলিকাতা-গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বর্তমান বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের অধ্যক্ষ এবং প্রাচ্যবাণী 
মন্দিরের যুগ্ব সম্পাদক পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডক্টর শ্রীযুত যতীল্রবিমল চৌধুরী, এম.এ. পি.এইচ.ডি. মহোদয়. তিনি 
রপ্্ীচৈতন্তচরিতায়তের ভূমিকাখণ্ড (সমগ্র গ্রন্থের প্রথম খণ্ড) আমারই অর্থান্কূল্যে প্রকাশও করিয়াছিলেন। কিন্তু 
অর্থাভাবে অপর কোনও খণ্ডের প্রকাশ তাহার. পক্ষে সম্ভবপর. হয় নাই। . আমার উপরে হতাশার ছায়! আবার 
আসিয়া পড়িল । 

সম্প্রতি আমার অবস্থা এবং গ্রন্থের চাহিদার কথ! বিবেচন! করিয়া, সাধনা প্রকাশনীর (৬৯, সীতারাম ঘোষ 
বট, কলিকাতা ৯) কতৃপক্ষ অনুগ্রহপূর্ববক গ্রন্থ-প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এজন্য আমাকে কিছু দিতে হয় 
নাই এবং ভবিষ্যতেও দিতে হইবে না এই বিষয় স্মরণে রাখিয়া গ্রস্থের মূল্য যথাসম্ভব কম ধাধ্য করিতে হইবে-- 
এই সর্তে আমি সাধন! প্রকাশনীর কর্তৃপক্ষকে গ্রন্থ প্রকাশের অধিকার দিয়াছি। শ্রীমন্মহী প্রভুর এবং ভক্তবৃন্দের 
কৃপায় তাঁহারা তাহাদের এই প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভ করুন, ইহাই মহাপ্রভুর এবং ভক্তববন্দের চরণে আমার প্রার্থন1। 

চতুৰ্থ সংস্করণের জন্য সমগ্র গ্রন্থের মূল, গৌর-কুপা-তরঙসিলী টীকা, এবং পরি শিষ্টের (বষ্ঠ খণ্ডের) প্ররন্ধগুলি 
পুনরায় দেখিয়া দেওয়া হইল। পাঠকদের বোধসৌকার্ধ্যার্থে টাকার স্থলবিশেষে সামান্ত-কিছু সংযোজন, বিয়োজন ও 
পরিবর্তন কর] হইয়াছে।- তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে যে “টাকা-পরিশিষ্ট” ছিল; তাহাও পরিশিষ্ট -হইতে আনিয়া 
মূলগ্রস্থের বিভিন্ন লীলার অন্তে সংযোজিত হইয়াছে; শ্রীকুষের এবং শ্রীগৌরের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের হেতুমহবদ্ধে, 
এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয়সন্ন্ধে, সম্প্রতি-প্রকাশিত আমার “মহাপ্রতু শ্রীগৌরান্গনামক গ্রন্থে একটু বিস্তৃত 
আলোচনা কর! হইয়াছে। এই নৃতন গ্রস্থখানির প্রতি পাঠকদের সানুগ্রহ দৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছি। 

আমার স্ায় অযোগ্য অধমের ক্রটি-বিচ্যুতি স্বাভাবিক । অদোষদর্শী' সুধীববন্দ অনুগ্রহপূর্বাক তাহা ক্ষম! 
করিবেন, ইহাই তাহাদের চরণে প্রার্থন]। নু 

রীমনমহাপ্রতুর চরণে এবং স্ুধীর্ৃন্দের চরণে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি। 


৪৬, রসা রোড ইষ্ট ফার্ট লেন ] 
টালিগঞ্জ, কলিকাতা ৩৩ ভক্তদাসাহ্নুদাসাভাস 
২১শে চৈত্র, ১৩৬৯ সন াঁ ভ্ীরাধাগোবিদ্দ নাথ 
৪ঠা এপ্রিল, ১১৬৩ খৃষ্টাব্দ 
শীশ্রীহরিবাসর J 


টাকাদিতে নিন্বলিখিত সঙ্কেতগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে 


স্বামী *শ্রীধর স্বামী গো. তা. ** গোপাল তাপনীশ্রুতি 
_ তোষণী *--পীমদ্ভাগবতের বৈষণব-তোষণীটাকা পৃঃ *** পূর্ব 

শ্রীদীব শভ্রীপাদ জীব গোস্বামী দ. ১ দক্ষিণ 

চক্ৰবৰ্তা +*ঞ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী উ হর 

বিদ্যা ভূষণ *"ভীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প. + পশ্চিম 

গী বা শ্রীগী **শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌ গীতা তা. *** তাপনী 

গো. লী, “*ভীগোবিন্দ লীলামূত উ.নী. ** উজ্জ্বল-নীলমণি 

ভা. বা শ্রীভা. -**শ্রীমদ্‌ ভাগবত প্র *** প্রকরণ 

আনন্দ-চন্িকা ...প্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তিকৃত উজ্জল-নীলমণি বি.পু:.. *** বিষ্ণুপুরাণ 

টীকা ব্র.স. *** ব্রহ্মংহিতা 

লোচন রোচনী **প্রীজীব গোস্বামিকৃত উজ্জবল-নীলমণি টীকা সন্দর্ভ *** যট্সন্দর্ভ 

ভ.র.সি. **ভক্রিরসামবৃত-সিন্ধ প.পু.পা. *** পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড 

ল. ভা. “লঘু ভাগবতামূত বর. স্থ. *** ব্ৰশ্বহ্থত্ৰ 


টী. প. ্র._টীকাপরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। (প্রতিলীলার অস্তেই সেই লীলার কতিপয় পয়ার ও শ্লোকের টীকার পরিশিষ্ট 
সংযোজিত হইয়াছে )। ম. শী..-“মহাপ্রভু শ্রীগৌরা্গ (রাধাগোবিন্দ নাথ)। 


যে স্থলে গীচৈতন্তচরিতাযৃতের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, সে স্থলে গ্রন্থের নাম লিখিত হয় নাই। যে স্থলে কেবল 
কয়েকটী সংখ্যা মাত্র লিখিত হইয়াছে, সেই স্থলেই বুঝিতে হইবে- শ্রীচৈতন্চরিতামুতের উল্লেখ করা হইয়াছে । 
১দ্বার। আদি-লীলা, ২ দ্বার! মধ্য-লীল! এবং ৩ দ্বারা অনস্ত্যলীল! স্থচিত হুইয়াছে। প্রথমে লীলার অর্ক, তারপর 
পরিচ্ছেদের অঙ্ক এবং সর্বশেষে পয়ার-সংখ্যার অঙ্ক লিখিত হইয়াছে । যেমন_-১1২।২২ দেখিলে বুঝিতে হইবে 
আদি-লীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দ্বাবিংশ পয়ার) ৩1৫1৮ দেখিলে বুঝিতে হইবে অন্ত্য-লীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদের 
অষ্টম পয়ার। 


প্রকাশকের নিবেদন 


পরম শরদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার মহাশয়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া আমরা এই গ্রন্থের 
প্রকাশনা-কার্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছিলাম। এই গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য আমরা 
“সাধনা প্রকাশনী”-নামে একটি প্রকাশনা-সংস্থা গঠন করিয়াছি। গীগ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ 
ব্যতীত অন্ঠান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছাও আমাদের রহিল । 

বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশনার কাজে ডঃ নাথমহাশয় তাহার দুইজন গুণগ্রাহী ভক্তের 
নিকট হইতে কাগজ কিনিবাঁর জন্য দেবদাস নাথ (৬৯ সীতারাম ঘোষ দ্রীট, কলিকাতা ৯) 
মহাশয়ের মাধ্যমে বেশ কিছু অর্থ ধাররূপে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এই সম্ধদয়তার 
জন্য আমর! তাহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। 

কয়েকটি প্রেস আমাদের এই গ্রন্থের যুদ্রণকার্ষে সহযোগিতা করিয়াছেন । তাহাদের 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। প্রুফ-সংশোধনে সাধনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের 
কার্ধাধ্যক্ষ শ্রীদেবেন্্রনাথ আইচমহাশয় বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য আমরা 
তাহার কাছে খণী। 

এই গ্রন্থের প্রথম তিনটি খণ্ড_এই এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে, চতুর্থ খণ্ড মে মাসের 
মাঝামাঝি এবং বাকী ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড পরবর্তা পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে বাহির করিবার 
একান্ত বাসনা রহিল । 

প্রকাঁশনা-কার্ষে ইহা আমাদের প্রথম প্রয়াস। সুতরাং ক্রুটী-বিচ্যুতি ন্বাভাবিক। 
তজ্জন্য সহ্ৃদয় পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। 


১২ই চৈত্র, ১৩৭৭ বিনীত 
৬১ দীতারাম ঘোষ ষ্রীট 
প্রকাশক 
কলিকাতা ৯ শি 


tL | জা গানটি ভি মাক নাল কল 
বারন দত টা 8% তাতো FED ১4৮ 
Eft JT চাপল 7 SHO গজ): 
Sd সাদ Bett ০০ 


Bl ১০8 সি নি টা < 
রমা BETA bs ts Ef? I, রা 


জি 


আছি্রীআান্ন দুচীপত্র 


বিষয় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
গুর্বাদি-নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ 
সামান্য-নমৃস্কারের লক্ষণ 
প্ীকুষ্টৈতন্-নিত্যানন্দের বন্দনা, বিশেষ নমস্কার- 
লক্ষণ, বস্তুনির্দ্দেশরূপ মন্গলাচরণাত্মক শ্লোক 
আশীর্বাদরূপ মঙ্গলাচরণাত্মক শ্লোক 


পত্রাঙ্ক 


অনপিতচরীং-শ্লোক-ব্যাখ্যা (তৎপ্রসঙ্গে শ্রীূপ-গোস্বামীর 
শ্লোকদ্বার! আশীর্ববাদের হেতু, হরি-শব্দের দুইরকম 
মুখ্য অর্থ, জীবের চরমতম কাম্য, দ্বিতীয় বস্তুতে 
অভিনিবেশের তাৎপর্ধ্য, গৌরকরুণার বৈশিষ্ট্য 


করুণার মাধুর্য ও উল্লাস, ইত্যাদি) 
গোঁরের স্বরূপ প্রকাশক শ্লোক 
গৌর-অবতারের মুল-প্রয্জোজনাত্মক শ্লোক 
শ্রীনিত্যানন্দ-তত্বা ত্বক শ্লোক 
শ্রীঅদৈত-তন্বাত্ক শ্লোক 
পঞ্চতত্বাত্মক শ্লোক 
শ্রীরুষ্ণলীলায় পঞ্চতত্ব, রাঁধারুষণ বন্দন! 
দীক্ষাগুরুর তত্ব 


শিক্ষাপ্তরু-স্বরূপ শিক্ষাগুরুতত্ব-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ ভাগবতের 


চতুঃশ্লোকী ব্যাখ্যা 
সৃষ্টির পূর্বে সপরিকর ভগবানের অবস্থিতি 
মায়ার স্বরূপ 
মুখ্য জিজ্ঞাসা, ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব 
সৎসন্গ-মাহাত্ম্য 
প্রীরষ-পরিকরগণ শরীক্ণকায়ব্যুহ 
অবতারাদির সামান্য কথন 
পরম-ধর্মের লক্ষণ 
কৃষ্ণভক্তির বাধক কম্মাদি 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
বন্তনির্দেশক শ্লোকব্যাখ্যা-প্রসঙ্দে শরীকষ্চৈতন্ত- 


তত্বনিরপণ 
প্ৰসঙ্গক্ৰমে শরীকুষ্ণতত্বকথন 


১০১ 


বিষয় 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (পূর্বাহুবৃত্তি ) 
ব্ৰহ্ম, পরমাত্মা ও পূর্ণ-ভগবান্‌_শ্রীকৃষ্ণের 
আবির্ভাব-বিশেষ 
অদ্বয় তত্ব 
রঙ্গ শ্রীরুষের অর্দকান্তি__ইহার তাৎপধ্য, 
উপাসনান্থসারে পরতত্বের অন্নুভব 
একই পরমাত্মার বিভিন্ন দেহে অবস্থিতি 
উপাসনা-ভেদে অনুভবের পার্থক্য 
পরব্যোমাধিপতি-নারাপ্নণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ 
অংশ, শ্রীকৃষ্ণ মূল নারায়ণ 
তুরীয়ের লক্ষণ, উপাধি 
তিন পুরুষের মায়াতীতত্ব 
শ্রীরুষ্ণতত্বসন্বদ্ধে বিরুদ্ধমতের খণ্ডন 
শরীকুষেরর স্বয়ংভগবত্বা-বিচার 
অবিষুষ্টবিধেয়াংশ-দৌষের পরিচয় 
মহাপুরাণের লক্ষণ 
শ্রীরু্ণ আশ্রয়তত্ব 
ছয়রূপে কৃষ্ণের বিলাস, বিভিন্ন গ্রস্থমতের 
সমালোচন। 
বাল্য ও পৌগণ্ড রুষপ্যরূপের ধর্ম 
কুষ্ণ অনন্তরূপে একরূপ 
চিচ্ছক্তির বৈভব 
মায়াশক্কির বৈভব 
জীবশক্তি 
কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ব-বিচারের উপসংহার 
কুষসন্থন্ধে বিবিধ মত-খণ্ডনের উপসংহার 
সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের উপকারিতা 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
শ্রীচৈতন্তাবতারের সামান্তকারণ-কথন 
গোলোক-বিবরণ 
স্বয়ংভগবানের অবতরণের সময়-নিয়ম 
প্রকট ও অপ্রকট প্রকাশ, নিত্যপরিকরগণ 


পত্রান্ক 


১৫৭ 


বিষয় পত্রাঙ্ক বিষয় 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ( পূর্বানুবৃত্তি ) 
ব্রহ্মার দিনের পরিমাণ, চতুর্দশ মন্ত 
চারিভাবের প্রেমনির্ধযাস-আত্বাদন 
প্রকটলীলার অন্তর্ধানের তাৎপর্ধ্য, ভগবানের ন্যায় 
পরিকরদেরও বহুরূপে প্রকাশ 
ভক্তিবিন৷ জগতের নাহি অবস্থান 
বিধিতক্তি, তদ্বারা ব্রজভাবের অপ্রাপ্তি 
জগতে এই্বধ্যজ্ঞানের প্রাধান্য কেন 


(৮০) 


১৬৬ 
১৬৭ 


১৬৮ 
১৬৯ 
১৭০ 
১৭০ 


এশৰ্য্য-শিথিল প্রেম ১৭১, ২৪৩ 


এশবরধ্যজ্ঞানমূলক সাধনে চতুব্বিধামুক্তি 
“সারপ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তি 

যুগধৰ্ম্ম নাম-সক্ধীর্ভন 

কলিতে নামসক্কীর্তনের বৈশিষ্ট্য 

চারিভাবের ভক্তিদান-সঙ্কল্প 

লো'কসংগ্রহার্থ ভগবানের কর্ম 

রুষ্ণব্যতীত অপর কেহ প্রেমদানে অসমর্থ 


প্রকটলীলার নিত্যত্ব, কৃষ্ণলীলান্তর্ধানের পরে 
গোলোকে বসিয়া গৌরলীলার প্রকটনবিষয়ে 
সঙ্কল্পলের বিচার 


ধামপ্রকটনের তাৎপৰ্য্য, অন্বদ্ধশ্যধামের বিবরণ 

গোঁরের বিশ্বস্তর-নামের সার্থকতা 

আসন্‌ বর্ণাঃ-শ্লোকের অর্থ, তৎপ্রসঙ্গে কৃষ্ণের ও 
গোঁরের স্বয়ংভগবন্বা-বিচার, যুগাবতারত্বখণ্ডন, 
দ্বাপরের উপাস্য শ্যামের স্বয়ং-ভগবত্বাবিচার, 

যথাশ্রুত-অর্থ ও গৃঢার্থ 

কৃষ্ণলীলা ও গোর লীলায় সম্বন্ধ, গোঁরের 
পীতবর্ণধারণ সম্বন্ধে বিচার 

মহাপুরুষের লক্ষণ 

মহাভারতে গৌর-অবতারের প্রমাণ 

কষ্ণবর্ণংত্বিযাকৃষ্ণ--শ্লোকের অর্থ প্রসঙ্গে গৌরের 
স্বয়ংভগবত্বার ও রাধাভাবকাস্তিদ্বার! 
আচ্ছাদিতত্বের প্রমাণ 

গোঁরের অ্-প্রত্যজাদিই অস্্-পার্যদ 

গৌর সঙ্ধীর্ভন-প্রবর্তৃক 

আর্থমেধ-যজ্ঞ অপেক্ষা নামের প্রভাব অধিক 

উপপুরাণে গোঁরের অবতার-কথা 

অভক্তের পক্ষে ভগবদক্থুভব অসম্ভব 


১৭২ 


১৭৯ 


১৮২ 


১৮৫ 


পত্ৰাঙ্ক 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ( পূর্বান্বৃত্তি ) 

ভক্তের নিকটে ভগবান্‌ আত্মগোপনে অসমর্থ ২১৮ 
ভগবানের জগতে অবতরণের প্রকার ২২১ 
কৃষ্ণাবতারের জন্য অদ্বৈতের সাধন ২২২ 
ভগবানের ভক্তবাৎসল্য, আত্মপর্য্যন্ত দান ২২৫ 
অদ্বৈতের আরাধনা গৌর অবতারের কিরূপ 

হেতু, তাহার বিচার ২২৭ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

গোঁর-অবতারের মূল প্রয়োজন বৰ্ণনাত্মক শ্লোক ২৩১ 
ভূভারহরণ কুষ্তাবতারের বহিরঙ্গ কারণ ২৩১ 
ভূভার-হরণ বিষ্ণুর কার্ধ্য ২৩২ 
পূর্ণ ভগবানের মধ্যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ ২৩৩ 
গোঁরের বিগ্রহে তাহার প্রমাণ-প্রকটন ২৩৩ 


কুষ্কাবতারের মুখ্য কারণ সম্বন্ধে আলোচনা 

এশ্বর্যশিথিল প্রেমে ভগবানের প্রীতি হয় না ১৭১, 

শ্রীকষ্ণের পক্ষপাতিত্বহীনতা 

গুদ্ধতক্তের লক্ষণ 

ভগবানের শুদ্ধপ্রেমবশ্যতা 

ভক্তের প্রেমলাভে কৃষ্ণের কৃতার্থতাজ্ঞান 

কৃষ্পপ্রেয়পীদের তিরস্কারেও কেন আনন্দ 

রুষ্ণপরিকরদের নিত্যত্ব, অপ্রকটের 
নিত্যপরিকরদের সঙ্গেই প্রকটে অবতরণ 

প্রকটের ওঁপপত্য সম্বন্ধে বিচার 

অবাস্তব ওপপত্যে কিরূপে রসাস্বাদন সম্ভব 

ওপপত্যভাবের প্রভাব 

প্রকটের লীলারসের বৈশিষ্ট্য 

বসনির্য্যাসাস্বাদন-ব্যপদেশে সর্বভক্তের প্রতি অনুগ্রহ 

ভগবজ্লীলান্থকরণের অবৈধতাবিচার 

যুগধৰ্ম্মপ্রবর্তন গৌর-অবতারের কারণ নহে 

আস্বাদনের ব্যপদেশে আচণ্ডালে কীর্তভন-প্রচার 

ভক্তভাব অঙগীকা রপূর্ববক শ্রীকুষ্ণকর্তৃক ভক্তি-প্রচার 

কোন্‌ ভক্তের ভাব অঙ্গীকার ? 

শৃঙ্গাররসের মাধুর্য্যাতিশয্যসত্বেও রুচিভেদে 
অন্ত-রসাস্বাদনের বাসনা 

স্বকীয়া-পরকীয়া-ভেদে মধুররস দ্বিবিধ 


২৫২ 


Le) 


বিষয় 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ( পূর্বান্ুবৃতি ) 


পরকীয়া ভাবে রসের উল্লাস; কিন্তু প্রাকৃত 
পরকীয়া নিন্দিত 


ব্রজবধূগণের ভাব, রাধাভাবের শ্রেষ্ঠত্ব 

শরীরষ্ককর্তৃক প্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার 

শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে রাধাভাব গ্রহণ করেন 

রাধারুষ্জ একআত্মা, রসাম্বাদনার্থ ছুই দেহ 

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিকার, হলাদিনী 

মূর্ত ও অনূর্ত শক্তি শ্রীরাধা হলাদিনীর অধিষঠাত্রী ; 

পরিকরগণ স্বরূপশক্তির বিলাস; স্বরূপশক্কির তত্ব 

স্বর্ধপশক্তির ত্রিবিধা অভিব্যক্তি 

বিশুদ্ধসত্ব, আত্মবিদ্থা, গুস্থবিদ্যা 

জীবে স্বরূপশক্তির অস্তিত্বাভাব, বিচার 

ভগবদ্ধামাদি স্বরূপশক্তির বিলাস 

শুদ্ধস্বেই ভগবানের প্রকাশ, মায়িক সত্বে অনাবৃত 
প্রকাশ অসম্ভব 

ভগবৎ-স্বরূপের ও পরিকরের বিগ্রহ শুদ্ধসত্বময় 

মহাভাবের পরিচয় 

'শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপ] 

শ্রীরাধায়-সদ্ধিনী ও সম্বিৎ 

শ্রীরাধাতত্ব 

শ্রীরাধার দেহাদি প্রেমগঠিত 

শ্রীরাধা কিরূপে লীলার সহায় হন 

শ্রীরাধা হইতে কান্তাগণের বিস্তার, লক্ষ্মী ও 
মহ্ষীগণের তত্ব 

গোগীগণের তত্ব 

রাস-শবের অর্থ ; রাসে সমস্ত রসের অভিব্যক্তি 

দেবী কৃষ্টময়ী-প্লোকে শ্রীরাধার স্বরূপ 

শ্রীরাধ! সর্ধবপালিক1, সর্ধজগতের মাতা এবং 
সর্ববলক্ষমী 

শ্রীরাধ৷ সর্ব্শক্তিবর্ধ্য, সর্ববকাস্তি 

রাধা ও কষে অভেদ 

শক্তি ও শক্তিমানে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ 

একন্বরূপ রাঁধারুষ্ণ লীলান্ুরোধে ছুই 

গৌর-অবতারের গুঢ় হেতু 


(৬) 
পত্রাঙ্ক বিষয় প্রাঙ্ক 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ( পূর্বান্বৃত্ি ) 
কৃফের ত্রিবিধ বয়োধর্শ, বাল্য, পৌগণ্ড কৈশোর. ৩২৭ 
২৭৩ কৃষ্ণের কোৌমার ও পৌগণ্ডের সাফল্য ৩২৮ 
২৭৪ রাসাদিলীলায় কৈশোর, কাম ও জগতের সফলতা ৩২৯ 
২৭৫ শ্রীরুষ্ণের গৌররূপে অবতীর্ণ হওয়ার কারণভূত 
২৭৮ বাসনাব্রয়ের মধ্যে প্রথম বাসনার বিবরণ ৩৩৭ 
২৭১ শ্রীরুষ্ণের ও রাধাপ্রেমের বিরুদ্ধধর্ম্মাশরয়ত্ব ৩৪০ 
২৮০ বিষয় জাতীয় ও আশ্রয় জাতীয় সুখ ৩৪৩ 
্রীকষ্ণের গৌররূপে অবতীর্ণ হওয়ার কারণরূপা 
২৮১ দ্বিতীয় বাসনার বিবরণ ৩৪৪ 
২৮২ বাধাপ্রেম ও কষ্ণমাধুর্য্যের হুড়াহূড়ি বৃদ্ধি ৩৪৫ 
২৮৩ ভক্তের প্রেমাহুরূপ মাধুর্য্যের আস্বাদন ৩৪9 
২৮৫  কৃষমাধুর্যের স্বাভাবিক শক্তি, আস্বাদনে অতৃপ্তি ৩৫০ 
২৮৮ পরক্mষ্চের গোঁররূপে অবতরণের কারণভূতা 
তৃতীয় বাসনা, গোপীপ্রেমের স্বভাব ৩৫৭ 
২৮১ কাম ও প্রেমের বৈলক্ষণ্য ৩৬৪ 
২৯১ দৃঢ় অনুরাগের লক্ষণ ৩৬১ 
2 গোপী-প্রেমের কামগন্ধহীনতা ৩৬৪ 
গোপীপ্রেমের নিকট শ্রীকৃষ্ণের ঝণিত্ব ৩৬৮ 


২৯৬ 


নিরুপাধি প্রেমে বিষয়ের সুখে আশ্রয়ের সুখ 
গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহায়, গুরু,_-সব 

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্চিত জানেন 

অন্য গোপীগণ রসোপকরণ 

প্রীরাধার ভাব লইয়া গৌররূপে কৃষ্ণের অবতার 
কৃষ্ণ-রূপরসাদি হইতে রাধা-রূপাদির উৎকর্ষ 
বিচারে রাধারপাদি হইতে কষ্তবূপাদির উৎকর্ষ 
তিন সুখ আস্বাদিতে রাধাভাবকাস্তির অঙ্গীকার 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


নিত্যানন্দ তত্ব-বৰ্ণনারস্ত 

মূল সঙ্কৰ্যণের পর্চরূপে কৃষ্ণসেবা 

বৃন্দাবনই অনস্ত, ভগবদ্ধামরূপে প্রকটিত 

ভগবদ্ধামসমূহের অবস্থান, বিভিন্নধামে বলদেবের 
বিভিন্ন রূপ, গোলোকের সর্ধবোপরিতনত্ব ও 
তাহার তাৎপর্ধ্য 

ভগবানের বিতৃতার প্যায় ধামের বিতৃতা 


বিষয় E 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ (পূর্বাহ্বৃত্তি ) 
কষেরর ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে ধামের প্রকাশ 
গোলোকের চিন্ময়, প্রাকৃত নয়নের অদৃশ্যত্ব 
দ্বারকাচতুব্যহ 

পরব্যোমাধিপতির শক্তি ও লীল। 

পিদ্ধলোক 

কারণার্ণবসন্বদ্ধে বিচার 

পরব্যোমচতুব্য হ, সন্ক্ষণের তত্বাদি 

বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি চিন্ময় 

কারণার্ণবশায়ীর তত্ব 

প্রধান ও প্রকৃতি 

স্ৃষ্টিবিষয়ে সাংখ্যমত-খণ্ডরী 

গর্ভোদশায়ীর তত্ব 

ক্ষীরোদশায়ীর তত্র 

শেষ বা অনস্তদেবের তত্ব 

পূর্ববলীলায় নিত্যানন্দের ভাব 

একলে ঈশ্বর কৃ _আলোচনা 

গ্রন্থকারের প্রতি নিত্যানন্দের রুপা 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
গ্ৰীঅদ্বৈততত্ব 

_ অদদ্বৈতের জগদুপাদানত্ব 

দাস্যভাবের মাহাত্ম্য 

শীরুষ্চৈতন্ সর্বাভাবে পূর্ণ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
পঞ্চতত্ব, গুরুতত্বের সহিত সম্বন্ধ 
সর্বত্র প্রেমদান-বিবরণ 
প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের হেতু yk 
কাশীবাসী সন্্যাসীদের উদ্ধার-কথ! 
সন্ন্যাসিসভায় নামমাহাত্ম্য কথন 
পুরুষার্থ, পরমপুকুযার্থ প্রেম 
মুখ্যাবৃত্তির লক্ষণ 
লক্ষণা ও গোঁণীবৃত্তির লক্ষণ 
বন্মশবের মূখ্যার্থ প্রকাশ, গোঁণার্থ খণ্ডন 
ঈশ্বরের সাত্বিকবিকারত্ব-খণ্ডন 
শ্রুতির মৃখ্যার্থে জীবতব, শঙ্করের অর্থধণ্তন 


৪২৩, ৪২৯ 


৪২২৯ ৪৪৭ 


৪৫৫, ৪৬১ 


৫৪৮ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ (পূর্বান্বৃত্তি) 

মখ্যার্থে পরিণামবাদ স্থাপন 
শঙ্করের বিবর্তবাদ খণ্ডন 
প্রণবের মহাবাক্যত্ব স্থাপন, তত্মসির 

মহাবাক্যত্ব-খগ্ডন 
সর্ববেদস্থত্রে কৃষ্ণই প্রতিপাদ্য 
লক্ষণার্থে বেদের স্বতঃপ্রমাণতাহানি 
প্রভুকর্তৃক বেদাস্তসথত্রের মুখ্যার্থ 
ভগবান্ই সকল বেদের সম্বন্ধ 
সর্ধ-বেদের অভিধেয় সাধনভক্তি 
বেদে নবধা-ভক্তির কথ। 
ব্ৰহ্মস্থত্ৰে প্রয়োজনতত্ব 
কাশীবাসী সন্স্যাসীদের পরিবর্তন 
প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 

প্রভুর ভজনীরত্বর্ণন-প্রসঙ্গে তাহার রূপার 
বিশেষত্ব-প্রদর্শন 

হরিভক্তির সুছুল্লভত্ব, সাসঙ্গ ও অনাসঙ্গ ভজন 
প্রভৃকর্তৃক সর্বত্র সছুল্ল ভ-প্রেমদান 
নিতাই-গোঁরে অপরাধের বিচার নাই 
নামযাহাত্ম্য 
প্রভূ কির্ূপে অপরাধীকে প্রেম দিলেন 
শ্রচৈতন্ভভাগবত-শ্রবণের মহিম! 
শ্রীচৈতন্যগরিতামৃতপ্রণয়নার্ণ বৈষ্ণবাদেশ 
শ্রীযদনগোপালের আজ্ঞামাল! 


নবম পরিচ্ছেদ 
ভক্তিকল্পতরুবর্ণন 
নির্বিচারে প্রেমদানের সঙ্কল্প 
পরোপকারে মানবজন্মের সার্থকতা 


দশম পরিচ্ছেদ 
প্রেমকল্পতরুর মুখ্যশাখা বর্ণন ( মহাপ্রভুর 
মুখ্যভক্তগণের নাম) 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
প্রেমকল্পতরুর নিত্যানন্দশাখা বর্ণন 
বীরভদ্রগোস্বামীর পরিচয় 


পত্রাঙ্ক 


২৫৯ 


৫৬৬ 


৬৩১ 


৬৩২ 


PAE 


বিষয় 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
প্রেমকল্পতরুর অদ্বৈতশাখা বর্ণন 
শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
শ্রীথীচৈতন্চচরিতামূতের মুখবন্ধ 
গ্রন্থের উপাদানসংগ্রহের বিবরণ 
মহাপ্রভুর জন্মলীলা 
প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে বাঙ্গালার ধর্শাবিষয়ক 
অবস্থা, বিশ্বরূপের জন্মাদি 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
প্রভুর বাল্যলীলা, গৃহে লঘুপদচিহ্ন 
শিশুলীলায় জ্ঞানযোগকথন 
অতিথি-বিপ্রের অন্নগ্রহণ 
শিশুদের সঙ্গে ও গঙ্গাথাটে লীলা 
বাল্যলীলাচ্ছলে ব্রন্ষাজ্ঞানপ্রকাশ 
দেবস্ততি, শৃম্তপদে নৃপুর-ধ্বনি 
্রাঙ্গাণকর্তৃক স্বপ্নে প্রভুসন্বন্ধে জগন্নাথমিএ পরি 
উপদেশ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
পৌগগুলীলান্ুত্ 
প্রভুর অধ্যয়ন লীল! 
মাতাকে একাদশীব্রতের উপদেশ 
জগক্লাথমিশ্রের অস্তর্দান 
বৈষ্ণবশ্রাদ্ধের বিশেষ বিধি 
লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে প্রভুর বিবাহ 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
প্রভুর কৈশোরলীলা, অধ্যাপন 
প্রভুর পূর্ববঙ্গে গমন, অধ্যাপন, কীর্তনপ্রচার, 
তপনমিশ্রের প্রতি রুপা 
লক্ষীপ্রিয়ার অন্তর্ধান, প্রভুর প্রত্যাবর্তন 
বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহ, বিবাহের হেতু 


(1) 


পত্রাঙ্ক 


৬৩৮ 


৬৪৪ 


৬৫১ 
৬৫২ 
৬৫২ 


৬৫৮ 


৬৮৪ 


৬৮৭ 


৬৮৯ 


৬৮৯ 
৬৯১ 
৬৯২ 
৬৯৪ 


৬৯৬ 


বিষয় 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ (পূর্বান্দ্তি) 


দিগ্বিজয়িজয় 
দিগ্বিজয়ীর শ্লোকের দোষগুণ-বিচার 
দিগ্বিজয়ীর প্রতি রূপা 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
প্রভুর যৌবনলীল! বর্ণন, বায়ুব্যাধিচ্ছলে প্রেমপ্রকাশ 


প্রভুর গয়াগমন ও দীক্ষালীল! 
অদ্বৈতপ্ৰভুকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন 

প্রভুর অভিষেক ও এঁধর্য্যপ্রকাশ 
নিত্যানন্দপ্রভুকে যড়ভুজরূপ প্রদর্শন 


নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা, জগারইমাধাই উদ্ধার, 


সাতপ্রহরীয়াভাব, বরাহ-আবেশ 


হরেনাম-শ্লোকার্থ, কর্্ম-জ্ঞান-যোগের ফলও 


নামকীর্ডনে প্রাপ্তব্য 
খগেদে ও আতিতে নামমাহাত্মা 
হরিনামগ্রহণের বিধি 
শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তনারস্ত 
গোপালচাপালের কাহিনী 
প্রভুর প্রতি ব্ৰহ্মশাপ 
নামে অর্থবাদ-নিন্দন 
অলৌকিক আত্রৰ্বক্ষের কাহিনী 
সর্বজ্ঞ জ্যোতিষীর কাহিনী 
ঘরে ঘরে কীর্তনের আদেশ 
কাজীর অত্যাচার 
কাজী-উদ্ধার-প্রসঙ্গে মহা সঙ্গীর্ভন 
গোবধ-সম্বন্ধে বিচার 
কাজীর অপূর্ব পরিবর্তন 
গ্রতৃকর্তক রুষ্ণলীলার অভিনয় 
সন্গ্যাসের সঙ্কল্প 
সন্ন্যাসগ্রহণ 
রাধাপ্রেমের অদ্ভুতশক্তির পরিচয়, 

প্রেম-প্রভাবে এশ্বধ্য স্তম্ভিত 
আদিলীলার টীকাপরি শিষ্ট 


আদি-লীলার স্থচীপত্র সমাপ্ত 


৭২৬ 


৭২৮ 


৭২৯ 
৭৩০ 
৭৩৩ 
৭৩৬ 
৭৩৮ 
৭8১ 
188 
৭৪৮ 
৭৫০ 
৭৫২ 
৭৫৩ 
৭৫৪ 
৭৫9 
৭৫৯ 
৭৬৯ 
৭৭১ 
৭9৩ 


৭98 
৭৮৭ 


৮ 


2 


পর 


wn 


টি 
ব্রা 
jy) 


শ্ীশ্ীটৈতন্যচরিতান্ত্ত 


মার্দিত্ীনা 


MAES 


আাদি-লীৱা 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


——0—— 


বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্‌! তৎপ্রকাশাংস্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্‌॥ ১ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


রস্থারস্তে প্রথমং তাবৎ সর্ববগুভায়, সর্বববিস্ন-বিনাশায় সর্ববাতীষ্ট-পুরণায় চ মঙ্গলাচরণং প্রসিদ্ধম্‌। তচ্চ ত্রিবিধং 
__বস্তরনিদেশরূপং, নমস্কার-রূপং, আশীর্বাদরূপঞ্চ । নমস্ধাররূপং মঙ্গলাচরণং পুনদ্ধিবিধং, সামান্তানমস্কাররূপং বিশেষ- 
নমস্কাররূপঞ্চ। বন্দেগুরনিত্যাদি-প্রথম-গ্লোকে সামান্ত-নমস্কাররূপং, বন্দে শ্রীকষ্ণচচৈত্তন্তেত্যাদি-দ্বিতীয়-শ্রোকে বিশেষ, 
নমস্কাররূপং যদদ্বৈতমিত্যাদি-তৃতীয়-শ্লোকে৷ বস্তনির্দেশরূপং অনপিতচরীমিত্যাদি-চতুর্থগ্লোকে *আশীর্ববাদরূপং মঙ্গলমা- 
চরিতম্‌। পঞ্চমাদিচতুদদিশাস্তঞ্জোকা অপি বস্তুনির্দেশরূপ-মঙ্গলাচরণাস্তভূ্তা! স্তেযু পরমতত্ববস্নঃ শ্রীক্ৃ্ণচৈতন্তস্ত অবতার- 
গ্রয়োজনন্বরূপন্থরূপা'তিব্যক্তি-তত্ব-প্রকাশাৎ। অথ বন্দে গুরূনিত্যাদি ব্যাখ্যায়তে। গুরন্‌ মন্তরগুরুং শিক্ষাপুরংশ্চ বন্দে। 
ঈশঃ শ্রীষ্চৈতন্তন্তস্ত ভক্তান্‌ শ্রীবাসাদীন্‌, তস্তেশস্তাবতারকান্‌ শ্রীমদদ্বৈতাচধ্যাদীন্, তস্ত শ্রীরুষচৈতন্ান্ত গ্রকাশান্‌ 
গ্রীমন্নিত্যানন্দাদীন্‌, তন্ত শক্তীঃ শ্রীগদাধরাদীন্‌, কৃষ্ণচচৈতন্যসংজ্ঞকমীশং চ, অহং বন্দে ইতি সর্বত্র যোজ্যম্‌ ॥১॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙিণী টাকা 
শ্রীরষটৈতন্তচন্্রা় নমঃ। শ্রীরুষ্ণচৈতত্যম্বরূপায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতায়. নমঃ। অনপিতচরীং  চিরাৎ 
করুণয়াবতীর্ণণ কলোঁ সমর্পয়িতুমুরতোজ্জল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়মূ। হরি: পুরটসুন্দরদ্যুতিকদদ্ব-সন্দীপিতঃ সদ! হৃদয়কন্দরে 
ক্ষুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥ জয় গৌর নিত্যানন্দ অয়াদ্বৈতচন্্র। গদাধর-ভীবাসাদি গৌর-ভকতবৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন 
ভট্ট-রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥ এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন। যাহা হৈতে বিদ্লনাশ 
অভীষ্ট পুরণ ॥ অজ্ঞান-তিমিরান্বস্ত জ্ঞানাপ্রন-শলাকয়।। চক্ষুত্মীলিতং যেন তম্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। বাঞ্চাকল্প-তরুভ্যশ্চ 
কুপাসিন্কৃভায এবচ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমে! নমঃ ॥ রশিক-ভক্ত-কুল-মুকুট-মণি-শ্রীন্রীকৃষ্ণদাস- 

কবিরাজ-গোস্বামি-চরণেভ্যো নমঃ। শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত-শ্রোতৃগণেভ্যো নমঃ ॥ 


আদি-লীলার প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শ্রীল কষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, বিস্ল-নাশ ও অভীষ্ট-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে, 
মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। মঙ্্লাচরণ তিন প্রকার--নমস্কার বা ইষ্টদ্রেবের বন্দন, সকলের প্রতি-_বিশেষতঃ শ্রোতাদের 
প্রতি আশীর্বাদ এবং বস্ত-নির্দেশ বা গ্রন্থের প্রতিপান্য বিষয়ের উল্লেখ। নমস্কার-রূপ মন্দলাচরণ আবার দুই প্রকার 
সামান্য ও বিশেষ । সামান্য ও বিশেষ নমস্কারের লক্ষণ পরবর্তী ১/১।৬ টীকায় দ্রষ্টব্য । 


২ শরীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১ম পরিচ্ছেদ 

“বন্দে গুরন্” হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম চৌদ্দ শ্লোকে গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। প্রথম দুই গ্লোকে 
নমস্কার-রূপ মঙ্গলাচরণ-_প্রথম শ্লোকে সামান্ত-নমস্কাররূপ এবং দ্বিতীয় শ্লোকে বিশেষ-নমস্কাররূপ মঙ্দলাচরণ। তৃতীয় 
শ্লোকে বন্ত-নির্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ। চতুর্থ শ্লোকে আশীর্ববাদরূপ মঙ্গলাচরণ। অবশিষ্ট দশটা শ্লোকও নমস্কার ও বস্তু- 
নির্দেশেরই অন্তর্ভূক্ত 

শ্লো ১। অন্বয়। গুরন্‌ (গুরুগণকে ), ঈশভক্তান্‌ (ঈশ্বরের ভক্তবৃন্দকে_ শ্রীবাসাদিকে ), ঈশাবতার- 
কান্‌ (ঈশ্বরের অবতারগণকে--রীঅদ্বৈতাচার্্যাদিকে ), তৎপ্রকাশান্‌ (ঈশ্বরের প্রকাশগণকে-_শ্রীনিত্যানন্দাদিকে ), 
তচ্ছক্তীঃ (ঈশ্বরের শক্তি-সমূহকে--শ্রীগদাধরাদিকে ) চ (এবং) কৃষ্ণচৈতত্সংজ্ঞকং (ভ্রীকুফ্চচৈতন্য-নামক ) ঈশং 
(ঈশ্বরকে ) বন্দে ( বন্দনা করি )। 

অন্মুবাদ। আমি শ্রীগ্ুরুগণকে বন্দনা করি, ঈশ্বরের ভক্তবুন্দ-শ্রীবাসাদিকে, ঈশ্বরের অবতার শ্রীঅদ্বৈতআচার্য্যাদিকে, 
ঈশ্বরের প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দাদিকে, ঈশ্বরের শক্তি শ্রীগদাধরাদিকে এবং শ্রীকষ্ণচৈতন্য-নামক ঈশ্বরকে বন্দনা করি। ১ 

এই গ্লোকে "গুরন্ত শব্দে মন্রগুরু বা দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষা-গুরুগণকে বুঝাইতেছে। “ঈশভক্তান্” শবে 
শ্রীবাসাদি-ভক্তগণকে বুঝাইতেছে “ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান। ১/১/২* ॥৮ “ঈশাবতার” শবে শ্রীঅদ্বৈতাি 
অংশাবতারগণকে বুঝাইতেছে। “অদ্বৈত আচাধ্য-_গ্রভুর অংশ-অবতার। ১/১/২১॥৮ “তৎপ্রকাশান্” শবে শ্রীনিত্যানন্দাদি 
স্বরূপ-গ্রকাশকে বুঝাইতেছে। “নিত্যানন্দ রায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ । ১/১/২২॥৮ “তচ্ছক্তীঃ৮ শবে শ্রীগদাধরাদি 
প্রভুর শক্তিবর্গকে বুঝাইতেছে। “গদাধর-প্ডিতাদি প্রতুর নিজশক্তি। ১/১/২৩।৮ আর, “কৃষ্ণচৈতন্তসংজ্ঞকং ঈশং” 
শবে ইষ্টদেব শ্রীকুষচৈতন্য-মহাপ্রতুকে বুঝাইতেছে। 

প্রথম শ্লোকে, ইষ্টদেবের সামান্য-নমস্কার রূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। 

সামান্যের লক্ষণ এই ।__যাহা নিজের মুখ্য অভিপ্রেত বিষয়কে অধিকার করিয়া সমান ভাবে অপর বিষয়কেও 
অধিকার, করে, তাহার নাম সামান্য। এই শ্লোকে মুখ্য অভিপ্রেত বস্তু হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ; কারণ, ইষ্টদেবের নমস্কাররূপ 
মঙ্গলাচরণে ইষ্টদেবই মুখ্য অভিপ্রেত বস্তু; সেই ইষ্টদেবই শ্রীকুষটৈতন্য । ইষ্টদেব-ভীকষ্ণচৈতন্তের বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রন্থকার এই শ্লোকে গুরুবর্গ, অবতারবর্গ, প্রকাশবর্গ এবং শক্তিবর্গকেও সমান ভাবে বন্দনা করিয়াছেন; এই 
গুরুব্গীদিই এস্থলে “অপর বিষয়” বা মুখ্য অভিপ্রেত বস্তু ইষ্টদেব হইতে ভিন্ন বস্তু। এই শ্লোকে মুখ্য অভিপ্রেত বস্ত 
রীকুফটৈতন্ের সঙ্গে সমানভাবে গুরুব্গাদির বন্দনা কর! হইয়াছে বলিয়াই ইহ। সামান্য-নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ হইয়াছে। 

ইষ্টদেব ভীক্বষচৈতন্তের বন্দনার সঙ্গে গুরুবর্গাদির বন্দন! করার হেতু বোধ হয় এইরূপ :-_বিক্নবিনাশন ও অভীষ্ট- 
সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইষ্টদেবের কুপালাভই ইষ্ট-বন্দনার উদ্দেশ্য কিন্ত ইষ্টদেবের কপার মূল উপলক্ষ্য গুরুক্বপ! ; গুরুদেব 
প্রসন্ন হইলেই ভগবান্‌ প্রসর হয়েন; গুরুদেব যাহার প্রতি অপ্রসন্ন, তাহার আর উপায় নাই_-“যস্ত প্রসাদাৎ ভগবৎ 
প্রসাদ বস্তাপ্রসাদান্র গতি: কুতোহপি। ধ্যায়ংস্তবংস্তন্ত যশন্তিসন্ধাং বন্দে গুরোঃ ্রীচরণারবিন্দম ॥- গুর্কাষ্টকম্‌।” তাই 
গ্রন্থকার সর্বাগ্রে গুরুবর্গের বন্দনা করিয়াছেন। ] 

গুরুকুপা লাভ হইলেও ভক্তের কৃপা যদি লাভ করা যায়, তাহা হইলেই ভগবংরূপা সুলভ হয়। ভগবান্‌ স্বতন্ত্র 
পুরুষ হইলেও প্রেমবহ্তাবশত; তিনি ভক্তের অধীন; “অহং ভক্তপরাধীনঃ” ইহাই ভগবানের প্রীমুখোক্তি। তাই 
ভক্তগণ বাহার প্রতি কৃপা করিতে ইচ্ছুক, ভগবান্‌ তাহাকেই রুপা করেন। এইজন্য ভগবদ্ভক্তবৃন্দের কৃপালাভের 
অভিপ্রায়, ভত্তবৃন্দেরও বন্দনা করা হইয়াছে। ভক্ত-শবে এস্থলে নিত্য-পরিকর-রূপ ভক্ত, সাধনসিদ্ধ ভক্ত বা পুর্ববসিদ্ধ 
বৈষ্ণব, সাধক-বৈষ্ণব-আদি সকলকেই বুঝাইতেছে। “সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ শ্রকার। পারিষদ্গণ এক জাধকগণ 
আর ॥ ১১।৩১ ৮ 

এই পরিচ্ছেদের ১৭--২৫ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই লোকের তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন; এ সকল পয়ারে 
এবং তাহাদের টাকায় এই শ্বোক-মন্বদ্ধে বিশেষ বিবরণ জ্ষ্টব্য। 


চম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৬ 


বন্দে শ্রীকৃষ্ণটৈতন্ত-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ। য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোইস্তাংশবিভবঃ। 
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোন্ুদৌ ॥ ২ যড়ৈশ্বর্য্যেঃ পুর্ণো য ইহ ভগবান্‌ স স্বয়ময়ং 
যদদ্বৈতং ব্রন্মোপনিষদি তদপ্যস্ত তন্ুভা। ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্বং পরমিহ ॥ ৩ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 

সহ একদা প্রথমমিলনাৎ সহাবস্থত্য প্রকাশমানৌ ন তু সহজাতৌ উভযোর্জন্মকালন্ত ভেদোৎ। ইতি চক্রবর্তী । 

পীরুষটৈতন্ত-নিত্যানন্দৌ বন্দে। কিন্তৃতৌ গৌড়দয়ে গৌঁড়দেশ এব, গৌড়দেশান্তর্গত-নবন্ধীপএব বা, উদয়ঃ 
উদয়াচল তন্মিন্‌ সহ একদা উদদিতৌ উদয়ং প্রাপ্তৌ। পুনঃ কিভুতে ? পুপ্পবন্তৌ । একয়োজ্যা পুষ্পবস্তৌ দিবাকর- 
নিশাকরাবিতি, অতএব চিত্রে আশ্চর্য? পুনঃ কিছুতৌ ? তমোনুদৌ অজ্ঞান-তমোনাশকৌ | হুদখণ্ডনে। তাবহং 
বন্দে ইতি ॥ ২॥ 

পুরুষ: কারণোদকশায়ী ইতি যোগশান্ত্রো বাতি, অংশঃ উষ্বধ্যরপ, যঃ যড়ৈশর্ঘ্যে পূর্ণ স ভগবান! অয়ং 
কুষচৈতন্ স্বয়ং ভগবান্‌ ইত্যর্থ । ইতি চক্রবর্তী ॥ ৩ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাকা 

্লে।২। অন্বয়। গৌড়োদয়ে ( গোঁড়-দেশরূপ উদয়-পর্বতে ) সহোদিতৌ (একই সময়ে সমুদিত-মহিমার 
প্রকাশ ), শন্দৌ (মঙ্গলপ্রদ ), তমোনদৌ ( অন্ধকার-নাশক ), চিত্রৌ ( আশ্চর্য), পুষ্পবস্তো (চন্র-ধ্য ), শরীরষটৈতন্- 
নিত্যানন্দ ( শ্রীকষচৈতন্যকে এবং নিত্যানন্দকে ) বন্দে ( বন্দনা করি )। 

অনুবাদ। গৌঁড়-দেশরূপ উদয়-পর্বতে একই সময়ে সমুদিত (একই সময়ে নবদীপে ধাহাদের মহিমা 
গ্রকাশিত হইয়াছে ), আশ্চ্য্য-সুর্্চন্দ্রতুল্য, পরম-মঙ্লদাতা ও অজ্ঞানাদ্ধকার-নাশক শ্রীরুষচৈতন্তকে ও শ্রীনিত্যানন্দকে 
বন্দনা করি। 

এই শ্লোকে ইষ্টদেবের বিশেষ-বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। বিশেষের লক্ষণ এই £_“যঃ স্ববিষয়মভি- 
ব্যাপ্য তদিতরং ন ব্যাপ্রোতি সঃ বিশেষঃ £__যাহা স্ববিষয়কে অর্থাৎ নিজের মুখ্য অভিগ্রেত বস্তুকে 'অধিকার করিয়া 
অন্ত বিষয়কে অধিকার করে না, তাহা বিশেষ; সুতরাং যাহাতে কেবল ইষ্টদেবের বন্দনাই থাকে, ততসঙ্দে অন্ত 
কাহারও বন্দনাদি থাকে না, তাহার নাম বিশেষ-বন্দনারূপ মর্জলাচরণ।” 

প্রথম গ্লোকে শ্রীরুষ্টচৈত্যকেই স্ববিষয় বা নিজের মুখ্য অভিপ্রেত ইষ্টবস্তু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; বস্ত- 
নিৰ্দেশাত্মক মঙ্গলাচরণের (তৃতীয়) গ্লোকেও শ্রীরুধ্চৈতন্যেরই উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং বিশেষ-বন্দনারপ মঞ্জলা- 
চরণাত্মক দ্বিতীয় গ্লোকে কেবল মাত্র শ্ীরষ্ণচৈতন্োর বন্দনা থাকিলেই তাহা বিশেষ বন্দনা হইত; কিন্তু এই শ্লোকে 
্ীরুষ্টৈতন্তের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দের বন্দনাও করা হইয়াছে; তথাপি এই শ্লোকটাকে বিশেষ-বন্দনাত্মক মঙ্গলাচরণ 
বলার হেতু এই যে, ্রীকুষ্টচৈতন্ে ও নিত্যাননদে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, তাহারা একই ; যেহেতু 

“একই স্থরূপ-_ছুই ভিন্ন মাত্র কায়। ১৫৪ ॥ ছুই ভাই একতনু সমান প্রকাশ। ১৫১৫৩” 

এই পরিচ্ছেদের ৪৫_-৬৯ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের তাৎপধ্য প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পয়ার-সমূহ 
এবং তাহাদের টীকা দ্রষ্টব্য । 

শ্লো। ৩। অন্বয় । উপনিষদি (উপনিষদে ) যৎ ( যাহা ) অদ্বৈতং ( দিধায়িত-জ্ঞানশূহ/ ) ব্ৰহ্ম (ব্ৰহ্ম ) 
[ ইতি কথ্যতে ] (এইরূপ বলা হয়), তদপি ( তিনিও--সেই ব্রহ্ও) অস্ত ( ইহার- শ্ীরুষটৈতন্যের ) তথা ( দেহের 
কান্তি); [ যোগশাস্ত্রে যোগিভিঃ ] (যোগশাস্ত্ৰে যোগিগণ কতৃক ) যঃ (যে) পুরুষঃ (পুরুষ ) অন্তরধ্যামী ( অন্তর্য্যামী ) 
আত্মা (আত্মা_ পরমাত্মা ) [ ইতি কথ্যতে ] ( এইরূপ কথিত হয়েন ), সঃ (তিনি) অস্ত ( ইহার-শ্রীরুষ্ণচৈতন্যের ) 
. অংশবিভব; (অংশবিভূতি ); ইহ ( ইহাতে__তন্ববিচারে ) যঃ (যিনি ) যড়ৈশ্বধ্যৈঃ ( ফড়বিধ 'র্্াথারা) পুর্ণ; (পূর্ণ ) 


‘ ীখীচৈতন্চরিতাযৃত [ ১ম পরিচ্ছেদ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

ভগবান্‌ ( ডগবান্‌ ) [ ইতি কথ্যতে ] (এইরূপ কথিত হয়েন ), সঃ (তিনি) [অপি] (ও) স্বয়ং (স্বয়ং) অয়ং 
(ইনি- শ্ররুণটৈতন্ত ) [ এব ] (ই )। ইহ (এই) জগতি (জগতে ) চৈত্ন্াৎ ( চৈতন্তরগী ) রুষ্াৎ ( কৃষ্ণ হইতে ) 
পরং ( ভিন্ন) পরতত্বং ( শ্রেষ্ঠতত্ব ) ন (নাই )। 

অন্ুুবাদ। .উপনিষদে অদ্বৈতবাদিগণ ধাহাকে অদ্বৈত ( দ্বিধায়িত জ্ঞানশৃন্ত ) ব্ৰহ্ম বলেন, তিনিও ইহার ( এই 
শীরুষ্চৈতহ্যের ) অঙ্গকান্তি। যোগশান্ধে যোগিগণ যে পুরুষকে অন্তৰ্য্যামী আত্মা বলেন, তিনিও ইহারই ( এই শ্রীরুষ্ণ- 
চৈতন্যের ) অংশবিভব।  তব্ববিচারে ধাহাকে যড়ৈশ্ব্ধ্যপূর্ণ ভগবান্‌ বল! হয়, তিনিও স্বয়ং ইনিই__এই শ্রীকবষ্চৈতন্তেরই 
অভিন্ন স্বর্ণ । এই জগতে শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্ত হইতে ভিন্ন পরতত্ব আর নাই। 

সাধারণতঃ তিনরকমের সাধনপন্থা আছে-_জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। জ্ঞানমার্গের সাধকের! নিব্রিশেষ ব্রহ্মের 
ধ্যান করেন এবং সেই ব্রহ্মকেই পরতত্ব বলেন। যোগমার্গের সাধকের! পরমাত্মার ধ্যান করেন এবং সেই পরমাত্মাকেই 
পরতত্ব বলেন। ভক্তি আবার দুই রকমের-_এশ্ব্যাত্মিকা এবং মাধুধ্যাত্মকা। এঁশ্বর্ধাত্মিক। ভক্তির সাধকেরা 
যড়ৈশব্াপূর্ণ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের উপাসনা করেন এবং তাঁহাকেই পরতন্ব বলেন; আর মাধুর্যাত্মিকা ভক্তির 
উপাসকেরা ভ্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন এবং তীহাকেই পরতন্ব বলেন। বাস্তবিক যিনি সর্বতোভাবে 
অন্তনিরপেক্ষ, তিনিই পরতত্ব হইতে পারেন। এই শ্লোকে বল! হইল-_নিব্বিশেষ ব্রহ্ম অন্য নিরপেক্ষ নহেন__তিনি 
শ্ীরুষের অঙ্রকান্তিমাত্র ; তিনি শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা, রাখেন, কান্তি কান্ভিমানের অপেক্ষা রাখেন। পরমাত্মাও অন্য- 
নিরপেক্ষ নহেন--তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ; অংশ অংশীর অপেক্ষা রাখেন। আর যিনি যড়ৈশ্বধ্পূর্ণ ভগবান্‌, তিনিও 
অন্যনিরপেক্ষ নহেন--তিনিও শ্রীকৃষ্ণ । এই চরাচর বিশ্বও ভগবান্ই_এক কথায়_-এই বিশ্বই ভগবান্‌ বলিলে, এই বিশ্ব- 
বাতীত ভগবানের অন্য কোন রূপ নাই, ইহা যেমন বুঝায় না, পরস্ত এই বিশ্ব ভগবান্‌ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, এই বিশ্বের 
অতীত ভগবানের একটা রূপ আছে_ইহাই যেমন বুঝায়, তদ্রপ যড়ৈগর্য্পূর্ণ ভগবান্ও স্বয়ং শ্রীরুফই, এই বাক্যেও_ 
সড়ৈঘযপৰ্ণ ভগবান্ই স্বয়ং শরীক, শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোনও রূপ নাই-_ইহা বুঝায় না; এই ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণেরই একটা 
রূপ-_একথাই বুঝায়। বস্তুর পরিচয় হয় তাহার বিশেষ লক্ষণে, সামান্য লক্ষণে নহে। যড়ৈশ্বধ্পূর্ণত| পরব্যোমাধিপতি 
নারায়ণের বিশেষ লক্ষণ, সুতরাং ষড়ৈশর্য্পূর্ণ ভগবান্‌ বলিতে এই নারায়ণকেই বুঝায়। শ্রীরুফণও, যড়ৈশ্বধপূর্ণ; কিন্ত 
ইহা_তাহার বিশেষ লক্ষণ নহে; তাহার বিশেষ লক্ষণ হইল অসমোর্দমাধুধ্য। ব্ৰহ্মে বা পরমাত্মায় শক্তির বিকাশ 
নাই, এই্ধ্য নাই। নারায়ণে সর্ববিধ এই্বধ্যের পূর্ণ বিকাশ, ইহাই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে নারায়ণের বৈশিষ্ট্য। 
আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, নারায়ণের এই শ্রীকুফের এই্বর্যোর প্রায় তুল্যই। এই বৈশিষ্ট্য খ্যাপনের জন্তই ব্রহ্ম বা 
পরমাত্মা শ্রীরুফের প্রকাশবিশেষ হইলেও, তাহারাও স্বয়ং শ্রীরু্ণই একথা না বলিয়া কেবল নারায়ণ সম্বন্ধেই বলা 
হইয়াছে--ইনিও স্বয়ং শ্রীরষণই | নারায়ণ শরীকৃষ্ের “রূপ অভেদ-__অভির স্বরূপ” (১1২২, )॥ কিন্তু অভিন্ন স্বরূপ 
হইলেও আকারাদিতে পার্থক্য আছে-_নারায়ণ হইলেন চতুভূ'জ, শঙ্খচক্রধারী (ওঁহ্যাত্মক রূপ); আর শ্রীকৃষ্ণ 
হইলেন দ্বিভুজ, বেণুকর ( মাধু্যাত্মক রূপ ) ১/২।২০_:২১॥ এই পার্থক্য হইতেই বুঝা যায়, নারায়ণ ও শ্রীরুষ্ণ একই 
অভিন্ন বন্ত নহেন। নারায়ণ হইলেন এীর্বষ্ণের বিলাসরূপ (১/২/৪৬__৪৭)।॥ এইরূপে দেখা গেল_ ব্রহ্ম, আত্মা ও 
ভগবান্‌:নারায়ণ ইহারা সকলেই শরীকবষ্ণের অপেক্ষা রাখেন বলিয়া ইহারা কেহই পরত্ত্ব নহেন; অন্যনিরপেক্ষ বলিয়া 
শীরফণই পরতর এবং স্বয়ং রুই শরীচৈতন্তরপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া ্রুফণটৈভ্াই পরতন্ব। 

এই শ্লোকে বন্তুনির্দেশরূপ মঞ্গলাচরণ করা হইয়াছে। নমস্কাররূপ মন্গলাচরণে যে ইষ্টদ্েবের বন্দনা করা 
হইয়াছে, সেই শ্রীুফটচৈতস্ঘই এই গ্রন্থের প্রতিপান্ত ; তাহারই পরতবত্ব এই শোকে স্থাপিত হইয়াছে; তাহাকে যেন 
সাক্ষাৎ, অমুভব করিয়াই গ্রন্থকার এই তৃতীয় প্লোকে বলিতেছেন; তাই সাক্ষাৎ উপস্থিতিস্থচক “অস্ত” (ইহার), “অয়ং” 
(ইনি) শব্দমূহ ব্যবহার করিয়াছেন। আদির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের তাৎপধ্য প্রকাশ 
করিয়াছেন। 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা & 


বিদগ্ধমাধবে (১২) 
অনপিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ, কলৌ হরিঃ পুরটুন্দরছ্যুতি কদন্বসন্দীপিতঃ 
সমর্পয়িতুমুন্নতৌজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্‌। সদ হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীক। 
উন্নতোজ্জণরসাং উন্নত; প্রধানত্রেন স্বীকৃত: উজ্জলরসে! যত্র তাং ক্ষুরতু প্রকাশীভূয় তিঠতু। ইতি চক্রবর্তী । 
আশীর্বাদমাহ অনগিতেতি। শটীনন্দনে! হরিঃ বঃ যুগ্মাকং হৃদয়-কন্দরে হৃদয়রূপগুহায়াং সদ! সর্ববস্মিন্কালে 
ক্ষুরতু। কিন্ত; সঃ? যঃ করুণয়! কৃপয়া কলোঁ কলিযুগে অবতীর্ণঃ। কৃথমবতীর্ণঃ ? স্বভক্তিশ্রিয়ং নিজবিষয়ক- 
প্রেমসম্পদ্রপাং সমরপয়িতুং সম্যগাতুম্‌। কিন্তৃতাং? স্বভক্তিশ্িযম্‌ উন্নত; প্রধানত্বেন স্বীকৃতঃ উজ্জল: সম্যগদীধ্িমান্‌ 
শৃঙ্গাররগো যত্র। পুনঃ কিন্ৃতাং? চিরাৎ চিরকালং ব্যাপ্য অনপিতচরীং প্রাগনপিতাম্‌। কীদৃশঃ সঃ? পুরটঃ 
শ্র্ণন্তন্মাদপযতিস্ুন্দরঃ ছ্যাতিসমূহস্তেন সন্দীপিতঃ অম্যক্‌ প্রকাশিতঃ যঃ। হরিঃ-শব্দেন সিংহোহপি লক্ষ্যতে । শচীনন্দন 
ইত্যত্র মাতৃনামোল্লেখেন বাৎসল্যা তিশয়তয়। পরমকারুণিকত্বং স্থচিতম্‌, অপত্যেযু মাতৃব২॥ অত্র শরীকুষচৈত্নস্তাবতার- 
গোণ-প্রয়োজনমপুযক্ং স্বভক্তিশিয়ং সমপয়িতুমিত্যাদিনা। ইতি॥ ৪ ॥ 
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্লো।৪। অন্বয়। চিরাৎ (বহুকাল পধ্যন্ত ) অনপিতচরীং (পূর্বে যাহা অপিত হয় নাই, সেই) উন্নতো- 
জ্জ্বণরসাং ( উন্নত এবং উজ্জল রসময়ী ) স্বভক্তিশিয়ং ( স্ববিষয়িণী ভক্তি-সম্পত্তি ) সমর্পয়িতুং (দান করিবার নিমিত্ত ) 
কলোঁ ( কলিযুগে ) করুণয়া (কৃপাবশত: ) অবতীর্ণ; ( যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই ) পুরটনন্দরদ্যুতিকান্বসন্দীপিতঃ 
( শ্বৰ্ণ হইতেও অতি সুন্দর ছ্যুতি-সমূহ দ্বারা সমুগ্তািত ) শচীনন্দনঃ হরিঃ ( শচীনন্দন হরি ) সদা ( সর্বদা ) বঃ 
(তোমাদের ) হৃদয়-কন্দরে ( হৃয়-গুহায় ) ক্ষুরতু ( প্রকাশিত হউন )। 

অনুবাদ । বহুকাল পর্যন্ত পূর্বে যাহা অপিত হয় নাই, উন্নত উজ্জল রসময়ী নিজের সেই ভক্তি-সম্পত্তি দান 
করিবার নিমিত্ত যিনি র্ূপাবশতঃ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন-্র্ণ হইতেও অতি সুন্দর দ্যুতিসমূহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত সেই 
শচীনন্দন হরি সর্বদা তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্কুরিত হউন ॥ ৪ ॥ 

চিরাৎ_চিরকাল ব্যাপিয়া; চিরকাল অর্থ দীর্ঘকাল (শকরদ্রম); দীর্ঘকাল যাবৎ অনপ্সিতচরীং_ 
অনপিতপূ্ববা (ইহা স্বভক্তিশিয়ং এর বিশেষণ ), যাহা পর্বের অপিত (দান করা) হয় নাই, এতাদৃশী ভক্তিত বা 
ভক্তিসম্পত্তি। স্বয়ং ভগবান প্রীকুফচন্র এককল্পে( অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিনে ) একবার জগতে অবতীর্ণ হয়েন ( ১৩৪) 
যেই দ্বাপরে তিনি ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া রাসাদিলীলা! বিস্তার করেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিতেই তিনি শ্রীরাঁধার 
ভাবকান্তি গ্রহণপূর্বাক পীতবর্ণে ্রীপ্ীগৌরন্ন্দররূপে নবদ্ধীপে অবতীর্ণ হয়েন। শ্ীমস্ভাগবতের “আসন্‌ বর্ণাসতরয়োহাস্ত 
গৃহৃতোইমুযুগং তনুঃ ৷ শগুক্লোরক্তস্তথাগীতঃ ইদানিং রুষ্তাং গতঃ॥” শ্লোক হইতে জানা যায়, গত দ্বাপরের পূর্বে 
কোনও এক কলিতে তিনি পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই কলি হইতে বর্তমান কলি পথ্যস্ত এই সুদীর্ঘ 
সময়ই “চিরাৎ” শব্দের লক্ষ্য ; সেই কলিতেও তিনি ভক্তি-সম্পত্তি (ব্রজপ্রেম ) দান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার 
পরে এবং বর্তমান কলির পূর্বে এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া, বর্তমান কলির পূর্বের সেইরূপ গ্রেম-ভক্তি আর দান করা হয় 
নাই__ইহাই অনপিতচরী শব্দের তাৎপথ্য। পূর্বকলিতে যে প্রেমভক্কি দান করা হইয়াছিল, তাহা কালপ্রভাবে 
লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল । পকালারষ্ং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবিভূ্তস্তন্ত পাদারবিন্দে 
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃ্ঃ॥ শ্রীচৈত্যচন্দ্রোদয়নাটক ॥ ৬।৭৪ ॥ কালেন বুন্দাবনকেলিবার্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপস্থিতুং 
বিশিশ্য। কৃপামৃতেনাভিষিযেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ চৈ: চন্দোদয় ॥ ৯1৪৮ সেই লুপ্প্রায় প্রেমতক্তি জগতের 
জীবের মধ্যে পুনরায় বিতরণের জন্য এই কলিতে প্রভুর অবতরণ 
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এই শ্লোকে আশীর্ব্াদরূপ মঙ্গলাচরণ কর! হইয়াছে। “শচীনন্দন-হরি কৃপাপূর্বাক সকলের হৃদয়ে স্ফ.ভিপ্রাপ্ হউন” 
ইহাই জগগ্রতি গ্ন্থকারের আশীর্বাদ । “চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্বাদ । সর্বত্র মাগিয়ে কৃষ্চৈতন্য-প্রসাদ।১।১৷৮” 

এই শ্লোকটী শ্রীন্ূপগোস্বামীর বিদপ্ধমাধব নাটকের মঙ্গলাচরণ হইতে উদ্ধৃত। প্রশ্ন হইতে পারে--কবিরাজ- 
গোস্বামী নিজের রচিত শ্লোকদ্বারা নমস্কাররূপ মঞ্গলাচরণ করিলেন, বস্তনির্দেশরপ মঙ্গলাচরণও করিলেন; কিন্তু 
আশীর্ধাদরূপ মজলাচরণের জন্য নিজে কোনও শ্লোক রচনা না করিয়া শ্রীরপগোস্বামীর রচিত গ্লোক উদ্ধৃত করিলেন 
কেন? ইহার উত্তর বোধ হয় এইরূপ । বৈষ্ণবের ভাব তৃণাদপি স্থনীচ। বৈষ্ণব নিজেকে সকলের অপেক্ষা ছোট 
মনে করেন। কুবিরাজ-গোস্বামী নিজেকে কৃুমিকীট হুইতেও অধম মনে করিতেন; তিনি বলিয়াছেন--“পুরীযের 
কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।১৷৫৷১৮৩॥” বৈষ্ণব মনে করেন, কাহাকেও আশীর্বাদ করার যোগ্যতা তাঁহার নাই; 
কারণ, সাধারণতঃ শ্রেষ্ট ব্যক্তিই কণিষ্ঠ ব্যক্তিকে আশীর্বাদ করিয়া থাকেন। অথচ গ্রন্থ লিখিতে হইলে মঙ্গলাচরণেরও 
প্রয়োজন; মঙ্জলাচরণ করিতে হইলেও নমস্কাররূপ এবং বস্তনির্দেশরূপ মঙ্গলাচরণের ন্যায় আশীর্কাদরপ মঙ্গলাচরণেরও 
প্রয়োজন; নচেৎ মঙ্গলাচরণের অঙ্গহানি হয়। বৈষ্বোচিত দীনতাও রক্ষিত হয়, অথচ আশীর্ব্বাদের তাৎপধ্যও 
রক্ষিত হইতে পারে-_-এরূপ আশীর্ধাদরূপ মঙ্গলাচরণের একটা উত্তম আদর্শ শ্রীরূপগোম্ামী তাহার “অনপিতচরীম্‌” 
শ্লোকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আশীর্বাদের তাৎপর্য হইতেছে__মঙ্গলকামনা! করা। ভগবানের কৃপাভিক্ষা 
অপেক্ষা বড় মঞ্গলকামনা আর হইতে পারে না। এই কৃপাভিক্ষায় উত্তম অধম সকলেরই অধিকার আছে__বরং 
অধমেরই এই ভিক্ষার প্রয়োজন বেশী, সুতরাং অধিকারও বেশী । শ্রীরপগোষ্বামী নিজেকে সকলের অপেক্ষা ছোট মনে 
করিয়া সকলের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ভিক্ষা করিয়া আশীর্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ কবিরাজ 
গোস্বামীও শ্রীরূপের এই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন “সর্বত্র মাগিয়ে কৃষ্চৈতন্াপ্রসাদ।৮ এই মর্শ্মে 
কবিরাজগোস্বামীও একটা শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন; তাহা না করিয়া! শ্রীরূপের গ্লোক উদ্ধৃত করার গৃঢ় রহ্ত 
বোধ হয় এইরূপ । জগতের জীবের প্রতি শ্রীচৈতন্যের প্রসন্নতা কবিরাজ গোস্বামীর একান্ত প্রার্থনীয়_কাম্য। 
দৈন্যবশতঃ তিনি মনে করিলেন, তাহার নিজের প্রার্থনা অপেক্ষা শ্রীরূপের প্রার্থনার শক্তি অনেক বেশী; কারণ, শ্রীর্প 
মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত, মহাপ্রভুর কৃপাশক্তিতে শক্তিমান্‌। তাই শ্রীরপের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া যেন শ্রীরূপের দ্বারাই 
জগতের জীবের প্রতি মহাপ্রতুর প্রসন্নতার জন্য প্রার্থনা করাইলেন। 

শ্রীরপগোষ্ামীর এই শ্লোকটী দ্বারাই আশীর্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করার আরও একটা হেতু এই যে__এই শ্লোকে 
শ্রীর্পগোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রতুর অবতারের একটা কারণের উল্লেখ করিয়াছেন-_উন্নত ও উজ্জলরসমরী স্ববিষয়ক 
ভক্তিসম্পত্তি দান করার নিমিত্ত প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। নীলাচলে সপার্ধদ মহাপ্রতুকর্তক বিদগ্ধমাধব-নাটকের 
আস্বাদন-সময়ে শ্রীরূপ এই গ্লোকটার উল্লেখ করিয়াছিলেন। শ্লোক শুনিয়া প্রভুর স্বাভাবিক দৈন্যবশতঃ “প্রভূ কহে__ 
এই অতিত্ততি শুনিল॥ ৩।৮৯১৬।৮ কিন্ত শ্রীরপের উক্তি যে ভ্রান্ত_তাহা প্রভু বলিলেন না। প্রভুর পার্যদভক্তববন্দও 
এই গ্লোকোক্তির অনুমোদন করিলেন। প্রভুর এবং তদীয় পার্ধদভক্তবৃন্দের অনুমোদিত প্রভুর অবতারের এই কারণটা 
শীরূপের কথাতেই উল্লেখ করা সমীচীন মনে করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপের শ্লোকটাই এস্থলে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। অবশ্য পরবর্তী তৃতীয় পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী দেখাইয়াছেনপ্রভুর অবতারের শ্রীরপোক্ত এই 
কারণটা অবতারের বহিরঞ্গ কারণ মাত্র। শ্রীরপেরই “অপারং কস্তাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্ত কুতুকী” ইত্যাদি অপর একটা 
গ্লোকে এবং শ্রীল স্বরূপদামোদরের “ীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা” ইত্যাদি শ্লোকে যে অবতারের মুখ্য কারণ 
বিবৃত হইয়াছে, তাহা কবিরাজ গোস্বামী পরবর্তী চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছেন ; এবং এই মুখ্য কারণটী যে শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর অন্থমোদিত, মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুরই উক্তির উল্লেখ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী 
তাহাও দেখাইয়াছেন। “গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্রস্পর্শন। গোপেন্দুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্তজন ॥ 
তার ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুধ্যরস করি আস্বাদন | ২৷৮৷২৩৮-৩৪ ৮ 
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এক্ষণে এই শ্লোকোক্ত শব্ষসমূহের একটু আলোচনার চেষ্টা করা যাউক। কবিরাজ-গোস্থামী বলিতেছেন__এই 
গ্লোকদারা “সর্বত্র মাগিয়ে কৃষচৈতন্যপ্রসাদ। ১৷১৷৮॥” কিন্তু শ্লোকে শ্রীরুষণচৈতন্য না৷ বলিয়া শচীলন্দনঃ বলা 
হইয়াছে। কেন? ইহাদ্বারা তাহার বাংদল্যের আধিক্যই স্থচিত হইতেছে। তিনি শ্রীশচীদেবীর গর্ভে সমুদ্ূত 
হইয়াছেন। সন্তানের প্রতি মাতার যেমন বাৎসল্য থাকে, জীবের প্রতি শ্রীকুষচৈতন্যেরও তদ্রপ বাৎসল্য আছে; 
কর্দমাক্ত শিশুকেও মাতা যেমন ন্নেহতরে কোলে তুলিয়া লয়েন, লইয়া তাহার কর্দিম দূর করিয়া তাহার মুখে 
্বনত দান করেন, পরম করুণ প্রীকুফটৈতন্যও তদ্রপ কলুষচিত্ত জীবের প্রতিও কুপা৷ করেন, কপাপুর্বরক তাহার চিত্তের 
কলুষ দূরীভূত করিয়! কুষ্ণপ্রেম দিয়া তাহাকে কৃতাৰ্থ করেন_ প্রীরুষটৈতগ্তকে মাতৃনামে ( শচীননন-নামে ) অভিহিত 
করায় ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। 

রীরুফটচতন্ঠ নিরপেক্ষ পরত, তিনি স্বতন্ত্র ভগবান্ল কিন্ত স্বতন্ত্র হইলেও তাহার স্বরপগত একটা ধৰ্ম্ম এই 
যে, তিনি প্রেমের বশীভূত। তাই তিনি শচীমাতার বাংসল্যপ্রেমের বশীভূত হইয়া তাহার পুত্ররপে বিরাজিত। 
ইহাতেই ্রীণটীদেবীর বাৎসল্যপ্রেমের পরাকাষ্ঠা স্থচিত হইতেছে। মাতৃগুণ সন্তানে সঞ্চারিত হয়; সুতরাং যাহাতে 
বাৎসল্যের পরাবধি, সেই শচীমাতার সন্তান শ্রীক্ষ্ণচৈতন্যও যে অত্যধিক বাংসন্যপ্রবণ হইবেন, ইহা! স্বাভাবিকই। 
নচীমাতা বাংগল্যদ্বারা পরতনব শ্রীভগবানূকে আপনার করিয়া রাখিয়াছেন; তাহার নন্দন শ্রীরষটৈতন্ও বাহনদুখ 
জীবসকলকে বাৎসল্যগুণে আপনার করিয়া লইয়াছেন। মাতৃনামে তাহার পরিচয় দেওয়াতে তাহাতে মাতৃগুণের 
সমাবেশাধিক্যই স্থচিত হইল । 

এই পরম-বৎসল শচীনন্দন বঃ-_তোমাদের, সমস্ত অগদ্বাসী জীবের হদয়-কন্দরে__হবায় (চিত্ত) রূপ কন্দরে 
(গুহায়) স্ফুরতু-স্ৃতিপ্রা্ হউন। জীবের চিত্তকে পর্বতের গুহার সঙ্গে তুলনা কর! হইয়াছে। ইহার সার্থকতা 
এই যে, পর্বতের নিভৃত গুহায় যেমন নানারপ হিং জন্ত লুক্কায়িত থাকে, মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তেও নানাবিধ দুর্ববাসন! 
নিত্য বিরাজিত। নিভৃত পর্বত-গুহা যেমন অন্ধকার ্ছ্, মায়াবদ্ধ জীবের চিততও অজ্ঞানে সমাবৃত, পাপ-কালিমায় 
পরিলিপ্ত। শচীনন্দন কূপ! করিয়া সেই চিত্তে স্ফুরিত হইলে--স্থর্য্যোদয়ে অন্ধকারের স্যায়_সমন্ত কালিমা, সমস্ত 
অজ্ঞানতা, সমস্ত দুর্্বাসনা তৎক্ষণাৎ আপনা-আপনিই দুরে পলায়ন করিবে। 

শটীনন্দনকে আবার বলা হইয়াছে হরিঃ__হরি-শব্দের একটা অর্থ সিংহ। হৃদয়কে কন্দর বা পর্বতগুহার সঙ্গে 
তুলিত করায় হরি-শব্দের সিংহ-অর্থও গ্লোককারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। পর্বরতগুহার সহিত সিংহের একটা 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সিংহ নাকি হাতীর মগজ খুব ভালবাসে; হাতীর মাথা ফাটাইয়া তাহার মগজ পান করার 
জন্য সিংহ সৰ্বদাই চেষ্ট। করে। তাই সিংহের ভয়ে হাতী নিভৃত পর্ববতগুহায় পলাইয়| থাকে; কিন্তু সিংহ সেখানে 
গিয়াও হাতীকে মারিয়া তাহার মগজ পান করিয়া থাকে। জীবের কলুষ থাকে তাহার চিত্তে। সিংহের সহিত 
শচীনন্দনের এবং চিত্তের সহিত কনারের তুলনা করায় বুঝিতে হইবে, হস্তীর সহিত চিত্তস্থিত কলুষের তুলনাই 
অভিগ্রেত। সিংহ যেমন গুহায় প্রবেশ করিয়া! হন্তীর বিনাশ সাধন করে, তদ্দপ শচীনন্দনও জীবের চিত্তে স্ুরিত 
হইয়া তত্রত্য কলুষ বিনষ্ট করেন। “আরীচৈতন্তুসিংহের নবদ্ধাপে অবতার। সিংহগ্রীব সিংহবীধ্য সিংহের হুঙ্কার ॥ 
সেই সিংহ বুক জীবের হৃদয়-কন্দরে । কল্ময-দ্বিরদ নাশে যাহার হুঙ্ধারে ॥ ১৯/৩২৩-২৪ ॥” ইহাই সিংহ-অর্থে 
হরি-শবের তাত্পধ্য 

হরি-শব্দের অন্যরপ অর্থও হইতে পারে। হরণ করেন যিনি, তাহাকে হরি বলে। অনেক জিনিসই হরণ 
করা যাইতে পারে; স্থতরাং হুরি-শব্দেরও অনেক রকম তাৎপর্য হইতে পারে। এইরূপে হরি-শব্দের অনেক রকম 
তাৎপৰ্য থাকিলেও ছুইটা তাৎপর্যই মুখ্য। প্রথমতঃ, ধিনি সমস্ত অমঙ্গল হরণ করেন, তিনি হরি; দ্বিতীয়তঃ, যিনি 
প্রেম দিয়া মন মরণ করেন, তিনিও হরি। “হরি-শবের বহু অর্থ, দুই মুখ্যতম | সর্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া 
হরে মন॥ ২২৪৪৪ ৮ শচীনন্দনকে হরি বলায় ইহাই গ্লোককারের অভিপ্রায় বলিয়া বুঝ! যাইতেছে যে 


৮ ্রীত্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১ম পরিচ্ছেদ 
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প্রথমতঃ, শচীনন্দন জীবের সমস্ত অমঙ্গল হরণ করেন এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি প্রেম দিয়া জীবের মন হরণ 
করেন। কিন্তু অমর্জল কি? যাহা মঙ্গলের বিপরীত, তাহাই অমঙ্গল। মঙ্গল কি? যাহা আমাদের 
অভীষ্টসিদ্ধির অনুকুল, তাহাকেই আমরা মঙ্গল বলি। কোনও উদ্দেশ্য লইয়া কোনও স্থানে যাত্রা করার সময়ে যদি 
আমরা পূর্ণ কলম দেখি, আমাদের মন প্রসন্ন হয়, আনন্দিত হয়; কারণ, আমাদের সংস্কার অনুসারে পুর্ণকলস মঙ্গল- 
স্থচক। পুর্ণকলসকে তাই আমরা মঙ্গল-ঘট বলি। কিন্তু পুর্ণকলস দর্শনের পরিবর্তে, যদি গুনি যে, পেছনে কেহ 
হাচি দিয়াছে, তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না আশঙ্কা করিয়া আমাদের মন দমিয়া যায়, মনে ভয়ের সঞ্চার হয়; 
কারণ, আমাদের সংস্কার অনুসারে পেছনের হাচি অমন্রল-স্থচক। এইরূপে, যাহা আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির ইঙ্গিত 
দিয়া আমাদের মনকে প্রসন্ন করে, তাহাকেই আমরা মঙ্গল বলি; এবং যাহ! অভীষ্টসিদ্ধির বিল্ল স্থচনা করিয়া আমাদের 
মনে আশঙ্কা বা ভয় জন্মায়, তাহাঁকেই আমরা! অমঙ্গল বলিয়া থাকি। স্থুলতঃ, যাহা হইতে আমাদের মনে ভয় জন্নে, 
তাহাই আমাদের অমঙ্গল। কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ বস্তু হইতে ভয় জন্মে? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন--“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ 
স্তাৎ ঈশাৎ অপেতন্ত। ১১২৩৭ ॥ দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হইতেই ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির ভয় জন্মে।” মায়ামুগ্ধ- 
জীব ভগবদ্বিমুখ। দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হইতেই তাহার ভয় জন্মে। স্থুতরাং দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশই 
হইল মায়াবদ্ধ জীবের অমঙ্গল-_তাহার সমস্ত অমঙ্গলের নিদান। কিন্তু দ্বিতীয় বস্তু কি? দ্বিতীয় বস্তু বলিলেই বুঝা 
যায়, একটা প্রথম বস্তু আছে; সেই প্রথম বস্তটাই বা কি? আমাদের অভীষ্টের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিলে 
দেখা যায়__অপ্রারুত ভগবদ্ধামে এবং প্রাকৃত ব্রঙ্গাণ্ডে যত কিছু বস্তু আছে, তৎসমস্তকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যায়। যাহা যাহা আমাদের অভীষ্ট এবং যাহা যাহা হইতে আমাদের অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যাইতে পারে, তাহার! 
এক শ্রেণীতৃক্ত। আর, যাহা যাহা আমাদের অভীষ্ট নয়, অভীষ্টবস্তপ্রাণ্তির সহায়কও নয়, তাহারা অন্ত এক 
শ্রেণীভুক্ত। আমাদের অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য প্রথম শ্রেণীর বস্তুর প্রতিই আমাদের প্রধান এবং প্রথম লক্ষ্য থাকিবে; 
সুতরাং আমাদের অভীষ্ট প্রাপ্তির দিক হইতে বিবেচনা করিলে যাহা আমাদের অভীষ্ট বা অভীষ্টপ্রান্তির সহায়ক, 
তাহাই হইল প্রথম বস্তু, অন্যসমন্ত বস্তু হইল দ্বিতীয় বস্তু। আমার যদি চাউলের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বাজারে 
চাউল এবং চাউলের দৌকানই হইবে আমার প্রথম লক্ষ্যবস্তু, তেল-তামাকাদির দোকান হইবে দ্বিতীয় বস্তু । এক্ষণে 
দেখিতে হইবে, আমাদের অভীষ্ট বস্তু কি। 


সংসারে আমরা যাহা কিছু করি, সমস্তই করি স্থখের জন্য। ছোট শিশু মায়ের বা অপর কোনও স্নেহশীল 
লোকের কোলে থাকিতে চায় কারণ, তাতে সে সুখ পায়। মুমূর্বাচিয়া থাকিতে চায়__সংসার-সখ এবং আত্মীয়- 
স্বজনের অর্ন্থখ ভোগের জন্য । আমাদের সমস্ত চেষ্টার প্রবর্তকই হইল সুখের বাসনা । প্রশ্ন হইতে পারে, ছুঃখনিবৃত্তির 
বানাও তো চেষ্টার গরবর্তক হইতে পারে। উত্তরে ইহাই বলা যায় যে__-আমরা সুখ চাই বলিয়াই দুঃখ চাই না, 
দুঃখ হইল সুখের বিপরীত ধশ্মাক্রাস্ত বস্তু; এবং দুঃখ চাই না বলিয়াই দুঃখনিবৃত্তির জন্য প্রয়াস পাই; স্ৃতরাং ছুঃখ- 
নিবৃত্তির জন্য চেষ্টার মূলেও রহিয়াছে সুখের বাপনা। স্থুখ যখন কিছুতেই পাওয়া যায় না, দুঃখও অসহা হইয়া উঠে, 
তখনই, সুখের চাইতে সোয়ান্তি ভাল-_এই নীতি অনুসারে আমরা দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা করি। দুঃখ দূর হুইয়া গেলেই 
আবার স্মুখের বাসনা বাজিয়া উঠে। কেহ কেহ সংসার-সুখ ত্যাগ করিয়া! সয়্যাসাদি গ্রহণপূর্াক কঠোর সাধনাদির 
দুঃখকে বরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাও ভবিষ্যতে স্থায়ী নিরবচ্ছিন্ন স্থখলাভের আশায়; এন্থলেও সুখবাসনাই 
কঠোর তপস্তার ছু'খবরণের প্রবর্তক। পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদির মধ্যেও এইরূপ সুখবাসনা দৃষ্ট হয়। বৃক্ষলতাদির 
মধ্যেও তাহা দেখা যায়; লতা বৃক্ষকে জড়াইয়া উঠে, তাতে লতার স্থুখ হয় বলিয়া; ছায়াতে যে গাছ 
জগ্নে, সে তাহার দু'একটা শাখাকে রৌদ্রের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়_স্থুখের আশায়। তাহাতেই বুঝা 
যায় স্থাবর-জঙ্গম জীবমাত্রের মধ্যেই এই সুখের বাসনা আছে এবং এই স্থখবাসনাই সকলের সকল চেষ্টার 
প্রবর্তক। 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৯ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টক! 


স্থাবর-জর্গম সকল জীবের মধ্যেই যখন এই স্ুখবাসনাটী দৃষ্ট হয়, তখন ইহাই অনুমিত হইতে পারে যে, সকল 
জীবের মধ্যে যদি কোনও একটা সাধারণ বস্তু থাকে, তবে এই সাধারণ বাসনাটাও সেই সাধারণ বস্বরই হইবে এবং 
সেই সাধারণ বন্তটাও চেতন বস্তুই হইবে ; যেহেতু, অচেতন বস্তুর কোনও বাসন! থাকিতে পারে না। সকল 
জীবের মধ্যে সাধারণ চেতন বস্তু হইতেছে জীবাত্মা__মনুম্, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, গুল, লতা প্রভৃতি সকল 
জীবের মধ্যেই একইরূপ জীবাত্মা অবস্থিত। তাহা হইলে, সাধারণ সুখবাসনাও জীবাত্মারই বাসনা। প্রশ্ন হইতে 
পারে_সকল জীবেরই দেহ আছে; বিভিন্ন প্রকারের জীবের দেহ আকৃতিতে বিভিন্ন হইলেও, দেহ-হিসাবে তাহা 
সাধারণ এবং এই সংসারেও জীব দেহের সুখের জন্যই লালায়িত। সুতরাং সাধারণ স্ুখবাসনাটী দেহেরও তো 
হইতে পারে। উত্তরে বল! যায়_দেহ জড় অচেতন বস্তু, চেতন জীবাত্মা দেহের মধে) যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই 
দেহ চেতন বলিয়া মনে হয়; জীবাত্মা যখন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায় ( অর্থাৎ মৃত্যু হইলে ) তখন যে দেহ পড়িয়া 
থাকে, তাহা জড়ই, অচেতনই ; তখন তাহার বাসনা-কামনা কিছু থাকে না। জীবাত্মার বাসনাই দেহের এবং 
দেহস্থিত ইন্দিয়ের ভিতর দিয়! প্রকাশিত হয় বলিয়া দেহের ও ইন্দিয়ের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া দেহের ও ইন্দিয়ের বাসনা 
বলিয়াই আমাদের নিকটে প্রতিভাত হয়। স্বরূপতঃ ইহা চেতন জীবাত্মারই বাসনা, অচেতন দেহের বাসনা নহে। জীবাত্মা 
নিত্য শাশ্বত বস্তু, তাহার বাসনাও হইবে নিত্য, শাশ্বত-চিরন্তনী। 

সুখবাসনার তাড়নায় আমরা সুখের জন্তু যে চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহা অনেক সময় ফলবতীও হয় এবং 
আমরা যে ফল পাই, তাহাকে সুখ বলিয়া মনে করি এবং আম্বাদনও করিয়া থাকি। কিন্ত নবপ্রাধ সুখের প্রথম 
উন্মাদনা প্রশমিত হইয়| গেলে আবার নৃতনতর বা অধিকতর স্মুখের জন্য আমাদের বাসনা জাগিয়। উঠে; তাহাও 
যদি পাই, তাহা হইলেও আরও নৃতনতর বা অধিকতর সুখের জন্য আবার আমরা যত্রপর হইয়া থাকি। এইরূপে 
দেখা যায়_কিছুতেই আমাদের চিরন্তনী সুখবাসনা চরমা তৃথ্িলাভ করিতে পারে না। ইহাতে বুঝা যায়_যে সুখের 
জন্য আমাদের চিরন্তনী বাসনা, সেই সুখটী আমরা সংসারে পাই না; যদি পাইতাম, তাহা হইলে নুখবাসনার 
তাড়নায় আমাদের দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি চুকিয়া যাইত। বোধ হয়-সেই সুখের স্বরপও আমরা জানি না, তাই 
তানুকুল চেষ্টাও আমরা করিতে পারি না। একজন লোক কোনও এক অজ্ঞাত বনগ্রদেশে যাইয়। অনির্বচনীয় 
প্রাণমাতান “এক গন্ধ অনুভব করিয়! মুগ্ধ হইল; কিন্তু তাহা কিসের গন্ধ, তাহা জানে না। চারিদিকে নানারকমের 
ফুল ফুটিয়া আছে; মনে করিল-_বুঝিবা এ সমস্ত ফুলেরই সেই গদ্ধ। এক একটা করিয়! ফুল ছি'ড়িয়া নাকের 
কাছে নিয়া দেখে--এ অনির্বচনীয় গ্রাথমাতান গন্ধ ইহাদের কোনও একটা ফুলেরই নাই, দশ-বিশ রকমের ফুলের 
সমবেত গন্ধও তাহার তুল্য নহে। আমাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ॥ যে সুখের জন্য আমাদের বাসনা, আমরা 
মনে করি-ন্ত্রী হইতে তাহা! পাইব, অথবা পুত্র-কন্যা হইতে তাহা পাইব, অথবা বিষয়-সম্পত্তি হইতে, মান-সম্মান 
হইতে, গ্রসার-প্রতিপত্তি হইতে, অথবা এ সকলের সম্মিলন হইতে তাহা পাইব-_কিন্কু তাহা পাই না। কিছুতেই 
আমাদের স্ুখবাসনার চরমাতৃথ্চি পাওয়া যায় না। তাহার কারণ_যে সুখের জন্য আমাদের বাসনা, তাহা গ্াণ্ির 
অনুকূল উপায় আমরা অবলম্বন করি না) তাহারও হেতু বোধ হয় এই যে, সেই সুখটীর স্বরূপই আমর! জানি না। 
সেই সুখটী কি রকম? প্রাচীনকালে কোনও খধির মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তিনি আর এক খযির নিকটে 
যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন__স্ুখ জিনিসটা কি? উত্তর পাইলেন--ভূমৈব স্মুখম.। ভূমাই স্থুখ। ভূমা, বলিতে 
সৰ্ব্বব্যাপক বৃহত্তম বন্ত বুঝায়। কিন্ত সর্বব্যাপক বৃহত্তম বস্তু মাত্র একটা_ ত্র বস্তু । সুতরাং ব্রদ্ধই সুখ । এজন্যই 
শ্রুতিতে ত্রন্ধকে আননম্বরূপ বলা! হইয়াছে__আনন্দং ব্রক্ধ। ইনি অসীম, অনস্ত। সুখ স্বরূপতঃ ভূমা_-অসীম অনস্ত 
বলিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন--নাল্লে সুখম্‌ অস্তি। অল্প বন্ততে__দেশে এবং কালে যাহা অল্প__সীমাবদ্ধ, যাহা আয়তনে 
এবং স্থায়িত্ব অল্প বা সীমাবদ্ধ__অর্থাৎ সৃষ্ট সুতরাং অনিত্য, যাহা গ্রারুত, তাহা হইতে সুখ পাওয়া যায় না। অনন্ত 
অসীম নিত্য বস্তু সাস্ত সসীম অনিত্য বস্তুতে পাওয়া যাইতেও পারে না । এই আননন্বরূপ ব্র্গে-পরতন্ববস্তে__ 


১ শ্রী্ীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১ম পরিচ্ছেদ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

আনন্দের অনন্ত বৈচিত্রী আছে বলিয়া এবং তাহার প্রত্যেক আনন্দবৈচিত্রীই আস্বাদন-চমৎকারিতা, উৎপাদন করিতে 
পারে বলিয়া শ্রুতি তাহাকে রস-স্বরূপও বলিয়াছেন__রসো! বৈ সঃ। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন__রসংহোবায়ং লক্ধানন্দী 
তবতি-_এই রস-স্বরপ পরতত্ববস্্কে লাভ করিতে পারিলেই জীব আনন্দী হইতে পারে, অন্ত কোনও উপায়েই জীব 
আনন্দী হইতে পারে না। অর্থাৎ এই আননদস্বরূপ-_রসম্বরপ-_পরততব শ্রীরুষ্ণকে পাইলেই জীবের চিরন্তনী 
সুখবাসনা চরমা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, একমাত্র তখনই স্থুখের লোভে জীবের ছুটাছুটি ছটিয়া যায়। ইহা হইতে 
বুঝা গেল, সুখস্বরপ শ্রীরুষ্ণকে পাইবার জন্যই জীবাত্মার চিরন্তনী বাসনা, মায়াবদ্ধ জীবের দেহের ভিতর দিয়া 
প্রকাশিত হয় বলিয়া বহর জীব তাহাকে দেহের সুখের বাসনা বলিয়া ভ্রম করে; যেহেতু, মায়ামুগ্ধ জীব তাহার 
অভীষ্ট সুখের স্বরূপ জানে না! বস্তুতঃ শ্রীকষ্ই তাহার প্রকৃত অভীষ্ট বস্তু; শ্রীকুষ্ণের মাধুধ্য আহ্বাদনই তাহার 
পরমকাম্য; লীলায় তাহার পরিকরদের আন্গত্যময়ী সেবাদ্বারাই তাঁহার মাধুধ্য আস্বাদন সম্ভব। 

শ্রীকৃষ্ণ বা শ্ৰীকৃষ্ণমাধুর্য্য অভীষ্ট বস্তু হইলেও তাহার রূপ-গুণ-লীলাদি, তাহার ধাম-পরিকরাদিই হইল শ্রীুপপরাপ্তির 
সহায়। সুতরাং অভীষ্টের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়-_শ্রীরুষ্ণ, তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি, তাঁহার 
ধাম-পরিকরাদি-_এক কথায়__অপ্রাক্ৃত চিন্ময় রাজ্যই হইল জীবের পক্ষে প্রথম বস্তু; আর তদতিরিক্ত যাহা কিছু_ 
জড় জগৎ, প্রাকৃত বিশ্ব, মায়াবদ্ধ জীবের নশ্বর দেহ হইল তাহার পক্ষে দ্বিতীয় বন্। এই দ্বিতীয় বস্তুতে 
অভিনিবেশই জীবের সমস্ত অমঙ্গলের মূলীভূত কারণ; ইহা হইতে সে তাহার অভীষ্ট সুখ তো পাবেই না, বরং 
এই অভিনিবেশ তাহাকে সুখের মূল নিদান__স্থখঘনমুন্তি শ্রীরুষ্ণ হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। শিবস্বরপ--মঙ্গল্বরূপ 
্ীকুষ্ণ হইতে দূরে সরিয়া থাকিলেই সমস্ত অমঙ্গলের অভ্যুদয় হয়। তাই কাধ্য-কারণের অভেদ বশতঃ দেহাদি দ্বিতীয় 
বস্তুতে অভিনিবেশই হইল জীবের সর্বববিধ অমঙ্গল । 

জীবাত্মার সুখস্বরূপ কৃষ্ণপ্রাথির বাসনাকে নিজের দেহের স্মখবাসনা মনে করিয়া মায়াবদ্ধ জীব নিজ দেহের 
সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে দেহেতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং প্রাকৃত বস্তু হইতেই সেই সুখ পাওয়া যাইবে 
মনে করিয়া প্রাকৃত বস্ততেও অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। দেহাভানবেশই হইল মুখ্য। দেহাভিনিবেশই হইল মুখ্য 
অমঙ্গল। 

শচীনন্দন সর্ধব-অমদ্গল হরণ করেন বলিয়া তিনি হার। সমস্ত অমঙ্গলের মূল নিদান মায়াবদ্ধ জীবের 
দেহাঁভিনিবেশকে তিনি হরণ করেন, অর্থাৎ কৃপাদৃষ্িঘবারা তিনি জীবের দেহাতিনিবেশ দূর করিয়া দেন। ইহাই হইল 
হরি-শব্বের একটা মুখ্য অর্থ 


হরি-শব্দের দ্বিতীয় মুখ্য অর্থ হইল-_ধিনি প্রেম দিয়া মন হরণ করেন। শ্রীশটীনন্দন কিরূপে প্রেম দিয়া 
মন হরণ করেন, তাহা বিবেচনা করা যাউক । পূর্বের বলা হইয়াছে-_শচীনন্দন জীবের দেহাভিনিবেশ হরণ করেন; 
হরণ করেন তিনি অভিনিবেশটা, দেহ হরণ করেন না। তম্কর যে জিনিসটা হরণ করে, সে জিনিসটা যতক্ষণ 
গৃহস্থের গৃহে থাকে, ততক্ষণ তাহা গৃহস্থের) তস্কর তাহা হরণ করিয়া নিজস্ব করিয়া ফেলে, নিজের আয়ত্তেই 
তাহাকে রাখে। শচীননদনও জীবের অভিনিবেশটাকে হরণ করিয়া নিজস্ব করিয়া ফেলেন__হরণের পূর্বে এই 
অভিনিবেশের স্থান ছিল দেহে, হরণের পরে তাহার স্থান হইয়া যায় শচীনন্দনে। তখন অভিনিবেশ জন্মে শচীনন্দনে । 
অভিনিবেশ বস্তুটা স্বরূপতঃ দোষের বা গুণের নহে; ইহা যেই বস্তুর উপর পতিত হয়, সেই বস্তুর দোষগুণেই এই 
অভিনিবেশের দৌষগুণ। একটা আলো! যদি বাঘ বা সাপের উপর পতিত হয়, তাহা দেখিলে আমাদের ভয় জন্মে; 
তাহা যদি কোনও কুৎসিত দুগন্ধময় বস্তুর উপর পতিত হয়, তাহা দেখিলে আমাদের স্বণা জন্মে; আবার তাহা 
যদি কোনও সুগন্ধি সুন্দর পুষ্পন্তবকের উপর পতিত হয়, তাহা দেখিলে আমাদের আনন্দ হয়। এইরূপে একই 
আলো ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উপর পতিত হইলে-_ভয়, দ্বণা, আনন্দ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় করায়। তদ্রপ একই 
অভিনিবেশ বস্তু বিশেষের উপর পতিত হইলে ভাববিশেষের হেতু হইয়া পড়ে। জীবের অভিনিবেশ যখন তাহার 
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দেহে বা দেহসম্বদ্ধীয় বস্তুতে থাকে, তখন তাহা অমঙ্গলজনক হয়; কিন্তু যখন তাহা পরমমঙ্গলনিধান শ্রীশচীনন্দনে 
থাকে, তখন তাহা হয় মঙ্গলজনক | কিন্তু এই মঙ্গল কি? 

আলো যেমন দীপার্দি আধার ব্যতীত থাকিতে পারে না, অভিনিবেশও মন ব্যতীত থাকিতে পারে না। 
অভিনিবেশ হইল মনের ধর্ম। আলো হরণ করিতে হইলে যেমন তাহার আধার দীপাদিকে হরণ করিতে হয়, 
তদ্রপ অভিনিবেশ হরণ করিতে হইলেও তাহার আধারস্বরপ মনকে হরণ করিতে হয়_-শচীনন্দন অভিনিবেশের 
সঙ্গে সঙ্গে মনকে হরণ করিয়া নেন। পূর্বে যে মন এবং অভিনিবেশ ছিল দেহে, তখন সেই মন ও অভিনিবেশ 
যাইয়া পড়ে শচীনন্দনে। কিন্তু এই মন ও অভিনিবেশের লক্ষ্য হইতেছে নুখ-_যতক্ষণ মন ও অভিনিবেশ ছিল 
দেহে, ততক্ষণ লক্ষ্য ছিল দেহের স্ুখ। যখন তাহা শচীনন্দনে গিয়া পড়ে, তখন লক্ষ্য হইবে শচীনন্দনের সুখ । 
কিন্তু শচীনন্দনের সুখের জন্য যে বাসনা, তাহাই প্রেম। যতক্ষণ নিজের দেহের সুখের দিকে লক্ষ্য ছিল, ততক্ষণ 
পৰ্যন্ত সেই স্থখের বাসনার নাম ছিল কাম-_“আত্েন্িযগ্রীত ইচ্ছা, তারে বলি কাম।” অভিনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে 
মন হরণ করিয়া মনকে নিজস্ব করিয়া নিগ্না শচীননদন তাহার নিজের প্রতি জীবের অভিনিবেশ জন্মাইলেন এবং 
তাহার সুখের জন্য বাসনা জন্মাইয়া জীবের চিত্তে প্রেমের সঞ্চার করিলেন। অভিনিবেশের সঙ্গে মন হরণ করার 
ফলেই জীবের চিত্তে প্রেম জন্মিল । বস্তুতঃ তাঁলপড়ার পরে অথব! তালপড়ার সঙ্গে সঙ্গে “ধুপ শব্দ হইলেও ( অর্থাৎ 
তালপড়ার পুর্বে পধুপত-শব্দ না হইলেও) যেমন বলা হয়__পুপ, করিয়া তাল পড়িল, তদ্রপ এন্থলেও শ্রীশটীনন্দন 
কর্তৃক মন হরণ করার পরে অথবা মন হরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেম দান করা হইলেও ( অর্থাৎ মন হরণ করার 
পূর্বে প্রেম দান কর! না হইলেও ) বল! হয়_ প্রেম দিয়া হরে মন। মন হরণ করা হইল কারণ, প্রেম হইল তাহার 
কাধ্য বা ফল। প্রেম দিয়া হরে মন--এস্থলে কাধ্যকে কারণরূপে এবং কারণকে কাধ্যরপে উল্লেখ করা হইয়াছে; 
ইহা এক রকম অতিশয়োক্তি অলঙ্কার; ইহাতে কাধ্যকারণের বিপর্যয় হয়। “আদৌ কারণং বিনৈব কার্য্যোৎপত্তিঃ 
পশ্চাৎ কারণোৎপত্তিবয়মেব কা্যকারণয়োধিপর্য্য়ন্তর চতুর্থী অতিশয়োক্তিজ্ঞের|।। অলঙ্কারকৌন্তভ ৮1১৫ টাকায় 
চক্রবর্তী” কাৰ্য্য যে অতি শীঘ্রই উপস্থিত হইবে, এইরূপ অতিশয়ো্তিদ্বারা তাহাই স্থুচিত হয়। “তদিপধ্যয়েগোক্তিঃ 
কা তিশৈত্যাবোধিন্যতিশয়োকতিশচতু্থী ভেয়া। শ্রীভা, ১৫১৫৩ ক্লোকের টাকায় চক্রবর্তী? তাৎপধ্য এই যে, 
শ্রীশচীনন্দন মন হরণ করিলে ( তাহাতে রতি জন্মিলে ) অতি শীঘ্রই প্রেমের উদয় হইবে। 

এইরূপে দেখা গেল, সর্ধ্ব অমঙ্গল হরণ করেন বলিয়া শ্রীণটীনন্দন হইলেন হরি এবং প্রেম দিয়া মন হরণ 
করেন বলিয়াও তিনি হইলেন হরি। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে_-শ্রীণচীনন্দন কাহারও অমঙ্গল হরণ করিয়াছেন 
কিনা এবং প্রেম দিয়া কাহারও মন হরণ করিয়াছেন কিনা? যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই হরি-শবের 
উল্লিখিতরূপ অর্থ তাহাতে প্রয়োজ্য হইতে পারে, অন্যথা নহে। উত্তরে বলা যায়-শ্রীশচীনন্দন জগাই-মাধাই, 
চাপাল-গোপাল, শ্রীরূপ-সনাতনাদ্দির অমঙ্গল হরণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে কৃষ্ণপ্রেম দিয়াছেন। ঝারিখগুপথে 
বৃন্দাবন যাওয়ার সময়ে বন্য কোল-ভীল প্রভৃতি অসভ্য পার্ধত্জাতীয় বছলোককে_-এমন কি ব্যাপ্রভনলুকাদি হিংঅ-জন্ত 
সমূহকেও কৃষঃপ্রেমে উন্মত্ত করিয়াছেন। প্রভু যখন পথে চলিয়া যাইতেন, তখন যে কোনও ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি তাহার 
দর্শন পাইতেন, তাঁহার মুখে রুষ্ণনাম শুনিতেন, তিনিই কৃফপ্রেমে উন্মত্ত হইতেন। এইরপে রুষপ্রেমে উন্মত্ত হওয়ার 
পূর্বে তাহাদের দেহাদিতে অভিনিবেশরূপ অমঙ্গল যে দূরীভূত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অন্থমেয়$ কারণ, যতক্ষণ 
এরূপ অভিনিবেশ থাকিবে, ততক্ষণ প্রেম জন্মিতে পারে না। 

সুতরাং হরি-শব্দের উক্তরূপ উভয় মুখ্য অর্থই শ্রীশচীনন্দনে প্রয়োজ্য। 

শাস্ত্র হইতে জানা যায়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত তাহার কোনও অবতারও প্রেম দিতে পারেন না; শ্রীকৃষ্ণ কিন্ত 
লতাগুক্মাদিকেও প্রেম দিতে পারেন। ন্তুবতারা বহবঃ পু্ধরনাভন্ত সর্বতোইভদ্রাঃ। কৃষগনন্যঃ কোহ্বা লতাস্বপি 
প্রেমদো ভবতি ॥ ল, ভা, পুঃ। ৫1৩৭ ॥ শ্রীশচীনন্দন যখন সকলকেই প্রেম দিয়াছেন, তখন তিনি স্বয়ং শ্রীকফই, 


১২ ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১ম পরিচ্ছেদ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 

অন্ত কেহ নহেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে-_তিনি যদি স্বয়ং শ্রীরুফই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার বর্ণ হইবে__ 
নবজলধরের প্যায়, কিন্বা ইন্দ্রীলমণির ন্যায়, কিথ্যা নীলোৎপলের ন্যায় শ্যাম, তরুণ তমালের হ্যায় শ্যাম। তাহাই যদি 
হইবে, এই শ্লোকে কেন বলা হইল, শচীনন্দন পুরটস্ুন্দরদ্যুতিকদম্ঘসন্দীপিতঃ__পুরট (স্বর্ণ ) অপেক্ষাও সুন্দর 
দ্যুতি (জ্যোতি-রশ্মি) কদস্ব (সমূহ) দ্বারা জন্দীপিত (সম্যক্রপে দীপ্ত_সমুজ্জল ); তাহার বর্ণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ 
অপেক্ষাও সুন্দর গীত; তাঁহার এই গীতবর্ণ অঙ্গ হইতে অসংখ্য স্বর্ণবর্ণ জ্যোতিরেখা সকলদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে 
এবং তদ্বারা তাঁহাকে অমুদ্ভাসিত করিতেছে। ( ইহাদ্বারা রীপ্রীগৌরসুন্দরের সর্বাতিশায়ী মাধুর্য্যের ইঙ্গিত দেওয়া 
হইয়াছে। ২১৩১ শ্লোকের গৌর-কুপা-তর্দিণী টীকা প্রষ্টব্য)॥ উত্তর-_শ্রীশচীনন্দন যে স্বয়ং ব্রজেন্দ্নন্দন শরীক 
একথাও ঠিক এবং নদীয়া-অবতারে তিনি যে গীতবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক। শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি নিয়া 
তিনি গৌর হইয়াছেন, তাই এই লীলায় তাঁহার বর্ণ পীত। পরবর্তী “রাধা কৃষ্প্রণয়বিকৃতিঃ ইত্যাদি শ্লোকে তাহা 
বলা হইয়াছে। 

পুরটসুন্দরদ্যুতিকদস্বসন্দীপিত শবদদধারা ইহাই স্থচিত হইতেছে যেশ্রীশচীনন্দন তাহার সর্ববাতিশায়ী মাধুষ্যের 
সহিত সকলের হৃদয়ে ক্ফুরিত হউন, সেই মাধুর্য্যের সিঞ্ধোজ্জল জ্যোতিদ্বারা তিনি সকলের চিত্তকে উদ্ভাসিত করুন। 

এতাদৃশ শচীনন্দন কলৌ-_কলিতে, কলিযুগে করুণয়! অবতীর্ণঃ_-করুণা (কুপা ) বশতঃ অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
গীতা (৪৭-৮) হইতে জানা যায়_ধৰ্ম্মের গ্লানি এবং অধর্মের অত্যুখান হইলে, সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতদের 
বিনাশের জন্য এবং ধর্দসংস্থাপনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। ধর্ম্মসংস্থাপন, সাধুদের পরিত্রাণ এবং 
দুস্ধতদের বিনাশ_-এ সমস্তই জগতের প্রতি তাঁহার করুণার পরিচায়ক; সুতরাং যখনই তিনি অবতীর্ণ হয়েন, 
তখনই করুণাঁবশতঃই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অবতীর্ণ হয়েন বলিলেই করুণাবশতঃ অবতীর্ণ হয়েন, ইহাই বুঝা 
যায়; পৃথকৃভাবে “করুণা” শব্দের উল্লেখ নিশ্রয়োজন। তথাপি এই শ্লোকে “করপয়া” শব্দের উল্লেখ কেন করা 
হইল? অন্যান্য অবতারে যে করুণা প্রকাশ পাইয়াছে, গৌর অবতারের করুণার তদপেক্ষা কোনও এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য 
স্থচনা করার জন্যই এস্থলে করুণা-শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। করুণার এই বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষ দুই দিক্‌ দিয়া 
প্রথমতঃ করুণার মাধুর্য, দ্বিতীয়তঃ করুণার উল্লাস। প্রথমে মাধুর্যের কথা বিবেচনা করা যাউক। অন্থান্য অবতারে 
তিনি সাধুদের পরিত্রাণ করিয়াছেন__সাধুগণ তাহার এই করুণা অন্থভব করিয়াছেন, আস্বাদনও করিয়াছেন। 
ধশ্মসংস্থাপন করিয়া ধর্মপ্রাণ লোকদের উপকার করিয়াছেন, তীহারাও এই করুণা অন্থভব করিয়াছেন। অস্থরদের 
প্রাণসংহার করিয়াছেন; ইহার মধ্যেও তাহার করুণার বিকাশ আছে__কেবল অন্তের প্রতি নয়, অস্থ্রদের প্রতিও; 
যেহেতু তিনি হতারিগতিদায়ক। কংসাদি যে সমস্ত অস্থুরকে তিনি বধ করিয়াছেন, তিনি তাহাদিগকে স্বচরণে 
স্থান দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি ইহা তাহার করুণা; কিন্তু এই করুণা তাহারা অনুভব করিয়াছেন__তীাহার চরণে 
স্থানলাভের পরে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের দেহে প্রাণ ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা এবং তাহাদের আত্মীয়ম্বজনগণ 
মনে করিয়াছেন__শ্রীরু্ তাহাদের প্রতি নিষ্ঠরতাই দেখাইতেছেন। অন্থুরগণ প্রাণ থাকা পর্যন্ত তাহার করুণার 
মাধুধ্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই; অস্থুরগণের আত্মীয়স্বজনগণ কোনও সময়েই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে 
নাই। স্থৃতরাং এ সকল স্থলে তাহার করুণার মাধুর্ধ্যের বিকাশ অসম্যক্‌। কিন্তু গৌর অবতারে তিনি কোনওরূপ 
আন্্রধারণ করেন নাই; কাহারও প্রাণসংহারও করেন নাই। হরিনাম-প্রেম দিয়া সকলের চিত্ত শুদ্ধ করিয়াছেন। 
অস্ুর-সংহার করেন নাই, অস্ুরত্বের সংহার করেন নাই । পরাম-আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অসুরের 
করিল সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল, চিত্ত শুদ্ধি করিল সভার ॥” জগাই-মাধাই যে ছুষ্কাধ্য 
করিয়াছিলেন, লোকে মনে করিয়াছিল, তাহাদের নাকি কত -কঠৌর শাস্তির ব্যবস্থা হয়; তীহারাও হয়তো তাহাই 
মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু শচীনন্দন তাহাদের পাপ হরণ করিয়া, তাহাদিগকে প্রেম দিয়া কুতার্থ করিলেন; এই 
অপ্রত্যাশিত করুণা দেখিয়া তাহারা অবাক্‌, মুষ্ঠ হইয়া! গ্রীনিতাই-গৌরের চরণে আত্মবিক্রয় করিলেন; জনসাধারণও 
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মুগ্ধ হইল, শচীনন্দনের কপ! পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হইল। কাজি যে অপরাধ করিয়াছিলেন, সেই অপরাধও শচীনন্দন 
ক্ষমা করিলেন, প্রেম দিয়! কাজিকেও ক্বতার্থ করিলেন। কতিপয় পড়্য়া-পাযণ্ডী প্রভুর নিন্দারপ অপরাধপঙ্ষে আক 
নিমজ্জিত হইয়াছিল; তাহাদের উদ্ধারের জন্য শচীনন্দন সন্যামগ্রহণ করিলেন, পরে তাহাদিগকেও উদ্ধার 
করিলেন। তিনি কাহাকেও হত্যা করেন নাই, কাহারও জন্য কোনওরূপ কায়িক-শান্তির ব্যবস্থাও করেন নাই; 
অবশ্য বৈষ্ণব-অপরাধের গুরুত্ব দেখাইয়া জনসাধরণকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে চাপাল-গোপালের দেহে কুষ্ঠব্যাধির 
সঞ্চার করাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাকেও তিনি পরে রোগমুক্ত করাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন; আমরণ তাহাকে 
কণ্ঠের যন্্রণ ভোগ করান নাই। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কথাও উল্লেখযোগ্য । এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া জাতিব্ণ- 
নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা শচীনন্দনের করুণার মাধুধ্য-অন্ভব করিতে পারিয়াছে। বাস্তবিক ভগবৎ-করুণার 
এইরূপ অদ্ভূত মাধুর্য আর কোনও যুগে কোনও অবতারে প্রকটিত হয় নাই, এমন কি দ্বাপর-লীলাতেও না। 
তারপর শটীনন্দনের করুণার উল্লাস । ভগবৎ-করুণা সকল সময়েই জীবকে কুতার্থ করার জন্য যেন উন্মুখ হইয়া 
থাকেন; কিন্তু তিনি ভক্তের বা ভগবানের ইচ্ছারূপ একটা উপলক্ষের অপেক্ষা করেন। গোঁররূপে অবতীর্ণ হওয়ার 
প্রাককালেই ভগবানের সঙ্কল্প ছিল_আপামর সাধারণকে তিনি উদ্ধার করিবেন, প্রেম দিয়া কৃতার্থ করিবেন। এই 
সঙ্চল্প বুঝিতে পারিয়া করুণার উল্লাসের_তাহার আনন্দের_-আর সীমা-পরিসীমা ছিল না। সাধারণতঃ জীবের 
অপরাধের প্রাচীর ভেদ করিয়া ভগবৎ-করুণা সহসা তাহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু শচীনন্দনের 
অঙথল্লের অবিতর্ক্য প্রভাব এবং সেই সঙ্কপকে কাধ্যেপপরিণত করার জন্য তাঁহার অবিচিন্তয মহাশক্তির দু্দিমনীয় উচ্ছাস 
করুণার অগ্রগতির প্রতিকুল সমস্ত বাধাবিত্নকে প্রবল-মোতোমুখে ক্ষুদ্রত্ণখণ্ডের ন্যায় কোন্‌ দূরদেশে অপসারিত 
করিয়াছে, কে বলিবে? করুণা অবাধগতিতে যথেচ্ছভাবে প্রসারিত হইয়া প্রবল বন্যার স্ায় সমস্ত জগৎকে প্লাবিত 
করিয়াছে। কোনও অশ্বারোহী যদি তাহার অশ্বের লাগাম ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে বলে- যেখানে ইচ্ছা, যেদিকে 
ইচ্ছা, যতদুরে ইচ্ছা, তুমি আমাকে লইয়া যাও_তাহা হইলে ঘোড়া যাহা করে, শচীনন্দনের করুণাও তাহাই এবং 
তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণে অধিক করিয়াছে; যেহেতু অশ্বের শক্তি সীমাবদ্ধ, করুণার শক্তি অসীম । শচীনন্দন 
যেন করুণাতে তাঁহার সমস্ত শক্তি সঞ্চার করিয়া! বলিয়াছেন “আমি তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিলাম; যেদিকে 
ইচ্ছা, যতদূরে ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা, তুমি আমাকে লইয়া যাও; নিয়া যাহার নিকটে ইচ্ছা তুমি আমাকে বিক্রয় 
করিতে পার। এবার. তোমার নিকটে আমার কোনও শ্বাতন্্াই নাই।” সকলকে যথেচ্ছভাবে কৃতার্থ করার জন্য 
যিনি সর্বদা উদগ্রীব, সেই করুণা যখন উল্লিখিতূপ আদেশ ও শক্তি পাইলেন, তখন তাহার যে কিরপ উল্লাস হইল, 
তাহা কেবল অন্ণুভববেদ্য। এই শক্তি এবং আদেশ পাইয়াই শচীনন্দনের করণা আপামর-সাধারণকে এমন একটা 
বস্তু দিলেন, যাহা দ্বাপরের শ্রীকষ্চলীলায়ও দেওয়া হয় নাই। বাস্তবিক, ভগবৎ্রুপার এইরূপ অবাধ বিকাশ আর 
কোনও যুগে, কোনও লীলায় প্রকটিত হয় নাই। আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে বণিত ন্ুদুর্নত কৃষ্ণপ্রেম এত সহজে 
আর কোনও অবতারেই অগ্সিত হয় নাই। প্রভু যে সেই সুদুর্পভ প্রেম বস্তটী পাওয়ার উপায়ের কথাই বলিয়া দিলেন, 
তাহা নহে। সেই প্রেম-বস্তটাই আপামর-সাধারণকে প্রভু নিজে দিয়া গিয়াছেন এবং স্বীয় পার্মদবৃন্দ-ঘারাও দেওয়াইয়া 
গিয়াছেন। করুণার এই অপূর্ব মাধুর্য এবং উল্লাস স্থচিত করার উদ্দেশ্যেই এই শ্লোকে, “করণয়” শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে। 

যাহা হউক, কি উদ্দেশ্যে শচীনন্দন অবতীর্ণ হইলেন? সমর্প য়িতুম্_সম্যকরূপে অর্পণ করার জন্য। কি 
অর্পন করার জন্য? : স্বভক্তিতিয়ম্_নিজবিষয়ক ভক্তিসম্পত্তি। শ্রীরুষ্চ যে ভক্তির বিষয়-্রীরুষের প্রতি যে ভক্তি 
প্রয়োজিত হয়, তাহাই শীকৃষ্ণবিষয়ক ভক্তি ( স্বভক্তি ); সেই ভক্তিরূপ সম্পত্তি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু জীবকে দিয়া গেলেন। 
ভক্তিকে সম্পত্তি বলার হেতু এই। সম্পত্তিদ্বারা লোকে নিজের অভীষ্ট বস্তু সংগ্রহ করে। ইহাতেই সম্পত্তির 
প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা। সর্বপ্রকার শ্রীকুষণসেবাদারা ্রীরুষ্ণের গ্রীতিবিধান কর! এবং আন্ুষঙ্গিকভাবে শ্রীকুষের 


১৪ শরীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [১ম পরিচ্ছেদ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

অসমোর্দমাধুধ্য আস্বাদন করাই জীবের স্বরূপান্বন্ধি কর্তব্য এবং একমাত্র অভীষ্ট বস্ত। এই অভীষ্ট বস্তু লাভ 
করিবার একমাত্র উপায়__ভক্তি; তাই শ্রীরুষ্ণব্ষয়ক ভক্তিকে ভক্তের সম্পত্তি বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি 
হলাদিনীর বৃত্তিবিশেষেই ভক্তি। স্বর্য্য যেমন নিরপেক্ষভাবে সকলের জন্যই স্বীয় কিরণ বিকীর্ণ করে, কিন্তু আধারের 
যোগ্যতা অন্ুসারেই সেই কিরণ গৃহীত ও রূপান্তরিত হয়; তদ্রপ পরম-নিরপেক্ষ শ্রীভগবান্ও তাহার স্বরূপশক্তি 
হলাদিনীকে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত করিতেছেন; কিন্তু একমাত্র ভক্তহৃদয়ই তাহা গ্রহণে সমর্থ। সুতরাং স্বরূপ-শক্তি 
হলাদিনীক কেবলমাত্র ভক্তহ্থায়েই নিক্ষিপ্ত হয়েন, অন্থাত্র হয়েন না। ভক্তর্ূপ আধারে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্বরূপ-শক্কি 
ভক্তিরপতা প্রাপ্ত হয়েন এবং ভক্তকে ভগবাদঙ্কুভবের যোগ্য করেন__“অতার্থান্তথান্পপত্র্থাপত্তি-প্রমাণ-সিদ্ধত্বাৎ তস্য 
হলাদিন্য। এব কাপি সর্ববানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ এব নিক্ষিপ্যমানা ভগবগ্প্রীত্যাথ্যয়া বন্ততে। 
প্রীতিসন্দর্ | ৬৫|]” স্থর্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, হৃদয়ে স্বরূপশক্তির আবির্ভাবেই ভক্তের যাবতীয় দুঃখ অন্তহিত 
হইয়া যায়। নিথিল-তক্তে্ঠা শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অঙ্গীকারপূর্ববক শ্রীগোবিন্দ স্বমাধুধ্য-আত্বাদনের একমাত্র উপায় 
স্বরূপ ভক্তিকে নিজসম্পত্তি করিয়া লইয়াছেন__-তাই ভক্তির বিষয় হইয়াও শ্রীক্ুষ্চচৈতন্যরূপে তিনি ভক্তির আশ্রয় 
হইয়াছেন, ভক্তিসম্পদের অধিকারী হইয়াছেন। ভক্তিসম্পদের অধিকারী হইয়া তিনি দেখিলেন, এই অপরিমিত 
সম্পত্তির এক কণিকা পাইলেও জীবের অনন্ত দুঃখ ঘুচিয়া যাইতে পারে, তাহার অতৃপ্ত আনন্দবাসন৷ তৃপ্তিলাভ করিতে 
“পারে। তাই, পরমকরুণ-্রীরুষচৈতন্ত আপামর-সাধারণকে সেই ভক্তিসম্পত্তি দান করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপে অবতীর্ণ 
হইলেন এবং ওঁ পরমদুর্নীভ ভক্তিসম্পত্তি দান করিলেন। ইহাতেই শ্রীরুষ্ঃচৈতন্যের করুণার পরমোৎকর্ধ। পরমোতকর্ষ 
বলার হেতু এই যে, যে ভক্তিসম্পত্তিটা তিনি কলির জীবকে দিয়। গিয়াছেন, তাহা একটা সাধারণ বস্তু নহে। তাহা 
এমন একটা অদ্ভুত এবং অসাধারণ বস্তু, যাহা চিরাৎ অনপ্সিতচরীং__বহুকাল পর্যন্ত দান করা হয় নাই। পূর্ব 
কল্পে যখন স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্যারপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন একবার দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পরে কত 
সহন্র সহত্র অবতাররূপে তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কিন্তু এই বস্তুটী কখনও দেন নাই; এমন কি দ্বাপরের 
শ্ীকষ-অবতারেও এই অসাধারণ বস্থটা দান কর! হয় নাই! স্বভাবতঃই পরমাস্বান্ত ভক্তি বস্তটাকে এক অনির্ববচনীয় 
আস্বাদনচমকারিতার রসরূপে পরিনিষিদ্ধ করিয়া শ্ীত্রীগৌরস্ুন্দর নিধ্রিচারে আপামর-সাধারণকে দান করিয়া সকলকে 
কৃতাৰ্থ করিয়াছেন। (টা, প. দ.) 

কিন্তু যে রসে স্বভাবতঃ-মধুর-ভক্তিবস্তুটীকে তিনি পরিনিধিক্ত করিয়াছিলেন, সেই রসটা কি? সেইটা হইতেছে 
উন্নত এবং উজ্জল রস। তিনি যেই ভক্তিটা দান করিলেন, তাহা উন্নতোজ্জংলরসাম্‌-_উন্নত এবং উজ্জলরসময়ী । এক্ষণে 
দেখিতে হইবে__উন্নত এবং উজ্জল রস বলিতে কি বুঝায়। 


উন্নত অর্থ উচ্চ; কাহা হইতে উন্নত, তাহা যখন বলা হয় নাই, তখন ব্যাপক অর্থেই উন্নত-শবের অর্থ করিতে 
হইবে) যাহা হইতে উন্নত আর কিছু নাই, যাহা সর্বাপেক্ষা উন্নত, তাহার কথাই এন্থলে বলা হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা 
উন্নত এই রসটা কি? 

্জেন্-নন্দন শরীর ব্রজে চারি ভাবের ভক্তের প্রেমরস আস্বাদন করিয়াছেন_দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। 
বরজে শ্রীরুফের দাস্তভাবের পরিকর রক্তবপত্রকাদি, সখ্যভাবের পরিকর সুবল-মধুমঙ্গলাদি, বাসল্য-ভাবের পরিকর 
নন্দযশোদাদি এবং মধুর ভাবের পরিকর শ্রীরাধিকাদি ব্রজসথন্দরীগণ। ইহারা সকলেই শ্রীরুফের নিত্যপরিকর ; 
অনাদিকাল হইতেই ইহারা শ্রীকষ্ককে স্ব-স্ব-ভাবান্ুকুল প্রেমরস আস্বাদন করাইতেছেন। ইহাদের কাহারও প্রেমেই 
্বশখবামনার গন্ধমাত্রও নাই; একমাত্র কৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই ইহাদের যত কিছু চেষ্টা; সুতরাং সকলের প্রেমই 
নিশ্মল। 

গ্রীতিকামনা মমতাবুদ্ধির অন্গামিনী; যাহার প্রতি আমার মমতা-বুদ্ধি নাই, যাহাকে আমি আমার 
আপন-জন বলিয়া মনে কার না, তাহার গ্রীতিবিধানের নিমিত্ত আমার উৎকণ্ঠা জন্মিতে পারে না। এই মমতা বুদ্ধি 
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গোর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 
যেস্থলে যত গাঢ়, পীতিবিধানের উৎকঠাও সে স্থলে তত তীব্র। শ্রীকৃষ্ণের চারিভাবের পরিকরদেরই শ্রীরুষে 
মমতা বুদ্ধি আছে, শ্রীরুষ্ণকে তাহার! সকলেই তাহাদের আপন-জন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহাদের মমতা-বুদ্ধির 
তারতম) আছে; দাস্ত অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে, বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে মম্তাবুদ্ধির গাঢ়তা 
বেশী। যে স্থলে মমতা বুদ্ধির গাঢ়তা যত বেশী, সে স্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত উৎকঠাও তত বেশী এবং 
সেবা-সন্ন্ধীয় বাধাবিদ্লকে অতিক্রম করার সামথ্যও তত বেশী। এই গেল শ্রীরুধ্-পরিকরদের কথা। আবার 
পরিকরদের মমতা-বুদ্ধি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও তাহাদের প্রেমরস আস্বাদনের এবং প্রেমবশ্যতার তারতম্য আছে। 
দাশ্ত-সখ্যাদির যে ভাবে মমতা-বুদ্ধি যত বেশী, সেই ভাবের আস্মাদ্যতাও শ্রীরুষ্ণের পক্ষে তত বেশী এবং সেই ভাবের 
পরিকরদের নিকটে প্রেমবশ-শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতাও তত বেশী । 
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্ত-বশ। ১।৭।৯৩৮| 
দাস্ত-ভাবের পরিকর রক্তক-পত্রকাদি আপনাদিগকে শ্রীরুষের দাস এবং শ্রীরুষ্কে তাঁহাদের প্রভু বলিয়া মনে 
করেন) এই ভাবেই তাঁহার! শ্রীরু্ণের প্রাতিবিধানের চেষ্টা করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রতু-জনোচিত 
গৌরব-বুদ্ধি আছে; এই গৌরব-বদ্ি্বারা তাঁহাদের সেবা-বাসনা সঙ্কুচিত হয়; কোনও একটা সুস্বাদু জিনিস 
খাইতে খাইতে তাহা! শ্রীরুষ্ককে দেওয়ার নিমিত্ত তাহাদের ইচ্ছা হয়তো হইতে পারে; কিন্ত তাহা তাঁহার! শ্রীরুধণকে দিতে 
পারেন না গ্রভূর মুখে দাসের উচ্ছিষ্ট কিরূপে দিবেন? 
কিন্ত সখ্যভাবে, দাস্ত অপেক্ষা মমতাবুদ্ধির আধিক্য বলিয়া এইরূপ গোৌরব-বুদ্ধি নাই। মমতাবুদ্ধি যতই বৃদ্ধি 
পায়, ততই ছোট বড় ইত্যাদি পার্থকাজ্ঞান তিরোহিত হয়। স্মুবলাদি সখার! শ্রীরুষ্ণকে আপনাদের অপেক্ষা বড় মনে 
করেন না তীহারা! শ্ীরুষ্ণকেও তাঁহাদের তুল্যই মনে করেন; তাই কখনও বা শ্রীক্ব্চকে স্বদ্ধে বহন করেন; আবার 
কখনও বা শ্রীরুষের স্বন্ধেও আরোহণ করেন; আবার কখনও বা, কোনও একটা ফল খাইতে খাইতে খুব সুস্বাদ 
বলিয়া মনে হইলে তাঁহাদের গ্রাণকানাইকে না দিয়া থাকিতে পারেন না_-অমনি এ উচ্ছিষ্ট ফলই কানাইয়ের মুখে 
পুরিয়া দেন; এইরূপ ব্যবহারে তাহারা কিঞিল্মাত্রও সঙ্কোচ অনুভব করেন না। তাহারা দাসের ন্যায় শ্রীরুষের 
সেবাও করেন, সখার স্যায় সমান সমান ব্যবহারও করেন। 
“কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ। 
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥ ২।১৭।১৮২ 
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসমজ্ঞান। 
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান ॥৮ ২।১৭।১৮৪ 
সঙ্কোচহীন, গৌরববুদ্ধিহীন বিশ্বাসময় ভাবই সখ্যের বিশেষত্ব । 
বাৎসলো, সখ্য অপেক্ষাও মমতাবুদ্ধি বেশী; মমতাধিক্যবশতঃ বাত্সল্যভাবের পরিকর নন্দ-যশোদীদি 
্রীরুষ্ণকে নিজেদের লাল্য এবং অনুগ্রাহ, আপনাদিগকে তাহার লালক জ্ঞান করেন; তাঁহার! শ্রীষ্চকে আপনাদিগ, 
হইতে ছোট এবং আপনাদিগকে শ্রীরুষণ অপেক্ষা বড় মনে করেন; তাই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের নিমিত্ত সময় সময় তাঁহারা 
তাহার তাড়ন-ভৎ সন পর্যন্তও করেন। 


“মমতা-আধিক্যে তাড়ন-ভৎসন ব্যবহার ৷ 
আপনাকে ‘পালক’ জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান ॥৮ ২১৯।১৮৬-৮৭ 
বাৎসল্যে দাস্তের সেবা আছে, সখ্যের সস্কোচহীনতা আছে, অধিকন্ত মমতাধিক্যময় লালন আছে। 
মধুর-ভাবে এই সমস্ত তো আছেই, তদতিরিক্ত কান্তাভাবে নিজাঙ্গ-ছ্বারা সেবাও আছে। 
এ সমস্ত কারণে, দাস্ত অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎ্সল্যে এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে শ্রীরুষের 
রসাস্বাদনচমৎকারিতা! এবং প্রেমবশ্তাও বেশী । 
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এইবূপে দান্ত অপেক্ষা সখ্য, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য এবং বাংসল্য অপেক্ষা মধুরভাব উন্নত। 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে । 
এক, ছুই, তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 
এই মতে মধুরে সব ভাব সমাহার। 
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥ ২।১/১৯১-৯২ 
মধুরসের আর একটা নাম শুর্দার-রস ; শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন__“সব রস হৈতে শৃঙ্ধারে অধিক মাধুরী। 
১৪1৪০৮..এজন্যই মধুর-ভাব সধ্বন্ধে আবার বলা হইয়াছে, 
“পরিপূর্ণ রুষপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে। ২৮/৬৪ ॥”  মধুর-ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ-সেবা পাওয়া যায়। আবার 
ভক্তের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ মাধুধ্য-আস্বাদনের উপায়ও প্রেমই। 
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন । 
কৃষ্ণের মাধুর্য-রস করায় আস্বাদন | ১1১৩৭ 
প্রেমের উৎকর্ম-অন্তুসারে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদনেরও উৎকর্ষ; স্বয়ং শ্রীরুষ্ণই বলিয়াছেন, 
আমার মাধুধ্য নিত্য নব নব হয়। 
স্বন্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥ ১৪।১২৫ 
সুতরাং দাস্ত-বাৎসল্যাদি হইতে মধুর ভাবেই যে রুষণ-মাধুধ্য-আহ্বাদনের আধিক্য, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। 
এই সমস্ত কারণেই মধুর-রসকে সর্ববাপেক্ষা উন্নত রস বলা যায় ; এবং মঞ্দলাচরণের ৪ শ্লোকে উন্নত-রস-শবে 
এই মধুর-রসকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 


এক্ষণে উজ্জল শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। উজ্জল-অর্থ দীর্ধিশীল ; চাক্চিক্যময়। 
ঞ্লোকস্থ উন্নত-শবের ন্যায় উজ্জল-শব্দেরও ব্যাপক-ভাবেই অর্থ করিতে হইবে ; ব্যাপক অর্থে, উজ্জল-রস শব্দে উজ্জলতম 
রসকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু উজ্জলতম রস কোন্টী ? 

নির্মল স্বচ্ছ বস্তু ব্যতীত অন্য বস্তু উজ্জল হয় না। ব্রজের দাস্ত-সখ্যাদি চারিটা ভাবই নির্শ্মল ; কারণ ইহাদের 
কোনও ভাবেই স্বস্ুখ-বাসনারূপ মলিনতা নাই, প্রত্যেক ভাবই কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপধ্যময়। কিন্তু কোনও বস্তু নির্মল 
হইলেও তাহা! আপনা আপনি উজ্জলতা ধারণ করে না; স্বচ্ছনির্শ্বল দর্পণে আলোৌক-রশ্মি পতিত হইলেই তাহা 
উজ্জল হয়; দর্পণের যে যে স্থলে আলোক-রশ্মি পতিত হয়, সেই সেই স্থলই উজ্জল হয়, যে যে স্থলে আলোক-রশ্মি 
পতিত হয় না, সে সে স্থল উজ্জল হয় না; যে স্থলে আলোক-রশ্মি কম পরিমাণে পতিত হয়, সে স্থলের উজ্জলতাও 
কম হয়। 


বরজ-পরিকরদের দান্ত-সখ্যাদি ভাবকেও স্বচ্ছ-নির্মল-দর্পণের তুল্য মনে করা যায়; এই সমস্ত ভাবরপ দর্পণে 
যখন মমতাবুদ্ধিময়ী-সেবোৎকগ্ঠারূপ আলোক-রশ্মি পতিত হয়, তখনই ওঁ ভাবদর্পণ উচ্ছ।সময়ী উজ্জলতা৷ ধারণ করিতে 
পারে; ব্রজপরিকরদের শ্রীরুষ্-সেবোৎকঠা নিত্যা; নুতরাং তীহাদের ভাবরূপ দর্পণও নিত্যই উজ্জল। কিন্ত 
মমতাবুদ্ধির তাঁরতম্যান্গসারে সেবোৎকঠারও তারতম্য আছে; সুতরাং ভাবরূপ দর্পণের উজ্জলতারও তারতম্য 
আছে। এইরূপে দাস্ত-ভাব অপেক্ষা সখ্য-ভাব উজ্জলতর ; সখ্য অপেক্ষ! বাৎসল্য-ভাব উজ্জলতর এবং বাৎসল্য 
অপেক্ষা মধুরভাব উজ্জলতর। তাহ! হইলে মধুর ভাবই হইল উজ্জলতম। 

এস্থলে আরও একটা কথা বিবেচ্য । দান্ত, সখ্য ও বাত্সল্য--এই তিন ভাবের প্রত্যেকটাতেই একটা সন্বন্ধের 
অপেক্ষা আছে; এই তিন ভাবের পরিকরগণের শ্রীকৃষ্ণ সেবা তাহাদের সম্বন্ধের অনুগামিনী ; যাহাতে সম্বন্ধের মধ্যাদা 
লঙ্ঘিত হয়, এমন কোনও সেবা তাঁহারা করিতে পারেন না, করিবার প্রবৃত্তিও তাহাদের হয় না। শ্রীরুষ্ণের সঙ্গে 
দাস্ত-ভাবের পরিকরদের গ্রভৃভৃত্যসন্বন্ধ ; তাহাদের কুষ্ণসেবাও এই সম্বন্ধের অনুকুল । সখা-বাংসল্য-ভাবেরও এরূপ 
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অবস্থা। এই তিন ভাবের পরিকরদের পক্ষে আগে শ্রীকুষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, তারপরে সম্ঘ্ধানুকুল সেবা। তাই 
তাহাদের সেবোৎকঠারপ আলোক-রশ্মি সম্যক্রপে বিকশিত হইতে পারে না, সঙ্থদ্ধের আবরণে হয়ত আবৃত হইয়া 
থাকে, অথবা কিছু প্রতিহত হইয়া যায়; স্মৃতরাং তাহাদের ভাবরূপ দর্পণও সম্যক্রপে উজ্জলত| ধারণ করিতে 
পারে না। 

মধুরভাবের পরিকর শ্রীরাধিকাদির ভাব কিন্তু অন্যরপ ৷ প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাদের এমন 
কোনও সঙ্ন্ধই ছিল না, যাহার অনুরোধে হারা শ্রীরুধ্ণসেবার নিমিত্ত লালায়িত হইতে পারেন। তথাপি তাহারা 
শ্রীরষ্ছসেবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়াছেন। তাঁহাদের এই-সেবা-বাসনা স্বাভাবিকী ; ইহাই তাহাদের প্রেমের বৈশিষ্ট্য। 
তাহাদের এই সেবোৎকঠা এতই বলবতী হইয়াছিল যে, বেদধর্ম, কুলধর্ম, স্বজন, আধাপথ-_ইহাদের কোনও বাধাই 
তাহাদের উৎকঠাকে সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই; উৎকগার প্রবল স্রোতের মুখে স্বজন-আধ্যপথাদির ভাবনা কোন্‌ 
দূরদেশে ভাগিয়া গিয়াছিল, তাহাও তাহারা জানিতে পারেন নাই; সমস্তকে উপেক্ষা করিয়া তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম 
সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তাহাদের কৃষ্ণসেবোৎ্কণা রূপ তীত্র আলোক-রশ্মি কোনও রূপ বাধাদ্বারাই প্রতিহত হইতে 
পারে নাই; তাই তাহাদের ভাবরপ দর্পণ সর্বত্র সর্বতোভাবে উজ্জলতা ধারণ করিয়াছিল, উজ্জলতম হইয়াছিল। 
রুষ্ণসেবার অনুরোধেই তাঁহার! কৃষ্ণের কাস্তাত্ব অন্দীকার করিয়াছেন; তাহাদের পক্ষে, আগে সেবা-বাসনা, তার 
পরে সম্বন্ধ ; অন্য তিনভাবের সেবা সন্দ্ধের অনুগা, কিন্তু ব্রজন্ুন্দরীর্দিগের সন্বদ্ধই তাহাদের সেবা-বাসনার অনুগামী । 
তাই তাহাদের ভাব সর্ধবাপেক্ষা উন্নত এবং সর্বাপেক্ষা উজ্জল। 

তারপর রস সম্বন্ধে । 'আস্বাগ্ বস্তুকে রস বলে; রস্ততে আস্বদ্যতে ইতি রসঃ। সাধারণতঃ আস্বান্য বস্তু 
মাত্রকেই রস বলিলেও, যে বস্তুতে আস্বাদন-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা, তাহাতেই রস-শব্দের পর্য্যবসান। 

দধির নিজের একট! স্বাদ আছে; কিন্ত তাহার সঙ্গে চিনি মিশ্রিত করিলে তাহার স্বাদ চমৎকারিত! ধারণ 
করে। তদ্রপ, দাস্ত-সখ্যাদি প্রেমেরও নিজের একটা স্বাদ আছে; কারণ, এই সমস্তই আনন্দাত্মিক। হলাদিনী-শক্তির 
বৃত্তি। দাস্ত-সখ্যাদি-ভাবকে স্থায়িভাব বলে। এই সকল স্থায়িভাবের সঙ্গে যদি বিভাব, অন্গভাব, সাত্বিক ও 
ব্যভিচারী ভাবসমূহ মিলিত হয়, তাহা হইলে অনির্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতার উদ্ভব হয়; তখনই দাস্তাদি 
কুষ্ণভক্তি রসরূপে পরিণত হয়। 

“প্রেমিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে।  কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে ॥  বিভাব, অঙ্তুভাব, সাত্বিক, 
ব্যভিচারী ॥ স্থায়িভাব রস হয় এই চারি মিলি॥ দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কপুর-মিলনে। রসালাখ্য-রস হয় 
অপূৰ্ববাস্বাদনে। ২২৩২৭-২৯।” ( বিভাব অন্তভাবাদির লক্ষণ এবং রস-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মধ্যলীলায় ২৩শ 
পরিচ্ছেদে দ্রব্য । ) দাস্ত-সখ্যাদি বিভিন্ন ভাবের অন্তুভাবাদিও বিভিন্ন, সুতরাং দাস্ত-সখ্যাদি স্থায়িভাব যখন রসে 
পরিণত হয়, তাহাদের আস্বাদন-চমৎকারিতাও বিভিন্ন রপই হইয়া থাকে। গুড়, চিনি, মিছরি প্রভৃতি সমস্তই মিষ্ট; কিন্তু 
তাহাদের মিষ্টত্বের চমৎকারিতার পার্থক্য আছে। দাস্ত-সখ্যাদি রসের আস্বাদন-চমৎকারিত! সম্বন্ধেও ও কথা । দাস্ত-রস 
অপেক্ষা সখা-রসের, সখ্য-রস অপেক্ষা বাৎসল্য-রসের এবং বাৎসল্য-রস অপেক্ষা মধুর-রসের আস্বাদন-চমৎকারিতা 
অধিক । স্মৃতরাং আস্বাদন-চমংকারিতা-হিসাবেও মধুর-রসই সর্বশেষ্ট, সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নত। 

ভাক্তরস আস্বাদন করিয়া ভক্তও সুখী হয়েন, রুষ্ণও সুখী হয়েন; রু্ এত স্থথা হয়েন খে, তিনি ভক্তের প্রেমে 
বশীভূত হইয়া পড়েন। “যে রসে ভক্ত সুখী--কৃষ্ণ হয় বশ। ২৷২৩৷২৬॥% যে রসের আস্বাদন-চমংকারিত! যত বেশী, 
সেই রসের পরিকরদের নিকটে কৃষ্ণের প্রেমবশ্যতাও তত বেশী। এইরপে, মধুর-রসের পরিকর শ্রীরাধিকাদির নিকটেই 
নীকষ্ণের পরেমবশ্যতা সর্বাপেক্ষা অধিক । এই প্রেমবশ্ততা এতই অধিক যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই শ্রীরাধিকার নিকটে তাহার 
অপরিশোধনীয় প্রেম-খণের কথা স্বীকার করিয়াছেন। “ন পারয়েংহং নিরবন্ত-সংযুজাং স্বসাধুরুত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ। 
ইত্যাদি । গ্রীভা ১*।৩২৷২২ ৷” সুতরাং শীকব্চ-বশীকরণ-সামর্থ্যেও মধুর-রস সর্বাপেক্ষা উন্নত। 
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পরিকর-বর্গের প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়া শ্রীরুষ্ণ যে পরিমাণ আনন্দ অনুভব করেন, তাহা অপেক্ষা 
শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমরস আস্বাদন করাইয়া ব্রজসুন্রীগণ যে আনন্দ অনুভব করেন-_তাহার পরিমাণ অনেক বেশী। শ্রীরুষণ 
নিজেই বলিয়াছেন, "অন্যোন্য-সঙ্গমে আমি যত স্থুখ পাই। তাহা হৈতে রাধাস্তুখ শত অধিকাই | ১৪২১৫ ॥৮ শ্রীরুষ্ণকে 
প্রেমরস আস্বাদন করাইয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন, তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত উৎকঠিত। “আমা 
হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় স্থখ। তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ নানা যত্ব করি আমি নারি আস্বাদিতে। সে 
নুখ-মাধুরা-ভ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে | ১৷৪৷২১৭-১৮॥”? দাস্য-সখ্যাদি ভাবের পরিকরগণের যে আনন্দ, তাহা আস্বাদনের 
নিমিত শ্ররষের লালসা জন্মে না। কিন্ত মধুর-ভাবের পরিকর শ্রীরাধার সুখ আস্বাদনের নিমিত তিনি লালাফ্রিত। ইহা 
হইতেও মধুর-রসের অপূর্্বতা স্থচিত হইতেছে। 

এতাদৃশ সমুন্নত-সমুজ্জল-মধুর-রসময়ী ভক্তিসম্পত্তি কলিহত জীবকে দান করিবার নিমিত্ত শ্রীরুষ্চৈতন্ অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। এই সুদুর্লভ বস্তটী দ্বাপরে রীক্্ণরপেও তিনি কাহাকেও দেন নাই; অথচ, এই কলিযুগে “হেন প্রেম 
শ্রীচৈতন্য দিল যথা! তথা। ১৷৮৷১৭ ” ইহা হইতেই শৰীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপের করুণার উৎকর্ষ স্থচিত হইতেছে। 

স্বভক্তি-শ্রিয়ং__নিজবিষয়ক ভক্তিসম্পত্তি। শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তির বিষয়_ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি প্রয়োজিত 
হয়, তাহাই প্রীকঞ্চ-বিষয়ক-ভক্তি (স্বভক্তি); সেই ভক্তিরপ সম্পত্তি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু জীবকে দিয়া গেলেন। 
তক্তিকে সম্পত্তি বলার হেতু এই। সম্পত্তিদ্থারা লোকে নিজের অভীষ্ট বস্তু সংগ্রহ করে; ইহাতেই সম্পত্তির 
প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা । সর্বপ্রকারে শ্রীরুষ্ণ-সেবাদারা শ্রীরুষ্ণের গ্রীতি-বিধান করা এবং আন্ুষঙ্লিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের 
অসমোর্দাধুধ্য আস্বাদন করাই জীবের স্বরপান্গবন্ধি কর্তব্য এবং এক মাত্র অভীষ্ট বস্ত। এই অভীষ্ট বস্তু লাভ 
করিবার এক মাত্র উপায়_-ভক্তি; তাই শ্রীরু্-বিষয়ক-ভক্তিকে ভক্তের সম্পত্তি বলা হইয়াছে। শ্রীক্ৃঞ্চের স্বরূপ- 
শক্তি হনাদিনীর বৃত্তি-বিশেষই ভক্তি। স্বর্য্য যেমন নিরপেক্ষ ভাবে সকলের জন্যই স্বীয় কিরণ বিকীর্ণ করে, কিন্ত 
আধারের যোগ্যতা অনুসারেই সেই কিরণ গৃহীত ও রপাস্তরিত হয়; তদ্রপ পরম-নিরপেক্ষ শ্রীভগবান্ও তাহার 
স্বরপশক্তি হলাদিনীকে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত করিতেছেন; কিন্তু একমাত্র ভক্ত-হৃদয়ই তাহার গ্রহণে সমর্থ। সুতরাং 
স্বরপশক্তি হলাদিনী কেবল মাত্র ভক্ত-ৃদয়েই নিক্ষিপ্ত হয়েন, অন্যত্র হয়েন না। ভক্তবূপ আধারে নিক্ষিপ্ত হইয়া 
স্বরূপ-শক্তি ভক্তি-রূপতা প্রাপ্ত হয়েন এবং ভক্তকে ভগবদন্ুভবের যোগ্য করেন। “শ্রুতার্থান্তথান্থপপত্ত্থাপত্তি-গ্রমাণ- 
সিদধত্বাৎ তন্তা৷ ইলাদিত্যা। এব কাপি সর্ব্ানন্দাতিশাধিনী বৃত্তিনিত্যং ভক্তবন্দেু এব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-গ্রীত্যাখ্যয়া 
বর্ততে। প্রীতিসন্দর্ডঃ। ৬৫ ॥” স্থব্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, হৃদয়ে স্বরূপশক্তির আবির্ভাবেই ভক্তের যাবতীয় দুঃখ 
অস্তহিত হইয়া যায়। নিখিল-তক্ত ঠা শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অঙ্গীকার পূর্বক শ্রীগোবিন্দ শবমাধু্য-আস্থাদনের 
একমাত্র উপায়ম্বরূপ ভক্তিকে নিজমন্পত্তি করিয়া লইয়াছেন-_তাই ভক্তির বিষয় হইয়াও শরীরুষ্চৈতন্যরূপে তিনি 
ভক্তির আশ্রয় হইয়াছেন, ভক্তিসম্পদের অধিকারী হইয়াছেন। ভক্তি-সম্পদের অধিকারী হইয়া তিনি দেখিলেন, 
এই অপরিমিত সম্পত্তির এক কণিকা পাইলেও জীবের অনন্ত দুঃখ ঘুচিয়া যাইতে পারে, তাহার অতৃপ্ত আনন্দ-বাঁসনা 
তৃপ্তি লাভ করিতে পারে। তাই, পরমকরুণ শ্রীরুষৈতন্য আপামর-সাধারণকে সেই ভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার 
নিমিত্ত নবদ্ধীপে অবতীর্ণ হইলেন_এবং এ পরমদুর্নীভ ভক্তিদম্পত্তি দান করিলেন। ইহাতেই শ্রীরুষ্চৈতন্ের 
করুণার পরমোৎকর্ষ। 


ভীকবষ্ণচৈতন্যের করুণার উৎকর্ষ বুঝিতে হইলে, এই উন্নতোজ্জলরসা ভক্তি-সম্পত্তি দ্বারা জীবের কি 
সৌভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহা জানা দরকার । 

জীব স্বরূপতঃ শরীফের দাস; আম্গত্যময়ী সেবাতেই দাসের অধিকার; স্থাতগ্াময়ী সেবায় দাসের অধিকার 
থাকিতে পারে না। শ্রীরাধিকাদি ব্রজনুন্দরীদিগের শ্রীরুষ্-সেবা স্বাতত্্াগয়ী ; এইরূপ সেবায় জীবের অধিকার নাই। 
তবে, শরীরের কাস্তাভাববতী ব্রজনুনদরীদিগের. আম্গগত্যে, তীহাদের অন্ুগতাদাসীরপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানোপ- 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল। ৯৪ 
প্রীন্বরপগোস্বামিকড়চায়াম্‌_ 

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহলদিনীশক্তিরস্মা চৈতন্তাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দয়ং চৈক্যমাপ্তং 

দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।  রাঁধাভাবছ্যুতিস্থুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ্বরূপম্‌ ॥ ৫ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাক 

পুনরপি বস্তুনিদ্দেশরূপমন্গলমাচরতি। তত্র শ্রীরুষ্চৈতন্যন্ত স্বরূপং প্রকাশয়তি রাধারুফেত্যাদিনা। আদৌ 
শ্রীরাধায়াঃ স্বরপমাহ । রাধা কৃষ্ণস্ত নরারুতি-পরব্রঙ্গণঃ প্রণয়স্ত প্রেম বিক্ৃতিঃ বিলা সম্বরূপা মহাভাবস্বরপ! ভবতীত্যর্থ:। 
অতঃ সা শক্তিমত: শ্রীরুষ্চস্ত হলাদিনীশক্তিঃ প্রেম়ঃ হলাদিনীশক্তেবিলাসত্বাৎ, অস্মাদ্ধেতোঃ শক্তি-শক্তিমতোরভেদাৎ 
একাত্মানৌ অপি তে শক্তি-শক্তিমন্তৌ রাধারুষে পুরা অনাদিকালাৎ ভুবি গোলোকে দেহভেদং গতৌ প্রান্তে । ততঃ 
শ্ীরুষ্টচৈতযস্ত স্বরপমাহ অধুনা তদ্দয়মিত্যাদিনা। অধুনা ইদানীং কলিযুগে তন্বরয়ং রাধারুষ্য়ং এক্যং আগ্ং প্রাপ্তং 
সৎ চৈতন্যাখ্যং প্ৰকটং আবিভূতং কৃষ্ণস্বরপং নৌমি। কীদৃক্কুষ্মবরূপমূ? রাধায়াঃ : ভাবশ্চ দ্যুতিশ্চ তাত্যাং স্থবলিতঃ 
যুক্তং অন্ত:রুষ্ণং বহির্গে ।রমিতি যাবৎ । ভাবছ্যুতিন্থুবলিতত্বাদৈক্যত্বেনো তপ্রেক্ষা || ৫ ॥ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 

যোগিনী লীলার আনুকূল্য করিয়া জীব শ্রীক্চ-সেব| করিতে পারে; এই জাতীয় সেবার অনুকুল উন্নত-উজ্জল-রস-স্বরপা 
যে প্রেমভক্তি, তাহাই শ্রীরুফচৈতন্তা জীবকে দিয়া গেলেন।, এই আমুগত্যময়ী সেবায় যে সুখ, তাহার তুলনা নাই ; 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত ত্রজন্ন্দরীদিগের সঙ্গম-সুখ অপেক্ষাও সেবার সুখ বহু গুণে লোভনীয়। “কাস্তসেবা শ্ুখপুর। সঙ্গম হইতে 
সুমধুর, তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তবু পাদ-সেবায় মতি, সেবা করে দাসী অভিমানী 
॥ ৩২৫৯৮ এই শ্লোকে গ্রস্থকারের আশীর্বাদের মর্ম বোধ হয় এই যে, শ্ীরষচৈতন্য সকলের হৃদয়ে স্ষুরিত হইয়া 
ত্রজন্থন্দরীদিগের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ-সেব! করিবার নিমিত্ত সকলকেই লালসান্বিত করুন। 

আদি-লীলার ওয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের তাৎপৰ্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। অনপিতচরী ভক্তি- 
সম্পত্তি দান করিবার নিমিত্ত শচীনন্দন অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ কথা বলায়, শ্রীরুষ্ণচৈতত্যদেবের অবতারের কারণও এই 
শ্লোকে বলা হইল ক্রিন্ত এই কারণটা অবতারের মুখ্য কারণ নহে, গৌণ কারণ মাত্র; তাহা ১/৪।৫ পয়ারে বলা হইবে। 

শ্লো। ৫। ভন্বয়। রাধা (শ্রীরাধিক! ) রুষ্প্রণয়বিক্লতিঃ (ভবতি ) (শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের সারম্বরূপ বিকার 
হয়েন ); [ অতঃ সা ] ( এই নিমিত্ত তিনি ) হলাদিনী-শক্তি: (শ্রীরষের হলাদিনী শক্তি বা আলন্দ-দায়িনী শক্তি )। অন্মাৎ 
(এই হেতু-্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি বলিয়া ) তে (শ্রীরাধ। ও শ্রীকৃ্চ এই উভয়ে ) একাত্মানৌ ( স্বরূপত: একাত্মা 
বা অভিন্ন) অপি (হইয়াও ) ভুবি ( গোলোকে ) পুরা ( অনাদিকাল হইতেই) দেহভেদং ( ভিন্ন দেহ ) গতে। (ধারণ 
করিয়াছেন )। তদ্বয়ং (সেই ছুইজন-_-্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের ) একং ( একত্ব ) আপ্চং (প্রাঞ্চ) রাধা-ভাব-্যুতি-স্থুবলিতং 
(শ্রীরাধার ভাব-কান্তি দ্বারা সুবলিত ) অধুনা প্রকটং ( এক্ষণে প্রকটিত ) চৈতন্যাখ্যং (ভ্রীকুষটৈতহানামক ) কৃষত্বরূপৎ 
( শ্ৰীক্্চস্বরপকে ) নৌমি ( নমস্কার করি--স্তব করি )। 

অনুবাদ । শ্রীরাধিকা, শ্রীকুষণের প্রণয়ের বিকার-স্বরূপ ( কুষ্ণপ্রেমের গাঢতম অবস্থা মহাভাব-স্বরূপা ); সুতরাং 
শ্ীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী-শক্তি। এজন্য (শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বশতঃ ) তাহারা ( শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ ) একাত্মা। 
কিন্তু একাত্ম হইয়াও তাহারা অনাদিকাল হইতেই গোলোকে পৃথক দেহ ধারণ করিয়া আছেন। এক্ষণে ( কলিযুগে ) সেই 
দুই দেহ একত্বপ্রাপ্ত হইয়া শীচৈতন্ত-নামে প্রকট হইয়াছেন। এই রাধা-ভাব-কাস্তি-ুক্ত কষগ্বরপ শ্ীচৈতগ্তকে আমি 
নমস্কার করি_স্তব করি। ৫ ॥ 

এই গ্রোকে পরততবসত ্রীরুষচৈতন্ের স্বরূপ প্রকাশ করিদা তাঁহার স্তুতি করা হইয়াছে; এই মঙ্দলাচরণ-গ্লোকটা 


বস্তনির্দেশ এবং নমস্কারই স্থচন| করিতেছে। 


২৪ শীশ্রীচৈত্ন্যচরিতামূত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

রীরুষচেতন্ের তত্ব বলিতে যাইয়া গ্রন্থকার প্রস্গক্রমে রাধাতন্বও বলিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্‌ শীরুষের 
অনন্তশক্তির মধ্যে, আনন্দদায়িকা শক্তির নাম হ্লাদিনী-শক্তি; এই হলাদিনী-শক্তির ঘনীভূত বিলাসের নামই প্রেম; 
আবার প্রেমের ঘনীভূত-তম অবস্থায় প্রেমকে বলা হয় মহাভাব। এই মহাভাবই শ্রীরাধিকার স্বরূপ; মহাভাব, রুষ্ণপ্রেমের 
ঘনীভূত অবস্থা বলিয্বা, মহাভাবকে কৃষ্ণের প্রণয় (প্রেম )-বিকার বলা হয়; দুঞ্ধের ঘনীভূত অবস্থা ক্ষীর ; ক্ষীর ছুগ্ধের 
যেরূপ বিকার, মহাভাবও প্রণয়ের সেইরূপ বিকার। শ্রীরাধা নহাভাব-ম্বরূপিণী বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ও-গ্রণয়-বিকৃতি বলা 
হইয়াছে। আবার রুষ্কপ্রেম, হলাদিনীশক্তির বিলাস বলিয়া, প্রেমসার-মহাভাবও স্বরূপতঃ হলাদিনীই, সুতরাং মহাভাব 
স্বরূপা! শ্রীরাধাও হলাদরিনী-শক্তিই। বাস্তবিক, হলাদিনী শক্তির চরম পরিণতি মহাভাবই শ্রারাধার স্বরূপ বলিয়া! শ্রীরাধাকে 
হলাদিনীশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীই বলা যায়। 

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ শ্রীরাধা ও শ্রীরুষে ভেদ নাই; যেহেতু শ্ীরু্ণ শক্তিমান্‌ এবং শ্রীরাধা তাহার 
শক্তি। এজন্যই শ্রীরাধা ও শ্রীরুষ্ণকে একাত্ম! বলা হইয়ছে। 

কিন্ত শ্রীরাধা ও প্রীরুষ্ণ এক হইলেও লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত অনাদিকাল হইতেই তাহার! দুই দেহে প্রকটিত 
আছেন। কারণ, এক দেহে লীলা (ক্রীড়া ) হয় না। লীলার সহায়তার নিমিত্ত শ্রীরাধাও আবার বহুসংখ্যক গোপীরূপে 
স্বীয় কায়ব্যুই প্রকাশ করিয়া অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার ধাম শ্রীগোলকে, শ্ীরুষ্ণকে অপুর্ব রস-বৈচিত্রী 
আস্বাদন করাইতেছেন। ইহাদ্বারা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ও তাহাদের লীলার অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব স্থচিত হইতেছে। 

এমন কোনও রসবিশেষ আছে (আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদে ব্যক্ত হইয়াছে ), যাহ রাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার 
না করিলে রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করিতে পারেন না এই রসবিশেষ আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরু্ণ। শ্রীরাধার ভাব 
ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্ীরুষ্চৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। এই কলিযুগে শ্রীনবদ্ধাপে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই 
এই প্রীকৃষ্ণচৈতন্তা। এই শ্রীরুক্টৈতন্-্বরূপও নিত্য, অনাদিকাল হইতেই বিরাজিত। এই কলিতে নবদ্বীপে আবিভূর্ত 
হইয়াছেন মাত্র। শ্রীরঘ্ণটচৈতন্ও শ্রীরুষ্ণবাতীত অপর কেহ নহেন; তবে শ্রীরৃষ্চস্বরূপে ও শরীক্ণচৈতন্য-স্বরূপে পার্থক্য এই 
যে, ব্রজের শ্রীরুষ্ঘরপে শ্রীরাধার ভাব-_মাদনাখ্য মহাভাব নাই, শ্রীরাধার উজ্জল গৌরকাস্তিও নাই; নবদ্ধীপের 
শ্ীরষচৈত্য্ত্বরূপে শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবও আছে, গৌরকান্তিও আছে; তাই শ্রীরুষ্চৈতন্তকে রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত 
কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। শ্রীরুষ্, নিজের মনকে শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত করিয়া এবং নিজের শ্যাম-কান্তির পরিবর্তে 
শ্ীরাধার গৌর-কাস্তি ধারণ করিয়া শ্রীরষ্ণচৈতন্যরপে প্রকট হইয়াছেন। কান্তি থাকে শরীরের বহির্ভাগে; তাহা 
হইলে শ্রীরুষ্ণচৈতন্যের অঙ্গের যে জ্যোতিঃ, বহির্ভাগের কান্তি, তাহার বর্ণই গৌর; তাঁহার ভিতরে গৌরবর্ণ নাই 
ভিতরে, ব্রজে তিনি যাহা ছিলেন, তাহাই ( অবশ্য মনটা বাতীত )। একজন তাঁহাকে অন্তর বহিগোর বলা হয় । বিশেষ 
আলোচনা ১1৪1০ টাকায় দ্রষ্টব্য । 

পূর্ববগ্লোকে বলা হইয়াছে, শচীনন্দন-হুরি পুরট-সুন্দর-ছ্যাতিকাদন্ব-সন্দীপিত; এই শ্লোকে তাহার পুরট-সুন্দর- 
ছ্যতির হেতু বলা হইল--গোরাঙ্গী শ্রীরাধার গৌরকাস্তি অঙ্গীকার করাতেই তাহার কান্তি স্বর্ণের কান্তি অপেক্ষাও 
সুন্দর হইয়াছে। | 

রী বিভুবস্ত বলিয়া এবং তাহার শক্তির অচিন্ত্য প্রভাব আছে বলিয়া, তিনি একই সময়ে বহুরূপে বহু স্থানে 
আত্মপ্রকট করিতে পারেন। এইরূপে, অদ্বয়-জ্ঞান-তত্্বস্ত এক ব্রজেন্্রন্দন শ্ীরুষ্ই যুগপৎ দুইরূপে প্রকাশ পায়েন_ 
হলাদিনী-শক্তি শ্রীরাধার সহিত অভির-দেহ হইয়া শরকৃষ্ণচৈতন্যরূপে নবন্ধীপে এবং শ্রীরাধা হইতে ভিন্ন দেহে শ্রীকৃ্ণরূপে 
ব্রজে। ব্ৰজে ও নবদ্বীপে এই দুই রূপেই তিনি অনাদিকাল হইতে নিত্যলীলায় বিলসিত আছেন। 


আদির, ঘর্থ পরিচ্ছেদের ৪2-৮৭ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই গ্লোকের তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ 
আলোচনা উক্ত পরিচ্ছেদে ত্রষটবা। 


পে 


৬, 


সম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা j ২১ 


শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা- সৌখ্যং চাস্তা মদন্ুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা- 
স্বাচ্ছো যেনাদ্তৃতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ | ্স্তাবাচ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধো হরীন্দুঃ ॥ ৬ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাক। 


উয়রপত্তেহণি রাধাভাবেন স্বব্যিয়াস্বাদনেন রুষ্ণত্তেবৈতদবতারে প্রা ধান দিয়মুক্তিঃ, যেন প্রণয়মহিয়া অনয়াসথাছ্যো 
মদীয়ে। মধুরিমা বাঁ কীদৃশ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ইতি চক্রবর্তী ॥ 

পূৰ্বগ্নোকোক্তচৈতন্তাখ্য কৃষ্ণস্বরপাস্তাবতার-মূলপ্রয়োজনমাহ শ্রীরাধায়া ইত্যাদিনা। শ্রীন্ষগ্ত বাঞ্চাত্রয়-পুরণ- 
লালসৈব তণ্তাবতার-মূলপ্রয়োজনমূ। কিন্তুদ্বাঞ্চাত্রয়ম্‌ ? প্রথমং ্রীরাধায়াঃ প্রণয়স্ প্রেয়োমহিমা মাহাত্ম্যং কীদুশো বা? 
দ্বিতীয়ং যেন প্ররেয়া, ( অস্মদজ্ঞাতমহিম্না তেন প্রেয়া ইত্যর্থঃ ) মদীয়ঃ মম যঃ অদ্ভুত-মধুরিমা, অত্যাশচর্য-মাধুর্যাতিশয়ঃ? 
অনয়া রাধয়া এব, _নান্যেন কেনাপি তাদৃক্‌ প্রেমাভাবাৎ_আস্বাদ্চঃ আস্বাদয়িতুং শক্য:, স মধুরিম| ব| মম কীদৃশঃ ? 
তৃতীয়, মান্ুভবতঃ মন্মাধুধ্যাস্বাদনাৎ অস্তাঃ রাধায়াঃ সৌখ্যং সুখাতিশয়স্চ কীদৃশং বা? ইতি বাঞ্াত্রয়পুরণলোভাৎ 
তন্রযান্ভবার্থং লালসাধিক্যাদ্ধেতোস্তর্‌ ভাবাঢান্তস্তাঃ ভাবযুক্তঃ সন্‌ হরীন্দুঃ রুধচন্দ্রঃ শচীগর্ভরপক্ষীরসমূদ্রে সমঙ্নি 
প্রাদুর্বভূব ইত্যর্চ। হরতি চোরয়তীতি হরিরিত্যনেন শ্রীরাধায়া ভাবকাস্তী হত্বা ভাবং হৃদি গোপায়িত্বা কাস্ত্যা 
স্বকান্তিমাচ্ছান্য গৌর: জন্‌ শ্রীরুষচন্্রঃ শচীগর্ভসিন্ধৌ সমজনীতি শ্লেবঃ। অপারং কন্তাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্ত কুতুকী 
রসস্তোমং হৃত্ব ইত্যাদি দিশা ॥ ৬॥ 


৮ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 

শ্লো। ৬। ভন্বয়। শ্রীরাধায়াঃ (শ্রীরাধার) প্রণয়মহিম| ( প্রেমের মাহাত্মা ) কীদৃশঃ ব! (কিরূপই বানা 
জানি কিরূপ); যেন (যন্দারা-আমিও যে প্রেমের মহিমা অবগত নহি, সেই প্রেমের দ্বারা) অনয়! এব 
( ইহাদারাই__এই শ্রীরাধাদ্বারাই, অন্য কাহারও দ্বারা নহে ) আন্বাগ্ঃ ( আস্বাদনীয় ) মদীয়ং (আমার ) অভ্ভুতমধুরিমা 
(অত্যাশ্চধ্য মাধুব্য ) কীদৃশঃ বা (কিরূপই বাঁঁ_না জানি কিরূপ) চ (এবং ) মান্ুতবতঃ (আমার মাধুষ্যের 
অঙ্তুভববশতঃ ) অস্তাঃ ( এই শ্রীরাধার ) সৌধ্যং ( স্থখ ) কীদৃশং বা (কিরূপই বাঁঁ_না জানি কিরূপ )__ইতি লোভাৎ 
(এই সমস্ত বিষয়ে লোভবশতঃ ) তণ্ভাবাঢাঃ (শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া!) শচীগর্ভসিম্ধৌ ( শচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রে ) 
হরীন্দুঃ ( রুষ্ণচন্দ্র ) সমজনি ( প্রাদুভূতি হইলেন )। 

অনুবাদ । -শ্রীরাধার প্রেম-মাহাত্ময কিরূপ, এ প্রেমের দ্বার! শ্রীরাধা আগার যে অদ্ভুত-মাধুধা আস্বাদন করেন, 
সেই মাধুধ্যই বা কিরূপ এবং আমার মাধুধ্য-আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে নখ পায়েন, সেই সুখই বা কিরপ-_এই সমস্ত 
বিষয়ে লোভবশতঃ শ্রীরাধার ভাবাঢ হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে আবিভূতি হইয়াছেন। ৬ । 

এই স্লোকে শ্রীরটৈতন্তের অবতারের মূল হেতু বলা হইয়াছে। স্মতরাং ইহাও বন্থ-নি্দেশরপ মঙ্গলাচরণেরই 
অন্তর্গত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ উভয় শ্লোকেই অবতারের মূল প্রয়োজন এবং অবতারগ্রহণের প্রকার বলা হইয়াছে। স্থতরাং 
উভয় শ্লোকই বস্ত-নির্দেশরূপ মঙ্গলাচরণের অস্তভূত্ত এবং এই দুই গ্লোকে অবতারের যে মূল প্রয়োজন বলা হইয়াছে 
তাহাও বন্তুনির্দেশাস্তগতিই | “পঞ্চ ষষ্ঠ ক্লোকে কহি মূল প্রয়োজন | ৯১৯ ॥৮ 

আদির চতুর্থ পরিচ্ছেদে ১০৩-২২৮ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই প্লোকের তাৎপধ্য প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ 
আলোচনা সেই স্থানে দ্রষ্টব্য 

মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে এই ছয় গ্লোকে শ্রীকষ্ণচচৈতন্তের তন্ব বলিয়া পরবর্তী পাচ গ্সোকে শ্রীনিত্যাননদতত্ব বলা 
হইতেছে। প্রীক্ষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ “একই স্বরূপ দৌহে__ভিন্নমাত্র কায়।” বলিয়া এবং “দুই ভাই এক তন্ন 
সমান প্রকাশ।” বলিয়া ইষ্টদেববন্দনাত্মক মঙ্গলাচরণে শ্রীরুষ্টৈতন্যের অঙ্গে শ্রীনিত্যাননচন্দ্রের তক কু, করা 
হইয়াছে। Peal er টি. ২০ 


২২ শরীশ্রীচৈতন্যচরিত।মৃত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


সন্কর্ষণ; কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশারী চ পয়োহক্কিশায়ী । 
শেষশ্চ যস্তাংশকলাঃ স নিত্যানন্বাখ্যরামঃ শরণং মমাস্ত ॥ ৭ 
মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণুলোকে পুরৈশবর্যযেশ্রীচতুবুর্ণহমধ্যে । 
রূপং যন্ঠোভাতি সন্কর্ষণাখ্যং তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপন্যে ॥ ৮ 
মায়াভর্ভাজাওসজ্বা শ্রয়াঙ্গঃ শেতে সাক্ষাৎ কারণাস্তোধিমধ্যে । 
যক্তৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপন্যো ॥ ৯ 


প্লোকের সংস্কৃত টীকা 
সঙধ্মণঃ পরব্যোমনাখস্ত দ্বিতীয়ব্হঃ কারণতোয়শারী মহাবিষুগু গর্ভোদশারী ব্রহ্মাপ্ান্তধ্যামীতি ॥ চক্রবর্তী ॥ ? ॥ 
ব্যাপিনি সর্বব্যাপনশীলে বৈকুষঠধাস্ন, চতুরবধযুহমধ্যে বাস্থুদেব-সঙ্ধর্ণণ-প্রদ্যুয়ানিরূদ্ধা ইতি শ্রীচতুর্বযহ্মধ্যে ইতি। 
চক্রবন্তাঁ ॥ ৮॥ 
অজ্াণ্ডসংঘন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডমমূহস্ত আশ্রয়ে গং যস্ত, আদিদেবঃ দেবানামাদিঃ কারণার্ণবশারীতি। চক্রবর্তী ॥ 2॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙিণী টীকা 

স্লো! ৭। অন্বয় ।--সন্ব্মণঃ (পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের দ্বিতীয় বৃহ সন্ধ্ষণ ), কারণতোয়শাযী ( প্রথম 
গুরুষাবতার কারণা্ধিশারী মহাবিষ্ণু ), গর্ভোদশারী ( দ্বিতীয় পুরুষাবতার ব্রদ্ধাণ্ডান্তর্যামী সহঅশীরষা পুরুষ ), পয়োক্ধিশায়ী 
( তৃতীয় পুরুমাবতার ক্ষীরোদশারী বিষ্ণু ), শেষ: চ ( অনন্তদেবও )_[এতে] ( ইহারা সকলে ) যত অংশকলাঃ (বাহার 
অংশ ও অংশাংশ ) সঃ (সেই ) দিত্যানন্দাখ্যরামঃ (শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরাম) মম (আমার) শরণং অস্ত (আশ্রয় 
হউন )। 

ভানুবাদ | জঙ্কর্ষণ, কারণান্ধিণায়ী নারায়ণ, গর্ভোদশায়ী নারায়ণ, ক্ষীরোদশারী নারায়ণ এবং অনস্তদেব__ 
ইহারা যাহার অংশ-কলা সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামের শরণ গ্রহণ করি । ৭। 

কলা-_অংশের অংশ। এই ঞ্জোকে প্রীনিত্যানন্দতন্ব বল! হইয়াছে। পরবর্তী চারি শ্লোকে এই শ্লোকেরই বিশেষ 
বিবরণ দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং এই পাচ শ্লোকেই নিত্যানন্দতত্ব বিবৃত হইয়াছে। আদির ৫ম পরিচ্ছেদে ৬-৯* 
পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই গ্লোকের মৰ্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। 

স্লো ৮। অন্বয়। মায়াতীতে (মায়াতীত ) পুণৈশ্বধ্যে ( বড়েশ্বব্য-পরিপূর্ণ ) ব্যাপিবৈকুলোকে (সর্কব্যাপক 
শ্রীবৈকৃঠলোকে ) শচতুব্ণহমধ্যে ( বাস্থুদেব, সন্ধর্ষ।, প্রদ্যুয় ও অনিরুদ্ধ এই চারিব্যুহের মধ্যে ) যন্ত ( ধাহার ) সন্ধ্ষণাখ্যং 
( সঙ্ধৰ্বণ-নামক ) রূপং (স্বরূপ ) উদ্ভাতি (প্রকাশ পাইতেছে ), তং শ্রীনিত্যানন্দরামং ( সেই শ্রীনিত্যানন্দাখ্য বলরামকে ) 
প্রপন্যে (আমি আশ্রয় করি )। এ 

অন্ুবাদ। যড়ৈশ্বধ্যপূর্ণ ও সর্বব্যাপক মায়াতীত বৈকুঠলোকে__বাস্ুদেব, সঙধ্ষণ, প্রদ্যুয় ও অনিরুদ্ধ এই 
চতুব্হ-মধ্যে সক্্ষণ-নামে বাহার একটা স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছেন, আমি সেই নিত্যানন্দনামক বলরামের শরণ 
গ্রহণ করি।৮। 

পরব্যোষের দ্বিতীয় ব্যুহ যে সন্ধমণ, তিনিও শ্রীনিত্যাননদের অংশ, ইহাই এই গ্লোকে বলা হইল। আদির 
€ম পরিচ্ছেদ ১১-৪২ পয়ারে এই গ্লোকের তাতপধ্য দ্রষ্টব্য । 

কল! ৯। অন্বর। অজাগুসঙ্ঘাশরয়াঙগঃ (বাহার অঙ্গ ব্র্ধাগু-সমূহের আশ্রয়) সাক্ষাৎ মায্াভর্তা ( যিনি মায়ার 
সাক্ষাৎ অধীশ্বর ) কারণাভ্োবিমধ্যে (কারণসমুদ্রমধ্যে ) শেতে (তিনি শয়ন করিয়া আছেন )। [অসৌ] (সেই) 
আদিদেবঃ (আদি অবতার ) শ্রীপুমান্‌ (পুরুষ ) যস্ত ( ধাহার-_যেই নিত্যাননের ) একাংশ: (একটি অংশ ) তং (সেই) 
শ্ীনিত্যানন্দরামং (প্রীনিত্যানন্ন-নামক বলরামকে ) প্রপন্তে ( আমি আশ্রয় করি )। 


আদি-লীলা ২৩ 


যন্তাংশাংশঃ প্রীলগর্ভোদশায়ী লোক; স্থৃতিকাধাম ধাতু- 
যন্নাভ্যজজং লোকসঙ্বাতনালম্‌। স্তং গ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্ধে ॥ ১০ 
8৯৮২ A বং 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা A 


লোকসংঘাতনালং আশ্রয়স্থানং স্থৃতিকাধাম জন্মস্থানমিতি। চক্রবর্তী ৷ ১* ॥ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 

আন্ুুবাদ। যিনি মায়ার সাক্ষাৎ অধীশ্বর, যাহার অঙ্গ ব্রগ্মাণ্ড-সমূহের আশ্রয় এবং গিনি কারণসমুদ্রে শয়ন 
করিয়া আছেন, সেই আদি-অবতার পুরুষ (প্রথম পুরুধাবতার ) যাহার একটা অং, “সেই ভীনিত্যানন্দ নামক 
বলরামকে আমি আশ্রয় করি.। ৯ ॥ টি 

সপ্চমন্লোকে যে কারণতোয়শায়ীর কথা বলা হইয়াছে, এই গ্লোকে ভাহারই পরিচয় দেওয়া হইতেছে । 

চিন্ময় রাজ্য এবং মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী সীমায় কারণ-সমুদ্র অবস্থিত; ইহা চিন্ময় জলে পরিপূর্ণ এবং 
অনন্ত। মহাপ্রলয়ের অস্তে প্রাকৃত ব্রঙ্গাণ্ডের সৃষ্টির অভিপ্রায়ে পরব্যোমস্থ সন্ধর্ষণ নিজের এক অংশে কারণার্ণবে শয়ন 
করিয়া আছেন; জন্ব্ষণের এই অংশই কারণার্ণবশারী পুরুষ। “সেই ত কারণার্ণবে সেই সন্ধ্ণ। আপনার এক অংশে 
করেন শয়ন ॥॥ ১৫1৪৭ ॥” তাহা হইলে, কারণার্ণবশায়ী হইলেন পরব্যোমস্থ সন্বর্ধণের অংশ। আর পরব্যোমস্থ সন্ধর্ষণ 
হইলেন শ্রীনিত্যানন্দের অংশ; সুতরাং কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হইলেন শ্রীনিত্যানন্দের অংশের অংশ বা কলা। এই লোকে 
“অংশের অংশ” অর্থেই “একাং” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । ১1৫/৬৩-৬৫ ॥ 

স্বয়ং ভগবানের অনস্ত শক্তির মধ্যে তিনটা শক্তি প্রধান__চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিচ্ছক্তিকে 
অন্তরা শক্তি বা স্বরূপশক্তিও বলে; জীবশক্তির অপর নাম তটস্থাশক্তি; অনস্তকোটি জীব এই জীবশক্তিরই অংশ। 
মায়াশক্তিকে জড়শক্তি বা বহিরঙ্গাশক্তিও বলে। প্ররুতগ্রস্তাবে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরু্ণই বহিরঙ্া মায়াশক্িরও অধীশ্বর ; 
কিন্তু এই বহিরঙ্গাশক্তির সহিত সাক্ষাদ্ভাবে তিনি কোনও লীলাই করেন না; তাহার আদেশে বা ইঙ্গিতে 
শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীবলরামই কারণার্ণবশায়ীরপে মায়াকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া হষ্টিকাধ্য নির্বাহ করেন; সুতরাং সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে বা অব্যবহিতভাবে কারণার্ণবশায়ী পুরুষই মায়ার অধীশ্বর; তাই তাহাকে "সাক্ষাৎ মায়ভর্ভা” বলা 
হইয়াছে। 

সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মায়ার প্রতি দৃষ্টিদ্ারাই মায়াতে স্ষ্টিকারিণীশক্তি সঞ্চারিত করেন; ঠাহারই 
শক্তিতে মায়ার সহায়তায় অনন্ত বরহ্মাণ্ডের স্থষ্টি হয়। কারণার্ণবশারী পুরুষ ত্রহ্মাণ্ড-সমূহকে নিজ দেহে ধারণ করেন। 
“পুরুষের লোমকুপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে | ১1৫৬২ ॥” তাই তাহার অঙ্গকে ব্রদ্মাগ্ুসমূহের আশ্রয় বলা হইয়াছে 
( অজাগডসজ্ঘাশরয়াঙ্গঃ)। কারণার্ণবশায়ী সমষ্টি-ব্হ্মাণ্ডের অন্তধ্যামী। ইনি সহন্রশীর্ণা। 

আদিদেব_ অর্থ আদি-অবতার, সর্বপ্রথম অবতার। স্ষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত ঈশ্বরের যেই স্বরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ 
হয়েন, তাঁহাকে অবতার বলে। ঈশ্বরের যে সমন্ত স্বরূপ স্ৃষ্টিকাধ্যে ব্যাপৃত আছেন, তাহাদের মধ্যে কারণার্ণবশায়ী পুরুষই 
সর্বপ্রথম স্থষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ইনিই অংশাদিতে সৃষ্টকা্ধা-সংস্ষ্ট অন্যান্য ঈশ্বর-্বরূপরূপে আত্মপ্রকট 
করিয়াছেন। এজন্য তাহাকে আদিদেব বা আদি-অবতার বলা হইয়াছে। 

এই গ্লোকের তাৎপৰ্য্য আদির ৫ম পরিচ্ছেদ ৪৩-৭৭ পয়ারে দ্রষটব্য। 

শো ১০। অন্বয় । লোক-সঙ্বাতনালং ( চতুদ্দশ-তুবনাত্মক-লোকসমূহ যে পন্মের নালসদৃশ) যন্নাভাজ ( খাহার 
সেই নাভিপন ) লোকশ্ষ ধাতুঃ (লোকটা ধার) স্থতিকাধাম (জ্স্থান )[ সঃ ] (সেই) শ্রীলগর্ভোরশাযী ( দ্বিতীয় 
পুরুষ গর্ভোদশারী বিষ্ণু) যন্ত ( যাহার )-_অংশাংশ: ( অংশের অংশ) তং'শরীনিত্যানন্দরামং (সেই শ্রীনিত্যাননন্দাথা 
বলরামকে ) প্রপদ্চে (আমি আশ্রয় করি )। 


২৪ ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


যন্তাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং ক্ষৌণীভর্তা যংকলা সোহপ্যনন্ত- 
পোষ্টা বিষুর্ভাতি দুগ্ধান্ধিশায়ী । স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপন্তে ॥ ১১ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীক। 


অধিলানাং ব্য্টিজীবানাং পরাত্মা পরমাত্মা অন্তর্যামীতি পোষ্টা তেষাং পালয়িতা চ যে দুগ্ধান্ধিশায়ী বিষ্ণুস্তৃতীয়পুরুষঃ 
ভাতি বিরাজতে স যন্ত অংশাংশস্ত অংশ: ; যস্ত ক্ষৌণীভর্ত৷ স্বশিরসি পৃথিবীং ধারয়তি সঃ অনস্তোহপি যংকলা যস্য কলা, 
তং সীনিত্যানন্দরামং প্রপঞ্ধে ॥ ১১ ॥ 


গৌর-ক্বূপা-তরঙ্গিণী টীকা 

অন্মুবাদ। চতুর্দশ-ভুবনাত্মক-লোকসমূহ যে পন্মের নালস্বরূপ, বাহার সেই নাভিপদ্ম লোকন্রষ্টা বিধাতার 
জন্মস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুম ধাহার অংশের অংশ, আমি সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামের শরণাপন্ন 
হই। ১০ | 

সপ্চমঞ্জেকে যে গর্ভোদশায়ীর কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহারই পরিচয় দিতেছেন। কারণার্ণবশামী 
পুরুষ অনন্তকোটি ব্রগ্গাও স্থা্ট করিয়া এক অংশে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেন; প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি 
যেরূপে থাকেন, তীহাকেই বলে গর্ভোদশারী পুরুষ। ইনি কারণার্ণবশায়ীর অংশ বলিয়া পরব্যোমস্থ স্ধর্মণেরই অংশের অংশ; 
সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দের অংশের অংশ হইলেন। সন্ক্ষণের সঙ্গে নিত্যানন্দরামের অভেদ মনে করিয়াই এই শ্সোকে 
গর্ভোদশায়ীকে নিত্যাননের অংশাংশ বলা হইয়াছে। 

র্গাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিজের ঘর্ম্মজলে অর্ধেক ত্রহগাণড পূর্ণ করিয়া তাহাতে ইনি শয়ন করেন বলিয়া 
ইহাকে গর্ভোদশায়ী বলা হয়। গার্ভ__মধ্যস্থল, ভিতর। উদ--জল; তাহাতে শয়ন করেন যিনি, তিনি গর্ভোদশায়ী। 
ইনি শয়ন করিয়। থাকিলে, তাঁহার নাভি হইতে একটা পন্মের উদ্ভব হয়, এ পন্নে ব্যষ্টিজীবের স্থষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জন্ম হয়; 
তাই ওঁ পন্মকে ব্রহ্মার স্কৃতিকাধাম বলা হইয়াছে। চতুদ্িশভুবনাত্মক লোকসমূহ ও পদ্দোর নালে ( ডাঁটায় ) অবস্থিত; 
তাই পন্ঘটাকে “লোকসউঘাতনাল” বলা হইয়াছে। 

চতুর্দশ ভূবন, যথা-_পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল, অতল: এই সপ্চ পাতাল। আর 
ভূর্লোক (ধরণী ), ভূবর্পোক, স্বর্লোক, মহর্নোক, জনলোক, তপলোক এবং সতালোক__এই সপ্ত লোক। শ্রীমদ্ভা, 
২১/২৬-২৮॥ 

গর্ভোদশায়ী পুরুষ ব্যষ্টি-বহ্মাণ্ডের অন্তর্ধ্যামী এবং ব্রহ্মার ( হিরণ্যগর্ভের ) অন্তর্ধামী। ইনি সহস্্শীর্যা। ইহা 
হইতেই ব্র্ধা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন গুণাবতারের উদ্ভব । 

আদির €ম পরিচ্ছেদে ৭৮-৮২ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপৰ্য্য দ্টব্য। 

স্লো ১১। ভন্বয়। অখিলানাং (সমষ্টি ব্যষ্টি জীবের ) পরাত্মা ( পরমাত্মা ) পোষ্টা (পালনকর্তা ) ছুগ্ধার্রিশায়ী 
(ক্ষীরোদশায়ী ) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) যস্ত (বাহার ) অংশাংশাংশঃ (অংশের অংশের অংশরূপে ) ভাতি (বিরাজিত ); 
ক্ষৌণীভর্তা (মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন যিনি ) সঃ (সেই) অনন্তঃ ( অনস্তদেৰ ) অপি ( ও ) যৎকলা 
(ধাহার কলা ) তং ( সেই ) শ্রীনিত্যানন্দরামং ( শ্রীনিত্যানন্দ-নামক বলরামকে ) প্রপন্যে (আমি আশ্রয় করি )। 

ভন্ুবাদ। যিনি সমস্ত ব্যষ্টি জীবের পরমাত্মা ও পালনকর্তা, সেই দুগ্ধা্ধিশায়ী বিষ্ণু যাহার অংশের অংশের 
অংশ এবং যিনি স্বীয় মন্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই অনস্তদেবও যাহার কলা--আমি সেই শ্রীনিত্যানন্দ 
নামক বলরামের শরণাপন্ন হই । ১১॥ 


সপ্তম শ্লোকে যে পয়োক্ধিশায়ী ও শেষের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহাদের পরিচয় দিতেছেন। 
পয়োর্ধিশায়ী-_ক্ষীরোদশারী, ছগ্ধান্িশায়ী। শেষ অনন্ত । 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২৫ 
মহাবিষুর্জগৎকর্তা মায়য়া যঃ স্থজত্যদঃ । তন্তাবতার এবায়মদ্বৈতাচারধ্য ঈশ্বর ॥ ১২ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 
শ্রীঅদ্বৈততত্বমাহ মহাবিষ্কুরিত্যার্দিনা। জগৎকর্তা যো মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশারী প্রথমপুরুষঃ মায়য়া মায়াশত্ত্যা 
তদ্রেপেণ করেন অদঃ বিশ্বং স্যজতি, তস্ত অবতার এব অয়ং ঈশ্বর অদৈতাচার্যঃ। ঈশ্বরস্ত মহাবিষ্ণোরযতারত্বা- 
দয়মীশ্বর ইত্যর্থ; ॥ ১২ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 

ব্ৰহ্মা ব্যষ্টিজীব স্থাট্টি করিলে পর, গর্ভোদশায়ী পুরুষ নিজ অংশে এক একরপে প্রত্যেক জীবের অস্তঃকরণে প্রবেশ 
করেন; গ্রতিজীবমধ্যস্থ এই শ্বরূপই গ্রতিজীবের অন্তৰ্য্যামী পরমাত্মা। পূর্ব শ্লোকোক্ত পদ্মের মুণালে চতুর্দশতুবনের 
অন্তর্গত যে ধরণী আছে, তাহাতে একটা ক্ষীরোদ-সমুদ্র আছে; এই ক্ষীরোদসমুদ্রের মধ্যে ইনি একন্বরূপে শয়ন করেন 
বলিয়া ইহাকে ক্ষীরোদশায়ী বল! হয়। ইনি গর্ভোদশায়ীর অংশ বলিয়া নিত্যানন্দরামের অংশের অংশের অংশের অংশ। 

ক্ষীরোদশারী বিষ্ণু চতুভুজ ; ইনি গুণাবতার ; অধর্শের সংহার ও ধর্শের স্থাপনের নিমিত্ত ইনিই যুগাবতার ও 
মন্তরাবতাররপে অবতীর্ণ হইয়া জগৎকে রক্ষা করেন বলিয়া ইহাকে *পোষ্টা” বলা হইয়াছে। ক্ষীরোদশায়ীকে 
তৃতীয়গুরুষও বলে। 

এই তৃতীয়পুরুষই আবার অনন্ত (শেষ )-রূপে স্বীয় মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। এজন্য অনস্তকে 
দক্ষোণীভর্তা” বলা হইয়াছে। ক্ষৌণী__পৃথিবী। “সেই বিষ্ণু শেষরপে ধরয়ে ধরণী। ১৫১, অংশের অংশকে 
কলা বলে বটে, কিন্ত কলার অংশকেও কলাই বলা হয়; তাই দ্বিতীয়-তৃতীয় পুরুষও নিত্যানন্দরামের কলা; এবং 
অনস্তাদেব তৃতীয়পুরুষেরই এক রূপ বলিয়া তাহাকেও নিত্যানন্দরামের কলা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ অনস্তদেব তৃতীয় 
পুরুষের আবেশাবতার।  প্টবকুঠে শেষ__ধরা ধরয়ে অনস্ত। এই মুখ্যাবেশাবতার, বিস্তারে নাহি অন্ত। ২1২৩*৮ 
আদির €ম পরিচ্ছেদে ৯৩-১৮ পয়ারে এই গ্লোকের তাৎপর্য রষটব্য। 

এই পর্যন্ত শ্রীনিত্যানন্দতত্ব বলা হইল। ইহার পরের ছুই শ্লোকে শ্রীঅদ্বৈততত্ব বলা হইয়াছে। শ্রীঅদ্বিও 
ঈশর__ঈশ্বরের অবতার বলিয়া; কারণার্ণবশায়ীর দ্বিতীয়রূপ বলিয়া তাঁহার তবও এস্থলে বল! হইতেছে। 

শ্লো। ১২। অন্ধয়। জগৎকর্তা ( জগতের সৃষ্টিকর্তা ) যঃ ( যেই ) মহাবিষ্ণু (মহাবিষ্ণু ) মায়য়া (মায়াদ্বারা ) 
অঃ (বিশ্ব_ত্ৰদ্মাণ্ড ) স্থজতি ( হষ্টি করেন ), তস্ত ( তাহার ) অবতার: এব ( অবতারই ) অয়ং (এই ) ঈশবরঃ (ঈশ্বর ) 
অদ্ৈতাচাৰ্য্যঃ (শ্রীঅদ্ৈতাচাধ্য )। 

তানুবাঁদ। জগংকর্ভা যে মহাবিষু মায়াঘারা এই ত্রদ্মাণ্ড স্থষ্টি করেন, তীঁহারই অবতার এই ঈশ্বর 
অদ্বৈতাচাৰ্য্য। ১২। 

কারণার্ণবশারী পুরুষের একটা নাম মহাবিষ্ণু; মায়াতে শক্তি সঞ্চার করিয়া মায়ার সাহায্যে তিনিই বিশ্ব 
ব্ৰদ্মাণ্ডের সথষ্টি করেন, এজন্য তাঁহাকে জগৎকর্তা বলা হইয়াছে। অদ্বৈতাচার্য্য তাহারই অবতার-_ইহাই শ্রীঅদৈতের 
তত্ব। মহাবিষ্ণু ঈশ্বর ; তাঁহার অবতার বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতও ঈশ্বর । 

শ্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তির নাম মায়া; ইহা জড়শক্তি। মায়াকে গ্রকৃতিও বলে। এই মায়ার 
দুইরূপে অবস্থিতি-_ প্রধান ও প্রক্কৃতি। যেমন সমগ্র একটা জেলার নামও মথুরা, আবার ও জেলারই অন্তর্গত একটা 
বড় সহরের নামও মথুরা ; তদ্রপ সমগ্র বহিরঙ্গা শক্তির নামও প্রকৃতি ( বা মায়া); আবার তাদ্তর্গত একটি অংশের 
নামও প্রকৃতি; এই অংশ-প্রকতিকে আবার মায়াও বলে। 

যাহা হউক, প্রধানকে গুণমায়াও বলে) এবং অংশ-প্রক্ৃতিকে জীবমায়াও বলে। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই 
তিন গুণের সাম্যকে বলে গুণমায়া বা প্রধান; “সত্াদিগুণ-সাম্যরপাং গুণমায়াখ্যাং জড়াং প্রকৃতিং ইত্যাদি 

২/৪ 4 


২৬ শরী্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচাৰ্য্যং ভক্তিশংসনাৎ। পঞ্চতত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্‌ ৷ 
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাত্রয়ে ॥ ১৩ ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্‌ ॥ ১৪ 


শ্লোকের সংস্কৃত 'টীক। 

প্রীঅদ্বৈতাচাৰ্্যস্ত সার্থকনামত্বমাহ অদ্বৈতং হরিণেত্যাদিনা। হরিণা সহ অদ্বৈতাৎ অভিন্ত্বাৎ অংশাংশিনোর- 
ভেদাদ্েতোর্ধোহদ্বৈতন্তং, ভক্তিশংসনাৎ কৃষ্ণভক্্যপদেশদাতৃত্বাদ্ধেতো ধ আচাধ্য ইতি খ্যাতস্তং ভক্তাবতারং ঈশ্বরাংশত্বাৎ 
্বয়ং ঈশ্বরোহপি যো ভক্তরূপেণাবতীর্ণ স্তং ঈশং অৈতাচাধ্যং অহং আশ্রয়ে তস্তাশ্রয়ং অহং কাময়ে ইত্যর্: ॥ ১৩॥ 

পঞ্চতত্বমাহ। পঞ্চতত্বাত্মকং পঞ্চতত্বস্বর্ূপং কৃষ্ণং নমামি। কানি তানি পঞ্চতত্বানি? ভক্তুরপন্ব্নপকং 
ভক্তরূপো স্বয়ং শ্রীরুষচৈতন্তস্তং, ভক্তস্বরপঃ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রপ্তঞ্, ভক্তাবতারং শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্যং ভক্তাখ্যং ভক্তসংজ্ঞকং 
শ্রীবাসাদীন্‌, ভক্তশক্তিকং শ্রীগদাধরাদীন্‌। “ভক্তরূপো গৌরচন্দ্রো যতোহসে। নন্দনন্দনঃ। ভক্তন্বরূপো নিত্যানন্দো ত্রজে 
যঃ শ্রীহলাযুধঃ। ভক্তাবতার আচাব্যোইদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ॥ ভক্তাখ্যাঃ শ্রীনিবাসাগ্যা যতন্তে ভক্তরূপিণঃ| ভক্ত- 
শক্তিদিজা গ্রগণ্ঃ শ্রীগদীধর-পপ্ডিতঃ1৮ ইতি গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা-বচনাদিতি ॥ ১৪ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরজিণী টীক। 

শ্রীমন্ভা, ২/৪৩৩ ক্রমসন্দর্ভ।” আর যাহা ( অবশ্য ঈশ্বরের শক্তিতে ) জীবের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করে এবং 
জীবকে মায়িক-উপাধিযুক্ত করে, তাহাই অংশ-প্রকৃতি; জীবের উপরে তাহার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিকে 
নিয়োজিত করে বলিয়া জীবকে অবলম্বন করিয়াই ইহার ক্রিয়া প্রকাশিত হয় বলিয়া, এই অংশ-প্রকৃতিকে জীবমায়া বলে। 
জীবমায়াকে অবিগ্যাও বলে। 

ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই তিনটাই মহাবিষুর আছে; মহাবিষ্ণু স্বয়ং সৃষ্টির প্রারম্ভে দৃষ্টিধারা 
-জীবমায়াতে এই তিন্টা শক্তি সঞ্চারিত করেন; তাহাতেই জীবমায়া সৃষ্টিকারিধী শক্তি লাভ করে। মহাবিষ্ণু আবার 
স্বীয় ক্রিয়াশক্তি-প্রধান এক অংশে গুণমায়াতেও ক্রিয়াশক্তি সঞ্চারিত করেন ১ মহাবিষ্ণুর এই ক্রিয়া-শক্তি-পরধান অংশই 
ভ্রীঅদৈত; ইহাই গৰীঅদ্বৈতের তন্ব। এীঅদ্বৈতৈর শক্তিতে সন্থাদিগুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বিক্ষু্ হয়। এইরপে বিন 
গুণমায়াদারা জীবমায়ার সাহায্যে মহাবিষ্ণু সৃষ্টিকায্য নির্বাহ করেন। ইহার বিশেষ আলোচনা ১।৫।৫০ পয়ারের টাকায় দ্রষ্টব্য। 

আদির ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ৩-১৮ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপর্য দ্রষ্টব্য 

শ্লো। ১৩ |  অন্বয়। হরিণা (শ্রীহরির সহিত ) অদ্বৈতাৎ ( দ্বৈতভাবশৃন্ততাহেতু, অভিন্ন বলিয়া ) অদ্বৈতং 
( মিনি অদ্বৈত নামে খ্যাত) ভক্তিশংসনাৎ (ভক্তি-উপদেশ করেন বলিয়া ) আচাখ্যং (যিনি আচার্য নামে খ্যাত ) তং 
( সেই ) ভক্তাবতারং ( ভক্তাবতাঁর ) ঈশং ( ঈশ্বর ) অদৈতাধ্যং (শ্রীঅদবৈত-আচাধ্যকে ) আশ্রয়ে (আমি আশ্রয় করি )। 

অন্ুবাদ। শ্রীহরির সহিত অভিন্ন বলিয়া যিনি অদ্বৈত নামে খ্যাত এবং ক্ৃষণভক্কি-উপদেশ করেন বলিয়া যিনি 
আচাৰ্য্য নামে খ্যাত, আমি সেই ভক্তাবতার ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্যের আশ্রয় গ্রহণ করি । ৯৩॥ 

এই লোকে শ্ীঅধৈতাচাধ্যের অস্বৈত-নামের এবং আচার্য্য-নামের হেতু বলিতেছেন। তিনি ঈশ্বর মহাবিষ্ণুর 
স্বাংশ ; মহাবিষ্ণু আবার স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীহরির স্বাংশ; তাই অদ্বৈতও শ্রীহরির স্বাংশ ; অংশী ও স্বাংশের অভিন্নতাবশতঃ 
শ্রীঅধৈতের ও শ্রীহরির অভেদ বা দৈতশৃ্যতা) এজন্য তাহার নাম অদ্বৈত। আর যিনি উপদেশ করেন, তিনি আচাধ্য; 
শ্রীদৈত জগতে ভক্তি-উপদেশ করিয়াছেন, তাই তাঁহার নাম আচার্যা। আবার নিজে ঈশ্বর হইয়াও ভক্তরূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে ভক্তাবতার বলা হইয়াছে। এই ্লোকের তাৎপধ্য আদির ৬্ঠ পরিচ্ছেদে 
২২-৯৮ পয়ারে দ্রষ্টব্য । 

শ্লো। ১৪ | অন্বয়। ভক্তরপস্বরপকং ( ভক্তরপ স্বয়ং শীচৈতন্য, ভক্তস্বরপ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র ), ভক্তাবতারং 
(ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্জর ), ভক্তাখ্যং (স্ভিজনামক রীবাসাদি এবং ) ভক্তশক্তিকং ( ভক্তশক্তিক ্রীগদাধরাদি ) পঞ্চ- 
তত্বাত্মকং (এই পঞ্চ-তত্বাত্মক ) কৃষ্ণং ( কৃষ্ণৰে_শৰীকষ্ণচৈতন্যুকে ) নমামি (আমি নমস্কার করি )। 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২৭ 
জয়তাং সুরাতী পঙ্গোর্মম মন্দমতেগঁতী । মৎসর্ববন্ষপদান্তোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ১৫ 


গ্লেকের সংস্কৃত টীকা 
জয়তামিতি।  রাধামদনমোহনৌ জয়তাং সর্ববোৎকর্ষেণ বর্তেতাম্‌। কথন্তুতৌ তে ? স্ুরতৌ ক্ুপালু। ক্বপালু- 
স্থুরতৌ সমৌ ইত্যমরঃ। পল্গোঃ স্থানাস্তরগমনাশক্তস্ত মম মন্দমতেরন্দবুদ্ধেরজ্ঞত্বাদ্বার্ধক্যাচ্চ গতী শরণে যৌ। পুনঃ 
কথস্ভূতৌ ? মম সর্বন্ব-রূপে পদান্তোজে চরণ-কমলে যয়োস্ডে। ইতি এম্বরুতঃ স্বদৈষ্জ্ঞাপকার্থঃ। ত্য দৈন্যং 
সোচুমশক্তৈরন্তথ! ব্যাখ্যায়তে। তদ্‌ যথা। পঙ্গোঃ রাধামদনমোহনয়ো: সকা শাস্ত্র গন্ভমশক্তস্ত, অনগ্ঠশরণস্তোত্যর, 
মন্দমতেঃ জ্ঞানাদিসাধনে প্রবৃত্তিরহিতস্ত একাস্তস্তেত্যর্থট, অন্তং সমানম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক। 
অনুবাদ। ভক্তরপ স্বয়ং এীক্ষ্চৈতন্য, ভক্ত্বরপ ্রীনিত্যানন্দ, ভক্তাবতার শ্রীঅদৈতাচাথ্য, ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদি 
এবং ভক্তশক্তিক শ্রীগদাধর-_এই পঞ্চতত্রাত্মক কৃষ্ণকে ( শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্যুকে ) নমস্কার করি । ১৪ ॥ 
পূর্বে ্ীরুষন্্ও যেমন পঞ্চতবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অধুনা শ্রীরুষণচৈত্যও যে তদ্রপ পঞ্চতব্রূপে 
প্রকটিত হইয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকে দেখা ইতেছেন। 


যদ্ধৎপুরা কৃষ্ণচন্দ্রঃ পঞ্চতত্বাত্মকোংপি সন্। 
যাতঃ প্রকটতাং তদ্বদ্‌ গৌরঃ প্রকটতামিয়াৎ॥__গৌরগণোদেশ-দীপিক|। ৬ 

স্বয়ং ভগবান্‌ শরীক স্বয়ংরূপ ব্যতীত, নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে অপর চারিরূপে আত্মপ্রকট করেন; অপর 
চারি রূপ এই__বিলাস, অবতার, ভক্ত ও শক্তি। এই চারিরূপ সাধারণতঃ লীলায় শ্রীকষ্চ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত 
হইলেও, স্বরপতঃ শ্রীকৃষ্চ হইতে অভিন্ন। এই চারিরূপে চারিতর, আর '্বয়ংর্প এক তত্র; মোট পাচতব-_মূল 
একতত্বই পাচতত্বে অভিব্যক্ত। নবদবীপ-লীলায় স্বয়ংরূপ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্চচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ ; তিনি ভক্তভাব 
অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া নিজে ভক্তরপ ; নবদ্ীপে ইনিই মূলত; নিজের ইচ্ছাশক্তিতে তিনি অপর চারিটা 
তত্বরপেও আত্মপ্রকট করিয়াছেন; সেই চারি তত্ব এই £_(১) ভক্তন্বরূপ (কুষ্ণাবতারের বিলাসরূপ ) শ্রীনিত্যানন্দ 
ঘিনি পূর্বলীলায় ছিলেন শ্রীবলদেব; (২) ভক্তাবতার শ্রীঅদ্ৈত, যিনি পূর্বলীলায় ছিলেন শ্রীসদাশিব$ (৩) ভক্তাখ্য 
্রীবাসাদি, এবং (৪) ভক্তশক্তিক শ্রীগদাধর। “ভক্তরূপো গৌরচন্ত্রো যতোংসোৌ ননানন্দনঃ। ভ্ম্বরূপো! নিত্যানন্দো 
ব্ৰজে যঃ শ্রীহলামুধঃ॥ ভক্তাবতার আচাধ্যোইছৈতো ষঃ শ্রীসদাশিব:। ভক্তাখা; শ্রীনিবাসাদ্যা যতস্তে ভক্তরূপিণঃ ॥ 
ভক্তশক্তিবিজাগ্রগণ্ঃ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতঃ1__গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা। ১১ ॥৮ 

ইন্টবস্ত ্রীরুফণ্চতন্য যতরূপে আত্মপ্রকট, করিয়াছেন, তাহাদের সকল রূপের বন্দনাতেই ইষ্ট-বন্দনার পু্ণতা 
তাই পঞ্চতত্বের বদনা । এই শ্লোকটীও ইষ্ট-বন্দনারপ মঙ্গলাচরণের অন্তভুক্তি। 

আদির গম পরিচ্ছেদ ৫-১৫ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপর্য দ্রষ্টব্য 

এই চৌদ্দ ক্জোকে মঙ্গলাচরণ শেষ হইল। “এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মন্দলাচরণ। ১/১/১২।৮ 

প্লো। ১৫। অন্বয়। পদঙ্গোঃ (গতিশক্তিহীন ) মন্দমতেঃ (মন্দবুদ্ধি) মম ( আমার ) গতী (একমাত্র গতি 
ধাহারা ), মৎ্সর্বষপদাস্তোজৌ (ধাহাদের শ্রীপাদপদ্মই আমার সর্বস্ব) সুরতৌ (সেই পরমদয়ালু ) রাধামদনমোহনৌ 
(শ্রীরাধা ও শ্রীমদনমোহন ) জয়তাং ( জয়যুক্ত হউন )। 

অনুবাদ। আমি পঙ্গু ( গতিশক্তিহীন ) এবং মন্দবুদ্ধি; এতাদৃশ আমার একমাত্র গতি ধাহারা, ধাহাদের 
্রীপাদপন্নই আমার সর্বস্ব, সেই পরমায়ালু ্রীরাধা-মদনমোহন জয়যুক্ত হউন। ৯৫ ॥ 

গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন, প্রথম চৌদ্দ: লোকে তিনি মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন; অথচ ওঁ চৌদ্দ শ্লোকের পরেও 
তিনটা শ্লোকে শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোগীনাথ ও শ্রীগোবিন্দদেবের বন্দনা করিয়াছেন; এই তিনটা শ্লোক ইষ্ট-বন্দনাত্মক 


২৮ শ্ীশ্রীচ্তন্চচরিতামৃত [ ১ম পরিচ্ছেদ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 

হইলেও গ্রন্থকার এই ্লোকত্রয়কে মঙ্গলাচরণের অস্তভূক্ত করেন নাই। মন্গলাচরণের পরেই সাধারণতঃ গ্রন্থের বর্ণনীয় 
বিষয় আরম্ভ হয়; কিন্তু বর্ণনীয় বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্বে এই তিনটা শ্লোক লিখিবার হেতু বোধ হয় এইরূপ ৷ 

গন্থ-সম্বন্ধে বিদ্লবিনাশ এবং অভীষ্ট-পুরণের উদ্দেশ্যে মঙ্গলাচরণ লিখিত হইলেও, মঙ্গলাচরণের ইষ্টতিন প্রসঙ্গে 
্রস্থকারের ভজনান্দেরও একটা অনুষ্ঠান হইয়া গেল। গোস্বামী-শাস্ত্ানুযায়ী ভজনের রীতি এই যে, প্রথমে সপরিকর 
শীগ্রীগৌরস্ুন্দরের ভজন এবং তৎপরে সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন করিতে হয়; অজাতরতি সাধকের পক্ষে 
বিধির স্বৃতিতেই এই ক্রম রক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর ন্টায় সিদ্ধ ভক্তের পক্ষে বিধির 
শাসন-ব্যতীতও আপনা আপনিই ক্রমানুযায়ী ভজন ক্ষুরিত হয়; শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন, “গৌরাঙ্গ গুণেতে 
ঝুরে, নিত্যলীল! তারে স্ফুরে।” কবিরাজ গোস্বামীও পরে বলিয়াছেন- “কৃষ্ণলীলামুতসার, তার শত শত ধার, দশদিকে 
বহে যাহা হৈতে। সে গৌরাঙ্গ-লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে । ২২৫।২২৩।৮ গোৌর-লীলায় ডুব 
দিতে পারিলে ব্র্লীলা আপনা আপনিই স্কুরিত হয়। মর্্লাচরণ-প্রসঙ্ে গ্রন্থকার শ্রীগৌরের তত্ব ও মহিমাদি বর্ণন 
করিয়াছেন; তাহাতেই শ্রীগৌর-লীলা তাহার চিত্তে ক্ষুরিত হইয়াছে; নবদ্বীপের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই যেন তিনি 
ম্গলাচরণ লিখিয়াছেন। রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্স্বরূপের ক্ফুরণেই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের কথা তাহার চিত্তে ক্ষুরিত 
হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিভিন্ন লীলার কথাও ক্ষুরিত হইয়াছে। বিভিন্ন লীলার ক্ষুরণেই বোধ হয়, বিভিন্ন 
লীলার দ্যোতক শ্রীমদনমো হন, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীগোবিন্দের বন্দনা করিয়াছেন । 

অথবা, এইরূপও হইতে পারে। শ্রীবৃন্দাবনেই শ্রীশ্রীরিতামৃতের রচনা আরম্ভ হয়; সুতরাং গ্রন্থসমাধ্রিবিষয়ে 
বৃন্দাবনাধিপতি শ্রীগোবিন্ব-গোগীনাথ-মদনমোহনের কুপাপেক্ষা অপরিহাধ্য; তাই তাহাদের কৃপা! প্রার্থনা করিয়া গ্রন্থকার 
গ্রস্থারস্তের পূর্বে তাহাদের বন্দনা করিয়াছেন। 

অথবা, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন গোঁড়ীয়ার (বাঙ্গালীর ) সেবা অঙ্গীকার করিয়া গৌঁড়ীয়ার প্রতি 
তাহাদের বিশেষ কৃপার নিদর্শন দেখাইয়াছেন; গ্রন্থারস্তে কবিরাজ-গোস্বামীও একথা প্রকাশ করিয়াছেন-_-“এই তিন 
ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ।” কবিরাঞ্জ-গোস্বামীও গোড়ীয়া!) তাই কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে এই তিন ঠাকুরকে বন্দনা 
করিয়াছেন। 

অথবা, এই কয় শ্লোকে কবিরাজ-গোস্বামী ইন্দিতে এই গ্রস্থারস্তের ইতিহাসটা জানাইতেছেন। : শ্রীগোবিন্দদেবের 
সেবক শ্রীপপ্ডিত হরিদাস-প্রমুখ ভক্তবুন্দের আদেশে তিনি গ্রন্থ লেখার সঙ্কল্প করেন (১/৮1৫০।৬৭ )। শ্রীগোবিন্দদেবের 
কপাতেই তাহার সেবকের অভিগ্রেত গ্রন্থ সমাপ্তি লাভ করিতে পারে, তাই শ্রীগোবিন্দদেবের বন্দনা । শ্রীহরিদাস-গ্রমুখ 
বৈষ্ণববৃন্দের আদেশ পাইয়া চিন্তিত চিত্তে তিনি শ্রীমদনমোহনের মন্দিরে গেলেন__মদদনমোহন তীর কুলাধিদেবতা_দণ্ডবৎ 
প্রণাম করিয়া শ্রীমদনমৌহনের চরণে আদেশ প্রার্থনা করিলেন, অমনি মদনমোহনের কণ্ঠ হইতে এক ছড়া মাল! খসিয়া 
পড়িল। সেবক সেই মালা আনিয়া কবিরাজ-গোস্বামীকে পরাইয়া দিলেন; এই মাঁলাকেই শ্রীমদনমোহনের আজ্ঞা মনে 
করিয়! তিনি সেই স্থানেই গ্রন্থারস্ত করিলেন। শ্রীমদনমোহনের এই রুপার স্মৃতিতে শ্রীমদনমোহনের বন্দন1। “রাধা সঙ্গে 
যদ! ভাতি তদ! মদনমোহনঃ। গোবিন্দলীলামৃত | ৮৩২1৮ মদনমোহনের স্থৃতিতেই, কিরূপে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ 
শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীরুষ্ণসমীপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেই লীলার স্থৃতি উদ্দীপিত হইল তাহাতেই 
শ্রীবংশীবট-তটস্থিত রাস-রসার্তী শ্রীগোপীনাথের বন্দনা করিলেন । 

অথবা, শ্রীলঠাকুর মহাশয়, শ্রীগরাঙ্গকে পতিরূপে এবং শ্রীযুগলকিশোরকে প্রাণরূপে বর্ণন করিয়াছেন। “ধন মোর 
নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্ প্রাণ মোর যুগলকিশোর 1” পত্নীর প্রাণহীন দেহকে যেমন পতি আদর করে না, বরং ঘর 
হইতে বাহির করিয়াই দেয়, তদ্রপ শ্রীযুুলকিশোরের স্থৃতিহীন লোকের প্রতিও শ্রীগৌরসুন্দরের রুপা থাকিতে পারে না। 
রস্থসমাপ্তি-বিষয়ে শ্রীগোরান্গের রুপা স্ীতোভাবেই প্রয়োজনীয়; তাই শ্রীগৌরাঙ্দের গ্রীতিসম্পাদনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার 
্ীশ্ীুগলকিশোরের বন্দনা করিয়াছেন। 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২৪ 


গৌর-কবৃপ৷-তরঞ্লিণী টীকা 

অধবৰা, শীত্ৰযুগলকিশোরের একই লীলা-প্রবাহের পূর্বাংশ ব্রজলীলা, উত্তরাংশ নব্দীপ-লীলা) স্মুতরাং নবদ্বীপ- 
লীলা বর্ণনায়ও শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের কূপ! একান্ত প্রয়োজনীয়? তাই তিনি শ্রীযুুলকিশোরের বন্দন! করিয়াছেন। 

যাহা হউক, “জয়তাং স্ুরতৌ” ইত্যাদি শ্লোকের দুই রকম অর্থ হইতে পারে। 

প্রথমতঃ, যখন গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন, কবিরাজ-গোস্বামী তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ, প্রায় চলচ্ছক্তিহীন 
লিথিতেও প্রায় অশক্ত, হাত কাপে; তাই তিনি নিজেকে “পঙ্গু” বলিয়াছেন। তিনি ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে, 
শ্রীচৈতত্যচরিতামুতের মত একখানা গ্রন্থ লিখিতে হইলে যেরূপ বুদ্ধিশক্তি ও বিচার-শক্তির প্রয়োজন, বার্ধক্যবশতঃ তাহার 
তাহা ছিল না; আবার দৈন্যবশতঃ তিনি নিজেকে শীস্তজ্ঞানহীনও মনে করিয়াছিলেন; তাই এই গ্লোকে নিজেকে 
“মন্দমতি” বলিয়াছেন । শ্রীমদনমোহনই গরন্থকারের কুলাধিদেবতা, তাই তিনি শ্রীত্রীরাধামদনমোহনকেই তাহার একমাত্র 
গতি বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের চরণ-কমলকেই তাঁহার স্বরবন্থ বলিয়াছেন। স্থরতৌ অর্থ কৃপালু। তিনি বলিলেন_ 
“আমি বৃদ্ধ, জরাতুর ; লিখিতেও আমার হাত কাপে; এক স্থান হইতে অন্ত স্থান যাইতেও আমার কষ্ট হয়; আমি 
যেন পঙ্ধু। আমি মন্দমতি; একেই আমার শাস্তরঞ্জান নাই; তাতে আবার বার্ধক্যবশতঃ বুদ্ধিও লোপ পাইয়াছে। 
এমতাবস্থায়) শ্রীমন্মহাপ্রভুর গভীর-রহস্পূর্ণ শেষ-লীলা বর্ণন করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ॥ তবে যদি 
ীপ্রীরাধামদনমোহনের রুপা হয়, তাহা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে; তাঁহাদের কৃপায় পদ্ুও গিরিলজ্বন করিতে 
পারে। তাঁহারাই আমার একমাত্র গতি। তাহাদের চরণ-কমলই আমার যথা সর্বস্ব; ভক্তের প্রতিও তাহাদের যথেষ্ট 
করুণা; ভক্তবৃন্দের আস্বাদনের নিমিত্ত তাহারা কৃপা করিয়া যদি আমার প্যায় অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারাও তাহাদেরই 
মিলিত-বিগ্রহ শ্রীক্ষ্ণচৈতন্তের লীলা বর্ণনা করান, তাহা হইলেই তাহাদের কূপ! বিশেষরূপে জয়যুক্ত হইবে। আমি 
তাহাদের চরণে প্রণাম করিয়া প্র্থনা করিতেছি যে, এই ভাবেই যেন তাঁহাদের করুণা জয়যুক্ত হয়।” 

দ্বিতীয়তঃ, দৈন্তবশতঃ পূৰ্বোক্তরপে কবিরাজ-গোস্বামী নিজেকে নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া পরিচিত 
করিয়াছেন; কিন্তু ভক্তবৃন্দ নিত্যসিদ্ধপরিকর-কবিরাজ-গোস্বামীর এই দৈন্য সহ করিতে না পারিয়া উক্ত গ্লোকটীর অন্য 
রূপ অর্থ করিলেন; তাহা এইযে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, তাকে বলে পর শ্রীরাধামদনমোহনের 
চরণ ছাঁড়িয়। অন্ত কোনও দেব-দেবীর চরণ আশ্রয় করিতে যাহার প্রবৃত্তি হয় না, তাহার মনের অবস্থাও পঙ্গুরই 
মতন) তাই এই গ্লোকে “পঙ্ধু” অর্থ হইল প্অনন্য-শরণ”। জ্ঞানচ্চাদিতে যাহার মন যায় না, তাহাকেই মন্দমতি বলে। 
তন্রপ জ্ঞানাদি-সাধনেও যাহার মন যায় না, তাঁহার অবস্থাও মন্দমতি লোকের মতনই। তাই এই গ্লোকে “মন্দমতি” 
অর্থ_জ্ঞানাদি-সাধনে পরবৃত্তশুন্ত একাস্ত-ভক্ত | স্থুরতৌ শব্দের এক অর্থ ক্বপালু (কুপালুন্থরতৌ সমৌ__-অমর কোষ )। 
এই অর্থ প্রথম প্রকারের ব্যাখ্যায় গ্রহণ করা হইয়াছে। এস্থলে সুরতে অর্থ অন্তরপ_স্থু (উত্তম) রতি (প্রেম) ধাহাদের ; 
পরস্পরের প্রতি শোভন-প্রেমযুক্ত যুগল-কিশোর। এইরূপে এই শ্লোকের মন্দা এই £ শ্রিশ্রীরাধামদনমোহন কবিরাজ- 
গোস্বামীর একমাত্র শরণ; পরস্পরের প্রতি শোভন-প্রেমযুকত শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের চরণ-কমলই তাঁহার যথাপর্বস্ব; 
তাহাদের চরণ-সেবাই তাঁহার একমাত্র কাম্য বস্তু (গতি) জ্ঞান-কম্মাদি-সাধন সর্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া তিনি 
একান্তভাবে প্ীশ্রীরাধামদনমোহনের চরণ-সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন” 


৩ ্রীশ্রীচৈতন্থচরিতামৃত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রমাধঃ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ ম্মরামি ॥ ১৬ 

শরীমদ্রত্বাগারসিংহাসনস্থবৌ। ত্রীমান্‌ রাসরসারস্তী বংশীবটতটস্থিতঃ। 

শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ কর্ষন্‌ বেণুস্বনৈর্গোগীনাথঃ শ্রিয়েইস্ত নঃ ॥ ১৭ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 


দীব্যদিতি। শ্রীমন্্রাধাক্রীলগ্োবিন্দদেবৌ শ্রীরাধাং শ্রীগোবিন্দদেবঞ্ স্মরামি। কীদুশৌ তো? শ্রীমতি পরম- 
শোভাময়ে রত্বনিষ্মিতাগারে যৎ সিংহাসনং তস্তোপরি স্থিতৌ। কুত্র স রত্বাগারঃ? দীব্যৎ পরমশোভাময়ং বুন্দারণ্যং তম্মিন্‌ 
কল্পক্রমাধঃ কলপবৃক্ষমূলে অবস্থিতঃ। পুনঃ কিন্তুতৌ তৌ ? প্রেষ্ঠাভিঃ প্রিয়তমাভিরালীভিঃ শ্রীললিতাদিসখাভিঃ সেব্যমানৌ ॥১৬। 

শ্রীমানিতি। গোগীনাথঃ গোপীনাং বল্লভ: শরীর নঃ অন্মাকং শ্রিয়ে কুশলায় অস্ত ভবতু। কীদৃশঃ সঃ? 
্রীমান্‌ স্বার্থ পরিপূরণঃ প্রেমরস-রসিকঃ, রাসরসারজ্ভী রসপ্রবর্তকঃ, বংশীবটতটস্থিতঃ বংশীবটমূলদেশে স্থিত, বেণুস্থনৈঃ 
বেণুনাদৈঃ গোগীঃ গোপন্ুন্দরীঃ কান্তাভাবাবতীঃ কর্ষন্‌ সন্ ॥ ১৭ ॥ 


গৌর-কবৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

শ্লো। ১৬ । অন্বয়। দীব্যদ্বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রমাধঃ ( পরম-শোভাময় শ্রীবৃন্দাবনে করবৃক্ষের অধোভাগে ) 
শীমদ্ত্বাগারসিংহাসনস্থৌ (পরম-স্ুন্দর রত্ুমন্দির মধ্যস্থ সিংহাসনে অবস্থিত ) প্রে্ঠালীডিঃ (প্রিয় সখীগণ কতৃক) 
সেব্যমানৌ ( পরিসেবিত ) শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবে (শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দদেবকে ) স্বরামি (আমি স্মরণ করি )। 

অন্ধুবাদ। পরমশোভাময় শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে রত্ম়-গৃহ-মধ্যে রদ্র-সিংহাসনোপরি অবস্থিত এবং 
প্রিয়-সখীগণকর্তৃক সেবিত শ্রীমতী রাধা এবং শ্রীলগোবিন্দদেবকে আমি স্মরণ করি। ১৬। 

দীব্যৎ_দীপ্থিময়; জ্যোতিরদয়, পরম-শোভাময়। বৃন্দারণ্য__বৃন্দাবন। কল্পদ্রেম__করবৃক্ষ । অধঃ__নীচে। 
গ্রীমৎ_শোভাশালী, পরম সুন্দর। রত্বাগার-_নানারতুদ্বারা নিগ্মিত মন্দির। প্রেষ্ঠ_প্রিয়তম। আলী-_দখী, 
ললিতাদি। দেব-_লীলাবিলাসী। 

বৃন্দাবন জ্যোর্তি্বয় ধাম; তাহার বন-সমূহ কল্পবৃক্ষময় ; কল্পবৃক্ষের নিকট যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া 
যায়। পরমজ্যোতির্য় বৃন্দাবনের মধ্যে কল্পবৃক্ষ-তলে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যোগপীঠ; সেই যোগগীঠে নানাবিধ 
জ্যোতি রতুদারা বিরচিত একটা পরমসুন্দর মন্দির আছে; সেই মন্দিরে নানারত্র-খচিত পরমন্থন্দর একটা সিংহাসন 
আছে; শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ সেই সিংহাসনে বসিয়া! আছেন; ললিতাদি সখীবুন্দ তাহাদের চারিপাশ্ে দণ্ডায়মান থাকিয়া 
নানাভাবে সেবা করিতেছেন। সখীগণকে লইয়া শরীতরীরাধাগোবিন্দ সেই স্থানে নানাবিধ-লীলায় বিলসিত আছেন। এতাদৃশ 
রীশ্ীরাধাগোবিন্দদেবকে গ্রন্থকার স্মরণ করিতেছেন। আদির পঞ্চম পরিচ্ছেদে ১৪৪-৯৭ পয়ারে এই শ্লোকের মর্শ ব্যক্ত হইয়াছে। 

শ্লো। ১৭। ভন্বয়। বেণুস্বনৈঃ ( বেখুধবনিদ্বারা ) গোগীঃ (গোপীদিগকে ) কর্ষন্‌ ( যিনি আকর্ষণ করেন ), 
বংশীবটতটস্থিত; (বংশীবটের মূল-দেশে অবস্থিত ) রাসরসারভী (রাসরস-প্রবর্তক ) শ্রীমান্‌ ( সর্ধার্থ-পরিপুর্ণ প্রেমরস- 
রসিক ) গোগীনাথঃ ( সেই শ্রীগোপীনাথ ) নঃ ( আমাদের ) শ্রিয়ে ( কুশলের নিমিত্ত ) অস্ত ( হউন )। 

অন্মুবাদ। বেখুধবনিদ্ধারা গোপীদিগকে যিনি আকর্ষণ করেন, বংশীবটতটে অবস্থিত এবং রাস-রস-প্রবর্তক 
ও সৰ্ব্বর্থ-পরিপূর্ণ সেই শ্রীগোপীনাথ আমাদের কুশল বিধান করুন। ১৭। 

্ীবৃদ্দাবনে যমুনার তীরে বংশীবট-নামে একটা পরমন্ু্দর বটবৃক্ষ আছে; শারদীয়-রাস-রজনীতে শ্বয়ংভগবান্‌ 
রসিকশেখর শ্রীরষ্নদ্র তাহাতে প্রেমবতী গোপস্থন্দরীদিগের সহিত রাস-লীলা করিবার অভিপ্রায়ে ও বংশীবটের মূলে 
দীড়াইয়া বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন; সেই বংশীধ্বনি শুনিয়া প্রেমবতী গোপন্ুন্দরীগণ স্বজন-আধ্যপথার্দি সমস্ত ত্যাগ 
করিয়া উত্তর স্থায় শরীরের নিকটে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। তারপর, নানাপ্রকারে গোপন্ুন্দরীদিগের প্রেমের গাঢ়তা 
পরীক্ষা করিয়া শ্রীরুষণচন্্র তাহাদিগকে অঙ্গীকার করেন এবং তাহাদের সহিত রাস-লীলায় বিহার করেন। গ্রন্থকার 
এই গ্লোকে এই লীলারই ইঙ্গিত করিতেছেন। 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা 


জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ৷ এ-তিনের চরণ বন্দো, তিনে মোর নাথ॥ ২ 
জয়াদ্বৈতচন্দ্ৰ জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১ গ্রন্থের আরম্তে করি মঙ্গলাচরণ। 
এ তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে করিয়াছেন আত্মসাথ। গুরু বৈষ্ণব ভগবান্_তিনের স্মরণ ॥ ৩ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক! 

১। পয়ার লিখিতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগৌরভক্তবুন্দের জয় গান 
করিতেছেন। প্রণতি-অর্থে জয় শব্বের ব্যবহার হয়, এই অর্থে_ গ্রন্থকার এই পয়ারে শ্রীচৈতন্াদিকে প্রণাম 
করিতেছেন। সর্ব্বোৎকর্ষে জয়যুক্ত হউন-_এই অর্থেও জয়-শব্দের প্রয়োগ হয়। শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দাদি সকলেই 
সর্ধবোৎকর্ষে জয়যুক্ত হউন__ইহাই গরন্থকারের অভিপ্রায় । 

কোন কোন গ্রন্থে এই পয়ারটী নাই। তাই কেহ কেহ বলেন, এই পয়ারটী থাকাও সঙ্গত নহে; কারণ, ইহার 
পরবর্তা পয়ারের সঙ্গে পূর্ববর্তা ১৫/১৬৷১৭ গ্লোকত্রয়েরই সমন্ধ ; স্মতরাং মধ্যস্থলে “জয় জয়” ইত্যাদি পয়ারটী থাকিলে 
ক্রমভঙ্গ-দোষ হয়। 

যুলগ্রস্থে এই পয়ারটী যে ছিল না, তাহাও নিশ্চিত বল! যায় না; থাকিলে এই ভাবে এই পয়ারের সঙ্গতি রক্ষা করা 
যাইতে পারে £_গরস্থকার হয়তো, “শরীমান্‌ রাসরসারভী” ইত্যাদি শেষ-ঞ্জেকটা লিখিয়াই একদিন লেখ! স্থগিত রাখিয়া- 
ছিলেন; সেইদিন-বা! সেই সময়ে আর পয়ার আরম্ত করেন নাই। পরে অন্য সময়ে যখন পয়ার লিখিতে আরম্ভ করেন, 
তখন সর্ব প্রথমে শ্রীপ্রীগৌরনিত্যানন্দাির জয় কীর্তন করিয়া এই পয়ারটা লিখেন ; তার পরে গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় লিখিতে 
আরম্ভ করেন।- এইরূপে, এই পয়ারকে গ্রন্থের পয়ার আরম্তের মঙ্গলাচরণ বলা যায়। 

অথবা, পয়ার লিখিতে আর্ত করিয়া শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ণণ করিবার অভিপ্রায়ে সর্ধগ্রথমে এই পয়ারটা 
রচনা করেন। বৈষ্ণবের মধ্যে এখনও রীতি দেখা যায় যে, কাহাকেও আহ্বান করিতে হইলে, কিবা কাহারও মনোযোগ 
আকর্মণ করিতে হইলে, তাহার! নাম ধরিয়া ব! সম্পর্ক উল্লেখ করিয়া ডাকেন না, বা অন্য কোনও কথাও বলেন না জয় 
গৌর, কি জয় নিতাই, কি জয়রাধে বা রাধেশ্যাম, কি হরেকুষ ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণমাত্র করেন। ইহাই বৈষ্বদের 
মনোযোগ আকর্ষণের সাঙ্কেতিক বাক্য। 

২। এই পয়ারের সন্ধে পূর্বোক্ত ১৫।১৬।১৭ শ্লোকের সনন্ধ। 

এ তিন ঠাকুর-শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ। 

গোঁড়ীয়াকে-_গৌঁড়দেশবাসীকে; বান্দালীকে। করিয়াছেন আত্মসাথ_-সেবকরূপে অর্দীকার করিয়াছেন । 
উক্ত তিন প্রীবিগ্রহের সেবাই বাঙ্গালীর দ্বারা একাশিত।  শ্রীমদনমোহন-দেবের সেবা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর প্রকাশিত, 
শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামীর প্রকাশিত এবং শ্রীগোগীনাথদেবের সেবা শ্রীপাদ মধুপণ্ডিতের গ্রতিষ্ঠিত। 
শ্রীসনাতন, শ্রীরপ এবং শ্রীমধুপঞ্ডিত গোস্থামী-_ইহারা সকলেই গৌঁড়দেশবাসী, বাঙ্গালী । শ্রীমানমোহনাদি তাহাদের সেবা 
অঙ্গীকার করিয়া তাহাদের উপলক্ষণে সমস্ত গৌড়দেশবাসীকেই ফেবকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহাই গ্রন্থকারের 


অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। 


বন্দো বন্দনা করি। নাথ প্রত । 
গ্রন্থকার ঘ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী নিজেও গোঁড়দেশবাসী বাঙ্গালী; বর্দমানজেলার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে 


তাঁহার আবির্ভীব।. তাই বোধ হয়, বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রীগোপীনাথের চরণ বন্দনা 
করিতেছেন । 
৩1 অবয়-_ গ্রন্থের আরম্ভে, গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্‌_-এই তিনের ম্মরণ-রূপ মঙ্গলাচরণ করি। 
মঙ্গলাচরণমঙ্দলজনক আচরণ; বিদ্লবিনাশ, অভীষ্টপূরণ ও নিরবে গ্ন্থ-সমাণ্তির উদ্দেশ্যে গ্রন্থারস্তে ইষ্ট- 
বন্দনাদিরপ মঙ্গলাচরণ করা হয়। গুরুবর্গের স্মরণ, বৈষবের স্মরণ এবং শ্রীভগবানের স্মরণই ইষ্টবন্দনারূপ মঙগলাচরণ। 


৩২ শরীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


তিনের স্মরণে হয় বিদ্ববিনাশন | সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতার-কাঁরণ । 
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ ॥ ৪ পঞ্চ-বষ্ঠ লোকে কহি মূল প্রয়োজন ॥ ৯ 
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার-_। এই ছয় শ্লোকে কহি চৈতন্যের তত্ব । 
বন্তনির্দেশ, আশীবর্বাদ, নমস্কার ॥ ৫ আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ব ॥ ১০ 
প্রথম ছুইশ্লোকে ইষ্টদেব নমস্কার । আর ছুই শ্লোকে অদবৈত-তত্বাখ্যান | 
সামান্য-বিশেষরূপে ছুই ত প্রকার ॥ ৬ আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্বের ব্যাখ্যান ॥ ১১ 
তৃতীয়-প্লোকেতে করি বস্তুর নির্দেশ । এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ। 
যাহ! হৈতে জানি পরতত্বের উদ্দেশ ॥ ৭ তহি মধ্যে কহি সব বন্ত-নিরূপণ ॥ ১২ 
চতুর্থ-শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্বাদ ৷ সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার | 
সর্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্ত-প্রসাদ ॥ ৮ এই সব শ্লোকের করি অর্থ বিচার ॥ ১৩ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


৪। তিনের স্মরণে_গুরুবর্গের, বৈষ্ণবের এবং ভগবানের স্মরণে। বিদ্ববিনাশ-_প্রারবকার্ধো যত রকম 
বিঘ্ন বা প্রত্যবায় থাকিতে পারে, সে সমস্তের বিনাশ । ভনায়াসে__সহজে। বাঞ্ছিত-পুরণ_অভীষ্টসিদ্ধি। 

গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের চরণ স্মরণ করিলে সমস্ত বিশ্ন দূরীভূত হয় এবং নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়| 

৫। মঙ্গলাচরণ তিন রকমেব-__বস্ত-নির্দেশ, আশীর্বাদ এবং নমস্কার । বস্তনির্দ্দেশ-_গ্রন্থের প্রতিপান্য-বিষয়ের 
উল্লেখ গ্রন্থে যে বিষয় আলোচিত হইবে, তাহার উল্লেখ। আঁীর্র্ধাদ--শ্রোতাদের বা সর্বসাধারণের মঙ্গল-কামনা। 
নমস্কার--ইষ্টদেবের বন্দনা। 

৬। মঙ্গলাচরণের প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেবের নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। নমস্কাররূপ মঙ্গলাঁচরণ 
আবার দুইরকমের_-সামান্য নমস্কার ও বিশেষ নমস্কার। প্রথম শ্লোকের টীকায় সামান্য-নমস্কারের লক্ষণ ও দ্বিতীয় শ্লোকের 
টাকায় বিশেষ নমস্কারের লক্ষণ দ্র্টব্য। প্রথম শ্রোকে সামান্য নমস্কার এবং দ্বিতীয় শ্লোকে বিশেষ নমস্কার করা হইয়াছে। 

৭। যাহ! হইতে_যে বস্তু-নিৰ্দেশ হইতে, অথবা যে তৃতীয় শ্লোক হইতে। পরতত্ত্বের উদ্দেশ-_পরততববস্ত 
কি, তাহা। শ্রীরুষ্ণচৈতন্যই যে পরতবববস্ত, তাহা এই তৃতীয় শ্রোকে বলা হইয়াছে। 

৮। জগতে আশীর্র্বাদ_জগতের সমস্ত লোকের মঙ্গল-কামনা। সর্ববত্র মাগিয়ে ইত্যািসিকলের প্রতিই 
পরমকরুণ শ্রীরুফটৈতহ্য প্রসন্ন হউন, ইহাই জগতের প্রতি গ্রস্থকারের আশীর্বাদ । গ্রন্থকার দৈন্যবশতঃ নিজে আশীর্বাদ 
না করিয়া ্রীরষ্চৈতন্যের অনুগ্রহ কামনা করিতেছেন। তাহাও আবার নিজের কথায় নয়, সর্বজনপুজ্য শ্রীপাদ 
রূপগোস্বামীর কথায়_-অনপিতচরীং শ্লোকটা বিদগ্বমাধবনাটকে শ্রীরূপগোষ্থামীর লিখিত শ্লোক । 

৯। সেই শ্লোকে_চতুথ গ্লোকে। বাহ্াবতার-কারণ-_রুফটচতন্চের অবতারের বহিরদ কারণ বাঁ গৌণ 
কারণ। মূল প্রয়োজন-__অবতারের মুখ্য-কারণ। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের যে তিনটা বাসনা অপূর্ণ ছিল, (যাহা ৬ষ্ঠ 
গ্লোকে বলা হইয়াছে ), সেই তিনটা বাসনার পূরণই অবতীরের মুখ্য কারণ; আর আক্সঘদ্দিকভাবে, নাম-প্রেম-গ্রচারই 
হইল গৌণ কারণ। 

১২। তহি মধ্যে--তাহার মধ্যে; চৌদ গ্লোকের মধ্যে। তৃতীয় ফ্লোকেই বস্তু নির্দেশ করিয়াছেন বলিয়া 
পুনরায় এস্থলে চৌদ্দ শ্লোকের মধ্যেও বন্ত-নির্দেশ করিয়াছেন বলার তাৎপৰ্য্য এই যে, গ্রন্থের প্রতিপাগ্যবস্ত শ্রীরুষ্চৈতন্ত 
লীলা-নির্কাহার্থ যে যে রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, এই চৌদ গ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে এবং তীহাদেরই মহিমা ব্যক্ত 
করা হইয়াছে। যে যে রূপে তিনি আত্ম-গ্রকট করিয়াছেন, সেই সেই রূপের তত্ব-নিরূপণেই শ্রীরুষ্টৈতন্টের তত্ব-নিরপণের 
পরাকাষ্ঠা। তাই এই চৌদ্দ গ্লোকেই বস্তু-নির্দেশ করা হইয়াছে বলিলেন। 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা থ্ৰ 


সকল বৈষ্ণব শুন করি একমন। মন্তরগুর আর যত শিক্ষা গুরুগণ। 

চৈতন্তকষ্ণের শাস্ত্রমত নিরূপণ ॥ ১৪ তাহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ১৭ 

কৃষ্ণ গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ । শ্রীরপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ। 

কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস ॥ ১৫ শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ ১৮ 

এই ছয় তত্বের করি চরণ বন্দন | এই ছয় গুরু-__শিক্ষা্ডর যে আমার ৷ 

প্রথমে সামান্তে করি মঙগলাচর্ণ ॥ ১৬ তাসভার পাদপদ্বে কোটি নমস্কার ॥ ১৯ 
তথাহি_ ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাসপ্রধান। 


বন্দে গুরূণীশভক্তানীশমীশাবতারকান্‌। 


ততপ্রকাশাংন্চ তচ্ছক্তীঃ কুষচৈতন্যসংজ্ঞকম্‌ ॥ তাসভার পাদপদ্মে সহত্র প্রণাম ॥ ২০ 


শৌর-কুপা-তরঙ্জিণী টাকা 

১৩। যে সমস্ত বৈষ্ণব এই গ্রন্থ শ্রবণ করিবেন, তাহাদিগকে নমস্কার করিয়া উক্ত চৌদ্দ গ্লোকের অর্থ প্রকাশ 
করিতেছি। 

১৪। করি একমন-__একাগ্রচিত্ত হইয়া; অন্ত সকল বিষয় হইতে মনোযোগ আকর্ষণ পূর্বক গ্রন্থের বক্তব্য 
বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া। চৈতন্যকৃষ্ণের--এীচৈতন্যরপী শ্রীরুষের। স্বয়ং শ্ীরফণই যে শ্রীচৈত্যারূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন, তাহাই “চৈতত্যরুষ” শবে স্থচিত হইল । 

শাঞ্জমত-নিরূপণ_শাস্তের মত (সিদ্ধান্ত) শান্ত্রতত, তাহার নিরূপণ। শ্রীরুফণই শ্রীচৈত্যরপে অবতীণ' 
হইয়াছেন, ইহা যে শান্ত্রসঙ্গত মত, তাহাই নিরূপিত হইতেছে। গ্রন্থকার বৈষ্ব-আোতাদিগকে বলিতেছেন “শরীকবষ্ণই 
যে শ্রীরুষ্জটৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা শ্রীচৈতন্ত যে স্বয়ং শ্রীরুষ্ণই, তাহা আমি শান্তার! প্রমাণ করিতেছি, 
আপনারা মনোযোগপূর্ববক শ্রবণ করুন ।” 

১৫। “বন্দে গুরূন্” ইত্যাদি প্রথম শ্লোকের অর্থের স্থচনা করিতেছেন ১৫৷১৬ পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে, 
গুরুতত্বরূপে, ভক্ততত্বরূপে, শক্তি-তত্বরূপে, অবতার-তন্বরূপে এবং প্রকাশ-তত্বরূপে--এই ছয়রূপে শ্রীরু বিহার 


করেন। ইহাই পরবর্ভাঁ পয়ার সমূহে প্রদরশিত হইবে। 
গুরু-_দীক্ষা্ডর ও শিক্ষা্তর। করেন বিলাস-বিহার করেন। গ্রকাশ-_আবিাব। এই পরিচ্ছেদ 


৩৫শ প়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই পয়ারের স্থলে পরুষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ । শক্তি এই ছয়রূপে করেন 
বিলাস” এইরূপ পাঠীস্তরও আছে। অর্থ একরূপই । 

১৬। এই ছয় তত্ত্বের, গুরু ইত্যাদি ছয় তত্র 

সামান্ঠে-_সামান্-নমস্কাররূপ । গ্লো। ১। টীকা দ্রষ্টব্য । 

১৭। “বন্দে গুরূন্” ক্লোকের অথ করিতেছেন ১৭-২৪ পয়ারে। প্রথমে “গুরূন্‌” শকের অর্থ করিতেছেন: 
১৭.১০ পয়ারে। 

মন্তগুরু—দীক্ষাগুরু। :শিক্ষা্তরুগণ-_দীক্ষার্ুর একজনের বেশী হইতে পারেন না। 'মন্ত্রগুরুত্থেক এব” 
ভক্তিসন্দর্ভ। ২,৭। কিন্তু শিক্ষাগুরু অনেকই হইতে পারেন; যাহার নিকটে ভজন-সঙ্বদ্ধে কিধিন্মাত্রও শিক্ষা লাভ 
করা যায়, তিনিই শিক্ষার | 07 

তাহার চরণ_দীক্ষাগ্ডরু ও শিক্ষাগুরুগণের চরণ। আগে সর্বাগ্রে ; সর্বাগ্রে গুরুব্গের চরণ বন্দনা করার 
হেতু এই যে, গুরুর কৃপা না হইলে অপর কাহারও রুপাই পাওয়া যায় না। 

১৮। এই পয়ারে গ্রন্থকারের শিক্ষাগুরুগণের নাম প্রকাশ করিতেছেন । 

- ২০। এক্ষণে “ঈশভক্তান্” শব্দের অর্থ করিতেছেন। শ্রীবাস-গরধান-_শ্রীবাসই প্রধান ধাহাদের মধ্যে; 

শ্রীবাস-প্রমুখ; শ্রীবাসাদি ভগবদ্ভক্তগণের চরণে কোটি কোটি প্রণাম। 
--২/৫ 


এ) শীশ্রীচৈতন্যাচরিতামূত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


অদ্বৈত আচাৰ্য্য--প্ৰভুর অংশ অবতার । তার পাদপদ্ম বন্দ, যার মুঞি দাস ॥ ২২ 

তার পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥ ২১ গদাধরপণ্ডিতাঁদি-_প্রভুর নিজশক্তি 

নিত্যানন্দরায়- প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ । তাসভার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥ ২৩ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 


২১।৷ এইক্ষণে “ঈশাবতারকান্” শব্দের অর্থ করিতেছেন। ভাটদ্বত-আচার্ধ্য- শ্রীঅদৈত এভু। প্রভুর 
অংশ-অবতার-শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অংশাবতার।  শ্রীঅদৈত-গ্রভু মহাবিষ্ণুর অংশ; মহাবিষ্ণু আবার শ্রীকৃষ্ণের অংশ; 
তাই শীল অদ্বৈতও শ্রীরষেরর বা শ্রীরুষ্টৈতন্ের অংশাবতারই হইলেন। 

২২। “তগপ্রকাশাং*” শব্দের অর্থ করিতেছেন। স্বরূপ-প্রকাশ। “একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ । 
আকারে ত ভেদ নাহি__একই স্বরূপ॥ মহিষী-বিবাহে_ যৈছে যৈছে কৈল রাস। ইহাকে কহিয়ে রুষ্ণের মুখ্য 
প্রকাশ ॥ ১/১/৩৬-৩৭।” একই স্বরূপ যদি বহু মৃত্তিতে আত্ম-প্রকট করেন এবং এই বহু মৃত্তির মধ্যে যদি বর্ণাদির 
কোনও রূপ পার্থক্যই ন! থাকে, তবে ওঁ সকল রূপকে প্রকাশরূপ বলে। “একই বিগ্রহ কিন্ত আকারে হয় আন। 
অনেক প্রকাশ হয় ‘বিলাস’ তার নাম ॥ ১/১/৩৮।৮ একই বিগ্রহ যদি বর্ণাদি-ভেদে ভিন্ন মৃত্বিতে প্রকটিত হয়েন, তবে 
এ গ্রকটিত রূপকে বিলাসরূপ বলে। যেমন শ্রীবলদেব শ্রীরুষণেরে বিলাস প্রীরুষ শ্ামবরণ,শ্রীবলরাম শ্েতবর্ণ ; বর্ণের 
পার্থক্য আছে, কিন্তু স্বরূপে অভিন্ন; তাই বিলাস । 

শীনিত্যানন্দও ত্রজের বলদেবই, আর শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুও স্বয়ং শ্রীরুষ্ণ; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপতঃ শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর ব্লাসরপই হয়েন; শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ও শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ স্বরূপে এক হইলেও বর্ণে তাহাদের পার্থক্য আছে; 
এ্রীমন্‌ মহাপ্রভু উজ্জল গোরবর্ণ, আর শ্রীমনরিত্যান্দ রক্তাভ-গোরবর্ণ স্থুতরাং শীনিত্যানন্দ স্বরপতঃ শ্রীরফটৈতন্থোর 
বিলাসই হয়েন। এ সমস্ত কারণে মনে হয়, উপরে উদ্ধৃত প্রীচৈতন্ঘচরিগামূতের পয়ারের লক্ষণবিশিষ্ট যে প্রকাশ, 
এই পয়ারের প্রকাশ সেই প্রকাশ নহে। আবির্ভাব-অর্থেও প্রকাশ-শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই পরিচ্ছেদের ৩৫শ 
গয়ারে আবিাব-অর্থে প্রকাশ-শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে; এই আবির্ভাবার্ক প্রকাশ ছুই রকমের-মুখ্য প্রকাশ ও 
বিলাস; “দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ। একেত প্রকাশ হয় আরে ত বিলাস ॥ ১১1৩৫ সুতরাং গ্রস্থকারের মতে 
“বিলাস”ও একরকম প্রকাশ (আবির্ভাব )। যাহা হউক, এইরূপ উপক্রম করিয়া ৩1শ পয়ারে গ্রকাশরূপ আবির্ভাবকে 
ুখয-প্রকাশ বলিয়াছেন এবং ৩৮শ পয়ারে বিলাসের লক্ষণ বলিয়া ৩লশ পয়ারে বিলাসের উদাহরণরূপে বলদেবের 
নামও উল্লেখ করিয়াছেন; এই বলদেবই ্রীনিত্যানন্দ; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ যে ্রীরুষ্ণচৈতন্তের বিলাসরূপ আবির্ভাবকে 
পরস্ধ মূখ্য-প্রকাশরূপ আবির্ভাব নহেন, ইহা গ্রস্থকারেরও অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন হইলে, 
এই পয়ারে “দ্বরূপ-প্রকাশ” শব্দের অন্তত “প্রকাশ”-শব্দ “বিলাস”-অথে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এই 
অর্থ গ্রহণ করিলে সর্বত্র একবাক্যতা এবং সিদ্ধান্তের সামঞ্রস্তও থাকে। এইরূপে স্বরূপ-গ্রকাশ অর্থ হইবে স্বরূপের 
আবির্ভাব শ্রীনিত্যান্দ প্রভু গৌরের আবির্ভাব-বিশেষ। যাঁর ঘুরি দাস-_নিজের প্রতি নিত্যানন্দ প্রভুর 
অশেষ কপার কথা স্মরণ করিয়াই কবিরাজগোস্বামী একথা বলিয়াছেন: আদির-পঞ্চম পরিচ্ছেদে ১৩৬-২৪০ পয়ারে 
তাঁহার প্রতি নিত্যানন্দপ্রভুর অশেষ কপার কথা কবিরাজগোস্থারী নিজেই লিখি গিয়াছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দের 
প্লাদেশেই কবিরাজগোস্থামী বৃন্দাবনে আসেন এবং তাঁহারই কৃপায় ভ্রীরপাদিগোস্থামিবর্গের, বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দের 
এবং শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাখ-মদমমোহনের কপাদৃষ্টি লাভে কৃতাৰ্থ হইয়াছেন। 

২৩। ‘ভচ্ছক্তী:” শব্দের অর্থ করিতেছেন। নিজ শক্তি-আপন শক্তি; শ্বরপ-শক্তি। স্বয়ং ভগবানের 
অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি গরধান- অন্তরঙ্গ চচ্ছভি, তটস্থা জীবশক্তি এবং বহির্গা মায়াশক্তি। অন্তরঙ্গ চিচ্ছাক্ত 
আবার তিন প্রকার) ইলাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিং; এই চিচ্ছক্তি সর্বদা স্বর্নপে অবস্থিত থাকে বলিয়া ইহাকে স্বরূপ- 
শক্তিও বলে। শ্রীগদাধর-পপ্ডিত গোস্বামী ততঃ এই স্বরপ-শক্তি। 


১ম পরিচ্ছেদ] আদি-লীলা ৩৫ 


ভ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত প্রভু স্বয়ং ভগবান্‌। সাবরণে প্রভুরে করিয়া নমস্কার । 
তাহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ ২৪ এই ছয় তেঁহো যৈছে_-করি সে বিচার ॥ ২৫ 
গৌর-রুপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 


শ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর দ্বাপর-লীলার স্বরূপ-সন্বদ্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। গৌর-গণোদেশ- 
দীপিকায় দেখিতে পাওয়া যায় :“শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বুন্দাবনেশ্বরী। সা! শ্রীগদাধরো গোরবল্পভ! পণ্ডিতাথাকঃ ॥ 
নি্ণীতঃ শ্রীহ্বরপৈর্ষো ব্রজলঙ্মীতয়া যথা ॥ পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দর-বল্লভা। সা্য গৌরপ্রেমলক্ষীঃ শ্রীগদাধরপত্ডিতঃ ॥ 
রাধামন্ুগতা যত্তল্ললিতাপান্থরাধিকা। অতঃ প্রাবিশদেষা তং গোৌরচন্সোদয়ে যথা॥ ইয়মপি ললিতৈব রাধিকালী ন 
খলু গদাধর এষ ভু-সুরেন্দঃ। হরিরয়মথ বা হয়ৈব শক্তযা ত্রিতয়মভূতৎ স সধী চ রাধিকা চ॥ ঞ্রবাননতরকষচারী 
ললিতেত্যপরে জগণ্ডঃ। স্বপ্রকাশবিভেদেন সমীচীনং মতন্ত তং॥ অথবা ভগবান্‌ গোরঃ স্বেচ্ছয়াগাৎ ত্রিরপতাম্‌ । 
অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধরপত্ডিত:॥ ১৪৭-১৫৩ খিনি পূর্বের বৃন্দাবনেশ্বরী গ্রেমরূপা শ্রীরাধা ছিলেন, তিনিই 
এক্ষণে গৌরবল্লভ শ্রীগদাধর-পণ্ডিত। তিনি শ্রীন্বরপ-দামোদর কর্তৃক ত্রজলক্ষ্মীরপে নিণীত হইয়াছেন, যথা_ পূর্বে 
বৃন্দাবনে যিনি শ্যামসুন্দর-বলভা! লক্ষ্মী ছিলেন, এক্ষণে তিনি গৌর-প্রেম-লক্ষ্মা শ্রীগদাধর-পণ্ডিত। শ্রীরাধার অসুগত 
বলিয়া ললিতা অনুরাধা নামে বিখ্যাত৷; অতএব, শ্রীললিতা৷ প্রীগদাধর-পঞ্ডিতে প্রবেশ করিয়াছেন; শ্রীচৈতশ্যচন্রোদয়গ্রন্ 
বলেন__অহো ! এই ভু-স্সুর শরীগদাধর নহেন, ইহাকে শ্রীরাধার সখা ললীতা বলিয়াই মনে হইতেছে; অথবা, এই হরিই 
নিজের শক্তির প্রভাবে স্বয়ংরপ, শ্রীরাধারপ এবং শরীললিতারপ-_এই তিনরূপ হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, 
ধবানন-ব্ৰপ্চারী ললিতা; স্বপ্রকাশ-বিভেদহেতু এই মত সমীচীন । অথবা, ভগবান্‌ গোরচন্দ্র হ্রেচ্ছাপূর্বক তিনরূপ 
হইয়াছেন। অতএব, ্রীগদাধর-পণ্ডিত্রীরাধিকার রূপ ৷” আবার, শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী ীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীকে 
ভাবে রুক্মিণীতুল্যই বলিয়াছেন। “গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব। রক্মিণীদেবীর যেন দক্ষিণন্বভাব ॥ ৩/৭৷১২৮॥" 
যাহা হউক, গীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীর পূর্ব-লীলার প্বরূপ-স্ধদ্ধে মতভেদ থাকিলেও তিনি যে প্রেয়সী-শক্তি বা হলাদিনী 
শক্তি তৎসদ্বন্ধে মতভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না। 

গদাধর-পণ্ডিতাদিত্রজলীলায় শ্রীরাধার সখী-মঞ্জরী-আদি সকলেই নবদীপ-লীলার উপযোগী দ্বরূপে নবদীপে 
প্রকট হইয়াছেন; এস্থানে “আদি” শব্দে ও সমস্ত সখী-মঞ্রীদের নবধ্বীপ-লীলার স্বরপ-সমূহকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 
যেমন রায় রামানন্দ, ইনি ব্রজের বিশাখা; শ্রীরপ-গোস্বামী, ইনি ব্রজের প্রীরপ-মগ্ররী। ইত্যাদি। ইহারা সকলেই প্রতুর 
স্বরপশক্তি বা নিজ শক্তি। 

২৪। প্রুষ-টৈতত্য-সংজকং ঈশং” এর অর্থ করিতেছেন। 

্বয়ং ভগবান্‌-_অন্য-নিরপেক্ষ ভগবান্‌ ; যিনি কোনও বিষয়েই অপর কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, খাহার 
তগবত্তা হইতেই অন্ঠের ভগবত্তার উদ্ভব, তিনিই স্বয়ং ভগবান্‌। “ধার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। দরয়ং 
ভগবান্‌ শব্দের তাঁহাতেই সত্তা ॥ ৯২৭৪) শ্রীনারায়ণাদিও ভগবান্‌, কিন্তু তাঁহার! স্বয়ং ভগবান্‌ নহেন; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের 
ভগবত্তার উপরেই তাঁহাদের ভগবত্তা নির্ভর করে; কিন্তু কৃষ্ণের ভগবত্তা অগ্য কাহারও উপর নির্ভর করে না। 

২৫।  আবরণ-_খাহারা সর্বদা চারিদিকে থাকেন, তাহাদিগকে আবরণ বলে; পরিকর। 

সাবরণে-_আবরণের সহিত; সপরিকরে। প্রভুরে-শ্রীমন্মহাপ্রতুকে। ্রীম্িত্যানন্দ প্রভু, শ্রীমদদ্বৈত 
প্রভু, শীলগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী এবং শ্রীবাসাদি ভ্বৃন্দ__ইহারাই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পরিকর বা আবরণ। নিত্যসিদ্ধ 
পরিকরগণের কেহ কেহ স্বয়ং ভগবানের স্বাংশ, যেমন শ্রীনিত্যানন্দ ও গ্রীঅদ্বৈ। আবার কেহ কেহ বা তাহার শক্তি 
বা শক্তির অংশ, যেমন শ্রীগদাধরাদি। নিত্যসিদ্ধ জীবও পরিকরডুক্ত থাকিতে পারেন; আর সাধনসিদ্ধ জীবও 
ভক্তি-দাধনে সিদ্ধিলাভের পরে পরিকরভুক্ত. হইতে পারেন; যে সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ব! সাধনসিদ্ধ জীব শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
পরিকরভূক্ত আছেন, ভক্ততবের অন্ততূ ক্র বলিয়া শ্রীবাসাদি” শব্দের “আছি” শব্দেই তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। 


৩৬ শ্র্ীচৈতন্যচরিতামূত [ ১ম পরিচ্ছেদ 
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্তের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ ॥ ২৬ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টাকা 

এই ছয়-_রুষ্ণ গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার ও প্রকাশ এই ছয়। তেঁহে|--কৃষ্ণ বা শীকৃষ্ণচৈতন্য ৷ 

পূর্বে বলা হইয়াছে “কৃষ্ণ এই ছয়রূপে করেন বিলাস। ১৷১৷১৫॥” এইক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ যে এই ছয়রূপে বিলাস 
করেন, তাহাই দেখাইতেছেন, পরব্তা পয়ার-সমূহে । 

২৬। শ্ীরুফ্ই যে গুরুরূপে বিলাস করেন, প্রথমে তাহাই দেখাইতেছেন ২৬-২৪ পয়ারে। গুরু দুই রকমের 
এদীক্ষাণ্ডরু ও শিক্ষাণডরু। ২৬২৭ পয়ারে দীক্ষাগুরুর কথাই বলিতেছেন। 

এই পয়ারে গ্রন্থকার দীক্ষাগুরুর তত্ব বলিয়াছেন এবং গুরুর প্রতি শিষ্য কিরূপ ভাব পোষণ কারবেন, তাহাও 
বলিয়াছেন। “যদিও আমার গুরু শ্রীচৈতগ্যের দাস, তথাপি আমি তাহাকে শরীচৈতন্তের প্রকাশ বলিয়াই জানি বা মনে 
করি।” এস্কলে প্রকাশ অর্থ আবির্ভাব; ৩৫শ পয়ারে টীকা ষটব্য। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যের বা শ্রীরুষ্ণের প্রিয়তম 
ভক্ত; ইহাই দীক্ষাগুরুর স্বরূপ বা তব। গুরুদেব স্বরপত; শরীরের প্রিয়ভক্ত হইলেও, শিয তাহাকে শরীরের 
প্রকাশ ( আবির্ভাব ) বলিয়াই মনে করিবেন (গ্রন্থকারের দীক্ষাগুরুস্বন্ধীয় আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য । ) 

দীক্ষাুরু যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত, তাহার অনেক প্রমাণ আছে: 

(১) শ্রীমন্মহাগ্রতুর অনুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভজন-পদ্ধতিতে, নবন্ধীপের ভজনে শরীগুরুদেবকে শ্রীগৌরাঙ্গের 
ভক্ত এবং বৃন্দাবনের ভজনে তাঁহাকে সেবাপরামঞ্জরীরূপে চিন্তা করার বিধিই প্রচলিত। যে কোনও বৈষ্ব-সাধকের 
গুরু-প্রণালিকা ও সিদ্ধ-প্রণালিকা দেখিলেই ইহ! বুঝা যায়। ভজন-পদ্ধতিতেও ইহার অনুকুল প্রমাণ পাওয়া যায়। 
যথা-_নবদ্বীপের গুরুধ্যান :--“রুপামরন্দাগিত-পাদপন্ং শ্বেভান্রং গোররুটিং সনাতনমূ। শন্দং সুমাল্যাভরণং গুণালয়ং 
্মরামি অন্তকিময়ং গুরুং হরিম্‌ ॥” ব্রঞ্জের মধুর ভাবের ভজনে ঘীগুরুদেবের স্বরূপ-সধন্ধে শীল নরোত্বমদাস-ঠাকুর-মহাশয় 
বলিয়াছেন :/গুরুরূপা সখা বামে, দাড়ায় ত্রিভঙ্গ ঠামে” ইত্যাদি। 


(২) শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামী তাঁহার রচিত মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন :__“শচীন্থুজুৎ নন্দীশ্বরপতিস্ৃতত্বে, গুরুবরং 
মুকুন্দ প্রেষঠন্ে ম্মর পরমজন্রং নম মনঃ॥ ২1৮ “রে মন! শচীনন্দন ্রীগোরসুন্দরকে প্রীরষন্ধপে এবং শ্ীগুরুদেবকে 
শীষের প্রিয়তম ভক্তরূপে অনবরত স্মরণ কর।” 

৩ শ্রী্রীহরিভক্তি-বিলাসাদি-শানতরে গুরুর যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমন্তও ভক্তেরই লক্ষণ: 
“তম্মাদ্‌ গুরুং প্রপন্যেত জিজ্ঞাস: শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ্রন্মখুপসমাশয়ম্‌ ॥ শ্রীমদ্ভা. ১১/৩।২১।৮ 
“মিনি বেদাদি-শাস্তের তবজঞ, যিনি পরব্রদ্ ্রীর্ণে অপরোক্ষ-অন্ুভবশীল, যিনি শীর্ষে ভক্তিযোগ-পরায়ণ_-এইরূপ গুরুর 
শরণাপন্ন হইবে।” স্বয়ং ভগবান্ও বলিয়াছেন ₹_“মদভিজরং গুরুং শাস্তমুপাসীত মদাতুকম্‌।” আমার ভক্তবাৎসলযাদি 
মহিমা অন্নভব করিয়া যিনি আমাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, যাহার চিত্ত আমাতেই সন্নিবিষ্ট এবং যিনি বাসনাশৃন্ট বলিয়া 
পরমশান্ত--এইরূপ গুরুর উপাসনা করিবে” শ্রীভা. ১১।১০৫ ॥ 

শ্ুতিও ও কথাই বলেন :--“তছিজঞানারথং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিংপাণিঃ পরতরিয়ং ্ণিষ্ঠম্‌_মুণ্তক ৯২১২” 
“সেই পরম বস্তুকে জানিতে হইলে, সমিৎপানি হইয়া বর্নষ্ঠ বেদববিৎ গুরুর নিকট উপনীত হইবে।” “মহাভাগবৎ জে! 
র্গণো বৈ গরুনণাম্‌। মহাভাগবত-শ্রে্ট ব্রাহ্মণই লোকের গুরু ।_হরিভক্তিবিলাস। ১/৩? ধৃত পান্মবচন ৷” 


(8) ভীলৰিখুনাথ চক্ৰবত্তিপাদ তাঁহার গতিকে নিখিয়াছেন:-_“পাক্ষান্রিছেন সমু শৈুধা ভাবত 
এব অঙ্টিঃ। কিন্তু প্রভোর্য প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ ভীচরণারবিন্দম্‌।--সমন্ত শাস্ত্রে খীগুরুদেৰ সাক্ষাৎ হয়িরূণে কথিত 


হইলেও এবং সংলোকগণ এরূপ ভাবনা করিলেও, তিনি কিন্ত ্ীকৃফের প্রিয়ভ্তই ; আমি সেই গুরুদেবের শীচরণারবিন্দ 
বন্দনা করি” 7 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৩৭ 
গৌর-রুপা-তরঙ্গিণী টীকা 

(৫) শ্রীপাদসনাতন গোস্বামীর সংগৃহীত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থেও গুরুদেবকে শ্রীভগবানের পরম প্রেষ্ঠ বলয়! 
উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীগোপালকুমারকে মাথুরীব্রজভূমিতে যাওয়ার আদেশ করিয়া শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন-_“তত্র 
মত্পরমপ্রেষ্ঠং লপ স্তসে স্বগুরুং পুনঃ। সর্বং তন্যৈব রুপয়া নিতরাং জ্ঞাস্তসি স্থয়ম্‌॥-_সেই ব্রজভূমিতে আমার পরমপ্রেষ্ 
তোমার স্বীয় গুরুকে তুমি পুনরায় প্রাপ্ত হইবে এবং সেই গুরুর রুপায় স্বয়ং সমস্ত বিষয় সম্যক্রূপে জ্ঞাত হইতে 
পারিবে। ২২২৩৬ ॥৮ 

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, ্রীগুরুদেব যদি ততঃ শীকৃষ্ণই না হইবেন, তাহা হইলে পূর্ববর্তী ১৫শ পয়ারে কেন 
বলা হইল-_“রুষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ। কুচ এই ছয় রূপে করেন বিলাস ॥” উত্তরে বলা যায়_-এই ছয় 
তত্বের মধ্যে গুরু ব্যতীত অপর পাচ তত্ব অর্থাৎ পুষ্ণ, ভক্ত, শক্তি, অবতার, এবং প্রকাশ” এই পাচতত্ব যে একই বস্তু, 
এই পাচতত্বের মধ্যে স্বরূপতঃ যে কোনও ভেদ নাই, তাহা পঞ্চতত্ব বর্ণন প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। “পঞ্চতত্ব 
এক বস্তু নাহি কিছু ভের। রগ আম্বাদিতে ততু বিবিধ বিভেদ ॥ ১।৭।৪ |” কিন্তু গুরুতন্বের সঙ্গে শীরুষ্ণতব্ের 
যে ভেদ নাই, এই পঞ্চতত্রের ন্যায় গুরুও যে স্বরূপতঃ শ্রীরুষ-শ্রীরুষঃ এই পঞ্চতত্বরূপে যেমন আত্মপ্রকট করিয়াছেন, 
তদ্ৰূপ শ্রীগুরুরূপেও যে আত্মগ্রকট করিয়াছেন__এরূপ কথা কোথাও বলা হয় নাই। দীক্ষাদানকালে তাহার প্রিয়তম 
ভক্তরূপ গুরুর চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ যে শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই শক্তিরূপেই তিনি গুরুতে বিলাস করেন। বিশেষ আলোচন| 
১।৭।৪ পয়ারের টাকার শেষার্দে দ্ষ্টবা। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তি-শাস্ত্রানুসারে শ্রীগুরুদেব যদি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্তই হয়েন, তাহা হইলে 
তাহাকে শ্রীরুষের প্রকাশ বলিয়া মনে করার উদ্দেশ্য কি? শাস্্াদিতে তাঁহাকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলারই বা 
তাৎপৰ্য্য কি? 

পরম্পর গাঢ-গ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছুই জন লোককে যেমন অভিন্নহৃদয় বা অভিন্ন বল! হয়, তদ্রপ শ্রীগুরুদেব 
প্ৰীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত বলিয়াই শ্রীরুষ্ণের সহিত তাহার অভেদ মনন করা হয়; প্রিয়ত্বাংশেই তাহাদের অভেদ। ভক্তি- 
সনর্ভে শ্রীজীবগোম্বামিচরণও এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন ₹__*শুদ্ধভক্কান্থেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্ত চ ভগবত! সহাভোদদৃষ্টিং 
ততপ্রিয়তমতেনৈব মন্যন্তে__প্রীশিব এবং শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবানের সহিত তাহাদের 
অভেদ-মনন করেন।” ২৯৩ ॥ 

্ীদ্ভাগবতেও ইহার অনুকুল প্রমাণ পাওয়া ঘায়। শ্রীপ্রচেতাগণের গুরু ছিলেন শ্রীশিব। শ্রীশিবের অপর 
নাম ভব। প্রচেতাগণ তাহাদের গুরুদেব তবকে ভগবানের “প্রিয় সখা” বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন £_-“বয়ন্ত সাক্ষাদ্‌ 
ভগঝান্‌ ভবস্ত প্রিয়স্ত সখুযঃ ক্ষণসঙ্গমেন ; স্ুদুশ্চিকিংসস্ত ভবস্থ মৃত্যো্ডিষক্তমং ত্বান্তগতিং গতাঃ স্ম ৷ শ্রীভা, ৪1৩-৩৮” 
এই ঞ্লোকের টাকায় ্ীজীবগোষ্গামিচরণ লিবিয়াছেন_-"তব যঃ প্রিয়: সথা তস্ত ভবস্ত। ** শরীশিবো হেষাং বনপা 
গুরু ভ্রীশিবই এই শ্লোকের বক্তা-প্রচেতাগণের গুরু।” তাহারা তাহাদের গুরু শিবকে ভগবানের প্রিয় সখা বলিলেন। 
ভক্তিসন্দর্ত। ২১৩ ॥ “প্রিয়স্ত সখ্যুরিতি গুব্নীশ্বরয়োর্ভবেশ্বরয়োশ্চাভেদোপদেশেহপি ইখমেব তৈঃ গুদ্ব-ভকতৈর্মতম্‌__গুর ও 
ঈশ্বরের অভো-উপদেশের কথা শাস্ত্রে থাকিলেও শুদ্ধততগণ এইরূপই ( গুরুকে ঈশ্বরের প্রিয়থা বা প্রিয়ভক্ত বলিয়াই ) 
মনে করেন। উক্ত শ্লোকের শ্রীজীবরুত টাকা ক্রমসনর্ত।” 

ীমদাসগোস্থাসীর “মনঃশিক্ষা” হইতে যে প্রমাণটী ইতিপূর্বে উদ্ধত হইয়াছে, তাহার “গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেত্বেস্মর”' 
এই অংশের টাকায় লিখিত হইয়াছে :_“এবং মুকুন্দ-প্রষ্টত্বে কুষপ্রিয়ত্রে গুরুবরমজনং অনবরতং স্মর। নম আচার্য মাং 
বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কহিচিৎ। ন মর্ত্বৃদ্াপ্থয়েত সর্বদেবোময়ো গুরুরিত্যেকাদশবন্ধপন্যোন গুরুবরস্ত কুষ্ণাভিন্ত্বেনৈব 
মননমুচিতং কথং তৎপ্রিয়ত্বমননম্‌ । অভ্রোচাতে। প্রথমং তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চনমূ। কৃর্বন্‌ সিদ্ধিমবাগ্োতি 
হন্যথা নিক্ষলং ভবেদিত্যনেন ভেদপ্রতীতেরাচাধ্যং মামিত্যত্ যং শ্রীগুরোঃ রুষত্বেন মননং তত শ্রীরফন্ত পৃজ্াত্ববদ্গুরোঃ 


পুজ্যত্ব ্রতিপাদকমিতি সর্বমবদাত্‌।” 


৩৮ শ্ৰীগ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১ম পরিচ্ছেদ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


ইহার তাৎপর্য এইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের শ্লোকে বলা হইয়াছে__“আচাধ্যকে (গুরুকে ) আমি 
(শ্ৰীকৃষ্ণ বলিয়াই জানিবে ; কখনও তাঁহার অবমাননা করিবেনা; মনুযা-বুদ্দিতে কখনও তাঁহার প্রতি অস্থয়া প্রকাশ 
করিবেন! ; কারণ, গুরু সর্বদেবময়।” শ্রীমদভাগবতের এই গ্রমাণ-অনুসারে ্রীগুরুদেবকে প্রীরুষ্ণ হইতে অভিন্ন মনে 
করাই উচিত; এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-ভক্ত বলিয়া চিন্তা করার হেতু কি? ইহার উত্তর এই £._অর্চন-বিধিতে 
(হ'ভ'বি- ৪1১৩৪ ) দেখা যায়, শ্ৰীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন_“প্রথমে শ্রীগুরুদেবকে পুজা করিয়া তাহার পরে আমার 
পুজা করিবে; এইরূপ যে করে, সেই ব্যক্তিই ভক্তিযোগে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে; অন্যথা তাহার সমন্তই নিপ্ষল হয়।” 
এই প্রমাণে স্বয়ং শ্রীকষ্ণই গুরুদেবকে তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ( আগে গুরুপূজা, তারপর কৃষ্পুজা 
এই বিধি হইতেই বুঝা যায়, গুরু ও কৃষ্ণ স্বরূপত: এক বস্তু নহেন )। -শ্রীগুরূকে রুষ্ণ বলিয়া মনে করার যে আদেশ, 
তাহার তাৎপর্য; এই যে, শ্রীগুর ্রীরুষ্ণবৎ, পূজ্য; শ্রীরুষে সাধকের যেরূপ পুজ্যত্ব-ুদ্ধি থাকিবে, শ্রীগুরুতেও তদ্রপ 
পৃজ্াতববুদ্ধি রাখিতে হইবে। কারণ, শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দেখিতে পাওয়া যায় £_“্যস্ত দেবে পরা ভক্তিরর্থ৷ দেবে 
তথা গুরৌ। তশ্তেতে কথিতাহথাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥ ৪৯৩৫ ।_ দেবতার প্রতি যাহার পরমাতক্তি আছে এবং 
দেবতার প্রতি যেরূপ, গুরুদেবের প্রতিও বাহার সেইরূপ ভক্তি, সেই মহাত্মাই পুরুষার্থ বোধগম্য করিতে পারেন।” 
“ভক্তি্থা হরৌ মেংস্তি তদরিষ্ঠা গুরৌ যদি। মমান্তি তেন সত্যেন স্বং দর্শয়তু মে হরিঃ॥ হ.ভ,বি. 8।১৪* ধৃত- 
পান্মবচন।_( দেবহৃতি-স্তবে প্রকাশিত আছে যে )__হরির প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি আছে, গুরুদেবে আমার সেইরূপ 
নিষ্ঠা থাকিলে, সেই সত্যদ্বারা হরি আমাকে স্বীয় রপ প্রদর্শন করুন।” শাস্ত্রে এইরপও কথিত আছে যে, গুরুই ব্রহ্মা, 
গুরুই বিষ্ণু গুরুই মহেশ্বর, গুরুই পর-্রহ্দ। “গুরুত্র্মা গুরুধিষু গুরুদরবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তন্মাং 
সংপুঞ্জয়েং সদা। হ.ভ বি. ৪1৯৩৯।৮ এই বাক্যের তাৎপর্যও এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব, এমন কি পরব্রঙ্গ যেরূপ 
পূজনীয়, গুরুদেবও সেইরূপ পুজনীয়। 

গুরুদেবে শ্রীরুষ্ণবৎ পুজ্যত্ব-বুদ্ধি রক্ষার নিমিতই গুরুকে কৃষ্ণতুল্য বা রুষের প্রকাশতুল্য মনে করার ব্যবস্থা; 
স্বরপতঃ গুরুদেব কৃষ্ণ নহেন, কৃষ্ণের প্রকাশও নহেন। কারণ, কৃষ্ণ একাধিক থাকিতে পারেন না; গুরু অনেক। 
প্রকাশরূপে এবং স্বয়ংরপেও বর্ণাদিতে পার্থক্য নাই ; কৃষ্ণের প্রকাশরূপও রুফেরই অনুরূপ নবকিশোর, নটবর, গোপবেশ, 
বেণুকর। শারদীয়-রাসে দুই ছুই গোপীর মধ্যে যে শ্রীকু্চ এক এক মুভিতে বর্তমান ছিলেন, সেই সমস্ত মৃত্তির সহিত 
্বরংরপের কোনও পার্থক্যই ছিল না; গোগীপার্স্থ ও সকল মৃত্তিই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরপ। শ্রীগুরুদেব যদি স্বরপতঃ 
শরীরের গ্রকাশই হইতেন, তাহা হইলে ্রীগুরুদেবের আকারও শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপই হইত। 

যাহা হউক, তবতঃ শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের প্রিয়তম ভক্ত হইলেও শিষ্য তাহাকে ভগবানের আবির্ভীব-বিশেষ 
বলিয়াই মনে করিবেন। সাধারণ জীব বলিয়া মনে করা তো দূরের কথা, শ্রীগুরূদেবকে ভক্ত বা প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া 
মনে করিলেও শিয়ের পক্ষে প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে; প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া মনে করিলেও গুরুদেবে মনতা-বুদধি 
জন্মিবার আশঙ্কা থাকে  গুরুদেবে মন্ুযবুদ্ধি অপরাধজনক। অন্যের পক্ষে যাহাই হউন, শ্রীগুরুদেব শিয়োর নিকটে 
ভগবদাবির্ভাব-বিশেষই ; কারণ, তিনি ভগবানের অন্ুগ্রহা-শক্তির সহিত এবং গুরু-শক্তির সহিত তাদদাত্মাগ্রাপ্ত 
(পরবর্তী ২৭শ পয়ারের টীকা টব )। একমাত্র ্রীগুরুদেবের যোগেই শ্রীগগবানের গুরুশক্তি শিয়ের মঙ্গলের নিমিত্ত 
আবিভূত হইয়া শিশ্যকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন।  শ্রীভগবানই গুরু-শক্তির মূল আশ্রয়, তিনিই সমষ্টিগুরু; কিন্ত 
শীভগবান্‌ সাক্ষা্ভাবে কাহাকেও দীক্ষা্দি দেন না--তাহার প্রিয়তম ভক্তবিশেষে ওঁ গুরুণক্তি অর্পণ করিয়া তাহা দ্বারাই 
ডজনারীকে কৃপা করেন। শ্রীগুরুদেবের যোগে শ্রীকৃষ্ণের গুরু-শক্তি আবিভূর্তা হয় বলিয়া শিয়ের পক্ষে শ্ীগুরুদেবও 
অক্ষর আবির্ভীব-বিশেষই। অন্য ভক্তের যোগে শরীফের অনুগ্রহা-শক্তি আবিভূর্ত হইয়া ভজনার্ধাকে রুতার্থ করিতে 
পারেন সত্য; কিন্তু গুরুশক্তির কৃপা না হইলে মায়াবদ্ধজীবের পক্ষে, অন্য ভক্তের রুপা বিশেষ কার্যকরী হওয়ার 
সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। শ্রীগুরুদেবের যোগে অনুগরহা-শক্কি ও গুরু-শক্তি উভয়েই শিশ্কোর সবে আবিভূর্ত হয়েন। 


সম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৬ 
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে । গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ ২৭ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 

ইহাই অন্য ভক্ত অপেক্ষা শ্রীগুরুদেবের বৈশিষ্ট্য। বাস্তবিক, শিল্বের পক্ষে শ্রীগুরুদেব ভগবানের অমূর্ভ-করুণার 
ূর্ভবিগ্রহ-্ীরষাশ্রিত অূৰ্ত-গুরু-শক্তির মূর্তবিগ্রহ, গুরু-শৃক্তির আবির্ভীব-মুত্তি, সুতরাং শ্রীরুষের আবির্ভাব-বিশেষ। 
যে বস্তটার আয় শ্রীভগবান্‌, কিন্ত শ্রীভগবান্‌ মূল আশ্রয় বা মূল অধিকারী হইয়া'ও নিজে সাক্ষাদ্ভাবে যাহা কাহাকেও 
দেন না, তাহার প্রিয়তম ভক্তের দ্বারাই যে বস্তুটী দান করান__-একমাত্রশ্রীগুরুদেবের নিকট হইতেই জীব সেই বস্তুটী 
পাইতে পারে; সুতরাং শিশ্ের নিকটে শ্রীগুরুদেব ্রীরুফ-তুল্যই। গ্রীভ্গবান্‌ ভক্ত-পরাধীন বলিয়া এবং ভরীভগবত্রূপা 
ভক্তকুপার অপেক্ষা! রাখে বলিয়াই গুরু-শক্তির যোগে দেয়-বস্তুটী তিনি তাহার প্রিয়তম ভক্তের যোগে জীবকে দিয়! 
থাকেন। 

২৭। গুরু-_দীক্ষাগুরু। কৃষ্ণরূপ_-কৃষ্ণতুল্য পুজনীয়। শাঞ্জের প্রমাণে শান্তের প্রমাণ অন্থসারে ; 
“আচাধ্যং মাং বিজানীয়াৎ” ইত্যাদি শান্-বাক্যান্ুসারে। গুরু কৃষ্ণরূপ-_ইত্যাদি__“আচাধ্যং মাং বিজানীয়াং 
ইত্যাদি শান্-বচনাস্সারে শ্রীগুরুদেব শিযের নিকটে শ্রীরুফতুল্য পূজনীয় ; শ্রীরুষণে যেরূপ পুজ্যতববুদ্ধি, শ্ীগুরুদেবেও 
সেইরূপ পৃজ্যত্ববুদ্ধি পোষণ করিতে হইবে (পূর্ববর্তী পয়ারের টাকা তষ্টব্য )।  গুরুদেবে রুষ্ণতুল্য পৃজ্যত্ববুদ্ধি কেন 
পোষণ করিতে হইবে, তাহার হেতু বলিতেছেন__“গুরুরূপে” ইত্যাদি বাঁক্যে__শ্রীরুষই গুরুরূপে ভক্তগণকে রুপা করেন, 
ইহাই গুরুদেবে কৃষণতুল্য পুজ্যত্ব বুদ্ধি পোষণের হেতু । 

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপ। ইত্যাদি_্রীগুরুদেবের যোগে শ্রীরুষ্ষই ভক্তগণকে রুপা করেন। পুর্ব-পয়ারের 
টাকায় বলা হইয়াছে, শ্রীগুরুদেব শ্রীকুষের প্রিয়ভক্ত; ন্মৃতরাং শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ে শীকৃষ্ণ সর্বদাই স্ব িগ্রাপ্ত হয়েন; 
যেহেতু, “ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম । ১/১।৩* ॥৮ স্বয়ং রুই বলিয়াছেন__“সাধবো হৃদয়ং মহং সাধূনাং 
হায়ত্বহমূ। শ্রীভা, ন৪1৬৮ ॥_সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুদিগের হৃদয়।” যে উপায়ে ভক্তগণ তাহাকে পাইতে 
পারেন, সেই উপায়ও শ্রীরুষ্ণই জানাইয়! দেন “দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। গীতা ১১১*।৮ যখনই 
কাহারও ভক্তি-ধর্ম যাজনের ইচ্ছা হয়, তখনই শ্রীরুষণ তাহার হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া উপযুক্ত গুরুর নিকটে তাহাকে পাঠাইয়। 
দেন। আবার শ্রীগুরুদেবও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমভক্ত ; তাঁহার চিত্তও শ্রীরুষ্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হলাদিনী-শক্তির আধার-বিশেব। 
তাহার চিত্তে এই হলাদিনী-শক্তি ভক্তিরপতা প্রাপ্ত হইয়া (পূর্ববর্তী ৪র্থ লোকের টাকায় “ন্বতক্তি-শরিয়” শবের অর্থ 
রষ্টব্য) একদিকে যেমন তাহাকে অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করান, অপরদিকে অন্য জীবকেও ভক্তিসুখ উপভোগ 
করাইবার নিমিত্ত চেষ্টিত হয়েন। হলাদিনী-শক্তির এই চেষ্টাকে ফলবতী করিবার নিমিত্ত শ্রীরুষ্ণ তাহার অস্পগ্রহা-শক্তিকেও 
ভক্তহৃদয়ে অর্পণ করেন; কারণ, অনুগ্রহের দ্বার দিয়াই ভক্তিরাণী আত্ম-প্রকাশ করেন ( মহৎ রুপা বিনা কোন কর্শ্মে 
ভক্তি নয়। ২২২|৩২।)। এই অন্গ্রহা-শক্তি যাহার প্রতি প্রসন্না হয়েন, ভক্তহৃদয়-স্থিত| ভক্তিও তাহাকেই কৃতার্থ 
করিয়া থাকেন। ভজনার্ধা জীব শরীক্mষ্ণের প্রেরণায় যখন ভক্তের চরণে উপনীত হয়, তখন ওঁ অনুগ্রহা-শক্তি স্বীয় 
সবরূপগত-ধন্মবশতঃই তাহার প্রতি ধাবিত হয়। অন্ুগ্রহা-শক্তির সহিত তাদাত্ম-প্রাপ্ত ভক্তও তখন তাহার প্রতি 
প্রসন্ন হয়েন; ভক্তের অনুগ্রহরূপ গ্রসর্নতাকে উপলক্ষ্য করিয়াই ভক্তিরূপা হলাদিনী-শক্তি ভজনার্থাকে রুতার্থ করেন। 
এইরূপই সাধারণতঃ ভক্তরুপা। কিন্তু দীক্ষাগুরুর কুপায় আরও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ভক্ত কাহারও প্রতি প্রসয় 
হইলেই যে তাহাকে দীক্ষা দিবেন, ইহা বলা যায় না; ভজনার্থীর ভজনের সহায়তা করিতে পারেন, কিন্তু দীক্ষা দিতে 
ইচ্ছুক না হইতেও পারেন। শ্রীরুষণই গুরুশক্তির (বা দীক্ষা-শক্তির ) মূল আশ্রয়, শ্ীুকই সমটিগুরু। ভজনাথীঁদের 
মঙ্গলের উদ্দেশঠে শ্রীরুফই, প্রিয়তমভক্তে গুরুণক্তি অর্পন করিয়া থাকেন। অন্ুগ্রহাশক্তির সহিত গুরুশক্তির যোগ 
হইলেই ভক্ত ভজনার্থীকে দীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন। অবশ্য কাহাকেও অনুগ্রহ করা বা না করা, দীক্ষা 
দেওয়া বা না দেওয়া, তাহা সম্পূরণরূপেই ভক্তের ইচ্ছাবীন। শ্রী তাহার অনুগ্রহা-শজিকে ও গুরু-শক্তিকে 


৪, রশ্রীচৈত্চরিতামূত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


SS AES = শিক্ষাগুরুকে ত জানি--কৃষ্ণের স্বরূপ । 


আচাধ্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্তেত কহিচিৎ। 
ন মর্তাবদ্যা্থয়েত সর্বদেবময়ো। গুরু: ॥ ১৮ অন্তৰ্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ__এই ছুই রূপ ॥ ২৮ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


আচার্যং মাং মদীয়ং প্রেষ্ঠং বিজানীয়াৎ। গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ত্বে '্ররেত্যুক্তেঃ। সচ্চিদ্পত্বেতু মাং মদ্রপমেব 
বিজানীয়াৎ। ইতি। দীপিকাদীপনম্‌ ॥ নাস্থয়েত মা দোষঢৃষ্টিং কুৰ্্যাৎ ॥ ইতি শ্ৰীসনাতন-গোস্বামী (হ.ভ.বি. ৪৯৩৬ ) ॥ ৯৮॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 

প্রিয়তমভক্তে অর্পন করিয়াছেন বটে, কিন্তু & সকল শক্তির ব্যবহারে ভক্তের স্বাতস্্য আছে। শ্রীকৃষ্ণের এই গুরু-শক্তি 
তাঁহার প্রিয়তভক্তরূপী গুরুদেবের যোগে প্রকাশিত হয় বলিয়াই বলা হইয়াছে ”গুরুরূপে কৃষ্ণরূপে কৃপা করে ভক্তগণে 9 
শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান্‌ হইয়াই শ্রীগুরুদেব 'শিষ্যকে দীক্ষার্দি দান করিয়া থাকেন। রাজার শক্তিতে শক্তিমান্‌ 
হইয়া রাজপ্রতিনিধি লাট-সাহেব বা রাজ্ভৃত্য দেশের প্রজাবৃন্দের অন্ুগ্রহ ও নিগ্রহ করিয়া থাকেন; তজ্জহ্য রাজ- 
প্রতিনিধিকে বা রাজভূত্যকে রাজার তুল্য মনে করা হয় এবং রাজ-প্রতিনিধিরূপে বা রাজভৃত্যরূপে রাজাই দেশ 
শাসন করিতেছেন, এইরপই বলা হয়। তদ্রপ, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান্‌ হইয়া শ্রীগুরুদেব দীক্ষাদদি দ্বারা! কৃপা করেন 
বলিয়া! জীগুরুদেবকেও র্ষ্ণতুল্য মনে করা হয় এবং গুরুরূপে কৃষ্ণই ভক্তগণকে রুপা করিতেছেন, এইরূপ বলা হয়। 
এই পয়ারের প্রমাণস্বরূপে “আচাধ্যং মাং” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

গ্রন্থকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন “কৃষ্ণ এই ছয়রূপে করেন বিলাস” “এই ছয় তেঁহো| যৈছে করি সে বিচার ।” 
্রীরুষ্ণ গুরুরূপে বিহার করেন, গুরুও শ্রীরুষ্*__ইহা দেখাইবার নিমিত্তই ২৬৷২৭ পয়ারের অবতারণা করা হইয়াছে। 
এই দুই পয়ারে দেখাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়তমভক্ত-বিশেষে গুরু-শক্তি অপণ করিয়া এ শক্তিদ্বার৷ জীবকে রুপা করেন 
ইহাই গুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণের বিহার, যেমন রাজপ্রতিনিধি বা রাজ-ভৃত্যরূপে রাজার রাজ্য-শাসন। 

শ্লো। ১৮। অন্বয়। আচাধ্যং (দীক্ষাগুরুকে ) মাং (আমি-শ্রীরুষ্চ বলিয়াই, অথবা মদীয় প্রিয়ভক্ত 
বলিয়াই ) বিজানীয়াৎ (জানিবে ), কহিচিত ( কখনও) ন অবমন্তেত (তাহার অবমাননা করিবে না), মত্তবৃদ্ধা] 
(মন্ুয্য-বুদ্ধিতে ) ন অস্থয়েত (তাঁহার প্রতি অস্থুয়া প্রকাশ_তাহাতে দোষ দৃষ্টি করিবে না); [যতঃ] ( যেহেতু ) 
গুরুঃ ( গুরুদেব ) সর্ববদেবময়ঃ ( সর্ববদেবময় )। 

অনুবাদ । শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, হে উদ্ধব ! আচার্য্যকে অর্থাৎ শরীগুরুদেবকে আমি ( কৃষ্ণ ) বলিয়াই ( অথবা 
আমার প্রিয়ভক্ত বলিয়াই ) জানিবে ; কখনও তাহার অবজ্ঞা করিবে না, কিন্বা মনুষত-ুদ্ধিতে কখনও তাহাতে দোমদৃষ্টি 
করিবে ন।) কারণ, জীগুরুদেব সর্ধবদেবময় | ১৮ 

এই গ্লোকে; প্রীগুরুদেবকে কৃষ্চ্বরূপ বলিয়া মনে করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ পুজ্যত্ব- 
বুদ্ধি থাকে, গুরুদেবেও সেইরূপ পুজ্যত্ব-বদ্ধি পোষণ করিতে হইবে ; “যৎ ্রীগুরোঃ কৃষ্ণত্বেন মননং তত্ব শরীরুষস্ত পুজ্যত্ববদ্‌ 
গুরোঃ পুজ্যন্ব-প্রতিপাদকমিতি।” (পুর্ব পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । ) 

এই ঞ্লোকের দীপিকাদীপন-টাকায় লিখিত হইয়াছে--“আচার্য্যং মাং মদীয়ং প্রেষ্ঠং বিজানীয়াং | গুরুবরং মুকুন্দ- 
প্রেষ্ঠত্বে স্মর ইত্যুক্তেঃ । সচ্চিজ্রপত্বেতু মাং মদ্দরপমেব বিজানীয়াং__-আচার্থাকে আমার প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া জানিবে। 
(শ্রীমন্দাস-গোস্বামীও বলিয়াছেন, রে মন!  গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমভক্তরূপে চিন্তা কর। ) সচ্চিদ্রপত্বাংশে 
আমার স্বরূপ বলিয়াই জানিবে।” এই টীকানগসারে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমভক্ত বলিয়া মনে করার উপদেশই 
পাওয়া যায়। 

রগুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা, কিবা মন্যবুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবে দোবদৃষ্টি করাও এই ঞ্জোকে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে। গুরুদেবের অবজ্ঞা বা দৌযদৃষ্টি করিলে নাম-অপরাধ হয় ( হরিভক্তিবিলাস ১১২৮৪ )। নাম-অপরাধ থাকিলে 
শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলেও প্রেমোদয় হয় না। “রুষ্ণ বলিলে অপরাধীর ন! হয় বিকার । ১৮২১৮ 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৪১ 
তত্ব (১১/২৯।৬ )= 


টৈরোপরস্তাপচিভিং ন্বয়স্তবেশ যোইস্তবহিস্তমুভৃতামশুভং বিধুন্ব- 
ব্ৰহ্মায়ুযাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ । শ্াচাধ্যচৈত্তযবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ১৯ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীক। 


নন কথং তত্তংফলমপি বিস্বজতি নতু মাং কিংবা মম কৃতং তত্রাহ নৈবেতি। হে ঈশ! কবয়ঃ সৰ্ববজ্ঞাঃ 
্রহ্তুল্যায়ুষোহপি তৎকালপর্যন্তং ভজন্তোইপীত্যর্থ । তব কুতং উপকারং খদ্ধমুদঃ উপচিততগ্ক্তিপরমানন্দাঃ সন্তঃ 
স্মরস্ত: অপচিতিং ন পশ্যন্তি তম্মার বিস্বজেদিতুাক্তম। কৃতমাহ। যো ভবান্‌ তমুতৃতাং ত্বংক্ৃপাভাজনত্বেন কেষাঞ্চিৎ 
সফলতন্ুধারিণাং বহিরাচাধ্যবপুষা অন্তশ্চৈত্যবপুযা চিতক্ষ,ত্তিধযেয়াকারেণ। অপুভং ত্বদ্ভক্তিপ্রতিযোগি সর্বং বিধু্ন্‌ 
স্বগতিং স্বান্ণুভবং ব্যনক্তীতি। ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ১৯ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরদ্দিণী 'টীক। 

এই গ্লোকে গুরুদেবকে সর্বদেবময় বল! হইয়াছে; সমস্ত দেবতার প্রতি যেরপ পুজ্যত্ব-বুদ্ধি পোষণ করিতে হয়, 
শ্ীগুরুদেবেও সেইরপ পুজ্যত্ববুদ্ধি পোষণ করিতে হইবে; অথবা দেবতাদিগের তুষ্টিতে ও রুষ্টিতে যে সকল ইষ্ট ও 
অনিষ্ট হইতে পারে, শ্রীগুরুদেবের তুষ্টিতে ও রুষ্টিতেও সেই সকল ইষ্ট ও অনিষ্ট হইতে পারে; সুতরাং যাহাতে 
শগুরুদেব সর্বদা প্রসন্ন থাকেন, তাহাই কর্তব্য__ইহাই তাৎপধ্য। 

২৮। দীক্ষাগুরুর কথা বলিয়া, শিক্ষাগুরুও যে শ্রীরুঞণের স্বরূপ, তাহাই এক্ষণে দেখাইতেছেন, ২৮-৩১ পয়ারে। 
শিক্ষাগ্ুরু আবার দুই রকম-_অন্তধ্যামী পরমাত্মা ও ভক্তশ্ে্ঠ। প্রথমে, অন্তধ্যামী শিক্ষার যে শরীরের স্বরূপ, তাহা 
দেখাইতেছেন, ১৪-২২ শ্লোকে। 

অন্তর্য্যামী-প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা; ক্ষীরোদশারী নারায়ণই প্রত্যেক জীবের অন্তরধ্যামিরপে জীব- 
হৃদয়ে অবস্থিত। (শ্লো। ১১। টাকা দ্ৰষ্টব্য )। ইনি শ্রীরুফের স্বাংশ বলিয়। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ । ইনি জীবের অন্তৰ্য্যামী বা 
নিয়ন্তা; প্রত্যেক জীবকেই ইনি হিতাহিত বিষয়ে ইদ্দিত করেন) ধাহাদের চিত্ত নির্মল, তাহারাই এই পরমাত্মার ইঙ্গিত 
উপলদ্ধি করিতে পারেন। লোক, বাহিরে দীক্ষাগুরু বা অন্য ভক্তের নিকটে যাহা শিক্ষা পাইয়। থাকে, অন্তৰ্য্যামী 
পরমাত্মাই তাহা হৃদয়ে অনুভব করাইয়া দেন। হিতাহিত বিষয়ের ইঙ্গিত করেন বলিয়া এবং উপদিষ্ট বিষয়ের অঙ্গভব 
করান বলিয়া অন্তর্যামীও জীবের শিক্ষাগুরু। ভত্তশ্রেষ্ঠ_ উত্তম-অধিকারী ভক্ত। তাহার লক্ষণ এই £_ শাস্ত্রে যুক্তৌ 
চ নিপুণঃ সর্ব দৃঁ়নিশ্চয়ং | প্রোশরদ্ধোইধিকারী যঃ স ভক্তাবুভ্তমো। মত: ॥--ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পু ৯১৯ ।- যিনি শানে 
এবং শাস্্ানগত-যুক্তি-বিষয়ে বিশেষ নিপুণ ; ত্ব-বিচার, সাধন-বিচার এবং পুরুার্থ- বিচার দ্বারা, ্ীরুষ্ই একমাত্র উপাস্ত 
ও গ্রীতির বিষয়, এইরূপ যাহার দৃঢ়-নিশ্চ়তা আছে এবং শানথার্ঘাদিতে যাহার প্রগাঢ় অন্ধা আছে, ভক্তি-বিষয়ে তিনিই 
উত্তম-অধিকারী । এইরূপ উত্তম অধিকারী ভক্তই শিক্ষাগুরু হওয়ার যোগ্যপাত্র ; কারণ, শান্ত ও যুক্তিতে নিপুণতাবশতঃ 
এবং উপাস্ত-তত্বাদি-বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়তাবশতঃ তিনি তাহার উপদিষ্ট বিষয় শিয্যের হাদয়দম করাইতে সমর্থ । এইরূপ 
কোনও ভক্তের নিকট কোনও ব্যক্তি যদি ভজন-বিষয়ে কোনও উপদেশ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি ওঁ ব্যক্তির 
শিক্ষার হয়েন। 

প্লো। ১৯। অন্বয়। হে ঈশ (হে প্রভো!) যঃ (যেই তুমি) আচাধ্য-চৈত্তযবপুধা (বাহিরে গুরুরূপে 
উপদেশীদি দ্বারা এবং অন্তরে অন্তরধ্যামিরূপে সংগপ্রবৃত্তি দ্বারা ) তন্ভৃতাং ( দেহধারী মনুষ্যদিগের ) অশুভং ( বিষয়-বাসনাদি 
ভক্তির প্রতিকূল সমস্ত অগ্তভকে ) বিধুগ্বন্‌ (দূরীভূত করিয়া) স্বগতিং (নিজরূপ বা নিজ-বিষয়ক অনুভব ) বানক্তি 
(প্রকাশ করিয়া থাক), কবয়ঃ (সর্ব ত্রহ্মবিদ্গণ ) ব্রহ্মায়্যাপি (ক্রদ্ধার সমান পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াও ) তব (সেই 
তোমার ) অপচিতিং ( উপকারের প্রত্যুপকার দ্বারা খণশৃন্তত৷ ) নৈব উপযাস্তি (প্রাপ্ত হয় ন); কুতং (তাহারা তোমার 


কৃত উপকার ) স্মরন্তঃ (স্মরণ করিয়া ) খদ্ধমুদঃ ( পরমানন্দিত হয়েন )। 
শাহ 1৬ 


৪২ জীশ্রীচৈতত্যচরিতামৃত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
অনুবদ। শ্রীউদ্ধব ভগবান্‌কে বলিলেন,_হে প্রভো! বাহিরে গুরুরূপে তত্বোপদেশাদি ছ্বারী এবং অন্তরে 
অন্তধ্যামিরপে অপ্প্রবৃত্তি দ্বারা, দেহীদিগের ভক্তির প্রতিকূল বিষয়-বাসনাদি দূরীভূত করিয়! তুমি নিজরূপ ( অথবা 
স্ববিষয়ক অনুভব ) প্রকাশিত কর; সর্বজ্ঞ ব্রহ্ববিদ্‌ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মার সমান পরমাযু প্রাপ্ত হইলেও তোমার এই উপকারের 
প্রত্যুপকার করিয়া তোমার নিকটে অখণী হইতে পারেন না; তোমার কৃত উপকারের কথ! স্মরণ করিয়াই তাহাদের 
পরমানন্দ বদ্ধিত হইয়া থাকে। ১৯। 


এই শ্লোকে বলা হইল, ভগবান্ই জীবের সমস্ত অশুভ দূরীভূত করেন। অগুভ কি? যাহা শুভ নয়, এবং 
যাহ! গুভের প্রতিকূল, তাহাই অগ্ুভ। শগুভ-__-মঙ্ল। জীবের একমাত্র মঙ্গল_শ্রীভগবং-সেবা ; ইহাই সমপ্ত 
মঙ্গলের মূল কারণ, ভগবৎ-সেবাই জীবের স্বরূপান্থুবন্ধি কর্তব্য। জীব আপন ছুর্ৈববশতঃ এই ভগবং-সেবা 
ভুলিয়া কষ্ণবহিষ্মুখ হইয়াছে এবং মায়িক-নুখে মত্ত হইয়া আছে; তাঁহার বিষয়-বাসনাই রুষণবহিন্থুথতার হেতু; সুতরাং 
বিষয়-বাসনাই হইল প্রধান অগুভ ; ইহাই কৃষ্ণ-ভক্তির মুখ্য বাধক। জীবের শুভাগুভ কর্মে প্রবৃত্তিও বিষয়-বাঁসনারই 
ফল ; এমন কি- ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের নিমিত্ত যে বাসনা, তাহাও বিষয়-বাঁসনার বা স্বস্সুখ-বাসনার বা আত্মদুঃখ- 
নিবৃত্তির বাসনারই ফল; সুতরাং এই সমস্তও কৃষ্ণভক্তির বাধক বলিয়! জীবের পক্ষে অশুভ। শ্রীভগবান্‌ জীবের এই 
সমস্ত অশ্তভকে দূরীভূত করিয়া তাহার চিত্তে ভক্তি উন্মেষিত করিয়া দেন এবং যাহাতে জীবের হৃদয়ে ভক্তি উত্তরোত্তর 
পরিপুষ্ট লাভ করিতে পারে, তাহাও তিনি করেন। এইরপে ক্রমশঃ জীবের চিত্ত যখন ভক্তির প্রভাবে সর্ক-দোষ-শূন্য 
হয়,_গুদ্ধদত্বের আবির্ভাবে সমূজ্জল হইয়া উঠে, তখন ভগবান্‌ নিজেই তাহার চিত্তে ক্ষপ্তিপ্রাপ্ত হইয়া জীবকে পরমানন্দের 
অধিকারী করিয়া দেন। 


ভগবান্‌ কিরূপে এসব করেন? আচার্ধ্য-চৈত্ত-বপপুষা-_আচার্যরপে ও চৈত্তরপে। আচাধ্য-শবে 
দীক্ষার্ডর এবং শিক্ষার্ডরু উভয়কেই বুঝায়। ভগবান্‌ দীক্ষাগুরুরূপে দীক্ষামন্তরাদি দিয়া জীবকে ভজনোমুখ করেন 
এবং ভক্তশেষ্ট-শিক্ষাগুরুরপে তজনোপদেশাদি দিয়া ভক্তির পরিপুষ্টি সাধন করেন। আর টৈত্তরূপে অর্থাৎ 
অস্থ্যামি-পরমাত্মারূপে গুরুপদাশয় ও সাধুসঙ্গাদির প্রবৃত্তি জন্মাইয়া জীবকে ভজনে উন্মুখ করেন; যেরূপে ভজন করিলে 
রীরুষ্ণসেবা পাওয়া যাইতে পারে, তদন্ুকূলবুদ্ধি জীবের হৃদয়ে উন্মেষিত করিয়া ভজনের পথে তাহাকে অগ্রসর 
করিয়া লয়েন। চৈত্ত্য_-চিত্+ফ্য ; চিত্তাধিষ্ঠিত। চৈত্ত্যবপুচিত্াধিিতরপ ; জীবের চিত্তে ভগবানের যে স্থরপ 
থাকেন) অন্তধ্যামী। 


এইরূপ শ্রীভগবানের কৃপায় জীব যে পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারে, তাহার আর তুলনা নাই, 
আম্মযঙ্জিকভাবে তাহার সংসার-যন্্রণাও চিরকালের নিমিত্ত অন্তহিত হইয়া যায়। ভগবানের নিকট হইতে 
ভাগ্যবান্‌ জীব এত বড় একটা উপকার পাইয়াথাকে। এই উপকারের কোনওরপ প্রতিদানই সম্ভবপর নহে। যি 
বলা যায়, ভগবানের পরিচধ্যাদিরূপ ভজনের দ্বারাইতো তাহার উপকারের প্রত্যুপকার হইতে পারে? না, তাহাও হইতে 
পারে না। অন্তের কথাতে! দুরে, যাহার! ব্রহ্মবিৎ এবং সর্বজ্ঞ এবং ভজন-বিষয়ে বিশেষ নিপুণ, তাহারাও ভগবান্‌ 
হইতে প্রাপ্ত উপকারের অনুরূপ ভজন করিয়া উঠিতে পারেন না, তাঁহারা যদি ব্রহ্মার ন্যায় দীর্ঘায়ুও হয়েন 
এবং সমস্ত আয়ুক্কাল ব্যাপিয়াও নিপুণতার সহিত ভগবানের পরিচর্ধ্যাদিরপ ভজন করেন, তাহা হইলেও 
এ উপকারের যথেষ্ট প্রতিদান হইতে পারে না; প্রতিদানতো দূরের কথা_-ভগবচ্চরণে তাঁহারা আরও অধিকতর থণ- 
জালেই আবদ্ধ হইয়া পড়েন; কারণ, ভজনকালেও প্রীক্ষ্ণ তাহাদিগকে উত্তরোত্তর অধিকতররূপে পরমানন্দ দান 
করিতে থাকেন। 


যাহাহউক, এই শ্লোকে দেখান হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষার্ডরুরূপে এবং ভক্তশ্রে্ঠরূপে জীবকে কুপা করেন; 
অধিকন্ত অন্তরর্যামি-পরমাত্মারপেও জীবকে শিক্ষা দান করেন । 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৪৩ 


তথাহি শ্রীভগব্দগীতায়াম্‌ (১*।১* )= যথা ব্রহ্ধণে ভগবান স্বয়মুপদিস্ঠান্ুভাবিতবান্‌। 
তথাহি (ভাঃ ২৯।৩০-৩৫ ) 


তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপুর্ববকম্‌ । 
দদামি রি যেন নাছ f ২, জ্ঞানং পরম মে মছিজানসমহ্তম্‌। 
সরহস্তং তদক্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ২১ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
নন্ু তুযৃপ্তি চ রমস্তি চেতি ত্বদুত্ত্য| ত্বর্ভক্তানাং ভক্ত্যৈব পরমানন্দো গুণাতীত ইত্যবগতং কিন্তু তেষাং ত্বৎসাক্ষাৎ- 
প্রাপ্ৌ কঃ প্রকারঃ স চ কুতঃ সকাশাত্তৈরবগন্তব্য ইত্যপেক্ষায়ামাহ তেষামিতি। সততযুক্তানাং নিত্যমেব মৎসংযোগা- 
কাজ্ফিণাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি তেযাং হৃদ ত্তিঘহমেব উদ্ভাবয়ামীতি স বুদ্ধিযোগঃ স্বতোহন্তন্মাচ্চ কুতশ্চিপ্যধিগন্তমশক্াঃ 
কিন্তু সদেকদেয়স্তদেকগ্রাহ ইতি ভাবঃ। মামুপযাস্তি মামুপলভন্তে সাক্ষান্মর্িকটং প্রাপুবস্তি। চক্রবর্তী ॥ ২০॥ 
অথ অত্র পরমভাগবতায় বর্ণে শ্রীম্ভাগবতাখাং নিজং শাস্তরং উপদেটুং তৎপ্রতিপান্ততমং বস্তুচতুষ্টয়ং প্রতি- 
জানীতে জানমিত্যাদি যট্‌কম্‌। মে মম ভগবতো! জ্ঞানং শবদ্বারা ষাথাণ্যনির্ধারণমূ। ময়া গদিতং সৎ গৃহাণ ইত্যন্টো 
ন জানাতীতিভাবঃ। যতঃ পরমগুহং ব্র্ষজ্ঞানাদপি রহন্ততমম্‌। মুক্তানামপি সিদ্ধানামিত্যাদেঃ তচ্চ বিজ্ঞানেন 
তদনুভবেনাপি যুক্তং গৃহাণ। ন টৈতাবদেব কিঞ্চ সরহস্তং তত্রাপি রহস্তং যৎ কিমপ্যপ্তি তেনাপি সহিতম্‌। তচ্চ 
প্রেমভক্তিরপমিত্যগরেব্যপ্রিস্বাতে। তথা তদদঞ্চ গৃহাণ তচ্চ সতি ত্বপরাধাখ্যবিপ্নে নষ্টে ঝটিতি বিজ্ঞান-রহস্তে প্রকটয়েং। 
তন্মাত্তন্ত জ্ঞানস্ত সহায়ঞ্চ গৃহাণেত্যর্থঃ। তচ্চ শ্রবণাদিভক্তিরপমিত্যগ্রে বাঞ্জয়িয্যতে । যদ্ধা সরহস্তমিতি তদধন্তৈব বিশেষণং 
জেয়মূ। স্ুহৃদাবিব মিথঃ সংবর্দকয়োরেকত্রাবস্থানাৎ। করমসন্দর্তঃ ॥ ২১ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 

শ্লোক । ২০। অন্বয় । সততযুক্তানাং (যাহারা আমাতে সতত আসক্তচিত্ত ) প্রীতিপূর্কাকং ভজতাং (যাহারা 
গ্রীতিপুরর্বক আমার ভজন করে ) তেষাং ( তাহাদিগের ) তং বুদ্দিযোগং (সেইরূপ বুদ্িযোগ) দদামি ( আমি প্রদান করি) 
যেন (যে বৃদ্ধিযোগদ্বারা ) তে ( তাহারা ) মাং উপযাস্তি ( আমাকে প্রাপ্ত হয় )। 

ভানুবাদ। শ্রীভগবান্‌ অর্জ্বনকে বলিতেছেন__-আমাতে সর্বদা আসক্তচিত হইয়া যাহার! গ্রীতিপূর্বক আমার 
ভজন করেন, আমি তাহাদিগকে সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দান করি, যদ্ধারা তাহারা আমাকে লাভ করেন (করিতে পারেন )1২০| 

বুদ্ধিযোগ__বুদ্ধিরপ যোগ বা উপায়। যেরূপে ভজন করিলে, বা যে উপায় অবলম্বন করিলে শ্রীরষ্সেব। 
পাওয়া যায়, শ্ীই অন্তৰ্য্যামিরূপে চিত্তে তাহা ক্ষুরিত করিয়া দেন; ইহাই এই গশ্লোকে বলা হইল | সুতরাং অন্তর্যামি- 
রূপেও যে শরীকবষ্ণ শিক্ষাণুরুর কাজ করেন, তাহা এই শ্লোকেও প্রমাণিত হইল। 

গ্লোকে "ন্তর্ামী” শব্দটি নাই; তথাপি এই শ্লোকটি অন্তর্যামিপর কিরূপে হইল? “বুদ্দিযোগ” শব্দের ধ্বনি 
হইতেই, ইহা যে অস্তরধযামীর কাৰ্য্য তাহা বুঝা যাইতেছে। বুদ্ধির উদ্ভব চিত্তে; স্থতরাং যিনি চিত্তে অধিষ্ঠিত আছেন, 
অর্থাৎ যিনি অন্তৰ্য্যামী, তিনিই এই বৃদ্ধি স্ষুরিত করেন। 

শ্ৰীক্ষ্চকে পাওয়া অর্থ__শ্ীরুষ্ণের সেবা পাওয়া । যে টাকা আমি যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করিতে পারি না, 
আমার গৃহস্থিত হইলেও সেই টাকাকে আমার টাকা বলা যায় না, এ টাকা আমি পাইয়াছি, একথাও ঠিক বল! যায় 
না। স্বত্ব জন্মিলেই প্রাপ্তি বলা চলে। তদ্বপ, শীকষ্ণে যদি আমার স্বরপান্থুরপ স্বত্ব বা সমন্ধ জন্মে, তাহ| হইলেই 
আমার শ্রীরু্ণ-্রাপ্তি সিদ্ধ হইতে পারে। শ্রীরুষে জীবের স্বরপান্তুরপ স্বত্ব কি? জীব স্বরূপতঃ কৃষ্চদাস ; দাসের 
কর্তব্য সেবা; প্রভুর নিকটে দাসের প্রাপ্যও সেবা; স্থুতরাং সেবাতেই দাসের স্বত্ব । : ্রীরুষ্ণের সেবাতেই কৃষ্ণদাস 
জীবের স্বত্ব; সুতরাং শ্রীরুষ-সেবা প্রাপ্তিতেই জীবের কৃষ্ণ-প্রাপ্তি সিদ্ধ হয়। 

শ্লোক। ২১। অন্বয় । যথা (যেমন ) ভগবান্‌ (শ্ৰীভগবান্‌ ) ব্ৰ্গণে উপদিশ্ (ত্ৰহ্মাকে উপদেশ করিয়া) স্বয়ং 


অমুভাবিতবান্‌ (নিজেই অনুভব করাইয়াছিলেন ) :- 


৪৪ শ্ৰীন্ৰচৈতন্যচরিতামৃত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


গৌর-কবপা-তরঞ্গিণী টীকা! 

বিজ্ঞানসমন্বিতং ( অন্কুভবযুক্ত ) পরমগ্ুহং ( ব্ৰহ্মজ্ঞান হইতেও রহস্ততম ) যৎ মে জ্ঞানং ( মদ্ধিযয়ক যে ততজ্ঞান ) 
ময়া ( আমাদারা ) গদিতং ( কথিত সেই জ্ঞান ) গৃহাণ (তুমি গ্রহণ কর); সরহস্তং ( প্রেমভক্তিরপ রহস্তের সহিত) 
তদন্ঞ্চ ( সেই জ্ঞানের, শ্রবণাদিভক্তিরপ সহায়কেও ) গৃহাণ ( গ্রহণ কর )। 

অন্যুবাদ । শ্রীভগবান্‌ অন্তধ্যামিরপে ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়া নিজেই অনুভব করাইয়াছিলেন। তাহার 
প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায় ; যথা £__ 

শ্রীভগবান্‌ ব্ৰহ্মাকে বলিলেন_ ত্রঙ্গন্‌! আমার সম্বন্ধে পরমগোপনীয় যে তবজ্ঞান, তাহা আমি তোমাকে ( কথায়, 
শব্দ্বারা ) বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। ওঁ জ্ঞান আমি তোমার হৃদয়ে অন্থভবও করাইয়া দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। 
তাহাতে যে রহস্ত আছে, তাহাও বলিতেছি, গ্রহণ কর। আর এ জ্ঞানের যে যে সহায় আছে, তাহাও বলিতেছি। 
গ্রহণ কর। ২১। 


পূর্কগ্লোকে বলা হইয়াছে, শ্রীভগবান্‌ বাহিরে আচার্্যরপে নিজের রূপ প্রকাশ করেন এবং অন্তরা মিরূপে হয়ে 
নিজের অন্নভব জন্মাইয়া দেন। এই উক্তির প্রমাণরূপে বলা হইতেছে, শ্রীভগবান্‌ ব্রহ্মার সম্বন্ধেও এইরূপ করিয়াছিলেন, 
শ্ীমদ্ভাগবতে তাহার প্রমাণ আছে। তারপর, শ্রীভগবান্‌ ব্রহ্মাকে কিরপে উপদেশ দিয়া ছিলেন এবং কিরূপেই বা৷ উপদিষ্ট 
বিষয় অনুভব করাইয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইতেছেন। 

জগৎ স্বষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া, কিরূপে সৃষ্টি করিবেন__-ভগবানের নাভিপন্নে অবস্থিত ব্রহ্মা তাহাই বহুকাল চিন্তা 
করিলেন; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে দৈববাণীতে “তপ, তপ” শব শুনিয়া তপস্তা করিতে আরম্ভ 
করেন; তাহার তপস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীনারায়ণ তাহাকে বৈকুণ্ঠ দর্শন করাইলেন; ব্রহ্মা আনন্দিত চিত্তে সমগ্র এখধ্যের 
সহিত বৈকুণ দৰ্শন করিলেন, বৈকুণ্ডে সপরিকর শ্রীনারায়ণকেও দর্শন করিলেন । শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার করষ্পর্শ করিয়! তাহাকে 
বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন; তখন ব্র্গা শ্রীনারায়ণের তত্ব জানিতে অভিলাষ করিলেন। তদুত্তরে শ্রীনারায়ণ 
রূপ। করিয়া “জ্ঞানং পরমগুহাং মে” ইত্যাদি কয়েক শ্লোকে ব্রহ্মাকে তত্বোপদেশ প্রদান করিলেন । 

শ্ীনারায়ণ বলিলেন_-“ব্হ্বন্‌! তুমি আমার সন্ধে তব-জ্ঞান জানিতে চাহিয়া, আমি তাহা বলিতেছি, ( ময়া 
গ্দিত:), তুমি তাহা গ্রহণ কর। ইহা আমি ব্যতীত অন্য কেহ জানে না, আমি না জানাইলেও ইহা অন্য কেহ জানিতে পারে 
নাঃ তাই আমিই তোমাকে বলিতেছি। (ময় গদিতং শব্দের ইহাই তাৎপৰ্য্য )। আরও একটী কথা। আমার 
এই ততজঞান-বস্থটী পরমণ্ডহা__অত্যন্ত গোপনীয়; আমাকে জানিবার, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি অনেক উপায় 
আছে বটে; কিন্তু সকল উপায়ে আমার সম্ূ্ণতর জানা যায় না। জ্ঞানমার্গে ধাহারা আমার তত্ব জানিতে 
চাহেন, তাঁহারা আমার শ্বরূপের সম্যক্‌ সন্ধান পায়েন না, আমার অন্গর-কান্তির সন্ধানমাত্র পাইয়া থাকেন। 
যোগমার্গে ধাহারা অনুসন্ধান করেন, তীহারাও আমার এক অংশ-স্বরূপের সন্ধানমাত্র পাইতে পারেন, আমার সন্ধান 
পাইতে পারেন না। আমার স্বরপটী একমাত্র ভক্তিদ্বারাই জানা যায়। তাই অতি কম লোকেই আমার এই 
সবরূপ-তব জানিতে পারেন ; এজন্যই ধলিতেছি, তোমার নিকট যে তত্ব প্রকাশ করিব, তাহা পরমগ্ডহ।” 

“আমি আমার তত্ব প্রকাশ করিব কথায়; সেই কথা তুমি শুনিবে মাত্র, শুনিয়া স্মরণ করিয়াও রাখিতে পার 
কিন্তু আমি যাহা বলিব, কেবল কানে শুনিয়াই তাহার কোনও ধারণা করিতে তুমি পারিবে না! । ধারণা করিতে হইলে 
হৃদয়ে অনুভবের প্রয়োজন । তুমি নিজে নিজেও তাহা অনুভব করিতে পারিবে না-_কেহই পারে না; অন্তর্য্যামিরূপে 
আমি চিত্তে অনুভব করাইয়া না দিলে কেহই আমার তত্ব অনুভব করিতে পারে না। আমিই তোমার চিত্তে আমার কথিত 
তত্ত্বজ্ঞান অনুভব করাইয়া দিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। (ইহাই বিভ্ঞীন-সমদ্ধিতং শব্দের তাংপর্ধয ; বিজ্ঞান 
অন্ভব। বিজ্ঞানসমন্বিত__অন্ভবযুক্ত_ জ্ঞান তুমি গ্রহণ কর )1৮ 

“আমার সম্বন্ধীয় তব-জ্ঞানের একটা রহস্তও আছে ; সেই রহস্তটাও তোমাকে বলিতেছি; তুমি সেই সরহস্ত 
জ্ঞান গহণ কর। রহস্ত-_সারবন্ত; যাহা না হইলে যে বস্তু পাওয়া যায় না, তাহাই সেই বস্তুর রহস্ত। প্রেমভক্তি 


৯ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৪৫ 
যাবানহং যথাভাবো যদ্রপগুণকম্মীকঃ। তখৈব তত্তববিজ্ঞানমস্ত তে মাননুগ্রহাৎ ॥ ২২ 


ঞ্জোকের সংস্কৃত 'টাক। 
তত্র সাধ্যয়োবিজ্ঞানরহস্তয়োরাবিভাবার্থং আশিষং দদাতি যাবানহমিতি। যাবান্‌ স্বরূপতো৷ যৎপরিমাণকোহহমূ। 
যথাভাবঃ সত্তা যস্তেতি যন্লক্ষণোহহমিত্যর্থ। যানি স্বরূপাস্তরঙ্গাণি রূপাণি শ্যামচতুভূ'জত্বাদীনি। গুণাঃ ভক্তবাৎ- 
সল্যাগ্যাঃ। কন্মাণি তত্তল্লীলাঃ। যস্ত স যদ্রপগুণকর্শ্মকোহংহং তথৈব তেন সর্বেণ প্রকারেণৈব তত্ববিজ্ঞানং যাথাধ্য।সৃভবো 
মানু গ্রহাত্তে তবাস্। এতেন চত্যুগ্লোক্যথন্ত নিব্বিশেষপরত্বং স্বয়মেব পরাশুমূ। বক্ষ্যতে চ চতুঃগ্লোকীমেবোদ্দিশতা 
শ্রীভগবতা৷ স্বয়মুদ্ধবং প্রতি পুরা ময়েত্যাদে৷ জ্ঞামং পরং মন্মাহিমাবভাসমিতি। তত্ববিজ্ঞানপদেন রূপাদীনামপি স্বরপভূতত্বং 
ব্যক্তম্‌। অত্র বিজ্ঞানা শীঃ স্পষ্টা রহস্তাশীশ্চ পরমানন্দ'ত্মকতত্তদ্‌ যাথার্থান্ুভবেনাবশ্ত-প্রেমোদয়াৎ ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ২২ ॥ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 
ব্যতীত আমার তত্ব-জ্ঞানের অনুভব হয় না, স্বরূপের সম্যক উপলব্ধি হয় না; তাই প্রেমভক্তিই আমার তবরজ্ঞানের 
রহস্ত; যাহার প্রেমভক্তি আছে, আমার অনুগ্রহে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই আমার স্বরূপ অনুভব করিতে পারেন। এই 
প্রেমভক্তিরূপ রহস্তের কথাও তোমাকে বলিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর ।” 

“মদ্দিযয়ক তত্ব-জ্ঞান-লাভের, কিছ্বা এ তত্ব-জ্ঞানোপলব্ধির হেতুভূত প্রেমভক্তি লাভের যে সকল উপায় বা সহায় 
আছে, তাহাও তোমাকে বলিতেছি। শরবণ-কীর্ভনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারাই প্রেমভক্তির উন্মেষ হয়; সেই 
প্রেমভক্তির উন্নেষেই আমার রুপায় আমার তব্বের অনুভব হইতে পারে। তাই সাধন-ভক্তিকে তত্ব জ্ঞানের রহস্তরূপ 
প্রেমভক্তির অঙ্গ বা সহায় বলা হয়; প্রেমভক্তির সহায় বলিয়া ইহাকে তত্বক্ঞানের সহায়ও বলা যায়। এই সহায়ের 
কথাও বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। ( ইহাই তদজপ্চ শব্দের তাৎপর্য । হস্ত-পদাদি অঙ্গ যেমন দেহ-রক্ষার সহায়, তদ্রপ 
অবণ-কীর্তনাদি সাধনভক্তি প্রেমভক্তি-লাভের এবং তবজ্ঞান-লাভের সহায় বলিয়া সাধন-ভক্তিকে প্রেমভক্তির বা তন্বজ্ঞানের 
অঙ্গ বলা হইয়াছে ) ৷” 

শ্লো। ২২। অন্বয়। অহং (আমি ) যাবান্‌ (যে পরিমাণবিশিষ্ট ) যথাভাবঃ (যে লক্মণবিশিষ্ট ) যদ্ূপ-গুণ- 
কর্ম্মকঃ ( যাদুশ-রূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট ) তথা (সেইরূপ) এব (ই) তন্ববিজ্ঞানং (যাথাথ্যান্ুভব ) মদমুগ্রহাৎ ( আমার 
অনুগ্রহে ) তে ( তোমার) অস্ত (হউক )। 

আন্ুবাদ। ভগবান বরহ্মাকে বলিলেন--“আমার যে স্বরূপ আছে, আমার যে লক্ষণ আছে, শ্যাম-চতুতুঞ্জাদি 
আমার যে সকল রূপ আছে, ভক্তবাৎসল্যাদি যে সকল গুণ আমার আছে, রূপান্্যায়িনী যে সমস্ত লীলা আমার আছে, 
আমার অনুগ্রহে, সে সকলের যথার্থ অন্থভব তোমার সর্ধপ্রকারে হউক । ২২৮ 

ূ্ব-শ্নোকে বিজ্ঞান বা অস্কুভবের কথা বলা হইয়াছে; ব্রহ্মার হৃদয়ে কিরূপে ভগবান্‌ এই অনুভব জন্মাইলেন, 
তাহাই এই গ্লোকে বলা হইয়াছে। অনুগ্রহ দ্বারা এই অনুভব জন্মাইলেন। 

ভগবন্তত্বের শব্ব-জ্ঞান হইল পরোক্ষ-ব্ত ; আস্তিক্যবুদ্ধিবিশিষ্ট শুদ্চিত্ত ব্যক্তিই পরোক্ষ শবজ্ঞান লাভ 
করিতে পারে; কিন্তু বিজ্ঞান বা অনুভব হইল-_ভগবৎ্স্বরূপের যথার্থ সাক্ষাৎকার ; সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে 
করিতে প্রেমভক্তির উদয় হইলেই ভগবংকুপায় সাক্ষাৎকাররূপ অস্থভব সম্ভব হয়। প্রেমভক্তির আবির্ভাবে চিত্ত 
ভগবদন্ুভবের যোগ্যতা লাভ করে; কিন্তু কেবল সাধনভক্তি বা প্রেমভক্তি দ্বারাই ভগবদন্গুভব হয় না) অন্ুভব 
একমাত্র ভগবংক্বপাসাপেক্ষ । তাই শ্রীভগবান্‌ ব্রহ্মাকে আশীর্বাদ করিতেছেন_-“আমার অন্গগ্রহে ( মদন গ্রহাৎ ) আমার 
সম্বন্ধে তোমার যথার্থ অন্ুভব হউক।” 

কোনও বস্তুর স্বরূপ, শক্তি এবং শক্তির কাব্য না জানিলে সেই বস্তুর সম্যক্‌ তত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছে বলা যায় 
না। ভগবত্বত্বের সম্যক্‌ অনুভবের পক্ষেও ভগবানের স্বরূপ, তাহার শক্তি ও শক্তিকার্য্যের অনুভব একান্ত প্রয়োজনীয়। 


তাই এই সকলের প্রত্যেক বিষয়েই যেন বর্ধার স্দয়ে অনুভব জয়ে, তজ্ন্ত ভগবান্‌ আশীর্বাদ করিলেন! 


৪৬ ্রীশ্রীচৈতন্চরিতামূত [ ১ম পরিচ্ছেদ 
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্তৎ যং সদসৎ পরম্‌। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোইবনিয়োত সোহস্মযহম্‌ ॥ ২৩ 


গ্লোকের সংস্কৃত টাকা! 

তদেবাভিধেয়াদি চতুষ্টয়ং চতুঃস্লোক্যা নিরূপয়ন্‌ প্রথমং জ্ঞানার্ঘং স্বলক্ষণং প্রতিপাদয়তি অহমেবাসমিতি। 
অন্রাহংশব্দেন তব্তা মূর্ত এব উচ্যতে। ন তু নিষ্বিশেষং ব্রহ্ম তদবিষয়ত্বাং। আত্মজ্ঞানতাৎপধ্যকত্বে তু তব্সীতিবং 
ত্বমেবাসীরিতি বক্তুমুপযুক্ততাৎ। ততশ্চায়মর্থ, সংপ্রতি ভবস্তং প্রতি গ্রাদুর্ভব্রসৌ পরমমনোহর-্রীবিগ্রহোইহমগ্রে মহা- 
প্রলয়কালেইপ্যাসমেব ৷ বাস্ুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। একো নারায়ণ আসীন ব্রহ্মা নেশান ইত্যাদি 
শ্রতিভ্যঃ। ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুরিত্যাদি তৃতীয়াৎ অতো বৈকুণ্ডতৎপাৰ্যদাদীনামপি তদুপাঙ্গত্বাদহং- 
পদেনৈব গ্রহণমূ। রাজাহসৌ প্রধাতীতিবৎ ততন্তেযোঞ্চ তদদে স্থিতি বৌধ্যতে। তথাচ রাজপ্রশ্ন, স চাপি যত 
পুরুষে! বিশ্বস্িতযু্তবাপ্যয়ঃ॥ মুক্তাত্মমায়াং মায়েশ: শেতে সর্বগুহাশয় ইতি। শ্রীবিদুরওষ্বশ্চ, তন্বানাং ভগবংস্তেযাং 
কতিধা প্রতিসংক্রম:। তত্রেমং ক উপাসীরন্‌ ক উদ্ধিদন্থশেরত ইতি। কাশীখণ্ডেহপুযুক্তৎ শ্রীক্চবচরিতে। ন চ্যবস্তেহপি 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 

“ষখাভাব:” শবে স্বরূপ, প্যাবান্‌্” এবং “যদ্রপ-গুণ-কর্্মকঃ” শবে শক্তির কাধ্য স্থচিত হইতেছে; শক্তির কাব্য 
দ্বারাই শক্তির অস্তিত্ব এবং মহিমার উপলদ্ধি হয়। 

যাঁবানহং_শ্বরপতঃ আমি যেরূপ পরিমাণ-বিশিষ্ট; আমি বিভু, কি অণু, কি মধ্যমাকৃতি। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্‌ 
বিদু বস্তু ; তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে গোপবেশ-বেণুকর-রূপেও তিনি ব্ভু। 

যথাভাবঃ__ভাব অর্থ সত্তা; আমার যেরূপ সত্তা; আমি যে সঙ্চিদানন্দ-স্বরপ, আমি যে নিত্য, তাহা; আমার 
স্বরূপ-লক্ষণ। অথবা ভাব অর্থ অভিপ্রায়; আমার অভিপ্রায় কিরপ, তাহা। অভিপ্রায় অনুসারেই কার্য হয় ; সুতরাং 
যথাভাব-শব্ধে তটস্থ লক্ষণ বুঝা ইতেছে। উভয় অর্থ একত্র করিলে, যথাভাব-শবে স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ বুঝায়। 

যদ্রাপ-গুণ-কর্ম্মকঃ_আমার যে রকম রূপ, যে রকম গুণ ও যে রকম কর্ম। রূপ বলিতে শ্যাম বর্ণাদি, দ্বিভুজ 
কফ, চতুভুঞ্জ নারায়ণারদি, রাম-ৃসিংহাদি স্বরূপ বুঝায়। গুণ বলিতে ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ বুঝায়। কর্ম্ম বলিতে লীলা 
বুঝায়- গোবরধন-ধারণাদি। 

তখৈব তন্ব-বিজ্ঞানং-_যে যে প্রকারে আমার পরিমাণ, অভিপ্রায়, লক্ষণ, রূপ, গুণ, লীলাদি সম্যকরূপে তোমার 
চিন্তে স্ষুরিত হইতে পারে, সেই সেই প্রকারে তোমার যাথার্থ্যান্ুভব হউক। 

এই ক্লোকটা শ্ীভগবানের ্রীমুখোক্তি। ইহাতে তাহার রূপ, গুণ, লীলাদির কথা নিজের মুখে প্রকাশ পাওয়ায় 
তিনি যে নির্বশেষ-তব নহেন, তাহাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। 

এই গ্লোকের টাকায় শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবন্তিপাদ বলিতেছেন-_সাধনভক্তি এবং প্রেমভক্তি শ্রীভগবানের 
পরমাস্তর্া কুপাশক্তির বৃত্তিবিশেষ ; এই শ্লোকের “অনুগ্রহ”, শবদারা ইহাই ব্যক্তিত হইতেছে যে, রুপা-শক্তির বৃত্তিবিশেষ 
সাধনভক্তির ও প্রেমভক্তির বিকাশের তারত্যাহ্ুসারে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুধ্যান্ভবেরও তারতম্য হয়। 
প্রেমভক্তির পূর্ণতম বিকাশে, ব্রহ্মার উপদেষ্টা শরীনারায়ণ হইতেও সমধিক মাধ্ধাময় ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের মাধুষ্াস্মুভব 
হইতে পারে-_ইহাই শ্রীনারা়ণ ইঙ্গিতে ব্র্গাকে জানাইলেন। (টী. প. দ্র, ) 

স্লো । ২৩। অন্বয়। অগ্ৰে (পূর্বের) অহং (আমি ) এব (ই) আসং ( ছিলাম); অন্তত (অন্য ) যৎ 
(থে ) সং (স্থল) অসৎ ( সুক্ষ্ম ) পরং (প্রধান ) ন (ছিল না); পশ্চাৎ (পরেও ) অহং (আমি), যং (যে) এতৎ 
(এেই-দৃষ্ঠমানজগৎ ) চ (এবং ) যঃ ( যাহা ) অবশিল্েত ( অবশিষ্ট থাকে ) সঃ (তাহা) অহং (আমি) অস্মি (হই)। 

অন্ুবাদ। স্ষ্টির পূর্বে আমিই ছিলাম; অন্য যে স্থূল ও স্ন্ম জগৎ এবং তাহাদের কারণ যে প্রধান 
তাহাও আমা হইতে পৃথক ছিল না; সৃষ্টির পরেও আমি আছি; এই যে বিশ্ব দেবিতেছ তাহাও আমি; প্রলয়ে যাহা 
অবশিষ্ট থাকে, তাহাও আমি। 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৪৭ 


ক্লৌকের সংস্কৃত টাকা 

যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোইচুতোইখিলে লোকে স এক: জর্বগো হব্যক়ঃ ইতি অহমেবেত্যেবকারেণ কত্র- 
স্তরস্তারপত্বাদিকন্ত চ ব্যাবৃত্তিঃ। আসমেবেতি তত্রাসম্তবে মায়ানিবৃত্িঃ। তদুক্তং যদ্রপগ্ণকর্্রক ইতি অতএব যদ্ধা 
'আসমেবেতি বর্া দিবহির্জনজ্ঞানগোচর-টাদি-লক্ষণ ক্রিযাস্তরসৈব ব্যাবৃততিঃ ন তু স্বান্তরঙ্গলীলায়া অপি। যথাধুনাহসৌ 
রাজা কাধ্যং ন কিঞ্চিং করোতীত্যুক্তে রাজসন্বদ্ষকাধ্যমেব নিধিধ্যতে নতু শয়নভোজনাদিকমপি ইতি তদ্বং। যদা অস্‌ 
গতিদীপ্াদানেধিত্যম্মাৎ আসং সাম্প্রতং ভবতা দৃষ্ঠমানৈ ব্ৰিশেষৈরেভিরগ্রেপি বিরাজমান এবাতিঠমিতি নিরাকার- 
ত্বাদিকস্যেব বিশেষতো ব্যাবৃত্তিঃ। তদুক্তমনেন গ্লোকেন সাকার-নিরাকার-বিষুুলক্ষণকারিণ্যাং মুক্তাফলটীকায়ামপি 
নাপি সাকারেষব্যপ্তিঃ তেষামাকারাতিরোহিতত্বাদীতি। এওঁতরেয়ক-শ্রতিশ্চ আল্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুযবিধ ইতি। 
এতেন প্ররুতীক্ষণতোহপি প্রাগভাবাৎ পুরুষাদপুযতমত্রেন ভগবজজ্ঞানমেব কথিতমূ। নঙ্ছ কচিন্লিধ্িশেষমেব ব্রদ্ধাসীদিতি 
শ্রয়তে তত্রাহ সৎকাধ্যং অসৎ কারণং তয়োঃপরং যত্্রদ্ধ তন্ন মতৌইন্যৎ ৷ রুচিদধিকারিণি শাস্ত্রে বা স্বরূপভূতবিশেষ- 
বুৎ্পত্সময়ে মোইয়মহমেব নিব্বিশেষতয়া প্রতিভামীত্যর্থট। যদ্বা তদানীং প্রপঞ্চে বিশেষাভাবাৎ নিধ্বিশেষ- 
চিনমাত্রাকারেণ বৈকুঠেতু সবিশেষভগবদ্রপেশেতি শাস্্রদ়ব্যবস্থা। এতেন ব্রদ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং ইত্যত্রোক্তং ভগবজ- 
জানমেব প্রতিপাদিতং অতএবাস্ত জ্ঞানস্ত পরমণ্ুহাতবমুকতমূ। নঙ্ন স্ৃষ্টেরনন্তরং জগতি নোপলভ্যসে তত্রাহ পশ্চাৎ 
ষটররনস্তরমপাহমেবাস্মোব বৈকুণ্ঠেতু ভগবদান্যাকারেণ প্রপঞ্চেযন্তর্যাম্যাকারেণেতি শেষঃ। এতেন স্াটসথিতিগ্রলয়- 
হেতুরহেতুরন্তেত্যাদি প্রতিপাদিতং ভগবজ.জ্ঞানমেবোপদিষ্টং নন সর্বত্র ঘটপটান্তাকারা যে দৃষন্তে তে তু তদ্রপাণি ন 
ভবন্তীতি তবাপু্ণত্বপ্রসক্তিঃ শ্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদেতদ্বিশ্বং তদপ্যহমেব মদনন্তত্বান্মামকমেবেত্যথঃ। অনেন যোহয়ং 
তেইভিহিতস্তাত ভগবান্‌ বিশ্বভাবনঃ। সমাসেন হরের্নান্াদন্তস্মাৎ সদসচ্চ যদিত্যাদ্যুক্তং ভগবজ জ্ঞানমেবোপদিষ্টম্‌ ৷ 
তথা প্রলয়ে যোইবশিত্যেত সোইহমেবাম্মেব। এতেন ভগবান্‌ একঃ শিয্যতে শেষসংজ্ঞ ইত্যাদ্যুক্তং ভগবজ জ্ঞানমেবো- 
পদিষ্টম্‌। তথা পূর্বং সামুগ্রহপ্রকাশুত্বেন প্রতিজ্ঞাতং যাবন্বং সর্বকালদেশাপরিচ্ছেদ্ত্বজ্ঞাপনয়োপদিষ্টমূ। এবং নাহাদ্‌ 
যত সদসৎ পরমিত্যনেন ব্রহ্মণোহি গ্রতিষ্ঠাহমিতি জ্ঞাপনয়া যথাভাবত্বমূ। সর্বাকারাবয়বিভগবদাকার-নিদ্দেশেন 
বিলক্ষণানন্তবূপত্বজ্ঞাপনয়া৷ যদ্রপত্বং র্বাশ্রয়তানির্দেশেন বিলক্ষণানন্তগুণতবজ্ঞাপনয়া যদ্গুণত্বম্‌। স্ষটিস্থিতিপ্রলয়োপ- 
লক্ষিত-বিবিধ-করিয়াশয়ত্বকথনেনালৌকিকানস্তকর্ণতজ্ঞাপনয়া যংকর্ম্ত্ব্চ। ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ২৩॥ 

এতদেব সম্যগুপদিশন্‌ যাবানিত্যস্তার্থং স্ষুটয়তি অহমেবাগ্রে হৃষ্টেঃ পূর্বং আসং স্থিতঃ নান্যৎ কিঞ্চিৎ যং যৎ স্থুলং 
অসৎ স্থক্মং পরং তয়োঃ কারণং প্রধানং তস্তাপ্যন্তমু্খতয়!। তদা ময্যেব লীনত্বাৎ। অহঞ্চ তদা আসমেব। কেবলং 
নচান্যাকরবম্‌ । পশ্চাৎ স্থষ্টেরনন্তরমপ্যহমেবাস্মি। যদেতদিশ্বং তদপাহমেবাস্মি। প্রলয়ে যোংবশিয়েত যোহপ্যহমেব। 
অনেন চানাপ্তন্তত্বাদদ্বিতীয়ত্বাচ্চ পরিপূর্ণোহমিত্াক্তং ভবতি। শ্রীধরস্বামী ॥ ২৩॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টাকা 

পূর্বব-শ্লোকে, আশীর্বাদদ্বারা ব্রন্ধাকে তত-জ্ঞান গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া শ্রীভগবান্‌ এই শ্লোকে নিজের স্বরূপ 
বলিতেছেন। অগ্রে_পূর্বেে, স্থষ্টির পূর্বে, মহাপ্রলয়ে । শ্রীনারায়ণ ব্রঙ্মাকে বলিলেন-_“পূর্কে, স্থির পূর্বের মহাপ্রলয়ে 
আমিই ছিলাম।” শ্রীনারারণ যেন তর্জনীঘারা স্বীয় বক্ষস্থল স্পর্শ করিয়া স্বীয় বিগ্রহ দেখাইয়াই ব্রঙ্গাকে বলিলেন 
“এই যে তোমার সাক্ষাতে আমার পরম-মনোহর শ্যামবৰ্ণ চতুভূর্জ বিগ্রহ দেখিতেছ, যে.বিগ্রহে আমি তোমাকে 
জ্ঞানোপদেশ করিতেছি_-এই বিগ্রহ-বিশিষ্ট আমিই মহাপ্রলয়ে ছিলাম ৷” 

অন্তযৎ_অন্য, শ্রীভগবান্‌ হইতে বিজাতীয়। শ্রীভগবান্‌ হইতে বিজাতীয় অন্য বস্তু কি? তাহাই 
বলিতেছেন__সৎ, অসৎ এবং পরং। সু স্থুলজগ্খ যাহা চারিদিকে দেখা যাইতেছে । অসৎ স্বস্মজগৎ, 
পরিদৃশ্ঠমান জগতের স্থলত্বপ্রাপ্তির পূর্বাবস্থা। পরংস্থুল ও স্থন্ম জগতের কারণরূপ প্রধান, জগতের উপাদানভূত 
সন্বরজন্তমোরপা প্ররৃতি। ইহার! জড়বস্ত ; আর শ্রীভগবান্‌ চিদ্বন্ত ; তাই ইহার! শ্রীভগবান্‌ হইতে বিজাতীয় বস্তু । 


৪৮ শরীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১ম পরিচ্ছেদ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টাকা 


মহাপ্রলয়ে এই সমন্ডেরও পৃথক্‌ অস্তিত্ব ছিল না; কারণ, মহাপ্রলয়ে স্কুলজগৎ সথস্মে এবং শুক্মজগৎ গ্রধানে লীন থাকে; 
আর প্রধানও তখন অস্তমূখতাবশতঃ ভগবানের সঙ্ব্ণস্বরূপে লীন থাকে; সুতরাং মহাপ্রলয়ে তাহাদের পৃথক্‌ অস্তিত্ব 
থাকে না। শ্রীভগবান্‌ বলিলেন__“মহাপ্রলরে কেবল আমিই ছিলাম ; এই পরিদহমান জগংও ছিল না, এই জগতের 
্ক্মাবস্থাও ছিল না এবং তাই জগতের কারণ যে প্রকৃতি, তাহাও পৃথক ভাবে ছিল না, প্রকৃতি আমাতেই ( আমার 
সনব্ণ-্বরূপে ) লীন ছিল-_(শ্রীধরস্বামী )1” 


শ্রতি ্বতিতেও এই উক্তির অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যার। “বান্ুদেবো বা ইদমগ্র আসীন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। 
একো নারায়ণ আলী ব্রহ্মা নেশান ইত্যাদি শ্রভিত্যঃ। _ ক্রমসনদর্ডধুতশ্রতিবচন।” _সথষটির পুর্বে বাসুদেব বা 
নারায়ণই ছিলেন, ব্্মাও ছিলেন না, শঙ্করও ছিলেন না। “ভগবানেক আসে মিত্যাদি শ্রীভা, ৩৫।২৩।” 


প্রশ্ন হইতে পারে, স্বষ্টির পূর্বে, কি এক! নারায়ণই ছিলেন, না তাহার পরিকরাদিও ছিলেন? মহা প্রলয় 
নারায়ণ একাকী ছিলেন না__তিনি ছিলেন, তীহার পরিকরবর্গ ছিলেন, তাহার ধামও ছিল। কেবল নারায়ণ নহেন, 
অনাদিকাল হইতে শ্রীভগবান্‌ যে যে স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়|। লীলা করিতেছেন, ধাম ও পরিকরের সহিত সে সমস্ত 
স্বরপই মহাগ্রলয়েও বর্তমান থাকেন; কারণ, এই সমন্তই নিত্যবস্ত। শ্রুতি বলেন, শ্রীভগবান্‌ “নিত্যো নিত্যানাং 
শ্বেতা, ৬১৩৮ নিত্যবস্ত সমূহের মধ্যে তিনি নিত্য অর্থাৎ তাহার নিত্যত্ব হইতেই অন্য নিত্যবস্তর নিত্যত্ব। এই 
শ্রুতিপ্রমাণে বুঝা যায়, নিত্যবস্ত অনেক। মহাপ্রলয়ে এইসকল নিত্যবস্তর ধ্বংস হইতে পারে না; কারণ, ধ্বংস হইলেই 
তাহাদের নিত্যত্ব থাকে না। ভগবানের ধাম, পরিকর, ভগবানের বিভিন্ন্বরপ, বিভিন্ন্বরপের ধাম ও পরিকর, 
বিভিন্ন ধামস্থিত লীলাসাধক দ্রব্যাদি__এই সমন্তই অসংখ্য নিত্যবস্ত। এই সমস্ত শ্রীভগবানের ও তাহার চিচ্ছক্তির 
বিলাস বলিয়! নিত্য, ধংসরহিত। মহাপ্রলয়ে কেবল প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেরই ধ্বংস হয়, অপ্রারুত চিন্ময় ভগবদ্ধামের ধা 
হয় না। কোনও স্থানে রাজা আপিয়াছেন বলিলে যেমন বুঝা যায়, রাজা একাকী আসেন নাই, সঙ্গে তাহার 
পরিকরাদিও আসিয়াছেন, তদ্রপ মহাপ্রলয়ে ভগবান্‌ ছিলেন বলিলেও বুঝা যার, ভগবান্‌ একাকী ছিলেন না, তাহার 
পরিকরাদিও ছিলেন, ধামাদিও ছিল। কারণ, ধাম ও পার্ধদাদি শ্রীভবানেরই উপাঙ্গ। “বৈকুষ্ঠতৎপার্ধদাদীনামপি 
তদুপান্ত্বাদহংপদেনৈব গ্রহণমূ। রাজাহসৌ প্রযাতীতিবৎ ততন্ডেযাঞ্চ তদেব স্থিতি বৌধ্যতে ।_ ক্রমসন্দর্ভ।”৮ মহী প্রলয়েও 
যে শ্রীভগবানের পার্ধদ-ভক্তগণের অস্তিত্ব থাকে, শাস্ত্রে তাহার স্পষ্ট উল্লেখই পাওয়া যায়। “ন চ্যবস্তেইপি যন্তক্তা মহত্যাং 
প্রলয়াপদি। অতোইচ্যুতোহখিলে লোকে স এক: সর্ববগোইব্যয়ঃ ॥__ত্রমসন্দতধুত কাশীখণ্ডবচন ৷” 


“রাজা এখন আর কোনও কাজই করেন না,” ইহা বলিলে যেমন বুঝা যায় যে, রাজা রাজ-সম্বন্ধি কাধ্যই করিতেছেন 
না, কিন্তু তীহার নিত্যপ্রয়োজনীয় ও নিত্যকরণীয় ্লান-ভোজন-শয়নাদিকাধ্য হইতে তিনি বিরত হয়েন নাই; তন্দ্রপ, এই 
শ্লোকে “আসমেৰ” ইত্যাদি বাক্যে, ব্ৰমাদি-বহিরঙ্জজনের জ্ঞানগোচয় সষ্ট্যাদি কাধ্যের অভাবই বুঝাইতেছে, কিন্ত 
্্ীগবানের স্বীয় অন্তরদ-লীলার অভাব বুঝাইতেছে না। “আসমেবেতি ব্রহ্মাদিবহির্জন-জ্ঞানগোচর-সহষ্ট্যাদিলক্ষণ 
ক্রিয়ান্তরন্তৈর ব্যাবৃত্তি, নতুস্বাস্তরঙ্গ-লীলায়া অপি। যথাইধুনাসৌ রাজা কাধ্যং ন কিঞ্চিৎ করোতীত্যুক্তে রাজসম্বন্ধি- 
কাধ্যমে নিষিধ্যতে, নতু শয়নভোজনাদিকমপীতি ত্বং ।--ক্রমসন্দভ ৷” 


ভ্রীভগবান্‌ যে স্বরূপতঃ সাঁকার-_সবিশেষ, তিনি যে নিরাকার নহেন, তাহাও এই গ্লোকে স্থচিত হইল। প্রশ্ন 
হইতে পারে, সাকার হইলে তিনি কিরূপে বিভু__সর্বব্যাপক হইতে পারেন? স্বরূপ-গত অচিস্তশক্তির প্রভাবে সাকার 
হইয়াও তিনি বিভূ হইতে পারেন। বিভূত্ব ভগবানের স্বরূপগত ধর্ম; স্বরূপগত ধর্ম কখনও স্বরপকে ত্যাগ করে না। 
অগ্িনির্বাপকত্ব জলের স্বরূপগত ধৰ্ম্ম, তাই খুব গরমজলও অশ্মিনির্ববাপণে সমর্থ । তদ্রপ, ভগবানের সকল স্বরূপেই তীহার 
স্বরপগত-ধর্শ বিভূত্ব আছে; নর-বপু শ্রীকৃষ্ণ তাহার পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান নরদেহেই সর্বগ, অনন্ত, বিভু । কেবল শ্ৰীকৃষ্ণ 
নহেন, স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে যে স্বরূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া লীলা করিতেছেন, তাহারা সকলেই এবং 


৯ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা 8a 
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তাহাদের প্রত্যেকের ধামও সর্ধগ, অনস্ত, বিভু। “প্রকৃতির পার-_পরব্যোম-নামে ধাম। রুফবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি 
গুণবান্‌ ॥ সর্ব্গ, অনন্ত, বিভু, বৈকুঠাদি ধাম। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥ ১॥৫৷১১-১২॥”' কিন্ত 
শীষ তাহার ক্ষুদ্র মুখ-গহবরেই যশোদামাতাকে অনস্ত-কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড এবং বৃন্দাবনধামাদি দেখাইয়াছিলেন; মুখগহ্বর 
বিভু না হইলে ইহা সম্ভব হইত না। দ্বারকা-লীলায়, অনন্ত-কোটি ব্র্াণ্ডের ব্রঙ্গাগণ একই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদগীঠে 
প্রণাম করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক ব্রঙ্গাই মনে করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ তাহারই ব্রঙ্গাণ্ডে শ্রীকুষ্ণের নরদেহ এবং তাঁহার 
পাদগীঠ বিতু না হইলে ইহা অসম্ভব হইত। যোলক্রোশ বুন্দাবনের এক অংশ গোবর্ধন-পর্বত; সেই গোবর্ধন-পর্বতের 
সালুদেশে শ্রীকৃষ্ণ ব্র্ধাকে অনন্ত-কোট ব্ৰহ্মাণ্ড, অনস্ত নারায়ণ দেখাইলেন। গোবদ্দনের সালুদেশ, এবং রীবৃন্দাবন বিভু 
না হইলে ইহা সম্ভব হইত না। 

যাহাহউক, শ্রীভবান্‌ বলিলেন, “সৃষ্টির পূর্বে আমিই ছিলাম, এই প্রাকৃত জগতাদি ছিল না। স্থাট্টর পরেও 
আমিই আছি-পশ্চাদহং। চিন্নায়ধামে সৃষ্টির পূর্বেও যেমন ছিলাম, সৃষ্টির পরেও সেইবূপই আছি_-বৈকৃঠে তোমার 
পরিদৃগুমান্‌ এই নারায়ণরূপে এবং অন্তান্ত ভগবদ্ধামে তত্তদ্ধামোপযোঠী স্বরূপে আছি, আর 4০7১ অন্তৰ্য্যামিরপে 
আছি, কখনও কখনও মৎস্তাদি-অবতাররূপেও থাকি । পশ্চাৎ_ স্থষ্টির পরে।” 

“ঘদেতচ্চ_আর সৃষ্টির পরে যে পরিদৃশ্ঠমান্‌ জগৎ-প্রপঞ্চ, তাহাও আমিই) ব্যষ্টি-সমষ্টি বিরাটময় বিশ্ব িমন্ই 
আমি; কারণ, এই সমস্তই আমার শক্তি হইতে জাত। প্রকৃতি আমারই বহিরঙ্গ! শক্তি; সেই প্রকৃতিতে আমিই 
( মহাবিষ্ণুরূপে ) শক্তিসঞ্চার করিয়া স্বষ্িকার্য নির্বাহ করি; স্থষ্ট জীবসমূহও স্বরূপতঃ আমারই তটস্থ শক্তির অংশ। 
সুতরাং বিশ্ব-গ্রপঞ্চও__-আমারই শক্তি হইতে জাত বলিয়া আমিই ; আমা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে।” 

দযোহবশিষ্যেত__আর মহাগ্রলয়ে সমস্ত প্রাকৃত ব্ৰহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও 
আমিই; তখনও আমি সপরিকরে, বিভিন্ন ধামে বিভিন্নরূপে লীলা করিতে থাকি। আর, কারণ-সমুদ্রের পরপারে 
যেস্ানে মায়িক-গ্রপঞ্চ ছিল, মহাগ্রলয়ের পরেও সেস্থানে আমি নিব্বিশেষরূপে থাকি । 


এই শ্লোকে দেখান হইল, যেস্থানে যতকিছু আছে বা থাকিতে পারে, তত্সমস্তই শ্রীভগবান্‌) শ্রীভগবান্‌ ব্যতীত 
স্বয়ংসিদ্ধ কোনও বন্তই কোথায়ও নাই; স্থঁতরাং শ্রীভগবান্‌ অদ্দিতীয়_সজাতীয়-বিজাতীয়-ভোশুয। আর তীহার 
এবং তাঁহার অন্তরঙ্-লীলারও বিরাম নাই, আদি নাই, অন্ত নাই__সুতরাং তিনি এবং তাঁহার ধাম ওুলীলা নিত্য, 
অনন্ত। এই সমস্ত লক্ষণে, শ্রীভগৰান্‌ যে পূৰ্ণ, তাহাই দেখান হইল । 

এই গ্লোকে দেখান হইল, শ্রীভগবান্‌ দেশ-কালাদিদ্বারা অপরিচ্ছি্, কেন না সর্বদা সর্বাবস্থাতেই তিনি বর্তমান 
থাকেন; স্থুতরাং তিনি নিত্য এবং বিভু বস্তু। পূর্বশ্লোকে যে “যাবানহং” বলা হইয়াছে, এই গ্লোকে তাহা দেখাইলেন__ 
তাহার পরিমাণ কিরূপ ? তিনি দেশ-কালাদিদ্ধারা অপরিচ্ছিনন, নিত্য এবং বিভু বন্ধ । 


নান্যগ্তৎ সদসৎপরমিত্যাদি বাক্যে পূর্ব-শ্লোকোক্ত যথাভাবত্ব_যেরূপ তাহার সত্তা, যেরূপে তিনি অবস্থান করেন, 
তাহা দেখাইলেন। কেহ কেহ এস্থলে “পরং” শব্দের “ব্রহ্ম” অর্থ করেন। সং--কার্য্য ; অসতব_কারণ। পরং-_কাধ্য ও 
কারণের অতীত ব্রহ্ম। এরপস্থলে অন্বয় হইবে এইরূপ-যৎ সৎ অসৎ পরং (তৎ) ন অন্তং। “কর্ণ, কারণ এবং 
কার্ধযকারণের অতীত যে ব্রহ্ম ( নিব্বিশেষ ), তাহাও আমা হইতে অন্য (পৃথক্‌ ব স্বতন্ত্র ) নছে।” 

জগতের কারণ প্রকৃতি তীহারই শক্তি বলিয়া তাহা হইতে অভিন্ন; কারণেরই অবস্থাবিশেষ কার্য; কারণ 
তাহা হইতে অভিন্ন বলিয়া কাঁ্যও তাহা হইতে অভিন্ন; এইরূপে, সৎ ও অসৎ তাহা হইতে যে পৃথক নহে, তাহা 
বুঝা গেল। মহাগ্রলয়ে সৎ ও অসৎ সমস্তই অস্তমুথতাবশতঃ তাহাতে লীন থাকে; প্রাকৃত প্রপঞ্চে তখন সবিশেষ বস্তু 
কিছুই থাকে না; কিন্ত প্রপঞ্চে তখনও তিনি খাকেন__নির্বিশেষ ব্রদন্বরপে ; আর বৈকুণঠাদিতে থাকেন সবিশেষ 
ভগবদ্রূপে । । স্মতরাং সর্বাবস্থায় সকলস্থানে তিনিই থাকেন, ইহাই জানাইলেন। ইহাদ্বারা তিনি যে “সর্কগ, অনন্ত, 
২]৭ 


৫5 ্রীশ্রীচৈত্যযচরিতামৃত [ ১ম পরিচ্ছেদ 
খতেহর্থং যং প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। ... তৰ্বিদ্যাদাত্মনো মীয়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ২৪ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 
অথ তাদৃশরূপাদিবিশিষটস্থাত্মনো ব্যতিরেকমুখেন বিজ্ঞাপনার্থং মায়ালক্ষণমাহ খতেহর্থমিত্যাদিন।। অর্থং 
পর্মার্থভূতং মাং বিনা যং প্রতীয়েত। মৎপ্রতীতে তংপ্রতীত্যভাবাৎ মত্তো বহিরেব যস্ত প্রতীতিরিত্যর্ঘয। ত্চাত্মানি ন 
গ্রতীয়েত, যস্ত চ মদাশ্রয়ত্বং রিনা স্বতঃ গ্রতীতির্নাস্তি ইত্যর্চ। তথালক্ষণো বস্তু আত্মনো মম পরমেশ্বরস্ত 
মায়াং-. জীবমায়া-গুণমায়েতি দ্যাত্মিকাং মায়াখ্যশক্তিং বিদ্যাৎ। তত্র গুদ্ধজীবস্তাপি চিদ্রপত্বাবিশেষণ তদীয় 
ব্লশ্বিস্থানীয়ত্বেন চ স্বাস্তঃপাত এব বিবক্ষিতঃ। তত্রাস্তা দ্ব্যাত্মকত্বেনাভিধানং দৃষ্টান্তদ্ৈধেন লভ্যতে। তত্র জীবমায়াখ্যস্ত 
প্রথমাংশন্ত তাদৃশত্বং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়যনসম্তাবনাং নিরস্তুতি যথাভাস ইতি। আভাসো জ্যোতিব্বিবস্ত স্বীয়প্রকাশাদ্াবহিত- 
প্রদেশে কশ্চিহুচ্ছলিতপ্রতিচ্ছবিবিশেষ:,স. যথা তন্মাদ্বছিরেব প্রতীয়তে, ন চ তং বিনা তন্ত প্রতীতিস্তখা সাপীত্যর্থঃ। 
অনেন প্রতিচ্ছবিপর্য্যায়াভাসধর্ম্মত্বেন তন্তামাভাসাখ্যত্বমপি ধ্বনিতম্‌। অতস্তৎকাধ্যস্ত/প্যাভাসাধ্যত্বং ক্চিৎ। আভাসশ্চ 
নিরোধশ্চ ইত্যাদৌ। স যথা ক্চিদত্যস্তোদ্ভটাত্মা স্বচাক্‌চিক্যচ্ছটাপতিতনেত্রাণাং নেত্রপ্রকাশমাবুণোতি, তমাবৃত্য চ 
স্বেনাত্যন্তোদ্ভটতেজন্তেনৈব ডষ্ট নেত্রং ব্যাকুলয়ন্‌  স্বোপকঠে বর্ণশাবল্যমুদ্গিরতি, কদাচিত্তদেব পৃথগ, ভাবেন 
নানাকারতয়া পরিণময়তি, তথেয়মপি জীবজ্ঞানমাবুণোতি, সত্বাদিগুণসাম্যরূপাং গুণমায়াখ্যাং জড়াং প্রকৃতিমুদ্গিরতি। 
কদাচিৎ পৃথগ ডূতান্‌ সত্বাদিগুণান্‌ নানাকারতয়! পরিণময়তি চেতাগ্ঘপি জেয়ম্‌। তদুক্তং একদেশস্থীতন্তাগ্নে জোৎন্না 
বিস্তারিণী যথা। পরস্ত ব্রহ্মণে| মায়া তথ্দেমখিলং জগৎ ॥ তথাচাযুর্কেদবিদঃ জগদ্যোনেরনিচ্ছন্ত চিদানন্দৈকরূপিণঃ। 
পুংসোহন্ডি প্রকৃতি নিত্য! প্রতিচ্ছায়েব ভাস্বতঃ ॥ অচেতনাপি চৈতন্য যোগেন পরমাত্মনঃ। অকরোদবিশ্বমখিলমনিত্যং 
নাটকাকৃতিমিতি ॥ তদেবং নিমিত্তাংশো জীবমায়া উপাদানাংশে গুণমায়েত্যগ্রেহপি বিবেচনীয়ম্‌। অধৈবং সিদ্ধং গুণমায়াখ্যং 
দ্বিতীয়মপ্যংশং দৃষ্টান্তেন সপষ্টয়তি যথা তম ইতি। তমঃশবোনাত্ পূর্ববপ্রো্তং তঃপ্রায়ং বর্ণশা বল্যমুচ্যতে। তদ্যথা তন্মল- 
জ্যোত্যিসদপি তদাশ্রয়ত্বং বিনা ন সম্তবতি তদ্বদয়মপীতি। অথবা মায়ামাত্রনিরপণ এব পৃথগ টৃষ্টান্তদযম্‌।  তত্রাভাস- 
দৃষ্টান্তোব্যাখ্যাতঃ, তমোদৃষটান্তশ্চ যথান্ধকারো জ্যোতিষোহন্যত্রৈব প্রতীয়তে জ্যোতিধ্রিনা চ ন প্রতীয়তে। জ্যোতিরাবনা 
চক্ষুষৈব তৎ-প্রতীতের্ন পৃষ্ঠাদিনেতি তখেয়মগীতি জ্ঞেয়ম্‌ । ততশ্চাংশঘয়ং গ্রবৃত্িভেদেনৈবোহাং ন তু দৃষ্টস্তভেদেন। প্রাক্তন- 
দৃষ্টান্তদৈধাভিপ্রায়েণ তু পূর্বন্তা আভাসপৰ্য্যায়চ্ছায়াশব্দেন, কচিৎপ্রয়োগঃ। উত্তরপ্তাস্তমঃশঝেনৈব চেতি। যথা, সসজ্জ 
চ্ছায়য়াবি্যাং পঞ্চপর্ববাণমগ্রতঃইত্যত্র । যথাচ, কাহং তমোমহদহমিত্যাদৌ। পূর্বত্রাবিদ্তাখ্যনিমিত্তশক্তিবৃত্তিকত্বাজ্জীব-বিষয়- 
কত্বেন জীবমায়াত্বম্‌। উত্তরত্র স্বীয়ততদ্গুণময়মহদাদ্যুপাদানশ ক্রিবৃত্তিকত্বম্‌ তদ্গুণমায়াত্বম্‌। তথা সসর্জেত্যাদ ছায়াশক্তিং 
মায়ামবলম্ব্য ষ্টযারম্তে ব্রহ্ম| স্বয়মবি্যামাবির্ভাবিতবানিত্যর্থচ। বিদ্াবিদ্যে মম তনু বিদ্ধাদ্ধৰ শরীরিণাম্‌। : বদ্ধ-মোক্ষকরী 


গৌর-কৃপা-তরজিণী টীক। 

বিভু” এবং তিনি যে ব্রগ্মেরও প্রতিষ্ঠা-ব্রহ্মোণহি প্রতিষ্ঠাং_ইহা জানাইলেন। এইরূপ অর্থেও যথাভাবত্বই 
স্থচিত হইল। 

“অহমেব” ইত্যাদি বাক্যে নিজের চতুভূ জত্বাদি দেখাইয়া পূর্বগ্লোকোক্ত “যদ্রপত্ব”, সর্কাশ্রয়ত্ব ও অনস্তবিচিত্র গুণ 
দেখাইয়া “যদ্গুণত্ব’” এবং স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি বিবিধ ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়া “যংকর্শ্'ত্ব” দেখাইলেন। 

শ্লৌ|। ২৪। অন্বয়। : অর্থ, ( পরমার্থবস্ত ) খতে (বিনা) যৎ (যাহা) প্রতীয়েত (প্রতীত হয়), (যৎ) 
(যাহা). আত্মনি চ. ( নিজের মধ্যে, বা স্বতঃ) ন প্রতীয়েত (প্রতীত হয় না), তৎ, (তাহাকে ) আত্মনঃ (আমার) 
মায়াং ( মায়! ) বিদ্যাৎ ( জানিবে ); যথা ( যেমন ) আভাস: SE IRE RR, যথা (যেমন) তমঃ 
(অন্ধকার )। 

অনুবাদ । শ্রীভগবান্‌ ব্ৰহ্মাকে বলিলেন-__পরমার্থ-স্ত রি € অর্থাৎ আমার . প্রতীতি না 
হইলেই ) যাহার প্রতীতি হয় ( অর্থাৎ আমার প্রতীতি হইলে যাহার প্রতীতি হয় না বলিয়া আমার বাহিরেই যাহার 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা £১, 
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আন্তে মায়য়া মে বিনিশ্সিতে ইত্যুক্তত্বাৎ। অনয়োরাবির্ভাবভেদশ্চ শ্রয়তে। তত্র পুর্বব্তাঃ পানে শ্রীকৃষ্ণসত্যভামাসম্বাদীয়- 
কান্তিক-মাহাজ্যে দেবগণকৃতমায়াস্ততৌ, ইতি স্তবস্তপ্তে দেবা তেজোমগ্ুলসংস্থিতমূ। দদৃগু্গগনে তত্র - তেজোব্যাধু- 
দিগন্তরম্‌ ॥ তত্মধ্যাদ্ভারতীং সর্ব শুক্রবুব্যোমচারিণীম্‌। অহমেব ত্রিধ! ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈগুণৈরিত্যাদি ॥ উত্তরস্তাঃ 
পান্মোত্তরখণ্ডে, অসংখাং প্রকৃতিস্থানং নিবিডধ্বাস্তমব্যয়মিতি। বিদ্যাদিতি প্রথমপুরুষনির্দেশস্ত অয়ং ভাবঃ  অন্তান্‌ 
প্রত্যেব খন্বয়মুপদেশঃ ত্বস্ত মদদত্তশক্যা! সাক্ষাদেবানুভবন্নশীতি এবং মায়িকদৃষ্টিমতীত্যৈব রূপাদিবিশিষ্টং মামস্ুভবেদেতি 
ব্যতিরেকমুখেনানুভাবনস্তায়ং ভাবঃ। শবেন নির্দারিতস্তাপি মহস্বরপা দেরশায়া কাধ্যাবেশেনৈবান্ুভবো ন ভবতি ততন্তদ্থং 
মায়াত্জনমেব কর্তৃব্যমিতি।  এতেন তদবিনাভাবাৎ প্রেমাপ্যন্গভাবিত ইতি গম্যতে। ক্রমসন্দর্ভ ॥ ২৪ ॥ 


গৌর-কুপা-তরদ্গিণী টাক! 

গ্রতীতি হয় ), (আমার আশ্রযত্ব-ব্যতীতও আবার ) স্বতঃ যাহার প্রতীতি হয় না, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। 
যেমন আভাস বা প্রতিচ্ছবি, আর যেমন অন্ধকার। ২৪। 

এই গ্লোকে বহিরঙ্গা-মায়াশক্তির স্বরূপ বলা হইতেছে।  ভর্থং_-পরমার্থভূত-বন্ত শ্রীভগবান্। আত্মনি_ 
মায়ার নিজের আত্মায় ; নিজে নিজে; স্বতঃ; পরমেশ্বরের আশ্রয় ব্যতীত আপনা-আপনি। আত্মনঃ__ভগবানের। 

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন--“ব্ৰহ্মন্‌ ! আমিই পরমার্থভূত-বস্ত; আমার মায়াশক্তির লক্ষণ বলিতেছি গুন। প্রথম 
লক্ষণ এই যে, আমা ব্যতীত তাহার প্রতীতি হয়; অর্থাৎ আমার প্রতীতি না হইলেই মায়ার এতীতি হয়।” 
ভগবানের প্রতীতি বলিতে ভগবানের তত্বজ্গানের উপলব্ধি বুঝায় ; অথবা, প্রতীতি-_গ্রতি+-ই4+-ক্তি প্রতিগমন ; 
উন্মুখতা। ভগবানের -প্রতীতি__ভগবছুনুখতা। আর মায়ার প্রতীতি_মায়ার প্রতি উন্মুখতা) মায়ার কাধ্যসমূহকে 
সত্য বলিয়! মনে করা । ভগবছুপলব্ধি না হইলেই, অথবা ভগবছুন্ুখতা না জন্মিলেই যাহার কার্য্যকে বা যাহাকে সত্য 
বলিয়। মনে হয়, তাহাই মায়া। এই লক্ষণে ইহাই স্থুচিত হইল যে, যাহারা ভগবত্তত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই, 
কিন্বা যাহারা! ভগবদ্বহিষ্নু, তাহারাই মায়াকে বা মায়ার কাঁধ্যকে সত্য বলিয়া মনে করে। আরও স্থচিত হইতেছে 
যে, ভগবৎ-প্রতীতি হইলে মায়ার প্রতীতি হয় না। ভগবদন্ুভব যাহাদের আছে, কিংবা যাহার! ভগবদুন্থখ, তাহার! 
বুঝিতে পারেন যে, মায়ার কাযা বা মায়া মিথ্যা, অনিত্য; তাঁহারা কখনও মায়ার প্রতি উন্মুখ হন_ না)-মায়িক 
সথখভোগাদিতে তাহার! প্রলু্ধ হয়েন না। ইহাতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, ভগবানের বাহিরেই মায়ার গ্রতীতি। 
“্মৎপ্রতীতৌ তৎপ্রতীত্যভাবাৎ মত্তো বাহিরেব যস্ত প্রতীতিরিত্যর্থঃ। ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ১৮॥৮ ভগবানের বাহিরে 
বলিতে ভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানের (চিন্ময় ভগবদ্‌ রাজ্যের ) থাহিরেই বুঝিতে হইবে ॥ কারণ, বিভুবস্তর, বহির্ভাগ 
কল্পনাতীত। ও 
শ্রীভগবান্‌ মায়ার আর একটা লক্ষণ বলিলেন “যং আত্মনি চ ন প্রতীয়েত_যাহা 'আপনা-আপনি 
প্রতীত হয় না, আমার আশ্রয়ত্ব ব্যতীত যাহার স্বতঃ প্রতীতি নাই।” যদিও ভগবৎ-প্রতীতি না হইলেই মায়ার 
গ্রভীতি হয়, তথাপি মায়া সর্বদাই তগবৎ-আশ্রয়ে অবস্থিত; ভগবদাশ্রয় ব্যতীত মায়ার স্বতন্ত্র সত্বা নাই। মায়া যে 
ভগবানের শক্তি; তাহাই ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইল) কারণ, শক্তিই শক্তিমানের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে ন|। 
পূর্ব-লক্ষণে বলা হইয়াছে, ভগবানের বাহিরেই মায়ার প্রতীতি; সুতরাং মায়া যে ভগবানের বহিরঙ্গ| শক্তি ইহাই 
প্রমাণিত হইল। 

মায়ার এই দুইটা লক্ষণকে আরও পরিক্ষুট করিবার অভিপ্রায়ে শরীভগবান্‌ দুইটা দৃষ্টান্ত দিয়াছেন) যথা 
আভাস, যথা তমঃ। আভাস-_উচ্ছলিত-প্রতিচ্ছবি-বিশেষ; যেমন--আকাশশ্থ স্থ্য্যের প্রতিচ্ছবি পৃথিবীর জলে 
দেখা যায়; জলস্থিত গ্রতিচ্ছবিই আভাস। স্বর্য্যের এই প্রতিচ্ছবি স্ু্য হইতে দূরে প্রকাশমান- সুর্যের বহির্ভাগেই 
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অবস্থিত থাকে; স্থধ্য থাকে আকাশে, আর প্রতিচ্ছবি থাকে পৃথিবীতে । তদ্রপ, মায়াও শ্রীভগ্বানের সবিশেষ 
অভিব্যক্তি-স্থানের বহির্ভাগে থাকে; ভগবানের সবিশেষ অভিব্যক্তি-স্থান__পরব্যোমাদি চিন্ময় রাজ্য; আর মায়ার 
অভিব্যক্তি-স্থান প্রাকৃত ব্রন্ধাণ্ড। আবার প্রতিচ্ছবি যেমন স্থধ্যকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়, স্থধ্য আকাশে 
উদ্দিত হইয়া কিরণজাল বিস্তার করিলেই যেমন প্রতিচ্ছবির উদ্ভব হয়, স্থধ্য কিরণজাল বিস্তার না করিলে যেমন 
পৃথিবীন্থ জলে তাহার প্রতিচ্ছবি দেখা যায় না৷ ( যেমন মেঘাচ্ছন্ন দিবসে, কি রাত্রিতে ); তদ্রপ মায়াও শ্রীভগবান্‌কে 
আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়; শ্রীভগবান্‌ যখন তাহার ( স্বষ্টিকারিণী ) শক্তির বিকাশ করেন, তখনই মায়ার 
অভিব্যক্তি, আর ভগবান্‌ যখন তাহার (ত্থাষ্টিকারিণী) শক্তির বিকাশ করেন না (যেমন মহাপ্রলয়ে ) তখন 
মায়ার অভিব্যক্তি থাকে না। “একদেশস্থিতস্তাগ্রেজের্যাৎন্না বিস্তারিণী যথা। পরস্ ব্রহ্মণো মায়া তথেদমখিলং জগৎ ॥ 
__বিষুপুরাণ। ১৯/২২/৫৪1৮ তারপর অপর দৃষ্টাস্ত--যথা তমঃ। তমঃ__-অদ্ধকার। অন্ধকার যেমন আলোকের 
বহির্ভাগে, আলোক হইতে দুরদেশেই প্রতীত হয়, যে স্থানে আলোক, সেই স্থানে যেমন অন্ধকার প্রতীত হয় না) 
তদ্রুপ, মায়াও শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানের বহির্তাগেই প্রকাশ পায়, ভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানে মায়ার প্রকাশ 
নাই ( অর্থ, খতে যৎ প্রতীয়তে )। আবার যে স্থানে জ্যোতিঃ (আলোক ), সেস্থানে অন্ধকার প্রকাশ না পাইলেও, 
জ্যোতিব্যতীত অন্ধকারের প্রতীতি হয় না। অন্ধকারের অন্ুভব হয় চক্ষুঃ দ্বারা; চক্ষঃ জ্যোতিরাত্মক ইন্দিয়। 
হস্তপদাদি যে সমস্ত ইন্দ্রিয় জ্যোতিরাত্মক নহে, সে সমস্ত ইন্দিয়দধারা অন্ধকারের অনুভব হয় না। স্মুতরাং 
জ্যোতির আশয়েই অন্ধকারের প্রতীতি, জ্যোতির সাহায্য ব্যতীত অন্ধকার নিজে নিজের প্রতীতি জন্মাইতে পারে 
না। তন্দ্রপ, শ্রীভগবানের আশ্রয়েই মায়ার অভিব্যক্তি, ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত মায়া নিজেকে নিজে অভিব্যক্ত করিতে 
পারে না। “্যথান্ধকারে! জ্যোতিযোহগ্াত্রৈব গ্রতীয়তে, জ্যোতিবিনা চ ন প্রতীয়তে, জ্যোতিরাত্মানা চক্ষুষৈব তৎ 
গ্রতীতের্ন পৃষ্ঠাদিনেতি, তথেয়মপীত্যেবং জ্রেয়ম্‌। ভগবত্সন্দর্ভ। ১৮॥” ইহা গেল শ্লোকস্থ “ন প্রতীয়েত চাত্সানি” 
অংশের দৃষটন্ত। 

মায়াশক্তির দুইটা বৃত্তি-জীবমায়। ও গুণমায়।। মায়াশক্তির যে বৃত্তি, বহির্খ জীবের স্বরূপ- 
জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে এবং মায়িক বস্তুতে জীবের আসক্তি জন্মায়, তাহার নাম জীবমায়া। আর 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ_এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ যে প্রধান, যাহা জগতের (গৌণ ) উপাদান কারণ-_-তাহাকে 
বলে গুণমায়া; মায়ার এই ছুইটী বৃত্তিকে পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়েই শ্রীভগবান্‌ আভাস ও তমঃ এর দৃষ্টান্ত 
অব্তারিত করিয়াছেন, ইহাও মনে করা যায়। আভাসের দৃষ্টাস্তে জীবমায়া এবং তমঃ এর দৃষ্টান্ত গুণমায়া 
বুঝাইয়াছেন। 

পৃথিবীস্থ জলে আকাশঙ্থ স্থ্যের প্রতিচ্ছবি যেমন স্থর্য্যের বহির্দেশেই প্রতীত হয়, তন্রপ জীবমায়াও শ্রীভগবানের 
অভিব্যক্তি-স্থানের বহির্দেশেই প্রতীত হয় ( অর্থ, ঝতে যৎ প্রতীয়েত )। আবার স্থধ্যের কিরণ-প্রকাশ ব্যতীত যেমন 
গ্রতিচ্ছবির প্রতীতি হয় না, তদ্রপ, শ্রীভগবানের ( স্থষ্টিকারিণী ) শক্তির বিকাশ ব্যতীতও জীবমায়ার প্রতীতি হয় না 
প্রতিচ্ছবি যেমন আপনা-আপনি প্রকাশিত হইতে পারে না, তদ্রপ জীবমায়াও শ্রীভগবানের আশ্রয় বা শক্তি ব্যতীত 
আপনা-আপনি অভিব্যক্ত হইতে পারে না ( ন প্রতিয়েত চাত্মনি )। 

এই প্রতিচ্ছবিটা উজ্জল, চাক্চিক্যময় । অপলকৃষ্টিতে ইহার প্রতি চাহিয়া থাকিলে ইহার উজ্জ্বলতা ও চাক্‌- 
চিক্য বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হয়; আরও চাহিয়া থাকিলে মনে হয় যেন, ও প্রতিচ্ছবিতে নীল, গীত, লোহিতাদি 
নানাবর্ণ খেলা করিতেছে। প্রতিচ্ছবির কিরণ-চ্ছটায় দৃষ্টিশক্তি যখন প্রায় প্রতিহত হইয়া যায়, তখন ইহাও মনে হয়, 
যেন ওঁ সমস্ত বিবিধ বর্ণ একত্র হইয়া ( বর্ণ-শাবল্য প্রাপ্ত হইয়া ) অন্ধকার-রূপে পরিণত হইয়াছে; এই অন্ধকারের মধ্যেও 
আবার মাঝে মাঝে নীল, পীতাদি বিবিধ বর্ণের রেখা! পরিলক্ষিত হয়।  প্রতিচ্ছবির কিরগচ্ছটায় যেমন দর্শকের দৃষ্টিশক্তি 
প্রতিহত বা আবৃত হইয়া যায় এবং অন্ধকার বা বিবিধ বর্ণের খেলা পরিলক্ষিত হয়; তদ্রপ জীবমায়ার প্রভাবেও বহি্খ 


৯ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা রি 
যথা মহাস্তি ভূতানি ভূতেবূচ্চাবচেষনু। রিটাাগরবিষ্টানি তথা তেষু নতেষহম্‌ ॥ ২৫ 


ঞ্লোকের সংস্কৃত টাক 
অথ তন্তৈব প্রেয়ো রহন্ত্বং বোধয়তি যথা মহাস্তীতি। যথা মহাস্তিভূতানি ভূতেঘপ্রবিষ্টানি বহিঃস্থিতানামপায্- 
্বিষ্ানতস্তঃস্থিতানি ভাস্তি তথা । লোকাতাতবৈকুষঠস্থিতত্বেন প্রবিষ্টোইপি অহং তেষু তত্দ্গুণবিখ্যাতেমু প্রণতজনেষু প্রবিষ্টো 
হৃদি স্থিতোহয়ং ভামি। তত্রমহাভূতানামংশভেদেন প্রবেশাপ্রবেশৌ তশ্ত তু প্রকাশ-ভেদেনেতি ভেদোহপি প্রবেশা- 
প্রবেশসামোন দৃষ্টান্তঃ তদেবং তেষাং তাদৃগাত্মবশকারিণী প্রেমভক্রির্নামরহস্যমিতি স্থচিতমূ। তথাচ ব্রঙ্গসংহিতায়াং 


গৌর-কৃপা-তরজিণী 'টাকা 

জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হইয়া যায়; এবং সত্বাদিগুণসাম্যরূপা গুণমায়া,_এবং কখনও বা! পৃথগভূত সত্থাদিগুণ ও__ 
নানারপে জীবের সাক্ষাতে প্রকটিত হয়। এই দৃষ্টান্ত হইতে ইহাও বুঝ যাইতেছে যে, প্রতিচ্ছবির কিরণচ্ছটা যেমন 
তাহার নিজন্ব নহে, পরস্ত আকাশস্থ সুধ্য হইতেই প্রাপ্ত; তদ্রপ জীবমায়ার শক্তি-_যদ্দারা বহিরদূথ জীবের শ্বরূপ-জ্ঞান 
আবৃত হয় এবং মায়িক বস্তুতে তাহার আসক্তি জন্মে, তাহাও__জীবমায়ার নিজস্ব নহে, পরস্ধ তাহা শ্রীভগবান্‌ 
হইতেই প্রাঞ্ধ। 

তারপর তমঃ বা অন্ধকারের দৃষটান্ত। গ্লোকস্থ তম: শবে প্রতিচ্ছবির অন্ধকারময় ( বর্ণ-শাবল্যময় ) 
অবস্থাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; গুণমায়া এই বর্ণ-শাবলাময় অন্ধকারাবস্থার অনুরূপ । এই অন্ধকার, আকাশস্থ 
স্থধ্যে নাই; স্থধ্যের বহির্দেশেই ইহার অবস্থিতি; তদ্রুপ গুণমায়াও শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানে নাই; তাহার 
বহির্দেশেই গুণমায়ার প্রতীতি (অর্থং খতে যৎ প্রতীয়েত)। আবার, স্থধ্য কিরণজাল বিস্তার না করিলে যেমন 
প্রতিচ্ছবি জন্মে না, স্থুতরাং প্রতিচ্ছবিস্থ বর্ণ-শাবলযময় অদ্ধকারেরও প্রতীতি হয় না; তদ্রুপ শ্রীভগবান্‌ তাহার 
শক্তি বিকাশ না করিলে গুণমায়ারও অভিব্যক্তি ব| পরিণতি হয় না (ন প্রতীয়েত চাত্মনি)। ইহাতে বুঝা গেল, 
শ্রীভগবানের আশ্রয় ব্যতীত,_শ্রীভগবানের শক্তি ব্যতীত গুণমায়াও পরিণতি প্রাপ্ত হইতে পারে না; স্বতঃ-পরিণাম- 
প্রাপ্তির শক্তি গুণমায়ার নাই। 

যাহা হউক, প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রঙ্গার নিকটে নিজের স্বরূপতত্ত প্রকাশ করিতে যাইয়! শ্রীভগবান্‌ মায়ার স্বরূপ 
বলিলেন কেন? ইহার উত্তরে শ্রীজীব গোস্বামিচরণ বলেন “তাদৃশরূপাদিবিশিষ্টস্তাত্মনে! ব্যতিরেকমুখেন বিজ্ঞাপনার্থং 
মায়ালক্ষণমাহ।”-_-ব্যতিরেকমুখে নিজের স্বরূপ জানাইবার নিমিত্ত মায়ার লক্ষণ বলা হইয়াছে। শ্রীভগবান্‌ কিরূপ হয়েন, 
তাহা তিনি পূর্বঞ্জোকে বলিয়াছেন। তিনি কিরূপ নহেন, তাহাই এই শ্লোকে বলিলেন; ইহাই ব্যতিরেকমুখে নিজের 
স্বরূপ-প্রকীশ। এই স্লোকে জানাইলেন যে, তিনি মায়া নহেন। 

অথবা, স্বরূপ, শক্তি ও শক্তিকার্য্যের পরিচয়েই স্বরূপ-তন্বের যথার্থ পরিচয়। পূর্বক্লোকে স্বরূপের পরিচয়” 
দিয়াছেন; ধাম-পরিকরাদির নিত্যত্ব জানাইয়া তাহার স্বরূপশক্তি ও স্বরপশক্তিকাধ্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই শ্লোকে 
তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির পরিচয় দিলেন । 

অথবা, পূর্বে ভগবত্তত্ব জ্ঞানের যে রহস্তের কথা বলিয়াছেন, তাহার আহ্ুষঙ্গিক ভাবেই মায়ার লক্ষণ বলিলেন। 
তন্বজঞানের রহস্ত হইল প্রেমভক্তি; ; প্রেমভক্তি হইল ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি; সুতরাং স্বরূপ-শক্তির রুপাতেই তত্ব 
জ্ঞানের উপলব্ধি হয়, তাহা পূর্বের জানাইয়া এখন এই শ্লোকে জানা ইলেন যে, তাহার বহিরঙ্গ! শক্তি মায়ার আশ্রয়ে তাহার 
তনবজ্ঞানের উপলব্ধি হয় না। 

শ্লো। ২৫ | অন্বয়। যথা (যেরূপ ) মহান্তি (মহা) ভূতানি (ভূতনকল ) উচ্চাবচেষু (সর্ব্ববিধ ) 
ভূতেষু (প্ৰাণিসমূহে ) অপ্রবিষ্টানি ( অপ্রবিষ্ট, বহিঃস্থিত ) অনুপ্রবিষ্টানি ( অমৃপ্রবিষ্ট, মধ্যে প্রবিষ্ট), তথা ( তদ্প ) তেষু 
(সেই ) নতেযু (প্রণতগণের মধ্যে) অহং (আমি )। 


4 র্চৈত্যাচরিতামূত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাক! 

আনন্বচিন্নয়-রসপ্রতিভাবিতাভিবিতস্তাভি এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাআুভূতো গোবিন্দ- 
মাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিলোচনেন সন্তঃ.সদৈব হ্বায়েহপি বিলোকয়ন্তি। তংশ্যামসুন্দরমচিন্ত্য- 
গুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভঙজ্জামীতি॥  অচিন্ত্যগুণস্বরূপমপি প্রেমাখ্যং যদপ্নচ্ছুরিতবদুচ্চৈঃ প্রকাশমানং 
ভক্তিরূপং বিলোচনং তেনেত্যর্থঃ। যদ্ধা তেষু যথা তানি বহিঃস্থিতানি চ. ভাস্তি, তথা ভক্তেঘপ্যহমন্তর্মনোৃত্তিযু 
বহিরিন্দিয়বৃত্তিযু চ বিক্ষুরামীতি ভক্তেযু সর্ধর্থাননযবৃত্তিতা হেতুর্নাম কিমপি স্বপ্রকাশং প্রেমাখ্যমানন্দাত্মকং বস্তু মম 
রহস্তমিতি ব্যঞ্জিতম্‌ । তথৈব শ্রীব্র্মণোক্তম্‌। ন ভারত মেইঙ্র মুযোপলক্ষ্যতে ন বৈ ক্কচিন্মে মনঘো মৃষা গতিঃ। 
ন মে হ্ৃধীকাণি পতন্তযসংপথে যন্সে হৃদৌৎকঠ্যবতা ধূতো হরিরিতি ॥ যন্যপি ব্যাখ্যাস্তরাঙ্ণসারেণায়মথোহপলপনীয়ঃ 
স্তাত্থাপ্যস্মিরেবার্থে তাৎপধ্যং প্রতিজ্ঞাচতুষ্টয়সাধনায়োপক্রান্তত্বাৎ তদহুক্রমগত্বাচ্চ। বিঞ্ণ অক্সিনর্থে ন তেঘিতি ছিক্পপদং 
ব্যর্থ, স্তাৎ। দৃষ্টান্তস্তৈব ক্রিয়াভ্যামন্বয়োপপতেঃ। অপিচ রহস্তং নাম হোতদেব যৎ পরমদুর্নভং বন্ত দুষ্টোাসীনজন- 
দৃষ্টিনিবারণার্থং জাধারণবন্স্তরেণাচ্ছাদ্ততে যথা চিন্তামণে: সংপুটাদিনা। অতএব পরোক্ষবাদা খযয়ঃ পরোক্ষং চ মম 
প্রিয়মিতি শ্রীভগবদ্বাক্যমৃ। তদেব চ পরোক্ষৎ ক্রিয়তে যাদেয়ং বিরলপ্রচারং মহদ্বস্ত ভবতি তন্তৈবাদেয়তবং 
বিরলপ্রচারং মহব্বং চ যুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিত্যাদৌ, মুক্তানামপি সিদ্ধানামিত্যাদৌ, ভক্তিঃ সিদ্ধ 
গরীয়সীত্যাদৌ চ বহুত্র ব্যক্তম্‌। স্বয়ঞ্চৈতদেব শ্রীভগবতা পরমক্তাভ্যামজ্জুনোদ্ধবাভ্যাং কণ্ঠোক্ত্যৈন কথিতং, অর্ধ 
গুহতমং তুয়ঃ শৃণু মে পরমং বচ ইত্যাদিনা, স্থগোপ্যমপি বক্ষ্যামীত্যাদিনাচ, ইদমেব রহস্তং শ্রীনারদায় স্বয়ং ব্রহ্মণৈব 
প্রকটারুতম্‌। ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতমূ। সংগ্রহোহয়ং বিভৃতীনাং ত্বমেতদ্‌ বিপুলীকুরু। যথা হরে৷ 
ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিস্ততি। সর্ববাত্ন্যথিলাধার ইতি সংকল্প বর্ণয়েতি। তন্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং স্বামিচরণৈরপি রহস্তং 
ভক্তিরিতি। ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ২৫ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা এ 

অন্মুবাদ। যেরূপ মহাভূত-সকল সর্ব্বিধ প্রাণীর ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত, তদ্রপ আমিও আমার চরণে প্রণত 
ভক্তগণের ভিতরে ও বাহিরে ক্ষুরিত হই। ২৫। K 

উচ্চাবচ_-সর্বপ্রকার। নত-_প্রণত, ভগবচ্চরণে প্রণত ; ভক্ত। নতেষু_ভক্তগণের মধ্যে। 

মহীভূত-_ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ, (জল ), তেজ ( অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (শুন্য ) ইহাদিগকে 
মহাভূত_ বলে। প্রাণিসমূহের দেহাদি এই পঞ্চ মহাভূতে গঠিত; স্থতরাং এই পঞ্চমহাভূত প্রাণিসমূহের দেহে 
অন্কুপ্রবিষ্ট । আবার এই পঞ্চমহাভূত প্রাণসমূহের দেহের বাহিরে, জল, বাযু-আছি রূপে অবস্থিত বলিয়া 
প্রাণিসমূহের দেহে প্রবিষ্টও নয়।  এইরূপে : এই পঞ্চ মহাভূত প্রাণিসমূহের ভিতরে ও বাহিরে, : উভয় স্থানেই 
অবস্থিত। শ্রীভগবানের ভক্ত ধাহারা, শ্রীভগবান্‌ তীহাদেরও ভিতরে ও বাহিরে স্কুরিত হয়েন; তিনি ভক্তদিগের 
চিত্তে স্কুরিত হয়েন--তাহাদের অন্তঃকরণে দর্শন দেওয়ার নিমিত্ত ;- তখন তিনি ভক্তদের মধ্যে ভানুপ্রবিষ্ট। আবার 
বাহিরেও ভক্তদের দর্শনানন্দ বিধানের নিমিত্ত স্বীয় অসমোদ্ধ মাধুধ্যময় স্বরূপ প্রকটিত করেন; তখন এই স্বরূপে 
তিনি ভক্তদের মধ্যে প্রবিষ্ট । পঞ্চমহাভূত দেহাদির উপাদানরপে যেমন জীবের দেহে প্রবিষ্ট আবার জল-বায়ু 
আদি বহিঃপদার্থরূপে অপ্রবিষ্ট তদ্রপ শ্রীজ্গবান্ও যে স্বরূপে ভক্তদের চিত্তে ক্ষুরিত হয়েন, সেই স্বরূপে ভক্তদের 
মধ্যে প্রবিষ্ট আর যে স্বরূপে বাহিরে প্রকটিত হইয়া তাহাদের দর্শনানন্দাদি বিধান করেন, সেই স্বরূপে ভক্তদের 
মধ্যে অপ্রবিষ্ট। . 
শরীভগবান্‌ অস্তর্থামিরূপে সকল প্রাণীর মধ্যেই আছেন; আবার নিজ স্বরূপে স্বীয় ধামে ( সুতরাং প্রাণিসকলের 
বহির্তাগেও ) আছেন। স্থতররাং তিনি, যে. কেবল ভক্তগণেরই ভিতরে এবং বাহিরে আছেন, তাহা নহে; পরস্ত 
সকল প্রাণীরই ভিতরে এবং বাহিরে আছেন। তথাপি, এই গ্লোকে ভক্তগণের ( নতেষু ) ভিতরে এবং বাহিরে আছেন 
বলা হইল কেন? 


৯ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল৷ ৫৫ 
এতাবদেব জিজ্ঞান্তং তত্বজিজ্ঞাসুনাত্বনঃ। অন্বয়ব্যতিরেকা ভ্যাং যৎ স্াৎ সর্বত্র সর্বদা ॥ ২৬ 


প্লোকের সংস্কৃত 'টাক। 

অথ ক্রমপ্রাপ্ধং রহস্তপধ্যন্তস্তসাধকত্বাৎ রহস্তত্বেনৈব তাদ্বমুপদিশতি এতাবদেবেতি। আত্মনো মম ভগবত 
স্তত্বজিজ্ঞান্সুন! যাখার্থ্যমনুভবিতুমিচ্ছুন। এতাবদেব জিজ্ঞাস ্রীগুরুচরণেভ্য শিক্ষণীয়ম্‌। কিং তৎ যদেকমেব বস্তু অন্নয়- 
ব্যতিরেকাভ্যাং বিধিনিষেধাভ্যাং সদা সর্বত্র স্তাৎ ইতি উপপদ্যতে। তত্রান্বয়েন যথা এতাবানেব লোকেহন্মিননিত্যাদি। 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ইত্যাদি । মন্মনা ভব মন্তক্ত ইত্যাদি চ। ব্যতিরেকেন যথা, মুখবাহরুপাদেভ্য ইত্যাদি খ্যয়োহপি 
দেব যুন্মংপ্ৰসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরস্তীত্যাদি। ন মাং দুষ্কৃতিনে! মূঢ়া ইত্যাদি । যাবজ্জনো ভবতি, নো ভুঁবি বিষ্ণুভক্ত ইত্যাদি 
চ কুত্ৰ কুত্রোপপদ্যতে সর্বত্র শাস্তরকর্তৃদেশ-কারণ-দ্রব্য-ক্রিয়া-কার্্য-ফলেষু সমন্ডেঘেব। তত্র সমস্তশাত্তেযু যথা স্কান্দে 

গৌর-কবপা-তরঙ্গিণী 'টাকা 

পঞ্চভূতের উদাহরণের সঙ্গে মিলাইয়| দেখিলেই এই প্রশ্নের উত্তর সহজে পাওয়া যায়। জলবায়ু প্রভৃতি 
ভূত সকল যে প্রাণিগণের দেহের মধ্যে আছে, তাহা প্রাণিসকল অন্থভব করিতে পারে; বাহিরের 
জলবায়ু গ্রভৃতিকেও তাহারা অনুভব করিতে পারে। সুতরাং প্রাণিসকল ভিতরে ও বাহিরে-উভয় স্থানেই 
পঞ্চ ভূতকে অনুভব করিতে পারে। প্রাণিসকলের ভিতরে অন্তধ্যামিরূপে ভগবান আছেন, তাহা সকল 
জীব অনুভব করিতে পারে না; আর তাহাদের বাহিরে ঘে স্বরূপে ভগবান্‌ আছেন, সেই স্বরূপের অন্ুভবও 
তাহারা করিতে পারে না; কারণ, সেই স্বরূপ আছেন ভগবদ্ধামে। সুতরাং প্রাণিসাধারণ ভিতরে ও বাহিরে 
ভগবানের অস্তিত্ব অন্গভব করিতে পারে না; সুতরাং পঞ্চ-মহাভূতের দৃষ্টান্ত তাহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে 
পারে না। কিন্ত যাহার! ভক্ত, তাঁহার! ভিতরে-_-অন্তঃকরণে এবং বাহিরে, উভয় স্থানেই শ্রীভগবানের অস্তিত্ব 
কেবল অস্তিত্ব মাত্র নহে, ভগবানের সৌনদর্যা-মাধুর্যাদির অনুভব ও উপভোগ করিতে পারেন; সুতরাং পঞ্চমহাতূতের 
দৃষ্টান্ত, শ্রীভাবানের পক্ষে কেবল ভক্তদের সম্বন্ধেই খাটে। তাই শ্লোকে “নতেষু” শব্দে কেবল ভক্তদের সমধধ্ধেই 
বলা হইয়াছে। 

ভক্তদের ভিতরে এবং বাহিরে শ্রীভগবদস্তিত্বের আরও অপূর্ব বিশেষত্ব এই যে, অন্য জীবের মধ্যে 
অন্তর্ামিরপে ভগবান্‌ থাকেন, আসঙ্গরহিত_নিলিপ্_ভাবে; : কিন্তু ভক্তদের হৃদয়ে তিনি আসঙ্গ-রহিত ভাবে 
থাকেন না। “ভক্তের হ্থায়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ;}” বিআমাগারে লোক মেমন আনন্দ উপভোগই করেন, ভক্তের 
হৃদয়েও ভগবান্‌ কেবল আনন্দ উপভোগই করেন; ভক্তের প্রেমরস আস্বাদন করিয়া তিনি নিজেও আনন্দ 
উপভোগ করেন এবং: স্বীয় সৌন্দর্যমাধুর্য্যাদির অন্ুভব করাইয়া ভক্তকেও তিনি আনন্দিত করেন। ভক্তদের 
রহির্ভাগে যখন তিনি ক্ষু্িপ্রাথ হয়েন, তখনও তাহার এ অবস্থা। ভভ্তের প্রেমরস- আস্বাদনের নিমিত্ত এবং দ্বীয় মাধুধা 
আস্বাদন করাইয়। ভক্তকে আনন্দিত করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌ সর্বদাই উৎকণ্ঠিত আছেন--ভক্তের হৃদয়ে যে স্বরণে 
অবস্থান করেন, সেই স্বরূপেও উৎকষ্ঠিত থাকেন; আর, ভক্তের বাহিরে যে স্বরূপে অবস্থিত থাকেন, সেই দ্বরূপেও 
উৎকঠিত থাকেন। ভক্তব্যতিরিক্ত জীবের সন্ধে শ্রীভগবানের এইরূপ অবস্থা নহে। শ্রীভগবান্‌, যে ভক্তপ্রেমের অধীন, 
তিনি ‘যে প্রেমবশ, তাহাই এই গ্লোকে দেখান হইল । পূর্বের এই শ্লোকে যে ততবজ্ঞানের রহস্যের কথা বল! হইয়াছে, এই 
গ্লোকে সেই রহস্তটাই ব্যক্ত করিলেন।- প্রেমভক্তিই এই রহস্ত ; ্রেমভক্তির প্রভাবে স্বতন্ত্র ভগবান্ও প্রেমিক ভক্তের 
বশীভূত হইয়া পড়েন) তাহাকে স্বীয় সৌনদরযামাধুর্যাদি আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত ভগবান্‌ নিজেই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন; 
ইহাই প্রেমভক্তির অপূর্ব্ব রহস্ত। 

স্লো । ২৬ । অন্বয় । অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ( বিধি-নিষেধদ্বারা ) যৎ.(যাহ1) সর্বদা (সকল সময়ে ) সর্বত্র 
( সকল স্থানে ) স্তাৎ (বিদ্যমান থাকে ), এতাবৎ ( তদ্বিষয় ) এব ( ই ) আত্মনঃ (আমার ) তত্বজিজ্ঞান্থনা ( তবজ্ঞানেচ্ছ 


ব্যক্তিদ্বারা ) জিজ্ঞান্তং ( জিজ্ঞাসার যোগ্য )। 


৫৬ শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত [ ৯ম পরিচ্ছেদ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
্রঙ্মনারদসংবাদে। সংসারেহম্মিন্‌ মহাঘোরে জন্মমৃত্যুসমাকুলে । পুঞ্জনং বান্ুদেবস্ত তারকং বাদিভিঃ স্থৃতমিতি। 
তত্রাপ্যনবয়েন যথা, ভগবান ব্রহ্ম কাৎন্যেনেত্যাদি। তথা পানে, স্কান্দে, লৈঙ্দেচ। আলোড্য সর্বরাস্ত্রাণি বিচার্য চ পুনঃ 
পুনঃ। ইদমেকং স্তুনিষ্পরং ধ্যেয়ো নারায়ণ: সদেতি ॥ ব্যতিরেকেণোদাহরণম্। পারং গতোহপি বেদানাৎ সর্বরশানতার্থবিদ্‌ 
যদি। যো ন সর্ধেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমমিত্যাদিকং সর্বত্র বগস্তব্যম্‌। তচ্চান্তে দর্শয়িয্যতে একাদশে চ। শবব্রদ্দণি 
নিষ্াাতো ন নিষ্কায়াৎ পরে যদি। শ্রমন্তস্ত অমফলোহাধেনুমিব রক্ষত ইতি। সর্বকতূষু যথা। তে বৈ বিদন্ত্াতিতরস্তি 
চ দেবমায়াং ্ত্ীশৃদ্রহণশবরা অপি পাপজীবাঃ। যদ্যদুতক্রমপবায়ণশীলিক্ষান্তিযাগ জন! অপি কিমু শ্রতধারণা যে ইতি। 
গারুড়েচ, কীটপক্ষিমূগানাঞ্চ হরৌ সংন্তস্তকর্শ্মণাম্‌। উর্দ্ধমেব গতিং মন্যে কিং পুনজ্ঞানিনাং নৃণামিতি। তত্রৈব সদাচারে 
দুরাচারে। জ্ঞানিত্যজ্ঞানিনি। বিরক্তে রাগিণি। মুমুক্ষৌ মুক্তে। ভক্তযসিদ্ধে ভক্তিসিদ্ধে। তন্মিন ভগবৎপার্ধদতাং 
গ্রাণ্ে তন্মিন্নিত্যপার্যদেচ সামান্তেন দর্শনাদপি সার্বত্রিকতা। তত্র সদাচারে ছুরাচারে চ যথা । অপি চেৎ স্ুদুরাচারো 
ভজতে মামনন্যভাক্‌। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ, ব্যবসিতোহি সঃ ইতি। জদাচারস্ত কিং বক্তব্য ইত্যপেরর্থ। জ্ঞানিন্তু- 
জ্ঞানিনি চ। জ্ঞাত্বা গ্াত্বার্থ যে বৈ মামিত্যাদি। হরিহ্রতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্থৃত ইতি। বিরক্তে রাগিণি চ বাধ্য- 
মনোহপি মদ্ভক্তো। বিষয়ৈরজিভেন্দরিযঃ | প্রায়: প্রগলতয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ইতি। আরাধ্যমানস্ত সুতরাং 
নাভিভূয়ত ইত্যপেরর্থঃ। _ মুমুক্ষৌ মুক্তৌচ, মুমুক্ষবো ঘোররপানিত্যাদি, আত্মারামাশ্ঠ মুনয় ইত্যাদি। ভক্তাসিদ্ধে 
ভক্তিসিদ্ধে চ। কেচিৎ কেবলয়া৷ ভক্ত্যা বাস্থদেবপরায়ণ! ইত্যাদি, ন চলতি ভগবপদারবিন্দাললবনি মিষাঞ্ধমপি স বৈষ্ণ- 
বাগ্রযইতি চ। তগবংপার্ধদতাং প্রাপ্চে, মৎসেবয়া প্রতীতং তে ইত্যাদি। নিত্যপার্ধদে বাপীযু বিদ্রমতটান্বমলা ম- 
তাস্থিত্যাদি। সর্বেষু বর্ণে ব্রহ্মাণ্ডেযু তেষাং বহিশ্চ তৈস্ডৈঃ শ্ীভগবদুপাসনায়াঃ ক্রিয়মাণায়াঃ শ্রীভাগবতাদিযু প্রসিদ্িঃ। 
মিদ্ধৈরেভিঃ সর্বদেশোদাহরণং জেয়মূ। সর্বেধু করণেষু যথা। মানসেনো পচারেণ পরিচণ্য হরিং মুদা। পরে বাঙ্মনসাহ- 
গমাং তং সাক্ষাৎ গ্রতিপেদিরে ইতি। এবংভূতবচনে হি অস্ত তাবদ্‌ বহিরিন্দরিয়েণ মনসা বচসাপি তৎসিদ্ধিরিতি প্রসিদ্ধিঃ। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

অনুবাদ । বিধি ও নিষেধ দ্বারা যাহা সকল সময়ে সকল স্থানেই বিষ্মান থাকে, আমার তত্বজ্ঞানেচ্ছু-ব্যক্তিগণ 
পরীগুরুর নিকটে সেই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিবেন। ২৬। 

তত্তবজিজ্ঞাস্-শরীভগবানের যাথার্থ্য অঙন্কুতব করিতে ইচ্ছুক । “তত্বজিজ্ঞাস্থুনা যাথাধ্যমন্ুভবিতুমিচ্ছুনা__ 
ক্রমসনদর্ড:।” ভগবানের যথার্থ অনুভব বলিতে কি বুঝায়? একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। মনে 
করুন যেন, একটা হুন্দর পাকা আম আমার সন্মুখে আছে; আমি আমটা দেখিলাম, হয়তো দেখিয়া একটু তৃপ্তিও 
পাইলাম; ইহাও আমের এক রকম অন্্ৃতব--আমের সত্বার অনুভব; কিন্তু ইহা আমের যথার্থ অঙ্কুভব নহে; 
আম সম্বন্ধে অনুভব করিবার আরও অনেক বাকী রহিয়া গেল। তারপর আমটা তুলিয়া লইয়া নাকের কাছে ধরিলাম, 
সুগন্ধ নাকে গেল) বুঝা গেল আমটী মিষ্ট; ইহাও এক রকম অন্থভব ; এই অনুভব, সত্বার অনুভব হইতে প্রশস্ত; 
এই অন্থভবে আমের সত্বার অনুভবতো হয়ই, অধিকন্ত তাহার স্থগন্ধের অঙ্গভবও হয় এবং মিষ্টত্বের অনুমানও জন্মে; 
কিন্তু মিষ্টত্বের অন্ঙব ইহাতে জন্মে না। আমটা দুখে দিলাম-_বুঝিলাম, ইহা কিরূপ মিষ্ট, কিরূপ সুস্বার। ইহাও এক 
রকমের অন্ুভব--ইহাতে সব্বার অনুভব আছে, স্থগন্ধের অস্গভব আছে, অধিকন্ধ মিষ্টত্বের বা রসের অঙ্ুভব আছে; 
ইহাই আমের যথার্থ অঙ্গতব। গ্রীভগবানের অহ্ভবও তদ্দূপ অনেক রকমের হইতে পারে; কিন্তু সকল রকমের অনুভব 
যথার্থ অঙভব নহে। কেহ হয়তো ভগবানের সত্বামাত্র অস্ুতব করেন; ইহাও অঙ্কুভব বটে, কিন্তু যথার্থ অঙ্তুভব নহে) 
কারণ, সত্বার অতিরিক্ত বস্তুও ভগবানে আছে। আবার কেহ হয়তো হৃদয়ে ভগবানের স্কি অনুভব করেন, তাহাতে 
অতুলনীয় আনন্দ অঙ্গুভৰ করেন। ইহাও এক রকমের অঙহ্নভব ইহা সত্বামাত্রের অম্বৰ অপেক্ষা প্রশস্ত; কারণ, 
ইহাতে সত্বার অ্গভব তো আছেই, অধিকন্ত তাঁহার রূপের অন্ুভবও আছে এবং রপাস্বাদন-জনিত আনন্দের অন্তুতবও 


৯ম পরিচ্ছেদ | আদি-লীল! 8৭ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাক 
সর্ববন্রবোয্‌ যথা, পত্রং পুপ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ইত্যাদি। সর্বক্রিয়ান্ু যথা, শতোইন্গপঠিতোধ্যাত 
আদৃতো বানুমোদিতঃ। সন্যঃ পুনাতি অদ্ধ্শো দেব-বিশ্বদ্রহোহপি হীতি। যতকরোধি যদশ্নাসি ইত্যাদি। এবং ভক্ত্যা- 
ভাসেষু তক্তযাভাসাপরাধেঘপি অজামিল-মৃষিকাদযো দৃষ্টান্তা গম্যাঃ। সর্বেষু কাধোযু যখা। যন্ত স্মৃত্যাচ নামোক্তা তপো- 
যজ্ঞক্রিয়াদিযু। নূনং সপ্পূর্ণতামেতি সগ্যো বন্দে তমচ্যুতমিতি। অর্বফলেধু যথা। অকামঃ সর্ধকামো বা ইত্যাদি। 
তথা, যথা তরোমূলনিযেচনেন ইত্যাদি বাক্যেন হরিপরিচথ্যায়াং ক্রিয়মাণায়াং সর্বেষামন্যেষামপি দেবাদীনামুপাসনা স্বত 
এব ভবতীতাতোহপি সার্বত্রিকতপি। যথোক্তং স্কান্দে শরবর্ষনারদসংবাদে। অচ্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে। 
অগ্চিতাঃ সর্বদেবাঃ সুধতঃ সর্বগতো হরিরিতি। এবং যো ভক্তিং করোতি, যদ্গবাদিকং ভগবতে দীয়তে, যেন দ্বার- 
ভূতেন ভক্তি; ক্রিয়তে যন্মৈ শ্রীভগবৎগ্রীণনার্থং দীয়তে যন্মাদ্‌ গবাদিকাং পয়-আদিকমাদায় ভগবতে নিবেছাতে, যন্মিন্‌ 
দেশাদে| কুলে বা কশ্চিদ্‌ ভক্তিমনুতিষ্ঠতি তেষামপি রুতার্ত্বং পুরাণেষু দৃশ্যত ইতি কারকগতাপি এবং সার্বত্রিকত্বং 
সাধিতম্‌। সদাতনত্বমপ্যাহ সর্বদেতি। তত্র সর্গাদৌ যথা। কালেন নষ্টা গ্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজিতেত্যাদি। সর্গমধ্যেতু 
বছত্রৈব চতুধিধগ্রলয়েঘপি। তত্রেমং ক উপাসীরন্সিতি বিদুরপ্রশ্নে | সর্বেষু যুগেষু। কুতে যদ্ধায়তো বিষ্ণু, ত্রেতায়াং 
যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচথ্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ইতি। কিং বহুনা সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহ; স চ বিভ্রমঃ। 
যন্মুহ্তং ক্ষণং বাপি বাল্গুদেবে। ন চিন্ত/ত ইত্যপি বৈষ্ণবে। সর্বাবস্থাধপি গর্ভে শ্ীনারদকারিতখবণেন শ্রীপ্রহলাদে 
প্রসিদ্ঘমূ। বাল্যে শীধ্বাদিষু। যৌবনে শ্ীমদদ্ধরীবাদিযু। বার্ধাক্যে ধৃতরাষ্টাদিযু। মরণে অঞ্জামিলাদিযু। স্বর্গগতায়াং 
শ্ীচিত্রকেত্বাদিযু। নারকিতায়ামপি, যথা যথা হরের্মাম কীর্তয়স্তি স্ম নারকাঃ। তথা তথা হরে ভক্তিমুদ্বহপ্তো দিবং 
যযুরিতি নৃসিংহপুরাণে। অতএবোক্তং ছুর্বাসসা মুচোত বঙ্ায়াদিতে নারকেহগীতি। তথা এতরিবিগ্যমানানামিত্যাদাবপি 


গৌর-কুপ।-তরজিণী টাকা 

আছে; কিন্তু ইহাও যথার্-অন্গভব নহে) শ্রীভগবানের অন্ভব-লাভে আরও অনেক জিনিস আছে। কেহ হয়তো 
ভিতরে এবং বাহিরে শ্রীভগবানের স্ফত্তি অন্থভব করেন, ভিতরে এবং বাহিরে তাহার দর্শন পায়েন। দর্শন-গানিত 
আনন্দও পায়েন; তাহার এশ্বধ্যাত্মিকা লীলাদিও দেখেন, দেখিয়া গৌরব-মিশিত আনন্দে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ইহাও 
এক রকমের অনুভব ; পূর্বোক্ত দুই রকমের অঙ্ণুভব হইতে এইরূপ অঙ্গুভব প্রশন্তও বটে; কারণ, ইহাতে পূর্বোক্ত 
অঙ্তুভবদ্ধয়ের বিষয়ও আছে, অধিকন্ বাহিরে দর্শন এবং এশ্বধ্যাত্মিকা লীলার অঙ্গুভবও আছে। কিন্তু ইহাও যথার্থ 
অনুভব নহে। ভগবদনগুভবের আরও বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্টাটী হইতেছে-_শ্রীভগবন্তত্বের বৈশিষ্ট্যের অনুভব 
ভগবত্তার সার যাহা, তাহার অন্ণুভবে। শ্রীচৈতগ্তচরিতামূত বলেন_মাধুধ্য ভগবত্তা-সার (২২৯৯২ )”, সুতরাং 
রসাস্বাদনেই যেমন আমের যথার্থ অনুভব, তদ্রপ ভ্রীভগবানের অসমোর্ধ মাধুধোর আঙ্গাদনই ভগবদনুভবের বৈশিষটা 
ইহাই তাহার বথার্থ-অন্ভব।  এইরূপে ভিতরে এবং বাহিরে শ্রীভগবানের মাধুষ্যান্মিকা-লীলায় তাহার যে মাধুধোর অগুভব, 
তাহাই যথার্থ ভগবদস্থভব। এই অঙ্গুভব যিনি লাভ করিতে ইচ্ছুক, এই অন্থুতব-লাভের উপায়টা ধিনি জানিতে ইচ্ছুক, 
তাহাকেই বলে ভগবানের যথার্থ-তন্ব-জিজ্ঞান্সু । 

জিজ্ঞান্ত-__জিজ্ঞাসার যোগ্য। জগতে জিজ্ঞাসার বিষয় অনেক আছে। অভাব-বোধ হইতেই জিজ্ঞাসার 
উৎপত্তি। আমাদের অভাবও যেমন অনেক, আমাদের জিজ্ঞাসাও তেমনি অনেক। অনেকের নিকটেই আমর! অনেক 
কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি, উত্তরও পাই; উত্তর-অন্ুরূপ কাজও করিয়া থাকি; কিন্তু তথাপি আমাদের অভাবের 
অবসান হয় না; এক জিজ্ঞাসার ফলে এক অভাব হয়তো থুচিয়া যায়; কিন্তু আরও শত অভাব উপস্থিত হইয়া শত 
জিজ্ঞাসার স্থচনা করে। অভাব না ঘুচিলে জিজ্ঞাসা থুচিতে পারে না। যে জিজ্ঞাসায় সমন্ত অভাব খুচিতে পারে, 
হৃদয় পূর্ণতায় ভরিয়া যাইতে পারে, তাহাই মুখ্য জিজ্ঞান্ত। কিন্ত সকল অভাব কিসে ঘুচিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর 


নির্ধারণ করিতে হইলে আমাদের অভাব-বোধের মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমাদের যত রকম অভাব আছে, 
২৮ 


৫৮ শীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


ু শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 
সর্ববাবস্থোদাহৃতি অথ তত্র তত্র ব্যতিরেকোদাহরণানিচ কিয়ন্তি দর্শ্যস্তে। পারং গতোহপি বেদানাং অর্বশাস্তার্থবেছপি। 
যো ন সর্কেশ্বরে ভক্ত বিদ্যাৎ পুরুষাধমমিতি। কিং বেদৈঃ কিছু শানর্বা কিং বা তীর্থনিষেবণৈ:। বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং 
কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈরিতি। কিং তন্ত বহুভিঃ শাস্লৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। বাজপেয়-সহশৈর্বা ভক্তিত 
জনার্দনে ইতি গারুড়-বৃহরারদীয়-পান্মবচনানি। তথা, তপস্থিনো দানপরা যশস্বিনো মনন্বিনো মন্তরবিদঃ স্থমঙ্গলাঃ। ক্ষেমং 
ন বিন্দপ্তি বিনা যদর্পণং তন্মৈ স্বভদ্ৰশ্রবসে নমো নমঃ। ন যত্র বৈকুণ-কথাস্সুধাপগা ন সাধবো ভাগবতা স্তদাএয়াঃ। ন 
যজ্ঞেশমধ। মহোৎসবাঃ স্টরেশলোকোইপি ন জাতু সেব্যতাম্‌ ॥ যয়া চ আনম্য কিরীটকোটিভিরিত্যাদি ; সাযুজাসা ্টি- 
সালোক্যসামীপ্েত্যাদি ॥ ন দানং ন তপো নেজ্যা ইত্যাদি। নৈষ্মপ্য্যুত-ভাববজ্জিতমিত্যাদি । নাত্যন্তিকং 
বিগণয়ন্তযপি তে গ্রসাদমিত্যাদয়; অথ সর্বত্র সর্বদা যদুপপদ্ধত ইত্যত্র স্মর্তব্য সততং বিষুরিত্যাদি। সাকল্যেইপি যথা। 
ন হতোহন্যঃ শিবঃ প্থ। ইতুপক্রম্য তদুপসংহারে তন্মাৎ সর্ব্দাত্মনা রাজন্‌ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা । শোতব্যঃ কীত্তিতব্যশ্চ স্বর্ভব্যো 
ভগবান্‌ নৃণামিতি। নৃণাং জীবানামিতি বৃগতিং বিবিচ্য কবয় ইতিবৎ। এতদুক্তং ভবতি যৎ কৰ্ম্ম তৎসক্ন্যাস- 


ভোগশরীরপ্রাপ্তাবধি। যোগঃ সিদ্ধাবধি। জ্ঞানং মোক্ষাবধি। তথা তভদ্যোগ্যতাদিকানি চ সর্বাণি। এবংভুতেযু 


কম্মাদিযু শাস্তাদিবাভিচারিত| চ জে়া। হরিভক্তিস্ত অথয়ব্যতিরেকাভ্যাং সদা সর্বত্র তত্বন্ম হিমভিরুপপত্ত্বাত্রথাভূতস্ত 
রহ্তন্তাদত্বৎ যুক্তং অতে| রহস্যহাত্বেন চ জ্ঞানরপার্থান্তরাচ্ছন্নতয়ৈবেদমুক্তমিতি। তথাপ্যাতমবিদ্যয়ৈবান্যার্থসংগোপনাদসে৷ 
সাধনভক্তিরপি কচিদ্‌বাহং ব্রদবজ্ঞানাদিসাধনং স্তাদিতি গম্যতে। তত্রেয়ং প্রক্রিয়া সাধনভক্তেঃ সার্ববত্রিকত্বাৎ সনাতনত্বাচ্চ 
প্রথমং সা গুরোগ্রাহা। ততস্তদষঠানাদ্বাহসাধনং বৈরাগ্যপুরঃসরতা-শীলমাতমজ্ঞানমাম্ুযঙ্গিকং ভবতি। ততো ভুয়শ্চ 
তথাভূতত্বাদ্‌ ভক্তিরন্বর্তত এব। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্াত্মা ইত্যাদিভ্যঃ। আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ ইত্যাদিভাশ্চ। তদৈব 
ভগবদ্জ্ঞানবিজ্ঞানে চেতি তন্মাৎ জ্ঞানবিজ্ঞান-রহস্ততদ্গানামুপদেশেন চতুঃশ্লোক্যা অপি স্বয়ং ভগবানেবোপেদদ্টা ॥ 
ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ২৬ ॥ 


গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 
সমস্তের মূল উৎস একটা মাত্র__ন্ুখের অভাব বা আনন্দের অভাব । সুখের নিমিত্ত জীবের একটা স্বাভাবিকী আকাঙ্কা 
আছে; সংসারে জীবের এই আকাঙ্কা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না; তাই সংসারে জীবের আনন্দাভাব। এই আনন্দা- 
ভাবই নানাভাবে নানারূপে অভিব্যক্ত হইয়া আমাদিগকে নানাকাধ্যে লিপ্ত করিতেছে । সংসারে আমরা যাহা কিছু 
করি/-_পু্কার্ধ হইতে আর্ত করিয়া চুরি-ডাকাইতি পরন্ত-_সমন্তই সুখ বা স্থখ-সাধন বস্তু লাভের আশায়। কিন্তু যে 
স্থখটী পাইলে আমাদের আকাঙ্জার নিবৃত্তি হইতে পারে, সেই স্থখটী আমরা সংসারে পাইনা। কোন্‌ সুখটা পাইলে 
আমাদের আনন্দাকাজ্ফার নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহাও আমরা জানিনা): জানিলে ইতস্তত: ছুটাছুটি না করিয়া! তাহারই 
অঙ্সদ্ধান করিতাম, দুগ্ধ পানের আশা-নিবৃত্তির নিমিত্ত খড়িগোলা লোনাজল মুখে দিতাম না। যাহারা 
সেই সুখের অন্ুন্ধান পাইয়াছেন, তাহারা বলেন-_স্থখ-বস্তুটী পূর্ণবস্ত, ইহা অপূর্ণ বস্তু নহে--“ভূমৈব স্ুখম্” ; 
তাঁহারা আরও বলেন; অপূর্ণ বস্তু হইতে পূর্ণ সুখ পাওয়াও যায় না-“নাল্পে সুখমস্তি।” সেই ভূমাবস্তটাই 
ভীভগবান্) তিনিই স্ুধস্বরূপ, আননন্বরূপ__“আননদং ব্রহ্ম” সুখরূপে তিনি পরমাস্থাগ্ঠ বলিয়া তাহাকে রসও 
বলা হয়_'রসে| বৈ সঃ।” এই রপ-বরপ শ্রীভগবান্কে লাভ করিতে পারিলেই জীবের স্বখাকাজ্ষার নিবৃত্তি 
হইতে পারে, জীব আনন্দী হইতে পারে, “রসং হোবায়ং লবধানন্দী ভবতি।” স্ুখাকাজ্ফার নিবৃত্ত 
হইলেই--আনন্দী হইলেই জীবের সমস্ত অভাব ঘুচিয়া যাইতে পারে, জিজ্ঞাসার অবসান হইতে পারে। 
স্থতরাং এই আনন্দ-স্বরপ ভগবান্কে পাওয়ার উপার়টাই হইল মুখ্য জিজ্ঞান্ত, ইহাই হইল বাস্তবিক জিজ্ঞাসার যোগ্য 
বন্ত। ভিগবান্কে পাওয়া’ বলিতে এন্থলে ভগবদন্ুতবকেই বুঝায়; কারণ, অঙ্গভবেই প্রান্তির সার্থকতা। আমি 
যদি একটা আম পাই মাত্র, তাহাতে আমার আম্রাস্বাদনের আকাঙ্ষা মিটেনা; আমের রসাস্বাদন করিতে 
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পারিলেই এ আকাজ্জা চরিতার্থ হয়। তদ্রপ শ্রীভগবানের বথার্থ-অস্থভবেই ভগবৎপ্রাপ্তির সার্থকতা; 
তাহা হইলে শ্রীভগবানের যথার্থ-অন্কুতব-প্রাপ্তির উপায়টীাই হইল একমাত্র জিজ্ঞাসার যোগ্যবস্ত, ইহাই 
মুখ্য জিজ্ঞান্ত। 

এমন একটা উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, যাহা সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিন্ত উপায়, যে উপায় অবলম্বন 
করিলে অভাষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি-সম্বন্ধে কাহারও পক্ষেই কোনওরূপ সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। নচেৎ সাধকের 
চেষ্টা পণ্ড-শ্রমে পরিণত হইতে পারে। কোনও উপায়ের নিশ্চিততা নির্ধারণ করিতে হইলে এই কয়টা বিষয় দেখিতে 
হইবে: 

প্রথমতঃ, উপায়টা সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোনও অন্বয়-বিধি আছে কিনা? অর্থাৎ ওঁ উপায়টী অবলম্বন করিলে যে 
অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে, এমন কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় কিনা? 

দ্বিতীয়তঃ, ও উপায়টী সম্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক-বিধি আছে কিনা? অর্থাৎ ও উপায়টি অবলম্বন না করিলে 
যে অভাষ্ট-সিদ্ধি হইবে না, এমন কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া! যায় কিনা? 

তৃতীয়তঃ, ওঁ উপায়টি অন্তানিরপেক্ষ কিনা? অর্থাৎ অভীষ্ট-ফলদান-বিষয়ে ও উপায়টী অন্য কিছুর 
সাহচর্যের অপেক্ষা রাখে কিনা? যদি অন্য বস্তুর সাহচধ্যের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে অপেক্ষণীয় বস্তুর অভাবে, 
কিম্বা তাহার সাহচর্য্যের তারতম্যান্ুসারে অভীষ্ট-লাভে বিদ্ন জন্মিতে পারে। (টা. প.দ্র ) 

চতুর্থতঃ, ও উপায়টীর সার্ববত্রিকতা৷ আছে কিনা? অর্থাৎ উহা সর্বত্র প্রযোজ্য কিনা? সর্বত্র বলিতে সকল 
লোকে, সকল স্থানে, সকল অবস্থায় বুঝায়। যে উপায়টী যে কোনও লোক, যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও স্থানে 
অবলম্বন করিতে পারে, তাহারই সার্ববত্রিকতা আছে, বুঝিতে হইবে। সার্কত্রিকতা না থাকিলে দেশ, পাত্র ও অবস্থার 
প্রতিকুলতায়, বা অঙ্গুকুলতার অভাবে অভীষ্টসিদ্ধি-বিষয়ে বিন জন্মিতে পারে। 

পঞ্চমতঃ, ও উপায়টীর সদাতনত্ব আছে কিনা? অর্থাৎ এ উপায়টী যে কোনও সময়েই অবলম্বন করা যায় 
কিনা? সদাতনত্ব না থাকিলে, সময়ের প্রতিকূলতায় বা অন্ুকুলতার অভাবে অভীষ্ট-সিদ্ধি-বিযয়ে বিশ্ব জন্মিতে 
পারে। 


যে উপায়টী সম্বন্ধে অন্বয়-বিধি, ব্যতিরেক-বিধি, অন্যনিরপেক্ষতা, সা্ধত্রিকতা এবং সদাতনত্ব দেখিতে পাওয়া 
যায়, অভীষ্ট-সিদ্ধিবিষয়ে তাহাকেই নিশ্চিত উপায় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। তাই শগ্লোকে শ্রীভগবান্‌ 
বলিয়্াছেন__“অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ সর্বত্র সর্বদা স্তাৎ এতাবদেব জিজ্ঞান্ত, |” “সর্বত্র? এবং “সর্বদা? হইতেই 
“অন্যনিরপেক্ষত্ব” ধ্বনিত হয়; “অন্ানিরপেক্ষ” ন! হইলে অপেক্ষণীয় বস্তুর অভাবে সর্বত্র বা সর্বদা কাধ্যনির্বাহ সম্ভব 
হয় না। 


এক্ষণে দেখিতে হইবে, উক্ত পাঁচটা লক্ষণযুক্ত নিশ্চিত উপায়টা কি? কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি 
ভগবদন্মভবের অনেক উপায়ের কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকটাই নিশ্চিত উপায় 
কি না, অথবা কোন্টা নিশ্চিত উপায়, তাহাই নির্দারণ করিতে হইবে। এই ব্যাপারে আমাদিগকে দেখিতে 
হইবে, এই উপায়-সমূহে পূর্বোক্ত পাঁচটা লক্ষণ আছে কিনা। কর্মজ্ঞানাদির কোনও উপায়ে যদি একটা 
লক্ষপেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলেও এ উপায়টাকে নিঃসন্দেহে নিশ্চিত উপায় বলা যাইতে 
পারিবে না। 

“কৰ্ম্ম বলিতে এস্থলে বর্ণাশ্রমধর্ম বা স্বধৰ্ম্ম বুঝিতে হইবে। যোগ বলিতে আষ্টাঙ্স-যোগাদি বা পরমাত্মার 
সহিত জীবাত্মার মিলন-নিমিত্ত সাধন বুঝিতে হইবে। জ্ঞান বলিতে জীব ও ব্রনের এক্যঙ্ঞানমূলক 
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নির্ভেব্রদা সন্ধান এবং ভক্তি বলিতে সাধন-ভক্তি বা ভগবদ্ধামে শ্রীভগবানের সেবা প্রাপ্তির সাধন বুঝিতে হইবে। 
ভ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর রূপার উপর নির্ভর করিয়া এক্ষণে আমরা কর্ণ-জ্ানাদি উপায়ের নিশ্চিততা বিচার করিতে চেষ্টা 
করিব। 


প্রথমতঃ কর্ম ।  কর্মানুষ্ঠান দ্বারা সাধারণতঃ ইহকালের সম্পৎ, কি পরকালের স্বগস্থখাদি লাভ হয়। কিন্ত 
্বন্থুখাদি অনিত্য; কর্ম্মফল-ভোগের পরে আবার জীবকে সংসারে আসিতে হয়। সুতরাং কম্মিগণ সাধারণতঃ 
নিত্য-আনন্দ পাইয়া! “আনন্দী” হইতে পারে না-_ভগবান্ুভব লাভ করিতে পারে না। 


কর্ধের অন্ত-নিরপেক্ষতাও নাই। ভক্তির সাহচরধাব্যতীত কর্ম স্বীয় ফল প্রদান করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত 
বলেন__“ষে এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্‌ । ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ ভষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥১১৷৫৷৩” এই শ্লোকেরই 
র্শানুবাদে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন-_“চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্মা করিয়াও সে রৌরবে পড়ি 
মজে ॥ ২২২১৯ ॥৮ 


কর্শের সার্ববত্রিকতা নাই, সদাতনত্বও নাই। কর্শমার্গে দেশ-কাল-পাত্রাদির অপেক্ষা আছে। সকল লোক 
কর্দমার্গের অনুষ্ঠানে অধিকারী নহে। যাহার! বেদবিহিত বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভূক্ত নহে, বৈদিক-কর্মানুষ্ঠানের অধিকারও 
তাহাদের নাই--যেমন মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি । যাহারা বর্ণাশ্রমের মধ্যে আছে, তাহাদেরও সকলের জমান 
অধিকার নাই। যেমন ঘজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদিতে শুদ্রের অধিকার নাই। আবার অোঁচাবস্থায়ও 
কর্সানষ্ঠান নিষিদ্ধ।  কর্শের ফল পাওয়া গেলেই কর্ধানুষ্ঠানের বিরতি ঘটে। পবিত্র স্থান ব্যতীত অন্ত স্থানেও 
কর্ধানঠানের বিধি নাই। এ সমস্ত কারণে কণ্ঠের সার্বত্রিকতা দেখা যায় না। বকর্শ্মের অনুষ্ঠানে তিথি-নক্ষত্রাদির বিচার 
আছে, কালের গুদ্ধাশুদ্ধি-বিচার আছে; স্মুতরাং ইহার সদাতনত্বও নাই। এই সমস্ত কারণে বুঝা যাইতেছে, ভগবদনুভব- 
সধ্ন্ধে কর্মমার্গ নিশ্চিত উপায় নহে। 


দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানমার্গ। শ্রুতি বলেন “ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মৈব ভবতি”--নিৰ্ভ্দে-ব্ৰহ্মান্ুসন্ধানাত্মক জ্ঞান দ্বার! যিনি ব্রদ্গকে 
অবগত হইতে পারেন, তিনিও ব্রদ্ধই হয়েন। জ্ঞান-সম্বন্ধে ইহা অন্বয়-বিধি। এই শ্রুতিবচনের প্রদৈব” শব্দের ছুই 
রকম অর্থ হয়। জ্ঞানমার্গের আচার্যযগণ বলেন, ত্রহ্গবিদ্ব্যক্তি ত্রদ্ম হয়েন, ত্রদ্মের সঙ্গে তাহার আর কোনও অংশেই 
ভেদ থাকে না। ভক্তিমার্গের আচার্ধাগণ বলেন-_রন্মবিদ্‌ ব্রহ্ম হয়েন ন! ; ব্রহ্মতুল্য হয়েন। পরন্ত অগ্নির সংশবে লৌহ 
যেমন অগ্নির সহিত তাদাত্মাপ্রাপ্চ হয়, তদ্রপ ব্রঙ্গের সংএবে ব্রহ্মবিদ্‌ ব্যক্তিও ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য প্রার্ হয়েন; ব্রহ্মের সহিত 
তাহার ভেদ লোপ পায় না। এস্থলে এই দুই মতের সমালোচনা একটু অপ্রাসঙ্দিকই হইবে; এই উভয় সিদ্ধান্তকে 
স্বীকার করিয়াই আমর! ভগবদন্ুভবের উপায়-সন্বন্ধে আলোচনা করিব। 


জ্ঞানমার্গের আচাধ্যদের মতানগসারে ত্রঙ্গবিদ্‌ ব্যক্তি যদি ত্রঙ্গের সঙ্গে অভ্দেত্ব প্রা হইয়া মিশিয়াই যায়েন, 
তাহা হইলে তিনি বরং “আনন্দ” হইয়া যাইতে পারেন; কিন্তু তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না বলিয়া তাঁহার 
পক্ষে ব্রদ্দের অনুভব সম্ভব হয় না; সুতরাং তিনি প্আনন্দী” হইতে পারেন না। অনুভব করিতে হইলেই 
অন্ুভবক্রিয়্ার কর্তা ও কশ্মা এই ছুইটী বস্তু থাকা দরকার। প্রসং হোবাষ়ং লক্ধানন্দী ভবতি”_এই 
শ্রতিবাক্যেও কর্তা ও কর্মের উল্লেখ আছে। লব্ধাক্রিয়ার কর্তা_অয়ং_জীব, আর কর্ম্ম_রসং--রসন্বরপ 
ভগবান্‌ ; রসাঙ্কুতবের পরেই জীব আনন্দ পাইয়া “আনন্দী” হয়__“আনন্দ” হইয়া যায়,_-এবথা শ্রুতি বলেন নাই। 
এইরূপ মুক্তিতে দুঃখের অবসান হইতে পারে বটে, কিন্তু সুখ-লাভের সম্ভাবনা থাকে না। চিনি হওয়া যায়, কিন্ত 
চিনির স্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের বিচাধ্য বিষয় হইতেছে ভগবদস্ঠতবের উপায় । উপরোক্ত অর্থান্ুসারে জ্ঞান 
ভগবদন্মভবের উপায় হইতে পারে না। 
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ভক্তিম।গেঁর আচার্য্যদের ব্যাখ্যানুসারে, ব্রদ্গতাদাত্যয-পরাপ্ জীবেরও স্বতত্র-সন্থা থাকিতে পারে, স্থুতরাং সেই জীবও 
ভগ্বদনৃতবে সমর্থ হইতে পারে__“আনন্দী” হইতে পারে । এই অর্থান্ুসারে জান, ভগবদন্ুভবের একটা উপায় বটে। 

জ্ঞানমার্গ-সম্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক-বিধিগ দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন না করিলে যে ভগবদ্ভব লাভ 
হইতে পারে না_এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

জ্ঞানের অন্য-নিরপেক্ষত্বও নাই। স্বীয় ফল প্রদান করিতে জ্ঞানের পক্ষে ভক্তির সাহচধ্য প্রয়োজন। শ্ামদ্‌- 
ভাগবত বলেন_-“নৈষ্দমপ্যচ্যুত-ভাব-বঞ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমমলং নিরঞজনমূ। ১1৫১২ ॥-_সর্ধবোপাধি-নিবর্তক 
অমল-জ্ঞানও অচ্যুত-্রীভগবানে ভক্তিবঞ্জিত হইলে শোভা পায় না, অর্থাৎ তন্ব-সাক্ষাৎকারের উপযোগী হয় না।” 
“শ্রেয়? স্থতিং ভক্তিমুদন্ত তে বিভো ব্রিশ্তান্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে। তেধামসৌ ক্লেশল এব শিষ্বাতে নান্যদ্‌ যথা 
স্কূলতুযাবঘাতিনাম্‌ । ১০1১৪।৪।-হে বিভো! মঙ্গলের হেতুভূতা ত্ব্দীয়া ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া খাহারা কেবল জ্ঞান 
লাভের নিমিত্ত ক্লেশ স্বীকার করেন, তঙুলশূন্য-সুলতুষাবঘাতী ব্যক্তিদিগের নায় তাহাদিগের এ ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে 
অন্য কিছুই লাভ হয় না।” 

জ্ঞানের সার্বত্রিকতাও নাই, সদাতনত্বও নাই। সকল লোক জ্ঞানের অধিকারী নহে ; কেবলমাত্র গুদ্ধচিত্ত 
লোকই জ্ঞানমার্গের সাধনে অধিকারী । আবার সিদ্ধিলাভের পরেও জ্ঞানাসুশীলনের বিরতি ঘটে। 

এই সমস্ত কারণে, ভগবদম্ৃভবের পক্ষে জ্ঞান একটা উপায় হইলেও নিশ্চিত উপায় হইতে পারে না। 

তৃতীয়ত; যোগ। শ্রীমদ্ভগবদ্যীতা বলেন__“যোগযুক্তো মুনিত্রর্ধ ন চিরেণাধিগচ্ছতি1৫)৬|_ যোগযুক্ত মুনি 
অচিরেই ত্রঙ্মকে লাভ করিতে পারে” ইহা! যোগ-সপ্দ্ধে অগ্বয়-বিধি। বিভিন্ন প্রকারের যোগ-সম্নদ্ধে এইরূপ আরও 
অন্নয়-বিধি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যোগ-সম্বন্ধে গীতায় শ্রীরুষ্ঃ আবার বলিয়াছেন_-“অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্পাপা 
ইতি মে মতিঃ। বষধ্যাত্মনাতু যততা শক্যোইবাধচ,মুপায়তঃ ॥৬।৩৬|-_বৈরাগ্য অভ্যাস দ্বারা যাহার মন সংযত হয় নাই, 
তাহার পক্ষে যোগ দুপ্রাপয; কিন্তু যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন, উপায় অবলঙ্গন করিলে তিনিই সফল-যত্ব হইতে 
পারেন।” এই গ্লোকের ভায়ে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ অসংযতাত্মনা-শব সন্ধে লিখিয়াছেন--“উক্তাভ্যামভ্যাস- 
বৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযত আত্মা মনো যস্ত তেন বিজ্ঞেনাপি পুংসা__অভ্যাস ও বৈরাগ্যদারা ধাহার আত্মা বা মন সংযত 
হয় নাই, তিনি বিজ্ঞ পুরু হইলেও (যোগ তাহার পক্ষে দুষ্পাপা)। ইহাতে বুঝা যায়, যোগ সন্ধে অধিকারী বিচার আছে। 

“গুচে দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য সুখমাসনমাত্মনঃ। যোগী যোগং যুঞ্জীত”_ইত্যাদি প্রমাণ-অন্লসারে যোগানুষ্ঠানের নিমিত্ত 
শুদ স্থানের এবং সুখজনক আসনাদিরও অপেক্ষা দেখা যায়। সুতরাং যোগের সার্বত্রিকতাও দেখা যায় না। 

গীতার উক্ত গ্লোকের ভায্যে শ্রীমদ্বিদ্যাভূষণ-পাদ “উপায়তঃ” শব্দ সদ্বন্ধে লিখিয়াছেন-উপায়তে! মদারাধন- 
লক্ষণাজ, জ্ঞানাকারান্‌ নিষ্কীম-কর্ম-যোগাচ্চেতি ৷” ইহাতে বুঝা! যায়, যোগ স্বীয় ফল প্রদান করিতে ভগবদারাধনা বা 
ভক্তির অপেক্ষা রাখে। এরীচরিতামৃত বলেন “ভক্তি-মুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ-জ্ঞান। ২৷২২৷১৪ ॥" শ্রীমদ্ভাগবতও ওঁ 
কথাই বলেন-_তপন্থিনো দানপরা যশস্বিনো, মনন্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ। ক্ষেমং ন বিন্দস্তি বিনা যদর্পণং ত্মৈ 
সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ২1৪১৭|-তপন্থী (জ্ঞানী ), দানশীল ( কর্ম), যশস্বী ( কর্মী বিশেষ ), মনন্ধী (মননশীল যোগী) 
মন্ত্রবিৎ (আগম-শাস্তান্গত সাধক ) এবং সুমঙ্গল ( সদাচার সম্পন্ন ) ব্যক্তিগণও ধাহাতে স্ব-স্ব-তপস্তাদি অর্পণ না করিলে 
মঙ্গল প্রাপ্ত হইতে পারেন না, সেই সুমঙ্গল-যশ:শালী ভগবানকে নমন্ধার, নমস্কার” এ সম প্রমাণে বুঝা যায়, যোগের 
অন্ত-নিরপেক্ষতাও নাই। 

এইরপে দেখা যায়, যোগও নিশ্চিত উপায় বলিয়া প্রতিপাদিত হইতে পারে না। 

চতুর্থতঃ ভক্তি। গীতায় রীকুষ্ণ বলিয়াছেন-__“মন্সনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমন্ধুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং 
তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে॥ ২৭৬৫ অর্জ্জুন! আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার যজন কর, 
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আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, এইরূপ 
করিলেই আমাকে পাইবে।” ইহা ভক্তি-সম্বন্ধে অনথয়-বিধি। 

ভক্তি-সম্বন্ধে ব্যতিরেক-বিধিও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; “য এবাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং ন ভজজ্তা- 
বজানন্তি স্থানাদ্তরষ্টাঃ পতস্ত্যধঃ॥ শ্রীমদ্ভা. ১১1৫৩ ॥-_চারিবর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাহার! আত্ম-প্রভব সাক্ষাৎ ঈশ্বর-পুরুষকে 
(ন! জানিয়!) ভজন করেন না, কিম্বা ( জানিয়াও ভজন করেন না বলিয়া) অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা স্থানভ্র্ট হইয়া 
অধঃপতিত হয়েন।” “পারং গতোংপি বেদানাং সর্বশান্ত্রার্থবিদ্‌ যদি। যো ন সর্ব্বশ্বরে ভক্তত্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমমূ্‌॥ 
যিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি সমস্ত শাস্তের অর্থ অবগত হইয়াছেন, তিনিও যদি সর্বেশ্বরে ভক্তিযুক্ত না 
হয়েন, তবে তাঁহাকেও পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।” এই সমস্ত ভক্তি-সম্বন্ধে ব্যতিরেক-বিধি। 

ভক্তির অন্ত-নিরপেক্ষতাও আছে। কর্ম্মযোগ-জ্ঞানাদিতে ভক্তির অপেক্ষা আছে, তাহ! পূর্বেই দেখান হইয়াছে; 
কিন্তু ভক্তি, কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির কোনও অপেক্ষাই রাখে না। ভক্তিরাণী স্বতন্ত্র, স্বতঃই পরম-শক্তিশালিনী। “ভক্তিবিনে 
কোন সাধন দিতে নারে ফল। সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥ ২৷২৪৷৬৫॥” কর্মদ্ারা, তপস্তা দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, 
বৈরাগ্য দ্বারা, যোগদ্বারা, দানধর্ম দ্বারা, বা তীর্থযাত্রা ব্রতাদি দ্বার! যাহা কিছু ফল পাওয়া যায়, কেবল ভক্তিদ্বারাই সেই 
সমস্ত ফল অতি সহজে পাওয়া যাইতে পারে; ভক্ত ইচ্ছা করিলে ভক্তিদ্বারা স্বর্গও পাইতে পারেন, মুক্তিও পাইতে 
পারেন, ভগবদ্ধামে ভগবচ্চরণে সেবাও পাইতে পারেন। “্যংকর্শমভির্যংতপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যং। যোগেন দানধর্শ্মেণ 
শেঁয়োভিরিতরৈরপি ॥ সর্ধবং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেহঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথকিদ্‌ যদি বাঞ্চন্তি॥ শ্রীভা. 
১১/২০৩২-৩৩।” শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন-_“ভক্ঞযাহমেকয়া গ্রাহঃ অদধয়াত্মা প্রিয়: সতাম্‌ । ৯১।১৪।২১।-_শ্রীভগবান্‌ 
স্বয়ং বলিতেছেন__আমি সাধুদিগের প্রিয় আত্মা; শ্রদ্ধীর সহিত আমাতে অপিত একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি বশীভূত 
হই।” এই বাক্যের “একয়া ভক্ত্যা”-শব্দেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ভক্তি অপর কিছুর সাহচধ্যেরই অপেক্ষা 
করে না। 

প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তির ফল ভগবদন্ুভব লাভ করিতে হয়তো জ্ঞান-যোগ|দির অপেক্ষা না থাকিতে পারে; 
কিন্তু ভক্তির সাধনে জ্ঞান-যোগাদির অপেক্ষা আছে কিনা? তাহাও নাই। “্তশ্বান্মদ্‌-ভক্তিযুক্তন্ত যোগিনো বৈ মদাত্মন 
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শেয়ঃ ভবেদিহ। শ্রীভা. ১৯।২০।৩১ ॥” এই গ্লোকের মর্ম প্রকাশ করিয়াই শ্রীচৈতন্যচরিত। মৃত 
বলিয়াছেন_ “জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ । ২২২৮২।॥৮ 

ভক্তির উন্মেষের পক্ষেও ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। ভক্তি অহৈতুকী; ভক্তি হইতেই ভক্তির 
উন্নেষ। “ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্ত্যুৎপুলকাং তনুম্‌ ॥” এক্ষণে বুঝা গেল, ভক্তি সর্ববিষয়েই অন্ত-নিরপেক্ষা_স্বতন্রা। 

ভক্তির সার্ববত্রিকতাও আছে। যে কোনও লোক ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া উর্দগতি লাভ করিতে পারে। 

“ভীক্ফ-ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার। ৩৷৪৷৬৩॥” “কিরাত-হুণান্ধ-পুলিন্দ-পু্বদা আতীর-গুদ্মাযবনাঃ খসাদয়ঃ। 
যেহন্তেচ পাপা যদপাশয়াশ্রয়াঃ শুধ্যপ্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।॥ ্ীভা, ২৪।১৮।-_কিরাত, হণ, অন্তু, পুলিন্দ, পুকস, আতীর 
শুদ্। যবন ও খসাদি যে সকল পাপ-জাতি এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মতঃ পাপস্বরূপ, তাহারাও যে ভগবানের আশ্রিত 
ভক্তকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হয়, প্রভাবশালী সেই ভগবান্কে নমস্কার।” মন্নুয্ের কথা তো দূরে, কীট-পশু-পক্ষী-আদিও 
ভক্তির প্রভাবে উর্দ্গতি লাভ করিতে পারে। “কীট-পক্ষি-মৃগাণাঞ্চ হরৌ সত্তস্তকর্মণাং। উর্দ্মেবর গতিং মন্যে কিং 
পুনজ্ঞানিনাং নৃণাম্‌ ॥--হরিতে সংগ্স্ত-বর্ম্মা কীট, পক্ষী এবং মুগগণও উদ্ধগতি লাভ করিতে পারে, জ্ঞানি-ব্যক্তিদিগের 
সম্বন্ধে আর কথা কি?__গরুড়-পুরাণ।” 

সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তি তো ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে পারেনই, অপিচ দুরাচার ব্যক্তিও পারে। “অপি 
চেৎ, সুদুরাচারে! ভজতে মামন্তভাক্‌। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্‌ ব্যবসিতোহি সঃ। গীতা 3/৩০ ॥__ধিনি 
অন্য দেবতার আশ্রয় ত্যাগ পূর্বক একমাত্র আমার ভজনই করেন, ন্ুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৬৩ 


গৌর-কৃপা-তরস্নিণী টীকা! 

মনে করিবে; কারণ, তিনি সম্যক্ব্যবসিত অর্থাৎ আমাতে একান্ত-নিষ্ঠারপ শ্রেষ্ঠ-নিশ্চয়কে তিনি অবলম্বন 
করিয়াছেন” 

সমস্ত অবস্থায়ই ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়। প্রহলাদাদি গর্ভাবস্থায়, প্রবাদি বালে, অন্বরীযাদি যৌবনে, 
যযাতিআদি বার্ধক্যে, অজাগিলাদি মৃত্যু-সময়ে, চিত্রকেতু-আদি স্বর্গগতাবস্থায় ভজন করিয়াছিলেন। নরকে অবস্থান- 
কালেও ভঙজনক্রিয়! চলিতে পারে। “যথা যথা হরের্নাম কীর্তয়ন্তি চ নারকাঃ | তথা তথা হরে ভক্তিমুদ্হস্তে দিবং যযুঃ ॥ 
যেখানে যেখানে নরকবাসিগণ শ্রীহরির নামকীর্তন করিয়াছেন, সেখানে সেখানেই তাহারা হরি-তক্তি লাভ করিয়া 
দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।” 

জ্ঞান-যোগাদির ন্যায় সিদ্ধিলাভেও ( ভগবৎসেবা-গ্রাণ্িতেও ) ভক্তির বিরতি নাই; ভক্তিমার্গের সাধক সিদ্ধদেহে 
ভগবদ্ধামেও ভক্তির অনুষ্ঠান ( ভগবৎসেবা) করিয়া থাকেন। প্মৎসেবয়! প্রতীতং তে” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের 
(891৬৭ ) শ্লোকই তাহার প্রমাণ। 

ভক্তির অনুষ্ঠানে স্থানাস্থানেরও নিয়ম নাই। “ন দেশনিয়মন্তত্র ন কাল-নিয়মন্তখা। নোচ্ছিষ্টাদে৷ নিষেধোহস্তি 
শ্রীহের্ামি লু্ধক ॥_শ্রীহরিনাম-সন্দ্ধে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, যে কোনও সময়, যে কোনও স্থানেই 
শ্রীনাম গ্রহণ করা যায়; উচ্ছিষ্টাদিতেও নিষেধ নাই)” “তম্মাৎ সর্বাত্মন| রাজন্‌ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা।  শ্রতব্যঃ 
কীর্ডিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্‌ নৃণাম ॥ শ্রীভা.২২৩৬ ॥-_সকল লোকেই সকল সময়ে এবং সকল স্থানে শ্রীহরির 
নাম-গুণাদি শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করিবেন ।” 


এই সমস্ত প্রমাণে বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তির সার্বত্রিকতাও আছে, সদাতনত্বও আছে। 

এক্ষণে দেখা গেল, নিশ্চয়তার সমস্ত লক্ষণই ভক্তিতে বিছ্যমান্‌) সুতরাং একমাত্র ভক্তিই ভগবদমূভবের 
নিশ্চিত উপায়। 

ভক্তি যে ভগবদমুভবের নিশ্চিত উপায় তাহা স্থির হইল; কিন্ত ভক্তিদ্বার! যে ভগবদন্ুভব লাভ হয়, তাহা যথার্থ 
অন্থভব কিনা, তাহা বিবেচা। 


পূর্বে বলা হইয়াছে, ভগবানের মাধুষ্যাস্ভবই যথা -অঙ্গভব | কিন্তু মাধুর্য-অনুভবের উপায় কি? ভক্তিশান্ত 
বলেন, মাধুধ্য-অন্ুভবের একমাত্র উপায়__প্রেম। “প্রৌঢ় নির্শীলভাব প্রেম সর্বোত্তম । কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥ 
১৪1৪৪ ॥ পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন। রুষণমাধু্যামেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ ॥ ২২৭৯১১॥” এই প্রেম লাভ করিবার 
একমাত্র উপায় আবার ভক্তি। “সাধন-ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়॥ 
২/১৯/১৫১॥৮ “এবে সাধন ভক্তির কথ শুন সনাতন । যাহা হৈতে পাই রুষ্ণপ্রেম মহাধন ॥ ২৷২২৷৫৫ ॥” এই সমস্ত 
প্রমাণে দেখা গেল, ভক্তি হইতে প্রেম লাভ হয় এবং প্রেমই ভগবানের মাধুষ্য-আস্বাদনের একমাত্র হেতু ; সুতরাং ভক্তিই 
হইল ভগবানের মাধুধ্য-আস্বাদনের বা যথার্থ ভগবদন্তবের একমাত্র উপায়। তাই শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন “ভ্যাহমেকয়া 
গ্রাহঃ অ্ধয়াত্ম। প্রিয়: সতাম্‌। শ্রীভা, ১১৷১৪৷২১ ॥” এবং “ভত্ত্যা মামভিজান|তি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্তঃ। ততো মাং 
তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥ শ্রীগীতা ১৮।৫৫ ॥-_্বরূপত: আমি যেরূপ, আমার বিভূতি ও গুণাদি যাহা যাহা আছে, 
নিগুণ৷ ভক্তির দ্বারাই তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়। মৎপর-ভক্তি হইতে আমার সদ্বন্ধে যাথাত্মা বস্তজ্ঞান জন্মিলে 
জীব আমার সহিত যুক্ত হইতে পারে অর্থাৎ আমার স্বরূপকে লাভ করিতে পারে ।” 

অবস্থাবিশেষে জ্ঞান-যোগাছি দ্বারাও ভগবদন্ুভব হইতে পারে বটে, কিন্ত যথার্থ-অন্থভব বা মাধুধ্যের অঙ্গুভব লাভ 
হয় না। “ন সাঁধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়ন্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তি মোজ্জিতা ॥ শ্রীভা, ১১৷১৪৷২১ ॥ 
্রীভগবান্‌ একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত-_কর্ণ, জান, যোগাদির বশীভূত নহেন। তাই “এছে শান্তর কহে__কর্ধ, জান, যোগ 
ত্যাজি॥ ভক্ত্যে কু বশ হয়, ভত্ত্যে তারে ভজি ॥ ২৷২০৷১২১ |” 


৬ঃ শরীত্রীচৈত্ন্যচরিতামূত [ ১ম পরিচ্ছেদ 
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শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
চিন্তামণিরিতি। সোমগিরি স্তরামা মে মম গুরুর্জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ভতে। কীদৃক্? চিন্তামণিঃ। আশ্রয় 
মাত্রেণাতীষ্টপুরকত্বাৎ চিন্তামণিত্বং সর্ব্বোৎকর্ষতাচান্ত । কিছ্বা জয়তি তং প্রতি প্রণতোইম্মি ইত্যর্চ ॥ তথাহি কাব্যপ্রকাশে 


গৌর-কৃপা 'তরঙ্গিণী টীক। 

ভক্তিও আবার সাধারণতঃ দুই প্রকারের_এঁশব্য্যজ্ঞানময়ী ভক্তি এবং এশ্বধ্যজ্ঞানহীনা কেবলা ভক্তি। উশ্বধা- 
জ্ঞানময়ী ভক্তির অনুষ্ঠানে এশ্বধ্য-জ্ঞানময় প্রেমের উদ্ভব হয়__তাহার ফলে, সাধক সারপ্যাদি চতুব্বিধ মুক্তি লাভ করিয়া 
বৈকুণ্ঠে যাইতে পারেন এবং শ্রীভগবানের নারায়ণ-স্বরূপের সেবা করিতে পারেন। "উশ্বধ্য-জ্ঞানেতে বিধি-ভজন 
করিয়া। বৈকু্কে যায় চতুবিবধ মুক্তি পাঞ্া ॥” আর এশ্ববাজ্ঞানহীনা কেবলা-ভক্তিতে ব্রজপ্রেম লাভ হইতে পারে 
এবং মাধুর্যের পুর্ণতম বিকাশ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রন্দন রুষের সেবালাভ হইতে পারে। বৈকুগাধিপতি নারায়ণ-স্বরূপ 
অপেক্ষা স্বয়ংরপ শ্রীকৃষ্ণ্বরূপে মাধুর্য অনেক বেশী, তাই শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী শ্রীলঙ্গীদেবীও শ্রীকৃষ্ণের মাধূর্ধা- 
আস্বাদনের নিমিত্ত লালসান্বিতা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীকুষ্ণের অসমোর্ধ মাধুধ্যের এমনই একটা স্বাভাবিকী 
শক্তি আছে, যাহা__অন্ঠের কথাতো দূরে, স্বয়ং শ্রীরুষ্ণকে পথ্যন্ত চঞ্চল করিয়া উঠায়। প্রুষমাধুধ্যের এক স্বাভাবিক 
বল। রুষ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥” শ্রীকৃষ্ণের অসমো্দ মাধুষ্য আস্বাদনের একমাত্র উপায়- শুদ্ধ নির্মল প্রেম 
এশর্ঘজ্ঞানহীন কেবল-প্রেম-_যাহা এক মাত্র শুদ্ধভক্তি হইতেই লাভ করা যায়। সুতরাং ভক্তিই শ্রীরুষ্ণমাধুধা 
আস্বাদনের বা শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ-অস্থুভবের একমাত্র উপায় ॥ 
ৰ এক্ষণে বুঝা গেল-_“এতাবদেব” ইত্যাদি শ্লোকে যে উপায়টাকে মুখ্য জিজ্ঞান্ত বলিয়! উল্লেখ করা হইয়াছে, ভক্তিই 

সেই উপায়; এই ভক্তির কথাই শ্রীগুরুদেবের চরণে জিজ্ঞান্ত। 


এইরূপে অন্বয়-ব্যতিরেক-মুখে সাধনত্ব ভক্তিরই আছে, কম্ম-জ্ঞানাদির নাই; এবং সার্কত্রিকতা এবং জদা- 
তনত্বও ভক্তিরই আছে, কর্শ-জ্ঞানাদির নাই। সুতরাং ভক্তিই "অন্য়-ব্যতিরেকাভ্যাং সর্বত্র অর্ববদ| স্তাৎ”। 
“এতাবদেব জিজ্ঞান্তং” শ্লোকে শ্রীতগবত্বতবান্থভবের পক্ষে এই ভক্তি-সাধনের অপরিহাধ্যতাই প্রকাশ করা হইয়াছে। 
সুতরাং যাহার! ভগবত্তত্ব যথার্থ রূপে অন্ণুভব করিতে অভিলাধী, শ্রীগুরুদেবের চরণে ভক্তি-বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করাই 
তাহাদের একান্ত কর্তব্য । 

এই ভক্তিই পরিপক্ধাবস্থায় প্রেম-ভক্তিতে পরিণত হয় বলিয়া এবং প্রেম-ভক্তিরই ভগবদ্বশীকরণী শক্তি আছে 
বলিয়া সাধন-ভক্তিই হইল প্রেম-তক্তির, তথা ভগবত্ততবান্থবের উপায় বা অঙ্গ। “জ্ঞানং পরমগ্হাং” ইত্যাদি গ্লোকে 
“তাচ” শবে যাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এই গ্লোকে শ্রীভ্গবান্‌ তাহাই প্রকাশ করিয়। বলিলেন। 


এই গ্লোকে গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান্‌ আচাধ্যরপে ব্রঙ্গাকে তত্ব-জ্ঞানোপদেশ 
করিয়াছেন এবং অন্তধ্যামিরপে ব্রহ্মার চিত্তে উপদিষ্ট তত্বের অনুভব জন্মাইয়াছেন। এইরূপে শ্রীভগঘান্‌ শিক্ষাগুরুরপে 
্দ্ধাকে শিক্ষা দিয়াছেন। 


শ্লোক। ২৭ । অন্বয় । মে (আমার ) গুরুঃ (মন্গুরু ) চিন্তামণিঃ ( চিন্তামণিসদূশ ) সোমগিরিঃ ( সোমগিরি ) 
জয়তি ( জয়যুক্ত হউন )) শিক্ষাগুরুঃ (শিক্ষাগুরু ) শিথিপিগ্থমৌলিঃ ( শিখিপুচ্ছচূড় ) ভগবান্‌ চ ( ভগবানও, জয়যুক্ত 
হউন )-_যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেধু ( যাহার চরণরূপ কল্পতরু-পল্পবের অগ্রভাগে ) জয়শ্রী; ( জয়্ী__শ্রীরাধা ) লীলা- 
স্বয়ধ্বররসং ( লীলা-্বয়গ্বররস ) লভতে ( লাভ করেন )। 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা Lt 


শ্লোকের সংস্কৃত 'টাক। 

_জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে। অতস্তং প্রতি প্রণতোহস্বীত্র্থ ইতি। তথা মে মমেষ্টদেবো, ভগবাংস্চ জয়তি 
কোহয়ং ভগবান্‌ ইত্যত আহ। শিথিপিঞ্ছৈ স্তান্তেব বা মৌলিঃ শিরোভূযণং যস্ত সঃ। ইতি শীবন্দাবনবিহারী শ্রীরুষ্ণ এব 
জয়তি ইতি বর্তমানপ্রয়োগেণ নিত্যলীলা স্থচিতা। আচার্য্য-চৈত্ত্যবপুযা স্বগতিং ব্যনক্তীতি। দদামি বুদ্ধিযোগং 
তমিত্যাদি। আচার্য্যং মাং বিজনীয়াদিত্যাদিদিশা। তথা। কর্ণাক্িসধীজনেন বিজনে দৃতীস্ততিগ্রক্িয়া, পত্যা্চন- 
চাতুরীগুণনিকা কুঞ্জপ্রয়াণে নিশি। বাধির্ধ্যং গুরুবাচি বেণুবিরুতাবুৎকর্ণতেতি ব্রতান্‌, কৈশোরেণ তবাছ্য ক্ষ গুরুণা 
গোঁরীগণঃ পাঠ্যতে। ইত্যাদি দিশাচ। ত্য তত্তশ্াধধ্যাগ্ন্ছভবাদৌ স এব মে গুরুরিত্যাহ। স কীদৃক্‌ মে শিক্ষাগুরু? 
বক্ষ্যতে চৈতৎ প্রেমদঞ্চেত্যাদে) শিখিপিঞ্মৌলিরীতি অচ্দরীবিগ্রহক্ষর্্যা সাক্ষা্মন্সথমন্সধ ইত্যাদিনা। যন্মর্ত্যলীলৌপয়িক- 
মিত্যাদিনা। গোপ্যন্তপঃ কিমচরকিত্যাদিনা চ বণিতং তততন্মাধর্যযমস্ুভূর় তদঙ্গোপমানযোগ্যপদার্থান্‌ মনসি বিচিন্ত্য 
তেষামতীবাযোগ্যতামালোচ্য তংপদনখশোভয়ৈব তে নিজ্জিতা ইতি স্ফূ্ত্যা তথা এৰীরাধায়ান্তন্মাধূ্্যাকষ্টচিত্ততাস্ষ্যা চ 
শবঞ্সেষেণ সমাদধদাহ যৎপাদেতি। যস্ত শ্রীরুষ্ণন্ত পাদাবেব কৌমল্যারুণ্যসর্বাভীষ্পূরকত্বাদিনা কল্পতরুপল্পবে| 
তয়োঃ শেখরেযু তদঙ্ুলীনখাগ্রেযু লীলয়া যঃ স্বয়দ্বরস্তদ্রগং তঞ্জন্যসুখং জয়তরঃ লভতে। তদেব বক্ষ্যতি। 
কমলবিপিনবীবীগর্বসর্র্ষাভ্যাম। বদনেন্দুবিনিচ্ছিতশশীত্যাদে বহুত্র।  শ্লেষেণ  দ্যতনর্্জলকেলিস্রতাদিযু চ 
জয়েনোৎকর্মেণ প্রঃ শোভা যস্তাঃ। কিছ্বা সৌন্দর্াদিপাতিত্ত্যাদি-সৌভাগাবৈদ্যাদিভি োঁধ্যাছরদধতযাদি- 
ব্রজকিশোরিকাকুলাদয়ে।ইপি নিজ্জিতা যয়! সা। জয়যোগাৎ জয়া সা চাস শ্রিয়োহপ্যংশিনীত্বাৎ শ্রীশ্চ জয়ন্তীঃ শ্রীরাধৈব। 
নারায়ণস্তমিত্যাদে নারায়ণোহন্গমত্যাদি দিশাচ। কফস্ত মূলনারায়ণত্বেন তৎংপ্রেয়স্তা সন্তা অপি যূললগ্ষীত্বাৎ। কীদৃশী? 
সাপি স্বন্ত লঙ্জাশীলত্বাৎ সদৈবাধোমুখী স্থিত্বা প্রথম তদ্ছীচরণ-নখদর্শনাৎ তচ্ছোভাবিমগনেত্রা মোহিত! সতী লীলয়া 
গাঢান্ুরাগেণ যে ভাবোদ্গারবিশেষা  ন্তৈ ধর্নমর্্যাদালজ্জাদিত্যাগপূরববকো যঃ স্বয়দবরন্তদ্রসং লভতে। তন্নাধুয্যাণাং 
্ানুরাগন্ত চ গ্রতিক্ষণং নবনবত্বেনান্থুভবাৎ বর্তমান-প্রয়োগঃ। কেযাঞ্চিন্মতে সোমগিরেরপি বিশেষণম্‌ যৎপাদেত্যাদি। 
অত্র কামাপ্তরিষড় বর্গচক্ষ্রাদীন্দরিয়পঞ্চক্লেশোথ বিষয় ্ন্তরায়াণাং জয়সম্পততিধৎপাদনখরাবলধিনীত্যর্চ । কিম্বা ব্মদ্েশ- 
গুরুরনগুরু; শিক্ষাগুরুরীতি গুরুত্রয়েষ্টদেবস্মরণমিতি কেচিদাহু। অত্র চিন্তামণিঃ সা বেশ্থা জয়তি। তদ্বাঙমাত্রেণ স্বন্ত 
জাতান্গুরাগ্বাত্তস্তাঃ সর্ব্বোকর্মতা ॥ সারঙগরঙ্দা ॥ ২৭ ॥ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টাক! 

ভান্গুবাদ। শ্রীল বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর বলিয়াছেন__“চিন্তামণিতুল্য সর্বাভীষ্টপুরক সোমগিরি-নামক আমার মন্ত্র 
গুরুদেব জয়যুক্ত হউন। যাহার চরণরূপ কল্পতরু-পল্পবের অগ্রভাগে (শ্রীচরণ-নখাগ্রে ) জয়্রী-শ্রীরাধিকা গাঢ-অন্থুরাগ- 
বশতঃ স্বয়ন্বর-সুখ ( আত্মসমপণ-জন্য সুখ শুঙ্গার-রস ) আস্বাদন করিয়। থাকেন, আমার শিক্ষাগ্ডর সেই শিখিপুচ্ছচ্ড় 
ভগবান শ্রীরুষ্ণও জয়যুক্ত হউন।” ২৭ | 

ব্ৰহ্মা সমষ্টিংজীব; আর আমরা প্রত্যেকে ব্যষ্টিজীব। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধত করিয়া গ্রন্থকার প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, ভগবান্‌ শিক্ষাগুরুরূপে সমষ্টি-জীব ব্রহ্মাকে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং অন্তর্য্যামিরপে উপদিষ্ট তবে 
অনুভব করাইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্‌ যে অন্তর্্যামিরূপে ব্যষ্টিজীবেরও শিক্ষার, তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এই 
গ্লোকটী উদ্ধত করিয়াছেন। এই শ্লোকটী শ্রীল বিষমঙ্গল-ঠাকুরের রচিত; শরীক যে তহার শিক্ষা, তাহা তিনি এই 
গ্লোকে বলিয়াছেম। 

সোমগিরি-শ্রীল বিবধ্গল-ঠাকুরের দীক্ষাগুরুর নাম শ্রীল সোমগিরি। চিন্তামণি__-এক রকম মনি; এই 
মণির বিশেষত্ব এই যে, ইহার নিকট যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়। ্ীগুরূদেবের চরণ আশ্রয় করিলেও সর্ধাতীষ্ট 
পূর্ণ হয়; তাই বিন্ধমঙ্দল-ঠাকুর শীগুরুদেবকে চিন্তামণির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। 
২/৪ 


৬৬ রীত্রীচৈতন্তচরিতামূত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


গৌর-কুপা-তর্গিণী টাক। 

শিখিপিুমৌলিঃ_শিখা অথ মুর; পিছ পুচ্ছ। মৌলি-__চূড়া। যাহার চুড়ায় ময়রপুচ্ছ শোভা পায়, 
তিনি শিখিপিঞ্মোলি, শীকৃষ্ণ। ভগবান্_ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ । 

যৎপাদকল্লতরু-পল্পবশেখরেষু_যৎপাদ অর্থ যাহার (যে শ্রীকৃষ্ণের) পাদ (চরণ )। কল্পতরুপল্লব__ 
কল্পবৃক্ষের পত্র বা পাতা। যংপাদরূপ কল্পতরুপল্লব__যৎপাদকল্পতরুপল্লব। কল্পতরুর নিকটে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই 
পাওয়া যায়; শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় করিলেও সর্বাাভীষ্ট সিদ্ধ হয় ; সুতরাং কল্পতরুর সঙ্গে শরীরণচরণের গুণের সাদৃশ্য 
আছে। আবার কল্পতরুর পত্র কোমল এবং রক্তাভ ( ঈবৎ লাল ); শ্রীকৃষ্ণের চরণও কোমল এবং রক্তাভ ; এজন্য 
কল্পতরুপল্লবের সহিত শ্ীকুষণচরণের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। শেখর-_অগ্রভাগ । চরণরূপ কল্পতরুপল্পবের অগ্রভাগ হইল 
প্রীক্বফের পদনখের অগ্রভাগ । স্থুতরাং যংপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেযু অর্থ হইল-_যেই শ্রীকৃষ্ণের সর্কাভীষ্টপ্রদ স্থুকোমল ও 
রক্তাভ চরণযুগলের নখাগ্রভাগে। 

লীলাম্য়ন্বর-রস__লীলা অর্থ গাঢ়-অন্গুরাগ ৷ ্বয়ঘর_্বয়ং বা আপনা আপনি নিজকে বরণ করা; 
কাহারও অনুরোধ-উপরোধ ব্যতীত কাহারও বা প্ররোচনা ব্যতীত নিজের ইচ্ছান্থারেই আত্মসমর্পণ করা। রস 
পরমাধ্বান্ত স্থখ। তাহা হইলে, লীলাঙ্বযঙ্বর-রস অর্থ হইল-_গাঢ-অুরাগবশতঃ শ্বেচ্ছাপূর্বাক আত্মসমর্পণ-জনিত 
পরমানন্ন । 

জয়ন্ত্রী__-জয় শব্দের অর্থ উৎকর্ষ; শ্রী__অর্থ শোভা । জয় বা উৎকর্ধহেতু শ্রী ( শোভা) যাহার, তিনি জয়-শ্রী। 
দ্যুতকীড়া, নর্শবাক্য, জলকেলি প্রভৃতিতে শ্রীরাধারই সমধিক উৎকর্ষ ; এই উৎকর্ষজজনিত শোভাও শ্রীরাধারই সর্বাপেক্ষা 
অধিক) সুতরাং জয়ত্ী শবে শ্রীরাধিকাকেই বুঝায়। অথবা, সৌন্দধ্যাদিতে, পাতি্রত্যাদিতে, সৌভাগ্যাদিতে এবং 
বৈদ্যাদিতে লক্ষী -পার্তী-অরুদ্ধতী-সত্যভামা প্রভঁতিও হাহার নিকটে পরাজিতা, তিনিই মৃত্তিতী জয়া। আর, শ্রী-শব্ধে 
লঙ্্মীকে বুঝায় ; লক্ষ্মীর অংশিনী হইলেন শ্রীরাধা ; সুতরাং মূলশ্রী হইলেন শ্রীরাধা। এইরূপে জয়া-শবেও শ্রীরাধাকে 
বুঝায়, শ্রীশব্দেও শ্রীরাধাকে বুঝায় ; যিনি জয়া এবং যিনি শ্রীও, তিনিই জয়ী ্রীরাধা। 


গ্রোকের শেযার্দ্ধে বলা হইয়াছে, জয়ী শ্রীরাধা শিখিপুচ্ছচূড় শীকৃষ্ণের সর্বাতীষ্টপ্রদ সুকোমল ও রক্তাভ পদনখাগ্র- 
ভাগে লীলাস্বয়্ররস আস্বাদন করেন। ইহাতে শ্রীকুষ্ণের অসমোর্ধ সৌন্দধামাধু্য এবং শ্রীরাধার অসমোর্ধ গ্রেম-মহিমা 
ব্যঞ্িত হইতেছে। শ্রীল বি্ধমঙ্ল-ঠাকুরের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ্কুত্তি হওয়া মাত্রেই তিনি তাহার অগমোর্দ সৌন্দর্যা-মাধুষ্যের 
অন্থভব করিলেন এবং এ সৌন্য্য-মাধুধ্যের বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে যেন বর্ণনার উপযোগী উপমার কথা চিন্তা করিতে 
লাগিলেন; কিন্তু পরিচিত বা পুর্ব কবিদিগের উল্লিখিত কোনও উপমাই যেন তাহার মনঃপূত হইল ন; তিনি যেন 
মনে করিলেন, ওঁ সমস্ত উপমা শ্রীরুষণের অঙ্গ-সৌন্দর্য-বর্ণনে নিতান্ত অযোগ্য ; অঙ্গ-সৌন্দর্যের কথা তো দূরে, শ্রীকৃষ্ণের 
পদনখের শোভার নিকটেই তাহারা সম্যক রূপে পরাজিত। এই কথা মনে হইতেই যেন শ্রীকৃষ্ণের পদনথের সৌন্দধ্য- 
মারা ভাহার চিত্তে ক্রুরিত হইল এবং আহাতেই তিনি পদনখ-সৌন্দর্ঘোর মাহাত্ম বর্ণনা করিয়া বলিলেন-_শ্রীরুফণের 
বদন-শোভাদির মাধুধ্যের কথা আর কি বলিব, তাঁহার পদ-নখের সৌন্ধ-মাধুধোর উপমাও জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় 
না; একটা দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাহার পদ-নখ-শোভার অপূৰ্ব মহিমা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতে পারে; দূযতক্রীড়া-চাতুধ্যে, নৰ্শ্- 
পরিহাসে, জলকেলি-কৌশলে, কি স্থরত-রঙ্গ-বৈদঞ্ীতে যাহার নিকট সকলেই পরাজিত-_সৌন্দধ্যাদিতে গৌরী প্রভৃতি, 
পাতিবত্যাদিতে অরুত্ধতী-আদি এবং সৌভাগ্যাদিতে অপরাপর ব্রজকিশোরীরাও-_এমন কি সত্যভামাদি মহিবীবুন্দও যাহার 
নিকটে পরাজিত-__যিনি লক্মী-আদিরও অংশিনী-_-সেই জয়ন্তী শ্রীরাধাও, তাহার স্বাভাবিকী লঙ্জাবশতঃ অবনতমুখে 
শরীরের সন্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যখন তাহার পদ-নথের অগ্রভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন পদ-নখ-শোভা দেখিয়া 
তিনি এতই মুগ্ধ হয়েন যে, ভাব-বিশেষের উদয়ে গাঢ় অঙ্ক্রাগবশতঃ লজ্জা-ধন্ম-স্বজন-আধ্যপথাদি বিসর্জ্জন দিয়া তিনি 
শ্ীক্চের চরণে সম্যক্রূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকেন। এইরূপ আত্ম-সমর্পণে তিনি যে অনির্বচনীয় আনন্দ পায়েন, 
তাহার তুলনা কেবল এ আনন্দই__ইহার আর অন্ত তুলনা নাই। 


] 
J 


১ম্‌ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৬৭ 
জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্ত্যরপ ৷ শিক্ষাপুরু হয় কৃষ্ণ _মহাস্তস্বরূপে ॥ ২৯ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক! 

এতাঢৃশ সৌন্দ্য-মা্ুযপূর্ণ রুই রী বিজম্গল-ঠাকুরের শিক্ষার । শ্রী কিরপে তাঁহার শিক্ষাণ্ডরু হইলেন? 
রুই রুপা করিয়া তাহার চিত্তে এরূপ উপায় সকলের সুপ্তি করাইয়াছেন, যাহা অবল্ঘন করিলে শীষের সৌন্দধ্য- 
মাধুৰ্যাদি অনুভবের যোগ্যতা লাভ করা যায়; আবার শ্রীরুফণই রূপা করিয়া তাহার চিত্তে স্বীয় সৌনাধ্য-মাধুধ্যাদির সি 
করাইয়া অন্গুভব করাইয়াছেন। এইরপে শ্রীরুষ্ণই অন্থভব-বিষয়ে তাহার শিক্ষা গুরু হইলেন। 

এই শ্লোকটী শ্রীবিষমঙ্গল-রচিত শ্রীকুষ্কর্ণামূতের প্রথম মঙ্গলাচরণ-গ্লোক। এই শ্লোকে তিনি তাহার দীক্ষাগুরু 
শ্রীলসোমগিরির এবং শিক্ষার শ্রীরুষ্েের জয়কীর্ভন ( বা বন্দনা) করিয়াছেন। 

কেহ কেহ বলেন-__এই মঞ্গলাচরণ-ক্লোকে শ্রীবি্মল-ঠাকুর স্বীয় বত্মগুরু, দীক্ষাগুরু, ও শিক্ষারুরুর বন্দনা 
করিয়াছেন। এই মতে শ্লোকস্থ চিন্তামণি-শব্দের অর্থ হইবে, চিন্তামণি-নামী এক বেশ্তাইনিই ্রীবি্বমঞ্জলের বর্মগুরু 
(পরমার্থের পথপ্রদর্শক ) ; কারণ, ইহার শ্লেষপূর্ণ বাকোই বিদ্ধম্লের মোহ ঘুচিয়া গিয়াছিল এবং শরীরুষ্ণ-্রাপ্তির উদ্দেশে 
তিনি ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

২৯। অন্তধ্ামিরপ শিক্ষাগুরুর কথা বলিয়া এক্ষণে ভক্ত-শ্রেষটরূপ শিক্ষাগুরুর কথা বলা হইতেছে।  অন্তধ্যামী 
পরমা! থাকেন জীবের হৃদয়ে; তিনি জীবের হৃদয়ে কোনও বিষয় অনুভব করাইতে চেষ্টা করেন মাত্র; মায়াবদ্ধজীব 
তাহার চেষ্টা বা ইঙ্গিত সম্যক্‌ উপলব্ধি করিতে পারে না। বিশেষতঃ যদ্দারা চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইতে পারে, 
অন্তর্যামীর নিকট সেই হরিকথাও শুনা যায় না; কারণ, জীব তাহাকে দেখে না, জীবের সাক্ষাতে আবিভূর্ত হইয়া 
তিনি কোনও কথাও বলেন ন|। তাই ভক্তশে্ঠরূপ শিক্ষার প্রয়োজন; ভক্তশেষ্ঠরপ শিক্ষাগ্ুরু হরি-কথাদি গুনাইয়! 
জীবের চিত্তের মলিনতা, সংসারাসক্তি প্রভৃতি দূরীভূত করার চেষ্টা করেন এবং জীবকে উপদেশাদি দিয়া ভজনে উন্মুখ 
করেন। এই পয়ারে বল! হইতেছে যে, শরীক্ণই মহান্ত ( ভক্ত-শ্রেষ্ঠ )-স্বরূপে জীবের শিক্ষাগুরু হয়েন; এই বাক্যের অর্থ 
পরবর্তী পয়ার হইতে পরিক্ষুট হইবে। 

জীবে সাক্ষাৎ নাহি__জীব সাক্ষাৎ করিতে পারে না, জীব দর্শন করিতে পারে ন!। তাতে_তজ্জন্য, দর্শন 
করিতে পারে না বলিয়া। 

গুরু চৈত্ত্যরূপে_অন্তর্ণামিরপে গুরু। চৈত্ত্যচিত্তাধিষঠাতা পরমাত্মা। চৈত্য_চিত্+ ফ্য। 

জীবে সাক্ষাৎ নাহি ইত্যাদি__অন্তর্চামিরপ শিক্ষাগুরুকে জীব নিজের সাক্ষাতে দেখিতে পায় না বলিয়া, 
সুতরাং তাহার কথাদি শুনিতে পায় ন! বলিয়া। 

মহান্ত-স্বূপে__ভকতশ্রে্টরপে । মহান্ত বা ভক্তশেষ্ঠ শব্দের অর্থ ২৮শ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। মহাস্তের লক্ষণ 
শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ দেওয়া আছে £ 

“মহাস্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্ত বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে। 
যে বা মরীশে রুতসৌহদার্থা জনেষু দেহস্তরবা্তিকেষু। 
গৃহেযু জায়াত্মজরাতিমৎন্থ ন গ্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥ ৫1৫1২-৩॥ 

_ সকল জীবের প্রতি ধাহাদের সমান দৃষ্টি আছে, ধাহাদের চিত্তে কুটিলতা নাই, ধাহারা প্রশান্ত অর্থাৎ শ্রীভগবানে 
ধাহাদের বুদ্ধি নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা সকলের সুহৃদ, যাহারা! কোধশূ্ত, যাহারা সাধু অর্থাৎ সদাঁচার-পরায়ণ, আর 
জীতগবানে গ্রীতিকেই যাহার! পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, ভগবগ্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তুকে যাহার! পুরুষার্থ বলিয়া মনে 
করেন না, দেহরক্ষা, এবং দেহের তৃপ্তি-সাধনের নিমিত্তই যাহার! জীবিকানির্ববাহ করিতেছে__দেহের তৃথ্চিজনক বস্তু- 
বিষয়েই যাহারা আলোচনা করে ( ধর্ম্মালোচন! করে না)_এইরূপ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিসকলের প্রতি যাহাদের প্রীতি 


৬৮ শীশ্রীচৈতন্যচরিতামত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


তথাহি (ভাঃ ১১।২৬২৬ )= 


সন্ত এবাস্ত ছিনাতি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ ২৮ 
ততো দুঃসঙ্গমুংহুজ্য সৎস্থ সজ্ঞেত বুদ্ধিমান । 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 
মনোব্যাসদ্ং ভক্তিপ্রতিবন্ধিকাং বাসনাং উক্তিভি ভরঁভিমহিম-প্রতিপাদকৈবচনৈ:। ভক্তিরত্বাবল্যাম্‌ | উক্তিডি- 
ধিতোপদেশৈরিতি তীঘদেবাদিসদদাদপি সংসঙ:শ্রেয়ান্‌ ইতি দর্শ্নতি শ্রীধরস্থামী॥ তসংসঙগত্যাগেহপি ন কিঞ্চিৎ স্তাং, 
কিন্তু সৎসঙ্গেনৈবেত্যাহ তত ইতি ক্রমসনর্ভ:॥ ২৮॥ 


গৌর-পা-তরঙ্গিণী টাকা 
নাই, ত্র-পুত্রধনাদিযুক্ত গৃহেও ধাহাদের গ্রীতি নাই, এবং যে পরিমাণ ধনাদি পাইলে কোনও রকমে জীবন ধারণ করিয়া 
ভগবংপ্রীতিমূলক-ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়, তদধিক ধনাদিতে ধাহারা স্পৃহাশূন্য, তাহারাই মহৎ।” 
শিক্ষাগুরু হয় ইত্যাদি মহান্তরূপে রক্ষণ শিক্ষাগুরু হইয়া থাকেন। মহান্তের রূপ ধরিয়! শ্রীরুষ্ই যে 
ভক্তকে শিক্ষা, দেন, তাহা নহে; মহাস্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মহাস্তদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তজীবকে শিক্ষা দেন 
( পরবস্তাঁ পয়ার দ্রষ্টব্য )। 
মহাস্তরপ শিক্ষার্ুরুর প্রয়োজনীয়তা, নিয়ে উদ্ধৃত ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক দুইটা হইতে এইরূপ বলিয়া মনে হয়_ 
মায়াব্ধ জীবের মন নানাবিধ দুর্বাসনায় পরিপূর্ণ; মারিক স্থুখভোগেই জীব মত্ত, তাই কৃষ্ণোন্মুখতা ঘটিয়া উঠে না। 
ভক্তিগ্রতিপাদক শান্্রাদির প্রমাণ দেখাইয়া! মহান্তগণ সংসার-সুখের অকিঞ্চিৎকরত| এবং ভগবৎসেবা-সুখের পরমলোভ- 
নীয়তা দেখাইতে পারেন; আবার ভগবৎ-লীলা-কথাদি শুনাইয়! জীবকে এতই আনন্দিত করেন যে, তাহার হৃদয়ের 
দুর্বাসনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে ; জীব তখন মনে করে, যাহার লীলা কথাই এত মধুর, তাহার লীলা না জানি কতই 
মধুর; আর সেই লীলায় সাক্মাদ্ভাবে যাহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদের অমুভূত আনন্দই বা কি অপূর্ব! 
এইরূপে মায়ামুগ্ধ জীব ক্রমশঃ ভক্তি-পথে উন্মুখ হইতে পারে। মহাপুরুষদের শক্তিতে এবং লীলা-কথার মাহাত্ম্য জীবের 
দুর্বাসনা দূরীভূত হয়, জীব ক্রমশঃ ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে। 
শ্ো|। ২৮। অন্বয়। ততঃ (সেইহেতু ) বৃদ্ধিমান্‌ ( ৃদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি ) দুঃসঙ্গং ( অসংসঙ্গ ) উৎস্জ্য (ত্যাগ 
করিয়া) সৎস্ম (সৎব্যক্তিগণে) স্জেত (আসক্ত হইবে )। সন্ত: ( সদ্ব্যক্তিগণ ) এব (ই) অস্ত (ইহার) 
মনোব্যাসঙ্গং ( মনের বিশেষ আসক্তি ) উক্তিভিঃ ( উপদেশ-বাক্যারা ) ছিন্দন্তি ( ছেদন করেন )। 
অন্কুবাদ। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সংসঙ্গ করিবেন। সনদ্ব্যক্তিগণই উপদেশ- 
বাকাঘারা এ ব্যক্তির মনের বিশেষ আসক্তি ( সংসারাসক্তি ) ছেদন করিয়! থাকেন। ২৮ 
ততঃ--অতএব, সেই হেতু । অসংসঙ্গ লোকের মনকে ভগবান্‌ হইতে দূরে বিক্ষিণড করে বলিয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগ 
করাই বুদ্ধিমান্‌ লোকের কর্তৃব্য। কিন্তু অসৎসঙ্গ কি? শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বলিয়াছেন-_"সত্ী-সঙ্গী এক অসাধু, রুষাভক্ত 
আর॥ শরীমদ্ভাগবতও বলেন “তম্মাৎ সঙ্গো ন কর্তবাঃ স্রীযু স্ৈণষ চেঞ্জিয়ৈঃ।--স্ত্রী ও সের সহিত ইঞ্জিয়দারা সঙ্গ 
করিবে না ( অর্থাৎ তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিবে না, তাহাদের কথা গুনিবে না ইত্যাদি )। ১৯২৬২৪।৮ মূলগ্লোকে ছুঃস্দ- 
শব আছে ; “দুঃসঙ্গ” শব্দের অথ ্রীমন্‌ মহাপ্রভূই বলিয়া গিয়াছেন-_“ছুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্ম-বঞ্চনা। কৃষ্ণ, রুষ- 
ভক্তি বিনা অন্য কামনা॥ ২২৪।৭০।৮ রুফণ কামনা ও কষ-ভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য যে কোনও কামনার সঙ্গই 
হলদ। ছার প্রভাবে ভগবদ্‌ বিষয় হইতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে; তাই ছুঃসঙ্গ-ত্যাগের বিধি; কিন্তু কেবল দুঃসঙ্গ 
ত্যাগ করিলেই চিত্ত ভগবছুমুখী হইবে না; সঙ্গে সঙ্গ সতসঙ্গও করিতে হইবে; “অসৎসঙ্গত্যাগেইপি ন কিক স্তাং 
কিন্তু সৎসঙ্গেনৈব। ক্রমসন্দর্:1৮ বাস্তবিক সত্সঙ্গ না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ হইতেও পারে না; অসৎ 
লোক বা অসদ্‌ বস্তু হইতে নিজের দেহটাকে কিছুকালের জন্য দূরে সরাইয়া রাখা যায় বটে, কিন্ত মনকে দূরে রাখা শক্ত 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৬৯ 
তথাহি ( ভাঃ ৩২৫২৪ )= 


সতাং প্রসঙ্গান্মম বীধাসংবিদে। ভজ্জোষণাদাশ্বপবগ্বত্মনি 
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসাষনাঃ কথাঃ। অ্ধা রতির্ভক্তিরহুক্রমিগ্যৃতি ॥ ২৯ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 


সৎদঙ্গস্য ভক্তাঙগত্বমুপপাদয়তি সতামিতি। বী্যাস্ত সম্যথেদনং ঘাস্ছু তা বীৰ্য্যসম্বিদঃ। হৃংকর্ণয়োঃ রসায়নাঃ স্ুখদ! 
স্তাসাং জোবণাৎ সেবনাৎ অপবর্গোহবিদ্যানিবৃত্তিবত্ম যন্মিন, তশ্মিন্‌ হরে প্রথমং শ্রদ্ধা ততো রতিঃ ততো ভক্তি! 
অন্ুক্রমিষ্যাতি ক্রমেণ ভবিষ্যতি ॥ শ্রীধরস্বামী ॥ ২৯ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক৷ 

ব্যাপার; মন ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই অসদ্বস্তর দিকেই চুটিয়া যাইবে; কারণ, অসৎ-প্রাকৃত বস্তুর সহিত অনাদিকাল 
হইতে সম্বন্ধবশতঃ প্রাকৃত ভোগ্য বস্তুর সহিতই যেন মনের একটা ঘনিষ্ঠ সমন্ধ দাড়াইয়াছে। প্রাকৃত ভোগ্য বস্তুতে 
মনের যে আসক্তি, তাহা জীবের অনাদি-কর্ম-বশতঃ মায়াশক্তি হইতে জাত; এই মায়াশক্তি হইল ঈশ্বরের শক্তি; 
তাহার প্রভাব হইতে মুক্তি পাওয়ার শক্তি জীবের নাই; ঈশ্বরের শরণাপর হইলে, তিনিই কৃপ! করিয়া! জীবের 
মায়াবন্ধন খুলিয়া দেন। “দৈৰীহেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপন্ন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে॥ 
গীতা ৭৷১৪ ৷” ভগবৎ্রুপা ব্যতীত জীব মায়ার হাত হইতে, স্থতরাং মায়াজাত দুঃসঙ্গের প্রবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইতে 
পারে না; ভগবতরুপা আবার ভক্তক্ুপা-সাপেক্ষ ; তাই, বাহিরে দুঃসঙ্গ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তসঙ্গও একান্ত 
আবশ্যক ; নচেৎ দুর্ববাসনারপ দুঃসঙ্গ অন্তরে থাকিয়াই যাইবে । এজন্যই বলা হইয়াছে, দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সংসঙ্গ 
করিবে। সংসঙ্গ কি? সৎ কাকে বলে? শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, “যাহার! অনপক্ষ অর্থাৎ যাহার! 
কর্ম-জ্ঞানাদির, কি দেব-মন্ুয্াদির কোনও অপেক্ষাই রাখেন না, যাহারা আমাতে (শ্রীভগবানে) চিত্ত অর্পণ 
করিয়াছেন, ধাহারা ক্রোধশৃন্য, যাহার! সর্বজীবে সমদশী, দেহ-দৈহিক বস্তুতে ধাহারা মমতা শূন্য, যাহারা নিরহন্ধার, 
নিদ্বন্বি ( মান-অপমানাদিতে তুল্যবুদ্ধি ), এবং ধাহারা নিষ্পরিগ্রহ অর্থাৎ পুন্র-কলত্রাদিতে আসক্তিশৃন্, তাহারাই সৎ ব৷ 
সাধু” “সন্তোহনপেক্ষ। মচ্চিত্তাঃ প্রশাস্তাঃ সমদশিনঃ। নির্শমা নিরহন্কারা নিন্দা নিল্পরিগ্রহাঃ।॥ ১১।২৬।২৭1৮ ২৪ 
পয়ারের টাকায় মহান্তের লক্ষণও দ্রষ্টব্য; মহাস্ত ও সাধু একই। 

মনোব্যাসঙ্গ__মনের ব্যাসল্গ বা বিশেষ আসক্তি; বি (বিশেষ )+ আসঙ্গ ( আসক্তি )ব্যাসঙ্গ__মায়িক 
বস্তুতে আসক্তি; ভক্তিবিরুদ্ধ আসক্তি; রুষ্ণকামনা ও কৃষ্ণ ভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্ত কামন!। জীবের এই আসক্তি 
একমাত্র সাধু ব্যক্তিরাই দূর করিতে পারেন-_-উপদেশাদি দ্বারা এবং ভগবৎপ্রসঙ্গাদি দ্বার! ( উক্তিভিঃ )-__সর্ধ্োপরি 
তাহাদের কৃপাশক্তি দ্বারা। শ্লোকের “সন্ত এব” বাক্যের “এব-_ই” শবে স্থচিত হইতেছে যে, সাধুগণ ব্যতীত আর কেহই 
মায়াবদ্ধ জীবের সংসার-আসক্তি দূর করিতে পারেন না। তাই এই শ্লোকের টাকায় শ্রীধরস্বামিচরণ লিখিয়াছেন__“তীর্থ- 
দেবাদিসঙ্গাদপি সৎসঙ্গঃ শ্রেয়ানিতি দর্শয়তি__তীর্ঘসেবা, কি দেবাদি-সেবা হইতেও সংসঙ্গ যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই দেখান 
হইল |” শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রব্তীও লিধিয়াছেন__“থরুত-তীর্থ-দেব-শান্্জ্ঞানাদীনাং ন তাদৃশং সামর্থামিতি জ্ঞাপিতম_ 
পুণ্যকর্ণ, তীর্থসেবা, দেবসেবা, কি শান্তরজ্ঞানাদিরও এইরূপ ( সৎসঙ্গের বিষয়াসক্তি-দূরীকরণযোগ্য সামখোর ন্যায়) 
সামর্থ্য নাই, ইহাই জানান হইল।” “মহংরুপা বিনা কোন কৰ্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণতক্তি দূরে রহ সংসার না হয় 
ক্ষয় ॥ ২২২৩২ ॥৮ বুদ্ধিমান্‌ শব্দের ধ্বনি এই যে, ধাহারা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করেন, তাহারাই বৃদ্ধিমান্‌ ; আর 
যাহার! তাহা করেন না, তীহারা বুদ্ধিহীন । 

যন্দারা বিষয়াসক্তি দূরীভূত হইতে পারে, এইরূপ হিতোপদেশাদি মহাস্তদিগের নিকটে পাওয়া যায় বলিয়াই তাঁহার! 
শিক্ষাগুরু_ইহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শ্লে।। ২৯ । অন্বয়। সতাং (সাধুদিগের) প্রসঙ্গাৎ (প্ররষ্ট সঙ্গ হইতে ) কর্ণ রসায়নাঃ (হৃদয় ও 
কর্ণের তৃঞ্জিজনক ) মম ( আমার ) বীর্য্যসংবিদঃ ( মহিমা-জ্ঞান-পুণ ) কথাঃ ( কথা ) ভবন্তি (হইয়া থাকে )। তজ্ডোষাণাৎ 


৭5 শীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১ম পরিচ্ছেদ 
ঈশ্বরশ্বরূপ ভক্ত তার অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥ ৩০ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

(সেই কথার আস্বাদন হইতে ) অপবর্গ-বত্মনি ( অপবর্গের ব্মন্থরূপ ভগবানে ) আগু ( শীশ্র ) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) রতিঃ 
৷ (প্ৰেমাঙ্কুর ) ভক্তিঃ ( প্রেমভক্তি ) অনুক্রমিস্থতি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয় )। 

অন্মুবাদ। শ্রীভগবান্‌ বলিলেন--“সাধুদিগের সহিত প্কুষ্টরূপে সঙ্ হইলে আমার বীর্য্যপ্রকাশক কথা উপস্থিত 
হয়; সেই কথা হৃদয় ও কর্ণের তৃষ্তিদায়ক; প্রীতিপূর্বক ওঁ কথা আস্বাদন করিলে, অপবর্গের বন্ধু ্বরপ-আমাতে অদ্ধা, 
রতি ও প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপর হইয়া থাকে |” ২৪ ॥ 

" সাধুসঙ্গ হইতেই যে প্রেমভক্তি পর্যন্ত লাভ হইতে পারে, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে। 

প্রসঙ্গ_প্রকৃ্টরপে সঙ্গ; সাধারণ সঙ্গ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সঙ্গ; সাধারণ সঙ্গে, নিকটে যাওয়া আসা, নিকটে 
উপবেশন, সাধুদিগের আচরণ দেখা, সাধারণ উপদেশ শ্রবণ ইত্যাদি হয়। প্রকৃষ্ট সঙ্গে, সাধুর সেবা-পরিচথ্যাদি দ্বার! 
তাহার গ্রীতিসম্পাদন করা হয়; তাহাতে অনুগত জিজ্ঞানুর প্রতি সাধু ব্যক্তির হৃদয়ের একটু সহামুভূতি ও রূপা জনে; 
তাহাতেই হৃংকর্ণ-রসায়ন হরিকথা উত্থাপিত হয়। এই হরিকথা হৃকর্ণ-রসায়ন বলিয়া গ্রীতি ও তৃপ্থির সহিত গুনা 
যায়, পুনঃ পুনঃ শুনিতেও ইচ্ছা হয়। এই হরিকথা আবার শ্রীহরির বীর্ধ্যসন্ধিও__এই সমস্ত কথা হইতে শ্রীহরির বীধ্য 
বা! মহিমা সম্যক্রূপে জানা যায়; স্থুতরাং এই সমস্ত কথা শুনিলে শ্রীহরির কারুণ্য ও পতিত দ্ধারণাদি গুণে লোকের চিত্ত 
আকৃষ্ট হয়, ক্রমশঃ শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের উদয় হয়। সাধুদিগের উপদেশে ও আদর্শে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, 
কিছ শ্রদ্ধা ও গ্রীতির সহিত এ হরিকথা শুনিতে গুনিতেই ক্রমশঃ অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং ভক্তি ক্রমশঃ পরিস্ফট হইতে 
হইতেই প্রেমাঙ্কুর বা রতি এবং তাহার পর সম্যক্‌ অনর্থ-নিবৃত্তিতে প্রেম পর্যস্ত লাভ হইতে পারে। 

অপবর্গ-বর্ম্মি-_শ্রীভগবানে। শ্রীভগবানকে অপবর্গ-বর্ম বলার তাৎপর্য এই। অপবর্গ__মোক্ষ। বস্ম_ 
াস্তা। অপবর্গ বর্ম ( পথে ) যাহার, তিনি অপবর্গ-বস্ম; ধাহার দিকে অগ্রসর হইয়া যাওয়ার সময়ে ( ভক্তির প্রভাবে ), 
মোক্ষাদির সঙ্গে পথেই দেখা হয়, তিনিই অপবর্গ-বত্ম। তাৎপর্য এই যে, ধীহারা শুদ্ধাভক্তির সহিত শ্রীভগবানের 
আরাধনা করেন, তাহারা মোক্ষ-কামনা করেন না) তাঁহাদের একমাত্র কাম্য বস্ত-_ প্রেমের সহিত শ্রীভগবানের সেবা । 
ভগবান্‌ তাহাদিগকে মোক্ষ দিতে চাহিলেও তাহারা তাহা গ্রহণ করেন না; প্দীয়মানং ন গৃহস্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। 
ভা. ৩২৯১৩ ॥” প্রেমভক্তি পাওয়ার পূর্বেই তাঁহারা মোক্ষ পাইতে পারেন; ক্ষণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। 
কতু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥ ১/৮।১৬ ॥”৮ এজন্যই বলা হইয়াছে, ভক্তির রুপায় শ্রীভবচ্চরণের দিকে অগ্রগর 
হওয়ার পথেই অপবর্গ বা মোক্ষ থাকে, তাই শ্রীভগবানের নাম অপবর্গ-বর্মু। অথবা, অপবর্গের (মোক্ষের ) বর্( রাস্তা) 
যিনি। যাহার উপাসনা ব্যতীত, মোক্ষ পাওয়া যায় না। 

ভগবংপ্রেম অতি দুর্নীভ; ভগবান্‌ সহজে ইহা কাহাকেও দেন না; ভক্তি কিছ্বা মুক্তি দিয়! বিদায় করিতে 
পারিলে আর প্রেম দেন না। এমন দুর্ভ প্রেমও, সাধু ব্যক্তির মুখে ভ্রীহরিকথা-শ্রবণে লী ( আগু ) লাভ হইতে পারে 
ইহাই এই গ্লোকে বলা হইল। 

সাধু ব্যক্তিগণ স্বৎকর্ণরসায়ন হরিকথা শুনাইয়া জীবকে ভক্তিপথে অগ্রসর করাইয়া দেন, সুতরাং তাহার! জীবের 
শিক্ষাগুরু--ইহাই এই শ্লোকে দেখান হইল । 

৩০। পূর্ব পয়ারে বলা হইয়াছে যে, শ্রীরুষই মহাস্ত স্বরূপে জীবের শিক্ষাগুরু হয়েন; অর্থাৎ মহান্তরূপ 
শিক্ষাগুরুও শীর্ণ স্বরূপ ; এই বাক্যের তাৎপর্যা কি, তাহাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে। 

এই পয়ারের অগ্নয় এইরূপ £__ভক্ত ঈশ্বর-্বরপ ; ( (যেহেতু, ভক্ত ) তার ( ঈশ্বরের ) অধিষ্ঠান; (কেননা) 
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিআম। 

ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই বিশ্রাম-সুখ ভোগ করেন, তিনি সর্বদাই ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন; সুতরাং 
ডক্ত-্ায় হইল শ্রীকৃষের অধিষ্ঠান বা বসতিষ্থল। ভক্তের হৃদয়ে যেন স্্রীরুের ,সিং হাসন, আর ভক্তের দেহ তাঁহার 


bh 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল৷ ৭১ 


তথাহি ( ভাঃ ৭৪1৬৮ )= 4 
সাধবো হৃদয়ং মহং সাধুনাং হায়তহম্‌। মান্যত্তে ন জানস্তি নাহং তেভ্যে। মনাগপি ॥ ৩+ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীক। 

সাধবে| মহং মম হৃদয়ং প্রাণতুল্যপ্রিয়া ইত্যর্থচ। সাধুনামপি অহং হৃদয়ম্‌। তে সাধবঃ মতো অন্যৎ ন জানস্তি 
ততবতয়া নান্ভবন্তি। অহমপি তেভ্যো অন্যৎ ন জানামি। অতঃ সাধুনাং অন্ুগ্রহং বিনা অহং দুর্নাত ইতি ভাবঃ। 
বীর্রাঘবাচায্যঃ ॥ ৩০ ॥ 

গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 

শ্ীন্দির। শ্রীমন্দিরও যেমন শ্রীমনদিরস্থ ইষ্দেব-তুল্যই ভক্তদের নিকটে পূজনীয়, তদ্রপ ভক্তও রুফতুল্য পূজনীয়; 
কারণ, ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান। এই অর্থেই ভক্তকে ঈশ্বর-স্বরূপ ( বা ঈশ্বর তুল্য) বলা হইয়াছে। স্বরূপতঃ 
ভক্ত-তত্ব ও কৃষ্ণতত্ব অভিন্ন নহে; ভক্ত হইলেন শ্রীকৃষ্ণের দাস। 

ভক্তের হৃদয় শ্রীরুষের বিশ্রামাগার তুল্য। লোক বিশ্রামাগারে যায়, বন্ধ-বান্ধবদিগকে লইয়া আমোদ-প্রমোদ 
করার উদ্দেশ্তে। যাহাতে চিত্তে কোনও রূপ উদ্বেগ জন্মিতে পারে, এমন কোনও কাজই বিশ্রামাগারে কেহ করে না; 
বিশ্রামাগারে কেবল আমোদ, আর আমোদ। ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীরুষও সর্বদা ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান 
করেন-_-কেবল আনন্দ-উপভোগ এবং আনন্দদান করার নিমিভ্ত। তিনি ভক্তের প্রেম-রস আস্বাদন করিয়া নিজে 
আনন্দ উপভোগ করেন, আর স্বীয় সৌন্দ্যা-মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করাইয়া ভক্তকেও আনন্দ দান করেন। এই আনন্দের 
আদান-প্রদান-কার্যে আনন্দ-ন্বরূপ ভগবান্‌ এতই নিবিষ্ট হইয়া! পড়েন যে, ভক্তেরা যেমন তাহাকে ব্যতীত অপর কিছুই 
জানেন না, তিনিও ভক্তব্যতীত অপর কিছুই যেন জানেন না; তাই তিনি কখনও ভক্তত্থায় ত্যাগ করিতে চাহেন না। এ 
সমস্ত কারণেই বলা হইয়!ছে_-“ভক্কের হৃদয়ে রুষের সতত বিশ্রাম ৷” ভক্তের হৃদয়ে তিনি সর্বদাই আনন্দই উপভোগ 
করেন, কোনও সময়েই কোনরূপ উদ্বেগাদির ছায়াও সেস্থানে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কারণ, ভক্ত নিজের 
কোনওরূপ ছুঃখ-দৈন্যের কথাই ভগবানকে জানান না। 

অন্তর্ধ্যামিরপে জীবমাত্রের হৃদয়েই শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত; কিন্তু তাহা! কেবল নিলিপ্ত সাক্ষিরপে | অস্তধ্যামী, 
জীবের হৃদয়ে কোনওরূপ আনন্দ উপভোগ করেন না, জীবও তাহাকে আনন্দ উপভোগ করাইতে চাহে না। সুতরাং 
ভক্ত-হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ পায়েন, জীবহৃদয়ে অন্তধ্যামী তাহা পায়েন না। বিচারালযে বিচার-কাধ্যে রত 
বিচারকের কাধ্য অনেকটা অন্তর্যামীর কাধ্যের অনুরূপ বিচার-প্রার্থীদের স্বার্থে বিচারক যেমন নিলিপ্চ, জীবের 
কাধোও অন্তৰ্য্যামী তেমন নিলিপ্ত। আর, গ্রীতিভাজন আত্রীয়ম্বজনের মধ্যে, নিজগৃহে বিচারক যখন গ্রীতিময় 
ব্যবহারের আদান-প্রদান করেন, কোনও বিচার-কাধ্য করেন না, এমন কি, তিনি যে একজন বিচারক আত্মীয়- 
স্বজনের গ্রীতির আধিক্যে তাঁহাও তিনি তুলিয়া ায়েন-_-তখন তাঁহার অবস্থা অনেকটা ভক্তহথাদ়স্থ ভগবানের অমুরূপ । 

আবার অক্তধ্য।মিরূপে প্রীরুষ্চ জীবের শিক্ষাগুরু (১/১।২৮)। জীবকে শিক্ষা দেওয়া, হিতোপদেশ দেওয়। তাহার 
কাজ। জীব যখন অন্তায়কর্ম্ম বা অসচ্চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি তখন তাহাকে সছুপদেশ দেন; কিন্তু অভক্ত 
বহিম্মরথ জীব তাহা গ্ৰাহ করে না; তিনিও হিতোপদেশ দিতে, তাহাকে সতর্ক করিতে, বিরত হন না; এইরূপ পুনঃ পুনঃ 
বার্থ হিতোপদেশ দিতে দিতে তিনি যেন শ্রান্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের এ জাতীয় শ্রাস্তির সম্ভাবনাই 
থাকে না; সেখানে তাহার সতত বিশ্রাম। 

এই পয়ারের প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শ্লো। ৩০। ভন্বয়। সাধব: (সাধুগণ ) মহাং (আমার) হৃদয়ং) (হৃদয়) অহংতু (আমিও ) সাধৃনাং 
(সাধুদিগের ) হৃদয়ং ( হৃদয় )। তে (তাহারা ) মদন্যাৎ (আমাব্যতীত অন্য ) ন জানস্তি ( জানেন না), অহং (আমি ) 
অপি (ও ) তেভ্যঃ ( তাহাদিগকে ভিন্ন ) মনাক্‌ (বিন্দু) ন জানে (জানি না)। 


৭২ শ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


তত্রৈব (১১৩৯৯) ভীরু 
ধঁকুর্বস্তি তীর্থানি স্বাস্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ৩১ 
ভবদিধা ভাগবতান্তীথীভতাঃ স্বয়ং গ্রভো। ৮ হ্‌ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
ভবতাঞ্চ তীথাটনং ন স্বার্থং, কিন্তু তীরানুগ্রহার্থমিত্যাহ ভবছিধ| ইতি। মলিনজনসম্পর্কেণ তীথানি অতীথানি 
সস্তি। সন্ত: পুনতীর্থীকুর্বস্তি, স্বান্তং মন: তত্রস্থেন স্বস্তান্তঃস্থিতেন বা॥ শ্রীধরস্বামী ॥ তীথেষু ভক্তিমতাং ভবতাং 
তার্থাটনঞ্চ তীর্থানামেব মঙ্গলায় সম্পদ্যতে ইত্যাহ ভবদ্ধিধা ইতি ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥ ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং তীর্থানামেব ভাগ্যে 
নেত্যাহ তবদিধা ইতি তী্ধীকর্বস্তি, ইতি মহাতীর্থীকুর্বস্তি, পাবনং পাবনানামিতিবৎ ॥ চত্রবর্তা ॥ ৩১ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

অন্গুবাদ। শ্রীভগবান বলিতেছেন, “সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাহারা আমাকে ব্যতীত 
অন্ত কিছু জানেন না, আমিও তীহাদিগকে ব্যতীত অন্য কিছু বিন্বুমাত্রও জানি না» ৩০ 

এই ক্লৌকে, ভক্ত ও ভগবান্‌ এতদুভয়ের পরস্পরের হৃদয়ের তাদাত্মের কথা বলা হইয়াছে। ভক্তগণ সর্বদাই 
ভগবান্কে হৃদয়ে চিন্তা করেন, ভগবান্‌ ভিন্ন তাহারা আর কিছুকে সারবস্তু বলিয়া জানেনও না; সুতরাং ভগবান্‌ 
সর্বদাই ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন; আধার ও আধেয়ে অভেদ মনে করিয়া, অথবা ভগবানের অঙ্গে ভক্তহৃদয়ের 
তাদাত্ম্য মনে করিয়াই ভগবানকে সাধুদিগের হৃদয় বল! হইয়াছে। তত্দরপ, ভগবানও ভক্ত ভিন্ন অন্য কিছুকেই তাহার 
আনন্দের সার নিদানীভূত বলিয়া জানেন না; তিনিও সর্বদাই ভক্তকেই হৃদয়ে চিন্তা করেন; তাই ভক্তও সর্বদা 
ভগবানের হৃদয়ে বিরাজিত ; এজন্য ভক্তকেও ভগবানের হৃদয় বলা হইয়াছে। 

ভক্তের হৃদয়ে যে ভগবানের সতত অধিষ্ঠান, তাহার প্রমাণ এই গ্লোক। এই গ্লোকে ইহাও ধ্বনিত হইল যে, 
ভল্তের রূপা ব্যতীত ভগবৎপ্রাপ্তিও অসম্ভব । 

শ্লে।। ৩১। অন্বয়। প্রভো (হে প্রভে। )! ভবদ্বিধাঃ (আপনার প্যায় ) ভাগবতাঃ (ভগবদ্ভক্তগণ ) 
স্বয়ং (নিজেরাই ) তীর্থাভূতাঃ (তীর্ঘরপ )। স্বান্তঃস্থেন ( স্বহায়স্থিত ) গদাভৃতা (গদীধরের দ্বারা) তীর্থানি ( তীর্থ- 
সমূহকে ) তীরথীকুর্বন্তি ( তীর্থ করেন )। 


তন্ুবাদ। যুধিষ্ঠির বিদুরকে বলিলেন--হে গ্রভো ! আপনার শ্যায় ভগবদ্ভক্ত-সকল নিজেরাই তী্থস্বরূপ । 
্বহায়্থিত গদাধর ভগবানের প্রভাবে তাহারা তীথস্থানগুলিকে তীর্থরূপে পরিণত করেন । ৩১ 


বিছুর যখন তীর্থভ্রমণ করিয়া ঘুরিষ্টিরের নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির বিদুরকে এই শ্লোকোক্ত 
কথাগুলি বলিয়াছিলেন। শ্লোকটীর মন এইরূপ :-_তীর্ঘস্থান সকল জীবের পবিত্রতা সাধন করে; নিজকে পবিত্র 
করার উদ্দেশ্যেই সাধারণতঃ লোক তীর্থযাত্রা করে। কিন্তু বিছুরের মত পরমভাগবত ধাহারা, নিজেদিগকে পবিত্র 
করিবার উদ্দেশ্যে, তাহাদের তী্যাতরার প্রয়োজন হয় না; কারণ, তাহাদের মধ্যে কোনওরূপ অপবিভ্রতাই নাই। 
সমস্ত পবিত্রতার নিদান যিনি, ধাহার ম্মরণমাত্রেই জীব ভিতরে ও বাহিরে পবিত্র হইয়া যায়, সেই গদাধর শ্রীভগবান্‌ 
এ সকল পরমভাগবতদিগের হৃদয়ে সর্বদাই বিরাজিত; স্থৃতরাং তাঁহাদের মধ্যে অপবিভ্রতার আভাস মাত্রও থাকিতে 
পারে না। তথাপি যে তাহারা তীর্থযাত্রা করেন, তাহাতে তাহাদের নিজের লাভ কিছু নাই, লাভ কেবল তীথস্থান- 
গুলির। স্বত; তেজোময় অগ্নিতে দ্বত সংযোগ করিলে তাহার দীপ্তি যেমন আরও বদ্ধিত হয়; তদ্রপ স্বতঃপবিত্র 
তীর্থস্থান সমূহ, পরমভাগবতগণের আগমনে তাঁহাদের হৃদয়স্থিত গদাধর ভগবানের সংসর্গে অধিকতর পবিত্রতা ধারণ 
করে, মহাতীর্থরূপে পরিণত হয় (মহাতীর্থীকূর্বন্তি, পাবনং পাবনানামিতিবত_শ্রীল চক্রবন্তিপাদ)। অথবা কেহ 
কেহ বলেন, মলিনচিত তীর্যাত্রীদের সংস্পর্শে তীর্থস্থানগুলিও অপবিত্র হইয়া যেন অতীর্থরূপেই পরিণত হয়; 


৯ম পরিচ্ছেদ ] আরদি-লীলা ৭৩ 
সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার_ পারিষদগণ এক, সাধকগণ আর ॥ ৩১ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 
পরমভাগবতদিগের আগমনে এই সকল অতীাঁভূত তীর্থস্থান-সকল পবিত্রতাধারণ করিয়া আবার তীর্থরূপে 
পরিণত হয় (ভ্রীধর স্বামী )। স্থতরাং পরমভাগবতদিগের তীর্থপধ্যটন, কেবল তীর্থের মঙ্গলের নিমিত্তই হইয়া 
থাকে। 

গদাধর 'শরীভগবান্‌ যে ভক্তের হৃদয়ে সর্বদ। অবস্থিত, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই এই শ্লোক উদ্ধৃত 
হইয়াছে। 

৩১। খাহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সতত বিশ্রাম, এইরূপ ভক্ত কত রকম আছেন, তাহাই এই পয়ারে 
বলিতেছেন । এইরূপ ভক্ত দুই রকম-_ভগব্ৎপার্ধদ, আর সাধকভক্ত। 

সেই ভক্তগণ-_ধাহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা বিশ্ামস্থ অনুভব করেন, সেই ভক্তগণ । 

দ্বিবিধ গ্রকার-_দুই রকমের। 

পারিষদগণ__পার্ধগণ। ধীহারা ভগবানের পরিকর-রূপে সর্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, তাহাদিগকে 
পার্যদ-ভক্ত বলে। পার্ধদ-ভক্ত আবার দুই রকমের হইতে পারেন-__নিত্যসিদ্ধ পার্ধদ, আর সাধন-সিদ্ধ পার্ধদ। যাহারা 
অনাদিকাল হইতেই গ্রীভগবানের পরিকররূপে তাহার লীলার সহায়ত! করিতেছেন, ধাহাদিগকে কখনও মায়ার কবলে 
পতিত হইয়া সংসারে আসিতে হয় নাই, তাহারা নিত্যসিদ্ধ পার্ধদ। নিত্যসিদ্ধ পার্ধদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীভগবানের 
স্বাংশ বা খ্বরূপের অংশ, যেমন সন্ধর্ণাদি; কেহ কেহ শ্রীভগবানের শক্তির বিলাস, যেমন ব্রজন্ুন্দরীগণ ; নিত্যসিদ্ধ 
জীবও থাকিতে পারেন। “সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার। এক নিতামুক্ত, একের নিত্য সংসার ॥ নিত্মুক্ত_ নিত্য 
কৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ । কৃষঃ-পারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবান্ুখ ॥ ২২২/৮-৯।” আর, যাহার! কিছুকাল মায়ামুগধ অবস্থায় সংসার 
ভোগ করিয়া, পরে ভঙ্গন-গ্রভাবে ভগবত্কুপায় ভঙ্জনে সিদ্ধি লাভ করিয়া ভগবৎ-পার্মদত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে 
সাধন-সিদ্ধ পার্ধদ বলে। 

সাধকগণ--দাধকভক্তগণ ; ধাহার! এই সংসারে থাকিয়া যথাবস্থিত-দেহে সাধন-ভক্তির অঙ্গঠান করিতেছেন, 
তাহাদের সকলকেই সাধক বলা যাইতে পারে বটে; কিন্তু ভক্তি-শাস্ত্রে কোনও এক বিশেষ অবস্থায় উন্নীত সাধকগণকেই 
সাধকভক্ত বলা হয়। ভক্তিসাধনে প্রেমবিকাশের ক্রম এইরূপ £__প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজ্নক্রিয়া, 
তারপর ভজন-প্রভাবে অনর্থ-নিবৃত্তি (আংশিক ), তারপর ভজনে নিষ্ঠা, তারপর ভজনে রুচি, তারপর ভজনে আসক্তি, 
তারপর রুষে রতি বা প্রেমাস্কুর, তারপর প্রেম। জীবের যথাবস্থিত-দেহে ইহার বেশী আর হয় না। যাহাহউক, প্রেমের 
পূর্ববর্তী স্তরের নাম রতি; এই রতি পর্যায়ে যাহারা উন্নীত হইয়াছেন, তাহাদিগকে জাত-রতি ভক্ত বলে; জাত-রতি 
ভক্তদেরও অপরাধোখ অনর্থ থাকিবার সম্ভাবনা থাকে। এই জাত-রতি ভক্তদ্দিগকেই সাধকভক্ত বল৷ হয়; 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগের ১ম লহরীতে সাধক-ভক্তের লক্ষণ এইরূপ দেওয়া আছে: 

ণ্উৎপররতয়ঃ সম্যক নৈরিবন্বামন্ূপাগতাঃ। 
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতে যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিবীর্তিতাঃ ॥ ১৪৪1” 

“্ধাহারা জাত-রতি ভক্ত, কিন্তু সম্যক্রপে ধাহাদের বিস-নিবৃত্তি হয় নাই এবং যাহার! শ্রীরুষণ্দাক্ষাৎকার-বিষয়ে 
যোগ্য, তাহাদিগকে সাধক-ভক্ত বলে ।” বি্মঙ্গলঠাকুরের ম্যায় ভক্তগণই সাধকভক্ত। “বিবমঙ্গলতুল্যা। যে সাধকান্তে 
্রবীর্তিতাঃ॥ ১৪৫ 0৮ যে পর্যন্ত যথাবস্থিত দেহে সাধক অবস্থিত থাকেন, প্রেমপর্্স্ত লাভ হইলেও বোধ হয় সেই পর্যন্ত 
তাহাকে সাধক ভক্ত বলা হয়; কারণ, তখনও তাহার সাধনের দেহ বর্তমান এবং তখনও তিনি নিত্য লীলায় সেবার 
উপযোগী দেহ পায়েন নাই_-একপই পয়ারের তাৎপর্য বলিয়া মনে হয়। 

২1১০ 


৭ ্ীচ্ত্তচরিতামৃত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


ঈশ্বরের অবতাঁর এ তিন প্রকার_ ংশ-অব্তার-পুরুষ মৎস্তাদিক যত ॥ ৩৩ 

অংশ অবতার আর গুণ অবতার ॥ ৩২ ব্ৰহ্ম! বিষ্ণু শিব,_তিন গুণাবতারে গণি। 

শক্ত্যাবেশ-অবতার তৃতীয় এমত। শক্ত্যাবেশে__সনকাদি পৃথু ব্যাসমুনি ॥ ৩৪ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টাকা 


ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করেন-_ভক্তের প্রেম। খীহার হৃদয়ে প্রেম নাই, তাঁহার হৃদয়ে শ্রীরুষ্ণের আস্বাদনের 
উপযুক্ত কোনও বন্তই নাই, স্থৃতরাৎ তাহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের “সতত বিশ্রামের” সম্ভাবনাও নাই। জাত-রতি ভক্তদের 
চিত্তে প্রেমের অক্কুরমাত্র জন্মে; স্থুতরাং তাহাদের হৃদয়েও শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদ্ঘ-বস্তর অঙ্কুর আছে। কিন্তু অজাত-রতি 
ভক্তদের চিত্তে শরীফের বিশ্রামের সম্ভাবনাও দেখা যায় না। যে ফুলে মধু জন্মে নাই, সে ফুলে ভ্রমর দেখা যায় না। 

যাহাহউক, সাধক-ভক্তগণই জীবের উপদেষ্টা শিক্ষাগুরু হইতে পারেন; জীবের পক্ষে তাহাদের দর্শনাদি অসম্ভব 
নয়। কিন্ত পার্ষদ-ভক্তগণ সাধারণত: কাহারও শিক্ষাগুরু হইতে পারেন না; কারণ, তাহারা সর্বদা শ্রীভগবানের পরিকর- 
রূপে ভগবানের সঙ্গে থাকেন বলিয়া লোকের পক্ষে তাহাদের দর্শনাদি অসম্ভব। অবশ্য, যখন ভগবান্‌ প্রকট-লীলা 
করেন, তখন পরিকরগণও প্রকটিত হইয়া লোক-লোচনের গোচরীভূত হয়েন$ তখন মাত্র তাহারা জীবের শিক্ষাগুরু বা 
দীক্ষাণ্তরও হইতে পারেন। 

এই পয়ার পধ্যস্ত গুরু-সন্ন্বীয় প্রসঙ্গ শেষ হইল। শ্রীকুষ্ণ কিরূপে গুরুরূপেও বিলাস করেন, তাহা দেখাইতে 
যাইয়া গ্রন্থকার দেখাইলেন যে, একমাত্র অন্তর্ধ্যামী পরমাত্মরূপ শিক্ষাগুরুই স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ; কারণ, তিনি 
শরীরের স্বাংশ, স্বরপের অংশ। দীক্ষা স্বরূপতঃ শ্রীরুষের প্রিয়তম ভক্ত এবং মহান্তরূপ শিক্ষাগুরুও স্বরপতঃ শ্রীকৃষ্ণের 
প্রিয়ভক্ত, প্রিয়তা-বশতই শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাদের অভেদ-মনন এবং শ্রীরুষ্ণবৎ পজ্যত্ববিধানের উদ্দেশ্যেই দীক্ষাগুরুকে 
কৃষ্ণ্বরপ বা কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ মনে করার বিধি। 

এই পয়ারে শিক্ষাগুরু-প্রস্দে আনুযদ্দিক ভাবে ভক্ত-প্রসঙ্গও বলা হইল । শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ভক্তরূপে বিলাস করেন, 
তাহ! দেখাইতে যাইয়াই গ্রন্থকার বলিলেন__পারিষদ্গণ এক, সাধকগণ আর।” পার্ধদ-ভক্তের মধ্যে শ্রীসঙ্র্ষণাদি যাহার! 
শ্ীরুষ্ণের স্বাংশ বা স্বরপের অংশ, তাহার! শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-বিশেষ ; যাহার! তাঁহার স্বরূপ-শক্তির অংশ ( যেমন, ব্রজ- 
সুন্দরীগণ ), শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ তাহাদিগকেও শ্রীকৃষ্ণের স্বরপ বলা যায়। আর যাহারা নিত্যসিদ্ধ বা 
সাধনসিদ্ধ জীব, কিন্বা ধাহারা সাধক-ভক্ত, তাঁহারা সকলেই স্বরূপতঃ শ্রীরুষ্ণের দাস ; প্রিয়তাবশতঃই অথবা শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
তাহাদের চিত্তের তাদাআ্যবশতঃই তাহাদিগকে কৃষ্ণ স্বরূপ বলা হয়। 

৩২-৩৪। এই তিন পয়ারে অবতারের কথা বলা হইয়াছে। 

অবতার তিন রকমের-_অংশাবতার, গুণাবতার এবং শক্ত্যাবেশ-অবতার। অংশাবতারকে স্বাংশও বলে; 
ইহারা স্বয়ংরূপেরই অংশ, অবশ্য স্বয়রূপ বা বিলাস-রূপ অপেক্ষা অল্প শক্তিই ইহাদিগে বিকাশ পায়। “তাদৃশো 
নৃনশ্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। ল-ভা-১৭1৮ কারণার্ণবশারী, গর্ভোদশারী এবং ক্ষীরোদশায়ী এই তিন পুরুষ, 
আর মংস্ত-কুষ্মা দি-অবতার-_অংশাবতার। 

বিশ্বের সষ্টি, স্থিতি ও অংহারের নিমিত্ত রজঃ, সত্ব ও তমোগুণের অধিষ্ঠাতারূপে দ্বিতীয়-পুরুষ গর্ভোদশায়ী হইতে 
যথাক্রমে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব আবিভূর্ত হয়েন; সত্বাদিগুণের অধিষ্ঠাতা বলিয়া ইহাদিগকে গুণাবতার বলে। 
ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মা রজোগুণের অধিষ্ঠাতা, ইনি ব্যষ্টি-জীবের স্ৃ্িকর্ভী। বিষ্ণু সত্ব গুণের অধিষ্টাতা; ইনিই জগতের 
পালনকর্ভা। আর শিব তমোগুণের অধিষ্ঠাতা ; ইনি জগতের সংহার-কর্তা। যে কল্পে যোগ্য জীব পাওয়া যায়, সেই 
কল্পে যোগ্য জীবে শক্তি সঞ্চার করিয়া ভগবান ব্রহ্মা ও শিবের কার্য্য করান, অর্থাৎ সৃষ্টি ও জংহার করান। এইরূপ 
্র্গাকে জীব-কোটি ব্রহ্মা এবং শিবকে জীব-কোটি শিব বলে; ইহারা আবেশাবতার। দ্বিতীয়পুরুষের অংশ ধাহারা, 
তাঁহার! ঈশ্বরকোটি। 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা at 


দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ_ । আকারে ত ভেদ নাহি একই স্বরূপ ॥ ৩৬ 

একেত প্রকাশ হয় আরে ত বিলাস ॥ ৩৫ মহিষীবিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস। 

একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ ॥ ৩৭ 
গৌর-ক্পা-তরজিণী টাকা 


জ্ঞানশক্যাদির বিভাগ দ্বারা ভগবান্‌ যে সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহাদিগকে শক্ত্যাবেশ 

অবতার বলে। 
পজ্ঞান-শক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দিনঃ | 
ত আবেশ নিগন্থন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ ল. ভা. ১৮" 

যাহাতে ভগবৎ-শক্তির আবেশ হয়, তিনি গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় হইয়া যায়েন। আবেশ ছুই রকম) যে সকল 
মহত্তম-জীবে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তির আবেশ হয়, তাহারা আপনাদিগকে ঈশ্বর-পরতন্ত্র বলিয়া অভিমান করেন; যেমন, 
নারদ, সনকাদি । আর যে সকল মহত্তম জীবে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শক্তির আবেশ হয়, তাহার! “আমিই ভগবান্‌” 
এইরূপ অভিমান করিয়া থাকেন; যেমন খণ্যদেবাদি । 

এই তিন রকম অবতারের মধ্যে অংশাবতারগণ এবং ঈশ্বর-কোটা ব্রদ্ধা ও শিব এবং বিষ্ণু-ইহারা সকলেই 
ভগবানের স্বরূপের অংশ; ৷ ৬গবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অংশে এই কয়রূপে বিলাম করেন। আর শক্ত্যাবেশ-অবতারে ধীহাদের 
মধ্যে শক্তির আবেশ হয়, তাহার! স্বরূপতঃ ভক্ত; এই সকল ভক্তের দেহে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ শক্তি-রূপে 
বিলাস করেন। 

পুরুষ মৎস্তাদিক যতকারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশারী এবং ক্ষীরোদশায়ী এই তিন পুরুষ এবং মৎপ্তকুশ্মাদি যত 
অবতার আছেন, তাঁহার! অংশাবতার। গুণাবতারে গণ গুণাবতাররূপে পরিগণিত। সনকাদি_সনংৎকুমার, 
সনক, সনন্দন ও সনাতন। পৃথু পৃথুরাজা | ব্যাসমুনি_ব্যাসদেব স্বরূপতঃ প্রাভব-অবতার ; মতান্তরে শক্ত্যাবেশ- 
অবতার বলিয়া! এস্থলে তাহাকে শন্ত্যাবেশাবতার বলা হইয়াছে। অব্তার-সন্বদ্ধে বিশেষ আলোচনা মধ্য-লীলার ২*শ 
পরিচ্ছেদে ভরষ্টব্য 

৩৫। এক্ষণে প্রকাশের কথা বলিতেছেন । “দুই রূপে হয় ভগবানের প্রকাশ” এই বাক্যে প্রকাশ অর্থ 
আৱিৰ্ভাব, বিকাশ বা গ্রাকট্য। এস্থলে পারিভাষিক অথে "গ্রকাশ”-শব ব্যবহৃত হয় নাই; কারণ, “প্রকাশ ও বিলাস” 
নামে এই প্রকাশের যে দুইটী ভেদের উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে “বিলাসে” পারিভাষিক প্রকাশের লক্ষণ নাই। 

ভগবান দুই রূপে আত্মগ্রকট ( প্রকাশ ) করেন; তাহার এক রূপের নাম প্রকাশ, অপর রূপের নাম বিলাস। 
৩৬৷৩৭ পয়ারে প্রকাশের এবং ৩৮৩৯ পয়ারে বিলাসের লক্ষণ বলা হইয়াছে। 

৩৬-৩৭ । এই দুই পয়ারে প্রকাশের লক্ষণ বলা হইয়াছে। একই বিগ্রহ-_একই মূর্তি, একই শরীর। 
যদি হয় বন্ধ রূপ যদি বহু স্থানে বহু পৃথক্‌ পৃথক্‌ ুস্তিতে প্রকটিত হয়। আকার-_আক্কৃতি ; রূপ-গুণ-লীল! প্রভৃতি 
(প্রকাশ-প্রসঙ্গে লঘুভাগবতাযৃতের টাকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূযণ এইরূপ অথই লিখিয়াছেন)। আকারেত ভেদ 
নাহি বহু স্থানে প্রকটিত মৃত্তিসযূহের মধ্যে যদি আকৃতিতে অর্থাৎ রূপ-গুণ-লীলাদিতে কোনও রূপ পার্থক্য ন! থাকে। 
একই স্বরূপ-_বহ স্থানে প্রকটিত মৃত্তি-সমূহ যদি স্বরূপেও অভিন্ন থাকে একই স্বরূপ যদি বহু স্থানে এরূপ -একরপ-গুণ 
লীলাবিশিষ্ট মুত্তি-সমূহ প্রকটিত করেন 

মহিষীবিবাহে যৈছে__যেমন মহিষীদিগের বিবাহে । দ্বারকায় ্ীকুষ্ণ একই শরীরে একই সময়ে যোলহাঁজার 
গৃহে যৌলহাজার মহিষীকে পৃথক্‌ পৃথক ভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহ ব্যাপারে একই শ্রীরুফ্ একই সময়ে 
যোলহাজার স্থানে যোলহাজার পৃথক্‌ মুত্তিতে আত্ম-গ্রকট করিয়াছিলেন; এই যোলহাজার ্ীরুষমূত্তিতে রূপ-গুণাদির 
কোনও পাথক্য ছিল না, সকল মুত্তিই দেখিতে ঠিক একই রূপ। এই ঘোলহাজার মুত্তি শ্রীকৃষ্ণের ্রকাশরূপ। 


৭৬ শরীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


SL গৃহেষু াটপাহজং স্তিয় এক উদাবহৎ ॥ ৩২ 
চিত্রং বতৈতদেকেন বপুযা যুগপৎ পৃথক্‌। 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
একেনৈব বপুষা যুগপদেকন্মিরেব ক্ষণে পৃথক্‌ পৃথক্‌ গৃহেষু পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রাচীরা্বাবৃতদ্বাষ্টসহশ্রসংখ্যগৃহাঙ্গনেযু উদাবহৎ 
পরিণীতবান্‌ চিত্রং বতৈতর্দিতি। সৌভধ্যাদয়ো হি কায়ব্যহং কৃত্বৈব যুগপৎ বহৰীভিঃ স্ত্রীভিঃ রমন্তে স্ম নত্বেকনৈব কায়েনেতি 
ভাব ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৩২ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক৷ 

যৈছে কৈল রাস--রাস-লীলায় যেমন করিয়াছিলেন। শারদীয়-মহারাসে একই শ্রীরুষ্ণ এক এক গোপীর পাশে 
এক এক মুক্তিতে অবস্থিত ছিলেন) যত গোগী রাসলীলায় যোগদান করিয়াছিলেন, শ্রীরু্ণও তত রূপে আত্মপ্রকট করিয়া- 
ছিলেন; এই সকল শ্রীরুধণন্তি রপ-গুণাদিতে ঠিক একই রূপ ছিলেন । ইহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশমুদ্তি। 

মুখ্য প্রকাশ-__মুখ্য আবির্ভাব, মুখ্য বিকাশ বা মুখ্য অভিব্যক্তি। ৩৫ পয়ারের প্রথমার্ধে যে অর্থে প্রকাশ-শব্দ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, এস্থলেও সেই অর্থ। এই মুখ্য প্রকাশ বা মুখ্য অভিব্যক্তিই পারিভাষিক “প্রকাশ”-রূপ ; স্বয়ংরূপের 
সঙ্গে ইহার কোনও রূপ পার্থক্য নাই বলিয়া ইহাকে মুখ্য প্রকাশ ( আবির্ভাব) বল! হইয়াছে। ২।২০১৪*-৪১ পয়ারে 
্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ প্রকাশকে “প্রাভব প্রকাশ” বলিয়াছেন। 

ইহাকে কহিয়ে ইত্যাদি__এইরূপ বহু মুক্তিকে ( রাস-লীলায় বাঁ মৃহিষী-বিবাহে একই শ্রীকৃষ্ণ যেমন একই 
শরীরে একই সময়ে রূপ-গুণাদিতে একই রূপ বহু পৃথক্‌ যুস্তিতে আত্মপ্রকট করিয়াছিলেন, সেইরূপ বহু মূর্িকে ) শ্রীকৃষ্ণের 
প্রকাশরপ বলে ; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য-বিকাশ বা প্রাভব প্রকাশ। 

প্রকাশের লক্ষণ লঘুভাগবতামুতের একটা শ্রোকে লিখিত হইয়াছে; সেই শ্লোকটা গ্রন্থকার নিয়ে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন-_“অনেকত্র গ্রকটতা” ইত্যাদি ৩৪শ শ্লোক । এ শ্লোকের টাকাদি দ্রষ্টব্য। 

মৃহ্যী-বিবাহে এবং রাস-লীলায় যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-মৃ্টি গ্রকটিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ-স্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের 
শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে । বিশেষ বিবরণ ২।২*।১৪*-১৫১ ॥ পয়ারে দ্রষ্টব্য । 

স্লো । ৩২। অন্বয়। এক: (একাকী ) একেন (একই, অভিন্ন ) বপুধা ( শরীর দ্বার! ) যুগপৎ ( একই সময়ে ) 
গৃহেযু ( বহু গৃহে ) পৃথক ( পৃথক ভাবে ) দ্বাষ্টসাহজ্ৰং ( যৌলহাজার ) স্রিয়ঃ (স্ত্রীকে ) উদদাবহৎ (বিবাহ করিয়াছিলেন ), 
বত ( অহো ) চিত্রম্‌ (আশ্চধ্য )। 

ভান্গুবাদ। শ্রীনারদ বলিলেন__ভগবান্‌ শরীরুষ্ণ একাকী একই শরীর দ্বারা একই সময়ে পৃথক্‌ পৃথক বছ গৃহে 
আবিভূর্ত হইয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে ষোড়শ সহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বড়ই আশ্চধ্যের বিষয়। ৩২। 

নারদ যখন শুনিলেন যে, শ্রীকুষ্ণ নরকান্থুরকে বধ করিয়া যোলহাজার কন্যাকে নরকের গৃহ হইতে আনয়ন 
পূর্বক দারকায়, একই দেহে, একই সময়ে যোলহাজার পৃথক্‌ পৃথক্‌ গৃহে বিবাহ করিয়াছেন, তখন নারদ বিস্মিত হইয়া 
যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। 

সৌভরী খৰি কায়ব্যহ প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ বহুমূ্তি ধারণ করিয়া একই সময়ে বহু স্ত্রীকে উপভোগ করিয়াছিলেন; 
নারদেরও কায়ব্যহ-রচনার শক্তি আছে; তথাপি তীহার বিম্ময়ের হেতু এই যে, শ্রীকৃষ্ণ কায়ব্যহ রচনা করিয়া এক সময়ে 
যোল হাজার রমণীকে বিবাহ করেন নাই। কায়বযহে যোগ-প্রভাবে বহু শরীর ধারণ করা হয়; শ্রীক্ষ্ণ বহু-শরীর ধারণ 
করেন নাই; একই শরীরে একই সময়ে বহু স্থানে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহকারধ্য সমাধা করিয়াছেন। ইহা যোগীদের 
শক্তির অতীত; মানুষের পক্ষে ইহা অসম্ভব; কাবণ, মানুষের শরীর সীমাবদ্ধ; একই সময়ে বহু গৃহ ব্যাপিয়া 
মানুষের শরীর অবস্থান করিতে পারে না। তাই যোগবল-সম্পন্ন মানুষকে কায়ব্যুহ-রচনায় বহু স্থানের জন্য বহু দেহ ধারণ 


৯ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল৷ ৭৭ 

তাত্রৈব (১০৩৩৩ )- 

রাসোৎসবঃ সম্পরবুত্তো গোগীমণ্ডলমণ্ডিতঃ। প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠ স্বনিকটং তর 
যোগেশ্বরেণ কৃষেণ তাসাং মধ্যে দ্বয়োদ্ব য়োঃ ॥ যং মন্তেরন্‌ ॥ ৩৩ 


শ্লোকের সংস্কৃত 'টীক। 
তৎসাহিত্যমভিনয়েন দর্শয়তি রাসোৎসব ইতি। তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং ঘয়োদয়ো মধ্যে প্রবিষ্টেন তেনৈব 
কণে গৃহীতানামুভয়তঃ সমালিঙ্গিতানাম্‌। কথস্তৃতেন যং সর্বাঃ স্রিয়ঃ স্বনিকটং মামেবাগ্লিষ্টবানিতি মন্তেরন্‌ তেন অর্থং 
দ্বয়োদ্বয়ো মধ্যে প্রবিষ্টেনেত্যর্থ!। নন্বেকন্ত কথং তথা প্রবেশঃ সর্ববসন্নিহিতে বা কুতঃ স্বৈকনিকটস্থত্বাভিমানস্তাসামিত্যত 
উক্তং যোগেশ্বরেণেতি অচিন্ত্যশক্তিনেত্যর্থঃ ॥ শ্রীধ্রস্বামী ॥ ৩৩॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 

করিতে হয়_তাঁহার জীবাত্মাকে বহুদেহে সংক্রামিত করিতে হয়। অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন ভগবানের পক্ষে এরূপ 
করার প্রয়োজন নাই ; তিনি বিতুবস্ত, সর্বব্যাপী, স্বরূপে একই দেহে তিনি সর্বদা সকল স্থানে বিদ্যমান) তাই একই 
দেহে একই সময়ে তিনি বহু স্থানে সমান-রূপ-গুণ-সম্পন্ন অনন্ত দেহও প্রকটিত করিতে পারেন; বিভু বস্তুর এই ভাবে 
যে আত্ম-প্রকটন, তাহাই প্রকাশ। লঘুভাগবতামূতও বলেন__প্রকাশস্ত ন ভেদেযু গণ্যতে স হি ন পৃথক্‌।-- স্বয়ংরূপের 
সহিত প্রকাশের ভেদ নাই, স্বয়ং-রূপের শরীর হইতে ইহ! পৃথকও নহে।” কায়ব্যহে বিভিন্ন দেহে একই জীবাত্মার 
সংক্রমণ; আর প্রকাশে একই বিভু-দেহের বিভিন্ন স্থানে একই রূপে প্রকটন। বিভু ভগবানের দেহ-দেহী ভেদ নাই; 
সুতরাং প্রকাশে জীবাত্মার সংক্রমণের হ্যায় কোনও ব্যাপারও নাই; ভগবানের দেহ ও দেহী একই-_আনন্দ। তাহার 
অচিন্তা-শক্তির প্রভাবে তীহার বিভু-দেহকে তিনি যখন যে স্থানে ইচ্ছা, পরিকরগণের নয়নের গোচরীভূত করিতে 
পারেন। 

শীর্ণ যে দ্বারকায় মহিষী-বিবাহে প্রকাশ-রূপ প্রকট করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক । 

শ্লে।। ৩৩ । অন্বয়। কণ্ঠে গৃহীতানাং ( কণ্ঠ গৃহীত) তাসাং (সেই গোপীদিগের ) ঘয়োদ্য়োঃ (দুই দুই 
জনের) মধ্যে (মধ্যে ) প্রবিষ্টেন (প্রবিষ্ট ) যোগেশ্বরেণ ( যোগেশ্বর ) কৃষণেন (কৃষ্ণ দ্বারা) গোপীমগ্ুল-মণ্ডিতঃ (গোগী- 
মণ্ডলমণ্ডিত ) রাসোত্সবঃ (রামোৎসব ) সম্প্রবৃত্তঃ ( সম্প্রবৃত্ত হইল ); স্রিয়ঃ ( রম্ণীগণ ) যং ( ধাহাকে-_যে শ্রীরুষণকে ) 
স্বনিকটং (নিজের নিকট ) মন্তেরন্‌ (মনে করিয়াছিলেন )। 

অনুবাদ। গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত রাসোৎসব সম্প্রৃত্ত (সম্যক রূপে আরম্ভ ) হইল । যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের 
দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের কণ ধারণ করিলেন, আর গোগীগণের প্রত্যেকেই মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার নিকটেই বর্তমান আছেন। ৩৩ | 

রাস-রাস সমূহ; পরমাস্বান্ত রস-সমূছের সমবায় । উৎসব-_ক্রীড়া-বিশেষর্ূপে সুখময় পর্ব | 
রাঁসোগুসব-_যে সুখময় পর্বে ক্রীড়াবিশেষের দ্বারা পরমান্থাগ্ রসসমূহ অভিব্যক্ত ও আস্বাদিত হয়, তাহাই 
রাসোৎসব। পরীক্ষণ রস-স্বরূপ__রসো! বৈ সঃ__রসরূপে তিনি আস্বান্ত এবং রসিকরূপে তিনি আস্বাদক। রাস-লীলায় 
পরম-প্রেমবতী গোপীদিগের সহিত নৃত্য-গীত-আলিঙ্গনাদি-করীডায় ব্রজন্থন্দরীদিগের প্রেমের বিবিধ বৈচিত্রী এবং 
শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ মাধুর্য পূর্ঘতম বিকাশ অতিত্যক্ত হইয়াছিল। গোপীগণ তাঁহাদের অসমোর্ধ প্রেম-প্রভাবে 
শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ মাধুর্য আস্বাদন করিয়াছেন এবং ্রীরুষ্ণও গোপীদিগের প্রেম-রস-নিধ্যাস আস্বাদন করিয়াছেন। 
শরীরের মাধুয্যের এবং গোপীদিগের প্রেমের যত রকম বৈচিত্রী থাকা সম্ভব, তৎসমস্তই এই রাসে অভিব্যক্ত ও 
আন্ব'দিত হইয়াছে। পর্ববাদি-উপলক্ষে যেমন আহারাদি প্রচুর পরিমাণে আয়োজন করা হয়, রাস-লীলায়ও 
শ্রীকৃষ্ণের গোপীদিগের চক্ষুকর্ণাদির তৃপ্তিজনক অনেক রস-বৈচিত্রী প্রকটিত হইয়াছিল; তাই রাসোৎসব বলা 
হইয়াছে । গোগীমগ্ুল-মগ্ডিত__গোপীদিগের মণ্ডলের দ্বারা পরিশোভিত। রাসে, পরমাস্ুন্দরী ব্রজার্ঘনাগণ 


৭৮ শ্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত ১ম পরিচ্ছেদ 


তথাহি লঘুভাগবতামৃতে, পুর্ববখণ্ডে (১২১) 


অনেকত্র একটতা রূপস্তৈকস্ত যৈকদ!। সৰ্বথা তংস্বরপৈব স প্রকাশ ইতীধ্যুতে ৷৷ ৩৪ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 
প্রকাশ-লক্ষণমাহ, অনেকত্রেতি। নন্দমন্দিরাৎ বন্মুদেবমন্দিরাচ্চ নি্গতঃ কৃষণন্তাসাং তাসাঞ্চ মন্দিরেযু যুগপৎ 
প্রবিষ্ট বিভাতীত্যেকশ্যৈব বিশ্রহস্ত যুগপদেব বহুতয়! বিরাজমানতা, স প্রকাশাখ্যো ভেদঃ পূর্ববোক্তভেদেভ্যোহন্য এব। 
কুতঃ? ইত্যাহ, সর্ধথেতি-_আকৃত্যা গুণৈলালাভিশ্চৈকরপ্যাদিত্যর্থ। ॥ শ্রীবলদেরবিদ্যাভূষণঃ ॥ ৩৪ ॥ 


গৌর-কপা-তরঙ্গিণী 'টীকা। 

মগ্ুলরূপে ( চক্রাকারে ) দীড়াইয়াছিলেন; তাহাদের সৌনদধ্য-মাধুধ্যাদির উচ্ছলনে রাসস্থলীর শোভা সর্ধবাতিশায়িরপে 
বৃদ্ধিত হইয়াছিল। অম্প্রবৃত্ত__সম্ক্রূপে প্রবৃত্ত ( আরন্ধ ); “সংপ্রবঞ্তিত” না৷ বলিয়া “সম্প্রবৃত্ত” বলায় বুঝা 
যাইতেছে যে, রাসোৎসব নিজেই নিজের প্রবর্তক, শ্রীরুষ্ণ তাহার প্রবর্তক নহেন। বাস্তবিক প্রবর্তক শ্রীরুষণই; 
তথাপি রাসোখসবকেই নিজের প্রবর্তক বলার তাৎপধ্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্য সমস্ত লীলা হইতে সমস্ত শক্তি 
হইতে, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইতেও রাসলীলার পরমোতকর্ষ বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণ রাসোৎসবকে স্বতন্ত্র-কর্তৃত্ব দিয়া এবং 
নিজে রাসোৎসবের করণত্বমাত্র অঙ্গীকার করিয়া এই পরমোৎকর্ষই খ্যাপন করিলেন ( বলদেববিদ্যাভূষণ )। কর্তা 
যে ভাবে চালায়, করণকে সেই ভাবেই চলিতে হয়; কুম্ভকার তাহার চক্রকে যে ভাবে চালায়, চক্রও সেই ভাবেই 
চলে। চক্রের নিজের কর্তৃত্ব নাই। রসিক-শেখর শ্রীরুষ্ণ পরম-রস-বৈচিত্রী আস্বাদনের উদ্দেশ্যে রাসোত্মবকেই 
কর্তৃত্ব দিয়া নিজে করণত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন_-উৎসব তাহাকে যে ভাবে চালিত করিবে, তিনি সেই ভাবেই 
চলিবেন-__ইহাতে তাহা অপেক্ষা উৎসবের উৎকর্ষ। অন্ঠান্ত লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তাই থাকেন, করণ থাকেন না। 
তাই অন্যান্য লীলা হইতে রাস-লীলার উৎকর্ষ। শ্রীকুষ্ণ শক্তিমান, তাহার সমস্ত শক্তি তীহাদ্বারাই পরিচালিত, কিন্ত 
তিনি শক্তিদ্ধারা পরিচালিত নহেন__এইরূপই তৃতঃ শক্তি ও শক্তিমানের সধন্ধ । কিন্তু রাস-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই 
রাসলীলাদারা নিয়ন্ত্রিত হয়েন-__স্থৃতরাং তাহার সমস্ত শক্তি হইতেও রাসলীলার পরমোৎকর্ষ। যে যাহার অপেক্ষা রাখে, 
তাহাকে তাহাদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়। রসিক-শেখর শ্রীকুষ্ণ রস-আস্বাদনের নিমিত্ত লালায়িত; রাঁসোৎ্সবেই 
নানাবিধ পরমাস্থাগ্ঠ রসের অভিব্যক্তি; তাই শ্রীক্ৃষ্চকে রাসোৎসবের অপেক্ষা করিতে হয়, সুতরাং শ্রীরুষ্ণকে রাসোৎসব 
দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়। 

যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেণ_পরমানন্দ-ঘনমূত্তি শ্রীক্চকে যোগেশ্বর বলা হইয়াছে। যোগা+-ঈশ্বর-যোগেশ্বর। 
যোগা-_যোগমায়া, অঘটন-বটন-পটায়সী মহাশক্তি; তাহার ঈশ্বর যিনি, তিনি যোগেশ্বর (শ্রীকৃষ্ণ )। অঘটন- 
ঘটন-পটায়সী যোগ-মায়ার অধীশ্বর বলিয়া! ্রীরুষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হইয়াছে।  শ্রীকুষ্ণকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত 
সমস্ত গোপীদিগের পরমোৎকষ্ঠা অবগত হইয়া এই যোগমায়াই যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণের বহু প্রকাশ ৃততি প্রকটিত করিয়া দুই ছুই 
গোপীর মধ্যে এক এক শ্রীকুষমৃত্তির অবস্থিতি সম্ভব করিলেন) ইহাই শ্রীকৃষ্ণের যোগেশ্বরত্বের পরিচায়ক । কণে 
গৃহীতানাং_্রীকষ্* নিজের ছুই বাহদারা প্রত্যেক গোগীর ক আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । 

রী যে রাসলীলায় প্রকাশ ৃপ্তি প্রকট করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই গ্লোক। 

শ্লে|। ৩৪। অন্বয়। একন্ত (একই ) রূপস্ত (রূপের ) অনেকত্র (অনেকস্থানে ) একদা (একই সময়ে) 
থা (যেই) প্রকটত। ( প্ৰাকট্য ) সর্বধা (সর্বপ্রকারে ) তংস্বরপা এব ( সেই যূলরপের তুল্যই ) সঃ (আহা) প্রকাশঃ 
(প্রকাশ ) ইতি (এইরূপ ) ঈর্য্যতে (কথিত হয় )। 

অন্কুবাদ। আকার গুণ ও লীলায় সম্যক্রূপে একরূপ থাকিয়া একই বিগ্রহের একই সময়ে অনেক স্থানে 
যে আবির্ভাব, তাহাকে প্রকাশ বলে। ৩৪ 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৭৯ 


একই বিগ্রহ কিন্ত আকারে হয় আন । তত্রৈব তদেকাত্মরূপকথনে (১/১৫ )- 
59 স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্ত ভাঁতি বিলাসতঃ। 
অনেক প্রকাশ হয় “বিলাস” তাঁর নাম ॥ ৩৮ প্রায়েণাত্মদমং শত্ত্যা স বিলাসে! নিগন্ততে ॥ ৩৫ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীক। 


বিলামন্ত লক্ষণমাহ, স্বরূপমিতি। অন্তাকারং বিলক্মণা্সন্নিবেশম্‌। তন্তু, মূলরপস্তাব্যবহিতস্তয।  বিলাদতঃ 
লীলাবিশেষাৎ। আত্মসমং স্বমূলতুল্যম্‌। প্রায়েণেতি কৈশ্চিদগুণৈরনমিত্যর্থ: । তেচ “লীলাপ্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুধ্য 
বেণু-রপয়োঃ। ইত্যসাধারণৎ প্রোক্তং গোবিন্দস্ত চতুষ্টয়ম্‌ ॥” (ভ. র সি দ- ১১৮) ইত্যুক্তয| যথা নারায়ণে ন্যুনা: | 
এবমন্যত্র ॥ শ্রীবলদেববিগ্ঠাভূষণঃ ॥ ৩৫ ॥ 


গৌর-কূপা-তরঙ্গিণী 'টীক। 

গ্লোকস্থ “সর্ববথা”-শব্দের অর্থ শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন_-“সর্বেেতি_আকুত্য। গুণৈর্লালাভি- 
শৈকরপ্যাদিতযর্থ-_আরুতিতে, গুণে, লীলায় একরপ-_ইহাই সর্ববথাশবের তাৎপৰ্য্য? তৎস্বরূপ-_ আকৃতিতে, গুণে, 
লীলায় সমাক্রপে সবয়ংরূপের তুল্য। একস্ত রূপস্ত_একই বিএহের একই শরীরের। ৩২শ শ্লোকের তাৎপধ্যের 
শেষাংশ দ্রষ্টব্য | 

৩৮) এক্ষণে “বিলাসের”’ লক্ষণ বলিতেছেন। একই বিগ্রহ-_একই স্বরূপ, একই শরীর । 

আকার-_আকুতি, অ-সন্নিবেশ। আন-_অন্যরূপ, মূলরূপ হইতে ভিন্ন। অনেক প্রকাশ_-বছ আবির্ভাব। 
অথবা, ন এক অনেক, পৃথক; মূলরূপ হইতে পৃথকরূপে আবির্ভাব । + 

একই স্বরূপ পৃথক্‌ আকৃতিতে যদি পৃথক্‌ ভাবে আবিভূতি হয়েন, তবে এই পুথক্‌ আবির্াবকে বিলাস বলে। 
প্রকাশের প্যায় বিলাসও একই বিভূরপেরই আবির্ভাব-বিশেষ ; তবে পার্থক্য এই যে, প্রকাশে অঙ্গ-সর্নিবেশ, রূপ, গুণ 
প্রভৃতি মূল স্বরূপের তুল্যই থাকে; কিন্তু বিলাসে আকৃতি ও রূপাদি মূল স্বরূপ হইতে ভিন্ন থাকে; শক্তি আদিও 
মূলব্বরপ হইতে কিছু কম থাকে। পরবর্তী প্রমাণ-শ্লোক হইতে তাহা! বুঝা যাইবে। পরব্যোম-নাথ নারায়ণ, শ্রীবলদেবচন্দর 
প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ। 

শ্লো। ৩৫। অন্বয়। তন্ত (তাহার ) যৎস্বরূপং (যে স্বরূপ) বিলাসতঃ ( লীলাবশতঃ ) অন্থাকারং ( ভিন্ন- 
আকারে ), প্রায়েণ ( প্রায়শঃ ) আত্মসমং (মূলস্বরূপতুল্য ) ভাতি (প্ৰকাশ পায়), সঃ (সেই) বিলাসঃ ( বিলাস ). ইতি 
(এইরূপ ) ইধ্যতে (কথিত হয় )। 

অনুবাদ। স্বয়ংরূপের যে স্বরূপ লীলাবশে ভিন্নাকারে প্রায়শঃ মূলরূপের তুল্যরূপে প্রকটিত হয়, তাহাকে 
বিলাস বলে। ৩৫] 

অন্তাকারং__বিলাসের আকার ও মূলরূপের আকার একরূপ নহে; শরীর দ্বিভূজ, তাঁহার বিলাসরপ শ্রীনারায়ণ 
চতুভূ্জ; শরীর শ্যামবৰ্ণ, তাহার বিলাস শ্রীবলদেবচন্দ্র শ্বেতবর্ণ। আকার-_অঙ্গ-সন্নিবেশ। 

প্রায়েণ আত্মসমং_প্রায়-শব্দে নৃনতা প্রকাশ পায়; তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বিলাসে কোন কোন গুণ 
হ্য়ংরূপ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম থাকে। পপ্রায়েণেতি__কৈশ্চিগুণৈরনমিত্যর্থ:। বলদেব-বিদ্যাভূযণ ॥” লীলা, প্রেয়সী- 
দিগের প্রতি প্রেমাধিক্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুধ্য__নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের এই চারিটা অসাধারণ গুণ। “লীলা 
রয় প্রিয়াধিক্যাং মাধুর্য বেণুরপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্ত চতুষ্টয়ম্‌॥ ভ. র. সি. দ. ১১৮” এই 
চারিটা শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ বলিয়া বিলাসরূপ নারায়ণে এই গুণগুলি নাই । অন্যান্য বিলাসরূপেও এইরূপে গুণের 


ন্যনতা আছে। 


৮ শীশ্রীচৈতত্যচরিতামূত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ । এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৪০ 

যৈছে বাস্থুদেব প্রছায়াদি সন্কর্ষণ ॥ ৩৯ ব্ৰজে গোপীগণ আর সভাতে প্রধান। 

ঈশ্বরের শক্তি হয় এ তিন প্রকার-_ ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান্‌ ॥ ৪১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 


৩৯। এই পয়ারে বিলাসরূপের উদাহরণ দিতেছেন। বলদেব, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ এবং বাসুদেব, স্বর্ণ, 
গ্দায় ও অনিরুদ্ধ এই ছ্বারকাচতুর্বহ-__ইহারা সকলেই ্রীুষ্ের বিলাসরপ। (টা. প. ভর.) 

৪০। প্রকাশের কথা বলিয়া এক্ষণে শক্তির কথা বলিতেছেন। শ্রীরুষ্ণের অন্ত শক্তির মধ্যে অস্তরঞ্জা চিচ্ছক্তি, 
বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি প্রধান। অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির আবার তিন রকম অভিব্যক্তি__হুলাদিনী, সদ্ধিনী 
ও সংবিৎ। যে শক্তিদারা শ্রীকৃষ্ণ নিজে আনন্দ অনুভব করেন এবং ভত্তবুন্দকেও আনন্দিত করেন, তাহার নাম হলাদিনী) 
যে শক্তি দ্বারা তিনি নিজের এবং সকলের সত্বা রক্ষা করেন, তাহার নাম জদ্ধিনী ; এবং যে শ্তিদ্বারা তিনি নিজে জানিতে 
পারেন এবং অপর সকলকেও জানাইতে পারেন, তাহার নাম সংবিৎ। এই পয়ারে কেবল চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ হলাদিনী- 
শক্তির কথাই বলা হইতেছে। হলাদিনী-শক্তির বিলাস আবার তিন রকম-_প্রজের কষ্ণ-প্রেয়সী-গোপীগণ, দ্বারকার 
শ্রীকৃষ্ণমহিধীগণ এবং বৈকুঠে লক্ষ্মীণণ । ইহারা সকলেই হলাদিনী-শক্তির বিলাস। 

পরব্যোমের মধ্যে অনন্ত ভগবত্ষরূপের ধাম আছে; তাহাদের প্রত্যেকের ধামকেই বৈকৃ্ঠ বলে। এই সকল 
্বরপের যে প্রেয়সীগণ তাহাদিগকেও লক্ষ্মী বলে। এজন্য “লম্ষমীগণ” বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের শক্তি__ভ্রীফের 
হলাদিনী শক্তি। পুরে-_দ্ারকায়। 

৪১। ভ্রজে গোপীগণ_শ্রীরুফপ্রেযসী গোপীগণ। আর সভাতে প্রধান-_অন্য সকল হইতে প্রধান; 
মহিষীগণ ও লক্ষ্মীগণ হইতে শরেঠ। এই শেষঠত্বের কারণ পয়ারের শেষার্দে ব্যক্ত হইয়াছে । 

এই পয়ারে গোপী শব্দ একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যশোদা-মাতাও গোপী, যেহেতু তিনি 
গোপরাজ নন্দ-মহাশয়ের গৃহিণী; কিন্ত এই পয়ারে গোপী-শব্দে যশোদা-মাতা বা শ্রীকৃষ্ণের মাতৃস্থানীয়া অন্য কোনও 
গোপীকে বুঝা ইতেছে না; তাহারা সদ্ধিনী-শক্তির বিলাস, হলাদিনী-শক্তির বিলাস নহেন। গোপী-প্রেম, গোগীভাব প্রভৃতি 
স্থলের “গোগী”-শৰের ন্যায়, এই পয়ারেও গোপী-শব্দ বিশেষ অর্থে (রু-প্রেয়সী অর্থে ) ব্যবহৃত হইয়াছে; এই অর্থ- 
সঙ্দতির হেতু দেখান যাইতেছে। 

গুপ, ধাতু হইতে গোগী-শব নিপ্পনন হইয়াছে, গুপ, ধাতু রক্ষণ-অর্থে ব্যবহৃত হয়; তাহাতে, গোপী-অর্থ__রক্ষা- 
কারিণী। কি রক্ষা করেন, তাহার উল্লেখ না থাকায়, মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে ( ব্যাপক-অর্থে ) অর্থ করিলে, যাহা কিছু রগ্ষণীয়, 
তাহাই রক্ষা করেন যে রমণীগণ, তাহাদিগকেই গোপী বলা যাইতে পারে। যে স্থানে যত কিছু বস্তু আছে, অমস্তের 
আধার বা আশ্রয়ই স্বয়ং ভগবান ্রীরুষ্ণ। কারণ, তিনি আশ্রয়-তত্ব; স্থতরাং শ্রীরুষ্ককে নিজেদের বশে সম্যক্রূপে রক্ষা 
করিতে পারেন যে রমণীগণ, তীহারাই গোপী। শ্রীকৃষ্ণকে বশে রাখিবার একমাত্র উপায় প্রেম; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র 
প্রেমেরই বশীভূত; এই প্রেম ধাহার যত বেশী, তাহার নিকটে শ্ীকুষণের বশুতাও তত বেশী। শ্রীরুষ৮প্রেয়সীদিগের 
মধ্যেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ, নুতরাং ্রীরু-প্রেয়সীদিগের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণের বহাত! সর্বাপেক্ষা বেশী ; এই প্রেমবশযতা 
এত বেশী যে, “ন পারয়েংহং নিরবগ্যসংযুজা মিত্যাদি” বাক্যে শরীক্ষ্ণ নিজমুখেই প্রেয়সীদিগের নিকটে নিজের খণিত্ব 
স্বীকার করিয়াছেন। অন্য কাহারও নিকটেই শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ খণী নহেন; সুতরাং কুষ্ণ-প্রেয়সীগণেই গোগী-শব্দের 
পর্যবসান। 

আর এক ভাবেও বিবেচনা কর! যাইতে পারে। যাহা কিছু আস্বাগ্য, যাহ! কিছু আনন্দদায়ক, তাহাই লোকে 
রক্ষা করিয়া থাকে। শ্রী স্বয়ং রস-স্বরপ, তাহাতেই সৌন্দর্য মাধুধের পরাকাষ্ঠা তাঁহার সৌনদধয-সাধুর্যাদি পর্ঘতম- 
রূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায় যে মহাভাব, তাহা কেবল ক্রীরুষ্ণ-প্রেয়সী গোপীগণেরই নিজন্ব-সম্পত্তি; শ্রীরুফের 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৮১ 


স্বয়ংরূপ-কৃষ্ণের কায়ব্যু,_তার সম | ভক্ত সহিতে হয় তাহার আবরণ ॥ ৪২ 


গৌর-ক্বপা-তরঙ্গিণী টীক। 

অসমোর্দ্ধ সৌন্নধ্য-মাধুর্যাদি পুর্ণতমরূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায়-স্বরূপ মহাভাব-সম্পত্তি রক্ষা করেন বলিয়া 
রুষ-প্রেয়পীগণেই গোপী-শব্দের চরমতাৎপধ্যের পধ্যবসান। 

অধিকন্ত, লক্ষ্মীগণ এবং মহিষীগণও ভগবংপ্রেয্সী; তাহাদের সঙ্গে গোপীগণের উল্লেখ করাতে, গোপী-শবে 
রীরুষণ-প্রেয়সীগণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 

ব্রজেক্দ্র-নন্দন যাতে ইত্যাদি__যেহেতু ত্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌, সেই হেতু বজেন্দ্র-নন্দনের প্রেয়সী 
গোপীগণও লক্্মীগণ এবং মহিষীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ । ইহার হেতু পরবর্তা পয়ারে বলা হইয়াছে। 

৪২। স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্-নন্দনের প্রেয়সী বলিয়া গোপীগণ কিরূপে লক্ষ্মীগণ ও মহিষীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেন, 
তাহা প্রথম পয়ারার্দ্ধে বলিতেছেন_তাহারা “শ্রীকৃষ্ণের সম” বলিয়া। 

স্বয়ংরূপ__ধাহার স্বরূপ অন্য কোনও স্বরূপের অপেক্ষা রাখে না, পরন্থ যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহাকে স্বরংরপ বলে। 
“অনন্ঠাপেক্ষি যন্্রপং স্বয়ংরপঃ স উচ্যতে।__ল, ভা. ১২॥? পরব্যোমনাথ নারায়ণ, কি অন্য যে সমস্ত ভগবৎস্বরূপ 
আছেন, সমস্তের মূল শ্রীরুণ; অন্যান্য ভগবংস্বরূপের অস্তিত্ব, কি তাহাদের ভগবত্তার অস্তিত্ব গরীকৃষ্র উপর ও শ্রীরুষোর 
ভগবতীর উপর নির্ভর করে ; কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার ভগবস্তা অপর কাহারও উপর নির্ভর করেন না) শ্রীকবষ্ণ স্বয়ংগিদ্ধ 
তাই শ্রীরষ্চরপ স্বয়ংসিদ্ধরপ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্‌ । “ধার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ংভগবান্‌ শব্দের তাহাতেই 
সত্বা ॥ ১৷২৷৭৪ |” “স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ ব্ৰজেন্দ্র-নন্দন ॥ ১।২৷১০২” “স্বয়ং ভগবান্‌ কষ কৃষ্ণ সর্বাশ্রয়। পরম ঈশ্বর বৃষ 
সর্বশান্ত্রে কয় ॥ ১২৮০৮ “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ । অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্‌ ॥ তরহ্মসংহিতা। 
৫1১৮ প্রৃষন্ত ভগবান্‌ স্বয়মূ। শ্রীভা, ১৩1২৮ ॥” 

কায়বুযুহ_কায়বৃহ-শব্দের তাৎপর্য এই পরিচ্ছেদের ৩২শ শগ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য শ্রীরুষঃ বিভুবস্ত ; 
বিভূবস্তর পক্ষে কায়ব্যৃহ করার প্রয়োজন হয় না। স্মৃতরাং কায়ব্যুহ-শব্দটী পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয় না। সম্ভবতঃ, অভেদ-অর্থেই কায়বৃহ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যোগবল-সম্পন্ন সৌতরী-আদি খিগণের 
কায়বাহ যেমন তাহাদের স্বদেহেরই-তুল্য-_স্বদেহে ও কায়বাহে যেমন কোনও ভেদ নাই, তদ্রপ স্বয়ংরূপ শ্রীরুষের সঙ্গেও 
তাহার প্রেয়সীগণের ভেদ নাই। প্রেয়সীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি ; শক্তি-শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করিয়াই,_ 
মূল দেহের সঙ্গে কায়ব্যুহের যেমন অভেদ, তদ্রপ-_ শ্রীরুষণের সহিত গোপীদিগেরও অভেদ জ্ঞাপন করা 
হইয়াছে। 

অথবা, বুুহ--সমূহ (ইতি মেদিনী )। কায়ব্যুহ--কায়সমূহ, শরীর-সমূহ। আবির্ভাব-সমৃহ। গোপীগণ 
্বযংরূপ শ্রীরণেরই দেহসমূহ বা আবির্ভাব-সমূহ; শ্রীরুঞ্ণই গোপীরপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন; এন্থলেও শক্তি ও 
শ্তিমানের অভেদ মনে করা হইয়াছে। বস্তুতঃ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ব ব্রজেন্দ্র-নন্দনই স্বরূপ, ধাম ও পরিকরাদিরূপে 
আত্মপ্রকট করিয়া লীলা বিস্তার করেন। স্বরূপ, শক্তি এবং শক্তির কাধ্য লইয়াই তাহার পূর্ণতা। পরিকরাদি তাহার 
স্বরপ-শক্তির বিলাস? স্থৃতরাং পরিকরবর্গও তাঁহারই রূপ-বিশেষ। অথবা, কায়--মূর্ি ( শব্ধকল্পক্রম )। ব্যুহ_সমূহ। 
কায়বুতুহ_মৃত্তিমূহ। শ্রীরুষ্ণের স্বরূপ-শক্তি বলিয়া, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ, ব্রজগোপীগণ শ্রীকুষ্ণেরই 


মৃত্তি-বিশেষ । 
কোন কোন গ্রন্থে “ব্বয়ংরূপ কৃষ্ণের হয় শক্তিঁতার সম” পাঠ আছে। এই পাঠের অর্থ অতি পরিষ্কার। 


ত্রজগোগীগণ স্বয়ং-রূপ কৃষ্ণের শক্তি বলিয়া কৃষ্ণের সমান। 
তার সম-__রুষের সম বা অনুরূপ । তাহারা শ্রীরুষ্ণের শক্তি বলিয়া এবং শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ 


কৃষ্ণের মুক্তিবিশেষ বলিয়া, তাহাদের আবির্ভাবও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের অন্গরূপ | 


--২/১১ 


৮২ শীশ্রীচৈত্নাচরিতা মৃত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


ভক্ত আদি ক্ৰমে কৈল সভার বন্দন। গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রে শন তমোন্থুদৌ ॥ ৩৬ 

এ সভার বন্দন সর্ধ-শুভের কারণ ॥ ৪৩ ব্ৰজে যে বিহরে পূর্বের কৃষ্ণ বলরাম । 

প্রথম শ্লোকে কহি সামান্য মঙ্গলাচরণ । কোটি সূর্য্য চন্দ্র জিনি দোহার নিজ ধাম ॥ ৪৫ 

দ্বিতীয়-গ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন ॥ ৪88 সেই ছুই জগতেরে হইয়া সদয় । 

বন্দে ্রীরুষ্ণটচতন্ত-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ৷। গৌড় দেশে পূর্ববশৈলে করিল উদয় ॥ ৪৬ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা! 


“বং রূপরঞণের কাযবাহ” এই বাক্যে দেখান হইল যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি এবং শক্তি-শক্তিমানের 
অভোবশতঃ তাহার! শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-বিশেষ॥ তারপর “তার-সম” বাক্যে বলা হইল যে, তাঁহারা শ্রীরুষেরই বিগ্রহবিশেষ 
বলিয়া শ্রীরুষণের যেখানে যেরূপ আবির্ভাব হয়, তাহার স্বরূপশক্তি প্রেয়সী-বর্গেরও সেখানে তানুরূপ (ও স্বরূপের সহিত 
লীলার উপযোগী ) আবির্ভাব হয়। বিষ্ণুপুরাণেও ইহার অনুকুল প্রমাণ পাওয়া যায়। “বনে দেবদেহেয়ং মান্য চ 
মানুরী । বিষুর্েহান্থরূপাং বৈ করোত্যেবাত্মনস্তনুম্‌॥-৯1৯1৯৪৩ ॥ শ্ীবিষু যেখানে যেরূপে লীলা করেন, তদীয় প্রেয়সী 
্বরপ-শক্তিও তানুরপ প্রীবিগ্রহে তাহার লীলার সহায়কারিণী হয়েন ? শ্রীবিষুঃ যখন দেবরূপ লীলা করেন, তখন ইনি দেবী; 
রীবিষণ যখন মান্নযরূপে লীলা করেন, তখন ইনি মান্ুষী ॥” 

যাহা হউক, এই প্রমাণ হইতে বুঝা গেল, শ্রীভগবান্‌ স্বয়ংরূপে যে ধামে লীলা করেন, তাহার স্বরপ-শক্তি 
প্রেম্সীও সেই ধামে স্বয়ংরূপে তাঁহার লীলার সহায়তা করেন। যে ধামে ভগ্বান্‌ বিলাস-রূপে লীলা করেন, সেই 
ধামের গ্রেয়পীও স্বয়ং-রূপের প্রেয়সীর বিলাস ইত্যাদি । ব্রজেন্ত্রনন্দন স্বয়ংরপ, সুতরাং তাহার প্রেয়সী-শ্েষ্ঠা শীরাধাও 
শির সব্-রপ। ব্রজেন্লন্দন যেমন অন্যান্ত ভগবৎস্বরূপের মূল, শ্রীরাধাও অন্যান স্বরপের প্রেয়সীগণের মূল-_তিনি 
মুলকান্তা-শক্তি। দ্বারকাঁনাথ শ্রীকৃষ্ণের (ব্রজেন্দ-নন্দনের ) প্রকাশ; সুতরাং দ্বারকা মহিষীগণও শ্রীরাধার প্রকাশ। 
গরব্যোমাধিপতি নারায়ণ পীরের বিলাস; স্থৃতরাং নারায়ণের প্রেয়সী লক্ষ্মীও শ্রীরাধার বিলাস। এইরূপে আীরাধিকা 
হইলেন মহিষী ও লক্ষ্মীগণ হইতে শ্রেষ্ঠা, কারণ তিনি তাহাদের মূল। আবার গ্রীরাধিক! ব্যতীত অন্যান্য ব্রজনন্দরীগণ 
শীরাধারই কায়ব্হরূপা। “আকার-স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ।. কায়বুহরূপ তার রসের কারণ ॥ ১৪1৬৮।॥৮ স্থুতরাং 
ব্রজদেবীগণও মহিষী ও লক্ষ্মীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ । 

ভক্ত-সহিতে হয় ইত্যাদি--ভক্ত-সহিতে শ্রীকুঞ্চের আবরণ (পরিকর ) হয়। পূর্বে ৯৫শ পয়ারে বলা 
হইয়াছে “কৃষ্ণ, গুরু ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ । কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস।” এই পয়ারোক্ত “ভক্ত” হইতে 
“প্রকাশ” পর্যন্ত এবং “কৃষ্ণ গুরুত্ব ভক্ত অবতার প্রকাশ । শক্তি এই ছয় রূপে করেন বিলাস।” এই পাঠান্তরের “ভক্ত” 
হইতে “শক্তি” পর্যন্ত অর্থাৎ ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি__ইহারাই শ্রীরুফের বা! ভরীরুধ্টচৈতন্ের. আবরণ বা পরিকর; 
ইহাই এই পয়ারার্দের তাৎপর্ধা। নারদ, সদাশিব, বলদেবাদি যেমন শ্রীরুষ্ণের আবরণ তদ্রপ শ্রীবাসাদি, শ্রীঅদ্ৈতাদি, 
প্রীনিত্যানন্দাদি ও শ্রীগদাধরাদি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর আবরণ । “ভক্ত সহিত সবে তার হয় আবরণ” এইরূপ পাঠও আছে। 
এই পদ্মারার্ধে ভক্ত-শবে নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ পরিকরগণকেই বুঝাইতেছে। 

8৪1 মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকের অর্থ করিয়া দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ-প্রকাশের উপক্রম করিতেছেন। সামান্য ও 
বিশেষ বন্দনের লক্ষণ যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য । 

শ্লো। ৩৬। অন্বয়াদি ১১২ গ্লোকে দ্ৰষ্টব্য । 

৪৫-৪৬। «বন্দে শ্রীকষ্ণচৈতন্-নিত্যানন্দৌ” ইত্যাদি লোকের অর্থ করিতেছেন। 

এই ছুই পারের মর্ম :__ছবাপরের প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ব্রজে বিহার করিয়াছেন। তাহাদের 
অদ্কান্তি উজ্জলতান্ন কোটি স্ধ্যকে এবং ্লিগ্ততায় কোটি চন্দ্রকেও পরাজিত করিত। কলি-জীবের প্রতি কৃপা করিয়া 
সেই শ্রীকুফ-বলরামই শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত ও শ্রীনিত্যানন্দরপে গৌঁড়দেশে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 


৯ম পরিচ্ছেদ ] আরদি-লীল! ৮৩ 


শ্রীকৃষ্চচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ । বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥ ৪৮ 

ধাহার প্রকাশে সর্ববজগত-আনন্দ ॥ ৪৭ এই মত ছুই ভাই জীবের অজ্ঞান । 

কূরধ্য চন্দ্ৰ হরে যৈছে সব অন্ধকার । তমোনাশ করি কৈল তত্ববস্ত দীন ॥ ৪৯ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 


ভ্রজে__প্রকট-বরজলীলায়, বৃন্দীবনে। বিহরে-_বিহার করিতেন, লীলা করিতেন। পু্বে্ব__দাপরে। ঢৌহার 
নিজধাম_ শীর্ণ ও ভ্রীবলরামের অঙ্গকান্তি। ধাম কান্তি, জ্যোতিঃ। তাহাদের অন্নকান্তি কোটি সুর্য ও কোটি চন্দ্রকে 
পরাজিত করিত; অদ্রকান্তি কোট-সুর্য্যের জ্যোতি হইতেও উজ্জল এবং কোটি চন্দ্রের জ্যোতিঃ হইতেও লিগ্ধ ছিল। 
কান্তি কোটি-ু্ট অপেক্ষাও উজ্জল ছিল, কিন্তু তাহাতে সের তেজের স্যায় জালা ছিল না, তাহা বরং কোটিচন্দ্র অপেক্ষাও 
রিপ্ধ ছিল; ইহাই তাৎপর্য 

সেই ছুই-_সেই কু ও বলরাম । সদয়_দয়ালু। জগতেরে হইয়া সদয়-_জগদ্বাসী জীবের প্রতি ক্বপ৷ 
করিয়া। গৌড়-দেশো_বঙ্গদেশে, নবদ্বীপে । পুর্ব্ব-শৈলে- পূরবাদিকন্থ পর্বতে ; উদয়াচলে, যেখানে চন্দ্রের ও স্থর্য্যে 
উদয় হয়। গোৌড়দেশকে উদয়াচলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, গৌঁড়-দেশরূপ পূর্ব-শৈলে। করিলা৷ উদয়_ উদিত 
হইলেন; অবতীর্ণ হইলেন। কুধ্য-চন্্র যেমন ুর্বদিকস্থ উদয়াচলে উদিত হয়; তদ্রুপ রুষ্ণবলরামণড গৌর-নিত্যানন্দরূপে 
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। 

গৌর-নিত্যাননকে স্থর্ঘ-চন্দের সঙ্গে তুলনা দিয়া শ্লোবস্থ পু্পবস্তো (সূর্য্য-চন্দ্র ) শব্দের অর্থ করিয়াছেন। স্বর্য্য- 
চন্দ্রের সঙ্গে উপমার সার্থকতা পরবর্তী পয়ার-সমূহে দেখান হইয়াছে। 

্ীরষ্ণপ্রীরু্টচৈতন্যরূপে এবং শ্রীবলদেব ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলাতে ইহাও স্থচিত হইতেছে যে, 
প্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ যুগাবতার নহেন। 

৪৭।  খাঁহার প্রকাশে__ঘে শ্রীক্্চৈতন্য ও শরীনিত্যানন্দের আবির্ভাবে। সর্ববজগত আনন্দ_সমণ্ত জগতের 
আনন্দ উত্থিত হইয়াছে। 

সর্ধ্যোদয়ে, অন্ধকারের অপগম হয় বলিয়া জীবের আনন্দ হয় ; কিন্ত স্র্য্যের তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটু উদ্বেগ 
জন্মে। রাত্রিতে চন্দ্রের লিগ্ধ জ্যোহসায় স্র্্যতাপের গ্লানি দূর হইয়। জীবের আনন্দের উদয় হয়। যদি এমন কোনও বস্ত 
আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহার কান্তি কোটা-ধ্য অপেক্ষাও উজ্জল বটে, কিন্তু তাহাতে স্থর্যযের তাপ নাই, আছে কোটি-চন্্ 
অপেক্ষাও অধিকতর প্নিথ্ধত, তাহা হইলে লোকের যে আনন্দ জন্মে, তাহা অবর্ণনীয়। গৌর-নিত্যানন্দের আবির্ভাবে 
জীবের এইরূপ অনির্কাচনীয় আননেরই উদয় হইয়াছিল। 

৪৮-৪৯। গ্লোকস্থ “তমোনুদৌ” শব্দের অর্থ ৪৮শ পয়ারে এবং “শনো”-শবের অর্থ ৪লশ পয়ারে করা হইয়াছে। 

ু্্য ও চন্দ্র আকাশে উদ্দিত হইয়া যেমন জগতের অন্ধকার দূর করে, কোথায় কোন্‌ বন্ত আছে, তাহা সকলকে 
দেখাইয়| দেয় এবং সাময়িক ধরম-কর্ানষঠানের সুযোগ করিয়া দেয়? তদ্রপ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্ধীপে অবতীর্ণ 
হইয়। জীবের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করিয়াছেন এবং জীবের সাক্ষাতে তবন্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। 

এই দুই পয়ারে স্র্ঘ্য-চন্দের সহিত শ্রীচৈতনয-নিত্যাননের সাহু দেখাইলেন। সূর্য্য-চন্দ্র-শ্রোকস্থ পুপ্পবস্তৌ 
শব্দের অর্থ। হুরে-হরণ করে, দূর করে। স্থৃষ্যের বা চন্দ্রের উদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়। বস্তু প্রকাশিয়া দিনে 
তবর্ঘ্যের এবং রাত্রিতে চন্দের উদয়ের পূর্বে সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আবৃত থাকে, তখন কোনও বস্তুই দেখা যায় না। 
সূর্য্যের বা চন্দ্রের উদয়ে যখন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তখন জগতের সমস্ত বস্তুই দেখ! যায়, প্রকাশিত হয়। 
করে ধর্মের প্রচার_ধর্শ্মের প্রচার করে ( স্র্য্য-চন্দ্র)। যে সমস্ত ধৰ্ম্মানুষ্ঠান দিবাভাগে করণীয়, স্থর্ধ্যোদয় হইলেই 
তাহাদের কার্য্য আরম্ভ হয়; আর যে সকল অনুষ্ঠান রাত্রিতে করণীয়, চন্দ্রোদয় হইলেই সে অমুদয়ের কার্য আর 
হয়। চন্দ্রের সঙ্গে রাত্রিরই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, এজন্য চন্দের একটা নামও রজনীকান্ত । তাই চন্দ্র-শব্দের উল্লেখে এস্থলে 


৮৪ শ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [১ম পরিচ্ছেদ 
অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে তব? ৷ ধৰ্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব ॥ ৫০ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 

রাত্রিকালই স্থচিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। অথবা, তিথি-ভেদে যে সমস্ত ধন্ানুষ্ঠান করণীয়, চন্দ্রের গতি-বিধির 
উপরেই তাহাদের অনুষ্ঠান-সময় নির্ভর করে; স্মুতরাং চন্দ্রকেই সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের নিয়ামক বা প্রচারক বলা যাইতে 
পারে। এই মত- সনদের স্যায়। দুই ভাই-_শ্রীচেত্য ও শ্রীনিত্যানদ। ভঙ্ঞান-তমোলাশ__অজ্ঞানরূপ 
অন্ধকারের বিনাশ । তমঃ_-অন্ধকার; জীবের অজ্ঞানকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। অজ্ঞান 
তত্ত্বজ্ঞানের অভাব। শ্রীরুষ্চই একমাত্র সেব্য, জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবক, শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই জীবের 
কর্তব্য; এইরূপ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। আর শ্রীরুষণ-সেবা ত্যাগ করিয়া ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদির নিমিত্ত যে বাসনা, তাহাই 
অজ্ঞান; কারণ, এই সমস্তই আত্রেন্দীয়-গ্রীতির হেতু; শ্রীকুষ্ণসেবার সহিত ইহাদের কোনও সঙ্দ্ধ নাই। পরবর্তা 
তিন পয়ারে অজ্ঞান-তমের অর্থ করা হইয়াছে। 

তত্ব-বস্ত-_সত্যবস্ত; নিত্যবস্ত। শ্রীকৃষ্ণের তত্ব, জীবতত্র, শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ এবং মায়া-কবলিত 
জীবের পক্ষে সেই সদ্বন্ধ-স্ষুরণের উপায়-__-এই কয়টা তত্ব বা বিষয়ই জীবের বিশেষ জ্ঞাতব্য। কিন্তু জীবের অজ্ঞানরূপ 
অন্ধকারে এই তত্বগুলি লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে, জীব এগুলি জানিতে পারে না। শ্রীচৈতন্ নিত্যানন্দ রুপা করিয়া জীবের 
অজ্ঞান দূর করিয়া এই তবরূপ বন্তগুলি প্রকাশ করিলেন, জীবকে তত জানাইয়া দিলেন। সর্্যচন্দ্রের উদয়ে অন্ধকার 
দূরীভূত হইলে যেখানে যে বস্তু আছে, তাহা যেমন প্রকাশ হুইয়া পড়ে ; তন্রপ গ্রীনিতাই-গৌঁরের আবির্ভাবে জীবের অজ্ঞান 
দূরীভূত হইল এবং জীবের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তাহাদের কৃপায় জীবের চিত্তে প্রকাশ পাইল। ৫৪শ পয়ারে তত্বস্তর অর্থ 
করা হইয়াছে। 

৩০। অজ্ঞান-__জ্ঞানের অভাব । শ্রীকৃষ্ণতত্বের জান, জীবস্বরূপের জ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের স্বরূপগত 
সন্বন্ধের জ্ঞান এবং জাবের স্বরূপান্বন্ধী কর্তব্যের জ্ঞান-_-এ-সমস্ত জ্ঞানের অভাবই হইতেছে অজ্ঞান । ভঙ্ঞান-তম_ 
উন্লিখিতরূপ অজ্ঞানরূপ অদ্ধকার। অজ্ঞানকে তম বা অন্ধকার বলার হেতু এই যে, গাঢ় অন্ধকারে যেমন কোনও বস্তু দেখা 
যায় না, তদ্রপ উল্লিখিতরূপ অজ্ঞান যতদিন থাকিবে, ততদিন পরাস্ত জীবের স্থরূপগত কর্তব্য কি, তাহাও জানা যাইবে 
না। কৈতব-_বঞ্চনা। আত্মবঞ্চনা। সেই কৈতব কি? তাহা বলা হইতেছে ধর্মম-অর্থ-কাম-মো ক্ষ-বা 1 -আদি- 
সব_ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের জন্য বাসনা-প্রভৃতি ( বাসনা এবং তৎসমস্ত গ্াপ্তির উপায় অবলম্বন ) হইতেছে কৈতব 
বা আত্মবঞ্চনা। ধৰ্ম্ম বলিতে বর্ণাশম-ধর্্মকে বুঝায়, যাহার ফল হইতেছে ইহকালের স্ুখ-স্বাচ্ছন্দা এবং পরকালের 
ব্গাদিলোকের সুখভোগ ; এক কথায় যাহাকে বলে ভুক্তি। ইহা অনিত্য। অর্থ-ধন-রত্বাদি, বিষয়-সম্পত্তি; 
এ-সমন্তও অনিত্য। কাম--দেহ-সুখের জন্য অভীষ্ট বন্ত। অথবা, লোকাপেক্ষারহিত হইয়া, নিতান্ত স্থলতম উপায়ে, 
পশ্ুবৎ ইন্জিয় স্ুখভোগ। কাম-শব্দের এইরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করিলে, অর্থশব্দের তাৎপর্য হইতে পারে, লোকাপেক্ষা 
রাখিয়া, নির্নজ্জ পণ্ুবৎ ইন্দিয়স্ুখের জন্য চেষ্টিত না হইয়া সংযতভাবে ইন্দি়ন্তখভোগ। কাঁম ও অর্থ এই উভয়েই 
ইন্দিয়স্ুখের বাসনা এবং ইন্দিয় সুখভোগ আছে; কিন্তু কামে অসংযত এবং নিলজ্জভাবে; আর অর্থে _সংযতভাবে, 
লোকের নিকট নিজের লজ্জ। বাঁচাইয়া। মোক্ষ_মুক্তি, মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি। মোক্ষ বা মুক্তি পাচ রকমের__ 
সালোকা, সা্টি সারপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য। উপাস্তদেবের সহিত একই লোকে ( ভগবদ্ধামে ) বাস হইতেছে সালোক্য। 
উাস্তসবরপের স্যায় কিছু এশ্বর্যলাভ হইতেছে সার্টি। উপাস্তের সমান রপপ্রাঞ্থি_-সারূপ্য। সামীপ্য-উপাস্তের নিকটে 
অবস্থিতি। সাযুঞ্য--নিধ্ৰিশেষ বর্ণ, বা উপান্তনবরপে প্রবেশলাভ। প্রত্যেক প্রকারের মুক্তিতেই মায়াবন্ধন হইতে 
অব্যাহতি আছে; মুক্তিলাভের পরে সাধকের অভিপ্রায় অনুসারে বিভিন্ন প্রকারে অবস্থানই হইতেছে বিভিন্ন প্রকারের 
মুক্তির স্বরূপ । এই পয়ারে কৈতবময ধর্মের কথা বলিয়া কৈতবহীন ধর্ম কি, পরবর্তী-ভাগবত-শ্লোকের উল্লেখপূর্বাক তাহা 
প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কৈতব কেন, সেই শ্লোকে তাহাও বলা হইয়াছে। 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৮৫ 


আহ) প্ৰীমন্তাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ 


ধৰ্মঃ প্রোজ.ঝিতকৈতবোহত্ৰ পরমে। নির্ম্মংসরাণাং সতাং ও 
বেগ্ং বান্তবমন্্ বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্স.লনমূ। সো হৃন্ধবরুধ্যতেহত্র কৃতিভি:শু্যুভিতক্ষণাৎ ॥ ৩৭ 


শ্লৌকের সংস্কৃত টীক! 

অথ বক্ষমাণশান্তন্ত কর্মজ্ঞানভক্তিপ্রতিপাদকেত্যঃ ত্রিকাগুবিষয়-শাস্তরেত্যো বৈশিষ্ট), দশয়ন্‌ ব্ৰমাদুংকৰ্ষমাহধৰ্ম্ম ইতি। 
অত্র যস্তাবদ্শ্মো নিরপ্যতে স খলু স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজ ইত্যাদিকয়া। অতঃ পুংভিধিজেষ্া 
বর্ণাশ্রম-বিভাগশঃ| স্বনষ্টিতন্ত ধর্মন্ত সংসিদ্ধিহঁরিতেোযণমিত্যন্তয়া রীত্যা ভগবৎসন্তোষণৈকতাৎপধ্যেণ গুদ্বভক্ত]ৎপাদন- 
তয়া নিরপণাৎ। পরম এব । যতঃ সোহপি তদেকতাৎপধ্যত্বাৎ প্রোজবিতকৈতবঃ। প্র-শব্দেন সালোক্যাদি-সর্বপ্রকার- 
মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। যত এবাসৌ তদেকতাৎপর্াত্বেন নির্শঘসরাণাং ফলকামুকস্তেব পরোত্কর্ধামহনং মত্পারঃ 
তন্রহিতানামেব তদুপলক্ষণত্বেন পশ্বালস্তনে দয়ালুনামেব চ সতাঃ ্বধন্মপরাণাং বিবীয়তে। এবমীদৃশং স্পষ্টমনুক্তবতঃ 
কর্মশান্ত্রাদুপাসনাশাস্তচ্চান্ত ততৎপ্রতিপাদকাংশে অপি বৈশিষ্ামক্তম্‌। উভয়ত্রৈব ধর্শোৎপত্তেঃ। তদেবং সাক্ষাৎ 
অব্ণ-কীর্তনাদিরপন্ত বার্তাতু দূরত আস্তামিতি ভাবঃ। অথ জ্ঞানশান্তরেভ্যোংপ্যস্ত ুর্বববদ্বৈশিষ্ট্যমাহ বেগ্যমিতি। 
তৈৰ্যাখ্যাতং ভগবদ্ভক্তিনিরপেক্ষপ্রায়েযু তেষু প্রতিপাদিতমপি শ্রেয়ঃস্তিং ভক্তিমুদস্ত ইত্যাদিন্যায়েন বেগ্চং নিঃশ্রেয়সং 
ন ভবতীতি। বনস্তুনস্তস্ত সশক্তিত্বমাহ। তাপত্রয়ং মায়াকার্ামন্স,লয়তি তন্ম[ূলভূতাইবিদ্যাপয্যস্তং খণ্ডয়তীতি স্বরূপ-শক্তযা | 
তথা গিবং পরমানন্দং দদাত্যন্থভাবয়তি ইতি চ তয়ৈবেত্যনেনেদং জ্ঞাপ্যতে অন্তত ুক্তাবন্থুভবমননেহাপুরুযার্থত্বাপাতঃ 
স্তাৎ তন্মননাদত্র তু বৈশিষ্্যমিতি। ন চাস্ত-ততদ্লভবন্তসাধনত্বে তাদৃশনিরূপণসোষ্ঠবমেব কারণমপিতু স্বরপমগীত্যাহ। 
্রীমদ্ভাগবত ইতি । ভাগবতত্বং ভগবতগ্রতিপাদকতুম্‌। ভ্রমত্বং শ্ৰীভগবন্নামাদেরিব তাদৃশ-স্বাভাবিকশক্তিমত্বম্‌। 
নিত্যযোগে মতুপ,.। অতএব সমস্ততয়ৈব নিদিশ্য নীলোৎপলাদিবত্রামত্বমেৰ বোধিতম্‌। অন্যথাতু অবিমৃষ্টবিধেয়াং- 
শতাদোষঃ স্তাৎ। অত উক্তং গারুড়ে। এন্থোহষ্টাদশসাহনঃ শ্রীদ্ভাগবতাভিধঃ ইতি। শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত পঠতে 
হরিসর্নিধাবিতি । টীকারুদ্ভিরপি। শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরতরুরিতি। অতঃ রূচিৎ কেবলং ভাগবতাখ্যত্বং তু সত্যভাম। 
ভামেতিবং। তাদশপ্রভাবত্বে কারণং পরমশ্েষ্ঠকর্তৃকত্বমপ্যাহ। মহামুনিঃ শ্রীভগবান্‌ তত্তৈব পরমবিচারপারঙ্গতত্বাৎ 
মহাগ্রভাবগণণিরোমবিত্বাচ্চ। স মুনিভূ্বা জমচিন্তয়দিতি শরতেঃ। তেন প্রথম চতুঃয্লোবীরপেণ সংক্ষেপতঃ 
এরকাণিতে। কন্মৈ যেন বিভাষিতোইয়মিত্যা্নুসারেণ সম্পূর্ণ এব বা প্রকাশিতে। তদেবং হৈষ্যজাতমন্তত্ৰাপি গ্রায়ঃ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

প্লো। ৩৭। অন্যয়। মহামুনিকৃতে ( মহামুনিকুত ) অর ( এই) শ্রীমনভোগবতে (প্রীমদ্ভাগবতথে) নিৰ্মংসযাণাং 
(নির্মৎদর ) সতাং ( সাধুদিগের ) প্রোজ ঝিতকৈতবঃ ( কৈতবশূন্য ) পরমঃ ( সৰ্ব্বোৎকনষ্ট ) ধর্ম; (ধৰ্ম্ম ) নিরূপ্যতে ] 
(নিরূপিত হইয়াছে )। অত্র ( ইহাতে ) তাপত্রয়ো্স,লনং (ভ্রিতপ-নাশক ) শিবদং (ম্ৰলপ্ৰদ ) বাস্তবং ( পরমার্থভূত ) 
বস্তু (দ্রব্য) বেন্তম্‌ (জ্ঞাতব্য )। পরৈঃ ( অন্তশান্ত্বার ) ঈশ্বর: (ঈশ্বর) হৃদি ( হৃদয়ে ) কিংবা (কি) সগ্ঘঃ ( তংক্ষণেই ) 
অবরুধ্যতে (অবরুদ্ধ হয়েন?); অত্র ( ইহাতে-_শ্রীমদ্ভাগবতে ) কৃতিভিঃ (কৃতি) গুশ্ৰযুভিঃ ( শ্ৰবণেচ্ছুগণকৰ্তৃক ) 
তৎক্ষণাৎ (সেই সময় হইতেই ) অবরুধ্যতে ( অবরুদ্ধ হয়েন )। 

অন্মুবাদ। মহামুনি শ্রীনারায়ণরুত এই শ্রীমদ্ভাগবতে, নির্মৎসর সাধুদিগের অনুষ্ঠেয় সম্যক্রূপে ফলাভিসন্ধিশৃন্ত 
গরম-ধর্ম নিরপিত হইয়াছে । এই শ্রীমদ্ভাগবতে, তাপত্রয়ের মূলোৎপাটক এবং পরমমন্বলগ্রদ বাস্তব বন্ত জানিতে পারা 
যায়। অন্য শান্তদ্বারা, বা অন্য শাস্রোক্ত-সাধন দ্বারা ঈশ্বর কি সদ্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন ? (অৰ্থাৎ হয়েন ন1)। কিন্ত 
যে সমস্ত কৃতী ভক্ত এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রবণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়াই ঈশ্বর তাহাদের 


হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন। ৩৭ । 


৮৬ শ্ৰীগ্ৰীচৈতন্যচরিতামূত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাক! 
সম্তবতু নাম সর্বরজঞানশাস্্রপরম্জেয়-পুরুার্থ-শিরোমণি-শ্রীভগবংসাক্ষাৎকারশুত্রৈব সুলভ ইতি বদন্‌ সর্কো্ধপ্রভাবমাহ কিং 
বেতি। অপরৈর্মোক্ষপধ্যন্তকামনারহিতেশ্বরারাধন-লক্ষণধর্র্ষসাক্ষাৎকারা দিভিরুক্তৈরৈ বাঁ কিয়ছা মাহাত্যযমুপপন্নমিত্যর্চ। 
যতো য ঈশ্বরঃ কৃতিভিঃ কথঞ্চিত্তংসাধনানুক্রমলন্ধয়া ভক্ত] কৃতার্থৈঃ সন্তন্তংক্ষণমেব ব্যাপ্য হৃদি স্থিরীক্রিয়তে। স এবাত্র 
শ্রোতৃমিচ্ছপ্তিরেব তৎক্ষণমারভ্য সর্ববদৈবেতি। তন্মাদত্র কাণ্ডত্রয়রহস্তপ্রবক্তব্যপ্রতিপাদনাদে বিশেষত ঈশ্বরাকরিবিদ্বারূপ- 
ত্বাচ্চ ইদমেব সর্বশাস্ত্রেভাঃ শ্রেষ্টম। অতএবাত্রেতি পান্ত ত্রিরুক্তিঃ কৃতা জা হি নির্দারণার্থেতি অতো নিত্যমেতৎ 
আোতব্যমিতি ভাব? ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ৩৭ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রকটনের বিবরণ, শ্রীমদ্ভাগবতে উপচিষ্ট ধর্শ্মের স্বরূপ এবং শ্রীমদ্ভাগবত-এববণের ফল, এই শ্লোকে 
ব্যক্ত হইয়াছে। 

প্রথমতঃ প্রাকট্যের বিবরণ। গ্লোকে বলা হইয়াছে, এই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ মহামুনিকৃত। এই মহামুনি 
কে? শ্রীনারায়ণ স্বয়ং। শ্রুতি বলেন, “স মুনিভূত্বা সমচিন্তয়ৎ”। সৃষ্টির প্রাক্কালে শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার নিকটে, 
চতুঃশ্লোকীরপে সংক্ষেপে এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে এই চতুঃক্লোকীরই বিবৃতিরূপে সমগ্র 
শ্রীদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে পূর্বে উল্লিখিত ২৩।২৪।২৫।২৬ লোকই শ্রীনারায়ণ-গ্রোক্ত 
গ্লোক-চতুষ্টয়। 

এই গ্রন্থের শ্রীমদৃভাগবত-নামেরও বেশ সার্থকতা আছে। এই গ্রস্থে ভগবৎ-তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে 
বলিয়া ইহার নাম ভাগবত । গ্রীমৎ শব্দের অর্থ স্বাভাবিক-শক্তি-সম্পন্ন ; শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির যেমন 
মণি-মন্ত্র-মহৌষধির সায় স্বাভাবিক-অচিস্ত্য-শক্তি আছে, এই ভাগবত-গ্রন্থেরও তাদৃশ স্বাভাবিক অচিন্তয-শক্তি আছে বলিয়া 
নাম হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবত। ভগবত্তত্বপ্রতিপাদক এই শ্রীগরনথ সর্বজ্ঞ ভগবান্‌শ্রীনারা রণ স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়। 
ইহার প্রামাণ্য এবং সর্বশেষ্ঠত্ব সম্বন্ধেও কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমদ্ভাগবতে উপরিষ্ট ধর্দের স্বরূপ । শ্রীমদ্ভাগবতে যে ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহাকে 
বলা হইয়াছে পরম ধর্ম । পরম-ধর্ম-শবের তাৎপর্য্য কি? “স বৈ পুংসাং পরো ধর্মঃ যতো ভক্তিরধোক্ষজে। শ্রীভা. 
১২৬ ॥৮-_এই বচনাম্থসারে, পরম ধর্ম হইতেছে সেই ধর্ম, যাহা হইতে অধোক্ষজ সঙ্চিদানন্-ঘন শ্রীভগবানে ভক্তি 
জম্মে। এই ভক্তির তাংপর্য্য কি? প্নুটিত্য ধর্ম্স্ত সংসিদ্ধিহঁরিতোষণম্‌। শ্রীভা. ১২১৩ ।” এই প্রমাণান্ুসারে শ্রীভগবৎ- 
প্রীতিই পরমধর্ম্মের একমাত্র তাৎপর্য। তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে যে ধর্ম উপনিষ্ট হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য এবং 
একমাত্র লক্ষ্য হইল- শ্রীভগবত্গ্রীতি; ভগবত্গ্রীতি-সাধন ব্যতীত অন্ত কোনওরূপ বাসন! যদি ধনানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত 
থাকে, তাহা হইলে, তাহা_ধর্দ হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্ত পরম-ধর্ম ( শ্রেষ্ঠ ধর্ম) হইবে না। এজন্যই এই 
পরম-ধম্মরকে বলা হইয়াছে “প্রোজঝিত-কৈতব”__যাহা হইতে কৈতব প্রকষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাহাতে 
গ্রোজ.বিত কৈতব-_ওরষ্টরপে উজবিত (পরিত্যক্ত ) হইয়াছে কৈতব যাহাতে তাহাই হইতেছে প্রোজ বিত 
কৈতব (পরম ধর্ম); ইহা “পরমো ধর্মঃ৮-শবের বিশেষণ। প্রশ্ন হইতে পারে__উজঝিত (পরিত্যক্ত ) কৈতব 
বলিলেই তো কৈতব-বজিতত্ব বুঝাইত; আবার প্র-উপসর্গ কেন? টাকায় শ্রীধর্থামিপাদ গ্র-উপসর্গের সার্থকতার কথা 
বলিয়াছেন। “প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরন্ত:”__প্র-শবদ্বারা মোক্ষবাসনাও নিরস্ত হইয়াছে; স্থামিপাদের টাকায় 
“অগি”-শব্দের তাৎপর্য এই যে--ধর্ম, অর্থ, কাম-__এই তিনটা বস্তু তো দূরে, মোক্ষের বাসনাও যাহাতে পরিত্যক্ত হয়, তাহাই 
পরম ধর্মা। জীবের স্বরূপ এবং সবরপানবন্ধী কর্তব্য কি, তাহা জানিলেই স্বামিপাদের উক্তির তাংপর্য্য বুঝা যাইবে। তাহা 
বলা হইতেছে। জীব হইতেছে স্বরপত;শ্রীরুষের চিদ্রপা জীবশক্তি (গীতা ৭৫ )। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ- 
বিবক্ষায়, শ্রীকৃষ্ণ আবার জীবকে তাঁহার সনাতন অংশও বলিয়াছেন (গীতা ১৫ )। শক্তির স্বরপান্বন্ধী কর্তব্য 
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হইতেছে একমাত্র শক্তিমানেরই আন্ুকুল্যময়ী সেবা এবং অংশেরও স্বরপান্থুবন্ধী কর্তব্য হইতেছে একমাত্র অংশীরই 
আন্ুকৃল্যময়ী সেবা। আন্ুকুল্যময়ী সেবাই হইতেছে গ্রীতিময়ী সেবা। জীব যখন স্বরূপতঃ পরব্রগগ শ্রীকুফণের শক্তি ও 
অংশ, তখন জীবেরও শ্বরূপান্থবন্ধী-কর্তব্য হইবে শ্রীরুষেরই আন্ুকুল্যময়ী ব! গ্রীতিময়ী সেবা। জীব ও শ্রীকবষ্ণের মধ্যে 
যদি স্বরূপতঃ প্রীতির বন্ধন থাকে, তাহা হইলেই ইহা সম্ভব ।  বৃহ্দীরণ্যক-শ্রাতি বলিয়াছেন-_পরত্রহ্ম পরমাত্মাই হইতেছেন 
জীবের একমাত্র প্রিয় (১1৪1৮, ২৪।৫)। প্রিয়ত্ববস্তটী স্বরূপতঃই পারস্পরিক বলিয়া, পরত্রন্ম যখন জীবের একমাত্র 
প্রিয়, তখন জীবও হইবে পরব্রন্গের প্রিয় ; অর্থাৎ জীব ও পরত্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে স্বরূপগত সম্বন্ধটী হইতেছে, প্রিয়ত্বের 
সম্বন্ধ । তাই প্রিয়রপে পরত্রন্ম পরমাত্মা শ্রীরুষ্ের সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপান্ুবন্ধী কর্তব্য বা ধর্ম্ম। এজন্য 
বৃহদারণ্যকক্রুতি প্রিয়রূপে পরত্রন্ম পরমাত্মার উপাসনার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। “আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত॥ 
১1৪৮॥”  প্রিয়রপে উপাসনার বা সেবার তাৎপর্য হইতেছে__একমাত্র প্রিয়ের গ্রীতিবিধান। সেবার বিনিময়ে প্রিয়ের 
নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু চাওয়া হইতেছে প্রিযত্ব-বিরোধী__বস্ততঃ এতাদুশী সেবা হইতেছে কপটতাময়ী সেবা 
প্রিয়ূপে পরত্রন্ম-শ্রীকুষ্ণের সেবার তাৎপর্যও হইতেছে--কৃফ্ণসুখেক-তাৎপর্ধ্যময়ী সেবা এবং ইহাই হইতেছে জীবের 
স্বরপান্নবন্ধী কর্তব্য বা ধর্ম । যাহারা এতাদৃশী সেবা কামনা করেন, তাঁহার! মোক্ষ__অর্থাৎ সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তি_ 
নিজেরা তো চাহেনই না, ভগবান্‌ উপযাচক হইয়া দিতে চাহিলেও তাহার! তাহা গ্রহণ করেন ন! । একথা ভগবান্ই 
বলিয়া গিয়াছেন। “সালোক্য সাষ্টি-সামীপ্য-দারূপ্যৈকত্বমপুত । দীয়মানং ন গৃত্ত্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। ভা. 
৩২৯৯৩ )৮ ইহার হেতু এই। মোক্ষ হইতেছে মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি । মোক্ষকামনা হইতেছে নিজের জন্য কিছু 
চাওয়া; ইহ প্রিয়ত্বধর্ম-বিরোধী-_সুতরাং জীবের স্বরূপান্গবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণনুখৈক-তাৎপধ্যমগ্রী সেবারও বিরোধী । 
জীবের স্বরূপান্থবন্ধী কর্তব্য যাহা, তাহাই হইবে তাহার পরম (সর্বশ্রেষ্ঠ ) কর্তব্য এবং সেই কর্তব্য-গ্রাঞ্ির উপায়স্বরূপ থে 
ধর্ম, তাহাই হইবে জীবের পরম ধর্মী । ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বাসনা হইতেছে জীবের স্বরপান্ণুবস্ধী কর্তব্য (পরম 
কর্তব্য) ক্ষ্ণস্থখৈক-তাৎপৰ্য্যময়ী সেবার বাসনার বিরোধী । রুষ্চনুখৈক-তাৎপধ্যময়ী সেবার বাসনার নামই প্রেম বা প্রেমতক্তি। 
“্কৃষ্ণেন্দিয়-গ্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম । ১1৪।১৪১॥৮ স্মতরাং ধর্ধার্থ-কাম-মোক্ষের বাসন] হইল প্রেম বা ভক্তি-বিরোধী । 

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের বাসনাকে কৈতব বা আত্মবঞ্চনা কেন বলা হইল, তাহা বিবেচিত হইতেছে ।  শক্তিমানের 
সহিত শক্তির, অংশীর সহিত অংশের যে সম্বন্ধ ; তাহা হইতেছে অবিচ্ছেগ্ভ। জীবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-শক্রিমৎ- 
সম্বন্ধ এবং অংশাংশী সম্বন্ধ বলিয়া এই সন্বন্ধও অবিচ্ছেগ্ঘ। পরত্র্ধ ্রীরুষণ নিত্য-_ত্রিকালসত্য-_বস্ত; জীবস্বরূপ-_ শ্রীরুষের 
চিদ্রুপা জীবশক্তির অংশ জীবও নিত্যবস্ত | এজন্য শ্রীকৃষ্ণ জীবকে তাহার সনাতন অংশ বলিয়াছেন (গীতা! ১৫৭ )। 
সুতরাং শ্রীরুফের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইতেছে__নিত্য, অবিচ্ছেগ্ত। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জীবন্বরূপের একটা 
স্বাভাবিক আকর্ষণ বিদ্যমান । সেই আকর্ষণটি প্রকাশ পায়--সুখের জন্য এবং প্রিয়ের জন্য জীবের চিরন্তনী বাসনায়। 
সংসারে দেখা যায়, জীবমাত্রেরই সুখের জন্য এবং প্রিয়ের জন্তু একটা চিরন্তনী বাসনা আছে। এই বাসনা যে স্ুখস্বরপ, 
আনন্দস্বরপ এবং জীবের একমাত্র প্রিয়স্বরপ শ্রীকৃষ্ণের জন্য, অনাদিবহি্ুখ জীব তাহ! বুঝিতে পারে না। কেননা 
অনাদিবহির্ুখ জীব অনাদিকাল হইতেই তাহাকে ভুলিয়া রহিয়াছে, সুতরাং তাহার সহিত নিজের স্বরপগত সম্বন্ধের কথাও 
তুলিয়া রহিয়াছে। অনা দিবহির্থতাবশতঃ মায়ার কবলে পতিত হইয়া জীব দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ কবিতেছে, এবং 
মনে করিতেছে-_তাহার মধ্যে যে স্থখবাঁসনা, তাহা হইতেছে দেহের সুখের বাসনা, এবং তাহার মধ্যে যে প্রিয়প্রাণ্থি 
বাসনা, তাহা হইতেছে দেহের সুখসাধক বস্তুর বা ব্যক্তির গ্রাপ্তিবাসনা। তাই দেহের সখের জন্য এবং দেহন্ুখ-সন্বন্ধী 
প্রিয় বস্তুর বা প্রিয়ব্যক্তির লাভের জন্যই জীব সর্বদা ব্যন্ত। কিন্তু যত চেষ্টাই করুক না কেন, তাহার নুখবাসনা এবং 
্রিয্বাসনা সংসারে কখনও পরমাতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। তাহার কারণ-_যে সুখের এবং যে প্রিয়ের জন্য তাহার 
বাসনা, তাহা জীব জানে না বলিষা ত্প্রান্তির উপায়ও অবলম্বন করিতে পারে না। আনন্দস্বরূপ, রসম্বরপ, প্রিয়স্বরপ 
পরত ্রীুষকে প্রিযনরপে, আপন করিয়া, পাইলেই তাহার সুখের জন্য ছুটাছুটির চির অবসান হইতে পারে। অরতিও 
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তাহাই বলিয়াছেন । “রসং হেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।” কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার স্বরূপগত সম্বন্ধের কথা জানি না 
বলিয়া, অনানিবহির্দূধ জীব--ধৰ্শ্ম, অর্থ ও কামজনিত সুখের দ্বারা, এবং মোক্ষলাভের দ্বারাও তাহার চিরন্তনী-স্থখবাসনায় 
চরমাতৃপ্তি ঘটা ইতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইহা হইতেছে--কৈতব, আত্মবঞ্চনা। কেননা ধর্ধারথকাম-মোক্ষদবারা সুখস্বরপ, প্রিয়- 
স্বরূপ প্রীরু্ণকে পাওয়া যায় না, কৃষন্খৈক-তাৎপধ্যম়ী সেবা পাওয়া যায় না; অথচ সেই রুষ্সুখৈক-তাৎপধ্যমী সেবাই 
হইতেছে জীবের স্বরূপগত কর্তব্য এবং তাহার স্ুখবাসনা এবং প্রিয়বাসনাও হইতেছে__ধাহার সহিত তাহার নিত্য 
অবিচ্ছেগ্ প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ, সেই শ্রীরুষ্তসদবদ্ধিনী বাসনা । শিশু যখন দুগ্ধের জন্য রোদন করিতে থাকে, তখন তাহাকে দুগ্ধ না 
দিয়া খড়িগোলা সাদা জল দিলে তাহার বঞ্চনাই করা হয়। শ্রতিপ্রমাণ ও বিস্তৃত আলোচনা মন্্রী॥ ১৬২ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য 

এই পরম-ধর্টা কীহারা অনুষ্ঠান করিতে পারেন? ইহা “নির্ম্মৎসরাণাং সতাং” অনুষ্ঠেয় ; নির্ম্মংসর সাধু 
ব্যক্তিগণই এই পরম ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। পরের উৎকর্ষ যাহারা সহা করিতে পারে না, তাহাদিগকে 
“মগুসর” বলে। এইরূপ মৎসরতা ধাহাদের নাই, যাহারা পরের উৎকর্ষ দেখিলেও ক্ষুব্ধ হয়েন না, তাহারাই 
এনির্ঘুসর”। যাহারা কোনওরূপ ফলের আকাজ্জা রাখে, তাহারাই সাধারণতঃ মৎসর হয়; কারণ, তাহারা কোনও 
বিষয়ে পরের উৎকর্ষ সহ করিতে পারে না। সুতরাং ফলাভিসন্ধানশূন্য ব্যক্তিই__নিশ্মৎসর হইতে পারেন। যে পরম 
ধর্শের অনুষ্ঠানে কোনওরপ ফলাভিসন্ধির স্থান নাই, সেই ধর্মের সুষ্ঠ অনুষ্ঠান এইরূপ নিম্মৎ্সর ব্যক্তি ব্যতীত অন্ত 
কাহারও দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। তাই বলা হইয়াছে, এই পরম ধর্মটা নির্ম্মংসর সাধুদিগেরই অনুষ্ঠেয়। সৎ বা সাধুর 
লক্ষণ ২৮ গ্লোকের টাকায় দ্রষ্টব্য 

প্রশ্ন হইতে পারে, যাহারা নির্মৎসর নহে, তাহারা কি এই হরিতোষণ-তাংপধ্াময় পরম-ধন্মের অনুষ্ঠান করিবে না? 
তাহারাও এই পরম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে; অনুষ্টান করিতে করিতেই ভগবত-কুপায় তাহাদের মতসরতা দূরীভূত 
হইবে। “কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে । কাম ছাড়ি দাস হইতে হয় অভিলাষে ॥ ২২২২৭ ॥ 

তারপর শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের ফল। প্রথমতঃ, শ্রীমদ্ভাগবতে বাস্তব-বস্ত জানা যায়-_বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্ত। 
বাস্তব বস্তু কি? গরমার্থভূত-বস্তই বাস্তব-বস্ত (শ্রীধরস্বামী)। পরমার্থভূত বস্তটী কি? পুর্বোল্লিথিত হরিতোষণ- 
তাৎপধ্যময় পরম-ধর্ম্মই, অর্থাৎ ভক্তিই, পরমার্থভূত বস্ত । কারণ, এই ভক্তি স্বীয় ফল প্রদান করিতে কম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির 
অপেক্ষা রাখে না কিন্তু কর্দ-যোগ-জ্ঞানাদি স্ব-ফল প্রদান করিতে ভক্তির অপেক্ষা রাখে। আবার এই ভক্তিদ্বারাই 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের অম্যক্‌ অঙ্গুভব এবং তাহার সম্যক্‌ সেবা-প্রাপ্তি সম্ভব; জ্ঞান-যোগাদির দ্বারা তাহা সম্ভব নহে 
ভক্তিরই ভগবদ্‌-বশীকরণী শক্তি আছে; তাই এই ভক্তিই পরম পুরুষার্থ-ভূত বস্তু৷ 

অথবা যাহ! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সকল সময়েই স্থির থাকে, যাহা নিত্য, তাহাই বাস্তব বস্ত। ভগবানের স্বরূপ, 
তাহার নাম-রূপ-গুণাি, তাহার ধামাদি, তাহার পরিকরাদি এবং তাহাতে ভক্তি-__এই সমস্তই নিত্য বলিয়া বাস্তব-বস্ত। 
এতদ্যতীত জগদাদি যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত বস্তু হইলেও অনিত্য বলিয়া বাস্তব বস্তু নহে। 

এই বাস্তব-বস্তুর স্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত-গরন্থে জানা যায়। এই বাস্তব-বস্তুটীর তত্ব অবগত হইলে কি হয়, অথাৎ 
এই বাস্তব-বস্তটার শক্তি কি, তাহাও এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। ইহা “শিবদং”-__মঙ্গল-গ্রদ। মঙ্গল কি? পরমানন্দই 
জীবের একমাত্র মঙ্গলময় বস্তু ; কারণ, ইহাই সর্বাবস্থায় জীবের গ্রার্থনীয়। বীন্তব-বস্তটী নিজের শক্তিতে জীবকে এই 
পরমানন্দ দান করিতে পারে । অথবা, “সত্যং শিবং সুন্দরং” এই শ্রুতি-প্রমাণ-অনুসারে একমাত্র শিব-বস্ত্ যে শ্রীরুষ্ণ 
এ বান্তব-বস্তু ( ভক্তি ) হইতে তাহা পাওয়া যায়--শীকবষ্ণ পাওয়া যায়, শ্ৰীকৃষ্ণ-সেবা পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা ভক্তির 
শ্রীর-বশীকরণ-শক্তি স্থচিত হইতেছে। 

এই বাস্তব-বনতুটার আর একটা শক্তি এই যে, ইহা “তাগত্রয়োম্ম লনং__ত্রিতাপের মূলীভূত কারণ যে অবিদ্ধা, 
সেই-অবিষ্ভার খণ্ডন করে।” ভক্তির কৃপায় ভগবদন্থতবরূপ পরমানন্দ লাভ হইলে আনুষদ্দিক ভাবেই, আধ্যাত্মিক, 
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক -এই তাপত্ৰয্নের মূল যে অবিষ্তা, তাহার নিরসন হয়। 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল। ৮০ 


তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্চা কৈতব-প্রধান ৷ “প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ” ইতি ॥ ৩৮ 

যাহ! হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তৰ্ধান ॥ ৫১ কৃষ্ণভক্তির বাধক-_যত শুভাশুভ কর্ম্ম। 

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরম্বামিচরণৈঃ__ সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো৷ ধৰ্ম্ম ॥ ৫২ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


কৃতীলোকগণকর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের, এমন কি শ্রবণেচ্ছারও আর একটা অলৌকিকী অচিন্তয-শক্তি এই যে, 
ঈশ্বরঃ সচ্যো হৃত্যবরুধ্যতে কৃতিভিঃ গুশ্রযুভিঃ তৎক্ষণাৎ।-_যে সমস্ত কৃতী ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে ইচ্ছা করেন, এ 
শবণেচ্ছার সময় হইতে আরম্ভ করিয়াই শ্রীহরি তাহাদের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন।” “কৃতিভিঃ” শব্দের অর্থ 
শ্রীজীবগোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন__কথক্চিৎ-তৎসাধনানুক্রমলয়া ভত্ত্যা রুতার্থৈঃ।-_পরম-ধর্মের কথঞ্চিৎ সাধনের প্রভাবে 
ভক্তিরাণীর কিছু রূপা লাভ করিয়া যাহার! কৃতার্থ হইয়াছেন, তীহারাই কৃতী । এইরূপ কৃতী ব্যক্তিগণ যদি শ্রীমদ্ভাগবত 
শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, যে সময়ে তাহাদের শ্রবণেচ্ছা হয়, ঠিক সেই সময়েই ( সপ্যা ) শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের হৃদয়ে 
অবরুদ্ধ হয়েন, এবং সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ( তৎক্ষণাৎ ) সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের চিত্তে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। 
অবরুদ্ধ-শব্দের তাৎপৰ্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের হৃদয় হইতে আর বহির্গত হইতে পারেন না। ইাদ্ধারা শ্রীমদ্ভাগবত- * 
শরবণের শ্রীরুষ্ণ-বশীকরণী শক্তি স্থচিত হইতেছে। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের মণি-মন্্রষধিবৎ একটা অনিন্তযশক্তি, অন্য কোনও 
শান্তের এইরূপ শক্তি নাই। 

এই শ্লোকে তিনবার “অব্র”-_(€ এই শ্রীমদ্ভাগবতে ) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। নির্ধারণার্থেই তিনবার একই “অত্র” 
শব্দের উক্তি। এই শ্রীমদ্ভাগবতেই ( অত্র ) প্রোজঝিত কৈতব-ধণ্ম উপরিষ্ট হইয়াছে, অন্য কোনও শান্ত্রে নহে। এই 
শ্রীমদ্ভাগব্তেই ( অত্র) বাস্তব বস্তু জানা যায়, অন্য কোনও শাস্ত্রে নহে। এই শ্রীমদ্ভাগবতেই ( অত্র) অর্থাৎ এই 
শ্রীদ্ভাগবত-শরবণেচ্ছাতেই ঈশ্বর সগ্ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন, অন্য শাস্ত্র অবণেচ্ছায় হয়েন না। 

ূর্ব-পয়ারোক্ত ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনা যে কৈতব, তাহাই এই গ্লোকে প্রমাণিত হইল--“ধর্ম্ম প্রোজ.বিত- 
কৈতবঃ” বাক্যে। 

৫১। ধর্-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্চার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছাই যে শ্রেষ্ঠ কৈতব, তাহাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে। 
তার মধ্যে-_ধর্শ-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনার মধ্যে। মোক্ষ-বাগ্ু।__মোক্ষলাভের (সালোকা, সাষ্টি, সামীপ্য, সারপ্য ও 
সাযুজ্য_এই পর্চবিধা মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তি-লাভের ) বাসনা। কৈতবংপ্রধান-_সর্বশ্েষ্ঠ কৈতব বা 
আত্মবঞ্চনী। একথা বলার হেতু এই। বর্ণাশ্রম-ধর্মাদির অনুষ্ঠানে পরকালে স্বর্গাদি-লোকের সুখভোগ পাওয়া যায়; 
কিন্ত ্বৰ্গ-সুখ-ভোগের পরে আবার মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়, আবার পুনর্জন্ম হয়। “ক্ষণে পুণ্যে মর্তালোকং 
বিশন্তি ॥ গীতা ॥” বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে ব্রহ্মলোকেও যাওয়া যায়; কিন্তু সে-স্থান হইতেও পুনরাবর্তন হয়। 
“আবন্ধভুবাল্লোকাঃ পুনরাবস্তিনোহঙ্জুন ॥ গীতা ॥৮ পুনর্জন্ম হইলে কোনও ভাগ্যে কোনও সময়ে মনযুজন্মও হইতে পারে; 
তখন জীবের স্বরূপান্ুবন্ধী-কর্তব্য ক্ষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবালাভের জন্য অপরিহাধ্যরূপে প্রয়োজন যে রুষ্ণবিষয়ক প্রেম বা 
প্রেম্ভক্তি, তৎপ্রাপ্তির অনুকূল সাধনের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মোক্ষ-প্রাপ্িতে মায়ার আত্যস্তিকা নিবৃত্তি হয় বলিয়া আর 
পুন্জন্মের সম্ভাবনা থাকে না--স্মৃতরাং প্রেমতক্তি-লাভের অনুকূল সাধনেরও সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপে দেখা গেল-__মোক্ষ- 
লাভের বাসনা থাকিলে প্রেমভক্তি-লাভের সম্ভাবন! চিরতরেই দূরীভূত হয়। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান--যে 
মোক্ষ-বাঞ্ছা হইতে রষ্ণভক্তি (শ্রীকু্-বিষয়ক প্রেমভক্তি এবং তংপ্রাপ্তির অনুকূল সাধনভক্তির সম্ভাবনা) চিরতরেই অস্তহিত 
হইয়া যায় । ধর্ম-অর্থ-কাম-বাসনায় তাহা চিরতরে অন্তরিত হয় না। এজন্য মোক্ষ-বাসনাকে কৈতব-প্রধান বলা হইয়াছে। 

ক্লো। ৩৮।  অন্ুবাদ। পূর্বোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের প্ধ্শঃ প্রোজঝিত-কৈতব+” ইত্যাদি গ্লোকের 
পপ্রোজঝিত” শবের অন্তর্গত “প্র” উপসর্গ সম্বন্ধে টাকাকার শ্রীধর-্বামিচরণ বলিতেছেন_-“প্র-শবে মোক্ষাভিসন্ধিরও 
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৯ শ্ৰীএ্ৰচৈতন্তচরিতামৃত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


ধাহার প্রসাদে এই তম হয় নাশ । তত্ব বস্ত- কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ ৷ 
তমোনাশ করি করে তত্বের প্রকাশ ॥ ৫৩ নামসঙ্কীর্তন__সব আনন্দ-স্বরূপ ॥ ৫৪ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


৫২। কুষ্ণভক্তির গ্রতিকূল কর্মের কথা বলিতেছেন। 

কৃষ্ণভক্তির বাঁধক-্রীরু্ণ-ভক্তির উন্মেষে বাধা প্রদানকারী; কষ্ণভক্তির প্রতিকূল । 

শুভাশুভকর্মা_গুভ ও অশুভ কৰ্ম্ম ৷ শুভকর্ন্ম_্র্গাদি-প্রাপক পুণ্য কর্ম। অশুভ কর্ন্ম-__নরকাদি-গ্রাপক 
পাপ কর্শা। পুণ্য ও পাপ উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল; তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকায় বলিয়াছেন, “পুণ্য যে 
সুখের ধাম, না লইও তার নাম, পাপ-পুণ্য ছুই পরিহরি ৮ 

নিজের সুখের আশাতেই লোক পুণ্য কর্ম করিয়া থাকে; স্থতরাং পুণ্য-কর্শের প্রবর্তকও আত্মেক্ডিয়-গ্রীতি- 
বাসনা__কৈতব-বিশেষ; তাই ইহা কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল । আর পুণ্যের ফলে ইহকালে বা পরকালে লোক যখন সুখ- 
ভোগের অধিকারী হয়, তখনও সুখ-ভোগে মত্ত থাকিয়া শ্রীরুঞ্ণভজনের কথা ভুলিয়া যায়। সুতরাং পুণ্যকর্শ্মের আদি ও 
- অন্ত উভয়ই কৃষ্ণভক্তির প্রতিকুল। আবার, ইন্জিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যেই লোক পাপকর্মও করিয়া থাকে। সেই পাপের 
ফলে ইহকালে নানাবিধ ছুঃখ-ছুর্দশা এবং পরকালে নরক-স্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; যন্ত্রণায় অস্থির হইয়! যন্ত্রণা-নিবৃত্তির এবং 
সুখ-প্রাপ্চির জন্যই জীরের বলবতী বাসনা জন্মে; শ্রীকুষ্ণভজনের নিমিত্ত সাধারণতঃ বাসন! জন্মে না। সুতরাং গাপ- 
কর্মেরও আদি ও অন্ত উভয়ই কষ্ণভক্তির প্রতিকূল। তাই বলা হইয়াছে--শুতাশুভ সমস্ত কর্ম্মই কুষ্ণভক্তির বাধক। 

সেহ__সেই শুভাশুভ কর্মও। ভাজ্ঞান-তমো ধর্মম_অজ্ঞতারূপ অন্ধকারের ফল। জীব অজ্ঞ বলিয়া, নিজের 
স্বর্প-জ্ঞান এবং স্বরূপান্থবন্ধি-কর্তাব্যের জ্ঞান জীবের নাই বলিয়াই, জীব শুভাশুভ কর্শ্মে প্রবৃত্ত হয় । যদি সেই জ্ঞান জীবের 
থাকিত, তাহা৷ হইলে ইন্দিয়-তৃপ্তিমূলক শুভাগুভ কর্মে প্রবৃত্ত না হইয়া হরিতোবণমূলক ভক্তি-সাধনেই প্রবৃত্ত হইত। 
কারণ, শ্রীরুষ্ণ-সেবাই স্বরপতঃ কষ্ণদাস জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য। 

৫৩। এই পয়ারের অন্বয়_যাহার গ্রসাদে এই তমোনাশ হয়; (সেই শ্রীক্ষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ ) তমোনাশ 
করিয়া তত্বের প্রকাশ করেন। 

পরমকরণ শ্রীকুষচৈত্য ও শ্রীনিত্যানন্দ কৃপাপূর্বক জীবের এই অজ্ঞান-তম দূরীভূত করেন এবং জীবের চিত্তে 
তত্ব-জ্ঞান প্রকাশিত করেন। 

তত্ব-বস্ত কি, তাহা পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে। 

৫৪ ভন্বয়। শ্রীরুষ্, প্রেমরপ শ্রীরুষ্-ভক্তি এবং নাম-সন্বীর্তন এই সমস্তই তত্ববস্ত এবং এই সমস্ত তত্ববস্তই 
আনন্দ-স্বরপ । 

তত্ব-বস্ত-_পরমার্থভূত বস্তু। সকল জীবই আনন্দ চায়, রস-আস্বাদন চায়) সুতরাং রস বা আনন্দই হইল 
পরমার্থভূত বস্তু, আনন্দই হইল তত্ব-বস্ত। 

একমাত্র শ্রীরুষণই হইলেন রস-স্বরূপ বা আনন্দ-স্বরপ। রস-স্বরপ শ্রীরুষ্ণকে পাইতে পারিলেই জীব আনন্দ 
পাইতে পারে; “রসং হোবায়ং লব্ধ নন্দী ভবতি_শ্রাতি।” তাই, আননা-সবরূপ শ্রীরুঞ্ণের সহিতই আনন্দ-লিগ্ম জীবের 
নিত্যত্বন্ধ। এজন্য শাস্তে শ্রীকৃষ্ণকেই সম্বন্ধ-তত্ব বলা হইয়াছে। 

আননদ-্বরপ শ্রীরষ্ণকে পাইতে হইলে একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু হইল প্রেম; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বশীভূত। 
এজন্য প্রেমকে শাস্ত্রে গ্রয়োজনতত বলা হইয়াছে। 

আবার, প্রেম-লাভ করিতে হইলে ভক্তি-দাধনই জীবের একমাত্র কর্তব্য; কারণ, ভক্তি ব্যতীত প্রেমের বিকাশ 
হয় না। তাই শাস্ত্রে সাধন-ভক্তিকেই অভিধেয়-তদ্ব বলা হইয়াছে। অভিধেয় অর্থ কর্তব্য । 

এইরূপে অদদ্ধ-তব, অভিধেয়তত্ব এবং প্রয্নোজনতত্ব এই তিনটা ততই হইল জীবের মুখ্য জ্ঞাতব্য 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ৯১ 
সুর্ধ্য-চন্দ্র বাহিরের তম সে বিনাশে । বহিবন্ত ঘট-পট আদি সে প্রকাশে ॥ ৫৫ 


গে র-কুপা-তরঙ্গিণী টাক 

এই তিনটার জ্ঞানই হইল তবব-জ্ঞান। মুখ্যতত্ব-বস্ত আনন্দের সঙ্গে অপরিহাধ্য-ভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া এই তিনটাকেও 
তত্ব-বস্ত বলা হয়। তাই এই পয়ারে বলা হইল-_কৃষ্ণ, প্রেমরূপ কষ্ণভক্তি ও নামসন্ীর্তন__ইহারাই তত্ব-বস্ত। এই 
কয়টার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সম্বন্ধ-তত্ব, নাম-সঙ্ধীর্ভন হইল অভিধেয়-তন্ব, এবং প্রেমরূপ কৃষ্ণভক্তি হইল প্রয়োজন-তত্ব। 

প্রেমরূপ-কৃষ্ণ-ভক্তি__রুষ্ণভক্তির তিন অবস্থা) সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেমভক্তি। সাধনাবস্থায় যে 
ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম সাধন-ভক্তি। সাধন-ভক্তির পরিপক্কাবস্থার নাম ভাব-ভক্তি; সাধন-ভক্তি 
হইতেই ভাব-ভক্তির উদয় হয়। ভাব-ভক্তির পরিপক্কাবস্থার নাম প্রেম বা গ্রেমভক্তি। স্থুতরাং প্রেমরূপ কৃষ্ণভক্তি অর্থ__ 
কৃষ্ণতক্তির পরিপক্ক বস্থা যে প্রেমভক্তি, তাহা। শ্রীরুষ্ণের হলাদিনী-শক্তির বৃত্তিবিশেষই প্রেম; সুতরাং প্রেমও স্বরূপতঃ আনন্দই। 

নাম-সন্ধীর্তরদ__শ্রীরুষ্ণের নাম-কীর্তন। সাধনাবস্থার় নাম-সঙ্ধীর্তন, সাধন-ভক্তির অঙ্গ ; বহুবিধ সাধনভক্তির 
মধ্যে নববিধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ; আবার নববিধা-সাধনভক্তির মধ্যে নাম-সন্ীর্তন শ্রেষ্ঠ; সুতরাং নাম-সঙ্ধীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ 
সাধন-ভক্তি। “ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ট নববিধ ভক্তি। কৃষ্চ-প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ তার মধ্যে সর্বশেষ্ট নাম- 
সন্বীর্ভন। নিরপরাধ নাম হইতে হয় প্রেমধন ॥ ৩৪৬৫-৬৬” এই পয়ারে নাম-সন্ধীর্তনদ্বারা সমস্ত সাধন্ভক্তিই 
উপলক্ষিত হইতেছে । নাম ও নামীর অভেদ-বশতঃ আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণ নামের ভেদ নাই; তাই শ্রীরুষঃ- 
নামও আননদ-ন্বরূপ। “নাম চিন্তামণিঃ কৃ্ণশ্চৈতন্যরস বিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বায়নাম-নামিনোঃ ॥৮-- 
হ. ভ. বি, ১১।২৬৯॥ ম. পরী. ॥ ১৬৩ অমুচ্ছেদ দ্রষটব্য। 

আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া এবং ভগবানের চিচ্ছক্তির বিলাস-বিশেষই ভক্তি বলিয়া 
সাধন-ভক্তির অঙ্গ মাত্রই আনন্দময় । জ্ঞান-যোগাদি সাধনের ন্যায় ভক্তিমার্গের সাধন যে ছুঃখকর নহে, পরন্ত সুখজনক 
তাহাই ইহাদ্বার! স্থচিত হইতেছে। 

এই সমস্ত কারণে শ্রীরুষ্ণাদি সমস্তকেই আনন্দ-স্বরূপ বলা হইয়াছে। 

৫৫1 এক্ষণে ৫৫৫৯. পয়ারে আকাশের স্ধান্দ্র হইতে শ্রীত্রীগৌর-নিত্যান্দরূপ স্থর্্য-চন্দের অপূর্ব 
বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন। আকাশের স্বর্ধ্চন্দ্র বহির্ভাগের-_ভূপৃষ্ঠের__অন্ধকার মাত্র দূর করিতে পারে এবং 
ভূপৃষ্ঠের বস্তুসমূহই প্রকাশ করিতে পারে; কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরের-_খনিগর্ভের বা পর্বত-গুহাদির অঞ্ধকার দুর 
করিতে পারে না, তত্রত্য কোনও বস্তুও প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্ত শ্ীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দরূপ স্ুধ্যচ্দ্র জীবের 
বাহিরের এবং ভিতরের অজ্ঞান-অন্ধকারও দূর করিতে পারেন; এবং জীবের বাহিরে এবং ভিতরে উভয় স্থানেই 
তব্ববন্ত প্রকাশ করিতে পারেন। ইহাই তাহাদের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। বাহিরের এবং ভিতরের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করার 
তাৎপর্য এই যে, জীব নিজের বহির্দেশে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পায়, সে সমস্ত বস্তুর স্বরূপ-সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞতা এবং 
তাহার ভিতরের__চিততবৃত্তির স্বরপ-সন্দ্ধে তাহার অজ্ঞতা_-এই উভয় প্রকারের অজ্ঞতাই শ্রীগ্রীগৌর-নিত্যানন্দ দূর 
করেন। আর বহির্দেশের বস্তসমূহের স্বরূপ-তত্ব এবং চিত্তবৃত্তির অনুসন্ধেয় বস্তুর স্বরূপতত্বও তাহারা প্রকাশ করেন। 
অন্ধকারের মধ্যে কোনও জিনিষের স্বরূপ দেখা যায় না বলিয়া জীব যেমন কোনও বস্তুতে ব্যাগ্রাদি হিংঅ জন্ত 
কল্পনা করিয়া ভীত হয়; আবার কোনও বস্তুকে তাহার সুখ-সাধন কোনও বস্তু মনে করিয়া আনন্দিত হয়; 
তদ্রপ জীবের অজ্ঞতাবশতঃ দৃশ্যমান কোনও বস্তুকে তাহার সুখের উপাদান এবং কোনও বস্তুকে বা তাহার দুঃখের হেতু 
বলিয়া, মনে করে। কিন্তু যখন ্রীপ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় সমস্ত বস্তুর স্বরূপ তাহার নিকট প্রকাশিত হয়, 
তখন জীব বুঝিতে পারে যে, স্্ী-ুত্রাদি যে সমস্ত বস্তুকে সে তাহার সুখের হেতু বলিয়া মনে করিত, সে সমস্ত 
বাস্তবিক তাহার সুখের মূল নহে; এ সমস্ত অনিত্য বস্তু কাহাকেও নিত্য সুখ দিতে পারে না; যে সমস্ত বস্তুকে 
জীব তাহার দুঃখের হেতু বলিয়া মনে করিয়াছিল, সে সমস্ত বস্তুও বাস্তবিক তাহার দুঃখের মূল হেতু নহে_- 


৪২ শীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


ছুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার এক ভাগবত বড়__ভাগবত শাস্ত্র । 
ছুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥ ৫৬ আর ভাগবত-_ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র ॥ ৫৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক! 


তাহার দুঃখের হেতু--স্বীয় দুরববাসনামাত্র,শ্রীকুষ-বিস্বৃতি মাত্র । অজ্ঞান-অবস্থায় তাহার চিত্ত এই সমস্ত কাল্পনিক স্থুখ- 
দুঃখ লইয়াই ব্যস্ত থাকে; কিন্তু তবজ্ঞানের প্রকাশে জীব বুঝিতে পারে, শ্ীপ্রীগৌর-নিত্যাননের কৃপায় হৃদয়ে 
উপলব্ধি করিতে পারে-_শ্রীকৃষষই একমাত্র তত্ববস্ত, শ্রীরুষ্-সেবাতেই জীব তাহার চির-আকাজ্িত নিত্য আনন্দ 
পাইতে পারে; আরও বুঝিতে পারে- শ্রীরুষ্ণসেবা পাইতে হইলে একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু প্রেম লাভ করা 
দরকার এবং প্রেম লাভ করিতে হইলে নাম-সঙ্ধীর্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান দরকার; এতদ্যতীত অন্য যাহা কিছু, 
ততৎসমস্তই তাহার দুঃখের হেতু ৷ 

তম-_অন্ধকার। বহির্ববস্ত__বাহিরের জিনিস; পৃথিবীর বহির্ভাগে যে সমস্ত জিনিস আছে, সে সমস্ত। 
ঘট-পট আদি__মৃৃতিকা-নিম্মিত ঘট, সুত্রনিগ্মিত বস্ত্রাদি ; বাহিরে যাহা কিছু দেখিতে পাই, তৎসমস্ত। প্রকাশে 
প্রকাশ করে, দেখাইয়া দেয়। 

৫৬। শ্রীন্রীগৌর-নিত্যানন্দ কিরূপে জীবের চিত্তের অজ্ঞান দূর করিয়া তত্ববস্ত প্রকাশ করেন, তাহা বলিতেছেন, 
তিন পয়ারে। তাহারা জীবের শ্রীরু-বিস্বৃতিরপ বা শ্রীক্্ণ-বহিন্মুখতারূপ অজ্ঞান দূর করিয়া ভক্তি-প্রতিপাদক শ্রীমদ্‌- 
ভাগবতাদি শাস্ত্রের সঙ্গে এবং ভক্তিরস-রসিক ভক্তের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার করান; তাহাদের কৃপায় জীব শ্রীরুষ্-ভজনে 
প্রবৃত্ত হয় এবং ভজনের পরিপাকে যখন তাহার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়, তখন তাঁহার সেই প্রেমের বশীভূত হইয়া 
্রীপ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তাহার হৃদয়ে অবস্থান করিতে থাকেন; তখন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বা শ্রীরু্ণ ব্যতীত আর কোনও 
বস্তই সেই জীবের চিত্তকে আরুষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। 

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রের আলোচনায় বা সাধুসঙ্গে যে জীবের প্রবৃত্তি হয়, তাহাও 
ভগবংস্কপার ফলেই। 

দুই ভাই-্রীত্রীগৌর-নিত্যানন্দ। হ্ৃদয়ের-_জীবের হৃদয়ের । ক্ষাি_ক্ষালন করিয়া; দূর করিয়া। 
অন্ধকার-_অজ্ঞানরূপ অন্ধকার; শ্রীরুষ্ণ-বহির্দুখতা। 

দুই ভাগবত-__-ভাগবত-শান্্র ও তক্তিরস-রসিক ভক্ত । 

করান সাক্ষাৎকীর--সঙ্গ করান।  ভাগবত-শাস্ত্রের সঙ্গ করান অর্থ__ভাগবত-শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্তি 
জন্মাইয়া আলোচনা করান । 

৫৭। দুই ভাগবত কি কি, তাহা বলিতেছেন। এক ভাগবত হইতেছেন-_ভাগবত-শান্্র; আর এক ভাগবত 
হইতেছেন-_-ভক্তিরসপাত্র ভক্ত । 

ভাগবত-শান্জ__শরীমদ্ভাগবতাদি শ্ীত্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলা-কথা পর্ণ ভক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্র । শ্রীমদূভাগবতাদি 
শান্ত্রকে “বড় ভাগবত” বলার হেতু বোধ হয় এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রীরুষের স্বরূপ) ; শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরে 
শ্রীমদ্ভাগবতই তাহার প্রতিনিধিরপে জগতে বিরাজমান্‌। 

“কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধশ্বজ্ঞানাদিভিঃ সহ। 
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোহধুনোদিতঃ। শ্রীভা, ১৩৪৫” 

কোন কোনও গ্রন্থে “এক ভাগবত বড়” স্থানে “এক ভাগবত হয়” পাঠ আছে। 

আর ভাগবত--অন্ত ভাগবত। ভক্ত ভক্তিরসপাত্র-_ভক্তিরস-পাত্র ভক্ত; প্রেমভক্তিকেই যিনি পরম- 
পুরষার্থ বলিয়া মনে করেন, এইরূপ ভক্তিরস-রসিক ভক্তই এস্থলে ভাগবত -শববাচ্য; এইরূপ ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবেই 
হয়ে ভক্তির বীজ অক্কুরিত হইতে পারে। কর্মী এবং জ্ঞানীরাও আঙ্গুষঙ্দিকভাবে ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কিন্ত 
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ছুই ভাগবত-দ্বারা দিয়! ভক্তিরস । এক অদ্ুত-_-সমকালে দৌহার প্রকাশ ৷ 
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ ॥ ৫৮ আর অদ্ভুত- চিত্তগুহার তম করে নাশ ॥ ৫৯ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীক। 


তাহারা ভক্তিকে পরমপুরুঘার্থ মনে করেন না বলিয়া, ভক্তির আস্মাগ্যতা তাহাদের নিকটে লোভনীয় নহে বলিয়া এবং 
তাহাদের চিত্তে ভক্তি রসরূপে পরিণত হইতে পারে না বলিয়া! ( ৪র্থ শ্লোকের তাৎপর্য দ্রষ্টব্য ) তাহার! ভক্তিরসপাত্র নহেন; 
এই পয়ারে “ভাগবত” শব্দে বোধ হয় তাহারা অভিপ্রেত হয়েন নাই। 

৫৮। দুই ভাগবতদ্বার।”শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রের আলোচনা করাইয়া এবং ভক্তিরসপাত্র 
ভক্তের সঙ্গ করাইয়া । শ্ীমদ্ভাগবত আলোচনার ফল ৩৭শ শ্লোকের তাৎপধ্যে এবং সাধুসঙ্গের ফল ২৮২৯ শ্লোকের 
তাৎপধ্যে দ্রষ্টব্য । 

ভক্তিরস-_অন্থভাব-বিভাবাদির যোগে রুষ্ণভক্তি রসে পরিণত হইয়। অত্যন্ত আস্বান্ত হয় ( ৪র্থ শ্লোকের তাৎপর্য 
দ্রষ্টব্য )| শ্রীমদ্ভাগবতাদি আলোচনার ফলে এবং সাধুসঙ্গের প্রভাবে জীবের হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হয়; এই ভক্তিই 
প্রেমরসে পরিণত হইলে পরমাস্বান্য হয়। { 

তাহার হৃদয়ে-্রীপ্রীগৌর-নিত্যানন্দ যে জীবের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া ভাগবত-সঙ্গ করান, 
তাহার হৃদয়ে । 

তার প্রেমে হয় বশ--শরীত্রীগৌর-নিত্যানন্দ তাহার প্রেমে বশীভূত হয়েন। 

রগিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রেমরস আস্বাদনের নিমিত্ত ব্যাকুল । রস-আস্বাদনের পূর্ণতা বিধানের নিমিত্তই 
রীরুণ শ্রীগৌররূপে নবদ্ধীপে প্রকট হইয়াছেন। তিনি যখন দেখেন, ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিরসের সঞ্চার হইয়াছে, তখনই 
সেই ভক্তিরস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করেন এবং ভক্তের প্রেমের বশীভূত হইয়া সেই 
স্থানেই অবস্থান করেন। কারণ, তিনি প্রেমবশ এবং ভক্তিরস-লোলুপ। মধুলোলুপ ভ্রমর কোনও স্থানে মধুর ভাণ্ড 
দেখিলে যেমন আত্মহারা হইয়া মধুপান করিতে করিতে ভাণস্থ মধুর মধ্যেই ডুবিয়| যায়, তদ্রপ ভক্তিরস-পিপান্ছু 
ভ্রীভগবানও রস-লোভে ভক্ত-্থায়ের ভক্তিরসেই যেন ডুবিয়া যায়েন, আর উঠিতে পারেন না, উঠিতে ইচ্ছাও 
করেন না। 

ভগবান্‌ নিজেই তাঁহার ভক্তপ্রেমবস্ততার কথা স্বীকার করিয়াছেন। দুর্ববাসার প্রতি ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
“হং ভক্তপরাধীনো হাস্বতন্্ ইব দ্বিজ । সাধুভিগ্র্তহদয়ো৷ ভকতৈর্ভক্জনপ্রিয়: ॥_হে দ্বিজ ! আমি ভক্তজনপ্রিয় 
ভক্তপরাধীন; ভক্তের নিকটে আমার স্বাতন্ত্য না থাকারই মতন। সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয়কে যেন গ্রাস করিয়া 
রাখিয়াছেন। শ্রীভা. 21৪৷৬৩ ॥ ময়ি নির্কদত্বদয়াঃ সাধবঃ সমদশিনঃ। বশে কুর্বস্তি মাং ভত্ত্যা সংস্তিয়ঃ সংপতিং যথা 
সতী স্ত্রী সংপতিকে যেরপ বশীভূত করিয়া রাখেন, আমাতে নিঃশেষরূপে আবদ্ধচিত্ত সমদৰ্শী সাধুগণও ভক্তি-প্রভাবে 
আমাকে ত্রপ বশীভূত করিয়া রাখেন। শ্রীভা. ৪৪1৬৬ ॥ সাধবো হৃদয়ং মহং সাধুনাং হৃয়ত্রহম্‌। মাদন্যত্তে ন জানস্তি 
নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥_সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়; আমাকে ছাড়া তাহারা অন্য কিছু জানেন না) 
আমিও তাহাদিগকে ব্যতীত অন্ত কিছুই জানি না। শ্রীভা, ৯৪৬৮৮ স্বীয় তক্তবশ্ততার কথা প্রকাশ করিতেও ভগবান্‌ 
যেন অপরিসীম আনন্দ পায়েন। 

৫৯ প্বন্দে শ্রীক্কষচৈতন্”-ইত্যাদি গ্লোকে ্রীত্রীগীর-নিত্যানন্দরূপ স্বর্ধ্যচন্দ্রকে “চিত্রৌ__অন্ভুত” সুর্য 
বলা হইয়াছে; এই পর্মারে, আকাশের স্থর্াচন্্র হইতে তাঁহাদের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া তাহাদের অস্ত প্রমাণ 
করিতেছেন। ছুই বিষয়ে তাহাদের অস্ভুত্ব। আকাশের সুন্দর একই সময়ে একত্রে উদ্দিত হয় না) কিন্ত 
প্ীগৌর-নিত্যানন্দরপ চন একই সময়ে উদিত ( আবিভূতি) হইয়াছেন; ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। আবার 
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এই চন্দ্র-সূর্য্য দুই পরম সদয় । বিস্তারে না বর্ণি, সারার্থ কহি অল্লাক্ষরে ॥ ৬৩ 

জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয় ॥ ৬০ অনাদি-ব্যবহার-সিদ্ধ-প্রাচীনৈঃ স্বশান্ত্রে উক্তণ__ 

সেই ছুই প্রভুর করি চরণ বন্দন | “মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্িতা” ইতি ॥ ৩৯ ॥ 

যাহা হৈতে বিদ্বনাশ অভীষ্ট পূরণ ॥ ৬১ শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অঙ্ঞানাদি দোষ । 

এই ছুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল-বন্দন ৷ কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে__পাইবে সন্তোষ ॥ ৬৪ 

তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সব্বজন ॥ ৬২ শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ব । 

বক্তব্য-বাহুল্য, গ্রন্থ বিস্তারের ডরে । তার ভক্ত ভক্তি নাম-প্রেম-রস-তত্ব ॥ ৬৫ 
গৌর-ক্ুপা-তরঙ্গিণী টাক 


আকাশের স্থ্ধান্্রপর্ববতগুহার অন্ধকার দূর করিতে পারে না; কিন্ত শ্রীপ্রীগৌর-নিত্যানন্দ জীবের চিত্রগুহার অজ্ঞান 
অন্ধকারও দূর করেন; ইহা আর এক অদ্ভুত ব্যাপার । দেহার-_রীপ্রীগৌরের ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের | (টা. প. দ্র.) 

৬০। এই চন্দ্রসৰ্য্য দুই-্শ্ীগৌর-নিত্যানন্দ। পরম-সদয়_-পরম করুণ, জীবের প্রতি। জগতের 
ভাগ্যে__জগদ্বাসী জীবের সৌভাগ্যবশতঃ। গোঁড়ে__গোঁড়দেশে ; নবদীপে। 

৬২। এই দুই ঙ্পোকে_ প্রথম দুই শ্লোকে । মঙ্গল-বন্দন--ইষ্টবন্দনারপ মলাচরণ। তৃতীয় স্লৌকের-_ 
“্যদদ্বৈতং” ইত্যাদি শ্লোকের । 

৬৩। বক্তব্য-বান্থজ্য--বক্তব্য বিষয়ের বহুলতা বা আধিক্য । 

গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে__গ্রন্থের কলেবর বদ্ধিত হওয়ার ভয়ে । এই গ্রন্থ মন্‌ মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে বলিবার 
অনেক কথা আছে; কিন্তু সমস্ত কথা বলিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বন্ধিত হইয়া যায় ; তাই অতি সংক্ষেপে 
কেবল সারকথা কয়টা বলা হইতেছে। 

অল্পকথায় সারকথা বলাই যে সঙ্গত, তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিয়গ্লোকের উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শ্লো। ৩৯। অন্ুবাদ। প্রাচীন ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন__“অল্লাক্ষর সারগর্ভ বাক্যই বাগ্সিতা।» 

মিতং-ব্ণনার বাহল্যশৃ্ত; পরিমিত; অল্লাক্ষর। জারং_প্রকুত-অর্থ বগ্রক ; সারগর্ভ। বাগ্মিতা__ 
বাকুপটুতা। 

৬৪। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রবণের ফল বলিতেছেন। 

অভ্ঞানাদি-_অজ্ঞান-বিপর্ধযাস-ভেদ-ভয়-শোকাঃ (চক্রবর্তী )। অজ্ঞান-__্বরপের অপ্রকাশ। বিপর্ধযাস-- 
দেহাদিতে অহববুদ্ধি। ভেদ-_ভোগের ইচ্ছা। ভয়-ভীতি; ভোগেচ্ছায় বিশ্বের আশঙ্কা। শোৌক- নষ্টবস্তর নিমিত্ত 
দুঃখ । অজ্ঞানাদি-শবে এই পাচটাকে বুঝায়। 
দৌষ__দৌষ আঠার রকম (১) মোহ, (২) তন্দ্রা, (৩) ভ্রম, (৪ ) রুক্ষরসতা, (৫ ) উন্বণ-কাম (ছুঃখপ্রদ- 
লৌকিক কাম), (৬) লোলতা (চাঞ্চল্য ), (9) মদ (মত্ত), (৮) মাতসর্ধ্য (পরের উৎকর্ষ-সহনে অক্ষমতা ), 
(৮) হিংসা, (১. ) খেদ, ( ১১) পরিশ্রম, (১২) অসত্য, (১৩) ক্রোধ, ( ১৪ ) আকাঙ্া, (১৫) আশঙ্কা, (১৬) 
বিশ্ববিভ্রম, ( ১৭) বৈষম্য ও ( ১৮ )পরাপেক্ষা । 

“মোহত্তভ্থা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম-উন্বঃ। লোলতামদমাৎসর্য্ে হিংসা খেদ-পরিশ্রম ॥ অসত্যং ক্রোধ 
আকাঙ্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভরমঃ। বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ॥--ভ. র. সি. দ. ১লহরী-ধৃত বিষ্ণুযামল- 
বচন। ১৩০? 
bs ্রত্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ বণ করিলে চিত্তের অজ্ঞানাদি এবং অষ্টাদশ-দৌষ দূরীভূত হয়, কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম জন্মে 
এবং চিত্তে আনন্দ জন্মে । / 

৬৫। এই গ্রন্থে কি কি বিষয় আলোচিত হইবে, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছেন। শ্রীচৈতন্ত, শ্রীনিত্যানন্দ ও 
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ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার। ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে আদিলীলায়াং 
শুনিলে জানিবে সব বস্তু-তত্বসার ॥ ৬৬ গুর্ববাদি-বন্দন-মঙ্লাচরণং নাম 
শ্রীরপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ । প্রথমপরিচ্ছেদঃ ॥ ৯ 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাঁস ॥ ৬৭ দিও 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টীক। 


শ্রীঅদৈত প্রভুর মহিমা, তাহাদের ভক্ত-তন্ব, ভক্তি-তৰ, শ্রীনামতন্ব, প্রেম-তন্ব, ও রস-তত্ব_এই সকল বিষয় এই গ্রন্থ 
আলোচিত হইবে। 

৬৬। ভিন্ন ভিন্ন_পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে। লিখিয়াছি_ পূর্বপপয়ারোক্ত বিষয়গুলি পৃথক্‌ পৃথক ভাবে শাস্ত্রীয় 
বিচারের সহিত আলোচিত হইয়াছে। বস্ত-তত্ব-সার-_বস্ত-তন্‌ সম্বন্ধে সারকথা। 

৬৭। শ্রীরূপ রঘুনাথ ইত্যাদি__এই গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রতুর যে সমস্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে, গ্রন্থকার কবিরাজ- 
গোস্বামী সে সমস্ত নিজে প্রত্যক্ষ করেন নাই। শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামী বহুকাল প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে ছিলেন; 
তিনি অনেক লীলা! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভুর গৃহস্থাএম হইতেই প্রায় প্রভুর সঙ্গী, তিনি সমস্তই 
অবগত আছেন; কেবল লীলা নহে, পরন্ত তিনি প্রভুর মনোগত ভাবও সমস্ত জানিতেন ; শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু রঘুনাথ দাস- 
গোস্বামীকে স্বরূপ-দামোদরের হাতেই সমর্পণ করিয়াছিলেন; তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া দাস-গোস্বামী স্বরূপের মুখে 
প্রভুর প্রায় সমস্ত লীলার কথাই গুনিয়াছেন। আবার শ্রীরূপ গোস্বামীও প্রভুর অনেক লীলা দর্শন করিয়াছেন 
এবং স্বরূপ-দামোদরের নিকট অনেক লীলার কথা শুনিয়াছেন। গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী এই দুইজনের মুখের 
উক্তি এবং লেখা হইতেই শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন; “চৈতন্য-লীলা-রত্ুসার, স্বরূপের 
ভাণ্ডার, তি'হো থুইল রঘুনাথের কঠে। তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা বিস্তারিল, ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥ * * * 
স্বরূপ-গোস্বামীর মত, রূপ-রঘুনাথ জানে যত, তাহা লিখি নাহি মোর দোষ। ২২।৭২-৩।” শ্রীরূপ গোস্বামী ও 
শ্রীনাস গোস্বামীর ক্পায় গ্রন্থের উপাদান পাইয়াছেন বলিয়া গ্রন্থকার অস্তরের ভক্তিপুণ কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের উদ্দেখ্ে, 
প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে এই পয়ারের ন্যায় ভণিতা! দিয়াছেন। এইরূপ উক্তির ধ্বনি এই যে_-গ্রস্থকার কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ-গোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাহার কল্পিত কথা নহে; পরন্ত শ্রীরপ গোস্বামী এবং শ্রীমদ্দাসগো স্বামীর 
মুখে তিনি যাহা শুনিয়াছেন বা তাহাদের লেখায় যাহা দেখিয়াছেন, তাহাদের চরণ ন্মরণ করিয়া তাহাই মাত্র তিনি 


লিখিয়াছেন।” 


যা 


আরদি-নীনা 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


শ্রীচৈত্যাপ্রভূং বন্দে বালোইপি যদনুগ্রহাৎ । তরেরানামতগ্রাহ-ব্যাধং সিদ্ধান্তসাগরম্‌ ॥ ১ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
দ্বিতীয়ে বস্তুনির্দেশরূপ-মঙ্গলাচরণং শ্রীকষ্ণচৈতন্য-তত্ব-নিরূপণং বর্ণ্যতে শ্রীচৈতন্তেত্যাদিন।। বালোহপি অজ্ঞেহপি 
পক্ষে শিশুরাপ নানামতং সারাসার-প্রাচূর্য্যং তদেব গ্রাহঃ কুভীরস্ডেন ব্যাপ্চং সিদ্ধাস্তসাগরং তরেৎ পারং গচ্ছেং। অত্রায়- 
মাশয়ঃ, তত্ববিচারে অহমজ্ঞোইপি এচৈতন্যানুগ্রহেণ কুতর্কাদীন্‌ নিরারুত্য তশ্যৈব শ্রীচৈতন্যদেবস্ত সকল-সিদ্ধাস্ত-পারগতং 
পরতববত্বং বর্ণয়ামীতি। যদনুগ্রহেণ তত্বং বর্ণাতে তন্তৈব মাহাত্ম্যং প্রকাশয়িতুং কৃতমত্র বন্দনং ন তু বিদ্র-নাশায়েতি। 
সর্বাত্রিব তত্তযা হাত্মা-প্রকাশকং বন্দনমিতি যোজ্যমূ। ১। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 

দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদে বস্তনির্দেশরূপ মঙ্গলাচরণাত্মক তৃতীয়-শ্লোকের (যদদ্বৈতং ইত্যাদি শ্লোকের ) তাৎপর্্যার্থ ব্যক্ত 
কর! হইয়াছে। 

শ্লো।। ১। অন্বয়। বাল: (বালক, অজ্ঞ ) অপি (ও) যান্গ্রহাৎ (ধাহার-_যে ্রীকুষ্চচৈতন্যের-_অনুগ্রহে ) 
নানামতগ্রাহব্যাথং (নানাবিধ-মতরপ কুম্তীর দারা ব্যাপ্ত ) সিদ্ধান্তদাগরং (সিদ্ধান্তরপ সমুদ্র) তরে (উত্তীর্ণ হয় ), 
[তং] ( সেই ) শ্রীচৈতন্গ্রভূং (শ্রীচৈতন্য গ্রভুকে ) বন্দে (বন্দনা করি )। 

অন্ধুবাদ। যাহার অনুগ্রহে বালকের ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিও নানাবিধ-মতরূপ কুন্তীর-পূর্ণ সিদ্ধাস্তরপ সমুদ্র উত্তীর্ণ 
হইতে পারে, সেই শ্রীচৈত্নাপ্রভৃকে আমি বন্দনা করি। ১। 

এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শীকষ্চৈতন্যের পরততবত্ব স্থাপন করিয়াছেন। পরতবব-সন্্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন 
মত আছে, এই সমস্ত মতের খণ্ডন করিয়া, শ্রীষচৈতন্তের পরততবতব স্থাপন করা এক কঠিন ব্যাপার; কিন্ত শ্ৰীকৃষ্ণ 
চৈতন্তের কৃপা হইলে এই কঠিন ব্যাপারও নিতান্ত সহজ হইয়া পড়ে। তাই, এই সমস্ত মতের জটিলতা স্মরণ করিয়া 
তাহাদের সমাধানের অভিপ্রায় গ্রন্থকার এই শ্লোকে ভঙ্ীক্রমে শরীকষণটৈতন্তোর কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন। 

নানামত-গ্রাহব্যাগ্তং। নানামত-_নানাবিধ মত, পরতব-সব্বন্ধে। গ্রাহ_কুম্ভীর। নানামতরপগ্রাহ 
(কুন্তীর ), তদ্বারা ব্যাপ্ত (পরিপূর্ণ ) যে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র। 

সিদ্ধান্তসমুদ্রং_সিদ্ধান্তরপ সমুদ্র । সিদ্ধান্ত_পূর্কপক্ষ-নিরসনপূর্ক সিদ্ধপক্ষ স্থাপন। সমুদ্র যেমন 
সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, তদ্রপ কোনও বিষয্ের__বিশেষতঃ পরতত্বের__মীমাংসায়ও সহজে উপনীত হওয়া যায় 
নাঃ এত সিদ্ধান্তকে সমুদ্রের তুল্য বলা হইয়াছে। এই দিদ্ধাপ্ত-সমুদ্র আবার নানামত-গ্াহব্যাপ্ত। অত্যন্ত বিস্তীর্ণ 
বলিয়া সমুদ্র একেইতো ছুপ্তর) তাহাতে যদি আবার কুভীরাদি হিং জন্ত সর্বত্রই বিচরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে 
সমুদ্র পার হওয়ার চেষ্টায় পদে পদেই বিপদের আশঙ্কা। তদ্রপ পরতত্ব-সন্দ্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই এক 
দুরহ ব্যাপার; তাহাতে আবার পরতত্ব-সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত প্রচলিত থাকায় এ দুরহতা আরও 
গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় শাসতজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও কোনও নিশ্চিত-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৯৭ 


কুষ্কোৎকীর্তনগাননত্তনকলাপাখোজনিভ্রাজিতা কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহবামরুপ্রাঙ্গণে 
সত্তক্তাবলি-হংসচক্রমধুপ-শ্রেণীবিহারাম্পদম্‌। শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাস্ুধাস্বধু নী ॥ ২ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীক। 


শ্রীচৈতন্যলীলাকথা-গানা্িরুচিং বিনা তস্য তন্বং ন জ্ঞায়ত ইতি তৎ প্রার্থয়তে “কুষ্ণোৎকীর্তনেতি”। যৎ 
কৃষ্ণোৎকীর্তনং নামাদীনামুচ্চৈ্জল্পনং তেন সহ য! নর্তন-কলা! বৃত্য-বৈদগ্বী সা পাথোজনিঃ পাথো জলং তত্র জনিঃ জন্ম 
যেযাং পন্ম-কুমুদাদীনাং তৈ ভ্রাজিতা শোভিতা। সস্তঃ প্রোজবিতমোক্ষ-পথ্যন্তকৈতবাঃ সাধবঃ তে চ তে ভক্তাশ্চ 
এতেন কশ্ষিপ্রভৃতয়ঃ নিরাকৃতাঃ তেষাং যা আবলয়ঃ সমূহাঃ তা এব হংস-চক্র-মধুপশ্রেণাঃ কনিষ্টমধ্যমোত্বমাঃ ভক্তাঃ 
ইত্যর্থ, তাসাং বিলাসস্থানমূ। লঙন্তী,প্রকাশমানা যা লীলা সৈব স্ুধাঙবধুনী অমুত-মন্দাকিনী। ইতি চক্রবর্তী। ২। 


- গৌর-কবপা-তরঙ্িণী টীক। 
নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্চৈতন্তের কুপা হইলে, শান্ত ব্যক্তির কথা তো দূরে, অজ্ঞ বালকও বিভিননমতের নিরসনপূর্ববক স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে। ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে। পরতত্‌ স্বপ্রকাশ বস্তু; তিনি কৃপা করিয়া ধাহাকে তাহার 
তত্ব জানান, একমাত্র তিনিই তাহা জানিতে পারেন; আবার বহু-শাস্ত-আলোচনাদ্বারাও তাহা কেহ জানিতে পারে না। 
্রীরষ্ণচৈতন্ত পরতন্ব-স্ত ; তিনি কৃপা করিয়া যদি শিশুর চিত্তেও স্বীয় তত্ব প্রকাশ করেন, তাহা হইলে শিশুও তাহা 
উপলব্ধি করিতে পারে। 

গ্রাহ বা কুম্ভীরের সঙ্গে বিভিন্ন মতের উপমা দেওয়ার সার্থকতা এই যে, কুম্ভীর যেমন সমুদ্র-যাত্রীকে 
গস করিতে উদ্ধত হয়, এই সমস্ত বিভিন্ন মতও স্ব-স্ব যুক্তি আদি দ্বারা পরতন্ব সম্বন্ধে মীমাংসা প্রার্থীকে মুগ্ধ 
করিতে চেষ্টা করে। 

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের প্রতিপান্ত বস্তু নির্দেশও করা হইল । 

শ্লো। ২। অন্বয়। দয়ানিধে (হে দয়ার সমুদ্র ) শ্রীচৈতন্য ! (হে শ্রীচৈতন্য ! ) ₹ষোতকীত্তন-গান-নভ্ন-কলা- 
পাথোজনি-ভ্রাজিত! ( শ্ৰীকৃষ্ণ বিষয়ক উচ্চ সঙ্ধী্তন, গান এবং নর্তনের বৈদগ্বীরপ কমলের দ্বারা পরিশোভিত) 
সপ্তক্ঞাবলি-হংস-চক্র-মধুপশ্রেণী-বিহারাম্পরদং (সাধু-ভক্ত-মগ্ুলীরপ হংস, চক্রবাক্‌ ও ভ্রমরসমূহের বিহার-স্থান স্বরূপ) 
কর্ণানন্দিকলধবনিঃ ( কর্ণের আনন্দদায়ক মধুর ও অস্ফুট ধবনিবিশিষ্ট ) তব ( তোমার ) লসল্লীলান্মুধান্বধুনী- ( সমুজ্জল- 
লীলারপ অমৃত-মন্দাকিনী ) মে ( আমার ) জিহ্বামর-প্রাঙ্দণে ( জিহবারূপ মরুভূমিতে ) বহতু ( প্রবাহিত হউক )। 

অনুবাদ। হে দয়ার সমুদ্র চৈতন্য ! যাহা তোমার শ্রীরুষ্-বিষয়ক উচ্চ সঙ্ীর্ভনের, গানের এবং নর্ভুনের 
পারিপাটযরূপ পন্নসমূহদারা স্থশোভিত) যাহা সাধুভক্র-মগুলীরূপ হংস, চক্রবাক ও ভ্রম্র-সমূহের বিহার-স্থান এবং যাহার 
মধুর অশ্ষুটধ্বনি অবণযুগলের আনন্দদায়ক,_তোমার সেই সমুজ্জল-লীলারূপ অমুত-মন্দাকিনী আমার জিহ্বারূপ মরুভূমিতে 
প্রবাহিত হউক । ২। 

এই গ্লোকে গ্রন্থকার, শ্রীচেত্ত-মহা প্রভুর চরণে প্রার্থনা করিয়াছেন, যেন প্রভুর লীলাকথা তাহার ভিহ্বায় স্ষুরিত 
হয়। এইরূপ প্রার্থনার উদ্দেশ্য কি? এই পরিচ্ছেদে এন্বকার শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর তন্বই বর্ণন করিয়াছেন, লীলাবর্ণন করেন 
নাই। যদি লীলা বৰ্ণন করিতেন, তাহা হইলে বর্ণনারস্তে লীলা-ক্ষুরণের প্রার্থনা সমীচীনই হইত; কিন্তু তাহা যখন করেন 
নাই, তখন এইরূপ প্রার্থনা করিলেন কেন? 

পূর্ব শ্লোকের সহিত এই স্লোকের সম্বন্ধ আছে। পূর্ব গ্লোকে শ্রীচৈতন্যের তত্ব-বর্ণনের অভিপ্রায়ে তাহার রুপা 
্রা্থন৷ করা হইয়াছে; তাহার অব্যবহিত পরেই, জিহ্বাতে লীলাকথা স্ফুরণের প্রার্থনায় স্পষ্টই বুঝা যায়, তত্ব বর্ণনোপ- 
যোগিনী কৃপা লাভ করিতে হইলে শ্রীচৈতন্যের লীলাকীর্ভন আবশ্তক ; শ্রীচৈতন্যের লীলাকীর্ভন করিতে পারিলেই তাঁহার 
কৃপা লাভ করা যায়__যে কপার প্রভাবে তাহার তন হৃদয়ে স্কুরিত ও উপলব্ধ হইতে পারে। কিন্তু ভগবানের নাম 
রূপ-গুণ-লীলার্ি, কোনও জীবই নিজের চেষ্টায় নিজের জিহবাদ্বারা কীর্তন করিতে পারে না। যদি কেহ সেবোন্মুখ হইয়া 


--২/১৩ 


৯৮  -.. শ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতামূৃত [ ২য় পরিচ্ছেদ 
_. গৌর-কৃপা-তরঙ্দিণী টীকা 

নামরূপ-লীলাি কীর্তন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহ! হইলে নাম-গুণাদি নিজেরাই কৃপাপূর্ব্বক তাহার জিহবাঁদিতে স্ফুরিত হয়। 
“অত: শ্ীরষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহমিন্দিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ষুরত্যদঃ॥ ভ. র. সি. পু. ২৯০৯৮ 
লীলাকথাদি কৃপা করিয়া স্বয়ং জিহ্বায় স্কুরিত ন! হইলে কেহই কীর্তন করিতে পারে না; তাই গ্রন্থকার প্রার্থনা 
করিতেছেন__লীলাকথা! যেন তাহার জিহ্বায় স্ফুরিত হয়। 

জীব নিজের চেষ্টায় নিজের জিহ্বার সাহায্যে ভগবললীলাদি কীর্তন করিতে পারে না বলিয়াই গ্রন্থকার তাঁহার 
জিহ্বাকে মরুভূমির তুল্য বলিয়াছেন__জিহবা-মকু-গ্রাজণে-_মরুভূমিতে যেমন কোনও নদী থাকে না, তাহার জিহ্বায়ও 
তেমনি লীলাকথা! নাই-_জিহবা নিজের চেষ্টায় লীলাকথা কীর্তন করিতে পারে না। কোন নদী যদি আপনা-আপনি 
মরুভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে যেমন শুষ্ক মরুভূমিও জলময় ও সরস হইয়া উঠে, তদ্রপ লীলাকথা 
কৃপা করিয়া যদি জিহ্বায় স্করিত হয়, তাহা হইলে-_স্বভাবতঃ লীলাকীর্ত্তনের অযোগ্য, (সুতরাং লীলারসের স্পর্শশৃত্য ) 
নিরস-জিহবাও লীলাকীর্ভন করিয়া সরস ও ধন্য হইতে পারে। লৌহের নিজের দাহিকা শক্তি নাই; কিন্তু অগ্সিসংস্পর্শে 
লৌহ যেমন দাহিকা-শক্তি লাভ করে, তদ্রপ জীবের জিহ্বায় স্বরূপতঃ লীলাদি-কীর্ভনের শক্তি না থাকিলেও লীলাদির 
কৃপায় জিহ্বা তাহা লাভ করিয়া থাকে । 

লীলা কথাটিকে স্মধুনী বা শ্বগীয়-গঙ্গা বা মন্দাকিনীর তুল্য বলা হইয়াছে। এই তুলনায় সার্থকতা এই যে, 
মন্দাকিনী যেমন পবিত্র, অপবিত্র বস্তুর স্পর্শেও যেমন মন্দাকিনীর পবিত্রতা নষ্ট হয় না, বরং তাহাতে অপবিত্র বস্তই পবিত্র 
হইয়া যায়, তদ্রপ শ্রীচৈতন্তের লীলাকথাও স্বরূপতঃ পবিত্র, বিষয়-বার্তীর ম্পর্শ.হেতু অপবিত্র জিহ্বার সংএবেও লীলাকথার 
পবিত্রতা নষ্ট হয় না, বরং লীলাকথার স্পর্শেই জিহ্বা এবং জিহ্বার অধিকারী জীব পবিত্র হইয়া যায়। 

লীলাকথাকে আবার স্থধাস্বধু নী বা অমৃত-মন্দাকিনী বলা হইয়াছে। মন্দাকিনীতে থাকে জল, তাহা তত 
আস্থাগ্ত নহে; কিন্ত লীলা-কথারূপ মন্দাকিনীতে সাধারণ জল নাই, আছে অমৃত; ইহা অমৃতে পরিপূর্ণ । তাৎপধ্য 
এই যে, লীলাকথা পবিত্র তো বটেই, অধিকন্ত অমৃতের ন্যায় সুস্বাদ ; কীর্ভনে অরুচি জন্মে না, বরং উত্তরোত্তর আগ্রহই 
বদ্ধিত হয়। 

লীলা-মন্দাকিনীর একটা বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে__লসৎ__সতত-প্রকাশমান, সমুজ্জল। ইহার সার্থকতা এই, 
মরুভূমির উপর দিয়া যদি কোনও নদী প্রবাহিত হইতে থাকে, তবে তাহা হয়ত; মরুভূমিদ্ারা শোধিত হইয়া অদৃশ্য বা 
অপ্রকাশ হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু এই সততপপ্রকাশশীল-_সমুজ্জল লীলাপ্রবাহ জিহ্বারপ মরুভূমির উপর দিয়া 
প্রবাহিত হইলেও কখনও বিগ্ুদ্ধ বা অপ্রকাশ হইবে না) কারণ, ইহা সতত প্রকাশমান। 

শ্রীচৈতন্যের লীলা-মন্দাকিনীর আরও কয়েকটি লক্ষণ এই শ্লোকে বল! হইয়াছে। সেইগুলি এই £__ 


প্রথমতঃ, ইহা কুষে্াুকীর্তন-গান-নর্তন-কলাপাখোজনি-ভ্রাজিতা।  মন্দাকিনীতে যেমন পদ্ম থাকে, 
লীলারপ-মন্দাকিনীতেও তদ্রপ পদ্ম আছে; কুষ্টোৎকীর্ভনের বৈদগ্ধী, গানের বৈদন্ধী এবং নৃত্যের বৈদগ্বীই লীলা- 
মন্দাকিনীর পর্মতুল্য। কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন_শ্রীক্ণ নামের উচ্চ উচ্চারণ। গান-_্রীরুষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-বিষয়ক 
গান। নর্ততন__গানকালে নৃত্য। কলাকৌশল, বৈদদ্বী। পাঁখোঁজনি__পাথো অর্থ জল, জলে জন্ম যাহার 
তাহাকে বলে পাথোজনি ; পত্ম। ভ্রাজিতা-_শোভিতা। নানাবিধ পদ্ম গ্শ্মুটিত হইলে যেমন মন্দাকিনীর শোভা বৃদ্ধি 
পায়, তদ্ৰূপ, প্রভু কত শীকৃষ্ণ-নামাদির উচ্চ উচ্চারণ, প্রভৃকর্ক গীত শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-বিষয়ক গান এবং 
গান-সময়ে প্রভুর মৃত্যাদির বৈদসীদারা শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলার মাধুরীও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। মর্মার্থ এই যে, রষ্চনামাদির 


উচ্কীর্তনে, রপ-গুণ-লীলাদির কীর্ভনে এবং কীর্তনকালে নর্ভনে প্রভু যে অপূর্বব বৈদদ্ধী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই 
তাহার লীলা পরম মনোহর হইয়াছে। 


দ্বিতীয়তঃ, এই লীলামন্দাকিনী, সদ্ভক্তাবলি-হংস-চক্র-মধুপশ্রেণী-বিহারাস্পূদ। মন্দাকিনীতে যেমন হংস, 
চক্রবাক ও অমর-সমূহ দলে দলে বিচরণ করে, প্রভুর লীলারপ মন্দাকিনীতেও ভক্তরূপ হুংসাদি বিচরণ করিয়া থাকেন। 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা য় ৪৯ 


জয়জয় শ্রীচৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ ৷ য আত্মান্তৰ্যামী পুরুষ ইতি সোহস্তাংশবিভবঃ 

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১ যড়ৈশ্ব্ধোঃ পুর্ণো য ইহ ভগবান্‌ স স্বয়ময়ং 

তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ । ন চৈতন্যাৎ কুষণাজ্ঞগতি পরতত্ং পরমিহ ॥ ৩ 

বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ॥ ২ ব্ৰহ্মা, আত্মা, ভগবান্‌,_অনুবাঁদ তিন। 

যদ্বৈতং ব্ৰহ্মোপনিযদি তদপ্যস্ত তন্থুভ! অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ,_তিন বিধেয়-চিহ্ন ॥ ৩ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


সদ্ভক্ত_সাধুভক্ত; মোক্ষবাসনা-পধ্যন্ত ত্যাগ করিয়া যে সমস্ত ভক্ত কষ্ণ-স্থুথৈক-তাৎপৰ্য্যমনী সেবা-বাসনার 
সহিত গ্রীক ভজন করেন, তীহারা। সদ্ৃভক্তাবলি-এরপ সাধুভক্ত-সমূহ ৷ চক্র--চক্রবাক ; একরকম পক্ষী; 
ইহারা দিবাভাগে জলে থাকে। মধুপ--ভ্রমর, যাহারা মধুপান করিয়া জীবনধারণ করে। শ্রেণী-সমূহ। হংস-চক্র- 
মধুপ-শ্রেণী-হংস, চক্তবাক ও ভ্রমর সকল। বিহারাস্পদ_-বিহারের স্থান ( লীলামন্দাকিনী )। লীলামন্দাকিনী, 
সাধুভক্তরূপ হংস-চক্রবাক-ভ্রমর-সমূহের বিহার-স্থান। হংসাদি যেমন সর্বদাই জলে বিহার করে ও বিহার করিয়া আনন্দ 
পায়, রসিক-তন্তগণও তদ্রপ সর্বদা গ্রীচৈতন্যের লীলাকথা আলোচনা ও আস্বাদন করেন এবং আস্বাদন করিয়া অপরিসীম 
আনন্দ অনুভব করেন, ইহাই মর্শ্মাথ । হংস, চক্রবাক ও ভ্রমর-_এই তিন শ্রেণীর জীবের অঙ্গে ভক্তগণের তুলনা দেওয়ায় 
কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম এই তিন শ্রেণীর ভক্তই স্থচিত হইয়াছে। কনিষ্ঠ অধিকারী, মধ্যম অধিকারী এবং উত্তম অধিকারী 
এই তিন শ্রেণীর ভক্তই শ্রীচৈতন্তের অমৃতময়ী-লীল! আস্বাদন করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। “হংস-চক্র-মধুপ-শেণ্যঃ 
কনিষ্ঠ-মধ্যমোত্তমাঃ ভক্তাঃ ইত্যৰ্থ। ইতি শ্রীচক্রবতিপাদ।” 

তৃতীয়তঃ, এই লীলামন্দাকিনী, কর্ণানন্দি-কলধ্বনিঃ। মন্দাকিনীর জলগ্রবাহে যেমন মুদু-মধুর অক্ষুটধ্বনি হয়, 
লীলামন্দাকিনীর প্রবাহেও তদ্রপ ধ্বনি আছে। লীলা কথা যে সমস্ত শব্দে প্রকাশিত হয়, সে সমস্ত শব্দই এই মধুর ধ্বনি, 
তাহার শ্রবণেই কর্ণে আননধারা প্রবাহিত হয়। এই লীলাকথা অত্যন্ত শ্রুতি-মধুর-_ইহাই তাৎপর্য । 

এতাদুশী লীলামন্দাকিনী জিহ্বারপ মরুভূমিতে একবার মাত্র স্কুরিত হইয়াই যে অন্তহিত হইবে__এইরূপ 
প্রার্থন| গ্রন্থকার করেন নাই। বহুতু-_গঙ্গাধারার স্তায় লীলার ধারা নিরবচ্ছিনন-ভাবে জিহ্বায় প্রবাহিত হইবে 
ইহাই প্রার্থনা 

১। -শ্রীরুষচৈতন্চন্্শ্রীনিত্যাননাচ্ত্র, শ্রীঅদৈতচন্ত্র এবং ্রীহ্ীগৌরভক্তবুন্দ ইহার! সকলেই সর্বোৎকর্ষে জয়যুক্ত 
হউন। এই বাক্যে গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য-বিষয়ে শ্রোতাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন (১৯১ পয়ারের 
টাকা ভটব্য )। 

২। তৃতীয় গ্লোকের-প্রথম-পরিচ্ছেদোক্ত মঙ্গলাচরণের তৃতীয় (যদদ্ৈতং ইত্যাদি) শ্লোকের। করি 
বিবরণ-_বিবরণ-_বিবৃত করি) ব্যাখ্যা করি। বনস্তনির্দ্দেশরূপ ইত্যাদি_তৃতীয় গ্লোকের স্বরূপ বলিতেছেন; 
ইহা বস্ত-নির্দেশরপ মঞ্গলাচরণের শ্লোক; মঙ্গলাচরণের এই শ্লোকে, এই গ্রন্থের প্রতিপান্ধ-বস্তু শ্রীকৃষ্চৈতন্যের তত্ত 
বলা হইয়াছে। 

প্লো। ৩। অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য । 

৩। এক্ষণে “যদদবৈতং” শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। 

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসকদের উপাস্ততন্বও বিভিনন। কেহ ব্রগ্ের উপাসনা করেন, কেহ জীবান্তধ্যামী 
পরমাত্মার উপাসনা করেন, আবার কেহ বা ভগবানের উপাসনা করেন। তাই, ব্রহ্ম, আত্ম। ও ভগবান্_এই তিন 
রকমের উপাস্তের কথা প্রায় সকলেই জানেন) এই তিনটা শবও প্রায় সকলেরই পরিচিত। কিন্তু এই তিনটা 
তবের স্বরূপ কি, তাহা অনেকেই জানেন না। “্যদদৈতং* শ্লোকে এই তিনটা ত্বের স্বরূপও বলা! হইয়াছে। 


১০০ শ্ৰীত্ৰীচৈতন্তচরিতামৃত ২য় পরিচ্ছেদ 
অনুবাদ কহি পাছে বিধেয়-স্থাপন । সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র বিবরণ ॥ ৪ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

ব্ৰগের স্বরূপ এই যে, ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্তের অঙগকান্তি; এইরূপে, আত্মা শ্রীকুষ্ণচৈতন্যের অংশ এবং ভগবান্‌ (নারায়ণ ) 
রীরষ্ণচৈতন্যের অভিন্ন-্বরূপ__বিলাস-স্বরূপ (পরবর্তী ১৫শ ও ২*শ পয়ার এবং ৪৫-৪৭ পয়ারের উক্তি হইতে 
স্পষ্টই বুঝা যায়, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই “্যদদ্বৈতং” শ্লোকস্থ “ভগবান্”-শবের লক্ষ্য এবং এই নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বা 
ীু্চৈতন্যের অভি্ন-্বরূপ-_বিলাস-স্বরূপ )। অঙ্গকাস্তি, অংশ এবং স্বরূপ (অভিন্ন-্বরপ ) এই তিনটা শব্দ হইল 
ব্ৰহ্ম, আত্মা ও ভগবানের স্বরূপ-একাশক বা পরিচয়-জ্ঞাপক। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্‌ এবং তাঁহাদের পরিচয়-জ্ঞাপক 
অর্গকান্তি, অংশ এবং স্বরূপ এই ছুয়টা-শবের কথাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে। 

জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ ব্রহ্মকে, যোগমার্গের উপামকগণ পরমাত্মাকে এবং রামান্ুজ-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ 
পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকে পরতন্ব বলেন। যাদদ্বৈতংশ্লোকের আলোচনাদারা গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে, ইহারা 
কেহই পরতন্ব নহেন। শ্রীকুফটৈতন্যই পরতব, ইহারা শ্রীরুষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব-বিশেষমাত্র। ভগবান্‌শব্দে পরব্যোমস্থ 
অনস্ত তগবংস্বরূপকে বুঝাইলেও এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের অধিপতি পরব্যোমনাথ নারায়ণই-__যিনি রামানুজ-সম্প্রদায়ের 
উপান্ত, তিনিই__এই শ্লোকস্থ ভগবান্‌-শব্দের লক্ষ্য; পরতবব-সন্্ধে রামানুজ-সম্প্রদায়ের মত খণ্ডনের নিমিত্তই বোধ হয় 
গ্রন্থকার ভগবান্‌-শব্দে কেবল নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কারণ, নারায়ণের পরতত্ববত্ব খণ্ডিত হইলে পরব্যোমস্থ অন্যান্য 
ভগবৎস্বূপের পরতত্বত্ব অনায়াসেই খণ্ডিত হইয়া যায়। 

অন্যুবাদ-_“অন্থবাদ কহি তারে__যেই হয় জ্ঞাত। ১/২৬২।৮ যাহা জানা আছে, তাহাকে অনুবাদ বলে। 
বিধেয়__যাহা জানা নাই, তাহাকে বিধেয় বলে। “বিধেয় কহি তারে-_যে বস্তু অজ্ঞাত। ১২৬২৮ অনুবাদ ও 
বিধেয় এই দুইটা শব্দ এম্থলে পূর্বোক্ত পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । একটা দৃষ্টান্তদ্বারা অনুবাদ ও বিধেয় 
বুঝিতে চেষ্টা, করা যাউক। যেমন, একজন ব্রাহ্মণ রাস্তায় চলিয়া যাইতেছেন; তাঁহার উপবীতাদি দেখিয়। সকলেই 
জানিলেন যে, ইনি ত্রাঙ্গণ ; কিন্তু ইহার অতিরিক্ত কোনও কথাই তাঁহার সম্বন্ধে কেহ জানিতে পারিলেন না; এমন 
সময় অপর একজন লোক আদিলেন, তিনি জানেন যে, ওঁ ব্রাঙ্গণটা পরম-পণ্তিত। তিনি সকলকে লক্ষ্য 
করিয়া বলিলেন__“এই ব্রাহ্মণটী পরম পণ্ডিত”। এই বাক্যে ব্রাহ্মণ-শব্দটী হইল অনুবাদ; কেননা, লোকটা যে 


ব্রাহ্ম, ইহা সকলেই জানেন। আর পতণ্ডিত-শব্দটী হইল বিধেয়; কারণ, ব্রাহ্গণটী যে পরম পণ্ডিত, ইহা কেহই 
জানিতেন না। 


এইরপে যা দ্বৈত” শ্লোকে বর, আত্মা ও ভগবান্‌ এই তিনটা শব্দ অন্গঝাদ বা জ্ঞাতবস্থ; আর অক্গপ্রভা, অংশ 
ও স্বরূপ-_এই তিনটা শব্দ বিধেয় বা অজ্ঞাতবস্তু । 
ঙ্গপ্রভ।_অন্দের কান্তি ; গ্লোকস্থ “তন্থভা”-শব্ের অর্থ অঙ্রকান্তি ; তনুর ( শরীরের ) ভা (কান্তি, প্রভা )। 
অংশ_ঞ্লোকস্থ “অংশবিভব” শব্দের মর্ম । 
স্বরূপ_ অভিন্ন স্বরূপ, বিলাস-স্বরূপ। ইহা গ্লোকস্থ “ভগবান্‌”-শব্দের তাৎপর্য; এই ভগবান্‌কে ১৫শ পয়ারে 
“নারায়ণ,” ২০শ পয়ারে “স্বরূপ অভেদ” বা অভিন্ন-স্বরূপ এবং ৪1শ পয়ারে “বিলাস” বলা হইয়াছে। 


৪। ব্ৰহ্ম, আত্মা ও ভগবান্‌ এই তিনটা শবকে কেন অনুবাদ বলা হইল এবং অন্গপ্রভা, অংশ এবং স্বরূপ এই 
তিনটা শব্দকে কেন বিধেয় বলা হইল, তাহা এই পয়ারে বলা হইতেছে। 


অন্তুবাদ কহি_অন্ণবাদ কহিয়া; অন্বাদবাচক (জ্ঞাতবস্তজ্ঞাপক ) শৰগুলি বলিয়া। পাছে_ পশ্চাতে, 
শেষে; অমুবাদ-বাচক শব্দের পরে। বিধেয়-ন্থাপন-_বিধেয়বাচক ( অজ্ঞাতবস্তবাচক বা অনুবাদের বিশেষ 
পরিচয়-বাচক ) শব্দের উল্লেখ। বাক্যরচনা-সম্বন্ধে অলঙ্কার-শান্ত্রের বিধান এই যে, আগে অন্বাদ-বাচক শব 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১০১ 
স্বয়ং-ভগবান্‌ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ব । পূর্ণজ্ঞান পূৰ্ণানন্দ পরম মহত্ব ॥ ৫ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্লিণী টীকা 

বসাইতে হয়, তারপর বিধেয়-বাঁচক শব্দ বসাইতে হয়; অনুবাদ না বলিয়া কখনও বিধেয় বলিবে না-“অন্থবাদমন্থুক্া 
তু ন বিধেয়মুদরীরয়েখ্ত। এই বিধান স্মরণ রাখিয়াই কোনও বাক্যের অর্থ করিতে হয়। এই বিধানানুসারে 
“্যদদ্বৈতং” ক্লোকের বিচার করিলে দেখা যায়, প্রথম চরণে বল! হইয়াছে “উপনিযদে যে ব্রগ্মের উল্লেখ আছে, সেই 
ব্ৰদ্ম ইহার অন্গকান্তি ( তন্তুভা )৷-_এই বাক্যে প্রথমে “ব্রন” শব্দের উল্লেখ আছে, তারপর “অন্বকান্তি” শব্দের 
উল্লেখ; সুতরাং ব্রগ্ম-শব্দ হইল অনুবাদ, আর অঙ্গকান্তি-শব্দ হইল বিধেয়। এইরপে দ্বিতীয় চরণের আত্মা-শব্দ 
অন্তুবাদ, অংশ-শব্দ বিধেয় এবং তৃতীয় চরণের ভগবান্-শব্দ অনুবাদ, আর “্যড়ৈশ্বধ্য পূর্ণঃ” শবে ব্যক্ত ম্বরপ-শব 
বিধেয়; কারণ, আত্মা-শব্দের পরে অংশ-শব্দের উল্লেখ এবং ভগবান্ শব্দের পরে স্বরূপ-শব্দের প্রয়োগ । এইরূপে 
বাক্য-রচনাভঙ্গী হইতেই বুঝা যায়, ব্রন, আত্মা ও ভগবান্_এই তিনটা জ্ঞাতবস্ত এবং অগ্রপ্রভা, অংশ ও স্বরূপ এই 
তিনটা অজ্ঞাতবস্তু । 

সুতরাং “যিনি ব্রহ্ম, তিনি শ্রীরুষ্চৈতনোর অদ-কান্তি” এইরূপ অর্থই শাস্তরসদত ; কিন্তু “যিনি শরীকৃষ্চৈতন্যের 
অঙ্গকান্তি, তিনি ব্ৰহ্ম-_এইরূপ অর্থ সমীচীন হইবে না; কারণ, শেষোক্ত বাক্যে বিধেয় (অনদকাস্তি) আগে উল্লিখিত 
হইয়াছে ; ইহা শান্তবিরুদ্ধ। শ্লোকের অন্যান্য অংশের অর্থও এই ক্রমে করিতে হইবে। 

সেই অর্থ “আগে অনুবাদ, তার পরে বিধেয় বমাইতে হইবে” এই নিয়মানুসারে উক্ত শ্লোকের যে অর্থ হয়, সেই 
অর্থ (ব্যাখ্যা )। শাঞ্জ-বিবরণ_শাস্তরবিবৃতি। “অনুবাদ ও বিধেয়ের উল্লেখের ক্রম-সম্বন্ধে অলঙ্কার-শান্ে যে বিধান 
আছে, সেই বিধানান্ণুসারে উক্ত লোকের যে অর্থ হয়, তাহা তত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রেরও অনুমোদিত ; আমি (গ্রন্থকার ) 
সেই অর্থ বলিতেছি; সকলে মনোযোগ দিয়! শ্রবণ কর।” এইরূপে শ্লোকব্যাখ্যার রীতির কথা বলিয়! পরবর্তী পয়ার- 
সমূহে শ্লোকটার অর্থ করিয়াছেন ( গ্রন্থকার )। 

গাটীন গ্রন্থের আলোঁচনা-কালে একটা কথা সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রাচীনকালে, অথবা গরন্থরচনার 
সময়ে, বাক্যরচনা-সমন্ধে যে রীতি প্রচলিত ছিল, গ্রন্থকারও সেই রীতিতেই তাঁহার গ্রন্থে শব্দ স্থাপন করিয়াছেন) স্থতরাং 
রন্থকারের অভিপ্রায় বুঝিতে হইলে এ রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহার বাক্যের অর্থ করিতে হইবে। সেই রীতিকে 
উপেক্ষা করিয়া! অর্থ করিতে গেলে, একটা কিছু অর্থ পাওয়া গেলেও তাহা গ্রস্থকারের অভিপ্রেত অর্থ না হইতেও পারে। 
গ্রন্থে ব্যবহৃত শব-সঙগন্ধেও এ রীতি; গ্রন্থকারের সময়ে যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইত, সেই শবের সেই অর্থই ধরিতে 
হইবে; ওঁ শব্দের আধুনিক অর্থ যদি অন্তরপ হয়, তাহা হইলে, আধুনিক অর্থদারা গ্রস্থকারের অভিপ্রায় বুঝিতে পার! 
যাইবে না। (৩-৪ পয়ার ঝামটপুরের গ্রন্থে নাই। ) < 

৫1 ব্ৰগ, আত্মা ও ভগবান্‌ যথাক্রমে ধাহার অদ্রকান্তি, অংশ ও স্বরপ-_গ্লোক-ব্যাথ্যার উপক্রমে সেই 
প্রীরধটচৈতন্যের তই সংক্ষেপে বলিতেছেন, তিন পয়ারে। ্রীরষতত্য-তত্ব-বর্ণনার, উপক্রমে শ্রীকুষ্ণতত্ব বলিতেছেন? 
তব ন! জানিলে শ্রী চৈতন্ত-তত্ব জানা যাইবে না) যেহেতু, রীরুই প্ীচৈতন্রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

স্বয়ং ভগবান ধনি সকলের মূল, যাহার ভগবতা হইতে অগ্যের ভগবত্তা, তিনিই স্বয়ং ভগবান্‌। শ্ৰক্ষ্ণই 
স্বয়ং ভগবান, প্রুফ ভগবান্‌ স্বয়ম্‌। শ্রীভা- ১৩২৮ ॥” সিশ্বরঃ পরমঃ কষ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরা দির্োবিন্দঃ 
দর্নকারণকারণম্‌ ॥ ব্রগসংহিতা ৫১৮ “কষে বৈ পরমং দৈবতম্‌। গো" তা. শ্রুতি পুং ৩॥” ভগবান্শবে পরতন্বর 
সবিশেষত্ব স্থচিত হইতেছে। 

পরতন্তব_-শ্রেঠতত, সকলের মূলতত্বস্ত ৷ পুর্জ্রান_ পূর্ণৃতিম জ্ঞানতত্ব ; অদ্বয়-জ্ঞানতত্ব। চিদ্বস্তকে জ্ঞান 
বলে; “জ্ঞানং চিদেকরপস্_সন্দর্ভ । যিনি কেবল মাত্র চিতস্বরূপ, যাহাতে অ-চিৎ বাঁ জড়বস্ত মোটেই নাই, 
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নন্দসুত’ বলি যারে ভাগবতে গাই । প্রকাশ-বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম__ 
সে-ই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি॥ ৬ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর পূর্ণ ভগবান্‌ ॥ ৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 


তিনিই জ্ঞান-স্বরূপ। পূর্ণ-শব্দে ্বয়ংসিদ্ধত্ব স্থচিত হইতেছে; যিনি কোনও বিষয়েই কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, 
তাঁহাকেই পূর্ণ বলা যায়; তিনি ্বয়ংসিদ্ধ। যিনি অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখেন, তাঁহাকে পূর্ণ বলা যায় না; কারণ, 
তাহার অভাব আছে এবং অভাব আছে বলিয়াই অন্যাপেক্ষা। স্থুতরাং পূর্ণজ্ঞান-শব্দে অদ্বয়-জ্ঞানতন্ব, স্বয়ংসিদ- 
সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশৃন্য চিদেকস্বরূপকেই বুঝাইতেছে। পুর্ণানন্দ- পুর্ণতম আনন্দ; আনন্দহ্বরপ। 
পরম-মহত্ব_পরম-শেষ্ঠবস্তু; বিভ্বস্ত ; স্বরূপে, শক্তিতে এবং শক্তির কার্য্য লীলায়, ওঁশব্য্যে ও মাধুষ্যে সর্বাপেক্ষা 
সকল প্রকারে শ্রেষ্ঠতব। 

এই পর়ারে শীকৃষ্ণতত্ব বলা হইল। শ্রীরুষ্ণ সঙ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ; তিনি বিভু, অদ্বয়জ্ঞানতত্ব এবং স্বরূপে, 
শক্তিতে ও শক্তির কার্য্যে-ওঁশ্বধ্যে ও মাধুর্যে__তিনি সর্বতোভাবে সর্বাপেক্ষা শেঠ; তিনি নিজে অনাদি, কিন্ত 
সকলের আদি মূল। 

৬। ননদন্্ত_শ্রীন্দ-মহারাজার পুত্র। ভাগবতে গাই-_প্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে কীন্িত হয়েন। যিনি অঘয- 
জ্ঞান-তব, সান্দানন্দ-বিগ্রহ, যিনি স্বয়ং ভগবান্‌ এবং পুরাণ-শিরোমনি শ্রীদ্ভাগবত যাহাকে নন্দস্থত বলিয়া কীর্তন 
করিয়াছেন--সেই শ্রীক্ষ্ণই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর তত্ব । 

প্রশ্ন হইতে পারে, যিনি স্বয়ং ভগবান্‌, তিনি কিরপে “নন্দসুত” হইতে পারেন? “নন্দসুত” বলিলেই বুঝা 
যায়, তাহার অস্তিত্বের নিমিত্ত তিনি “নন্দের” অপেক্ষা রাখেন; শ্বতরাং তিনি স্বয়ং ভগবান্‌ কিরূপে হইতে পারেন? 
উত্তর_প্রীৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ ভগবান্ও বটেন, আবার তিনি নদস্থতও বটেন। ইহার সমাধান এই । শ্রুতি তাহাকে 
রস-স্বরূপ বলিয়াছেন, “রসো বৈ সঃ”। রস-শবের দুই অর্থ__আস্বাগ্ রস এবং রস-আন্বাদক রসিক (রস্ততে ইতি 
রসঃ এবং রসয়তি ইতি রসঃ)। রস-রূপে তিনি আস্বাদ্ এবং রসিক-রূপে তিনি আস্বাদক। কি আস্বাদন করেন 
তিনি? তিনি আস্বাদন করেন--লীলা-রস ; তাই শ্রুতিও তাঁহাকে লীলা পুরুষোত্তম বলিয়াছেন_“কৃষ্ণোবৈ পরমং 
দৈবতম্‌। গো. তা. পূ. । ৩॥৮ দিব্ধাতুর অর্থ ক্রীড়া বা লীলা; দৈবতম্‌ অর্থ লীলাপরায়ণ। অনাদিকাল হইতেই 
তিনি লীলাপুরুষোত্তম, সুতরাং অনাদিকাল হইতেই তিনি লীলা-রস আস্বাদন করিতেছেন। কিন্তু লীলা বা ক্রীড়া 
একজনে হয় না, লীলার সঙ্গী দরকার। শ্রুতি যখন বলিতেছেন, _প্রীরুষণ অনাদিকাল হইতেই লীলা করিতেছেন, 
তখন, অনাদিকাল হইতেই যে তাহার লীলার সঙ্গী বা লীলা-পরিকর আছেন, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। এই সমস্ত 
লীলা-পরিকরও তাহা হইলে অনারি । শীর্ণ যখন পুর্ণ, অন্য-নিরপেক্ষ ও আত্মারাম, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, 
এই সমণ্ড লীলা-পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ্বতন্ব নহেন__ভীহারা তাহারই অংশ বা শক্তি। বাস্তবিক, অনাদিকাল 
হইতেই অংশে বা শক্তিতে পীত লীলা-পরিকর-রূপে-আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও 
মধুর এই চারিভাবের পরিকরদিগের সঙ্গে চারিভাবের রস আস্বাদন করিতেছেন। বাৎসলারস আস্বাদন করিতে হইলে 
পিতা-মাতার প্রয়োজন; তাই, ্রীরুষের শক্তিই অনাদিকাল হইতে পিতা-মাতা (নন্দ-যশোদা ) রূপে এক এক স্বরূপে 
বিরাজিত। শ্বরপতঃ যে নন্দ-যশোদা হইতে কৃষ্ণের জন্ম, তাহা নহে; তবে প্রেম-গ্রভাবে শ্রীরুষ্ঃ মনে করেন, 
নন্দ-যণোদাই তাহার পিতামাতা) তাঁহারাও মনে করেন, শরীক তাহাদের সম্তান। তাঁহাদের আন্তরিক অনুভূতিই 
এইরূপ । তাই শ্ীরুণকে নন্দস্থৃত বা যশোদাস্থৃত বলা হয়। . নন্দস্থত্ত-শব্দ শ্রীকৃষ্ণের জন্নত্বের পরিচায়ক নহে, পরস্ত 
তাহার বাৎসল্যরস-লোলুপতারই পরিচায়ক । 

৭। প্রকাশ-বিশেষে_আবির্ভাব-ভেদে। ভেঁহো_সেই স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ। ধরে তিন 
নাম_তিনটী নামে অভিহিত হয়েন। ব্রহ্ম এক নাম, পরমাত্মা এক নাম, আর পুর্ণ ভগবান্‌ এক নাম_এই 
তিনটা নাম। 
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গৌর-রুপা-তরঙ্িণী টাক। 

কু “প্রকাশ-বিশেষে” তিনটা নাম ধারণ করেন, ইহাই বল! হইল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এই তিনটা 
নাম তাহার একই রূপের নহে, পরন্ত তাহার প্রকাশ-বিশেষের বা আবির্ভাব-বিশেষের নাম।  পপ্রকাশ-বিশেষে” 
শব্দের অন্তর্গত “বিশেষ”-শব্দের তাৎপধ্য এই যে, একই প্রকাশ বা আবির্ভাবের তিনটা নাম নহে, বিশেষ বিশেষ প্রকাশের 
বিশেষ বিশেষ নাম ; এক রকম প্রকাশের নাম ব্রন, আর এক রকম প্রকাশের নাম পরমাত্মা, আবার আর এক রকম 
প্রকাশের বা আবির্ভাবের নাম পূর্ণ ভগবান্‌ স্বয়ংরূপের নাম শ্রীরু*। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপের অতিরিক্ত এই তিনটা 
আবির্ভাবের কথাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে। এই পয়ারে প্রকীশ-শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; প্রকাশ- 
অর্থ এস্থলে আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি। ভগবান্‌-শবের তাৎপর্যোর পর্যাবসান শ্রীরুফে; এজন্য স্বয়ংরপ শ্রীরুষকে 
স্বয়ংভগবান্‌ বলে। পরব্যোমস্থ অনন্ত ভগবৎস্বরূপও ভগবান্‌, কিন্তু তাহারা কেহই শ্বয়ংভগবান্‌ নহেন; শরীরের 
ভগবতাই তাহাদের ভগবত্ার মূল। এই সমস্ত ভগবহস্বরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ্বরূপ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ; তিনি শ্রীরুষের 
বিলাসন্ধপ) তাহাকে পূর্ণ ভগবান্‌ বলা হয় ( ১৫শ পয়ার দ্রষ্টব্য )। 


্রহ্ম _শক্তিবর্গ-লক্ষণ-তব্ব্ীতিরিক্তং কেবলং জানম্‌। পরতন্বের ( পরমকারুণিকত্বাদি ) ধর্ম তাহার শক্তিবর্গ 
দ্বারা লক্ষিত :হয় ; এই সমস্ত শক্তিবর্গ-লক্ষিত-ধর্শতিরিক্ত কেবল-জ্ঞানই (অর্থাৎ জ্ঞান-সত্তামাত্র বা চিৎ-সত্তা মাত্রই ) 
ব্র্ধ; পরতত্বের যে স্বরূপে শক্তির কোনও ক্রিয়া স্পষ্ট লক্ষিত হয় না, যাহা চিৎসত্তা বা আনন্দ-সত্তামাত্র, তাহাই ব্রহ্ম। 
্বয়ংরপ শ্রীকৃফের অনন্ত-শক্তি ; কিন্তু তাহার আবার অনন্ত স্বরূপও আছেন, অর্থাৎ শক্তি-কার্যোর তারতম্যা্ষারে 
তিনি অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন । এই সকল অনন্ত স্বর্ূপের মধ্যে এমন একটা স্বরূপ আছেন, যাহাতে তাহার 
অনন্ত-শক্তির মধ্যে একটা শক্তির লক্ষণও স্পষ্ট প্রকাশ পায় নাই, সুতরাং একটা শক্তির ধর্ম্ম বা কাধ্যও যাহাতে দেখা 
যায় না; ইহা শ্রীকৃষ্ণের নিব্বিশেষদ্বরপ অর্থাৎ ইহার এমন কোনও গুণ বা বিশেষণ নাই, যদ্দারা এই স্বর্পের পরিচয় 
দেওয়া যাইতে পারে। এই স্বরূপটা কেবল চিৎ-সত্ত বা আনন্দ-সত্তা মাত্র অর্থাৎ আনন্দবৈচিত্রীহীন কেবল আনন্দরপে 
অবস্থিত মাত্র। ইহার রূপ-গুণ-লীলাদি কিছুই নাই। এই নির্ধিবশেষ শ্বরূপটীর নামই ত্রন্দ। জ্ঞানমার্গের সাধক 
অদ্বৈতবাদিগণ এই নিষিরশেষ স্বরূপেরই উপাসক। ব্রক্ম-ব্দের মুখযাথে স্বয়ংভগবান্‌ ্ীষকে বুঝা ইলেও রঢ়ি-অর্থে তাহার 
নিষ্বিশেব-স্বরূপকেই বুঝায় । 


পরমাত্ম।-_অন্তধ্যামী। অন্তধ্যামী তিন রকমের; সমটি-্রপ্ধাণ্ডের অন্তধ্যামী (কারণাণবশায়ী সহলশীরধা 
পুরুষ ); ব্যষ্টি-ব্হ্মাণ্ডের বা ব্রহ্মার অন্তধ্যামী ( গর্ভোদশায়ী পুরুষ ) এবং ব্যাষ্টি জীবের অন্ধ্যামী (ক্ষীরোদশামী চতুভূঞ্জ 
পুরুষ )। ইহারা সকলেই সবিশেষ, রূপ-গুণাদি-বিশিষ্ট। ইহারা স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অংশ-বিভূতি ( প্রথম পরিচ্ছেদের 
৭-১১ গ্লোক দ্রষ্টব্য )। ইহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ, সুতরাং চিচ্ছুক্তি-বিশিষ্ট ; কিন্তু মায়িক স্থট্টিকা্যের সহিত ইহাদের সংস্রব 
আছে বলিয়া মায়া-শক্তি লইয়াও ইহাদিগকে কাধ্য করিতে হয়; কিন্তু তথাপি ইহারা মায়াতীত, মায়া-শক্তির নিয়ন্তা 
মাত্র। অন্তৰ্যামী তিন রকমের হইলেও পরবর্তী ১২।১৩ পয়ারের মৰ্ম্মে বুঝা যায়, কেবল মাত্র ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্্যামী 
পরমাত্মাকেই এই পয়ারে লক্ষ্য করা হইয়াছে) ইনি যোগ-মার্গের উপাস্ত। 


পুর্ণ ভগবান্‌__জ্ঞান-শক্তি-বলৈঙবর্াবীধ্য-তেজাংস্শেষতঃ।  ভগবচ্ছন্ধবাচ্যানি বিনা হেয়ৈ গুণাদিডিঃ॥ 
বিষ্ণু পুরাণ ॥ যাহাতে অশেষ জ্ঞান, অশেষ শক্তি, অশেষ বল, অশেষ উশ্বধ্য, অশেষ বীধ্য এবং অশেষ তেজঃ আছে, কিন্ত 
যাহাতে হেয় প্রাকৃত গুণ নাই, পরস্ত অপ্রারুত অশেষ গুণ আছে, তিনিই ভগবান্‌। পরবস্তাঁ ১৫১৬ পয়ারের মর্শ্মে বুঝা 
যায়, পরব্যোমাধিপতি ষড়েস্বধয-পূর্ণ নারায়ণকেই এই পয়ারে পূর্ণ ভগবান্‌ বলা হইয়াছে। ইনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-্বরূপ, 
ভক্তিমার্গের উপাস্ত। ইনি চতুভুঞ্, শ্তামবর্ণ। কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে “পূর্ণ ভগবান্” স্থলে "স্বয়ং ভগবান্‌” পাঠ 
আছে; ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না; কারণ, শ্রীরুই স্বয়ংভগবান্‌ ; এই পয়ারে শ্রীরুষ্ণের বিভিন্ন আবির্ভাবের 
নামই উল্লিখিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের নামের কথা বলা হয় নাই। অধিকন্ত, “স্বয়ং ভগবান” পাঠ গ্রহণ করিলে পরবর্তী 


১০৪ ্ীপ্রীচৈত্যাচরিতাম্বত [ ২য় পরিচ্ছেদ 


তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১২৯৯) 


[তি ভ তি শব্দ্যতে ॥ ৪ 
বস্তি তত্তববিদস্তবং যজ ডরানমদয়ম। ্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্্যতে ॥ 9 ॥ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 

নঙ ত্জিজ্ঞাসা নাম ধশ্মজিজ্ঞাসৈব ধৰ্ম্ম এব হি তন্বমিতি কেচিৎ তত্রাহ বদন্তীতি। তত্তববিদস্ত তদেব তত্বং 
বস্তি, কিং তৎ যৎ জ্ঞানং নাম। অদ্বয়মিতি ক্ষণিকজ্ঞানপক্ষৎ ব্যাবর্তয়তি। নন্গু তন্ববিদোইপি বিগীতবচনা এব নৈব তশ্তৈব 
ততবন্ত নামাস্তরৈ রভিধানাদিত্যাহ ওপনিষদৈতর্দেতি হৈরণ্যগর্ভঃ পরমান্সেতি। সাত্ৃতৈর্ভগবানিতি শব্যতে 
অভিদীয়তে ॥ শ্রীধরস্বামী ॥ 

বদস্ভীতিতৈর্বাধ্যাতং; তত্র বিগীতবচনা ইত্যত্র পরস্পরমিতি শেষঃ। তত্বস্ত নামান্তরৈরভিধানাদিতি ধশ্মিণি 
সর্বেধামন্রমাৎ ধর্ম এব তু ভ্রমাদিতি। যদ্ধা, কিং তন্বমিত্যপেক্ষায়ামাহ বাস্ীতি। জ্ঞানং চিদেকরূপম্‌। অদ্যস্তন্ত 
়ংসিদ্ধতাদৃশততবস্তরাভাবাৎ স্বশক্র্ক-সহায়ত্বাং. পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ। তন্বমিতি 
পর্মগুরুষার্থতান্যোতনায় পরমন্্খরপত্বং তন্ত জ্ঞানস্ত বোধ্যতে। অতএব তন্তু নিত্যত্ব্চ দশিতম্‌ । অত্র শ্রীমদ্ভাগবতাখা 
এব শাস্ত্রে কচিদ্াত্রাপি তদেকং তত্ং ত্রিধা শব্যতে ৷ কচিদ্‌ ব্রন্মেতি, কচিৎ পরমাত্মেতি, রুচি ভগবানিতি চ। বিশ্ব 
্রব্যাসসমাধিলববদ্‌ ভেদাৎ জীব ইতি চ শব্যাতে ইতি নোক্তমিতি জ্েয়ম্‌ ; তত্র শক্তিবর্গলক্ষণ-ততদম্মাতিরিক্তং কেবলং 
জ্ঞানং ব্রদ্মেতি শব্যতে। অন্তর্ামিত্বময়মায়াশক্তিপ্চুর-চিচ্ছক্তযংশ-বিশিষ্টং পরমাত্মেতি। পরিপূর্ণ সর্বশক্িবিশিষট 
ভগবানিতি। এবমেবোক্তং শ্রীজড়ভরতেন। জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমাত্মমেকমনস্তরং ত্ববহি ব্রহ্ম সত্যম্‌। প্রত্যক্‌ গ্রশাস্তং 
ভগবচ্ছব্যসংজ্ঞকং যদ্বাস্সুদেবং কবয়ো বদস্তীতি ॥ তশ্মৈ নমো ভগবতে ব্রদ্মণে পরমাত্মন ইত্যত্র বরুণকৃতস্তুতৌ টাকা চ। 
পরমাত্মনে সর্বজীবনিয়ন্ত্র ইত্যেষা। খ্রবং গ্রতি শ্রীমস্থনা চ। ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদ! ভগবত্যনস্তে আনন্দমাত্র উপপর্ন- 
সমন্ত-শক্তাবিতি। তত্রানন্দমাত্রং বিশেষ্যম্‌ । সমস্তাঃ শক্তয়ো বিশেষণানি। বিশিষ্ট ভগবানিত্যায়াতম্। ভগবচ্ছন্দাথশ্চ 
্রীবিষুপুরাণে প্রোক্তঃ। জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বধ্যবীর্যযতেজাংস্থশেষতঃ ।  ভগবচ্ছন্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈ গুণাদিভিরিতি॥ 
ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ৪ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্দিণী টাকা 

১৫-২১ পয়ারের সহিত এই পয়ারের এবং মূল-শ্লোকের অর্থ সঙ্গতি- থাকে না । ঝামটপুরের গ্রন্থেও “পূর্ণ ভগবান্‌” 
পাঠই দৃষ্ট হয়। 

গ্রকাশ-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণর যে তিন্টা নাম আছে, তাহার প্রমাণরূপে পরবর্তাঁ “বদস্তি” ইত্যাদি গ্লোকে উদ্ধৃত 
হইয়াছে। 

শ্লো। ৪। অন্থয়। তত্ববিদঃ ( তুজ্ঞ পণ্তিতগণ ) তৎ ( তাহাকে ) [ এব ] (ই) তব্বং ( তত্ব_পরমপুরুষার্থ 
বস্তু ) বাস্তি ( বলিয়া থাকেন ), যং ( যাহা ) অদয়ং ( অন্বয় ) জ্ঞানং (জ্ঞান )। [ তচ্চ ] (সেই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ব ) ব্ৰহ্ম ইতি 
(ব্রগ্ম_এই নামে), পরমাত্মা ইতি (পরমাত্মা--এই নামে) ভগবান্‌ ইতি (ভগবান্_এই নামে ) শব্দ্যতে 
(কথিত হয়েন )। 

অন্ুবাদ। যাহা অন্বয়-জ্ঞান, তত্বদ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকেই তত্ব বলেন। সেই তত্বই ব্ৰহ্ম, পরমাত্মা ও 
ডগবান্_এই তিন নামে অভিহিত হয়েন। ৪। 

তন্ব--পরম-ন্ধস্বরূপ বস্তু, সুতরাং পরম-পুরুযার্থবন্ত। তন্ববিু__তন্বজ্ঞ; পরম.পুরুতার্থ-বস্তর স্বরূপ যিনি 
জানেন, তাহাকে তত্ববিৎ বলে। এইরূপ তত্ববিদ্গণ বলেন, অদ্বয়-জ্ঞানই তত্বস্ত অর্থাৎ পরম-পুরুষার্থভূত-বস্ত। 
জ্ঞান--চিদেকরপ, যাহা কেবল মাত্র চিৎ, যাহাতে অচিৎ বা জড় (প্রারুত) কিঞ্চিন্নাত্রও নাই, তাহাই জ্ঞান-বস্ত, 
সচ্চিদানন্দ বস্তু। জ্ঞান-শব্দের চিদেকরপ অর্থদ্বারা স্থচিত হইতেছে যে, তাহাতে যে শক্তি আছে, তাহাও চিচ্ছক্তি-_ 
পরস্ত জড়-শক্তি তাহাতে নাই। ভদ্বয়-_-দ্বিতীয় শূন্য, একমেবাদ্বিতীয়ম্‌; ভেদশূন্য। ভেদ তিন রকমের__সজাতীয় 
ভেদ, বিজাতীয় ভেদ এবং স্বগত ভেদ । এক জাতীয় একাধিক বস্তু থাকিলেই জাতীয় ( সমান জাতীয় ) ভেদ সম্ভব 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১০৪ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


হয় ) যেমন, রাম ও শ্যাম উভয়েই মানুষ, একই মনম্ত-জাতিতে অবস্থিত; ইহাদের জাতি সমান বলিয়৷ ইহার! পরস্পরের 
সজাতীয় ভেদ। জ্ঞান-বস্তর যদি এইরূপ সজাতীয় ভেদ না থাকে, তবে তাহা সজাতীয়ভেদশৃন্য জ্ঞান হইবে। জ্ঞান 
হইল চিদ্বস্ত; একাধিক চিদ্বস্ত থাকিলেই সজাতীয় ভেদ থাকার সম্ভাবনা। কিন্তু বাস্তবিক একাধিক চিদ্বস্ত থাকিলেও 
যদি অপরাপর চিদ্বস্তগুলি একই মূল চিদ্বস্তর অংশ হয়, তাহা হইলে জঙ্জাতীয় ভেদ হইবে না পুত্র পিতার অংশ, 
সুতরাং পুত্রকে পিতা৷ হইতে স্বরপতঃ স্বতন্ত্র বস্তু বলা যায় না। যদি একাধিক স্বয়ংসিদ্ধ চিদ্বস্ত থাকে, তাহ 
হইলেই জ্ঞানের সজাতীয় ভেদ থাকিতে পারে। সজাতীয়ভেদশৃন্ত জ্ঞান হইবে সেই বগ্ুট--যাহার তুল্য স্বয়ংসিদ্ধ 
অপর কোনও চিদ্বন্ত নাই; অপর অনেক চিদ্বন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের কোনটাই স্বয়ংসিদ্ধ নহে, 
তাহারা প্রত্যেকেই নিজের সত্তাদির জন্য অন্য়-জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। আর ভিন্ন জাতীয় বস্তই বিজাতীয় 
ভেদ-__যেমন বৃক্ষ, মানুষের বিজাতীয় ভেদ । জ্ঞানের বিজাতীয় বস্তু কি? জ্ঞান হইল চিৎজাতীয় বস্তু ; যাহা 
চিৎ নহে, যাহা প্রাকৃত বা জড়, তাহাই জ্ঞানের বিজাতীয় বস্তু; এই বিজাতীয় বস্তু যদি স্বয়ংসিদ্ধ না হয়, যদি 
এই বিজাতীয় বস্তু নিজের সত্তাদির জন্য ও জ্ঞানেরই অপেক্ষা রাখে, তাহা হইলে এ বিজাতীয় বস্তুও জ্ঞানের 
বিজাতীয় ভেদ হইবে না; কিন্ত যদি এ বিজাতীয় বস্তু স্বয়ংসিদ্ধ হয়, জ্ঞানের কোন অপেক্ষা না রাখে, 
তাহা হইলেই তাহা জ্ঞানের বিজাতীয় ভেদ হইবে। যে জ্ঞানের এইরূপ ্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয়, কি স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয় 
ভেদ নাই, তাহাই অদ্বয়জ্ঞান। জ্ঞানবস্তুতে কোনও সময়েই স্বগতভেদ থাকিতে পারে না। স্বগত-শব্দের অর্থ 
নিজের মধ্যে। যে বস্তুর একাধিক উপাদান আছে, উপাদান-ভেদে তাহার মধ্যেই স্বগতভেদ থাকিতে পারে। যেমন, 
দালানের ইট আছে, চুন আছে, লোহা, আছে, কাঠ আছে; এই সমস্ত উপাদান পরম্পর বিভিন্ন; ইহারা দালানের স্বগত 
ভে?। আবার উপাদানের বিভিন্নতা বশতঃ তাহাদের উপর শক্তির ক্রিয়াও বিভিন্ন হইবে; পরস্পরের সহিত তাহাদের 
মিলনে পরিমাণের তারতম্যান্ুসারে দালানের বিভিন্ন অংশে কোনও শক্তির ক্রিয়াও বিভিন্নরপে অভিব্)ক্ত হইবে 
শিক্রিয়ার এইরূপ বিভিন্ন অভিবাক্তিও স্বগতভেদ। জ্ঞান-বস্তুতে এইরূপ স্বগত ভেদ থাকিতে পারে না; কারণ, জ্ঞান 
চিদেকরূপ, ইহাতে চিদ্‌ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তু নাই ; উপাদানগতঞ্জভদ না থাকাতে ইহার যে কোনও অংশেই যে 
কোনও শক্তি অভিব্যক্ত হইতে পারে। জীবের ন্যায় জ্ঞানবস্তুতে দেহ-দেহি ভেদ নাই; জীবের দেহ জড়-_অচিৎ, 
কিন্তু জীব স্বরূপে চিদ্বস্ত ; তাই জীবে দেহ-দেহি-ভেদ (স্বগত-ভেদ ) আছে; কিন্ত জ্ঞান-বস্ততে এরূপ কোনও দেহ" 
দেহি-ভেদ থাকিতে পারে না। আবার জীবের জড় দেহেও ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরূৎ ও ব্যোম্‌ এই পাঁচটি উপাদান 
আছে; চক্ষু-কর্ণাদি ইন্জিয়ে এই পাচটা বস্তুর তারতম্যান্থদারে ওঁ সকল ইন্দিয়ের যোগে প্রকাশিত শক্তিও তারতম্য 
হইয়া থাকে ; তাই চক্ষদ্বারা কেবল দেখাই যায়, কিন্তু শুনা যায় না; কর্ণদ্বারা কেবল শুনা যায়, কিন্তু দেখা যায় না) 
ইত্যাদি। এই সমস্তই স্বগত-ভেদের ফল। চিদেকরূপ জ্ঞান-বস্তুতে বিভিন্ন উপাদান নাই বলিয়া এই জাতীয় পার্থক্য 
থাকিতে পারে না; জ্ঞান-বস্তুর প্রত্যেক অংশই অপর প্রত্যেক অংশের কাজ করিতে পারে? তাই ব্ৰহ্মসংহিতা 
বলিয়াছেন__“অঙ্গানি যস্ত সকলেন্দ্রিয়-বৃত্তিমস্তি । ৫৩২ ॥” 

যাহা হউক, এক্ষণে বুঝা গেল, জ্ঞানবন্ত স্বভাবতঃই স্বগতভেদ-শূহ্য ; এই জ্ঞানবন্ত যদি স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয়-ভেদশৃন্য 
এবং স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয়-ভেদশৃন্য হয়, তবেই তাহাকে অদ্বয়-জ্ঞান বলে। তন্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, এই অদ্য়-জ্ঞান-বস্তুই 
তব বা পরমন্ুখরূপ পরমার্থ-ভূত 'বন্ত এবং অদ্বয়-তত্ব বলিয়া ইহাই অপর সকল জ্ঞান-বস্তুর মূল; অদ্বয়-জ্ঞানবস্তুই 
্বয়ংসিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ ; অপর জ্ঞানবস্তুসকল স্বয়ংসিদ্ধ নহে, অগ্য-নিরপেক্ষও নহে--তাহারা সকল বিষয়ে অদ্ধয় জ্ঞান 
তত্বের অপেক্ষা রাখে । এই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তু সকলের মূল নিদান বলিয়া ইহাই পরমার্থভূত বস্তু, সুতরাং তব-বস্ত। 
ইহাই তন্ববিৎ পণ্ডিতগণের অভিমত ; সুতরাং এই মতই পরম শরদ্ধেয়। শ্রীরুষ্ণই এই অদয়-জ্ঞানবস্ত, “অদ্বয়-জ্ঞান- 
তত্ববস্ত কৃষ্ণের স্বরূপ । ১২1৫৩ ॥৮ 

এই অনদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুই কোনও স্থানে ব্ৰহ্ম, কোনও স্থানে পরমাত্মা এবং কোনও স্থানে ভগবান্‌ বলিয়া কথিত হয়েন। 


২/১৪ 


১০৬ শরীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ ২য় পরিচ্ছেদ 
তাহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমগ্ডল। উপনিষদ্‌ কহে তারে- ব্রহ্ম গ্রনিন্মল ॥ ৮ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

এক্ষণে দেখিতে হইবে-_ব্রহ্ম, পরমাত্ম| ও ভগবান্‌__এই তিনটি কি অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্েরই নামান্তর বা ভিন্ন ভিন্ন নাম? না 
কি এই তিনটা তাঁহার আবির্ভীব-বিশেষের নাম ? যদি এই তিনটা নাম একই অভিন্ন-বস্তুর নামান্তর মাত্র হয়, তাহা 
হইলে, সামান্ত-লক্ষণে ও বিশেষ-লক্ষণে ও তিন্টা শব্দের বাচ্য তিনটী বস্তুর কোনও পার্থক্য থাকিবে না। একটা দৃষ্টান্ত- 
দ্বারা বিষয়টা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। জল, বারি ও সলিল এই তিনটা শব্দ একই অভিন্ন বস্তুকে বুঝায়; জল-শব্দের 
বাচ্য যাহা, বারি-শব্দের বাচ্যও তাহা, সলিল-শবের বাচ্যও তাহা_-এই তিনটা শব্দের বাচ্যে, সামান্য-লক্ষণে 
ও বিশেষ-লক্ষণে কোনও পার্থক্য নাই। সুতরাং জল, বারি ও সলিল-_একই অভিন্ন বস্তুর নামান্তর মাত্র। কিন্তু বরফ, 
জল ও জলীয় বাষ্পের বাচ্য একই বস্তু নহে; শীতে জল জমিয়া যখন শক্ত স্ষটকের আকার ধারণ করে, তখন তাহাকে 
বলে বরফ ; আবার উত্তাপযোগে জল যখন বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন তাহাকে বলে বাপ্প। বরফ, জল ও 
বাপ্পের উপাদান বা জামান্ত-লক্ষণ অভিন্ন হইলেও, তাহাদের বিশেষ-লক্ষণ স্বতত্ত্ব_বরফ শক্ত, জল তরল এবং বাষ্প 
বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য । এই জন্য এই তিনটা শব্দের বাচ্য এক অভিন্ন বস্তু নহে__পরস্থ বরফ, জল ও বাষ্প একই বস্তুর তিন্টা 
অবস্থার ব| তিন্টা স্বরূপের নাম; বরফ বলিলে জল বা বাম্পকে বুঝায় না; বাষ্প বলিলে বরফ বুঝায় না। ব্রহ্ম, 
পরমাত্মা এবং ভগবান্‌ এই তিনটি শব্দের বাচ্যও একই অভিন্ন বস্তু নহে। পূর্ববর্তী 1ম পয়ারের টীকায় এই তিনটা 
শব্দের বাচ্যবস্তর লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে; এই তিনটা শব্দের বাচ্য তিনটা বস্তুর সামান্য লক্ষণ ( সচ্চিদানন্দময়ত্ব ) অভিন্ন 
হইলেও, তাহাদের বিশেষ লক্ষণ অভিন্ন নহে। বস্তুর পরিচয় হয় বিশেষ-লক্ষণের দ্বারা, সামান্-লক্ষণের দ্বারা নহে; 
সুতরাং ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্‌ শব্দে তিন্টা বিভিন্ন বস্তু বুঝাইতেছে , সামান্য-লক্ষণে ( সচ্চিদানন্দময়ত্বাংশে ) এই তিনটা 
বস্তুর সহিত অধয়-জ্ঞান-বস্তর এঁক্য থাকাতে এই তিনটা বস্তুকে অদয়-জ্ঞান-তত্বেরই বিভিন্ন অবস্থা বা বিভিন্ন আবির্ভাব বলা 
যায়-_যেমন বরফ এবং জলীয়বাস্প জলের বিভিন্ন অবস্থা বা বিভিন্-স্বরূপ, তদ্রপ। স্ুৃতরাং ব্রহ্ম, পরমাত্ম। ও ভগবান্‌__ 
অদ্বয়-জ্ঞান-তত্বের নামান্তর নহে, পরন্ত অদয়-জ্ঞান-বস্তর বিভিন্ন আবির্ভাবেরই নাম। যে আবির্ভীবে চিদেকরূপ-জ্ঞানের 
কেবল অত্তীমাত্র বিকশিত, কিন্তু যাহাতে কোনও শঙ্তির বিলাস নাই, তাহার নাম ব্রহ্ম। যে আবির্ভাবে জ্ঞানের সত্তা 
বিকশিত) শক্তিও বিকশিত ( পূৰ্ণরূপে নহে ), কিন্তু ধাহাতে সাক্ষাদ্ভাবে বিজাতীয়-মায়াশক্তির সংশ্রব আছে (দ্রষ্টা রূপে ), 
তাহার নাম পরমাত্মা। আর যে আবির্ভাব সত্তা বিকশিত, শক্তিও পূর্ণরূপে বিকশিত, এবং যাহার সহিত সাক্ষাদ্ভাবে 
বিজাতীয়-মায়াশক্তির কোনও সংশব নাই, তাহার নাম ভগবান্। এই গ্রোকের “ভগবান্্‌”-শঝে স্বয়ং ভগবান্‌ এবং 
পরব্যোমস্থিত শ্রীনারাযণ-রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরপকেও বুঝাইতে পারে। 

মুখ্য অর্থে, মুক্তপ্রগ্রহা বৃত্তিতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্‌ এই তিন্টা শব্দের প্রত্যেকটিই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তু শ্রীকুষ্ণকেই 
বুঝায় বটে, কিন্তু রঢ়ি-অর্থে তাহার তিনটা আবির্ভাবকেই স্থচিত করে। “ব্রহ্মা-আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়। 
রঢ়িবৃত্তে নির্বিশেষ অন্তধ্যামী কয় ॥ ২২৪।৫৯॥৮ “ত্রহ্ষ, আত্মা, ভগবান্‌ কৃষ্ণের বিহার । ১২২৯ ॥৮ 

৮। ব্রদ্দের স্বরূপ বলা হইতেছে। তাহার অঙ্গের-_সেই শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরুষ্চৈতন্ের অঙ্গের ( দেহের )। 
শুদ্ধ_ নির্মল; প্রাক্কতত্বরূপ মলিনতাশৃন্ত ; অগ্রারুত; চিন্ময়। কিরণমণ্ডুল-_জ্যোতিঃসমূহ। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্দকান্তি 
চিন্য়, অগ্রারুত।  জ্যোতিম্মান্‌ বস্তুর রূপের অনুরূপই তাহার জ্যোতিঃ হইয়া থাকে। আকাশের স্থধ্য প্রাকৃত বস্তু, তাহার 
জ্যোতিঃও প্রাকৃত ; কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ অপ্রারুত চিদ্বস্ত, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণর জ্যোতি:ও অপ্রারুত চিন্ময়। 

উপনিষদূ_ক্রতি ; পরমার্থ-প্রতিপাদক শাস্ত্র। সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীর শ্রুতি আছে; এক শ্রেণীর শ্রুতিতে 
নিধ্বিশেষ ব্রক্মের বিবরণ এবং আর এক শ্রেণীর শ্রুতিতে সবিশেষ ব্রন্মের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পয়ারে 
নি্বিশেষ-ব্ৰহ্ম-প্রতিপাদিকা শ্রাতিকেই উপনিবদ্শশব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। জ্ঞানমার্গাবলম্বী অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ 
নিব্বিশেষআতিরই বিশেষ সমাদর করেন। উারে-শ্ীকুফের অন্ধের চিন্ময় কিরণমগ্ডলকে। সুনির্ম্মল-_মায়ার স্পরশশৃন্, 
মায়াতীত। 


LY 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১০৭ 
চর্মচক্ষে দেখে যৈছে সূৰ্য্য নিব্িবশেষ । জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ॥ ৯ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

উপনিষদ কহে ইত্যাদি__নির্বিশেষ-রহ্ষপর শ্রতিশাসশ্রীরুষের অঙ্র-কান্তিকেই ব্রহ্ম বলেন। নিধ্বিশেষ-শরুতির 
উপরে প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদে ধাহাকে ব্রহ্ম বলা হয়, তিনি স্বরপতঃ শ্রীরুষণের অন্বকান্তি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের অন্বকান্তি চিন্নয় 
এবং মায়াতীত বলিয়া অদ্বৈতবাদীদের ব্রক্গও চিন্ময় এবং মাঁয়াতীত। 

অদ্বয়-জ্ঞানতত্বের সাধারণতঃ ছুই ভাবে অভিব্যক্তি--মূর্ত ও অমূর্ত, অর্থাৎ সবিশেষ ও নির্বিশেষ। “দে রূপে 
র্পন্তস্ত মূর্ত মূর্তমেব চ। ভগবতসন্দর্ভ__১০ প্রকরণধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বচন |” 

স্বয়ংরূপে তিনি শীর্ণ, নারায়ণাদি তাহার সবিশেষ বা মূর্ত প্রকাশ, আর ব্রহ্ম তাহার নির্বিশেষ প্রকাশ। 'ত্রিক্ 
অঙগকাস্তি তীর নির্ধিশেষ প্রকাশ । ২৷২০৷১৩৫॥” স্বয়ংরপে শরীকৃষ্ণে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্বের_সবিশ্ষেত্রের পূর্ণতম বিকাশ। 
নির্িশেক-দ্ধ যে স্বরূপতঃই তাঁহার অঙ্গ-কান্ডি তাহা নহে; ইহা একটা উপমা মাত্র। আমরা জানি, স্র্্য একটা 
সবিশেষ বস্তু, কিন্তু তাহার প্রভা নিঙবশেষ। নি্বিশেষত্বাংশে ব্রদ্মের সঙ্ে স্বর্ধ্য-কিরণের সাদৃশ্য আছে এবং সবিশেষত্বাংশে 
কৃষ্ণের সহিত স্থর্য্যের সাদৃশ্য আছে; তাই স্বর্য্যের সহিত কৃষ্ণের উপমা! দিয়া স্বর্য্যকিরণের সহিত ত্রচ্গের উপমা দেওয়া 
হইয়াছে। ক্র কষ্ণ্প স্থর্যোর কিরণতুল্য। লঘুভাগবতাম্বতও একথা ই বলেন। “ব্রহ্ম নিধ্কং বস্তু নি্বিশেষমমূ্ডিকম্‌। 
ইতি স্র্য্যোপমস্তাস্ত কথ্যতে তৎ প্রভোপমম্‌ ॥ ২১৬ ॥নিগুণ, নির্ধিশেষ এবং মূর্ত ত্র, স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের 
প্রভাস্থানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।” ভক্তিরসামৃতসিদ্ধুও তাহাই বলেন। “তর ব্রদ্মকষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজ্জুযোঃ ॥ 
পূঃ ২1১৩৬” বাস্তবিক, অদ্রয়জ্ঞান-তত্ব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের নি্্বিশেষ প্রকাশই ব্রদ্ব__ইহাই ব্রগ্নের স্বরূপ | 

কোনও বস্তু সম্বন্ধে ধাহার যতটুকু অন্ণভব, তিনি ততটুকুই বলিতে পারেন। যিনি দূর হইতে দুগ্ধ দৌখয়াছেন, 
মাত্র, কিন্ত স্পর্শ করেন নাই, বিম্বা স্বাদও গ্রহণ করেন নাই-_দুষ্ধের শ্বেতত্বই তিনি অন্তুভব করিতে পারেন, কিন্তু তরলত্ব 
বা মাধুর্য তিনি অঙন্তুভব করিতে পারেন না; কেহ যদি বলে দুগ্ধ তরল এবং মধুর, তাহা হইলেও হয়তো তিনি তাহা 
বিশ্বাস করিবেন ন!। কিন্তু যিনি দুগ্ধ আস্বাদনও করিয়াছেন, তিনি জানেন, দুগ্ধ শ্বেত, তরল এবং মধুর । ভগবদনুভব- 
সম্বন্ধেও এইরূপ; ধাহার যে পরিমাণ ভগবান্ুভব, তিনি সেই পরিমাণ পরিচয়ই জানেন। প্রথম পরিচ্ছেদের ২৬শ 
শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা দেখিয়াছি, একমাত্র ভক্তিমার্গে ই ভগবানের সম্যক্‌-অঙ্ুভব সম্ভব; জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে 
তাহা সম্ভব নহে। জ্ঞানমার্গের অদ্বৈতবাদিগণ অন্বয়ন্ঞান-তত্র-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের নিব্বিশেষ অঙ্র-কান্তিমাত্র অন্গভব করিতে 
পারেন; তাঁহাদের অস্থভব-লন্ বন্তকেই তাহারা পরতত্ব বলিয়া মনে করেন। তাই তাহার! বলেন, নির্ধিশেষ কাস্তিসবরূপ 
ব্ৰহ্মই পরতত্ব। বাস্তবিক নিব্বিশেষ-ব্রহ্ম পরতত্ব নহেন। যাহারা ভক্তিমার্গের উপাসক, তাঁহার! জানেন, অদ্বয়জ্ঞান- 
তত্ের পূর্ণতম বিকাশ ব্রহ্মে নাই; পূর্ণতম-বিকাশ আছে রর; তাই শ্রীকুফই. পরতত্ব। এই পয়ার “যদদ্বৈতং 
ব্ৰহ্মোপনিযদি তদপ্যন্ত তন্ুভা” এই অংশের অর্থ। 

৯। জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ যে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্রের যথার্থ অনুভব লাভ করিতে পারেন না, স্থধ্যের দৃষ্টান্তদ্বার! 
তাহা বুৱাইতেছেন। সুর্যলোকবাদী দেবতাগণ স্থখ্যের অত্যন্ত নিকটে থাকেন। তাঁহার! দেখিতে পারেন, স্থর্য্যের কর- 
চরণার্দিবিশিষ্ট আকার আছে, তাহার যানাদিও আছে। কিন্ত সুধ্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত পৃথিবী হইতে আমরা 
সুর্য্যের কর-চরণাদি-বিশিষ্ট রূপ দেখিতে পাই না_-আমাদের মনে হয়, সুধ্য একটা জ্যোতিঃপুঞ্জ মাত্র-নি্বিশেষ বস্তু 
কর-চরণাঢি-বিমিষ্টত| স্বর্য্যের নাই; এইরূপই আমাদের অনুভব ॥  প্যথা মাংসময়ী দৃষ্টি: স্য্যমণ্ডলং প্রকাশমাত্ত্েন 
গৃহাতি। দিব্যাতু গ্রকাশমাত্রম্বরপত্বেহপি ত্নন্তগতদিব্যসভাদিকং গৃহাতি। এবমত্র ভক্তেরেব সম্যন্বেন তয়ৈব 
সম্যন্তং দৃশ্ঠতে। তচ্চ ভগবানেবেতি তন্তৈব সম্যগক্লপত্বং জ্ঞানস্ত তু অসম্যকত্বে দশিতত্বাত্তেনাসম্যগেব দৃষ্ঠতে তচ্চ 
ব্ৰঙ্গেতি তন্তাসম্যগরূপত্বম্‌। ভগবৎসন্দর্ভ॥” কাচ গোলকের মধ্যে অবস্থিত একটা দীপকে যদি আমরা বহু দূর 
হইতে দেখি, তাহা হইলে কাচগোলক আমরা দেখিতে পাই না, দীপ-শিখা বা দীপাধারও দেখিতে পাই না; 
আমরা দেখি একটা জ্যোতি-গলক মাত্র। কিন্ত দীপের খুব নিকটে গিয়া দেখিলে, কাচগোলক। দীপ-শিখা, 


উনি শ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ২য় পরিচ্ছেদ 


তথাহি ব্র্ষসংহিতায়াম্‌ (৫1৪*)__ তদ্ত্ৰহ্ম নিদ্বলমনস্তমশেষভূতং 


দিনকে টি: 
নুন গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫ ॥ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
শ্রীলঘৃূভাগবতামূতে কারিকে। নি্লাদিত্বরূপং তং ব্রহ্মাপ্ার্ক্‌ দকোটিযু । বিভ্ৃতিভির্ধরাগ্চা ভিন্ন, ভেদমুপাগতম্‌ ॥ 
সদা প্রভাবযুক্তস্ত ব্ৰহ্ম যস্ত প্রভা ভবে । তং গোবিন্দং ভজামীতি পদ্া্ারথ: স্ষুটীকৃতঃ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিগী টীকা 

দীপাধারাদি সমস্তই দেখিতে পাই; দীপ-শিখার আকার, সলিতা, সলিতার উপরিস্থিত কষ্কবর্ণ অংশও দেখিতে পাই। 
এইরূপে অবস্থানের বিভিন্নতী-অন্ুসারে একই প্রদীপ ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। 
. ভগবদনুভব-সন্ন্ধেও এইরূপ । যাহারা জ্ঞান-মার্গের উপাসক, তাহারা অদয়-জ্ঞান-তত্বের নিব্বিশেষ স্বরূপটি মাত্র অনুভব 
করিতে পারেন__সবিশেষ স্বরূপের অনুভব তীহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। আবার যাহার! যোগমার্গের উপাসক, তাঁহারা 
অদয়-জ্ঞান-তব্বের পরমাত্ম-স্বর্ূপকে অনুভব করিতে পারেন এবং যাহার! ভক্তি-মার্গের উপাসক, তাঁহার! তাহার জম্যক্‌ 

অনুভব লাভ করিতে পারেন। উপাসনা-ভেদই অন্ুভব-পার্থকোর হেতু । 
উপাসনা-ভেদে অন্ভব-পার্থক্যের কারণ এই। জীবের কোনওরূপ চেষ্টাদারাই ভগবদনুভব সম্ভব নহে। 
ভগব্দন্ভবের একমাত্র হেতু ভগবতকুপা। শ্রুতিও একথা বলেন। “নায়মাত্মা গ্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা 
শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্তেষ আত্মা বুখুতে তন্থং স্বাম্‌ ॥ কঠোপনিষৎ। ২1২৩৮ যাহার প্রতি 
শ্রীভগবানের কু্পা হয়, তীহাকেই তিনি নিজের স্বরূপ অনুভব করান এবং যে শক্তিতে তাঁহাকে অনুভব করা যায়, 
মেই শক্তিও তিনিই প্রকটিত করেন; তাহার শক্তি ব্যতীত কেহই তাহাকে অনুভব করিতে সমর্থ নহে । “নিত্যাব্যক্তোহপি 
ভগবান্‌ ঈ্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামূতে পরমাত্মানং কঃ পশ্ঠেতামিতং প্রভুম্‌ ॥ লঘু ভা. ৪২২।৮ সাধকের চেষ্টা বা 
সাধন ভগবদনুভবের হেতু না হইলেও জাধনকে উপেক্ষা, করা চলে না; সাধনের দ্বারা জীবের চিত্ত ভগবদনুভব- 
সম্পাদদিকা শক্তিগ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে; সুতরাং সাধনকে ভগবদনুভবের আনুষর্জিক বা গৌণ কারণ বলা যায়। 
সাধন, সাধকের চিত্তকে ভগবাস্থুভবের যোগ্য করার সঙ্গে সঙ্গে অনুভবের বৈশিষ্ট্যকেও নিয়ন্ত্রিত করে; যিনি যে ভাবে 
ভগবান্‌কে অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন, সাধনের দ্বারাই সেই ভাবটা গঠিত এবং পরিক্ষুট হয়; ভগবদগভবও এই ভাবের 
দারাই 'আকারিত হয়ঃ অর্থাৎ যিনি যে ভাবে শ্রীভগবান্‌কে অঙ্গভব করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভগবান্ও তাঁহাকে সেইভাবেই 
নিজের অন্থভব দান করেন। গীতায় শ্রীভগবান্‌ এই কথাই বলিয়াছেন। “যে যথা মাং গ্রপদ্ান্তে তাংস্তথৈব 
তজাম্যহম্‌। ৪1১১৮ ধাহারা জ্ঞানমার্গের উপাসক, তাঁহার! অদয়-জ্ঞান-তত্বকে নিব্বিশেষ ব্রদ্মরপেই চিন্তা করেন; 
তাহাদের উপাসনা-পদ্ধতিও এই নির্ধিশেষক্রকষ-চিন্তারই অনুকূল; এই জাতীয় ভাবই তাঁহাদের চিত্তে গঠিত এবং 
পরিস্মুট হয়; সুতরাং অদয়-জ্ঞান-তন্বও নিজের নি্্বিশেষ স্বরূপকেই তাহাদের অন্কুতবের বিষয়ীভূত করেন । তাহার 
সবিশেষ্বরূপের অনুভব তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে; কারণ তাঁহাদের উপাসনা এবং মনোগত ভাব সবিশেষ-্বরূপের 
অনুকুল নহে। এইরূপে, যোগমার্গের উপাসকগণ তাহার পরমাত্ম-স্বরূপের অনুভব এবং ভক্তিমার্গের উপাসকগণ ' তাঁহার 

ংরূপের অনুভব লাভ করিতে পারেন। 
চর্মাচক্ষে_ চারা আবৃত মানুষের চক্ষুদ্বারা, স্্য্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত পৃথিবী হইতে । যৈছে__যেমন। 
ুরধ্যনরবিবশেষ-_কর-চরণাদি-বিশিষ্তশ্য জ্যোতিংপুঞ্জমাত্র। জ্ঞানমার্গ__নিষ্বিশেষ-বর্ান্ুসন্ধানাতআবক সাধন। লৈতে 
নারে_ গ্রহণ করিতে পারে না, অনুভব করিতে পারে না। কৃঞ্চের বিশেষ-_অদ্য-জ্ঞান-তত্ববস্ত শ্রীরুষ্ণের রূপ-গুণ- 
লীলাদি বিশিষ্ট সবিশেষ স্বরূপ । 

ব্ৰহ্ম যে শীকৃষ্ণের অঙ্কান্তিস্থানীয়, তাহার প্রমাণ-স্বরূপে ত্রহ্মসংহিতার এবং ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। 
শ্লো। ৫ | অন্বয়। জগদগুকোটকোটিযু কোটি-কোটিব্রঙ্গাণ্ডে) অশেষ-বস্সুধাদিবিভূতিভিয়ং ( অশেষ- 


৮১:১৭, আদি-লীলা Kee 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 

নরাক্কতেঃ জান্্চৈতন্যরাশেঃ কুষন্ত নিরাকারশ্চৈতত্যরাণিঃ প্রভা ্থানীয়ো ব্রহ্মপ্রকাশত্রেনোচ্যতে, ইত্যত্র প্রমাণং 
বাচনিকমাহ, যস্ত প্রভেত্যাদি। প্রভবতো যন্ত প্রভা তৎ ব্রহ্ম, তং গোবিন্দমহং ভজামীত্যন্বযঃ। কীদৃশং ব্রহ্ম? ইত্যাহ 
জগদণ্ডকোটিকোটিযু অসংখ্যাতেষু জগদণ্ডেযু, বন্থধাদিভিবিভূতিভিভিন্নং কারণাত্মনা একং তংকাধ্যাত্বনা অসংখ্যাতমিত্যথঃ। 
নন্ত “সোইকাময়ত বহু স্তাম্‌’ ইত্যাদৌ প্রভোরেব পরেশাৎ কাৰ্য্যং শ্রুতং, ন তু ততপ্রভায়া ইতি চেৎ ? উচ্যতে। গ্রভোঃ 
প্রতৈব কার্ধ্যনিষ্পাদিকেতি বিবক্ষয়৷ তদুক্তিরিতি তৎপ্রভয়ৈব ক্ষুধা প্রকৃতি জরগদপরান্তস্থতেত্যর্থ:। কেবলাদ্বৈতিভি ধৰ্দ 
ব্ৰ্মস্বরপং নির্ণয়তে, তাত্র নাভিমতং তদ্ধি নির্ধর্মকং শব্দাবাচ্যমদ্বিতীয়ঞচ। ইদং তু বিশুদত্ব-প্রক।শময়ত্বাদি ধর্ণাযুক, 
শান্্রবাচ্যং জগৎকারণত্বাৎ সদ্দিতীয়ঞ্চ ইতি মহান্তরমূ্‌। কিঞ্চ, তাঁভিমতং ব্রহ্ম তু ন শরদ্বেয়ং, তন্মিন্‌ প্রমাণাভাবাৎ্) ন 
তাবৎ তত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণং, রূপাদিবিরহাৎ; নাপ্যন্গমানং, তদ্ধাপ্যলিঙ্গাভাবাৎ $ ন চ শব্দ$ প্রবৃত্তি নিমিত্তস্ত জাত্যাদের- 
ভাবাৎ; ন চ লক্ষণা, সর্ধশব্বাবাচ্যে তন্তা অসম্ভবাৎ ; ন চ তৎপক্ষে তত স্থষ্টি, তদ্ধেতোঃ সঙ্বপ্লশক্তিবিহরৎ; ন চোপদেশঃ, 
উপদেট্টুরুপদেশস্ত চাভাবাৎ। নন ভ্রান্ত্যা তত্তংসিদ্ধিঃ? মৈবমূ। ক ভ্রমঃ-ব্রক্মণি জীবে বা? নাগাঃ, বিজ্ঞানরাশেস্তন্ত 
তদরসম্তবাৎ। নাস্তঃ, প্রাগভান্তেন্তস্তৈবা ভাবাৎ, ইতি তুচ্ছং ত২ ॥ শ্রীজীবগোস্বামী ॥ ৫ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টীক। 

বন্গুধাদি বিভৃতিদ্বারা ভোদপ্রাপ্ত) নি্লং (পূর্ণ ) অন্তং (অপরিচ্ছি্ন) অশেষভূতং (মূলভূত ) [ যং] (যেই) 
ব্ৰহ্ম (ব্ৰহ্ম ), তৎ (সেই ব্ৰহ্ম ) প্রভবতঃ ( প্রভাবযুক্ত) যন্ত ( যাহার ) প্রভা (কান্তি ), তৎ (সেই) আঁদিপুরুষং 
( আদিপুরুষ ) গোবিন্দং ( গোবিন্দকে ) অহং (আমি ) ভজামি (ভজন করি )। 

অন্মুবাদ। অমন্ত-কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডে, অনন্ত-বন্ুধাদি বিভূতিদ্বার! যিনি ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পূর্ণ, নিরবচ্ছির 
এবং অশেষভূত ব্রহ্ম প্রভাবশালী যাহার প্রভা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ৫ 

জগদণ্ড_জগত্রপ অণ্ড, ব্রাণ। জগদণ্ডকোটি-কোটিযু_কোট কোটি ব্রদাণ্ডে। অসংখ্য ব্রদ্মা্ডে। 
অসংখ্য ব্ৰহ্মাণ্ড আছে; তাহার প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে । অশেষ-বন্ুধাদি__অশেষ অর্থ অনন্ত ; বসুধাদি অর্থ পৃথিবী-আদি, 
ভূক: প্রভৃতি লোক। বিভুতি_শ্রীভগবানের বিভূতি; পৃথিবী, বায়, আকাশ, জল, জ্যোতি, অহঙ্কার, মহত্ত্ব, 
যোড়শ বিকার ( অর্থাৎ ক্ষিতি-অপ-তেজ-আদি পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দিয় এবং পঞ্চকর্ণেন্সিয় ) পুরুষ, অব্যক্ত 
প্রেরুতি ), সত্ব, রজঃ, তমঃ, ব্রহ্ম ইত্যাদিই ব্র্মাণ্ডে জরীভগবানের বিভূতি । “পৃথিবী বাযুরাকাশমাপে। জ্যোতিরহং মহান্‌। 
বিকারঃ পুরুযোহব্যক্তং রজঃ সব্বং তমঃ পরম্‌। শ্রীভা. ১১/১৬৩ |” ভিন্নং__ভোপ্রাণ্ড। ভশেষ-বন্ুধাদি- 
বিভুতি-ভিন্ন প্রত্যেক বহ্মাণ্ডে পৃথিবী-আঢি অনেক লোক আছে; এইরূপে অনন্ত কোটি ব্রদ্ধাণ্ডে অনন্ত কোটি পৃথিবী 
আদি লোক আছে; ইহাদের প্রত্যেক লোকেই বায়, আকাশ, জল গ্রভৃতি-_শ্রীভগবানের অনন্ত বিভূতি আছে। এই 
সকল অনন্ত বিভূতিদ্বারা যিনি অনস্ত প্রকারে ভেদপ্রাঞ্ হইয়াছেন, (সেই ব্রহ্ম)। জগতের নিমিত-কারণ 
এবং উপাদান-কার, উভয়ই ব্রহ্ম; ব্রহ্ম কারণ এবং পৃথিবী বায়ু আকাশাদি তাহার অন্ত কার্য্য। কারণ কাধ্যে 
অনুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়া কারণরূপে এক হইলেও ব্রহ্ম, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত-কাধ্যরূপে অনন্ত প্রকারে ভেদপ্রাপ্চ 
হইয়াছেন। 

প্রশ্ন হইতে পারে, এস্থলে ব্রদ্কেই জগতের কারণ বলা হইল এবং এই ঞ্লোকে' ব্র্ধকে আবার 
শ্রীগোবিনের_ প্রভা বা অক্গকাস্তিও বলা হইয়াছে ; তাহা হইলে শ্রীগোবিন্দের অষ্বকান্তিই হইল জগতের কারণ; 
এই অঙ্গকান্তিই অনন্ত বিভৃতিদ্বারা অনন্তরূপে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রুতি বলেন, শ্রীগোবিন্দই বনু 
হওয়ার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন; “সোহকাময়ত বহু স্যাম্‌। তৈ. উ. ২৷৬॥১; এই ইচ্ছা হইতেই সৃষ্টির স্থচন!; 
সুতরাং শ্রীগোবিন্দই জগতের কারণ। ব্রগ্মসংহিতাও একথাই বলেন। “ঈশ্বর: পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ 
অনাদিরা্িগোবিন্দঃ সর্ককারণ-কারণস্‌ ॥” কিন্ত তীহার প্রভার কারণত্রের কথা শুনা যায় না। তথাপি ত্রঙ্গকে 


১১০ শ্রীন্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত [ ২য় পরিচ্ছেদ 


কোটি-কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডেঁযে ত্ৰহ্মের বিভূতি । সে গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি। 
সেই ব্ৰহ্ম - গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥ ১০ তাহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি শক্তি ॥ ১১ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টাকা 


জগতের কারণ বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে ব্রীজীবগোস্বামীচরণ বলেন, “প্রভোঃ প্রভৈব কাধ্যনিষ্পাদিকেতি 
বিবক্ষয়া তদুক্তিরিতি, তৎপ্রভয়ৈব ক্ষুধা প্রকৃতি র্গদগান্তস্থতেত্যর্থ-_শ্রীগোবিনদের প্রভাই কাধ্য-নি্পাদিকা__ 
ইহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই গ্রভাস্থানীয় ব্রন্ধকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে। সৃষ্টির প্রারস্তে প্রভাদ্বারাই 
গরকৃতি ক্ুরধা হইয়াছে এবং অনস্তকোটি জগৎ প্রসব করিতে সমর্থী হইয়াছে। সুতরাং প্রভা বা ব্ৰহ্মই জগতের 
অব্যবহিত কারণ |” 
ব্ৰহ্ম জগতের কারণ হইলে আরও প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। কেবলাছ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্ষের যে স্বরূপ নির্ণয় 
করিয়াছেন, সেই ব্রহ্ম নির্ঘন্নক, শব্দের অবাচ্য এবং অদ্ধিতীয়। কিন্তু এস্থলে যে ব্রন্মের কথা বলা হইতেছে, তিনি ধর্শযুক্ত, 
শব্দবাচ্য এবং সদ্বিতীয় ; কারণ, তিনি জগতের কারণ। কেবলাদ্বৈতবাদীদের ত্রদ্ম এবং এই গ্লোকোক্ত ব্রহ্ম কি একই বস্তু 
নহে? উত্তর-_এই শ্লোকে উক্ত ব্রহ্ম কেবলাদ্বৈতবাদীদের ত্রহ্ম নহেন। এই গ্লোকোক্ত ব্রহ্ম সৃষ্টির কারণ; কিন্ত 
কেবলা দ্বৈতবাদীদের ত্রহ্ম সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন না । কারণ, নিঃশক্তিক বলিয়া তাহার সঙ্কল্প-শক্তি নাই, অথচ সঙ্বল্প 
ব্যতীতও বৈচিত্র্যপূর্ণ এই জগৎ রচিত হইতে পারে না। 
নিক্ষলং__কলা ( অংশ ) নাই যাহার; পূর্ণ। ভানন্তং_-অপরিচ্ছিনন, সর্বব্যাপক। ভশেষভুতং__মূলভূত, 
কারণ। গ্রুভবতঃ- প্রভাবযুক্তের; ধাহার প্রভাব আছে, তাহার। প্রভা-_জ্যোতি:, অঙ্গকান্তি। আদিপুরুষ__ 
যিনি সকলের আদি, সকলের মূল ( সুতরাং ত্রন্মেরও মূল ); কিন্তু ধাহার আদি বা মূল কেহ নাই। গৌবিন্দ__শ্রীরুষণ 
গোপবেশ-বেণুকর শ্রীব্রজেন্দরনন্দন | 
এই গ্লোকটা স্থটটিকর্তা ব্রহ্মার উক্তি; শ্রীগোবিন্দের মহিমা বর্ণনা করিতে করিতে তিনি বলিতেছেন__“অনস্তকোটি 
ব্ৰহ্মাণ্ডে অনস্তকোটি পৃথিবী-আদি লোক আছে; ইহাদের প্রত্যেক লোকেই বায়ু আকাশ গ্রভৃতিরপে ভগবানের অনন্ত 
বিভূতি বিরাজিত; পৃথিব্যাদিও তাহারই বিভূতি। পূর্ণ এবং নিরবচ্ছিন্ন র্বব্যাপক ব্ৰহ্মই জগদাদি সুষ্টবস্তুর কারণ; 
তিনি কারণরপে এক হইয়াও অনন্ত-কার্যযরূপে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এতাদুশ ব্রহ্ধও ধাহার প্রভা বা অধরকান্তি, আমি 
সেই শ্রীগোবিন্দের ভজন করি।” 
শ্রীগোবিনদ ও ব্ৰহ্ম স্বরপতঃ এক হইলেও শ্রীগোবিন্দ সবিশেষ-আবির্ভাব এবং ব্রহ্ম নির্ধিশেষ আবির্ভাব স্তুতরাং 
ভীগোবিন্দ হইলেন ধর্মী এবং ব্রহ্ম হইলেন তাঁহার ধর্ম) যেমন কষা ধৰ্ম্ম, আর কিরণ তাহার ধর্ম, তদ্রপ। তাই 
শ্রীগোবিন্দকে স্থানীয় মনে করিয়া ব্রধকে প্রভাস্থানীয় মনে করা হইয়াছে। 
ব্ৰহ্ম যে শীকৃষ্ণের অন্প্রভা, তাহার প্রমাণরূপে এই গ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্লোকে যে ব্রগ্মের কথা বলা 
হইয়াছে, তিনি সৃষ্টিশক্তিরপ । পূর্ববর্তী পয়ারদয়ে যে ত্রন্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি অদৈতবাদীদিগের নির্র্মক প্র্। 
তথাপি, নির্ধর্মক দ্ধের প্রমাণ-্বরপ সধর্শাক-বরহ্ম প্রতিপাদক এই গ্লোক উদ্ধৃত করার হেতু বোধ হয় এই যে, এই গ্লোকে 
গোবিন্দকে “আমি পুরুষ” বলায় এবং অদয়-জ্ঞানতত্ব শরীগোবিন্দ ্য়ংসিদ্ধ-সজাতীক্-বিজাতীয়-ভোশূন্য হওয়ায়, নির্ধশ্ক 
সাও যে শ্রীগো বিন্দেরই বিভূতি, তাহাই প্রমাণিত হইল। অধিকন্ত “বহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং” এই প্রমাণাঙ্গুসারে নিরাকার 
চৈতন্যরাশিরপ ব্রহ্ম যে, সাক্ত্র-চৈতন্য-রাশিরপ শ্রীগো বিন্দেরই প্রভাস্থানীয়, তাহাও প্রমাণিত হইল। (টী. প. দ্র.) 
১০-১১। এই ছুই পয়ারে “যস্তপ্রভা প্রভবতঃ” ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য প্রকাশ করা হইতেছে। 
বিভূতি- প্রকুতাগ্রারুতবন্ডুনি ইতি চক্রবর্তী। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিব্যাদি যে সমস্ত বস্তু আছে, তৎসমন্তই 
্র্মের বিভূতি। তাহার প্রসাদে_তার (সেই গোবিন্দের ) কৃপায়। শ্রীগোবিন্দের শক্তিতেই ব্রহ্মা ব্যষ্টিজীবাদির 
টি করেন। মোর--আমার, ব্র্মার॥ সৃষ্ি-শক্তি__জগৎ স্টি করিবার ক্ষমতা। এই ছুই পয়ার ব্রহ্মার উক্তি। 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১১১ 


তথাহি ( ভাঃ ১১।৬।৪৭)-_ 
মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা উর্দমন্থিনঃ | আত্মান্তধ্যামী ধারে যোগশাস্ত্রে কয় । 
রহ্ষাখযং ধাম তে যান্তি শান্তা সন্যাসিনোহমলাঃ ॥ ৬ | সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয় ॥ ১২ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীক। 


সন্যাসিনো হি ব্রচধ্যাদিরেশৈঃ কথকিত্তর্তি বযন্্নায়াসেনৈব তরিস্তাম ইত্যাহ বাঁতবসনা ইতি। উর্দমস্থিনঃ 
উর্দারেতসঃ॥ শ্রীধরস্বামী ॥ 

বাতবসনা্যানতৈস্তৈজ্ঞানবৈরাগ্যার্দিভিঃ সাধনৈঃ ব্রহ্মাখ্যং তব ধাম। তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব বিভজতে জগৎ। 
মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমৰ্হঁসি ভারতেত্যর্জুনং প্রতি ত্বদুক্তে স্তবৈব তেজোবিশেষং তে যাস্তি। সত্যং তে যান্ত, বয়ন 
ন তৎ ধিষাসামঃ, কিন্ত বুখচন্ত্রধুরন্মিতনুধাপানমন্তা এব তিষ্ঠাসাম ইতি ভাব: ॥ চক্রবর্তী ॥ ৬॥ 


শৌর-কৃপা-তরজিণী টাক। 

ল্লো। ৬। অন্বয়। মুনয়; (মননশীল ) বাতবসনাঃ ( দিগন্বর ) শ্রমণাঃ ( পরমার্থ বিষয়ে শ্রমশীল ) ভরদমন্থিনঃ 
( উর্দরেতা) শাস্তাঃ ( কামনাশুন্ত ) অমলাঃ ( বিমলচিত্ত ) সয়্যাসিনঃ (সন্যাসিগণ ) তে ( তোমার ) ব্রহ্মাখ্যং (ব্শ্মনামক ) 
ধাম (তেজ ) যান্তি ( প্ৰাপ্ত হয়েন )। 

তনুবাদ। পরমার্থ-বিষয়ে মননশীল, দিগম্বর, পরমার্থ-বিষয়ে. শমশীল, উর্দ্ধরেতা, কামনাশূহা, বিমলচিত্ত 
স্্যাসিগণ তোমার ( ভগবানের ) ত্রহ্ম-নামক তেজকে প্রাপ্ত হয়েন। ৬। 

কোন কোন গ্রন্থে “বাতবসনাঃ” স্থলে “বাতরসনাঃ” পাঠান্তর আছে। অর্থ একই; রসনা অর্থও বসন। 
“্ৰাতরসনেতি রসনা-শবেন বনতং লক্ষ্যতে হিরণ্যরসন ইত্যত্র চতুর্থে তৈরেব তথা ব্যাখ্যাতত্বাৎ ॥ দীপিকা-দীপন-টীকা।” 

বাঁতবসনাঃ__বাঁত (বায়ু) ই বসন (বস্ত্র) ধাহাদের, যাহারা বস্তু পরিধান করেন না; দিগন্ধর। আমণ-_- 
অন্য বিষয়ে পরিশ্রম ন! করিয়া ধাহারা পরমার্থবিষয়েই পরিশ্রম করেন; সাধনকাধ্য-ত): উর্ধ,মন্ছিনঃ_উর্ধরেতা; 
যাহারা স্তরী-সঙ্গ করেন না স্্ীসঙ্গের ইচ্ছাও ধাহাদের নাই। শান্ত_ভগবনিষ্বৃদ্ধিবশতঃ থাহাদের চিত্তে অন্য কামনা 
নাই, তাহাদিগকে শান্ত বলে। "কৃষ্ভক্ত নিষ্কাম অতএব শাস্ত। ২১ন/৯৩২।” অমলাঃ_ধাহাদের মধ্যে মলিনতা 
নাই; বিগুদ্ধচিত। জঙ্প্যাসী-_দেহ-দৈহিক বিষয় সম্যক্রপে ত্যাগ করিয়াছেন যিনি। ত্রন্মাখ্য-ধাম-_ত্রগ্মনামক তেজ 
( অঙ্গকাস্তি)। ধাম-_তেজ, কিরণ, কাস্তি। 

্চর্্য-করেশসহিষুসষ্ঠাসিগণ প্রীভগবানের ব্রহ্ম-নামক তেজ বা অঙ্গকাস্তিকে প্রা্ট হয়েন, ইহাই এই গ্লোকে বলা 
হইল। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, নি্বিশেষ বর শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তডি। এই গ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধবের 
উক্তি । সাযুজ্য-মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ সিদ্ধাবস্থায় যে জ্যোতির্ময় নিব্বিশেষ ধাম প্রাপ্ত হয়েন, অন্থাত্রও তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায়।  পনিধিরশেষ ব্ৰহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ময় । সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয়॥ ১/৫৩২॥ সিন্বলোকস্ত তমসঃ 
পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রন্মসুখে মগ্রা দৈত্যাশ্চ হরিণাঃ হতাঃ॥ ভ. র. সি. পুং ২৷১৩৮॥" 


এই পৰ্য্যন্ত “যদদ্বৈতং”-গ্লোকের প্রথম চরণের অর্থ শেষ হইল। 
১২। এক্ষণে “্যদদৈতং” শ্লোকের “য আত্মান্তর্ামী পুরুষ ইতি সোহইস্তাংশবিভব” এই দ্বিতীয় চরণের অর্থ 


করিতেছেন। যোগশাস্ত্রে যেই ভগবংস্বরূপকে- অন্তধ্যামী পরমাত্মা বলা হয়, তিনিও শ্রীগোবিন্দের অংশমাত্র, ইহাই 


তাৎপৰ্য । 

আত্মান্তর্য্যামীআত্মা (পরমাত্মা) ও অন্থর্যামী। ইনি প্রত্যেক বাযষ্টিজীবের হৃদয়ে অবস্থিত প্রাদেশ- 
পরিমিত চতুতূরজ পুরুষ। যোগশীজ্জ-_যোগ মার্গ-প্রতিপাদক শাস্ত্র । যাহারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ কামনা 
করেন, তাহাদিগকে যোগী বলে; তাঁহাদের অনুসরণীয় শাস্ত্রের নাম যোগশাগ্র। অংশ-বিভূতি__্ীগোবিন্দের 


শন্বরূপ বিভূতি (এশ্বধ্য )। 


২ শীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ২য় পরিচ্ছেদ 


টি তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াম্‌ ( ১:৪২ )-- 

a হৈছে এক সুধ্য/ভালে॥ অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন। 

তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥ ১৩ বিষ্টভ্যাহমিদং কৃত্মেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ 9 ॥ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীক! 


এবমবয়বশো বিভূতীরুপবর্ণয সামস্ত্েন তাঃ প্রাহ, অথবেতি। বহুনা পৃথক্‌ পৃথগুপদিশ্তমানেন বিভৃতিবিষয়কেণ 
জ্ঞানেন তব কিং প্রয়োজনম্‌ ? হে অর্জুন! চিদচিদাত্মকং হরবিরিঞ্চিপ্রমুখং কৎসং জগদহমেকেনৈব গুকৃত্যান্তধ্যামিনা- 
পুরুষাখ্যেনাংশেন বিষ্টভ্য অষ্ট ত্রাৎ ক ধারকত্বাৎ ধৃত্বা ব্যাপকত্বাদ্যাপ্য পালকত্বাৎ পালয়িত্বা চ স্থিতোহস্মীতি সর্জ্জনাদীনি 
মদ্‌বিভূতয়ঃ মন্যাঞ্চেযু সর্কেযৈশ্বধ্যাদিসর্কাণি বস্তুনি মদ্‌বিভূতিতয়া বোধ্যানীতি ॥ বলদেব বিদ্যাভূযণঃ ॥ ৭ ॥ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীক। 

১৩। ্রীগ্োবিন্দের অংশ পরমাত্মা! এক বস্তু, তিনি বহু নহেন কিন্তু জীব অনন্ত? একই পরমাত্মা কিরূপে 
অনস্তকোটি জীবে অবস্থান করিতেছেন, স্থধ্যের দৃষটন্তদারা তাহা বুঝাইতেছেন। একই স্ুধ্য যেমন অনন্ত স্টিকের 
গ্রত্যেকটাতে এতিবিদ্বরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রপ একই পরমাত্মা অনন্তকোটি জীবে ব্যষ্টিজীবাস্তর্যামিরূপে প্রকাশিত 
হয়েন। এস্থলে একই বস্তুর ভিন্ন ভি স্থানে প্রকাশত্বাংশেই দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য ; সর্বববিষয়ে এই দৃষ্টান্তের প্রযোজ্যতা নাই। 
অনন্তন্ধটিকে সূর্য্য প্রকাশিত হয় প্রতিবিদ্বরপে ; প্রতিবিষ্ব অবাস্তব বস্ত। কিন্তু জীব-হৃদয়ে পরমাত্মা প্রতিবিষ্বরূপে 
প্রকাশিত হয়েন না__বাস্তবরূপেই প্রকাশিত হয়েন; তাঁহার অচিন্তয-শক্তির প্রভাবেই এক হইয়াও তিনি অনন্তকোটি 
জীবের প্রত্যেকের হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন মুন্তিতে অবস্থান করিতে পারেন। পরমাত্মার প্রতিবিদ্ব সম্ভবপরও নহে; কারণ, 
পরমাত্ম। অপরিচ্ছিন্ন বিভু বস্তু । পরিচ্ছিন্ন বন্তরই প্রতিবিষ্ব সম্ভব ; বিভু-বস্তর প্রতিবিষ্ব সম্ভব নহে। 

দেবতা, মনু্য, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি অনন্ত প্রকারের অনস্ত-জীব আছে; স্থষ্টিলীলাজরোধে একই 
পরমাত্মা এই সমস্ত জীবের প্রত্যেকের মধ্যেই অন্তরধ্যামিরপে বিরাজিত। ইহা দেখিয়া, কেহ কেহ আশঙ্কা করিতে 
পারে যে, বিভিন্ন জীবের অন্তরধ্যামী পরমাত্মাও বিভিন্ন; এই আশঙ্কা-নিরসনের নিমিত্ত এই পয়ারে বলা হইল-_পরমাত্মা 
একই বস্তু, বহু নহেন। আপন কৰ্ম্মফলে জীব মায়িক দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু জীবদেহে পরমাত্মার 
অবস্থিতি কর্মফলজন্য নহে, ইহা তাঁহার লীলামাত্র; পরমাত্মার কম্ম নাই, কারণ তিনি মায়াতীত। জীবদেহের সঙ্গে 
পরমাত্মার কোনও সম্বন্ধও নাই; তিনি নিলিপ্তভাবে জীবাস্তধ্য/মিরপে জীবদেহে অবস্থিত। একই বায়ু যেমন বিভিন্ন 
বেণুরন্ধে প্রবেশ করিয়! যড়.জাদি বিভিন্ন ভেদ প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ একই পরমাত্মা বিভিন্ন দেহে অস্তধ্যামিরূপে অবস্থান করেন 
বলিয়া, আপাতঃ-দৃষ্টিতে দেহাদি-উপাধিভেদে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বিভিন্ন বেণুর্ধগত বায়ু 
যেমুন একই বস্তু, তদ্রুপ বিভিন্ন জীব-দেহগত পরমাত্মাও অবিচ্ছিন্ন ব্ত। “বেণুরন্ধাবিভেদেন ভেদঃ ষড় জাদি-সংজ্ঞিত;। 
অভেদব্যাপিনে বায়োস্তথা তন্ত মহাত্মনঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ ২৯৪।৩২ ॥৮ 

অনন্ত__অসংখ্য। স্ফটিক-_এক রকম স্বচ্ছ গ্রস্তর। যৈছে_যেমন। এক-ূর্য্য--একই ্্য, বহু স্বধ্য 
নহে। ভাসে-_ প্রকাশিত হয়। একই স্থধ্য বহু স্কটিকে প্রকাশিত হয় ; বহু স্ফটিকে যে বহু প্রতিবিষ্ব দেখা যায়, 
তাহারা একই স্ক্ধ্ের প্রতিবিষ্ব, বহু স্থধ্যের প্রতিবিষ্ব নহে। তৈছে-_সেইরূপে। জীবে-_অনস্ত-কোট জীবের 
প্রত্যেকের হৃদয়ে। প্রকাশে- প্রকাশিত হয়। 

“তৈছে জীবে” ইত্যাদি স্থলে ঝামটপুরের গ্রন্থে “তৈছে গোবিন্দের অংশ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ ।” এইরূপ পাঠাস্তর 
আছে। এন্থলে ব্ৰহ্মাণ্ডে অর্থ__অনন্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ডের মধ্যে অনন্তকোটি জীবের প্রত্যেকের হৃদয়ে। (টা. প. দ্র.) 

এই পয়ারের প্রমাণস্বরূপে গীতা ও ভাগবতের শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। 


শ্লে।। ৭। অন্বয়। অথবা (কিম্বা ) অর্জুন! (হে অৰ্জ্জুন!) এতেন (এইরূপ ) বহুনা ( পৃথক্‌ পুথক্‌ 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৯৩ 
তথাহি (ভা. ১৪৪২ )__ 


তমিমমহমজং শরীরভাজাং পুতিদৃপমিব নৈকখাৰ্কমেকং 
হৃদি হৃদি ধিষ্টিতমাত্মকল্লিতানামূ। সমধিগতোহন্মি বিধৃতভেদমোহঃ ॥ ৮ ॥ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 


পরমাত্মত্বস্থাপনায় তত্র বিভূমত্বং দর্শন স্বমত্যুপকল্পনমেবোপসংহরতি তমিতি। তমিমগ্রত এবোপবিষ্টং শ্রীকৃষ্ণ 
বা্টান্তধ্যামিরূপেন নিজাংশেন শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতম্‌ । কেচিৎ স্বদেহাস্তহৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং 
বসন্তমিত্যুক্তদিশা তত্তদ্রপেণ ভি্নমূততিমৎস্সু বসস্তমপি একমভি্নমু্িমের সমধিগতোহস্মি। অয়ং পরমানন্দবিগ্রহ এব 
ব্যাপকঃ স্বান্তভূতেন নিজাকারবিশেষেণাস্তর্যামিতয়া তত্র তত্র স্ষুরতীতি বিজ্ঞাতবানস্মি। যতোহহং বিধৃতভেদমোহ:। 
অস্তৈৰ রুপয়া দূরীকৃতো ভেদমোহো ভগবদ্বিগ্রহস্ত ব্যাপকত্বাসস্ভাবনাজনিত-নানা তব-জ্ানলক্ষণো মোহে| যন্ত তথা- 
ভূতোধয়ম্‌। তেষু ব্যাপকত্বে হেতুঃ। আত্মকল্লিতানাং আত্মন্তেব পরমাশ্রয়ে প্রাদুষ্কৃতানাম্‌। অত্র দৃষ্টান্তঃ প্রতিদিশমিতি। 
প্রাণিনাং নানাদেশস্থিতানামবলোকনং প্রতি যথৈক এবার্কো বৃক্ষকৃত্যাদ্যুপরিগতত্বেন তত্রাপি কুত্রচিদব্যবধানঃ সপ্পর্ণত্বেন 
সব্যবধানস্তসংপূর্ণত্বেনানেকধা দৃগ্ঠতে তথেত্য্থঃ |: দৃষ্টান্তোহয়মেকস্তৈব। তত্র তত্রোদয় ইত্যেতন্মাত্াংশে। বস্তৃতস্ত 
ভগবদৃবিগ্রহোইচিন্তযশক্ত্যা তথা তথা ভাসতে। স্ুত্যন্ত দূরস্থবিস্তীর্ণাত্মতাস্বভাবেনেতি শেষঃ। অথবা তং পুর্ববর্ধিত- 
স্বরূপং ইমমগ্রত এবোপবিষ্টং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি সন্তমপি জমধিগতোইস্মি, যদপ্যন্তর্ধামিরপমেতন্মাদ্রপাদন্তাকারং 
তথাপ্যেতদ্রপমেবাধুন| তত্র তত্র তথা পশ্যামি সর্বতো মহাপ্রভাবস্তের তস্য রপস্তাগ্রতোহন্ন্ত রপন্ত স্ফুরণাশক্তেরিতি 
ভাবঃ। অন্র দৃষ্টাস্তে| দেশভেদেহপ্যভেদ-বোধনায় জেয়ম্‌। ন তু পূর্ণত্ববিবক্ষায়ৈ॥ ক্ৰমসন্দৰ্ভ ॥৮॥ 


গৌর-ক্বপা-তরঞ্িণী টীক। 

অনেক বিষয়ে ) জ্ঞাতেন (জানদ্বারা ) তব ( তোমার ) কিং (কি) [প্রয়োজনং] (প্রয়োজন ) ? অহং (আমি ) একাংশেন 
(এক অংশ দ্ারা_ পরমাত্মরূপে ) ইদং (এই ) কতস্নং ( সকল ) জগৎ ( জগৎ ) বিষ্টভ্য (ব্যাপিয়! ) স্থিতঃ ( অবস্থিত )। 

অন্ুবাদ। শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, “অথবা, হে অর্জুন! পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে এই সকল বনু বিষয় জানিবার 
তোমার প্রয়োজন কি? আমিই এক অংশদ্বারা ( পরমাত্মরূপে ) এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি» । ৭। 

পৃথক্‌ পৃথক ভাবে নিজের অনেক বিভূতির বিষয়ে উপদেশ দিয়! শ্রীভগবান্‌ অর্জনকে বলিলেন,_অজ্জুন ! পুথক্‌ 

*পৃথক্‌ ভাবে প্রত্যেক বিভূতির কথা জানিয়া কি হইবে? এক কথাতেই সমস্ত বলিতেছি গুন! এই যে চিজ্জড়াত্মক 

জগৎ দেখিতেছ_ যাহাতে চিৎ__জীব এবং জড়--গ্ররুতি, এই দুই বর্তমান-__আমিই এক অংশে, পরমাত্মরূপে তাহাকে 
ব্যাপিয়। অবস্থান করিতেছি; প্রকৃতির অন্তধ্যামী যে পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তধ্্ামী যে পুরুষ, কিনা ব্যষ্টিজীবের অস্তধ্যামী যে 
পুরুষ-_-তাঁহাদের প্রত্যেকেই আমার অংশ। জগতের স্থিতি প্রলয়ের কর্তা যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব-_তীহারাও 
আমারই অংশ-_্থষ্টিক্ভারূপে আমিই জগতের স্থষ্টি করি, পালনকর্তারপে আমিই জগতের পালন করি, সংহারকর্তারূপে 
আমিই জগতের সংহার করি। আমি সর্বব্যাপী, আমিই সমস্তকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি। 

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে এবং সমস্ত জীবে যে শ্রীগোবিন্দের অংশ প্রকাশিত আছেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক । 

প্লো। ৮। অন্বয়। প্রতিদৃণং ( প্রত্যেকের দৃষ্টিতে ) নৈকধা ( বহু প্রকারে ) [ গ্রতিভাতং ] (প্রতিভাত) 
একং ( একই ) অর্কং ইব (স্থ্য্ের স্টায়), আত্মকল্পিতানাং (স্ব-নিশ্মিত ) শরীরভাজাং (দেহধারী প্রা নিগণের ) হৃদি 
হি ( হৃদয়ে হৃদয়ে__ প্রত্যেকের হৃদয়ে ) ধিষ্টিতং ( অধিষ্ঠিত) তং (সেই ) ইমং (এই) অজং ( জম্মরহিত শ্রীরুষ্ণকে ) 
বিধৃত-ভেদমোহঃ (দুরীভূত-ভেদমোহ ) অহং ( আমি ) সমধিগতঃ (প্রাপ্ত ) অন্মি ( হইয়াছি )। 

অনুবাদ । ভীগ্মদে শ্রীকষ্কে স্তব করিয়া বলিতেছেন_-“একই সূর্য্য যেরূপ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন 
লোকের দৃষ্টিতে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রপ জন্মরহিত এই পরীকুষ্ স্বনিশ্মিত জীবকুলের প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়া প্রকাশিত হয়েন। ( এই শ্রীরষে্রই কৃপায় অগ্য ) আমার ভেদ-মোহ দূরীভূত হওয়ায় সেই এই শ্রীরুষকে প্রাপ্ত 


হইলাম ( উপলব্ধি করিতে পারিলাম )। ৮। - 
— ২/১৫ 


১১৪ ্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ ২য় পরিচ্ছেদ 
সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্যগোসাঞি। জীব নিস্তারিতে এঁছে দয়ালু আর নাই । ১৪ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাকা। 

প্রতিদৃশং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জীব আছে; তাহাদের প্রত্যেকের দৃ্িতে। নৈকথা_ন একধা; 
একরপে নহে, বহরপে। ার্ক_স্থধ্য। একটীমাত্র স্বর্্য আকাশে আছে; কিন্তু বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন 
লোকের প্রত্যেকেই যেমন আকাশস্থ ই একই স্বধ্যকে তাহার নিকটে বলিয়াই মনে করে, এইরূপে এ একই সূধ্য 
যেমন বনুস্থানে বহুরপে প্রতিভাত হয়, তদ্রপ। আত্মকপ্পিতানাং--শরীক্বষ্ণের নিশ্সিত। শরীরভ্াজাং-_দেহধারা 
জীবগণের। দেহধারী জীবগণ যে শ্রীভগবানেরই রচিত, “আত্মকল্লিতানাং শরীরভাজাং” বাক্যে তাহাই বলা হইল। 
তং-_সেই পরমাত্মাকে, যিনি দেহীদিগের প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত । ইমং__এই সম্মুখভাগে দৃষ্ট। ভাজং-খাহার 
জন্ম নাই, সেই শ্রীরুষণ। বিধুতভেদমোহঃ_খাহার জেদক্ঞানরপ মোহ দূরীভূত হইয়াছে (সেই আমিভীগ্ম )। 
ভেদমোহ-_ভেজ্ঞানরূপ মোহ। ভীম্মদেব বলিতেছেন--“শরীভগবান্‌ অনন্ত কোটি জীব স্থষ্টি করিয়া পরমাত্মারপে 
তাহাদের প্রত্যেকের চিত্তেই অবস্থান করেন। ভগবদ্বিগ্রহের বিভুত্ব অসম্ভব মনে করিয়া বিভিন্ন জীবের হৃদয়ে 
অবস্থিত বিভিন্ন পরমাত্মাকেও আমি পৃথক্‌ পৃথক্‌ বস্তু বলিয়া মনে করিতাম। ( জীবহ্থায়স্থিত পরমাত্মগণকে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বস্তু মনে করাই ভোজ্ঞান)। এই ভেদ-জ্ঞানরূপ যে মোহ, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাহা এখন আমার 
দূরীভূত হইয়াছে। এই মোহ দূরীভূত হইয়াছে বলিয়াই আমি এখন উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, শ্রীভগবদ্‌- 
বিগ্রহ বিভু--সর্বব্যাপক বলিয়া তিনি এক হইয়াও তাঁহার অচিস্তয শক্তির প্রভাবে অনন্তকোটি জীবের হৃদয়ে 
অনস্তকোটি অন্তর্যামিরূপে প্রকাশিত হইতে পারেন; এবং আমি ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে_-এই যে আমার 
সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন_ইনিই পরমাত্মরূপে অনস্তকোট জীবে অবস্থিত। আকাশস্থ একই স্থধ্য যেমন 
বহস্থানে অবস্থিত বহুলোকের প্রত্যেকের দৃষ্টিতেই প্রতিভাত হয়, তদ্রপ একই শ্রীক্ুষ্চ অনস্তকোটি জীবের চিত্তে 
পরমাত্মরপে অধিষ্ঠিত থাকেন। একই বস্তুর বহুরূপে প্রকাশত্বাংশেই এই দৃষ্টান্ত । সূর্য্য দূরদেশে অবস্থিত বলিয়া 
বহুস্থান হইতে দৃষ্ট হয় ; কিন্তু পরমাত্মা বিভু বলিয়া এক হইয়াও বহ্স্থানে বহুরূপে গ্রকটিত হয়েন। ১৩শ পয়ারের 
টাকা! দ্রষ্টব্য । 


১৪। সেইত গোবিন্দ_ত্ৰহ্মা যাহার অঙ্গকান্তি এবং পরমাত্মা যাহার অংশ, সেই আদিপুরুত ভ্রীগোবিন। 
স্বয়ং তিনিই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শ্রীচেতন্যে ও শ্রীগোবিন্দে কোনও পার্থক্য নাই। জীবনিস্তারিতে 
ইত্যাদি__মায়াবদ্জীবের নিস্তার-বিষয়ে ্রীচৈতন্তের মত দয়ালু আর কেহই নাই। জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত অনেক 
সময়ে অনেক অবতার জগতে আসিয়াছেন বটে, কিন্তু এীকৃষ্ণচৈতন্তের দয়া যেরূপ সার্বজনীন ভাবে গ্রকটিত হইয়াছে, 
এরূপ আর কাহারও হয় নাই। কেবল ইহাই নহে--অন্তান্ত অবতার জ্ঞান, যোগ, কর্মাদির উপদেশ দিয়া জীবের 
উদ্ধারের উপায় করিয়াছেন; কিন্তু যন্দারা স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্্-নন্দনের অস্তরগ-সেবা পাওয়া যায়, সেই প্রেমভক্তি 
শ্রীচৈতন্ত ব্যতীত আর কেহই দেন নাই, দিতে পারিতেনও না; কারণ, ছুর্নভ ব্রজপ্রেম ব্রজেন্্রনন্দন শ্রীরুষ্ণ ব্যতীত 
অপর কেহই দিতে পারেন না। “সত্ববতারা বহবঃ পশ্কজনাভন্ত সর্বতোভদ্রাঃ। রুষণাদন্ঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো 
ভবতি ॥ ল. ভা. পু. ৫1৩৭।৮ ইহাই শ্ৰীৰ্্চচৈতন্তের দয়ার বিশিষ্টতা। সকল অব্তারই জীব-নিস্তারের উপায় 
উপদেশ করিয়াছেন, কিন্ত শ্ীরুফণের অসমোর্ধ সৌনব্য-মাধুর্বোর আম্বাদন-লাভের উপায়টী শ্রকৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত অপর 
কেহই জানান নাই, দেনও নাই। ইহাই জীব-নিস্তার-বিষয্বে শ্ীরুষচৈতন্যের দয়ার বৈশিষ্ট্য। 


যদদ্বৈতং গ্লোকের মর্শ্বানুসারে ব্রহ্ম হয়েন শ্রীক্ষ্চৈতন্যের অঙ্গকান্তি এবং পরমাত্মা তাঁহার অংশবিভব; কিন্ত 
এ গ্লোকের অর্থ করিতে যাইয়া গ্রন্থকার তাঁহার উক্তির প্রমাণস্বরূপে ব্র্দদংহিতাঁর, শ্রীমদ্ভাগবতের এবং শ্রীগীতার যে 
শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, শ্রীগোবিন্দের বা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকাস্তি ব্রহ্ম এবং তাহারই অংশ অন্তর্্যামী ; 


২য় পরিচ্ছেদ ] আরি-লীলা ১১৫ 


পরব্যোমেতে বৈসে__নারায়ণ নাম । পূর্ণ তত্ব ধারে কহে--নাহি ধার সম ॥ ১৬ 

যাডৈব্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্‌ ॥ ১৫ ভক্তিযোগে ভক্ত পায় ধাহার দর্শন । 

বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম। সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ ১৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙগিণী টাকা 


শ্রীরফচৈতন্তের অর্পকান্তি বা অংশ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ উদ্ধত করিলেন না। এজন্য কাহারও সন্দেহ জন্গিতে পারে 
আশঙ্কা করিয়াই এই পয়ারে বলিলেন, শ্রীগোবিন্দে ও শ্রীরুষচৈতন্যে কোনও পার্থক্য নাই; জীব-নিম্তারের উদ্দেষ্ঠে 
স্বয়ং শ্রীগোবিন্দই শ্রীকুষ্ণচৈতগ্রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীকুষচৈতন্ল-_-এতদুভয়ের একত্ব-নিবন্ধন 
শরীক্ষ্ণচচৈতন্তের অঙ্গকান্তিই ব্রহ্ম এবং তীহারই অংশ পরমাত্মা। এপধ্যন্ত “যদদ্বৈতং” শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের অর্থ 
শেষ হইল । 


১৫। এক্ষণে “্যড়ৈদ্্ধ্যঃ পূর্ণো য ইহ তগবান্‌ ইত্যাদি অংশের অর্থ করিতেছেন। পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণ 
শ্রীকষের বা ্রীরুষ্ণচৈতন্যের বিলাস, ইহাই স্থুলার্থ। 

পরব্যোম__মহাবৈকৃঠ। শ্রীরুষ্করূপ ব্যতীত অন্য যে সমস্ত ভগবহস্বরূপ আছেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই 
এক একটা চিন্ময় নিত্যধাম আছে; এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের ধামসমূহের সমষ্টিগত নাম পরব্যোম। পরব্যোমের 
অধিপতি ভগবংস্বরপের নাম শ্রীনারায়ণ তাঁহার কান্তার নাম শ্রীলঙ্ষমী। বৈসে_বসেন) অধিপতিরপে বিরাজ 
করেন। যাডেস্যপুর্ণ_সমগ্র ওঁর (সর্ববশীকারিত্বের সমগ্রশক্তি ), সমগ্র বীধ্য ( মণিমন্ত্রাদির ন্যায় অচিন্ত্য শক্তি ), 
সমগ্র যশঃ ( সদ্গুণের খ্যাতি ), সমগ্র শ্রী (সর্বপ্রকার সম্পৎ ), সমগ্র জ্ঞান (সর্বজ্ঞতা ) এবং সমগ্র বৈরাগ্য (প্রপঞ্চ 
বস্তুতে অনাসক্তি ), এই ছয় রকম ভগ বা যড়বিধ ব্য এশব্যস্ত সমগ্রস্ত বীধান্ত যশসঃ শিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি 
যগ্জাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥ এই ষড়বিধ এয পূর্ণরপে যাহাতে বিগ্রমান, তিনিই যড়ৈশ্বধ্পূর্ণ। লন্মদীকান্ত-_লগ্দীদেবীর 
কান্ত বা পতি; লক্ষ্মী ধাহার কাস্তা। 

এই পয়ারের অন্বয় এইরূপ £_যিনি বড়েধাপুর্ণ, লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্‌, তাঁহার নাম নারায়ণ ; তিনি পরব্যোমে 
বিরাজ করেন। 

১৬। বেদ-__খক্‌, যন, সাম ও অথর্ব, এই চারি বেদ; ভারতবর্ধের প্রাচীনতম শান্্ই বেদ। ভাগবত 
_ প্রীমদ্ভাগবত, গ্রন্থ । উপনিষদ্‌বেদের ব্রহ্মত্রনিরণায়ক অংশের নাম উপনিষদ। আগম-ত্বশান্জ। 
বীরে__যে ভগবান্‌ নারাযণকে। পুর্ণত্ব- পুরণবন্থ; যাহাতে কোনও কিছুরই অভাব নাই। নাহি বার সম_ 
যাহার সমান আর কেহ নাই। 

১৭। ভক্তিযোগে-_ভক্তিমার্গের সাধন । ভগবান্‌কে সেব্য এবং নিজেকে সেবক মনে করিয়া ভগবানের 
সেবা! প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মিনি ভজন করেন, তাঁহাকে বলে ভক্ত, আর তাহার সাধনকে বলে তক্তিযোগ। খাঁহার 
দর্শন__যে নারায়ণের করচরণাদিবিশিষ্ট রূপের দর্শন পায়েন (ভক্ত )। যাহারা ভক্তিমার্গের উপাসক, একমাত্র 
তাঁহারাই শ্রীভগবানের করচরণাদিবিশিষ্ট রূপের দর্শন পাইতে পারেন। যেন-_ঘেমন। সবিগ্রহ-_বিগ্রহের সহিত; 
করচরণাদিবিশিষ্ট মুর্ছি। দেবগ্রণ_্থ্যলোকবাপী, অথবা সুধালোকের নিকটবর্তী দেবতাগণ। যে সমস্ত দেবতা 
সূর্্যলোকে, অথবা সু্ধ্ঃলোকের নিকটবর্তী কোনও লোকে বাস করেন, তাহারা সরে করচরণ|দিবিশিষ্ট রূপ দেখিতে 
পায়েন। তদ্রপ যাহারা ভক্তিমার্গের উপাসক, ভক্তির কৃপায় তাহারা ভগবানের নিকটবর্তী হইয়া যায়েন বলিয়া, 
শীভগবানের কর-চর্ণাদি-বিশিষ্টরপের দর্শন পায়েন।_ প্রীভগবানের অন্তরঙ্গ স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষই ভক্তি; তাই 
ভক্তির কৃপায় জীব শ্রীভগবানের স্বরূপ সম্যক্রপে অবগত হইতে পারে, সুতরাং শ্রীভগবানের করচরণাদিবিশিষ্ট 
রূপও দর্শন করিতে পারে। পূর্ববর্তী কম পয়ারের টীকা দর্টব্য। 


১১৬ ক্রীত্ীচৈতন্যচরিতামূত [২য় পরিচ্ছেদ 


জ্ঞান যোগমার্গে তারে ভজে যেই সব! অতএব সূর্য্য তার দিয়ে ত উপমা ॥ ১৯ 

ব্রহ্মআত্মারূপে তারে করে অনুভব ॥ ১৮ সেই নারায়ণ__কৃষ্ণের স্বরূপ-অভেদ । 

উপাপনাঁভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা। একই বিগ্রহ, কিন্ত আঁকার-বিভেদ ॥ ২০ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টীক! 


১৮। জ্ঞান-যোগমার্গে_জ্ঞানমার্গে ও যোগমার্গে। যাহারা ভগবানের নিধ্বিশেষ-সরপ ব্রচ্মের সহিত সাযুজ্য 
কামনা করেন, তাহাদের উপাসনা-পদ্ধতিকে জ্ঞানমার্গ বলে। যাহার! পরমাত্মার সহিত সংযোগ কামন! করেন, তাহাদের 
উপাসনা-পদ্ধতিকে যোগ বলে। ভীরে-_ভগবান্‌ নারায়ণকে। ব্রহ্ম-আত্মারূপে-_(জ্ঞানমা্গের উপাসকগণ ) 
নিৰ্বিবশেষ ব্র্নরূপে এবং (যোগমার্গের উপাসকগণ ) পরমাত্মারপে । যাহারা জ্ঞানমার্গের উপাসক, তাহারা ভগবানের 
নিব্বিশেষ ব্রন স্বরূপের অন্তুভব লাভ করিতে পারেন ; আর যাহার! যোগমার্গের উপাসক, তাহারা পরমাত্মা-স্বরূপের অনুভব 
লাভ করিতে পারেন; কিন্তু ইহাদের কেহই যড়ৈশ্ব্যপূর্ণ নারায়ণ-্বরূপের অনুভব লাভ করিতে পারেন না; স্বয়ংরূপ 
শীক্ফণস্বরূপের অন্গতব তে দূরের কথা। পূর্ববর্তী =ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য 

১৯। পূর্ববর্তী দুই পয়ারে বলা হইল, ভক্ত ভগবানের দর্শন পায়েন, জ্ঞানী তাহাকে ব্রগ্মরপে এবং যোগী 
তাহাকে পরমাত্মারপে অস্কুভব করেন; ইহাতে বুঝা গেল, ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগী এই তিনজনেই ভগবানের অনুভব লাভ 
করিতে পারেন। কিন্তু এই তিন জনের অনুভবের যে পার্থক্য আছে, তাহাই এই পয়ারে বল! হইতেছে। ভক্তের 
অঙ্গুভৰ যোগীর অনুভবের তুল্য নহে; আবার যোগীর অন্গুভবও জ্ঞানীর অনুভবের তুল্য নহে। উপাসনার পার্থক্যই 
এই অন্ুভব-পাথক্যের হেতু (পূর্ববর্তী ₹ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। এই অনুভব-পার্থক্য বুঝাইবার নিমিত্ত স্থধ্যের উপমা 
দেওয়া হইয়াছে। একই স্্যকে, পৃথিবীস্থ জীবগণ দেখে কিরণ-জালরপে, দেবতারা দেখেন বিগ্রহরূপে এবং স্ধ্যলোক- 
বাসিগণ দেখেন তাহার কর-চরণ-বিশিষ্ট রূপের বৈশিষ্ট্য ও তাঁহার রখাদির বৈশিষ্ট্য। তদ্রপ, শ্রীভগবান্‌ একই বস্তু 
হইলেও জ্ঞানী অনুভব করেন তাঁহার অঙ্রকান্তিরপ নির্বিশেষ ্রন্ষকে, যোগী অনুভব করেন তাহার অংশস্বরূপ পর- 
মাত্মাকে এবং ভক্ত অস্থভব করেন তাহার য়ৈশ্ব্ধা-পূর্ণ স্বরূপকে। নিবিশেষ ক্রদ্মের শক্তির বিলাস নাই, রূপ নাই, 
গুণ নাই, লীলা নাই; সুতরাং জ্ঞানিগণ কেবল আনন্দ-সত্তা মাত্র অন্ণুভব করেন। পরমাত্মার রূপ আছে, কিন্ত 
জীব-সনবদ্ধে তিনি উদাসীন, সাক্ষিমাত্রঃ ভক্তচিত্ত-বিনোদনার্থ বৈচিত্র্যময় লীলাও তীহার নাই। যোগী তীহাকে 
হয়ে অঙ্গভব করিয়া আনন্দলাভ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহার লীলার অভাবে আনন্দ-বৈচিত্রী অনুভব 
করিতে পারেন না। তথাপি, জ্ঞানীর অনুভব অপেক্ষা যোগীর অনুভব শ্রেষ্ঠ; কারণ, যোগী ভগবানের একটা 
আনন-ঘনরূপের মাধুর্য অন্তরে অনুভব করিতে পারেন। ভক্তের উপাস্ত ভগবান্‌ যড়ৈশধ্য-পূৰ্ণ ; তাহার পরিকর 
আছেন, পরিকরদের সহিত লীলাও আছে। ভক্ত তাঁহাকে ভিতরেও অনুভব করিতে পারেন, বাহিরেও অনুভব করিতে 
পারেন; তাহার পরিকরত্ব লাভ করিয়া তাহার সেবা-স্থখ-বৈচিত্রীও অনুভব করিতে পারেন; সুতরাং জ্ঞানী ও যোগীর 
অনুভব অপেক্ষা ভক্তের অনুভব শ্রেষ্ঠ । 

উপাসনা-ভেদে_-উপাসনার (সাধনের ) পার্থক্য অনুসারে। “উপাসনামুসারেণ দত্তে হি ভগবান্‌ ফলম্‌॥ 
_সাধকের উপাসনান্যারেই ভগবান্‌ ফল দিয়া থাকেন। অবৃহদ্তাগবতামৃতম্‌ । ২৪।২৮৯।৮ জানি ঈশ্বর-মহিমা-_ 
ঈশ্বরের মহিমা জানা যায়; যাহার যেরপ উপাসনা, তাহার ভগবাস্থতবও তদস্রূপ হয়। অতএব সূর্য্য ইত্যাদি এই 
জন্য স্যর সঙ্গে ভগবানের উপমা দেওয়া হইয়াছে। একই-সধ্য যেমন বিভিন্ন স্থানবাসীর নিকটে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান 
হয়েন, তদ্রপ একই ভগবান্‌ বিভিন্ন উপাসকের নিকটে বিভিন্নরপে অনুভূত হয়েন। ২৷৯৷১৪১ পয়ার দ্রষ্টব্য। 

২০। পড়ে পর্ণ য ইহ ভগবান্‌”-ইত্যাদি বাক্যের অর্থের উপসংহার করিতেছেন। যেই নারায়ণকে বিভিন্ন 
উপাসক বিভিন্নরপে অমুভব করেন, সেই নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্‌ শরীরের স্থরপ-অভেদ। 

স্বরূপ-অন্তেদ--স্বরপে অভিন্ন; স্বরপতঃ শ্রীরু্ণ এবং প্রীনারায়ণ একই বস্ত; উভয়েই সচ্চিদানন্দ- 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১১৭ 


ইহে! ত দ্বিভুজ, তি'হে| ধরে চারি হাথ । নারায়ণস্তং ন হি সর্কদেহিনা- 
ইহো বেণু ধরে, তি'হো চক্রাদিক সাথ ॥ ২১ TT! 
নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়না- 
আয 77817 তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৯ ॥ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা! 


তহি ত্বং নারায়ণস্ত প্রঃ স্তাঃ মম কিমায়াতং তত্রাহ__নারায়ণন্মিতি। নহীতি কাকা! ত্বমেব নারায়ণ ইত্যাপাদয়তি 
কুতোহং নারায়ণ ইতি চেদত আহ-_সর্ববদেহিনামাত্মাসীতি। এবমপি কিং নারায়ণো ন ভবসি নারং জীবসমূহোহয়নম্‌ 
আশ্রয়ো যস্ত স তথেতি ত্বমেব সর্বদেহিনামাত্মত্বারারায়ণ ইতি ভাবঃ। হে অধীশ ! ত্বং নারায়ণ নহীতি পুনঃ কাকু 
অধীশঃ গ্রবর্তিকঃ ততশ্চ নারস্তায়নং প্রবৃত্তিযস্মাৎ স তথেতি পুনস্তমেবাসাবিতি। বিঞ্চ, ত্বমখিল-লোক-সাক্ষী অখিলং 
লোকঃ সাক্ষাৎ পশ্যসি, অতো নারময়সে জানাসীতি তবমেব নারায়ণ ইত্যর্থচ। ননম্বেবং নারায়ণ-পদব্যুংপত্তৌ ভবেদেবং 
তত্তনথা প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহনারায়ণোহঙ্মিতি । নরাদুডুতা যেহর্থাঃ চতুর্কিংশতিতত্বানি তথা নরাজ্জাতং হজ্জলং 
তায়নাৎ যো নারায়ণঃ প্রসিদ্ধ: সোহপি তবৈবান্গং মৃক্তিঃ, তথা ন্্যাতে__“নরাজ্ছাতানি তত্বানি নারাণীতি বিদুবুধাঃ। তন্ত 
তান্তয়নং পূর্ববং তেন নারায়ণঃ স্থৃতঃ ৮ ইতি। তথা__আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরস্থনবঃ | অয়নং তন্তু তাঃ 
পুর্ববং তেন নারায়ণঃ স্বতঃ॥” ইতি চ। নন মন্্ভেরপরিচ্ছি্ায়াঃ কথং জলাশরয়ত্রমত আহ, তচ্চাপি সত্যং নেতি ॥ 
শরীধরস্বামী। 

নারায়ণস্তম্‌। যদ্বা অধীশ প্রথমপুরুষস্তাপুযপরিবর্তমানে! নারায়ণন্থং নারাণাং দ্বিতীষ-তৃতীয়-পুরুষভেদানাং সমূহো 
নারং তৎসমষ্টিরূপঃ প্রথমপুরুষ এব তন্তাপ্যয়নং প্রবৃত্তিধন্মাৎ স অতঃ সর্বদেহিনামাত্মা যন্তৃতীয়পুরুষে। যশ্চাখিল-লোকসাক্ষী 
দ্বিতীয়পুরুষে! যশ্ঠনরভূজলায়নাৎ তৃতীয়পুরুষো নারায়ণঃ সন্গসি কিন্তু স স তবাষ্রং ত্বং পুনরঙ্জীত্যথা ॥ ক্রমসনদর্ভ;॥ 

তি ত্বং নারায়ণস্ত পুত্রঃ স্তান্তেন মম কিং তত্রাহ, নারায়ণন্তং নহীতি কাক্ষা নারায়ণো ভবস্তেবেত্যর্থচ। হে অধীশ! 
ঈশানামপ্যধিপতে ! পবিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎসমেকাংশেন স্থিতো জগৎ” ইতি ত্বদুক্তেঃ অর্দেহিনা মাত্মাসি আত্মত্বাদেবাখিল- 


গৌর-ক্ুপা-তরঙ্গিণী টাকা! 
ঘন-বিগ্রহ। একই বিগ্রহ__তীহাদের বিগ্রহ ( দেহ ) স্বরূপতঃ একই, অভিন্ন। আকার-বিভেদ-_আকার-অর্থ অঙ্গ- 
সঙ্গিবেশ$ বিভেদ অর্থ পার্থক্য। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ স্বরপতঃ এক হইলেও অব্ব-সন্সিবেশে তাহাদের পার্থক্য আছে। 
্রীনারায়ণ যে ্রীকুষের বিলাসমু্তি, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল; কারণ, “একই বিগ্রহ কিন্ত আকারে হয় আন। 
অনেক প্রকাশ হয়, বিলাস তার নাম। ১।১৩৮।” পরবর্তী ৪৭শ পয়ারে গ্রন্থকার স্পষ্টভাবেই নারায়ণকে শ্রীরুষের 
বিলাস বলিয়া তন্ব-নির্ণয় করিয়াছেন । “অতএব ব্রদ্মবাক্যে পরব্যোম-নারায়ণ। তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস, এই তত্ব-নিরূপণ ॥” 
আকার-বিভেদের পরিচয় পরবর্তী পয়ারে দেওয়া আছে। 

২১। ই'হোশ্রীরফ্চ। ভিহো-্রীনারার়ণ। চক্রাদিক সাথ-_শঙ্খচক্রগদা-পন্মধারী। শ্রীরুফের দুই 
হাত, কিন্ত ্রীনারায়ণের চারি হাত; শ্রীকৃষ্ণের হাতে থাকে বেণু; কিন্ত শ্রীনারায়ণের হাতে থাকে, শঙ্খ, চক্র, গদ! ও পদ্ম। 
তাই, আকারে শরীরকে ও শ্রীনারায়ণে পার্থক্য আছে; অথচ শ্বরূপতঃ তাহারা অভিন্ন; এজন্য শ্রীনারা়ণ শ্ীরুষ্ণের বিলাস- 
মু্তি। শ্রীরুণ ও শ্ীনারায়ণ যে স্বরপতঃ অভিন্ন, নারায়ণ যে ্রীরুষ্ণের বিলাস, তাহার প্রগাণ-স্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের 
“নারায়ণস্তং” ইত্যাদি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। 

ক্লো। ৯ | ভন্বয়। ত্বং (তুমি) নারায়ণ: (নারায়ণ ) ন হি (নও)? [অপি তু নারায়ণ এব ত্বং] 
(বাস্তবিক তুমি নারায়ণই হও ); [ যত: ] (যে হেতু ) সর্কাদ্েহিনাং (সমস্ত দেহীদিগের ) আত্মা (আত্ম!) অসি (হও ); 
অধীশ (হে ঈশ্বর-সমূহের অধিপতে )! [ ত্বম্‌] (তুমি) অধিল-লোকসাক্ষী ( সমস্ত লোকের রা) [ অসি ] (হও); 
নরভূজলায়নাৎ ( জীব-হৃদয়ে এবং জলে বাসহেতু ) [ যঃ প্রসিদ্ধ: ] ( যিনি প্রসিদ্ধ) নারায়ণঃ (নারায়ণ) [ সঃ] (তিনি) . 


১১৮ শ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ২য় পরিচ্ছেদ 


শ্লৌোকের সংস্কৃত টাকা 

লোকসাক্ষী চ স চ নারায়ণো জীবযমাত্রাস্তর্্যামিত্বাদাত্মা সাক্ষী চেত্যতন্থদেকাংশ এব সোইবগম্যতে ইতি ত্বমেব স ইত্যর্থঃ। 
নন ব্রয়হং কৃষ্ণব্ণত্বাৎ কৃষ্ণনামা বৃন্দাবনস্থঃ, স তু নারশৰ্োক্তজলস্থত্বায়নারায়ণনামেত)তঃ কথমহমেব স ইতি তত্রাহ-_ 
নরভূজলায়নাৎ__“আপো! নার! ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরস্থনবঃ॥ অয়নং তন্ত তাঃ পুর্ব তেন নারায়ণঃ স্থতঃ ॥” ইতি 
নিরুজের্নরো ভুতজলব্তিত্বাৎ যো নারায়ণঃ স তবানবং ত্বদংশত্বাদিতিভাবঃ অতত্তৎকুঙ্ষিগতোইপ্যহং ত্রংকুক্মিগতএব। বিঞ্চ, 
“সেচ্ছাময়স্ত ন তু ভূতময়স্ত” ইত্যুক্যা তব বাঁলবপুর্বাস্ুদেববপুশ্চ সচ্চিদানন্দমন্বত্বেনৈব বহিতং তথা তচ্চাপ্যঙ্ 
নারায়ণাখ্যং সত্যং সর্বকাল-দেশবত্তি-গুদ্ধসত্বাত্মকং এব, নতু বৈরাজস্বরূপমিব মায়য়া মায়িকমিত্যর্থ:। চকারাদন্তদপি 
মতশ্কৃরাগ্্গং সত্যম্‌ ॥ চক্রবর্তী ॥ ৯ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

তব (তোমার ) অঙ্গং (দেহ, মৃত্তি), তৎ (সেই অঙ্গ) চ অপি (ও) সত্যং ( অপ্রারৃত, সত্য ) এব (ই ), [ তৎ ] 
(তাহা ) তব (তোমার ) মায়া (মায়া) ন ( নহে )। 

অন্ধুবাদ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন "তুমি কি নারায়ণ নও? ( অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি নারায়ণ ; যেহেতু ) তুমি 
সমস্ত দেহীদিগের আত্মা হও; এবং হে অধীশ ! তুমি সকল-লোকের সাক্ষী হও ( অর্থাৎ তুমি দেহীদিগের ভূত-ভবিয্যৎ- 
বর্তমান কর্ম সকল নিরীক্ষণ কর); আর, জীবের হৃদয় এবং জল যাহার আশ্রয়, (সেই প্রসিদ্ধ ) নারায়ণও 
তোমার অঙ্গ ( বা মৃত্তি-বিশেষ ); তাহাও (তোমার অঙ্গ এই নারায়ণও ) সত্যবস্থ, তাহা তোমার মায়া ( মারনিক বস্তু ) 
নহে। ৪) 

প্রকট-ব্রজলীলা-কালে গোপশিশুগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বৎস-চারণ করিতেন, তখন এক দিন ব্রহ্মা কৃষ্ণ 
ব্যতীত অন্থ গোপশিপ্তগণকে এবং সমন্ত বসগণকে চুরি করিয়াছিলেন) পরে নিজের ক্রটী বুঝিতে পারিয়া অপরাধ-ক্ষমার 
নিমিত্ত শ্রীরুষ্ণের চরণে ব্রহ্মা যাহা নিবেদন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটা লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে; 
“নারায়ণ” মিত্যাদি শ্লোক এ সমস্ত শ্লোকের মধ্যে একটা। ইহার পূর্ববর্তী শ্লোকে ব্রা ্রীরুষ্ণকে বলিয়াছিলেন 
“তব বিনিরতোইম্মি?_আমি কি তোমা হইতে উৎপন্ন হই নাই? অর্থাৎ আমি তোম! হইতেই উৎপন্ন হইয়|ছি।” 
একথা বলিয়াই ব্ৰহ্মা আশঙ্কা করিলেন যে, শ্রীরু্ণ হয়তো! বলিতে পারেন-_“ব্রহ্মন্‌ ! তুমি তো নারায়ণ হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছ। আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ_-একথ| কেন বলিতেছ?” এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়! ব্রহ্মা “নারায়ণাস্ত- 
মিত্যাদি” গ্লোকে বলিলেন “হে গ্রীক্ষ্ণ! নারায়ণস্তং ন হি? তুমি কি নারায়ণ নহ? অর্থাৎ তুমিই নারায়ণ_মূল 
নারায়ণই তুমি। কিরূপে তুমি নারায়ণ, তাহা বলিতেছি।” “নার?” এবং “অয়ন” এই শব্দদরয়ের সমবায়ে “নারায়ণ” 
শব নিন হয়। “নার” এবং “অয়ন” এই দুইটী শব্দের বিভিন্ন রূপ অর্থ করিয়া ব্রহ্মা দেখাইলেন যে, শ্রীরু্ণই মূল নারায়ণ । 
প্রথমতঃ “নারং জীবসমূহঃ--নার শব্দের অর্থ জীব-সমূহ, সম জীবগণ (শ্রীধর স্বামী )৮ আর “অয়ন শব্দের অর্থ 
আশ্রয়।” নার ( অর্থাৎ জীবসমূহ ) আশ্রয় ধাহার তিনি নারায়ণ। পরমাত্মরপে শ্রীরুফণ প্রতি জীষের মধ্যেই অবস্থান 
করিতেছেন) সুতরাং নার বা জীবসমূহই পরমাত্মার (বা পরমাত্মারগী শ্রীকৃষ্ণের ) আশ্রয় বা অয়ন বলিয়া পরমাত্মাই 
নারায়ণ এবং শ্রীকষ্ণই পরমাত্মার মূল বলিয়া শ্রীরুফই মূল নারায়ণ। এইরূপ অর্থ ব্যক্ত করার উদ্দেগ্ে ব্রহ্মা বলিলেন 
“সৰ্ববদেহিনাং আত্ম! অসি--হে শরীক! তুমি সমস্ত জীবেরই আত্মা বা পরমাত্মা; পরমাত্মরপে তুমি জীব-সমূহের 
(মারের) মধ্যে অবস্থান করিতেছ; সুতরাং জীব-সমূহ (বা নার ) তোমার আশ্রয় (বা অয়ন)$ কাজেই 
তুমি নারায়ণ !” দ্বিতীয় প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব স্থাপন করিবার উদ্দেশ বর্ষা ্রীরুষ্ণকে “অনীশ” বলিয়া! সম্বোধন 
করিলেন। অধীশ-ঈশানাং অধিপতিঃ (চক্রবর্তী ); ঈশ্বর-সমূহের অধিপতি বা! প্রবর্তক। কারণার্ণবণারী পুরুষ, 
গর্ভোদকশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ_-এই তিন পুরুষই ব্রাহ্মণের ও ব্রহ্মাগ্ুস্থিত জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের 
অব্যবহিত কারণ; স্থৃতরাং এই তিন পুরুষই ব্হ্গাণ্ডের এবং জীব-সমূহের ঈশ্বর ; আবার শ্রীকৃষ্ণ হইতেই এই তিন 
পুরুষের উদ্ভব, শ্ীরফই তাহাদের প্রবর্তক বা অধীশ্বর।  স্থুতরাং উক্ত ঈশ্বর-সমূহের অধীশ্বর শ্রীরুফ্ই হইলেন অধীশ। 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৫ (06২ ১১৪ 
অস্তার্থ__ 
শিশু-বৎস হরি ব্রহ্ম করি অপরাধ । 


অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাঁদ--॥ ২২ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টীকা! 

উক্ত তিন পুরুষের প্রত্যেকের সাধারণ নাম নারায়ণ ; শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের আশ্রয় (অয়ন); রা. মূল: বলিয়া শ্ীকুষঃ হইলেন 
মূল নারায়ণ। অথবা, নার-_নর-সঙ্বদ্ধি বস্তু; নর-সহন্ধে ঈশ্বর বলিয়া উত্ত পুরুঘত্রয়কেও-এনার” বলা যায়; আর শ্রী: 
তাহাদের ( নারের ) অয়ন বা আশ্রয় বলিয়া শ্রীক্ুফই নারায়ণ ( অধীশ-শব্দের ধ্বনি হইতে এইরূপ অর্থ হইতে পারে )। 
তৃতীয় প্রকারে শ্রীরু্ণের নারায়ণত্ব স্থাপন করিতে যাইয়া ব্রহ্মা বলিলেন__“হে শ্রীরুষ্ণ! তুমিই নারায়ণ, যেহেতু তুমি 
অখিল-লো।কসানক্ষী।”৮ অখিল-লোক-শবে, প্রাকৃত ব্ৰহ্মাণ্ড সমূহে যত প্রাকৃত জীব আছে এবং অগ্রাকৃত 
বৈকুণ্ঠাদিতে যত অপ্রান্কৃত জীব আছে, সেই সমস্ত জীবকে (নারকে ) বুঝায় । এই সমস্ত জীবের (নারের) সাক্ষী 
অখিল-লোকসাক্ষী। যিনি দেখেন, তাঁকে বলে সাক্ষী; শ্রীরুষ্ণ অখিল-লোকের ত্রৈকালিক কর্মাদি দেখেন বলিয়। 
তিনি অখিল-লোকসাক্ষী। অয়, ধাতুর এক অর্থ__জানা বা দেখা । (নারময়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণ ইতি 
চক্ৰবৰ্তী )। অয়, ধাতু হইতে অয়ন-শব নিপপর) সুতরাং অয়ন-শব্দের অর্থ-_জানা বা দেখা। অথিল-লোকের ( নারের ) 
( ত্ৰৈকালীক কর্ণের ) জানা বা দেখা ( অয়ন ) খাহা দ্বারা হয় অর্থাৎ যিনি অধিল-লোকসাক্ষী, তিনিই নারায়ণ। শরীর 
অখিল-লোকের ট্রৈকালিক কর্শের সাক্ষী বলিয়া! তিনিই নারায়ণ । এই পর্যন্ত বলিয়া ব্রহ্মার মনে আর একটা আশঙ্কার 
উদয় হইল। তিনি মনে করিলেন, নার-শৰের একটা অর্থ জল ( আপো নারা); এই জলই অয়ন বা. আশ্রয় যাহার 
তিনিই নারায়ণ প্রথম-পুরুষ কারণ-জলে থাকেন, সুতরাং কারণ-জল (নারা ) তাহার আশ্রয় বলিয়া তিনিই নারায়ণ। 
এইরূপে গর্ভোদক্‌ দ্বিতীয়-পুরুষের আশ্রয় বলিয়া তিনিও নারায়ণ এবং ক্ষীরোদক তৃতীয়-পুরুষের আশ্রয় বলিয়া তিনিও 
নারায়ণ; এইরপে তিন পুরুষই নারায়ণ হয়েন। আবার নর হইতে উদ্ভব যাহাদের, তাহাদিগকে নার বলা যায়; 
সুতরাং নরোদ্তব জীব-সমৃহই ( নারই ) আশ্রয় বা অয়ন যাহার (যে পরমাত্মার ) তিনিও নারায়ণ । এইরূপ মনে করিয়া 
্রদ্ধা আশঙ্কা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ হয়তে! বলিতে পারেন যে, “রন! নারা বা জল ধাহাদের অয়ন বা আশ্রয়, সেই 
পুরুষাবতারত্রয়ই নারায়ণ হইতে পারেন; অথবা নরোদ্ভব জীব-সমূহই (ব! তাহাদের হৃদয়ই ) ধাহার আশ্রয়, সেই 
পরমাত্মাই নারায়ণ হইতে পারেন। তুমি আমাকে নারায়ণ বলিতেছ কেন? এইরূপ আশঙ্ধ। করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন_ 
“নারায়ণোহঙ্গং নরভূঙ্লায়নাৎ।”. নর-বিষ্ণু (শববকল্ক্রমধৃত মেদিনীকোষ )। নরভু_নর (বিষ্ণু) হইতে উদ্ভৃত। 

নরভূজলায়নাও__নরভূ (নর হইতে উদ্ভূত জীব বা জীব-হৃদয় ) এবং জলই অয়ন ( আশ্রয় )-নরভূ-জলায়ম। 
নরভূজলার়নাৎ অর্থাৎ জীব-হৃদয়কে এবং জলকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া যিনি নারায়ণ-নামে প্রসিদ্ধ, সেই নারায়ণ 
তোমারই ( শ্রীকৃষ্ণেরই ) অঙ্গ (অংশ ), আর তুমি (শ্রীকৃষ্ণ ) তাহার অঙ্গী (অংশী)) অংশ ও অংশীর অভেদ-বশতঃ, 
তুমিই (ভ্রীুষ্ঞই ) নারা়ণ। আবার আশঙ্কা হইতে পারে যে, শ্রী তো৷ অপরিচ্ছি্ বিভুবপ্ত, তাহার অংশও অপরিচ্ছির 
বিহ্বস্ত ; ; শ্রীকৃষ্ণের অংশ যে নারায়ণ, তিনি কিরূপে পরিচ্ছিন্ন জীবের হৃদয়ে এবং জলে অবস্থান করেন? তবে কি 
নারায়ণ পরিচ্ছিন্ন অনিত্য মায়িক বস্তু? এইরূপ আশঙ্কা করিয়। ব্রহ্মা আবার বলিলেন-_“না, তাহা নয়; তচ্চাপি সত্যং 
ন তবৈব মায়া_-তোমার অংশ যে নারায়ণ, তিনিও সচ্চিদানন্দময়, সত্য, সর্বদেশ-কালবর্তা এবং গুদ্ধ-সত্াত্মক ; তিনি 
বৈরাজ-স্বরূপের ন্যায় মায়িক বস্তু নহেন।” 

পরবর্তী পয়ার-সমূহে গ্রন্থকার নিজেই এই গ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

২২। “নারায়ণন্ ইত্যাদি গ্লোকের অর্থ করিবার উপক্রম করিতেছেন ২২-২৫ পয়ারে। শিশুবওস 
শিশু ও বস; গোপশিশু ও গোবৎস ; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাহার সখা যে সকল গোপ-বালক বস চরাইতে গিয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে এবং তাঁহার! যে সমস্ত বসকে চরাইতে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাদিগকে । হরি-_হরণ করিয়া, চুরি 
করিয়া। ক্ষমাইতে-_ক্ষমা করাইতে ( শ্রীকৃষ্ণ দারা ); মাগেন-_যাজ্রা করেন। প্রসাদ-প্রসন্গতা, কপ (শ্রীকফের )। 


১২, শরীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ২য় পরিচ্ছেদ 


তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয়। আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন ? ॥ ২৫ 

তুমি পিতা-মাতা-_আমি তোমার তনয় ॥ ২৩ ব্ৰহ্মা বলেন__তুমি কি না হও নারায়ণ ?। 

পিতা-মাতা বালকের না৷ লয় অপরাধ । তুমি নারায়ণ, শুন তাহার কারণ__-॥ ২৬ 

অপরাধ ক্ষম--মোরে করহ প্রসাদ ॥ ২৪ প্রাকৃতাপ্রাকৃত-স্থষ্ট্যে যত জীব-রূপ । 

কৃষ্ণ কহেন_ ব্রহ্ম! তোমার পিতা নারায়ণ । তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ ॥ ২৭ 
শৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


রীুফের সঙ্গে অনেক গোপ-বালক বৎস চরাইতে গিয়াছিলেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের আবার অনেক বস ছিল। 
রম ও সমস্ত গোপ-বালককে এবং সমস্ত বসকে চুরি করিয়াছিলেন) পরে যখন বুঝিতে পারিলেন, তাহার কাধ্যদ্বারা 
ব্ৰহ্মা নীকুষ্ণের চরণে অপরাধী হইয়াছেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ভিক্ষা করিলেন-_যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অপরাধ ক্ষমা 
করেন। এই পয়ার গ্রস্থকারের উক্তি। 

২৩। এই পয়ার ব্রহ্মার উক্তি। তোমার-শ্রীক্ুষ্ণের। নাভিপল্ম__নাভিরূপ পদ্ম। জল্মোদয়__জন্মরূপ 
উদয়; উদ্ভব। তনয়-_পুতর। শ্রীরুষের কপা প্রার্থনা করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, “হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার নাভিপন্ম হইতেই 
আমার উদ্ভব; সুতরাং তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার মাতা) আমি তোমার পুত্র” “নারায়ণতুং” ইত্যাদি 
শ্লোকের পূর্ববর্তী শ্লোকে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন “জগন্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে নারায়ণন্তোদরনাভিনালাৎ। বিনিগঁ- 
তোহজস্তিতি বাঙন বৈ মৃধা কিন্তীশ্বর তন্ন বিনির্গতোহস্মি। শ্রীভা. ১.১৪১৩ ॥” এই শ্লোকের মর্্মহ এই পয়ারে ব্যক্ত 
হইয়াছে। 

২৪। ব্ৰহ্মা শ্ৰীকৃষ্ণকে বলিলেন__“হে শ্রীরুষ্ণ! তুমি আমার পিতা, তুমি আমার মাতা) আমি তোমার 
সন্তান। অজ্ঞ সন্তান পিতা-মাতার নিকট কত অপরাধই করিয়া থাকে; পিতামাতা অপরাধী সন্তানকে দণ্ড দিতে 
সমর্থ; কিন্তু ল্লেহবশতঃ দণ্ড না দিয়া তাহারা সন্তানকে ক্ষমাই করিয়া থাকেন। হে পরমকরুণ শ্রীরুষ্ণ! তুমি রুপা 
করিয়া তোমার অজ্ঞ অপরাধী এই সন্তানকে ক্ষমা কর, ইহাই তোমার চরণে প্রার্থনা ৷” 

২৫। এই পয়ার শ্রীকৃষ্ণের ( সম্তাবিত ) উক্তি। ব্রহ্মার উল্লিখিত কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে কিছু বলিয়াছেন, 
এরূপ উক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে নাই; ব্রহ্মার কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিতে পারেন. বলিয়! ব্রহ্মা আশঙ্কা করিয়া ছিলেন, 
তাহাই ্রীরুষের উক্তিরপে এই পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে। 

শ্রীকৃষ্ণের এই সম্তাবিত উক্তি এইরূপ__“ব্রহ্মন্‌ ! তুমি যে বলিলে, আমি তোমার পিতামাতা, তুমি আমার 
সন্তান, ঘেহেতু আমার নাভিপন্ম হইতেই নাকি তোমার উদ্ভব হইয়াছে_-তাহা৷ কিরূপে হইতে পারে? কারণ, 
নারায়ণের নাভিপন্ম হইতেই তোমার জন্ম হইয়াছে, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। আমি তে নারায়ণ নই? আমি গোপ-বালক-_ 
গোপ মাত্র; আমি কিরূপে তোমার পিতামাতা হইতে পারি?” 

এইরূপে শ্লোকব্যাখ্যার উপক্রম করিয়া পরবর্তী পয়ার-সমূহে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। 

২৬। ব্ৰহ্ম বলিলেন_-“হে ্রীরুষ্ণ! তুমি যে বলিলে, নারায়ণই আমার পিতামাতা, তুমি নও। কিন্তু তুমি 
কি নারায়ণ নও? বাস্তবিক তুমিই নারায়ণ) কেন তোমাকে নারায়ণ বলিতেছি, তাহা বলি শুন।” এই পয়ার শ্লোকস্থ 
“নারায়ণন্বং ন হি” অংশের অর্থ । 

তুমি কি ন। হও নারায়ণ-_তুমি কি নারায়ণ হও না? 

২৭। তিন পয়ারে গ্লোকস্থ “সর্বদেহিনামাত্মা অসি” অংশের অর্থ করিয়া শরীকষ্ণই যে মূল নারায়ণ, তাহা প্রমাণ 
করিতেছেন। 


প্রাকৃতাপ্রাকৃতম্থষ্টযে_প্রারুত স্থষ্টতে এবং অপ্রারুত স্বষ্টিতে ; প্রাক ব্রহ্মাণ্ডে এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে । 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১২১ 


পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ-আশ্রয়। ‘নার'-শব্দে কহে সর্ববজীবের নিচয় ॥ 
জীবের নিদান তুমি-_তুমি সর্ব্বাত্রয় ॥ ২৮ ‘অয়ন’-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥ ২৯ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা! 


অপ্রারুত স্থষ্ট বলিতে অপ্রারুত ভগবদ্ধামের প্রকাশ বুঝায়; কারণ, ভগবদ্ধাম নিত্য, তাহা সৃষ্টবস্ত নহে। যত 
জীবরূপ_যে সকল জীবের রূপ বা মুষ্টি আছে; যে সমস্ত জীব আছে। জীব দুই রকমের- মায়াবদ্ধ সংসারী জীব এবং 
নিত্য-মায়ামুক্ত জীব; নিত্যমুক্ত জীব ভগবৎ-পার্যদগণের অন্ততূ্ত । “সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার। এক 
নিত্যমুক্ত, একের নিত্য সংসার। নিত্যমুক্ত__-নিত্য কুষণ্চরণে উন্মুখ। কৃষপারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবাস্থুখ ॥ ২২২/৮-৯॥” 
আলোচ্য পয়ারে প্রথম অর্দে এই উভয় প্রকার জীবের কথাই বলা হইয়াছে। অধিকন্তু, যে সমস্ত জীব সাধনে সিদ্ধিলাভ 
করিয়া অপ্রারুত ভগবদ্ধামে ভগবৎপার্ধদত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাদের কথাও বলা হইয়াছে। ইহা লোকস্থ “সর্বদেহী” 
শব্দের অর্থ। তাহার-__জীবসমূহের। 

আত্মা-_সর্বব্যাপক বস্ত।  “আত্মাশব্দে কহে__কু বৃহত্ম্বরূপ। জর্ববব্যাপক সর্বসাক্ষী পরম স্বরূপ ॥ 
২1২৪।৫৬ |” শ্রীধরম্বামি-চরণও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন _“আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মাহি পরমো হরিঃ | প্রীভা. ১১৷২৷৪৫ 
ভাবার্থদীপিকা।” এই পয়ারে আত্মা-শবের তাৎ্পধ্য আশ্রয় ; সমস্ত জীবের আত্মা যিনি, তিনি সমস্তজীবকে ব্যাপিয়া 
বিরাজ্জিত আছেন বলিয়া, তিনি ব্যাপক, আর জীব ব্যাপ্য ; সুতরাং তিনি আশ্রয়, আর জীব তাহার আশ্রিত। আত্মা- 
শব্দের এক অর্থ দেহও হয় ( বিশ্ব-প্রকাশ ); জীবের আত্মা-_জীবের দেহ বা জীবের উপাদান) মূলস্বরপ শবে ইহাই 
ব্যঞ্জিত হইতেছে। 

মূলম্বরূপ-_মুল-উপাদান; জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের অণুঅংশ বলিয়। জীবের মূলম্বরূপ বা অংশী হইলেন শীর্ণ; 
জীবের উপাদান-কারণও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইলেন জীবের মূল উপাদান। 

“প্রাকৃত ব্ৰহ্মাণ্ডসমূহে যে সকল প্রাকৃত জীব আছে এবং অপ্রাক্কৃত ভগবদ্ধামে যে সমস্ত অপ্রারুত নিত্যমুক্ত এবং 
সাধনসিদ্ধ জীব আছেন, হে শ্রীরুঘ্ণ! তুমি তাহাদের সকলেরই মূল উপাদান এবং মূল আশরয়।” পরবর্তী পয়ারে একটা 
দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা পরিস্ফুট করা হইয়াছে। 

২৮। পু্থী_ পৃথিবী। বৈছে_ধেরপ। ঘটকুলের--ঘটসমূহের। মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত বস্তুসমূহের ৷ 
কারণ-আগ্রয়_কারণ এবং আশ্রয়। কারণ দুই রকমের__নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ ; যে বস্তদ্বারা কোনও 
জিনিষ প্রস্তুত হয়, সে বস্তুকে বলে ও জিনিষের উপাদান-কারণ ; যেমন মৃত্তিক। ঘটের উপাদান-কারণ। আর যে বস্তু 
এ জিনিযটী প্রস্তুত করে, তাহাকে বলে ও জিনিযের নিমিত্ত-কারণ ; যেমন কুস্তকার ঘটের নিমিত্ত-কারণ। পৃথিবী 
ঘটসমূহের উপাদান-কারণ মাত্র। মৃত্তিকাদ্বার! ঘটাদি যে সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করা হয়, গে সমস্ত বস্তু পৃথিবীর উপরেই 
অবস্থিত থাকে; তাই পৃথিবীকে ঘটকুলের আশ্রয় বা আধার বলা হইয়াছে। জীবের নিদান-_জীবসমূহের কারণ। 
কারণ-শব্দে উপাদান-কারণ এবং নিমিত্তকারণ উভয়কে বুঝাইলেও পৃথিবীর দৃষ্টান্তে কেবল উপাদান-কারণই লক্ষিত 
হইতেছে। নর্ববাশ্রয়_সমস্ত জীবের আশ্রয় পীর আশ্রয়তর বলিয়াই তিনি সমস্তেরই আশ্রয়, সুতরাং জীবসমূহেরও 
আশ্রয়। নিদান__আদি কারণ। 

ব্ৰহ্মা শ্ৰীকৃষ্চকে বলিলেন__“ঘটাদির উপাদান এবং আশ্রয় যেমন পৃথিবী, তদ্রপ জীবসমূহের উপাদান এবং আশ্রয় 
তুমি (শ্ৰীকৃষ্ণ )।৮ এইরূপে "সর্বদেহিনাং আত্মা” এই বাক্যের অর্থ করিলেন-_“সমস্ত জীবের উপাদান এবং আশ্রয় ।” 
কিন্তু এই অর্থে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে নারায়ণ হইলেন, তাহা পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে। 

২৯। নারার়ণ-শৰের বৃৎপত্তিগত অর্থ করিতেছেন। নার এবং অয়ন এই ছুইটী শব্দের যোগে নারায়ণ 
শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। নার-শব্দের অর্থ জীবসমূহ ; আর অয়ন-শব্দের অর্থ আশ্রয্ব। নারের অয়ন অর্থাৎ জীবসমূহের 
আশ্রয় মিনি, তিনি -নারায়ণ। পূর্ববর্তী পয়ার-সমূহে দেখান হইয়াছে যে, শ্ৰীকৃষ্ণই জীবসমূহের আশ্রয়; স্থতরাং 


--২/১৬ 
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অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ । অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ববপিতা 
এই এক হেতু শুন দ্বিতীয় কারণ_॥ ৩০ তোমার শক্তিতে তার! জগত রক্ষিতা ॥ ৩২ 
জীবের ঈশ্বর__পুরুষাঁদি অবতার । নারের অয়ন যাতে করহ পালন । 


তাহা-সভা হৈতে তোমার এঁশবর্য্য অপার ॥ ৩১... অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৩৩ 


গৌর-কৃপা-তরদ্ধিণী টাক 
রীকুষই নারায়ণ। ইহাই এই পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে। নিচয়_সমূহ । তাহার-__সর্ধজীব-শিচয়ের, 
জীবসমূহের | 

ুর্বব-পয়ার্ঘরে শরীরকে জীবের উপাদান ও আশ্রয় বলা হইলেও এই পয়ারে কেবল আ! শ্রয্নরূপেই তাঁহার 
নারায়ণত্রের প্রমাণ করা হইল; শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব-প্রমাণে তাহার উপাদানত্ব এস্থলে ধরা হয় নাই। 

৩০। আতএব- পূর্ব-পয়ারেক্ত কারণবশতঃ | তুমি-_শ্রীরুষ্ণ। মূল-নারায়ণ_জীবসমূহের মূল আশ্রয় 
বলিয়া! শ্রীুষণকে মূল নারায়ণ বলা হইল। এই এক হেতু--শ্রীরু্ণ যে মূল নারায়ণ, তাহার এক হেতু। দ্বিতীয় 
কারণ__্রীকুষের নারায়ণত্রের দ্বিতীয় হেতু (পরবর্তী তিন পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে )। 

৩১। এক্ষণে গ্লোকস্থ “অধীশ” শব্দের অর্থ করিতেছেন। অধীশ অর্থ_ঈশ্বর সকলের অধিপতি। শ্রীরুষ্ণ যে 
ঈশ্বর-সকলের অধিপতি, তিন পয়ারে তাহা দেখাইয়া তাহার নারায়ণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 

জীবের ঈশ্বর--জীবের প্রভু, জীবসমূহের সৃ্টি-স্থিতি-পালনকর্তা। পুরুক্যাদি-আবতার- পুরুষ আদিতে যে 
সমস্ত অবতারের ; কারণার্ণবশায়ী প্রথম-পুরুষ, গর্ভোদশারী দ্বিতীয়-পুরুষ এবং ক্ষীরোদশারী তৃতীয়-পুরুষ। ইহারাই 
গাক্ষাদ্ভাবে ব্রদ্দাণ্ডের সৃষ্টির ও পালনের কর্তা; সুতরাং সাক্ষাদ্ভাবে ইহারাই ব্রগ্াগুস্থ জীবসমূহের ঈশ্বর; ইহারা 
সকলেই শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ-অবতার ৷ তাঁহা। সভা হৈতে--পুরুষাদি-অবতার অপেক্ষা । তোমার-_শ্রীকুষ্ের। এশ্বর্য্য_ 
মহিমা, বশীকারিতাশক্তি ; ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদিকাশক্তি। অপার-_অসীম, অনেক বেশী। পুরুঘাি-অবতার হইতেও 
যে প্রীরুষণের এশবর্্য অনেক বেশী, তাহা পরবর্তাঁ পয়ারে দেখাইতেছেন। 

৩২। এই পয়ারের অন্বয়_“তুমি সর্বপিতা, তোমার শক্তিতে তাহারা জগত-রক্ষিতা) অতএব তুমি 
অধীশ্বর 1” 

অর্ব্বপিত।-পুকুযাদি-অবতার-সকলের পিতা অর্থাৎ প্রবর্তক বা মূল। শ্রীরুষ্চ হইতেই পুরুষাদি-অবতারের 
আবির্ভাব বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মূল অংশী বলিয়া, তিনি তাহাদের পিতা। 

তোমার শক্তিতে ইত্যাদি_শ্রীরুষ্ণের শক্তিতে শ্ভিমান্‌ হইয়াই পুরুষাদি-অবতার জগতের সৃষ্টি ও পালন 
করেন। সুতরাং পুরুষাদি-অবতার হইতে শ্রীকৃষ্ণের এই্বধ্য অনেক বেশী; শ্রীকৃষ্ণের এই্বধ্যই পুরুষাদি অবতারের 
এঙ্বর্যের মূল ; তাই শ্রীরু্ণ তাহাদেরও ঈশ্বর স্থতরাং শ্রীরুষ্ই অবীশ্বর। এইরূপ অর্থে কিরপে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব 
গ্রতিপাদিত হয়, তাহা পরবতী পয়ারে বলা হইয়াছে। 

৩৩। অরন-শব্দের অর্থ আশ্রয় হইলেও আশ্রয়দাতাই রক্ষক হয়েন বলিয়া অয়ন-শব্দে রক্ষা বা পালনও 
বুঝাইতে পারে; পুরুষাদি-অবতারকে এই পয়ারে “নারের অয়ন” এবং পূর্ববর্তী পয়ারে “জগত-রক্ষিতা” বলায়, অয়ন শব 
এস্থলে “রক্ষণ” অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

নারের_জীবসমূহের। অয়ন-_রক্ষণ বা পালন। নারের অয়ন--জীবসমূহের লক্ষণ অর্থাৎ জীবসমূহের 
রক্ষক পুরুষাদি-অবতার।  যাঁতে-যে হেতু । করহু পাঁলন-_শক্তি-আদি দ্বারা রক্ষা কর। 

নারের ( জীব-সমূহের ) অয়ন. ( পালন ) করেন বলিয়া পুরুষাদি-অবতারই নারায়ণ হয়েন) শ্রীকুষ্ঃ আবার 
এই পুরুষাদি-অবতারকে পালন করেন বলিয়া শ্রীরুষ্ই মূল পালনকর্তা বা মূল নারায়ণ হইলেন। পুরুষাদি-অবতার 
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তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্‌।-_ তোমার দর্শনে সর্ব জগতের স্থিতি । 

অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৩৪ তুমি না দেখিলে কারো নাহি স্থিতি গতি ॥ ৩৬ 

ইথে যত জীব,__তার ত্রৈকাঁলিক কৰ্ম্ম ৷ নারের অয়ন যাতে কর দরশন। 

তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জানসব মৰ্ম্ম ॥ ৩৫ তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৭৩ 
গৌর-কৃপা-তরজিগী টীকা 


শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই জীব-জগৎ পালন করেন বলিয়া শ্রীরুষ্ণই মূল রক্ষক বা মূল নারায়ণ হইলেন। 
প্রথম প্রকারের অর্থে অয়ন শব্দের অর্থ “আশ্রয়” এবং দ্বিতীয় প্রকারের অর্থে অয়ন শব্দের অর্থ “পালন” 
ধরা হইয়াছে। 

৩৪-৩৫। তৃতীয় কারণ ্রীরুঞ্ণের নারায়ণত্বের তৃতীয় হেতু। ৩৪-৩৭ পয়ারে গ্লোকস্থ “অখিল-লোকসাঙ্ষী” 
শব্দের অর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন । এই কয় পয়ার ব্রহ্মার উক্তি। 

বন্ধ বৈকুগ্ঠাদিধাম_ বৈকুঠাদি অনন্ত ভগবদ্ধাম। 

ইথে_অনস্ত ব্ৰহ্মাণ্ডে ও অনন্ত ভগবদ্ধামে। যত জীব-_অনস্ত ব্রঙ্গাণ্ডে যত মায়াবদ্ধ জীব আছে এবং 
অনন্ত তগবদ্ধামে যত মায়ামুক্ত জীব আছে, তাহারা সকলে । ইহা শ্লোকস্থ "অখিললোক” শব্দের অর্থ। তী'র--এ সমস্ত 
জীবের । ত্রৈকালিককৰ্ম্ম_ভূত, ভবিয্ং ও বর্তমান, এই তিন কালের কর্ম মায়াবদ্ধ ও মায়ামুক্ত জীব-সকল 
অতীতকালে যে কর্ম করিয়াছে, বর্তমানে যাহা করিতেছে এবং ভবিষ্যতে যাহা করিবে, তৎসমস্ত কর্ম। তাহা 
দেখ_ত্রেকালিক কৰ্ম্ম দেখ। মৰ্ম্ম_অভিপ্ৰায়। সাক্ষী-_জীবসমূহের ত্রৈকালিক-কর্ম্ম তুমি দেখ এবং ওঁ 
সমস্ত কর্মে তাহাদের অভিপ্রায় তুমি জান এবং তাহাদের ( জীব-সমৃহের) যে সমস্ত অভিপ্রায় কর্মে অভিব্যক্ত 
হয় নাই, হৃদয়ে মাত্র অবস্থিত, তাহাও তুমি জান ; অতএব, সর্বতোভাবেই তুমি জীবসমূহে কম্মের ও মর্দের 
সাক্ষী বা দ্রষ্টা। 

এই ছুই পয়ারে শ্লোকস্থ “অখিললোকসাক্ষী”-শবের অর্থ করা হইল। 

৩৬। শ্রীরুষ্ণ জীবের ত্রৈকালিক কর্ধার্দি কেন দেখেন এবং তজ্জন্য ্রীকুষণ কিরূপে নারায়ণ হইলেন, তাহা এই 
পয়ারে বলা হইতেছে। 

তোমার দর্শনে-_ প্রীরুষ্ুত দর্শনে ।  স্থিতি__অবস্থান, অপ্ডিত্ব। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেন বলিয়াই সমস্ত জগৎ 
রক্ষা পাইতেছে। 

নাহি স্থিতি গতি_স্থিতি ও গতি (উপায় ) থাকিতে পারে না। প্রীর্ব্ণ দর্শন না করিলে জগতের অস্তিত্ব- 
রক্ষার অন্য কোনও উপায়ও (গতিও) নাই। এই পয়ারে অগ্বয়ী ও ব্যতিরেকী ভাবে দেখান হইল যে, শ্রীরুষের 
কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত জগৎ ও জগদ্ধাসী জীব রক্ষা পাইতে পারে না; জগৎ রক্ষার নিমিতই শ্রীরুষ্ জীবের ত্রৈকালিক বর্মাদি 


দর্শন করেন। 
এন্থলে, ভায়ন-_দর্শন ॥: নারের (জীব-সমূহের ) অয়ন (দর্শন ) করেন বলিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ নারায়ণ হইলেন। ইহাই 


তীয় হেতু । 
টা রা | প্রশ্ন হইতে পারে, কারণার্ণবশায়ী পুরুষই দৃষটিারা প্রকৃতিতে ষটিশক্তি সঞ্চারিত করেন, তাহা হইতেই 
র্গাগাদির সৃষ্টি হয় ; আবার গর্ভোদশাযী দ্বিতীয়-পুরুষই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তৰ্যামী এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয়-পুরুষই 
প্রতি জীবের অন্তৰ্যামী সাক্ষী । স্তুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের ও জীবের স্রষ্টা বলিয়া এবং তাহাদের দৃষ্টি ব্ৰহ্মাণ্ডের ও জীবের 
স্থিতি-কারণ বলিয়া পুরুঘাদি-অবতারই নারায়ণ হয়েন; এমতাবস্থায় শীকৃষ্ণ কিরূপে নারায়ণ হইলেন? এই প্রশ্নের 


উত্তরই ৩৭শ পয়ারে দেওয়া হইয়াছে। 
নারের-_জীব-সমূহের। অয়ন_দর্শন। যাতে_যাহা হইতে বা যাহা কর্তক। নারের অয়ন 


৯২৪ শ্ীত্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ২য় পরিচ্ছেদ 


কৃষ্ণ কহেন-__ত্ৰহ্ম৷ তোমার না বুঝি বচন । সে সব তোমার অংশ, এ সত্য বচন ॥ ৩৯ 

জীবহৃদি জলে বৈসে, সে-ই নারায়ণ ॥ ৩৮ কারণান্ধি-ক্সীরোদ-গর্ভোদকশায়ী । 

ব্ৰহ্মা কহে__জলে জীবে যেই নারায়ণ । মায়াদারে স্থষ্টি করে, তাতে সব মায়ী ॥ ৪০ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীক। 


যাতে__নারের ( জীব-সমূহের ) অয়ন ( দর্শন ) হয় যাহা কর্তৃক ; জীবসমূহের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা পুরুষাদি-অবতার। কর 
দরশন-_এই পুরুষাদ্ি-অবতারকে দর্শন কর বলিয়া, তোমার ইচ্ছাতেই তাঁহার! আবিভূর্তি হয়েন বলিয়া এবং তোমার 
শক্তিতে শক্তিমান্‌ হইয়াই তাহারা জগতের স্বষ্টি-স্থিতি করেন বলিয়া । তাহাতেও-_সেই হেতুও ; পুরুষাদি-অবতারকে 
দর্শন কর বলিয়াও | 

জীবসমূহের দষ্টা বলিয়া পুরুষাদি-অবতারই নারায়ণ হইলেও, শ্রীকৃষের দৃষ্টিতেই পুরুঘাদি-অবতারের দৃষ্টিক্ষমতা 
জন্মে বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টির অভাবে জগতের স্বষ্টি-স্থিতি-সম্বন্ধে তাহাদের কোনও ক্ষমতা থাকে না বলিয়া মূলতঃ 
শ্ীরুফণই তাহাদের মূল বলিয়া, ্ীকুষই মূল নারায়ণ হইলেন। 

৩৮। উপরোক্ত অর্থ-সগ্ন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন আশঙ্কা করিতেছেন; সেই প্রশ্ন এই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। 
গরশ্নটা এই £_শ্রীরুষ্ণ বলিলেন “বর্ধন! তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। যিনি জলে এবং অন্তধ্যামিরূপে জীবের 
হৃদয়ে বাস করেন, তিনিই তো নারায়ণ; ইহা সর্বজনবিদিত; তথাপি তুমি আমাকে নারায়ণ বলিতেছ কেন? 

জীবহৃদিজলে বৈসে-_জীবের হৃদয়ে এবং জলে বাস করেন যিনি। যিনি জীবের হৃদয়ে বাস করেন, তিনি 
অন্তৰ্যামী পরমাত্মা। জীব বা জীবের হৃদয় তাহার আশ্রয়, নার ( জীব-সমূহ ) তাহার অয়ন ( আশ্রয় ) বলিয়া তিনি 
নারায়ণ। আর, নার! অর্থ অপ বা জল ; নার! ( বা জল ) অয়ন ( বা আশ্রয় ) যাহার অর্থাৎ যিনি জলে বাস করেন, 
তিনিও নারায়ণ। পুরুঘাদি-অবতার জলে বাস করেন-_প্রথম-পুরুষ বাস করেন কারণ-জলে, দ্বিতীয়-পুরুষ বাস করেন 
ব্ৰদ্মাণ্ডগৰ্ভজলে, আর তৃতীয়-পুরুষ বাস করেন ক্ষীরোদকে; সুতরাং তিন পুরুষাবতারও নারায়ণ। 

সেই নারায়ণ_ধিনি জীবের হৃদয়ে বা জলে বাস করেন, তিনিই তো প্রসিদ্ধ নারায়ণ । এই পয়ার শ্লোকস্থ 
“নরভূজলায়নাৎ নারায়ণঃ”-অংশের অর্থ । 

৩৯।  পূর্বপয়ারোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন ব্রহ্মা । 

জলে জীবে যেই নারায়ণ-__জলে এবং জীবে (জীবহ্ায়ে ) যেই নারায়ণ বাস করেন। সে সব_-সে সকল 
প্রসিদ্ধ নারায়ণ । 

ব্ৰহ্মা বলিলেন “হে শ্রীকৃষ্ণ! কারণোদকে, গর্ভোদকে ক্ষীরোদকে এবং জীব-সমূহের হৃদয়ে যাহার! বাস করেন, 
তাহারাই প্রসিদ্ধ নারায়ণ, একথা সত্যই। কিন্তু তাঁহার! তোমারই অংশ একথ|ও সত্য।৮ পরবর্তী ৪৫শ পয়ারে এই 
বাক্যের উপসংহার করিয়াছেন। 

8০ কারণীর্ণবশায়ী নারায়ণাদি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেন, তাহ! বলিতেছেন, ৪-৪৩ পয়ারে। অংশ 
ও অংশীতে পার্থক্য এই যে, যে স্বরূপে মূলম্বরূপ অপেক্ষা কম-শক্তি প্রকাশ পায়, তাহাকে অংশ বা স্বাংশ বলে। “তাদৃশো 
নানশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। ল. ভা. ১৭1৮ 

কারণান্ধি ইত্যাদি__কারণান্ধি ( কারণ-সমুদ্র )শারী, গর্ভোদকশারী এবং ক্ষীরোদশায়ী, এই তিন পুরুষ । 
মায়াদীরা__মায়া ও মায়িক-বস্তুর সহায়তায়। মায়ী__মায়ার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট; ভরীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির নাম 
মায়া; মায়া শ্রীভগবান্‌ হইতে বহুদূরে, কারণার্ণবের বাহিরে অবস্থান করেন। 

মায়ার দুই অংশ, গুণ-মায়! ও নি্িত্র-মায়া। গুণ-মায়া মায়িক-ব্রস্মাণ্ডের গৌণ-নিমিত্ত কারণ ; মূল নিমিত্-কারণ 

ও মূল উপাদান-কারণ হইলেন ঈশ্বর (বিশেষ বিচার আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য )। কারণার্ণবশাযী পুরুষ দৃষ্টিদারা 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১২৫ 


সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তরধ্যামী । ব্যগ্টিজীব-অন্তর্ধ্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥ ৪২ 

্রন্মাগুবৃন্দের আত্মা যে পুরুষনামী ॥ ৪১ এসভার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ । 

হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী । তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥ ৪৩ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


শক্তি সঞ্চার করিয়া ত্রিগুণাত্মিকা প্ররুতিকে কিকুন্ধা করেন, তাহা হইতে ক্রমে অনস্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের স্থা্টি হয়; 
দ্বিতীয়-পুরুষ প্রত্যেক বর্াপ্ডের গর্ভস্থ জলে, ব্রহ্মার অন্তর্যামিরপে অবস্থান করেন; তাহার নাভিপদ্ হইতে উদ্ভূত 
হইয়াই ব্ৰহ্মা ব্যষ্টিংজীবের স্থষ্টি করেন। আর তৃতীয়-পুরুষ প্রতি জীবের অন্তর্য্যামিরূপে প্রতি জীবের হৃদয়ে অবস্থান 
করেন, আবার একন্বরূপে ব্রহ্মাওস্থক্ষীরোদ-সমুদ্রেও অবস্থান করেন। এইরূপে মায়ার সংশ্রবে থাকিয়া, মায়ার 
নিয়ন্তারপে তিন পুরুষ স্থাষটিকাধ্য নির্বাহ করেন। মায়ার সহিত সংশ্রব আছে বলিয়া তাহারা মায়ী (কিন্তু তাহারা 
জীবের ন্যায় মায়ার অধীন নহেন, মায়াই তাহাদের অধীন, তাহারা মায়ার নিয়ন্তা মাত্র, মায়াতীত বস্ত। মায়ার 
সাহচর্য্যে তাহারা স্মষ্টলীলা নির্বাহ: করিলেও মায়ার সহিত তাঁহাদের স্পর্শ নাই, পরবর্তী ৪৪শ পয়ারে এবং ১১শ 
শ্লোকে ইহা পরিস্ফুটরূপে বলা হইয়াছে )। 

৪১-৪২। উক্ত তিন পুরুষের মধ্যে কে কাহার অন্তৰ্যামী, তাহা বলিতেছেন । 

এই তিন জলশীয়ী-_কারণ-জলশায়ী_ প্রথম-পুরুষ ব্রঙ্গাগুগর্ভ'জলশায়ী দ্িতীয়-পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী 
তৃতীয়-পুরুষ, এই তিন পুরুষ। র্বর্ব-ভন্তর্যামী_ত্ঙ্গাণ্ডের ও ব্রহ্মাপুস্থ জীব-সকলের অন্তর্ধ্যামী। ব্রন্মাণ্ড- 
বৃন্দের-_সম্-বর্াণ্ডের মায়ার। আত্ম-_অন্তর্যামী। পুরুষ-নামী_কারণাণবশায়ী পুরুষ । কারণার্ণবশায়ী পুরুষই 
সমটি-রঙ্গাণ্ডের বা মায়ার অন্তর্যামী, তিনি সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের বা মায়ার নিয়স্তা বলিয়া। পরবর্তী পয়ারে গর্ভোদকশায়ী ও 
ক্ষীরোদকশারীর নাম উল্লেখ করায়, পুরুষ-নামী শবে এস্থলে কারণার্ণবশারীকেই বুঝাইতেছে। হিরণ্য-গার্ভের_ 
ব্রার । যিনি গর্ভোদকশারী নারায়ণ, তিনি সমষ্টি-জীব-রপ ব্রার বা বাষ্ট্রাণডের অন্তর্ামী। ব্যগ্টিজীব_ 
প্রত্যেক জীব। যিনি ক্ষীরোদকশারী নারায়ণ, তিনি প্রতি জীবের অন্তরধ্যামী। এইরূপে তিনপুরুষই ব্রদ্দাণ্ডের এবং 
ব্ৰদ্মান্থ জীব-সমূহের অন্তধধযামী, তাহার! সর্ববান্তর্্যামী। 

৪৩ । তিন পুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহা দেখাইতেছেন। 

এসভার-তিন পুরুষের । দর্শনেতে-_দৃষ্টিতে। মায়াগন্ধ_মায়ার সহিত সমন্ধ; মায়ার প্রতি এবং 
মানিক বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করেন বলিয়াই তাহাদের দৃষ্টিতে মায়ার সদন্ধ আছে। তুরীয়_চতুর্থ; তিন নারায়ণের 
(পুরুষের) কথা বলিয়া পরবর্তী চতুর্থ বস্তু কুষের কথা উল্লেখ করিতেছেন। তাই শ্রীক্ব্চকে তুরীয় বল! 
হইয়াছে। 

তুরীয় কৃষ্চের-_উক্ত তিন নারায়ণের পরবর্তী চতুর্থ বস্তু যে উপাধিহীন শ্ৰীক, তাঁহার । নাহি মায়ার সন্দন্ধ_ 
শরীরের কোনও লীলায় মায়ার সহিত তাঁহার কোনওরপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। মায়া শ্ীরুষের দৃষ্টিপথে যাইতেও 
ললিত হয়েন, শরীরের লীলায় নিজের প্রভাব বিস্তার করা তো দূরের বথা। “বিলজ্জমানয়া যন স্থাতুমীক্ষাপথেহমুয়]। 
শ্রীভা, ২৫১৩।৮ মায়িক স্ব্টকার্যে নিয়োজিত আছেন বলিয়া এবং মায়িক বস্তুর সাহায্যেই মায়িক স্থষ্টিকাধ্য নির্বাহ 
করিতে হয় বলিয়া, অধিকন্, মায়িক বস্তুর অষ্টা বলিয়া তিন পুরুষের লীলায় মায়ার সম্বন্ধ আছে; কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের 
কোনও লীলায় বা কাৰ্য্যে মায়ার সহিত কোনও সনবন্ধ নাই। ইহাই পুরুষাদির অংশত্বের এবং শ্রীকৃষ্ণের অংশিত্বের 
হেতু। পুরুযাদির দৃষ্টি মায়ার সহিত সম্বন্ধযুক্তা, কিন্ত তুরীয় শরীরের দৃষ্টি মায়ার সহিত সমন্ধশূগ্য।; এজন্য পুরুযাদির 
মাহাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অপেক্ষা কম; কিন্তু যে স্বরূপে মূল স্বরূপ অপেক্ষা কম শক্তির প্রকাশ পায়, তাহাকেই 
মূল স্বরপের অংশ বা স্বাংশ বলে। “তাদৃশো ন্ুনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরীতঃ। লং ভা. ৯৭1৮ আ্ুত্রাং 
মাহাক্মোর যনতাবশতঃ তিন পুরুষ হইলেন অংশ এবং মাহাত্ম্যের পুর্ণতা বশতঃ ্রীষ্ণ হইলেন অংশী। ঘটাদি 


১২৬ ভৰীগ্ৰীচৈতন্তচরিতামৃত [ ২য় পরিচ্ছেদ 


তথাহি (ভাঃ ১১৷১৫৷১৬ ) স্বামিটীকায়াম_ 


ঈশ্বস্ত যত্রিভিহীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৯ 
বিরাট, হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ। 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 
তুরীয়স্ত লক্ষণমাহ বিরাটিতি। বিরাট, স্থলদেহঃ, হিরণ্যগর্ভ; স্ক্মদেহঃ, কারণং মহত্তব্বাদি বা মায়া, এতে ঈশস্ত 
উপাধয়ঃ ভেদকা ইত্যর্থ | এতৈঃ ত্রিভিঃ বিরাজাদিভিঃ হীনং রহিতং যদ্বস্ত তৎ তুরীয়ং চতুর্থং নারায়ণং গ্রচক্ষতে 
কথ্য়ন্তীতি তুরীয়লক্ষণমূ। এতেন চ অত্রেদমপি ব্যজ্যতে, যথা ঘটাকাশঃ পটাকাশঃ মঠাকাশঃ ইত্যত্র ঘটাদ্যুপাধিন 
তে আকাশাঃ অংশাঃ তদভাবেনচ মহাকাশঃ অংশী, তথা বিরাজাছ্যুপাধিনা তে শ্রীনারায়ণাঃ অংশাঃ, তদভাবেন চ শরীক 
ংশী ইতি ভাবঃ। চক্রবর্তাঁ॥ ১. ॥ 


গৌর-কবপ৷-তরঙ্গিণী টাকা 

যেমন আকাশ হইতে ভিন্ন বন্ত, মায়াও তদ্রপ পুরুষত্রয় হইতে ভিন্ন জাতীয় বস্তু । ঘটাদির সম্বন্ধযুক্ত-আকাশ যেমন 
ঘটাদির সম্বন্ধশৃন্য বৃহদীকাশের অংশ তদ্রপ মায়ার সম্ধযুক্ত পুরুষত্রয়ও মায়ার সম্বন্ধহীন শরীকৃফের অংশ । ঘট-মধ্যস্থ 
আকাশ এবং বৃহদাকাশ এক জাতীয় বস্তু হইয়াও ভিন্নজাতীয়-বস্ত-ঘটাদির সমবন্ধবশতঃ ঘটাকাশ যেমন বৃহদাকাশের অংশ 
হইল, তদ্রপ পুরুষত্রয় এবং ্রীরু্ণ এক জাতীয় (সচ্চিদানন্দময় ) বস্তু হইয়াও মায়ার সমবন্ধবশতঃ পুরুষত্রয় মায়া-সন্দ্ধহীন 
শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেন। মায়ার স্ধই পুরুষের অংশত্বের হেতু। (পরবর্তী শ্লোকের ব্যাখ্যা ব্য )। 

তিন পুরুষরূপ নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহাই এই পয়ারে প্রমাণিত হইল। ইহা শ্রোকস্থ পনারায়ণোহঙগং 
তবৈৰ”-অংশের তাৎপর্যয। 

প্লো। ১০। অন্বয়। বিরাট, (স্থুলদেহ ) চ ( এবং ) হিরণ্যগর্ভঃ (স্বন্মদেহ ) চ ( এবং ) কারণং ( মহতত্বাদি 
বা মায়া ) ইতি (এই সমস্ত) ঈশস্ত (ঈশ্বরের-_ পুরুষের ) উপাধয়ঃ (উপাধি-_ভেদক ) ; ত্রিভিঃ (এই তিন উপাধির 
সহিত ) হীনং ( সঙ্বন্ধশৃন্ত ) যং ( যে ) [ বস্ত](বস্ত), তৎ ( তাহা) তুরীয়ং( তুরীয়-_চতুর্থ ) প্রচক্ষ্যতে ( কথিত হয় )। 

অন্মুবাদ। স্ুলদেহ, স্বুক্মদেহ ও মায়া এই তিনটা পুরুষের উপাধি (ভেদক ); এই তিন উপাধির সহিত 
সনদধশূ্য যে বস্তু, তাহাকে তুরীয় বলে। ১* | 

বিরাট্‌_আমরা যাহা দেখিতে পাই, সেই স্থূল জগৎ । হিরগ্যগর্ভ-_স্থুল জগতের সুক্াবস্থা; স্থুলত্বলাঁভ 
করার পূর্বের জগৎ যে অবস্থায় ছিল, তাহা। কাঁরণ-_গকুতির প্রথম বিকার মহত্তবাদি বা গ্রকৃতি। ইহা হিরণ্যগর্ভের 
ু্ববাবস্থা, পরিদৃগ্রমান্‌ জগতের বা মায়ার আদি অবস্থা। অন্তর্্যামিরপে স্থুল, সুক্ম ও কারণরূপ জগতের প্রত্যেকের মধ্যে 
এক এক পুরুষ অবস্থান করেন। 

এই শ্লোকে তুরীয়ের লক্ষণ বলা হইয়াছে। স্থূল, স্্ম ও মায়া এই তিন উপাধি যাহার নাই, সেই বস্তুই তুরীয়; 
ইহাই ঞ্লোকের তাৎপর্য কিন্তু উপাধি-শব্দের তাৎপধ্য কি? ইহা একটা পারিভাষিক শব। নৈয়ায়িকদের মতে, 
যাহা সাধ্যের ব্যাপক, কিন্তু সাধনের ব্যাপক নহে, তাহাকে উপাধি বলে। দ্সাধ্যন্তব্যাপকো যস্ত হেতোয়ব্যাপকন্তথা। 
স উপাধি ভবেততন্ত নি্ৰ্বোহয়ং পরদর্শাতে ॥ যথা ধৃমবান্‌ বহিরিত্া্র আর্কাঠঠত্বং উপাধি: বহ্নি বা আগুনের সঙ্গে 
আরদরকাষ্ঠের যোগ হইলে ধূম উৎপন্ন হয়; এস্থলে ধৃম হইল সাধ্য বস্তু, আর বহ্নি ব| আগুন হইল ধূমের হেতু বা সাধন; 
আর্ডকাষ্টের সংযোগ হওয়াতে যখন ধূমের উৎপত্তি হইল, তখন সাধ্যৃমে আর্ডকাষ্টের ব্যাপকত্ব দৃষ্ট হইতেছে। কিন্ত 
আগুন জালাইতে আর্জরকাষ্ঠের প্রয়োজন হয় না বলিয়া ধূমের সাধন অগ্নিতে আর্ডকা্ঠের ব্যাপকত্ব দৃষ্ট হয় না। এইরূপে 
সাধা্বুমে আর্রকাষ্ের ব্যাপকত্ব থাকায় এবং ধূমের সাধন অগ্নিতে আর্দরকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব না থাকায়, ধূমোৎপাদন-কাধ্যে 
আর্ডকাষ্ট হইল অগ্নির উপাধি। তদ, পৃরুষত্রয় মায়ার সাহচর্য স্টিকার নির্বাহ করেন বলিয়া, সটিকার্থ হইল সাধ্য, 
পুরুষত্রয় তাহার হেতু বা সাধন; আর্রকাষ্ঠের সাহচধ্যে ধূমোৎপাদনের ন্টায়, মায়ার সাহচ্যে স্ষ্টিকাধ্য নির্বাহ হয় 
বলিয়া স্বষ্টিকার্য্যে মায়ার ব্যাপক দুষ্ট হয়, কিন্ত পুরুষত্রয়ের আবির্ভীব-বিষয়ে মায়ার সাহচর্ধোর অপেক্ষা নাই বলিয়া 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১২৭ 
যদ্যপি তিনের মায়া লঞ্া ব্যবহার । তথাপি তৎস্পর্শ নাহি--সভে মায়াপার ॥ ৪৪ 


গৌর-কৃপা-তরগিণী টীকা 

পুরুষত্রয়রপ সাধনে মায়ার ব্যাপকত্ব নাই। সুতরাং স্যট্িকার্যে মায়া হইল পুরুষত্রয়ের উপাধি। এইরপে স্থুলদেহ 
(বিরাট), স্থন্ম দেহ ( হিরণ্যগর্ভ ) এবং কারণও পুরুতত্রয়ের উপাধি | শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সৃষ্টিকার্্য নির্বাহ করেন না বলিয়া 
মায়ার সহিত, (স্থুতরাং মায়িক উপাধিত্রয়ের সহিত) তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। তাই তিনি তুরীয়, ইহাও ব্যঞ্জিত হইল। 

অথবা, যেমন ঘটের দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ অনবচ্ছিন্ন বৃহদাকাশেরই অংশ বৃহদাকাশই এই ঘটাকাশের হেতু 
বাসাধন। : ঘটাকাশ বা ঘটাকার আকাশের অবচ্ছিয়ত্ব হইল সাধ্য । ঘটের সাহচর্য্যে আকাশের এই অবচ্ছিননত্ব উৎপন্ন 
হয় বলিয়া, ঘটা কাশে ঘটের ব্যাপকত্ব আছে। কিন্তু বৃহদাকাশে ঘটের ব্যাপকত্ব নাই। ক্ুতরাং ঘট হইল আকাশের 
উপাধি। তত্দ্রপ, বিরাটাদির সাহচর্যে_ব্যা্টিজীবের অন্তর্ধ্যামী, ব্রঙ্গাণ্ডের অন্তরধ্যামী, মায়ার অন্তৰ্যামী ইত্যাদিরূপে 
জীবাদির মধ্যে অবস্থিত বলিয়া__পুরুষত্রয় ঘটাকাশের ন্যায় অবচ্ছিয়বৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। তাই বিরাটাদি তাহাদের 
উপাধি। ঘটাদি-উপাধিযুক্ত ঘটাকাশাদি যেমন ঘটাদি-উপাধিশৃন্ত বৃহদাকাশের অংশ, তদ্রপ বিরাটাদি-উপাধিযুক্ত পুরুষ্ত্রয় 
(নারায়ণ) বিরাটাদি-উপাধি শূন্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের অংশী__ইহাও ব্যঞ্জিত হইল। 

উপাধিদ্বার! বস্তু ভেদ প্রাপ্ত হয়; যেমন বৃহদাকাশ ঘটাদিদ্বারা ঘটাকাশা দিরূপ ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরুধত্রয়ও 
এইরূপে বিরাট, হিরণাগর্ভ ও মহত্তত্বাদিদ্বারা প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ ইত্যাদি রূপে ভেদ প্রাণ্চ হইয়াছেন। 
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোনও উপাধি নাই বলিয়া তিনি কোনওরূপ ভেদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। ভেদগ্রাপ্ত বস্তুই সমজা তীয় 
ভেদহীন বস্তুর অংশ ; যেমন ঘটাকাশ বৃহদাকাশের অংশ; তদ্রপ পুরুষত্রয়ও শ্রীক্বষ্ণের অংশ। 

শ্রীকৃষ্ণ যে বিরাটাদি-উপাধিহীন, সুতরাং তুরীয় এবং তুরীয় বলিয়া তিনি যে লোকন্থট্টিকাধ্যে নিযুক্ত পুরুষরূপ 
নারায়ণের অংশী-_ইহাই এই গ্লোক হইতে প্রমাণিত হইল। 

8৪1 পূর্ববর্তী ৪*শ পয়ারে বলা হইয়াছে “তাতে সব মায়ী--তিন পরই মায়ার সহিত স্দ্ধ-বিশি্ট 
আবার “বিরাট” ইত্যাদি শ্লোকেও বল! হইল, তাহারা মায়িক-উপাধি-বিশিষ্ট। কিন্তু সাধারণ জীবও মায়িক-উপাধি-বিশিষ্ট, 
মায়ার সহিত অন্বন্ধবিশিষ্ট । তবে কি তিন পুরুষও জীবই? তাহার! যদি জীবই হয়েন, তবে তাহারা অস্তধ্যামীই বা 
কিরপে হইতে পারেন? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া এই পয়ারে বলা হইয়াছে-_-“ঘদিও মায়ার সংঅবেই তিন পুরুষকে 
সষ্টিকার্ধ্য নির্বাহ করিতে হয়, সুতরাং যদিও তাঁহার! মায়িক উপাধিবিশিষ্ট, তথাপি তাহাদের সহিত মায়ার স্পর্শ নাই, 
তাহারা প্রত্যেকেই মায়াতীত। জীব মায়াধীন। তাহার! মায়াতীত বলিয়াই অন্তরধ্যামী হইতে পারেন।» 

তিনের_তিন পুরুষের। মায়া লঞগ ব্যবহার-মায়ার সাহচধ্যে সৃষ্টিকার্যয নির্বাহ করিতে হয়। 
তথাপি_মায়ার সাহচর্য্য থাকিলেও।  তৎস্পর্ণ_মায়ার স্পর্ণ।  সভে-সকলে। তিন পুরুষের প্রত্যেকেই । 
মায়াপার-_মায়ার অতীত, মায়ার স্পর্শের বাহিরে । স্বরূপ-লক্ষণে তিন পুরুষই সচ্চিদানন্দময়, সুতরাং তাহারা স্বরপ- 
লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন । প্রুফ সু্যসম, মায়া হয় অন্ধকার | যাই! কষ তাহা নাই মায়ার অধিকার ॥” এইজন্য 
তিন পুরুষকে মায়া স্পর্শ করিতে পারে না তাঁহার! মায়াতীত। ঈশ্বরের অচিন্তা শক্তির প্রভাবেই মায়ার সংশ্রবে 
থাকিয়াও তিন-পুরুষ মায়ার স্প্শশৃন্ত হইয়া থাকিতে পারেন। পরবর্তী শ্লোক তাহার প্রমাণ। 

তিন পুরুষে এবং জীবে পার্থক্য এই যে, প্রথমতঃ, তিন পুরুষ এবং জীব উভয়েই শীষের অংশ হইলেও তিন 
পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের অংশ, স্বাংশ ; কিন্তু জীব তাহার স্বাংশ নহে, তাহার তটস্থাখ্য জীবশক্তির অংশ মাত্র; জীবকে 
শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ বলে। দ্বিতীয়তঃ, মায়াবদ্ধ জীব মায়ার অধীন, মায়াকতৃক নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু তিন পুরুষ মায়াতীত, 
তাহারা মায়ার নিয়ন্তা, তাহাদের উপর মায়ার কোনও অধিকার নাই; মায়! তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না। 
তৃতীয়তঃ, তিন পুরুষের স্বি-শক্তি আছে, কিন্তু জীবের তাহা নাই। : চতুর্থতঃ জীব স্বরূপে অণু, কিন্তু তিন পুরুষ শরীরের 
স্বাংশ স্বরূপ বলিয়া স্বরূপে পুর্ণ ( ল. ভা. পু; 8818৫ )। 


৯২৮ শরীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ২য় পরিচ্ছেদ 


তথাহি (ভাঃ ১১৯৩৭) 


ন যুজ্যতে সদাত্মন্থ্ষৈথা বুদ্ধিন্তদা শ্য়া ॥ ৯১। 
এতদীশনমশল্ত প্রকৃতিস্থোইপি তদ্গুণৈঃ। য় ১:3৪ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 
প্রাকৃতগুণ্ঘেসক্তত্বে হেতুঃ এতদিতি। অতএবাদৌ গ্রকুতিগুণময়ে প্রপঞ্চে তিষন্লপি সদৈব তদ্গুণৈর্ন যুজ্যত ইতি 
যৎ এতাদীশস্তেশনমৈশ্বধ্যমূ। তত্র ব্যতিরেকে দৃষটান্তঃ যথেতি তদাশয়া গ্রকৃত্যাশরয়া। বুদ্ধিঃ জীবজ্ঞানং যথা যুজাতে তথা 
নেতি। অন্বয়ে বা. তদীশ্রয়া শ্রীভগবদাশ্রয়া পরমভাগবতানাং বুদ্ধি প্রকৃতিস্থা কথঞ্চিত্তত্র পতিতাপি ন যুজ্যতে 
তদ্বৎং। এবমোক্তং তৃতীয়ে। ভগবানপি বিশ্বাত্মা লোকবেদপথানুগঃ। কামান্‌ পিষেবে দ্বার্বত্যামসক্তঃ সাংখ্যমাঞ্িত 
ইতি ক্রমসনর্ভঃ ॥ ১১ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টাকা 

শ্লো। ১১। অন্বয়। ঈশস্ত (ঈশ্বরের) এতৎ ( ইহা) ঈশনং (এশ্বধা ); [ কিং তৎ ঈশনং ] (সেই 
এ্থধযটা কি)? প্রকৃতিষ্থঃ ( প্রকৃতি বা মায়ার মধ্যে থাকিয়া ) অপি (ও ) তদ্গুণৈঃ (মায়ার গুণ নুখছুঃখাদি দ্বার! ) সদা 
(সর্বদা কোনও সময়েই ) [ ন যুজ্যতে ] (যুক্ত হয়েন না) যথা (যেমন) তদাশ্য়া ( ভগবদাশ্য়! ) বৃদ্ধিঃ ( বুদ্ধি 
মতি ) আত্মস্থৈঃ ( দেহস্থ স্ুখ-ছুঃখাদিদ্বারা ) [ ন যুজ্যতে ] (যুক্ত হয় ন! )। 

অথবা, ঈশস্ত (ঈশ্বরের) এতৎ (ইহা) ঈশনং (এশ্বধ্য ); [কিং তৎ ঈশনং] (সেই এশ্বধ্যটা কি)? 
তদাশয়া ( গ্রুত্যাশয়া__মায়ার আশ্রিতা) বৃদ্ধিঃ (বুদ্ধি_মতি) আত্মস্থৈঃ (দেহস্থিত সুখ-দুঃখাদি) [ গুণৈঃ ] (গুণ 
দ্বারা) যথা (যেমন ) যুজ্যতে (যুক্ত হয় ), প্রকৃতিস্থোহপি (প্রকৃতির বা মায়ার মধ্যে থাকিয়াও ) [ ঈশঃ ] (ঈশ্বর ) 
তদ্গুণৈঃ (প্রকৃতির গুণের সহিত ) [ তথা ] ( সেইরূপ ) ন যুজ্যতে (যুক্ত হয় না )। 

তান্ুবাদ। ( পরমভ|গবতদিগের ) ভগবদা শরয়া বুদ্ধি যেমন দেহের মধ্যে থাকিয়াও দেহের স্ুখছুঃখাদি গুণের 
সহিত যুক্ত হয় না, তন্প মায়াতে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়ার গুণের সহিত যুক্ত হয়েন না__ইহাই ঈশ্বরের শ্বধ্য ৷ 

অথবা, (সাধারণ জীবের ) দেহস্থিত-বুদ্ধি যেরূপ দেহের স্থুখ-দুঃখাদির সহিত যুক্ত হয়, মায়ার মধ্যে থাকিয়াও 
ঈশ্বর মায়িক গুণের সহিত সেইরপ যুক্ত হয়েন না__ইহাই ঈশ্বরের উশবধ্য। ১১। 

উশনং__এই্া, এশ্বরিক শক্তি। প্রকৃতিস্থঃ_ প্রকৃতিতে বা প্রকৃতির ( মায়ার ) সংএবে অবস্থিত। 

তদ্‌গুটণঃ তাহার ( প্রকৃতির ) গুণের সহিত। 

আত্মস্থৈঃ-_আত্মা অর্থ দেহ; দেহস্থিত গুণের সহিত; দেহের ন্ুখ-দুখাদির সহিত। তদাশ্য়। বুদ্ধি 
তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে যে বুদ্ধি; পরমভাগবতদিগের ভগবদাশ্রিতা বুদ্ধি; অথবা, মায়াবদ্ধ জীবের 
মায়াশ্রিতা বুদ্ধি। 

পূর্ববর্তী ৪৪শ পয়ারে বলা হইয়াছে যে, মায়ার সংশবে থাকিয়াও পুরুষত্রয় মায়াতীত, মায়া 

হাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না; এই শগ্লোকে তাহার হেতু দেখাইতেছেন। ঈশ্বরের একটা অচিস্ত্য-শক্তি 
এই যে, মায়ার মধ্যে থাকিয়াও তিনি মায়ার গুণে আসক্ত হয়েন না মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 
পুরুষত্রর শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বলিয়া ঈশ্বর; তীহাদেরও এরূপ অচিন্ত্যশক্তি আছে; তাই মায়া তীহাদিগকে স্পর্শ 
করিতে পারে না। দৃষ্ান্তধারা বিষয়টা বুঝাইয়াছেন। যাহারা পরমভাগবত, তাহাদের মন, বুদ্ধি আদি সমস্তই 
শ্রীভগবানের আশ্রিত ; মায়িক জগতের সুখ-দুঃখাদিতে তীহাদের মন বা বুদ্ধি কখনও লিপ্ত হয় না; ঈশ্বরাশ্রিতা 
বুদ্ধিই যখন মায়িকগুণে লিপু হয় না, তখন ঈশ্বর যে লিপ্ত হইবেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ব্যতিরেক- 
দৃষ্টান্তও দেওয়া যায়। মায়িক জীবের মায়িকী বুদ্ধি মায়িক বস্তুতে যেরূপ আসক্ত হয়, শ্রীভগবান্‌ মায়ার মধ্যে 


গে 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লাল। ১২৯ 


সেই তিনজনের তুমি পরম আশ্রয়। তেঁহ তোমার বিলাস, তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৪৬ 

তুমি মূল নারায়ণ__ইথে কি সংশয় ?॥ ৪৫ অতএব ব্রন্মবাক্যে-_পরব্যোম-নারায়ণ। 

সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ । তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস, এই তত্ব-বিবরণ ॥ 8৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


থাকিয়াও সেইরূপ আসক্ত হয়েন নাঁতাহার এঁশ্বর্্য বা অচিন্তা-শক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। মায়িক বস্তুতেও 
এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়; পন্পপত্র জলেই থাকে, কিন্তু জল তাহার উপর কোনও ক্রিয়া করিতে 
পরে না-_জলের মধ্যে কাপড় বা অন্য কোনও বস্তু রাখিলে তাহা যেমন ভিজিয়া যায়, তাহার গায়ে যেমন 
জল লাগিয়া থাকে, পন্মপত্রে তেমন ভাবে জল লাগে না। তদ্রপ, মায়াবদ্ধ জীবকে মায়িক গুণ অভিভূত করিতে 
পারে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে মায়া তাঁহার উপর কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে না। মায়ার সংশ্রবে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়াতীত_যেমন জলের মধ্যে থাকিয়াও পদ্মপত্র জল-স্পর্শশূন্ত 
অবস্থায় থাকে। বস্তুতঃ ঈশ্বরের স্বরপশক্তির অচিন্ত্য প্রভাবেই মায়! তাহা হইতে দূরে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাই 
বলেন। “ধায়া স্বেন নিরস্তকুহকম্‌। ১।১।১ ॥ স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়াগুণপ্রবাহম্‌। ১০।৩৭।২২॥৮ 

8৫। ত্রঙ্গা শ্রীরুষ্ণকে বলিতেছেন, “হে শ্রীরুষ্ণ! নারায়ণ-নামক পুরুষত্রয়ের তুমিই পরম-আশরয়; 
তোমার শক্তিতে শক্তিমান্‌ হওয়াতেই তাহাদের নারায়ণত্ব প্রসিদ্ধ; সুতরাং তুমিই মূল নারায়ণ ; ইহাতে 
বিস্ময়ের কথা কি আছে?” সেই তিন পুরুষের- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের। ইথে_ইহাতে। 

৪৬। শ্রীরুষ্ণ হয়তো বলিতে পারেন_-“পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই মূল নারায়ণ; যেহেতু পুরুষত্রয় 
তাহারই অংশ, তিনি তাহাদেব অংশী; এমতাবস্থায়, তুমি আমাকে মূল নারায়ণ বলিতেছ কেন?” এই প্রশ্নের উত্তরে 
ব্ৰহ্মা বলিতেছেন__“হে শ্রীকুষ্ণ! পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ যে পুরুষত্রয়ের অংশী বলিয়া মূল নারায়ণ, তাহা সত্যই; 
কিন্ত সেই পরব্যোমাধিপতি তো তোমারি বিলাস-মৃত্তি; স্থতরাং তুমিই মূল নারায়ণ ৷” 

প্রথম পরিচ্ছেদের “সন্ধর্যণঃ কারণ-তোয়শারী” ইত্যাদি ৭ম গ্লোকানগসারে শ্রীবলর্দেবই পুরুষত্রয়ের অং 
হয়েন; কিন্তু এই পয়ারে পরব্যোমাধিপতি-নারায়ণকে পুরুষন্রয়ের অংশী বলা হইয়াছে। ইহার হেতু এই) 
পরব্যেমাধিপতি-নারীয়ণ এবং বলদেব__উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমৃত্তি; বিলাসত্ব-হিসাবে তাহাদের অভেদ-মনন 
করিয়াই বোধ হয় নারায়ণকে পুরুষত্রয়ের অংশী বলা হইয়াছে। 

সেই তিনের-_কারণার্বশারী, গর্ভোদকশারী এবং ক্ষীরোদকশারীর। অংশী- পুরুষন্রয় যাহার অংশ; 
যূল। পরব্যে ম-নারায়ণ__পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ। েঁহ__পরব্যোম-নারায়ণ। বিলাস_-১।১/৩৮ পয়ারে 
বিলাসের লক্ষণ দ্রষ্টব্য । 

8৭1 এক্ষণে গ্রন্থকার “যড়ৈশ্বধ্যঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ এই বাক্যের অর্থের উপসংহার করিতেছেন। উক্ত 
বাক্যের অর্থ-করণ উপলক্ষেই ২০শ পয়ারে নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বলিয়া তাহার প্রমাণস্বরর “নারায়ণস্তং” 
ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন । ২২-৪৬ পয়ারে এই শ্লোকের অর্থ শেষ করিয়া এক্ষণে মূলবাক্যের 
অর্থোপসংহার করিতেছেন । 

অতএব- পূর্ববর্তী পয়ার সমূহের মর্মান্ুসারে। ব্রঙ্গাবাক্যে-“নারায়পন্ং” ইত্যাদি গ্লোকে ব্রহ্মার 


ব্যাক্যান্গদারে। তন্ব-বিবরণ-_তত্বের নির্ধারণ। 
“নারায়ণস্তবংঃ ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন, তাহার মন্খান্গসারে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ যে শ্রীকুষের 


বিলাস-ুত্তি ইহাই নিরূপিত হইল। 
নারায়ণ যে প্রীকুফের বিলাসমুত্তি, স্পষ্টভাবে তাহা শ্লোকে উাল্পখিত হয় নাই ; তবে শ্লোকের মর্শ্ম এবং ব্রহ্মার 


২১৭ 


১৩০ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২য় পরিচ্ছেদ ] 
এই শ্লোক তত্বলক্ষণ ভাগবতসার । পরিভাষা-রূপে ইহার সব্বত্রাধিকার ॥ ৪৮ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


বচন-ভঙ্গী হইতে তাহা বুঝা যায়। যিনি স্বরূপে অভিন্ন, কিন্ত আকৃতিতে ভিন্ন, তাহাকে বলে বিলাস। শ্লোকে ব্রহ্মা 
বলিয়াছেন_-“নারায়ণত্মং ন হি?-_তুমি কি নারায়ণ নও? অর্থাৎ তুমিই নারায়ণ।” এই বাক্যে বুঝা গেল, নারায়ণ ও 
শ্রীুষ্ণ স্বরূপে অভিন্ন। আবার প্নারায়ণেইং” এই বাক্যে নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বা দেহ বলা হইল। শ্রীকৃষ্ণ 
যখন দেহ-দেহী ভেদ নাই, তখন এই অঙ্গ বা দেহ বলিতে শ্রীক্ুষ্ণের মৃত্তিবিশেষকেই বুঝায়। নারায়ণ বলিলে 
পরব্যোমাধিপতিকেই সাধারণতঃ বুঝাইয়া থাকে; স্থুতরাং ব্রহ্মার বাক্যভঙ্গীতে বুঝা গেল-_পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ 
ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে অভিন্ন, কিন্ত নারায়ণ ও শ্রীরুষ্ণ একই বিগ্রহ নহেন; নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের এক মৃত্তি বা আবির্ভাব বিশেষ । 
আবার শ্রীঞ্ষ্চ দ্বিভূজ, নারায়ণ চতুভূর্জ--ইহাঁও প্রসিদ্ধ কথা। সুতরাং স্বরূপে অভিন্ন হইলেও তাহাদের আকৃতিতে 
ভে? আছে; তাই শ্রীনারায়ণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মুত্তি-ত্রহ্মার বাক্যভ্গী হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। 

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ উভয়ে যখন স্বরূপে অভিন্ন এবং উভয়ের আকৃতিতে যখন পার্থক্য 
আছে, তখন কে কাহার বিলাস, তাহা কিরূপে স্থির করা যায়? শরীকৃষ্ণও তো নারায়ণের বিলাস হইতে পারেন? 
উত্তর--ন!, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস হইতে পারেন না) কারণ, শ্লোকে নারায়ণকেই কৃষ্ণের অঙ্গ বল! হইয়াছে; 
সুতরাং কৃষ্ণ হইলেন নারায়ণের অঙ্গী; ইহাতে অঙ্ী-কৃষ্ণ অপেক্ষা অঙগ্র-নারায়ণের কিঞ্চিৎ নানত! স্থচিত হইল; 
মূলম্বর্প অপেক্ষা, বিলাসেরই ন্ানত! শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় (প্রথম পরিচ্ছেদের ৩৫শ শ্লোক-টীকা দ্রষ্টব্য )। স্থৃতরাং নারায়ণই 
বিলাস, শ্রীকৃষ্ণ মূলস্বরূপ। 

৪৮। শ্রীকব্ণতত্ব-সম্বন্ধে নানাবিধ বিরুদ্ধমত খণ্ডনের উপক্রম করিতেছেন। 

এই শ্লোক-“নারায়ণস্তং" ইত্যাদি শ্লোক। তত্তব-লক্ষণ__তব্বের লক্ষণ আছে যাহাতে। যে যে লক্ষণ 
দ্বারা তব্বের নিরূপণ করিতে হইবে, তাহা আছে যাহাতে। ইহা “শ্লোকের” বিশেষণ । “নারায়ণস্তং” ইত্যাদি শ্লোকটী 
তত্্বলক্ষণ, অর্থাৎ তত্বনির্ণায়ক লক্ষণযুক্ত ; যে যে লক্ষণ দ্বারা তত্ববস্তর নিরূপণ করা যায়, তাহা এই শ্লোকে পাওয়া 
যায়। নারায়ণ গ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ, আর শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অঙ্গী, সুতরাং শরীকৃষ্ণই মূল স্বরূপ, স্বয়ংভগবান্_ইহাই 
ভীক্বষ্ণের তত্ত্নির্ণায়ক লক্ষণ এবং ইহাই এই শ্লোকে পাওয়া যায়। সুতরাং এই শ্লোকটী তত্ব-লক্ষণ। ভাগবত- 
সার-্রীমদ্ভাগবতের সার গ্লোক। স্বয়ং. ভগবানের লীলা-বিবরণাদিই ভাগবতের মুখ্য আলোচ্য বিষয়; 
তাহার মধ্যে আবার স্বয়ং-ভগবানের তত্বই হইল মুখ্যতম বিষয়; কারণ, ভগবৎ-স্বরূপের লীলাদি তাহার তত্বের 
অন্কূলই হইয়া থাকে ; স্কৃতরাং ভগবত্তত্ব অবগত না হইলে ভগবৎ-লীলার রহস্ত বুঝা যায় না। তন্বকে ভিত্তি বা 
আশ্রয় করিয়াই গুণ-লীলাদির বর্ণনাদি করিতে হয়; ভগবত-তন্বই হইল ভাগবতের মুখ্যতম প্রতিপান্ত বিষয় বা 
সারবস্তু; সুতরাং যে শ্লোকে ভগবত্তব-নির্ণায়ক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সার-শ্লোক। 
এইরূপে “নারায়ণস্তং’ ইত্যাদি শ্লোক হইল শ্রীমদ্ভাগবতের সার-শ্লোক; কারণ, ইহাতে স্বয়ং ভগবানের বিশেষ 
লক্ষণ বলা হইয়াছে যে, তিনি অঙ্গী; নারায়ণাদি তাঁহার অঙ্গ। পরিভা ষা-_পদার্থ বিবেচকাচার্য্যাণাং যুক্তিযুক্তা 
বাক্‌_ইতি কাব্যপ্রকাশটাকায়াং চণ্ডীদাসঃ। : বস্তু-তত্ব-বিবেচক আচাধ্যদিগের যুক্তিযুক্ত বাকা; কোনও তন্ব-বিষয়ে 
প্রামাণ্য ব্যক্তিদিগের সার-সিদ্ধান্ত বা নিয়ামক সিদ্ধান্ত । কোনও তত্ব-বিষয়ে সিদ্ধান্ত-রাজ। 

সর্ধবব্রধিকার--সকলস্থলেই অধিকার। নিজের রাজ্যের মধ্যে সকল স্থানেই যেমন রাজার অধিকার 
অব্যাহত থাকে, তদ্রপ, কোনও তন্ব-বিষয়ে যে স্থলে যে আলোচনাই থাকুক না কেন, ওঁ তত্বের পরিভাষা-বাক্যের 
সেই স্থলেই অধিকার থাকিবে অর্থাৎ ওঁ তন্বের আলোচনায় সর্বত্রই পরিভাষা-বাক্যের অন্ুগতভাবে অর্থ করিতে 
হইবে; পরিভাষা-বাক্যই সর্বত্র সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। ইহার-_নারায়ণস্থং ইত্যাদি শ্লোকের। পরিভাষারূপে 
ইত্যাদি-_শ্রীরষণ্তব-সন্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের “নারায়ণন্», ইত্যাদি শ্লোকই পরিভাষা-বাক্য বা নিয়ামক-সিদ্ধান্ত। এই 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা গত 


ব্ৰহ্ম আত্মা ভগবান্‌_ কৃষ্ণের বিহার ৷ ‘অবতারী--নারায়ণ, কৃষ্ণ-_-অবতার ৷ 
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর ॥ ৪৯ তেঁহ চতুভূর্জ, ইহ মনুয্য-আঁকার |" ॥ ৫০ 
গৌর-কুপা-তরজিণী টীকা 


গ্লোকটা সৰ্ব্বতত্ব-বিদ্‌ ব্ন্ধার উক্তি-_ভগবান্‌ হই ্ক্গার নিকটে ( চতুঃ্লোকীতে ) নিজের তন প্রকাশ করিয়াছেন এবং 
রুপা করিয়া নিজের উপদিষ্ট বিষয়ে বর্ার অনুভব জন্মাইয়াছেন; ক্মৃতরাং ভগবত্তন্ব-সদন্ধে ব্রার উক্তিকে স্বয়ং ভগবানের 
উক্তি বলিয়াই মনে করা যায় ; কাজেই ভগবত্তত্ব-সদ্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণ্য বাকা আর কিছু থাঁকিতে পারে 
না; তাই এ শ্লোকটীকে গ্রীক্ষ্ণ-তৱ্ব-সম্বন্ধে পরিভাষা-বাক্য বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের সিদ্ধান্ত এই যে_ভ্রীরুষ্ং অঙ্গী 
বা অংশী, নারায়ণ (স্থতরাং অন্যান্য ভগবৎ-স্বরপও ) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বা অংশ__ শীর্ণ তত্ব সম্বন্ধে ইহাই পরিভাষা-বাক্য বা 
নিয়ামক সিদ্ধান্ত; শ্রীরুফ-তব-বিচারে সর্বন্রই এই সিদ্ধান্ত রক্ষা করিয়া_এই সিদ্ধান্তের অনুগতভাবে অর্থ করিতে 
হইবে। ( ইহাই “পরিভাষারপে ইহার সর্বব্রাথিকার” বাক্যের তাৎপর্য ।) 

একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। ব্ৰাহ্মণকুমারছয়ের আনয়নের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ও অঞ্জন যখন 
অষ্টভুজ-ভগবানের পুরীতে গমন করিয়াছিলেন, তখন সেই কোটিব্রঙ্গাস্থ চতুর্ঘুখের অধীশ্বর অষ্টভূঞ্জ-ভগবান্‌ 
বলিয়াছিলেন, “থিঙ্াত্মজা মে যুবয়োদিুক্ষণা ময়োপনীতা ভুবি ধৰ্ম্গুধযয়ে। কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরাম্‌ হত্েহ 
ভূয়ন্তরয়েতমন্তি মে ॥ শ্রীভা- ১০৮৭৫৮ ॥” এই বাক্যের যথাশ্রত অর্থে বুঝা যায় যে, অষ্টভুজ-ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণ ও অজ্জুনকে 
তাহার অংশ বলিলেন_“মে (আমার) কলাবতীর্ণে।_কলয়া অবতীর্ণ (অংশে অবতীর্ণ তোমরা )1৮ কিন্তু এই 
যথা্রত অর্থ গ্রহণ করিলে সিদ্ধান্ত-বিরোধ ঘটে; শ্রীরষ্ণতব-স্ধীয় বিভিতনক্সোকের একবাকাতাও থাকে না; শ্রীমদ 
ভাগবতের অন্যত্রও দেখা যায়_“রুষ্স্ত ভগবান্‌ সবয়ং-_প্রীরুষ্ স্বয়ং ভগবান্_১৷৩৷২৮ ৮ এক শ্লোকে ধাহাকে স্বয়ং 
ভগবান্‌ বলা হইয়াছে, অন্ত গ্লোকে তাহাকে অষ্টভুজ-ভগবানের অংশ বলা হইল) স্বয়ং ভগবান্‌ কাহারও অংশ হইতে 
পারেন না, অংশের স্বয়ংভগবত্ত। থাকিতে পারে না। পরিভাষা-বাক্যের অনুগতভাবে অর্থ করিলে অর্ধবত্র একবাক্যতা 
রক্ষিত হইতে পারে। পরিভাষা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অংশী ; সর্বত্রই এই সিদ্ধান্তের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। এই 
সিদ্ধান্ত স্থির রাখিয়া “দ্বিজাআজা” ইত্যাদি শ্রোকের অর্থ করিলে “কলাবতীর্ণে 9” শব্দের অথ এইরূপ হইবে__“কলাভিঃ 
সৰ্বাভিঃ শক্তিভিঃ যুক্তে অবতীর্নোৌ সমস্ত শক্তির সহিত যুক্ত হইয়। অবতীর্ণ অর্থাৎ পূর্ণতম্বরূপ।” এই অর্থে পরী, 
অষ্টভুজ-ভগবানের অংশ হয়েন না, পরন্ত পূর্ণ তমন্বরপ বলিয়া অংশীই হয়েন। 

৪৯। উক্ত পরিভাষা-বাক্যের অনুগতভাবে অর্থ করিলে বর্ন, আস্মা বা পরম এবং যড়ৈশ্বধ্য-পুণ ভগবান্‌ 
নারায়ণ ইহার! যে অছয়-জ্ঞান-তব-শ্রীকষের আবির্ভাব-বিশেষই হয়েন, পরন্ধ অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ব নহেন, তাহা অনায়াসেই 
বুঝা যায় ; কিন্তু তত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকগণ অনুরূপ অর্থই করিয়া থাকে। 

প্যদদৈতং গ্লোকের অর্থ উপলক্ষ্যে, “যস্ত প্রভা প্রভবতঃ” ইত্যাদি এবং “মুনয়ো বাতবসনাঃ” ইত্যাদি প্লোকে 
গ্রন্থকার প্রমাণ করিয়াছেন যে, ব্র্গ শ্রীরুষের অপকাস্তিসদৃশ নির্রিশেষ স্বরূপ “অথবা বহুনৈতেন” ইত্যাদি এবং 
“তমিমমহমজং” ইত্যাদি শ্লোকে প্রমাণ করিয়াছেন যে, পরমাত্মা ভ্রীকৃষ্ণের অংশ ; আর “নারায়ণন্থং ইত্যাদি শ্লোকে প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, যড়ৈহ্বর্্পূর্ণ ভগবান্‌ নারায়ণ প্ৰীক্বষ্ণের বিলাস । এক্ষণে বিরুদ্ধ-ম্তের উত্থাপন করিয়! খণ্ডনের উপক্রম 
করিতেছেন_“মূর্য অর্থ করে আর” ইত্যাদি বাক্যে । 

কৃষ্ণের বিহার-_শরীক্ষ্ণ যে যে রূপে বিহার করেন, সেই সেই রূপ ; শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ। এ ভার্থ_ত্রদ, 
আত্ম| ও ভগবান্‌ যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ, ইহা। 

মুর্খ _-তত্ববিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তি। আর-_অন্যরপ, তত্ববিরুদ্ধ। 

৫০1 খণ্ডনের অভিপ্রায়ে একটা বিরুদ্ধমতের উত্থাপন করিতেছেন। তাহা এই £_ *নারায়ণই অবতারী, 
গ্রীণ তাহার অংশ; এই সিদ্ধান্তের হেতু এই যে, নারায়ণ চতুভূর্জ_ঈশ্বরাকার, আর শ্রীরুষ্ণ দবিতৃুজ_মনুযাকার | 


১৩২ রীশ্রীচৈতন্চরিতামূত [ ২য় পরিচ্ছেদ 
তথাহি (ভা._-১/২/১১)-- 


এইমতে নানারূপ করে পুরর্বপক্ষ। 
বিজি বস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজ জ্ঞানমঘয়মূ। 
এন সিকি বরন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যতে ॥ ১২ 
গৌর-কপা-তরজিণী টীকা 


মান্গর অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রাধান্য, মনুয্যাকার শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা, ঈশ্বরাকার নারায়ণের প্রাধান্য ; সুতরাং নারায়ণই 
অংশী, ্রীরু্ণ তাহার অংশ”। ইহাই তব-বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধ মত। 

তবতারী-ধাহা হইতে অবতারের আবির্ভাব হয়, তাহাকে বলে অবতারী; অংশী। অবতার সষ্টাদি- 
কাধ্যের নিমিত্ত অবতারী হইতে যে স্বরূপের আবির্ভাব হয়, তাহাকে বলে অবতার; অংশ। তেঁহ-_নারায়ণ। 
ইহ- কষ । মনুষ্য“আকার- মান্ষের ন্যায় দ্বিভুজ | 

পরব্যোমাধিপতিকে নারায়ণ বলে; তিন পুরুষের প্রত্যেককে নারায়ণ বলে। এই চারি নারায়ণের মধ্যে 
কাহাকে এই পয়ারে অবতারী বলা হইল? প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষের অনস্ত বাহু, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত মস্তক; তৃতীয় 
পুরুষ ও পরব্যোমাধিপতি চতুভূর্জ । পয়ারে অবতারী নারায়ণকে চতুতূর্জ বলিয়া উল্লেখ করায়, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে 
শে, অনস্ত-বাহু প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষ এই পয়ারের লক্ষ্য নহেন; পরব্যোমাধিপতি অথবা ক্ষীরান্ধিশায়ী তৃতীয় পুরুষই 
এই পয়ারের লক্ষ্য। কারণ, তীহারাই চতুভুর্জ। অবতার বলিতে পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার প্রভৃতি 
সকলকেই বুঝায় ; স্থতরাং যাহা হইতে এই সকল অবতারের আবির্ভাব হয়, তিনিই অবতারী। তৃতীয়-পুরুষ নিজেই 
গুরুষাবতার এবং গুণাবতারও; সুতরাং তিনি অবতার মাত্র, অবতারী হইতে পারেন না। ইহাতে বুঝা যায়, 
পরব্যোমাধিপতি চতুভূর্জ নারায়ণকেই এই পয়ারে অবতারী বলা হইয়াছে। অথবা, প্রীরুষ্কেও অবতার বলিয়া, 
অবতারী শব্দে যদি__ধাহা হইতে অবতার-রূপে হরফ আবিভূতি হইয়াছেন,_কেবল তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে ক্ষীরাৰিশারী চতুতূর্জ নারায়ণও এই পয়ারের লক্ষ্য হইতে পারেন; পরব্যোমাধিপতিও হইতে 
পারেন। লঘুভাগবতামূৃত হইতে জানা! যায়, বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা শ্রীকুষ্কে ক্ষীরাব্বিশায়ীর অবতারও বলিয়! থাকেন 
(ল.ভা. শ্রীরুষ্ণায়ত ১৩৭-১৪০ )। ইহাদের যুক্তি এই যে, শ্ভীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, পৃথিবীর ভারহরণের 
নিমিত্ত দেবগণ ক্ষীর-সমুদ্রের তীরে যাইয়া, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণেরই উপাসনা করিয়াছিলেন এবং ক্ষীরোদশারীর 
মুখেই তাহারা শ্রীরুষ্ণাবতারের কথা গুনিয়া আশ্বস্ত হয়াছিলেন; স্থৃতরাং দেবগণের প্রার্থনায় পৃথিবীর ভারহরণের 
নিমিত্ত ক্ষীরোদশায়ীই অবতীর্ণ হইয়া "রুষ” নামে অভিহিত হইয়াছেন। (ল. ভা. প্রৰ্বষ্ণমৃত ১৪,॥)।৮ আবার 
কেহ কেহ শ্রীরুষ্ণকে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বিলাষও বলিয়া থাকেন ( ল. ভা. শরীরুষ্ণমৃত ২২৬-২৯৯ )। 


৫১। এইমতে- পু্বপযারোকতপ্রকারে। নানারূপ_ বহ গ্রকার। করে পূর্ব্বপক্ষ_বিরুদ্ধমত উতাপিত 
করে। ভিন্ন ভিন্ন বিরুদ্ধ মত এই ১কেহ বলেন, শ্ররুষ্ণ ক্ষীরোদশায়ীর অবতার, স্বতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষ 
হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন কেহ বলেন, শীষ ক্ষীরান্ধিশায়ীর কেশের অবতার; কেহ বলেন, শ্রীরুষ্ণ পরব্যোমাধিপতির 
বিলাস; কেহ বলেন, পরব্যোমাধিপতির প্রথমবৃহ যে বাস্থদেব, সেই বাস্ুদেবের অবতারই শরীর; আবার কেহ 
বলেন, শ্রী: মহাকালপুরের ভূমাপুরুষের অংশ; ইত্যাদি। তাহাকে-_পুর্বপক্ষকে। নিঞ্জিতে_ পরাজিত 
করিতে; বিরদ্ধমতের খণ্ডন করিতে। ভাগবত-পদ্ভা-_্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক। দক্ষ_সমর্থ। 

শ্রীকৃষ্ণ. তত্ব সম্বন্ধে যাহারা এইরূপ বিরুদ্ধমত উত্থাপিত করেন, ভ্রীমদ্ভাগবতের শ্রোকই তাঁহাদের বিরুদ্ধ মতের 
খণ্ডন করিতে সমর্থ । বিরুদ্ধমত-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে “বস্তি” ইত্যাদি, “এতে চাংশঃ” ইত্যাদি, এবং “অত্র সর্গঃ” ইত্যাদি 
শরীমদ্ভাগবতের শ্লোক এবং “ঈশবরঃ পরমঃ কষ” ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। 

লো ১২। অন্বয়াদি এই পরিচ্ছেদে ৪র্থ শোকে দ্রব্য । 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৩৩ 


শুন ভাই! এই শ্লোক করহ বিচার । ব্ৰহ্ম আত্মা ভগবান্_তিন তাঁর রূপ ॥ ৫৩ 

এক মুখ্যতত্ব, তিন তাহার প্রচার ॥ ৫২ এইশ্লোকের অর্থে তুমি হৈল! নির্ব্বচন। 

অদয়-জ্ঞান-তত্ববস্ত-_কৃষ্ণের স্বরূপ । আর এক শুন ভাগবতের বচন ॥ ৫৪ 
গৌর-কবপা-তরঞ্জিণী টাকা 


৫২। শুন ভাই-_পূর্বপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া 
গ্রন্থকার তাহার বক্তব্য বলিতেছেন। এই শ্লোক-পূর্বোক্ত “বস্তি” ইত্যাদি শ্লোক। মুখ্যতত্ব_ প্রধানতম 
তত্ব, সর্কাশেষ্ট তত্ব । তিন--তিন রূপে । তাহার গরচার-_মেই মুখ্যতত্বের আবির্ভাব 

পূর্বপক্ষের যুক্তির উত্তরে, গ্রন্থকার বলিতেছেন “বস্তি ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ-বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবে 
যে, তোমার যুক্তি ভিত্তিহীন। এই শ্লোক হইতে জানা যাইতেছে যে, অদয়-জ্ঞানই (১২৪ গ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ) 
মুখ্যতত্ব-বস্তু ; উপাসনাভেদে এই অদবয়-জ্ঞানরূপ মুখ্যতত্ব-বস্তুই হ্বয়ংরপ ব্যতীত আরও তিনটা পৃথক পৃথক রূপে আবিভূত 
হয়েন। মুখ্যতত্ব একবস্তু মাত্র, তাহা একাধিক নহেন; স্বয়ং'রপ ব্যতীত আর যে তিনরূপে তিনি আত্মপ্রকট করেন, 
সেই তিন রূপের কোনও রূপই মুখ্যতৰ নহেন, মুখ্যতত্বের আবির্ভাব-বিশেষ মাত্র ।* 

৫৩। সেই অদয়-জ্ঞান-তবব-বস্ত কে এবং তাঁহার তিন প্রকারের আবির্ভাবই বা কে, তাহা বলিতেছেন । 
শ্রীকই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ব-বস্তু এবং নির্ধিশেষ ব্রহ্ম, অন্তরধ্যামী পরমাত্মা ও পরব্যোমাধিপতি ষড়েগ্যপূর্ণ ভগবান্‌ নারায়ণ 
এই তিনই তাহার আবির্ভাব । 

অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু_স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয়-বিজাতীয় ভোশূন্য পরমতন্ব (১২৪ শ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য )| ব্রহ্ম 
_নিরাকার নিঙ্বিশেষ আনন্দ-সত্তামাত্র স্বরূপ। আত্মা_পরমাত্মা, অন্তধ্যামী। ভগবান্‌__পরব্যোমাধিপতি 
নারায়ণ ( ১/২।১৫-১৬ পয়ারের ব্যাখ্যা রষ্টব্য )। ভীঁর-_অদ্বয়-জ্ঞানতত্ব শ্রীকৃষ্ণের। বূপ-_আবির্ভাব। 

৫৪। “বস্তি” ইত্যাদি গ্লোকার্থের উপসংহার করিতেছেন। 

এই শ্লোকের--“বদপ্তি” ইত্যাদি ঞ্োকের। তুমি_ প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ঝলিতেছেন। নির্ববচন_ 
কথা বলিবার শক্তিশূহ্য ; অন্য কোনও যুক্তি দেখাইতে অসমর্থ। 

পরতত্বের শ্রুতিবিহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ বিচার ব্রহ্মস্থত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় ; ত্শ্বসথত্রের বাক্যই স্বতঃপ্রমাণ বেদের 
বাক্য। ব্ৰন্বস্থত্রের প্রমাণের সঙ্গে যাহার এঁক্য নাই, এমন কোনও প্রমাণই আ্ধেয় নহে। শ্রীমদ্ভাগবত সেই ব্রহ্মস্থত্রের 
ভাষ্য। “অর্থোহযং ব্সথত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাত্তরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥ ইতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাস 
(১৭২৮৩) ধৃত গারুড়বচন।৮ ; শ্রীমদ্ভাগবৎ সর্ধবেদাত্তসার (সর্ববেদন্ত-সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।  শ্রীভা, 
১২/১৩/১৫॥)) আবার, যিনি ব্রন্মস্থত্রের সঞ্চলন করিয়াছেন, সেই ব্যাসদেব নিজেই ববস্ত্রের ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবৎ 
লিখিয়াছেন; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতেই ব্রহ্মস্থুত্রের প্রকৃত অর্থ এবং ব্যাসদেবের স্বীয় অভিপ্রায় জানিতে পারা যায়; 
এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ-শিরোমনি; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণের সহিত যে যুক্তির বা প্রমাণের এক্য নাই, 
সেই প্রমাণ বা যুক্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। কবিরাজ-গোস্থামী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে “বাদস্তি” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়! প্রমাণ করিলেন যে, শ্রীরু্ণই অদয়-জ্ঞান-তন্ব-বস্ত এবং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ তাঁহার আবির্ভাব-বিশেষ 
(বিলাসরপ ১২৪৬); সুতরাং নারায়ণ শ্রীকুফ্ণের অবতারী হইতে পারেন না। শ্রীরুষ-অদ্য-্ঞান-তন্-বস্ত বলিয়া 
ক্ীরার্িশায়ী নারায়ণাদিও তাঁহার অবতারী হইতে পারেন না। ইহাই যখন প্রমাণ-শিরোমণি ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত, 
তখন ইহার গ্রতিকুলে কোনরূপ যুক্তি-প্রমাণই গ্রহণীয় হইতে পারে নাঁ_এইরূপই এই পয়ারের প্রথমার্দের তাৎপর্য্য। 

আর এক শুন ইত্যাদি_পূর্োক্ত শ্লোক ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের আরও একটা শ্লোক (নিষ্রদ্ধত 
এতে চাংশ ইত্যাদি) উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষকে বলিতেছেন-_“শ্রীমদ্‌ভাগবতের 
একটা লোকের প্রমাণ তো দেখাইলাম ; আর একটা প্রমাণও বলতেছি, শুন।” বচন-__গ্লোক, প্রমাণ। 


১৩৪ শরীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ২য় পরিচ্ছেদ 


তথাহি (ভা.১।৩২৮)- 


ইন্জরারিব্যাকুলং লোক: মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১৩ 
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ রুফস্ত ভগবান্‌ ্বয়ম্‌। যুগে যু 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 

তদেবং পরমাত্মানং সাঙ্গমেব নির্ধাধ্য প্রোক্তান্তবাদপূর্কাকং শ্রীভগবন্তমপ্যাকারেন নির্দারয়তি এত ইতি। ততশ্চ 
এতে পূর্বোক্তাঃ চ-শব্দাদনুক্তাশ্চ প্রথমমুদিষ্টস্ত পুংসঃ পুরুষস্ত অংশকলাঃ, কেচিৎ স্বয়মেবাংশাঃ সাক্ষাদংশত্বেনাংশাংশত্বেন 
দ্বিবিধাঃ। কেচিদংশাবিষ্টত্বাদংশাঃ। কেচিন্তু কলাঃ বিভূতয়ঃ। ইহ যো বিংশতিতমাবতারত্বেন কথিতঃ, স রুস্ত 
ভগবান্‌, এষ পুরুষস্তাপ্যবতারী ভগবানিত্যর্থঃ। অত্র অন্ুবাদমনুক্তৈব ন বিধেয়মুদীরয়েদিতি দর্শনাৎ কৃষ্ণস্যেব 
ভগবত্বলক্ষণো ধৰ্ম্ম সাধ্যতে, নতু ভগবতঃ রুষ্ততৃমিত্যায়াতমূ। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্তৈব ভগবত্বলক্ষণধর্মমত্বে সিদ্ধে মূলত্বমেব 
সিদ্ধাতি। নতু ততঃ প্রাদুভূতত্বং এতদেব ব্যনক্তি স্বয়মিতি। তত্র চ স্বয়ংএব ভগবান্‌, নতু ভগবতঃ প্রাদুভ্‌ তিতয়া, 
নতু বা ভগবস্তাধ্যাসেনেত্যর্থ;। নচাব্তারপ্রকরণে পঠিত ইতি সংশয়ঃ। পৌর্াপধ্যৈঃ পূর্বদৌর্ববল্যং প্রকুতিবদিতি 
স্যায়াৎ। কুষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়মিতি শ্রুত্যা প্রকরণস্ত বাধঃ। * * *। অত এতৎ প্রকরণেইপি অন্যত্র কচিদপি 
ভগবচ্ছবমন্ত্বা তত্রৈব ভগবানহরন্তরমিতি কৃতবান্‌। ততশ্চান্তাবতারেষু গণনা তু স্বয়ং ভগবানপ্যসৌ। স্বনধপস্থ এব 
নিজপরিজনবৃন্দানামানন্দবিশেষচমৎকারায় কিমপি মাধুধ্যং নিজজন্মাদিলীলয়া পুফন্‌ কদাচিৎ সকল-লো কদৃশ্টো 
ভবতীত্যপেক্ষবৈবেত্যাগতম্।  ৯৯৯*।  অবতারশ্চ প্রাকৃত বৈভবেইবতরণমিতি কুষ্ণসাহচর্যেণ রামন্তাপি 
পুরুষাংশত্বাত্যয়ো জ্ঞেয়ঃ। অত্র তু-শব্দোহংশকলাভ্যঃ পুংসশ্চ সকাশাৎ ভগবতো বৈলক্ষণ্যং বৌধয়তি। যদ্বা অনেন 
তু-শবেন আবর্ণা শ্রুতিরিয়ং গ্রতীয়তে। ততশ্চ সাবরণা শ্রঁতির্বলবতীতি ন্যায়েন শ্রত্যৈব শতমপ্যন্েষাং 
মহানারায়ণাদীনাং স্বয়ং ভগবরং গুণীভূতমাপছ্যতে। এবং পুংস ইতি ভগবানিতি চ গ্রথমমূপক্রমো দিনত 
শবঘন্ত তত্সহোদরেণ তেনৈব চ শব্দেন প্রতিনির্দেশাত্তাবেব খন্বেতাবিতি ম্মারয়তি। উদ্দেশপ্রতিনির্দশয়োঃ প্রতীতিঃ 
স্থগিততা তক্সিরসনায় বিদ্বপ্তিরেক এব শব্দ: প্রযুজ্যতে তৎসমো বা। যথা জ্যোতিষ্টোমাধিকারে বসন্তে জ্যোতিষ 
যজেতেত্যত্র জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতিষ্টোমবিষয়ো! ভবতীতি। ইন্ত্রারীতি পদ্যার্দং ত্বত্র নাম্বেতি। তু-শব্দেন বাক্যস্ত 
ভেদাৎ। তচ্চ তাবতৈবাকাজ্জাপরিপূর্তে: একবাকাত্ে তু চ-শব্দ এবাকরিয্যত। ততশেন্জ্ারীতাত্র অর্থাৎ ত এব পূর্বোক্তা 
মৃড়য়ন্তীত্যায়াতি। অত্র বিশেষজিজ্ঞাসায়াং কৃষ্ণসন্দর্ভো দৃশ্:। তত্ততপ্রসঙ্গে চ দর্শয়িষ্যতে ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ১৩ ॥ 


গ্রৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টাকা! 
শ্লো। ১৩। আন্বয়। অতেচ (এই সমস্ত_উক্ত এবং অনুক্ত অবতার সকল ) পুংসঃ ( পুরুষের ) 
অংশকলাঃ ( অংশ এবং বিভূতি ); [ইহ] (এই প্রকরণে )[ বিংশতিতমাবতারত্বেন ] ( বিংশতিতম অবতাররূপে ) 
[ষঃ] (মিনি) [ কথিত: ] (উক্ত হইয়াছেন), [সঃ] (সেই) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণ) তু (কিন্ত ) স্বয়ং (নিজেই ) ভগবান্‌ 
(ভগবান্)। [তে চ অবতারাঃ] (সেই সমস্ত অবতার ) ইন্দ্ারিব্যাকুলং ( ইন্তরশক্রদৈত্যগণ কর্তৃক উপদ্রুত ) লোকং 
(€ জগৎকে ) যুগে যুগে (প্রত্যেক যুগে, যুগাবতার-সময়ে ) মৃড়য়ন্তি (সুখী করিয়া থাকেন )। 
আন্ুবাদ। উক্ত এবং অনুক্ত অবতার সকল পুরুষের অংশ ও বিভূতি; ( অবতারগণের নামোল্লেখ সময়ে 
বিংশতিতম অবতাররূপে যাহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সেই ) শ্রীকৃষ্ণ কিন্ত (পুরুষের অংশ নহেন, বিভূতি নহেন, 
শী পুরুষও নহেন, কিন্তু তিনি) স্বয়ং ভগবান্‌। (উক্ত অবতার-সকল ) দৈত্যগণ কর্তৃক উপদ্রত জগৎকে যুগে 
যুগে সুখী করিয়া থাকেন। ১৩। 
এতে_ পূর্ববর্তী শ্লোক-সমূহে কৌমার-শৌকরাদি যে সমস্ত অবতারের নাম উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাঁহারা। 
চ-অঙ্গক্ত সমুচ্চয়-অ্থ প্রকাশ করিতেছে। অবতার অসংখ্য, সকলের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব । কয়েক অবতারের 
নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, আরও অনেকেরই নাম উল্লেখ করা হয় নাই , এতে-শব্দে উল্লিখিত এবং চ-শব্দে অন্ুলিখিত 
অবতার-সমূহকে বুঝাইতেছে, ইহারা সকলেই পুরুষের অংশ। অংশকলাঃ_অংশ এবং কলা। অংশ দুই রকমের-_ 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৩৫ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 

স্বয়ং অংশ এবং অংশাবিষ্টতা হেতু অংশ ; স্বয়ং অংশ আবার ছুইরকম-_পুরুষের সাক্ষাৎ অংশ এবং অংশের অংশ। 
অংশাবিষ্ট_শক্তি-আদি দ্বারা আবিষ্ট। কলা-বিভূতি। অবতার-সমূহের মধ্যে কেহবা পুরুষের সাক্ষাৎ অংশ, 
কেহবা! পুরুষের অংশের বা অংশাংশের অংশ, কেহবা পুরুষের শক্তি-আদি দ্বারা আবিষ্ট, আবার কেহবা পুরুষের 
বিভূতি। কৃষণত্ত__কুষঃ+ তু; কিন্তু কু! স্বয়ং ভগবান্ই হউন্‌, আর তাঁহার অন্য কোনও শ্বরূপই হউন, যিনিই 
প্রাকৃত গ্রপঞ্চে অবতীণ হয়েন, সাধারণতঃ তীহাকেই অবতার বল! হয়; “অবতারঃ প্রারুতব্ভবেহ্বতরণম্ব 
ক্রমসন্দর্তঃ।”  অবতারের এই সাধারণ সংজ্ঞা-অন্ুসারে প্রকট-লীলা-কালে স্বয়ংভগবান্কেও অবতার বলা হয়। 
তাই, সাধারণ সংজ্ঞানুসারে অবতারের উল্লেখ-কালে, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে প্রথম স্বদ্ধের তৃতীয়াধ্যায়ে ( জন্মগৃহাধায়ে ) 
অন্যান্য অব্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নামও উল্লিখিত হইয়াছে (১৩২৩ শ্লোকে ); শ্রীরুষ্কে বিংশতিতম 
অবতার বলা হইয়াছে; কারণ, শ্রীরুও এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর এ গ্লোকেই বলরামচন্্রকে 
উনবিংশ অবতার বলা হইয়াছে । অবতার-সমূহের সঙ্গে সাধারণ-ভাবে শ্রীরামরুফের উল্লেখ করা হইলেও অন্যান্য 
অবতার হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্থক্য-জ্ঞাপনও করা হইয়াছে__অন্য কোন অবতারকেই “ভগবান বলিয়া উল্লেখ করা 
হয় নাই; কিন্তু শীরামকৃষ্ণকে “ভগবান্” বলিয়। উল্লেখ করা হইয়াছে “একোনবিংশে বিংশতিমে বৃফিধু প্রাপ্য 
জন্মনী।  রামক্ুষণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্‌ ভরম্‌ ॥ ১/৩২৩-_উনবিংশে ও বিংশ অবতারে ভগবান্‌ রামরু্রূপে 
বৃষ্ণিবংশে জন্মলীলা প্রকট করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন।” তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই বলা হইয়াছে, 
লোক-হুষ্টির অভিপ্রান্ধে ভগবান্‌ পুরুষরূপ ধারণ করিলেন। “জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্‌ মহদাদিভিঃ। সম্ভূতং 
যোড়শকলমাদৌ লোকসিস্থক্ষয়া।” (ইহা হইতে বুঝা গেল, ভগবান্‌ ও পুরুষ একই আবির্ভাবের দুইটা নাম নহে; 
ভগবান্‌ হইতেই পুরুষের আবির্ভাব)। যাহা হউক, এই পুরুষ হইতে নানাবিধ অবতারের আবির্ভাব হয়। 
“এতয়ানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়মূ। ১/৩৫॥৮ এইরূপ উপক্রম করিয়। শ্রীস্থুত-গোস্বামী কৌমার-শৌকরাদি অনেক 
অবতারের নাম করিলেন, সঙ্গ শরীরাম-কুষের নামও করিলেন। ইহাতে কাহারও হয়তো সন্দেহ হইতে পারে যে, কৌমার- 
শৌকরাদি যেরূপ অবতার, রামকুষ্ণও বোধ হয় সেইরূপ অবতারই; নতুবা একসঙ্গে একই প্রকরণে সকলের নাম 
উল্লিখিত হইত না। এরূপ সন্দেহের আশঙ্কা করিয়াই ্রীস্থত গোস্থামী প্রথমে ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যান্য 
অবতারের ন্যায় একপধ্যায়ভুক্ত নহেন ; যেহেতু, রামকৃষ্চের নিজস্ব ভগবত্তা আছে (তাই তাহাদিগকে “ভগবান্‌” বলা 
হইয়াছে); কিন্তু অন্যান্ট অবতার-সকলের নিজন্থ ভগবতা নাই (তাই তাহাদের সম্বন্ধে “ভগবান্‌, শব্দ এই প্রকরণে 
উল্লিখিত হয় নাই ), তাঁহাদের ভগবত্তার মূল অন্যের ( শ্রীকৃষ্ণের ) ভগবত্তা। 


ইঙ্গিতে একথা বলিয়া পরে “এতে চাংশকলাঃ” শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, অন্তান্ত অবতার-সকল পুরুষের 
অংশ-কলা মাত্র; কিন্ত ্রী্চ তাহা নহেন, তিনি স্বয়ংভগবান্‌। এক্থা জানাইবার অভিপ্রায়েই বলিলেন__“রুষঞ্”__ 
তুঁশবে অন্যান্য অবতার হইতে শ্রীরুফের পার্থক্য বা বিশেষত্ব স্থচিত হইতেছে ; সেই বিশেষত্ব বা পার্থকাটা এই যে, শ্রীরঃ 
স্বয়ংভগবান, অন্তু কেহ স্বয়ংভগবান্‌ নহেন। 

ভগবান্‌ স্বয়ং_পুরুষের অংশ বা ভগবানের অংশ বলিয়াই যাহার ভগবত্তা নহে; পরস্থ যাহার নিজেরই 
ভগবন্তা আছে। “যার ভগবন্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ংভগবান্‌ শব্দের তাহাতেই সত্তা ৯।২।৭৪ |” যাহার 
ভগবত্তা স্বয়ংসিদ্ধ, অন্য-নিরপেক্ষ। ইন্দ্রারি_ ইঞ্জের অরি (শত্রু) দৈত্য। ইক্দ্রারিব্যাকুলং__দৈত্যগণ কর্তৃক 
উৎপীড়িত। ম্ৃড়য়ন্তিদৈত্যগণকে বিনষ্ট করিয়া জগৎকে সুখী করেন। যুগে যুগগে_ প্রতি যুগে, যথাসময়ে 

পুরুষের অংশরপ অবতারগণ প্রাকৃত প্রপঞ্চে কি নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েন, তাহা বলিতেছেন_“ইজ্জা রিব্যাকুলং” 


ইত্যাদি বাক্যে। অন্তুরসংহার-পূর্বক, তাহাদের অত্যাচার হইতে জগৎকে উদ্ধার করিয়া জগতের ক্ুখ-বিধানের নিমিত্ত 
এই সমস্ত অবতারের প্রাকট্য। স্বযংভগবান্‌ তীক্ষ্ণ কেন অবতীর্ণ হয়েন, তাহাও ইহা হইতে ব্যঞ্লিত হইতেছে_-তিনিও 


১৩৬ শ্রীপ্রীচৈতগ্যচরিতামূত [ ২য় পরিচ্ছেদ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 


আনন্দ-বিধানের নিমিত্তই অবতীর্ণ হয়েন। কাহার আনন্দ-বিধানের নিমিত্ত? জন্মাদি-লীল-প্রকটন দ্বারা তাহার 
পরিকরবর্গের আনন্দ-চমৎকারিতা বিধানের উদ্দেশ্োই প্রাকৃত গ্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের অবতার । “নিজ-পরিজন-বৃন্দানামানন্দ- 
বিশেফ-চমৎকারায় কিমপি মাধুষ্যং নিজ-জন্মাদিলীলয়া পুফন্‌ কদাচিৎ সকললোকৃশ্যো ভবতি। ক্রমসন্দর্ভ॥” 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরামকরঞ্ককে ভগবান্‌ এবং শ্রীক্ব্চকে স্বয়ংভগবান্‌ বলা হইলেও অবতার-সমূহ্র 
মধ্যেই যখন তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তখন অন্যান্য অবতারের ন্যায় তাহারাও যে পুরুষেয় অংশকলা নহেন, 
ইহা কিরূপে বুঝা যাইবে? উত্তর :--প্রথমতঃ পুর্বববিধি অপেক্ষা পরবিধি বলবান্‌ ; এই নিয়মানগুসারে, প্রথমতঃ পুরুষের 
অংশন্ধপ অবতার-সমূহের অঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ থাকিলেও, পরে যখন তাহাদিগকে ভগবান্‌ এবং ভ্রীরুষকে স্বয়ং 
ভগবাম্‌ বলা হইয়াছে, তখন তাহারা পুরুষের অংশ হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, সামান্যবিধি অপেক্ষা বিশেষ-বিধির 
বলবত্তা বশতঃ অবতার-সামান্য-কথনে রামকৃষ্ণের উল্লেখ থাকিলেও বিশেষ-কথনে যখন তাহাদিগকে ভগবান্‌ এবং 
শ্ীরুণকে স্বয়ংভগবান্‌ বলা হইয়াছে, তখন অন্যান্য অবতারের গ্যায় তাহারা পুরুষের অংশ হইতে পারেন না। তৃতীয়ত, 
“আতি-লিঙগ-বাক্য-প্রকরণ-্থান অমাধ্যানাং সমবায়ে পরদৌর্বলামর্থবিপ্রকর্ষাদিতি"__ইত্যাদি নিয়মাস্থদারে শ্তি-লিঙ্গাদির 
পর পর দুর্বলত্ব বশতঃ শ্রুতিরই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য) সুতরাং সামান্য-অবতার-প্রকরণে শ্রীরুফণের নাম উল্লিখিত হইলেও 
কিন্ত ভগবান্‌ স্বয়মিতি শরতযা প্রকরণস্ত বাধঃ। ক্রমসন্দর্ড।-্রীরুণ স্বয়ং ভগবান্‌, এই শ্রতিত্ারা প্রকরণ বাধা প্রা 
হইতেছে, অর্থাৎ রী যে স্বয়ংভগবান্‌, তিনি পুরুষের অংশরূপে অবতার নহেন-_ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে” (টী.প-্ৰ. ) 

আরও প্রশ্ন হইতে পারে, রামকৃষ্ণকে ভগবান্‌ বলা হইল ( ১/৩।২৩ শ্লোকে ); এবং পরে শ্রীরুষ্ণকে স্বয়ংভগবান্‌ 
বল৷ হইল, কিন্তু রাম বা বলরাম সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলা হইল না। এমতাবস্থায় বলরামের স্বরূপ কি? 
উত্তরঃ রামরুষ্চকে যখন ভগবান্‌ বলা হইয়াছে, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বলরামচন্দ্র পুরুষের অংশ নহেন। 
অবশ্য তিনি স্বয়ংতগবান্ও নহেন; স্বয়ংভগবান্‌ একাধিক থাকিতে পারেন না; কাজেই তিনি স্বযংভগবানের অংশ- 
নপ অবতার ( পুরুষের অংশরূপ নহেন )) অথবা স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন কলেবর বা বিলাস-মৃত্তিই হইবেন। 

আরও প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রী যদি অন্যান্ত অবতারের পর্য্যায়তুক্তই না হইবেন, তাহা হইলে তাহাকে 
বিংশতিতম অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইল কেন? উত্তর *স্বয়ংভগবান্‌ ব্রহ্মার একদিনে একবার অবতীর্ণ হয়েন। 
তাহার অবতরণের সময়ে যদি যুগাবতারাদির সময়ও উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও যুগাবতারাদি আর স্বতন্ত্র ভাবে 
অবতীর্ণ হয়েন না, কৃষ্ণের শরীরের মধ্যেই তাহারা আশ্রয় লাভ করেন, সেই স্থান হইতেই তাহার তাহাদের কাধ্যনি্বাহ 
করেন। যে কল্পের অবতার-সমূহের কথা প্রথম স্বন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, সেই কল্পে বিংশতিতম 
যুগাবতারের সময়েই স্বয়ংভগবানের অবতারের সময় হইয়াছিল বলিয়া স্বয়ংভগবান্‌ শ্ীকষ্চন্্রই অবতীৰ্ণ হইলেন, 
যুগাবতার আর স্বতন্্রভাবে অবতীর্ণ হইলেন না; পরস্ত তিনি শ্রীরুফের দেহমধ্যেই অবস্থিত রহিলেন) এই 
দেহমধ্ যুগাবতার দ্বারাই শীকৃষ্চ ভূভার-হরণাদি যুগাবতারের কাধ্যনির্বাহ করাইলেন। যুগাবতারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
না থাকায়, শীক্ষষ্ণের দেহদ্বারাই যুগাবতারেব কার্য-নির্াহ হইয়াছে বলিয়া শীন্বঞ্ণকেই বিংশতিতম অবতার বলা 
হইয়াছে। “কৃষ্ণের যেই হয় অবতারকাল। ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল। পূর্ণ-ভগবান্‌ অবতরে যেই কালে। 
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥ ১/৪/৮-৯| শ্রী. ভা. ১৩২৩ গ্লোকেও বলা হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণ ভূভার হরণ 
করিয়াছেন, কিন্তু ভূভার-হরণ স্য়ংভগবানের কার্য নহে (স্বরং ভগবানের কাধ্য নহে ভূঁভারহরণ। ১৪।৭)7 ইহা 
যুগাবতারের কাধ্য। ইহা হইতেও বুঝা যায়, স্বযংভগবানের অভ্যস্তরস্থিত যুগাবতারের কার্যকে লক্ষ্য করিয়াই শ্ীকুষ্ণকে 
বিংশতিতম অবতার বলা হইয়াছে। শ্রীরুষ্ণ যে যুগাবতার মাত্র নহেন, পরন্ত স্বরংভগবান্‌, তাহা অন্যান্ত লীলা 
(ত্রজলীলাদি ) দ্বারা প্রমাণিত হয়। 


শীর্ণ যে অবতার নহেন, পরস্ত তিনি যে অবতারী, তাহাই এই শ্লোকে প্রমাণিত হইল। এই শ্লোকটীও শ্রীরুষ- 
তবু সম্বন্ধে পরিভাষা-গ্লোক। 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৩৭ 


সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ। যার যে লক্ষণ তাহ। করিল নিশ্চয় ॥ ৫৬ 

তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥ ৫৫ অবতার সব-_পুরুষের কলা অংশ । 

তবে স্থৃতগোসাঞ্জি মনে পাঞ্া বড় ভয় । কৃষ্ণ -স্বয়ং ভগবান্‌ সব্ব-অবতংস ॥ ৫৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 


৫৫। এক্ষণে তিন পয়ারে “এতে চাংশ” প্লোকের সার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। প্রথম দুই পয়ারে তাহার 
স্থচনা করিতেছেন । 

সব অবতারের-_যুগাবতার, মন্বস্তরাবত|র প্রভৃতি সমস্ত অবতারের এবং স্বয়ং ভগবানের অবতরণের। 
অবতার-শবের সাধারণ সংজ্ঞা পূর্ববর্তী শ্লোকার্থে দ্রব্য । 

জামান লক্ষণ__সাধারণ চিহ্ন; সমস্ত অবতারের মধ্যেই যে লক্ষণ ৃষ্ট হয় ; ভগবদ্ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতরণই 
এই সাধারণ লক্ষণ ।' অবতারের স্বরূপ, সময় ও লীলাদি দ্বার! বিশেষ লক্ষণ নির্দারিত হয়। তার মধ্যে-_সমস্ত 
অবতারের মধ্যে। কৃঞ্চচন্দ্রের_ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের । করিল গণন__উল্লেখ করা হইয়াছে। অবতার-সমূহের 
নামোলেখ-কালে স্বয়ং ভগবান্‌ শরীরের নামও একই সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে ( পূর্ববর্তী গ্লোকার্থ ব্য )। 

৫৬। তবে -_সমপ্ত অবতারের সঙ্গে স্বয়ং ভগবান্‌ শীরষ্চের নাম উল্লেখ করায়। সূত-গোসাঞি-নৈমিযারণ্যে 
শোৌনকাদি খবিগণের নিকটে উ্রএবা-নামক স্থত শ্রীশুকদেব-গোস্বামীর কথিত শ্রীমদ্‌ ভাগবত বর্ণনা করিয়াছিলেন। 
প্রথমঞ্ধদ্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে 'অবতার-সন্দ্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীস্থতগোস্বামীরই উক্তি। পাঁঞ। বড় ভয়__ 
অত্যন্ত ভীত হইয়া) অন্যান্য অবতারের সঙ্গে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকু:ফচর নামোল্লেখ করায় প্রীকুষের মহিমা খর্ব হইয়াছে বলিয়া 
স্থতগোস্বামীর ভয় হইয়াছে। বিশেষত» যাহারা শ্রীকৃষ্ণের তত্ব-সধ্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন, অবতারের মধ্যে তাঁহার নাম 
দেখিয়া তাহারা হয়তো শ্রীরষ্ণকেও সাধারণ অবতার বলিয়া মনে করিতে পারেন; তাহাতে বিপ্রলিগ্গা বা জ্ঞান-শাঠের 
আশঙ্কা করিয়াও স্থতগোস্থামীর ভয় হইতে পারে। যার যে লক্ষণ__ উল্লিখিত অবতারসমূহের মধ্যে যাহার যে বিশেষ 
পরিচয় বা স্বরূপ তাহা; তাহাদের মধ্যে কে কে অবতারী-পুরুষের অংশ, আর কে স্বয়ং ভগবানের অংশ, কে-ই ঝা ভগবান্‌ 
( যিনি বিশেষ উদ্দেশ্যে সবয়ংই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন ), এ সব সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ। করিল নিশ্চয়-__নির্দারিত 
করিলেন) স্পষ্টরূপে জানাইলেন ( স্থত-গোসাঞ্রি )। 

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারে “স্থত গোসাঞি” স্থলে “শুকদেব” পাঠ আছে; কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া 
মনে হয় না) কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্বদ্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের অবতার-সধ্্ধীয় ্লোকগুলি শ্রীস্থতগোন্থামীরই উক্তি 
শ্রীশুকদেবের উক্তি নহে। 

৫৭| যে অবতারের যে লক্ষণ বা স্বরূপ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন ।॥ এই পয়ারে “এতে চাংশ” শ্লোকের 
সার মন্ম প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহ! এই £__অবতার-প্রকরণে ধাহাদের নামোল্লেখ কর! হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে 
রী স্বয়ং ভগবান, ( বলদেব তাহার বিলাস-রূপ অংশ ) এবং অন্যান্য অব্তারগণ কেহ বা পুরুষের অংশ, আর কেহ বা 
পুরুষের বিভূতি। 

অবতার সব- শ্রীকুষ্জ (এবং শ্রীবলদেব ) ব্যতীত অন্য সমস্ত উল্লিখিত এবং অন্তুল্লিখিত অবতার। 
পুরুষের__যোড়শ-কলাত্মক পুরুষের । সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকার্য্য নির্বাহ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌ অংশে পুরুষ- 
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এই পুরুষ শ্রীভগবানের অংশ। পূর্ববর্তী শ্লোকার্থ এবং শ্রীমদ্ভাগবত ১৩৯ শ্লোক 
্টব্য। কলা--বিভূতি (ক্রমসন্দর্ত)। আংশ-_ পূর্ববর্ভাঁ শলোকার্থ দ্ষ্টব্য। প্ৰাকৃত জগতে কোনও বস্তুর বিচ্ছিয 
বা বিচ্ছেদযোগ্য খণ্ডকে তাহার অংশ বলা হয়; কিন্ত শ্রীভগবানের অংশ-অবতার এইরূপ নহেন, শ্রীভগবানের বিচ্ছিন্ন 
বা বিচ্ছেদযোগ্য খণ্ডমাত্র নহেন ; শ্রীভগবান্‌ বিতু__সর্বব্যাপক বন্ত, তাহার কোনও বিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছেদযোগ্য অংশ 
--২/১৮ 


৯৩৮ শীশ্রীচৈত্ন্যচরিতামৃত [ ২য় পরিচ্ছেদ 


পূর্ব্বপক্ষ কহে__তোমার ভাল ত ব্যাখ্যান। এই অর্থ শ্লোকে দেখি, কি আর বিচার ?॥ ৫৯ 

পরব্যোম-নারায়ণ_স্বয়ং ভগবান্‌॥ ৫৮ তারে কহে__কেন কর কুতর্কান্থমান ? ৷ 

তিহো৷ আসি কৃষ্ণ্ূপে করেন অবতার । শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥ ৬০ 
গৌর-্কপা-তরঙ্গিণী টাকা 


থাকিতে পারে না। বাস্তবিক, অংশই হউন, আর স্বয়ংরপই হউন, ভগবৎ-স্বর্প মাত্রই পূর্ণ, নিত্য, শাশ্বত। “সর্ব 
নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্ত পরাত্মনঃ।  হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ॥ পরমাশন্দ সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ 
সরবতঃ। সৰ্বে সর্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্বদোষবিবাঞ্জতাঃ॥ ল. ভা. শরীকষ্ণামৃত। ৪৪॥৮ সামন্ত স্বরূপ পূর্ণ হইলেও শক্তিসমূহের 
অভিব্যক্তির তারতম্য-অন্ারে অংশ ও অংশী সংজ্ঞা হইয়া থাকে। যে স্বরূপে সমস্ত শক্তি পুর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত 
হইয়াছে, তাহার নাম স্বয়ংরপ ; আর যে সকল স্বরূপে সমস্ত শক্তি অভিব্যক্ত হয় নাই, অভিব্যক্ত হইলেও পূর্ণতমরপে 
অভিব্যক্ত হয় নাই, সেই সমস্ত স্বরূপকে বলে অংশ; এইরূপে স্বাংশ এবং বিলাসাদি সমস্তই স্বয়ংরূপের অংশ ; কারণ, 
স্বাংশ-বিলাস।দিতে স্বয়ংরপের প্যায় শক্তির বিকাশ নাই। “অত্রোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা যন্ুপি তেহখিলাঃ। তথাপ্যখিল- 
শক্তীনাং প্রাকট্যং তত্র নো ভবেৎ; অংশত্বং নাম শক্তীনাং সদাল্লাংশ-প্রকাশিতা। পূর্ণত্ব্চ স্েচ্ছয়ৈব নানাশক্তি- 
প্রকাশিত|॥ ল. ভা. কৃষ্ণামৃত। ৪৫৷৪৬ ৷ স্বয়ংরূপ যদৃচ্ছাক্রমে নানাশক্তি প্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু অংশরূপ তাহ! 
পারেন না-ইহাই পার্থক্য । এস্থলে শক্তি-শব্দের তাৎপর্য্য এই £:_“শক্তিরৈশ্্যা-মাধুর্য্য-কৃপা-তেজোমুখা! গুণাঃ। ল. ভা. 
কৃষ্ণামৃত। ০৯ ॥-ওঁশ্ব্য ( নিখিল-স্বামিত্ব ), মাধুৰ্য্য ( সৰ্বাবস্থায় চারুতা ), রুপা ( অহৈতুকী ভাবে পরদুঃখ-নাশের ইচ্ছ। ), 
তেজঃ (কাল ও মায়াদিকেও অভিভবকারী প্রভাব ) এবং সর্ববজ্ঞতা, ভক্তবাৎসল্য ও ভক্তবশ্ঠতাদি গুণকে শক্তি বলে।” 
র্ব্ব-ভাবতংস-_ সর্বশ্রেষ্ঠ; সকলের আশ্রয় এবং সমস্ত কারণের কারণ। 

৫৮-৫৯। কবিরাজ-গোস্বামী পূর্বব পয়ারে “এতে চাংশ” শ্লোকের যে অর্থ করিয়াছেন, কেহ কেহ হয়তো 
তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন; খণ্ডনের উদ্দেশ্যে তাই তিনি দুই পয়ারে সম্ভাবিত আপত্তি উত্থাপিত 
করিতেছেন । আপত্তিটী এই £_“কৃষত্ত স্বয়ং ভগবান্‌_-এইরূপ অন্বয় ধরিয়াই পূর্ববর্তী পয়ারে পূর্বব-কথিতরূপ অর্থ 
পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু স্বয়ং ভগবান্‌ তু কষঃ--এইরূপ অন্বয় করিলে শ্লোকের অর্থ হইবে এই যে, স্বয়ং ভগবানই 
(পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই ) কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্থুতরাং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্‌ 
ভীরু নারায়ণের অবতার-_ইহাই সমীচীন অর্থ” ৫৮-৫৯ পয়ারে পূর্বপক্ষের এই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। 

পুর্ব্বপন্ষ__আপত্তিকারী। তোমার ভাল ত ব্যাখ্যান_-কবিরাজ | তুমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছ, তাহাতো 
অতি সুন্দর ! ( ইহা পুর্বপক্ষের উপহাস-উক্তি ); তাৎপব্য এই যে, “কবিরাজ! তুমি যে ব্যাখ্যা করিলে, তাহা 
সঙ্গত হয় নাই। প্ৰীকবষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্‌, শ্লোকের অর্থে তাহা প্রকাশ পায় না। শ্লোকের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা 
বলিতেছি, গুন।” পরব্যেম-নারায়ণ__পরব্যোমাধিপতি চতুভূর্জ নারায়ণ। স্বয়ং ভগবান্ব_নারায়ণ স্বয়ং 
ভগবান, ক্ষ স্বয়ং ভগবান্‌ নহেন। ( ইহ! বিরুদ্ধবাদীর অর্থ) তি'হো| পরব্যোমাধিপতি নারা়ণ। আদি 
ইত্যাদি__পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই রুষ্চরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিতেছেন। সুতরাং নারায়ণের 
অবতারই রুষ্ণ। শ্লোক হইতে এইরূপ অর্থই পাওয়া যাইতেছে; এ সম্বন্ধে আবার বিচার কি থাকিতে পারে? 
শ্লেকে_ এতে চাংশ” শ্লোকে। 

৬০। কবিরাজ গোস্বামী উক্ত পূর্ববপক্ষ খণ্ডন করিভেছেন। তারে কহে_ পূর্বপক্ষকে বলে ( কবিরাজ 
গোস্বামী )।  কুতর্কানুমীন-_কুতর্কমূলক অনুমান। শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কের নাম কুতর্ক। অনুমান-_ব্যাপ্চি 
বিশিষ্ট পক্ষধৰ্্মতা-জ্ঞানজন্য জ্ঞানকে অনুমান বলে (শব্দবল্পক্রম)। যেমন, কোনও পর্বতে ধূম দেখিলেই তাহাতে 
অগ্নি আছে বলিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই অন্থমান। এইরূপে, “এতে চাংশ” শ্লোকে “স্বয়ং ভগবান্‌ তু কষ” 
এইভাবে শব্দগুলি বসাইলে একরূপ অন্বয় হইতে পারে বটে এবং এই অন্বয়-মূলে একটা অর্থও হইতে পারে। ইহা 


২য় পরিচ্ছেদ ] আর্দি-লালা ১৩৯ 


তথাহি একাদশীতত্বে ধৃতো ন্যায়: 
অন্ুবাদমন্ক্কা তু ন বিধেয়মুদীরয়েং। 
ন হলদ্ধাম্পদং কিঞ্চিং কুত্ৰচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥ ১৪ 


অনুবাদ ন! কহিয়া না কহি বিধেয়। 
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয় ॥ ৬১ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীক! 
অন্গবাদমন্গক্তিব ইত্যাদি । অনুবাদং জ্ঞাতবস্ত, অনুক্তা ন বথয়িত্বা, তু অবধারণে, বিধেয়ং অজ্ঞাতবস্ত ন 
উদীরয়েৎ ন কথয়েং। যতঃ ন হি অলক্ধাস্পদং ন লন্ধং আম্পদৎ স্থানং যেন তথাভূতং কিঞ্চিৎ কুত্রাচিদপি গ্রতিতিষ্ঠতি 
প্রতিষ্ঠাং লভতে প্রামাণ্যং গচ্ছতি ॥ ১৪ ॥ 


গৌর-কবৃপা-তরঞ্জিণী টাকা! 

হইল, ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমানের ন্যায়, অন্বয় দেখিয়া অর্থের অঙ্গমান। কিন্ত এইরূপ অথের অন্ধুমান শা্্রবিরদ্ধ 
বলিয়া ইহাকে কুতর্কানুমান বলা হইয়াছে। ইহা কিরপে শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইল, তাহা পরবর্তী পয়ার-সমূহে দেখা ইয়াছেন। 
শাঙ্সবিরচ্ধার্থ_ শান্্রবিরুদ্ধ অর্থ; যে অর্থ শাস্ত্রোক্তির বিরোধী। কভু-কখন। না হয় প্রমাণ_ প্রামাণ্য 
বলিয়া গৃহাত হইতে পারে না। কুতর্কমূলক অন্থমানে একই বাক্যের নানারূপ অর্থ হইতে পারে বটে, কিন্তু এই 
সকল অর্থের মধ্যে যে সকল অর্থ শাস্তবিরুদ্, তাহারা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। পূর্ববপয়ারোক্ত (স্বয়ং 
ভগবান্‌ তু কৃষ্ণ; এইরূপ অন্বয়মূলক ) অর্থ শাস্্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা প্রমাণ্য শহে। ইহাই তাৎপধ্য। 

কোনও বাক্যের অর্থ করিতে হইলে, যে শান্্রবিহিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, পূর্বপক্ষ সেই প্রণালীকে 
যে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে নিয়ে “অনুবাদমনুকব” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত কর! হইতেছে। 

পলো । ১৪। অন্বয়। অনুবাদং ( জ্ঞাতবস্তু ) অমুক্ত (না৷ বলিয়া) তু (কিন্ত) বিধেয়ং ( অজ্ঞাতবস্তু ) ন 
উদীরয়েৎ ( বল! উচিত নহে); [যতঃ] (যেহেতু) 'অলন্ধাস্পদত (যে বস্তুর আশ্রয় নির্দিষ্ট হয় নাই এমন) কিঞ্চিৎ 
( কোনও বস্তু ) কুত্রচিৎ ( কোনও স্থানেই ) নহি গ্রতিতিষ্ঠতি ( প্রতিষ্ঠা পাইতে পারেই না)। 

ভনুবাদ। অনুবাদ ন! বলিয়! কিন্তু বিধেয় বলা উচিত নহে। যেহেতু, যে বস্তুর আশ্রয় নিদ্দিষ্ট হয় নাই, 
এমন কোনও বস্তু কোনও স্থানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেই পারে না। ১৪। 

ভানুবাদ-_জ্ঞাতবস্ত। বিধেয়_ অজ্ঞাত বন্ত। অলব্যাস্পদ-_আশয়হীন। 

বাক্যরচনা-সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি এই যে, প্রথমে জ্ঞাতবস্ত-বাচক শব্দটা বসাইতে হইবে, তাহার পরে 
তংসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত-বস্ত-বাচক শবটা বসাইতে হইবে; কোনও সময়েই এই বিধির অভ্াথাচরণ করা উচিত নহে, ইহাই 
শাস্ত্রের আদেশ। এইরূপ বিধির হেতু এই যে, জ্ঞাতবস্তুকে আশ্রয় করিয়াই তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হয়। 
জ্ঞাতবন্তর উল্লেখ না করিয়াই তংসদবন্ধীয় অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করিলে কেহই কিছু বুঝিতে পারে না, সুতরাং বাক্যের 
উদ্দেশ ব্যর্থ হইয়া যায়। 

ভ্রীভা. ১৩২৩ গ্লোকে বিংশতিতম অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে; স্থতরাং “ক্ল” হইল 
জ্ঞাতবস্ত বা অনুবাদ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্‌, তাহা উক্ত গ্লোকে বলা হয় নাই ; সুতরাং কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবস্ত। 
হইল অজ্ঞাতবস্ত বা বিধেয় ; “অন্ুবাদমন্ুত্তা তু” ইত্যাদি বচনান্ুসারে অনুবাদ “কৃষ্ণ” শবদ পূর্বে বসিবে এবং বিধেয় 
“য়ং ভগবান্‌” শব্দ পরে বসিবে ; সুতরাং “কবষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং” এইরূপ অন্নয়ই শাস্তরসপ্মত। 

প্রতিপক্ষের “স্বয়ং ভগবান্‌ তু ক্ষণ” এইরূপ অন্য়ে উক্ত শাস্তবিধির লঙ্ঘন কর! হইয়াছে বলিয়া ও অন্বয় এবং 
তানুকুল অর্থ শান্তববিরুদ্ধ, সুতরাং গ্রহণের অযোগ্য) ইহা দেখাইবার নিমিত্তই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত অথয় 
কিরূপে এই বিধির প্রতিকূল হইল, পরবর্তী পয়ার-সমূহে তাহা দেখান হইয়াছে। 

৬১1 গ্লোকের অর্থ করিতেছেন। বাক্যের প্রথমে অনথবাদ-বাচক শব বসাইবে, তারপরে বিধেয়-বাঁচক 


শব্দ বসাইবে। 


নি শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ ২য় পরিচ্ছেদ 


‘বিধেয়’ কহিয়ে তারে_যে বস্তু অজ্ঞাত । অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাত ॥ ৬৪ 

“অন্থবাদ' কহি তারে-_যেই হয় জ্ঞাত ॥ ৬২ তৈছে ইহা অবতার সব হৈল জ্ঞাত। 

যৈছে কহি_ এই বিপ্ৰ পরম পণ্ডিত । কার অবতার ?__এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥ ৬৫ 

বিপ্র অনুবাদ, ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥ ৬৩ ‘এতে’-শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ । 

বিপ্রত্ব বিখ্যাত, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত । পুরুষের অংশ’ পাছে বিধেয় সংবাদ ॥ ৬৬ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টাকা 


৬২। অঙ্বাদ ও বিধেয় কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন। অজ্ঞাত বস্তুকে বিধেয় বলে; আর জ্ঞাতবস্থকে 
অম্ণুবাদ বলে। যাহা জানা নাই, তাহা অজ্ঞাত) আর যাহা জানা আছে, তাহা জ্ঞাত। 

৬৩। দৃষ্টান্ত্ার অনুবাদ ও বিধেয় বুঝাইতেছেন। যেমন “এই বিপ্র পরম পণ্ডিত” এই বাক্যে বিপ্র-শব্ 
অন্ুবাদ-বাচক এবং পরম পণ্ডিত শব্দ বিধেয়-বাচক। ইহার হেতু পরবর্তী পয়ারে দ্রষ্টব্য । বিপ্র- ব্রাহ্মণ 

৬৪। কিরূপে বিপ্র-শব্দ অনুবাদ হইল এবং পরম-পঞ্ডিত-শব্দ বিধেয় হইল, তাহা বলিতেছেন 

বিপ্রত্ব বিখ্যাত--যে লোকটাকে লক্ষ্য করিয়া বাক্য বলা হইয়াছে, তিনি যে বিপ্র (ত্রাণ ), তাহা তাহার 
উপবীত দেখিয়াই বুঝা যায়; স্থুতরাং তাহার বিপ্রত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব জ্ঞাত বিষয়; এজন্য বিপ্রশবদ অনুবাদ-বাচক। 

পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত_পাণ্ডিত্যের কোনও চিহ্ন উপবীতের ন্যায় দেহে থাকে না; আলাপ করিলেই, অথবা 
অপর কেহ জানাইয়া দিলেই তাহা জানা যায়; তাহার পূর্ব পর্যন্ত তাহার পাত্ডিত্য অজ্ঞাত বস্তু। “এ বিপ্র পরম 
পণ্ডিত” এই বাক্যটা যাহাদের নিকট বলা হইয়াছে, তাহারা বিপ্রের পাণ্ডিত্য-সহ্বন্ধে কিছু জানিত না; সুতরাং 
তাহাদের নিকটে পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত বলিয়া “পরম-পণ্ডিত”-শব্দ বিধেয়-বাঁচক হইল। অতএব ইত্যাদিবিপ্র শৰ 
অন্বাদ-বাচক এবং “পরম পত্তিত”-শব্দ বিধেয়-বাচক বলিয়া বিপ্র-শব্দ বাক্যের প্রথমে এবং পরম-পণ্ডিত শব্ধ বাক্যের 
শেষ ভাগে বসিয়াছে। এই উদাহরণে অঙ্গুবাদ ও বিধেয়ের স্থানসদব্ধে শস্রবিধি রক্ষিত হইয়াছে। 

৬৫। এক্ষণে উক্ত বিধি-অন্গুসারে অম্বয় করিয়া “এতে চাংশ” শ্লোকের অর্থ করিতেছেন এবং দেখাইতেছেন 
যে, বিরদ্ধবাদীর অয় শান্্র-বিরুদ্ধ। “এতে চাংশ” শ্লোকে অনুবাদ-বাচক শব্দ কোন্টি এবং বিধেয়-বাচক শব্দই বা 
কোন্টা তাহাই প্রথমে স্থির করিতেছেন-_-এই পয়ারে। 


তৈছে_তদ্রপ। পূর্ববর্তী ৬৩শ পয়ারের “যৈছে” শব্দের সহিত ইহার অ়্। “এ বিপ্র পরম পণ্ডিত” এই 
বাক্যে যেমন ( যৈছে ) আগে অঙ্থ্বাদ ও পরে বিধেয় বসিয়াছে, তদ্রপ ( তৈছে ) “এতে চাংশ” শ্লোকের অন্বয়েও আগে 
অনুবাদ ও পরে বিধেয় বসিবে। ইহী_-“এতে চাংশ” শ্লোকে। “এতে চাংখ” শোকের পূর্ববর্তী শ্লোক-সমূহে সর্ববিধ 
অবতারের নামোল্লেখ করা হইয়াছে; স্থুতরাং যিনি প্রথম হইতে সমস্ত শ্লোক পড়িতে পড়িতে শেষ কালে “এতে চাংশ” 
গ্লোক পড়িতে আরম্ভ করিবেন, সমস্ত অবতারের নামই তাহার জানা থাকিবে ( জ্ঞাতবস্তু হইবে); এই শ্লোকে “এতে” 
শবে এ সমস্ত অবতারকেই স্থচিত করা হইয়াছে, পড়িতে পড়িতে পাঠক তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। স্মৃতরাং 
অবতার-জ্ঞাপক “এতে” শব্দ হইল অস্বাদ। কার অবতীর-_-যে সমস্ত অবতারের নামোল্লেখ কর! হইয়াছে, 
তাঁহার কে কাহার অবতার। এই বস্তু অবিজ্ঞাত_কে কাহার অবতার, তাহা জানা নাই; কারণ, পূর্ববব্তা 
শ্লোক-সমূহে তাহা বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। স্থুতরাং এই অজ্ঞাত-বস্তু-বাচক শব্দটীই হইবে বিধেয়। শ্লোকে “পুংসঃ 
‘শকলাঃ_ পুরুষের অংশ ও কলা”পদে, তাঁহার! যে পুরুষেরই অবতার, তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে_-অজ্ঞাতবস্তর 
€ অবতারের স্বরূপের ) পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং “পুংসঃ অংশকলাঃ”-ই হইল বিধেয়। 
৬৬। “এতে” শব্দ অন্থবাদ-বাচক এবং “অংশকলাঃ” শব্দ বিধেয়-বাচক বলিয়া শ্লোকের অন্থয়ে “এতে” শব্দ 
আগে বসিবে এবং “অংশকলাঃ” শব্দ পরে বসিবে ; “এতে পুংসঃ অংশকলাঃ” এইরূপ অন্বয় হইবে। 


ং্য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৪১ 


তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত । শ্বয়ংভগবত্ব’ পিছে বিধেয় সংবাদ ॥ ৬৮ 

তাহার বিশেষ জ্ঞান - সেই অবিজ্ঞাত ॥ ৬৭ ‘কৃষ্ণের স্বয়ংভগবন্ব' ইহ! হৈল সাধ্য । 

অতএব ‘কৃষ্ণ-শব্দ আগে অনুবাদ । স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব' হৈল বাধ্য ॥ ৬৯ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক 


এতে শব্দে ইত্যাদি__«এতে” শব্দে অবতারের ( উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং ইহ! ) অনুবাদ ( এবং অনুবাদ 
বলিয়া) আগে (বসিয়াছে)। পুরুষের অংশ ইত্যাদি__“পুরুষের অংশ” (পুংসঃ অংশকলাঃ ) শব্দ পাছে ( শেষে 
বসিয়াছে। যেহেতু ইহা) বিেয়-সংবাদ-( জ্ঞাপক )। 

বিধেয়-সংবাদ-_বিধেয়ের (অজ্ঞাত বস্তুর ) সংবাদ (পরিচয় ) আছে যাহাতে ; যাহা অজ্ঞাতবস্তুর পরিচয় 
জ্ঞাপন করে। এই পয়ারে শ্লোকস্থ “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ” অংশের অন্বয় করা হইল । 

৬৭। “এতে চাংশ” শ্লোকের প্রথম চরণের দুইটা অংশ-_-“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ” এক অংশ; “কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ 
স্বয়ং” আর এক অংশ। পুর্ব পয়ারে প্রথমাংশের অন্বয় করিয়া এক্ষণে দ্বিতীয়াংশের অন্বয় করিতেছেন। এই দ্বিতীয়াংশে 
অনুবাদ-বাচক-শব্দ কোন্টী এবং বিধেয়-বাচক শব্দই বা কোন্টা, তাহা এই পয়ারে বলিতেছেন । 

তৈছে__তদ্রপ) পূর্ববর্তী ষ্লোক-সমূহে অবতার-সমূহের নাম উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া অবতার-সমূহ যেমন 
জ্ঞাতবস্তু হইয়াছে, তদ্রপ ( তৈছে ) অবতার-সমূহের মধ্যে কৃষ্ণের নাম উাল্লখিত হইয়াছে বলিয়া কৃষ্ণও জ্ঞাতবস্ত। কৃষ্ণ 
অবতার ভিতরে ইত্যাদি_-অবতার ( সমূহের নামের ) ভিতরে ( মধ্যে--কুষ্ণের নামও উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া) কৃষ্ণ 
জ্ঞাতবস্ত হইলেন; সুতরাং তাহার বিশেষ ভ্ঞান__রুষের বিশেষ জ্ঞান; কৃষের স্বরূপ। 

সেই অবিজ্ঞাত__তাহা অবিদিত ; জানা নাই। কৃষ্ণ যে অবতার, একথামাত্র পূর্ববর্তী শ্লোকসমূহ হইতে 
জানা গিয়াছে; কিন্তু ভগবানের বা পুরুষের যে অংশ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তাহাকেও অবতার বলে; আর স্বয়ং 
ভগবান্‌ যখন প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তখন তাহাকেও অবতার বলে। শ্রীরুষ্ণ যে কোন্‌ রকমের অবতার, তাহা পূর্ববর্তী 
গ্লোকসমূহ ইহতে জানা যায় নাই। “ভগবান্‌ স্বয়ং” শবে রুষ্ণের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং 
“ভগবান স্বয়ং” শব্দ হইল বিধেয়-বাচক। ৰ 

৬৮ আতএব-_কুষ” শব্দ জ্ঞাত এবং “স্বয়ং ভগবান” শব্দ অজ্ঞাত বস্তু স্থচনা করে বলিয়া। কৃষ্ণ শব্দ 
আগে ইত্যাদি__কৃষ্শব্দ আগে (বসিবে; কারণ, ইহা) অনুবাদ (জ্ঞাতবস্ত-বোধক)। স্বয়ং ভগবন্ব 
ইত্যাদি-“ব্বয়ং ভগবান্‌” শব্দ পিছে (শেষে__বপিবে ; কারণ, ইহা) বিধেয়-সংবাদ (অজ্ঞাত বস্তুর পরিচয়-জ্ঞাপক 
শব্দ )। শ্রীরুষণ যে স্বয়ং ভগবান্‌, ইহা পুর্ব গ্লোকসমূহ হইতে জানা যায় নাই বলিয়া স্বয়ং ভগবত্ত অজ্ঞাত বন্ধ 
(বিখেয়) হইল। বিধেয়-সংবাদ- পূর্ববর্তী ৬৬শ পয়ারে দ্রষ্টব্য । 

৬৯। সাধ্য__সাধনীয়, গ্রকাশিতব্য ; সুতরাং বিধেয়। কৃষ্ণ হইলেন জ্ঞাত বস্তু; কিন্তু তাহার স্বয়ং 
ভগবত্তা (ক্ষণ যে স্বয়ং ভগবান্‌ ইহ!) অজ্ঞাতবস্তু; কৃষ্ণের বিশেষ পরিচয়ই হইল তাঁহার শ্বয়ংভগবত্তা; 
সুতরাং তীহার বিশেষ পরিচয় দিতে হইলে তাহার স্বয়ংভগবতার কথাই প্রকাশ করিতে হইবে; তাই বলা হইয়াছে, 
“কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত। ইহা হৈল সাধ্য” ( সাঁধনীয় বা প্রকাশনীয়, স্থৃতরাং ইহাই বিধেয়)। স্বয়ংভগবত্তাই 
সাধ্য বা বিধেয় হওয়াতে “কষ্ন্ত স্বয়ং ভগবান্” এইরূপ অন্য়ই শান্্রসিদ্ধ হইবে এবং “শরীরুষই স্বয়ং ভগবান 
তিনিই অব্তারী” এইরূপ অর্থই শান্্রসঙ্গত বলিয়া প্রামাণ্য হইবে। বাধ্য-বাধা গ্রা্থ; অসিদ্ধ; শাস্তরবিরুদ্ধ। 
্য়ং ভগবান্‌ তু ক্ষ” এইরূপ অয় গ্রহণ করিলে, স্বয়ং ভগবান্‌ শব্দ আগে বসে; সুতরাং “স্বয়ং তগবান্কে” 
অন্তুবাদ বলিয়া মনে করিতে হয়। আর কৃষ-শব্দ পরে বসে বলিয়া “কৃষ্ণকে” বিধেয় বলিয়া মনে করিতে হয়। 
কিন্তু “স্বয়ং ভগবান্” শব্দ অনুবাদ হইতে পারে না; কারণ, পুর্ববন্তী শ্লোকসমূহে “স্বয়ং ভগবান” শব্দও ব্যবহৃত 


১৪২ শরীপ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ২য় পরিচ্ছেদ 


কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ ৷ তেঁহ শ্ৰীকৃষ্ণ-ঞঁছে করিত ব্যাখ্যান ॥ ৭১ 

তবে বিপরীত হৈত স্ুতের বচন ॥ ৭০ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্না, করণাপাটব। 

নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্‌। আর্ধ-বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ৭২ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 


হয় নাই, স্বয়ং ভগবান্‌ সম্বন্ধে কিছু বলাও হয় নাই; স্থৃতরাং “স্বয়ং ভগবান্” অজ্ঞাতবস্ত_জ্ঞাতবস্তু ( অনুবাদ ) নহে। 
আবার পূর্ববর্তী শ্লোকসমূহে “কৃষ”-শব্দের উল্লেখ থাকায় “কৃষ্ণ” জ্ঞাতবস্তু ( অনুবাদ ) হইলেন, অজ্ঞাতবস্ত ( বিধেয় ) 
হইলেন না। সুতরাং “স্বয়ং ভগবান্‌ তু কষ” এইরূপ অন্বয় শান্ত্সম্মত নহে, ইহ! শাগ্রবিরুদ্ধ( শাস্্দ্ারা বাধাগ্রাপ্ বা 
বাধ্য )। তাই বলা হইয়াছে “স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ৷? 

কবিরাজ গোস্বামীর অর্থ ই শান্ত্সম্মত এবং বিরুদ্ধবাদীর অর্থ ( অর্থাৎ নারায়ণই শ্বয়ং ভগবান্‌, শ্রীরুষ্ণ তাঁহার অংশ 
=অবতার-_এইরূপ অর্থ) শান্তরবিরুদ্ধ_তাহাই এই পয়ারে বলা হইল । 

৭০। অন্ত যুক্তিদ্বার! বিরুদ্ধবার্দীর অর্থ খণ্ডন করিতেছেন, দুই পয়ারে। 

শ্ৰীকৃষ্ণ অংশী স্বয়ং-ভগবান, নারায়ণ তাঁহার বিলাস-রূপ অংশ; ইহাই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য ; যদি নারায়ণই 
অংশী স্বয়ং-ভগবান, হইতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহার অংশ হইতেন, তাহা হইলে শ্রীস্থত-গোস্বামীও “কৃষ্ণস্ত ভগবান, স্বয়ং” 
না বলিয়া তদ্বিপরীত বাক্য (স্বয়ং ভগবান, তু কৃষ এইরূপ ) বলিতেন। তাহা যখন বলেন নাই, তখন শ্রীরুষ্ই স্বয়ং 
ভগবান্‌_-এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। 

বিপরীত--উন্টা। প্রষন্ত ভগবান, স্বয়ং” এই বাক্যের বিপরীত; “স্বয়ং ভগবান, তু কৃষ” ইহাই বিপরীত 
বাকা। সূতের বচন-শ্রীস্থত-গোম্বামীর বাক্য; শ্লোকস্থ পকষত ভগবান স্বয়ং” বাক্য 

কোনও কোনও গ্রন্থে (ঝামটপুরের গ্রস্থেও ) “মতের” স্থলে *গুকের” পাঠ আছে; কিন্ত ৫৬শ পয়ারোক্ত 
কারণবশতঃ “স্থতের” পাঠই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 

৭১। যদি বলা যায়, স্থত-গোস্বামীর গ্রস্ত ভগবান, স্বয়ং” পাঠ ঠিক রাখিয়াও অন্থয়কালে স্বয়ং ভগবান. তু 
কৃষ? এইরূপ অন্য করিয়াও অর্থ করা যাইতে পারে। এই অয়ে নারায়ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিলে এবং “স্বয়ং 
ভগবান্”শব্দ বাক্যে অনুবাদের স্থানে থাকায়, নারায়ণের অনুবাদত্ব সম্বন্ধেও আশঙ্কা হইতে পারে না) কারণ, 
পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের নাম সকলেই জানেন) নারায়ণ জ্ঞাতবন্ত বলিয়া অনুবাদ হইতে পারেন; স্থৃতরাং “স্বয়ং 
ভগবান” ( নারায়ণ ) শবদ বাক্যের প্রথমে থাকায় কোনও দোষ হয় না। আর পূর্ববর্তী শ্লোকসমূহে কৃষ্-শবের উল্লেখমাত্র 
করা হইয়াছে, কৃষ্ণের কোনও বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় নাই; “এতে চাংশ” শ্লোকে কৃষ্ণের বিশেষ পরিচয় দিতেছেন 
যে--তিনি স্বয়ং ভগবান্‌ নারায়ণের অংশ ; এই ভাবে কৃষশবদ বিখেয়-বাচক হইতে পারে। বিরুদ্ধবাদীর এইরূপ আপত্তির 
উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন--“নারায়ণ অংশী ইত্যাদি ৷” 

নারায়ণ অংশী ইত্যাদি-গ্লোকস্থ বাক্য ঠিক রাখিয়া অকালে “স্বয়ং ভগবান্‌ তু ক এইরূপ অয যদি 
শাসতরসশ্মত হইত, তাহা হইলে ্রীধরস্থামী প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন টাকাকারগণই তানুরূপ ব্যাখ্যা করিতেন ; “স্বয়ং 
ভগবান্‌ যে নারায়ণ, তিনিই অংশী; তিনিই অংশে শ্রীক্ষ্ণ হইয়াছেন”_এইরূপেই তাহারা প্রুফ ভগবান্‌ স্বয়ং” 
বাক্যের অর্থ করিতেন। কিন্তু কোনও টীকাকারই এইরূপ অর্থ করেন নাই। নুতরাং মহাজনের অনুমোদিত নহে বলিয়া 
বিরুদ্ধবাদীর অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না। করিত ব্যাখ্যান প্রাচীন টীকাকারগণ এরূপ ব্যাখ্যা করিতেন। 

৭২। যদি বলা যায়,_স্থত-গোস্বামী ভ্ৰমবশতঃই “স্বয়ং ভগবান্‌ তু কৃষ্ণঃ” স্থানে “কবষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং” 
বলিয়াছেন; অথবা শ্রীধরস্থামী প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণও বুঝিতে না পারিয়া “স্বরং ভগবান্‌ তু রু:” এইরূপ অন্বয় 
মূলে অর্থ করেন নাই। ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, স্থত-গোস্বামীর ভ্রম অসম্ভব এবং ীধ্রস্বাযী প্রভৃতি 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৪৩ 


বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি, কহিতে কর রোষ । যার ভগবত্বা হৈতে অন্যের ভগবত্তা । 
তোমার অর্থে অবিষৃষ্ট বিধেয়াংশ-দৌষ ॥ ৭৩ 'স্বয়ংভগবান্শবের' তাহাতেই সত্তা ॥ ৭৪ 
গৌর-ক্পা-তরঙ্গিণী টীক। 


প্রাচীন মহাজনগণের বোধ-শক্তির অভাব কল্পনা করা যায় না। কারণ, স্থৃত-গোস্বামী খবি, বিজ্ঞ ব্যক্তি; প্রীধরস্থামী 
প্রভৃতি প্রাচীন মহাজনগণও ভগবদন্থুভবশীল নিরতিদৌষ বিজ্ঞ ব্যক্তি। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ সাধারণ লোকের মধ্যেই দৃষ্ট 
হয়) খবিবাক্যে ও বিজ্ঞবাক্যে এই সকল দোষ লক্ষিত হয় না, হইতেও পারে না; কারণ, মায়ার প্রভাবেই দোষের 
উদ্ভব) খধি ও ভগবদন্থভবশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মায়ার অতীত। 

ভ্রম_ ভ্রান্তি; যাহা যে বস্তু নহে, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া মনে করার নাম ভ্রম; যেমন, বিনুক দেখিয়া রৌপ্য 
বলিয়া মনে করা; ইহা ভ্রম। গ্রমাদ-__-অনবধানতা; মনোযোগের অভাববশতঃ ইহার উদ্ভব। এক রকম কথা বলা 
হইল; কিন্তু মনোযোগের অভাববশতঃ শ্রোতা বাক্যের সমস্ত শব্দ শুনিতে ন! পাইয়। যদি অন্য রকম অর্থ বোধ করে, তাহা 
হইলে তাহার “প্রমাদ” দোষ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে । 

বিপ্রলিগ্স।__বি+ প্রলিগ্স! ; বঞ্চনা করিবার ইচ্ছ।। করণপাঁটব-করণ+ অপাটব। করণ অর্থ ইন্জিয়; 
অপাটব অর্থ পটুতার অভাব; করণাপাটব অর্থ ইন্দ্িয়ের অপটুতা বা অসামথ্য। যেমন কামলা রোগে দুষিত চক্ষুঃ 
সমস্ত বস্তুকে, এমন কি শুভ্র শঙ্খকেও হরিদ্রাবর্ণ দেখে; ইহা তাহার করণাপাটব দোষ। 

আাৰ্য-বিজ্ঞ-বাকেয_আৰ্য বাক্যে ও বিজ্ঞ বাক্যে ; খধিদিগের বাক্যে এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বাক্যে । 

দোষ এইসব-__ভম-প্রমাদাদি চারিটী দোষ। 

৭৩। বিরুদ্ধবাদীকে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন_“তুমি যে অর্থ করিতেছ, তাহা শান্তবিরদ্ধ ) অথচ তাহা 
যে শান্তরবিরুদ্, ইহা বলিলেও তুমি রুষ্ট হও ; তুমি যে অর্থ করিয়াছ, তাহাতে অবিমুষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ আছে ।” 

বিরুদ্ধার্থ_শাক্রবিরুদ্ধ অর্থ; যাহার সহিত শাপ্তর-সি্ধান্তের বিরোধ আছে, এরূপ অর্থ। কহিতে_ তোমার 
শান্ত্রবিরুদ্ধতা বলিতে গেলেও । রোষক্রোধ। 

ভাবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ_“অবিষৃষ্টঃ প্ৰাধান্তেন অনির্দিষ্ট: বিধেয়াংশো ঘত্র তৎ, তৎপদার্থানাং মধ্যে বিধেয়াংশপ্ত 
উপাদেয়ত্বেন প্রাধান্তং তন্ত চ প্রাধান্তেন নির্দেশ এবোচিত স্তদ্বিপধ্যয়শ্চ। সাহিত্য দর্পণ ৭। 

_ তদর্থ-পদার্থ-সমূহের মধ্যে উপাদেয়ত্ব হেতু বিধেয়াংশেরই প্রাধান্য ; সুতরাং বিধেয়াংশকেই প্রধানরূপে নির্দেশ 
করা উচিত; ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ বিধেয়াংশকে প্রধানরূপে নির্দিষ্ট না৷ করিলে, অনুবাদের পূর্বে বিধেয়ের নির্দেশ 
করিলে, অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ হয়।” আবিমৃষ্ট_প্রধানূপে অনির্দিষ্ট; অবিষুষ্ট হইয়াছে বিধেয়াংশ যাহাতে তাহাই 
অবিষুষ্টবিধেয়াংশ হয়; কারণ, অলঙ্কারশান্ত্রের বিধি-অন্ুগারে অনুবাদের পরে বিধেয়াংশকে বসাইলেই বিধেয়াংশের 
প্রাধান্ স্থৃচিত হয়; তাহা না করিলে অবিষুষ্ট-বিধেয়াংশ হয়; অলগ্কারশাস্ত্রাহ্সারে ইহা একটা দোষ। 

প্রতিবাদীর অ্য়ে (স্বয়ং ভগবান্‌ তু কৃষ্ণ: এইরূপ অন্বয়ে ) বিধেয় “স্বয়ং ভগবান্” অনুবাদ “ফের? পূর্বে 
বসিয়াছে বলিয়া আবিষৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ হইল । 

৭৪1 এক্ষণে “স্বয়ং ভগবান্” শবের তাৎপধ্য প্রকাশ করিতেছেন। 

যার ভগবত্তা-_যে ভগবৎস্বরূপের ভগবত্তা। যে সমস্ত গুণ থাকিলে ভগবান্‌ বলা হয়, সেই সমস্ত গুণশালিত্বের 
নাম ভগবত্ত৷। এই পরিচ্ছেদের ৭ম পয়ারের টাকায় “পূর্ণ ভগবান্‌” শব্দের অর্থ ভ্রব্য। অম্যের-__অন্যান্য ভগবংস্বরূপের 
সন্ত স্থিতি । 

যাহার ভগবত্তা হইতে অন্তান্য সমস্ত ভগবৎস্বরূপ স্ব-স্ব ভগবভা লাভ করেন, ধার ভগবত্তা অন্যান্য ভগবৎস্বরপ 
সমূহের ভগবত্তার মূল নিদান, তিনিই স্বয়ং ভগবান্‌, তাহাতেই স্বয়ং ভগবান্‌ শবদ প্রয়োজিত হইতে পারে। 


১৪৪ শ্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ ২য় পরিচ্ছেদ 


দীপ হৈতে যৈছে বহুদীপের জলন । রা ২/১০১-২) 
ল এক দীপ করিয়ে গণন ॥ ৭৫ অত্র সর্গো বিসশ্চ স্থানং পোষণমৃতয়ঃ | 
টি নি মন্বন্তরেশান্ুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ 
ভি হানি সে রদ দশম্য বিশুদ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণমূ। 
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যাখণ্ডন ॥ ৭৬ বরণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ৯৫ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 


তদেব হ্যাশয়সঙ্গং মহাপুরাণ-লক্ষণরূপৈঃ সগাদিভিরর্ঘৈঃ সমষ্টনির্দেশদ্বারাপি লক্ষ্যত ইত্যত্রাহ দ্বাভ্যাম্‌ | অত্র 
সর্গোবিসর্গশ্চেতি। মন্বন্তরাণি চ ঈশানুকথাশ্চ মন্বস্তরেশালগুকথা:। অত্র অর্গাদয়ো দশার্থা লক্ষ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র চ 
দশমস্ত আশরয়স্ত বিশুদ্ধযর্থং তত্জঞানার্থং নবানাং লক্ষণং স্বরূপং বর্ণয়ন্তি নম্বত্র নৈবং প্রতীয়তে অত আহ। শ্রুতেন শ্রত্যা 
কঠোক্তোব স্তত্যাদিস্থানেযু অঞ্জসা সাক্ষাদ্‌ বৰ্ণয়ন্তি। অর্থেন তাৎপধ্যৃত্ত্যা চ তত্তদাখ্যানেযু ॥ ক্রমসন্দর্ভং ॥ ১৫ ॥ 


গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

৭৫-৭৬। দৃষ্টান্তদ্বার! “স্বয়ং ভগবান্‌” শব্দের তাৎপৰ্য্য বুঝাইতেছেন। 

দীপ-প্রদীপ। বছদীপের__অনেক প্রদীপের । জ্লন-_গ্রজলিত হওয়া। তৈছে__সেইরপ। সব 
অবতারের-_যুগাবতার-ম্বন্তরাবতারাদি সমস্ত অবতারের। কারণ-_হেতু, মূল। 

একটা প্রদীপ হইতে শত শত প্রদীপ আলোক গ্রহপুর্্বক প্রজলিত হইলে, ও একটি প্রদীপকেই যেমন শত 
শত প্রদীপের মূল মনে করা যায়, তদ্রপ এক শ্রীকৃষ্ণ হইতেই অসংখ্য ভগবৎ-স্বরূপ ভগবত্তা গ্রহণ করেন বলিয়া শ্রীকুফই 
তাহাদের মূল কারণ, শ্রীরুষণই স্বয়ং ভগবান্‌। অথবা একটা দীপ হইতে দ্বিতীয় একটা দীপ, তাহা হইতে তৃতীয় একটা 
দীপ, তাহা হইতে চতুর্থ একটা দীপ ইত্যাদি ক্রমে বহুসংখ্যক দীপ প্রজলিত হইলেও প্রথম দীপকেই যেমন অন্ান্য সমস্ত 
দীপের মূল কারণ মনে করা যায়, ( যেহেতু, প্রথম দীপটী প্রজলিত না থাকিলে অন্ত একটা দীপও প্রজলিত হইতে 
পারিত না), তপ শরীকবষ্ণ হইতে মহামবশ মহাস্ধণ, হইতে মহাবিষু, মহাবিষ্ণু হইতে গর্ভোদকশারী এবং মত্ত কুম্মাদি- 
অবতারের আবির্ভাব হইলেও এক শ্রীরুষণই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মূল কারণ; সরা, শ্রীরুফই স্বয়ং ভগবান্‌। একটা 
প্রদীপ হইতে অসংখ্য প্রদীপ প্রজলিত করিলেও যেমন মূল প্রদীপের তেজ ও আলোক হ্রাস প্রাপ্ত হয় না,তদ্রেপ এক শ্রীরুষণ 
হইতে অসংখ্য ভগবংস্বরূপের প্রত্যেকে স্বীয় ভগবত্তা গ্রহণ করাতেও শরীরের ভগবত্তা কিকিল্মান্রও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, 
এদীপের দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই ব্যগ্রিত হইতেছে। 

আর এক ইত্যাদি--শরীকবষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা প্রতিপাদক আরও একটা শ্রীমদ্ভাগবতের (পরবর্তী “অত্র সর্গো 
বিসর্গ” ইত্যাদি ) শ্লোক বলিতেছি, শুন। তুমি যেরূপ অপসিদ্ান্ত করিতেছ, এই শ্লোকে তাহারও খণ্ডন হইবে। 
( ইহা প্রতিপক্ষের প্রতি গ্রন্থকারের উক্তি )। 

কুব্যাখযা-খগুন-__কুব্যাখ্যার ( শাস্তরবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের ) খণ্ডন (নিরসন ) হয় যদ্দারা। 

্লো। ১৫। ভন্বয়। অত্র (ইহাতে_ শ্রীমদ্ভাগবতে ) সৰ্গ: ( সৰ্গ ), বিসর্গ; (বিসর্গ), স্থানং (স্থিতি), 
পোষণং (পোষণ ), উতয়ঃ ( উতি ), মন্বস্তরেশান্থকথাঃ (প্রতি ম্যস্তরের মন্গ-'আদির, ঈশ্বরের ও ভক্তদিগের চরিত্র ), 
নিরোধ; (নিরোধ ), মুক্তিঃ (যুক্তি ) চ (এবং) আশ্রয় ( আশ্রয়) [ এতে দশার্ধাঃ ] (এই দশটা পদার্থ) [ লক্ষ্যন্তে ] 
(লক্ষিত হয় )। মহাত্মানঃ ( মহাত্মারা ) ইহ (এই পুরাণে ) দশমস্ত ( দশমপদার্থের-_আশ্রয়ের ) বিশুদ্ধার্থং ( তত্ব- 
জ্ঞান লাভের নিমিত্ত) নবানাং (অর্গাদি নয়টি পদার্থের) লক্ষণং (লক্ষণ স্বরূপ ) শ্রতেন (শ্ৰুতিদ্বারা ), অর্থেন 
( আত্পধ্যবৃতিদারা ) অঞ্জসা চ (এবং সাক্ষাদ্রপে ) বর্ণ়্তি (বর্ণনা করেন )। 

অন্ুবাদ। এই শ্রীমদ্ভাগবতে-_সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, প্রতি মন্বন্তরের মন্থ-আদির চরিত্র, 


০ 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা টা 
গৌর-কৃপা-তরঙগিণী টীক। 

ঈশ্বরাবতারের ও ভক্তদিগের চরিত্র, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয়_এই দশটা পদার্থ লক্ষিত হয়। দশম-পদাথ-আশরয়ের 

তত্বজঞান লাভের নিমিত্ত, মহাতুগণ অপর নয়টা পদার্থের স্বরূপকে-_কোথাও বা শ্রতিদ্বারা, কোথাও বা তাৎপৰ্ধ্য-বৃত্তিদ্বারা 

এবং কোথাও বা সাক্ষাদ্রপে বর্ণনা করিয়াছেন। ১৫ | 


পীগুকদেব-গোস্বামী বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণের দশটী লক্ষণ ( তম্মা ইদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণম্‌। 
ভা. ২/৪৪৩ ॥ ) ; এই শ্লোকে সেই দশটা লক্ষণ কি কি, তাহাই ্রীশুকদেব ব্যক্ত করিয়াছেন। দশটা লক্ষণ এই £_সর্গ_ 
ভূতমাত্রেন্দিয়ধিয়াং জন্ম ব্ৰহ্মণো গুণবৈবম্যাৎ ॥ ভা. ২৷১-।৩॥ গুণত্ৰয়ের পরিণামবশতঃ পরমেখর হইতে আকাশাদি 
পঞ্চমহাভূত, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রা, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং মহত্ত্ব ও অহস্কারতত্বের বিরাট্রূপে এবং স্বরূপে যে উৎপত্তি, তাহার 
নাম সগঁ। বিসর্গ _বিসগ; পৌরুষঃ স্বৃতঃ। ভা. ২১৭৩ ॥ ব্র্ধা হইতে যে চরাচর সৃষ্টি, তাহার নাম বিসর্গ । সর্গ ও বিসর্গ 
এই উভয় শব্দের অর্থই সৃষ্টি; পার্থক্য এই যে, ব্রহ্মার স্থ্টিকে বলে বিসর্গ, আর গুণত্রয়ের বৈষম্যহেতু পরমেশ্বর হইতে 
পঞ্চ-মহাভূতাদির সৃষ্টিকে বলে সর্গ। স্থিতি বা স্থান_স্থিতিবৈকু্ঠবিজয়ঃ। ভা, ২৯৭৪ ॥ বৈকু্-বিজয়ের নাম স্থিতি। 
বৈকুণ্ঠ অর্থ ভগবান্‌) বিজয় অর্থ উৎকর্ষ। হৃষ্টবস্ত-সমূহের মধ্যাদাপালনদারা সিক্ত ব্রা হইতে এবং সংহার- 
কর্তা শস্তু হইতে ভগবানের যে উৎকর্ষ, তাহার নাম স্থিতি। অথবা, বৈকুণঁ_ভগবান্‌ ; বিজয়-_অভিভব । ভগবৎকতৃক 
জীবের দুঃখের অভিভবের নাম স্থিতি। পোষণ_পোষণং তদহুগ্রহঃ। ভক্তের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের নাম পোযণ। 

মনবন্তর-_ম্বন্তরানি সম: | প্রত্যেক মন্বন্তরের মনু-প্রভৃতি ঈশ্বরা গৃহীত সাধুদিগের চরিত্ররপ ধর্শের নাম মন্বপ্তর 
অন্গগৃহীত সাধুদিগের চরিত্রে যে ধর্মম ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই মন্বন্তর। উতি-_-উতরঃ কর্ম্মবাসনাঃ। প্রাকৃত ও অপ্রাক্কৃত 
কৰ্ম্ম হইতে উত্থিত বাসনার নাম উতি। উশানুকথ|-__অবতারানগচরিতং হরেশ্চা্তানুবপ্তিনামূ। পুংসামীশকথাঃ প্রোক্ত। 
নানাখ্যানোপবৃহিতাঃ ॥ * ভা. ২১৭৫ ॥ নানারপ আখ্যানের দ্বারা পরিবদ্ধিত, ভগবদবতার-সমূহের চরিত্র এবং 
ঈশ্বরানব্ভা সাধুদিগের পবিত্র কথার নাম ঈশানগকথা। নিরোধ_নিরোধোহস্তানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ। ভা. ২১৭৬ ॥ 
মহাপ্রলয়েশ্রীহরি যখন গ্রারুত প্রপঞ্চের প্রতি দৃষ্টি-নিমীলন করেন (ইহাই শ্রীহরির শয়ন ), তখন স্ব-স্ব-উপাধির সহিত 
জীব-সমূহ তাহাতে লয় প্রাপ্ত হয় ( অনু-প্রবেশ করে) ইহাই জীবের অঙ্গশয়ন )। জীবের এইরূপ অন্গুশয়নকে বলে 
নিরোধ। মুক্তি_মুক্তিহিত্বান্তথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি; ॥ ভা. ২১০৬ ॥ অবিষ্যাদ্বারা আরোপিত অজ্ঞত্বাদি__করতৃত্বাদি 
ভিনিবেশ__ত্যাগ করিয়া মায়িক স্থল ও সুক্ম রপদ্বয় ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধজীব-্বরূপে কিদ্বা ভগবৎ-পার্যদরূপে অবস্থিতির 
ম মুক্তি। ভগবংস্বরূপের সাক্ষাৎকার ব্যতীত জীব গুদ্ধজীব স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না। অর্থাৎ মায়ামুক্ত হইতে 
পারে না। জুতরাৎ মুক্তি বালিতে ভগবৎস্বরপের সাক্ষাৎকারকেই বুঝায়। 


4 এ 


আশ্রয়_-আভামশ্চ নিরোধশ্চ যতোইন্ত্যধ্যবসীয়তে। স আশ্রয়ঃ পরং বদ্ধ পরমাত্মেতি শব্যতে ॥ ভা. ২৯০৭ ॥ 
যাহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় হয় এবং ধাহ। হইতে এই বিশ্বের প্রকাশ পায়, তাহার নাম আশয়। উপাসনা- 
ভেদে কেহ তাহাকে ব্রহ্ম বলেন, কেহ তাহাকে পরমাত্মা বলেন, কেহবা ভগবান্‌ বলেন (ইতি শব: প্ৰকরণার্থঃ তেন 
ভগবানিতি চ। ক্রমসন্দর্ভঃ)। এই পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত পরবর্তী “দশমে দশম” ইত্যাদি কোক হইতে বুঝা যাইবে যে, 
শ্রীকুষ্ই এই আশ্রয়তন্ব। 


এই দশটাই মহাপুরাণের লক্ষণ; অর্থাৎ এই দশটা পদাথ সন্ধে আলোচনা যে পুরাণে থাকে, তাহাকেই মহাপুরাণ 
বলা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে এই দশটা বিষয়-সঙ্দ্ধেই আলোচনা দৃষ্ট হয়। এই দশটা পদার্থ আপাতঃ দৃষ্টিতে পরস্পর বিভিন্ন 
বলিয়| প্রতীয়মান হইলেও একই পুরাণে এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা অস্গত নহে; কারণ, দশম পদার্থটা আশয়-তত্ব 
এবং প্রথম নয়টা পদার্থ তাহার আশ্রিততন্ব; স্থতরাং প্রথম নয়টা পদার্থের স্বরূপ না জানিলে দশম-পদার্থ-আশ্রয়-তত্বের 
স্বরূপ সম্যক্রূপে জানা যায় না) অথচ আশ্রয়-তবের স্বরপ-বোধই সমস্ত শাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য। তাই দশম-পদার্থ 
আশ্রয়.তত্বের স্বরূপ জানিবার উদ্দেশ্যেই বিদুর-মৈত্রেয়াদি মহাত্মগণ অর্গাদি নয়টা পদার্থের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন 
--২/১৭ 


১৪৬ শ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ২য় পরিচ্ছেদ 


আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদাৰ্থ । কৃষ্ণ এক সব্বাশ্রয়__কৃষ্ণ সর্ব্বধাম। 
এ-নবের উৎপত্তিহেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥ ৭৭ কৃষ্ণের শরীরে সর্বববিশ্বের বিশ্রাম ॥ ৭৮ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 
সর্গাদি নয়টা পদার্থের স্বরূপ যে তাহার! সর্বত্র প্রকরণ ধরিয়া সাক্ষাদ্রপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নহে; কোনও কোনও 
স্থলে শরুতিদ্বারা, কখনও বা ভগবদ্গুণগান-প্রসঙ্গে কঠ্োক্তিতে তদ্বোধক শব্দদ্বারা সাক্ষাদ্রপে, আবার কোনও কোনও স্থলে 
বা কোনও উপাখ্যানকে উপলক্ষ্য করিয়া তাৎপর্য্য-বৃত্তিদ্বার! বর্ণনা করিয়াছেন। 
উক্ত দশটা পদার্থের মধ্যে আশ্রয়-পদার্থেরই প্রাধান্য ; যেহেতু, ইহাই অপর নয়টা পদার্থের আশ্রয় । সুতরাং 
যিনি আশ্রয়তন্ব, তিনি_প্রার্কৃত ও অগ্রাকৃত রাজ্যে যত কিছু আছে, সমস্তেরই আশ্রয়, সুতরাং সর্বাপেক্ষা 
শ্রে্ঠতব। 


৭৭। উক্ত গ্লোকের তাৎপৰ্য্য প্রকাশ করিতেছেন । 

আশ্রয়_আশ্রয়তত্ব। আশ্রয় জানিতে_দশম-পদাথ আশ্রয়ের স্বরূপ জানিবার নিমিত্তই। এ-নব পদার্থ 
পর্গ, বিসর্গ, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ ও মুক্তি-এই নয়টা পদার্থ। এ-নবের-_এই অর্গাদি নয়টা 
পদার্থের। উৎপত্তিহেতু উৎপত্তির হেতু বা কারণ। সেই আশ্রায়_ (যাহা সর্গাদি নয় পদাথের উৎপত্তি হেতু) 
তাহাই আশএর-পদার্থ। (পূর্বোক্ত গ্লোক-ব্যাখ্যায় আশ্রয়-শব দ্রষ্টব্য )। 

আশয়-পদার্থের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত সর্গাদি নয়টা পদার্থের স্বরূপ জানা প্রয়োজন। কারণ, যাহা হইতে সর্গাদি 
নয়টা পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকেই আশয়-পদার্থ বলে; সুতরাং উক্ত নয়টী পদার্থের স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতীত তাহাদের 
উদ্তব-নিদান আশ্রয়-পদার্থের স্বরূপ সম্যক অবগত হওয়া যায় না। 

৭৮। এই আশ্রয় পদার্থ টা কে, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রায়_-এক রুই সকলের 
আশ্রয়। মূল কারণরপে শ্রীরুষ্ই সকলের আশ্রয়। পূর্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, যাহা হইতে উৎপত্তি হয়, তাহাই 
উৎপন্ন বস্তুর আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ হইতে সমপ্ডের উৎপত্তি হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সকলের আশ্রয়। প্জন্মাছ্ন্ত যত: শ্রীভা, 
১/১।১॥ ঈশ্বরঃ পরম: কৃষ্ণঃ সঙ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ববকারণ-কারণম্‌।॥ ব্রহ্মদং. ৫1১৮ অথবা, যাহা 
হইতে বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় এবং ধাহা হইতে এই বিশ্ব প্রকাশ পায়, তিনিই আশ্রয়। গ্ীভা, ২১০৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই 
বিশ্বের উৎপত্তি, গ্রলয়-কালে শ্রীরুষেই বিশ্বের লয় ( জন্মাপ্তস্ত যতঃ ), সুতরাং শ্রীরু্ণই সর্কাশরয়। আশ্রয়-শন্দে আধারও 
বুঝায়) আধার অর্থেও শীর্ণ সর্বাশ্রয় বা সর্ববাধার ; যেহেতু কৃষ্ণ সর্ববধাম_-শীকৃষ্ণ সকলের আধার। ধাম-_গৃহ, 
আধার কিরূপে শ্রী সকলের আধার বা গৃহ হইলেন? যেহেতু, কৃষ্ণের শরীরে ইত্যাদি__কুষ্ণের শরীরেই 
সমস্ত বিশ্ব অবস্থান করে। প্রলয়কালে সমস্ত বিশ্ব শ্রীরুষণেই প্রবেশ করে, সুতরাং তখন শ্রীকৃষ্ণেই বিশ্বের অবস্থান ; 
সৃষ্টির পরে স্থিতি-সময়েও সমস্ত বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থান করে (শ্রীকষ্চ বিভু-বস্তু বলিয়া, পরিচ্ছিন্ন বিশ্ব অপরিচ্ছিয 
ভীকবৃষ্ণেই অবস্থান করে ), সুতরাং তখনও শ্রীকৃষে সকলের অবস্থান। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সকল সময়ে সকলের আশ্রয় । 
“শরীরে” স্থলে “বিগ্রহে” পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। 

সর্গ-বিসর্গাদি নয়টা পদারথবারা বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-আদিই স্থচিত হয়; বিশ্ব-স্ন্ধীয় সমস্ত করত শ্ীকুষে পধ্যবসিত 
বলিয়া স্গাদি নব-পদারথের ক্তৃত্বও ভরে পথ্যবসিত) স্মৃতরাং সর্গাদি নয়টা পদার্থারা আশয়তত্ প্রীর্ণই লক্ষিত 
হইতেছেন ; তাই আশ্রয়-তত্বের সম্যক জ্ঞানের নিমিত্ত নয়টা পদার্থের স্বরূপ-জ্ঞান প্রয়োজনীয়। স্বর্গাদি নয়টী আশ্রিত 
পদার্থের লক্ষ্য যে দশম পদার্থ আশয় এবং সেই আশরয়-পদাথই যে ্রীরুফণ, তদ্বিযয়ে প্দশমে দশম” ইত্যাদি শ্লোক নিয়ে 
উদ্ধত হইয়াছে। 


খ্য পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৪৭ 
তথা ভাবার্থদীপিকায়াম্‌ (ভা. ১০৯১) 


REAR কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয়-জ্ঞান । 
ীরু্রখাং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ১৬ যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥ ৭৯ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


রীরুষ্ণ এব আশ্রয়পদার্থ ইত্যেতৎপ্রমাণয়তি “দশমে” ইতি। দশমে দশমস্বন্ধে। আশ্রিতী শ্রয়বিগ্রহং আশ্রিতানাং 
সম্্ষণাদীণাং আশ্রয়ঃ বিগ্রহঃ শরীরং যস্ত। আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং পরং ধাম জগদ্ধাম চ এতদ্বিশেযণত্রয়েণ সর্গাদিনব- 
পদার্থানামুত্পত্যাদিহেতুঃ শ্রী ইত্যুক্তম্‌। চক্রবর্ত্তী ॥ ১৬ ॥ 


গৌর-কবপা-তরঙ্গিণী টীকা 

শ্লো। ১৬। অন্বয়। দশমে (শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্বন্ধে ) লক্ষ্য (লক্ষ্য স্থানীয় উদ্দেশ্য ) দশমং (দশম 
পদার্থ ) আগ্রিতা শ্রয়বিগ্রহং ( আশ্রিতদিগের আশরয়-বিগ্রহ ) শরীর্ষাখ্যং (প্রীবষ-নামক ) তৎ (সেই ) পরং (সর্বশেষ ) 
ধাম (ধাম ) জগদ্ধাম ( জগতের আশ্রয় ) নমামি (নমস্কার করি )। 

অন্মুবাদ। যিনি আশ্রিতদিগের আশ্রয়-বিগ্রহ, যিনি সকলের মূল আশ্রয় এবং যিনি জগৎসমূহের আশ্রয় 
(অর্থাৎ যিনি অর্গাদি নব-পদার্থের উৎপত্তিহেতু ), শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্বন্ধের লক্ষ্য সেই শ্রীকৃষ্ণ নামক দশম-পদার্থকে 
( আশ্রয়-পদার্থকে ) নমস্কার করি। ১৬ । 

লক্ষ্য-_আলোচা, উদ্দেশ্য। দশম স্বন্ধের উদ্দেশ শ্রীকৃষ্ণ শরীরুষ্লীলা। দশম-_দশম পদার্থ) আশরয়-পদার্থঃ; 
্রধরস্থামিচরণ প্রীরুষ্কেই এই আশ্রয়-পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিরপে শ্রী আশরয়-পদার্থ হইলেন? তাহা 
প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন-_প্রীরু্ণ আশ্রিতাশরয়বিগ্রহ, পরমধাম এবং জগদ্ধাম। আশ্রিতা শ্রয়-বিগ্রহ-_- 
আশ্রিতদিগের আশ্রয় যাহার বিগ্রহ (শরীর ); আশ্রিত শব্দে সন্বর্ষণাদি জগতের সাক্ষাৎ-কারণ-সমূহকে বুঝাইতেছে। 
তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত, ্রীরুষ্ণ তাহাদের আশ্রয়) শ্রীরুষের শরীরেই (বিগ্রহেই ) তাহারা আশ্রয় লাভ 
করেন, এজন্য শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিতাশরয়-বিগ্রহ। পরমধাম_মূল আশ্রয় । সন্ব্ণাদি বিশ্বের আশ্রয়; আবার শ্রীরুষঃ 
সঙ্ধর্ণাদির আশ্রয়; তাই শ্রীরুষ্ণ বিশ্বাদির মূল আশ্রয় বা পরমধাম। আবার সমস্ত ভগবত্থরপ, ভগবদ্ধাম, 
পরিকর প্রভৃতির আবির্ভাবও শ্রীরুষ্ণ ও শ্রীরুষের স্বরূপশক্তি হইতে; সুতরাং এই সমপ্তেরও মূল আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। 
সুতরাং প্রাকৃত ও অপ্রারুত রাজ্যের সমস্ডের মূল আশ্রয়ই শ্রীরুষ্। জগ্ধীম__জগৎসমূহের আশ্রয় শ্রীরুষ হইতেই 
জগতের উৎপত্তি, শ্ীকুফই জগতের স্থিতি; সুতরাং শ্রীরুষণই জগতের আশ্রয় । 

আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ, পরমধাম ও জগদ্ধাম এই তিনটা শব্দদ্বার! ব্যঞ্জিত হইতেছে যে, সর্গাদি নয়টা পদার্থের 
উৎপত্তি-আদিও শ্রীকৃষ্ণ হইতেই। 

শ্লোকস্থ “পরং ধাম” শব্দ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত ভগবৎস্বরূপের-_পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরও-_ আশ্রয় 
শ্ৰীক; স্থৃতরাং শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার হইতে পারেন না। ইহাদ্বারা পূর্বপক্ষের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইল। 

৭৯। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীনারায়ণ যদি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিতই হয়েন, তাহা হইলে কেহ কেহ শ্রীরুষ্চকে নারায়ণের 
অবতার বলেন কেন? আশ্রয়-বস্ত কখনও আশ্রিতের অবতার হইতে পারে না; কারণ, আশ্রিত অপেক্ষা আশ্রয়েরই 
প্রাধান্য গ্রসিদ্ধ। এই প্রশ্নের উত্তরে এই পয়ারে বলা হইতেছে যে, ধাহারা শরীরুষের স্বরপতত্ব জানেন না, শ্রীকৃষ্ণের 
শক্তিতত্বও জানেন না, তাঁহারাই এঁরপ অপসিদ্ধাস্ত করিয়া থাকেন। যীহারা শরীরুষের স্বরপের ও তাহার শক্তির তত্ব 
জানেন, তাঁহারা কখনও এইরূপ অপসিদ্ধান্ত করিবেন না। 

কৃষ্ণের স্বরূপ - শ্রীকুষ্ণের আবির্ভাব ; শীর্ণ যে যে ভগবৎস্করপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, সেই সেই স্বরপ। 
শক্তিত্রয়_শ্ীরুষ্চের তিনটা শক্তি; অস্ত! চিচ্ছক্তি, বহিরঙা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি_ শরীরের 


১৪৮ শীন্রীচৈতন্যচরিতা মৃত [ ২য় পরিচ্ছেদ 


কৃষ্ণের স্বরূপে হয় যড় বিধ বিলাস ৷ অংশ-শকত্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার ৷ 
প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥ ৮০ বাল্য পৌগণ্ড ধৰ্ম্ম দুই ত প্রকার ॥ ৮১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টীকা! 


এই তিনটা শক্তি। জ্ঞান-_ স্বরূপের জ্ঞান এবং শক্তিত্রয়ের জ্ঞান; যার হয়-_স্বরূপের ও শক্তিত্রয়ের জ্ঞান ধাহার হয়। 
শীর্ণ হইতে আবিভূ্তি ভগবৎস্বরপ-সম্বন্ধে এবং শক্তিত্রয়ের কাৰ্য্য ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ধাহার জ্ঞান আছে। কৃষ্চেতে 
অজ্ঞান-_শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব ; শ্রীকৃষ্ণ যে নারায়ণের অবতার এইরূপ অজ্ঞতা। 

শরীরুষ্ণতত্ব যিনি জানেন, লীলানুরোধে শ্রীকৃষ্ণ কোন্‌ কোন্‌ ভগবংস্বরূপ-রূপে অনাদিকাল হইতেই আত্মপ্রকট 
করিয়া আছেন, তাহাও যিনি জানেন_-তিনিই জানেন যে, শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ-বিলাসরপ অংশ; 
সুতরাং শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণর আশ্রিত। তাই শ্রীরুষ্ণ নারায়ণের অবতার হইতে পারেন ন1। আর যিনি শ্রীকৃষ্ণের শতক্তিত্রয়ের 
তব জানেন__তিনিও জানেন যে, প্রাকৃত প্রপঞ্চ শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির কাৰ্য্য, জীব-সমূহ শ্রীরুষের তটস্থা শক্তির অংশ 
এবং ভগবদ্ধাম ও ভগবৎপরিকরাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তির বিলাস; স্থতরাং শরীক্্ণই তাহাদের মূল 
বা আশ্রয় । এইরূপে সমস্ত ভগবতস্বরূপের, প্রাকৃত ও অপ্রাক্ৃত ধামসমূহের এবং তববদ্ধামস্থ সমস্ত বস্তরই আশ্রয় এক 
শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শ্ৰীকৃষ্ণই সর্বায়, পরমধাম । 

৮০-৮১। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচয় দিতেছেন ৮০-৮৩ পয়ারে। স্বয়ংরপব্যতীত সাধারণতঃ আরও 
ছয়রপে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করেন। গরন্থকারের মতে সেই ছয় রূপ এই £__প্রাভব, বৈভব, অংশ, শত্ত্যাবেশ, বাল্য ও পৌগণ্ড। 
রীরঞ্ণের যত রকম স্বরূপ বা আবির্ভাব আছে, সেই সমস্তেরই পরিচয় দেওয়া এন্থলে গরন্থকারের অভিপ্রায় বলিয়া মনে 
হয়; কারণ, পূর্বপয়ারে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্শ্ম এই যে, রুষের স্বরপ-সমূহের জ্ঞানের অভাববশতঃই কেহ 
কেহ শ্রীরুষ্ণকে নারায়ণের অবতার বলিয়া মনে করেন; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সমস্তন্বরপেরই পরিচয় দিতে উদ্যত 
হইয়াছেন) এবং উক্ত ছয় রকম আবির্ভাবের মধ্যেই তিনি সমস্ত ভগবংস্বরপকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন 
বলিয়াই মনে হয়। 

লঘুভাগবতামৃতের মতে, স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ এবং আবেশ--এই তিনরূপের মধ্যেই সাধারণতঃ সমস্ত শ্রীরু্ণ- 
স্বরূপ অন্ততূক্তি। “কুষ্ত তংস্বরপানি নিরপ্যন্তে ক্রমাদিহ ॥ স্বয়ংরূপন্তদেকাত্মর্ূপ আবেশ নামকঃ। ইত্যসৌ ত্রিবিধং 
ভাতি প্রপঞ্চাতীতধামস্তু ॥ ১০/১১।” এই সমস্ত রূপ প্রপঞ্চাতীত ধামে বিরাজিত। এই তিন শ্রেণীর ভগবৎস্বরূপই আবার 
যন গ্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার! অবতার বলিয়া কথিত হয়েন। পূর্বোক্ত বিশ্বকাধ্যার্পূর্ববা ইব চেৎ 
খমূ। ঘারাস্তরেণ বারিঃস্ারবতারানতদা স্বতাঃ॥ ল. ভা. কৃষ্ণমৃত, অবতার-প্রকরণ। ১৮ স্থতরাং লঘুভাগবতামৃতের 
মতে সকল প্রকারের অবতারও ্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরপ এবং আবেশের অন্ততূক্ত। লক্ষণ বিচার করিলে দেখা যায় যে, 
কবিরাজ-গোস্বামীর গ্রাভব, বৈভব ও অংশের মধ্যে যে যে ভগবংস্বরূপ অন্তু ্ত, লঘুভাগবতামুতের তদেকাত্মরপের মধ্যেও 
মেই সমস্ত ভগবংস্বরপই অন্তভূক্ত। শুতরাং উভয়ের মধ্যে বস্তুগত অসামন্জস্ত কিছুই নাই। 

শুভাগবতামুতের মতে, স্বয়ংরূপ যখন লীলাম্গরোধে তামুরপ মুক্তিতে আত্মপ্রকট করেন, তখন ও বছ 
কে রূপের প্রকাশ বলা হয়। কবিরাজ-গোস্বামীও এই প্রকাশ স্বীকার করিয়াছেন, স্বীকার করিয়া প্রকাশের 
দুইটা শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন_বৈতব প্রকাশ ও প্রাভব-প্রকাশ। রাস-লালায় ও মহিষী-বিবাহে প্রকটিত শ্রীরষ্ণের 
বহমুষ্ি তাহার প্রাতব-প্রকাশ এবং প্রীবলরাম তাহার বৈভব-প্রকাশ। “প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে। এক বু 
বহুরপ যৈছে হৈল রাগে ॥ মহিনী-বিবাহে হৈল মূত্তি বহুবিধ । প্রাতব-প্রকাশ এই শাস্বে পরসিদ্ধ। ২২০১৪,-৪১॥ 
বৈভব-প্রকাশ রুষের শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান। বৈভব-প্রকাশ যৈছে দেবকী-তন্ুজ। ২২,। 
8 ॥” দারকায় শ্রী্ণ যখন চতুকুর্জ হয়েন, তখন তিনি বৈভব-বিলাস। প্যেকালে দ্বিভূজ নাম প্রাভব-প্রকাশ। 
চতুতৃ্জ হৈলে নাম বৈভব-বিলাস ॥ ২২০/১৪৭।৮ একই দেহে থাকিয়া যদি বর্ণ বা অঙগ-সস্িবেশের কিছুপারথক্য থাকে, 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৪০ 


গৌর-ক্বপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 
তাহা হইলেই প্রাভব-প্রকাশ হয়, ইহাই কবিরাজ-গোস্বামীর অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। লঘুভাগবতামূতের যুগাবতার- 
প্রকরণের ৪৫শ শগ্লোকের টাকায় শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণপাদ লিখিয়াছেন__“প্রাভবেষু অল্লাঃ শক্তয়, বৈভবেষুতেভ্যোহধিকাঃ 
__ গ্রাভবে অল্পশক্তি, বৈভবে তদপেক্ষা বেশী শক্তি ৷” 


লঘুভাগবতামূতের মতে তদেকাত্মরূপের লক্ষণ এই :_-যদ্রপং তদভেদেন শ্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদিভিরত্যা- 
দৃক স তদেকাত্মরপকঃ ॥ ১৪ ॥” কবিরাজ-গোস্বামীও ইহা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন_“সেই বপু ভিন্নাভাসে 
কিছু ভিন্নাকার।  ভাবাবেশাক্লতিভেদে তদেকাত্মরপ নাম তার॥ ২৷২০৷১৫২॥ উভয় গ্রন্থের লক্ষণ একরপই। 
তদেকাত্মরূপের আবার ছুইটা ভেদ আছে__বিলাস ও স্বাংশ; এই ভেদ লঘুভাগবতামূত এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামূত এতদু- 
ভয়েরই সম্মত।” “স ( তদেকাত্মরূপঃ ) বিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধত্তে ভোদদবয়ং পুনঃ। ল. ভা. ১৪ ॥% “তদেকাতআুরূপের 
বিলাস স্বাংশ ছুই ভেদ। ২২১৫৩ ৮ কবিরাজ-গোস্বামী আবার বিলাসের দুইটা শ্রেণী ভাগ করিয়াছেন__প্রাভব- 
বিলাস ও বৈভব-বিলাস । «প্রাভব-বৈভব-ভেদে বিলাস দ্বিধাকার। ২/২০।১৫৪। বাসুদেব, অঙ্র্ণণ, প্রছযু। অনিরুদ্ধাদি 
গ্রাভব-বিলাস। আর কেশব, নারায়ণ, মাধবাদি চব্বিশ মুত্তি প্রাভব-বিলাস। “চব্বিশমূত্তি পরকাশ। অন্ত্রভেদে 
নাম ভেদ বৈভব-বিলাস ॥  ২২৭১৬*॥ মধ্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে বিশেষ বিচার দ্রষ্টব্য 

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যায়, আলোচ্য পয়ারের বৈভব-শব্দে বৈভব-গ্রকাশ এবং বৈভব- 
বিলাস, আর প্রাভব-শব্দে গ্রাভব-প্রকাশ এবং প্রাভব-বিলাসকেই কবিরাজ-গোস্বামী লক্ষ্য করিয়াছেন। 

লঘুভাগবতামুতে যুগীবতার-গ্রকরণে প্রাভব ও বৈভবের লক্ষণ ও নাম লিখিত হইয়াছে; কেহ কেহ মনে করেন, 
আলোচ্য পয়ারের প্রাভব ও বৈভব শব্দে লঘুভাগবতা মৃত-প্রোক্ত প্রাভব-যুগাবতার এবং বৈভব-যুগাবতারকেই লক্ষ্য কর! 
হইয়াছে; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এস্থলে প্রাভব ও বৈভব-শব্দে কেবল তত্তদ্যুগাবতার 
লক্ষিত হইলে শ্রীরুষণের প্রকাশ ও বিলাস-রূপ স্বরূপ বাদ পড়িয়া যায়; বিলাস বাদ পড়িলে__যে পরব্যোমাধিপতি 
নারায়ণকে উপলক্ষ্য করিয়া বিচার আরম্ভ হইয়াছে এবং যে নারায়ণ শ্রীরুষেক্রই একটা স্বরূপ বলিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা 
হইতেছে, সেই নারায়ণই বাদ পড়িয়া যান। ইহা কবিরাজ-গোস্বামীর অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় মা; প্রকরণের 
অভিগ্রায়ও এইরূপ নহে। আলোচ্য পর়ারে প্রাভব ও বৈভব-শব্দে সর্বববিধ প্রকাশ ও বিলাস স্থচিত হইয়াছে মনে 
করিলে সিদ্ধান্তের ব্যাপকতা রক্ষিত হয়, অবতারাদিও প্রাভব-বৈভবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ সিদ্ধান্তে, 
আলোচ্য পয়ারের প্রকাশ-শব্দ পারিভাষিক প্রকাশ নহে; ইহা পারিভাষিক প্রকাশ হইলে “বিলাস” বাদ পড়িয়া 
যায়; এন্থলে প্রকাশ-শব্দের আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি অর্থ ( সাধারণ অর্থ ) ধরিতে হইবে । 

অংশ-_লঘুভাগবতামৃতের স্বাংশ)  “তীদৃহ্যো নৃনশভিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ হরিতঃ। সন্ব্ষণাদির্মতন্তা দির্ষখা 
তত্তৎস্বধামন্তর | ল. ভা. ১৬ ॥_িনি বিলাস সদৃশ অর্থাৎ, স্বয়ংরূপের সহিত অভিন্ন হইয়া বিলাস অপেক্ষা অল্প শক্তি 
প্রকাশ করেন, তাঁহাকে স্বাংশ বলে; যেমন স্বন্ব-ধামে সন্ব্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মতস্তাদি লীলাবতার্গণ। 
শীক্ত্যাবেশ__লঘুভাগবতামুতের আবেশ; জান-শক্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো৷ জনাদ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্ান্তে জীবা এব 
মহত্তমাঃ ॥ বৈকুঠ্েইপি যথা শেষো নারদঃ সনকাদয়ঃ। অক্ুর-দৃষ্টান্তে চামী দশমে পরিকীত্তিতাঃ ॥ ল. ভা. ১৮-১৯ ॥- 
জ্ঞানশভ্যা্ি-বিভাগদ্বারা জনার্দন যে সকল: মহত্তমজীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহাদিগকে “আবেশ” বলে ; যেমন, 
বৈকুণ্ডে নারদ, শেষ এবং সনকাদি। অক্তুর-মহাশয়' যযুনাজলে নিমগ্ন হইয়া যখন বৈকুণ দৰ্শন করেন, তখন তিনি এই 
শেষ, নারদ ও চতুঃসনকাদিকে দর্শন করিয়াছিলেন-_একখা ভ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্বন্ধে ৩ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। 

দ্বিবিধাবতার-_দুই রকম অবতার, অংশাবতার এবং শত্ত্যাবেশাবতার ৷ বাল্য_পঞ্চম বর্ষ বয়স পর্যন্ত বাল্য। 
পৌগণ্ড_বাল্যের পরে দশম বর্ম পর্যন্ত পৌগণ্ড। ধর্ম্ধ_রীক্চ-বিগ্রহের ধর্ম; “বাল্য পৌঁগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম 
২২গ২১৫॥ যথাসময়ে যাহা স্বভাবতঃই দেহে প্রকাশ পায়, তাহাকে বলে দেহের ধর্ম বা স্বভাব। নিত্যলীলায় 
অনাদিকাল হইতেই, প্রীকুফণ কিশোর, ইহাই তাঁহার স্বরূপ; এই কিশোরম্বরূপে বাল্য ও পোঁগণ্ডের আবির্ভাবের 


১৫০ শ্রীগ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত [ ২য় পরিচ্ছেদ 
কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী । ক্রীড়া করে এই ছয়-রূপে বিশ্ব ভরি ॥ ৮২ 


গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টাকা! 

অবকাশ নাই। প্রকট-লীলায় জন্মলীলা প্রকটিত করিয়া শ্রীরু্ণ নর-শিশু রূপে আবিভূত হয়েন; এই শিশু-দেহই 
ক্রমলীলায় ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া বাল্য ও পৌগণ্ডের আবির্ভাবের সুযোগ করিয়া দেয়। এইরূপে অঙ্গীকৃত বাল্য ও 
পৌগণুই শ্রীকুষণ-বিগ্রহের ধর্ম । প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত বাল্যকে এবং সখ্যরস আস্বাদনের 
নিমিত্ত পৌগগুকে অঙ্গীকার করিয়াছেন । জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেহের ও মনের যে যে অবস্থা দেখা 
যায়, বাত্সল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ সেই সমুদয়ই অঙ্গীকার করিয়াছেন। যিনি যে রসের পাত্র, অম্যক্‌ প্রকারে 
তাহার বশ্ঠতা স্বীকার না করিলে ওঁ রসটার আস্বাদন হয় না। বাতসল্যরসের পাত্র মাতা; ও রস আস্বাদন করিতে 
হইলে মাতার উপরেই সর্ববতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। এইরূপ নির্ভরতা কেবল শিশুকালেই সম্ভব) শিশু 
নিজের আহার নিজে যোগাড় করিতে পারে না; নিজের ক্ষুধা হইলেও শিশু তাহা জানাইতে পারে না। ক্ষুধা 
বুঝিয়া মাতা তাহার আহার দেন; নিজের দেহের মশা-মাছিও শিশু তাড়াইতে পারে না, নিজের মলমৃত্র হইতেও 
শিশু সরিয়া থাকিতে পারে না, মাতাই তাহাকে সর্ববতোভাবে রক্ষা করেন। শিশুর সঙ্গীও মাতাই, অথবা বাৎসল্যযুক্ত 
অপর কেহ। এইরূপ বাৎসল্যময়ী মাতার স্নেহ উপভোগ করিতে হইলে কেবলমাত্র মনে মনে শিশুর ভাবটা পোষণ 
করিলেই চলে না, দেহও তদ্থকুল হওয়া চাই; মাতার নিকট শিশু-পুত্র যেরূপ সেবা পায়, যুবক বা পৌঁ পুত্র তদ্রপ 
পায় না, পাইতেও পারে না--উভয় পক্ষেরই সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে। পরিণত বয়সে শিশুর ভাবও মনে স্থান 
পাইতে পারে না-টদহিক অবস্থার সঙ্গে মানসিক ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তাই বাৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত 
শীর্ণ শিশুর ভাব এবং শিশুর দেহ-_বাল্য_ অঙ্গীকার করিয়াছেন; সখ্যরস আম্বাদনের নিমিত্ত পৌগণ্__পঞ্চম 
হইতে দশম বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেহের ও মনের যে যে অবস্থা থাকে, তাহাকে__অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই বাল্য ও 
পৌগণ্ড নিত/-কিশোর শ্রীকৃষ্ণের স্বরপান্গকুল অবস্থা নহে বলিয়া এবং লীলাঙ্গরোধেই শ্রীকৃষ্ণ বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার 
করিয়াছেন বলিয়া, বাল্য ও পৌগণ্ড হইল শ্রীরুষণ-বিগ্রহের ধর্ম, আর শ্ীরুষ্ণবিগ্রহ হইলেন ধৰ্মী । বাল্য ও পৌগণ্ড 
মেমন মানুষের দেহে প্রকাশ পায় বলিয়া মান্থষের দেহের ধর্ম, তদ্রপ প্রকট-লীল1-কালে লীলা রোধে শ্রীকৃষ্ণের দেহেও 
প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া বাল্য ও পৌগণ্ ্রীরুষে্র দেহের ধর্ম্ম। 

ধর্ম দুইত প্রকার_ীকৃষের বিগ্রহের (দেহের) ধর ছুই রকম-_বাল্য ও পৌগু। মান্থষের দেহের ধর্ম 
অনেক রকম-_বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌচত্ব, বাৰ্ধক্য, রুগ্নত্ব ইত্যাদি; কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের দেহর ধ্ম মাত্র 
দুইটা-_বাল্য ও পৌঁগণ্ড। যাহা যথাসময়ে দেহে উপস্থিত হয়, আবার যথাসময়ে দেহ হইতে চলিয়া যায়, তাহাই 
দেহের ধর্ম ; মানুষের দেহে বাল্যাদি কোনও অবস্থাই নিত্য নহে; প্রত্যেক অবস্থাই যথাসময়ে উপস্থিত হয়, 
আবার চলিয়া যায় ; এজন্য বাল্যাদি সমস্ত অবস্থাই মানুষের দেহের ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর নিত্য, অনাদিকাল 
হইতেই তাঁহার নিত্য-্বয়ংরূপে অবস্থিত) ইহা যথাসময়ে দেহে উপস্থিত হইয়া তিরোহিত হয় না; সুতরাং 
কৈশোর প্রীকৃ্ণ-বিএহের ধর্ম নহে। পরস্ত, শীকৃষ্যর কৈশোরই ধৰ্মী; কারণ, নিত্য-কৈশোরেই বাল্য ও পৌঁগণ্ডের 
আবির্ভাব। বাল্য-পৌগও শীকব্ণ ৰিগ্হে (প্ৰকটলীলায় ) উপস্থিত হয়, আবার তিরোহিতও হয়; এজন্য বাল্য-পৌগণ্ড 
শী বিগ্রহের ধর্দ। প্রো, বাকা, রতি সকচদানন্দ ্রীফবিগ্রহকে আশ্রয় করিতে পারে না বলিষা তাহারা 
রবের ধর্ম নহে, ধর্মী নহে। তাই ্রীরুফবিপ্রহের ধর্ম কেবল দুইটা__বাল্য ও পৌগপ্ড (১৪1৯৯ পয়ার দ্রষ্টব্য )। 

৮২। যে ছয়টা রপে শ্রীরুষ্ং বিলাস করেন, তাহা বলিয়া, তাহার স্বয়ংরূপ-_মূল রূপটা কি তাহা বলিতেছেন 
এবং কেনইবা তিনি হ্বয়ংরূপ ব্যতীত অন্ত ছয় রূপেও বিলাস করেন, তাহাও বলিতেছেন। কিশোর-স্বরূপই তাঁহার 
স্বয়ংরূপ, এই স্বয়ংরূপেই তিনি অবতারী__সমস্ত অবতারের মূল; লীলান্গরোধেই তিনি অপর ছয়রূপে বিহার করেন। 

কিশোর স্বরূপ কৃষ্ত__রুণ স্বরূপতঃ কিশোর; স্বয়ংরপে তিনি নিত্য-কৈশোরে অবস্থিত। “কৃষ্ণের 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল৷ ১৫১ 
এই ছয়-রূপে হয় অনন্ত বিভেদ । অনন্তরূপে এক রূপ, নাহি কিছু ভেদ ॥ ৮৩ 


গোর-কৃপা-তরঙ্িণী টাকা 

যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরপ। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় 
অনুরূপ ॥ ২।২১/৮৩॥৮ 

স্বয়ং আবতারী- ধাহা হইতে অবতার প্রকটিত হয়, তাহাকে বলে অবতারী; যিনি অপর কাহারও অবতার 
নহেন, বরং যাহা হইতেই অন্যান্ত সমস্ত অবতার প্রাদুভূর্ত হয়েন, তিনি স্বয়-অবতারী। দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী 
হইতে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন গুণাবতার প্রাদু্ভূত হইয়াছেন; সুতরাং গর্ভোদশারী গুণাব্তারের অবতারী ; কিন্ত 
তিনি স্বয়ং-অবতারী নহেন; কারণ, গর্ভোদশায়ী নিজেই অপর এক স্বরূপের_কারণার্গবশাযীর-অবতার। শ্ৰীকৃষ্ণই 
অন্থান্ত সমস্ত অবতারের মূল, এজন্য তিনি অবতারী; এবং তিনি নিজে কাহারও অবতার নহেন বলিয়া তিনিই 
স্বয়ং-অবতারী । 

ক্রীড়৷ করে-_লীল৷ করেন। এই ছয় রূপে-প্রাভব, বৈভব, স্বাংশ, শক্ত্যাবেশ, বাল্য ও পৌগণ্ড এই ছয় 
রপে। বিশ্ব ভরি-_বিশ্বকে ভরিয়া। ভৃ-ধাতু হইতে “ভরি” শব্দ। ভৃ-ধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ। পোষণ অর্থ 
অন্ুগ্রহ-প্রকাশ। শ্রীক্বষ্চ এই ছয়রপে বিশ্বকে ধারণ ও পোষণ করিয়াছেন; পুরুষাবতাররূপে প্রকৃতিকে ক্ষু্ করিয়া 
মহত্তত্থাদির উৎপাদনপূর্ববক সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি ও রক্ষা করিয়াছেন, যুগাবতারাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া! বা স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ 
হইয়া ( প্ৰাভব ও বৈভবরূপে ) দুষ্টের দমন করিয়া ধর্মাদির গ্লানি হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিয়াছেন, তদ্বার! দেবাির স্থখবর্দ্ধন 
(পোষণ ) করিয়াছেন, বিশুদ্ধ-ভক্তির প্রচার এবং উৎকঠ্ঠিত সাধকদিগকে সাক্ষাৎকার দান করিয়া তাহাদের প্রেমানন্দ- 
বিস্তরণাদি-লীলায় বিশ্বের প্রতি অনুগ্রহ গ্রকাশ করিয়া পোষণ করিয়াছেন। 

মুখ্যতঃ লীলানগরোথেই শ্রীরু্ণ প্রাতবাদি ছয়রূপে বিহার করিয়া থাকেন; বিশ্বের ধারণ ও পোবণ এইরূপ 
বিহারের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, পরন্ত আন্র্দিক কাখ্যমাত্র। ইহাই এই পদ্নারার্দ হইতে ধ্বনিত হইতেছে। 

৮৩। উক্ত ছয়রূপের বিশেষ পরিচয় দিতেছেন। 

এই ছয়রূপে__প্রাভবাদি ছয় রূপের মধ্যে অনন্ত বিভেদ--অসংখ্য উপবিভাগ। প্রাভবাদি যে ছয়টা 
আবির্ভাবের কথা বলা হইল, তাহা বিভিন্ন ভগবতস্বরূপের সাধারণ শ্রেণী-বিভাগের নামমাত্র; ইহাদের অন্তর্গত 
আবার অনেক শাখা-শ্রেণী এবং শাখা-শ্রেণী-সমূহের. আবার অনেক উপশাখা-শ্রেণী এবং প্রত্যেক উপশাখা-শ্রেণীতেও 
আবার অসংখ্য ভগবতস্বরপ আছেন। যেমন প্রাভবের মধ্যে প্রাভব-প্রকাশ, প্রাভব-বিলাস, প্রাভব-যুগাবতার ; 
বিলাসের মধ্যে আবার বিলাসের বিলাস, তাহার বিলাস ইত্যাদি। বৈভবের মধ্যে বৈভব-গ্রকাশ, বৈভব-বিলাস, 
বৈভব-যুগাবতার.) স্বাংশের মধ্যে পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার; অবতারের মধ্যে আবার যুগাবতার, 
মন্বস্তরাবতার প্রভৃতি__ ইত্যাদি অনেক ভেদ এবং অনেক ভগবৎস্বরপ আছেন। বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলার ২*শ 
পরিচ্ছেদে ভরষটব্য। 

অনন্ত বূপে__অনন্ত স্বরূপে ; মংস্য-কুম্মাদি অনন্ত স্বরূপে । 

এককূপ- মৎস্ত-কুর্মাদি অনন্তন্বরূপ অনন্ত পৃথক্‌ মৃত্তিতে ক্রীড়া করিলেও তাঁহারা প্রত্যেকেই একই শ্রীকৃষ্ণের 
আবির্ভাব বলিয়া মূল শ্রীরুষণ্ষরূপ হইতে বস্তুতঃ তাহাদের কোনও পার্থক্য নাই; লীলাতে পৃথক্‌ বিগ্রহ ধারণ করিলেও 
স্বরপতঃ তাহারা পৃথক্‌ নহেন, তাহারা স্বয়ংসিদ্ধ নহেন। স্থুতরাং তাঁহাদের অনস্তরূপের ভ্রীড়াও এক শরীকৃষ্ণেরই ক্রীড়া; 
শ্রকবষ্ণ স্বয়ং-অবতারী বলিয়া তাহারা অচিন্তয-শক্তির প্রভাবে যুগপৎ অসংখ্যরূপে তিনি ক্রীড়া করিয়া থাকেন। শ্রীরুষ্ঃ 
অদয়-জ্ঞানতত্ব ( একমেবাদ্ধিতীয়ম্-শ্রুতি )। তিনি একই বস্তু ; ( একে৷ বশী সর্বগঃ কৃষ্ণঃ । গো. তা. শ্রুতি পুং।২০।)) 
কিন্ত এক হইয়াও তিনি নিজের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে, একত্ব ত্যাগ না৷ করিয়াই বছরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন 
(একোহপি সন্‌ বহুধা যো বিভাতি। গো. তা. শ্রুতি, পু.1২*॥ একত্বাত্যাগেনৈবাচিন্তযশক্তযা নানারপ-প্রাকট্যাৎ__ 


বলদেব-বিষ্ঠাভূষণ ॥ )। একমুত্তিতেও তিনি যেমন বৈদর্যমণিরস্ায় বহু মুদ্তিতে প্রতিভাত হয়েন, তেমনি বহু মৃত্তিতেও 


১৫২ ্ীত্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ২য় পরিচ্ছেদ 
চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গ নাম । তাহার বৈভবানস্ত বৈকুষ্ঠাদি ধাম॥ ৮৪ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 
তিনি আবার একমুত্তিই ( বহুমুর্ত্যেকমুত্তিকম্‌। শ্রীভা, ১০1৪০।৭)। নাটকের অভিনয়-কালে স্থচতুর হইলে একই অভিনেতা 
যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাত্রের ভূমিক! অভিনয় করিতে পারে,_কখনও রাজার, কখনও দরিদ্রের, কখনও 
পণ্ডিতের, কখনও ঘূর্থের ভূমিকা অভিনয় করিয়া অভিনেয়-পাত্রের ভাবের সহিত তাহার চিত্তের তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে 
যেমন বিভিন্ন পাত্রের বিভিন্ন অবস্থার সুখ-দুঃখাদি কিছু কিছু অন্গভব করিতে পারে; তদ্রপ লীলারসলোলুপ 
শরীরও তাহার লালা-রন্বমঞ্চে অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়া অনন্ত রসবৈচিত্রী উপভোগ করিয়া থাকেন । বিশেষত্ব 
এই যে, সাধারণ মানব-অভিনেতা যুগপৎ বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিতে পারে না, যে যে ভূমিকার অভিনয় করে, 
সেই সেই ভূমিকার সহিতও সম্যক তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইতে পারে না বলিয়। তত্তদ্‌ বিষয়ক সুখ-দুঃখাদিও সম্যক্‌ অস্ুভব 
করিতে পারে না) কিন্ত শ্রীরুধ্চ তাহার অমিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে যুগপৎ অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিতে পারেন এবং 
প্রত্যেক স্বরূপের অনুকূল লীলাদিও সম্যক্রপে আস্বাদন করিতে পারেন। শ্রীরুষ্ণের বিভূত্বও তাহার বহুরূপে 
একরূপত্বের হেতু । একটা বৃহৎ জলাশয়ের মধ্যে কলস, ঘটি, বাটি আদি নানা আরুতির ও নানাগুণবিশিষ্ট জলপাত্র 
যদি ডুবাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সকল পাত্রই জলপুর্ণ হইয়া থাকে; ওঁ সকল-পাত্রস্থ জলও তত্তৎ পাত্রান্রূপ 
আকার ও গুণ ধারণ করিয়া থাকে; এই সকল পাত্রস্থিত জল বিভিন্ন পাত্রমধ্যস্থ বলিয়! বিভিন্নরূপে প্রতীত হইলেও 
বাস্তবিক তাহারা বিভিন্ন নহে, সকল পাত্রস্থিত জল একই বৃহৎ জলাশয়ের জল; সুতরাং বহুরূপেও তাহারা একরূপ, 
কেবল পাত্রের আকার ও সংস্পর্শবশতঃ বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে। বিভু শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেও এরূপ । তিনি সর্বদা সর্বত্র 
বর্তমান আছেন; যে স্থানে যে লীলারস আস্বাদন করিবার বামনা লীলাশক্তির প্রভাবেই তাহার চিত্তে উদ্ধদ্ধ হয়, সেই 
স্থানে সেই লীলাশক্তির প্রভাবেই তাঁহার স্বরপও তদন্ুকুল রূপে আকারিত হয় এবং তানুকুল ভাবও উদ্‌ দ্ধ হয়। 
সুতরাং ঈদৃশ বহু রূপেও তাহার একত্বের হানি হয় না। এইরূপ বহুরূপে বহু স্থানে বহু ভাবে লীলা করিয়! তাহার 
একই স্বয়ংরূপের লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদনের লালসাই শরীক পুরণ করিতেছেন। ( ২/৯/৯৪১ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য ৷ ) 
এই পয়ার পধ্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হইল । 

৮৪। স্বরূপের পরিচয় দিয়া এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির পরিচয় দ্িতেছেন, ৮৪-৮৬ পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণের তিনটা 
প্রধান শক্তি__চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। প্কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, 
জীবশক্তি নাম ॥ ২৮।১৯৬ ॥৮ এই পয়ারে কেবল চিচ্ছক্তির কথা বলা হইতেছে। 

চিচ্ছক্তি ইত্য।দি__চিচ্ছক্তিকে ন্বরূপ-শক্তিও বলে, অস্তরঞ্জা শক্তিও বলে; সুতরাং ইহার তিনটা নাম। এই 
তিনটা নামের সার্থকতা আছে; এই তিনটা নামের দ্বারা এই শক্তির তিনটা মুখ্য গুণ সুচিত হইয়াছে। চিৎ+শক্তি_ 
চিচ্ছক্তি; চিৎ অর্থ চেতন; সুতরাং চিচ্ছক্তি হইল চেতনামর়ী শক্তি ; ইহা অচেতন জড়শক্তি নহে; অচেতন জড়শক্তির 
নিজের শক্তিতে কোনরূপ কর্তৃত্ব নাই, নিজের শক্তিতে পরিণাম-শীলতাও নাই ; কোনও চেতনবস্তুর শক্তির গ্রভাবেই 
ইহাতে কাধ্যকারিতা৷ ও পরিণাম-শীলতা সঞ্চারিত হয় । কিন্ত চেতনাময়ী চিচ্ছক্তি এইরূপ নহে; চেতনাময়ী বলিয়া 
চিচ্ছক্তির নিজের কর্তৃত্ব ও পরিণাম-শীলতা আছে। চিচ্ছক্তি-শব্দে এই শক্তির স্বকতৃত্ব, স্বপরিণাম-লীলতা এবং বোধ- 
শক্তিও সুচিত হইয়াছে। এই চিচ্ছক্তি সর্বদা ভগবংস্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া ইহাকে স্বরূপ-স্থিতা শক্তি বা 
স্বরূপ-শক্তি বলে; অথবা, এই চিচ্ছক্তির সন্দেই ভগবংস্বরূপের সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, এই চিচ্ছক্তির 
সাহাযোই ভগবৎস্বরপ সর্বদা স্বীয় অন্তরর-লীলা নির্বাহ করেন বলিয়া ইহাকে স্বরূপ-শক্তি বলে। এই স্বরপস্থিতা 
শক্তি চেতনাময়ী বলিয়া! ইহার বোধশক্তি (কিছু বুঝিবার শক্তি) আছে; বোধশক্তি আছে বলিয়া এই শক্তি ভগবৎ- 
স্বরপের অন্তরের অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিলেও বুঝিতে পারে এবং তদন্থুরূপ সেবাদিদবারা ভগবৎস্বরূপের আনন্দ 
উৎপাদন করিতে পারে। এই শক্তিই ভগবতস্বরূপের মধ্যে থাকিয়া ভগবত্সবরূপের স্থরূপানন্দ অনুভব করায়, বাহিরে 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ১৫৩ 
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা__জগত-কারণ । তাহার বৈভবানন্ত ব্রন্মাপ্ডের গণ ॥ ৮৫ 
গৌর-কুপা-তরঙ্জিণী টাক। 


ভক্তচিত্তে গ্রকটিত হইয়া ভগবৎ-গ্রীতিরূপে ভগবৎস্বরূপের পরমাস্থাগ্য স্বরূপশক্তযানন্দের হেতু হয় এবং ভগবৎ-চিত্তে 
এই স্বরূপশক্ত্যানন্দ অনুভব করাইয়া ভগবান্কেও চমৎকৃত করে। এই সমস্ত কারণে চিচ্ছক্তিকে অন্তরঙ্গাশক্তি বলে। 

উহার বৈভবানন্ত__এই চিচ্ছক্তির বৈভব ( বিভূতি) অনন্ত; চিচ্ছক্তির মাহাত্য অপরিসীম। ইহ] 
শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি ; শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে তিনটা বিভেদ আছে-_-সৎ (সত্তা), চিৎ (জ্ঞান ) এবং আনন্দ; স্থুতরাং 
স্বরূপশক্তিরও তিনটা বিভেদ আছে--সন্ধিনী, সংবিৎ ও হলাদিনী | “সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষের স্বরূপ । অতএব স্বরপ- 
শক্তি হয় তিনরূপ॥ ২1৮১১৮।৮ সঅংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম সন্ধিনী; সন্ধিনী শক্তি দ্বারা ভগবান্‌ নিজের সত্তা 
রক্ষা করেন। চিৎ-অংশের অঞিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম সংবিৎ$ সংবিৎ*শক্তিদ্বারা ভগবান্‌ নিজে জানেন, অপরকেও জানান। 
আর আনন্দাংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম হলাদিনী; হৃলারদিনী-শক্তিদ্বারা ভগবান্‌ নিজে আনন্দ অনুভব করেন, 
ভক্তদিগকেও আনন্দ অনুভব করান । “আনন্দাংশে হলাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সংবিত_যারে জ্ঞান’ করি মানি ॥ 
২/৮/১১৯॥৮ এই তিনটা শক্তির মধ্যে সন্ধিনীর গুণ সংবিতে, সংবিতের গুণ হলাদিনীতে বর্তমান সুতরাং চিচ্ছক্তির এই 
তিনটা বিভেদের মধ্যে হলাদিনীই গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ (১/৪1৫৫)। এই তিনটা শক্তির বিলাস বা পরিণতিও অনস্ত। হলাদিনীর 
একটা পরিণতির নাম প্রেম; প্রেমের চরম-পরিণতি মহাভাব ; শ্রীরাধা এই মহাভাব-স্বরূপা; অনান্য ব্রজসুন্দরীগণ এবং 
বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের কাস্তাগণও হুলাদিনীন্বরূপা | বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান সংবিতের পরিণতি । কৃষ্ণের ভগবতাজ্ঞান 
সংবিতের সার অংশ; ব্রপবঞ্জানাদি ইহার অন্তভূ'ক্ত। “কুফর ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব 
তার পরিবার | ১/৪1৫৮।৮ সন্ধিনীশক্তির সার অংশের নাম শুদ্ধসত্ব) সমস্ত ভগবদ্ধাম, ভগবদ্ধামন্থ ভগবানের শ্রীমন্দির, 
শয্যা, অসনাদি এবং নরলীল-ভগবৎ-স্বরূপের পিতা মাতা প্রভৃতি পরিকরবর্গ_-এই সমস্তই সন্ধিনী-গ্রধান শুদ্ধসত্বের 
পরিণতি। অন্যান্য লীলোপকরণাদিও স্বরূপশক্তি হইতেই উদ্ভুত “সন্ধিনীর সার অংশ গুদ্ধদত্ব নাম। ভগবানের 
সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর। এসব কৃষের শুদ্বসন্বের বিকার ॥ ১৪।৫৬-৫৭ ॥৮ 
এইরূপে বৈকুষ্ঠাদি সমস্ত ভগবন্ধাম, সমস্ত ভগবহ-পরিকর, সমস্ত লীলোপিকরণাদি চিচ্ছক্তিরই বিভূতি। শক্তিমান্ই 
শক্তির আশ্রয় বলিয়া শ্রীরুষণই এই সমস্তেরই আশ্রয়। 

অথবা, তাহার বৈভবানন্ত_অনস্ত বৈকুঠাদিধাম চিচ্ছক্তিরই বৈভব। ভগবানের অনন্তন্বরপ ; প্রত্যেক 
্বরূপের ধামকে বৈকু বলে; স্মৃতরাং বৈকুণও সংখ্যায় অনন্ত; এই সকল অসংখ্য ভগবদ্ধামও চিচ্ছক্তির বৈভব। 

৮৫। এই পয়ারে মায়াশক্তির পরিচয় দিতেছেন। 

বহিরঙ্। মায়াশক্তি__মায়া ভগবানের শক্তি হইলেও ইহা ভগবংস্বরপকে স্পর্শ করিতে পারে না) ভ্গবৎ- 
স্বর্ূপের নিত্যলীলা-স্থলের বাহিরেই জড়-মায়াশক্তির অবস্থিতি। আলোক এবং অন্ধকার যেমন একই স্থানে থাকিতে 
পারে না, অন্ধকার যেমন আলোকের বহির্ভাগেই অবস্থান করে, তদ্রপ ভগবান্‌ এবং মায়াও একস্থানে থাকিতে পারে না; 
ভগবৎ-্বরূপের লীলাস্থানের বহির্দেশেই মায়ার অবস্থিতি। পরুষ স্্যসম, মায়া হয় অন্ধকার । যাহা কৃষ্ণ, তাহ। 
নাহি মায়ার অধিকার ॥ ২২২/২১।৮ বাস্তবিক, মায়া যেন ভগবানের দৃষ্টিপধে অবস্থান করিতে লজ্জাই অনুভব করে। 
“বিলঞ্জমানয়| যন্ত স্থতুমীক্ষাপথেহমুযা। শ্রীভা- ২1৫১৩ ॥ মায়া জড়শক্তি বলিয়া চিদেকরপ শ্রীভগবান্‌ হইতে সর্বদা 
দূরেই অবস্থান করে; এন্ত ইহাকে বহিরঙ্গা শক্তি বলে; বহির্ভাগেই থাকে অঙ্গ যাহার, তাহার নাম বহিরঙ্গ। শ্‌ক্তি। 
কারণার্ণবের এক দিকে চিন্ময় ভগবদ্ধাম, অপর দিকে জড়মায়ার স্থান; স্থতরাং মায়া সর্বদাই ভগবদ্ধাম ও ভগবৎস্বরূপ 
হইতে বহির্ভাগে থাকে; এজন্য ইহ! বহিরদ্দা। ভগবানের স্বরপানবদধিনী লীলাতেও মায়ার কোনও স্থান নাই। এমন 
কি, ভগবৎস্বরূপ যখন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও মায়ার সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ থাকে শা। প্রশ্ন হইতে পারে, 
মায়া যদি ভগবৎ-শক্তিই হয়, তবে ভগবানের সহিত তাহার সংযোগ. কিরপে না থাকিবে? শক্তি ও শক্তিমানের 


-২/২০ 


১৫৪ শীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত ২য় পরিচ্ছেদ ] 
জীবশক্তি তটস্থাখ্য__নাহি যার অন্ত। মুখ্য তিন শক্তি__তার বিভেদ অনন্ত ॥ ৮৬ 


শৌর-কৃপা-তরজিণী টীকা 

সংযোগই চিরপ্রসিদ্ধ। ইহার উত্তর এই যে, ভগবানের স্বরূপ শক্তির অচিন্থ্য প্রভাবে মায়া তাহার শক্তি হইলেও 
ভগবানের সহিত মায়ার কোনওরূপ সংযোগ-সম্ভাবনা নাই । ১1২১১ শ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য । 

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, শক্তি ও শক্তিমানের সংযোগই চিরপ্রসিদ্ধ ; মায়ার সহিত যখন ভগবানের কোনওরপ 
সংযোগই দেখা যায় না, তখন মায়া যে ভগবংশক্তি, তাহার প্রমাণ কি? গ্রীভগবানের বাক্যই মায়ার ভগবৎ-শক্তিত্বের 
প্রমাণ; গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন যে, মায়া তাঁহার শক্তি; “দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। ৭১৪ |৮ 
এই বাক্যে গুণময়ী মায়াকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন “আমার মায়া” শ্রীমদ্ভোগবতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় 
“ঝতেহর্থং যত প্রতীয়েত ন প্রতিয়েত চাত্মনি। তদিগ্ভাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥ ২৯৩৩৮ আরও 
প্রমাণ এই যে, সৃষ্টি-প্রকরণ হইতে জানা যায়, ঈশ্বরের শক্তি-প্রভাবেই মায়া তাহার কাধ্য_ সৃষ্টি কার্যয-নির্বাহ করিয় 
থাকে; ইহাতেও বুঝা যায়, মায়! ঈশ্বরাশ্রিতা শক্তি, সুতরাং ঈশ্বরেরই শক্তি । 

মায়ার লক্ষণ প্রথম পরিচ্ছেদের ২৪শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্ব্য। মায়ার দুইটা বৃত্তি__গুণমায়া ও জীবমায়া 
স্বত্ব, রজঃ ও তমঃ_-এই তিন গুণের সাম্যরপা প্রকৃতিকে গুণমায়া বলে। এই গুণমায়াই মহত্তবাদির উপাদানভূতা 
আর মায়ার যে বৃত্তি বহির্ঘুধ জীবের স্বরূপকে আবৃত করিয়া মায়িক বস্তুতে জীবের "আমি আমার”-জ্ঞান জন্মায়, 
তাহাকে বলে জীবমায়!। জীবমায়ার দুই রকম শক্তি, আবরণাত্িকা ও বিক্ষেপাত্মিকা; যে শক্তি দ্বারা জীবমা/় 
বহির্ুখ জীবের স্বরূপকে আবৃত করে, তাহাকে বলে আবরণাত্মিকা শক্তি। আর যে শক্তি দ্বারা জীবমায়! মায়িক 
বস্তুতে বহিষ্ুখ জীবের অভিনিবেশ জন্মায়, তাহাকে বলে বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি। এই জীবমায়াই : গুণমায়।কে 
উদ্‌গিরিত করে, কখনও কখনও বা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে সত্বাদি গুণত্রয়কে নানা-আকারে পরিমিত করে। প্রাকৃত 
গ্রপঞ্চের মুখ্য নিমিত্ব-কারণ এবং মুখ্য উপাদান-কারণ ঈশ্বর হইলেও মায়াই গৌঁণ-নিমিত্ত কারণ এবং গৌণ উপাদান- 
কারণ। গুণমায়। বিশ্বের গৌণ উপাদান-কারণ এবং জীবমায়া বিশ্বের গৌণ নিগিত্ত-কারণ। মায়া জড়া শক্তি বলিয়া 
নিজে অচেতনা, সুতরাং তাহার স্বতঃ ক্রিয়াশক্তি নাই। কিন্তু ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া এই অচেতনা 
মায়াই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকে। "অচেতনাপি চৈতন্যযোগেন পরমাত্মনঃ। অকরোদিশ্বমখিলমনিত্যং নাটকাকৃতিম্‌ ॥ 
শ্রী: ভা. ২৯/৩৩। ক্রমসন্দর্ভবৃত আযুর্কেদ-বচন ॥” চৈতন্তস্বরপ ঈশ্বরের শক্তিতেই জীবমায়া জীবকে মোহিত করিতে 
সমর্থা হয় এবং ঈশ্বরের শক্তিতেই গুপমায়াও পরিণামযোগ্যতা লাভ করে। আদির পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিশেষ 
আলোচনা দ্রষ্টব্য । 

জগত-কারণ-মায়া জগতের কারণ। কারণ দুই রকমের-_নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। যে ব্যক্তি 
কোনও বস্তু প্রস্তুত করে, তাহাকে বলে ওঁ বস্তুর নিমিত্ত কারণ; আর যে দ্রব্যদ্বার! ওঁ বস্তুটী প্ৰস্তুত হয়, তাহাকে 
বলে এ বস্তুর উপাদান কারণ। যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা দ্বার! ঘট তৈয়ার করে; এস্থলে কুম্তকার হইল ঘটের নিমিত্ত 
কারণ, আর মৃত্তিকা হইল ঘটের উপাদান-কারণ। মায়াও বিশ্বের কারণ-_গুণমায়া উপাদান-কারণ এবং জীবমায়া 
নিমিত্ব-কারণ ( মায়া বিশ্বের গৌণ কারণ মাত্র, মুখ্য কারণ নহে; বিশেষ বিচার পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য )। 

যাহা হউক, ঈশ্বরের শক্তিতে মায়া হইতেই অনস্ত কোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ; সুতরাং অনন্ত কোটী ব্ৰহ্মাণ্ড 
মায়ারই বৈভব। তাই বলা ইইয়াছে--তাহার বৈভবানন্তব্রন্মাণ্ডের গণ অনন্ত বরহ্মাণ্ডের গণ তাহার (মায়ার) বৈভব। 

অনন্ত কোটি ত্র্ধাণ্ড বহিরঙগা মায়াশক্তির বৈভব; বহিরঙ্গ! মায়াশক্তি আবার শক্তিমান্‌ শ্রীরুঞ্চেরই আশ্রিত; 
স্থতরাং মায়াশক্তির বৈতবরপ ব্র্াগুসমূহও শ্রীকুফেরই আশ্রিত, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের আশ্রয় ; এই পয়ার হইতে ইহাই 
ব্যঞ্জিত হইল। 

৮৬। এক্ষণে জীব-শক্তির পরিচয় দিতেছেন। 


২য় পরিচ্ছেদ ] আরি-লীলা ১৫৫ 
এমত ্বরূপগণ, আর তিন শক্তি । সভার আশ্রয় কৃষ্ণ_কৃষ্ণে সভার স্থিতি ॥ ৮৭ 
গৌর-কবৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


জীব-শক্তি_অনস্তকোটি জীব ভগবানের যে শক্তির বৈভব, তাহাকে বলে জীব-শক্তি। জীব যে ভগবৎশক্তি- 
বিশেষ, তাহা শ্রীবিষুপুরাণে কথিত হইয়াছে। “বিষ্ণুণক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ণ্মমংজ্ঞান্যা 
তৃতীয়া শ্তিরিস্যাতে ॥ ৬৭1৬৯ ॥--বিষ্ণুর শক্তিত্রয়ের মধ্যে চিৎস্বরপ! পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা জীবশক্তি এবং অবিষ্কাখ্া 
মায়াশক্তি।” গীতায়ও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। “অপরেয়মিতত্তন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। জীবভূতাং 
মহাবাহো যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ ৭৫ ॥ হে মহাবাহো পার্থ! এই অপরা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অপর একটী আমার 
শ্রেষ্ঠী জীবভূতা প্রকৃতি (শক্তি) আছে।” গীতা-বাক্যান্থসারে দেখা যাইতেছে, জীব ঈশ্বরের প্রকুৃতিবিশেষ ; 
প্রকৃতি-বিশেষ বলিয়াই জীবকে ঈশ্বরের শক্তি বলা হয়। “প্রকৃতি-বিশেষত্বেন তন্ত শক্তিত্বমূ। পরমাত্মসন্দর্ভ:। ৩৭ ॥” 
শক্তিত্বের আরও একটা হেতু এই । ঈশ্বর স্র্্যস্থানীয়, জীব তাঁহার রশ্মিপরমাণুস্থানীয়। পএকদেশস্থিতন্তাগ্নে জেরা 
বিস্তারিণী যথা। পরস্ত। ব্রধণঃ শক্তিস্তথেদমধিলং জগৎ ॥ বি. পু. ১২২৫৪ জীব ঈশ্বরের রশিস্থানীয় বলিয়া 
নিত্যই ঈশ্বরের আশ্রিত এবং ঈশ্বরকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ঈশ্বর যখন স্থষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন জীবের বিকাশ, 
আর ঈশ্বর যখন স্ষ্টিলীলা সংবরণ করেন, তখন জীবেরও বিকাশের লোপ হয়। এই কারণে জীব ঈশ্বরের শক্তিস্থানীয়। 
জীবশক্তি চেতনাময়ী॥ 'জ্ঞানাঅয়ো জ্ঞানগুণ শ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। পরমাআুসনদর্তধূত শ্রীজামাতৃবচন | ১৪ ॥? সুতরাং 
ইহা বহিরঙ্গা জড়! মায়াশক্তি নহে, মায়াশক্তির অন্ততূক্তাও নহে; “ন জড়ো ন বিকারী। পরমাত্ম সন্দর্তঃ।১৯৮ 
আবার স্্যরশ্মি যেমন স্থ্যের অভ্যন্তরে থাকে না, তদ্রপ ভগবানের__রশ্মিপরমাণুস্থানীয় জীবশক্তিও, স্বরূপশক্তির 
সায় ভগবানের স্বরূপের মধ্যে থাকে না; সুতরাং জীবশক্তি স্বরূপ-শক্তি নহে, স্বরূপ-শক্তির অন্তভূক্তও নহে। “ন 
বিদ্যতে বহির্বহিরহষমায়াশক্ঞযা৷ অন্তরেণান্তরধ্রচিচ্ছত্যা চ সম্যগ, বরণং সর্ববথা স্থীয়ত্বেন শ্বীকারো যন্ত তম্ল-শ্রীভা. 
১০৮৭।২০।_-প্লোকের টাকায় অবহিরস্তরসম্বরণম্‌ শব্দের ব্যাখ্যায় চক্রবন্তিপাদ।” এইরূপে, বহিরঙ্গমায়াশক্তির মধ্যে 
এবং অন্তরক্জাচিচ্ছক্তির মধ্যেও স্বীয়ত্বরূপে স্বীকৃত নহে বলিয়া জীব-শক্তিকে তটস্থা শক্তিও বলা হয়। “অথ 
তঠস্ত্র্ক * * * উভবকোটাবপ্রবিষ্টত্বাদেব ৷ পরমাতনসন্দর্ঃ | ৩৯৮ তটশব্দে নদী বা সমুদ্রের জলসংলগ্ন অংশকে 
বুঝায়। এই তট যেমন নদী বা সমুদ্রের অন্ততূক্তি নহে, তটের অনুরবর্তাঁ তীরভূমির অন্ততূক্তও নহে; তদ্রপ 
জীবশভিও স্বরূপ-শক্তির অন্তভূ্তও নহে, মায়াশক্তির অন্ততুক্তিও নহে। তাই জীব-শক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা হয়। 

তটস্থাখ্য-_তটস্থা আখ্যা (নাম ) যাহার; যাহার একটা নাম তটস্থা শক্তি, সেই জীবশক্তি। নাহি যার 
অন্ত-যাহার অন্ত নাই; অনন্ত; অসংখ্য। অনস্তকোটা ব্রদ্ধাণ্ডের অনস্তকোটি জীব তটস্থা জীব-শক্তিরই অংশ। 
প্রাকৃত ব্ৰহ্মাণ্ড বাতীত, অপ্রারুত ভগবদ্ধামেও সাধনসিদ্ধ এবং গরুড়াদি নিত্যসিদ্ধ জীব আছেন; তাহারাও তটস্থা-শক্তিরই 
অংশ, কেবল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদাত্যযপ্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র । 

অনন্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ডের অনস্তকোটি জীব এবং অপ্রারৃত ভগবদ্ধামের সাধন-পিদ্ধ ও নিত্যগিদ্ধ জীবগণ সকলেই 
ভগবানের জীবাখ্যা তটস্থা শক্তির বৈভব; এবং জীবশক্তি শক্তিমান্‌শ্রীরুষ্ণের আশ্রিত বলিয়া, শ্রীকষ্চই তাহাদেরও 
আশয়__ইহাই এই পয়ারার্দ হইতে ব্যঞ্জিত হইতেছে। 

মুখ্য তিনশক্তি_অন্তরদ্গা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি, এই তিনটীই শ্রীকৃষ্ণের 
ম্খ্যশক্তি। “কবষ্ণের অনস্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম ॥ ২৮/১১৬।৮ এই তিন 
মুখ্য শক্তির মধ্যে আবার অন্তরঙ্গ স্বরপশক্তিই সর্ববশ্রেষ্ঠা। “অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ, তটস্থা কহি যারে। অস্তরপগ স্বরপশক্তি- 
সভার উপরে ॥ ২৷৮৷১১৭ ॥? আবার ইতিপূর্বে ৮৪শ পয়ারের ব্যাখ্যায় দেখান হইয়াছে যে, চিচ্ছক্তির বৃত্তিসমূহের মধ্যে 
হলাদিনীই শ্রেষ্ঠা; সুতরাং হলাদিনীই সর্বশভি-গরীয়সী ৷ ১/৪/৫৫ পয়ারের টীকা দষ্টব্য। 

তার বিভেদ অনন্ত_এই তিন মুখ্যাশক্তির আবার অসংখ্য প্রকারের ভেদ আছে। 

৮৭। শরীরের স্বরপ-সমূহের ও শক্তিত্রয়ের পরিচয় দিয়া এক্ষণে উপসংহার করিতেছেন। 


১৫৬ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২য় পরিচ্ছেদ] 


যদ্যপি ব্রন্গাগুগণের পুরুষ আশ্রয় ন্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ-_কৃষ্ণসব্ববাশ্রয়। 
সেই পুরুষাঁদি সভার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥ ৮৮ পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ” _সর্ববশান্ত্রে কয় ॥ ৮৯ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


সম্ভার_ভগবৎন্বরূপ-সমূহের ও শক্তিত্রয়ের এবং শক্তিত্রয়ের সমস্ত বৈভবের। ভৌশ্রয়- উৎপত্তির হেতু, মূল 
নিদান। “এ নবের উৎপত্তিহেতু, সেই আশ্রয়ার্থ ।৷১৷৩৷৭৭ |” স্থিতি__অবস্থিতি। 

সমস্ত ভগবৎস্বরূপ, সমস্ত শক্তি এবং সমস্ত শক্তি-বৈভবের মূল উৎপত্তিহেতু হইলেন শ্রীকৃষ্ণ ; শ্রীকৃষ্ণ হইতেই 
তাহাদের প্রকাশ এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত হইবার পরেও শ্রীকুষেই তাহারা অবস্থিত। সুতরাং শ্রীনারায়ণের মূলও 
রী; ( যেহেতু, নারায়ণও একতম ভগবৎ-্বরূপ ) এবং শ্রীরুফই নারায়ণের আশ্রয় ; অতএব সমস্ত ভগবশস্বরূপাদির 
আশ্রয়ই যে শ্রীকৃষ্ণ, এই জ্ঞান যাহার আছে, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার, এইরূপ অজ্ঞান তাহার থাকিতে পারে না। 

৮৮। প্রশ্ন হইতে পারে--“পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস। নিশ্বাস-সহিতে হয় ত্রঙ্গাণ্ড প্রকাশ ॥ পুনরপি 
শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে। শ্বাস সহ ব্ৰহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-অন্তরে। * * * পুরুষের লোমকৃপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥ 
১1৫৬০-৬২৮ গম্‌হাসন্ধর্ণণ সব জীবের আশ্রয় ॥ জর্বাশ্য় সর্ববাভুত উশ্ধ্য অপার। তুরীয় বিশুদ্ধ সত্ব অঙ্ধর্মণ 
নাম ॥ ১/৫৩৮,৪০, ৪১ ।৮_ ইত্যাদি প্রমাণে দেখা যায়, পুরুষই ব্ৰহ্মাণ্ড ও ত্র্ধাপুস্থ জীবের আশ্রয় । এমতাবস্থায় পূর্ব- 
পয়ারে যে বলা হইল, শরীকৃষ্ণই “সভার আশ্রয়,” ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন, 
পুরুষাদির যে ব্রঙ্গাগ্াদির আশ্রয়, তাহা সত্যই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরুষাদিরও আশ্রয়; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডাদির আশ্রয়ের 
আশ্রয় বলিয়া শ্রীরুষ্ই সকলের মূল আশ্রয় । যেমন, কোনও ঘরের মধ্যে যদি দু্পূর্ণ ভাণ্ড থাকে, তাহা হইলে যেমন 
দুগ্ধের আশ্রয় হইল ভাণ্ড, আবার ভাগের আশ্রয় হইল ঘর, সুতরাং ঘরই হইল দুঞ্ধের মূল আশ্রয় ; তদ্রপ ব্রহ্মাণ্ডাদির 
আশ্রয় যে পুরুষ, সেই পুরুষের আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই হইলেন মূল আশ্রয় । 

পুরুষ-_কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ। ইহারা বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন করেন বলিয়া 
বিশ্বের আশ্রয়। পুুক্ুষা দি-সভার-_পুরুষগণের এবং পুরুষ হইতে উদ্ভূত ব্ৰহ্মাণ্ড ও ব্রহ্াওস্থ জীবগণের। মূল- 
আশ্রয়_সকলের আদি আশ্রয়; যাহার নিজের আর অন্ত কোনও আশ্রয় নাই। 

৮৯ এক্ষণে শেষ উপসংহার করিতেছেন যে, শ্রীকষ্জই স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণই সর্বাশ্রয়, শ্রীরুষই পরমেশ্বর ; 
ইহাই সমস্ত শান্তার! প্রমাণিত হইতেছে। 

স্বয়ং ভগবান্_-ধাহার ভগবভা হইতে অন্যান্য ভগবৎ-স্বরপের ভগবত্তা। জর্ব্াশ্রয়__সমস্ত ভগবৎ- 
স্বরপের, সমস্ত শক্তির, সমস্ত শক্তি-বৈভবের অর্থাৎ প্রাকৃত ব্ৰহ্মাণ্ড-সমূহের, প্রাকৃত জীব-সমূহের, অপ্রারুত ভগবদ্ধামের 
এবং তত্তদ্ধামস্থিত পরিকরাদির ও লীলোপকরণ-দরব্যাদির সমস্তেরই উৎপত্তির ও স্থিতির হেতু । পরম ঈশ্বর 
অন্যান্য ভগবৎস্বরপ-সমূহেরও ঈশ্বর, ধার ঈশ্বর বা প্রভু আর কেহ নাই। শ্বর-_কর্ভ,মকর্তমন্তথাকর্ভূং সমর্থ:। যিনি 
করিতে সমর্থ, না করিতেও সমর্থ এবং একরপ করিয়া তাহাকে আবার অন্তরূপ করিতেও » জমর্থ, তাহাকে ঈশ্বর বলে। 

স্বয়ংভগবানাদি শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্‌ বলিয়া অন্য কেহ তাঁহার ভগবত্তার মূল নহেন ; তিনিই 
সমস্ত ভগবৎস্বরপের মূল, স্ৃতরাং গ্রীনারায়ণেরও মূল। প্রুফ সর্বাশ্রয় বলিয়া শ্রীনারায়ণেরও আশ্রয়। শ্রীকৃ্ 
পরমেশ্বর বলিয়া শ্রীনারায়ণেরও ঈশ্বর। সুতরাং নারায়ণ কৃষ্ণের অবতারী নহেন; পরন্ত কৃষ্ণই নারায়ণের অবতারী। 

“যরদৈতং*-্োকের অর্থপ্রসঙ্গে “যড়ৈশবর্ঘ্ঃ পূর্ণ: য ইহ ভগবান বাক্যের অর্থ করিতে যাইয়া ৪৭শ পয়ারে 
গ্রন্থকার বলিয়াছেন--“অতএব ব্রশ্ধবাক্যে পরব্যোম নারায়ণ। তেঁহ কুদ্ধের বিলাস এই তন্বনিরপণ |” এই ত্রদ্মোক্তি 
সম্বন্ধে নানাবিধ আপত্তি খণ্ডনপূর্বক গ্রন্থকার যে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই এই পয়ারে ব্যক্ত করিয়াছেন। 
এই পয়ার হইতে ব্যঞ্জিত হইল মে ভগবান্‌ নারায়ণের ্থায ব্রন এবং আত্মার মূল আশ্রয়ও ্ীরফই। 

এই পয়ারের প্রমাণ-স্বরপ নিয়ে ্রহ্মদংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৫৭ 


তথাহি ব্ৰহ্মসংহিতায়াম্‌ (৫1৯) 


অনাদিরাদিগেঁ।বিন্দঃ সর্ববকারণকারণম্‌ ॥ ১৭ 
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। i 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 

ঈশ্বর পরম: ইতি। কৃষিভূইতি রুষ্তস্ত ভগবান্‌ স্বয়মিতি। যম্মাদেব তাদৃক্‌ কুষ্ণশন্দো বাচ্যঃ তস্মাদীশ্বরঃ 
সৰ্ব্বাবশয়িতা তদিদমূপলক্ষিতম্‌ ; বৃহদ্গৌতসীয়ে শ্রীরুণনতবার্থান্তরেণ। অথবা কয়ে সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমমূ। 
কালরূপেণ ভগবাং স্তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যত ইতি। কলয়তি নিয়ময়তি সর্ব্বমিতি কালশব্বার্থ;। যস্মাদেব তাদৃগীশ্বরস্তন্মাৎ 
পরমঃ পরা সর্ক্বোৎকনষ্টা মা লক্ষ্মীঃ শক্তয়ো ষম্মিন্। তদুক্তং শ্রীভাগবতে। রেমে রমাভিনিজকামসংগ্ুত ইতি, নায়ং 
শ্রিয়োংঙ্গ উ নিতান্তরতে ইত্যাদি, তত্রাতিশুগুভে তাভি ভর্গবান্‌ দেবকীন্দুত ইতি চ। তথৈবাগ্রে। শ্রিয়ঃ কান্তা কাস্তঃ 
পরমপুরুষ ইতি।  তাপন্যাঞ্চ। কৃষ্ণো বৈ পরমদৈব্তমিতি। যন্মাদেব তাদৃক্‌ পরমন্তস্মাদাদিশ্চ তদুক্তং শ্রীদশমে। শ্রত্বা 
জিতং জরাসন্ধমিতি। টীকাচ স্বামিপাদানাং আদৌ হরিঃ শ্রীরুষ্ণ ইত্যেষা। একাদশেতু । পুরুষমুষভমাগ্ভং কৃষ্ণগংজ্ঞ 
নতোম্মি ইতি ।  নচৈত্দাঁদিত্বং তন্ঠাভাবাপেক্ষং কিন্তুনাদির্ন বিদ্যতে আদির্বস্ত তাদুশম্‌। তাপন্যা্চ একো বশী সর্বগঃ 
কর্ণ ইত্যুত্য| নিত্যোনিত্যানামিতি। যস্মাদেব তাদৃশতয়াদি স্তম্মাৎ সর্বকারণকারণং সর্বকারণং মহতশ্রষ্টা পুরুষস্তস্তাপি 
কারণমূ। তথা চ শ্রীদশমে যস্তাংশাংশাংশভাগেনেতি টীকাচ। যন্তাংশঃ পুরুষঃ তন্তাংশো মায়া তশ্তাংশাগুণাঃ তেষাং 
ভাগেন পরমাণুমাত্রলেশেন বিশ্বোৎপত্যাদায়ো৷ ভবস্তি। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি সচ্চিদানন্দলক্ষণো যে বিগ্রহ শুদ্রপ 
ইত্যর্থ।  তাপনীয়হয়শীর্ধয়োঃ। সচ্চিদানন্দরপায় কৃষগায়াকিষ্টকারিণ ইতি। ব্রহ্মাণ্ডে। নন্দবজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ 
ইতি। তদেবমস্ত তথালক্ষণ্রীরুষ্ণরূপত্বে সিদ্ধে চোভয়লীলাভিনিবিষ্টত্বেন কচিৎ বৃষ্িত্বং কচিদ্গোবিনত্ব্চ দৃশ্ঠতে। 
যথা দ্বাদশে শ্রীস্থতঃ। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ ষিভাবনিঞ্ৰগ্রাজন্যবংশদহনানপব্গৰীৰ্্য। গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভূত্যগীত 
তীর্থশরব অবণমঙ্ল পাহি তৃত্যান্‌ ইতি। চিন্তামণিরিত্যাদি। গোবিন্দমাদিপুরুষমিত্যাদি। দশমে গোবিন্দাভিষেকার্তে 
সুরভীবাক্যমূ। ত্বং ন ইন্দ্র জগংপতে ইতি। অস্ত তাবৎ পরমগোলোকাবতীর্ণানাং তাসাং গবেন্দত্বমিতি। তাপনীযু চ 
ব্ৰহ্মণ| তদীয়মেব স্বেনারাধনং প্রকাশিতম্‌ । গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যাদি ॥ দিক্প্রদগিনী ॥ ১৭ ॥ 


গৌর-রুপাতরঙ্গিণী টাকা! 

ক্লো। ১৭। অন্থয়। রুষ (শ্ৰীকৃষ্ণ) পরমঃ (পরম ) ঈশ্বরঃ ( ঈশ্বর ), সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ( সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ), 
অনারিঃ (অনাদি ) আদিঃ (সকলের আদি ) গোবিন্দঃ (গোবিন্দ ) সর্ববকারণকারণং ( সমস্ত কারণের কারণ )। 

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, কিন্তু সকলের আদি, গোবিন্দ এবং সমস্ত 
কারণের কারণ। ১৭। 

কৃষ-_স্থাবর-জঙগমাদি সমস্ত বস্তুকে, সমস্ত ভগবৎস্বরূপকে, সমস্ত শক্তিবর্গকে, এমন কি নিজেকে পর্যন্ত আকর্ষণ 
করিতে সমর্থ বিনি, সেই অননদবিগ্রহই শ্রীরঞ্ণ। পরম ঈশ্বর-_সর্বত্েষ্ঠ ঈশ্বর, ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর; সমস্ত ভগবং 
হ্বরপেরই ঈশ্বরত্ব আছে, স্থুতরাং সমস্ত ভগবতস্বরূপই ঈশ্বর; শ্রী তাহাদেরও ঈশ্বর বা প্রভু, তাই শ্রীরুষ্ণ পরম-ঈশবর | 
কর্তৃমকর্ভূমন্খাকণ্তং সমর্থ১_যাহা কিছু করিতে, না করিতে, কিছ্বা অন্াথা করিতে সমর্থ যিনি, তিনিই ঈশ্বর । সমস্ত 
ভগবংস্বরপই ঈশ্বর হইলেও তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব শীর্ণ হইতেই প্রাণ সুতরাং রুই সমস্ত ঈশ্বত্ের মূল, তাই তিনি পরম 
ঈশ্বর। অথবা, পরা! (শ্রেষ্ঠা) মা (শক্তি) আছে যাহাতে, তিনি পরম; নিখিল-শক্তিবর্গের অধিষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণ, তাই শ্রীকৃষ্ণ পরম ; 
অথবা নিখিল-শক্তিবর্গের অধিষ্াতরী শ্ীরাধা নিত্যই ধাহাতে যাহার সঙ্গে আছেন, তিনি পরম--শ্রীকষ্চ। ভগবৎস্বরূপরূপ 
ঈশ্বরগণের সকলেরই শক্তি আছে; কিন্ত সর্বোতকষ্ট শক্তি আছে একমাত্র শ্রীরুষ্ণে; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর। সচ্চিদা- 
নন্দ-বিগ্রহ-_সৎ, চিৎ এবং আনন্দময় বিগ্রহ ( দেহ) ধাহার, তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ; স্বয়ংভগবান্‌ নরবপু, দ্বিভুজ ; 
তাঁহার দেহ আছে; কিন্তু দেহ থাকিলেও তাঁহার দেহ, প্রাকৃত জীবের দেহের ন্যায় পাঞ্চভৌতিক নহে, প্রাকৃত রক্ত- 
মাংসাদিতে গঠিত নহে; ঘনীভূত আনন্দই তাঁহার দেহ ; এই আনন্দও মানিক আনন্দ নহে, পরস্ত চিন্ময় (স্বপ্রকাশ-অপ্রাক্ৃত) 


১৫৮ ্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ ২য় পরিচ্ছেদ 
এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভাল মতে । তবু পুর্ববপক্ষ কর আমা চালাইতে॥ ৯০ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 

আনন্দ ; তাঁহার দেহ চিদানন্দ-ঘন। সশব্দে সত্তা বুঝাইতেছে ; তাঁহার দেহ সৎ অর্থাৎ নিত্য-সত্তাযুক্ত, কখনও এই 
দেহের ধ্বংস হয় না) এই দেহের সত্তার অভাবও কখনও ছিল না, অর্থাৎ ইহা অন্য-পদার্থ নহে-_ইহা নিত্য সদ্‌ বস্তু ; 
“নিত্যোনিত্যানাং” গোঃ তাঃ আ২২ ॥ শ্রীকষ্ের দেহ নিত্য এবং চিদানন্দময়। তাঁহার দেহ চিদানন্দময্ বলিয়া, জীবের 
নায় তাহাতে দেহ-দেহি-ভেদও নাই । জীবের দেহ প্রাকৃত জড় বস্তু, কিন্তু দেহী জীব চিতকণ বস্তু; তাই জীবের দেহ ও 
দেহী ছুইটা ভিন্ন জাতীয় বস্তু, এজন্য জীবে দেহ-দেহিভেদ আছে; কিন্তু শ্রীকৃষের দেহ যেমন চিদীনন্দময়, 
শ্রী তেমনি চিদানন্দময় ; তিনিই বিগ্রহ এবং বিগ্রহই তিনি। তাহার দেহ তীহা হইতে পৃথক্‌ নহে। স্মুতরাং শরীরে 
দেহদেহিভেদ নাই। জীবে, চিত্কণবস্ত দেহীর শক্তিতে জীবের ইন্দরিয়াদি শক্তিমান; দেহ ও দেহী ভিন্ন জাতীয় বলিয়া 
এবং ইন্দিয়াদির উপাদানসন্নিবেশও বিভিন্ন বলিয়া দেহীর শক্তি বিভিন্ন ইন্জিয়দ্বার! বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়; এজন্য 
জীবের এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দিয়ের কাজ করিতে পারে না- চক্ষু শুনিতে পায় না। কিন্ত চিদানন্দ-ঘন বিগ্রহ শ্রীরুষে 
দেহ-দেহি'ভেদ নাই বলিয়া, তাহার বিগ্রহের সর্বত্রই একই আনন্দঘন বস্তু একই ভাবে বিদ্ধমান আছে বলিয়া তাহার 
ইন্রি়-সমূহের স্বরপত: শক্তিপার্থক্য নাই_াহার যে কোন ইন্দিয়ই যে কোন ইন্দিয়ের কাজ করিতে পারে; “্অঙ্গানি 
যস্তদকলেন্দিয়বৃত্তিমন্তীতি ।--ব্ৰহ্মসংহিত| ৫৩২॥” আনন্দ বস্তু বিভূ_“ভূমৈব স্থখম্‌’?। সুতরাং আনন্দঘন শ্রীরুফ-দেহও 
বিভু-সর্বব্যাপক বস্তু; পরিচ্ছি্ব প্রতীয়মান হইয়াও শ্রীরু্দেহ বিভু__সর্বব্যাপক; শ্রীকৃষ্ণের অচিন্তাশক্তির 
গ্রভাবেই ইহা সম্ভব । নরবপুতেই তিনি বিতু-_মুদ্ভক্ষণ-লীলায়, দাম-বদ্ধন-লীলায় এবং চতুর্খখ ব্রহ্মার সমক্ষে 
দারকামা হাত প্রকটনে তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। তাহার অচিন্ত্-শক্তির প্রভাবে তিনি অণু হইতেও ক্ষুদ্র হইতে পারেন, 
সর্বাপেক্ষা বৃহংও হইতে পারেন ( অথোরণীয়ান্‌ মহতে| মহীয়ান্।  কঠোপনিষৎ ১/২২*॥)) কিন্তু যখন তিনি অগু 
হয়েন, তখনও তিনি বিভু; বিভুত্ব তাহার স্বরপান্বন্ধী ধর্ম; যেহেতু তিনি আনন্দ-স্বরূপ, ব্রহ্গ। আনাদি__আদি নাই 
ধাহার। শীকবফের আদি কিছু নাই ; তিনি স্বয়ংসিদ্ধ এবং অনাদিকাল হইতেই নিত্য বিরাজিত। তিনি অনাদি বলিয়া 
কাহারও অংশ বা! কাহারও অবতার নহেন। আদি-_শ্ীরু্ণ সকলেরই আদি) যত ভগবৎস্বরূপ বা ভগবদ্ধাম আছেন, 
সকলেই শ্রীকুষ্ণ হইতে আবিভূর্তি; অনস্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্ধাণ্ও শ্রীকৃষ্ণ হইতেই উদ্ভূত; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই 
নারায়ণাদিরও-_আদি। সকলের আদি বলিয়া তিনি সর্বকারণ-কারণ-_সাক্ষাদ্‌ ভাবে পুরুষাদি হইতে ত্রহ্গাণ্ডের 
উদ্ভব; সুতরাং পুরুষাদিই জগতের কারণ; শ্রীরুফ্চ সেই পুরুষার্দিরও কারণ) স্থুতরাং তিনি জর্ববকারণ-কারণ। 
(গোবিন্দ_গো-অর্থ গরু বা পৃথিবী; আর বিন্দ-ধাতুর অর্থ পালন। গোঁ-পালন করেন ধিনি, তিনি গোবিন্দ। 
ব্রজলীলায় শ্রীকুষ্চ গোচারণ করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে গোবিন্দ বলে। আর ্রঙ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পালনের কর্তা বলিয়াও 
তিনি গোবিন্দ। গো-অর্থ ইন্দরিয়ও হয়; শ্ৰীকৃষ্ণ ইন্দিয়ের অধিষঠাতা বলিয়াও তিনি গোবিন্দ_হৃবীকেশ। অথবা 
তাহার অন্তরঙ্গ-পরিকর-বর্গের ইন্দিয়গমূহকে তাহাদের স্বস্থ বিষয়ে আনন্দদ্বারা পালন বা পোষণ করেন বলিয়াও 
তিনি গোবিন্দ । 

৯০। বৈষ্ণবের সঙ্গে কোনওরূপ ব্যবহারেই কেহ কষ্ট পায়েন না; বৈষ্ণব কাহারও মনেই কষ্ট দেন না। 
কবিরাজ-গোস্বামীর সিদ্ধান্তে তাহার প্রতিপক্ষ পরাজিত হইয়াছেন; তাহাতে তাঁহার মনঃকষ্ট আশঙ্কা করিয়া কবিরাজ- 
গোস্বামী প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, “আমি যে সব সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিলাম, তাহা তুমি বেশ ভালরূপেই 
জান। কেবল আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই তুমি পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছ।” এই বাক্যে প্রতিপক্ষ মনে 
করিবেন “আমি যে অজ্ঞ নহি, ইহ! কবিরাজের বিশ্বাস, স্থতরাং পরাজিত হইয়াছি বলিয়া অপমান বোধ করার হেতু 
আমার কিছুই নাই।» 

এসব সিদ্ধান্ত-_শরীরুফই যে সর্কেশ্বর, সুতরাং নারায়ণাদিরও ঈশ্বর এবং নারায়ণ শ্রীক্ষষেরই বিলাস ইত্যাদিরূপ 
সিদ্ধান্ত। চালাইতে-_পরীক্ষা করিতে। 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! Sen 


সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার । তারে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তার মহিম।॥ ৯২ 

আপনে চৈতন্তরূপে কৈল অবতার ॥ ৯১ সেই ত ভক্তের বাক্য-নহে ব্যভিচারী ৷ 

অতএব চৈতন্যগোসাঞি পরতত্ব-সীমা । সকল সম্ভবে তাতে, যাতে অবতারী ॥ ৯৩ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টাকা 


৯১। এক্ষণে প্যদদ্বৈতং শ্লোকের “ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্বং পরমিহ” অংশের অর্থ করিতেছেন। 
পূর্ববর্তী পয়ার-সমূহে এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মমংহিতার বাক্যে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, শ্রীরফই পরমতন্ব; শ্রী 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ব আর কেহ নাই। এই পয়ারে বলিতেছেন যে, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন 
স্থুতরাং শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্বও আর কেহ নাই। 

সেই কৃব-খিনি জর্বাশ্র়। যিনি সৰ্ব্ব কারণ-কারণ, যিনি পরম-ঈশ্বর এবং যিনি নারায়ণেরও আশ্রয় এবং 
সমস্ত অবতারের মূল, সেই শ্রীর্চ। অবতারী-_ধাহা হইতে সমস্ত অবতার আবিভূর্ত হয়েন, যিনি সমস্ত অবতারের 
মূল (শ্রীরুষ্)। ব্রজেন্দ্-কুমার-ব্রজরাজ-নন্দন। স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষণচন্দ্রের যে ধাম, তাহার নাম ব্রজ; রসিক- 
শেখর শ্রীকুষ্কে বাৎ্সল্য-রস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শ্রীরুফের স্বরূপ-শক্তি, অনাদিকাল হইতেই শ্রীরুঞ্ণের পিতা 
নন্দমহারাজরপে এবং মাতা শ্রীমতী যশোমতীরূপে বিরাজিত। নন্দ-মহারাজকেই ব্রজরাজ বা ব্রজেন্্র বলে; সুতরাং 
শ্ীরুই ব্রজেন্্-ন্দন ; শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র ভগবান্‌ হইয়াও বাৎসল্যপ্রেমের বশ্যতা স্বীকার করিয়৷ নন্দ-যশোদার আনুগত্য 
অঙ্গীকার করিয়াছেন; তাহার এখধ্যও ইহাতে মাধুর্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে; দ্বারকানাথ-্বরূপ বা মথুরা- 
নাথ-স্বরপ অপেক্ষা ব্রজেন্্-নন্দন-স্বরূপেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুধ্যের অভিব্যক্তি এবং মাধুধ্যের নিকট এশ্বধ্যের আনুগত্য অনেক 
বেশী; বস্তুতঃ ব্রজেন্্র-নন্দন-স্বরূপেই মাধুধ্যের পুর্ণতম বিকাশ এবং মাধুধ্যের নিকট এশ্বযোর পূর্ণতম আনুগত্য। আবার 
মাধুধযাই ভগবতার সার; ত্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপে ভগবত্তার সার মাধুর্যের পূর্ণতম অভিব্যক্তি বলিয়া ত্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণই 
স্ব়ংভগবান্‌, অদয়-জ্ঞনতত্ব। “অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ব ব্ৰজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।২৷২০।১৩১ ॥ আপনে-_নিজে; ব্রজেন্্-নন্দন 
কৃষ্ণ স্বযংই শ্ীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ; শ্রীকৃষ্ণের অপর কোনও স্বরূপ শ্রীচৈতন্যরপে আসেন নাই। 

৯২। অতএব-__্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্্র-নন্দন কৃষ্ণ নিজেই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া। 
পরতত্ব-সীম।__গ্রীচৈতন্ই পরতন্বের চরম-অবধি; সর্বশ্রেষ্ঠ তব্। তরে পরতন্বের সীমাস্বরূপ শ্রীচৈতন্থকে। 
ক্ষীরোদণীয়ী__ক্ষীরোদশারী নারায়ণ। কি তীর মহিম।__গ্রীচৈতন্তকে ক্ষীরোদশারী নারায়ণ বলিলে শ্রীচৈতন্যের 
কি মহিমাইবা (তত্ব) ব্যক্ত হয়? অর্থাৎ মহিমা (তত্ব) ব্যক্ত হয় না, কারণ, শ্রীচৈতন্য বস্তুতঃ ক্ষীরোদশায়ী 
নহেন, তিনি স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ, তিনি ক্ষীরোদশারীরও মূল আশ্রয় । 

কেহ কেহ মনে করেন, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণই প্রীগৌরাদ্ধরূপে অবতীণ হইয়াছেন; এই মত সম্বন্ধে গ্রন্থকার 
বলিতেছেন যে, ইহা! সমীচান মত নহে; শ্রীগোরাঙ্গ স্বরূপতঃ স্বয়ংভগবান্‌ প্ীরুষচন্্রই ; ক্ষীরোদশায়ী হইলেন শীষের 
অংশাংশাংশ। সুতরাং শ্রীগৌরান্্কে ক্ষীরোদশারী বলিলে শ্রীগৌরান্দের মহিমাই খর্ব করা হয়। 

৯৩। যাহার! শ্রীগৌরার্দকে ক্ষীরোদশারী বলেন, তাঁহারাও ভক্ত; কারণ, তাহারা শ্রীগৌরাঙ্গে ক্ষীরোদশাযী 
নারায়ণকে অনুভব করিয়াছেন; ভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে কোনও ভগবৎস্বরূপের অনুভব সম্ভব নহে। সুতরাং 
তাহাদের মতে শ্রীগৌরা্দের ষথার্থ তত্ব প্রকাশ না৷ পাইলেও, তাহাদের কথা একেবারে মিথ্যা নহে; ইহা আংশিক সত্য। 
শ্রীগোরা্দ ্বয়ংভগবান্‌, তিনি স্বয়ং অবতারী ; তাহার অবতার-কালে অন্ত সমস্ত অবতারই তাহার সঙ্গে মিলিত হয়েন। 
পুর্ণ ভগবান্‌ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥ নারায়ণ চতুব্যুহ মতস্তাগ্তবতার। যুগ- 
মন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥ সভে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ ॥ ১॥৪৷৪-১১ 2 স্থুতরাং ক্ষীরোদশামী-আদি সমস্ত 
ভগবৎস্বরূপই শ্রীগৌঁরাদ্গের মধ্যে আছেন। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু সময় সময় বরাহ, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির আবেশসভূত লীল! 
প্রকট করিয়া জীবকে তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মধ্যে যে ভক্ত যখন যে স্বরূপের অনুভব লাভ 


৯৬০ শীপ্রীচৈজ্যচরিতামূত [ ২য় পরিচ্ছেদ 


অবতারীর দেহে সব-অবতারের স্থিতি | অসম্ভব নহে, সত্য বচন সভার ॥ ৯৬ 

কেহো। কোনমতে কহে, যেমন যাঁর মতি ॥ ৯৪ কেহো কহে-- পরব্যোম-নারায়ণ করি । 

কৃষ্ণকে কহয়ে কেহো__নরনারায়ণ। সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী ॥ ৯৭ 

কেহো কহে__কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন ॥ ৯৫ সবশ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন । 

কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ি-অবতার । এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি একমন ॥ ৯৮ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা! 


করেন, সেই ভগবৎস্বরূপ বলিয়াই তিনি শ্রীগোরাঙ্দের পরিচয় দিতে পারেন সুতরাং তাঁহার অন্ুভূতিলন্ধ তত্ব, শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর স্বরপ-তত্ব না হইলেও তাঁহার অনুভূতির পক্ষে মিথ্যা নহে। ইহাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে। 

সেহুত-__তাহাও; যাহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ক্ষীরোদশায়ী বলেন, তাহাদের কথাও। ব্যভিচারী_ মিথ্যা। 
সকল সম্ভবে তাঁতে_শ্রীগৌরাজে সমস্ত সম্ভব, পূর্ণভগবান্‌ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভূতে সমস্ত ভগবৎ্বরূপের 
অভিবাক্তিই সম্ভব। 

যাতে অবতারী- যেহেতু শ্রীগৌরান্দ অবতারী, স্বয়ংভগবান্‌। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু অবতারী স্বয়ংভগবান বলিয়াই 
সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাহার মধ্যে আছেন; সুতরাং তাহার মধ্যে যে কোনও ভগবতস্বরূপের অভিব্যক্তিই সম্ভব৷ 

৯৪। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু অবতারী বলিয়া তাহাতে যে সকলই সম্ভবে, তাহার হেতু দেখাইতেছেন। 

ভাবতারীর দেহে ইত্যার্দি__অবতারীর দেহের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত অবতারই অবস্থিত। (১৪।৯ পয়ারের টীকা! 
রষ্টব্য)। কেহে। কোনমতে কহে ইত্যাদি--তন্ধ্যে যে ভক্ত যে অবতারের বা যে ভগবৎস্বরূপের অনুভব লাভ 
করেন, তিনি সেই অবতার বলিয়াই অবতারীর পরিচয় দিতে পারেন।  মতি__অন্ৃভব। 

৯৫-৯৭। স্ব-স্ব অন্ুভূতি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের (বা শ্রীগৌরার্ের ) পরিচয়, কে কিরূপভাবে দিযা থাকেন, 
তাহাই বলা হইতেছে, তিন পয়ারে। কেহ বলেন, তিনি ক্ষীরোদশায়ী, কেহ বলেন, তিনি পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ 
ইত্যাদি। ইহাদের সকলের কথাই সত্য; কারণ, শ্রীরু্ণ স্বয়ং অবতারী বলিয়া তাঁহার মধ্যে সমস্ত ভগবংঘরূপই 
বিদ্যমান আছেন। 

বামন-__ইনি লীলাবতার, পঞ্চদশ অবতার শ্রীভগবান্‌ বামন-রূপ এ্রকটিত করিয়া স্বর্গের পুনগ্রহণ-মানসে 
বলির যজ্ঞে গমনপূর্বক তাহার নিকটে ত্রিপদ-ভূমি যাজ্ছা করিয়াছিলেন। “পঞ্চদশং বামনকং কবত্বাগাদধবরং বলেঃ। 
পাত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিক্ত্তিপিষ্টপম্‌ ॥-_শ্রীভা, ১৯৯ ॥৮ 

নর-নারায়ণ-__নর ও নারায়ণ; ধর্মের পত্রী মুস্তির গর্ভে ইহাদের আবির্ভাব ; ইহারা দুশ্চরতপস্তা করিয়াছিলেন। 
“তুধ্যে ধন্মকলাসর্গে নর-মারায়ণাবৃষী ভূত্বাত্যোপশমোপেতমকরোদ্‌ দুশ্চরং তপঃ ॥ শ্রীভা. ১।৩।৯॥৮ হরি ও কৃষ্ণ: 
নামে (ইনি ব্রজেন্দ্নন্দন কৃষ্ণ নহেন ) ইহাদের ছুই সহোদর আছেন। ইহারা চারি সহোদরে মিলিয়া চতুঃসনের ন্যায় 
একটা অবতার-_লীলাবতার। “শান্তরেন্তৌ হরিকৃষণাখ্যাবনয়োঃ সোদরৌ স্বতেঁ। এভিরেকোহ্বতারঃ স্তাৎ চতুভিঃ 
সনকাদিবং॥ ল. ভা. লীলাবতার-প্রকরণ। ১৪।৮ ক্ষীরোদরশীয়ী-অবভার-_ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের অবতার। 
অসম্ভব নহে_শ্রীকুষেঃ নর-নারায়ণ, বামন ও ক্ষীরোদশারী-আদির অনুভব অসম্ভব নহে। সত্য ইত্যাদি-__সকলের 
উক্তিই সত্য; কারণ, তীহারা তাহাদের অন্তুভূতির কথাই বলিয়াছেন, মিথ্যা বলেন নাই। পরব্যোম-নারায়ণ_ 
কেহ কেহ বলেন, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই শ্রীরুষ্ণ্ূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

:৯৮। কবিরাজ-গোস্বামী বৈফবোচিত দৈন্যবশতঃ সমস্ত শ্রোতাদের চরণে প্রণতি জানাইয়া সিদ্ধান্ত-বিষয়ে 
তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন । 


শ্রোতাগণের-_শরীচৈতন্য-চরিতামৃতের শ্রোতৃমগ্ুলীর। করি-_আমি (গ্রন্থকার) করি। এসব 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৬১ 


সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমাজ্ঞান হৈতে ॥ ১০০ 

ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥ ৯৯ চৈতন্য-প্রভুর মহিমা কহিবার তরে । 

চৈতন্ত-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে । কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥ ১০১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী 'টাক। 


সিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্া-সনবনধীয় সিদ্ধান্ত । করি একমন- মনোযোগ দিয়া) অন্য বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ 
পূর্বক একমাত্র সিদ্ধান্ত-বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া । 

৯৯। প্রশ্ন হইতে পারে, সিদ্ধান্ত-বিচার করিতে গেলেই নানারূপ তর্কের উদয় হইবে; তর্কে বুদ্ধি নষ্ট হয়; 
সুতরাং সিদ্ধান্ত শুনিয়া কি লাভ হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন-_যাহাতে বৃদ্ধি নষ্ট হয়, এরূপ কুতর্ক কেবল প্রতিকূল 
বিচার হইতেই উদ্ভুত হয়। প্রতিকূলতা ত্যাগ করিয়া অনুকুল সিদ্ধান্ত পাইবার চেষ্টা করিলে, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা -সগবদ্ধে 
সম্যক্‌ জ্ঞান জন্মিবে এবং মহিমার জ্ঞান জন্মিলেই শ্রীরুষণবিষয়ে চিত্তের দৃঢ়তা জন্মিবে। সুতরাং সিদ্ধান্তের কথা শুনিলেই 
নিরুৎসাহ হওয়ার হেতু কিছু নাই। বাস্তবিক উপান্তের তবব-সন্ধদ্ধে কোনও রূপ জ্ঞান না থাকিলে, উপাস্তে দৃঢ় 
নিষ্ঠা রক্ষা কর! কষ্টকর হইয়| পড়ে; কারণ, কোনও শক্তিশালী বিরুদ্বপক্ষের বলবতী যুক্তির প্রভাবে নিজের বিশ্বাস 
বিচলিত হইয় যাইতে পারে । 

কেহ হয়তো বলিতে পারেন, উপাস্তে দৃঢ়নিষ্ঠা রক্ষার জন্য তবজ্ঞানের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তত্ববিচার 
আবার লীলারসাদির আস্বাদনের প্রতিকূলতা জন্মাইতেও পারে। ইহার উত্তরে বল! যায় যে, নিষ্ঠার ভিত্তি যেমন 
তবজ্ঞান, লীলারস আস্বাদনের ভিত্তিও তত্রজ্ঞান। লীলাপুরুষোত্তম ভগবানের তবজ্ঞান না জন্মিলে লীলাকথার 
আলে|চনাকালে লীলা সম্বন্ধে প্রাকৃত ব্যাপার বলিয়া ভ্রাস্তবুদ্ধি জন্মিতে পারে। ক্ষীর আস্বাদন করিতে হইলে তাহাকে 
একটা পাথরের বাটীতে রাখার প্রয়োজন; নচেৎ ক্ষীরই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। লীলারস আন্বাদনের ভিত্তিই হইল 
সিদ্ধান্ত বা তৰজ্ঞান। তাই রসিকভক্তকুলমুকুটমণি শ্রীল শুকদেবগোস্বামিচরণও রাসলীলা বর্ণনের উপক্রমে “ভগবানপি 
ত! বীক্ষ্য” ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন__যে লীলার কথা বল! হইতেছে, তাহা ভগবানের লীলা) প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার 
ক্রীড়া নহে এবং ভগবান্ও তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটায়সী ন্বরূপশক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াই এই লীলা সম্পাদন 
করিয়াছেন। রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষ ক্লোকেও এই লীলাকে “বিষ্ণু'র--সর্বব্যাপক পরতত্ব বস্তর-__লীল1 বলিয়া "অভিহিত 
করিয়াছেন। লীলাকথার আস্বাদনের সময়ে তব্ববিচারে প্রবৃত্ত হইলে হয়তো রসাস্বাদনের বিদ্ব জন্মিতে পারে; কিন্ত পূর্ব 
হইতেই আস্বাদন-পিপান্থুর তত্জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই তত্বজ্ঞানকে লীলাতে প্রারুতত্ববুদ্ধি জন্সিবার বিপক্ষে রক্ষাকবচ- 
তুল্য মনে করা যায়। 

অলস-_নিরুৎসাহত্ব; আগ্রহের অভাব । ইহু। হৈতে-_ সিদ্ধান্ত হইতে; সিদ্ধান্তের জ্ঞানদ্বার। কৃষেঃরষ- 
বিষয়ে। লাগে_-সংলগ্ন হয়। জুদুঢ-মানস-__অবিচল নিষ্টা। 

১০০। শ্ৰীকৃষ্ণই গ্রীচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং শ্রীকষ্ণতত ও শ্রীচৈতন্য-তব একই ; শ্রীকৃষ্ণের তত্ব 
ও মহিমা জানা হইলেই শ্রীচৈতন্তের তত্ব ও মহিমা জানা হইল। মহিমার জ্ঞান হইতেই শ্রীকুষচে বা শ্রীচৈতন্তে চিত্তের 
দৃঢ় নিষ্ঠা জন্মে । ৃ 

চৈতন্য-মহিম-শ্রীরষণটচতহ্যের মহিমা । দৃঢ় হঞ| লাগে--দৃঢ়নিষ্ঠা জনে । 

১০১। প্রশ্ন হইতে পারে, “যদ্দ্বৈতং” গ্লোকে শ্রীচৈতন্যের মহিমাই ব্যক্ত হইয়াছে; সেই ঞ্জোকের তাংপধ্য 
প্রকাশ করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথা বলা হইতেছে কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন__শ্রীচৈতন্যের মহিমা 
প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই বিস্তৃতভাবে শ্রীরুষ্ণের মহিমা প্রকাশ করা প্রয়োজন; তাই শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথা বলা 
হইতেছে। 

_-২/২১ 


১৬২ শরীপ্রীচতন্যচরিতামূত | [ ২য় পরিচ্ছেদ 
চৈতন্যগোসাঞির এই তত্বনিরপণ__ ৷ 


ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আ্িলীলায়াং বস্তু- 
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ ব্ৰজেন্দ্ৰনন্দন ॥ ১০২ নির্দেশ-মঙ্দলাচরণে শরীকৃষ্ণচৈতন্ত-তত্ব- 
গ্রীরপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ । নিরূপণং নাম দ্বিতীয়পরিচ্ছেদঃ ॥ ২ 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৩ 
গৌর-কবপা-তরঞ্গিণী টাক। 


১০২। শ্রীচৈতন্যের মহিমা প্রকাশ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রকাশের প্রয়োজন কেন, তাহা বলিতেছেন। 
্বয়ংভগবান্‌ ব্রজেন্দ্র-নন্দনই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাই শ্রীচৈতন্যের তত্ব; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা না 
জানিলে শ্রীচৈতন্যের মহিমা জানা যায় না; তাই-_শ্রীচৈতন্যের মহিমা প্রকাশের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মহিম! প্রকাশ 
প্রয়োজনীয় । (তৃতীয় চতুৰ্থ-পরিচ্ছেদে শীকৃ্ণ-মহিম! বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। ) 


দ্রষ্টব্য £ এই পরিচ্ছেদের টীকায় কোনও কোনও স্থলে শ্রীকৃষ্ণের নিব্ৰিশেষ প্রকাশ ব্র্দকে “আনন্দসত্তা” বলা 
হইয়ছে। এ-স্থলে “আনন্দসত্তা”-শব্দের তাত্পধ্য হইতেছে__আননদরূপে সত্তা বা অস্তিত্ব যাহার, তিনি “আনন্দসত্তা” 
অর্থাৎ নিধিবিশেষ ব্রদ্ধ হইতেছেন স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের বৈচিত্রীহীন আনন্দরূপে অবস্থিতিমাত্র নির্ধিবশেষ ত্রচ্মে কেবল 
আনন্দ আছে; কিন্তু আনন্দের বৈচিত্রী নাই। নির্ধিশেষ ব্রহ্মেও চিচ্ছক্তি বা স্বরূপণক্তি আছে বটে; কিন্তু সেই শক্তির 
ক্রিয়া নাই; তাই আনন্দ কোনওরূপ বৈচিত্রী ধারণ করিতে পারে না। 


আাদি-লীলা 


0. 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


শ্রীচৈতন্তপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীরধযতঃ। সংগৃহাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্‌ ॥ ১ ॥ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
তৃতীয়ে আনশীর্বাদরপমন্গলাচরণং শ্রীরুষ্ণচৈতন্যা বতার-বাহ্কারণঞ্চ বর্ণ্যতে ইত্যাশয়েনাহ শ্শ্রীচৈতন্েতি”। 
যৎপাঁদাশ্রয়বী ধ্যতঃ যন্ত শ্রীরুষ্টচৈতন্াস্ত পাদয়োশ্চরণয়ো ধো আশ্রয় শরণং তস্তৈব বীধ্যতঃ প্রভাবতঃ অজ্ঞঃ শান্তজ্ঞানহীনো- 
ূর্থোহপি আকরাণাং শীস্ত্রূপখনীনাং ত্রাতঃ সমূহস্তন্মাৎ শান্রাণি সমালোচ্য ইত্যর্থ১ সিদ্ধান্ত এব সন্মণীন্‌ উত্কষ্টরত্রবিশেষান্‌ 
সারসিদ্ধান্তানিত্যর্থঃ সংগৃনহ্ধাতি, তং শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে। অত্রায়মাশয়ঃ, শান্ত্জ্ঞানহীনোহপ্যহং শ্রীচৈতন্যচরণা শ্রয়- 
গ্রভাবেনৈব নানাশাস্ণ্যালোচ্য তন্তাবতারকারণং বর্ণয়ামীতি। রীচৈতন্যচরণাশ্রয়-মাহাত্মযং প্রকাশয়িতুং কৃতমত্রবন্দনং 


ন তু বিদ্ববিনাশায়েতি ॥ ১ ॥ 


গৌর-কুপা-তরঙ্িণী টীক। 

শ্লো।১। অন্বয়। যৎপাদাশ্রয়বীধ্যতঃ (যাহার ীচরণাশয়-প্রভাবে ) অজ্ঞঃ ( অজ্ঞব্যক্তি) [অপি] (ও) 
আকর্রাতাৎ (শাস্্ররূপ খনিসমূহ হইতে ) সিদ্ধান্তসন্মণীন্‌ (সিদ্ধান্তরপ উত্রষ্ট মণিসকল ) সংগৃহাতি (সংগ্রহ করিতে 
পারে )[ তং ] (সেই) শ্রীচৈতন্ প্রতুং ( প্্রীচৈতনতপ্রতুকে ) বন্দে (আমি বন্দনা করি )। 

অন্যুবাদ। যাহার শ্রীচরণাশ্রয়-গ্রভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিও শান্্রূপ খনিসমূহ হইতে সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণি-সমূহ 
সংগ্রহ করিতে পারে, সেই শ্রীচৈত্যাগ্রতুকে বন্দনা করি। ১। 

এই পরিচ্ছেদে “অনগিতচরীং” ্লোকের অর্থ করা হইবে; এই শ্লোকের অর্থ করিতে হইলে গভীর শাস্তজ্ঞানের 
দরকার; গ্রন্থকার দৈন্যবশতঃ বলিতেছেন, তাঁহার তদ্রপ শীল্রজ্ঞান নাই; তথাপি শ্রীচৈতন্তদেবের শ্রীচরণে শরণাপন্ন 
তিনি উক্ত শ্রোকের অর্থ করিতে চেষ্টা করিবেন; শ্রীচৈতন্াদেবের চরণে শরণ লওয়ার একটা অচিন্ত্য-মাহাত্ম এই 
যে, নিতান্ত মুর্খ ব্যক্তিও চরণ-শরণ-প্রভাবে নানাবিধ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া! সার সিদ্ধান্ত সকল সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হয়। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর শরীচরণাশ্রয়ের মাহাত্মা প্রকাশ করিবার নিমিত্ই গ্রন্থকার এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। 
আকর-_খনি, যাহাতে রত্বাদি জন্মে। ব্রাত__সমূহ। আকরব্রাত-__(শান্তরূপ ) খনিসমূহ। এই গ্লোকে শাস্ত্রকে 
খনির সঙ্গে এবং সিদ্ধান্তকে মণির অঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে। খনিতে যেমন মনি থাকে, কিন্তু তাহা খুজিয়া 
বাহির করিতে হয়; তদ্রপ শাস্ত্রেও জার-সিদ্ধান্ত আছে, শাস্্রালোচনা করিয়া তাহা বাহির করিতে হয়; কেবল 
শান্তালোচনা করিলেই সার-সিদ্ধান্ত কোন্টা, তাহা বুঝিতে পারা যায় না_শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর চরণে শরণাপন্ন হইয়া 
শান্্রলোচনী করিতে হইবে; তাহা হইলেই তাঁহার ক্রপায় অনায়াসে সার-সিদ্ধান্ত বোধগম্য হইবে__ইহাই 


“যৎুপা দা শ্রয়বীর্ধ্যতঃ৮ শব্দের ব্য্রনা বলিয়া মনে হয়। 


হইয়া 


১৬৪ শরীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [৩য় পরিচ্ছেদ 


জয়জয় গ্রীচৈতন্ জয় নিত্যানন্দ | অনপিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১ সমপররিতুম্রতোজ্জলরসাং স্বভক্তিিয়ম্‌ । 
ৃ রর a হরিঃ পুরটস্মন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ 
লি সদা হৃদয়কন্দরে স্মুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ২ 
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ২ পূর্ণ ভগবান্‌ কৃষ্ণ রজেন্্কুমার ৷ 
তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১২) গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥ ৩ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 


১। “জয় জয়” ইত্যাদি বাক্যে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরন্ুন্দরের চরণবন্দনা করিয়া বর্ণনীয় বিষয়ে আোতাদিগের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন । 

২। তৃতীয় গ্লোকের- প্রথম-পরিচ্ছেদোক্ত যদদ্বৈতং শ্লোকের। কৈল বিবরণ_( দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ) 
বিবৃত করিয়াছি। চতুর্থ ক্লোকের_“অনপ্সিতচরীং” শ্লোকের। “অনপিতচরীং” গ্রোকের ব্যাখ্যার উপক্রম 
করিতেছেন । 

প্লো। ২। অন্বয়াদি আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদ ৪র্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য । 

৩। “অনপিতচরীং”-শ্লোক ব্যাখ্যার স্থটনা করিতেছেন, ৩-২০ পয়ারে। পূর্ব-পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে, 
শরীফ শ্রীচৈতন্যরপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেন তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহা প্রকাশ করার পূর্ব, কোন্‌ ধামে থাকিয়া 
কি প্রকারে তিনি এই অবতারের সঙ্কল্প করিলেন, তাহাই বলিতেছেন। এই পয়ারে শ্রীরুষের অপ্রকট নিত্যলীলার 
ধামের কথা বলিতেছেন। এই ধামের নাম শ্রীগোলোক; এই গোলোকে থাকিয়াই তিনি শ্রীচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ 
হওয়ার সঙ্বল্প করিয়াছেন । 


পুর্ণ ভগবান্_-দ্য়ংভগবান্‌। ব্রজেক্দ্রকুমীর_-১/২৯১ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য। গোঁলোক-_পরব্যোমের 

উর্ধে সহন্রদল-পদ্মাকৃতি একটা ধাম আছে; তাহার নাম গোকুল। উক্ত পদ্মের ক্ণিকারস্থলে শ্রীকৃষ্ণের মহদন্তঃপুর ; 
এই অস্তঃপুরে নন্দ-যশোদাদির ও শ্রীরাধিকাদি-কান্তাগণের সহিত শ্রীরুষ্ণ বাস করেন। শ্রীক্ুষের উপরে ধাহাদের 
দায়াধিকার আছে, সেই পরম-প্রেমভাজন গোপগণ উক্ত পদ্মের কিগ্রকস্থানে বাস করেন; আর গোপনুন্দরীগণের 
উপবন উক্ত পদ্নের পত্স্থানীয়। উক্ত পদ্মাক্ৃতি গোকুলের বহির্ভাগে, গোকুলেরই আবরাণ্বরূপ একটা চতুষ্কোণ ধাম 
আছে; তাহার নাম শ্বেতদ্বীপ। “সহত্পত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্‌। তৎকর্ণিকারং তন্ধাম তদনস্তাংশসম্ভবমূ॥ 
তৎকিপ্রকন্তরংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি।  চতুরম্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদীপাখ্যমভূতম্‌ ॥ ব্র্গসংহিতা ৫1২, ৪, ৫ ॥৮ 
উক্ত পনের পত্র-সমূহের প্রান্তভাগ উর্ধে উিত পত্রের মূল সদ্ধিসমূহে রাস্তা আছে এবং অগ্রভাগের সন্ধিসমূহে গোষ্ঠ- 
সমূহ আছে; সম্পূর্ণ পদ্মের নাম গোকুল। “অত্র পত্রাণামুচ্ছি.ত-প্রান্তানাং মূলসন্ধিযু বজ্ম/নি, অগ্রিমসন্ধিযু গোষ্টানি 
জেেয়ানি। অখণ্ড-কমলশ্ত গোকুলাধ্যত্বাৎ তখৈব সমাবেশাচ্চ। শ্রীকুষ্দন্দর্ভ; 1১০৬।৮ চতুষ্কোণ স্থানের সমগ্রভাগকে 
শ্বেতদ্বীপ বলে না, কেবল বহির্মগুলকেই শ্বেতদ্ীপ বলে, গোলোকও বলে; আর অভ্যস্তরমণ্ডলকে বৃন্দাবন বলে। “কিন্ত 
চতুরলত্যন্তরমগুলং বৃন্দাবনাখ্যং বহি্মগ্ুলং কেবলং শ্বেতদ্বীপাখ্যং জেয়ং গোলোক ইতি তথ্পধ্যায়:। প্রীরষ্ণসনদর্তঃ। 
১*৬।” তাহা হইলে বুঝা গেল, চতুষ্কোণ-স্থানের কেবল বহিদ্দিকের অংশকে বলে শ্বেতদ্বীপ বা গোলোক, 
আর ভিতরের অংশকে (অর্থাৎ চতুদ্ধোণ-স্থানের যে অংশ সহন্দল পদ্মাকৃতি গোকুলের অব্যবহিত পরে, সেই 
ংশকে ) বলে বৃন্দাবন; সহস্রদল-পদ্মাকৃতি গোকুলের পত্রস্থানীয়, গোপসুন্দরীদিগের উপবন-সমূহকে বলে কেলি- 

বৃন্দাবন। “যস্ত চ সমীপগানাং আলয়রূপস্ত কমলক্য সর্কতশ্চতুরজ্রং ভবতি, তদিদং সর্কং বৃন্দাবনমিতি বদস্তি। * * * 
পত্রস্থিতানি তু বনানি কেলিবৃন্দাবনানীতি ভণস্তি। শ্রীগোপাল চল্পৃ. পু. ৯৫৬৮ ইহাতে বুঝা গেল, মধ্যস্থলে পদ্মারুতি 


তয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৬৫ 
ব্রহ্মার একদিনে তেঁহো একবার | অবতীর্ণ হয়্যা করেন প্রকট বিহার ॥ ৪ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টীকা 

গোকুল, গোকুলের শেষ সীমায় উপবনগুলির নাম কেলিবৃন্দাবন; গোকুলের বাহিরে চতুষ্পার্থে বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবনের 
বাহিরে চতুস্পার্শ্বে শ্বেতবীগ বা গোলোক॥ গোকুলকে ব্রজও বলে। “* * মহামাঁণকমলং গোকুলনামতয়া নিজরপং 
নিরূপয়তি। গোগোপাবাসব্রজরপত্রজ এবাহমন্্ীতি।-_গো. চ. পু. ১৪৬ ॥ তান্ু কেবলাস্থ ব্রজরাজ-স্থৃতবধূভাবস্ত 
লক্বপ্রসিদ্ধিতাং বিনা ব্রকমলসকলপত্রাবল্যাধিপত্যং ন প্রসিধ্যতীতি। গো. চ. পু: ৯৫৩৮ “সর্বোপরি শ্রীগোকুল 
ব্রজলোকধাম ॥ ১1৫১৪ ॥” 

গোলোক অপেক্ষা গোকুলের মহিম! অধিক বলিয়া গোলোককে গোকুলের বৈভবও বলা হয়। “যত তু গোলোক- 
নাম স্তাৎ তচ্চ গোকুল-বৈভবম্‌॥ ল. ভা. কৃ. পু: ৪৯৮॥৮ 

যাহা হউক, বৃন্দাবন, শেতন্বীপ এবং গোকুলের বিভিন্ন সীমা নির্দিষ্ট হইয়া থাকিলেও কেহ কেহ এই তিন নামে 
এক শ্রীগোকুলধামকেই অভিহিত করিয়া থাকেন। “সর্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম। শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, 
বৃন্দাবন নাম ॥ ১1৫১৪ ॥” আলোচ্য পয়ারেও গোলোক-শব শ্রীগোকুল অর্থে ই ব্যবহৃত হইয়াছে; অথবা এন্থলে 
গোলোক-শব্দে গোলোক, বৃন্দাবন ও গোকুলকেও বুঝাইতে পারে; কারণ, অপ্রকট লীলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন এই তিন 
ধামেই লীলা করিয়া থাকেন। গো-গোপাবাস বলিয়া এই তিন স্থানকেই গোলোক বলা যায়। শরীবৃন্দাবনের 
অগ্রকট-লীলাহ্গগত প্রকাশের নামই গোলোক।  "রীবুনদাবনন্তাপ্রকট-লীলান্ুগতঃপ্রকাশ এব গোলোক ইতি 
ব্যাখ্যাতম্‌। শ্রীরুষ্ণসন্দর্ভঃ | ১৭২ ॥ 

গোলোকে_গোকুলে; অথবা গোলোকে, বৃন্দাবনে ও গোকুলে। ব্রজের লহিত-ব্রজপরিকরদের সহিত। 
এস্থলে ব্রজ-শব্দের পারিভাষিক অর্থ ( গোকুল ) ধরিলে গোলোক ও ব্রজ এই দুইটাই একার্থ-বোধক শব্দ হইয়া যায় ; 
তাই “ব্ৰজ” অর্থ পব্রজ-পরিকর” ধরা হইল । 

নিত্যবিহার-_নিত্যলীলা, করেন। অনাদিকাল হইতে যে লীলা চলিয়া আসিতেছে এবং অনস্তকাল পর্যন্ত 
য লীলা চলিতে থাকিবে, অর্থাৎ যে লীলার আদিও নাই, অন্তও নাই, তাহাকেই নিত্যলীলা বলে। লীলা একাকী 
হয়না) লীলা করিতে হইলেই পরিকরের প্রয়োজন; সুতরাং লীলা যখন নিত্য, শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণও নিত্য । 
এই নিত্যলীলা-পরিকরগণ শ্রীকুষের স্বরূপশক্তির বিলাস) ইহারাও -শ্ীরুফেরই ন্যায় অনাদি। এ সমস্ত নিত্য 
পরিকরদের (ব্রজের) সঙ্গে শ্রীরু্ণ _অনাদিকাল হইতেই গোলোকে নিত্য-লীলায় বিলসিত আছেন। ব্রজেন্্নন্দন 
প্রীক্বফের দান্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুরভাবের পরিকরদের নিত্যত্ব সন্ধে প্রীনদাশিব শ্রীনারদের নিকটে বলিয়াছেন_- 
প্রাসাঃ সখায়ঃ পিতরে প্রেযস্তশ্চ হরেরিহ। সর্ব নিত্যা মুনিশেষ্ট ততুল্যা গুণশালিন: |--শীকৃষ্ণের দাস, সখা, 
পিতামাতা ও প্রেয়সীগণ-__ইহারা। সকলেই নিত্য এবং শ্রীরষের ন্যায় গুণশালী॥ পর্ন" পু: পা, ৫২৩” 

৪1 স্বয়ংভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার নিয়ম বলিতেছেন। ত্রহ্মার একদিনে স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীরু্চন্্র একবারমাত্র 
মক ব্রঙ্গাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া প্রকট লীলা করেন। ম. শ্রী. ॥ স২২-অনধু দ্রষ্টব্য 

ব্রঙ্গার একদিনে-_পরবর্তা ৫৬ পয়ার ভরষটব্য। 

(হো স্বযতভগবান্‌ ব্রজেন্্নন্দন। অবতীর্ণ হয়্য।গ্রাঞ্ত ব্রদ্ধাণ্ডে অবতরণ করিয়া।  প্রাকট- 
বিহীর-__প্রকট লীলা। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে লীলা দুই প্রকার। শ্রী স্বরপভূত অনন্ত প্রকাশে অনন্ত লীলা 
করিতেছেন; কখনও কখনও ওঁ অনন্ত প্রকাশের মধ্যে কোনও এক প্রকাশে সপরিকরে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে 
প্রাদুর্ভূত হইয়া তিনি জন্মাদি-লীল! বিস্তার করেন; শ্রীকৃষ্ণের লীলা-শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে এই সকল 
পরিকরবর্গের মধ্যে লীল-পুষ্টির অনুকুল ভাঁবসকল উদ্ভাসিত করিয়া দেন। “সদানন্তৈঃ গ্রকাশৈঃ দ্বৈলালাভিশ্চ স 
দীব্যতি।  তীব্রকেন গ্রকাশেন কদাচিৎ জগদন্বরে । সহৈব স্বপরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ॥ কৃষ্ণভাবাহুসারেণ 


a 


4 


১৬৬ শরীপ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ ওয় পরিচ্ছেদ 
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি,_চারি যুগ জানি ॥ বৈবন্বত-নাম এই সপ্তম মন্বন্তর | 


সেই চারিযুগে “দিব্য এক যুগ’ মানি ॥ ৫ সাতাইশ-চতুযুর্গ তাহার অন্তর॥ ৭ 

একাত্তর চতুযুগে__এক মন্বন্তুর | অষ্টাবিংশ চতুযুগে__দ্বাপরের শেষে । 

চৌদ্দ মন্বস্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥ ৬ ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ ৮ 
গৌর-কূপা-তরঙিণী টীকা 


লীলাখ্যা শক্তিরেব সা। তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ ॥ ল. ভা. কু. পুঃ। ১৫৬-৫৭ |৮ এইরূপে 
যখন তিনি প্রপঞ্চে লীলা বিস্তার করেন, তখন তিনি রুপা করিয়া প্রাপঞ্চিক জীবগণকে এমন শক্তি দান করেন, 
যাহাতে তাহারা তাহাকে ও তাঁহার পরিকরগণকে এবং তাঁহার লীলাকে দেখিতে পায়। “নিত্যাবক্তোহপি ভগবান্‌ 
ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। শ্রীনারায়ণাধ্যাআ্ব-বচন।” এইরূপে যে লীলা প্রপঞ্চের গোচরীভূত হয়, তাহাকে প্রকট-লীলা 
বলে; আর অন্যান্য যে সমস্ত লীলা প্রপঞ্চের গোচরীভূত হয় না, তাহাদিগকে অপ্রকট লীলা বলে। “প্রপঞ্চ- 
গোচরত্বেন সা লীলা প্রকট স্বৃতা। অন্যাস্তপ্রকটা ভান্তি তানশ্স্তদগোচরাঃ| ল. ভা. কু. পু. ১৫৮।৮ 

৫-৬। ব্রহ্মার দিনের পরিমাণ বলিতেছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি-__এই চারি যুগে যে সময় হয়, 

তাহাকে বলে এক দিব্যযুগ্গ। একাত্তর দিব্যযুগে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি--এই চারিটা যুগ একাত্তর বার 
অতিবাহিত হইতে যে সময় লাগে, তাহাকে বলে এক মন্বন্তর (তাহা হইলে এক ময্বন্তরে ৭১টা সত্যযুগ ; ৭১টা 
ত্রেতাযুগ, ৭১টী দ্বাপরযুগ এবং ৭১টী কলিযুগ আছে ); একাত্তর চতুযুগ পর্যন্ত এক মন্ুর অধিকার থাকে; এক মনু 
অধিকার সময়কেই এক মবন্তর বলে। এইরূপ চৌদটী মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়। তাহা হইলে ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে 
2৪টা সত্যযুগ, ৯৯৪টা ত্রেতাযুগ, ৯০৪টা দ্বাপরযুগ এবং ৯০৪টা কলিযুগ আছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে একহাজার সত্য, 
একহাজার ত্রেতা, একহাজার দ্বাপর এবং একহাজার কলিযুগে ব্রহ্মার একদিন হয়। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব 
চতুযুগম্‌ । প্রোচ্যতে তৎ সহন্রঞ্চ ব্রহ্মণঃ দিবসং মুনে ॥ বিষ্ণু, পুঃ. ১/৩/১৪ ॥ মন্ুযমানে সত্যযুগের পরিমাণ ১৭,২৮০০০ 
বৎসর, ত্রেতার পরিমাণ ১২,৯৬০০ বৎসর, দ্বাপরের পরিমাণ ৮,৬৪*০০ বৎসর এবং কলির পরিমাণ ৪,৩২০০০ বংসর ; 
স্ইতরাং এক দিব্যযুগের পরিমাণ হইল মনগ্যমানে ৪,৩২০০০০ বৎসর) এইরপে ব্রহ্মার একদিনে হইল মন্ু্যমানের 
৪২৭৪৬৮০০০০ বৎসর ( বিষ্ণুপুরাণের মতে ৪৩২০০০০১০০০ বৎসর )। ব্রহ্মার একদিনকে কল্প বলে, কল্প ত্রাঙ্গং 
দিনম্‌-শ্দকল্দ্রম। ব্রহ্মার রাত্রির পরিমাণও তন্রপ। দিবারাত্রিতে একদিন। এইরূপ ত্রিশ দিনে বা ত্রিশ কনে ব্রহ্মার 
এক মাস এবং বার মাসে এক বৎসর হয়; এই পরিমাণের একশত বৎসর ব্রহ্মার আয়ু্ষাল। 
৭। প্রতি কল্পে (ত্্গার প্রতি দিনে) ব্রদ্ধার চৌদজন পুত্র মন্নু নামে খ্যাত হয়েন। তাঁহারা প্রত্যেকেই 
প্রজাপতি ও ধর্গাস্্-বন্তা | চৌদজন মন্থর নাম, যথা ২১) স্বায়ভূব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, 
(৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবন্বত, (৮) সাবি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১*) ব্রহ্মসাবর্ধি, (১১) ধৰ্ম্মসাবণি, 
(১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) দেবসাব্ি এবং (১৪) ইন্দরসাবনি। বর্তমানে ছয় মন্থুর রাজত্বকাল ( ছয় মন্বস্তর ) অতীত 
হইয়াছে, সপ্তম মগ বৈবন্বতের রাজত্বকাল চলিতেছে। 

বৈবস্বত নাম ইত্যাদি_ বর্তমানে সপ্তম স্তর চলিতেছে; ইহার নাম বৈবন্বত মস্ত সাতাইশ চতুযু 
ইত্যাদি__বৈবন্বত্বন্তরের মধ্যে যে একাত্তরটী চতুযুগ বা দিব্যযুগ আছে, তাহার জাতাইশটা দিব্যযুগ ( অর্থাৎ ২৭ সত্য, 
২৭ ত্রেতা, ২৭ দ্বাপর এবং ২৭ কলিযুগ ) অতীত হওয়ার পর। অন্তর-_অতীত হওয়ার পরে। 

৮। অষ্টাবিংশ চতুযুগে ইত্যাদি__সাতাইশ চতুযুগ অতীত হওয়ার পরে অষ্টাবিংশ চতুযুগের 
ঘাগরের শেষভাগে। “আসন বর্ণান্য়োহস্ত” ইত্যাদি ্রীমন্ভাগবতের ১৮১৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তাও 
লিখিয়াছেন-বৈবস্বতমহৃন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুযুগের দ্বাপরে সর্কাবতারী স্বয়ংভগবান্‌ প্রীরু্ং অবতীর্ণ হয়েন এবং 
তৎপরবর্তী কলিতে তিনিই গীতবর্ণে ( গৌঁররূপে ) অবতীর্ণ হয়েন। এবঞ বৈবস্বতমননন্তরগতাষ্টাবিংশচতুযু গীয়- 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৬৭ 


দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার,_চারি রস। দাস সখা-পিতা-মাতা-কান্তাগণ লয়্যা। 
চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ ॥ ৯ ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ১০ 
গৌর-ক্ুপা-তরঙ্গিণী টীকা 


দ্বাপর-কলিযুগয়োঃ স্বয়মবতারী রুষ্: পীতশ্চ প্রাদুর্ভবতি। ব্রজের হিতে_ব্রজধামের সহিত এবং ব্রজ- 
পরিকরদের সহিতে। কৃষ্চের প্রকাশে_ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বা গ্রাকট্য। 

এই পয়ারে শ্রীকু-অবতারের সময়ের কথা বলিতেছেন । বর্তমান বৈবস্বত-মগ্স্তরের প্রথম সাতাশ চতুযুগ 
অতীত হওয়ার পরে, অষ্টাবিংশ চতুযুগেরও সত্য এবং ভ্রেতার পরে দ্বাপরের শেষভাগে স্বয়ংভগবান্‌ ব্রজেন্্র-নদন-শরীরুষণ 
অবতীর্ণ হইয়াছেন) তাহার অবতরণ-উপলক্ষে তাহার লীলাস্থল ত্রজধাম এবং তাহার লীলা-পরিকরগণও অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। তাহার প্রাকট্যের' নিয়ম এই যে, প্রথমে তাঁহার ধাম প্রকটিত হয়, তাহার পরে মাতা-পিতাদি গুরুস্থানীয় 
পরিকরবর্গ প্রকটিত হয়েন এবং তাহার পরে জন্মাদি-লীলার সঙ্গে তিনি আত্মপ্রকট করেন। “প্রকট লীলা করিবারে : 
যবে করে মন ॥ আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা! ভক্তগণে। পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে ॥ ২/২০/৩৯৩-৯৪ ॥ 
এইরপে ত্র্ধার একদিনে অর্থাৎ মনু্যমানের ৪২৪৪০৮০০০০ বসরে ( বিষ্ণুপুরাণের মতে ৪৩২০০০০১০০০ বৎসরে ) 
শীর্ণ একবার এক ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়। লীলা বিস্তার করেন। 

৯-১০। শ্রীরুষ্ণ গ্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া মুখ্যতঃ কি উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার উপক্রম 
করিতেছেন, এই পয়ারে। এশ্ব্াজ্ঞানহীন শুদ্ধ মাধুর্যভাবাপন ভক্তদের প্রেমমাধুষ্য এবং তাঁহাদের সহিত লীলার মাধুষ্য 
আস্বাদন করিবার নিমিত্বই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা লালায়িত। এই লালসা-তৃপ্তির নিমিত্তই মুখ্যতঃ তাহার যাবতীয় 
লীলা:গ্রকটন (১৷৪৷১৪ পয়ার ত্রষ্টবা)। এইরূপ উষ্বধযজানহীনা শুদধমাধুধ্যমরী লীলা ত্জ ব্যতীত অন্য কোনও ধামে নাই; 
এই লীলা-নির্বাহার্থ ব্রজে শরীরের স্বরূপ এবং স্বরূপ-শক্তি অনাদিকাল হইতেই তাহার দাস, সখা, পিতা-মাতা ও 
কান্তাগণরূপে আব্ম-প্রকট করিয়া তাহাকে অনন্ত রস-মাধুধ্য আস্বাদন করাইতেছেন। অবশ্য নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ 
জীব-ভক্তগণও এই সমস্ত অনাদিসিদ্ধ লীলা পরিকরদের আনুগত্যে ্রীকুষ্ণের লীলারস-আম্বাদনের আঙ্গকুল্য করিয়া 
থাকেন। দাস-সখাদি পরিকরগণের মধ্যে সকলেরই শ্রীক্ুষে মমতাবুদ্ধি' আছে; অবশ্য দাস অপেক্ষা সখায়, সখ! অপেক্ষা 
গিতামাতায় এবং পিতা-মাতা অপেক্ষা কান্তাগণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধি অধিক ; মমতাবুদ্ধির আধিক্য অনুসারে 
এই সমস্ত পরিকরগণের প্রেমের মাধুর্যও বদ্ধিত হয়। শ্রীরুঞ্চের প্রতি দাস-ভক্তদের যে ভাব, তাহার নাম দান্ত বা 
দাস্তরতি, সখাদের ভাবের নাম অখ্যরতি, পিতামাতার ভাবের নাম বাৎসল্যরতি এবং কান্তাগণের ভাবের নাম 
কান্তারতি বা শুর্গাররতি। শর্করাদি-যোগে স্বতঃআস্বান্ত দধি যেমন বিচিত্র আস্বাদন-চমৎ্কারিতা লাভ করে, তদ্রপ 
বিভাব-অন্ভাবাঁদির যোগে দাস্তাদি চারিটী রতিও অনির্বরচনীয় মাধুধ্যময় চারিটা রসে পরিণত হয় (মধ্যের ২৩শ 
পরিচ্ছেদ এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা! ভ্রষ্টব্য )$ এই চারিটা রসের নাম দাশ্তরস, সখারস, বাৎসল্যরদ এবং 
শৃ্দার রস বা মধুর রস। এই চারিটা রসের মাধুধ্য এতই বেশী যে, শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম এবং আত্মতৃপ্ত হইয়াও এই সমস্ত 
রসের আস্বাদনের নিমিত্ত ব্যাকুল এবং উক্ত চারিভাবের ভক্তদের-_দাঁস, সখা, পিতা-মাতা ও কান্তাগণের- সাহচর্য 
ব্যতীত এই রসাস্বাদন হইতে পারে না বলিয়া এবং তাহারাই এই রসাস্বাদন করান বলিয়া শরীক ্বতন্্ ভগবান্‌ 
হইয়াও সম্যক্রপে এই চারি ভাবের ভক্তদের বশীভূত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত কারণে, তিনি যখন যে স্থানে 
লীলা করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই উক্ত চারি রকমের ভক্তদের সঙ্গে করিয়া নেন; তাহারা তাহার নিত্য-পরিকর । 
মায়িক প্রপঞ্চে যখন তিনি অবতীর্ণ হইলেন, তখনও উক্ত চারি রকমের ভক্তদের লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন 
এবং তাঁহাদের প্রেমে অবিষ্ট হইয়া তাহাদের সহিত অদ্ভুত লীলা প্রক্টিত করিয়াছিলেন। পূর্ববর্তী ১৩৩ পয়ারের 
টাকায় উদ্ধৃত শ্রীরুষ্ণপরিকরণের নিত্যত্বস্থচক পন্মপুরাণ্রে শ্লোকের অব্যবহিত পরবর্তী শ্লোকেই শ্রীসদাশিব শ্রীনারদকে 
বলিতেছেন_..প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাতেই শ্রীককষ্ণ তাহার নিত্য-পরিকরদের সঙ্গেই লীলা করিয়া থাকেন। 
“যথা গ্রকটলীলায়াং পুরাণেষ্‌ প্রকী্তিতাঃ। তথা তে নিত্য-লীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি ॥ পদ্ম. পু, পা. ৫২৪ ॥? 


১৬৮ ্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত [ ৩য় পরিচ্ছেদ 


যথেচ্ছ বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান । চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান ৷ 
অন্তর্ধান করি মনে করে অন্ুমান__ ॥ ১১. ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ ১২ 
গৌর-কৃ্পা-তরঙগিণী টাকা! 


দাস- শ্রীরষ্ণের দাশ্তভাবের ভক্ত রক্তক-পত্রকাদি) ইহারা নন্দমহারাজের ভূত্য। সখা-_সখ্য-ভাবের ভক্ত; 
স্থবল-মধুমঙ্গলাদি। পিতা-মাতা__-বাৎসল্য-ভাবের ভক্ত; নন্দমহারাজ শ্রীক্কষ্ণের পিতা, যশোদা তাহার মাতা। 
কান্তামধুর ভাবের ভক্ত; শ্রীরাধিকাদি ব্জন্ুন্দরীগণ; ইহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তভাব পোষণ করে; দাস-সখা- 
আনি সকলেই শ্রীরুষের নিত্যপরিকর। লয়্যা-_লইয়া। ব্রজে-_প্রকট বুন্দাবনে। ক্রীড়া-_লীলা। 

১১। দাস-সখাদি নিত্যপরিকরগণের সহিত ক্রীড়ায় প্রকট ব্রজে বা৷ গোকুলেও শ্রীরু্ণ দাস্ত-সখ্যাদি রস 
আস্বাদন করিয়া থাকেন; অপ্রকট ত্র অপেক্ষাও অপূর্ক-বৈশিষ্ট্যময়্র কোনও এক লীলা-রস আন্বাদনের নিমিত্তই 
্রীরুণ ব্রহ্মাণ্ডে তাহার লীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন, পরবর্তী ৪র্থ পরিচ্ছেদে তাহা বিবৃত হইবে । প্রকট ব্রজে এই 
অপূর্ব লীলা-রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্ৰহ্মাণ্ড হইতে তাহার লীল! অপ্রকট করেন। 

বথেচ্ছ__ইচ্ছান্থরূপ ভাবে। বিহরি-_বিহার করিয়া, লীলা করিয়া (ব্রহ্মাগ্স্থ প্রকট ব্রজে)। করে 
আন্তর্যন__লীলা অপ্রকটিত করেন; প্রকট-লীলা-কালে যাহা লোক-নয়নের গোচরীভূত করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে 
লোক-নয়নের অগোচর করিলেন । 

অন্তৰ্ধান করি-_লীলা অপ্রকট করিয়া। করে অনুমান-_্রীরুষ্ণ মনে মনে বিবেচনা করিলেন। কি 
বিবেচনা করিলেন, তাহা পরবর্তাঁ ১২-২১ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। 

অপ্রকট গোকুলেরই একটা প্রকাশ মায়িক-ব্রক্মাণ্ডে যখন লোক-নয়নের গোচরীভূত হয়, তখন তাহাকে একট- 
প্রকাশ বলে। এই গ্রকট-প্রকাশের যাবতীয় লীলার পরে শ্রীরুষ্ণ অপ্রকট-প্রকাশের সহিত প্রকট-প্রকাশকে একীভূত 
করিয়া থাকেন; তখন মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে তাহার আর কোনও লীলা দৃষ্ট হয় না ইহাই প্রকট-লীলার অন্তর্ধান। 
“তদেবং মাসদয়ং প্রকটং কীডিত্বা শ্রীকঞ্চোইপি তানাত্মবিরহাষঠিভযপীড়িতানবধায় পুনরেবং মাভূদিতি ভূভার-হরণা দি- 
প্রয়োজনরূপেণ নিজপ্রিয়জনসন্গমাস্তরায়েণ সংবলিতপ্রায়াং প্রকটলীলাং তল্লীলাবহিরেণাপরেণ জনেন দুর্ধেবদতয়া 
তান্তরায়সস্তাবন|লেশরহিতয়া তয়া নিজসন্ততাপ্রকট-লীলয়ৈকীক্ৃ্য পূর্ববাকতাপ্রকটলীলাবকাশরপং শ্রীবৃন্দাবনটন্তব 
প্রকাশবিশেষং তেভাঃ * * * স্বেন নাথেন সনাথং শ্রীগোকুলাখ্যং পদমাবিতাবয়ামাস। শ্ৰীকৃষ্ণসন্দৰ্ভ:। ১৭৫” 
শীর্ণ যখন ব্ৰন্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করেন, তখনও অপ্রকট-গোকুলে এক স্বরূপে নিত্যপরিকরদের সহিত লীলা করিয়া 
থাকেন, পরিকরদের এক এক স্বরূপ থাকেন অপ্রকট-গোকুলে, আর এক এক স্বরূপ থাকেন প্রকট ব্রজে। বুহদ্‌ 
ভাগবতামূতে শ্রীপাদসনাতনগোস্বামীও নারদের-উক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্‌ যেমন বনুস্থানে বহুমুদ্তিত 
বর্তমান, তদ্দপ তার সেবাপরায়ণ নিত্যপার্ধগগণও লীলায় অঙ্রূপভাবে বহ্স্থানে বহুমূত্তিতে বিরাজিত আছেন। 
একই পার্ধদের এইরূপ বহুমূত্তিতেও একের হানি হয় না। “্যথাহি ভগব'নেক; রীকবষ্ণো বহুমু্তাভিঃ। বহুস্থানেযু 
বর্জেত তথা তৎসেবকা বয়ম্‌ ॥ ২৫।৫২॥ সর্কেইপি নিত্যং কিল তন্ত পার্ধদাঃ সেবাপরাঃ ক্রীড়নকানুরূপাঃ। 
প্রত্েকমেতে বহুরপবস্তোইপ্যৈক্যং ভজামো ভগবান্‌ যথাসৌ ॥ ২৫1৫৪ ॥৮ প্রকট-ব্রজের পরিকরগণের অপ্রকট- 
গোকুনস্থ তত্তংস্বরূপের সহিত একীভূত হইয়া যাওয়াই প্রকট-লীলার অন্তর্ধান। (শ্রীরষ্ন্দর্ভ । ১৭৪। পরবর্তী 
৯৩২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। এই ব্যাপারকেই সাধারণ কথায় বলা হয়_্রীকুষ্জ প্রকট-লীলার অন্তর্থান করিয়া 
পরিকরগণের সহিত গোলোকে চলিয়া যায়েন। লীলা-অন্তর্ধানের পরে গোলোকে থাকিয়াই শ্রীকৃষ্ণ নিয়-পয়ারান্গরূপ 
বিবেচনা করিতে লাগিলেন। 


১২। গোলোকে থাকিরা শ্রীকৃষ্ণ কি চিন্তা করিলেন, তাহা বলিতেছেন ১২-২১ পয়ারে। এই কর পয়ার 
শ্রীকুঝ্র মানসিক উক্ভি। 


৩য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৬৯ 
সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি। বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ ১৩ 


গৌর-কৃপা-তরজিণী টীকা 

চিরকাল-_বহুকাল ( শব্কপদ্রম )। ১১1৪ শ্লোকান্তর্গত চিরাৎ-শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। প্রেমভক্তি__মমতামন্রী 
শুদ্ধ মাধুধ্যময়ী ভক্তি ; কৃষ্ণ-সুখৈকতাত্পধ্যময়ী শ্রীরুফসেবা-বানা; নিজের সুখের বা ছুঃখনিবৃত্তির বাসনা, এমন কি 
মুক্তিবাসনা পর্যন্ত পরিত্যাগপুর্বক কেবল মাত্র শ্রীকফ-স্থথের উদ্দেশ্যে শ্রীকষ্ণের সেবাংপ্রাপ্থির অনুকুল ভজন। ভক্তি 
বিনা প্রেমভন্তি ব্যতীত; ভক্তিমার্গের ভজন ব্যতীত, অথবা ভক্তির সাহায্যহীন অন্য ভজনে। জগীতের-_-জগদ্বাসী 
মায়িক জীবের নাহি আবন্থাঁন-_-অবস্থিতি বা স্থিরতা নাই ; মায়িক জগতে এক যোনি হইতে অপর যোনিতে, কিছ্বা 
এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় যাতায়াতের নিরসন হয় না) জন্ম-মৃত্যুর অবসান হয় না। মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশ- 
বশতঃই জীবকে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতে হয়; যতদিন পর্য্যন্ত মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশ 
থাকিবে, ততদিন পর্যন্তই সংসারে তাহার গতাগতি থাকিবে, জন্ম-মৃত্যু থাকিবে, কোনও এক অবস্থায় ততদিন পর্যন্ত 
জীব নিত্য অবস্থান করিতে পারিবে না। মাঁরিক অভিনিবেশ দূরীভূত হইলেই জীব স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে) 
স্বরূপে অবস্থিত হইলেই তাহার সংসারে গতাঁগতি খুচিয়া যাইবে, তখন জীব নিত্য ভগবদ্ধামে অবস্থান করিয়া অপরিসীম 
আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। কিন্তু ভক্তি ব্যতীত এই অবস্থা লাভ করা যায় না। যোগ-জ্ঞানাদিছারাও জীব মোক্ষ 
লাভ করিয়া ভগবদ্ধামে যাইতে পারে বটে, কিন্ত ভক্তির সাহায্য ব্যতীত তাহাও অসম্ভব । “ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্মযোগ- 
জ্ঞান। ২২২১৪ 0৮ আবার ভক্তির সাহচর্যে যোগ-ক্ঞানাদিদ্বারা মোক্ষ লাভ করিলেও জীবের আত্যন্তিক ক্ষেম লাভ হয় 
না-_মুক্ত জীবের৪ আবার প্রেম-ভক্তির সহিত শ্রীকুষ-সেবার বাসনা জন্মে, নিজের অবস্থায় তাহার পরিতৃপ্ি হয় না; 
রুষ্সেবার নিমিত্ত মুক্ত জীবের মধ্যেও কাহারও ভজনের কথা গুনা যার। মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবস্তং 
জন্তে।__নৃসিংহতাপনী ২৫১৬ শাস্কর ভাষ্য 1” স্মুতরাং স্ব-স্ব-অবস্থায় মুক্ত পুরুষদিগেরও এঁকান্তিক অবস্থান দৃষ্ট হয় 
। আবার শ্রীমদ্ভাগবতের “দ্বিজাত্মজ! সে যুবযো দিদৃক্ষণা” ইত্যাদি ১০৮৭৷৫৮ শ্লোক এবং “দায়া ্ীর্ললন।চরত্বপো” 
ইত্যাদি ১০।১৬।৩৬ শ্লোক হইতে জানা মায়, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকুষের সর্বচিত্তহর মাধুধ্য “কোটিব্রহ্মা্ড পরব্যোম, তাহা যে 
স্বরূপগণ, বলে হরে ত! সভার মন। পতিব্রতাশিরোমণি, ধারে কহে বেদবাণী আকর্ধয়ে গেই লক্ষ্মীগণ ॥ ২৷২১৷৮৮ ॥” 
পরব্যোমন্থ ভগবৎ-স্বরূপগণের এবং তীহাদের লক্ষ্মীগণেরও যখন শরীরুষমাধুধ্য এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত 
এত ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা, তখন যাহার! এশ্বধ্যজ্ঞানমিশ্র। ভক্তির সাধনে সালোক্যাদি চতুব্বিধ মুক্তিলাভ করিয়া 
পরব্যোমে বাসের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্চমাধুধ্যের কথা শুনিলে তাহা আস্বাদনের লোভে তাহাদেরও যে 
চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত. হইতে পারে, তাহা সহজেই অন্ুমেয়। কিন্ত যাহারা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবার অধিকার পায়েন, 
ভগবানের অন্ত কোনও স্বরূপের সেবার নিমিত্ত কিম্বা অন্য কোনও ধামে অবস্থানের নিমিত্ত আর তাহাদিগের বাসনা 
জন্মিতে দেখা যায় না। “মৎসেবয়া গ্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতৃষ্টয়ম্‌। নেচ্ছস্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কৃতোহন্তৎ কালবিগুতম্‌॥ 
ভা. ৪1৪1৬৭1৮ ব্রজে শ্রীকুফের প্রেমসেবা (ব্রজপ্রেম ) প্রাপ্ত হইলেই জীবের আত্যস্তিকী স্থিরতা সিদ্ধ হয়; এই 
প্রেমসেবাও একমাত্র গুদ্ধাসাধনভক্তিদ্বারাই লভ্য ; তাই বলা হইয়াছে "ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান।” এস্ছলে 
প্অবস্থান”-শবে। পূর্ববর্তী ৩৭-শ্লোকের আলোচনায় প্রদশিত, জীবের স্বরপাুবন্ধী কর্তব্য কুষ্নুখৈক-তাৎপধ্যময়ী সেবায় 
অবস্থিতিকেই বুঝাইতেছে। ম. শ্রী ॥ ৪৫ এবং ১৬।২ অনুচ্ছেদ ভরষটব্য। 

১৩। প্রশ্ন হইতে পারে, জগতে কি তবে ভভ্ভিমার্গের অনুষ্ঠান মোটেই নাই? ইহার উত্তরে বলা 
যাইতে পারে যে, জগতে ভক্তির অনুষ্ঠান আছে বটে, কিন্তু তাহা বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠান মাত্র ; বিধি-ভক্তির 
অনুষ্ঠানে ব্ৰজে শীষের প্রেমসেবা পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহাতে জীবের আত্যন্তিকী স্থিরতা লাভের সস্তাবনা 
থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা পাওয়া যায়-__রাগান্থগা, ভক্তির অনুষ্ঠানে; কিন্তু রাগাম্গা ভক্তির অনুষ্ঠান 
জগতে দুর্নীভ। 
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১৭, রীশ্রীচৈত্াচরিতামৃত [ ওয় পরিচ্ছেদ 
এশর্য্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত । এশ্বর্্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ১৪ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 

সকল জগতে-_সমস্ত ব্রন্ধাণ্ডে বা প্রত্যেক ব্রহ্গাণ্ডে ; জগদ্বাসী জীবের মধ্যে যাহারা ভজন করেন, তাহার! 
সকলেই। মোরে__আমাকে (শ্রীরুষ্ণকে )। বিধিভক্তি__কেবলমাত্র শাস্থান্ুশাসনের ভয়ে যে ভক্তির অনুষ্ঠান, কিন্ত 
যে ভক্তির অনুষ্ঠানে জীব প্রাণের টানে প্রবৃত্ত হয় না, তাহাকে বলে বিধিভক্তি। শাস্ত্রে আছে, ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠান 
না করিলে স্বধর্মাচরণ করিলেও জীব নরকযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না। ণ্য এবাং পুরুষং সাক্ষাদ৷ত্ম- 
প্রভবমীশ্বরম্‌ । ন ভজক্ত/বজানস্তি স্থানাদ্‌ ভরষ্টাঃ পতন্তযধঃ॥ ভা. ১১/৫৩॥ চারি-বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। 
স্বধৰ্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে ॥ ২২২১৯।৮ এইরূপ শান্ত্রাদেশ শুনিয়া কেবলমাত্র নরক-যন্ত্রণাদির ভয়ে যাহার 
ভক্তি-অদ্দের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ভজনকে বলে বিধি-ভক্তি। এই ভজনে শ্রীরুষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত প্রাণের টান থাকে 
নাঃ নরকবন্ত্ণাদির ভয়ই এইরূপ ভজনের প্রবর্তক। ব্রজভাব-_এঁশ্বযজ্ঞানহীন শুদ-মাধধ্যময় ভাব। ত্রজ ব্যতীত 
অন্য কোনও ধামে এই ভাব দৃষ্ট হয় না। ব্রজের দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটা ভাবের কোনও একটা ভাব 
এই চারি ভাবের পরিকরদের মনে শ্রীরুষ্ণের প্রতি উশ্বধ্য-্ঞান নাই; শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা নিতান্ত আপনার জন বলি 
মনে করেন এবং এইরূপ ভাবের সহিতই কেবল মাত্র শ্রীকুষণগ্রীতির উদ্দেশ্যে তাহার পরীকুষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন 
তাহাদের সেবায় স্ব-স্ুখবাসনার গন্ধমাত্রও নাই। এই সকল ব্রজ-পরিকরদের আঙ্গুগত্যেই জীব ব্রজে শ্রীরুষের 
প্রেমসেবা পাইতে পারে। বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলায় ২২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য । 

পাইতে নাহি শক্তি_কেহ পাইতে পারে না) বিধিমার্গের ভজনে শুদ্ধমাধুধ্যময় ব্রজেন্্-নন্দনের সেব 
পাওয়া যায় না। বিধিমার্গের ভজনে নরক-যন্ত্রণাদির ভয়ই প্রবর্তক ; নরক-যন্ত্রণার ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মফলদাতা 
ঈশ্বরের এশ্বধ্যের কথা সর্বদা হৃদয়ে জাগরূক থাকে; এশ্বধয্ঞানের সহিত ভজন করিতে করিতে এশব্যময় ভগবদ্ধামই 
সাধকের প্রাপ্য হয় ; শুদ্ধ মাধুধ্যময় ব্রজধাম তাহার পক্ষে দুর্লভ । কারণ, ভগবানের প্রতিজ্ঞাই এই যে, যিনি তাঁহাকে যে 
ভাবে ভজন করেন, তিনি তাহাকে অন্থরূপ ফলই দিয়া থাকেন ; “যে যথা মাং প্রপদ্ান্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্‌। গীতা, 
৪1১৯৮ অথঙ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুধ্যময় ভাবে ভজন করিলেই গুদ্ধমাধুর্য্যময় ভ্রজধাম প্রাপ্তি হইতে পারে। ভগবান্‌ শ্রীরুণ 
স্বকঞ, সর্বশক্তিমান্‌, পরম কৃপালু হইলেও সাধকের উপাসনার অনুরূপ ফলই দান করিয়া থাকেন। প্উপাসনান্সারেণ 
দত্তে হি ভগবান্‌ ফলম্‌। বৃ. ভা. ২৪।১৯১॥৮ পরবর্তী ১৫শ পয়ারের টাকা ব্য | 

শী চিন্তা করিলেন, “জগতের জীবের মধ্যে প্রেমভক্তির অনুকূল অনুষ্ঠান নাই; তবে বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠান 
আছে বটে; কিন্তু বিধিভকতিদ্বারা ত্রজেরস্বনুখবাসনাশূত্য ওশর্য্জ্ঞানহীন গুদ্ধমাধুর্য্যময় ভাব পাওয়া যায় না) এই ভাব 
না পাইলে দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য, ষধুর-_এই চারিভাবের কোনও একভাবের আন্গগত্যে জীব প্রেমভক্তি লাভ করিতে 
পারে না, সুতরাং ব্রজে আমার সেবা লাভ করিয়া আত্যন্তিবী স্থিরতা লাভ করিতেও পারে না 

১৪। ব্রথাগুবাসী সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিধি-ভক্তি কেন করে, ব্রজভাব--প্রান্তির উপায়ই বা কেন অবলম্বন 
করে না, তাহার হেতু বলিতেছেন। ব্রজভাব-সন্ন্ধে কিছু জানে না বলিয়াই জীব ব্রজভাব-গ্রাপ্তির উপায় অবলম্বন 
করিতে পারে না। 

জীব সংসারে অশেষ ছুখে-দৈহাই ভোগ করিতেছে; যাহারা একটু চিন্তাশীল, তাহারা বুঝিতে পারে যে, স্ব স্ব 
কর্বশতঃই তাহাদের এই ছুর্দশা। তাহাদের মুখে শুনিয়া অগ্ান্ত সকলেও কর্ম্ফলের গুরুত্ব বুঝিতে পারে; তাই 
ভগবানের কথা ভাবিতে গেলেই কম্মফলদীতা ভগবানের কথাই তাহাদের স্থৃতিপথে উদিত হয়; তীহার উশ্বধ্যের 
স্বতিতে, তাহার শাসন-দগডর স্থৃতিতে তাহারা যেন শহরিয়া উঠে; নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে, কিবা 
পারিপাস্থিক ঘটনা হইতে ভগবানের মাধুযময়স্বরপের কোনওরূপ আভাস জীব সাধারণতঃ পাইতে পারে না; সুতরাং 
ভগবানের মাধুর্াময় স্বরূপের উপলব্ধির নিমিত্ত তাহাদের চিত্তে কোনওূপ লালসা জাগ্রত হওয়ার সুযোগ হয় না; 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৭১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী 'টাক। 


তাই শুন্মাধুধ্যময় ব্রজতাবে ওঁ স্বরূপের অন্ভব-প্রাপ্তির উপায়ও তাহারা অবলম্বন করে না। জীবগণ কর্মফলের ভয়ে 
সশঙ্ক; তাহারা জানে- ঈশ্বরই কর্মফলদাতা ; পাপের জন্য নরক-যন্ত্রণার বিধান ঈশ্বরই করিয়াছেন; পুণ্যের জন্য 
স্বর্গাদি-সুখভোগের বিধানও ঈশ্বরই করিয়াছেন; স্বর্গ-জ্ুখভোগের পরে আবার সংসারপপ্রাপ্তির বিধানও তিনিই 
করিয়াছেন; তাঁহার এশব্য্যের প্রভাবে এই সমস্ত বিধান পালন করাইতেও তিনি অমর্থ। তাহারা ইহাও জানে__ 
ঈশ্বরই আবার এই সমস্ত কর্ণফল হইতে জীবকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না। তাই ঈশ্বরের 
অপরিসীম এশ্বধ্যের নিকট মস্তক অবনত করিয়া তীহারই কৃপা প্রার্থনা করিয়া তাহার এশ্বর্ঘেমহিমার জ্ঞানে হুদয়-মন 
ভরিয়া কর্ণফল হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় তাহারা ঈশ্বরের আরাধনা ককিয়া থাকে; ইহাই জীবের এখ্র্জ্ঞানময়ী 
বিধি-ভক্তির হেতু। 

এয ঈশ্বরের ভাব; ঈশ্বরের দুর্দজ্বনীয়া শক্তি, অপরিসীম মহিমা ইত্যাদি। এঁশবর্য্য-জ্ঞানেতে_ 
ঈশ্বরের অচিন্তয ও অলজ্বনীয় শক্তি, অপরিসীম মহিমা ইত্যাদির জ্ঞানে। সব জগত মিশ্রিত-_জগদ্বাসী সমস্ত 
জীবের চিত্ত সম্যক্রপে অনুপ্রবিষ্ট ও আবৃত। ভগবানের এশ্বধ্য ও মহিমার জ্ঞানই জীবের চিত্তে সর্বদা জাগ্রত। 
তাই এ্বধ্যাত্মক ভাবেই, বিধিভক্তিদ্বারাই, জীব ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকে। 

এখ্ব্য্য-শিথিল প্রেম_ওশ্বধ্যদ্ঞানের দ্বারা শিথিলীকৃত (বা দুর্বলতা প্রাপ্ত ) প্রেম। কৃষ্ণকে সর্ববতোভাবে 
সুখী করার ইচ্ছার নাম প্রেম। নিতান্ত আপনার জন ব্যতীত অপর কাহাকেও সর্বতোভাবে স্থখী করার ইচ্ছা 
কাহারও মনে স্থায়িভাবে স্থান পাইতে পারে না; স্থুতরাং রুষ্ণকে নিতান্ত আপনজন মনে করিতে না পারিলে তাহার 
প্রতি প্রেম জন্সিতে পারে না। যেখানে সর্ধতোভাবে সুখা করার ইচ্ছা, সেখানে কোনওরূপ সঙ্কোচ বা ভীতির স্থান 
নাই; কারণ, সুখী কর! যায় গ্রাণঢালা সেবাদ্থারা ; যেখানে সঙ্কোচ বাঁ ভীতি, সেখানে প্রাণমন-ঢাল৷ সেবার স্থান 
নাই; সেখানে গ্রীতিবাসনাও সঙ্কুচিত হইয়। পড়ে, প্রেম স্তিমিত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্‌, অনন্ত এশ্বধ্যের 
অধিপতি, অনস্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ডের হর্তা-কর্তা-বিধাতা-_আর জীব ক্ষত ব্রদ্মাণ্ডের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে অবস্থিত অতি 
ক্ষুদ্র বস্তু, তাহার কোনও শক্তি নাই, নিজকে রক্ষা, করিবার পর্য্যন্ত শক্তি নাই, জীব ও ঈশ্বরের এতই পার্থক্য ; কিন্তু 
এই পার্থক্যের জ্ঞান যদি সর্বদা জীবের চিত্তে জাগরক থাকে, তাহা হইলে ভগবানকে স্থখী করিবার বাসনা জীবের 
হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না-এইরূপ বাসনা কখনও হৃদয়ে উদ্িত হইলেও ভগবানের অনন্ত এশ্বধ্যের কথা স্মরণ 
হইলেও তাহা অন্তৰ্িত হইয়া যায়, নিজের ধৃষ্টতা জ্ঞানে হৃদয় সঙ্কুচিত ও ভীত হইয়া গড়ে। যে ছোট, অন্ততঃ 
যে সমান, তাহারই ষথেচ্ছ-সেবা সম্ভব। যে আমা অপেক্ষা অসংখ্য-কোটিগুণে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, স্বচ্ছন্দ-সেবাদ্বার! 
তাহার গ্রীতিবিধানের বাসনা আমার হৃায়ে স্থায়িভাবে স্থান পাইতে পারে না। এজন্তই বলা হইয়াছে, ভগবানের 
ওশ্য্যের জ্ঞানে প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া যায়। দরিদ্র সুদাম! বিপ্র বাল্যবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি-উপহার দেওয়ার নিমিত্ত 
অন্ত কিছুই যোগাড় করিতে পারিলেন না, এক মুষ্টি চিড়া কাপড়ে বাধিয়া দ্বারকায় গেলেন; কিন্ত দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের 
রাজপুরী, রাজ-ওশ্র্য দেখিয় চিড়াগুলি আর শ্রীরুষ্কে দিতে তাহার সাহসে কুলাইল না_এশ্বধ্য দেখিয়! তাঁহার 
প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া গেল, শিথিল হুইয়া গেল। কুরুক্ষেত্রে ্ীরুফের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া রুষ্সখা| অর্জুনের সখ্যভাব 
সঙ্কুচিত হইয়া গেল; সখারপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমান-সমানভাবে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণের নিকটে 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কংসবধ করিয়৷ কৃষ্ণবলরাম যখন দেবকীবন্ুদেবের কারাবন্ধন মুক্ত করিয়! তাহাদের 
চরণে প্রণত হইলেন, তখন জন্মলীলাগ্রকটনকালে শ্রীকৃষ্ণের এশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া দেবকীবন্তুদেবের বাৎসল্য 
সঙ্কুচিত হইয়। গেল, জগদীশ্বর শ্রীকুঞ্চ তাহাদিগকে প্রণাম করিতেছেন মনে করিয়া তাঁহারা শঙ্কিত হইলেন, 
রষ্ণবলরামকে তাঁহারা সন্তানজ্ঞানে বহুদিন পরে মিলিত হওয়া সত্বেও সন্সেহে কোলে তুলিয়া লইতে পারিলেন না 
(প্রভা, ১০৪৪৫০৫৯)। শীর্ণ যখন পরিহাস করিয়া রুর্িণীদেবীকে বলিলেন যে, জরাসদ্ধাদি গ্রবলপ্রতাপ 
নৃপতিগণকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে বিবাহ করা রুক্মিণীর পক্ষে সঙ্গত হয় নাই ; যেহেতু তিনি (শ্ৰীকৃষ্ণ ) নিদ্বিঞ্চনদের 


১৭২ শীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ওয় পরিচ্ছেদ 
এঁশর্য্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া । বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুধিবধ মুক্তি পায়্যা ॥ ১৫ 


ঃ গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 

বন্ধুমাত্র ; তিনি আত্মারাম, পরমাত্মা, স্বীপুত্রৃহাদিতে অনাসক্ত, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন আশঙ্কা 
করিয়া ভয়ে দুঃখে রুক্মিণীদেবীর হস্ত হইতে ব্যজন পতিত হইয়া গেল, কম্বনবলয়াদি শিথিল হইয়া! গেল, বাতাহত 
কদলীবৃক্ষের ন্যায় তিনি ভূপতিত হইলেন ( শ্রীভা. ১০৬০ অঃ), অর্থাৎ তাঁহার কাস্তাপ্রেমও শিথিল হইয়া গেল। 
শিথিল--আল্গা; শক্ত গিরা যদি একটু খুলিয়া দেওয়া যায়, তখন বলা হয়, গিরাটী শিথিল হইয়াছে। প্রেমের যে 
দৃঢ়তার সহিত শ্রীরু্ণের সেবা করিতে ইচ্ছা হয়, ওশবরধ্যাদি দেখিয়া সেই দৃঢ়তা যখন নষ্ট হইয়া যায়, যখন সেবা বাসনায় 
ইতস্তততার ভাব আসে, তখনই বলা যায়, প্রেম শিথিল হইয়াছে, সঙ্কুচিত হইয়াছে। তখন আর মনপ্রাণ-ঢাল! 
সচ্ছদ-সেবা সম্ভব হয় না। অথচ মনপ্রাণ-ঢালা স্বচ্ছন্দ-সেবা ব্যতীতও শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্‌ গ্রীতিলাভ করিতে পারেন না) 
কারণ, ভক্তের প্রেমের বিকাশ যত বেশী হয়, ভগবানের গ্রীতিও তত বেশী হইয়া থাকে, ভগবান্‌ কেবল প্রীতিটুকু 
আস্বাদন করিয়াই প্রীত হয়েন। তাই যখনই একটু সঙ্কোচ, ভীতি বা গৌরব-বুদ্ধি আসিয়া ভক্তের হয়ে উপস্থিত 
হয়, তখনই একদিকে যেমন ভক্তের প্রেম বা স্বচ্ছন্দ-সেবা-বাসন! সঙ্কুচিত হইয়া! পড়ে, তেমনই আবার অপর দিকে, 
ও প্রেম-সেবা হইতে জাত শ্রীকুষের আনন্দও সঙ্কুচিত হইয়া যায়; তাই প্রীরুষ্ণ তাহাতে সম্যক্‌ প্রীতি লাভ করিতে 
পারেন না। অথচ, কুষচনুখৈক-তাৎপর্ধাময়ী সবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য। 

১৫। যাহারা এ্্া্ঞানে বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের ভজন কি একেবারেই বুধা হয়? এই 
আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন_-“না, তাঁহাদের ভঞ্জন বৃথা হয় না ব্রজের ভাবে তাহারা শ্রীরুষের সেবা পাইতে পারেন 
না বটে; কিন্ত সালোক্যাদি চতুষ্রিধা মুক্তির কোনও এক মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে পারেন; 
তাহাদের ভজন এশর্্যাত্মক বলিয়া! ওশর্যয-প্রধান বৈকৃঠেই তাহাদের গতি হয়।” 

বিধি-ভজন-_বিধিমার্গের ভজন । বিধিমার্গের ভজনে ভগবানের মাধুর্য্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে না, 
মহিমার জ্ঞানই প্রাধান্ট লাভ করে।  “মহিমজ্ঞানযুক্তঃ ব্মাদ্বিধিমার্গান্ছদারিণাম্‌। ভ. র. সি. ১৪।১* ॥৮ তাই বিধি 
মার্গের ভজনে এশ্যপ্রধান বৈকুণঠে সাট্টি“আদি চতুব্বিধ মুক্তিলাভ হইয়া! থাকে। “মাহাত্মাজ্ঞানযুক্তস্ত সদৃঢং সর্ববতো- 

ইধিকঃ। গেহোভক্তিরিতি প্রোক্তন্তয়া সাষ্টযাদি নান্যথা ॥ ভ. র. সি. ১/৪1৮।৮ অবশ্য কোনও গুদ্ধভক্ত-বৈষ্ণবের কৃপা 
হইলে বিধিমার্গেয় ভজনেও এঁশর্যজ্ঞানহীন! গুদ্ধাভক্তির কুপা লাভ করা যায়। বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় 
শ্রীনারদ গোপকুমারকে বলিতেছেন--“তুমি জগদীশ্বরবুদ্ধিতে ( ওঁশব্জ্ঞানে ) ভক্তি-পূর্বক সাধন করিয়াছ বলিয়াই 
এই বৈকু্ুলোকে উপস্থিত হইয়াছ। এই বৈকু্ুলোকে সেই গোপ্যবস্তর শিরোমণি একমাত্র ব্রজবাসীরিগের গুদ্ধ- 
গ্রেমলভ্য সর্চিত্তহর শরীরকে কিরপে পাইবে? ভগবানের প্রতি পরম-প্রিয়তম-বুদ্ধিতেই যে প্রেমসম্পদ লাভ হইতে 
পারে, কেবলমাত্র সেই প্রেমসম্পদ্‌ বলেই তাঁহার অনুভব সম্ভব। স বৈ বিনোদঃ সকলোপরিষ্টাল্লোকে কচিদ্ভাতি 
বিলোভযন্‌ স্বান্‌। সম্পান্য ভক্তিং জগদীশভক্তযা। বৈকুমেত্যাত্র কথং ত্বয়েহ্ষ্যঃ | ২৪।১৩২ ॥৮ এশ্বধাজ্ঞানে বিধিমার্গের 
সাধনে যে বৈকুষঠপ্রাপ্ডিমাত্র হইতে পারে, এই শ্লোক হইতে তাহাই জানা গেল। 

বৈকুষ্ঠেতে_পরব্যোমে। পরব্যোম ওঁশবধ্য-প্রধান ধাম; স্ৃতরাং ওশর্যজ্ঞানাত্মক ভজনের অন্তকূল ধামই 
বৈকু। 

পরব্যোমে অনস্তকোটি ভগবৎস্বরূপের ধাম আছে; প্রত্যেক স্বরূপের ধামকেই কৈকুঠ বলে, বিধিমার্গে যিনি 
যেই স্বরূপের ভজন করেন, তিনি সেই স্বরূপের কৈকুঠে (ধামে ) নিজ অভিগ্রায়-অন্ুরূপ কোনও এক রকমের মুক্তি 
লাভ করেন। i 
চতুবিবধা যুক্তি_-সা্ট, সারপা, সামীপ্য ও সালোক্য এই চারি রকমের মুক্তি। বিধিমার্গের ভক্ত স্বীয় 
অভিগ্নায়-অঙুসারে এই চারি রকমের কোনও এক রকম মুক্তি লাভ করিতে পাবেন। পরবর্তী পয়ারের টাক। দ্রইথ/। 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৭৩ 


সাষ্টি? দারপ্য, আর সামীপ্য,-সালোক্য । সাঁযুজ্য না লয় ভক্ত_যাতে ব্ৰহ্ম-এক্য ॥ ১৬ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 
১৬। সাষ্টি-_পরব্যোমে যে সমস্ত ভগবৎস্বরপ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যে স্বরূপের উপাসক যে ভক্ত 
হইবেন, সেই ভক্ত তজনে সিদ্ধিলাভ করিয়া সেই স্বরূপের ধামে যদি সেই স্বরূপের পরিকরগণের সমান এশ্বধ্য লাভ 
করেন, তবে তাঁহার মুক্তিকে বলে সার্টি। ( অণুচৈতন্য জীব কখনও বিভুটৈতন্য ঈশ্বরের সমান এশখর্যয লাভ করিতে 
পারে না, তাহার কূপ! হইলে তদ্ধামোচিত পরিকরগণের সমান এশবধ্যই লাভ করিতে পারে। শ্রীবৃহদ্ভাগবতা স্বতের 
২৪১৯৯ শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিথিয়াছেন__পার্ধদগণ অপেক্ষা শ্রীভগবানের অসাধারণ বিশেষত্ব 
এই যে, ভগবানে স্বাভাবিক ( স্বরপান্থবন্ধি ) পরম ওঁশ্বধ্য-বিশেষ বর্তমান এবং অনন্যসাধারণ মধুর মধুর বিচিত্র সৌনদর্য্যাদি 
মহিমাবিশেষ বর্তমান ॥ পার্ধদগণ অপেক্ষা ভগবানের এ সকল বৈশিষ্ট্য না থাকিলে, পার্ধদগণের এশ্বর্যাদি ভগবানের 
তুল্যই হইলে, পার্ধদগণ বিচিত্র ভজনর অনুভব করিতে পারিতেন না। “এবং পার্যদেভ্যন্তেভ্যোহপি সকাশাৎ ভগবতা 
বিধেয়স্থাভাবিকপরমৈশবধ্যবিশেষাপেক্ষয়া তথানন্যসাধারণমধুরমধুরবিচিত্রসৌন্দ্য্যাদিমহিমবিশেষটৃষ্যা তগবতো মহান্‌ বিশেষঃ 
সিদ্যাত্যেব। অন্যথা সদা পরমভাবেন তেষাং তন্মিন্‌ বিচিত্রভজনরসান্ুপপত্তেরিতি দিকৃ।৮  এস্থলে, নিত্যসিদ্ধ 
পার্যদগণের এখর্য্যাদিও যে ভগবানের এষ্ধর্্যাদি অপেক্ষা নূন, তাহাই বলা হইয়াছে।) জআরূপ্য--সমান রূপ প্রাপ্তি; 
যিনি যে স্বরূপের উপাসক, তিনি যদি সেই স্বরূপের ধামে সেই স্বরূপের সমান রূপ প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ নারায়ণের উপাসক 
যদি চতুভূর্জত্ব পায়েন, বৃসিংহের উপাসক যদি নৃসিংহের মত রূপ পারেন, তাহা হইলে তাঁহার মুক্তিকে বলে সারপ্য। 
আমীগ্য--সসীপে বা নিকটে অবস্থিতি ; যিনি যে ভগবৎস্বরপের উপাসক, তিনি যদি সেই স্বরূপের নিকটে অবস্থানের 
অধিকার লাভ করিতে পারেন, তবে তাঁহার মুক্তিকে বলে সামীপ্য। সালোক্য--সমান (একই ) লোকে (ধামে) 
বাস। যিনি যেই স্বরূপের উপাসক, তিনি যদি তাহার ধামে বাস করার অধিকার পায়েন, তবে তাঁহার যুক্তিকে 
বলে সালোক্য। মায়িক অভিনিবেশ দূরীভূত না হইলে এবং জীব ছুরূপে অবস্থিত না হইলে সালোক্যাদির কোনটাই 
ওয়া যায় না। এবং সালোক্যাদির কোনও একটা পাইলেই জীবকে আর সংসারে আসিতে হয় না) এজন্য 
লোক্যাদিকে মুক্তি বলা হয়। 
সালোক্যাদি চতুষ্ধিধ-মুক্তি ব্যতীত আর এক রকমের মুক্তি আছে, তাহার নাম সাযুজ্য-মুক্তি; উপাস্ত- 
স্বরূণের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাওয়ার নাম সাধুজ্য ; বস্তুতঃ সাযুজ্য-মুক্তিতে জীব উপাস্ত-হ্বরপের সহিত তাদাত্মামাত্র 
প্রাপ্ত হয়, ( অগ্নির সংযোগে লৌহ যেমন অগ্নি-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ ) উপাস্ত-স্বরূপের সঙ্গে অভেদত্ব লাভ করে না, 
করিতে পারেও না) কারণ, জীব স্বরূপ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে পারে না। কাহারও স্বরূপের ব্যত্যয় কোনও সময়েই 
হইতে পারে না। যাহা হউক, এই সাধূজ্যমুক্তি আবার দুই রকমের-ব্রন্দ-সাুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য ; নিব্বিশেষ-বরহ্মের 
সহিত যাহারা সাষুজ্য গ্রাঞ্ত হয়, তাহাদের মুক্তিকে বলে ব্র্গ-সাযুজ্য; আর ভগবানের কোনও এক সবিশেষ স্বরূপের 
(নারায়ণ-নুসিংহাদির ) সহিত যাহারা সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাদের সাযুজ্যকে বলে ঈশ্বর-সাযুজা। ভগবান আনন্দ- 
স্বরূপ, তাঁহার যে. কোনও স্বরূপও আনন্দ-স্বরূপ ; ব্রহ্মও আনন্দস্বরপ। ধাহার৷ লাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন, তাহারা 
ব্রনের বা ঈশ্বরের আননেই নিমগ্ন হইয়া থাকেন। অগ্রি-তাদাত্মাপ্রাপ্ত লৌহের প্রত্যেক অণুপরমাণুই যেমন অগ্নিদ্বারা 
অনু্রবিষ্ট হয়, সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের প্রত্যেক অগুপরমাগুও যেন তদ্রপ আনন্দবারা অনুপ্রথিষ্ হইয়া থাকে; ইহাতেই 
তাহাদের আনন্দ-তাদাত্মা বা বরহ্গ-তাদাআ্বা সিদ্ধ হয় এবং আনন-নিমগ্রতাও সিদ্ধ হয়। আনন্দ-নিমগ্নতার স্ফ্িই 
তাহাদের চিত্তে প্রধানরপে জাগরূক থাকে; “ভগবল্পক্ষণানন্দ-নিমগ্নতাস্ফ.নিরেব প্রধানম্‌। প্রীতিসনর্ভ; | ৫॥” অন্য 
কোনও ভাব তাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদের স্বত্ত অস্তিত্বের জ্ঞান বা স্বরূপান্গবন্ধি 
কর্তব্য ভগবৎ-সেবার অন্ুসন্ধানও তাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না- সাধারণতঃ উদ্দিতও হয় না। 
কিন্তু যাহারা ভক্ত, তীহারা চাহেন ভগবানের সেবা ; সেবা করিতে হইলে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জ্ঞান প্রয়োজনীয় 
এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ক্ষ ি এবং সেবানুসন্ধানই ভক্তের কাম্যবস্ত। তাই কোনও ভক্তই সাযুজ্য-ুক্তি ইচ্ছা করেন না, 
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| 


১৭৪ শরশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [তয় পরিচ্ছেদ 
যুগধৰ্ম্ম প্রবর্তাইমু নামসঙ্কীর্তন। চারি ভাব-ভক্তি দিয়! নাঁচাইমু ভূবন ॥ ১৭ 


গৌর-কৃপা-তরজিণী টীক। 

ভগবান দিতে চাহিলেও তাহা গ্রহণ করেন না; কারণ, তাহাতে ভগবৎ সেবান্ুন্ধানের জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা! আছে। 

যাতে__যে সাযুজা-মুক্তিতে। ব্রহ্গ-এক্য_ ত্রন্দের সহিত একত্ব বা অভিনত্ব। আনন্দ-নিমগ্রতাবশতঃ 
সাযুজ্যগ্রাথ ব্যক্তির স্বতন-অন্তিত্বের জ্ঞান সাধারণতঃ থাকে না বলিয়াই, পবরক্ষ-এঁক্য-_রদ্গের সহিত একত্ব প্রাপ্তি” এইরূপ 
বলা হইয়াছে। স্বরূপতঃ সাযুজ্য মুক্তিতে ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্তি হয় না । 

এই পয়ারে বলা হইল যে, ভক্ত নিব্বিশেষ ব্র্-সাযুজ্য গ্রহণ করে না; ঈশ্বর-সাধুজ্য-স্দ্ধে কিছুই বল! হইল 
না; পৃথকৃভাবে বলার প্রয়োজনও নাই; কারণ, যাহারা ব্রহ্ম-সাযুজ্য গ্রহণ করে না, তাহারা ঈশ্বর-সাযুজ্য যে গ্রহণ 
করিবে না, ইহা বলা বাহল্যমাত্র ; যেহেতু “বরহ্ম-সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাহুজ্যে বিকার । ২/৬।২৪২ ॥” 

ভক্ত সাযুজ্য-মুক্তি গ্রহণ করে না বলিয়া এবং অবস্থাবিশেষে কেবল সালোক্যাদি চারিটা মুক্তিই গ্রহণ করে বলিয়া 
পঞ্চবিধা মুক্তি থাকা সত্বেও পূর্ববর্তী পয়ারে কেবল চারি রকমের মুক্তির কথাই বলা হইয়াছে; বিধিভক্তির অনুষ্ঠাতাও 
ভক্তই, তিনিও সাযুজ্য-মুক্তি গ্রহণ করেন না। 

সালোক্যাদি মুক্তি আবার ছুই শ্রেণীর_স্থখৈশ্বর্ধ্যোত্তর এবং প্রেমসেবোত্তর) যাহারা উপাস্ত-স্বরূপের ধামে 
অবস্থিতিপূর্বাক তন্ধামোচিত এশ্বধ্য ও রূপাদি লাভের কামনাই মুখ্যরপে চিত্তে পোষণ করেন, উপাস্ত স্বরূপের সেবা-বাসনা 
ধাহাদের মুখ্য অভীষ্ট বস্তু নহে, তাহাদের অভিলাযাঙ্থরূপ সালোক্যাদি মুক্তিকে বলে সুধৈশ্ব্ধ্যোত্তর! (কারণ, আত্মস্থ 
এবং এ্্যাই তাহাদের কামনায় প্রাধান্য লাভ করে )। আর, উপাস্তের সেবার কামনাই যাহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ 
করে, ধামোচিত এই্্য ও রূপাদি লাভের কামনা ধাহাদের মধ্যে গৌণভাবে লক্ষিত হয়, তাহাদের অভিলাধান্গরূপ 
সালোক]াদি মুক্তিকে বলে প্রেমসেবোত্তরা (কারণ, প্রেমের সহিত উপান্তের সেবাই তাহাদের প্রধান কাম্যবস্তু )। 
সেবাপরায়ণ ভক্তগণ প্রেমসেবোত্তরা মুক্তিই কামনা করেন, কুখৈশবর্যোত্তরা মুক্তি তাঁহারা গ্রহণ করেন না। পলুখৈশ্বর্যোতরা 
গেয়ং প্রেমগেবোত্তরেত্যপি। সালোক্যাদি ছিধা তত্র নাগা সেবাজুযাং মতা ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূ. ২২৯৮ সেবাবিহীন 
সালোক্যাদি মুক্তি কোন ভক্তই গ্রহণ করেন না। "সালোক্য-সা্টি-সারপ্য-দামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহস্তি 
বিনামৎসেবনং জনাঃ॥ প্রভা. এ২৪/১৩।৮ 

১৭। বছকাল প্রেমভক্তি দান করেন নাই বলিয়া, জগদ্বাসী জীবগণের মধ্যেও প্রেমভক্তির প্রতিকূল উ্ধ্-্ঞানের 
প্রাধান্য দেখিয়া এবং প্রেমভক্তি ব্যতীত জীবের স্থিরতা লাভের সম্ভাবনাও নাই বলিয়া, প্রেমভক্তি দানের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ 
সদন করিলেন যে, তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়া যুগাবতারদ্বারা কলিযুগের ধৰ্ম্ম নাম-সঙ্থীর্তন প্রবর্তিত করাইবেন এবং স্বয়ং 
দাস্ত-সখ্যাদি চারিভাবের ভক্তি দিয় জীবকে প্রেমোন্মত্ত করিবেন । যুগ্ব__সত্য, ত্রেতা, ছাপর ও কলি এই চারিটা যুগ। 

ধর্ম ধ-ধাতুর কর্তৃবাচ্যে ও করণবাচ্যে মন্‌ প্রত্যয় করিয়া ধর্ম-শব নিষ্পর হইয়াছে; ধৃ-ধাতুর অর্থ 
ধারণ বাধরা। কর্ৃবাচ্যের অর্থে, যাহা জীবকে স্বরূপে ধরিয়া রাখে, তাহাকে বলে ধৰ্ম্ম ; এই ধর্মকে বলে সাধ্যধর্ম্ম ; 
প্রেমভক্তিই এই সাধাধশ্ম; কারণ, প্রেমভক্তিই জীব-স্বরপকে তাহার আস্তস্তিকী স্থিতিতে ধারণ করিয়া রাখে, 
অর্থাৎ, প্রেমভক্তি ব্যতীত জীব আত্যন্তিকী স্থিতিলাভ করিতে পারে না (১২শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ); সুতরাং 
প্রেমভক্তিই হইল জীবের অভীষ্ট সাধ্য। আর, করণবাচ্যের অর্থে_যদ্ধারা জীব স্বরূপে ধৃত হইতে পারে, তাহাকে 
বলে ধর্ম ; এই ধর্মকে বলে সাধন বা সাধন-ধর্ম ; এই সাধন-ধর্ম দ্বারাই জীব সাধ্যধর্ম প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে; 
সাধন-ভক্তিই এই সাধন-ধৰ্ম্ম। যুগ-ধর্ম্মযে যুগের যে ধর্ম, তাহা; এস্থলে যুগানুরূপ সাধন-ধর্মই লক্ষিত 
হইয়াছে। এক এক যুগের সাধন-র্ম এক এক রকম। সত্যযুগের সাধন ধ্যান, ত্রেতার সাধন যজ্ঞ, দ্বাপরের 
সাধন পরিচর্যা এবং কলিযুগের সাধন সন্ীর্ভন। পুতে যন্্যায়তো| বিষ্ণু ত্রেতায়াং যজতো মধৈঃ। বাপরে 


তয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৭৫ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টীকা 


পরিচয্যায়াং কলৌ তদ্বরিকীর্ভনাং॥ শ্রীভা. ১২৩৫২ ॥” এই পয়ারে কলিযুগের সাধন-ধর্ম্মর কথাই বলা হইতেছে; 
কারণ, কলির প্রথম সন্ধ্যায় অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কি করিবেন, তাহাই তিনি চিন্তা করিতেছেন। 

নাম-সঙ্কীর্তন_এহরিনাম-সঙ্বীর্ভন ; ইহাই কলিযুগের সাধন-ধর্ম্ম। “হরের্নাম হরের্নাম হুরের্নামৈব 
কেবলমূ। কলো নাস্ত্েব নাস্ত্যেব নাস্তোব গতিরন্যথা ॥ বৃহস্নারদীয়-বচন। ৩৮/৯২৬|৮ 

প্রবর্তাইনু__প্রবন্তিত করাইব (যুগাবতারের দ্বারা )। শ্রীকুষণ বা শ্রীরুষণচৈতয পূর্ণতম ভগবান্‌ ; যুগধশ্ম 
প্রবর্তন তাঁহার কাধ্য নহে; “চৈতন্য পূর্ণ ভগবান্‌। যুগধর্্ প্রবর্তন নহে তাঁর কাম॥ ১৪৩৩৮ তাহার 
অংশ যুগাবতারদ্বারাই যুগধর্ম প্রবর্তিত হয়। “থুগধর্শ প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে। ১৩২৮ স্বয়ংভগবান্‌ যখন 
জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন অন্য সমস্ত অবতারই ( যুগাবতারও ) তাহার সঙ্গে, তীহারাই শ্রীবিগ্রহে আসিয়া মিলিত 
হয়েন; স্বয়ংভগবানের শ্রীবিগ্রহে থাকিয়াই তাহারা তখন স্ব-স্ব কার্য নির্ববাহ করিয়া থাকেন। শ্রীরুষ্ণ সহ্বল্প 
করিলেন যে, কলিযুগে তিনি যখন জগতে অবতীর্ণ হইবেন, তখন তাহার শ্রীবিগ্রহস্থ যুগাবতারকে প্রেরণা দিয়া 
তিনি তাহারা কলিযুগের সাধন-ধর্ম্ম শ্রীনাম-সঙ্ধীর্তন প্রবর্তিত করাইবেন। অপরাপর কলিতেও অবশ্য যুগাবতার 
স্বতন্থভাবে অবতীর্ণ হইয়া নামসন্থীর্তন প্রচার করেন ; তবে যে কলিতে ( যেমন বর্তমান কলিযুগে ) শ্রীরুষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে 
অবতীর্ণ হইয়া স্থীয় শ্রীবিগ্রহস্থ যুগাবতারদ্বারা নাম-সন্থীর্ভন প্রচার করান, সেই কলির নাম-সঙ্ধীর্ভনে একটা অপ্ুর্বর 
বৈশিষ্ট্য থাকে । কাচের লঠনের মধ্যে যে আলোক থাকে, তাহা বর্ণহীন হইলেও লঞ্নস্থ কাচের বর্ণে ই রঞ্জিত হইয়া 
যেমন বাহিরে প্রকাশ পায়, তদ্রপ প্রেমময় শ্রীরুষ্ণ-চৈতন্যের শ্রীবিগ্রহস্থ যুগাবতারের প্রবর্তিত নামসঙ্গীর্তনও শ্রীরুণ- 
চৈতন্যের প্রেমে নিষিক্ত হইয়া বাহিরে প্রচারিত হইয়া থাকে। আধারের গুণ আধেয়ে সঞ্চারিত হয়; 
যেই কলিতে ্রীকুষ্ণচৈতন্ত অবতীর্ণ হয়েন, সেই কলির হরিনামের ইহাই বৈশিষ্ট্য । যুগাবতারাদি পুর্ণ-ভগবান্‌ 
শ্ৰীকৃষ্ণ চৈতন্তের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিদ্বারাই স্ব-স্ব কার্য নির্বাহ করেন বলিয়া (কারণ, স্বয়ংভগবানের অবতার-কালে 
তাহাদের পৃথক বিগ্রহে স্থিতি থাকে না) নাম-সনবীর্তনও প্রেমময় শ্রীরুণ-চৈতহ্যের শ্রীমুখ-হইতেই উল্গীর্ঘ হয়; 
তাই ইহা প্রেম-বিমপ্ডিত এবং অমৃত হইতেও সুমধুর । আবার সর্বশক্তিমান্‌ শ্রক্ব্চচৈতন্তের শ্রীমুখ হইতে 
নির্গত হয় বলিয়া শ্রীহরিনামও সর্বশক্তিপূর্ণ হইয়াই জগতে প্রচারিত হয় ( সর্বশত্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ। 
৪1২০1১৫॥); অন্য কলিষুগের নাম-সন্বীর্ভন এরূপ প্রেম-মণ্ডিত, এরূপ মধুর, এরূপ সর্ববশক্তিসম্পন্ন এবং প্রেমদ হয় না। 
প্রীক্ষ্ণচৈতন্তের গ্রীমুধ হইতে নির্গত হয় বলিয়া শ্রীক্ষ্ণচৈতন্যকেই এই অপূর্ব বৈশিষ্টাময় নাম-সন্ধীর্ভনেব প্রবর্তক বলা 
হয়; বাস্তবিক সাধারণ নাম-সঙ্ধীর্তনের প্রবর্তক যুগাবতার হইলেও প্রেম-মণ্ডিত, প্রেমদ, সর্বশক্তিসম্পর এবং শীকৃষ্ণ- 
বশীকরণ-সমর্থ সুমধুর নাম-সন্ধীর্ভনের প্রবর্তক শ্রীরুষ্ণ-চৈত্যাই, অপর কেহ নহেন। 


চারি ভাঁব_্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটা ভাব। ভক্তি-গ্রেমভক্তি; প্রেমভক্তি 
চার রকমের, দাস্ত-প্রেমভক্তি, সখ্য-প্রেমভক্তি, বাৎসল্য-প্রেমভক্তি ও মধুর বা কান্তা-প্রেমভক্তি। 

চারিভীব ভক্তি দিয়।_চারিভাবের প্রেমভক্তি দিয়া; যথাযোগ্য ভাবে কাহাকেও দাস্তরতির, কাহাকেও 
সখ্য-রতির, কাহাকেও বাৎসল্য-রতির এবং কাহাকেও কান্তা-রতির আহ্নগত্যে প্রেমভক্তি দান করিয়া। নাচাইমু_ 
নাচাইব, প্রেমে উন্মত্ত করাইব। ভুবন-জগতের সমস্ত জীবকে। এই পয়ারের উক্তি হইতে জানা যায়_ 
মোক্ষদান শ্রীকৃষ্ণের হার্দ নহে; প্রেমভক্তি-দানই তাঁহার হার্দ। ইহার হেতু এই যে-_প্রেমভক্তিদ্বারাই জীব 
শ্রীরঞ্চের সহিত তাহার স্বরপান্ণবন্ধী প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্থথৈক-তাৎপর্যময়ী 
সেবা লাভ করিতে পারে । 

জীবের আত্যন্তিকী স্থিতির নিমিত্ত সাধ্যবস্ত হইল প্রেমভক্তি, আর তাহার মুখ্য সাধন হইল শ্রীনাম- 
সঙ্বীর্তন। এই পয়ারে শ্রীকুষ্ণ বলিলেন, তিনি সেই প্রেমভক্তির সাধনও প্রচার করিবেন এবং নিজে প্রেমভক্তিও 
জীবকে দিবেন। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রেমভক্তি কোনও মূর্ত বস্তু নহে, ইহা হৃদয়ের একটা বৃত্তি মাত্র; ইহা কিরূপে 


১৭৬ এশ্ৰীচৈতন্ৰচরিতামৃত [ ওয় পরিচ্ছেদ 


আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকাঁরে ৷ আপনি না কৈলে ধৰ্ম্ম শিখান না যায়। 
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে ॥ ১৮ এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥ ১৯ 
গৌর-কৃপা-তরঞ্জিণী টাকা 


একজন অপর জনকে দিতে পারেন? উত্তর-_প্রেমভক্তি শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী-শক্তির বৃত্তি-বিশেষ ১ শ্রীকৃষ্ণ এই 
হলাদিনীকে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিতেছেন, ভক্ত-হৃদয়ই তাহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ (প্রীতিসন্দর্ভ।৬৫ ) শ্রীনাম- 
সহ্বীর্তনের প্রভাবে জীবের চিত্ত যখন নিৰ্ম্মল হয়, তখন ইহা শ্রীরুষ্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হলাদিনীকে গ্রহণ করার যোগ্যতা 
লাভ করে। ভক্ত-হৃদয়ে আসিয়া এ হ্লাদিনী গ্রেমভক্তিরূপে পরিণত হয়। শ্রীরুষ্ণের স্বল্প এই যে, তাঁহার প্রবর্তিত 
নাম-ননবীর্তন করিতে করিতে জীবের দুর্ববাসনাদি দূরীভূত হইলে চিত্ত যখন নিৰ্ম্মল হইবে, তখন তিনি  শুদ্ধচিত্তে 
তাহার হ্লাদিনী শক্তিকে নিক্ষেপ করিবেন এবং এ হলাদিনী তখন জীবের শুদ্ধচিত্তে গ্রেমভক্তিরূপে পরিণত হইয়া 
তাহাকে প্রেমোন্মত্ত করিয়া তুলিবে। ইহা প্রেমদানের সাধারণ ব্যবস্থা । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রকটকালে অনেক সময়ে-_ 
বিশেষতঃ সন্যাস গ্রহণের পরে-শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু কিন্ত মুখে একবার হরিনাম উপদেশ করিয়া, কিম্বা কেবলমাত্র দর্শনদান- 
করিয়াই অসংখ্য লোককে কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়াছেন। প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম শুনামাত্র, কিন্বা প্রভুর দর্শন লাভমাত্রই 
লোক রুষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। এই লীলায় প্রভু যে অবিচিন্তয মহাশক্তি প্রকটিত করিয়াছেন, তাঁহার গ্রভাবেই 
প্রেমদান এবং জীবের চিত্তের সঞ্চিত কলুষাদির বিনাশ এক সঙ্গেই নির্ববাহিত হইয়াছে। তেজোঘন বিগ্রহ সধ্যদেবের 
আবির্ভাব তাহার তেজোরূপ কিরণজালের স্পর্শে যেমন পৃথিবীর অন্ধকার, দস্ম্যতস্বরাদির ভয় এবং শৈত্যাদি অবিলঙ্গ দূরী- 
ভুত হইয়া যায়, জীবগণের চিত্তে ধর্ম-কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের বাসনা জাগ্রত হইয়া উঠে, তাহাদের দেহের জড়তাদি দূরীভূত 
হইয়া যায়, তদ্রপ প্রেমঘন-বিগ্রহ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর দর্শনে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত প্রেমফিরণপুঞ্জদ্বারা সম্যক্রূপে 
অনুস্থাত ও পরিসিঞ্চিত হইয়া জীবগণও এক অপূর্ব প্রেমসম্পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের 
পূর্বসঞ্চিত অপরাধ, দুর্ববাসনাদিজনিত কল্ময অস্তহিত হইয়াছে, রষ্চম্খৈকতাত্পধ্যয়মী সেবাবাসনা জাগ্রত হইয়া 
তাহাদের চিত্তকে সমুজ্ঞল করিয়াছে। যে স্থান দিয়া প্রভু চলিয়াছেন, সে স্থানেই প্রেমের বন্যা প্রকটিত করিয়া দিয়াছেন, 
সেই বন্যার তরঙ্গে কেবল মনুত্য নহে, তত্রত্য পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি, এমন কি তরুগল্মতৃণাদি পধ্যন্ত, সম্যক্‌- 
রূপে স্নাপিত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। ঝারিখণ্ডপথে বৃন্দাবন যাওয়ার সময়ে প্রভু তাহার এই অপুর্ব প্রভাব গ্রকটিত 
করিয়াছেন। (১১৪ শ্লোকের টাকায় করুণা-শব্দের আলোচনা দ্রষ্টব্য )। আর তীহার তিরোভাবের পরে কিরপে 
জীব ব্রজপ্রেম লাভ করিয়া! কুতার্থতা লাভ করিতে পারে, পরম করুণ শ্ীমন্‌ মহাপ্রভু তাহারও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। 

১৮। শ্রী্* আরও বিবেচনা করিলেন__যেরপে নাম-সনবীর্তন করিলে এবং নাম-সঙ্বীর্ভনের সঙ্গে সঙ্গে আর 
যাহা যাহা করিলে প্রেমভক্তির উন্মেষ হইতে পারে, আমি কেবল তাহার উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিব না; পরন্ত 
সাধকভক্তের হ্যায় নিজে আচরণ করিয়াও জীবকে ভজন শিক্ষা দিব। 

ভিক্তভাব__সাধকভক্তের ভাব; সেবকের ভাব। অঙ্গীকার স্বীকার। আপনি করিব ইত্যাদি 
আমি (শ্রীকৃষ্ণ ) নিজে সাধক-ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিব; সাধক-ভক্ত মনে যে ভাব পোষণ করেন, আমিও সেই 
ভাব পোষণ করিব। জীব স্বরূপে কৃষ্ণের দাস; স্থৃতরাং ভক্তভীব বা সেবকের ভাব সাধক-জীবের নিজস্ব । কিন্ত 
রী স্বরপত; লেব্য, স্বরূপে তিনি কাহারও সেবক নহেন; তাই ভক্তভাব তাঁহার স্বরপান্থ্বন্ধি বা নিজস্ব নহে; 
এজন্যই ভক্তভাব গ্রহণের কথা বলিতেছেন। 

আচরি_-আচরণ করিয়া, অনুষ্ঠান করিয়া। ভক্তিভজন; সাধনভক্তির অনুষ্ঠান । 

শিখাইমু_শিখাইব, শিক্ষা দিব। সভভারে-_সকলকে, সকল জীবকে। 

১৯। শ্রীকৃষ্ণ নিজে কেন ভক্তভাব অঙ্গীকার করিবেন, তাহা বলিতেছেন। নিজে আচরণ করিয়া জীবের 
সাক্ষাতে একটা আদর্শ স্থাপন না করিলে কেবল মৌধিক উপদেশের দ্বারা ভজন শিক্ষা দেওয়া যায় না; কারণ, কেবল 
মুখের উপদেশ শুনিয়া ভজনে অনভিজ্ঞ জীব যথাযথ ভাবে ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল৷ ১৭৭ 


তথাহি শ্রীগীতায়াম্‌ (৪1৮) 
পরিত্রাণায় সাধৃনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌। ধর্শসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ২॥ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 

নন্থ তর্ভক্তা রাজর্য়ো ব্রহর্যয়োহপি বা ধর্শহান্ধর্বদধী দুরীকর্তূং শর বস্ত্যেব এতাবদর্থমেব কিং তবাবতারেণ ইতি 
চেৎ সত্যম্‌ । অন্থাদপি অন্তদুদ্ধরং কর্ণ কর্তৃং সম্ভবামীত্যাহ পরীতি। সাধুনাং পরিত্রাণায় মদেকাস্তভক্তানাং মদ্দর্শনোত্কঠা- 
্ফুটচিত্তানাং যদ্বৈয়গ্যরূপং দুঃখং তন্মাৎ ত্রাণায়। তথা দুষ্কৃতাং মদ্ভক্তলোকদুঃখদায়িনাং মদন্যৈরবধ্যানাং রাবণ- 
কংসকেশ্তাদীনাং বিনাশায় তথা ধর্মসংস্থাপনার্থায় মদীয়-ধ্যান-পরিচর্য্যা-সঙ্ধীর্তন-লক্ষণং পরমধর্শং মদন্যৈঃ প্রবর্তয়িতুমশক্যং 
সম্যক্‌ প্রকারেণ স্থাপয়িতুমিত্যর্ঃ। যুগে যুগে প্রতিকপ্পং ব|। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহক্কৃতো ভগবতে!| বৈষম্যমাশঙ্কনীয়ং 
দুষ্টানামপি অন্গুরাণাং স্বকর্তৃকবধেন বিবিধ দুক্কৃতফলান্নরকসহ প্রণিপাতাৎ সংসারাচ্চ পরিভ্রাণতন্তস্ত স খলু নিগ্রহোহপ্যনুগ্রহ 
এব নিণাতঃ। চক্রবর্ত্তা। ২। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

ন। কৈলে__না করিলে; নিজে আচরণ না করিলে। ধর্ল্ম_-সাধনধর্ম্ম ; সাধন-ভক্তি। 

এইত সিদ্ধান্ত-_পুরবপয়ার-সমূহে উক্ত সিদ্ধান্ত। শ্ীতী-শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতা। ভাগবত-_শ্ীমদ্ভোগবত। 
গায়__গান করেন, বলেন। / 

এই পয়ার গ্রস্থকারের উক্তি বলিয়া মনে হয়। ধর্শ-সংস্থাপনের নিমিত্ত যে শ্রীরু যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন, 
অবতীর্ণ হইয়। জীবের আচরণের আদর্শ স্থাপনের নিমিত্ত নিজেও যে কাঁধ্য করেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীত। হইতে শ্রীরুষ্ণ্রেই 
উক্তি নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া গ্ন্থকারই তাহা দেখাইতেছেন। 

শ্লে।।২। অন্বয়। সাধুনাং (সাধুদিগের ) পরিভ্রাণায় (পরিত্রাণের নিমিত্ত) দুদ্কৃতাং (দুষ্ট কর্মকারীদের ) 
বিনাশায় (বিনাশের নিমিত্ত) চ (এবং) ধর্মসংস্থাপনার্থায় (ধর্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত) যুগে যুগে (যুগে যুগে) 
সম্ভবামি (অবতীর্ণ হই )। 

অনুবাদ । শ্রীরুষ্ণ বলিলেন__“সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত এবং দুঘস্মকারীদিগের বিনাশের নিমিত্ত যুগে যুগে 
আমি অবতীর্ণ হই।” ২। 

শ্ৰীকৃষ্ণ কি উদ্দশ্ঠে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই গ্লোকটী অঞ্জুনের নিকট 
স্বয়ং শ্রীকষের শ্রীমুখোক্তি। 

দাধুনাং শরীফের একাস্ত ভক্তদিগের। পরিত্রাণায়_পরিত্রাণের নিমিত্ত; শ্রীরুফের একান্ত ভক্তগণ 
শ্ীরষ্ক-দর্শনের নিমিত্ত বলবতী উৎকঠাবশতঃ যখন ব্যাকুল হইয়া পড়েন, তখন স্বীয় শ্রীবিগ্রহের দর্শন দিয়া তাহাদের 
গেই ব্যাকুলতাজনিত, দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত এবং ভক্তদ্বেধী অন্গুরাদির উৎপীড়ন হইতে তাঁহাদের রক্ষার নিমিত্ত। 
দুষ্ধতাং__দুষ্চতদিগের ; রাবণ, কংস, কেশী প্রভৃতি যে সমস্ত অন্থুরগণ ভক্তদিগের দুঃখের হেতু হইয়। থাকে এবং 
যাহাদিগকে ভগবান্‌ ব্যতীত অপর কেহ বধ করিতে পারে না, সেই সমস্ত দুষ্ট লোকদিগের। বিনাশায়--বিনাশের 
নিমিতত। ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়-__ধর্শ-সংস্থাপনের নিমিত্ত; শ্রীকৃষের ধ্যান ( সত্যযুগে ), যজন ( ত্রেতায় ) পরিচর্যা 
(পরে ) এবং সন্ধীর্তন ( কলিতে ) রূপ যে ধর্ম, যাহা ভগবান্‌ ব্যতীত অন্য কেহ সংস্থাপন করিতে পারে না, সেই ধৰ্ম্মের 
সম্যক্‌ স্থাপনের (প্রবর্তনের এবং প্রতিষ্ঠার ) নিমিত্ত । 

একান্ত-ভক্তদিগের ভগবন্দর্শনোৎংকঠাজনিত দুঃখ এবং ভক্তদ্বেষী অস্থুরগণের উৎপীড়ন হইতে তাঁহাদের দুঃখ দূর 
করিবার নিমিত্ত, অন্তের অবধ্য অস্সুরদিগের সংহারের নিমিত্ত এবং যুগধৰ্ম্মাদির প্রবর্তন ও সংরক্ষণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ 
প্রতিষুগে ( যুগাবতারাছিরূপে ) এবং প্রতিকল্পে (একবার স্বয়ংরূপে ) প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন। 
= ২/২৩ 


১৭৮ এএচৈতন্তচরিতামৃত [ ৩য় পরিচ্ছেদ 


তত্রৈব (৩২৪) 
উৎসীদেযুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চোহম্‌। 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
উৎ্সীদেঘুর্যাং দৃষ্টান্তীকৃত্য ধর্ম্মমকুর্ববাণ। ভরংশ্রেযু। ততশ্চ বর্ণদন্করো ভবেৎ তন্তাপ্যহমের কর্তা শ্যাম্‌। 
এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনাঃ কুর্য্যাম্‌। চক্রবর্তী । ৩॥ 


গৌর-কুপা-তরঙিণী টীকা 

প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবানের পক্ষে নিরপেক্ষতাই স্বাভাবিক ; কিন্তু তিনি খন তাঁহার ভক্তদিগকে রক্ষা করেন 
এবং ভক্তদ্বেধী অস্থরদিগকে সংহার করেন বলিয়া জানা যায়, তখন কি তাহাতে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত 
হয় না? উত্তর-_এই আচরণে অস্থুরদিগের প্রতি ভগবানের যে নিগ্রহ দেখা যায়, তাহাও বাস্তবিক নিগ্রহ নহে, 
পরস্তু অন্ুগ্রহই; ভক্তবিদ্ধেষের শান্তিস্বরপ যদি তিনি অন্গুরদিগের অনন্ত-নরক-ন্ত্রার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা 
হইলেই তাঁহার পক্ষে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইত) তিনি হতারিগতিদায়ক; ভগবানের হস্তে খীহারা নিহত হয়েন, 
তাহারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন) সুতরাং তাহাদের দুষ্কাধ্যের জন্য তাহাদিগের সংসার বা নরক-য়ন্ত্রণা ভোগ হয় না) 
তাই, আপাতদৃষ্টিতে অস্থ্রদিগের প্রতি ভগবানের যে আচরণকে নিগ্রহ বলিয়া মনে হয়, তাহাও বাস্তবিক তীহার 
অনুগ্রহই ; দুরন্ত সন্তানটা যদি নিরীহ সন্তানের প্রতি অত্যাচার করে, তাহা হইলে সেহময়ী জননী দুরস্ত সন্তানটাকে 
নিজ হাতে ধরিয়া টানিয়া নিজের কাছে লইয়া যায়েন, আর তাহাকে ছাড়িয়া দেন না; দুরন্ত সন্তানের প্রতি ইহা মাতার 
শ্নেহজনিত অনুগ্রহই । 

পূর্ববর্তী পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে, ভগবান্‌ ধর্মসংস্থাপনার্থ জগতে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন; 
গন্থকারের এই উক্তি যে শান্রগঙ্গত, ধর্সংস্থাপনার্থ ভগবান্‌ যে মায়িকপ্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তাহার গ্রমাণরূপে এই 
শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শ্লো। ৩। অন্বয়। অহং (আমি_্রীরক্চ ) চেত ( যদি ) কৰ্ম্ম( কর্ম)ন (না) কুৰ্য্যাং( করি) তদা (তাহা 
হইলে ) ইমে (এই সকল ) লোকাঃ (লোক) উৎসীদেয়ুঃ (ভ্ৰষ্ট হইবে ) চ (এবং ) অহং (আমি ) সঙ্করস্ত ( বর্ণ-সঙ্করের ) 
কৰ্তা সথাম্‌ (কর্তা হইব ), ইমা; ( এই ) প্রজাঃ ( প্ৰজাসকলকে ) উপহন্তাম্‌ ( মলিন করিব )। 

অন্মুবাদ । অৰ্জ্জুনে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন--“আমি যদি কর্ান্ঠান না করি, তাহা হইলে (আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ 
করিয়া ধর্মকর্ম্ানুষ্ঠান করিবে না বলিয়া ) এই সমস্ত লোক ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইবে; (তাহাদের অধঃপতন হইলে 
তাহাদের মধ্যে পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্সের বিচার, পরস্ত্ী-পরপুরুষের বিচার থাকিবে না; স্থুতরাং লোকের মধ্যে বর্ণ-সঙ্করের টি 
হইবে; আমার কর্ণের অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বর্ণ-সঙ্করের হষ্টি হইবে বলিয়া মূলতঃ) আমিই বৰ্ণ-সঙ্ধরের 
কর্া হইয়া পড়িব এবং ( এইরূপে ) আমিই প্রজাসকলকে পাপ-মলিন করিয়া তুলিব । ৩। 

বর্ণসঙ্কর-_ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃত্র এই চারিটী বর্ণ। সঙ্কর অর্থ মিশ্রণ। একবর্ণের ভ্রষ্টা স্ত্রীতে অপর 
এক বর্ণের পরপুরুষ কর্তৃক অবৈধভাবে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলে। প্রজা লোক। 

মায়িক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্‌ কর্শ্মন্নঠান করেন কেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ 
শে ব্যক্তি যাহা করেন, অন্যান্য লোকও তাহারই অন্থুকরণ করিয়া থাকে। সুতরাং ভগবান্‌ জগতে অবতীর্ণ হইয়া 
যদি কোনও কর্মানুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অপর লোকও ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠান করিবে না। 
লোক সকল যদি ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে ধন্াধর্শের পাপ-পুণ্যের বিচারাদি থাকিবে 
না; দ্বীলোকের পক্ষে পরপুরুষের এবং পুরুষের পক্ষে পরতরীর সঙ্গ যে পাপজনক, এই জ্ঞানও তখন তাহাদের 
থাকিবে না। ধৰ্ম-কর্মাননষ্ঠান-জনিত সংঘমের অভাবে প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তাহারা অবাধ যৌন-সঙ্গমে প্রবৃত্ত হইবে; 
এইরপে সমাজের মধ্যে জারজ অস্তানাদির উদ্ভব হইবে, বর্ণককরের স্্টি হইবে; পাপ-কর্ধে রত হইয়া লোকসকলও 


সঙ্করস্ত চ কর্তা স্তামুপহন্তামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩ ॥ 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৭৪ 


তথাহি (ভা. আ২।৪)__ 
যদ্যদাঁচরতি শ্রেয়া নিতরস্তত্তদীহতে ৷ যুগধর্মপ্রবর্তন না হয় অংশ হৈতে । 


স যৎ প্রমাণৎ কুরুতে লোকস্তদন্কবর্ততে ॥ ৪॥ আমা বিনা অন্তে নারে ত্রজপ্রেম দিতে ॥ ২০ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
এতৎ প্রবর্তিতমধর্ম্মমন্তোহপি করিয্যতীতি মহৎ কষ্টমভূদিত্যাহুঃ যদ্‌ যদিতি। শ্রেয়ান্‌ শরেষ্:। স্বামী ।৪॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্লিণী টাকা 

মলিনচিত্ত হইয়া পড়িবে। ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়া কর্মানুষ্ঠান না করিলেই জীবের অধঃপতন, বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি 
এবং জীবের মলিনচিত্ততা সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বলিয়া বস্তুতঃ ভগবান্ই এই সমস্তের মূল হেতু হইয়া পড়েন। 
তাই, এসমস্ত গহিত কাৰ্য্য যাহাতে না হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তিনি নিজেই বন্মানুষ্ঠান করেন, যেন তাহার দৃষটান্তের 
অন্তুপরণ করিয়া অন্যান্য লোকও তদন্ুরূপ কর্ণ করিতে পারে। 

জীবের অনুষ্ঠিত কর্শে এবং ভগবদবতারের কর্শে পার্থক্য আছে। জীব মায়াপরবশ, মায়ার প্ররোচনাতেই জীব 
কর্ণ করে; সুতরাং জীবের কর্ম মায়ার কার্য, তাই তাহা বন্ধনের হেতু হয়। কিন্তু ভগবান্‌ পরম স্বত্ত পুরুর ; তিনি 
মায়ার বশীভূত নহেন; ভগবান্কে মায়া স্পর্শ করিতেও পারে না, ভগবানের কর্ম্মও মায়ার কাধ্য নহে, পরন্ত তাহার 
স্বরপ-শক্তির কাধ্য। জীব-পিক্ষার নিমিত্ত তিনি যে কর্ম করেন, তাহাও তাহার লীলা-বিশেষই। 

ভগবান্‌ জগতে অবতীর্ণ হইয়া লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত যে লোকের স্যায়ই কন্মাননষ্ঠান করেন, তাহার ( এবং 
আপনি আচরি ইত্যাদি ১৮শ পয়ারের ) প্রমাণ এই শ্লোক। 

স্লো! । ৪1 ভন্বয়। শ্ৰেয়ান্‌ (শেষ ব্যক্তি ) যং যৎ (যাহা যাহা ) আচরতি ( আচরণ করেন ), ইতরঃ ( অন্য 
লোকও) তৎ তৎ (তাহা তাহা) ঈহতে ( করিতে চেষ্টা করে); সঃ (সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ) যং (যাহাকে ) প্রমাণং 
কুরুতে (প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন) লোকঃ ( সাধারণ লোক ) তৎ ( তাহা ) অনুবর্ততে ( অনুসরণ করে )। 

অন্ুবাদ। শ্রীবিষুদূতগণ যমদূতগণকে বলিলেন_-“শরটব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ (যে যে কণ্ম) করেন, 
অপর সাধারণ লোকও তদ্রপ আচরণই করিতে প্রয়াস পায়; শেষ্টব্যক্তি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া! স্বীকার করেন, অপর 
সাধারণ লোকও তাহারই অস্থসরণ করিয়া থাকে । ৪। 

এই গ্লোকের তাৎপর্য এই যে, সাধারণ লোক সর্ব্বতোভাবেই শেঠ ব্যক্তিদিগের কার্ধ্যের অনুকরণ করিয়! থাকে; 
তাই ভগবান্‌ যখন যুগাবতারাদিরপে বা স্বয়ংরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনিও জীবের সাক্ষাতে আদর্শ 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে এমন সকল কাধ্য করেন, যাহার অনুবর্ভী হইয়া লোক মঙ্গল লাভ করিতে পারে। জীবের এইরূপ 
অগ্ুকরণ-্পৃহা স্বাভাবিক; তাই তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া সাধক-ভক্তের শ্যায় তিনিও ভজন 
করিবেন, যেন সাধারণ লোক তাঁহার অনুসরণ করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। 

কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকের পরিবর্তে অবিকল এই শ্লোকেরই অনুরূপ গীতার একটা শ্লোক আছে; 
তাহা এই--“্যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরোজনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকনস্তান্নবর্ততে ॥ ৩২১।৮ শ্রীমদ্ভাগবতের 
গ্রোকের পরিবর্তে গীতার এই গ্লোকটী দিলে গ্রন্থকারের উদেশ্য সিদ্ধির কোনও ব্যাঘাত হয় না বটে, কিন্ত পূর্ববর্তী 
১ পয়ারে রন্থকার যখন গীতা ও ভাগবতের প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রথম দুইটা শ্লোকই যখন গীতা হইতে 
উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন এই শেষ শ্লোকটী গীতার শ্লোক না হইয়া শ্রীমদ্ভোগবতের শ্লোক হইলেই পয়ারের বাকা সিদ্ধ 
হয়। বামট্পুরের গ্রন্থে কেবল প্রথম দুইটা শ্লোকই দেখিতে পাওয়া যায়, তৃতীয় গ্লোকটী দৃষ্ট হয় না! 

২০। প্রশ্ন হইতে পারে, নাম-সন্ধীর্তনের প্রচার এবং প্রেমদান কি যুগাবতারদারা সম্পন্ন হইতে পারে না? 


তাহা যদি সম্ভব হয়, তবে স্বয়ংভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার কি প্রয়োজন? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্ক। করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ 


বলিতেছেন-_“যুগাবতারদ্বারা উভয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না; যুগাবতার আমার অংশ; তাঁহাদ্বার| নাম 


১৮০ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ৩য় পরিচ্ছেদ 


ত, ৫1৩৭ )=- 
রি লিন রি রুষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাম্বপি প্রেমদো ভবতি ॥ ৫ ॥ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীক। 
অথ শ্রীরুষণ্ত পরাবস্থাযাহ, সন্ভিতি। যত্ত, রামে বনবাসায় নির্গতে বৃক্ষাদিভিরপি রুদিতমিতি শ্রীরামায়ণেইপুযুক্তং 
তৎ খলু তদৈব বিচ্ছেদছুঃখেনৈব ; ইহ তু সংযোগেইপি প্রতিদিনমপি তদস্তীতি ত্ৰৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্যরপং 
যদ্‌ গো-দ্বিজ-জ্রমমৃগাঃ পুলকান্তবিভরন্॥ প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥ ইত্যাদিবাক্যাদবগতমূ। 
দুরগ্রবাসে তু পরিষদাং সৌনদধ্যমাত্রশেষতয়া অবস্থিতিমাত্রমভূৎ, ইতি ততো মহানতিশয়ঃ। অত্র গোপ্যস্থপঃ কিমচরন্‌ 
ফামূত্ত রূপং লাবণ্যগারমসমোর্মনগ্যপিদ্ঘম্‌ ইত্যাদি বাক্যে সত্যপি অস্তোদাছরণত্বমভিযুক্তবাক্যত্বেন নির্ণায়কত্বাৎ। 
পু্করনাভন্ত গ্রতীতান্থবাদঃ, অপ্রকটগ্রকাশগতন্ত স্বয়ং ভগবত ইত্যর্থ:॥ বিদ্যাভূষণ। ৫॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টাক 

সনীর্তন-রূপ যুগধর্ম প্রবর্তিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু তিনি ব্রজ-প্রেম দিতে সমথ নহেন; কারণ, আমি (শ্রীকৃষ্ণ) 
ব্যতীত অপর কেহই ব্রজ-প্রেম দান করিতে সমর্থ নহেন। তাই স্বয়ং আমাকেই অবতীর্ণ হইতে হইবে ।৮ 

অংশ হইতে_অংশ যুগ্রাবতারদবারা; যুগাবতার ্বয়ংভগবান্‌ শরীফের অংশ। আমাবিনে_ আমি 
(শ্রীরু্ণ ) ব্তীত। আন্ঠে-_অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপ | নারে__পারে না। ব্রজ-প্রেম_ ব্রজের এশৰ্যযগন্ধশূণ্ত ও 
স্বসুখ-বাসনাশৃন্য শুদমাধুষ্যময় প্রেম; ব্রজের দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী ভাবের অনুকুল প্রেম। 

শ্ীরষ্ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎস্বরূপ যে ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না, তাহার প্রমাণস্বরূপে নিয়ে পসন্তবতারা” 
ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত কর! হইয়াছে। 

শ্লো। ৫। অন্বয়। পু্করনাভন্ত (স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীরষ্ণের) সর্বতঃ (সর্বপ্রকারে ) ভদ্রাঃ ( মঙ্গলপ্রদ ) বহবঃ 
(অনেক) অবতারাঃ ( অবতার) সন্ত (থাকুন); [কিন্তু] (কিন্তু) কৃষ্ণাৎ (শ্ৰীকষ্ণব্যতীত ) অন্য: ( অপর ) 
কো বা (কেই ব1) লতাস্থ ( লতাকে ) অপি ( পৰ্য্ন্তও ) প্রেমদঃ (প্রেমদান-কর্তা ) ভবতি (হয়েন )? 

অন্ুবাদ। পদ্মনাভ শ্রীকুফের সর্কমঙ্গলপ্রদ অনেক অবতার থাকুন; কিন্ত রু্ব্যতীত এমন আর কে_ই-ব! 
আছেন, যিনি লতাকে পর্যন্ত প্রেমদান করিয়া থাকেন ? (অর্থাৎ আর কেহ নাই )। ৫। 

পুক্ধর-মাভ পদ্মনাভ; পুন্ধর অর্থ পদ্ম পনের স্টায় সুন্দর ও সুগন্ধি নাভি ধাহার, তিনি পদ্মনাভ। 
স্বয়ংভগবান্‌ ীকুষ্ককেই এস্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে; কারণ, তিনিই সমস্ত অবতারেব মূল। 

এই গ্লোকের মর্শ্ এই যে, স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অনেক অবতার আছেন সত্য এবং এই সমস্ত অবতার সর্ববতো- 
ভাবে জীবের মদ্বল দান করিতেও পারেন সত্য; কিন্ত স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবংস্বরপই প্রেমদান 
করিতে সমর্থ নহেন। শ্রীরুষ্চ যে কেবল মানুষকে প্রেমদান করেন, তাহা নহে? তিনি পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি 
শতাকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করিতে সমর্থ, করিয়াও থাকেন) শ্রীমদ্ভাগবতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের 
অসমোর্দ-রূপ-মাধুধ্য দর্শন করিয়া পণ্ড, পক্ষী, বৃক্ষাদি সকলেই প্রেমে পুলকিত হইয়াছিল ( ব্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞচ 
নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গো-দিজ-দ্রমুগা: গুলকান্তবিভ্রন্। ভা. ১২৪৪০ )। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরামচন্দ্র যখন বনে গমন 
করিয়াছিলেন, তখন তাহার নিমিত্ত বৃক্ষাদিও রোদন করিয়াছিল বলিয়া রামায়ণে শুনা যায়; ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীরাম- 
চন্দ্রের প্রতি বৃক্ষাদিরও প্রেম অধিযাছিল, শ্রীরাম বৃক্ষাদিকেও প্রেম দিয়াছিলেন 3' নতুবা বৃক্ষাদি তাহার জন্য রোদন 
করিবে কেন? সুতরাং কেবল কৃষ্ণই যে প্রেম দিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? 
উত্তর__শ্রীরামচন্দ্রের জন্য বৃক্ষাদিও যে রোদন করিয়াছিল, তাহা সত্য; কিন্তু তাহা কেবল শরীরামচন্দের বনগমন-সময়ে, 
তাহার বিচ্ছেদ-ত্ঃখে কাতর হইয়া; সর্কদা--বিশেষতঃ পরীরামচন্দের সহিত সংযোগ-সময়ে বৃক্ষাদির এরূপ আচরণ 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৮১ 
তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে । পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে ॥ ২১ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক 
দেখা যায় না। পরন্ত, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-সময়েও প্রতিদিনই পঞ্ু-পক্ষী-বুক্ষলতাদিরি দেহে প্রেমবিকার দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত তৈলোক্য-সৌভগমিদচ ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ । 

শরীরুষ্ণব্যতীত যুগাবতারাদি অপর কোনও ভগবৎস্বরপ যে ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না, তাহার প্রমাণ 
এই গ্লোক। 

২১। জগতে প্রেমভক্তি বিতরণেরও প্রয়োজন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ প্রেমভক্তি দিতেও 
পারেন না বলিয়। শ্রীরু্ স্থির করিলেন যে, স্বীয় পরিকরগণের সহিত তিনিই স্বয়ং অবতীর্ণ হইয় নানাবিধ লীলা! 
করিবেন এবং এ সমস্ত লীলার যোগে তিনি জগতে প্রেমভক্তি প্রচার করিবেন। 

তাহাতে__সেই হেতু ; স্বয়ং শ্রীকুষ্ণ ব্যতীত অপর কেহ ব্রজপ্রেম বিতরণ করিতে পারে না বলিয়া। 
আপন ভক্তগণ__নিজের পার্ধদ ভক্তগণ ; পরিকরগণ।  ভাবতরি_-অবতীর্ণ হইয়া। নানারঙ্রে- 
নানাবিধ লীলা । 

১২-২১ পয়ারে “অনপিত” গ্লোকের “অনগিতচরীং চিরাৎ.....*ন্বভক্তি শ্রিয়ম্” অংশের মর্ম প্রকাশ করিলেন। 

১১-২১ পয়ারে শ্রীশ্রীগৌর-অবতারের স্থচনা বর্ণন করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, দ্বাপর-লীলার 
অন্তর্ধানের পরে শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে “বহুকাল পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রেমভক্তি বিতরণ কর! হয় নাই; 
অথচ প্রেমভক্তি ব্যতীতও জীবের পক্ষে আত্যস্তিকী স্থিতি লাভের সম্ভাবনা নাই, এবং স্বয়ং শরীকৃ্ণব্যতীত যুগাবতারাদি 
অপর কেহও প্রেমভক্তি দান করিতে সমর্থ নহেন ; তাই পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত ( গৌর- 
রূপে ) পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন ।” এই সমস্ত উক্তি হইতে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যেন__গৌর-লীলার আদি আছে, 
দ্বাপর-লীলার পরেই এই লীলার স্থচনা, সুতরাং গৌর-লীলা অনাদি নহে, তাই নিত্যও নহে। বাস্তবিক তাহা নহে, 
গোরলীল1 অনাদি ও নিত্য__অপ্রকট লীলা তে| নিত্যই, গ্রকট-লীলাও নিত্য । শ্রীরুষ্ণের এবং সমস্ত ভগবংৎস্বরূপের 
গ্রকট-অপ্রকট সমস্ত লীলাই নিত্য । কোনও ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের প্রকট লীলার অন্তর্ধান হইলেই যে সেই লালা ধ্বংস 
গ্রাপ্ত হয়, তাহা নহে__লোকের দৃষ্টির অগোচর হইয়া যায় মাত্র। “এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ। আবির্ভাব 
তিরোভাব এই মাত্র ভেদ।” যেই মুহুর্তে এক ব্রক্মাণ্ডে কোনও লীলা অপ্রকট হয়, ঠিক সেই মুহূর্তেই অপর কোনও 
এক ব্রদ্গাণ্ডে সেই লীলা প্রকট হয় ; এইরূপে, যে পর্য্যন্ত প্রাকৃত ব্ৰহ্মাণ্ড ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, সেই পর্যন্ত কোনও না কোনও 
এক ব্ৰদ্াণ্ডে লীলা প্রকট থাকেই। আবার মহাপ্রলয়ে প্রাকৃত ব্ৰহ্মাণ্ড যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখনও লীলা-সহায়কারিণী 
যোগমায়া অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড কল্পনা করেন, এই যোগমায়া-কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডেই মহাপ্রলয়্-কালে_ পুনঃ স্থষ্টি-আরভের পূর্ব 
পর্ন্ত--গ্রকট লীলা চলিতে থাকে। এইরপে, প্রকট লীলা_কোনও এক বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে নিত্য ন! হইলেও 
সমষ্টি বরহ্াণ্ডের হিসাবে, কি লীলার প্রাকট্য হিসাবে-নিত্য। “সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে ॥ অনন্ত 
ব্ৰহ্মা_তার নাহিক গণন। কোন লীলা কোন ব্রক্গাণ্ডে হয় প্রকটন ॥ এই মত সব লীলা যেন গঙ্গাধার। ২।২০৩১৫- 
৩৯৭৮ ধসর্কা এব প্রকটলীল1 নিত্যা এব। যথা সন্ত বষ্টিঘটিকাপর্যস্তমেবোদয়াদ্ধবস্থানাং সর্বেধু বর্ষেষু 
ক্রমেণোপলস্তঃ তথৈব শ্রীরু্ত ব্ৰাহ্মৰল্পপৰ্্যন্তং জন্মাদিলীলানাং ব্ৰহ্মাণ্ডেষ, মহাগ্রলয়ে চ গ্রারুতবরঙ্গাগ্ডাভাবেইপি 
যোগমায়াকল্লিতব্ৰহ্মাণ্ডেযব প্রাক্কৃতত্বেন গ্রত্যারিতেঘিতি প্রকটা প্রপঞ্চগোচরা লীলাপি কালদেশবশাদাপেক্ষিক* 
প্রাকট্যাপ্রাকট্যবতী কষছ্যমনি নিয়েচ_ গীর্ণেধজগরেণেত্যুদ্ধববাক্যন্ধোতিতা জ্ঞে়া।-উ. নী. সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি- 
গ্রকরণে ১ম শ্লোকের আনন্দ-চন্দিকা টীকা ৷” 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত প্রকটলীলা--যদি নিত্য হয় এবং এক ব্রহ্মাণ্ডে ও লীলা! অন্তর্ধান 
প্রাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত কাল পরেই যদি তাহা অপর ব্রদ্ধাণ্ডে আবিভূর্তি হয়, তাহা হইলে ব্রজলীলার অন্তর্ধানের 


১৮২ ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ৩য় পরিচ্ছেদ 
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায় । অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥ ২২ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 

পরে শ্রীরুষ্ণেরে গোলোকে গমন এবং গোলোকে থাকিয়া নবদ্বীপ-লীলার আবির্ভাব সম্বন্ধে তাহার চিন্তা কিরূপে 
সম্ভব হয়? 

উত্তর-_এক ব্রঙ্গাণ্ডে গ্রকটলীলার অন্তর্ধানের অব্যবহিতকাল পরেই যে তাহা অন্ত এক ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত 
হয়, তাহাও সত্য এবং শ্রীরুষ্ণ যে গোলোকে গমন করেন, তাহাও সত্য। ইহার সমাধান বোধ হয় এইরূপ। 
শরীফের ধামের, শ্রীরুষ্ণের এবং শ্রীকুষ্*পরিকরগণের অনন্ত প্রকাশ; “এবং তত্তল্লীলা-ভেদেনৈকম্াপি তত্তংস্থানস্ড 
প্রকাশঃ শ্রীবিগ্রহবৎ। তদুক্রম_কৃষ্ঃ পরমং পদং অবভাতি ভূরীতি শ্রত্যা। শ্রীরুষসন্র্ভঃ। ৯৭২॥ ততশ্চ 
লীলাদয়ে কৃষ্ণবত্তেষামেব প্রকাশভেদঃ। * * * পরমেশ্বরত্বেন তৎ শ্রীবিগ্রহ-পরিকর-ধাম-লীলাদীনাং 
যুগপদেকত্রাপ্যনস্তবিধ-বৈভব-প্রকাশ-শীলত্বাৎ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১১৬ ॥ প্রত্যেক প্রকাশেই শ্রীরুষ্ণ স্বীয় পরিকরবর্গের 
সহিত লাল! করিতেছেন; অবশ্য লীলা-বৈচিত্রীর অনুরোধে বিভিন্ন প্রকাশে পরিকরাদির ভাব ও আবেশের কিছু 
বিভিন্নতা আছে। সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে লীল! প্রকট করেন, তখন তাহার ধামও গ্রকাশ-বিশেষে ব্রহগাণ্ড 
গ্রকটিত হয়েন, ব্রঙ্গাণ্ডে গ্রকটলীলাকালেও এক প্রকাশে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট ধামে__গোকুলাদিতে__লীলা করিয়া 
থাকেন। আবার যখন এক ব্রদ্মাণ্ডের গ্রকট-লীলা অস্তহিত হয়, তখন ধামের বা লীলার যে প্রকাশ ব্রঙ্গাণ্ডে প্রকটিত 
হইয়াছিল, তাহা অপ্রকট-প্রকাশের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায় (অথ সিদ্ধান্ত নিজাপেক্ষিতান্গু তত্তল্লীলাস্থ চ তত্র 
নিত্যসিদ্ধমপ্রকটত্বমেবোরীরৃত্য  ভাবপ্রকটলীলাগ্রকাশৌ  প্রকটলীলা গ্রকাশাভ্যামেকীকুত্য _ তখাবিধতত্তন্সিজবুন্দম- 
প্রত্যুহমেবানন্দয়তীতি। শ্রীরুষদন্দর্ভ: । ১৭৪ ।) একটধাম অগ্রকট ধামের সঙ্গে, প্রকট কৃষ্ণ অপ্রকট কৃষ্ণের সঙ্গে এবং 
প্রকট পরিকরবর্গ অপ্রকট পরিকর-বর্গের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়েন। তখন অপ্রকট ধামে পরিকরবুন্দের মনে হয় 
যে, তাহারা এইমাত্র ব্রঙ্গাণ্ড হইতে আসিয়াছেন। পক্ষান্তরে, এক ব্ৰহ্মাণ্ড হইতে প্রকট-লীলা৷ এইরূপে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হওয়া 
মাত্রেই প্রকট লীলার অপর এক প্রকাশ অন্য এক ব্রদ্ধাণ্ডে আবিভূর্ত হয়; ইহা এত তাড়াতাড়িই সংঘটিত হয় যে, 
প্রথম ব্রহ্াগস্থ লীলাই দ্বিতীয় ব্রন্ধাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ আমাদের এই পৃথিবী হইতে 
দ্বাপর-লীলার অন্তর্ধানের পরে সপরিকর শ্রীরুষ্ণ প্রকট-প্রকাশ হইতে অগ্রকট প্রকাশের-__গোলোক-প্রকাশের__ 
সঙ্গে একীভূত হইয়া মনে করিলেন, তিনি পৃথিবীতে লীলা করিয়া গোলোকে আসিয়াছেন। এই সময়েই 
অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট নবদ্ীপ-লীলার অন্তর্ধানের সময় হইয়া আসিতেছিল ; সেই ব্রঙ্গাণ্ডে নবদ্বীপ-লীলার পৰে 
আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে তাহা আবির্ভূত করাইবার উদ্দেগ্যে শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে থাকিয়া! যে ভাবে চিন্তা ও সঙ্কল্প করিতেছিলেন, 
তাহাই কবিরাজ-গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন। প্রকট-লীলা নিত্য হইলেও কখন কোন্‌ ব্রহ্মাণ্ডে কোন্‌ লীলা 
আবিভূত হইবে, তাহা সম্যক্রপে ্বয়ংভগবান্‌ শরীফের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে এবং অপ্রকট-গোলোকে থাকিয়াই 
শ্রী তাহা স্থির করেন। নবদবীপ-লীলার স্থচনাসম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের যে সঙ্ক্পের উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহা এই পৃথিবীতে নিত্য-প্রকট-নবন্বীপলীলার আবির্ভাব-সহন্ধে মাত্র, নবদ্ীপ-লীলার উৎপত্তি সগবন্ধে নহে। এইরপে 
প্রকট নবদধীপ-লীলা যে নিত্য, তাহাও সত্য এবং ব্রজলীলার অন্তর্ধানের পরে এই পৃথিবীতে নিত্য নবদ্বীপলীল! 
গ্রকটিত করাইবার উদ্দেশ্যে গোলোকে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাও সত্য 

২২। পূর্বোক্তরপে চিন্তা করিয়া! শ্রীকৃষ্ণ কলির প্রথম সন্ধ্যায় স্বয়ংই গৌররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। 

এতভাবি_ পূর্বোক্ত পয়ার-সমূহের ম্শ্মানুরূপ চিন্তা করিয়া। কলিকালে-_কলিযুগে। প্রথম সন্ধ্যায় 
সন্ধ্যার প্রথম ভাগে; কলিযুগের সন্ধার প্রারস্তে। প্রত্যেক যুগের প্রথম নির্দিষ্টসংখ্যক কয়েক বতসরকে ওঁ যুগের 
সন্ধ্যা বলে। কলিষুগের প্রথম ৩৬*** বসরকে (মনুস্মানে ) কলির সন্ধ্যা বলে। এই সন্ধ্যার গ্রথমভাগে শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ আপনি-ন্বয়ংভগবান্‌ শ্রীরুষ্চ নিজেই গৌররূপে। শ্রীরুষের কোনও অবতার 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৮৩ 
চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার । সিংহগ্রীব সিংহ্বীধ্য সিংহের হুঙ্কার ॥ ২৩ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 
যে গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা নহে; শ্রীরুষ্চ নিজেই গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নদীয়ায়__ 
নবদ্বীপে । 

শ্রীকৃষ্ণ, তাহার পরিকর এবং লীলা! অপ্রারুত বস্তু ; শ্রীকবষ্ণের ধাম শ্রীকৃষ্ের আধার বা শক্তিরপা বিভূতিমাত্র । এই 
সকল ধামেই তিনি অবিচ্ছেদে নিত্যলীলা নির্বাহ করেন, অর্থাৎ কোনও সময়েই তিনি তাহার চিন্ময় ধামকে ত্যাগ 
করেন না। (তেষাং স্থানানাং নিত্যতন্লীলাস্পদত্বেন শ্রয়মাণত্বাৎ তদাধার-শক্তি-লক্ষণ-স্বর্ূপবিভূতিত্বমেবগম্যতে ; * * * 
তত্তন্তত্রৈবাব্যধানেন তন্ত লীলা । শ্রীরুষ্ণসনদর্ভ: | ১৭৪ |); স্থতরাং প্রাকৃত পৃথিব্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-ম্পর্শ-সম্ভাবনাও 
থাকিতে পারে না (অন্যেষাং প্রারৃতত্বাৎ ন সাক্ষাতৎস্পর্শোহপি সম্ভবতি, ধারণাশক্তিপ্ত নতরাম,। শ্রীকষ্ণসন্দর্ভ; | ১৭৪ |৮)। 
প্রাকৃত ব্ৰহ্মাণ্ডে তাহার অবতরণ সময়ে তাহার আধার-শক্তিরূপ ধামসমূহই বর্গাণ্ডে সংক্রমিত হয়; শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিভুবস্ত, 
তাঁহার ধামসমূহও সেইরূপ বিভূ--সর্কব্যাপক-_বলিয়া যে কোনও ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছান্থসারে ধামসমূহের সংক্রমণ 
সম্ভব হয় ( সৰ্বগ, অন্ত, বিভু, কৃষ্ণতন্ুসম । উপধ্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম ॥ ত্রদ্ধাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের 
ইচ্ছায়। ১৫৷১৫-১৬ | )। যাহা হউক, প্রাকৃত ব্্গাণ্ডের যে স্থানে এইরূপ ভগবদ্ধামের সংক্রমণ হয়, সেই স্থানে এ ধামের 
আবেশ হয় বলিয়াই তাহাতে প্রীরুষের লীলা সম্ভব হইতে পারে।. “্যত্র কচিদ্ধা প্রকটলীলায়াং তদ্গমনাদিকং শ্রয়তে, 
তদপি তেঘামাধারশক্তিরপাণাং স্থানানামাবেশাদেব মন্তব্যম্‌। শ্রীরুফসন্র্ত; | ১৭৪1৮ এইরূপে নবদধীপ-লীলাকালে 
চিন্ময় নবদ্ধীপধাম এই ব্ৰহ্মাণ্ড সংক্রমিত হইয়াছিল, তাহাতেই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু লীলা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত পৃথিবীর 
যে অংশে এই সংক্রমণ হইয়াছিল, সেই অংশ- পৃথিবীস্থ নবদধীপ__চিন্সয় নবদ্ধীপদবারা আবিষ্ট হইয়া চিন্নয়ত্ব লাভ 
করিয়াছে এবং লীলার অন্তর্ধানের পরেও আমাদের দৃশ্ঠমান্‌ নবদ্বীপ চিন্ময় অপ্রাকৃতই রহিয়াছে এবং থাকিবে । তবে 
অন্মদৃমান্‌ নবদ্বীপে যে প্রাকৃতস্থানের স্যায় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, ভগবদ্ধামসমূহ নরলোকে 
গ্রকটিত হয় বলিয়া স্বেচ্ছাবশতঃ লৌকিক-লীলাবিশেষ অঙ্গীকার করেন ( অত্রতু যৎ প্রাকৃতপ্রদেশইব রীতয়োহবলো ক্যস্তে 
তন্তু শ্রীভগবতীব স্বেচ্ছা! লৌকিকলীলাবিশেষান্দীকারনিবদ্ধনমিতি জেয়মূ। শ্রীকুফসন্দর্জ । ১৭২ )। 

২৩। এক্ষণে “শচীনন্দনঃ হরিঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন। হরি-শব্দের একটা অর্থ “সিংহ”; তাই “শচীননানঃ 
হরি”শবের “চৈতন্য-সিংহ” অর্থ করা হইয়াছে। অঙ্র-গৌষ্ঠবে ও বীর্যে সিংহের সহিত সমতা আছে বলিয়া 
শ্রীচৈত্যকে সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। 

টচৈতন্যসিংহের-_শ্রীটৈত্যূপ সিংহের। সিংহগ্রীব__সিংহের প্যায় (শোভন, স্মগোল এবং বলিষ্ঠ ) 
গ্রীব| ধাহার। গ্রীব।__গলা। সিংহ্বীর্ধ্-_সিংহের ন্যায় বীর্য বা প্রভাব ধাহার। সিংহের হুঙ্কার__সিংহের 
হস্কারের স্ঠায় গভীর ও ভয়াবহ হুঙ্কার (গঞ্জন )। শ্রীচৈতন্যের গলদেশ সিংহের গলদেশের স্যায় সুগোল, সুন্দর ও বলিষ্ঠ; 
তাহার প্রভাবও সিংহের প্রভাবের ন্যায় সর্বববশীকর ; সিংহের প্রভাব দেখিয়া অন্য সমস্ত পণ্ড যেমন তাহার বশ্ঠতা স্বীকার 
করে, শ্রীচৈতন্তের প্রভাব দেখিয়াও সমস্ত মনুন্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতাদি__এমন কি ব্ৰহ্মাদি দেবগণ পথ্য্ত তাহার 
চরণে মস্তক অবনত করেন। সিংহের গঞ্জন গুনিয়া যেমন হস্তী-আদি পতুগণ ভয়ে দূরে পলায়ন করে, আীচৈতন্তের 
হুঙ্কার শুনিয়াও পাপ-তাপ-আদি সমস্ত দূরে পলায়ন করে। বিশেষত্ব এই যে, সিংহের হারে ভীত হস্তী-আদি একবার 
দূরে পলায়ন করিলেও পরে কখনও হয়তো আবার সেই স্থানে আসিতে পারে; কিন্ত শ্রীচৈতন্থের হুঙ্কারে পাপ-তাপ- 
আনি ধাহাকে ত্যাগ করিয়া একবার পলায়ন করে, আর কখনও তাঁহার নিকট আসিতে পারে না, তাহার সমন্ধে 
ওঁ পাপ-তাপাদি চিরকালের জন্তই দূরে অপস্থত হয়, বিনষ্ট হয়, ( ইহাই পয়ারস্থ “নাশে” শব্দের তাৎপর্য )। এতাদৃশ 


প্রভাবশালী শ্রীচৈতন্ত নবদ্বীপে অবতীণ হইলেন। 


৯৮৪ - শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ তয় পরিচ্ছেদ 


সেই সিংহ বন্থুক জীবের হৃদয়-কন্দরে । প্রথম লীলায় তার “বিশ্বস্তর' নাম । 
কলাধ-দ্বিরদ নাশে যাহার হুঙ্কারে ॥ ২৪ ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম ॥ ২৫ 
গোর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


পুর্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, শীর্ণ নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন। এই পয়ারে বলা হইল, শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে 
অবতীর্ণ হইলেন। ইতাতে বুঝিতে হইবে, শবয়ংগ্রীরুফই প্রীচৈতন্তরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

২৪। “সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ”-অংশের অর্থ করিতেছেন। 

সেই সিংহ_সেই শ্রীচৈত্রূপ সিংহ। বস্ুক-_বাস বরুক। হ্বদয়-কন্দরে_ হায় রূপ গুহায়। সিংহ 
যেমন পর্বত-গুহায় বাস করে, তদ্রপ শ্রীচৈতহ্যরূপ সিংহও জীবের হৃদয়ে সর্বদা বাস করুন, ইহাই কবিরাজগোস্বামীর 
প্রার্থনা বা জীবের প্রতি আশীর্বাদ। কল্মায-_ভক্তি-বিরোধী কর্ম। “ভক্তির বিরোধী কর্ম্ব_ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম। 
তাহার কলাধ নামেই মহাতম ॥ ১৩1৪৮ |৮ দ্বিরদ__দ্বি (দুইটা ) রদ (দত্ত) আছে যাহার, তাহাকে দ্বিরদ বলে; 
হস্তী। কন্বাষ দ্বিরদ-_ভক্কি-বিরোধী কর্শারূপ হস্ডী। সিংহের হুদ্ধারে যেমন হস্তী পলায়ন করে এবং সিংহের 
আক্রমণে যেমন হস্তী বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ শ্রীচৈতহ্যের হঙ্কারেও ভক্তি-বিরোধী কর্ম্মশকল দূরে পলায়ন করে ও 
বিনাশ গ্রাপ্ত হয়। 

যে গুহায় সিংহ বাস করে, সেই গুহায় যেমন হস্তী বাস করিতে পারে না, পূর্বে বাস করিয়া থাকিলেও সিংহের 
আগমন আনিতে পারিলেই যেমন হস্তী দুরে পলায়ন করে অথবা সিংহক্ৃক নিহত হয়; তদ্রপ যে জীবের চিত্তে 
প্ীচৈত্ত প্ুরিত হয়েন, তাহার চিত্তেও ভক্তিবিরোধী কোনও করের বাসন! স্থান পাইতে পারে না, পূর্বে তদ্রুপ বাসনা 
থাকিলেও শ্রীচৈতন্রের স্দুরণে তাহা দূরীভূত হইয়া যায ধ্বংশ হয়। এজন্য কবিরাজগোস্থামী আশীর্বাদ করিতেছেন, 
যেন শ্রীচেত সকলের চিত্তেই স্ফুরিত হয়েন, যেন কাহারও চিত্তেই ভক্তিবিরোধী কোনও কর্শের বাসনা স্থান না 
পাইতে পারে। 

২৫। ন্বদ্ধীপে অবতীর্ণ হইয়া গুণ ও লীলা অনুসারে শ্রীচেতন্য কি কি নামে খ্যাত ইইয়াছিলেন, তাহা বলা 
হইতেছে তিন পয়ারে। আরিলীলায, বিশ্ববাসী সমন্ত প্রাণীকে প্রেম দিয়া ভরণ (পোষণ ও ধারণ ) করিয়াছিলেন 
বলিয়া তাহার নাম হইয়াছে বিশ্বস্ত; এবং শেষ লীলায় প্রীরুষণবিষয়ে জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া 
তাহার নাম হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। 

প্রথম লীল।য়-_শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাএমে থাকিয়া যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, সেই 
সলক লীলার সাধারণ নাম প্রথম লীলা । এই প্রথম লীলায়ই প্রভুর “বিশ্বস্তর” নাম হইয়াছিল। 

বিশ্বস্তুর-বিশ্বভূ+খ। বিশ্বং ভরতি ইতি বিশ্স্তরঃ বিশ্বকে (সমগ্র বিশ্ববাসী জীবকে ) ভরণ করেন যিনি 
তিনি বিশ্বস্তর। ভূ ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ। তিনি ভক্তিরসদ্ধারা জীবগণকে পোষণ ও ধারণ করিয়াছেন । জীব 
দ্বরূপতঃ শ্ীরুের দাস) সুতরাং ভক্তিরসই তাহার একমাত্র উপজীব্য কিন্ত অনাদি-বহি্ুখ জীবগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া 
মায়িক সংসারে আসিয়া মায়িক সুখে মত্ত হইয়া রহিয়াছে, শরীব্্চ-সেবাজনিত ভক্তিরসের অভাবে স্বরূপতঃ তাহারা যেন 
ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। পরম দয়াল শ্রীরুষণ-চৈতন্ত তাহাদের বহিমূ্খতা দূর করিয়া! তাহাদিগকে ভক্তিরস দান করিলেন 
এবং ভক্তিরম পান করিয়া তাহাদের চিন্য়্বরূপ পরিপুষ্টি লাভ করিয়া__অর্থাৎ মায়িক অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া 
জীব-রপাহুবদ্ধী শ্রীরুফ-সেবায় অভিনিরিষ্ট হইল। ইহাই শ্রীচৈতন্ত কর্তৃক জীবের পোষণ। আবার ইহাদ্বারাই 
তিনি জীবসকলকে তাহাদের স্বরপাবস্থায় ধারণও করিলেন__তাহারা শ্ৰীকৃষ্ণ বহি্ুখ হইয়া স্বরূপান্ুবন্ধিনী_ অবস্থা 
হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল; শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে ভক্তিরসদিয়া & অবস্থায় আনয়ন করিয়া সেই অবস্থাতেই ধারণ 
করিয়া রাখিলেন, তাহাদের আর বিচ্যুতি হইল না__আর তাহারা মায়িক স্থখের জন্ত_ লালায়িত হইল ন]। ইহাই 
শ্রীচৈতন্ কর্তৃক জীবের ধারণ। এইরূপে ভক্তিরসন্ধারা বিশ্ববাসী জীবকে পোষণ ও ধারণ করিয়াছেন বলিয়া প্রভুর 


ee” 


৩য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৮৫ 


‘ডু ভূঙ’ ধাতুর অর্থ__ পোষণ ধারণ । ভার যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয় । 
পুধিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥ ২৬ কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয় ॥ ২৮ 
শেষ লীলায় নাম ধরে 'ভ্রীকষণটচতন্য' । তথাছি (ভাঃ ১০৮৯৩) 

শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ ২৭ আসন্‌ বর্ণানতয়ে হান্ত গৃ্তোহন্যুগং তনুঃ। 


গুক্লো রক্রন্তখা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৬ ॥ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 

এবং জন্মক্রমাপেক্ষয়াদে) শ্রীবলদেবস্ত নামানি ব্যজ্য ্রীরুণ্ নামানি প্রকাশয়ন্নাহ আসঙ্গিতি। তত্র প্রকটার্থোহয়ং 
অন্তুযুগং যুগে যুগে বারং বারং তনৃগৃ হৃতোহস্ত গুর্লাদিবর্ণাস্ত্রয় আসন্‌ ইদানীং ত্বংপুন্রত্ধে তু জগন্মোহন-শ্যামবর্ণতামেবায়ং 
গতঃ। এতদুক্তৎ ভবতি তনুগৃ হৃত ইতি স্বাতস্্োজ্যা যোগপ্রভাব এবোক্ত:। তত চ শুক্লাদিরপগ্রহণেন শ্রীনারায়ণ- 

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
নাম হইয়াছে বিশবস্তর। অবশ্য প্রথম লীলার পরেও তিনি জীবকে ভক্তিরস দিয়াছেন; কিন্তু প্রথম লীলাতেই তাহার 
এই কারোর স্থচনাবশতঃ তাহার বিশ্বস্তর নাম বিখ্যাত হইয়াছিল। 

ভরিল-_ভরণ বা পোষণ করিলেন। ধরিল__ধারণ করিলেন, ্বরপা ্বদ্ধিনী অবস্থায় চিরকালের জন্য ধরিয়া 
রাখিলেন। ভূতগ্রাম__বিশ্ববাসী গ্রাণিসমূহকে | 

২৬। ভূখাতুর অর্থ বলিতেছেন । 

গডু-ভূঙ”__ভূ'ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ (পূর্ব পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। ত্রিভুবন--দ্বগ, মৰ্ত্য ও পাতাল। 
বর্গ মর্ত্য-পাতালবাসী সমন্ত জীবগণকে। 

২৭। শেষলীলায়-_সন্তাস গ্রহণ হইতে শেষ চব্বিশ বৎসরের লালার সাধারণ নাম শেষলীলা। এই 
শেষ লীলায় প্রভুর নাম হইয়াছিল প্রীক্ষ্ণচচৈতন্য। ভ্রীকৃষ্ণ জানায়ে__ প্রকে আনাইয়া। বহি্যুধ জীব শ্রীরুষের 
তত্র, নিজের তব, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের সদ্ধ এই সমন্ত কিছুই জানিত না। প্রীমন্‌ মহাপ্রত কুপা করিয়া সমস্তই 
জীবকে জানাইলেন। বিশ্ব-_বিশ্ববাসী জীব-সকলকে। ধন্য-কৃতার্থ। শেষ লীলার, শ্রীন্‌ মহাপ্রভু প্রীরুফ-সদদ্ধে 
অঁচৈতন্য জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন (প্রীরফণতবাদি জানাইলেন ) বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল শরীকষ্ণচৈত্য। 
্রীপাদ কেখব-ভারতীর মুখেই এই নাম সর্বপ্রথমে প্রকটিত হয়। 

২৮। পূর্ববর্তী ২১শ পয়ারে বলা হইয়াছে, কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্ৰীকৃষ্ণই 8ীচৈতম্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
কেহ কেহ বলিতে পারেন, কলিযুগে কোনও অবতার নাই; স্মৃতরাং কলিতে ভরীচৈতন্যরূপে ঘরীকৃষ্ণর অবতারের কথা 
কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? ইহার উত্তরে এই পয়ারে বলা হইতেছে, কোনও কোনও কলিতে শ্রীকৃষ্ণ যে 
গীতব্ণ-প্ীচেতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েন, শ্ীরুষের নাম-করণ-সময়ে স্বয়ং গর্গাচাখোর বাক্যই তাহার প্রমাণ। ভার 
গ্রীচতন্ের। যুগাবতার-_যুগে অবতার । এস্থলে ঘুগাবতার-শব পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; কারণ, 
পারিভামিক যুগাবতার শ্রীরুফের অংশমাত্র, কিন্ত ্রীচৈতন্__যিনি এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেন তিনি--দ্বয়ং ভীকৃষণ । 
গর্গ মহাশয়-_মহাত্মা গর্গাচা্যা; ইনি বস্ুদেবের কুলপুরোহিত ছিলেন; ইনি জ্যোতিশাঞ্ড্ে বিশেষ পারদশী 
ছিলেন। বন্থুদেবের অভিপ্রায্ে ইনি গোকুলে আসিয়া শরীরের নামকরণ করিয়াছিলেন; এই নামকরণ-সময়ে 
পআসন্‌ বর্ণান্য়ো হস্ত” ইত্যাদি ঝোকে ইনি ভঙ্গীতে বলিয়া ছিলেন যে, স্বয়ং ্রীরুণই কলিতে পীতবর্ণ-জীচৈতমবরূপে অবতীর্ণ 
হয়েন। নামকরণে-নামকরণ-সংস্কার-সময়ে। 

এই পয়ারের প্রমাণরূণে নিয়ে “আসন্‌ বর্ণাঃ” শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

ক্লো। ৬। অন্থয়। অনযুগং (যুগে যুগে ) তন্‌ং (শ্রীমতি) গৃহত: (প্রকটনকারী ) অন্ত (ইহার_হে নন্দ! 
তোমার এই তনয়ের ) হি (নিশ্চিতই ) শুরু; (পু) রক্ত: (রক্ত) তথা (তদ্ধপ_এবং) গীতঃ ( পীত ) [ ইতি] 
২/২৪ 


১৮৬ শ্রীত্রীচৈতন্যচরিতামূত [৩য় পরিচ্ছেদ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 

স্বভাবস্ত ব্যক্ত্যা তদুপাঁসনাযোগ এব পর্যাবসায়িতঃ পূর্ববূর্বং তদংশভূত-গুরদ্যপাসনয়া তত্তৎসাম্যািপ্রাপতযা শুরুতাদিপ্রাপ্ডি 
সম্প্রতি তু রুফতা গ্রসিদসাঙ্ষা্লারায়ণোপাসনয়া তৎসাম্যগরাপযা রুফতাপ্রা্তিরিতি বক্ষ্যতে চ নারায়ণসমোগুণৈরিতি ইখং 
পূৰ্ববৃত্তমুক্তং পরমভাগবতঃ শ্রীন্দশ্চ তোষিতঃ এবং পরমোত্কর্ষপ্রাপ্ত্েতৎ্সবরূপণিষ্টত্বাৎ কৃষ্ণেত্যেব তাবনুখ্যৎ নাম জেয়ম্‌। 
অতো! নায়াপি কৃষ্ণতাং গতঃ ইত্যর্ঘোহপি জ্ঞেয় ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ অপ্রকটবাস্তবার্থস্চায়ম্‌। অন্ুযুগং যুগে যুগে তন্গৃছতঃ 
গ্রকটয়তঃ ত্রয়ো বর্ণা আসন্‌ 'প্রকটা বভুবুঃ তত্র যো! যঃ শুবুঃ প্রাদুর্ভাবঃ যো যো রক্তঃ যো যঃ গীতশ্চ উপলক্ষকাশ্চৈতে 
বর্ণাস্তরবতাং স সর্কোহপি ইদানীমস্তাবির্ভাবসময়ে কৃষ্ণতামেতদ্রপতাম্তন্সিনস্ভূতিতামেব গতঃ। সর্বাংশমেবাদায় 
শ্বয়মবতীৰ্ণত্বাৎ অতঃ স্বয়ং কৃষ্ণত্বাৎ সর্ধনিজা ংশশ্য কৃষ্ণী করতৃত্বাৎ সর্ববাকর্মকত্বাচ্চ মুখ্যং তাবৎ কষ্চেতি নাম। অতঃ কৃষিভূ- 
বাচকঃ শব্দ৷ শ্চ নির্কুতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রন্ধ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ইত্যাদিক! নিরুক্তিরপ্যন্তর্তবতি সর্বববহত্তমানন্দ 
এব সর্ব্বান্তর্ভাবাৎ। অতঃ স্বাভাবিকমেবৈতন্মহানাম ত্র প্রণবে বেদা ইব তান্তন্তান্তপি নামানি রূপে রপাণীবাস্তর্ভূ তানি 
যুক্তধ বিশেষ্য রূপস্ত তন্তান্যনামগণ-বিশেষণকত্বাৎ। উক্তঞ্চ প্রভাসপুরাণে। মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মন্ধলানামিত্যার্দৌ 
সকলনিগমবন্লী সৎফলমিত্যন্তে কুষ্ণনামেতি। নায়াং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপেতি চ। যস্তাস্ত যশ্চ প্রথমমপ্যন্মরং 
মহামন্রত্বেন প্রসিদ্ধম্‌ ॥ বৈষ্ণবতোষণী ॥৬॥ 


গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা 

( এই ) ত্ৰয়ঃ ( তিনটা ) বৰ্ণাঃ ( বৰ্ণ ) আসন্‌ (হইয়াছিল ); ইদানীং ( এক্ষণে_-এই দ্বাপরে ) কৃষ্ণতাং ( কষ্চবর্ণ ) গতঃ 
(প্রাপ্-_পাইয়াছেন )। 

অন্ুঝাদ। গর্গাচাধ্য বলিলেন £_হে ব্রজরাজ ! যুগে যুগে শ্রীমূ্তি-প্রকটনকারা তোমার এই পুত্রের শুরু, রক্ত 
ও গীত এই তিনটা বর্ণ হইয়াছিল; সম্প্রতি ইনি কৃফ্ণত্ব প্রা হইয়াছেন ( এজন ইহার কৃষ্ণও একটা নাম )। ৬ । 

শুর্ল_সত্যযুগের যুগাবতার। ইনি শুর্লবর্ণ, চতুভূর্জ, জটাযুক্ত ; বন্ধল পরিধান করিতেন; দণ্ড, কমণ্ডলু, 
কব্চার-মৃগচর্শ, যজ্ঞস্থত্র ও মালা ধারণ করিতেন; ইহার ত্রগ্চারীর বেশ। “কুতে গুরশ্তুর্বাহর্জটিলে| বন্ধলাশ্বর:। 
রু্ণাজিনোপবীতাক্ষান্‌ বিভ্রদ্দগুকমগ্ুলু ॥ শ্রীভা. ১১৫২১” 

রক্ত--ত্রেতাযুগের যুগাবতার। ইনি রক্তবর্ণ, চতুতূর্জ, মেখলাত্রয়ধারী ; ইহার কেশ পিঙ্গলবর্ণ, শরীর বেদময়, 
এবং শ্রকৃক্রবাদিদ্বারা উপলক্ষিত যজ্মূত্তি। “ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোহসৌ চতুর্বাহন্তিমেখলঃ।  হিরণ্যকেশশ্রয্যাত্ম অক্‌ 
ক্ষবাদাপলক্ষণঃ ॥ শ্রীভা, ১১৫২৪ ॥” গগীত- হর্বর্ণ। 

গরগাচারধ্য শ্রীরুষের নামকরণ-সময়ে নন্দমহারাজের নিকট এই শগ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। তিনি 
বলিলেন_-“ননদমহারাজ ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি-_-এই চারিযুগেই তোমার এই পুন্রটা ভিন্ন ভিন্ন 
বর্ণবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ এক এক যুগে এক এক বর্ণবিশিষ্ট দেহ ধারণ করেন। 
ইদানীং অর্থাৎ এই দ্বাপরে ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে; কিন্তু ইহার তিনটা বর্ণ_ শুরু, রক্ত ও 
পীত--এই তিনটী বর্ণ এই দ্বাপরের পূর্বেই হইয়া গিয়াছে (আসন্__অতীতকালস্থচক ক্রিয়াপদ )1৮ এই 
গ্লোকে গর্গাচার্যা ভঙ্গীতে শ্রীরুষের স্বয়ংভগবত্বারই ই্দিত দিলেন। এই ইঙ্গিত দিয়াছেন দুইটা বাক্যে 
গৃহতোহনুযুগং তনৃঃ এবং কৃষ্ণতাং গতঃ-_এই দুইটী বাক্যে। স্বয়ংভগবান্ই বিভিন্ন অবতাররূপে বিভিন্ন যুগে 
বিভিন্ন আকারে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যেহেতু স্বয়ংভগবান্ই মূল অবতারী। সুতরাং গৃহ্ছতোহন্ুযুগংতনূঃ 
(যিনি যুগানুরূপ দেহ গ্রহণ করেন ) বাক্যে স্বয়ংভগবানকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে। আর কৃষ্ণতাঁং গতঃ_ 
রুষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই। শ্লোকস্থ শুরু, রক্ত, গীত এই তিনটা শব্দের উপলক্ষণে সমস্ত 
অবতারকেই বুঝাইতেছে। (তত্ব যো যঃ শুরুঃ প্রাদুর্ভাব, যো যো রক্তঃ, যো যঃ গীতশ্চ উপলক্ষকাশ্চৈতে 
বরণাস্তরবতাং__বৈষ্বতোষণী )। বিভিন্ন যুগে গুক্লরক্তাদি যে সমস্ত যুগাবতার, মন্বস্তরাবতাঁর, লীলাবতার, 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৮৭ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 
পুরুষাবতাধাদি যত যত অবতার গ্রকটিত হইয়াছেন, সেই সমস্ত অবতারকে স্বীয় শ্রীবিগ্রহমধে] আকর্ষণ করিয়া 
নন্দনন্দন এইবার রুষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সর্বাকর্ধকতা-শক্তির প্রকটন করিয়। রুষণনামের সার্থকতা প্রতিপাদিন 
করিয়াছেন এবং সমস্ত অবতারকে আবর্ষণ করিয়া নিজের অন্তর্ভুক্ত করায় স্বীয় পরিপূর্ণ ভগবতার পরিচয়ও 
দিয়াছেন। “পূর্ণ ভগবান্‌ অবতরে যেইকালে। আর সব অবতার তাতে আমি মিলে ॥ নারায়ণ চতুব্র্হ 
মৎস্তান্তবতার। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥ সভে আসি ক্রষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। এঁছে অবতরে বৃষ 
ভগবান্‌ পূর্ণ ॥ ১৷৪৷৪-১১ ॥ একঃ স কৃষ্ণো নিখিলাবতারসমষ্টিপঃ_-স্বয়ংভগবান্‌ প্রক্বফণচন্দ্র নিখিল অবতারের 
সমষ্টিরপ। বু. ভা. ২৷৪৷১৮৬॥ রৃষ্‌-ধাতু হইতে ক্লষণণব। নিষ্পর হইয়াছে; কষ্ণ-ধাতুর অর্থ আকর্ষণ ; সুতরাং 
আকর্ষণ-মত্তাতেই রুষ্ণনামের সার্থকতা। সমস্ত অবতারকে আবর্ণণ করিয়া নিজের মধ্যে আনিতে পারেন 
বলিয়া এবং স্বীয় মাধুর্যযাদিদ্বার সমস্ত ভগবৎন্বরূপের, তাহাদের পরিকরবর্গের এবং আব্রহ্ান্তদপধ্যন্ত জীবের, 
এমন কি শ্রীকৃষ্ণের নিজের চিত্তকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ বলিয়া কুষই তাহার মূখ্য নাম এবং এই ক্ুষানামেই 
তাহার স্বয়ংভগবত্তার পরিচয়। (তত্র যো যঃ শুরুঃ প্রাদুর্ভাবঃ। যো যো রক্তঃ যো যয পীতশ্চ উপলক্ষকাশ্চৈতে 
বরণান্তরবতাং স সর্বোহপি ইদানীমস্তাবিতাবসময়ে কুষ্ণতামেতদ্রপতামেতস্মিমনন্তভূততামের গতঃ। সর্বনাংশমেবাদায় 
স্বয়মতীর্ণত্বাৎ অতঃ স্বয়ংকষ্ণত্বাৎ সর্বনিজাংশশ্ত কৃষ্ীকর্ৃত্াৎ সর্বাকর্মকত্বাচ্চ মুখ্যং তাবৎ ক্ষতি নাম। বৈষ্ণবতোষণী 
“তিনি পূর্বে কুষ্ণ ছিলেন না, এক্ষণেই_ ব্রজরাজের গৃহে আবিভূতি হওয়ার পরেই রষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেন__” 
প্রষর্তাং গতঃ” বাক্যের অর্থ তাহা নহে।  অনাদিকাল হইতেই তিনি বৃষ; এক্ষণে প্রকটিত হইলেন মাত্র। 
তিনি যে জর্বাকর্ষণ-সমথ, ব্রজরাজের গৃহে গ্রকটিত হইয়াই জীবকে তাহা তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেখাইলেন। 
যাহা হউক, এই নন্দনন্দনেই যে সমস্ত ভগবহন্থরূপ অবস্থিত, সুতরাং সমস্ত ভগবংস্বরূপের নাম ও রূপাদি যে 
ইহারই নাম ও রূপ, স্বয়ং গর্গাচার্ই পরবর্তাঁ এক গ্লোকে তাহা বলিয়াছেন। “বনি সস্তি নামানি রূপাণি চ 
তন্ত তে।  গুণকর্মানুরূপানি তান্তহং বেদ নো জনা; ॥_হে নন্দমহারাজ ! তোমার এই পুত্র গুণকর্ধাহ্রপ 
বহু বহু নাম ও রূপ আছে; ততসমন্ত আমিও জানি না, অন্য লোকেরাও জানে না। শ্রীভা, ১০৮১৫” গর্গাচাধ্য 
নন্দস্থতের নামকরণের সময় বলিলেন_ইহার বহু নাম আছে (সস্থি বর্তমান কালের ক্রিয়া); নন্দগৃহে 
আবির্ভাবের পরে নামকরণ-সময় পথ্যন্ত লৌকিকভাবে তাহার এপধ্যস্ত কোনও নামই রাখা হয় নাই ; নামকরণের 
সময়েই নাম রাখ! হইতেছে, পূর্বাগ্লোকে গর্গাচাধ্য একটা নামের কথাই বলিলেন_ুধঃ। এগুলে উদ্ধৃত ঞ্লোকটার 
পূৰ্বশ্নোকেও একটা নামের কথা বলিয়া|ছন-_বান্গদেব। এতছ্বাতীত অন্য কোনও নামের কথা তিনি বলেন নাই__ 
অর্থাৎ নামকরণ উপলক্ষে তিনি অন্ত কোনও নাম রাখেন নাই। অথচ বলিলেন, তাহার বহু বহু নাম আছে। 
নাম নয় কেবল, ইহার বহু বহু রপও আছে। অথচ নন্দমহারাজ কিন্তু তাহার লীলার একটা শিশুরূপ ব্যতীত 
অপর কোনও রূপই দেখেন নাই। গর্গাচাধ্য আরও বলিলেন_-গুণ এবং কণ্ম অন্ুসারেই এই শিশুটার এই সমস্ত 
নাম ও রূপ। অথচ, এপধ্যন্ত নন্দগোকুলের কেহই এই শিশুটার কোনও গুণ বা ক্র পরিচয় পান নাই। 
ইহাতেই বুঝা! যায়__গর্গাচাধ্য এই শিশুরপী ভগবানের নিত্য নাম এবং নিত্য রূপ সমুহেরই ইঙ্গিত করিতেছেন। 
বর্তমান-কালবাটী_ সন্তি-ক্রিয়াপদেই নাম-রূপাদির নিত্যত্ব সুচিত হইতেছে।  গুণবষ্মাহরপ নামরূপাদি সধ্বন্ধে 
এই শগ্লোকের টাকাকারগণ  বলিয়াছেন__ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ গোপ, গোবর্দধনধারী (শ্রীধরম্থামী ), নরনারায়ণ, নৃসিংহা দি, 
মহস্তাদি, ভক্তবৎসল, জগৎপালকাদি, গোবর্ধনধর, কালিয়দমনাদি ( বৈষ্যবতোষণী ), বৃষ্মাদি ( ক্ৰমসন্দৰ্ভ ), শুক্লাদি 
(চক্রবর্তী) ইত্যাদি। এই সমন্তই স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকুষের এবং তাহার অংশরূপ ভগবং্বরূপ সমূহের নাম। 
তাহাতেই অন্য সমস্ত ভগবহন্বরূপের স্থিতি বলিয়। এই সমস্ত নামের বাচা তিনিই। এই শ্লোকেও গর্গাচাধ্য 
নন্দনন্দনের স্বয়ংভগবত্তারই ইঙ্গিত দিতেছেন। তাহার নাম ও রূপ অনন্ত বলিয়৷ গর্গাচাধ্যও সমস্ত জানেন না, 


অন্ত লোকেও জানে না। 


বা শরী্ীচৈতগ্যচরিতামূত [ ৩য় পরিচ্ছেদ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টীকা 

গর্াচাধ্য বলিলেন--নন্দমহারাজের এই সন্তানটী ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। এই দ্বাপরে 
রুফ্বর্ণ হইয়াছেন; ইহার পূর্বের ইহার তিনটা বর্ণ ধারণ করা হইয়া গিয়াছে গুরু, রক্ত ও পীত। শুরু হইতেছেন 
সত্যযুগের যুগাবতার, আর রক্ত হইতেছেন ত্রেতাযুগের যুগাবতার। যে দ্বাপরে কুষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন, তাহার 
পুর্বে এই চতুযুগের সত্য ও ত্রেতা গত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং বুঝা যায়, সেই সত্য ও ত্রেতাতে. শরীক 
যথাক্রমে শুরু ও রক্তরূপে যুগাবতাররূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন 
কখন? সত্য, ত্ৰেতা ও দ্বাপরের কথা বলা হইয়া গেল; চতুযুগের বাকী থাকে কেবল কলি। কিন্তু এই চতু- 
যুগান্তর্গত কলিতো নামকরণের সময়ে গত হইয়া যায় নাই, আসেও নাই, রুষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, সেই 
দ্বাপরের পরেই এই চতুযুগীয় কলি ( অর্থাৎ বর্তমান কলি) আসিবে। অতীতকালবাচী আসন্ক্রিয়াপদদ্ারা 
আগামী কাল স্থচিত হইতে পারে না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, গর্গাচাধ্য পুর্ব কোনও চতুযু'গীয় কলির কথাই 
বলিতেছেন-_যে কলিতে নন্দনন্দন গীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।  "পীতন্তাতীতত্বং প্রাচীনাবতারা পেক্ষয়া। 
শ্রী. ভা. ১১৫৩২ গ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটাকা।” 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্ববর্তী কোনও এক চতুযুগের কলিতে যে ভগবান গীতবর্ণে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন, তাহা কি শুর্ু-রক্তাদির ন্যায় যুগাবতাররূপে, না অন্য কোনও অব্তাররূপে? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে 
হইলে যুগাবতারদের বর্ণাদি সম্বন্ধে শান্তর কি বলেন, তাহা জান! দরকার। চারিযুগের সাধারণ যুগাবতার সম্বন্ধে 
লঘুভাগবতামূত বলেন_-“কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুরু; সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্ঠামঃ ক্রমাৎ কষ্স্ত্রেতায়।ং দ্বাপরে 
কলো৷ ॥-যুগাবতারদের নামও যাহা, বর্ণত তাহা; সত্যের যুগাব্তারের নাম এবং বর্ণ শুরু; ভ্রেতার যুগাবতারের 
নাম এবং বর্ণ রক্ত; দ্বাপরের যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ শ্যাম; আর কলির যুগ্রাবতারের নাম এবং বর্ণ কৃষ্ণ। 
যুগাবতারপ্রকরণ। ২৫ ॥৮ শ্রীহরিবংশের মতেও কলির যুগাবতার রুষ্ণ। “রুষণ* কলিযুগে বিভুঃ॥  ল. ভা. 
টাকাধূতবচন॥” আবার বিষ্ণুধর্শ্মোত্তরের মতে “দ্বাপরে শুবপত্রাভঃ কলোঁ শ্ামঃ প্রকীত্তিতঃ॥--দ্বাপরের যুগাবতার 
শুকপত্রাভ এবং কলির যুগাবতার শ্যাম। শ্রী ভা. ১১৫।২৫ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ॥৮ এম্থলে, দ্বাপরের যুগাব্তার সম্বন্ধে 
দুইটা মত পাওয়া গেল-_লঘুভাগবতামৃত বলেন-_শ্তাম, বিষ্ণু্শ্মোত্তর বলেন_শ্ুকপত্রাভ। আপাতদৃষ্টিতে এস্থলে 
বিরোধ আছে বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই। শুম-শব্দের অনেক অর্থ আছে। রঘুপতি 
রামচন্দ্রের নবদুর্ববাদলশ্যাম, নবদুর্ববাদলের বর্ণও শুকপত্রাভ। আমরা বন্ুদ্ধরাকে শশ্তশ্তামলা বলি; ধান্যাদি 
শস্ের (ধানগাছের ) বর্ণও প্রায় সবুজ-_শুকপত্রাভ বলা যায়। শব্দকল্পক্রমে মেদ্িনীকোবের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া 
শ্তামশবের একটা অর্থ দেওয়া হইয়াছে__হরিদ্বর্ণ; হরিদ্বর্ণ অর্থ সবুজবর্ণ (শব্দকল্পদ্রুম )। গুকপত্র/ভ-শবেও 
সবুজবণই বুঝায়। স্মতরাং শ্যাম ও শুকপত্রাভ শব একার্ধবাচকও হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের “বাপরে 
ভগবান্‌ শাম: ইত্যাদি ১১৫২৫ গ্লোকের” টাকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন__স্সামানযতত্ত দ্বাপরে শুকপত্রবর্ণতবম_ 
ঘাপরে সাধারণ যুগাবতারের শুকপত্রবর্ণ।” এ শ্রোকের দীপিকাদীপনটাকাকারও তাহাই বলিয়াছেন। প্রৃষণবতার 
বিরহিতদাপরেতু শুকপত্রবরণত্বম্‌।” ইহাতে বুঝা যায়, লঘুভাগবতামৃতের শ্ঠাম-শব্দের শুকপত্রাভ-অর্থ টাকাকারদেরও 
অভিপ্রেত। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে কোনও বিরোধ থাকে না। কলির যুগাবতারসধ্বন্ধেও দুইটা উক্তি 
আছেঃ ( লঘুভাগবতামৃত এবং হরিবংশ ) এবং শ্যাম ( বিষ্ণুধর্শ্মোত্তর)। এলেও বাস্তবিক কোনও বিরোধ 
নাই; যেহেতু, শ্তামশবের অতি সুপ্রসিদ্ধ অর্থই কৃষ্ণ; তাই শ্রীক্চকে শ্যাম বা খ্যামস্ুন্দর এবং রাধাকুষকে রাধাশ্যাম 
বলা হয়। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে, যুগাবতার শ্যাম বা কৃষ্ণ কিন্ত স্বংভগবান্‌ ব্রজেক্্রনন্দন কৃষ্ণ নহেন। 
যুগাবতারগণ হইলেন স্বয়ংভগবানের অংশাবতার। সমস্ত অবতারই তাঁহার অংশ। সাক্ষাদ্ভাবে মন্বস্তরাবতারই 
যুগাবতাররূপে আত্মপ্রকট করেন। “উপাসনাবিশেষার্থ, সত্যাদিযু যুগেষসৌ। মন্বন্তরাবতারস্ত তথাবতরতি ক্রমাৎ ॥ 
প. ভা. ুগাবতার-প্রকরণ। ২৬।” যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে জানা গেল_দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতারের 


২২৩ ২৯৯৯ 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৮৪ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী টাক! 

নাম শ্যাম এবং তাহার বর্ণ শুকপত্রাভ শ্যাম এবং কলির সাধারণ যুগাবতারের নাম বৃষ (বা শ্যাম ) এবং তাহার বর্ণও কৃষ্ণ 
(বাশ্তাম)। কিন্ত কলির যুগাবতার যে গীত, ইহা কোনও শাস্তরপ্রমাণেই পাওয়া যায় না। সুতরাং পূর্ববর্তী কোনও এক 
কলিতে ভগবান্‌ যে গীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা সাধারণ-যুগাবতাররূপে নহে। 

তাহা হইলে এই গীতবর্ণ অবতারটা কে? ইহা বুঝিতে হইলে শ্লোকস্থ তথা-শব্দটার ব্যঞ্জনা কি, তাহা 
অন্নমন্ধান করা দরকার । “তৎ”শব্ধ থাকিলেই যেমন বুঝা যায়, পূর্বে একটা “যৎ”-শব্দ আছে, তদ্রপ “তথা”-শব্দ 
থাকিলেই বুঝিতে হইবে, পূর্বে একটা প্যথা”শব আছে। শ্লোকস্থ “তথা”-শব্দের সহিত সদন্ধ-বিশিষ্ট গ্য্থ৷”-শৰ্দটী 
উহ আছে, বুঝিতে হইবে। গ্লোকটী পড়িলেই বুঝা যায়, এই “যথ৷”-শবটীর সমন্ধ “রুষ্তাং গতঃ”-বাক্যের সঙ্দে। 
ইদানীং ঘথা কৃফতাং গতঃ তথা ইত্যাদি। এক্ষণে আবার বিবেচ্য এই যে, “তথ৷”-শবটীর সম্বন্ধ কাহার সঙ্গে? 
গুর, রক্তং এবং গীতঃ-_এই তিনটা শবের কোনও একটির সঙ্গে, অথবা তাহাদের সকলের সঙ্গেই তথা-শবের সম্বন্ধ 
হইবে। সাধারণতঃ “্যথা”” শবদটী যে ধর্ম্ববিশিষ্ট বস্তুর সঙ্গে স্ধা্িত হয়, “তথা”-শব্ষটাও ত্র ধর্ম বিশিষ্ট বস্তুর 
সঙ্গেই সঙদ্ধাঘিত হইয়া থাকে; নচেৎ, যথা-তথার জার্থকতাই থাকে না। এই ক্লোকে যথা-শবটীর সম্বন্ধ হইতেছে 
প্রষতাং গতঃ”-বাক্যের সঙ্গে এবং এই বাক্যদ্বারা যে স্বয়ংভগবত্তাই প্রতিপাদিত হয়, তাহা পূর্বেই দেখান 
হইয়াছে। কাজেই, গুরু বা রক্তঃ এই দুইটা শব্দের কোনটার সঙ্গেই, বা এই উভয় শবের সঙ্গেও তথা-শব্দের সমদ্ধ 
হইতে পারে নাঃ কারণ, এই দুইটা শব্দই যুগাবতার-বাচক_ বলিয়া স্বয়ংভগবন্ভার সমধর্মবিশিষ্ট হইতে পারে না। 
বাকী রহিল “গীত”-শব্দ। পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, পীতঃ-শবটা গুর্ঃ বা৷ রঃ শের ন্যায় সাধারণ যুগাবতারস্থচক 
নয়। নুতরাং গীতঃ-শব্দটী যে স্বয়ংভগবত্তার প্রতিকূল ধর্ম বিশিষ্ট নয়, তাহাও তদ্থারা বুঝ। যাইতেছে। আবার এই 
তিনটা শব্দের কোনও না কোনও একটা শব্দের সঙ্গে তে! “তথা”-শবটার সহন্ধ থাকিবেই। শুরু ও রক্তের সঙ্গে যখন 
সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, পীত-শবের সহিত সম্বন্ধের প্রতিকূলও কিছু যখন নাই, তখন নিশ্চয়ই পীত-শব্দের সহিতই 
তথা-শবের সহন্ধ থাকিবে । তাহা হইলে অন্বয় হইবে এইবূপ__ইদানীং যথা কৃষ্তাং গতঃ তথা পীতঃ | অর্থাৎ 
নন্দনন্দন এক্ষণে (এই দ্বাপরে ) যেমন সর্বাকর্ষকত্ব প্রকটিত করিয়া স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তদ্রপ পূর্ব কোনও 
এক চতুযুগীয় কলিতেও পীতবর্ণে স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যথা-তথা দ্বার! সমধশ্মতা স্থচিত হয় বলিয়াই 
গীত-স্বরূপের স্বয়ংভগবত্তা স্থচিত হইতেছে। (টী. প. দ্র. ) 

যদি কেহ বলেন, যথা শুরুঃ রক্ত তথা পীতঃ-_এইরূপ অন্বয় হউক না কেন? তাহা হইতে পারে না।.. কারণ, 
শুরু ও রক্ত সাধারণ যুগাবতার বলিয়া এবং পীত কলির সাধারণ যুগাবতার নহেন বলিয়া, পীত শব্দের বাচ্য যিনি, তিনি 
শুরু ও রক্ত শব্দদ্বয়ের বাচ্যদের সহিত সমধরম্মবিশিষ্ট নহেন। 

আবার যদি বলা যায়_শ্লোকে শুরু ও রক্ত শব্দ দুইটার উল্লেখ করিয়! যেমন সত্য ও ত্রেতাযুগের ষুগ্লাবতারের কথা 
বল! হইল, তদ্রপ গীত-শৰে দ্বাপরের যুগাবতারই হয়তো স্থচিত হইয়াছে; এইরূপ মনে করিলে গুরু, রক্ত ও পীত-_তিনই 
যুগাবতার বলিয়া একরূপ ধর্ম্বিশিষ্ট হয়েন) স্থতরাং প্ৰথা। শুরু; রক্তঃ, তথা গীতঃ”__এইরূপ অন্বয় হইতে পারে। 
উত্তরূপ অনুমানও বিচারসহ নহে। কারণ, ইতঃপূর্বে যুগাবতার সম্বন্ধে যে শান্তঞ্জমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা 
যায়, দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতারের বর্ণ “শুকপ ভ”__প্ুকপাখীর পালকের বর্ণের হ্যায় ঈষৎ সবুজ, কিন্তু পীত ( হলদে ) 
নহে। গীত অর্থও সবুজ হয় না। স্মতরাং পীত-শব্দে যুগাবতারকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে মনে করা যায় ন।। 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, বর্তমান চতুযুগের (গত ) দ্বাপরে যে স্বয়ংভগবান্‌ প্ীরু্চ নন্দালয়ে 
অবতীৰ্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই পূর্ববর্তী কোনও এক চতুযুগের কলিতে গীতবর্ণ ধারণ করিয়া স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন। এই গীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু_গৌরক্বষঃ। ইনিই ক্বপাবশতঃ বর্তমান কলিতেও অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। বর্তমান কলির উপাস্ত অবতার যে রীপ্রীগৌরনুন্দর, তাহা ভ্রীমন্ভাগবতের “কৃষ্ণবর্ণং ত্বিযার্ষ্চমিত্যাদি” 
৯১৷৫৷৩২ শ্লোকেও বলা হইয়াছে। (১/৩।১০ শ্লোকের টাক! দ্ৰষ্টব্য )। 


১৪, শীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ওয় পরিচ্ছেদ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা! 


যথা-তথা শব্দের সহিত অন্বয় করিয়া পূর্বের দেখান হইয়াছে যে, স্বয়ংভগবান্‌ শীকৃষ্ণ যে পূর্ববর্তী কোনও এক 
চতুযু গের কলিতে গীতবর্ণ ধারণ করিয়া স্ব়ংরূপেই শ্রীশ্রীগরনুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই শ্লোকে তাহারই ইদ্দিত 
দেওয়া হইয়াছে। সেই যথা-তথা-যোগে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অন্য এক রকমের অর্থ করিয়াও দেখাইয়াছেন যে, বর্তমান 
চতুযুগের কলিতেও ( বর্তমান কলিতেও ) যে শ্রীক্ণ গীতবর্ণে ্রীগোরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন, তাহার ইন্দিতও এই শ্লোকে 
আছে। তিনি বলেন-_ইদানীং যথা কৃষ্ণতাং গত, তথা গীত:__এস্থলে “ইদানীং”-শৰূটীকে একটু ব্যাপক অর্থে ধরিতে 
হইবে, কেবল দ্বাপরের শেষ-_শ্রীক্ষ্ণাবিভাবের সময়কে মাত্র না বুঝাইয়া, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কুলির প্রথম 
ভাগকেও ইদানীংশবে বুঝাইবে। অর্থ হইবে এইরূপ-_এই এখন যেমন কৃষ্ণত্ব প্রাণ্চ হইলেন, তেমনি এখনই ( অল্লকাল 
পরেই, কলির প্রারম্ভেই ) আবার গীতত্বও প্রাপ্ত হইবেন-_এই ননানন্দন।” “যত্তদোনিত্যসম্বন্ধাৎং যথা ইদানীং দ্বাপরাস্তে 
কুষ্তাং গতঃ স্বয়মবতারী তথা তেনৈব প্রকারেণ ইদানীং কলিযুগাদিভাগে পীত ইতি কিঞ্চিৎ স্থুলকালমব্লম্বয ইদানীমিতি 
পদার্থ উভয়ত্রাপ্যন্বেতীতি। শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা ॥” এই অর্থেও পীতবর্ণ শ্রীমন্‌ মহাওভু যে স্বয়ং অবতারী শ্রীরুফই, 
অপর কেহ নহেন, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ অর্থই পূর্ববর্তী ২৮শ পয়ারের অভিপ্রেত; তাই কবিরাজ- 
গোস্বামী তাহার উক্তির প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন । 

গ্লোকস্থ “গৃহতোহনুযুগং তনুঃ” (যুগে যুগে তনু প্রকাশ করেন) বাক্যে অনুযুগং-শব্দ দেখিয়া কেহ হয়তো মনে 
করিতে পারেন যে, এই ঞ্জোকে কেবল যুগাবতারের কথাই বলা হইয়াছে; সুতরাং শুর, রক্ত, গীত ইহারা সকলেই 
যুগাবতার এবং নন্দনন্দনও যুগাবতার। গ্লোকের বাক্যসমূহ বিচার করিলে স্পষ্টতই দেখা যাইবে_এইরূপ মনে কর! 
সমীচীন হইবে না। যে অর্থের সহিত গ্লোকস্থ সকল শব্দের সঙ্গতি থাকে না, সমগ্র গ্রন্থেরও পূর্বাপরের সহিত সম্বন্ধ 
থাকে না, সেই অর্থ আদরণীয় হইতে পারে না। এই ক্লোকের অর্থকরণ-সময়ে মুখ্যভাবে বিচাধ্য হইতেছে 
দুইটা বাক্যের তাৎপধ্য-__গৃহতোইন্ুযুগং তনূঃ এবং কৃষ্ণতাং গতঃ। প্রথম বাক্যের অর্থ__নন্দনন্দন যুগে যুগে তন্থ 
গ্রহণ করেন। কেবল যে যুগাবতার-রূপেই তন্তু প্রকাশ করেন, অন্য কোন অবতার-রূপে যুগে যুগে তঙ্গ প্রকাশ 
করেন না-তাহা বল! হয় নাই। তন্তু প্রকাশ করা অর্থ--অবতীর্ণ হওয়া। যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার. লীলাবতার 
আদি অসংখ্য অবতার। যে সময়ে এই অসংখ্য অবতারের কোনও এক অবতার অবতীর্ণ হয়েন, কিবা যে সময়ে 
শ্বয়ংভগবান্‌ অবতীর্ণ হয়েন, সেই সময়টাও কোনও না কোনও এক যুগের অন্ততুক্তিই থাকিবে; সুতরাং সেই সময়ে 
যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তিনি যুগ্গাবতা'র না হইতে পারেন_ কিন্তু সেই যুগেই অবতীর্ণ হইবেন। মধ্্কম্জাদি যুগাবতার 
নহেন) কিন্তু তাহারাও তো৷ কোনও না কোনও এক যুগেই অবতীর্ণ হয়েন। কোনও এক যুগে অবতীর্ণ হইলেই 
তাঁহাকে সেই যুগের যুগাবতার বলা যায় ন|। যুগাবতারের বিশেষ লক্ষণ আছে, বিশেষ নাম আছে, রূপ আছে। এই 
গ্লোকের গৃহুতোইন্যুগং তনু বাক্যের তাৎপধ্য এই যে__নন্দনন্দন ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অবতার- 
রূপে অবতীর্ণ হয়েন-_কখনও বা যুগাবতার-রূপে, কখনও বা লীলাবতার-রূপে, কখনও বা মন্বস্তরাবতার-রূপে, আবার 
কখনও বা স্বয়ংরপে। প্লোকে যে শুরু, রক্ত ও গীত__এই তিনটা রূপের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই তিনটা রপই 
যদি কোন যুগাবতারের রপই হইত, তাহা হইলেও বরং মনে করা যাইতে পারিত যে, এই গ্লোকে কেবল যুগাবতারের 
কথাই বলা হইয়াছে। পূর্বের যুগাবতারের বর্ণনামাদি সম্বন্ধে যে শীল্্বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে গীত-বর্ণের 
এবং পীতনামের কোনও যুগাবতারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহা হইতেই বুঝা যায়_শ্লোকোক্ত গীতশব্দ কোনও 
যুযাবতারের নাম বা বর্ণের পরিচায়ক নয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, এই গ্লোকে কেবল ঘুগাবতারের কথাই বলা হয় 
নাই। গৃছত,শব্দের ধ্বনি এই যে_ নন্দনন্দন যুগে যুগে তঙ্গু গ্রহণ করেন, নিজেই গ্রহণ করেন, অপর কাহাকেও তাহার 
জজ গ্রহণ করান ন! ; ইহা দ্বার! তাঁহার স্বাতন্্য__পরমন্থাতন্থ/ই__স্থচিত হইতেছে। তন্গৃ হৃত ইতি স্বাতন্ত্যো ক্ত্যা যোগ- 
প্রভাব এব উক্ত:--বৈষ্ণবতোধণী।» পরমস্বাত্ত্য বা অন্থানিরপেক্ষ স্বাডঙ্্য একমাত্র মহাযোগেশ্বরেশ্বর স্বয়ংভগবানেরই 
থাকিতে পারে, কোনও যুগাবতারের থাকিতে পারে না; যুগ্রাবতারগণ স্বয়ংভগবানের অংশ মাত্র। সুতরাং শ্লোকস্থ 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আরি-লীলা ১৪১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


গৃৃত:-শব্দও নন্দনন্দনের স্বয়ংভগবত্তাই স্থচিত করিতেছে--যুগাবতারত্ব স্থচিত করে ন1। তারপর কৃষ্তাঁং গতঃ 
বাক্য_অ্থঁ--নন্দনন্দন কুষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। নন্দনন্দনের সর্ববাবতারের-_সমস্ত ভগবংস্বরূপের__আকর্ষণযোগ্যতা 
জানাইবার জন্তই যে কৃষ্ণতাং গতঃ বলা হইয়াছে, তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই সর্ববাকর্ষণযোগ্যত| এক- 
মাত্র স্বয়ংভগবানেরই আছে, কোনও যুগাবতারের নাই। স্থুতরাং কুষ্ভাং গতঃ-বাক্যেও নন্দনন্দনের ন্বয়ংভগবন্তাই 
সথচিত হইতেছে, যুগাবতারত্ব স্থচিত হয় নাই। নন্দনন্দন যুগাবতার--ইহা বলাই যদি গর্গাচার্যের অভিপ্রায় হইত তাহা 
হইলে “রুষ্ণতাং গতঃ” না বলিয়া “এক্ষণে শুকপত্রাভ হইয়াছেন” বলিতেন ; কারণ, দ্বাপরের যুগাবতার গুকপত্রাভ। এই 
শ্লোকে নন্দনন্দন-কৃষ্ণকে যুগাবতার বলিলে শ্রীমদ্‌ ভাগবতের উক্তির পূর্বাপর সামঞ্জস্তও থাকিত না। প্রথম স্বন্ধের 
তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন অবতারের কথা বলিয়া শেষে বল! হইয়াছে, এই সমস্ত অবতার শ্রীকৃষ্ণের অংশকলা, রুষ কিন্ত 
স্বয়ংভগবান্_“ক্বষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌। ১৩৷২৮।” আবার শ্রীরুষ্ণের নামকরণের পরে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্বন্ধের 
চতুর্দশ অধ্যায়ের ব্রহ্মস্ততিতে ব্রহ্মাও বলিলেন__এই নন্দনন্দন নারায়ণাদিরও মূল-্বয়ং ভগবান্‌। নারায়ণস্তং নহি 
সর্বদেহিনামিত্যাদি ॥ ১০১৭1১৪ ॥” শ্রীরুফের স্বয়ংভগবত্তাজ্ঞাপক বহু বহু প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে, গোপাল-তাপনী 
আদি শ্রুতিতে, ব্ৰহ্মসংহিতাদিতে দৃষ্ট হয়। 

আরও একটা সমস্তা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্বন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে চারিযুগের উপাস্তস্বরূপের এবং 
উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে-_সত্যযুগের উপাস্ত শুরু, ত্রেতাযুগের উপান্ত রক্ত, দ্বাপরের 
উপাস্ত শ্যাম (কষ্ণ ) এবং কলিযুগের উপান্ত শ্রীগরাঙ্গ ( কৃষবর্ণং ত্বিধাকু্ং১৷৩৷১০ শ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য )। এস্থলে 
দ্বাপরের উপাস্ত যে শ্যামের কথা বলা হইল, তিনি যে নন্দনন্দন শ্রীক্ষ্চ, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তস্থলের পরবর্তী 
“নমস্তে বান্থুদেবায় নমঃ অঙ্ধর্ষণায় চ। প্রদ্যায়নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ৯১৫২৯”  প্লোক হইতেই জান! 
যায়) কারণ, বাস্সুদেব-সঙ্কমণাদি নন্দনন্দন-কফেরই দ্বারকালীলার চতুর্ব,হ-__কোনও যুগাবতারের চতুর্ক্ুহ নহেন, 
হইতেও পারেন না। যাহাহউক, এই চারিযুগের উপান্তের মধ্যে সত্যের গুরু এবং ত্রেতার রক্ত হইতেছেন সাধারণ 
যুগাবতার। তাহাদের সঙ্গেই যখন স্যাম বা কৃষ্ণের এবং শ্রীগোরান্গের উল্লেখ কর! হইয়াছে, তখন মনে হইতে পারে যে, 
ইহারাও যথাক্রমে দ্বাপরের এবং কলির যুগাবতার। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে আসন বর্ণাস্রয়ঃ ইত্যাদি লোকের যে অর্থ 
এস্থলে করা হইল, তাহার সহিত সঙ্গতি থাকে কিরপে ? 

এই সমস্তার সমাধান করিতে হইলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হুইবে। বেদপুরাণাদিশাস্্র অপৌরুষেয়, নিত্য 
( মৈত্ৰেয়ী-উপনিযং। আ৩২॥ ছান্দোগ্য । ৭1৯২ ॥)। মধস্তপুরাণ হইতে জানা যায়, দ্বয়ংভগবানই ব্যাসরূপে ভিন্ন 
ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন যুগের উপযোগিভাবে পুরাণাদির সঙ্ধলন করেন। “কালেনাগ্রহণং মন্বা পু্ীণন্ত ছিজোত্বম। 
ব্যাসরপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে॥ (সংহ্রামি__সঙ্ধলয়ামি সর্বসতবাদিনীতে শ্রীজীবগোস্বামী )॥ মতস্তাপুরাণ। ৫৩1৮৮ 
এবং প্রতি চতুষু্গের ছ্বাপরেই যে পুরাণসকল সন্ধলিত হয়, তাহাও সেস্থানে বলা হইয়াছে। "চতু্লক্ষগ্রমাণেন, দ্বাপরে 
দ্বারে সদা। ৫৩৯” তাহা হইলে বুঝা যায়, বর্তমানে শ্রীমদ্‌ ভাগবতাদি যে সমস্ত পুরাণ প্রচলিত আছে, তৎসমন্ত 
বৰ্তমান চতুযুগের উপযোগীভাবেই প্রকটিত হইয়াছে। স্থুতরাং উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্বদ্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে 
যে সমস্ত উপান্তের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা বর্তমান চতুযুগের অস্ত্গত সত্য, ত্রেতা,দ্বাপর, কলিরই মুখ/ভাবে উপাস্ত। 
এই চতুযুগের সত্যে বা ত্রেতায় স্বয়ংভগবান্‌ অবতীর্ণ হয়েন নাই; তাই তত্তদ্যুগের যুগাবতারগণই তত্তদ্যুগের 
উপাস্ত হইবেন। 

শ্তাম ও গৌর ঘবাপর ও কলির সাধারণ যুগীবতার নহেন। পূর্বেই দেখান হইয়াছে, দ্বাপরের যুগাবতারের 
বর্ণ শুকপত্রীভ ॥এবং কলির যুগাবতারের বর্ণ কৃষ্ণ বা শ্যাম। ইহাও দেখান হইয়াছে যে, দ্বাপরের উপাস্ত যে শ্যাম, 
তিনি নননন্দনই এবং নন্দনন্দনের বর্ণ শুকপত্রাভ নয়। সত্য-ত্রেতার ন্যায় দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতারের উল্লেখ 
না করার হেতু এই যে, এই দ্বাপরে পৃথক্রূপে কোনও সাধারণ যুগাবতার অবতীর্ণ ই হয়েন নাই। বর্তমান চতুযুগীয় 
দ্বাপরে ( অর্থাৎ গত দ্বাপরে) স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীক্চ অবতীর্ণ হইয়াছেন; স্বয়ংভগবান্‌ অবতীর্ণ হইলে যুগাবতার 
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আর পৃথকরূপে অবতীর্ণ হয়েন না, তিনি তখন স্বয়ংভগবানের মধ্যেই থাকেন। ঘুগাবতারের পৃথক্‌ অস্তিত্ব না 
থাকায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের মধ্যেই অবস্থিত থাকায় এবং ্রীরুষ্ণই স্বীয় বিগ্রহ প্রকটিত করিয়া লোকনয়নের 
গোচরীভূত হওয়ায় তাঁহাকেই উপাস্তরপে উল্লেখ করা হইয়াছে। কলির উপাস্ত শ্রীগৌর সম্বন্ধেও এইরূপই 
সিদ্ধান্ত। “অত্র শ্রীরুষ্ম্ত পরিপূর্ণরপত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদ্‌ যুগাবতারত্বং তম্মিন্‌ সর্ব্বোহপ্যবতারা অন্তভূ্তী ইতি 
তত্তং গ্রয়োজনং তন্মিন্‌ একন্নিয়েব সিদ্ধযতীত্যপেক্ষয়া । কৃষ্ণবৰ্ণমিত্যাদি-শ্রীভা. ১১/৫৩২ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ ॥” 
যখনই স্বয়ংভগবান্‌, অবতীর্ণ হয়েন, তখনই এই ব্যবস্থা। তিনি সকল যুগে অবতীর্ণ হয়েন না। ব্রহ্মার একদিনে 
তি'হো৷ একবার । অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার ॥” হ্বয়ংভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ দ্বাপরেই অবতীর্ণ হয়েন | যে দ্বাপরে 
তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগেই তিনি আবার শ্রীগরীগৌরন্ন্দররূপে অবতীর্ণ হয়েন। 
প্তদেবং যদু দ্বাপরে কৃষ্েহবতরতি তদেব কলৌ শ্রীগৌরোহপ্যবতরতীতি সারস্তলবে: শ্রীরষ্ণাবিভাববিশেষ এবায়ং 
গৌর ইত্যায়াতি।  জব্যভিচারাৎ।-_প্রী, ভা. ১৯৫৩২ প্লোকের ক্রমসনদর্ভ।” প্রীগৌরাঙ্গ শরীকৃফেরই স্বয়ংরূপের 
আবির্ভাববিশেষ। 

যাহাহউক, “আসন্‌ বৰ্ণাঃ” ইত্যাদি শ্লোকের দুইটা অর্থ। একটা যথাশ্রুত অর্থ, আর-একটা গৃঢ় অর্থ! যথাশ্রুত 
অর্থটা ব্রজরাজের ভাবের অনুকুল ; আর গুঢ় অর্থটা গর্াচার্যোর অস্তিহিত অভিপ্রায় জ্ঞাপক। ব্রজরাজ বাৎসলোর 
প্রতিমূর্তি শ্রী যে অদয়-জ্ঞান-তব সবয়ংতগবান্‌-_বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাবে এরূপ অনুভূতি ব্রজরাজের নাই। তিনি 
রীরষ্চকে তাহার সন্তান, তাঁহার লাল্য বলিয়াই মনে করেন; আর নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের লালক বলিয়া মনে করেন। 
এমতাবস্থায় প্রত্যক্ষ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞাপক কোনও কথা গর্গাচাধ্যের মুখে শুনিলে তিনি গ্রীত হইবেন না মনে 
করিয়াই গর্গাচার্য কৌশলপূর্বাক দ্বর্থক বাক্য বলিলেন; তাহাতে গর্গাচাধ্যের অভিপ্রেত অথটাও প্রকাশিত হইল 
( অবস্ঠগ্রচ্ছন্নভাবে ), অথচ ওঁ বাক্য হইতে ব্রজরাজও নিজের ভাঁবানুকূল অর্থ বুঝিয়া প্রীত হইলেন। 

যথাশ্রুত অর্থ ই গর্গাচার্যের বাক্য শুনিয়া ব্রজরাজ মনে করিলেন_-“আমার এই তনয়টা কোনও যুগে 
শুরবর্ণ, কোনও যুগে রন্তবর্ণ, আবার কোনও যুগে পীতবর্ণ ছিল। সম্ভবতঃ সত্যযুগেই শুর্ুবর্ণ ছিল, ত্রেতাতে বক্তবর্ণ 
ছিল; আর কোনও এক কলিতে বোধ হয় পীতবর্ণ ছিল। আবার এক্ষণে রুষ্ণবর্ণ হইয়াছে। গর্গাচাধ্য বলিলেন, এই 
তনয়টী ও সকল বর্ণ নিজেই গ্রহণ করিয়াছিল (গৃহৃতঃ)$ ইহাতে বুঝ! যাইতেছে, ইহার খুব যোগপ্রভাব ছিল। 
স্পষ্টতই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভজন-গ্রভাবে সারপ্য প্রাপ্তির মত আমার এই পুত্রটী যুগে যুগে নারায়ণের তুল্য রূপ 
প্রা হয়; সুতরাং আমার এই পুত্রটী পরমভাগবত, নারায়ণের বিশেষ রূপার পান্র। নারায়ণের সত্যযুগের যুগাবতার 
শুরুবর্ণ; বোধ হয় ইহার তজন-পরায়ণতা দেখিয়া নারায়ণই কৃপা করিয়া সত্যযুগে ইহাকে তাহার যুগাবতারের বর্ণ 
দিয়াছিলেন ; এইরূপে, ত্রেতাতেও ইহাকে ত্রেতার যুগাবতারের রক্তবর্ণ দিয়াছিলেন এবং যে কলিতে পীতবর্ণে তিনি 
অবতীর্ণ হয়েন, সেই কলিতেও কৃপা করিয়া ইহাকে পীতবর্ণ দিয়াছিলেন। আবার এক্ষণে তাহার এই পরম-ভন্তটাকে 
কৃপা করিয়া তাহার নিজের (কুফবর্ণ) রূপ দিয়াই আমার গৃহে পাঠাইয়াছেন। অহো! আমার পরম সৌভাগ্য; 
আমার প্রতিও নারায়ণের বিশেষ কা; আমি যে এতদিন নারায়ণের সেবা করিয়া আসিতেছি, তাহা এক্ষণেই সার্থক 
হইল; নারায়ণ রুপা করিয়া তাহারই বিশেষ ক্কপাভাজন একটা ভক্তকে আমার পুত্ররূপে আমার ক্রোড়ে পাঠাইয়া 
দিয়াছেন । দু'একজন্নের ভজন নহে-- যুগে যুগে, জন্মে জন্মে আমার এই তনয়টা একান্ত মনে নারায়ণের ভজন করিয়া 
আদিতেছে। আজ আমি কৃতাৰ্থ হইলাম।” এইরূপ ভাবিয়া ব্রজরাজ পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। 

গুঢ়ার্থ £_গর্গচার্যোর অভিপ্রেত গৃঢ়ার্থ এইরূপ । যত রকমের যত অবতার আছেন, সমন্তের মূলই এই 
শীর্ণ; ইনিই সত্যযুগে শুরুবর্ণে, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণে যুগ্ীবতাররূপে অংশে প্রকটিত হয়েন; ইনিই সকল যুগে 
যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, লীলাবতারাদিরপে অংশে অবতীর্ণ হয়েন; আবার ইনি স্বয়ংই (অংশে নহে) পীতবর্ণে 
নিজের শ্তামবর্ণকে আবৃত করিয়া বিশেষ বিশেষ কলিতে আবিভূ্তি হয়েন। এইরূপে অসংখ্য বার অসংখ্যরপে তিনি 
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শুরু-রক্ত গীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি । j ত 
সত্য ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥ ২৯ তথাহি (ভাঃ ১১৪২৭ ) 

ইদানীং দ্বাপরে তিহো হৈল কৃষ্কবর্ণ। দ্বাপরে ভগবান্‌ শ্যামঃ পীতবাসা নিজাযুধঃ। 
এই সব শাস্ত্রাগম-পুরাণের মৰ্ম্ম ॥ ৩০ ভ্ীবৎসার্দিভিরক্ৈশ্চ লক্ষণেরুপলক্ষিতঃ ॥ ৭॥ 


শ্লোকের সংস্কৃত 'টাকা 
দ্বাপরযুগাবতারং কথয়ন্‌ শ্রী্ণাবির্ভাবময়তদ্যুগবিশেষস্তচ বৈশিষ্ট্যা তিশয়মভিপ্রেত্য তমেব তত্ৎ সর্ববময়মাহ দ্বাপর 
ইতি। সামান্যতস্ত দ্বাপরে শুকপত্রবরণ্বং কলোঁ শ্ঠামত্বং বিফুর্দোত্ররে দশিতম্‌। দ্বাপরে শুকপত্রাভ; কলে শ্ঠামঃ 
গ্রকীত্তিত ইতীদূশেন ॥ ক্রমসন্দর্ত; | 
শ্যামঃ অতসীকুন্ুমসঙ্কাশঃ। নিজানি চক্রাদীত্যাযুধানি যন্ত সঃ। ভ্রীবৎসো নাম বক্ষসো দক্ষিণে ভাগে রোয়াং 
প্রদক্ষিণাবর্ঃ স আদির্ষষাং করচরণাদিগতপন্নাদীনাং তৈরষ্কৈরাদিকৈশ্চিন্নৈ ল'ক্ষণৈরবাহৈঃ কৌন্তভাদিভিঃ পতাকা" 
দিভিশ্চ। স্বামী ॥ ৭ ॥ 


গৌর-কুপা-তরস্বিণী টীকা 

জগতে আবিভূতি হইয়াছেন। এক্ষণে সমস্ত অবতারকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অন্তর্ভূ'ত করিয়া পরিপূরণরূপে স্বয়ং 
আবিভূত হইয়াছেন; সমস্ত অবতারকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অস্থভূতি করিয়াছেন বলিয়াই ইনি স্বয়ংভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণ 

২৯। এক্ষণে দুই পয়ারে “আসন বর্ণাঃ” শ্লোকের মৰ্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। 

দ্যুতি কান্তি, বর্ণ গ্রীপতি_সমগ্র সৌন্দর্যের (পরীর ) অধিপতি; অথবা শ্রীর (ভ্রীরাধার ) পতি; শ্রীরুঃ। 

্রীরুষ্ণ সত্যে শুরু, ত্রেতায় রক্ত এবং বিশেষ কলিতে গীতবর্ণ ধারণ করেন। যেই দ্াপরে শ্রীকুষণ স্বয়ং অবতীর্ণ 
হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিতে তিনি গীতবর্ণে স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন। এই কলিকেই বিশেষ কলি বলা হয়। 

৩০। ইদানীং_এই সময়ে; বৈবন্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ-চতুযুগের দ্বাপরের শেষভাগে। তিহো 
শ্রীপতি। এ্রই__ইহাই। আঁগম-_আগমশান্ত্রে ; ত্শান্ত্র। অথবা, শাস্তমাত্রকেও আগম বলে ( শব্দকল্দ্রম )। 
সব শাল্সগম ইত্যাদি__সমন্ত শান্ত্ে, আগমের ও পুরাণের মর্ী। “আন্‌ বর্ণাঃ” শ্লোকে যাহা ব্যক্ত হইল, আগম- 
পুবাণাদি সমস্ত শান্ত্রও তাহার অনুমোদন করে । 

শ্লো। ৭। অন্বয়। ছাপরে ( দ্বাপর যুগে ) ভগবান্‌ (ভগবান) শ্থামঃ ( অতদীকুস্তুমবৎ শ্টামবর্ণ ) পীতবাসাঃ 
( গীতবসনধারী ) নিজা ুধঃ ( স্বরপভূত-চক্রাদি-আয়ুধধারী ) শ্রীবৎ্সাদিভিঃ (শ্রীবৎসাদি চিহুদ্বারা ) অন্কৈঃ (শারীরিক চিহ্ন 
সমৃহদারা ) লক্ষণৈঃ ( কৌস্তভাদি বাহক চিহ্নসমূহদ্বার! ) চ উপলক্ষিতঃ ( চিহ্নিত )। 

অন্মুবাদ। দ্বাপর-যুগে ভগবান্‌ শ্তামবর্ণ ও গীতবসনধারী ; স্বরূপভূত চক্রাদি আমুধ, শ্রীবৎসাদি চিহ্ন, 
করচরণাদিগত পদ্মাদিরূপ শারীরিক চিহ এবং কৌস্তভ ও পতাকাদি বাহিক চিহ্ন ধারণ পূর্বক তিনি অবতীর্ণ হয়েন। 9.) 

দ্বাপরে-_বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুযুগে দ্বাপরের শেষে। 

শ্যাম--অতসীকুসুমের বর্ণের ন্যায় শ্তামবর্ণ (স্বামিপাদ )। আয়ুধ_চক্রাদি। ভীবৎস--বক্ষের দক্ষিণভাগে 
রোমাবলীর দক্ষিণাবর্তকে গ্রীবংস বলে। অঙ্ক_শরীর-গতচিন্ছ কর-চরণের পদ্মাদি। লক্ষণ-_কৌস্তভাদি গাত্রালঙ্কার 
এবং পতাকাদি বাহ চিন্ন। 

এই শ্লোকে বৈবস্বতধন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুযুগের দ্বাপরের উপান্তের কথা বলা হইয়াছে। এই যুগে স্বয়ংভগবান্‌ 
রীরু্চ নিজে অবতীর্ণ হওয়ায় দ্বাপরের সাধারণ যুগীবতার আর স্বতন্্রভাবে অবতীর্ণ হয়েন নাই; শ্রীকৃষ্ণের অন্তভূর্ত 
খাকিয়াই তিনি স্বীয় কাৰ্য্য নির্বাহ করিয়াছেন। তাই শ্রীরুষণকেই দ্বাপর-যুগের অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 
কিন্তু রী সাধারণ যুগাবতার নহেন, কারণ ছাপরের সাধারণ যুগাবতারের বর্ণ শুক-পক্ষীর বর্ণের ন্যায় হুরিৎ ( সবুজ ), 
কিন্তু ভীকবষের বর্ণ অতসীকুস্থমের টায় শ্তাম। (পূর্ববর্তী লোকের ব্যখ্যা ভষ্টব্য। ) 
--২/২৫ 


১৯৪ ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ওয় পরিচ্ছেদ 
কলিকালে যুগধর্ম-__নামের প্রচার । তথি লাগি গীতবর্ণ চৈতন্তাবতার ॥ ৩১ 


গোর-কৃপা-তরঙিণী টাকা 

রী যে ভগবান্‌, তাহা পূর্ববর্তী “আসন বর্ণনতয়ঃ” ইত্যাদি শ্লোকের যথাশ্রত অর্থ হইতে বুঝা যায় না; কেবল 
গৃঢার্থ হইতেই তাহা বুঝিতে হয়। ইহাতে কাহারও মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে মনে করিয়াই স্পষ্টাক্ষরে শ্রীকৃষ্ণের 
ভাগবত্তাজ্ঞাপক “দ্বাপরে ভগবান্‌৮ ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

অথবা, পুর্বপয়ারে যে বলা হইয়াছে, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের এবং তৎপরবর্তী কলিতে শরীগৌরাদ্রের অবতারের কথা 
পুরাণাদি শাস্ত্রের অন্গমোদিত__তাহার প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দ্বাপরে শ্রীকুষ্ণাবতার প্রতিপন্ন করিলেন। 

৩১। ৩৪শ গয়ারে উল্লিখিত শরীক্ষ্ণাবতার-সম্বন্ধে পুরাণের প্রমাণ দিয়া এক্ষণে গীতবর্ণ-রীগৌর-অবতার সদদ্ধ 
প্রমাণ দেওয়ার উপক্রম করিতেছেন। 

এস্থলে একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে, ৪র্থ পয়ারে বলা হইয়াছে, এককল্পে ( বা ব্রহ্মার একদিনে ) স্বয়ংভগবান্‌ 
একৰবারমাত্র লীলা প্রকটিত করেন। কিন্তু এস্থলে বলা হইতেছে যে, একই বক্লান্ত্গত একই চতুযুগের মধ্যে দ্বাপরে 
একবার শ্যামস্তুন্দররূপে এবং তৎপরবর্তা কলিতে একবার গৌর-ুন্দর রপে-_এই দুইবার অবতীর্ণ হইলেন। ইহার 
সমাধান কি? সমাধান এই £_ বৃন্দাবন-লীলা ও নবদীপ-লীলা দুইটা পৃথকৃলীলা নহে-_স্বয়ংতগবান্‌ ব্রজেন্্নন্দনের একই 
লীলাপ্রবাহের দুইটা অংশমাত্র ; বুন্দাবন-লীলা পূর্বাংশ এবং নবদ্ীপলীলা উত্তরাংশ। যে উদ্দেশ্ঠ-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে স্বয়ং- 
তগবান্‌ লীলা প্রকট করেন, তাহার আরম্ভ ব্রজে এবং পূর্ণতা নবদ্বীপ ; উভয় লীলার মিলনেই তাঁহার লীলার পূর্ণতা 
(এজন্দ্ধে পরে বিস্তৃরূপে আলোচনা হইবে )। ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা! দুইটা পৃথকৃলীলা নহে বলিয়া দ্বাপরের 
অবতার এবং কলির অবতারও দুইটা পৃথক্‌ অবতাঁর নহেন__একই অবতারের দুইটা ভাবমান্্র। শ্রীশ্রীগরল্ুন্দর 
রীতা মন্ন্দরের আবির্ভাব-বিশেষ। ব্রজে লীলানুরোধে শ্রীকৃষ্ণ কখনও নাপিতানী, কখনও দিয়াশিনী, কখনও যোগী 
ইত্যাদি সাজিয়াছিলেন। এই নাপিতানী-আদি বেশে শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজেন্দ্রনন্দন হইতে স্বতন্ত্র অবতার নহেন, 
পরস্ত ব্রজেন্্-নন্দনেরই আবির্ভাব-বিশেষ ; তদ্রপ রাধাভাব-ছ্যুতি-স্ুবলিত শ্রীকুষ্ণপ গৌর-সুন্দরও ব্রজেন্দ্-নদদন 
হইতে স্বতপ্ন অবতার নহেন, ব্রজেন্্র-নন্দনেরই আবির্ভাব-বিশেষ। সুতরাং একই কল্পে স্বয়ংভগবানের দুইবার 
অবতরণের আশঙ্কা হইতে পারে না। 

ব্ৰজে শ্ৰীকষ্চ্নপে আবির্ভূত হইয়া অব্যবহিত পরবর্তাঁ কলির প্রারম্ভে আবার গৌররূপে আবির্ভাবের হেতু কি, 
তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। শ্রীকুষ্ণের প্রকট-ব্রজলীলার একটা উদ্দেশ্য ছিল-_রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করা; 
“মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুর। গীত! ১৮1৬৫ ৮_-ইত্যাদি বাক্যে অজ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া রাগানুগা ভক্তি 
যাজনের সংক্ষিপ্ত উপদেশও তিনি দিয়াছেন এবং এই সাধনে সিদ্ধ হইলে শ্রীকুফ্ণের কিরূপ সেবা পাওয়া যাইতে পারে, 
ব্রজে লীলা প্রকটিত করিয়া তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। এইরূপে তিনি সাধ্য-বস্তটীও দেখাইলেন এবং জাধনও 
বলিয়া দিলেন; কিন্ত দ্বাপর-লীলায় তিনি ভক্তভাবে সাধনের কোনও আদর্শ দেখান নাই এবং যে প্রেমদ্বারা 
ত্রজপরিকরদের আন্মগত্যে শ্রীরুষ্ণের সেবা করিতে হয়,_যে সেবাঁতেই রাগানুগীয় ভজনের পধ্যবসান__সেই প্রেমও 
তখন শীকবষ্ণ জীবসাধারণকে দেন নাই) কারণ, ছাপর-লীলায় প্রেমের মূল ভাণ্ডার তাঁহার হাতে ছিল না, তাহাতে 
প্রেমের অিষ্াত্রী-দেবী মহাভাস্বররূপিণীপরন্রীরাধারাণীরই পূর্ণ অধিকার ছিল। সেই প্রেম জীবসাধারণকে দান করিবার 
নিমিত্ত শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীরাধার নিকট হইতে প্রেমের ভাণ্ডার লইয়া তাহা নিজ হৃদয়ে রক্ষা 
করিয়া এবং শ্রীরাধারই গৌর কান্তিতে নিজের শ্যাম কান্তিকে আচ্ছাদিত করিয়া শ্ীকুষ্ণ গীতবর্ণ ধারণ করিয়া 
গৌররূপে কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেন। জীবকে ত্রজপ্রেম দেওয়া নবদীপ-অবতারের একতম উদ্দেশ্য; কিন্ত ্রীরাধার 


ভাব ও কান্তি ব্যতাত ব্ৰজ্জপ্রেম সম্যক্রূপে দেওয়া যায় না৷ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার গৌর-কান্তিদ্ারা নিজের অঙ্গকে গৌর 
করিয়া গীত হইয়াছেন। 


৩য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৪৫ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 

পূর্ববর্তী ২০শ পয়ারে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের হেতু বলিয়াছেন_ব্রজপ্রেম দান করার জন্যই তাহাকে 
অবতীর্ণ হইতে হইবে; কারণ, তিনি ব্যতীত আর কেহ ব্রজপ্রেম দিতে পারে না; যুগধর্শ-গ্রবর্তনের নিমিত্ত 
তাহার অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নাই; কারণ, ফুগধরপ-প্রবর্তন যুগাবতারদ্বারাও হইতে পারে। তাহার পর 
২১-৩০ পয়ারে প্রসঙগক্রমে অন্ত কথা বলয়! এক্ষণে ৩১শ পয়ারে আবার ২০শ পর়ারের প্রস্তাবিত বিষয়ের উল্লেখ 
করিতেছেন। সুতরাং ২০শ পয়ারের সহিত এই ৩১শ পয়ারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এবং ২০শ পয়ারের সঙ্গে মিল রাখিয়াই 
এই পয়ারের অর্থ করিতে হইবে। ২০শ পয়ারের গ্রথমার্দের সঙ্গে ৩১শ পয়ারের, প্রথমার্ধের এবং দ্বিতীয়ার্দের 
সঙ্গে দবিতয়ার্দের সথন্ধ। ২০শ পয়ারের প্রথমার্ধে যুগধর্শের কথা বলা হইয়াছে; সেই যুগধর্মটী কি, তাহাই ৩১শ পারের 
গ্রথমার্দে বলা হইযু/ছে__একলিকালে যুগধর্ম নামের প্রচার” আর ২*শ পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে বলা হইয়াছে__“আমা 
(শ্রীরুষ্জ) বিনা অন্তে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ।” ৩১শ পয়ারে দ্বিতীয়ার্দে বলা হইল-_“তথি লাগি (শ্ৰীকৃষ্ণব্যতীত অন্তে 
ব্রজগ্রেম দিতে পারে ন! বলিয়া ) গীতবর্ণ চৈতত্যাবতার ॥৮ 

তথি লাগি__সেই জন্য; প্রীরুষ্ণব্যতীত অপর কেহ ব্রজগ্রেম দিতে পারে না৷ বলিয়া) ব্রজপ্রেম দিতে 
হইবে বলিয়া। 

গীতবর্ণ ইত্যাদি_ব্রজপ্রেম দিতে হইবে বলিয়া শ্রীচৈত্য-অবতারে শ্রীকৃষ্ণ গীতবর্ণ হইয়াছেন। ব্রজপ্রেম 
দেওয়ার নিমিত্ত পাতবর্ণ হওয়ার আবশ্যকতা এই যে, প্রেমের অধিকারিণী হইলেন গৌঁরান্দী শ্রীরাধা ; তাহার 
ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার না করিলে ব্রজপ্রেম দেওয়া যায় না) তাই শ্রীকৃষ্ণ তাহার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়! 
গৌর (পীত ) হইয়াছেন। 

অথবা, কলিকালে__ঘে দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগে 
(যেমন বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশচতুযুগের কলিযুগে )। যুগধরম্ম_এই বিশেষ কলির যুগধর্ম। নামের প্রচার_ 
সকল কলির যুগধর্্মই নাম-প্রচার, কিন্তু এই বিশেষ কলির নাম-প্রচারে বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে নামের সঙ্গে সঙ্গে 
ব্রজপ্রেমও প্রদত্ত হইয়া থাকে। (“নামের প্রচার” স্থলে যদি “প্রেমর প্রচার” পাঠ থাকিত, তাহা হইলেই অর্থটা 
বেশ পরিক্ষুট হইত; কিন্তু কোনও গ্রন্থেই এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় না )। তথি লাগি_এই বিশেষ 
কলিযুগে নামের সঙ্গে প্রেম বিতরণ করিতে হইবে বলিয়া । গীতবৰ্ণ ইত্যাদি_ পূর্বববৎ অর্থ 
এই পয়ারের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন__“কলিযুগে যুগধর্ম্ম হরিনাম-গ্রচার করিতে গীতবর্ণের আবশ্যক 
হওয়াতে অংশাবতার পীতবর্ণে অবতার হয়েন। কিন্তু ব্রজপ্রেম প্রচার করিবার জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ 
শরীরের যুগধন্ম প্রচার করিবার আবশ্তক না থাকাতেও কেন যে তিনি পাতবর্ণে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার কারণ 
বলিতেছেন--‘কলিকালে’ ইতি--কলিযুগ-ধর্ম্ম নাম-প্রচার করিবার জন্য পাঁতবর্ণে অবতীর্ণ হয়েন যে চৈতন্যাবতার, 
তাহারই জন্য প্রীরুষ্ণ পীতবর্ণ অর্থাৎ প্রতি কলিতে যে পাতবর্ণে চৈতন্য অবতার হয়েন, এ কলিতেও তিনিই অবতীর্ণ 
হইয়াছেন _এইটী জ্ঞাত করানই তাঁহার পাঁতবর্ণের কারণ হইয়াছে” এই যুক্তির সারবত্তা আমরা বুঝিতে পারিলাম 
না। প্রথমতঃ “কলিযুগে যুগধর্ম্ম হরিনাম প্রচার করিতে পাঁতবৰ্ণের আবশ্যক হওয়ার” শাস্্রীয় প্রামাণ দেখা যায় না। 
লঘুভাগবতামৃত ও ক্ৰমমন্দৰ্ভববৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের ( এবং হরিবংশের ) প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ৬ষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমর! 
দেখাইয়াছি যে, সাধারণ কলির যুগাবতার কৃষবর্ণ, পাঁতবর্ণ নহে) অথচ উল্লিখিত যুক্তিতে বলা হইয়াছে “প্রতি কলিতে 
গীতবর্ণে চৈতন্য অবতার হয়েন।” প্রতি কলিযুগের ধৰ্ম্মই যখন নামসন্বীর্তন এবং যুগাবতারই যখন এই যুগধর্ম্ম প্রচার 
করিয়া থাকেন, তখন সাধারণ কলিযুগ্লাবতার কৃষ্ণই (যাহার বর্ণও কৃষ্ণ তিনিই ) এই নামপ্রচার করিয়া থাকেন। 
দ্বিতীয়তঃ, প্রতি কলিতে গীতবর্ণ গীচৈতন্ত অবতীর্ণ হয়েন না। মে দ্বাপরে শ্ৰীকৃষ্ণ অবতীৰ্ণ হয়েন, তাহার পরবর্তী 
কলিতেই শ্রীচৈতন্ত অবতীৰ্ণ হয়েন, প্রতি কলিতেই ঘুগধর্ম নাম-প্রচারের নিমিত্ত যদি শ্রীচৈত্য অবতীর্ণ হইতেন, 
তাহা হইলে তিনি সাধারণ যুগাবতার বলিয়াই পরিগণিত হইভেন ; কিন্তু তিনি স্বয়ংভগবান্‌। _ তৃতীয়ত: 


১৪৬ শ্ীীচৈত্যচরিতামৃত [ ওয় পরিচ্ছেদ 


তথপ্যহেম-সমকান্তি--প্রকাণ্ড শরীর । ্যগ্রোধপরিমণ্ডল’ হয় তার নাম । 

নবমেঘ জিনি ক্-ধ্বনি যে গম্ভীর ॥ ৩২ ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তন্তু চৈতন্য শুণধাম ॥ ৩৪ 

দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাথে । আজান্গুলম্কিত ভূজ-_কমললোচন । 

চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে ॥ ৩৩ তিলফুল জিনি নাসা সুধাংশুবদন ॥ ৩৫ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টাক! 


কলিষুগাবতারত্ব গ্রকটনের উদ্দেশ্যেই যে তিনি পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয় না 
রাধাকান্তি-স্ুবলিতত্ব-বশতঃই তাঁহার গীতবর্ণ। 

৩২। এক্ষণে “অনগিত” গ্লোকের “পুরট-হুন্দর-ছ্যুতি-কদগ্ব-সন্দীপিতঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন, “তণুহেম” 
সমকাস্তি” বাক্যে। ৩২-৩৭ পয়ারে শ্রীচৈতন্যের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। 

তপ্ত-হেম__অগ্নিতে উত্তপ্ত সবর্ণ। আগুনে পোড়াইলে সোনার ময়লা (খাদ) যখন দূর হইয়া যায়, তখন 
সোনা অত্যন্ত উজ্জল হয়; সেই গোনা তখনও আগুনের মধ্যে থাকিলে তাহা যেরূপ উজ্জল দেখায়, ভরীচৈতন্তের দেহের 
কান্তিও তদ্রপ উজ্জল ছিল। 

কান্তি-জ্যোতি। প্রকাণ্ড শরীর-_খুব বড় শরীর; সাধারণ লোকের শরীর অপেক্ষা শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর 
শরীর অনেক বড় ছিল। পরবর্তাঁ দুই পয়ারে “প্রকাণ্ড শরীরের” বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 

নবমেঘ_নৃতন মেষ। জিনি_পরাজিত করিয়া। কঞধবনি_ শ্রীচৈতন্ের কণ্ঠম্র। শ্রীচৈতন্তের কণ্ঠের 
স্বর নৃতন মেঘের ধ্বনি অপেক্ষাও গম্ভীর ছিল। 

৩৩। “প্রকাণ্ড শরীরের” লক্ষণ বলিতেছেন। 

দৈর্ঘ্য উচ্চতা। বিস্তার-প্রস্থ। দৈর্ঘ্য বিস্তারে_দৈর্ঘা ও বিস্তারে ; উচ্চতায় এবং দুই হন্ত 
প্রসারিত করিলে এক হস্তের মধ্যমাঙুলির অগ্রভাগ হইতে অপর হস্তের মধ্যমান্গুলির অগ্রভাগ পধ্যন্ত বিস্তারে । 
অপনার হাথে_নিজের হাতের মাপে। চারিহস্ত_চারি হাত লঙ্বা। মহাপুরুষ বিখ্যাতে_তিনি 
মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। 

গোজা হইয়া দাড়াইলে পদতল হইতে মস্তকের শেষ সীমা পধ্যন্ত যিনি নিজের হাতের মাপে চারি হাত লম্বা 
হয়েন এবং ছুই হাত বিস্তারিত করিয়া রাখিলেও এক হাতের মধ্যমান্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর হাতের মধ্যমাঙ্জুলির 
অগ্রভাগ পধ্যন্ত ধাহার নিজের হাতের মাপ চারি হাত হয়, তিনি মহাপুরুষ বলিয়। বিখ্যাত; কারণ, এরূপ শরীর 
সাধারণ লোকের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। এইরূপ পরিমাণের দেহকে “প্রকাণ্ড শরীর” বলে, “স্াগ্রোধ-পরিমণ্ডল”ও বলে। 
এম্থলে “মহাপুরুষ” শবে পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্‌কেই বুঝাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০৪০৪ শ্লোকে অন্রুরোক্তিতে 
শীরুষ্ণকে মহাপুরুষ বল! হইয়াছে_“মহাপুরুষমীশ্বরম্” “ধ্যেয়ং সদা পরিভবন্তমিত্যাদি ১১৫৩৩ শ্লোকে এবং অন্যান্য 
বহু স্থানে ভগবানকে মহাপুরুষ বলা হইয়াছে। কোনত্ত মানুষই নিজের হাতের চারি হাত লঙ্ব হয় না। ইহা 
ভগবানেরই একটা বিশেষ লক্ষণ। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলেন, মহাপুরুষদের দেহ সাড়ে চারি হাত। 
শ্রীভা, ১০।১৪।১১ শ্লোক টাকা । 

৩৪। স্যাগ্রোধ পরিমণ্ডল_পূর্বা পয়ারে ইহার লক্ষণ বলা হইয়াছে। তার_ৈর্ঘ্য-বিস্তারে চারি 
হস্ত পরিমিত দেহের। ন্যক্সোধ-পরিমগ্ল-তনু-_ন্যখোধ-পরিমগ্ুল ( দৈর্ঘ্য-বিস্তারে চারি হস্ত) তন (শরীর) 
বাহার। গুণধাম-_অনন্ত গুণের আধার । 

এীমন্‌ মহাপ্রভুর শরীর উচ্চতায় ও (দুই হস্ত প্রসারিত করিলে ) বিস্তারে তীহার নিজের হাতের চারি হাত লম্বা 
ছিল; তাই তাহার শরীরকে “প্রকাণ্ড শরীর” বলা হইয়াছে। 

৩৫।. আজান্কুলম্বিত_জানু (হাটু ) পর্যন্ত লঙ্বিত। ভুজ-_বাহ। গ্রীচৈতহোর বাছ জান (হাটু) 


তয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৯৭ 


শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ ৷ এই সব গুণ লঞ্গ মুনি বৈশম্পায়ন । 

ভক্তবৎসল, সুশীল, স্ববভুতে সম ॥ ৩৬ সহস্র নামে কৈল তার নামের গণন | ৩৮ 

চন্দনের অঙ্গদ বালা, চন্দন-ভূষণ। দুই লীলা চৈতন্যের__আদি, আর শেষ । 

নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণসক্কীর্তন ॥ ৩৭ দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ ॥ ৩৯ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক 


পর্যন্ত স্পর্শ করিত; সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাত ঝুলাইয়! রাখিলে হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ হাটুকে স্পর্শ করিত; 
সাধারণ লোকের মধ্যে এরূপ দেখা যায় না। : এরূপ বাহকেই আজানুলদ্বিত বাহু বলে। কমল-লোচিন_ কলের 
(পন্নের) ভ্যায় লোচন ( নয়ন) যীহার। শ্রীচৈতন্যের নয়ন (চক্ষু) পের পাপড়ীর হ্যায় দীর্ঘ ও সুন্দর ছিল। নাস 
নাক। শ্রীচৈতন্যের নাসিকা তিলফুল অপেক্ষাও সুন্দর গঠনযুক্ত ছিল। স্মুধাংশু-বদন-_ন্ধাংগু (চন্দ্র অপেক্ষাও ) 
সুন্দর বদন ( মুখ ) ধাহার ৷ প্রীচৈতন্তের মুখ চন্দ্র অপেক্ষা সুন্দর এবং জ্যোতির্ময় ছিল। 

ভ্রমন্‌ মহাপ্রভুর অঙ্গ যে সাধারণ মানুষের অঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ( বরাঙ্গ ) ছিল, ৩৩-৩৫ পয়ারে তাহা দেখান 
হইল। 

৩৬। শান্ত_ভগবরিষ্ঠ বুদ্দিশতঃ অচঞ্চল-চিত্ত। দান্ত_জিতেন্রিয়। কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ__কষণ-ভক্তিতে 
মনের যে আত্যত্তিকী স্থিরতা, তাহাই একমাত্র আশ্রয় ধাহার ; কৃষ্ণক্তিকেই একান্তিক ভাবে আশ্রয় করিয়াছেন 
যিনি। প্রথম-পয়ারার্দেশ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ভক্তভাবের পরিচয় দিতেছেন। জিতেন্দরিয় ও নিষ্কাম বলিয়া! তিনি শান্ত এবং 
শরীরে তাহার একান্তিকী নিষ্ঠা ও ভক্তি। ভক্ত-বগসল-_সন্তানের প্রতি পিতামাতার যেরূপ প্রগাঢ় দেহ থাকে, অন্নগত 
সেবকদিগের প্রতিও ধাভার তদ্রপ গেহ থাকে, তাহাকে ভক্তবংসল বলে। স্লুশীল_উত্তম-চরিত্র; ধাহার সদ্‌ 
ব্যবহারে সকলেই গ্রীতিলাভ করে। সর্ববভূতে__সম্ত প্রাণীর প্রতি। সর্ববভুতে সম_স্মগ্ত প্রাণীর প্রতিই যাহার 
সমান ব্যবহার । 

এই পয়ারে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর গুণের কথা বলা হইয়াছে। 

৩৭। অঙ্গদ-_বাহুর অলঙ্কার। বাল।-হাতের অলঙ্কার। চন্দনের আঙ্গদবাল।-্ুষ্ট চন্দনের দ্বারা 
বাহুতে ও হাতে অলঙ্কারের আকারে চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রভু ধারণ করিতেন ( কীর্তন-সময়ে )। চন্দন ভূষণ__ 
চন্দন লেপিয়া সমস্ত অঙ্কে সাজাইতেন। নৃত্যকালে-_কীর্তনে নৃত্য করিবার সময়ে। পার--পরিধান করিয়া 
(চন্দনের অলঙ্কারাদি )। কৃষণ-সন্ধীর্তন_বহ লোক; একত্রে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির 
কীর্তন। 

৬৮1 এই সব গুণ_:৩২-৩+ পয়ারোক্ত গুণ, সকল। : লগ্রগা-_লইয়া। উপলক্ষ্য করিয়া। মুনি 
বৈশন্পায়ন__বৈশল্পায়ন মুনি। জহর নামে__মহাভারতের অন্তর্গত বিষ্ণুর সহল-নামগণনায়। তার_ 
শ্রীচৈতন্যের ৷ 

মহাভারতে বিষ্ণুর সহজ্র-নাম-গণনায় বৈশম্পায়ন মুনি শ্রীচৈতন্োর পূর্বোক্ত গুণ-সমুহকে উপলক্ষ্য করিয়া ও সমস্ত 
গুণানুরূপ নামও গণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের অনস্ত গুণ; কিন্তু তন্মধ্যে কেবল আটটী গুণ লইয়াই বৈশম্পায়ন 
মুনি শ্রীচৈতন্তের আটটী নাম সহজ্র-নাম মধ্যে গণনা করিয়াছেন; এই আটটা নামের মধ্যে চারিটী নাম প্রভুর আঁদি- 
লীলা! সম্বন্ধে এবং চারিটা শেষ-লীলা সম্বন্ধে | 

৩৯। ছুই লীলা ইত্যাদি_শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রধানতঃ দুইটা লীলা; আদি ও শেষ। পূর্ববর্তী ২৫ ও ২৭ 
পয্ারের টাকা দ্রষ্টব্য । চারি চারি ইত্যাদি__আদি লীলায় চারিটা এবং শেষ লীলায় চারিটা বিশেষ নাম সহন নামে 
উল্লিখিত হইয়াছে । নিয়ে তাহার প্রমাণ দিতেছেন। 


১৯৮ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ওয় পরিচ্ছেদ 


মহাভারতে দানধর্ম্মে, বিষুসহজনা মন্তোত্রে__ সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্জে বরানশ্চন্দনাঙ্গরী। 
(১৯৭৭৫) সন্ন্যাসরুচ্ছমঃ শান্তো নিষ্টাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৮ ॥ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 


রত শ্রীচৈতত্তাবতারত্বে গ্রীভারতং প্রমাণয়তি সুবর্ণ ইতি। স্বর্ণ, সুন্দরবর্ণং ুষবরণমিত্যর্চ তং বর্ণয়তি ইতি 
বর্বর্ণ;। বরাজ শেষ্ঠা্ঃ শমঃ ভগবন্নি্ঠতাবুদ্ধিঃ শান্তিপরায়ণঃ নিবৃততিপরায়ণ:ঃ। চক্রবর্তী ॥৮॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

ক্ট।। ৮। অন্বয়। ুবর্ণবর্ণ; ( কৃষ্ণ এই উত্তম বৰ্ণদয় বৰ্ণনা করেন যিনি ) হেমাঙ্গ (স্বর্ণের ন্যায় অদ্দের বর্ণ 
যাহার ) বরান্গঃ (শ্রেষ্ট অঙ্গ যাহার ) চন্দনা্গদী (চন্দনের অঙ্গদ ব্যবহার করেন যিনি) সন্যাসকৃৎ (যিনি সন্যাস 
গ্রহণ করিয়াছেন ) শমঃ ( যাহার বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠা প্রাপ্ত ) শান্তঃ (ধাহার চিত্ত অচঞ্চল) নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ (যিনি 
নিবুৃতি-পরায়ণ )। 

অন্মুবাদ। হরিনাম প্রচার উপলক্ষে “কৃষ্ণ” এই উত্তম বর্ণ সর্বদা! বর্ণন করেন বলিয়া তাহার একটা নাম 
স্ুবর্ণবর্ণ ; তাহার অঙ্গ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জল বলিয়া! তাহার একটা নাম হেমাঙ্গ ; সাধারণ লোক অপেক্ষা! তাহার অন্গসমূহ 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার একটা নাম বরাঙ্গ; চন্দনের অঙ্গদ ( কেয়ূর ) পরিধান করেন বলিয় তাহার নাম চন্দনার্ঘদী; সন্ন্যাস 
গ্রহণ করেন বলিয়া তাহার নাম সন্যাসী ; ভগবরিষ্বদ্ধি বলিয়া তাহার নাম শম; অচঞ্চলচিত্ত বলিয়া তাহার নাম শান্ত; 
রুষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠা এবং নিৰৃত্তিপরায়ণ বলিয়া! তাহার নাম নিষ্ঠাশাস্তিপরায়ণ। ৮। 

সবর্ণবর্ণ :__সুবর্ণের (স্বর্ণের ) ন্যায় গীতবর্ণ ধাহার, তিনি স্থবর্ণবর্ণ ; কিন্তু পরবর্তী হেমান্্রশব্দেরও ইহাই অথ 
বলিয় এই অথ গৃহীত হইতে পারে না; একস্থলে একার্থক দুইটা শব্দ গ্রন্থকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না। তাই 
্থবর্ণবণ-শব্ধের অন্য অর্থ করা হইয়াছে। স্থু (উত্তম, সুন্দর) বর্ণ (অক্ষর) সুবর্ণ, সর্ধবোত্রম এবং পরমন্গুনার 
ত্রজেন্দ্রনন্দনের “কু” এই বর্ণদ্বয়। তাহা বর্ণন বা কীর্তন করেন যিনি, তিনি স্ুবর্ণবর্ণ। অথবা, স্ব (সুন্দর, পরমন্ুন্দর, 
সর্ববচিত্তহর ) বর্ণ খাহার, তিনি (শ্রীরু্ণ) সুবর্ণ ; তাহাকে, তাহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা/দি বর্ণন করেন যিনি, তিনি সুবর্ণব্ণ 
( স্থবৰ্ণং সুন্দরবর্ণং কৃষ্ণবৰ্ণ মিত্যর্থ, তং বর্ণয়তি ইতি স্থবর্ণবর্ণ; ₹_চক্রবর্তাঁ)। হেমাজঃ-_হেমের (স্বর্ণের ) ন্যায় পীতবর্ণ 
অঙ্গ যাহার, তিনি হেমাদ। বরাঙ্গ_বর (শ্রেষ্ঠ) অঙ্গ ধাহার। চন্দনাঙ্গদী-_চন্দনের ( চন্দনপঞ্ধের ) অঙ্গদ ( বাহুভূষণ ) 
ধারণ করেন মিনি। অগ্ন্যাসকৃৎ সন্্যাস গ্রহণ করিয়াছেন যিনি। শমঃ_যাহার বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠা লাভ করিয়াছে 
(শমঃ মি্টতাবুদ্ধে_শ্রীভগবদুক্তি)। শান্তঃ_স্থিরচিত্ত। নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ ৪-_নিবৃভিপরায়ণ (চক্রবর্তী )। এই 
সমস্ত লক্ষণই ভ্রীমন্‌ মহা গরুতে দৃষ্ট হয়। 

পুব্বোক্ত ৩১শ পয়ারে “নামের প্রচার” বাক্যে “সুবর্ণবর্ণ”, ৩২শ পয়ারে “তগ্রহেমকান্তি” বাক্যে হেমা”, ৩২-৩৫শ 
পয়ারে “প্রকাণ্ড শরীর হইতে সুধাংগুবদন” বাক্যে “বরা”, ৩৭শ পয়ারে “চন্দনান্বরী” ৩৬শ পয়ারে “শম, শান্ত নিষ্ঠাশাস্তি- 
পরায়ণ” নাম ব্যক্ত হইয়াছে। সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ ও চন্দনা্রদী এই চারিটা আদি লীলার নাম; সন্যাসী, শম, 
শান্ত ও নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ শেষলীলার (সন্যাস গ্রহণের পরের ) নাম। 

মহাভারতের অন্গশাসনপর্বে বিষুর সহমনাম-স্তোত্রে অবিকল এই শ্লোকটী দেখা যায় না; ছুইটা শ্লোকের দুইটা 
অংশ লইয়| কবিরাজ-গোস্বামী এই শ্লোকটী গ্রধিত করিয়াছেন; সেই মূল শ্লোক দুইটা এইরূপ £-ত্রিসামা সামগঃ সাম- 
নির্বাণ, ভেষজং ভিযক্‌। সন্যাসরচ্ছমঃ শাস্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৭৫॥? এবং “স্ুবৰ্ণবর্ণো। হেমার্গো বরাঙশ্ন্দনাঙ্গরী। 
বীরহা বীষমঃ শূন্যে ঘ্বতশীরচলশ্চলঃ ॥ ৯২॥ দ্বিতীয় শ্লোকটীর প্রথমাংশ এবং প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয়াংশ লইয়া কবিরাজ- 
গোস্বামী এই ঞ্জোকটা গ্রথিত করিয়াছেন। দুইটী স্বতন্ত্র শ্লোকের ছুই অংশ লইয়া একটা শ্লোক-রচনায় কবিরাজ- 
গোস্বামীর উদেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কোনও অন্তরায় উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা নাই। কারণ, বিষ্ণুর সহস্রনামে, ভগবানের 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১৯৪ 


ব্যক্ত করি ভাগবতে আরবার তথাহি (ভা. ১১/৫/৩১-৩২)-- 
কি গ ধৰ্ম্ম সর ইতি দ্বাপর উব্বীশ স্বস্তি জগদীশ্বরমূ। 
ও 1 নানাতন্্বিধানেন কলাবপি যথা শৃণু ॥ ৪ 

শ্লোকের সংস্কৃত টাক! 


নানাতন্তরবিধানেনেতি কলৌ ত্ত্মাগন্ত প্রাধান্যং দর্শয়তি॥ রুক্ষতাং ব্যবর্তয়তি ত্বিধা কাস্ত্যা অরুষ ইন্দ্নীল- 
মনিবদুজ্জলমূ। যদ, ত্বিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারং অনেন কলে কষ্ণাবতারস্ত প্রাধান্ং দর্শয়তি। অঙ্গানি হৃদয়াদীনি 
উপাঙ্গানি কৌস্তভাদীনি অস্ত্রাণি সুদর্শনাদীনি পার্যদাঃ সুনন্দাদয়ঃ তৎসহিতমূ। যজ্ঞরচ্চনৈঃ সঙ্ধীর্ভনং নামোচ্চারণং স্বতিশ্চ 
তৎপ্রধানৈঃ। সুমেধসো! বিবেকিনঃ | স্বামী ॥ 

প্ীরুষ্ণাবতারানস্তর-কলিষুগবতারং পূর্বববদাহ রুষেতি। ত্রিয| কান্ত্যা যোহকফ: গোৌরন্ডং সুমেধসঃ যজন্তি। 
গৌরত্বঞ্চান্ত আসন্‌ বর্ণপ্তয়োহস্ত গৃহতোহনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তন্তধা গীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত ইত্যত্র পারিশেষা- 
প্রমাণলবমূ। ইদানীমেতদবতারাম্পাত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে রুষ্ণতাং গতঃ ইত্যুক্তেঃ গুররক্তয়োঃ সত্যত্রেতাগতত্েন 
দশিতম্‌। গীতস্তাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া অত্র পরকষ্ণন্ত পরিপূর্ণর্পত্রেম বক্ষ্যমাণত্বাদ্‌ যুগাবতারত্বং তন্মিন্‌ 
সর্কেহপ্যবতারা অন্তর্ভুত| ইতি তত্তংপ্রয়োজনং তন্মিয়েকন্মিয়েব সিধ্যতীত্যপেক্ষয়া। তদেবং যদ্‌ দ্বাপরে রুষ্ঠেইবতরতি 
তদেব কলো শ্রীগৌরোইপ্যবতরতীতি স্থারন্তলব্ে: শরীকষ্ণাবির্ভাববিশেষঃ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি। তদব)ভিচারাৎ। 
তদেতাবির্ভাবত্বং তস্ত স্বয়মেব বিশেষণদবারা ব্যনক্তি। কৃষ্কবর্ণ, কৃষেত্যেতৌ বর্ণে চ যাত্র। যন্মিন্‌ শীক্্চচৈতন্য-দেবনাযি 
কৃষত্বাভিব্যগ্রকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং গরযু্মন্তীত্যর্থ:। তৃতীয়ে ্রীমদুদ্বববাক্যে সমাহত। ইত্যাদি পঞ্চ শ্রিয়ঃ সবর্ণেতেত্যত্র 
টাকায়।ং শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানবরণদয়ং বাচকং যন্ত সঃ। শরিয়ঃ সবর্ণো রু্ধীত্যপি দৃশ্ঠতে। যদ্ধা কং বর্ণয়তি 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টীক! 
বিভিন্ন হ্বরূপের বিভিন্ন গুণাহরূপ স্বতস্্র স্বতন্র নাম উল্লিখিত হইয়াছে; তন্মধ্যে যে আটটা নাম প্রীচৈততয-সন্বদ্ধে 
প্রযোজ্য, সেই আটটাই এস্থলে সঙ্কলিত হইয়াছে। ধ্সুবৰ্ণব্ণ”-ইত্যাদি অংশ মহাভারতে পরবর্তী শ্লোকে উল্লিখিত 
হইলেও ওঁ নামগুলি মহাপ্রভুর আদিলীলা সম্বন্ধীয় হওয়ায় কবিরাজ-গোস্বামীর গ্লোকে প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

যাহা হউক, মহাভারতের বিষ্ণুসহজর-নাম-স্তোত্রের উক্ত আটটা নাম বেবল শ্রীচৈতন্-স্দ্দেই প্রযোজ্য হয় 
অন্য কোনও ভগবংস্বরপ-স্ন্ধে প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়াই যে উক্ত নামগুলি লিখিত 
হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, মহাভারতেও ভ্রীচৈতন্যের অবতারের কথা লিখিত 
হইয়াছে। আরও, মহাভারতে প্রীচৈতন্যের আটটা নাম দেখিতে পাওয়ায় এবং সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে ভ্রীচৈতন্তের অবতার 
না থাকায়, কলিযুগেই যে তাঁহার অবতারের সময়, তাহা ও প্রমাণিত হইল। 

৪০1 কলিযুগেই যে শ্রীচৈতন্তের অবতার, মহাভারতের শ্লোকে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, যুক্তিদ্বারাই তাহা 
প্রতিপন্ন করিতে হয়; কিন্ত ্রীমদ্ভীগবতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কলিযুগে গীতকাস্তি ভ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন 
এবং সনবীর্তনদবারা তাহার অর্চনা করিতে হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে একথা স্পষ্টই লিখিত আছে, ইহাই এই পয়ারের মর্ম । 

ব্যক্ত করি-স্পষ্ট করিয়া। নাম-সঙ্কীর্ভন সার-_নাম-সঙ্বীর্তনই কলিযুগের সার ধশ্ম। বহুলোক একত্রে 
মিলিত হইয়া উচ্চৈদ্বরে কীর্তন করাকে সন্বীর্তন বলে। “সদ্ধীর্ভনং বনুভিমিলিত্বা তদ্‌গানস্ুখং শ্রীরুষ্গানমূ। 
ক্রমসন্দর্ভ | ১১৫৩২ | এস্থলে তদ্গান-শব্দে শ্রীগৌরকীর্ভন বুঝিতে হইবে । বহুলোক একত্রে মিলিত হইয়া পূর্বে 
ীপ্ীগৌরকীর্ভন করিয়া তৎপর প্রীরুষবীর্তন করিলেই এ কীর্তনকে সঞ্ধীর্ভন বলা হয়। 

প্ৰমাণস্বৰূপে নিয়ে শ্রীমদ্ভোগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। : 

[ভ্লো। ৯-১০ । অন্বয়। হে উ্ৰীশ (হে পৃথিবীপতে )! দাপরে ( দ্বাপর যুগে ) জগদীশ্বরং ( জগদীশ্বরকে ) 
[লোকাঃ] (লোকসকল ) ইতি (এইরূপে_নমন্তে বানুদেবায় ইত্যাদিরূপে ) স্বস্তি (স্তবপুজ! করে)। কলে 


54 এীনীচৈতন্তচরিতামৃত [ত্য পরিচ্ছেদ 
রুষ্ণবণণং ত্বিষারুফং সাঙ্গোপাদ্গান্্পার্ষদম্‌। যজৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈষজন্তি হি স্থুমেধসঃ ॥ ১০ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীক। 

তাদৃণন্ষপরমীনন্দবিলাসম্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি পরমকারুণিকতয়া চ সর্ব্েভ্যোইপি লোকেত্যস্থমেবোপদিশতি 
যন্তমূ। অথবা স্বয়মরু্ং গৌরং ত্বিষা স্বশোভাবিশেষেণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারথঃ। যন্দর্শনেনৈব সর্বেযোং কৃষ স্ষুরতীত্যর্থট । কিছ। 
সর্কালোবন্রষ্টারং কৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ত্রিযা প্রকাশবিশেষেণ কষ্ণবর্ণম্‌। তাদৃশশ্যামস্থন্দরমেব সন্তমিত্যর্থ। 
তন্মাত্তম্মিন্‌ শ্রীকৃষ্ণর্পস্তৈব প্রকাশাৎ তন্তৈবাবির্ভাব-বিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। ত্য ভগবত্বমেব স্পষ্টয়তি সাঙ্গোপাঙ্গাস্র- 
পার্যদম্‌ । অঙ্গান্যেব পরমমনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি। মহাপ্রভাবত্বাত্ান্তেবাস্্রাণি। সর্কদৈবৈকান্তবাসিত্বাতান্তেব 
পার্যদাঃ। বহুর্ভি্মহাম়ুভাবৈরসকবদেব তথা দৃষ্টোইসাবিতি গোড়বরেন্দ্রবঙ্োৎকলাদি-দেশীয়ানাং মহাঞ্সিদ্ধেঃ। যদ্বা অত্যন্ত- 
প্রেমাম্পাত্বাত্ত্ুল্যা এব পার্ষদাঃ। শ্রীমদ্ৈতাচাধ্যমহান্ুভাবচরণ-প্রভৃতয়ন্তৈঃ সহ বর্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তম্‌। 
তদ্দেবস্তূতং কৈ ধৰ্জন্তি। যজৈঃ পূজাসম্তাৱৈঃ। ন যত্ৰ যজ্ঞেশমথা মহোৎসবা ইত্যুক্তেঃ। তত্র বিশেষেণ তমেবাভিধেয়ং 
বানক্তি। সঙ্ধীর্ভনং বহুভিয়িলিত্বা তদ্গানস্ুখং শ্রীকুষ্গানং তৎপ্রধানৈঃ। তথ! সঙ্কীর্ভনপ্রাধান্তস্ত তদাশ্রিতেঘেব দর্শনাৎ 
স এব অত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্‌। অতএব সহল্সনায়ি তদবতারস্থুচকানি নামানি কথিতানি। স্থবর্ণবর্ণে। হেমানো 
বরাঙ্রশ্চন্দনাঙ্গদী। সয্যাসক্বচ্ছমঃ শান্ত ইত্যেতানি। দশিতঞ্চৈতৎ পরমবিছচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্ববভৌমভট্টাচার্যেণ। 
কালানষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুদ্ধতূং কুষ্টৈতন্যানামা। আবিভূতস্তস্ত পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ় লীয়তাং চিত্তভূদ 
ইতি ॥ ক্রমসন্দর্তঃ ॥ ৯-১০ ॥ 


গোৌর-্কপা-তরঙ্গিণী টাকা 

(কলিযুগে ) অপি (ও) নানাতন্ত্বিধানেন (নানাবিধ তন্ত্রের বিধান অনুসারে ) যথা ( যদ্রপ ) [ স্তবস্তি ] (স্তবপৃক্গা 
করে), শৃণু (শ্রবণ কর)। স্মমেধসঃ (বুদ্ধি লোৌকগণ ) ত্বিষ! ( কাস্তিতে ) অরুষ্ণং (অরুষ_গীত বা গৌর) 
সাঙ্গোপান্দান্্রপ!্দং (অন্র-উপাঙ্দরূপ অস্ত ও পার্যদগণের সহিত বর্তমান ) কুষবর্ণং (কৃষ্ণ ) [ ভগবন্তং ] ( ভগবান্কে ) 
সন্ীর্তন প্রায়: ( সঙ্ধীর্তন-গ্রধান ) যজ্ঞৈঃ ( পুজোপ করণদারা ) জস্তি ( পুজা করেন ) হি (নিশ্চিত )। 

নুবাদ। হে রাজন্‌ ! ( বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুযুগের ) দ্বাপরে এই (নমস্তে বান্থদেবায় ইত্যাদি ) 
রূপে জগদীশ্বরকে লোক সকল স্থতি করেন; নানাবিধ তন্ত্রের বিধান-অন্ুসারে ( বৈবন্বত-মনবস্তরের অষ্টাবিংশতি 
চতুযুগের ) কলিযুগেও যেরপে ( স্বৃতিপৃজা) করিয়া থাকেন, ( তাহা বলিতেছি ) শ্রবণ করুন। স্মবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সন্বীর্ভন- 
প্রধান পুজোপকরণদারা, অঙ্গ ও উপান্ধরূপ অস্ত্র ( অথবা অঙ্গ, উপাঙ্গ ও অস্ত্র) এবং পার্ধদগণের সহিত বর্তমান 
গৌরকাস্তিবি পিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ (ভগবানের ) অর্চনা করিয়া থাকেন। ৯-১০। 

কোন্‌ যুগে কি বর্ণে ্রীভগবান্‌ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন, তাহার কি নাম, কিরূপ বর্ণ এবং কোন্‌ বিধি-অন্ুসারেই 
বা. তাহার পুজাদি হয়__ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণন-উপলক্ষে নবযোগেন্দ্রের একতম শ্রীকরভাজন বলিলেন,_:বৈবস্বত- 
মন্বন্তরের অন্তর্গত দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরকে বেদতগ্তরাদির বিধি-অনুসারে মহারাজোপচারে লোকসমূহ 
পুজা করিয়া থাকে (শ্রীভা. ১১৫৮); আর “নমস্তে বাস্ুদেবায় নমঃ সঙ্্ধণায় চ। প্রদ্যুয়ায়ানিরুদ্ধায় তু্তাং 
'ভগবতে নমঃ॥ নারার়ণায় খবয়ে পুরুষায় মহাত্মনে। বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বীয় সর্বভূতাত্মনে নমঃ॥ এই সকল বাক্যে 
লোকমমূহ তাহার স্তুতি করিয়া থাকেন (শ্রীভা. ১৯/৫২৯-৩*।) (ক্লোকস্থ ইতি-__-শব্দদারা ইহাই স্থচিত 
হইতেছে )। উববাঁশ-_উব্বাঁ ( পৃথিবী) +ইশ (ঈশ্বর); পৃথিবী-পতি। এস্থলে নিমি-মহারাজকে সম্বোধন 
করিয়াই উত্ধাঁশ বলা হইয়াছে। নিমি-মহারাজই নবযোগেন্ের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং সেই প্রশ্নের উত্তরেই 
শ্রীকরভাজন-ধবি উক্ত ঞ্লোকগুলি বলিয়াছিলেন। যাহা হউক, দ্বাপরের কথা! বলিয়া ্্ীকরভাজন বলিলেন, বৈবহ্বত- 
মনবন্তরীয় অষ্টাবিংশৃতি চতুযুগের কলিতেও শ্রীভগরান্‌ অবতীর্ণ হইবেন এবং নানাবিধ তন্ত্রের বিধান অস্থসারে 
লোকসমূহ তাহার পুজা করিবে। ( কলিযুগে যে. তঙথমার্গেরই প্রাধান্য, তাহাই এই বাক্যে স্থচিত হইল-_ 


[ ৩য় পরিচ্ছেদ আদি-লীলা ২৯৯ 


গৌর-কৃপা-তরজিণী টীকা 

গরীধরস্বামী )। এই কলিতে খিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাহার বর্না-উপলক্ষেশ্রীকরভাজন বলিলেন-__কলির অবতার 
রুফণবর্ণ, কিন্তু তাঁহার কাস্তিটী অকণ এবং তিনি সাঙ্গোপা্রাস্তরপার্যদ। এই তিনটা শব্দের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। 

এই শ্লোকে বর্তমান চতুযু'গীয় কলিযুগের উপাস্তের কথাই বলা হইয়াছে এবং তিনি এই কলিযুগেই অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অন্বন্বীয় আলোচনায় শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে প্রহলাদের একটা উক্তির কথা স্মরণ 
রাখিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন-_“ছর্ঃ কলো যদভবন্তিযুগোহথ স ত্বম্‌॥ ভ্রীভা. 11৪৩৮ ॥-কলিতে ভগবানের 
ছর বা প্রচ্ছন্ন অবতার।” ছন্ন শব্দে কি বুঝায়, তাহা বিবেচনা করা যাউক । ছন্ন অর্থ আচ্ছাদিত । এই কলিতে 
যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার বিগ্রহটা থাকিবে আচ্ছাদিত; সুতরাং তাহার বিগ্রহের নিজস্ব বা স্বাভাবিক রূপটা 
সাধারণতঃ দেখা যাইবে না) কাজেই সেই স্বাভাবিকরপের কান্তিও বাহিরে প্রকাশ পাইবে না। যাহাদ্বারা তিনি 
আচ্ছাদিত থাকিবেন, তাহার রূপ ব! বর্ণটীই বাহিরে দেখা যাইবে এবং তাহার রূপের কান্তিটীই বাহিরে প্রকাশ 
পাইবে। 

এই ছ্রত্বই বর্তমান চতুযুগীয় কলির অবতারের একটা বিশেষ লক্ষণ; এই লক্ষণ যাহাতে নাই, এই কলির 
অবতাররূপে তাঁহাকে মনে করা যায় না। একথা মনে রাখিয়াই কৃষ্ণবর্ণং ত্বিযারুফম্‌ শ্লোকের অর্থালোচনা করিতে 
হইবে। 

এই শ্লোকের অর্থনির্ণয়ে মুখ্যভাবে আলোচ্য হইতেছে দুইটা পদ--কৃষণবর্ণম্‌ এবং ত্বিযার্ষ্ণম্‌। এই দুইটা শব্দের 
গ্রত্যেকটারই একাধিক অর্থ হইতে পারে; কোন্‌ শব্দের কোন্‌ অর্থ গ্রহণীয়, তাহাই বিবেচ্য। কৃষ্চবর্ণম্‌_শবের 
দুইটী অর্থ-__ধাহার বর্ণ কৃষ্ণ, তিনি কৃষ্ণবর্ণ এবং যিনি রুষ্ণকে (কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি ) বর্ণন করেন, যিনি 
কৃষ্ণের নাম জপ করেন বা কীর্তন করেন এবং কৃষ্ণের নাম-গুণ-রপ-লীলাদিরও বর্ণন বা কীর্তন বা প্রচার করেন, 
তাহাকেও রৃষ্ণবর্ণ বল! যায়। এই দুইটা অর্থের কোন্টা এই গ্লোকে অভিপ্রেত, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে 
তবিষারুফমূশবটারও অর্থালোচনা প্রয়োজনীয়; এই দুইটা শব্দের তাৎপর্যোর সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই অর্থ করিতে 
হইবে। ত্বিষাকৃষ্ণম_ইহাকে একটা শব্দও মনে করা যায়, আবার দুইটা শব্দও মনে করা যায়। তিষা এবং 
অুষণমূ-_এই দুইটা শব্দকে সন্ধিতে যুক্ত করিলে একটা শব্দমাত্র পাওয়া যায়_( ত্বিষ4- অরু্ণম্‌)ত্বিষারষ্ম্‌। 
আর, এহ্থলে কোনও সন্ধি নাই মনে করিলে ত্বিধা এবং রুষমূ__এই দুইটা শব্দ পাওয়া যায়। ত্বিট্‌-শবের তৃতীয়া- 
বিভক্তিতে দ্বিধা হয়। ত্রিট্‌-শব্দের অর্থ কান্তি, রূপের ছটা; ত্বিযা-শব্দের অর্থ হইল-_-কাস্তিদ্বারা, কাস্তিতে বা রূপের 
ছটায়। কৃষ্ণ প্রসিদ্ধ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইলে ত্রিযাকষম্‌ শব্দের অর্থ হইল--কাস্তিতে অবঃ 
অর্থাৎ, যাহার রূপের ছটা অবুষ্ণ ( সন্ধিযুক্ত পদ মনে করিলে), অথবা কান্তিতে রঃ অর্থাৎ যাহার রূপের ছটা কৃষ্ণ 
(সন্ধি নাই মনে করিলে )। কিন্তু অরুষ্ণ বলিতে কি বুঝায়? এস্থলে কলির উপাস্য অবতারের কথাই বলা 
হইতেছে। পূর্ববর্তী “আসন্‌ বর্ণাঃ” শ্লোকের আলোচনাপ্রসঙ্গে শাস্্প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, কলির 
সাধারণ যুগাবতারের বর্ণ কৃষ্ণ; কোনও বিশেষ কলিতে ভগবান্‌ পীতবর্ণেও অবতীণ হয়েন? এই দুইটা বর্ণ ব্যতীত 
অন্য কোনও বর্ণে কলিতে ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার কথ! শাস্ত্র হইতে জানা যায় না। সুতরাং এন্থলে “অরুণ” 
শবে গীতবর্ণই স্থচিত হইতেছে। কবিরাজগোস্বামীও বলিয়াছেন--“অকৃষঃণবরণে কহে গীতবরণ ॥ ১৩1৪৫ ॥” আরও 
একটা কথা৷ বিবেচ্য। এন্থলে এই কলির অবতারের কেবল কান্তির কথাই বলা হইয়াছে। পূর্ববর্তী কুব্পদে 
যদি তাঁহার স্বাভাবিক বর্ণের কথা বলা হইয়া থাকে এবং সেই বর্ণ যদি অনাচ্ছাদিত হয়, তাহা হইলে পৃথকৃভাগে 
কান্তির বর্ণের উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় নাঁ__অনাচ্ছাদিত স্বাভাবিক রূপের বর্ণই হইবে কাস্তিরও বর্ণ। 
অব্য স্বাভাবিক রূপটা যদি আচ্ছাদিত হয়, তাহ! হইলে কান্তির বর্ণের উল্লেখের সার্থকতা আছে। আর কৃষ্কব্ম্*পদে 
যি স্বাভাবিকরূপের উল্লেখ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বাভাবিক রূপের উল্লেখ না করিয়া কান্তির উল্লেখ করাতে 
মনে হইতেছে, স্বাভাবিকরূপ এবং কান্তি এক নয়। কান্তিই সকলের দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া কান্তির কথাই 


--২/২৬ 


ES শ্ীশ্রীচৈতম্যচরিতামূত [ ৩য় পরিচ্ছেদ 
গৌর-কুপা-তরঙ্িণী টাকা 

উল্লিখিত হইয়াছে। তাই মনে হয়_যে অবতারের কথা শ্লোকে বলা হইতেছে, তাহার কাস্তিসন্দ্ধে বিশেষ 

উল্লেখদ্বারা ইহাই স্থচিত হইতেছে যে, ইনি “ছন্ন অবতার” ইহার স্বাভাবিকরপ অগ্ঠরূপের অন্তরালে লুন্কায়িত 

আছে; যে আচ্ছাদক রূপটা বাহিরে আছে, সেই রূপটাই এই অবতারের কান্তিকে রপদান করিয়াছে এবং এই 

আচ্ছাদক রূপের রূপবিশিষ্ট কান্তিই এই অবতারের কান্তি। 

যাহা হউক, পূর্ব্বোল্লিখিত কৃষ্ণবৰ্ণ শব্দের অর্থ দুইটাকে ত্বিষারুফ-শব্দের দুইটা অর্থের সঙ্গে মিলাইলে উভয় 
শবের যোগে মোট চারিটা অর্থ পাওয়া যায়; যথা_(ক) যাহার বর্ণ কৃষ্ণ এবং কান্তিও কৃষ্ণ, (খ) যিনি 
কৃষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যাহার কান্তি কৃষ্ণ; (গ) যাহার বর্ণ কৃষ্ণ কিন্তু কান্তি অকৃষ্ণ বা গীত ; এবং (ঘ) যিনি 
রুষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যাহার কান্তি অবুষ্ণ বা গীত। এই চারিটা অর্থের কোন্টা বা কোন্‌ কোন্টা গ্রহণীয়, 
তাহাই এখন বিবেচ্য। 

কে) যাহার বর্ণ কৃষ্ণ» তিনি যদি অনাচ্ছাদিত হয়েন, তবে তাঁহার কান্তিও কৃষ্ণই হইবে; স্থুতরাং 
পৃথক্‌ ভাবে তাহার কান্তির উল্লেখ নিরর্থক। সং-কবিরা অনর্থক শব্দ বা একই স্থলে একার্থসকচক দুইটা শব 
প্রয়োগ করেন না। আর, যদি তিনি আচ্ছাদিত হয়েন, তাহার আচ্ছাদক-রূপের বর্ণ তাঁহার স্বাভাবিক কৃষ্ণবৰ্ণ 
অপেক্ষা অন্যরূপই হইবে, নচেৎ আচ্ছাদনের সার্থকতাও থাকে না, ছরত্বও জন্মে না। আচ্ছাদক-রূপ রুষ্ণভিন্ন 
অন্থরূপ হইলে তাঁহার কান্তিও রুষ্ণভিন্ন অন্যরূপই হইবে, কান্তি কখনও রষ্ণ হইতে পারে না। সুতরাং এই অর্থের 
কোনও সঙ্গতি থাকে না বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। 

(খ) যিনি কষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যাহার কান্তি কৃষ্ণ, তাঁহার নিজন্ব স্বাভাবিক বর্ণের উল্লেখ নাই। 
তিনি যদি স্বভাবতঃ কৃষ্ণবৰ্ণ হয়েন, তাঁহার কাস্তিও কৃষ্ণবর্ণই হইবে__যদি তিনি আচ্ছাদিত না হয়েন। কিন্তু 
তাহাতে কলি-অবতারের ছননত্ব থাকে না। প্রশ্ন হইতে পারে__তিনি স্বরূপতঃ কুষ্ণবর্ণ না হইয়া অন্-বর্ণেরও 
হইতে পারেন এবং তাঁহার সেই অন্যবর্ণ অচ্ছাদিত হইয়া বাহিরে কৃষ্ণবৰ্ণ কান্তি বিকীরণ করিতেও পারে। 
কিন্তু তিনি কোন্‌ বর্ণ হইতে পারেন? ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, ভগবানের কোন্‌ কোন্‌ স্বরূপ কলিতে অবতীর্ণ 
হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা জানা দরকার। কলির সাধারণ যুগাবতার, অথবা কোনও লীলাবতার, অথবা স্বয়ং- 
ভগবান্ই অবতীর্ণ হইতে পারেন। কিন্তু কলিতে কোনও লীলাবতার অবতীর্ণ হয়েন না। “কলিযুগে লীলাবতার 
না করে ভগবান্‌ । অতএব ত্রিযুগ করি কহি তার নাম ॥ ২৬।৮ বাকী রহিলেন_স্বয়ংভগবান্‌ কৃষ্ণ এবং 
সাধারণ যুগাবতার কৃষ্ণ; কিন্ত উভয়েরই স্বাভাবিক বর্ণ কৃষ্ণ; ইহাদের কেহ অবতীর্ণ হইয়া! যদি রুষ্তকান্তি প্রকাশ 
করেন, তবে তনদ্বারা তাহাদের অনাচ্ছাদিতত্বই প্রকাশ পাইবে; কিন্তু এই কলির অবতার ছন্ন। স্থুতরাঁং কুষ- 
বরণনকারী কুষ্ণবর্ণ কোনও অনাচ্ছাদিততন্নু ভগবৎ-্বরূপ এই শ্রোকের অভিপ্রেত হইতে পারেন না। 

উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা! গেল “ত্বিষা কৃষ্ণম্‌” ( সন্ধিহীন ) পাঠ-সঙ্গত নয়। 

(গ) যাহার বর্ণ কৃষ্ণ, কিন্তু কান্তি অবুষ্ণ বা পীত। ইহার স্বাভাবিক রূপ এক বর্ণের, কিন্তু দেহের কান্তি 
অন্য বর্ণের । ইহাতেই বুঝা যায়_ইনি অন্যবর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত, ছন্ন অবতার। ইনি ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ, বাহিরে 
পাত বা গৌরবর্ণ অস্ত বহির্গের। ছর অবতার স্থচনা করে বলিয়া এই অর্থ গ্রহণীয়। 

(ঘ) যিনি ু্চকে বর্ণন করেন এবং যাহার কান্তি অরুষ্ঃ বা গীত। ইহার স্বাভাবিক বর্ণগ্বন্ধে কোনও 
উল্লেখ নাই। পূর্বোক্ত (খ) চিহ্নিত আলোচনায় বলা হইয়াছে__হয়তো কলির সাধারণ যুগাবতার, আর না 
হয় স্বয়ংভগবান্‌ রীরুফই কলিতে অবতীর্ণ হইতে পারেন। উভয়ের বর্ণ ই ক্ষণ; ইহাদের কেহ অবতীর্ণ হইলে 
গীতবৰ্ণ্বার আচ্ছাদিত হইয়া পীতকান্তি হইতে পারেন। ছন্ন অবতার স্থচনা করে বলিয়া এই অর্থ গ্রহণীয়। 

কিন্তু যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তিনি কি যুগাবতার, না স্বয়ংভগবান্‌ ? পূর্ববর্তী “আসন্‌ বর্ণাঃ” শ্লোক হইতে 
জানা যায়, স্বয়ংভগবান্‌ নন্দনন্দন কৃষ্ণই কোনও এক বিশেষ কলিতে ্বযংরূপেই পীতবর্ণে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ই 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

যুগাবতারের গীতবর্ণে অবতীর্ণ হওয়ার কোনও উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। স্মুতরাং এই কলিতেও যে 

স্বয়ংভগবান্‌ নন্দনন্দন কৃষ্ণই__খিনি গত দ্বাপরেও স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই স্বীয় আবির্ভাব-বিশেষ 

গ্রকটিত করিয়া স্বয়ংরূণেই এই কলির উপাস্তরূপে অবতীর্ণ হইবেন--ইহাই এই শ্লোকের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত বলিয়া জানা 

যাইতেছে। তাহার স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ ভিতরে; আচ্ছাদক গীত বা গৌরবর্ণ বাহিরে; তাই তাহাকে অন্তঃ 

বহির্গে'রও বলা যায়। 


(গ) ও (ঘ) আলোচনা হইতে জানা গেল পত্বিষা অকৃষ্ঃম্‌” ( অৰ্থাৎ সন্ধিবদ্ধ তিযারুষ্ণম্‌ ) পাঠই সঙ্গত। 


এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যে পীতবর্ণে নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া স্বয়ংভগবান্‌ ব্রজেন্্নন্দন কৃষ্ণ অন্তঃকৃষ্ণ- 
বহির্গেররূপে বিশেষ কলিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই গীতবর্ণটী কোথা হইতে তিনি গ্রহণ করেন? 


ভগবানের সমস্ত স্বরূপই নিত্য ; তাহার এই অস্তঃরুষ»বহির্গে র-রূপটাও নিত্য এবং এই স্বরূপের আচ্ছাদক 
গীতবর্ণটাও নিত্যই। সুতরাং যাহা স্বয়ংভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে নিত্যসন্বন্ধবিশিষ্ট। এমন কোনও বস্তই 
এই গীতবর্ণটার হেতু হইবে। একমাত্র তাঁহার স্বরূপশক্তিই অন্তরক্বভাবে তাঁহার সহিত নিত্যসন্বদ্ধবিশিষ্ট ; 
সুতরাং এই গীতবর্ণটার হেতুও স্বরূপশক্তিই হইবে, অন্য কিছু হইতে পারে না। স্বরূপশক্তির আবার ছুইরূপে 
অবস্থিতি__অসূর্ভ ও মূর্ভ। অমূরতরূপে শক্তি থাকে শক্তিমানের মধ্যেই, সমস্ত ভগবৎ-হ্বরূপেই: ইহা থাকে, এই শক্তির 
কোনও বর্ণও নাই; সুতরাং এই অমূর্ত শক্তির দ্বারা কোনও স্বরূপেরই ছন্নত্ব জন্মিতে পারে না। শক্তির মূর্তরূপ 
হইল- শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । সর্বশক্তিগরীয়সী হলাদিনীর পরমসারভূত মাদনাখ্যমহাভাবন্বরূপিণীই শ্রীরাধা, 
ইনি কৃষ্ণকাস্তাপিরোমণি। এই শ্রীরাধাই হইলেন_শ্রীরুঞ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্তরপ, স্বরূপশক্তির : অধিষ্ঠা্র 
দেবী। তাহার বর্ণ আছে-_এই বর্ণ গীত বাঁ নবগোরচনাগৌর |. হেমগৌরার্ধী শ্রীরাধাই এই কলির অবতারের 
গীতকান্তির হেতু । কিন্ত শ্রীরাধা কিরূপে নবনীরদবর্ণ নন্দনন্দনকে গীত কান্তি দান করেন? দেহের বাহিরে 
যে রূপটী থাকে, তাহার ছটাই কান্তি। কলির অবতারের কান্তি যখন গীত, তখন বুঝিতে হইবে-_ত্াহার 
বাহিরের বর্ণ টাও গীত, অবিমিশ্র নিবিড় গীত এবং এই গীতবর্ণদ্বারা তাহার স্বাভাবিক কৃষ্ণ সম্যক্রপে ঢাকা পড়িয়া 
গিয়াছে। হেমগোরার্ী শ্রীরাধার কেবল গীতবর্ণ রূপচ্ছটা দ্বারাই শ্রীরুষের শ্যাম অঙ্গ নিবিড় নিশ্ছিদ্রভাবে আচ্ছাদিত 
হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার গীত-অনবদবারাই যেন আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। শরীরের প্রতি 
শীন্দাদেবীর প্াধায়া! ভবতশ্চ চিত্রজতুনী হ্বেদৈধিলাপায৮” ইত্যাদি (উ. নী-ম* স্থা. ১১০) উক্তির প্রমাণে পাওয়া 
যায়, প্রেমপরিপাক -শ্রীরাধারুফের চিত্তকে গলাইয়া এক করিয়া দিয়াছিল; সেই মহাপরাক্রান্ত প্রেমই কুষ্প্রেমময়ী 
শ্ীরাধার অঙ্গকেও গলাইয়া যেন তাঁহার প্রতি-অঙ্গন্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্যাম অঙ্কে আলিদিত করাইয়া পীতবর্ণ 
করিয়া দিয়াছে, শমনথুন্দরকে অন্তত বহির্গোর করিয়া দিয়াছে। এই কলির এই অবতার তাই প্রীতরীরাধারুষের 
গলিত বিগ্রহ। শ্রীরাধা “ফ্বাঞ্চাপূর্ডিরপ করে আরাধনে | ১৪।৭৫।৮, সেবাদ্বার! শীকবষ্ণের গ্রীতিবিধানব্যতীত 
তাহার অন্ত কোনও কাজই নাই। এইরূপে, সর্বানদবারা শ্রীরুষের সর্বাদ্দে আলিঙ্গনদ্বারাও তাহার শ্রীরুষসেবা__ 
্রীরফচের বাসনাপুরণই করা হইয়াছে। কি সেই বাসনাপুরণ? শ্রীমদ্ভোগবত হইতে জানা যায়_শ্রীরুষের রূপ 
«বিম্মাপনং স্বস্ত চ এ২।১২ ॥৮ “রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমতকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম। ২/২১/৮৬ |”; 
কিন্তু আহ্বাদনের উপায় নাই; কারণ শ্রীকব্চমাধুর্্য সম্পূর্ণরূপে আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইল শ্রীরাধার মাদনাধ্যপ্রেম। 
সেই প্রেমের পুর্ণতম অভিব্যক্তি_ পুর্ণতম উচ্ছাসও সম্ভব হয় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সারিধ্ো, শরীফের সেবাব্যপদেশে। 
তাই স্মাধু্য আস্থাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বাসনাপুরণরূপ সেবার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা স্বীয় ভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে 
সম্যক্রূপে পরিসিঞ্চিত করিয়া সেই ভাবের সর্ববাতিশায়ী উল্লাসকে সর্বদা অক্ষপ্র রাখার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণের 
সমস্ত অঙ্গকেই স্বীয় সমস্ত অঞ্গদবারা আলিঙ্গন করিয়া উভয়ের নিত্য যুগলিত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 


০২০৪ শ্রী্রীচৈতন্থচরিতামূত [ তয় পরিচ্ছেদ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 

বর্তমান: কলিতে নবদ্বীপে যিনি আবিভূর্তি হইয়াছেন, তিনিই এই “কৃষ্বর্ণং ত্বিষারুষণ্” শ্লোকোক্ত কলির 
উপান্ত অবতার । কৃপা করিয়া শ্রীল রায়রামানন্দের নিকটে তিনি তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন; রায়রামানন্দকে তিনি তাহার 
এই যুগলিত রূপ--“রসরাজ মহাভাব ছুই-এ একরূপ” দেখাইয়াছেন এবং দেখাইয়া, পরে বলিয়াছেন-_পগৌর অঙ্গ নহে মোর 
রাধাঙ্গ স্পর্শন। গ্রোপেন্্স্থুত বিন! তেঁহো না স্পূ্শে অন্যজন ॥ তার ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুধ্যরস 
করি আশ্বাদন। ২/৮।২৩৮-৩৯ ॥ কৃপা করিয়া তিনি স্বীয় অন্তঃকষ্চ-বহিগগৌররূপও অপর কাহাকেও কাহাকেও 
দেখাইয়াছেন ; তাই প্অন্তঃকুফং বহির্গো রং দর্সিতাদাদিবৈভবমূ।” বলিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাহার তত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে 
তাহার বন্দনা করিয়াছেন | 


মহাভারত হইতে উদ্ধৃত পূর্ববর্তী “স্থবর্ণবর্ণো হেমাঙগ” ইত্যাদি ১৩৮ শ্লোকে যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, 
সেই সমস্ত লক্ষণই শীমন্‌ হাগ্রতুতে বিদ্যমান। “অহমেব কচিদ্র্গন্‌ সন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলে 
গাপহতান্নরান্‌॥ ৩১৫৮ উপপুরাণের এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন _“হে ক্ষন! ব্যাসদেব ! কোনও 
এক কলিতে স্বয়ং আমিই সঙ্্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপহত মনসাদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকি।” এই উক্তি 
অন্গসারে। “আসন্‌ বর্ণাঃ” ইত্যাদি শ্লোকস্থচিত পূর্ববর্তী কোনও এক কলিতে যেমন স্বয়ংভগবান্‌ শরীকুষ্চন্্র পীতবর্ণে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্ৰূপ বর্তমান কলিতেও পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়া সর্যাসলীলা গ্রকটন পূর্বক কলিহত জীবগণকে 
নাম-প্রেম প্রদান করিয়! রুতার্থ করিয়াছেন। 


সাজোপালাস্্পার্ধদ-_হস্ত-পদাদিকে অঙ্গ বলে। অঙ্কুলি-আঢি উপাঙ্গ | ভূষণাদি যেমন অঙ্গের শোভা বর্দন 
করে, ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পরম মনোহর উপাঙ্গাদিও তদ্রপ তাহার অঙ্গের শোভা বর্ন করে; তাই তাহার উপাঙ্গাদি 
তাহার ভূষণ-্বরূপই ছিল। (ক্রমসন্দর্ভ )। ভন্ত্র- চক্রাদি। পীর্ধদ__পরিকর। চক্রাদি অস্ত্র দ্বার! শ্রীভগবান্‌ 
সাধারণতঃ অস্মুর-সংহারাদি করিয়া থাকেন; তাহার পার্যদবর্গও অস্ত্র-সংহারাদির আন্কুল্য করিয়া থাকেন। কিন্ত 
বর্তমান কলিযুগাবতার শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির এমনই অদ্ভুত প্রভাব ছিল যে, তাহাদের মনোহারিত্ব দর্শন 
করিয়াই অসুরগণের অন্গুরত্ব চিরকালের জন্য পলায়ন করিত; এবং প্রভুর দর্শনে এবং তাহার শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণে 
অন্থ্রগণের চিত্তে ভগবংপ্রেমের আবির্ভাব হইত। দ্রাম-আদি 'অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অস্ুরেরে করিল 
সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল, চিত্তগ্ুদ্ধি করিল সভার ।” এইভাবে অঙ-প্রত্যগাদি দ্বারাই অস্ত 
ও পার্ধদাদির কার্ধ্য নির্ববাহিত হওয়ায়__অস্থরের অস্সুর-স্বভাব বিনষ্ট হওয়ায়__অঙ্গোপাঙ্গকেই অস্ত ও পার্ধদ বলা 
হইয়াছে। অন্দ এবং উপাই অস্ত্র ও পার্ধদ যাহার, অঙ্গ ও উপান্গরূপ অস্ত ও পার্ধদের সহিত বর্তমান যিনি, তিনি 
সাক্সোপান্গান্ত্র-পার্ধদ । ৪৬-৫২ পয়ার ত্রষ্টব্য 


অথবা, অঙ্--অংশ ; উপার্দ-_অঙ্গের অবয়ব (৫৪-পয়ার )। গ্রীচৈতন্ের অংশ শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্বৈত 
হইতেছেন তাহার ছুই অঙ্গ (৫৭ পয়ার ); আর শ্রীবাসাদিভক্তগণ হইতেছেন তাঁহার উপাঙ্গ। ইহারা সকলেই তাঁহার 
পার্যদ। এই অঙ্গোপার্গরপ পার্যদগণ তীক্ষ অসত্রূপে জীবের অস্থুরতবাদিরপ কল্প দূর করিয়া প্রেমদান করিয়া থাকেন 
(৫৮-৬১ পয়ার )। বিশেষ আলোচনা লেখকের “জীখরীগোরতত্ব” এহে দর্টব্য। 


এইরপে কলির অবতারের পরিচয় দিয়া লোকসকল কিরপে তাঁহার অর্চনাদি করে, তাহাও বলা হইয়াছে। 
যজ্ঞ--পুঞ্জার উপকরণ । সক্ধীর্তন-_-বছলোক একত্রে মিলিত হইয়া উচ্ৈক্বরে নাম-গুণ-লীলাদির কীর্ভনকে সদদীর্ভন বলে 
(৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। জঙ্ধীর্তন-প্রায় যজ্ঞ_সঙ্ধীর্তন-প্রধান পুজোপকরণ ; পূজার যত রকম উপকরণ আছে, 
তন্মধ্যে সঞীর্ভনই শ্ীমন্‌ মহাপ্রভুর পুজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ ; সন্ীর্ভনই প্রভু সর্বাপেক্ষা বেশী প্রীত হয়েন, এজন্য সঙ্গীর্ভন- 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল৷ ২০৫ 


গুন ভাই! এই সব চৈতন্য মহিমা। অথবা কৃষ্ণকে তেঁহো বর্ণে নিজ সুখে ॥ ৪২ 

এই শ্লোকে কহে তার মহিমার সীমা ॥ ৪১ কৃষ্ণবর্ণ-শাব্দের অর্থ দুই ত প্রমাণ ৷ 

‘কৃষ্ণ’ এই দুই বর্ণ সদা যার মুখে । কৃষ্ণ বিন্তু তার মুখে নাহি আইসে আন ॥ ৪৩ 
' গৌর-কৃপা-তরঞ্জিণী টীক। 


উপকরণেই তাঁহার অর্চনার প্রয়োজনীয়তা বলা হইল। স্থুলার্থ এই-যে, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পূজার অন্যান্ত উপকরণ 
থাকিতে পারে, কোনও কোনও সময়ে কোনও কোনও উপকরণ হয়ত বিশেষ কারণে বাও পড়িতে পারে; কিন্ত 
সন্কীর্ভন যেন কোনও সময়েই বাদ না পড়ে। স্বুমেধাস্থ (উত্তম) মেধা (বুদ্ধি) ধাহাদের, তাহারা সুমেধ! ; 
সুবুদ্ধি। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ভজনে বিশুদ্ধ ব্রজপ্রেম লাভ করিতে পারা যায়__যাহা অপেক্ষা উচ্চতর কাম্য বস্তু আর 
কিছুই হইতে পারে না।তাই, যাহারা মহাপ্রভুর গ্রীতিমূলক পুজোপকরণ ( সঙ্ধীর্তন )দ্বারা তাহার ভজন করেন, 
করভাজন-খমি তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাহাদিগকে স্ুমেধা বলিয়াছেন। ইহাছারা ইহাও ব্যঞ্জিত হইতেছে 
যে, যাহার! শ্রীমন, মহাপ্রভুর ভজন করেন না, ভঞ্জন করিলেও ধাহার৷ সঙ্কীর্তন-প্রধান উপকরণে তাহার অর্চনা করেন 
না, তাহারা স্থুমেধা নহেন, বরং কুমেধ!। “সঙ্কীর্তন যজ্ঞে তারে ভজে সে-ই ধন্য ॥ সে-ই ত স্ুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার। 
সর্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণ-নাম-যজ্ঞ সার ॥ ১৩৬২-৬৩ ॥৮ 

বৈবস্বত-মহন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুযুগের কলিযুগে গীগৌরা্ররূপে ( অন্ত্য বহির্গেররূপে ) -হবয়ংভগবান্‌ 
ীকুষের আবির্ভাবের কথা যে স্পষ্টাক্ষরেই উল্লিখিত হইয়াছে, এই গ্লোকে তাহাই দেখান হইল। 

৪১। পুষবর্ণং” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিবার উপক্রম করিতেছেন। 

শুন ভাই-_প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা-স্ষ.্িতে চিত্ত প্রেমাপ্ুত হওয়ায়, সমস্ত বিশ্ববাসীকেই 
নিতান্ত আপন জন মনে করিয়া গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী ্রোতাদিগকে গ্রীতিপূর্ণ “ভাই”-শব্দে সম্বোধন করিতেছেন। 
এই সব ক্বষচব্ণং ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্য-মহিম|_শ্ৰীমন, মহাপ্রভু শরীর চৈতত্যের 
মাহাত্য। এই শ্লোকে-“ক্্ব্ণং" ইত্যাদি শ্লোকে। মহিমার সীম|-মহিমার অবধি বা পরাকাষ্টা। শিব- 
বিরিঞ্চির পক্ষেও স্থদুর্দভ ব্রজপ্রেম জনসাধারণের মধ্যে নিব্বিচারে বিতরণ করিবার উদ্দেশে স্বয়ংভগবান, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের 
অধিষ্ঠাত্ী দেবী শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়|। গৌররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন__ইহাতেই শ্রীগ্রীগৌরসুন্দরের 
মহিমার বা করুণার পরাকাষ্ঠা। 
8২। শ্লোকস্থ “কৃষ্ণবৰ্ণ” শব্দের অর্থ করিতেছেন, তিন পয়ারে। 
বর্ণ__অক্ষর। ‘কৃষ্ণ’ এই দুই বর্ণ_কফ্-শবের 'ক’ ও 'ষ” এই দুইটা অক্ষর। সদা ধার মুখে_ 
সর্বদা যাহার মুখে বিরাজিত। শ্রীরুষের নাম-কীর্তন-উপলক্ষে যিনি সর্বদা “ক্ষ কষ” উচ্চারণ করেন। এই পয়ারার্দে 
ণকৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের এইরূপ অর্থ করিলেন-_কৃষ-শবের “ক” ও “ফ’ এই বর্ণঘয় সর্কাদ। যাহার মুখে বিরাজিত, তিনি কৃষবর্ণ। 
অন্ত রকম অর্থ করিতেছেন“অথবা” ইত্যাদি পয়ারার্দে॥ কৃষ্ণকে তেঁহে। ইত্যাদি-_মিনি র্ণকে (কষে নাম-রপ- 
গুণ-লীলাদিকে বৰ্ণন ) (নামরূপারির মাহাত্ম্য খ্যাপন ) করেন, তিনি কর্ণবর্ণ। নিজ সুখে মনের আনন্দে; অত্যন্ত 
প্রীতির সহিত। নীরস উপদেশের মতই যে তিনি শ্রীরফরপাদির মহিমা! খ্যাপন করেন, তাহা নহে) বস্তুতঃ এরূপ 
মহিমাখ্যাপনে তিনি নিজেও অপরিসীম আনন্দ অন্কুভব করেন; স্মতরাং যাহারা তাহা শ্রবণ করেন, তীহারাও অপরিসীম 
আনন্দ অনুভব করিয়া নাম-গুণ-লীলাদি কীর্তনে প্রলুক্ধ হয়েন। 

৪৩। রুষ্ণবর্ণ-শবের দুইটা অর্থ, তাহা পূর্ববপয়ারে দেখান হইয়াছে। এই দুইটা অর্থই প্রামাণ্য। এই দুইটা 
অর্থ হইতেই জানা যায় যে, ্রীুষণচৈতত্যের মুখে কৃষণনাম বা রুষের রূপ-গুণ-লীলাদির .মহিমা-কথা ব্যতীত অন্য কথার ক্ফুরণ 
তাহাকে যে রুবর্ণ বলা ইহয়াছে, তাহার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। আন-_অগ্ভ কথা । 


হয় না। সুতরাং 


২০৬ শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্তচরিতামৃত [৩য় পরিচ্ছেদ 


কেহো ত ল কৃষ্ণবরণ’ | অতএব শ্রীরপগোস্বামিচরণৈঃ স্তবমালায়াং 
তারে বোলে যদি ‘কৃষ্ণবর' 8৮ 
আর বিশেষণে তার করে নিবারণ ॥ ৪৪ কলেঁ যং বিদ্ধাংসঃ কুটমভিবজন্তে দ্যুতিভরা- 
য়তে ফ্বরণ । দকষণলং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ভনময়ৈঃ | 
মাটি উপাস্তঞ্চ প্রাহু্মখিলচতুৰ্থাশ্রমজুযাং 
অকৃষ্ণবরণে কহে-_গীত-বরণ ॥ ৪৫ স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কবপয়তু ॥ ১১ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


স চৈতন্যাক্ৃতি্দেবঃ নোহন্মান্‌ রপয়তু কৃপাবিষয়ান্‌ করোতু চৈতন্ারুতিশ্চিম্তিঃ। আকুতিস্তস্বিয়াং রূপে 
সামান্যবপুষোরপীতি মেদিনীকরঃ। পক্ষে চৈতন্যনায়ী আকুততিধস্ত সঃ শচীপুত্র ইত্যর্থ, দেবঃ সর্বারাধ্যঃ পাষণ্ডিবিজিগীযুশ্চ। 
স ক ইতাপেক্ষ্যাহ। বিদ্বাংসঃ রৃষবরণমিত্যাদিবাক্যার্ঘতাৎপর্যাজ্ঞাঃ। যং কলে চতুর্থযুগে। উৎকীততনময়ৈঃ সঙ্কীর্ভন 
প্রধানৈর্মখবিধিভির্ভক্তিযজ্ৈ ন্দুটং সাক্ষাৎ যজন্তে অর্চয়স্তি। যং কীদৃশমিত্যাহ। কৃষ্ণাজমিন্্রনীলমবিশ্ঠামলাবয়বমেব 
দ্যুতিতরাদকৃষ্াঙগং পীতং কৃষ্ণবৰ্ণ: ত্বিধাংক্ফ্চমিত্যুক্তেঃ। যগ্যপি তবিষাইবষঃমিত্যুক্েঃ, শুরুকপিলাদিত্বমপ্যায়াতি, তথাপ্যাসন, 
্ানযোহস্ত গৃহুতোইস্যুগং তনুঃ। গুক্লো রক্তন্তথাগীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত ইতি শ্রীদশমে গর্গো্ৌ পারিশৈয্যেণ 
পীতকান্তের্লাভাদুক্তং সুষ্ঠ । যং ভী্মাদয়ো বিদ্বাংসোইখিলচতুর্থাশ্রমভুযাং সর্বপরিব্রাজামুপাস্তং পুজাঞ প্রাহঃ। সর্যাশকবচ্ছমঃ 
শাসতঃ িষ্টাশান্তিপরায়ণঃ। ইতি যতিরাজং বদন্তীত্যর্থ। বিগ্যাভূষণঃ॥ ১১ ॥ 

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক 

88। কেহ হয়তে। পূর্বোক্ত অর্থে আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, উক্তরপ অর্থ সঙ্গত নহে, কৃষ্ণ বর্ণ যাহার 
( অর্থাৎ যাহার বর্ণ বা কান্তি কৃষ্ণ ) তিনি রষবর্ণ_এইরূপ অর্থই সঙ্গত। এই আপত্তি খগ্নের অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, 
এইরূপ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। ইহার কান্তি কৃষ্ণ হইতে পারে না; কারণ “ত্বিযা অকুষ্ণং” বাক্যেই স্পষ্টভাবে বলা 
হইয়াছে যে__ইহার কান্তি অকণ, কৃষ্ণ নহে। 

তাঁরে__“কুফবর্ণৎ” ইত্যাদি গ্লোকে উল্লিখিত কলির অবতারকে। কৃষ্ণ বরণ_কৃষ্ণ বরণ (বর্ণ বা কান্তি) 
যাহার ; ধাহার অঙ্কান্তি কৃষ্ণ তিনিই প্রুফবর্ণ”-শন্দে লক্ষিত হইয়াছেন। আর বিশেষণে_অন্ত বিশেষণ-শব্দে; 
গ্লোকস্থ “অরুষ”শবে। তার করে নিবারণ_“থাহার বর্ণ বা কান্তি রুষ্ তিনিই কৃষ্ণবৰ্ণ,” এই অর্থের বাধা দেয় 
এইরূপ অর্থ যে হইতে পারে না, তাহাই প্রমাণিত করে; কারণ, একই বাক্যে একই ব্যক্তির কান্তিকে কৃষ্ণ ও অরুণ বলা 
সম্ভব নহে) এই দুইটা তখন বিরুদ্ধ-অর্থ বাচক শব্দ হইয়া পড়ে। 

8৫। এই পয়ারে “ত্বিযাকষ্ণং” অংশের অর্থ করিতেছন। তাহার দেহের কান্তি অরুষ্ণ বা গীত। 

দেহকান্ত্যে_দেহের কান্তিতে। অকৃষ্ণ-বরণ_কুষ্কবর্ণ নহেন যিনি; যাহার দেহের কান্তি কৃষ্ণ নহে। 
অকৃষণ বরণে ইত্যাদি_এস্থলে প্অরুষণবর্ণ”-শব্দে পীতবর্ণই স্থচিত হইতেছে। কারণ, আসন্‌ বর্ণান্বয়োহস্ত ইত্যাদি 
(শ্রীভ ১০৮১৩) ক্লোকে ধাহাকে কলির অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, “কৃষ্ণবৰ্ণ” ইত্যাদি শ্লোকেও তাহারই 
বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে; “আসন্্‌ বর্ণাঃ”-শ্লোকে বলা হইয়াছে,_তিনি গীত; আর “ুষবর্ণ* গ্রোকে বলা হইয়াছে, 
তিনি অকৃষ্ণ। সুতরাং অক্ষ্চ শব্দে “গীতগ্ই বুঝাইতেছে। গীত-বরণ_তপ্য সোনার তায় উজ্জল হরিদ্রাবর্ণ। 
পূর্কশ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য । 

ভীরপ-গোশ্বামিচরণও যে তণ্তহ্মকাস্তি শ্রীগোরা্কে “অর” বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, সুতরাং “্রফবর্ণ- 
গ্লোকের “অরুষ্ণ”শবে যে “পীত” বর্ণ ই বুঝায়, তাতা দেখাইবার উদেশ্যে শ্রীর্প-গোস্বামী-বিরচিত “কলে যং বিদ্বাংসঃ” 
ইত্যাদি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। 

ক্লো।১১। অন্বয়। কলে (কলিযুগে ) ক্ষুটং (ব্যক্ত) ছ্যুতিভরাৎ ( কান্তির আধিক্যবশতঃ ) অরবষ্ণান্সং 

(গৌর, পীতবর্ণ) যং (যেই) কৃষ্ণং (ক্বষ্ণকে ) বিদ্বাংসঃ (পণ্ডিতগণ ) উৎকীর্ততনময়ৈঃ ( উচ্চ-সংকীর্তন-প্রধান ) 
মখবিধিভিঃ (বজ্ঞ-বিধানদ্বারা) অভিযজস্তে (অর্চনা, করেন) চ (পুনঃ) যং ( যাহাকে ) অধিলচতুরথাশ্রমজ্যাং 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২০৭ 
প্রত্যক্ষ তাহার তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি ৷ যাহার-ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্তৃতি ॥ ৪৬ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
(সমস্ত সন্যাসীদিগের ) উপাস্তং (পূজ্য ) প্রাঃ (পণ্ডিতগণ বলেন); সঃ (সেই ) চৈতন্তাকৃতিঃ ( চৈতন্যাকার ) 
দেবঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ) নঃ (আমাদিগকে ) অতিতরাং ( অত্যধিকরূপে ) রুপয়তু (ক্ু্পা করুন )। 

ভান্ুবাদ। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ, ( বৈবস্বত-মনবন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুযুগের ) কলিযুগে অবতীর্ণ এবং কান্তির 
আধিক্যপ্রযুক্ত গৌরবর্ণ যে শ্রীরুষ্ণকে উচ্চ-সঙ্ধীর্ভন-প্রধান যজ্ঞে আর্চনা করেন ; এবং সমস্ত সন্াসীদিগের উপাস্ত বলিয়া 
ধাহাকে তাঁহার! বর্ণন করেন; সেই চৈতন্যাকার শ্রীগৌরার্দদেব আমাদিগকে অত্যধিকরপে কৃপা করুন। ১১। 

কলৌ-_কলিতে; বৈবস্বত-মঘ্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুযুগের কলিযুগে। ক্ফুটং__ ব্যক্ত, অবতীর্ণ 
দুযতিভরাৎ__ছ্বাতির আধিক্যবশতঃ; শ্রীরাধার গৌর-জ্যোতির আধিক্যবশতঃ। শ্রীরুঞ্চ নিজে কৃষ্ণবর্ণ; তাঁহার 
অঙ্গে রুষ্ণর্ণ একটা স্বাভাবিক জ্যোতিঃও আছে; কিন্তু শ্রীরাধার যে গৌর-ছ্যুতি তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহার 
নিজের শ্ঠাম-ছ্যাতি অপেক্ষা তাহা এতই অধিক যে, তাহাদারা শ্রীরুষের শ্যামদ্যুতি সম্যক্রপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, 
শ্তামছ্যাতি আর দৃষ্ট হয় না। অকুষ্ঠালং__অক্ষ্ণ অঙ্গ যাহার; যাহার অঙ্গ বা অঙ্কান্তি অরুণ ( গৌর, গীত ); 
শীষের শ্ঠাম-ছ্যুতি অপেক্ষা শ্রীরাধার গৌর-ছ্যুতির আধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কান্তি গৌর হইয়! পড়িয়াছে ( কলিযুগে )। 
উৎকীর্তনময়_উচ্চকীর্তনই প্রচুররূপে বা প্রধানরূপে দেখা যায় যাহাতে ; সঙ্ধীর্ভন-এরধান। প্রাচুত্ার্থে ময়ট্‌ 
প্রত্যয়। মখবিধি--যজ্ঞের বিধান; ভক্তিযজ্ঞ। অভিযজন্তে_অভি ( সম্যক্রপে ) যজন্তে ( অর্চনা করে )। 
সন্থীর্তনেই শ্রীগৌরান্ধ অত্যধিক প্রীতিলাভ করেন বলিয়া, সঙ্থীর্তন-প্রধান উপকরণেই তাহার সম্যক্‌ অর্চনা হয়) 
ইহাই অভি-উপসর্গের তাৎপর্য । অধিল--সম্ত। চতুর্থীশ্রম__্চ্যা, গাহসথা, বানপ্রস্থ ও সন্যাস এই চারিটি 
আশ্রম; চতু্থাশ্রম বলিতে সন্নযাসাশ্রমকে বুঝায়; এই চারিটী আশ্রমের মধ্যে সন্ত্যাস-আশ্রমই শে) সয়্যাস-আশমের 
মহাত্মাগণ অপর আশ্রম-ত্রয়ন্থ ব্যক্তিগণেরও পুজনীয়।  চতুর্থাশ্রমভুষাং__যাহার! সনন্াসাশ্রম অবলঘন করিয়াছেন, 
তাহাদের) সন্যাসীদিগের। উপাস্ত_পুজনীয়, সেব্য। শ্রীগৌরাঙ্দ সমস্ত সন্যাসীদিগের উপাস্ত; সুতরাং চারি 
আশ্রমের সকল ব্যক্তিরই উপাস্ত ; তিনি সর্বারাধ্য। ্রীগোরাঙ্গ সন্যাস গ্রহণ করিয়া সন্টাসি-শিরোমণি হইয়াছিলেন 
বলিয়াও তাহাকে সন্্যাসীদিগের উপাস্ত বলা যায়। চৈতন্যাকৃতি_চৈতন্তই আক্কৃতি ধাহার চিন্ম,্তিঃ যাহার 
আকৃতিতে চিৎ ব্যতীত অচিৎ বা প্রাকৃত কিছুই নাই; সচ্চিদানন্দ-মন-মুত্তি। অথবা চৈতন্যনায়ী আকৃতি যাহার ; 
যাহার নাম শ্রীচৈতন্ত ) শচীনন্দন। দেব- সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বারাধ্য। 

স্বরংভগবান্‌ শ্রীরষ্ণই যে গৌরাপী ্্ীরাধার গৌর-কাস্তিারা স্বীয় শ্ামকাস্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ 
হইয়াছন এবং সঙ্থীর্তন-প্রধান উপচারেই যে তাঁহার অর্চনার বিধি_-তাহাই ক্লোকে বলা হইল। 

কলি-অবতার শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু যে পরুষ্বর্ণ” নহেন__তিনি যে পীতব্ণ, শ্লোকস্থ “ছ্যাতিভরাদকষণ্গং” শব্দে তাহা 
প্রমাণিত হইল ; সুতরাং ৪৪শ পয়ারোক্ত “কেহ তারে কহে যদি কৃষ্ণবরণ”-_কুষবর্ণ শব্দের এইরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না। 

৪৬। বিশেষতঃ কলি-অবতার শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর দেহ-কান্তি যে গলিত-স্বর্ণের স্যায় গীতবর্ণ তাহা_াহারা 
তাহার দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারাই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। স্থৃতরাং তাঁহার বর্ণ যে ক্নষ্চ, ইহা কিছুতেই স্বীকাধ্য নহে। 
তিনি পীতবর্ণ। 

প্রত্যক্ষ_ সাক্ষাৎ; যাহার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের চাক্ষুষ প্রমাণ অস্ুসারে। ভীহার_ 
প্ষ্ণবর্ণ” শ্লোকোক্ত শ্রীমন্‌ মহাপ্রতূর। তগু কাঞ্চনের দ্যুতি_গলিত সোনার কান্তি। যাহার ছটায়__ 
যে তণ্তকাঞ্চনের দ্যুতির কিরণে। নাশোনাশ পায়, বিনষ্ট হয়। জ্ঞান-তমঃ_অজ্ঞানরূপ অন্ধকার। 
ততি-_সমূহ, রাশি।  অজ্ঞানতমস্ততি__অজ্ঞানরপ অন্ধকার-রাশি। শ্রীগৌরান্রের অন্কান্তির প্রভাবেই 


২০৮ শ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ তয় পরিচ্ছেদ 


জীবের কল্ময-তমো নাশ করিবারে | ভক্তির বিরোধী-_কর্ম্ম-ধর্ম্ম বা অধৰ্ম্ম । 
অঙ্গ-উপাঙ্গ নাম নান! অস্ত্র ধরে॥ ৪৭ তাহার ‘কল্মষ’ নাম_সেই মহাতম ॥ ৪৮ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


বহির্দুখ জীবের সমস্ত অজ্ঞান-রাশি দূরীভূত হইত, অস্মুরের অন্থুরত্ব বিনষ্ট হইত) সুতরাং তাহার অঙ্গকান্তিই অস্থুর- 
নাশক অস্ত্রের কাজ করিত। ইহ! তাঁহার শ্রীঅঙ্গ দর্শনেব মহিমা। 
এই পয়ারার্দ হইতে ৬১ পয়ার পর্য্যন্ত “কৃষ্ণবর্ণং”-শ্লোকের “সাঙ্গোপাঙ্রপ্তরপার্ঘদং”-শব্দের অর্থ করিতেছেন। 


৪৭। জীবের_কলিহত জীবের। কল্মষ__তক্তি-বিরোধী কর্ম্ম। কল্মাষ-তমঃ_ভক্তিবিরোধী কর্ম্মকে 
অন্ধকার বলিবার তাৎপর্য এই যে, অন্ধকারের মধ্যে যেমন কোনও বস্তুই দৃষ্ট হয় না, তদ্রপ ভক্তি-বিরোধী 
কৰ্ম্মে রত থাকিলেও ভক্তির মাহাত্য উপলব্ধি হয় না। ভঙ্গ-উপীল্-নাম__অঙ্গ ও উপান্দ নামক। অথবা_অঙ্, 
উপাঙ্গ ও হরি-কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম। 

কলিহত জীব সাধারণতঃ ভক্তি-বিরোধী কম্মেই আসক্ত; তাহাদের এই আসক্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে পরম- 
করুণ গরীগৌরাঙ্গ অঙ্গ, উপান্দ ও নাম-রূপ অস্ত্র লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি চক্রাদি অস্ত্র এবার প্রকট করেন নাই। 
যাহাদের প্রতি তিনি একবার প্রেম-দৃষ্টিতে চাহিয়াছেন এবং যাহার! তাঁহার শ্রীঅঙ্গের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াছে, 
কিছ্া তাঁহার মুখে একবার হরি-নাম গুনিয়াছে, তাহাদেরই তৎক্ষণাৎ ভক্তিবিরোধী কর্শ্মের বাসনা দূরীভূত হইয়াছে। 
অন্যান্ত অবতারে চক্রাদি-অস্ত্রের ভয় দেখাইয়া জীবের ভক্তি-বিরোধী-কর্ম্ম-বাসনা ত্যাগ করাইয়াছেন, অথবা টক্রাদির 
সাহায্যে অস্সুরদিগের সংহার করিয়াছেন ; কিন্তু এই পরম-করুণ অবতারে কাহাকেও ভয়ও দেখান নাই, সংহারও করেন 
নাই। কেবল শ্রীঅঙ্দ এবং শ্রীনাম প্রকটিত করিয়াই শ্রীঅ্দের মনোহারিত্বে এবং শ্রীনামের মাধুর্য্যে বহি্দুখ অস্মুরাদির 
চিত্তকে এমন ভাবেই আকৃষ্ট করিয়াছেন যে, তাহারা তাহাদের বহিরদূখতা ও অস্ুরত্বাদি ইচ্ছাপুর্বক__এমন কি 
নিজেদের অজ্ঞাতসারেও-_পরিত্যাগ করিয়া প্রীতি ও উৎ্কঞ্ঠার সহিত ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে । এইরূপে 
অ্গ-উপা গা দিদ্ধারা অস্ত্রের কাব্য সিদ্ধ হওয়ায় অঙ্গ-উপান্গকেই অস্ত্র বলা হইয়াছে। 

৪৮ এই পয়ারে পূর্ব-গয়ারোক্ত কল্ময-শব্দের-অর্থ বলিতেছেন । ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম_ভক্তি-উন্েষের 
প্রতিকুল কর্ম য়ে সমস্ত কর্শের অনুষ্ঠানে হৃদয়ে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতে বাধা প্রাপ্ত হয়, কিন্বা যে সমস্ত কর্শের 
অনুষ্ঠানে অঙ্কুরিত ভক্তিও তিরোহিত হয়, সেই সমস্ত কর্ম্মই ভক্তি-বিরোধী। ধর্ম বা ভধর্ম্ম_ ধর্মই হউক আর 
অধর্্মই হউক, যাহা কিছু ভক্তির প্রতিকূল ( তাহাকেই কল্ময বলে )। স্বর্গাদি-ভোগ-প্রাপক বৈদিক অনুষ্ঠানও ধর্ম 
নামে অভিহিত; কিন্তু অস্তেন্দিয়প্রীতি-মূলক বলিয়া তাহা ভক্তিবিরোধী। এমন কি, মুক্তির উদ্দেশ্যে যে 
সমস্ত অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, সে সমস্তও ভক্তি-বিরোধী। কারণ, ভক্তির তাৎ্পধ্যই হইল একমাত্র প্ীরষ্ণ-গ্রীতি; 
যাহাতে শ্রীরু-গ্রীতির স্থান নাই, বরং আত্েন্দিয়-তৃপ্ধির, স্বস্থুধ-সাধনের ব! সবদুঃখ-নিবৃত্তির বাসনাই দৃষ্ট হয়, তাহা 
কখনও ভক্তির অনুকূল হইতে পারে না। যে পধ্যন্ত ভুক্তির ওমুক্তির স্পৃহা হৃদয়ে জাগ্রত থাকিবে, সে পর্যন্ত সেই 
হৃদয়ে তক্তিরাণী. আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। প্তুক্তি-ুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। তাবৎ 
ভক্তিখন্তা্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ভ. র. সিন্ধু, পু. ২১৫ ॥৮ 

তাহার কল্মষ নাম-_ধর্মই হউক, আর অধর্দমই হউক, ভক্তির-বিরোধী কর্শ্ম মাত্রের নামই কল্ময। 


সেই মহাঁতম-_সেই কন্মযই গাঢ় অন্ধকারের স্যায় জীবের ভক্তি-নেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে । গাঢ়-অন্ধকারে 
লোক যেমন স্বীয় গন্তব্য পথ দেখিতে পায় না, কর্দম-কন্টকাদিতে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, তদ্রপ 
ভক্তিবিরোধী কর্ণরূপ কন্মব-পরায়ণ লোকও ভক্তির পথ - দেখিতে পায় না, অন্যপথে অগ্রসর হইয়া অশেষাবধ 
সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২০৯ 


ৰাহু তুলি হরি’ বলি প্রেমদৃ্ে চায় । গিরান্ত প্রারম্ভ: কুশলপটলীং পল্লবয়তি। 
করিয়া কল্ময-নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥ ৪৯ 

তথা) পদালস্তঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং 
ন্মিতালোক: শোকং হরতি জগতাং তন্ত পরিতে! স দেবশ্চৈতন্তাকৃতিরতিতরাং নঃ কুপয়তু ॥ ১২ 


্লোকের সংস্কৃত 'টাক। 
নিথিলকল্যাণকরত্বং বর্ণয়ন্‌ বিশিনষ্টি স্মিতেতি। যত ন্মিতালোকঃ স্মিতপূর্বাক: রুপাকটাক্ষঃ। জগতাং 
জগন্বস্িগ্রানিনাং শোকং হরতি। হস্ত গিরাস্ত প্রারভঃ সম্ভাযণোপক্রমঃ জগতাং কুশলপটলীং কল্যাণসংহতিং পল্পবয়তি 
বিস্তারয়তি। যন্ত পদালস্তঃ চরণাশরয়ণং কং বা জনং প্রেমনিবহং রুষ্ণপ্রেমসন্ততিং ন প্রণয়ত্যপিতু সর্ধং জনং তং 
প্রাপয়তীত্যর্থঃ । বিছ্যাভূষণঃ ॥ ১২। 


গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টাকা 

৪৯। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্ের ও নামের সাহায্যে কিরপে জীবের কল্পষ-নাশ করিতেন, তাহা 
বলিতেছেন, ছুই পয়ারে। তিনি যখন বাহুদ্য় উর্দ্ধে উথ্থিত করিয়া মুখে হরি হরি শব্দ উচ্চারণ করিতেন, আর 
গ্রেমদৃষ্টিতে কাহারও প্রতি দৃষ্টি করিতেন, তখনই তাহার সমস্ত ভক্তিবিরোধী কর্মের বাসনা দূরীভূত হইয়া যাইত 
এবং তখনই সেই ব্যক্তি প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যাইত। 

প্রেমদৃষ্টে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে; কৃষণপ্রেমবশত; ঢুলু ঢুলু নয়নে। চায়_ৃষ্টি করেন (শ্রীগৌরাগ )। 
প্রেমেতে ভাসায়_প্রেম-সমুদ্রে ভাসাইয়া দেন। এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে ভ্রীবপ-গোস্বামিচরণের একটা শ্লোক 
নিয়ে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। 

্লে।। ১২। অন্বয়। যস্ত (যাহার ) স্মিতালোকঃ (ঈষদ্ধাস্ত যুক্ত কটাক্ষ ) জগতাং জগদ্বাসী প্রাণি- 
সমূহের ) পরিতঃ ( সর্ধবতোভাবে ) শোকং (শোক ) হুরতি ( হরণ করে ), তু (পুনঃ )ষস্ত (যাহার ) গিরাং (বাকা- 
সমূহের ) প্রারস্তঃ ( উপক্রম ) কুশলপটলীং ( কল্যাণ-সমূহকে ) পল্লবয়তি (বিস্তারিত করে ), যন্ত (বাহার ) পদালভঃ 
(চরণাশ্রয় ) কংবা জনং (কোন্‌ জনকেই বা) প্রেমনিবহং (শ্ৰীৰ্্-প্ৰেম-সমূহ ) হি (নিশ্চিত) ন গ্রণয়তি (প্ৰাপ্ত 
করায় না), সঃ (সেই) চৈতন্যাকৃতিঃ ( চৈতন্যাকার ) দেবঃ (দেব) নঃ (আমাদিগকে ) অতিতরাং ( অত্যধিকরূপে ) 
রুপয়তু (কৃপা করুন )। 

আনুবাদ। যাহার মন্দ-হাস্তযুক্ত কটাক্ষ সর্ববজগতের ( জগদ্বাসী প্রাণি-সমূহের ) সমস্ত শোক সৰ্ববতোভাবে 
হরণ করে, যাহার (সম্বন্ধীয়) বাক্যের উপক্রমেই (শ্রীচৈতন্ল-কথার প্রারস্তেই ) কল্যাণ-সমূহের উদয় হয়, যাহার 
ভীচরণাশ্রয়ে কোন্‌ জনই বা ্রীর্-প্রেম প্রাপ্ত হইতে পারে না ( অর্থাৎ সকলেই প্রাপ্ত হইতে পারে )__সেই চৈতন্যাকার 
শ্রীগৌরাপ্র-দেব আমাদিগকে অত্যধিকরূপে কৃপা করুন। ৯২ । 

শ্মিত_মন্দ হাদি। আলোক-ৃষ্টি। ন্মিতালোক--মুখে মন্দ মন্দ হাসির সহিত নয়নে যে দৃষ্টি । গিরা 
প্রারস্ভ বাক্যের আরম্ভ বা উপক্রম; ভ্রীচৈতন্তের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কথা তো দুরে, কথার উপক্রমেই। কুশল- 
পটলী--কল্যাণ-সমূহ ; সৰ্ববিধ মঙ্গল। 

এই শ্লোক হইতে জাঁনা গেল যে, শ্রীগোরাঙ্গ ধাহার প্রতি মন্দহাস্তযুক্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ.করেন, তাহার সর্বববিধ শোক 
সর্ববতোভাবে দূরীভূত হয়; সর্ব্রতোভাবে শোক দূরীভূত হওয়ায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে শোকের মূল যে কল্মষ, তাহাই 
দূরীভূত হইয়া যায়। ইহাই ক্লোকস্থ পরিত: শব্দের ব্যঞ্জনা । ( স্লোকের এই অংশেই পর্-পয়ারের উক্তি সমধিত হইল )। 
শ্লোক হইতে আরও জানা গেল যে, প্রীচৈতন্যের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির সম্যক্‌ কথা তো দুরে, কথার উপক্রমেই জীবের 
সরবববিধ কল্যাণের উদয় হয়; সম্যক্‌ কথার মহিমা আর কি বলা যাইতে পারে? আর, শ্রীচৈতন্ের শ্রীচরণ আশ্রয় 
করিলে যে কোনও ব্যক্তিই ব্রজপ্রেম লাভ করিতে সমর্থ হয়। 
SI) 


২১০ ্রী্রীচৈতন্যচরিতামূত [ তম পরিচ্ছেদ 


গ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন । চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥ ৫১ 

তার পাপ ক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥ ৫০ আঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্ধ্য সাধন ॥ ৫২ 

অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে । ‘অঙ্গ’-শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন ॥ ৫৩ 
গৌর-কৃপা-তরদ্ধিণী টাকা 


৫০। যাহারা শ্রীচৈতহাদেবের শ্রীঅঙ্গ ও শ্রীমুখ দর্শন করেন, তাহাদেরও তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ ক্ষয় প্রাঞ্চ হয়, 
তাহারা তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হয়েন। 

শ্রীভঙ্গ শ্রীমুখ-_শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর শীঅঙ্ ও শ্রীমুখ ; অপূর্ব সোন্র্য-মাধুহ্যময় অঙ্গ ও মুখ। 

এই দুই পয়ার হইতে জান! গেল যে, অঙ্গ-উপাঙ্গাদির দারা শ্রীচৈতন্যদেব দুই ভাবে জীবের কল্ময-নাশ করেন; 
প্রথমতঃ তিনি প্রেম-নেত্রে জীবের প্রতি কুপাদৃষ্টি করেন এবং এই দৃষ্টির গ্রভাবেই জীবের কল্মষ দূরীভূত হয় এবং চিত্তে 
কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়। দ্বিতীয়তঃ, যাহারা শ্রীচৈতহাদেবের শ্রীঅব্দ ও শ্রীমুখ দর্শন করেন, তীহাদেরও কল্ময-ক্ষয় 
হয়__তাহারাও কৃষ্তপ্রেম লাভ করেন। এতৎদ্যতীত কল্মষ-নাশের আরও একটী উপায় আছে। তাহা এই__বাছু 
তুলিয়া প্রভু যখন শ্রীহরিনাম কীর্তন করেন, তখন ওঁ হরিনামের গ্রভাবেও জীবের কল্মষ দূরীভূত হয়, চিত্তে প্রেমের 
উদয় হয়। 

৫১। অন্যান্য অবতার অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যাব্তারের বিশেষত্ব বলিতেছেন । অন্তান্ত অবতারের সঙ্গে অন্থুর- 
সংহারাদির নিমিত্ত সৈন্য থাকে, অন্ত্রাদিও থাকে ; কিন্তু জীচৈতন্যদেবের সে সমস্ত কিছুই নাই; তাহার অঙ্গ এবং 
উপা্দই তাহার সৈন্য ও অস্্রাদির তুল্য। এই অবতারে তিনি চক্রাছি অগ্র ধারণ করেন নাই। 

অন্ত অবতারে__শ্রীচৈতন্তাবতার ব্যতীত অন্যান্য অবতারে। সৈষ্ঠ-শক্স-_সৈহ ও শত্ত। যুদ্ধাদি-সময়ে 
অধ্যক্ষের নির্দেশ মত যাহারা অস্ত্রাদিচালনাদ্বারা শত্রুবধের চেষ্টা করে, তাহাদিগকে সৈন্য বলে। যেমন রাম- 
অবতারের বানর সৈন্য । খড়গ, বল্লমাদি যে সমস্ত যন্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় না, সর্বদা হাতেই ধরা থাকে, তাহাদিগকে শপত বলে। 
আর যাহা হাত হইতে শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করা হয়, তাহাকে অস্ত্র বলে; যেমন চক্র, তীর। এই পয়ারে শন্ত্র-শবে 
উভয় প্রকারের বধ-যন্্রই সুচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অমর-কোষে শঙ্র-শব্দের এক অর্থ অন্তর । চৈতন্যকৃষ্ণের_ 
চৈতন্যরূপ কৃষ্ণের ; অস্তা্ষ-বহির্গোঁরের; পরীক্ষণ চৈতগ্ের। সৈন্য ইত্যাদি--অঙ্গ এবং উপাঙ্গই তাহার সৈন্যতুল্য 
অ্দ ও উপাদদদ্বারাই তাঁহার সৈন্যের কার্য্য ( অস্ুর-সংহার-_অস্থুরত্ব-বিনাশাদি ) নির্বাহ হইয়াছে। এই পয়ারের 
পরে কোনও কোনও গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্রোকটী উদ্ধৃত দেখা যায় :_-“সদোপাস্থ-্রীমান্‌ ধৃতমন্তুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং 
বহপ্িগীর্্বাণৈ গিরিশপরমেষ্ি্রভৃতিভিঃ। স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধা নিজভজনমুন্রামুপদিশন্‌ স. চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি 
দৃশোধান্ততি পদম্‌॥ শিব-বিরিষ্চি প্রভৃতি দেবগণ মনুম্-দেহ ধারণপূর্বাক অত্যন্ত প্রীতির সহিত সর্বদা ধাহার 
উপাসনা করেন এবং যিনি স্বীয় ভন্তগণের প্রতি স্বীয় বিশুদ্ধ ভন-প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যাদেব 
কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন ?” কিন্তু এই শ্রোকটীর মর্শের সহিত পূর্ববত্তী বা পরবর্তাঁ পয়ারের 
কোনও সম্বন্ধ দেখা যায় না। ঝামট্পুরের গ্রস্থে,কি অন্ত কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রস্থেও এই শ্লোকটা দৃষ্ট হয় না। এই 
অপ্রাসঙ্গিক গ্লোকটী কবিরাজ-গোস্বামীও এস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাই আমরাও ইহা 
উদ্ধৃত করিলাম না। 

৫২। পূর্ব-পয়ারে বলা হইয়াছে, শরীকৃষ্ণচৈতন্তের অঙগ-উপাঙ্গই তাঁহার সৈন্য ও শস্্। এই উক্তির সার্থকতা কি, 
তাহাই এইস্থলে বলিতেছেন। অন্যান্য অবতারে অন্তরা দিদ্বার! তাঁহার যে কার্য্য সাধিত হইত, এই অবতারে অষ্গ-উপাঙ্গের 
অদ্ভুত প্রভাবেই তাহা সাধিত হইয়াছে; তাই অঙ্-উপাদ্কে অস্ত্র বলা হইয়াছে। 

আঙ্দোপাঙ্গ-তস্র_্ীরুফণচৈতন্র অন্-উপা্দরপ অস্ত্র । স্ববার্ধ্য-_অন্থর-সংহারাদির কারধ্য। 

৫৩। পূর্ববর্তী পয়ারসমূহে, হস্ত পদ-মুখ-আদি শরীরের অংশকেই অঙ্গ বলিয়া অর্থ করা হইয়াছে। এক্ষণে 
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‘অঙ্গ’ শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র-পরমাণ । অন্তার্থ_ 
অঙ্গের অবয়ব ‘উপাঙ্গ’ ব্যাখ্যান॥ ৫৪ জলশায়ী অন্তৰ্য্যামী যেই নারায়ণ । 
সেহে| তোমার অংশ, তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৫৫ 


তথাহি (ভা. ১০৷১৪৷১৪ )= 
‘অঙ্গ’ শব্দে অংশ কহে, সেহে| সত্য হয়। 


নারায়ণস্তং ন হি সর্ববদেহিনা- 


মাত্মাস্তবীশাখিললোকসাক্ষী। মায়া-কাৰ্য্য নহে,__সব চিদানন্দময় ॥ ৫৬ 

নারায়ণোহদং নরভূজলায়না- অদ্বৈত নিত্যানন্দ__চৈতন্ের ছুই অঙ্গ । 

তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ১৩ অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ' ॥ ৫৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


অঙ্গ শের অন্য অর্থ ধরিয়া সাদ্দোপাঙ্গন্তর-পার্যদের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। স্থচনারপে গ্রন্থকার বলিতেছন_ 
“অঙ্গ শব্দের অন্য এক অর্থও আছে, গুন” 

৫৪1 অন্র-শবের অন্য অর্থটী যে কি, তাহা বলিতেছেন। অঙ্র-শব্দের অগ্য একটা অর্থ “অংশ”। আর 
অন্ধের যে অঙ্গ, তাহার নাম উপার্ধ। 

শান্ত্-পরমাণ__শাস্্ের প্রমাণ (বলিতেছে যে অঙ্গ শবের অর্থ অংশ)। অবয়ব--অ্দ ( শববকলক্রম )। 
অঙ্গের অবয়ব-_অন্দের অঙ্গ, উপান্গ। 

অঙ্র-শব্দের অর্থ যে অংশ হয়, শাস্্-প্রমাণনবারা তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে “নারায়ণস্তমিত্যাদি” শ্রীমদ্ভাগবতের 
শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। 

শ্লো। ১৩। অন্বয়াদি আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লম ্লোকে রষ্টব্য। এই শগ্লোকের “নারায়ণোহঙ্গং 


ক্যের অগ্র-শব্দের অথ অংশ । 
৫৫। এই পয়ারে ঞ্সোকস্থ “নারায়ণোহদ্গং নরভূজলায়নাৎ” বাক্যের অর্থ বিচার করিয়া অঙ্গ-শবের অর্থ 


প্রকাশ করিতেছেন 

জলশায়ী__জলে শয়ন করিয়া আছেন ঘিনি। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী 
পুরুষ, এই তিন পুরুষ জলশারী। ইহা প্লোকস্থ “জলায়ন” শব্দের অর্থ। ভন্তর্য্যামী-_প্রক্ৃতির অস্থরধ্যামী (কারণার্ণবশায়ী ), 
র্ধাণ্ডের অন্তর্যামী  (গর্ভোদশায়ী) এবং বাষ্টি-জীবের অন্ত্যামী বা পরমাত্মা (ক্ষীরোদশায়ী )। এই তিন 
পুরুষের সাধারণ নাম নারায়ণ। ইহারা শ্রীকৃষ্ণের অংশ (স্বাংশ )) কিন্তু মূল ক্লোকে “নারায়ণোইঙ্গং” বাক্যে, নারায়ণকে 
শরীকুফের অঙ্গ বলা হইয়াছে। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অংশ অর্থে ই শ্লোকে অন্গ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাঙ্গ__অংশ। 


্র্া প্রীরুষ্ণকে বলিলেন_ধিনি জলে বাস করেন এবং যিনি অন্তধ্যামিরূপে জীবের অন্তঃকরণে বাস করেন, 


তিনি নারায়ণ; কিন্তু তিনিও তোমার অঙ্গ ( অর্থাৎ অংশ ); সুতরাং তুমিই মূল নারায়ণ) যেহেতু, তুমি সেই 
নারায়ণেরও মূল ৷” দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ =ম গ্লোকের টীকা জর্টব্য। 

৫৬। নারারণকে বিভুত্রীকঞ্চের অংশ বলা হইল; অথচ বলা হইল যে, নারায়ণ জলে বাগ করেন 
স করেন; ইহাতে বুঝা যায়, তিনি মায়িক বস্তুর ন্যায় পরিচ্ছির--সীমাবদ্ধ ; বিভু নহেন। কিন্তু বিভু 
য়িক বস্তু ? ইহার উত্তরে -বলিতেছেন__নাঁ, নারায়ণ মায়িক বস্তু নহেন, 


এবং জীবের অন্তরে বা 

বস্তুর অংশও বিভূ। তবে কি নারায়ণ মা 

'তনি চিদ৷নন্দময়, নিত্য সত্য । 
সেহো-্রীরষের অংশ নারায়ণ । সত্য-_ববংসাদিশৃন্, নিত্য। মায়ীকার্ধ্য-__মায়ার কাধ্য, মায়িক 


বন্ত। চিদানন্দময়_শ্রীনারার়ণ সচ্চিদানন্দ বস্তু, সুতরাং মায়িক বস্তু নহেন। 
৫৭1 অঙ্গশবের অর্থ যে “অংশ” হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণ দেখাইয়া “কৃষ্ণ, ত্বিধারুফং” 
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অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ অন্তর প্রভুর সহিতে । শ্রীবাসাদি পারিষদ-সৈন্য সঙ্গে লঞা। 
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥ ৫৮ ছুই সেনাপতি বুলে কীর্তন করিয়া ॥ ৬০ 
নিত্যানন্দগোসাগ্রি সাক্ষাৎ হলধর । পাষণ্ড-দলনবানা নিত্যানন্দরায়। 


অদ্বৈত আচার্য্যগোসাঞ্রি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ ৫৯ আচা্্য-হুঙ্কারে পাঁপ-পাষণ্তী পলায় ॥ ৬১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 


গ্লোকের “সাদ্দোপাঙগানপার্যদম্” পদে কলি-অবতার শ্রীরুষ্চৈতন্যের অঙ্গ (বা অংশ) কে কে, তাহা বলিতেছেন। 
শীকবষ্ণচৈতন্তের ছুই অঙ্গ ( বা অংশ )_শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ। আর শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দের যে অঙ্গ (বা অংশ 
তাহারের অস্থগত ভক্তমগুলী ), তাহার নামই শ্রীরুষচৈতন্যের উপা্গ; শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দই উপান্গ। 

৫৮। অন্বয়_অঙ্গোপা্গ (শ্রীঅদৈতশ-শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীবাসাদি-ভক্তগণরূপ ) তীক্ষ অস্ত্র সর্বদা প্রভুর সঙ্গে 
বিরাজিত। সেই সমস্তই (অদৈতনিত্যানন্দাদিই ) পাযগু-দলনব্যাপারে অস্তরতুল্য ( কাধ্যকরী ) হয়। 

শ্রীঅদৈত-নিত্যানন্-শরীবাসাদিরূপ অক্গ-উপাঙ্গই পাহগুদলনকাধ্যে অন্ত্তুল্য হুইয়া থাকেন; তাহাদের অদ্ভুত 
প্রভাবে পাষগুগণের পাবগুত্ব দূরীভূত হইয়া যায়, তখন তীহারাও (পাষগুগণও ) পরম-ভাগবত হইয়া পড়েন 
ইহাদিগকে আবার তীক্ষ অস্ত্র বলা হইয়াছে; ইহার সার্থকতা এই-_শ্রীভগবানের তীক্ষ অস্ত্রের সাক্ষাতে যেমন 
অন্থ্রগণ পলায়ন করিতে সমর্থ হয় না, বরং নিহতই হইয়া থাকে; তন্্রপ শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দা্দির প্রভাব হইতে 
কোনও পাষণ্ডই পলায়ন করিতে পারে না, তাহাদের অলৌকিক প্রভাবে সকল পাষণ্ডই পাষগুত্ব পরিত্যাগ করিয় 
পরম-ভাগবত হইয়া থাকে। 

৫৯। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যাননদ কিরপে শ্রীরুফণচৈতন্তের অংশ হইলেন, তাহা বলিতেছেন । শ্রীনিত্যানন্দ 
হইলেন ব্রজলীলার প্রীবলদেব স্বয়ং; আর শ্রীঅদ্বৈত হইলেন মহাবিষ্ণুর অবতার । শ্রীরুষ্টচৈতন্য হইলেন স্বয়ং শ্রীরুষ্ 
শ্ীবলদেব হইলেন, শ্রীরুফে় বিলাসরূপ অংশ, আর মহাবিষ্ণু তাহার স্বাংশ। সুতরাং গ্রীনিত্যানন্দ এবং গ্রীঅ্বিতও 
শ্রীচৈতন্যের অংশ। 

সাক্ষাৎ হলধর-্বয়ং বলদেব। সাক্ষাৎ ঈশ্বর-_-মহাবিফুর অবতার; স্বয়ং মহাবিষু অদ্বৈত 
অবতীর্ণ । 

৬০। উপার্দের পরিচয় দিতেছেন। শ্রীবাসাদি পার্ধদভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দাছৈতের অনুগত বলিয়া ( এবং 
শ্ীনত্যানন্দাদ্বৈত অঙ্গ বলিয়া) তাহাদিগকে উপাঙ্গ বলা হইয়াছে। সেনাপতির আদেশ বা ইঙ্গিতে যেমন সৈন্তগণ 
অস্্াদির সাহায্যে শত্রু নাশ করে, তদ্রপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতৈর আদেশে বা ইঙ্গিতে শ্রীবাসাদি পার্ধদভব্তগণ 
সনগীর্তনদবারা পাগী ও পাষগুদিগের পাপ ও পাধগরত্ব বিনষ্ট করিয়াছেন। তাই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতকে সেনাপতি 
এবং শ্ীবাসাদিকে সৈন্য বল! হইয়াছে; শ্রীনাম সন্ীর্ভন তাহাদের অন্তর। 

শ্রীবাসাদি_্ীবাস প্রভৃতি। পরিষদ-_পার্ধদ; পরিকর। পারিষদ-সৈস্তা- রব সাদিপারদভভরূপ সৈনঠ। 
সেনাপতি_সৈন্ঠের নিয়ন্তা। দুই সেনাপতি-_্রীনিত্যাননদ ও প্রীঅইৈত। বুলে_ বেড়ায়। 

৬১। পাষণ্ড_বোদবিরুদ্ধআচারবান্‌ বৌদক্ষপণাদি ( শব্দকল্পক্রম )। যে সমস্ত অজ্ঞান-মুগ্ধ জীব নারায়ণ- 
ব্যতীত অন্য দেবতাকে ভগদ্ন্য পরতন্ব বলিয়া মনে করে, তাহারা পাবও। “যেইন্ঘদেবং পরত্বেন বদন্তযজ্ঞানমোহিতঃ | 
নারায়ণাজ্জগদ্ন্দ)ং তে বৈ পাষণ্ডিনন্তথ | শব্দকর্দ্রমধূত পান্োত্তরখগ্-বচন। ৪২।৮ দলন-_মথন; উৎসেদ। বানা 
করা। পশ্চিমদেশীয় ভাষায় বানান অর্থ করা) যেমন “্যর বাশায়া--ধর করিয়াছি।” পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও 
স্থানেও করা অর্থে বানান শব্দ ব্যবহৃত হয়; যেমন, “সাজি বানায়__সাজি তৈয়ার করে।” পাঁষগু-দলন-বাঁন।__ 
পাষগ-দলন-করা; যিনি পাষণ্ড দলন করেন; যিনি পাষগ্ডের পাযগুত্বকে দূরীভূত করেন। ইহা “নিত্যানন্দ রায়ের” 
বিশেষণ। রায়_শে্টবাচক-শব। শ্রীমিত্যানন্দ প্রভু পাবও-লন-কার্যে সর্কাগগণ্য; তাহার কীর্ভনাদির 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২১৩ 


সন্থীর্ভন-প্রবর্তক গ্রীকৃষ্ণচৈতন্য । সে-ইত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার । 
সন্কীর্তন-যজ্ঞে তারে ভজে সে-ই ধন্য ॥ ৬২ সর্ববযজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥ ৬৩ 
গৌর-কৃপা-তর্জিণী টীকা 


অলৌকিক প্রভাবে পাহগুগণ স্ব স্ব কুমত পরিত্যাগ করিয়া-_বেদবিরুদ্ধ'আচার, নান্তিকবাদ এবং শ্রীনারায়ণব্যতীত অন্ত 
দেবতার পরতত্ব-বাদাদি ত্যাগ করিয়া_ সঙ্ধীর্ভনপরায়ণ হইয়াছেন এবং শ্রীরুষঃগ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন। 

আার্ধয--গ্রীঅদ্ৈতাচার্য।  ভুঙ্কার-_প্রেমোন্সত্ততাবশতঃ হুঙ্কারধ্বনির. সহিত  শ্রীহরিনামোচ্চারণ ; 
হরিনামোচ্চারণকালে গঞ্জন। পাপ-পাষণ্ডী পলায়-_প্রীঅদ্বৈতআচাধ্য যখন প্রেমের সহিত হরিনাম উচ্চারণ 
করিয়| হঙ্কার করিতেন, তখনই পাগীর পাপ এবং পাষগ্ডের শাস্্-বিরুদ্ধ মত দুরে পলায়ন করিত। অন্যান্য অবতারের 
যায় শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅ্দৈত পাগী-পাষণ্ডীকে হত্যা করেন নাই, কিন্ত অলৌকিক-শক্তি-প্রভাবে তাহাদের পাপাদি 
দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে পরম-ভাগবত করিয়াছেন। 

এই পৰ্য্যন্ত “কৃষ্ণবৰ্ণ” শ্লোকের “সাঙ্গোপাঙ্গাস্তরপার্যদম্‌” শব্দের অর্থ গেল। 

৬২। এক্ষণে “কৃষ্ণবৰ্ণ ”-শ্লোকের “যজ্ঞৈ সঙ্ীর্তনপ্রারৈধজস্তিহি স্ুমেধসঃ”-অংশের অর্থ করিতেছেন__ছুই 
পয়ারে। 

সঙ্কীর্ভন-প্রবর্ততক ইত্যাদি_শ্রীরুণচৈতন্যই সর্বপ্রথমে সঙ্ধীর্তনের প্রবর্তন করেন। তৎপুর্বে বহুলোক কর্তৃক 
একত্রে মিলিত হইয়া শ্রী্রীনামসন্বীত্নের প্রথা প্রচলিত ছিল না; শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুই সর্বপ্রথম ইহা প্রচলিত করেন; 
এজন্য তাহাকে সঙ্বীর্তনের পিতাও বলা হয়। সঙ্কীর্ভবন-যভ্তে ইত্যাদি--যিনি সন্ধীর্ভনরপ উপচারে (যজ্ঞে ) 
ভ্ৰৰ্ব্ণচৈতন্তের ভজন করেন, তিনিই জগতে ধন্য । উপাস্তের গ্রীতিসম্পাদনই ভজন; রীশ্রীনামসন্থীর্ভনেই 
শীরচতন্তের অত্যন্ত গ্রীতি; স্থুতরাং সন্থীরতনদ্ারা তাহার ভজন করিলেই তিনি সমধিক গ্রীতি লাভ করেন। 
শরীমন্‌ মহাপ্রভু সঙ্ীর্তনের পিতা, সঙ্গীর্ভন তাহার পুত্রস্থানীয় ; সন্তানের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ এবং করুণা আছে বলিয়া 
যে কেহ সন্তানের প্রতি গ্রীতি প্রদর্শন করেন, তাঁহার প্রতিই যেমন পিত! প্রসন্ন হয়েন; তদ্রপ যে কেহ সন্ধীর্ভনের 
প্রতি গ্রীতি গ্রদশন করেন, গ্রীতির সহিত সন্ধীর্তন করেন, এীমন্‌ মহাপ্রতুও তাহার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েন; তাতেই 
সন্বীর্তনকারী কুতার্থ ও ধন্য হইয়া যায়েন। 

স্থলে: “ক্ফবৰ্ণ"-গ্লোকস্থ “যজ্ঞৈঃ সন্ধীর্ভনপ্রায়ৈ?”-বাক্যের অন্তুবাদেই কবিরাজ-গোস্বামী “সঙ্বীর্তন-যজ্ঞ” শবদ 
ব্যবহার করিয়াছেন; সুতরাং এস্থলে সঞ্ধীর্ভন-যজ্ঞ শব্দের অর্থ “সঙ্ধীর্তন-প্রধান উপকরণ” । এই পরিচ্ছেদে ১*ম শ্লোকের 
ব্যাখ্যায় সঙ্ধীর্তন-প্রায় যজ্ঞ শবের অর্থ দ্রষ্টব্য । 

৬৩। এই পয়ারে সন্বীর্তনের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন। যিনি সঙ্ধীর্ভন-প্রধান য্ঞদ্বারা শরীকৃ্চৈতন্তের 
ভজন করেন, তিনিই স্মুবুদ্ধি; এতদ্্যতীত সংসারের আর সমস্ত জীবই কুবুদ্ধি; কারণ, যত রকম যজ্ঞ আছে, তন্মধ্যে 
শরীৰ্ব্চ-নামকীৰ্তনরূপ যজ্ঞই শ্রেষ্ট । 

দেই-_ধিনি সন্বীর্ভন-প্রধান যজ্ঞদ্বার| শরীকৃষ্চৈতন্তের ভজন করেন, ।তনিই; অপর কেহ নহেন। জুমেধা-_ 
সুবুদ্ধি। আর-অন্য ; সন্ধীর্তন-প্রধান যজ্ঞদ্বারা ্রীরুফটৈতন্তের ভঞ্জন যিনি করেন, তিনিব্যতীত অন্য । সংসার_ 
সংসারবাসী জীব। কুবুদ্ধি_হীনবৃদ্ধি; মন্দবুদ্ধি। সর্ববযজ্ঞ_যত রকম যজ্ঞ (বা সেবার উপকরণ ) আছে, সেই 
সমস্ত । কৃষ্ণনাম যজ্ঞ_শ্রীকৃফের নামকীর্তনরূপ সেবোপকরণ। সার-_শ্রে্ঠ। শ্রীরুষণচৈতন্যির সেবার যত রকম 
উপকরণ আছে, শ্রীনাম-সনবীর্ভনই তাহাদের মধ্যে সর্বশেষ) সুতরাং যিনি এই নামকীর্তনদ্বার। তাহার ভজন করেন, 
তাহার বুদ্ধিই প্রশংসনীয়া ॥ আর অন্ত সমস্ত জীব_াহারা নাম সঙ্বীর্ভনদ্বার! শ্রীকষ্ণ-চৈতন্যের ভজন! করে না, তাহারা 
মন্দবুদধি বা নিৰ্ব্বোধ ; কারণ, তাহারা শ্রীকষ্চ চৈতন্তের গ্রীতি-সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। 

পরুষ্বর্ণ»-শ্লোকের “স্বমেধসঃ”-শব্দের তাৎপৰ্য্য প্রকাশ করা হইল এই পয়ারে। 


২১৪ রীপ্ীচৈভ্যাচরিতামূত [ ও পরিচ্ছেদ 
কোটি অশ্বমেধ এক-কৃষ্ণনাম সম । যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥ ৬৪ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 

৬৪। শ্রীনামসন্ধী্তনের আরও মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন। কোটি-কোট অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলও একবার 
মাত্র শ্রীকৃষ্ণ. নাম উচ্চারণের ফলের সমান হয় না; যে বলে, কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল, একবার রষ্ণ-নামোচ্চারণের 
ফলের সমান, সে ব্যক্তি পাষণ্ড; এইরূপ বাক্যদ্বারা নামের মাহাত্ম্য খর্ব করার অপরাধে যমরাজ তাহাকে নরকে 
ফেলিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করান। 

অশ্বমেধ_একপ্রকার যজ্ঞ। ইহাতে, প্রথমতঃ বিশেষ লক্ষণযুক্ত একটা অশ্বকে পবিত্র জলাদ্দ্বারা প্রোক্ষিত 
করিয়া তাহার কপালে জয়পত্র বাধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার রক্ষার নিমিত্ত কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে 
নিয়োজিত করা হয়। একবৎসর পর্যন্ত অশ্বটী যথেচ্ছভাবে ভ্রমণ করিতে থাকে। একবৎসর পরে অশ্টীকে গৃহে 
আনা হয়। এ এক বৎসরের মধ্যে যদি অন্য কেহ অশ্বটীকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে যুদ্ধদ্বার। তাহাকে পরাজিত 
করিয়া অশ্থের উদ্ধার করা হয়। যাহা হউক, বৎসরাস্তে অশ্বটী গৃহে আনীত হইলে তাহাকে যথাবিধি বধ করিয়া তাহার 
শরীরদ্বারা হোম করা হয়। ইহাই অশ্বমেধ যজ্ঞ। 

অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল সমন্ধে পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে এইরূপ জানা যায়। অগ্তামুনি শ্রীরামচন্্রকে 
বলিতেছেন, যথাবিধি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। “এবং প্রকর্বরতঃ কর্ম যর সম্পূ্ণতাং গতঃ। 
করোতি সর্বপাপানাং নাশনং রিপুনাশন ॥ ৪1১৯১ ৮ অশ্বমেধ যজ্ঞ হইল বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বিধান। কম্মকাণ্ডের 
অনুষ্ঠানে মন্ত্রের উচ্চারণে স্বরাদি-ভ্রংশজনিত ক্রটী, তন্ত্োক্ত বিধানের ক্রমভঙ্গজনিত ক্ৰটী, দেশকাল-পাত্রাদির ক্রটী, 
বস্তু ও দক্ষিণাদি বিষয়ক ক্রটা_ইত্যাদি বহু ক্রটাকিচ্ুতি থাকার সম্ভাবনা। এসমন্ত ক্রটার গ্রতিবিধান না করিলে 
কোনও কর্ণাই ফলপ্রস্থ হয় না। তাই এই সমস্ত ক্রুটীর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বৈদিক অনুষ্ঠানের পরেই 
"অচ্ছিন্ত্র” পাঠের বিধান দৃষ্ট হয়। এই অঙ্িদ্র-মনত্রও হরিনাম-সঙ্ীর্ভনই অনু কিছু নহে। ণ্মন্তরতস্তস্তশ্ছিদ্রং 
দেশকালারস্বতঃ। সৰ্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্ধীর্ভনং তব॥ শ্রীভা.. ৮২৩/১৬ ॥ ইহাতে বুঝা যায়, 
নামদঙ্ধীর্তনের সাহচর্যযব্যতীত অশ্বমেধ-যজ্ঞাদি ফলদানের উপযোগী ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার জস্ভাবনা খুবই কম। 
আবার, সমস্ত কর্মের ফলদাতাও শ্রীরুষ্ই, কর্ম নিজে কোনও ফলদানে সমর্থ নহে। “ফলম্‌ অতঃ উপপত্তেঃ। 
ত্র | ৩২৩৮ সবা এস মহান্‌ অজ আত্মা অন্নাদে| বসুদানঃ। বৃহদারণ্যক। ৬1৪1২৪ ॥ অহং হি সর্ববধজ্ঞানাং 
ভোক্তা চ প্রতুরেব চ॥ গী. »।২ ॥” ফলদানাদির শক্তি ভগবানই তাহার নামের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়। দিয়াছেন; 
আবার নাম ও নামীর মধ্যে কোনও রূপ ভেদ নাই বলিয়া, নামী ভগবানের যে সমস্ত শক্তি আছে, নামেরও 
সে সমস্ত শক্তি আছে_-যাহা কোনও যজ্ঞাদির থাকিতে পারে না। সুতরাং নামেরই সমস্ত কর্শ্মের ফলদানের 
পক্ষে অন্যনিরপেক্ষ ভাবে যথেষ্ট শক্তি আছে। “দানব্রতন্তপস্তীর্ঘক্ষেতরাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ। শক্তয়ো৷ দেবমহতাঁং 
সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥  রাজন্ুয়াশ্থমেধানাং জ্ঞানস্তাধ্যাত্মবস্তুনঃ। আরুম্য হরিণা অর্বাঃ স্থাপিতাঃ শ্বেযু নামন্থু॥_ 
দান, ব্রত, তপস্তা, তীর্ঘযাত্রা প্রভৃতিতে, দেবতা ও সাধুগণে, রাজস্থয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞাদিতে পাপহরণকারিণী 
যে সমস্ত শক্তি আছে, শ্রীহরি সেই সমস্ত শক্তিই স্বীয় নামসমূহে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।  হ. ভ, বি. ১১/১৯৬ 
ধৃত স্বান্দবচন।” এ সমস্ত সৎকর্মের ফলও শ্রীহরির নামকীর্ভনের ফলের শতাংশের একাংশতুল্যও নহে। 
“গোকোটিবানং এহণে খগস্ত গ্রয়াগগঞ্জোদককল্পবাস:। যজ্ঞাযুতং মে্রবরদানং গোবিন্দকীর্তে রর সমং শতাংশৈঃ ॥ 
স্থধ্যগ্রহণ-সময়ে কোটা গোদান, প্রয়াগে গ্ধার জলে কল্পবাস, অযুত যজ্ঞ, সমেরুদদৃশ স্ুবর্ণদান--এসমস্তের কিছুই 
গোবিন্ন-নাম্সক্কীত্তনের শতাংশের একাংশতুল)ও নহে। হ. ভ. রি... ১১১৮৬ উপরে উদ্ধৃত স্বন্দপুরাণের 
ক্লোকাদিতে দান, ব্রত, রাজস্থয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞের পাপনাশক শক্তির কথাই জানা গেল, স্কুতরাং এ সমস্ত অনুষ্ঠান 
হইল প্রায়শ্চিতস্থানীয়। কিন্তু এসমস্ত কর্মকাণ্বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও লোককে আবার, এরূপ পাপে 
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4 তথা হি ভাগবতসন্দর্ভে (১৷২)- 

ভাগবতসন্দর্ড গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে। অস্ত:ঃকষ্ণং বহির্গৌরং দশিতাঙ্গাদিবৈভম্‌। 

এই শ্লোক জীবগোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে ॥ ৬৫ কলো সন্বীর্ভনাপ্ৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমা শ্িতাঃ ॥ ১৪ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীক! 
অঙ্গঃ শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতঃ আদি-শবেন শ্রীবাসাদয়ঃ দশিতোইঙ্গাদীনাং সাঙ্গোপান্গানাং বৈভব এশ্বর্যং যেন, যদ্ধা 
দগিতোহঙগাদিভ্যোবৈভবঃ যেন। স্থাঃ ইতি পাঠে বিজ্ঞা জনাঃ কষ্ণচৈতন্যং আশ্রিতাঃ। চক্রবর্তী ॥ ১৪ ॥ 


- গৌর-ক্বপা-তরঙ্গিণী টীকা 

লিপ্ত হইতে দেখা যায়। সুতরাং এসমস্ত অনুষ্ঠানের ছারা পাপের যে মূলোৎপাটন হয় না, তাহাই বুঝা যাইতেছে। 
কিন্ত ধীহরিনামের কথা তো দূরে, নামের আভাসেও সমস্ত পাপের মূল উৎপাটিত হইতে পারে এবং বৈকু্গ্রাপ্তি 
হইতে পারে, অজামিলই তাহার প্রমাণ। নামের কিন্তু ইহাই কেবলমাত্র ফল নহে। একবার মাত্র কুষ্ণনামৌচ্চারণের 
ফলে রৃষণপ্রেম এবং কুষ্ণসেবা পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে, যাহা কোটি কোটি অশ্বমেধাদি যজ্ঞদ্বারাও সম্ভব নয়। 
“এক কৃষ্ণনামে করে সর্ধপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ : প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের 
গ্রকাশ। স্বেদকম্প-পুলকাদি গদ্গদাশ্র ধার॥ অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন। এক কুষ্চনামের ফলে পাই 
এত ধন॥ ১1৮২২-২৪॥৮ 

দণ্ডে তারে যম-__ঘমরাজ তাহাকে দণ্ড দেন। অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফলের সঙ্গে কৃষ্ণণামের ফলের তুলনা 
করিলে নামের ফলকে অত্যধিক রূপে খর্ব করা হয় বলিয়া ইহা একটি নামাপরাধের মধ্যে পরিগণিত। 
ধর্দব্রতত্যাগহুতাদিসর্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ। হ. ভ. বি. ১১৷২৮৫ ধৃত পান্মবচন।” এই অপরাধ 
যমাপ্ডার্থ। 

৬৫। পূর্বোক্ত পয়ার-সমূহে কাবরাজ-গোস্থামী “রুফবরণ ত্বিযাক্ং”-শ্লোকের যেরপ ব্যাখ্যা করিলেন, ভাগবত- 
সন্দর্ভের মর্গলাচরণে “অন্ত্য বহির্গোরং” ইত্যাদি গ্লোকে শ্রীজীবগোস্বামিচরণও ঠিক তদ্রপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। 
একথাই এই পয়ারে বল! হইতেছে। 

ভাগবত-সন্দর্ভ-__ত-সন্দর্ভ, পরমাত্ম-সন্দর্ভ। তগবহ-সনদর্ড, শ্রীরুষ্-সনর্ত, ভক্তি-সন্দর্ভ ও গ্রীতিসন্দর্ভ_ 
এই ছয়খানি গ্রন্থের সাধারণ নাম ভাগবত-সন্দর্ত, অপর নাম বট্সন্দর্ভ। এই ফট্সন্দর্ভই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধৰ্্মের 
দার্শনিক গ্রন্থ, ইহা শ্রীজীবগোস্বামি-বিরচিত। এই শ্লৌক-“কষ্ণবর্ দবিষারুফং” ইত্যাদি গ্লোক। ব্যাখ্যান_ 
ীজীবগোস্থামী যট্সন্দ্ভের মঙ্দলাচরণে “অন্তঃ বহিগোৌরং” ইত্যাদি গ্লোকে রুফবরণং ত্রিযারুষং শ্লোকেরই মর্ম 
প্রকাশ করিয়াছেন। 

শ্লে|।। ১৪। অন্বয়। কলে৷ ( কলিযুগে ) অপ্ররু্ং ( অন্তঃকষণ ) বহির্গো রং ( বহির্গের ) দণিতাঙ্গাদি-বৈভবং 
( অঙ্গাদিদ্বার! স্বীয় বৈভব-প্রকাশক ) কষ্চচৈতন্যং ( এরক্ৃষ্ণচৈতন্যকে ) [ বয়ং ] € আমরা) সন্বীর্তনান্লৈঃ (সঙ্ধীর্তনপ্রধান 
যজ্ঞদ্বার। ) আশ্রিতাঃ স্মঃ (আশ্রয় করিয়াছি )। 

আন্ুবাঁদ। খিনি ভিতরে কৃফবর্ণ, কিন্তু বাহিরে গৌরবর্ণ এবং মিনি (শ্রনিত্যানন্দাদ্ৈত শ্রীবাসাদি-রূপ ) 
অক্গাদদিদারা স্বীয় মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শরীরুফচৈতন্থকে আমরা কলিযুগে সঙ্গীর্তন-প্রধান পুজাসস্তারদারা 
(অর্চনা করিয়া তাঁহার ) আশয় গ্রহণ করিয়াছি। ১৪। 

্ীজীবগোস্বারী এই ঞ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রুফবর্ণং ত্িষারুষ-ক্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আন্তঃ 
কৃষ্ণং অন্ত: (ভিতরে) কৃষ্ণ (রুষবর্ণ) যিনি; ইহা পুফবর্ণত-শেবের অর্থ।  বহির্গে রং--বহিঃ (বাহিরে ) 
ষনি গৌর (শ্রীরাধার গৌরকান্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া গোৌরবর্ণ ); যাহার অদ্দকান্তি গৌরবর্ণ। ইহা 


ও ী্রীচৈত্যেচরিতামূত [ ওয় পরিচ্ছেদ 
উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণ বচন। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলে পাপহতান্নরান্‌॥ ১৫ 
কৃপা 1 কথন ॥ ৬৬ ভাগবত ভারত-শাস্ত্র আগম পুরাণ । 
অহমেব কচি্রন্ষন্‌ সহসা | ক ব্যাচ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্িমী টাকা 


‘ত্বিযারষ্ং”-শব্দের অর্থ। দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবং-_অঙ্র-শব্দে গরীনিত্যানন্দ ও শীঅদ্বৈতকে বুঝায়; আদি-শব্দে 
ভীবাসাদিকে বুঝায়। বৈতব-শবে শ্রীরুফ-চৈতন্োর স্বীয় মহিমা বুঝায়। যিনি এই অঙ্গাদিদ্বার| স্বীয় বৈভব প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তিনি দশিতাঙ্গাদিবৈভব ( দশিত হইয়াছে অঙ্গাদিদ্বারা বৈভব যাহার )। অথবা, প্রদণিত হইয়াছে 
অঙ্গাদির বৈভব ঘদ্দারা-_ঘিনি শ্রীনিত্যানন্দাদদি পরিকরবর্গের পাষগুদলন-গ্রেম-প্রদানাদির মহিম! প্রকাশ করিয়াছেন। 
অথবা, যিনি স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির (হস্ত-পদাদির ) বৈভব প্রকাশ করিয়াছেন; তাহার গ্রীঅন্গের দর্শনেই লোকের 
পাপক্ষয় হইত এবং প্রেম-লাভ হইত। “ভীঅঙ্গ শরীমুখ যেই করে দরশন। তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥ 
১/৩৫. ॥ ইহাই প্রভুর অদ্র-প্রত্যঙ্গাদির বৈভব; প্রভু তাহা প্রকট করিয়াছেন। “দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভব”-শবে 
“সাঙ্গোপান্ানতপার্দং-শব্দের তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন। সঙ্কীর্ভনাদ্ধৈঃ_সঙ্গীর্ভন আদি (প্রধান) যাহাদের 
(যে সমস্ত পুজোপকরণের ), সেই সমস্তদ্বার৷; সঙ্কীর্তন-প্রধান উপাচারদবারা। ইহা “যন্ঞৈঃ সন্ধীর্তনপ্রায়ৈঃ” 
অংশের অর্থ। 

৬৬। পূর্ববর্তী ৩০শ পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীরুষ্ই যে কলিযুগে শ্রীকুষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
পুরাণাগমাদি শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তারপর মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি হইতে তাহার প্রমাণ 
দেখাইয়া এক্ষণে উপপুরাণের প্রমাণ দেখাইবার উপক্রম করিতেছেন। এই পয়ারে বলিতেছেন__্রীরণই যে কোনও 
কোনও কলিযুগে সর্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপহত জীবদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকেন, স্বয়ং প্রীরুষ্ণই তাহা 
ব্যাসদেবের নিকট বলিয়াছেন; উপপুরাণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

উপপুরাণ_্রাক্ষপুরাণাদি অষ্টাদশ মহাপুরাণব্যতীত দেবীপুরাণাদি যে সমস্ত পুরাণ আছে, তাহাদিগকে 
উপপুরাণ বলে। ব্যাসপ্রতি__্রীব্যাস-দেবের প্রতি । কহিয়াছেন-_শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন। 

এই উক্তির প্রমাণস্বরপে পরবর্তী «অহমেব” গ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শ্লৌ। ১৫। ভন্বর। হে ব্রদন্‌ (হে ব্যাসদেব ! ) কচিৎ কলে (কোনও কলিযুগে ) অহং এব ( স্বয়ং আমিই) 
সন্্যাসাঅ্মং ( সন্্যাসাশ্রমকে ) আশ্রিতঃ ( আশ্রয় করিয়া) পাপহতান্‌ ( পাপহত ) নরান্‌ (মন্যদিগকে ) হরিভক্তিং 
(হরিভক্তি ) গ্রাহয়ামি (গ্রহণ করাই )। 

অন্কুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন “হে বেদব্যাস! কোনও কলিযুগে স্বয়ং আমিই সন্যাসাশরম 
গ্রহণ করিয়া পাপহত মন্্যযদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া! থাকি ৷” ১৫। 

“অহমেব-শবের “এব”-দ্বারাই স্থচিত হইতেছে যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই কোনও এক কলিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়া 
সমাস গ্রহণপুরব্বক জীবকে হরিভক্তি দান করেন) তাহার অন্য কোনও স্বরূপ যে কলিতে অবতীণ হইয়া ভক্তিপ্রদান 
করেন, তাহা নহে। ক্কচিৎ কলৌ-__কোনও এক কলিতে; সকল কলিতে নহে। যে দ্বাপরে প্রীকু্ণ ব্জলীল! 
প্রকটিত করেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিতে। 

বর্তমান কলির পূর্ববর্তী দ্বাপরেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীল! প্রকটিত করিয়াছেন; এবং এই কলিতে যিনি (শ্ৰী্ব্ণ- চৈতন্য) 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিও সন্যাস গহণ করিয়াছেন এবং কলিহত জীবগণকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়াছেন; সুতরাং 
এই ীৰ্ষ্-চৈতন্যই যে সং ্রীুফ, তাহাই উপপুরাণের বচনে প্রমাণিত হইল । 

৬৭। স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকষষই যে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তরপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতার্দি হইতে 
তাহার প্রমাণ দিয়া এক্ষণে গ্রন্থকার স্বীয় সিদ্ধান্তের উপসংহার করিতেছেন। এই পয়ারের মর্শ্ £_স্বয়ংভগবান্‌ 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা র্‌ ২১৭ 


প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব । দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ | 
অলৌকিক কর্ম, অলৌকিক অনুভাব ॥ ৬৮ উলৃকে না দেখে যেন স্থর্যোর কিরণ ॥ ৬৯ 
গৌর-ক্কপা-তরজিণী 'টাক। 
রীুষই যে শ্রীরুফ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন__্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, উপপুরাণ এবং আগমারি শাস্ত্রের বচনই 
তাহার স্পষ্ট প্রমাণ। 

ভাগবত-শ্রীমদ্ভাগবত। ভারত-_মহাভারত। পুরাণ__শ্রীভাগবতাদি পুরাণ ও উপপুরাণ। চৈতত্যযকৃব- 
অবতারে-শ্রীচৈত্য্যরপ কৃষ্ণের (শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্য-রূপে ) অবতার সন্বন্ধে। গুরকটপ্রমাণ_ স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ গ্রমাণ। 

“আসন্‌ বর্ণস্্য়োহস্ত” এবং “কৃষ্ণবর্ণং ত্রিযাকষ্ং” ইত্যাদি ক্লোকছয় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ। “ন্ুবর্ণবর্ণো 
হেমাঙ্গঃ” ইত্যাদি শ্লোক মহাভারতের প্রমাণ। “অহমেব ক্ষচিদ্‌ ব্রহ্মন্”’ ইত্যাদি শ্লোক উপপুরাণের প্রমাণ। আগম- 
শাস্ত্রের কোনও শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই বটে, কিন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের “নানাতন্তরবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু” শ্লোক হইতে 
জানা যায় যে, আগম (তন) শান্ত্রেও শ্রীকষ-টৈতন্যের পুজার বিধান উল্লিখিত হইয়াছে; স্থতরাং শ্রীক্্-চৈতন্তের 
অবতার আগম-শান্ত্রেরও অন্ুমোদদিত। 

৬৮। প্রশ্ন হইতে পারে-্রীরুষ্চ যে কলিযুগে গৌররূপে অবতীর্ণ হয়েন, শাস্তপ্রমাণ-অনুসারে তাহা বরং 
স্বীকার করা ধায়; কিন্তু নবদ্ধীপে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই যে শান্্রকথিত শ্রীকুষণচৈত্য, তাহা কিরূপে বুঝা 
যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন__নবদধীপ-বিহারী শ্রীরুষ্-চৈতন্যই যে শান্কথিত কলি-অবতার, তাহার অনেক 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ, শান্তর কলি-অবতারের যে সমস্ত প্রভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, নদীয়াবিহারী 
শীরষ-চৈতন্তেরও তাদৃশ প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, নদীয়া-বিহারী শ্রীরু্ চৈতন্য ব্াপশ্ু-পক্ষীকে পর্যন্ত 
প্রেমদানরপ যে সমস্ত অলৌকিক কর্ম করিয়াছেন, তাহা স্বয়ং প্ীরুষণ ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে। 
তৃতীয়ত, নদীয়াবিহারী শ্রীকুষ-চৈতন্যের শ্রীঅঙ্ে যে সমস্ত প্রেম-বিকারাদি দৃষ্ট হইয়াছে, তাহ! জীবের পক্ষে তে| দূরের 
কথা, অপর কোনও ভগবৎস্বরপের পক্ষেও সম্ভব নহে; বাস্তবিক, বাধাভাবছ্যুতি-সুুবলিত শ্রীরুষ্ণব্যতীত অপর 
কাহারও পক্ষেই এ সমস্ত প্রেমবিকার সম্ভব নহে। বিশেষ আলোচনা লেখকের “এীশ্রীগৌরতত্ব-গরন্থে ষটব্য | 

প্রত্যক্ষ দেখহ_ স্বচক্ষে দেখ; ভক্তগণ স্বচক্ষেই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রভাবাদি দর্শন করিয়াছেন। প্রকট 
গরভাব-_যে সমস্ত প্রভাব লোক-নয়নের সাক্ষাতে প্রকটিত হইয়াছে। অলৌকিক কর্ম্ম_যে সমস্ত কর্ম স্বয়ংভগবান্‌ 
ব্যতীত, কোনও মানুষই করিতে পারে না। আন্তুভাব-_রুষপ্রেম-বিকার ; অশ্র-কম্প-বৈবর্ণ্যাদি। 

অলৌকিক অন্মুভাব_যে সমস্ত প্রেম-বিকার মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। 

শাস্তকথিত লক্ষণের সঙ্গে মিলাইয়া প্রকট অবতারের ভগবত্তা-নির্ধারণ-বিষয়ে ভক্তের অন্কভূতিই মুখ্য প্রমাণ। 
ভক্তির প্রভাবে ভক্তের চিত্ত গুণাতীত নির্ম্মলত্ব লাভ করে, ভগবানের কুপাশক্তি ধারণের যোগ্যতাও লাভ করে। এই 
কপাশক্তির প্রভাবেই ভক্ত শ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির যথার্থ অগ্কভব লাভে সমর্থ হয়। অন্যের পক্ষে এইরূপ অঙ্গঁভব 
সম্ভব নহে; কারণ, অন্যের চিত্ত গুণাতীত নির্শলত্ব ও ভগবত-কুপা-শক্তি ধারণের যোগ্য নহে। যাহা হউক, ভগবদ্বিষয়ে 
ভক্তের এইরূপ অনুভবে ভ্রম-প্রমাদাদির আশঙ্কা থাকিতে পারে না; কারণ, ভক্তিরাণীর কৃপায় ভক্তের চিত্ত হইতে সর্বববিধ 
দোষ দূরীভূত হইয়া! যায়, ভক্ত দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। “ভ্রম-প্রমাদ বিগ্রলিগ্ণা কারণাপাটব। আর্ধ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি 
দোষ এইদব ॥ ১২1৭২ ॥৮ 

৬৯। পূর্বপয়ারোক্ত অনুভব অভক্তের পক্ষে যে সম্ভব নহে, পেচকের দ্ৃষ্টাস্তদ্থার৷ তাহা পরিস্ফুট করিয়া 
বুঝাইতেছেন। 

পেচক যেমন বৃক্ষ-কোটরে অবস্থিত থাকিয়া স্বর্য্যকিরণ দেখিতে পায় না, কোটর হইতে বাহিরে দৃষ্টি করিয়া 
সুর্যাকিরণ দর্শনের সম্ভাবনা থাকিলেও পেচক যেমন কোটরের বাহিরে দৃষ্টি করে না, চক্ষু বুজিয়াই কোটরের মধ্যে 
২1২৮ 


২১৮ শীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ওয় পরিচ্ছেদ 


তথাহি যমুনাচাৰ্য্স্তোত্রে (১৫) নৈবান্ুর প্রকৃতয়ঃ প্রভবস্তি বোছ,ম্‌ ॥ ১৬ 
ত্বাং শীলরপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টেঃ 
সত্বেন সাত্বিকত্য়| প্রবলৈশ্চ শান্ত । আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যর করে। 
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ তথাপি তাহার ভক্ত জানয়ে তাহারে ॥ ৭০ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 


সন্বেন শুদ্ধদত্বেনোপলক্ষিতমিত্যর্থঃ । দেবং শুভাগুভং পরমার্থো যথার্থসিদ্ধান্তন্তৌ যে বিদন্তি তে তথ প্রখ্যাতশ্চ 
তে দৈব-পরমার্থবিদশ্চেতি তেষামিতি। চক্রবর্ত্তী ॥ ১৬ ॥ 


গৌর-ক্ু্পা-তরঙ্গিণী টীক। 

বসিয়া থাকে; তদ্ৰূপ, যাহারা অভক্ত, সংসারাসক্তি-বশতঃ সংসার-কোটরে আবদ্ধ থাকিয়া তাহারাও বিসয়ের অতীত 
শ্রীতগবাস্থতব লাভ করিতে পারে না, সংসার-সুখে মুগ্ধ হইয়া ভগবদন্ুভব-লাভের চেষ্টাও তাহারা করে না। পেচক 
যেমন অন্ধকারে থাকিতেই ভালবাসে, অভক্ত জীবগণও তদ্রপ অজ্ঞান-অন্ধকারে থাকিতেই ভালবাসে । 

দেখিয়। ন| দেখে-_ভগবানের (প্রীক্্চৈতন্যের) অলৌকিক প্রভাবাদি অভক্তগণ দেখিয়াও দেখিতে পায় 
না, তাহাদের চক্ষুর সাক্ষাতে অলৌকিক এভাবাদি প্রকটিত হইলেও তাহারা তাহা অঙ্থভব করিতে পারে না; 
কারণ, তাহাদের চিত্তে ভগবাস্থতবের যোগ্যতা নাই__যেমন পেচকের চক্ষুতে স্বর্্যকিরণ-দর্শনের যোগ্যতা নাই। 
উলুক-_পেচক, পেচা। 

অভক্তগণ যে ভগবদমুভব-লাভে অসমর্থ, তাহার প্রমাণ-স্বরপে নিয়ে *ত্বাং শীলরূপচরিতৈ?” ইত্যাদি শ্লোক 
উদ্ধৃত করা হইয়াছে। 

ল্লো। ১৬। অন্বয়। [ হে ভগবন্‌ ] (হে ভগবন্‌) পরম প্রকৃষ্ট: ( সর্কোতষ্ট ) শীল-রূপ-চরিতৈঃ ( স্বভাব, 
রূপ ও আচরণ দারা), সব্বেন (গুদ্ধদত্ব-দম্ভূত অলৌকিক প্রভাব দ্বার! ), সাত্বিকতয়া (সাত্বিকতা বশতঃ) প্রবলৈঃ 
(প্রবল ) শাস্টৈঃ ( শাস্তৰসমূহ দ্বার! ) চ ( এবং ) গ্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থ বিদাং ( দৈব ও পরমার্থ বিষয়ে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের ) 
মতৈঃ ( মতালোচনা দ্বারাও ) অন্ুর-গ্রকৃতয়ঃ (অস্ট্রপ্রকৃতি লোকসকল ) ত্বাং ( তোমাকে ) বোদ্ধং (জানিতে ) ন 
প্রভবস্তি এব ( সমর্থ হয়ই ন! )। 

অন্মুবাদ। হে ভগবন্‌ ! তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বভাব, রূপ ও আচরণ দ্বারা (স্বভাব-রূপাদি দর্শন করিয়া ), 
গুদধদ্ব-সম্ভূত তোমার অলৌকিক প্রভাব দর্শন করিয়া, প্রবল-শান্তরসমূহের উপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং গুভাগুভ-বিষয়ে 
এবং পরমার্থ-বিষয়ে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মতের আলোচন! দ্বারাও অস্তুর-প্রকৃতি লোকগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ 
হয় না। ১৬। 

পরম প্রকৃষ্ট _যাহ| হইতে উৎরষ্ট আর কিছু থাকিতে পারে না, এরূপ। শ্লীল-_নুম্থভাব। চরিত__ কার্য, 
লীলা। সব্ব-শুদ্ধসৰ; শুদ্ধসব-্রূপ শ্রীভগবানের অলৌকিক প্রভাব। প্রবলশাস্ত্রযে সমস্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য 
সকল শাস্ত্রের উপরে ( সকলেই স্বীকার করেন ); সকলে এই সমস্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করার হেতু এই যে, এই সমস্ত 
শান্ত গুদধদ-স্থরপ শ্রীভগবানের মাহাত্যাদিই আলোচিত হইয়াছে। দৈৰ শুভাগুভ। পরমার্থ__ণার্থ সিদ্ধান্ত। 
ভান্ুর-্রক্কতি__অন্গরের প্রকৃতির ন্যায় প্রকৃতি যাহাদের ; অভক্ত। 

প্রকট-লীলাকালে শ্রীভগবানের রপ-গুণ-লীলাদি, কি অলৌকিক প্রভাবাদি দর্শন করিয়াই বলুন) অথবা সকলেই 
থে সমপত শাঞজের প্রামাণ্য স্বীকার করে, এইরূপ শাস্ত্রসমূহের উক্তি দেখিয়াই বলুন; কিন্বা যাহারা সমস্ত সিদ্ধান্ত অবগত 
আছেন, এরূপ-বিজ্ঞ লোকদের উপদেশ শ্রবণ করিয়াই বলুন-_কোনও রূপেই যে অভক্তগণ প্রীভগবাঁনের কোনওরূপ অনুভব 
লাভ করিতে পারে না, তাহারই প্রমাণ এই ক্লোক। 

৭০| ভগবানকে জানিবার যত রকম উপায় আছে, সে সমস্ত উপায় সাক্ষাতে থাকিলেও অভক্তগণ তাঁহাকে 
জানিতে পারে না। কিন্তু ভগবান্‌ নিজেও যদি আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করেন, তথাপি ভক্তগণ তীহাকে চিনিয়। 


৩য় পরিচ্ছেদ ] আরদি-লীলা ২১৪ 


তথাহি তত্রৈব (১৮)-__ 


উল্লজ্বিতন্রিবিধসীম-সমাতিগায়ি, মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহামানং 
সম্ভাবনং তব পরিবরচিন্বভাবম্‌। পশ্ঠান্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ১৭ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
ত্বদেকশরণাস্ত ত্বাং পশ্ন্তীত্যাহ উল্লিজ্বিতেতি।  উল্লঙ্বতা অতিক্রান্ত! ত্রিবিধা--দেশক্ৃতপরিচ্ছেদ-কালকবৃত- 
পরিচ্ছদৌ। পরিমাণং চ তেষাং__সীম! সমা অতিশায়িনী চ সম্ভাবনাচ যেন তং, ভবতা মায়াবলেন স্বযোগমায়া-প্রভাবেন 
নিগুহমানমপি তব পরিত্রঢ়িম-স্বভাবং পরিত্রঢ়িয়নঃ প্রভৃত্বস্ত স্বভাবং স্বরূপং কেচিৎ ত্বদনন্যভাবাঃ ত্বয়ি অনন্যভাবাঃ একাস্তভক্তাঃ 
অনিশং নিরন্তরং পশ্যন্তি ॥ ১৭ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টীকা 

ফেলিতে পারেন। ভক্তগণের নিকটে ভগবান্‌ কোনও মতেই আত্মগোপন করিতে পারেন না; ভক্তির কৃপায় ভক্তের 
এমনই প্রভাব। f 

আপন! লুকাইতে_ভগবান্‌ নিজকে গোপন করিবার নিমিত্ত। প্রভু_ভগবান্‌। প্রভুশবের ধ্বনি 
এই যে, তিনি সর্বশক্রিমান্‌, যাহা কিছু করিতে সমর্থ; কিন্তু তথাপি তিনি ভক্তের নিকটে আত্মগোপন করিতে 
সমর্থ নহেন। 

এই পয়ার হইতে ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে যে, শ্রীরুষ্ণচৈতন্যের স্বয়ং-ভগবত্তা-সমবন্ধে যথেষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও 
শান্্রপ্রমাণ আছে; তথাপি অভক্তগণ তাঁহার তত্ব অবগত হইতে পারে না; তাহার চরণে ধাহাদের ভক্তি জন্মিয়াছে, 
কেবল তাঁহারাই তাঁহাকে সম্যক্রপে জানিতে পারেন। ভক্তভাবাদি অঙ্গীকার করিয়া তিনি তাহাদের নিকট 
আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে জানিতে পারেন। ভগবশ্নুভবের একমাত্র হেতুই ভক্তি। 

এই পয়ারের প্রমাণ-স্বরূপে নিয়ে “উল্লজ্বিতত্রিসীম” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করা! হইয়াছে। 

শ্লে!। ১৭। অন্বয়। [হে ভগবন্‌ ] (হে ভগবন্‌ ! ) উল্লজ্ঘিত-ত্রিসীম-সমাতিশায়ি-সম্ভাবনং (যাহা দেশকুত 
পরিচ্ছেদ, কালকুত পরিচ্ছেদ ও পরিমাণ__এই তিনরকম সীমাকেই অতিক্রম করিয়াছে এবং কাহারও পক্ষেই যাহার 
সমান বা অধিক হওয়ার অস্তাবনা নাই ) মায়াবলেন (স্বীয় যোগমায়ার প্রভাবে) ভবতা (তোমাকর্তুক ) নিগুহামানেন 
(নিগুহমান ) তব (তোমার ) পরিব্রটিমন্বভাবং ( প্রভুত্রের স্বরূপকে ) কেচিৎ (কোনও কোনও ) ত্ব্দনন্যভাবাঃ ( তোমার 
একান্ত ভক্ত ) অনিশং (নিরন্তর ) পশ্ঠন্তি ( দর্শন করিয়া থাকেন ) | 

আনুবাদ। হে ভগবন্‌! যাহা দেশ, কাল ও পরিমাণ__এই ত্রিবিধ সীমার অতীত, ধাহার সমানও কেহ নাই, 
যাহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই; এবং স্বীয় যোগমায়ার প্রভাবে ধাহাকে তুমি সর্বদা গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছ_ 
তোমার সেই প্রভুত্বের স্বরূপকে তোমার কোনও কোনও অনন্তভক্ত সর্বদা দর্শন করিতেছেন। ১৭ | 

উল্লভ্ঘিতত্রিসীম ইত্যাদিতিন রকমের সীমা আছে। যেমন, প্রথমতঃ দেশদ্বার পরিচ্ছেদ-জনিত 
সীমা; প্রত্যেক স্থানেরই চারিদিকে সীমা আছে; এ স্থানটা চারিদিকের সীমার মধ্যে আবদ্ধ। শ্রীভগবানের স্বরূপ 
এইরূপ দেশদ্বারা পরিচ্ছেদ-জনিত সীমাকে অতিক্রম করিয়াছেন; যেমন আমি কলিকাতায় আছি; কলিকাতার যে 
স্থান্টাতে আমি আছি, তাঁহার একটা সীমা আছে; এ সীমাবদ্ধ স্থানে আমার সীমাবদ্ধ দেহ অবস্থিত। ভগবান্‌ 
সম্বন্ধে এরূপ কিছু বলা যায় না; তিনি যে স্থানে আছেন, তাহার কোনও সীমা নাই, তাহা অসীম, অনন্ত ; ইহাদারা 
বুঝা যাইতেছে যে, ভগবানও দৈর্ঘ্য-বিস্তারে অসীম, অনন্ত। কোনও স্থানের উল্লেখ করিয়া তাহার সীমা নির্দেশ করা 
অসম্ভব; কারণ, এমন কোনও স্থান নাই, যাহা তাঁহার স্বরূপের বাহিরে থাকিয়া সীমারপে নির্দিষ্ট হইতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ, কাল-দ্বারা পরিচ্ছেজনিত সীমা। অমুক সময় হইতে অমুক সময় পর্য্যন্ত একটা লোক জীবিত ছিল, 
কি একটা কাজ করিয়াছিল; এইরূপ আমরা বলিয়া থাকি। এই উক্তিদ্বারা লোকটার কাধ্যকালের বা জাবিত 


২২০ ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ওয় পরিচ্ছেদ 


তথাহি পান্মে__ 
দৌ ভূতসৰ্গে) লোকেইস্সিন দৈব আক্মুর এব চ। 
বিষ্ণুভক্তঃ স্বৃতো দৈব আস্ুরস্তদ্িপধ্যয়ঃ ॥ ১৮ 


গোৌর-কপা-তরজিণী টাকা 

কালের সীম! নির্ধারিত করা হইল-ইহা কালদ্বারা পরিচ্ছেদ-জনিত সীমা । ভগবান্‌ সম্বন্ধে এরূপ কোনও সীমা 
নাই; অনাদিকাল হইতেই ভগবান্‌ আছেন, অনন্ত কাল পর্যন্ত তিনি থাকিবেন; আবার, তাহার প্রত্যেক কাধ্য বা 
লীলাও অনাদিকাল হইতে অবিচ্ছির ভাবে বর্তমান আছে, অনন্তকাল পর্যন্তই থাকিবে। তৃতীয়তঃ, পরিমাণ- 
জনিত-সীমা) দৈৰ্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতাদিদবারা জিনিসের পরিমাণ নির্দারিত হয়; দৈর্ঘোরও সীমা আছে, 
বিস্তারাদিরও সীমা আছে; এই সীমা পরিমাণ-জনিত; ভগবানের এরূপ কোনও সীমা নাই; তাঁহার দৈর্যেরও সীমা 
নাই, বিস্তারাদিরও সীমা নাই; সর্বদিকেই তিনি অসীম; তিনি বিভূ-সর্বব্যাপক। শ্রীভগবান্‌ এই তিন রকম 
সীমাকেই অতিক্রম করিয়াছেন; তিনি সর্বগ, অনস্ত, বিভু। কোনও বিষয়েই তাঁহার সমানও কেহ নাই, তাহা অপেক্ষা 
অধিকও কেহ নাই; প্রত্যেক বিষয়েই সমত্বের সম্ভাবনাকে এবং আদিকোর সম্ভাবনাকেও তিনি অতিক্রম করিয়াছেন। 
তিনি সর্বববিষয়ে অপমোর্দ। পরিব্রট়িম__প্রভৃত্ব। পরিক্রট়িম-স্বভাব-প্রতৃত্ব-সবরপ ; স্বরপতঃই সর্দবিষয়ে তাহার 
প্ৰভুত্ব বা সামর্থ্য আছে। মায়াবল_ স্বীয় অঘটন-ঘটন-পটায়সী-যোগমা যার প্রভাব । নিগুহমান-_যাহাকে গোপন করা 
হইতেছে। ত্ব্দনন্যভাব_ভগবানে অনন্যভক্তিযুক্ত ; একাস্ত ভক্ত। 

ভগবান্‌ অনাদিকাল হইতে অমন্তকাল পর্যন্ত সর্বদা সকল স্থানে সকল দিক্‌ ব্যাপিয়। বিরাজিত; স্থতরাং তাহার 
পক্ষে আত্মগোপন করা অসম্ভব । তথাপি তিনি আত্মগোপন করিতে চেষ্টা! করেন এবং অঘটন-ঘটন-পটায়সী যোগমায়ার 
প্রভাবে আত্ম-গোপনে সমর্থ হইতে পারেন। তীহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, কিন্বা অস্ততঃ তাহার সমান শক্তিশালীও 
কেহ যদি থাকিত, তাহা হইলেও হয়তো আত্ম-গোপন-সময়ে তাহার নিকটে তাঁহার ধরা পড়িবার সম্ভাবনা থাকিত; কিন্ত 
তাহার সামনে বা তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালীও কেহ নাই। আবার তিনি স্বরূপেই প্রভু (পরিব্রটিমস্বভাব ),_ যাহা 
কিছু করিতে সমর্থ, সর্বদা আত্মগোপন করিয়া রাখিতেও সমর্থ। কিন্তু ভক্তির এমনই এক অচিন্ত্য শক্তি আছে যে, 
এমতাবস্থায়ও একান্ত ভক্তগণ তাহাকে ধরিয়া! ফেলিতে পারেন_-তিনি আত্মগোপন করিয়া থাকিলেও একান্ত ভক্তগণ 
সর্বদা তাহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। ভক্তিরেব এনং দর্শবতি। শ্রুতিঃ। ্ 

৭১। তিনি জানাইতে না চাহিলেও ভক্তগণই বা কেন তাহাকে জানিতে পারেন এবং তাঁহার অলৌকিক 
প্রভাবাদি দেখিয়াও অভক্তগণই বা কেন তাঁহাকে জানিতে পারে না, তাহার হেতু নির্দেশ করিতেছেন। ভগবান্কে 
জানিবার একমাত্র হেতুই হইল ভক্তি; “ভ্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ শ্যামা প্রিয়: সত্যম্‌। গ্রীভা. ১১৷১৪৷২১ ৷৷ এই ভক্তি 
আছে বলিয়াই তিনি লুকাইয়া থাকিলেও ভক্ত তীহাকে জানিতে পারেন, আর ভক্তি নাই বলিয়াই প্রভাবাদি দেখিয়াও 
অভক্ত তাহাকে জানিতে পারে না। 

অসুর দ্বভাব__অস্থুরের হ্যায় স্বভাব যাহার। ভক্তিহীন; অভক্ত। লুকাইতে নারে-_আত্মগোপন 
করিতে পারেন না। 

কাঁহাদিগকে অস্থুর-্বভাব লোক বলে, “ছী ভূতসর্গো” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইতেছেন। 

শ্লো। ১৮। অন্বয়। অন্মিন, (এই ) লোকে (জগতে ) দৈব: ( দৈব) আস্থুরশ্চ (ও আন্র ) এব (এই) 
দৌ (দুই রকম) ভূতসর্গেণ (প্রানি আছে); বিষুভকতঃ (বিষ্ণুভক্ত ) দৈবঃ ( দৈব ) স্বতঃ ( কথিত ) তবিপরধায়ঃ 
(তাহার বিপরীত-_বিষ্ণুভক্তিহীন ) আস্ুরঃ (আস্মুর)। 

অন্কুবাদ। এই জগতে ছুই রকমের সৃষ্ট দৈব ও আস্থর। ধাহারা বিষ্ণুভক্ত তাঁহার! দৈবস্থট্টি; আর যাহারা 
তাহার বিপরীত অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিহীন, তাহারা আস্ুর স্থট্টি। ১৮। 

এই গ্লোকে বলা হইল যে, যাহারা বিষ্ণুভক্তিহীন বা অভক্ত, তীহারাই আস্মুর-স্বভাব লোক। (টী. প. দ্র. ) 


অন্ুর-স্যভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে। 
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে ॥ ৭১ 


৩য় পরিচ্ছেদ ] আর্দিলীলা ২২১ 


আচার্য্যগোসাঞ্ি প্রভুর ভক্ত অবতার । কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার । 
কৃষ্-অবতার হেতু ধাহার হুঙ্কার ॥ ৭২ প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার ॥ ৭৩ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী টাকা 


৭২। এক্ষণে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অবতারের প্রবর্তক কারণের কথা বলিতেছেন। পরবর্তী ০ণম পয়ারে বলা 
হইয়াছে, “ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের জর্বব-অবতার।” ভক্তের ইচ্ছাই অবতারের প্রবর্তক। শ্রীরুষ্ণকে অবতীর্ণ করাইবার 
নিমিত্ত কি উদ্দেশ্যে কোন্‌ ভক্তের ইচ্ছা হইল, তাহাই বলিবার উপক্রম করিতেছেন 

আচার্ধ্য-গোসাঞিঃ_ শ্রীমদদ্বৈত আচাধ্য। গরভুর- শ্রীরুষ্টচৈতন্যের ৷ ঝামটপুরের গ্রন্থে “প্রভুর” স্থলে “কৃষ্ণের” 
পাঠ আছে। ভক্ত-ভাবতীর-_শ্রীল অদ্বৈত আচাৰ্য্য জীবতত্ব নহেন, তিনি ঈশ্বর-তন্ব, কারণার্ণবশায়ী পুরুষের একন্বরূপ। 
সুতরাং তিনিও এক ভগবৎস্বরূপ, জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তিনি অবতার । কিন্ত ঈশ্বরাবতার হইলেও শ্রীঅদৈত 
ঈশ্বর-ভাব প্রকটিত না করিয়া সর্বদা ভক্তভাবই প্রকটিত করিয়াছেন, ভক্তের ন্যায়ই আচরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার 
অন্ুভূতিও তদ্রপই ছিল। এজন্য তাহাকে প্রভুর ভক্ত-অবতার বলা হইয়াছে। কৃষ্ঃ-ভবতা র-হেতু-_শ্রীকষ্ণের 
অবতীর্ণ হত্তয়ার হেতু বা কারণ। খাঁহার হুস্কার-_যে শ্রীঅদৈতের হুঙ্কার । 

সংসারে সমস্ত লোককে কৃষণ্ভক্তিগন্ধহীন দেখিয়া তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈত শ্রীকুষ্চকে অবতীর্ণ 
করাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেন এবং গন্গাজল-তুলসীদ্বারা৷ একান্তমনে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করেন। অর্চনা-কালে প্রেমভরে 
তিনি হুঙ্কার করিতেন; তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া তাহার প্রতিজারক্ষাথে শরীরুষ্ণ শ্রীগৌরা্গরপে অবতীর্ণ হইলেন। 
সুতরাং শ্রীঅদ্বিত-আচাধ্যের সপ্রেম হঙ্কারই শ্রীগৌর৷ স্বরূপে শ্রীক্বষ্ণের অবতীর্ণ হওয়ার প্রবর্তক কারণ। 

৭৩। শ্রীকুষ্ণের পৃথিবীতে অবতরণের প্রকার কিরূপ, তাহা বলিতেছেন। ভবগান্যখন প্রারুত ত্রদ্গাণ্ডে 
অবতরণ করেন, তাঁহাকে অবতার বলে; ভগবান্‌ ছুই রকমে অবতীর্ণ হয়েন, এক-_ মানুষের ন্যায় গিতামাতাদির 
যোগে আবিভূর্ত হইয়া; এইরূপ অবতরণকে সদ্ধারক বলে; মাতা-পিতাঁদি হইলেন অবতারের দ্বার 
আর-_অদ্ধারক; পিতামাতাদির অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা আপনিই অবতীর্ণ হয়েন। মং্য/বৃর্ম-নৃসিংহাদি অদ্বারক 
অবতার; ইহারা আপনা-আপনিই আবিভূ্ত হইয়াছেন, পিতামাতাদির অপেক্ষা নাই; লৌকিক জগতে তাহাদের 
গিতামাতাও ছিল না। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি স্ধারক অবতার; পিতামাতার যোগে তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
ভগবান্‌ যখন নরলীলা প্রকট করেন, তখন পিতামাতাদির যোগে মানুষের শ্যায় জন্মলীলা একট করিয়৷ থাকেন। 
অবশ্য গ্রকট-লীলায় ভগবানের পিতামাতা ধাহারা হয়েন, তাঁহারাও মানুষ নহেন; তাহারা ভগবানেরই সদ্ধিনী-শক্তি, 
অনাদিকাল হইতে তাঁহার পিতামাতারপে বিরাজিত; অগ্রকট-লীলায় তাহাদের মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব গর্ভধারণ বা 
জন্মদান জন্য নহে ; ভগবানের জন্মাদি নাই; তাঁহাদের মাতৃত্বের বা পিতৃত্বের অভিমান মাত্র তাহাদের চিত্তে অনাদি 
কাল হইতে বিরাজিত। তাঁহাদের নিত্য-গ্রীতির স্বভাবেই তাদৃশ অভিমান নিয়ত বিরাজিত ( ভক্তাভিমানবিশেষ- 
হেতবো গুণাস্তংকৃতাঃ * * * * * * নিত্যপরিকরাণাং নিত্যমেব তন্বয়ম্‌। প্রীতিসন্দর্ভ। ৮৪॥)| যখন ভগবান্‌ 
লীলাপ্রকট করেন, তখন ওঁ অনাদিগিদ্ধ পিতামাতাকেই প্রথমতঃ জগতে প্রকট করান এবং পরে তিনি তাহাদের চিত্তে 
প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় জন্মলীলা-প্রকট করেন। প্রকট-লীলাতেও সাধারণ মানুষের ন্যায় পিতামাতার গুক্র-শোণিতে 
ভগবানের জন্ম হয় না; নরলীলত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত পিতামাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি স্বয়ং আবিভূর্ত হয়েন 
মাত্র; সাধারণ লোকে মনে করে, মাতার গর্ভেই যেন তাহার জন্ম হইল। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুও সদ্ধারক অবতার; তিনি 
নরলীলা প্রকট করিয়াছেন, তাই পিতামাতার যোগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

প্রকট নরলীলায় জন্মলীলার অনুকরণ করিয়া ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইলেও সাধারণ মানুষের মত তাহার বিগ্রহ 
প্রাকৃত অস্থি-মেদ-মাংসদ্ধারা গঠিত নহে। “ন তন্ত প্রারুতী মূর্্দেদমাংসাস্থিসম্ভবা। প. পুং পা. । ৪৬৪২) স্ব 
ও করকা তরল পদার্থ হইলেও দৈবযোগে যেমন কাঠিগ্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রপই অমিতবিক্রম শ্রীকৃষ্ণের পদপৃষ্ঠাি | 


২২২ শ্ীপ্রীচৈতন্চরিতামৃত [ য় পরিচ্ছেদ 


পিতা-মাতা-গুরু আদি যত মান্যগণ | প্রকটিয়া দেখে আচার্য--সকল সংসার ৷ 

প্রথমে করেন সভার পৃথিবীতে জনম ॥ ৭৪ কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার ॥ ৭৬ 

মাধব-ঈশ্বর-পুরী, শচী, জগন্নাথ ৷ কেহো পাপে কেহো পুণ্যে করে বিষয়ভোগ । 

অদ্বৈত-আচাৰ্য্য প্ৰকট হৈলা সেই-সাথ ॥ ৭৫ ভক্তিগন্ধ নাহি-_যাতে যায় ভবরোগ ॥ ৭৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


“কাঠিন্যং দৈবযোগেন করকাম্বতয়োরেব। রুষস্তামিততকত পাদপুষ্টং ন দেবতা ॥ প. পু, পা. ৪৬1৪৩” ভগবদ্বিগ্রহ 
গুদ্ধসত্ময় ( (১৪1৫৫ পয়ার টীকান্রষ্টব্য ), আনন্দঘন। স্বীয় স্বরূপশক্তির অচিন্ত্য প্রভাবেই অনাদিকাল হইতেই আননা- 
স্বরূপ ব্রগ্ম আনন্দঘন বিগ্রহরূপে বিরাজিত। 

কৃষ্ণ যদি ইত্যাদি-শ্রীরুষ্ণ নরলীল ; তাই তিনি যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছ। করেন, তখন প্রথমেই 
পিতামাতা-আদি গুরুবর্গকে প্রকটিত করান। প্রথমে-_লীলাপ্রকটনের প্রারম্ভে, স্বয়ং অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে 
গুরুবর্গের-_পিতা, মাতা প্রভৃতি বয়োজোষ্ঠ গুরুজন-সমূহের। করেন সঞ্চারঅবতীর্ণ করেন, প্রকট করেন। 
শরীমদ্ভাগবতের ৯৭১।২৪ শ্লোক হইতে জানা যায় প্রীবলদেব শ্ীরুফের পূর্বেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। “বান্সুদেবকলা নন্তঃ 
সহলবদন; স্বরাট, | অগ্রতো| ভাবিত! দেবৌ হরেঃ প্রিয়চিকীর্যয়া ৷” শ্রীবলদেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া গুরুবর্গের অন্তৰ্ভুক্ত; 
তাই পী্বফ্ণের পুর্বে তাঁহার এবং তাহার উপলক্ষণে পিতা, মাতা প্রভৃতির অবতরণের কথা জানা যায়। 

৭8। মান্যগণ__সক্সানের পাত্র বাক্তিগণ। গুরু প্রকট নরলীলায় দীক্ষাগুরু, পরমণ্ডরু গ্রভৃতি। 

৭৫। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পিতা-মাতা ও গুরুবর্গের নাম উল্লেখ করিতেছেন। 

মাধব ঈশ্বর পুরী_মাধবেতপুরী ও ঈশ্বরপুরী। প্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গোস্বামী লৌকিক লীলায় শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু ; শ্রীপাদ মাধবেন্দরপুরী গোস্বামী তাহার পরমগ্ুরু__শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর দীক্ষাগুরু। শাচী_শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর জননী। জগন্নাথ_শ্রীজগন্পাথ মিশর, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পিতা। সর্বাগ্রে এই কয় জনকে অবতীর্ণ 
করাইলেন।  সেইসাথ--সেই সঙ্গে; মাধব-ঈশ্বরপুরী প্রভৃতির সঙ্গে, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর গ্রকটের পূর্বেই শ্রীঅদ্বৈত 
আচাধ্যও প্রকট হইলেন। 

শ্রীঅদবৈত মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর স্বাংশ অবতার, সুতরাং স্বরপতঃ তাহার গুরুবর্গ নহেন; 
প্রকট লীলায় প্রভু তাহাকে গুরুবৎ মান্য করিতেন, তাহার কারণও ছিল। শ্রীঅদ্বৈত শ্রীপাদ মাধবেন্দ্ের শিষ্য ছিলেন, 
সুতরাং শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর গুরুস্থানীয় ৷ এই পয়ারে গুরুবর্গের প্রাকট্যের জঙ্গে শ্রীঅন্বৈতৈর প্রাক্ট্য উল্লিখিত হইয়াছে । 
ইহার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, ভ্রীঅধবৈতের ইচ্ছাতেই যখন প্রভুর অবতার, তখন প্রভুর পূর্বেই তাহার অবতীর্ণ হওয়ার 
প্রয়োজন, তাই গুরুবর্গের অবতরণের সময়েই শ্রীঅদৈতও অবতীর্ণ হইলেন। 

৭৬। শ্রীঅদ্বৈত অবতীৰ্ণ হইয়া জগতের অবস্থা কিরূপ দেখিলেন, তাহা বলিতেছেন দুই পয়ারে। তিনি 
দেখিলেন_-জগতের প্রায় সমস্ত লোকই বিষয় ব্যাপারে নিরত, কেহ বা পাপকাধ্যে, কেহ বা পুণ্যকার্যে রত থাকিযা বিষয় 
ভোগ করিতেছে। কিন্তু কাহারও মধ্যেই কৃষ্ণভক্তির লেশমাত্রও নাই। 

সকল সংসার--সংসারের সমস্ত লোক। কৃষ্ণভক্তি গন্ধহীন__সংসারের লোক-সমূহের মধ্যে কৃষ্ণভক্তি তো 
নাই-ই, ভক্তির গন্ধ বা আভাসমাত্রও নাই। বিষয়-ব্যবহার--একমাত্র বিষয়-ব্যাপারে ( ইন্জিয-তৃপ্থিজনক কার্যে) 
ব্যবহার (চেষ্টা ) যাহাদের ; লোকের যত কিছু চেষ্টা, সমস্তই কেবল ইন্দরিয়-সুখের নিমিত্ত, ভক্তি-বিষয়িণী চেষ্টা কাহারও 
মধ্যেই দৃষ্ট হয় না। 

৭51 কেহ পাপে- কেহ কেহ পাপকার্ষে (চুরি, ডাকাতি, পরদারগণনাদি কাৰ্য্যে ) বিষয়-ভোগ করিতেছে। 
কেহ পণ্যে কেহ সৎকাধ্যে (দান-যজ্াদি কাৰ্য্যে) বিষয় ভোগ করিতেছে। ভবরোগ-__সংসার-যাতন।। যাহাতে 
জীবের সংসার-যাতনা দূর হইতে পারে, সেই ভক্তির আচরণ তো দূরের কথা, ভক্তির আভাসও কাহারও মধ্যে দৃষ্ট হয় না। 
ভক্তিগন্ধ-_ভক্তির আভাস। 


৩য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ) ২৬ 


লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণ-হৃদয় । নাম বিন্ু কলিকালে ধৰ্ম্ম নাহি আর । 

বিচার করেন-লোকের কৈছে হিত হয় ? ৭৮ কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার ॥ ৮০ 

আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার | শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন । 

আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার ॥ ৭৯ নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন ॥ ৮১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


৭৮। লোকের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতের করুণ হৃদয় বিগলিত হইয়া! গেল; কিসে জীবের 
মঙ্গল হইতে পারে, তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

লোকগতি-লোকের মনের গতি (অবস্থা); বিষয়োনুখতা ও ভগবদ্বহি্খতা। ঝামটপুরের গ্রন্থে 
“লোকরীতি” পাঠ আছে। লোকরীতি-__লোকের আচরণ। করুণ-হৃদয়-_যাহার হৃদয় করুণায় পূর্ণ; কৈছে 
কিরপে। হিত-_মন্গল; ভগবদ্‌ উন্মুখতা। 

৭৯। শ্রীঅদৈত লোকের অবস্থা দেখিয়া কি বিবেচনা করিলেন, তাহাই বল! হইতেছে চারি পয়ারে। যদি 
শ্ীকষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন এবং অবতীর্ণ হইয়া যদি তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকা রপূর্বক স্বয়ং ভক্তিধর্মের আচরণ করেন, 
তাহা হইলেই ভক্তিধর্মের প্রচার হইতে পারে এবং তাহাতেই জীবের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে; কারণ, তাঁহার 
আচরণ দেখিয়া লোকও ভক্তিধর্শ্মের আচরণ করিতে ইচ্ছুক হইবে। 

আচরি-_-আচরণ করিয়া, অনুষ্ঠান করিয়া (টী. প. দ্র. )। 

৮০। শ্রীঅদ্বৈত আরও বিবেচনা করিলেন-__“নামই কলিকালের ধশ্ম; নামকীর্ভনব্যতীত কলিকালে অন্য 
ধর্ম প্রশস্ত নহে; শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া যদি নামস্বীর্তন প্রচার করেন, তাহা হইলেই জীবের মন্দল হইতে পারে, 
জীবের বহিশ্ুখতা দূর হইতে পারে।” 

কলিকালের যুগধর্শ্ম নাম-প্রচার যুগাবতারদ্বারাও হইতে পারে; তথাপি শ্রীঅদ্বৈত যখন যুগাবতারের অবতরণের 
ইচ্ছা না করিয়া! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতরণই ইচ্ছা করিতেছেন, তখন বুঝা যাইতেছে যে, নামের সঙ্গে ব্রজ-প্রেম প্রচারই 
তাহার অভিপ্রেত ; কারণ, ব্রজপ্রেম ব্যতীত জীব অত্যপ্তিকী স্থিতি লাভ করিতে পারে না। (পুর্বব্তাঁ ১২শ 
পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। এবং শ্রীরুক্চব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপও ব্রজপ্রেম দান করিতে সমর্থ নহেন। 

চিন্তা করিয়া শ্রীঅদ্বৈত স্থির করিলেন যে, ্রীরু্ণ অবতীর্ণ না হইলে জীবের আর কল্যাণ নাই; কিন্তু কি উপায় 
অবলম্বন করিলে কলিকালে শ্রীরুষ্ণ অবতার সম্ভব হইতে পারে? 

নাম বিনু-_শ্রীহরিনামব্যতীত। ভাক্ত-অঙ্গের অন্তষ্ঠান-সমূহের মধ্যে শীশ্রীনামকীর্ভনের প্রাধান্ত-বশতঃই কেবল 
নামকীর্তনের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা অন্যান্য ভক্তি-অঙ্দ উপেক্ষিত হয় নাই। তবে, অন্য অঙ্গের অনুষ্ঠান 
করিলেও নামসংযোগেই তাহ! কর্তব্য। প্্না ভক্তি; কলো কর্তব্যা তদ! তৎ্সংযোগেনৈবেত্যুক্তমূ। যজ্ঞৈঃ সঙ্ধীরঁনপ্রায়ৈ- 
ধরজস্তিহি জুমেধস ইতি শ্রীভা. 911২৩ শ্লোক ক্রমসন্দর্॥৮ স্বতত্তরভাবে নামকীর্তনও অত্যন্ত প্রশস্ত । “হরে নাম. হরে 
নাম হরের্নামৈব কেবলমূ। কলে নাস্ত্যেব নাস্তেব নাস্ত্যেব গতিরগাথা ॥” 

৮১। কি উপায় অবলম্বন করিলে শ্রীরুষ্ণ অবতীর্ণ হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন । “শুদ্ধ 
প্রেমের সহিত গ্রীক্ষ্ণের আরাধনা করিলে এবং জীবের দুর্গতি নিবারণের নিমিত্ত দৈন্যের সহিত অবতরণের প্রার্থনা 
তাহার চরণে সর্বদা নিবেদন করিলে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইতে পারেন। আমি তাহাই করিব।” 

শুদ্ধভাবে-_স্বসুখবাসনাদিত্যাগপরবক প্রেমের সহিত। নিরন্তর-_অনবরত, সর্বদা; সদৈস্টো-_দৈন্যের সহিত; 
সর্ববিষয়ে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপনপূর্ববক। 


২২৪ ্ীশ্রীচৈত্যচরিতামূত [ ওয় পরিচ্ছেদ 


আনিয়া কৃষ্ণেরে করে! কীর্ত্নসঞ্চার ৷ তথাহি শ্ৰীহরিভক্তিবিলাসে (১১৯৯০ )-_ 
তবে সে ‘অদ্বৈত’ নাম সফল আমার ॥ ৮২ গোৌতগীয়-তন্তর-বচনম্‌ ;_ 
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্‌ আরাধনে ?। তুলসীদলমাত্রেণ জলপ্ত চুলুকেন বা। 


বিচারিতে এক শ্লোক আইল তার মনে ॥ ৮৩ বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৯ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 
বিক্রীণীতে বশ্তং করোতি। শ্রীসনাতন-গোস্বামী ॥ ১৯ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

৮২। শ্রীঅদ্বৈত আরও বিচার করিলেন-_“এইরপে শ্রীরুষ্ণকে অবতীর্ণ করাইয়া তাহাদ্বারা শ্রীশ্রীনাম-সঙ্ধীর্তন 
প্রচার করাইব। ইহা করিতে পারিলেই আমার ‘অদ্বৈত’ নাম সার্থক হইবে। 

করে'!-_আমি করিব। কর্্তন-সঞ্চার--নাম-কীর্তন প্রচার । তবে সে ইত্যাদি বাক্যে শ্রীরুষ্চকে অবতীর্ণ 
করাইবার নিমিত্ত শ্রীঅদৈতের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা স্থচিত করিতেছে। অদ্বৈত অদ্বিতীয় ; দ্বৈত ( বাঁ দ্বিতীয় ) নাই যাহার । যাহার 
মতন অপর আর কেহ নাই, তিনি অদ্বৈত। শ্রীক্ষ্ণকে অবতীর্ণ করাইবার সামর্থ্য অপর কাহারও নাই, একমাত্র 
শ্ীঅদৈতেরই সেই সামর্থ্য আছে; সুতরাং শ্রীরুষ্ণাবতারণ-সামর্থ্যে অদ্বিতীয় বলিয়া তাঁহার “অদ্বৈত” নাম সার্থক হইবে। 
এই বাকো শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তি-স্পর্ধা প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া আশঙ্কা করার হেতু কিছু নাই; স্পর্দার সহিত তিনি একথা 
বলেন নাই, তার মত ভক্তের পক্ষে এইরূপ স্পর্ধা সম্তবও নহে। শ্রীরুষের প্রতি মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশতঃ এবং শ্রীকৃষ্ণ 
বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে সেই মমতাবুদ্ধির ্কু্তিশতই শ্রীকুষের অনুগ্রহের উপরে তাঁহার একট! বিশেষ দাবী 
(মমত্ব্জনিত দাবী ) আছে মনে করিয়াই শ্রীঅদ্বৈত একথা বলিয়াছেন। অফল-_সার্থক। 

৮৩। আরাধনাদ্ধারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া অবতীর্ণ করাইবেন, ইহাই বিচারছারা স্থির করিলেন; কিন্ত 
কোন্‌ আরাধনাদ্বার! শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করা যায় ? একথা ভাবিতে ভাবিতে একটা শ্লোকের কথা শ্রীঅ্দৈতের মনে পড়িল। 
সেই গ্লোকটী নিয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। 

কৃষ্ণ বশ করিবেন-_রুষ্ণকে বশীভূত করিবেন। ঝামটপুরের গ্রন্থে “কুষ্ণ বশ” স্থলে “কষ সেবা” 
পাঠ আছে। 

শ্লে।। ১৯। অন্বয়। বা (অথবা) তুলসীদলমাত্রেণ (কেবল একপত্রতুলসীর সহিত) জলন্ত (জলের ) 
চুলুকেন (এক গণ্ডষদ্ারা ) ভক্তবসলঃ ( ভক্তবংসল ভগবান্‌) স্বং আত্মানং (স্বীয় আত্মাকে--আপনাকে ) ভক্তেভ্যঃ 
( ভক্তগণের নিকটে ) বিক্রীণীতে ( বিক্রয় করেন )। 

অন্ুবাদ। অথবা একপত্র তুলসীর সহিত এক গণ্ডয জল দিলেই তদ্বারা ভক্তবংসল ভগবান্‌ ভক্তগণের 
নিকটে আপনাকে বিক্রয় করেন। ৯৯। 

বা_অথবা ; গৌতমীয়-তঙ্্ের পূর্ব গ্লোকের সহিত ইহার অন্য । “ভক্তবংসলঃ” এবং “ভক্তেভ্যঃ” শব্দ হইতে 
বুঝা যাইতেছে, ভক্তিপূর্বক জল-তুলসী দিলেই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকটে আত্মবিক্রয় করেন-_অনথা নহে। পরবর্তী ৮৭শ 
পয়ারেও এই গ্লোকান্ুযায়ী শ্রীঅদৈতের ভজন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে__্ু্ণ পাদপদ্ম ভাবি করেন অর্পন ।* ইহাতে 
ভক্তিপূর্বক জল-তুলসী অর্পণের বিধিই পাওয়া যাইতেছে। 

কেহ “তুলসীদলমাত্রেণ বা জলস্ত চুলুকেন” এইরূপ অন্য করিয়া। “একপত্র-তুলসী অথবা এক গণ্ডুষ জল” 
এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু পরবর্তী ৮৪শ পয়ারের “তুলসী-জল” শব্দে এবং ৮৭শ পয়ারের “গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী” 
শবে বুঝা যায় “জল এবং তুলসী” অর্থাৎ তুলসীর সহিত “জল” এইরূপ অর্থই গ্রস্থকারের অভিগ্রেত। অস্তযলীলার 
৬্ঠ পরিচ্ছেদেও দেখা যায়, শরীমন্‌ মহাপ্রভু শ্রীল রখুনাথ দাস গোস্বামীকে গোবর্ধন-শিলা-অর্চনের ব্যবস্থায় বলিয়াছেন 


৩য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২২৫ 


এই শ্লোকাৰ্থ আচাৰ্য্য করেন বিচারণ । তবে আত্মা বেচি করে খণের শোধন । 

কৃষ্ণকে তুলসী-জল দেয় যেই জন ॥ ৮৪ এত ভাবি আচাৰ্য্য করেন আরাধন ॥ ৮৬ 

তার খণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন _। গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ। 

‘জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন ॥ ৮৫ কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি করেন সমর্পণ ॥ ৮৭ 
গৌর-কুপা-তরজিণী টীকা 


“এক কুজা জল আর তুলসী-মগ্তরী। সান্বিক-সেবা এই শুদ্বভাবে করি ॥ ৩৬।২* ॥ এস্থলে “জল অথবা তুলসা” না 
বলিয়া শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু “জল আর তুলসীই” বলিয়াছেন। 

এই ঞ্জোকে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য খ্যাপিত হইয়াছে; ভক্তের অল্প-সেবাও তিনি বহু বলিয়া মনে করেন। ভক্তির 
সহিত একপত্র তুলসী এবং এক গণ্ডয জলমাত্র দিলেই পরীক্ষণ নিজেকে এত খণী মনে করেন যে, সেই ভক্তের খণ পরিশোধ 
করিবার উপযোগী অন্য কোনও বস্তু না থাকায় তিনি সেই ভক্তের নিকটে আত্মদান করিয়া ফেলেন। (টা-প. ভ্র-) 

৮৪। এই ক্লোকা্থ__'তুলসীদলমাত্রেণ” শ্লোকের অর্থ। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য উক্ত গ্লোকের যেরূপ 
অর্থ-বিচার করিলেন, তাহা তিন পয়ারে (“কুষ্ণকে তুলসী জল” হইতে “করে খণের শোধন”) বলা হইতেছে। 
অর্থ সরল। 

তুলসী-জল-_তুলসী এবং জল৷ 

৮৫। তার খণ__ঘিনি জল-তুলসী দেন, তাহার খণ। ভক্তের প্রদত্ত জল-তুলসী গ্রহণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ মনে 
করেন যে, তিনি ভক্তের নিকটে খণী হইয়া পড়িয়াছেন। জল-তুলসী সম ইত্যাদিভক্তের খণ শোধ করিবার নিমিত্ত 
শীর্ণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন; চিন্তার কারণ এই যে, খণ শোধ করিবার উপযোগী ধন তাঁহার গৃহে নাই। যে 
প্রীতির সহিত ভক্ত শ্রীক্ষ্ণককে জল-তুলসী দেন, সেই গ্রীতির দুমূল্যতাই এই বাক্যে স্থচিত হইতেছে। ভগবান্‌ একমাত্র 
প্রীতির বশীভূত। 

৮৬। আত্মাদেহ। বেচি-_বিক্রয় করিয়া । তবে আস্ম| বেচি ইত্যাদি-_খণ শোধের উপযোগী কোনও 
দ্রব্য তাহার ন! থাকায়, ভক্তের নিকটে নিজের দেহ-বিক্রয় করিয়াই তাহার খণ শোধ করেন। তাৎপৰ্য্য এই যে, যিনি 
প্রীতির সহিত ্রীরুষ্ককে জল-তুলসী দেন, শীর্ণ সম্যক্রূপে তাহার বস্তা স্বীকার করেন। স্তন পুরুষ হইয়াও ভক্তপরবশ 
হইয়া থাকেন। 

প্রান্ত জগতেও দেখা যায়, যে ব্যক্তি মহাজনের খণ শোধ করিতে পারে না, সে নিজের দেহ দ্বারা মহাজনের 
কাজকর্ম করিয়া খণ শোধের চেষ্টা করে। ভগবানের আচরণও প্রায় তদ্রপ-_তিনি ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া 
ভক্তকে নিজের চরণ-সেবা দান করিয়া, ভক্তের খণ শোধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে খণ বোধ হয় পরিশোধিত 
না হইয়া বন্ধিতই হইয়া থাকে ; কারণ, উত্তরোত্তর তিনি ভক্তের সেবা গ্রহণই করিতে থাকেন? সুতরাং ভক্তের নিকটে 
ভক্তবংসল ভগবানের বশ্ততার অবসান কখনও হইতে পারে না; ভগবান্‌ বোধ হয় তাহা ইচ্ছাও করেন না; কারণ, 
ভক্তের বশ্ঠতা স্বীকারেই, ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস-আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে এবং প্রেম্রস-নির্য্যাস-আস্বাদনের নিমিত্বই 
রপিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা লালায়িত 

খণ-শোধের উদ্দেশ্যে মহাজনের সেবায় খাতকের দুঃখ আছে, কারণ তাহাতে প্রীতি নাই। কিন্তু প্রেম-খণ বশতঃ 
ভক্তের নিকটে ভগবানের বশ্যতায় ভগবানেরই আনন্দাতিশয্য ; এইরূপ প্রেমবশ্ঠতাই তাহার অভিপ্রেত। 

এত ভাবি ইত্যাদি পূৰ্ক্োক্তরপে শ্োকার্থ বিচার করিয়া শ্রীল অদৈত-আচাধ্য “তুলসীদল-মাত্রেণ” ঞ্লোকের 
মৰ্ম্মান্সসারে শীক্বষ্ণের আরাধনা! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন কিব্ূপে তিনি আরাধনা করিলেন, তাহা পরবর্তী দুই পয়ারে 
বলা হইয়াছে। 

৮৭। সৰ্ব্বদা! শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্ন চিন্তা করিয়া শ্রীল অদ্ৈত শ্রীরুষ্কে গন্গাজল ও তুলসী-মঞ্জরী সমর্পণ করিতেন। 


২/২০ 


২২৬ গরীন্ৰীচৈতন্তচরিতামৃত [ ওয় পরিচ্ছেদ 


কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার ৷ চৈতন্তের অবতারে এই মুখ্য হেতু৷ 
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার ॥ ৮৮ ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু ॥ ৮৯ 
গৌর-কৃপা-তরঙিণী টীক। 


গাঙ্গাজল-_পবিত্ৰ এবং সুলভ বলিয়া শ্রীআচারধ্য গঙ্গাজলই দিতেন। গঙ্গাতীরেই তাহার বাসস্থান ছিল। 

তুলসী-মপ্জরী__তুলসীর কোমল বীজ-মুকুলকে মঞ্জরী বলে। শ্রীকুষ্পূজার্থ মঞ্জরী-চয়ন-কালে কোমল মঞ্জুরীর 
দুই পা্শ্বের ছুইটা কোমল পত্রসহ চয়ন করিতে হয়। “ছুই পাশে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী। এই মত অষ্ট মঞ্জরী 
দিবে শ্রদ্ধা করি ॥ ৩৬২৯১ ॥” এই পয়ারটীশ্রীমদ্দাস গোস্বামীর প্রতি গোবর্দন-শিলার্চন-সন্বদ্ধ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর উপদেশ। 
ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীরুষ্ণপুজায় তুলসীমঞ্জরী অত্যন্ত প্রশস্তা। অন্তত্রও তুলসীমঞ্জরীর প্রশস্ততার কথা পাওয়া যায় এবং 
তুলসীমঞ্জরী যে শ্রীরাধার প্যায়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় তাহাও জানা যায়। “সাগ্রজং তুলসীপত্রং ছিদলং ক্ষুদ্রমেবচ। মঞ্জরী 
সা তু বিখ্যাত৷ প্রশস্তা কৃষ্ণপুজনে॥ যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তখা চ মঞ্জরী হরেঃ। তন্মাদদপ্তাৎ প্রযত্বেন চন্দনেন তু 
মিশ্রিতাম্‌ ॥? কোনও কোনও গ্রন্থে “তুলসীদলমাত্রেণ” ইত্যাদি শ্লোকের পরে এই শ্লোক দুইটা দেখিতে পাওয়া যায়; 
কিন্তু ঝামটপুরের গ্রন্থে ও অন্যান্য অনেক গ্রস্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীরুষ্ণকে তুলসী-প্রদানের ফলবর্ণন-এসদে 
মঞ্জরীর লক্ষণাত্মক এই শ্লোকদ্বয়ের উল্লেখ সঙ্গত বলিয়াও মনে হয় না; বিশেষতঃ “তুলসীদলমাত্রেণ” গ্লোকের পরবর্তা 
পয়ারে “এই গ্নোকার্থ” ইত্যাদি বাক্যে কেবল একটা গ্লোকেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; উক্ত শ্লোক দুইটাও যদি 
কবিরাজ-গোস্বামীর উদ্ধৃত হইত, তাহা হইলে পরবর্তী পয়ারে তিনটা শ্লোকের উল্লেখ থাকিত। ভানুক্ষণ-_ সর্বদা, 
অনবরত। কৃষ্ণপাঁদপান্স ভাবি _শ্রীরুষের শ্রীচরণ চিন্তা করিয়া। এই পয়ার হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীকুষ্ণপুজায় 
শরীরুষ্ণচরণে তুলসী প্রদান কালে, শ্রী্রষ্চরণ চিন্তা করিয়া__ঘেন শ্রীকুফচরণ-সানিধ্যে উপস্থিত থাকিয়াই সাক্ষাদ্ভাব 
চরণে তুলসী দেওয়া হইতেছে-_এইরূপ মনে করিয়া তুলসী দিতে হইবে। অন্যান্য উপচার' অর্পণ কীলেও এরূপ চিন্তাই 
করিতে হইবে; বাস্তবিক এইরূপ চিন্তা না থাকলে সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তি বুঝায় না; সাক্ষাদ্ভজনে গ্রবৃততিযক্ত 
ভজনকেই “সাপন্দ ভজন” বলে; আর সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিহীন ভজনকে অনাসঙ্গ সাধন বলে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধ 
বলেন--সহজ্র সহস্র অনাসঙ্গ সাধন দ্বারাও হরিভক্তি পাওয়া যায় না। “সাধনৌধৈরনাসঙ্ৈরলভ্যা সুচিরাদপি। পু 
১২২)”  আস্গ-শব্দর অর্থে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন__“অনাস্গৈরিতি যছুক্তং তত্র চাসজেন সাধন-নৈপুণ্যমেব 
বোধাতে তন্ৈপুণ্যধচ সাক্ষাত্বর্ভজনে প্রবৃত্তিঃ-_অনাসঙ্গ-শবের অন্তর্গত আসজ-শবে সাধন-নৈপুণা বুঝাইতেছে; 
সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিই এই সাধন-নৈপুণ্য।”, স্থতরাং সাক্ষাদ্ভজনে গ্রবৃত্তিহীন ভজনই অনাসঙ্গ সাধন। কবিরাজ- 
গোস্বামীও অন্থাত্র বলিয়াছেন, সাক্ষাদ্‌ ভজনে প্রবৃত্তিহীন ভাবে “বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ভন। তথাপি না পায় 
কৃষ্ণপদে প্রেমধন ১৮1১৫ ॥৮ 

৮৮) শ্রীঅদৈত পূর্ব-পয়ারোক্ত ভাবে শীকৃষ্ণের পুঞ্জা করিতেন এবং শ্রীরুষ্ণকে আহ্বান করিয়া প্রেমভরে হুঙ্কার 
করিতেন। এই রূপেই তিনি শ্রীরুষ্ণকে অবতীর্ণ করাইলেন। 

কৃষ্ণের আহবাঁন--“হে কৃষ্ণ! তুমি দয়া করিয়া একবার আইস; আসিয়া কলিজীবের দুরবস্থা দেখ।” 
ইত্যাদিরপে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-প্রার্থনা। 

৮৯। চৈতগ্যের অবতারে-_শ্রীরু্চচৈতম্যের অবতার-বিষয়ে। এই মুখ্যহেতু-্রীল অদ্বৈত-আচাৰ্ঘ্যের 
ইচ্ছাই ্রীরুষটৈতন্তের অবতারের মূখ্য হেতু। ধর্ম সেতু--সেতু-শব্দের অর্থ পক্ষেত্রাদেরালি:-_ক্ষে্রাদির আলি 
( শববকল্্রম )। ক্ষেত্রের চতুদ্দিকে আলি (আইল) থাকাতে ক্ষেত্রের উর্ধরতা,শক্তি-আদি রক্ষিত হয়; তাহাতে 
আলিই ক্ষেত্রের রক্ষক হইল। এইরূপে সেতু-অর্থ রক্ষকও হয়। ধর্ম-সেতু অর্থ_ধর্শরক্ষক। সেতু বা আলি 
যেমন বাহিরের জলাদির আক্রমণে বাধা দিয়া ক্ষেত্রের শন্তকে রক্ষা করে এবং ক্ষেত্রমধ্যন্থ জলাদি আটুকাইয়া রাখিয়া 
ফমল-বৃদ্ধির আনুকুল্য করে; তদ্রপ যিনি শাস্তরবিগহিত আচরণাদিকে প্রবেশ করিতে না দিয়া এবং শাস্ত্রবিহিত 


ও পরিচ্ছেদ ] আছি-লীলা ২২৭ 
তথাহি। (ভা, ৩৯১১) | 
ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃংসরোজ- যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়স্তি 
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথে। নন্তু নাথ পুংসামূ। তত্তদবপুঃ প্রণয়নে অদন্গগ্রহায় ॥ ২* 


শ্লৌকের সংস্কৃত টাকা 

ভক্তানাং তু ত্বং বশ এব ইত্যপরং কিং বক্তব্যমিত্যাহ ত্বমিতি। ভক্তিযোগোধত্র প্রেমা। পরিভাবিতত্বং 
যোগ্যতামাপাদিতত্বং শ্রুতঃ ভগবপ্রতিপাদ কবেদবৈদিকশাস্্র-বিচারশ্রবণমূ। তি মদ্রপবিশেষাবির্ভাবে কিং কারণং 
তত্রাহ যদ্যদিতি ধিয়া ্রতেনৈব লব্বেন বুদ্ধিবিশেষেণ। তে পূৰ্ব্ণোক্তাঃ শতেক্ষিততৎপথঃ পুমাংসো যদ্‌ যদ্‌ বিভাৰয়ন্তি 
ততদ্বপুঃ প্রণয়সে প্রকর্ষেণ তৎসমীপে নয়সি প্রকটয়সীতার্ঘট। নু ঈশ্বরোইহং কথমেব তেযাং বশঃ স্তাং তত্রাহ 
সদমুগ্রহায়। সংস্থ তেষু অনুগ্রহ এব তব বশত্বে কারণং নাহাদিতি ভাবঃ। নম্ক শ্রুতমাত্রেণ মম কথং বহুণাং রূপাণাং 
জ্ঞানং স্তাৎ তদভাবে চ কথমেকতরনিষ্ঠা স্তাৎ তত্রাহ হে উরুগায়েতি। বেদেন তমুরুধৈব গীয়স ইতি। স্বন্বমত্যনুসারেণ 
সা স্তাদিতি ভাবঃ। ক্রম্সন্দর্ভ॥ 

তদেবমভক্তানাং সংসারানিবৃততিমক্তা ভক্তানাং তন্নিবৃত্তিমাহ। ভক্তিযোগেন শোধিতে হংসরোজে আস্সে তিষ্ঠসি | 
শ্রুতেন শ্রবণেন ঈক্ষিতঃ পন্থা যস্ত সঃ। কিঞ্চ অবণেন বিনাপি ত্বদ্ভক্তা মনসা যদ্‌ যদ্‌ বপুঃ রূপং স্বেচ্ছয়। ধ্যায়ন্তি তত্তংৎ 
প্রণয়সে গ্রকটয়সি। সতাং ত্বদ্‌ ভক্তানামানুগ্রহায়। স্বামী ॥ ২০॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

আচরণাদিকে জীবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্মকে রক্ষা করেন, তিনিই ধর্মসেতু বা ধর্মরক্ষক। ধর্মরক্ষক শ্রীভগবান 
ভক্তের ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিয়াই ধর্মরক্ষার্থ জগতে অবতীর্ণ হয়েন। এই উক্তির প্রমাণ-স্বরূপে নিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের 
একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

এস্থলে একটী কথা বিবেচ্য। “শরীরাধায়াঃ প্রণয়মহিয৷” ইত্যাদি শ্লোক এবং আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে 
জানা যায় যে-:্রীরাধার প্রেমের মহিমা কিরপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুধ্য কিরূপ এবং এই মাধুরয্য-আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা 
যে সুখ পায়েন তাহাই বা কিরূপ- মুখ্যতঃ এই তিনটা বিষয় জানিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌঁরা্রপে অবতীর্ণ হইলেন ; 
তাহা হইলে উক্ত বাঞথাত্রয়ের পূরণের বাসনাই হইল অবতারের মূল বা মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু এই পয়ারে বলা হইল-- 
অঁদ্বৈতের ইচ্ছাই “চৈতন্যের অবতারে মুখ্য হেতু।” ইহার সমাধান বোধ হয় এইরূপ £_কবিরাজগো স্বামীর বাক্যে 
আমরা জানিতে পারি যেঁ“রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার বিনে। সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ রাধাভাব 
অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আম্বাদিতে হয় অবতীর্ণ ॥ সর্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়। হেনকালে আইল 
যুগাবতার সময় ॥ সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন। তাঁহার হক্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ ॥ ১1৪।২২২--২২৫|৮-তিন 
সুখ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হওয়ার নিমিত্ত কৃতনিশ্যয় হইয়াছিলেন, তখনই শ্রীঅদ্বৈত স্বীয় ইচ্ছা জ্ঞাপন 
করিয়া ্রীফের আরাধনা করিলেন; শ্রীকুণও তখনই অদ্বৈতের ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। ইহাতে 
বুঝা যায়, শ্রীঅদৈতের আরাধনার পূর্বেই, অবতীর্ণ হওয়ার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ রুতসঙ্ল্প হইয়াছিলেন--উদ্দেষ্য স্বীয় বাঞ্জাত্রয়ের 
পূরণ । অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যই তাহার মুখ্য কারণ; সুতরাং উদ্দেশ্যের দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে অদ্বৈতের ইচ্ছাকে 
অবতারের মুখ্য কারণ বলা যায় না। অবতীর্ণ হইবেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন; কিন্তু কোন্‌ সময় 
অবতীর্ণ হইবেন, তাহা স্থির করেন নাই; অদ্বৈতৈর ইচ্ছা তাহা স্থির করিয়া দিল; স্থতরাং অদ্বৈতৈর ইচ্ছা, অবতারের 
সময়-নিৰ্ধারণ-বিষয়েই মুখাহেতু-_অন্ত বিষয়ে নহে, ইহা অবতারের সময়-নির্দারক বা প্রবর্তক হেতু মাত্র। 

শ্লে।। ২০। ভন্বয়। নম নাথ (হে প্রভো! ) শ্রতেক্ষিতপথ ( বেদাদি-শাস্তর-শবণে খাহার প্রাপ্তির উপায় 
দৃষ্ট হয়, সেই) ত্বং (তুমি) পুংসাং ( লোকদিগের ) ভক্তিযোগ-পরিভাবিতহত্সরোজে ( ভক্তিযোগ-প্রভাবে যোগ্যতাপ্রাপ্ত 
হৃংপদ্নে ) আস্সে (বাস কর)। উগায় (হে উরুগায়) [তে ভক্তাঃ ] ( সেই ভক্তগণ ) ধিয়া (বৃদ্ধিধারা) যদ্‌ যং 


২২৮ শ্ীপ্রীচৈতন্থচরিতামৃত [ ৩য় পরিচ্ছেদ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


(যাহা যাহা) বিভাবয়ন্তি (চিন্তা করেন ), সাদমুগ্রহায় ( সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ) তৎ তৎ (সেই 
সেই ) বপুঃ ( দেহ ) প্রণয়সে ( তুমি তাহাদের নিকট প্রকটিত কর )। 

অন্ুবাদ। হে নাথ! বেদাদি-শান্্-বণে যাহার প্রাপ্তির উপায় দৃষ্ট হয়, সেই তুমি লোকদিগের ভক্তিযোগ- 
প্রভাবে যোগ্যতাপ্রাণ্ড হৃংপদ্বে বাস কর। হে উরুগায়! এ ভক্তগণ বুদ্ধিদ্বারা যে যে রূপের চিন্তা করেন, তাহাদের 
প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ সেই সেই শরীর তুমি তাহাদের সমীপে গ্রকটিত কর। (এই শ্লোকটী ভগবানের প্রতি 
ব্রহ্মার উক্তি। )। ২০। 

শ্রচতেক্ষিত-পথ-_শরত ( বেদ ও বেদাহুগত শান্ত-শ্রবণ ) দারা ঈক্ষিত (দৃষ্ট ) পথ (প্রাপ্তির উপায় ) যাহার ; 
ইহা গ্লোকস্থ “ত্বং--শ্রীভগবান্”-শব্দের বিশেষণ । বেদে এবং বেদানুগত শাস্ত্রেই ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনের কথা লিখিত 
আছে; বেদাদি-শাস্্র শ্রবণ করিয়াই ভগবংপ্রাপ্তির সাধন-পন্থা নির্ণয় করিতে হয়। শাস্ত্রে নানাগ্রকার সাধন-পন্থার 
উল্লেখ আছে; সকল প্রকারের সাধন একজনের পক্ষে অবলদ্নীয় নহে; যিনি যেভাবে ভগবান্কে পাইতে ইচ্ছা 
করেন, তিনি শাস্ত্র হইতে তদমুকুল সাধন-পন্থাই বাছিয়া লইবেন। এই বাক্যের ব্যঞ্জন! এই যে, শান্্-বহিভূর্তি কোনও 
মনঃকল্লিত সাধনে ভগবংপ্রাপ্তি সম্ভব নহে। শাস্তর-বহিভূ্ত মন:কল্পিত সাধনকে শান্্কারগণ  উৎপাৎবিশেষই 
বলিয়াছেন-_*শরুতি-্মতি-পুরাাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। এঁকাস্তিকী হরের্ভঁক্তিরংপাতায়ৈব কল্পতে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু- 
ধৃত-ব্রঘষামল বচন। পুং ২৪৬॥” ভক্তিযোগ-পরিভাবিত-হৃৎসরোজ--ভক্তিযোগ দারা পরিভাবিত হইয়াছে যে 
্বদ়রূপ পদ্ম । সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে অনর্থ-িবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি আদি পর্যায়ে উন্নীত 
হওয়ার পরে সাধকের চিত্ত যখন পররিভাবিত হয় অর্থাৎ শুদ্ধসত্বের আবির্ভাবে উজ্জলতা ধারণ করিয়া গুদ্ধসত্ব-স্বরূপ 
ভগবানের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করে, তখনই (তাহার পূর্বের নহে ) সেই হৃদয়-পদ্মে শ্রীভগবান্‌ আবিভূর্ত হয়েন। 
হৃৎসরোজ-শব্দের ধ্বনি এই যে, ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানে সাধকের হৃদয় যখন সরোজের (পদ্নের ) গ্যায় নির্মল ও পবিত্র 
হয়, ( নিধূতিদোষ হয়_চিন্ত হইতে যখন সমস্ত অনৰ্থ দুরীভূত হয়), তখনই ভগবান্‌ ওঁ চিত্তে আবির্ভূত হয়েন। 
চিত্তের এ অবস্থায় তাহাতে ভগবানের আবির্ভাব হইলে, তিনি আর ওঁ হৃদয় ত্যাগ করেন না, সর্বদাই ও হৃদয়ে 
অবস্থান করেন__ইহাই আসুসে_ শব্ধ হইতে বুঝা যাইতেছে। উক্ুগায়_উরু-অর্থ বহু; গাধাতু হইতে গায়-শবদ 
নিষ্পন্ন, বহু শাস্ত্রে ধাহার মহিমাদি বহু গীত বা কীন্তিত: হইয়াছে, তিনি উরুগায়__-ভগবান্‌। শাস্ত্রে শ্রীভগবানের বহু 
রূপের কথাও বর্ণিত আছে, ইহাও উরগায়-শব্দ হইতে বুঝা যাইতেছে। জদনুগ্রহায়_সং (সাধু-ভক্ত )-দিগের 
প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত, ভক্তদের অভীষ্ট রূপ প্রকটিত করিয়া। প্রণয়সে-_প্ররষ্টরপে প্রকটিত কর। 
ধিয়া_বুদ্ধিদ্বার।। শাস্ত্রে ভগবানের যে সমস্ত রূপের উল্লেখ আছে, সে সমস্ত রূপের মধ্যে ভক্তগণ স্বস্থ বুদ্ধি অনুসারে 
যে সমস্ত রূপকে অভীষ্ট বলিয়া মনে করেন, সেই সমস্ত রূপই তাঁহারা চিন্তা করেন। আবার, ভগবান্‌ এমনই 
তক্তবৎসল যে, ভক্তগণ স্বম্ব বুদ্ধি অন্থসারে ভগবানের যে যে রূপ চিন্তা করেন ( যদ্‌ যদ্‌ বিভাবয়স্তি ), তাহাদের প্রতি 
অন্তর প্রদর্শনর্থ তিনিও তাহাদের সাক্ষাতে সেই সেই রূপই ( তৎ তৎ বপুঃ ) প্রকটিত করেন_যে ভক্ত ভগবানের 
যে রূপের ভাবনা করেন, ভগবান্‌ তাহার নিকট সেই রূপই প্রকটিত করেম। ভক্তের অভিপ্রায়-অনুরূপ 
স্বীয় রপ প্রকটিত করাতে ভগবানের ভ্তবস্ঠতা স্থচিত হইতেছে; ভগবান্‌ হ্বতন্থ ঈশ্বর হইয়াও যে ভক্তের বহতা 
স্বীকার করেন, তাহার ভক্তবাৎসল্যই বা ভক্তের প্রতি অন্গ্রহ-প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার স্বরপান্তবন্ধী আগ্রহই ইহার 
একমাত্র হেতু । 

ভক্তবাংসল্যবশতঃ ভক্তের অভীষ্ট রূপ প্রকাশ করেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের আরাধনায় ও তাঁহার ইচ্ছান্ুসারে ভগবান, ' 
জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন--ইহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্তেই এই গ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

অথবা, “ধিয়া৷ যদ্‌ যদ্‌ বিভাবয়ন্তি” ইত্যাদি অংশের অন্তরূপ অর্থও হইতে পারে । ভক্তগণ নিজ নিজ বৃদ্ধি 
অঙ্নসারে ভগবানের শাস্তান্নমোদিত যে যে রূপের সেবাপ্রাপ্তির বাসনা করেন, সেই সেই রূপের সেবার অঙ্গকুল নিজেদের 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ২২৯ 
গ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ । 


এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার = দাদ ।৯২ 

ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সব্ব অবতার ॥ ৯* ইতি ্চৈতনচরিতামূতে আদিলীলাগামাশীরবা- 

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল স্ুনিশ্চিতে_ | মঙ্গলাচরণে চৈতত্যাবতার-সামান্য-কারণং 

অবতীর্ণ হৈল! গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥ ৯১ নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ॥ ৩ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


যে যে সিদ্ধদেছের চিন্তা করেন, তাহাদের প্রতি কৃপা! প্রদর্শনপূর্বাক ভক্তবৎসল ভগবান্‌ সেই সেই সিদ্ধদেহই প্রকটিত 
করেন; অর্থাৎ যে ভক্ত নিজের অভীষ্টসেবার অন্থকুল যেরূপ সিদ্ধদেহের চিন্তা করেন; ভগবান্‌ তাঁহাকে সেইরূপ 
সিদ্ধদেহই দেন__যেন সিদ্ধাবস্থায় সেই ভক্ত সেই সিদ্ধদেহে তাহার অভীষ্টসেবা পাইতে পারেন। এইরূপে ভক্তের 
ইচ্ছান্থুরূপ ফল প্রদান করেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের ইচ্ছান্ুসারে ভগবান্‌ যে কলিতে অবতীর্ণ হইবেন, তাহা অসম্ভব নহে। 

এই শ্লোকের গ্যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি”-ইত্যাদি উক্তি হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে__সাধক 
নিজের ইচ্ছা বা খেয়াল অনুসারে যে রপেরই চিন্তা, করিবেন, তাহা শান্্বিহিত রূপ না হইলেও ভগবান্‌ সেইরূপেই 
তাহাকে দর্শন দিবেন। ধনী ব্যক্তি বাড়ী প্রস্তুত করার পূর্বের নিজের প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে একটা নক্সা করেন; 
পরে ওঁ নক্সা অনুসারে বাড়ী প্রস্তুত করেন; বাড়ীর মূল ভিত্তি হইল তাহার চিন্তা বা কল্পনা) নক্সার কল্পনার স্থূল 
রূপই হইল বাড়ী। তন্রপ সাধকের চিন্তাই রূপায়িত হইয়া তাহার সাক্ষাতে প্রকটিত হয়। এইরূপ অনুমান 
বিচারসহ নহে, শাস্্পম্মতও নহে। ইহাতে শ্রীভগবদ্রূপের নিত্যত্ব উপেক্ষিত হয়, কল্পিতত্ব প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। 
ধাহারা ভগবদ্রূপের নিত্যত্ব এবং সচ্চিদানন্দময়ত্ব স্বীকার করেন না, সাধকের সুবিধার জন্াই ব্রঙ্গের রূপ কল্পন। 
করা হয় বলিয়া মনে করেন, উক্তরপ অনুমান তাহাদের মতেরই পোষক। শ্লোকস্থ “উরুগায়” এবং “শতেক্ষিতপথ”- 
শব্দই সুচিত করিতেছে যে, বেদে এবং বেদানুগত শাস্ত্রে এইরূপ অনুমানের অবকাশ নাই। পরমকরুণ ভগবান্‌ 
অনাদিকাল হইতেই বহুরপে আত্মগ্রকট করিয়া আছেন; জে সমস্ত রূপের মধ্যে যে কোনও একরপের চিন্তাই স্বীয় রুচি 
এবং বিচারবুদ্ধি অনুসারে সাধক স্বীয় চিত্তে পোষণ করিতে পারেন; সাধনের পরিপ্কাবস্থায় ভগবান্‌ সেইরূপেই তাহাকে 
রুতার্থ করিয়া থাকেন। শাস্তরবহিভূর্ত কোনও কর্পিতরূপের উপরে কোনও সাধন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কল্পনার 
পশ্চাতে বাস্তববস্ত না থাকিলে তাহা আকাশকুন্থুমবৎ অলীক হইয়া পড়ে; বান্তবতাহীন কল্পনামূলক সাধনও তওঞুলহীন 
তুষের উপরে আঘাতের ন্যায় নিরর্থক হইয়া পড়ে। ২৷৪৷১৪১ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 

৯০। এই শ্লোকের_“ত্বং ভক্তিযোগ” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের। উক্ত গ্রোকের সংক্ষিপ্ত সার অর্থ 
এই যে, ভক্তের ইচ্ছাতেই শ্রীরুষ্ণ সকল সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। 

৯১। চতুর্থ শ্লোকের-“অনগিতচরীং চিরাৎ” শ্লোকের। শ্রীল অদ্বৈতাচাৰ্য্যের ইচ্ছায় ব্রজপ্রেমপ্রচার করিয়া 
কলিতে জীবের প্রতি করুণা প্রকাশের নিমিত্ত স্বয়ংভগবান্‌ ররর গ্ীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন_ইহাই অনপিতচরীং 
গ্লোকের সার অর্থ এবং এই পরিচ্ছেদে গ্লোকের এই অর্থই ব্যক্ত করা হইয়াছে। 


আদি 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
0. 
শ্রীচৈতনপ্রসাদেন তদ্রপস্ত বিনিরণয়ম্‌ ৷ বালোইপি কুরুতে শাস্ত্র দৃষ্ট | ব্রজবিলামিনঃ॥ ১ 
ক্লোকের সংস্কৃত টাকা 
শ্রচৈতন্যেতি। বালোইপি শাস্থাগ্ঘনভিজ্ঞোইপি প্রীটৈত্ঘাপ্রসাদেন ততক্কপালেশেন শান্্রং দৃষ্ট। আলোচ্য 
ব্রজবিলাসিনঃ ভগবত; শ্রীক্ণন্ত তদ্রপ্য শ্রীগৌরাঙ্গরূপস্ত; বিনির্ণয়ং বস্তব্রনিরূপণং কুরুতে শ্রীকুষ্টৈতন্যাবতারে 
মুখ্যকারণং বর্ণ/তে ॥ ১॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
শ্রীপ্রীগৌরাঙগনুন্দরায় নমঃ। 

শ্লো | ১। অন্বয়। শ্রীচৈত্যপ্রসাদেন (শ্রীরুষ্চৈতন্তের অনুগ্রহে ) বাল: (বালক) অপি (ও) শাস্তরং 
(শান) দৃষ্ট | ( দর্শন করিয়া _-আলোচনা করিয়া) ত্রজবিলাসিনঃ ( ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের ) তত্রপন্ত (ভ্রীগোরারপের ) 
বিনিরণয়ং ( বিশেষরূপে নির্ণয় ) কুরুতে ( করে )। 

অন্ধুবাদ। শ্রীচৈতন্ত-গ্রসাদে বালকও (অজ্ঞ ব্যক্তিও) শান্ত্-আলোচনা করিয়া ব্রজবিলাসী প্রীরুষ্ণের 
্রীগৌরাব্বরূপের তত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়। ১। 

্রীক্কফচৈতন্তের তন্বনিরূপণে তাহার কৃপাই একমাত্র সম্বল। তাঁহার কৃপা হইলে বালকের শ্যায় অজ্ঞব্যক্তিও 
শান্্াদি আলোচনা করিয়| তাহার তব-নিরপণ করিতে সমর্থ হয়। আর তাঁহার কৃপা না হইলে সর্বশান্ত্রবিৎ পণ্ডিত 
ব্যক্তিও তাহা নিৰ্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। এই গ্রোকের ব্যঞ্জনা এই যে, গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী দৈন্য প্রকাশ 
করিয়া বলিতেছেন-_এভীগরাঙ্গ-ত্ব-নিরপণে আমি সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ; তবে তাহার কৃপা হইলে. অজ্ঞ ব্যক্তিও 
শান্তরালোচনা করিয়া তাহার তক্বনির্র্য করিতে পারে__এই ভরসাতেই, তাঁহার রুপার উপর নির্ভর করিয়া তাহার 
তত্ব-নির্ণয়ে আমি চেষ্টা করিতে উৎসাহী হইতেছি।” 

তত্ব-নি্ণয় করিতে হইলে-_শ্রীরুষটৈতন্ স্বরূপত; কে, কেনই বা! তিনি গোঁররূপে অবতীর্ণ হইলেন, তাহাও 
নির্ণয় করা দরকার; অর্থাৎ অবতারের প্রয়োজন-নির্ণয় করা দরকার। পূর্ব পরিচ্ছেদে অবতারের একটী কারণ 
গ্রদশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা অবতারের মুখ্য কারণ নহে; মুখ্য কারণ যাহা, তাহা এই পরিচ্ছেদে নি্ণীত হইবে; 
তজ্জন্যও শ্রীরষ্চৈতন্যের কপাই একমাত্র ভরসা । 

গ্লোকের “ব্রজবিলাসিনঃ তদ্রপং* অংশের ধ্বনি এই যে, শ্রীরুষটচতন্ত ব্রজবিলাসী শ্রীকুষ্ণেরই একটা রূপ বা 
আবির্ভাব-বিশেষ__দ্বারকা-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ নহে। ব্রজবিলাসী- শ্রীনন্দ-নন্দন অভিমানে যিনি 
ব্রজে দাস, সখা, মাতা, পিতা, প্রেয়সী প্রভৃতি স্বীয় পরিকর-বর্গের সহিত লীল। করিয়াছেন। 

শান দৃষ্টা” অংশের ধ্বনি এই যে, এই পরিচ্ছেদ শ্রীরষঃটৈতন্যের যে তত্ব লিখিত হইবে, তাহা কেবল ভক্ত- 
বিশেষের অঙ্গভব-লবধ তত্বমাত্র নহে, পরস্ত ইহা শস্ত-প্রতিঠিত তত্ব। ভক্ত-বিশেষের অন্ুভব-লব্ধ তত্বের প্রতি কেবল 
ভক্তগণেরই শ্রদ্ধা থাকিতে পারে, তর্কনিঠব্যক্তিগণের তাহাতে আস্থা না থাকিতেও পারে; কিন্ত শান্ত-্রতিষ্ঠিত তত 
শান্ত ব্যক্তি মাত্রের নিকটেই শ্রদ্ধেয়। 

এই পরিচ্ছেদে প্রধানত; শ্রীরফটচতন্যের অবতারের মুখ্য কারণই নির্ণাঁত হইয়াছে; এবং তদুদ্দেশ্যে প্রথমে 
তাহার তব নিরূপিত ইইয়াছে। 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ২৩১ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ । চতুৰ্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার-। 

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তরুন্দ ॥ ১ প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥ ৪ 

চতুর্থ-শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ । সত্য এই হেতু, কিন্ত এহে! বহিরঙ্গ । 

পঞ্চম-শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ২ আর এক হেতু শুন আছে অন্তরজ-_॥ ৫ 

মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ ৷ পূর্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে । 

অর্থলাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস ॥ ৩ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা- শান্দ্রেতে প্রচারে ॥ ৬ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা! 


১। সপরিকর-শ্রীক্চৈতন্তের চরণে প্রণতি জানাইয়া গ্রন্থকার তাহার তত্ত্ব ও অবতারের মূল প্রয়োজন নির্ণয়ে 
প্রবৃত্ত হইতেছেন। 

২। চতুৰ্থ শ্লোকের-_প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ শ্লোকের; “অনপিতচরীং” গ্লোকের। অর্থ কৈল বিবরণ-_ 
অর্থ বিবৃত করা৷ হইল, তৃতীয় পরিচ্ছেদে। পঞ্চম শ্লোকের_প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম গ্লোকের; “রাধা 
রুষ্ঃপ্রণয়বিকৃতিঃ” শ্লোকের। 

৩। মূল শ্লোকের--“রাধা কষ্ণ-প্রণয়বিক্ৃতিঃ”-শ্লোকের। লাগাইতে-_আরম্ত করিতে। আগে 
পূর্বে । অর্থ লাগাইতে আগে-_অর্থ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে। 

আভাস-_ভূমিকা, উপক্রমণিকা। কোনও শ্লোকের বা বিষয়ের অর্থ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে হইলে, যে যে 
তত্ব বা ঘটনার উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহা জানা দরকার; এই সমস্ত তত্ব বা ঘটনার বিবরণকেই ভূমিকা বা 
উপক্রমণিকা বলে । ৪-_৪৭ পয়ারে গ্রন্থকার পঞ্চম শ্লোকের ভূমিকা বিবৃত করিয়াছেন । 

৪। আভাস বা ভূমিকা বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে “অনপিতচরীং” ইত্যাদি চতুর্থ 
শোকের যে অর্থ কর! হইয়াছে, তাহার সার মর্ম এই যে_্রীনাম ও প্রেম প্রচার করিবার নিমিত্ত ্রীরুষচৈতন্য অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। এই আবতার-_শ্রীচৈত্যাবতার। 

৫। “অনপিতচরীং” শ্লোকে শরীচৈতন্যাবতারের যে কারণ ধলা হইয়াছে, তাহাও সত্য কারণই; কিন্ত তাহ! 
বহিরঙ্গ কারণ মাত্র; তাহা ব্যতীত আরও একটা অন্তরঙ্গ কারণ আছে। 

বহিরজ--বাহিরের; গৌণ আন্্যদ্দিক। আন্তরঙ্গ__ভিতরের, হার, মুখ্য। নিজের যে আস্তরিক 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ভগবান্‌ জগতে অবতীর্ণ হইতে সঙ্কল্প করেন, তাঁহাকে বলে অবতারের অন্তরঙ্গ বা মুখ্য কারণ। 
আর যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত ভক্ত তাহার অবতরণ প্রার্থনা করেন এবং অস্তরদ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আহ্্দিক ভাবেই যে 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইল অবতারের বহিরঙ্গ বা গৌণ কারণ। নাম-প্রেম-প্রচারের নিমিত্ত শ্রীঅৈত শ্রীরুষেটর 
অবতরণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং অস্তরঙ্গ উন্দেশ্ত-সিদ্ধির আম্ুযঙ্দিক ভাবেই নাম-প্রেম প্রচারিত হইয়াছে; সুতরাং 
নাম-প্রেম প্রচারের ইচ্ছা! হইল শ্রীচৈতত্যাবতারের বহিরঙ্গ কারণ। 

৬। দ্বাপরে শ্রীবষ্ণাবতারের দৃষ্টান্ত দিয়া অবতারের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কারণ বুঝাইতেছেন। ৬:১২ পয়ার 
পর্ধ্স্ত ্রীরুষ্ণাবতাঁরের বহির্গ কারণ এবং ১৪শ পয়ারে অস্ত্র কারণ বলা হুইয়াছে। - 

পুর্বেৰ--দাপর যুগে। যেন-যেমন। “যৈছে” পাঠাস্তরও দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর ভার--দৈত্যগণ-কৃত উপদ্রবাদি। 
দৈত্য-প্রকৃতি রাজগণের উৎগীড়নে পৃথিবী উৎপীড়িতা হুইয়া প্রতিকার লাভের আশায় গাভীরপ ধারণ পূর্বক ব্রহ্মার 
নিকট উপনীত হইয়া স্বীয় দুঃখ-কাহিনী জানাইয়াছিলেন। শঙ্কর ও অন্যান্য দেবগণকে লইয়া! ব্রহ্মা তখন ক্ষীরোদ- 
সমূদ্রততীরে যাইয়া সমাহিত-চিতে নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে আকাশ-বাণীতে ব্রহ্মা অবগত 
হইলেন যে, ভূভার-হরণের নিমিত্ত সবয়ংভগবান্‌ শীর্ণ শীই বন্দেবের গৃহে জন্লীলা প্রকট করিবেন ( শ্রভা, ১০৯ )। 


২৬২ শীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ৪থ পরিচ্ছেদ 


স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ | কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতার-কাল। 
স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করে জগত পালন ॥ ৭ ভারহরণকাল তাতে হইল মিশীল ॥ ৮ 
শৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 


তানুসারে শীকৃষ্ণচন্দ্র জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শান্ত্রেতে গ্রচারে_ শাস্ত্রের প্রচলিত সাঁধারণ অর্থে__জানা যায় 
( ভূভার-হরণের নিমিতই শ্রীকুফন্্র অবতীর্ণ হইয়াছেন; কিন্তু শাস্ত্রের বাস্তব গূঢ় অর্থ তাহা নহে )। 

“যেমন” শব্দ থাকিলেই তাহার পর “তেমন” একটা শব্দ থাকিবে; এই পয়ারে “যেমন” ( যেন) শব্দ আছে, 
কিন্তু "তেমন_(এইমত )৮ শবটা আছে পরবর্তী ৩৩শ পয়ারে। যেমন শব্দ হইতে বুঝা যাইতেছে যে__ পৃথিবীর 
ভার-হরণ যেমন শ্রীকুষ্ণাবতারের বহিরঙ্গ কারণ মাত্র ( অন্তরঙ্গ কারণ নহে), তদ্রপ নাম প্রেম-প্রচারও শ্রীচৈতন্টাবতারের 
বহিরিঙ্গ কারণ মাত্র, অন্তরঙ্গ কারণ নহে। 

৭| পৃথিবীর ভার-হরণ শ্রীরুধ্ণাবতারের বহিরঙ্গ কারণ কেন হইল, তাহা বলিতেছেন । 

পৃথিবীর ভারহরণ স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকুষ্চন্দ্রের কাধ্য নহে; যিনি সাক্ষাদ্ভাবে জগতের পালনকর্তা, অন্থুর- 
সংহারাদি দ্বার! বিদ্ন দূর করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করা তীহারই কাধ্য। স্বাংশ-অবতার ক্ষীরান্ধিশায়ী-বিষ্ণুর 
উপরেই এই কার্ধোর ভার ন্যস্ত রহিয়াছে; এই বিষ্ণুই যুগাবতারাদি দ্বারা অস্থুর-সংহারাদি কাধ্য নির্বাহ করেন। 
সুতরাং অন্গুর-সংহার করিয়া পৃথিবীর ভার-হরণের নিমিত্ত স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃ্চচন্দরের অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন 
নাই; তাই ভূভার-হরণ তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ হইতে পারে না। গীতাতেও অর্জুনের নিকটে শ্রীরুষণ 
বলিয়াছেন__যখনই ধর্শের গ্লানি এবং অধন্মের অভুখান উপস্থিত হয়, তখনই তিনি মাধুদিগের পরিত্রাণের এবং 
দুদ্কৃতকারীদিগের বিনাশের ও ধর্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। “যদা যদাহি ধর্ম্মস্ত গ্নির্ভবতি 
ভারত। অত্যুখানমধর্মস্ত তদাত্মানং স্বজাম্যহম্‌ ॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌। ধর্শসংস্থাপনার্থায় 
সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” ছুক্কৃতকারীদিগের উৎপাতেই ধর্মের গ্লানি, অধর্শ্মের অভ্যুদয় এবং সাধুদিগের উৎপীড়ন হইতে 
থাকে, অর্থাৎ জগতের অমঙ্গল হইতে থাকে । ক্ুতরাং দুষ্টদমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্শসংস্থাপন|দি হইল প্রকৃত 
প্রস্তাবে ভূভার-হুরণেরই কাজ এবং এই কাজের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। কিন্তু তিনি স্বয়ংরূপে 
ব্রহ্মার একদিনে মাত্র অবতীর্ণ হয়েন, যুগে যুগে বা প্রতিযুগে অবতীর্ণ হয়েন না; ব্রক্ষার এক দিনের মধ্যে সহস্র 
সহস্র যুগ। প্রতিযুগে অবতীর্ণ হয়েন যুগ|বতার। ইহাতেই বুঝা যায়-_ভূভার-হরণের জন্য যুগাবতারই অবতীর্ণ 
হয়েন, যুগাবতার দ্বারাই সেই কাজ নির্বাহ হইতে পারে, ভঙ্জন্াস্য়ংরূপের অবতরণের প্রয়োজন হয় না। তথাপি 
যে অর্জনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন__“আমি যুগে যুগে” অবতীর্ণ হই_-"সম্ভবামি যুগে যুগে”, ইহার তাৎপধ্য এই 
যে, যুগে যুগে তিনি যুগাবতার-রূপেই অবতীর্ণ হয়েন, স্থয়ংরূপে নহে। যুগাবতারও শ্রীরুষ্ণেরই এক দ্বরপ। এরূপ 
অর্থ না করিলে সকল শাস্তরোক্তির সঙ্গতি থাকে না। পরবর্তী ১৪শ পয়ারের টাকা দ্্টব্য। 

ভাঁর-হরণ_অস্থর-সংহারপূর্বক পৃথিবীর উপদ্রব দূরীকরণ। স্থিতিকর্ভা--জগতের রক্ষাকর্তী বিষ্ণু; 
ুগ্ধান্ধিশায়ী নারায়ণ। জগত পালন-_অস্ুর-সংহারাদি করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করার ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত । 

৮। ভূভারহরণ যদি শ্রীক্ৃষ্ণর কার্যই না হয়, তাহার সঙ্গে যদি সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীরুষ্ণের কোনও সম্বন্ধই 
না থাকে, তাহা হইলে ইহাকে তাঁহার অবতারের বহিরঙ্গ কারণই বা বলা হইল কেন; ইহার উত্তর দিতেছেন ৮-১৪ 
পয়ারে। 

পৃথিবীর তার-হরণের নিমিত্ত যখন যুগাবতারের অবতীর্ণ হওয়ার সময় হইল, ঠিক তখনই স্বয়ং ভগবান্‌ 
্রীরুষচন্দেরও অবতরণের সময় হইল। একটা নিয়ম এই যে, তখনই পর্ণতম ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ন্দ্র জগতে অবতীর্ণ 
হয়েন, তখনই অন্তান্য সমস্ত ভগবৎস্বরপ-_নারায়ণ, চতুব্ণহ, ম্সতকৃষ্মাদি লীলাবতার, যুগাবতার, মন্বস্তরাবতারাদি 
সমস্ত ভগবৎস্বরপই--্রী্চের বিগ্রহে অবতীর্ণ হয়েন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের অন্তর্ভূত হইয়া অবতীর্ণ হয়েন, 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২৩৩ 
পূর্ণ ভগবান্‌ অবতরে যেই কালে । আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥ ৯ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

স্বতন্ত্র বিগ্রহ নহে। তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, পালনকর্তা বিষ্ণুও আসিয়া তখন শ্রীরুষের অন্তভূর্ত হইলেন। 
্রীবিষ্ণ হইলেন আধেয়, শ্রীকৃষ্ণ হইলেন তাঁহার আধার। নিজের অন্তভূর্ত বিুদ্ধারাই শরীর অন্থুর-সংহারাদি 
করাইয়া ভূ-ভার হরণ করিলেন। বিষ্ণুর তখন স্বতন্থ বিগ্রহ না থাকায় শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ্ঘারাই এই কার্য নির্বাহ হয়; 
তাই সাধারণ-ৃষ্টিতে মনে হয়, স্বয়ং শ্রীরুষ্ই অস্থুর-সংহারাদি করিয়াছেন। এজনা ভূ-ভার-হরণকে রষ্ণাবতারের একটা 
কারণ বলা হয়। বস্তুতঃ ভূ-ভার-হরণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কোনও সাক্ষাৎ ন্বদ্ধ নাই; বিষ্ণুর সঙ্গেই তাহার সাক্ষাৎ 
সমন্ধ এবং এই বিধুঃ শ্রীকৃষ্ণের অন্তভূর্ত রহিয়াছেন বলিয়াই এবং তজ্ন্ত ভূ-ভার হরণের সঙ্গ শ্রীরুফের পরম্পরা ক্রমে 
কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ভূ-ভার হরণকে শ্রীকুষ্ণাবতারের বহিরঙ্গ কারণ বলা হয়। 

কিন্তৃ-_ভূ-ভারহরণ স্বয়ংভগবানের কাধ্য না হইলেও। সেই হয় অবতার কাল-_ভূঁভারহরণের 
নিমিত্ত যখন বিষ্ণুর অবতারের সময় হইল, সেই সময়েই শ্রীরুষের অবতরণের সময় হইল। কোনও 
কোনও গ্রন্থে “সেই” স্থলে “যেই” পাঠ আছে; এইরূপ পাঠের অর্থ_যে সময় শ্রীরুষ্ণের অবতরণের সময় হইল, 
সেই সময় ভূ-ভার-হরণার্থ বিষ্টুরও অবতারের সময় হইল। ঝামটপুরের গ্রন্থেও “সেই” পাঠ আছে। ভার- 
হরণ-কাল--ভূ-ভার-হরণের নিমিত্ত বিষ্ণুর অবতরণের সময়। তাতে_কুষ্ণের অবতরণ-সময়ের সঙ্গে। 
হুইল মিশাল-_মিলিত হইল। উভয়ের অবতরণ-কাল একই সময়ে উপস্থিত হওয়ায় কৃষণাবতারের সময়ের 
সঙ্গে ভূ-ভার-হরণের সময় মিলিত হইল; অর্থাৎ ভূ-ভার-হরণের নিমিত্ত বিষ্ণু আর স্বতন্ত্র ভাবে অবতীর্ণ হইলেন না, 
শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের অন্তর্ভূ'ত হইয়াই অবতীর্ণ হইলেন । ১1৪১৪ পদ্মারের টাকা ত্রষ্টব্য। 

৯। পূর্ণ ভগবান্‌ শ্রীরুষচন্র যখন অবতীর্ণ হয়েন, অন্যান্য সমস্ত অবতারই তখন তাহার সঙ্গে (তাহার 
শ্ীবিগ্রহে ) আসিয়া মিলিত হয়েন। 

পুর্ণ ভগ্বান্‌_সমস্ত অংশের সহিত সন্মিলিত স্বয়ংভগবান্‌। সমস্ত অংশের সহিত সন্মিলিত বস্তুকেই 
পূর্ণবস্তু বলা যায়; যখনই কোনও পূর্ণবস্ত প্রকাশ পায়, তখনই বুঝিতে হুইবে যে, তাহার সমস্ত অংশ এ বস্তুর 
সহিত সম্মিলিত আছে, নচেৎ ওঁ বস্তুকে পূর্ণবস্তুই বলা যায় না। এইরূপ, পূর্ণ ভগবানের মধ্যে তাহার সমস্ত 
অংশ সন্মিলিত আছেন, নচেৎ তাহাকে পূর্ণ ভগবান্ই বল! যায় না; এবং তিনি যখন জগতে অবতীর্ণ হয়েন, 
তাঁহার সমস্ত অংশও তখন তাঁহার সহিত সম্মিলিত অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েন। অন্যান্য যত ভগবৎস্বরূপ আছেন, 
তৎসমস্তই ্রীকৃষ্ণের অংশ। লঘুভাগবতামৃতও বলেন-_পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, দ্বারকা-চত্যুব্ণহ, পরব্যোম-চতুব্যহ, 
পুরুষাদি-অংশাবতাঁর, শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নর-নারায়ণ, হয়গ্রাব এবং অজিতাদি-ইহার! সকলেই সর্বদা 
ভরীক্ষের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াই তিনি প্রাদুভূতি হয়েন। তাই প্রকট- 
বৃন্দাবনেও এই সমস্ত ভগবৎস্বরপের লীলা প্রকট দেখা যায় ( ইহাতেই বুঝা যায়, এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপও শরীফের 
সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েন)। “স্থার্যহান্তোইতিপরম-মহত্তমতয়া স্বতাঃ। তে পরব্যোমনাথশ্চ বৃহাশ্চ বস্ুসংখ্যকাঃ ॥ 
বাসুদেবাদয়োবৃহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্ত যে।  তেত্যোইপ্যুৎকর্ষভাজোইমী কষ্ব্যহাঃ সতাং মতাঃ॥ ইতোতে 
পরব্যোমনাথব্াহৈ: সহৈকতাম্‌। ন্ববিলাপৈরিহাভ্যোত্য প্রাদূর্াবমূপাগতা :॥ অংশাস্তস্তাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ| 
তথা প্রীজানকীনাখ গৃজিংহ-কোড়-বামনাঃ।  নারায়ণো নরসখো হয়শীর্মাজিতাদয়ঃ | এডিযু্: সদা যোগম্‌ 
অবাপ্যয়মবস্থিতঃ ॥ শ্রীকুষ্ামৃতমূ। ৩৬৮-৩৭২ | 

প্রীৃহদ্ভাগবতামৃতও বলেন_এক: কষে নিবিলাবতারসম্টিরপঃ-হযং জ্গাবান্‌ ভ্রীকুধচন্্র নিখিল 
অবতারের সমষ্টরপ।  ২1৪/১৮৬।৮ এই ততটা প্রত্যক্ষভাবে লোচনের গোচরীভূত করিয়াছেন শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু। 
নব্দীপলীলায় তিনি তাঁহার শটীনন্দন-দেহেই রাম-সীতা-লঙ্ষণ (চৈ. ভা, মধ্য ১০), মতবৃর্-ৃসিংহ-বামন-ুক্ষকর্ষি 
--২/৩০ 


২৩৪ শরীরী চৈতন্যচরিতামূত [ গ্থপরিচ্ছেদ 


নারায়ণ চতুবুর্ণহ মংস্তাগ্ভবতার । বিষ্ুদ্ধারে করে কৃষ্ণ অস্থুর-সংহারে ॥ ১২ 

যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥ ১০ আন্ুসঙ্গ কর্ম এই অন্থুর মারণ । 

সভে আসি কৃষ্ণ“অঙ্গে হয় অবতীর্ণ । যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ__॥ ১৩ 

এছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ ॥ ১১ প্রেমরস-নির্ধ্যাস করিতে আস্বাদন । 

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে । রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে গ্রচারণ ॥ ১৪ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্লিণী টীক। 


এবং শ্রীরঞ্জ (চৈ. ভা. মধ্য ২৫ এবং ৮), নারায়ণ ( চৈ, ভা. মধ্য ২), বরাহ ( চৈ, ভাণ মধ্য ৩), বিশ্বরূপ 
(চৈ, ভা. মধ্য ৬), শিব (চৈ. ভা. মধ্য ৮) বলরাম (চৈ, চ. ১৷১৭৷১০৪-১৩ ), লক্্ী-রুক্সিণী-ভাগবতী ( চৈ. ভা. 
মধ্য ১৮) প্রভৃতি ভগবৎ-স্বরূপের রূপ দেখাইয়াছেন। এসমস্ত রূপ দর্শনের সৌভাগ্য ধাহাদের হইয়াছিল, দর্শনসময়ে 
তাঁহারা শচীনন্দনের দেহ আর দেখেন নাই, তংস্থলে তন্তৎ-ভগবংস্বরূপের রূপই দেখিয়াছেন। রায়রামানন্দও প্রভুর 
সয্যাসরপের স্থলে শ্রীত্রীরাধাকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন। তিনি বহুস্থলে যড়ভুজরপেও দর্শন দিয়াছিলেন। 

১০। ১১। পূৰ্ব পয়ারোক্ত “আর সব অবতারের” বিশেষ বিবরণ দিতেছেন। 

নারায়ণ_পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ। চতুব্যুহ_ বাসুদেব, অঙ্্ষণ, প্রায় ও অনিরুদ্ধ এই চারি ব্যুহ ; 
ঘারকানাথ শীরবষ্ণের উক্ত নামে চারিটী বহ আছেন এবং পরব্যোমনাথ নারায়ণেরও উক্ত নামের চারিটা ব্যুহ আছেন। 
পরব্যোমের চতুবৃ্‌হ দ্বারকা-চতুবুরহের বিলাস ( কৃষ্ণবযহানাং বিলাস! নারায়ণবৃহাঃ__ল. ভা. কষ্ণামৃত ৩৭১ গ্লোকের 
টাকায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভুযুণ )। মৎস্তাগ্তবতার-_মৎস্থ, কর্ম্মাদি লীলাবতার। যুগমন্বন্তরাবতার-__যুগাবতার ও 
মন্বন্তরাবতার। যত আছে আর=_অন্যান্য যত অবতার আছেন। সম্ভে--নারায়ণাদি সমস্ত ভগবৎস্বরপ ৷ 
কৃষ-ভা্গে_্রীকুষের বিগ্রহে। এঁছে_এইরূপে। অআবতরে-_-অবভীর্ণ হয়েন। এঁছে অবতরে ইত্যাদি_ পুর্ণ 
ভগবান্‌ শ্রীরুঞ্চ এইরূপেই ( নারায়ণাদি সমস্ত ভগবৎস্বরূপের সহিত সন্মিলিত হইয়াই ) অবতীর্ণ হয়েন। 

১২। অতএব ইত্যাদি_ পুর্ণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-কালে অন্যান্য সমস্ত ভগবৎস্বরপ তাহার 
্রীবগ্রহের অন্তভূতি থাকেন বলিয়া জগতের পালনকর্তা বিষুঃও তখন শ্রীরুষ্ের শরীরের মধ্যেই অবস্থান করেন। 
বিষ্ণু-দ্বারে ইত্যাদি_্থীয় দেহান্তভূত বিষুদধারাই শ্রীরু্ণ অস্থর-সংহার করিয়া ভূ-ভার হরণ করেন, শ্রী নিজে 
তাহা করেন না। 

১৩। অস্থর-সংহার শ্রীকৃষ্ণের নিজের কার্য্য নহে বলিয়া, পরস্ত শ্রীকৃষ্ণের অন্তত বিষ্ণুই কাধ্য বলিয়া ইহা 
কষ্ণাবতারের আন্যন্গ কর্ণ, মুখ্যকর্শ্ম নহে। 

আন্ুষঙ্গ কর্ম্ম_সন্দে অন্থ অঙ্গগতন্ত স্থিতস্ত ইতি যাবৎ বিষ্ণোঃ কর্ম ইতি আচ্যন্গিকমূ--্ীরুফ্চের সঙ্গ 
(দেহাভ্যস্তরে ) স্থিত বিষ্ণুর কর্ম বলিয়া আন্ঙ্গ কর্ম (চক্রবর্তী )। ঃ 

শ্ীবিষুঃ শরীর হইতে ভিন্ন স্বরণ; কুণাবতার-সময়ে ভার-হরণ-কাল উপস্থিত হওয়ায় অন্ুর-সংহার করিয়! 
ভূভার-হরণের নিমিত্তই ঝিষু শ্রীরুষের অঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং ভূ-ভার-হরণ হইল কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন (বহিঃ ) 
বিষ্ণুর অবতরণ-বিষয়ে কারণ, তাই ইহা বহিরঙ্গ কারণ। অঙ্গাৎ স্বরূপাৎ নন্দ-নন্দনরূপাৎ ইতি যাবৎ বহিঃ ভিন্ন 
বিষ্ণোরবতারে কারণমিতি বহিরম্‌_ইহ! অঙ্গ ( অর্থাৎ নন্দ-নন্দনরূপ ) হইতে বহিঃ (অর্থাৎ ভিন্ন ) বিষ্ণুর অবতরণ- 
বিষয়ে কারণ বলিয়া বহির্ কারণ (চক্রবর্তী )। 

যে লাগি_যেই মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত। মুল কারণ-_অবতারের মুখ্য কারণ। 

১৪। ্রীককষ্ণাবতারের মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ বলিতেছেন। প্রেমরস-নিষ্যাস -আস্বাদনের এবং রাগমার্গ-ভক্তি 
প্রচারের ইচ্ছাই শ্রীরুফ-অবতারের অন্তরঙ্গ কারণ । 


প্রেম_্রফের প্রতি ভক্তের উ্্াদিজানশৃতা নির্গল-ভীতি। রস কফবিষিী রতি যখন বিভাব- 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাকা। 

অনুভাবাদির সহিত মিলনে অনির্ববচনীয় আম্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করে, তখন তাহাকে ভক্তিরস বলে। “স্থায়িভাবে 
মিলে যদি বিভাব অন্ুভাব ॥ সাত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে। কৃফভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে ॥ ২/৯৯৯৫৪-৫৫৮ 
শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাচ রকমের রুষ্ণরতি। পাঁচ রকমের রতি পাচ রকমের রসে পরিণত হয়__ 
শান্তরগ, দান্তরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস ও মধুর রস। রৃষ্চভক্তিরসের মধ্যে এই পাচটাই প্রধান। এতদ্যতীত 
আরও সাতটা গৌণ রস আছে; যথা_ হস্ত, অদ্ভূত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়। (বিশেষ আলোচনা মধ্যলীলার 
১৯শ পরিচ্ছেদে দ্রব্য । ) ব্রজে শাস্তরদ নাই, অপর চারিটা রশ আছে। প্রেমর্ূ-_বিভাব-অন্ৃভাবাদির মিলনে 
পরমান্ধাদন-চমতকারিতা-প্রাপধ প্রেম। নির্ধযাস-__সার। 

রাগ__“ইষ্টে গাঢ়তৃষণ রাগ-_ স্বরূপ লক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা-_এই তটস্থ লক্ষণ ॥ ২২২৮৬ ॥” স্বস্ুখবাসনাদি 
পরিত্যাগপূর্বক, সেবাদ্বার! ইটবসত-ীরুফের প্রীতি-সম্পাদনের নিমিত্ত যে স্বাভাবিকী উৎকণাময়ী বাসনা, তাহাকে রাগ 
বলে। যাহার চিত্তে এই রাগের উদয় হয়, তিনি সর্বদা শ্রীরুষবিষয়েই আবিষ্ট থাকেন__চক্ষুতে যাহা কিছু দেখেন, 
তাহাঁকেই শ্রীরুষণ ব| শ্রীরুষণসন্দ্ধীয় বা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপক কোনও বস্তু বলিয়াই মনে করেন) কর্ণে যাহা কিছু শুনেন, 
তাহাকেই শ্রীরুষের বা শ্রীকুষস্বদ্ধীয় বস্তুর শব্দ বলিয়াই মনে করেন) নাসিকায় যে কিছু সুগন্ধ অনুভব করেন, 
তাহাকেও শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীর্ণসধন্ধীয় বস্তুর গন্ধ বলিয়া মনে করেন) ইত্যাদি রূপই তাহার অনুভব হয়; আর, 
তাহার মন সর্বদাই শরীর এবং শ্রীকুষ্$সেবা বিষয়ক চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে। প্রকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের মধ্যেই 
শরীরষ্্ব্ীক্ম এইরূপ রাগ নিত্য বিরাজিত) এইরূপ ভাবের সহিত তাহাদের শ্রীরুষ্-সেবাকে বলে রাগাত্মিকাভক্তি। 
প্রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম। ২।২২/৮৫।৮ এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিকে অর্থাৎ ব্রজপরিকরদের 
আনুগত্যে, তাহাদের কিছ্কর বা কিন্ধরী ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবাকে বলে রাগানুগাভক্তি। 

রাগ মার্গ ভক্তি_রাগমার্গের ভক্তি; রাগান্গাভক্তি। মাগ শব্দের অর্থ পন্থা--এস্থলে সাধনগদ্থা। 
রাগাত্মিকা-ভক্তি সাধন লভ্যা' নহে; কারণ, ইহা একমাত্র নিতামিদ্ধ ব্রজপরিকরদের মধ্যেই সম্ভব, ( বিশেষ বিচার 
মধ্যলীলার ২২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য )। সুতরাং রাগমার্গ-ভক্তি বলিতে এন্থলে রাগাত্মিক। ভক্তিকে বুঝাইতে পারে না। 
রাগামুগাভক্তি সাধনলভ্যা ; এস্থলে রাগমার্গ-ভক্তি শব্দে রাগামুগা ভক্তিকে বুঝাইতেছে। লোকে--জগতে ; লোকের 
মধ্যে । করিতে গ্রচারণ__প্রচার করিতে; সর্বদাধারণকে জানাইতে। | 

পূর্বন পয়ারের “যে লাগি অবতার” বাক্যের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয় হইবে। প্রেমরস-নির্য্যাস আহ্বাদন করিতে 
এবং লোকে রাগমার্গ-ভক্তি প্রচার করিতে শ্রীকৃষ্ণের অবতার--ইহাই এই পয়ারের অন্বয় (অবতার-শবটা উহা)। 

বথথ-বাসনাশূহযা ও কৃষুখৈকতাৎপধ্যময়ী সেবায় শরীফের প্রতি ভক্তের যে উ্ধ্যজ্ঞানহীন বিশুদ্ধ প্রেম প্রকাশ 
পায়, সেই প্রেম-রস-সার আস্বাদন করিবার নিমিত্ত এবং কলিতে জীবের মধ্যে রাগামুগাতক্তি প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ 
ব্ৰজে অবতীৰ্ণ হইয়া ছিলেন, ইহাই প্রীরষ্ণাবতারের অন্তরঙ্গ হেতু। কিরপে শীর্ষ এই দুইটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন, 
তাহা পরবর্ত্তা ২৪৷৩০ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। ও 

ংভগবান্‌ শ্রীরুষন্দ্রের অবতারের হেতু কি? গীতায় অঙ্জুনের নিকটে শরীর নিজেই বলিয়াছেন_ 

পদ! যদাহি ধৰ্ম্স্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। অতুখানমধর্মস্ত তদাত্মানং ক্জাম্হম্‌॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ 
দুঙ্কৃতাম্‌। ধর্মসংস্থপনার্থয় সমভবামি যুগে যুগে ।” শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি হইতে জানা যায়, দুদ্ৃতকারীদিগের অত্যাচারে 
যখন ধর্শের গ্লানি এবং অধর্শের অভ্যুদয় উপস্থিত হয়, ধর্মসংস্থাপনের জন্য এবং দু্ধতকারীদিগের বিনাশের জন্য এবং 
তত্দারা সাধুদিগের রক্ষার জন্য তখনই তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। দুষ্টলোকদিগের অত্যাচার জগতের 
অত্যাচার” যখন বন্ধিত হয়, তখন ধর্সের গ্লানি, অধর্্মের অভ্যুদয় এবং সাধুলোকদের অশেষ 


শান্তিভঙ্গের কারণ? 
দুঃখ উপস্থিত হয়; তাহাতে জগতের রক্ষণব্যাপারেই বিদ্ উপস্থিত হয়। জগংরক্ষার জন্য এই অশান্তি দূর কর! 


গ্রয়োজন। সুতরাং এই রকম অশান্তি দূরীকরণ জগত্রক্ষণেরই অঙ্গীভূত কার্য । এই কার্ধনির্বাহার্থ শ্রীকৃষ্ণ 
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“যুগে যুগে” অর্থাৎ, প্রতিযুগে অবতীর্ণ হয়েন। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, এই জগত্রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিযুগে শ্রীকৃষ্ণ 
কি স্বয়ংরূপেই অবতীর্ণ হয়েন, না অন্ত কোনও স্বরূপে? কিন্তু কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন--স্বয়ংভগবান্‌ “ব্রহ্মার 
একদিনে তেঁহো একবার। অবতীর্ণ হয়্যা করেন প্রকটবিহার॥ ১৩1৪ ॥” এই উক্তি হইতে জানা যায়, ্রীরু্ণ 
শ্বয়ংরূপে ব্রগ্দার একদিনে (অর্থাৎ এককল্লে) একবার মাত্র অবতীর্ণ হয়েন; যুগে যুগে অর্থাৎ প্রতিযুগে তিনি 
অবতীর্ণ হয়েন না। কিন্তু গীতার উক্তি হইতে জানা যায়, তিনি “যুগে যুগে” অবতীর্ণ হয়েন; “কল্পে কল্পে” 
অবতরণের কথা! শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, ্রীকুষ্ণ প্রতিযুগে স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হয়েন 
না। প্রতিযুগে যিনি অবতীর্ণ হয়েন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ। প্রতিযুগে যুগাবতারই অবতীর্ণ হয়েন এবং যুগাবতার 
তাহার অংশ। গীতার উক্তির আলোচনা হইতে ইহাও জান! যায়-_জগতের রক্ষার উদ্দেশ্যে অস্মর-সংহারাদিদ্বার! 
ভূভারহরণ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্যই তিনি অবতীর্ণ হয়েন এবং ইহাও জানা যায়, যুগাবতাররূপেই তিমি তাহা 
করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাও জান! যায় যে, ভূভার-হরণ এবং ধর্মসংস্থাপন যুগাবতারেরই কাৰ্য্য, সাক্ষাদ্ভাবে 
্বয়ংভগবানের কাধ্য নহে। তাই কবিরাজগোস্বামী_ বলিয়াছেন-_“্য়ংভগবানের কণ্দ নহে ভারহরণ। ১1৪।৭|৮ 
এই কাৰ্য্য তবে কে করিবেন? কবিরাজগোম্বামী বলেন__+শ্থিতিকর্তা বিষ্ণু করেন জগত-পলন ॥ ১1৪৭1” জগং- 
রক্ষার ভার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর উপর) তিনি শরীফের অংশ; তিনিই যুগাবতারাদিরপে ভূভার-হরণ করেন। 
অগত্রক্ষার অঙ্গীভূত ধর্দসংস্থাপনও সাক্ষাদ্ভাবে যুগাবতারাদিরই কাধ্য, এজন্য স্বয়ংভগবানের অবতরণের প্রয়োজন 
হয়না। তাই বলা হইয়াছে “ুগধৰ্ম্ প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে॥ ৯৩২০ ॥ * * * পূৰ্ণভগবান্‌। যুগধর্ প্ৰবৰ্তন নহে 
তার কাম॥ ১৪1৩৩ ॥” | 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, ভূভার-হরণ যদি স্বয়ংভগবানের কাঁধ্যই না৷ হইবে, তাহা হইলে শরীকষণাবতারে শ্রী 
নিজেই কংসাদি দৈত্যগণকে বিনাশ করিলেন কেন? দৈত্যদ্িগের অত্যাচারে উৎগীড়িতা ধরণীর প্রার্থনায় 
ব্ৰদ্মাদিদেবগণ যখন ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে যাইয়া ধরণীর দুখের কথা জানাইলেন, তখন তাঁহাদের প্রার্থনায় তিনি 
অবতীর্ণই বা হইলেন কেন? যুগাবতারকে পাঠাইলেই তে| ধরণীর দুঃখ দূর করা হইত। উত্তরে বলা যায়-- 
রষাদিদেবগণের প্রার্থনাতেই যে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা নহে। তাহাদের ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে যাওয়ার 
পূর্বেই শরীক এই ব্ৰহ্মাণ্ডে অবতরণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন । আকাশ-বাণীতে ব্রহ্মা জানিয়াছিলেন__ পৃথিবীর দুর্দশার 
কথা৷ ভগবান্‌ পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। “পুরৈব পুংলাবধূতো ধরাজরঃ। শ্ত্রীভা, ১০১/২২।৮ এবং ব্দ্ধা ইহাও 
জানিয়াছিলেন যে, হ্বয়ংভগবান্‌ বন্ুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইবেন। “বসথদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্‌ পুরুষঃপরঃ 
জনিষ্যতে ॥ শ্রীভা. ১০/১।২৩॥৮ যখন স্বয়ংভগবান, অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন পৃথিবীর দুর্দশার 
কথা৷ অবগত হইয়া সর্বজ্ঞ ভগবান, বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভূভার-হরণের জন্ত যুগ্রাবতারেরও অবতরণের সময় 
হইয়াছে। “কিন্ত কৃষ্ণের যেই হয় অবতারকাল। ভারহরণকাল তাতে হইল মিশাল॥ ১1৪/৮॥৮ আকাশবাণী 
একথাই ব্রগাকে জানাইলেন। ইহাতে ব্রহ্মাদিদেবগণের এবং উৎগীড়িতা ধরণীর আশ্বপ্ত হওয়ার হেতু এই যে, 
“পুর্ণ ভগবান, অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আমি মিলে। নারায়ণ চতুর্বযহ মৎস্তাগ্যবতার। 
যুগমন্তরাবতার যত আছে আর॥ সভে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ । এঁছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান, পূর্ণ ॥ ১৪।০-১৯ ৷ 
(টীকা জ্রষ্টব্য ) ॥” তাঁহারা যখন জানিলেন যে, স্বয়ংভগবান, অবতীর্ণ হইতেছেন, তখন ইহাও তাঁহারা! বুঝিলেন যে, 
জগতের রক্ষাকর্তী বিষ্ণুও এবং যুগ্রাবতারাদিও শ্রীরুফের বিগ্রহের অন্তু ক্ত হইয়া অবতীর্ণ হইবেন এবং যেই বিগ্রহের 
অভ্যন্তরে থাকিয়া বিষ্ণুই অস্থুরসংহারাদি করিয়া পৃথিবীর ছুর্দশা দূর করিবেন; বিষ্ণু তখন রুষের শরীরে। 
বিষুত্ধারে করে কৃষ্ণ অস্ুর-সংহারে॥ ১/৪।১২॥৮ শ্রীরুষ্ণের অভ্যন্তরে থাকিয়া শরীরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সহায়তাতেই 
বিষুই অন্সুর-সহার করিয়াছেন বলিয়াই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয, পরীর অন্থুর-ঘংহার করিয়াছেন। যদি বলা 
যায়, প্রীরফের অঙ্ক-প্রত্যদ্াদির দ্বারাই যখন অন্থুর-সংহার করা হইল, তখন শ্রীরুষ্ণই অন্থুর-সংহার করিয়াছেন, 
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একথাও তে| বলা যায়; তাহার একটা নামও তো কংসারি। উত্তরে বল৷ যায়_বিষ্ণুরপেও অবশ্য শ্রীকৃষ্ণই জগতের 
রক্ষা করিয়। থাকেন; শ্রীকুষ্ণই মূল-স্বরপ ; সুতরাং শ্রীরুষ্ণই অন্মুর-সংহার করিয়াছেন, একথ| বলা চলে। কিন্ত 
এই অন্র-সংহারের নিমিত্বই তিনি, অবতীর্ণ হয়েন নাই, ইহা তাহার আন্ত্যঙ্িক কাজ। “আমুধঙ্গ কর্ম এই অস্মুর 
মারণ ॥ ১1৪৯৩ ॥৮ আন্লযন্ধ বলার হেতু এই যে, তাহার অবতরণের অন্য উদ্দেশ্য না খাকিলে, কেবল অস্সুর-সংহারেয় 
নিমিত্ত তিনি অবতীর্ণ হইতেন না, তাঁহার অবতরণের প্রয়োজনও হইত না। যুগাবতারাদিদ্বারই তিনি অন্ুর-সংহার 
করাইতে পারিতেন।  অন্থুর-মংহারাদির জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ব্রহ্মাদি দেবগণও তাহা বলেন নাই। দেবকী- 
গর্ভে শ্রীরুঞ্ণকে স্তি করার সময়ে ব্ৰহ্মাদি দেবগণ যাহ! যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটা কথা শ্রীভা. ১০২৩৪ 
গ্লোকে উক্ত হইয়াছে; এই শ্লোকের টাকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চত্রবর্তা লিখিয়াছেলন-তর্গাদিদেব্গণ বলিতেছেন, 
ক্ফীরোদসমুদ্রের তীরে যাইয়া পৃথিবীর দৈত্যক্কত উৎগীড়নের কথা৷ জানাইয়া তাহার প্রতীকারের জন্য ক্ষীরোদশায়ীর 
যোগে তোমার চরণে আমরা প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। তাই আমারা যদি এখন মনে করি যে, আমাদের প্রার্থনার 
ফলেই তুমি আমাদের রক্ষার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা হইলে কেবল আমাদের অভিমানই প্রকাশ পাইবে। 
“অন্মদ্ধিজ্ঞাপিতোহস্মদাদিপালনা্থমবতীর্ণোহসি ইত্যম্মাকমভিমান এব।” (শ্রীকুষণাবতারের মূল উদ্দেশ্য সন্ধে 
ব্ৰমাদিদেবগণের উক্তি নিয়ে আলোচিত হইতেছে )। 

যাহা হউক, উক্ত আলোচনা হইতে জান গেল, অস্ুর-সংহারাদি শ্রীরুষ্ণাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে ; - ইহাকে 
আম্ণযন্দিক উদ্দেশ্য মাত্র বলা যায়। কিন্তু অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? 

মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ঘর করিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে কু্তীদেবীর উক্তি, ব্রহ্মার নিজের উক্তি, ব্ৰহ্মাদি দেবগণের উক্তি 
এবং বিষ্ণুপুরাণে অক্তুরের উক্তির আলোচনা আবশ্যক । 

কুরুক্ষেত্রযুদ্বের পরে শ্রীরুফণ যখন দ্বারকায় যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীকুন্তীচেবী স্তব করিয়া শ্রীব্ফচকে 
বলিয় ছিলেন__“হে শ্রীরুঞ্, যদিও তোমার স্বরপাদি সমস্তই দুজে, তথাপি আত্মানাত্মবিবেকী পরমহংসদিগের, 
মননশীল মুনিদিগের, গুণমালিন্তহীন জীবস্মু্তদিগের ভক্তিযোগবিধানের নিমিত্ত অবতীর্ণ তোমাকে, অন্নবুদ্ধি স্ত্রীজাতি 
আমি কিরূপে অনুভব করিব? তথা, পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্‌ । ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্রিয়ঃ। 
শ্রীভা, ১৮২০ ॥ কুন্তীদেবী এস্থলে বলিলেন--ভক্তিযোগবিধানাৰ্থ ই শ্রীরুষ্ণ অবতীৰ্ণ হইয়াছেন; ভূভার-হরণের 
নিমিত্তই অবতীৰ্ণ হইয়াছেন__একথা কুস্তীদেবী বলিলেন না। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে_-কি রকম ভক্তিযোগ- 
বিধানের জন্য তিনি: অবতীর্ণ হইয়াছেন? যে ভক্তিদ্বারা সালোক্যাদি চতুষিধা মুক্তি পাওয়া যায়, সেই ভক্তিযোগ ? 
উত্তরে বলা যায়__তাহা নয়। কারণ, সালোক্যাদি মুক্তির স্থান পরব্যোমে; পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই এই সকল 
মুক্তি দিতে পারেন। “স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিতুজ। নারায়ণরূপে সেই তন্তু চতুভুজ। ১৫২৩॥ সালোক্য 
সামীপ্য সারি“ সারপ্য প্রকার। চারিমুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥ ৯৫1২৬।৮ গ্রতিযুগে যুগাবতারাদি যে 
ধর্ম স্থাপন করেন, তাহার অনুষ্ঠানেও সালোক্যাদি মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং সালোক্যাদিপ্রাপক 
ভক্তিযোগ প্রচারের জন্য স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের অবতরণের প্রয়োজন হয় না। যাহা অন্য কোনও স্বরূপের দ্বারা 
সম্ভব হয় না, তাহার প্রচারের জন্যই স্বয়ংভগবানের অবতরণের প্রয়োজন হয়।. প্রীকুব্যতীত অপর কোনও 
ভগবৎ্বরূপই প্রেম দিতে পারেন না। সন্তবতারা৷ বহবঃ পুদ্বরনাভন্ত সর্ববতোভদ্রাঃ।. কৃষ্ণা; কো বা লতাস্বপি 
প্রেমদো ভবতি ॥. তাই শ্রীরুষ্ণ নিজে বলিয়াছেন--“যুগধর্ম্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্তে মারে 
ব্রজপ্রেম দিতে ॥ ১৩২০ ॥ যে পর্যন্ত ভুক্তিমুক্তিবাঁসনা হৃদয়ে বর্তমান থাকে, সেই পর্যন্ত যে প্রেম তিনি কাহাকেও 
দেন না, সেই পরম দুর্লভ প্রেমসম্পত্তি লাভের অনুকুল তক্তিযোগ প্রচারের নিমিত্ত সবয়গবান্ শরীক, অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। এতাদৃশী প্রেমসম্পত্তি লাভের অনুকুল সাধন হইতেছে__রাগমার্গের ভক্তি। সুতরাং রাগমার্গের 
ভক্তিগ্রচারের জন্যই যে শ্রীরু্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন-_ ইহাই কুস্তীদেবীর উক্তির তাৎপর্য । রাগমার্গের ভজনে 


২৩৮ ৰীত্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 
দ্বহুখবামনাশন্য কৃষ্সুখৈকতাংপধ্যময় প্রেম পাওয়া যাইতে পারে, যন্্ারা শরীরৃষ্ণমাধুর্যযার আঙ্গাদন সম্ভব হইতে পারে। 
শরীরের যে অসমোর্দ মাধুর্য স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ, যাহা, “কোটি বর্গ পরব্যোম, 
তাই থে ্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতাশিরোমণি, বারে কহে বেদবাণী, আবকর্য়ে সেই 


শঙমীগণ ॥ ২1২৯/৮৮।৮ এবং যে মাধু্্যবিস্তারি “রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে স্বাদ উঠে; 


মনে ॥ ২২১৮৬ ॥_সেই আত্মপধাম্তসব্চিতহর শ্রীকুফমাধূর্যা আস্বাদন করিয়া জগতের জীব এবং আত্মারামমুনিগণ 


রযান্ত যাহাতে রুতার্থ হইতে পারে, তান্থকল ভক্তিযোগ প্রচারের নিমিতই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ: 
অনির্ধচনীয় আদ্বাদন-চমৎকারিতাময় পরম দুর্লভ বস্তটী যাহারা অনাদিকাল হইতেই তাহাকে তুলিয়া আছে, সেই 
জগতের জীবের পক্ষে স্থলভ করিবার জন্য তীর এত ব্যাকুলতা কেন? তার করুণাই ইহার একমাত্র হেতু 


তিনি সত্যং শিবং ুন্দরম্_-এই করণাতেই তাঁহার শিবত্ব বা মঙ্গলময়ত্ব এবং তাহার সুন্দরত্ব। এই করণাবশতঃই 
“লোক নিপ্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব।” এবং এই করুণাবশতঃই রাগমার্গের ভক্তি প্রচারার্থ তাহার অবতার । 

ীকুন্তীদেবীর শুবে আরও একটা কারণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং এই কারণটা যে কুস্তীদেবীর অত্যন্ত 
হারদ, তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলিলেন_"হে ভগবন্‌, তোমার নরলীলার তত্ব বুঝিবার শক্তি 
কাহারও নাই এবং তোমার বিভিন্ন লীলায় তুমি যে সমস্ত ভাবের অনুকরণ কর, তাহাই বাকে বুঝিবে ?” ইহার 
পরেই বলিলেন--গ্য়ং ভয়ও ভীত হইয়া ধাহা হইতে দূরে পলায়ন করে এবং যাহার নাম-স্মরণেই সমস্ত অপরাধ 
দরীতূত হয়, সেই তুমি গোগী যশোদার দধিভাণ্ড ভঙ্গ করিয়া! নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া ভাত হইয়াছ। সেই 
অপরাধের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে যশোদা যখন তোমাকে রজ্জুন্বার বন্ধন করিবার জন্য চেিত হইয়াছিলেন, 
তখন সর্ববন্ষন হইতে মুিদাতা তুমিও ভীত হইয়াছিলে। ভীতি-বিহ্বল চিত্তে কজ্জলমিঞ্রিত অশ্রব্যাপ্ত-নয়নে 
তুমি যে অধোবদনে অবস্থান করিতেছিলে, তোমার তখনকার সেই অবস্থার কথা মনে পড়িলে আমি যেন 
বিমোহত হইয়া পড়ি। “গোপ্যাদদে ত্বয়ি কুতাগসি দাম তাবদ্যা তে দশাশ্রকলিলাপ্রনসন্তমাক্ষমূ। বং 
নিনীয় ভয়ভাবনয়! স্থিতন্ত স চ মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্ধিভেতি॥ প্রীভা. ১৮৩১ ॥” এক্থলে কুম্তীদেবী শ্রীরুষ্ের 
ভক্তপ্রেমবশ্ঠতার ইদ্দিত দিলেন। সমস্ত ভয়ও যাঁকে ভয় করে, তিনি যশোদার ভয়ে ভীত। সকলের অতি 
দুশ্ছেষ্ঠ মায়াবন্ধন পর্য্যন্ত যিনি দূর করেন, তিনি যশোদার রজ্বন্ধনকে ভয় করিয়াছেন এবং সেই বন্ধন অঙ্গীকারও 
করিয়াছেন। ভগবান্‌ শরীকৃষ্ণচন্দের স্বয়ং-ভগবত্তা, বিভুতা, তাঁহার অবিচিন্তয মহাশক্তি সমস্তই যেন যশোদার 
অনাবিল প্রেমসিদ্ধুর অতল তলে ডুবিয়! গিয়া তাহাকে যশোদার বাথ্সল্য-প্রেমরস-নিধ্যাস আস্বাদন করিবার 
সুযোগ দিয়াছে। ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস আঙ্গাদনের জন্যই যেন শ্রীকুণের এই নরলীলা-_ইহাই কুস্তীদেবীর 
বাক্য হইতে ধ্বনিত হইতেছে। তিনি রসিকশেখর বলিয়াই এই রূপ প্রেমরস-নিধ্যাস আস্বাদনের জন্য 
তাহার বাসনা। 

কংজাগ্রেরিত অক্তুর শ্রীকষ্চকে মথুরায় নেওয়ার জন্য যখন ব্রজে আসিতেছিলেন, তখন প্রীরুফ সন্ধে নানা 
কথাই তাঁহার মনে উদ্দিত হইতেছিল; তাহার একটা কথা এই যে, আত্ম্দিস্থিত কাৰ্য্য করার উদ্দেশ্যেই জগৎস্বামী 
শী সম্ুতি নরলীলা প্রকটিত করিয়াছেন। “সাম্প্রত্চ জগৎস্বামী কার্যমাত্মহিস্থিম, | কর্তং মনুস্যতাং প্রাপ্ত 
দ্ৰেচ্ছাদেহধৃগবযয়ম | বি. পু. ৫১৭১২ ॥” কিন্তু তাহার এই আত্মহৃদিস্থিত কাধ্য কি? আত্মহদিস্থিত কাধ্য বলিতে 
যে বাধনা সর্বদা তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত, সুতরাং যে বাসনা তাহার স্বরূপভূতা, তাহার পরিপুরণমূলক কাধ্যকেই 
বুঝায়। তিনি রখিকশেখর বলিয়া রসাম্বাদন-রাসনা এবং পরমকরুণ বলিয়া তাঁহার লীলাপরিকরগণকে এবং 
অনান্বিহি্ুধ মায়াবদ্ধ জীবকে স্বীয় অসমোর্ধ মাধুধ্য আস্বাদন করাইবার বাসনাই তাহার স্বরূপগত বাসনা। এই 
বাসনার পরিপুরপার্ঘে ই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন--অন্ুুরের বাক্যে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে। গ্ৰীকুন্তীদেবীর উক্তি 
এবং গ্রীঅক্ুরের উক্তির কনা একই । 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২৬৯ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 


কংসকারাগারে দেবকীগর্ভস্থ প্রীরুষ্ণকে স্ততি করিতে করিতে ব্রঙ্মাদি দেবগণ বলিয়ছেন__( জগতের রক্ষার 
নিমিত্ত আমর! আপনার চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। সে জন্যই আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, একথ! বলিলে 
আমাদের অভিমানই প্রকাশ পাইবে ) আপনার জন্মাদি কিছুই নাই। হে ভগবান্‌, বিনোদ (লীলা বা ক্রীড়া ) 
ব্যতীত আপনার অবতরণের অন্য কোনও হেতু আছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। “ন তেইভবস্যোশ 
ভবস্ত কারণং বিন! বিনোদং বত তর্কয়ামহে ॥ শ্রীভা. ১।২৷৩৪ ॥* টীকাকার আচাধ্যগণ লিখিয়াছেন_-বিনোদ অর্থ 
ক্রীড়া বা লীলা। লীলার জন্যই শ্রীরু্, অবতীর্ণ হইয়াছেন। লীলার সঙ্কল্প, স্থচনা, অনুষ্ঠানাদি সমন্তই আনন্দের 
প্রেরণায় উদ্ভূত ; সুতরাং অমন্তই আনন্দময় ; হাহর| একসঙ্গে লীলা বা! ক্রীড়া করেন, তাহাদের সকলের পক্ষেই 
আনন্দময়। ( ইহাদ্বারা অন্ুরসংহারাদি-লীলা অবতরণের মুখ্য কারণরূপে নিষিদ্ধ হইল) কারণ, অন্ুর-সংহার 
অন্ততঃ অসুরদের পক্ষে আনন্দনয় নহে)। লালায় পরিকর-ভক্তদের প্রেমরসনিধ্যাস আস্বাদন করিয়া শ্রীরুষঃ 
আনন্দ লাভ করেন এবং স্বীয় গ্রীতিরস এবং স্বীয় মাধুর্যরস আস্বাদন করাইয়া পরিকরদের আনন্দ বিধানও তিনি 
করিয়া থাকেন। আবার প্রকট-লীলায় তাহার অনুষ্ঠিত লীলাদির কথা শুনিয়া যাহাতে তাহার পরিকর-বহিভূতি 
মায়াবদ্ধ জীবও তাহার চরণ-সেবায় আকুষ্ট হইতে পারে, সেরূপ ভাবেই তিনি লীলা! করিয়া থাকেন। “অনুগ্রহায় 
ভক্তানাং মান্যং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রাত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ শ্রীভা, ১৪৩৩৩৬।” সুতরাং 
তাহার লীলা বিস্তারের বাসনার মধ্যে বহির্দুখ-জীবদিগকে স্বীয় লীলারস ও মাধুধ্যরস আস্বাদন করাইবার বাসনা 
অর্থাৎ রাগমার্গের ভক্তি প্রচারের বাসনাও অন্ততুক্ত রহিয়াছে। এইরূপে বুঝা গেল, শ্রীর্ুফের অবতরণের মুখ্য 
উদ্দেশ্য সে কুস্তীদেবীর ও ব্রচ্মাদি দেবগণের উক্তির তাৎপধ্য একই। 

্রদ্ষমোহনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা বলিয়াছেন-_প্রভো আপনি প্রপঞ্চের অতীত, 
সচ্চিদানন্দৰিগ্রহ; তথাপি শরণাগত জনগণের আনন্দ-সম্ভার বরদ্ধনের উদ্দেশ্যেই আপনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া 
প্রাপঞ্চিক ব্যবহারের অনুকরণ করিয়! থাকেন। “প্রপঞ্চং নিস্রপঞ্চোহপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে। প্রপয়জনতানন্দসন্দোহং 
প্রথিতুং প্রভো॥ শ্রীভা, ১:৷১৪৷৩৭ ॥” এই শ্লোকে প্রপন্ন বা শরগাগত বলিতে শ্ীরুষের নিত্যসিদ্ধ এবং শাধনসিদ্ধ 
পরিকর-ভক্তদিগকে এবং ব্রঙ্গাগুস্থ রসিক-ভক্তদিগকে বুঝাইতেছে। পরিকর-ভক্তগণ লীলায় তাঁহার সেবা করিয়া 
তাহাকে তাহাদের প্রেম্রসনির্্যাস আস্বাদন করান; তিনিও তাঁহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া, তাহাদের উপস্থাপিত বা 
পরিবেশিত গ্রীতিরস আস্বাদন করিয়া, অধিকন্ক তাহাদিগকে স্বকীয় গ্রীতিরস এবং মাধুধ্যাদি আস্বাদন করাইয়া 
তাহাদের আনন্দ বর্দন করেন। আর ব্রহ্মাপ্ডপ্থ রসিক ভক্তগণও তাঁহাকে তাহাদের গ্রীতিরস আস্বাদন করাইবার 
জন্য ব্যাকুল; তাঁহাদের এই গ্রীতিরসনিষিক্ত-সেবা গ্রহণ করিয়া এবং তাহাদের চিত্তে স্বীয় মাধুখোের অনুভব অগ্মাইয়া, 
এমন কি স্বীয় আনন্দঘন বিগ্রহে তাহাদের চিত্তে অবস্থান করিয়া, স্থলবিশেষে সাক্ষাদ্ভাবে দরশনাদি দিয়াও, শ্রীরুষঃ 
তাহাদের আনন্দ-বর্ধন করিয়া থাকেন। ঞ্লোকস্থ প্রপন্ন-শব্দে ভাবী প্রপন্ন ভক্তদিগকে, যাহার! অনাদি-বহিরগুখ বলিয়া 
মায়ারই শরণাগত, _শ্রীকুফ-চরণে শরণাগত নহেন, তাহাদিগকেও বুঝাইতে পারে। নচেৎ, পুর্বোদ্ধত “অনুগ্রহায় 
ভক্তানামিত্যাদি” প্রীমদ্ভাগবতোক্তির সার্থকতা থাকে ন1। যাহারা তাহার শরণাগত নহেন, মায়ারই শরণাগত, 
যাহাতে তাহারা তাঁহারই শরণাগত হুইয়া অপরিসীম নিত্য আনন্দের আস্বাদন করিতে পারেন, অবতীর্ণ হইয়া তাহাও 
তিনি করিয়া থাকেন__ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। ইহা দ্বার! রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের কথাই স্থচিত হইতেছে। 
এইরূপে বুঝা গেল, ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদনের এবং রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং তন্বারা 
বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভক্তদের আনন্দ-বর্দনের নিমিত্ই মুখ্যতঃ শ্রীকুষণ বরহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন-_-এইরপই ব্রহ্মার 
উক্তিরও অভিপ্রায় । 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জান! গেল মুখ্যতঃ ভক্তের প্রেমরসনিধ্যাসের আস্বাদন এবং রাগমার্গের ভক্তি, 
প্রচারের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । আলোচ্য পয়ারে কবিরাজগোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন। 


২৪, রীন্রীচৈত্তচরিতামৃত [ €র্থ পরিচ্ছেদ 
শৌর-কৃপা-তরদ্গিণী টীকা 

এস্থলে প্রসন্বক্রমে একটা কথা আসিয়া পড়িতেছে। ব্রহ্মা বলিলেন-_প্রপন্ন ভক্তদিগের আনন্দসস্তার বৃদ্ধির 
জনই শক্য জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ভক্তের আনন্দবর্ধনই শ্রীরুষের মুখ্য অভিপ্রায় 
এবং এই অভিপ্রায় সিদ্ধির আন্ষঙ্সিক ভাবেই যেন তিনি ভক্তদের গ্রীতিরস আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং বহি 
জীবগণের মধ্যে রাগভক্কির প্রচার করিয়া থাকেন। ভগবানের নিজের উক্তিও ব্রহ্মার উক্তির সমর্থন করিয়া থাকে। 
মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥ “তিনি যত কিছু করিয়া থাকেন, তৎসমস্তেব মূলে 
রহিয়াছে তাঁহার ভক্তদের আননাবর্দনের স্পৃহা। এই স্পৃহাতেই তাঁহার পরমকরুণত্বের অভিব্যক্তি এবং এই স্পৃহা- 
বশতঃই “লোকনিস্তারিব এই ঈশ্বরম্বভাব।” কবিরাজগোম্বামী বলিয়াছেন“রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ ॥ ১1৪1১৫|৮ 
তাহার রসিকশেখরত্বই বড় গুণ, না পরমকরুণত্বই বড় গুণ_-বলা যায় না। বোধ হয়, পরমকরুণত্বই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ 
গুণ) পরমকরুণ বলিয়াই হয়তো তিনি ভক্তবশ। তাহার ভক্তবশ্তা সর্ব্েষ্ঠ গুণ; দামবন্ধনলীলায়-_তাহার 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভক্তবশ্ততা যখন করুণা হইতেই উদ্ভৃ, তখন করুণাকেই সর্কশেষ্ঠ গুণ বলা যায়__অন্ততঃ 
শীর্ণ ব্যতীত আর সকলের দৃষ্টিতে ইহাই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ গু। একভাবে দেখিতে গেলে, তাহার রসিকশেখরত্বকে 
তাহার পরমকরুণত্বেই অঙ্গ বলা চলে। পরমকরুণ বলিয়াই তিনি রসিকশেখর, তিমি রসিক না হইলে তাঁহার 
করুণা পুষ্টলাভ করিতে পারে না, পত্রে পুষ্পে শাখাপ্রশাখায় সুসজ্জিত হইতে পারে না। ভক্ত তাহার গ্রীতিরসের 
ভাণ্ডার নিয়া শ্রীকুষ্সমীপে উপস্থিত, শ্রীকৃষ্ণের সেবার ব্যপদেশে ভক্ত তাহার সেই রসের পরিবেশন করিয়া, 
রীনষ্ণকে আস্বাদন করাইয়া রুতার্থতাঁ লাভ করিতে উৎকঠ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ পরমকরুণ বলিয়া ভক্তের এই গ্রীতিরসকে 
উপেক্ষা করিতে পারেন না, তিনি তাহা অঙ্গীকার করেন, পরমানন্দে আস্বাদন করেন-__কেবল ভক্তের আনন্দ 
বর্দনের জন্য। স্মৃতরাং ভক্তের আননবর্দনের ইচ্ছা হইতেই গ্রীতিরমের আস্বাদন এবং গ্রীতিরসের আশ্বাদনেই 
তাহার রসিকত্ব। মুখ্য হইল ভক্তের আনন্দবর্ধনের ইচ্ছা-যাহার মুল হইল করুণা, আর রসাস্বাদন হইল গোঁণ। 
করুণাবশতঃ ভক্তের আনন্দবর্ধনের ইচ্ছা না জন্মিলে ভক্তের প্রীতিরস আস্বাদনের ইচ্ছাও জন্মিত না। তাই 
বলা যায়, তাঁহার রগিকশেখরত্ব হইল তাহার করুণাময়ত্বেরই অঙ্গ। 


প্রশ্ন হইতে পারে__রসিকশেখর বলিয়াই তিনি পরমকরুণ, রসিক বলিয়া তাহার রসাস্বাদনস্পৃহ। এবং এই 
স্পৃহার পরিপূরণের জন্য রসপাত্র ভক্তদের প্রতি করুণা__এইরূপও তো হইতে পারে? ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে 
রমিকশেখরত্বই অঙ্গী হইয়া পড়ে, করণত্ব হয় তাহার অঙ্গ। এই উক্তি বিচারসহ নহে। রগাস্থাদনস্পৃহার পরিপূরণের 
নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ গ্রীতিরসপান্র ভক্তদের প্রতি করুণা করেন, ইহা মনে করিতে গেলে শ্রীরচে সঙ্বীর্ণ স্বার্থপরতার 
আরোপ করিতে হয়, সর্ববৃহত্রম ব্রদ্ধবস্ততে কোনওরূপ সঙ্বীর্ণতার অবকাশ থাকিতে পারে না। এরূপ মনে 
করিলে কৃষ্ণকুপার শাস্প্রসিদ্ধ অহৈতুকীন্বও সপ্ন হইয়| পড়ে। আর এক দিক্‌ দিয়াও বিষয়টা বিবেচিত হইতে পারে। 
ভগবানের প্রতি ভক্তের যেমন প্রীতি, ভক্তের প্রতিও ভগবানের তেমনি গ্রীতি। “সাধবো হৃদয়ং মহাং সাধূনাং 
হদয়তৃহম্‌ । মাত্যত্তে ন জানস্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি। শী. ভা. ৯1৪৬৮।৮ এইরূপই ভগবছুক্তি। এই প্রীতি 
হইল হুরূপশক্তির বৃত্তি; স্বরপশক্তির বৃত্তিভূতা এই প্রীতির স্বাভাবিকী গতিই হইল পরমুখী--বিষয়মুখী, কিন্তু আশ্রয়মুখী 
নহে। তাই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন_-“গ্রীতিবিষয়ানন্দে আশ্রয়ানন। তাহা নহি নিজ্রস্থুখবাঞ্চার সমন্ধ ॥ 
১1৪।১৬৯ ॥" ভক্ত যেমন চাহেন একমাত্র ভগবানের সুখ, ভগবানও চাহেন একমাত্র ভক্তের নখ, নিজন্মুখবাসনার 
গন্ধমান্্ও কাহারও মধ্যে নাই। উজ্জলনীলমণির সম্ভোগপ্রকরণের “দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকৃল্যান্লিষেবয়া” ইত্যাদি 
শ্লোকের টীকায় শ্ীলবিষ্বনাথ চক্রবর্তী এজন্যই বলিয়াছেন-_“আন্ুকুল্যাৎ পরস্পরনুখতাংপধান্বেন পারম্পারিকাৎ।” 
এই পারম্পারিকী সুখবাসনা উভয়ের মধ্যেই স্বাভাবিকী, স্বতঃক্ষ্ভী, নিরুপাধিকী। প্রীতির স্বরূপগত ধর্মবশতাই 
এইরূপ হয়। রস আস্বাদনের লালসাতেই যদি ভগবান্‌ ভক্তের প্রতি গ্রীতি করিতেন, তাহা হইলে ভগবানের 
ভজ্তগ্রীতি শ্বস্তুখবাসনাপ্রস্থত হইত, নিরুপাধিকী হইত না। একমাত্র করুণা হইতেই ভত্তগ্রীতির উন্মেষ, রসাস্বাদন- 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২৪১ 
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম-করুণ। এই ছুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদগম ॥ ১৫ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

বাসনা হইতে নয়। ভক্তের আনন্দবর্দনই ইহার একমাত্র লক্ষ্য; ভগবানের ভক্তপ্রেমরসমাধুষ্য আস্বাদনের স্পৃহা ভক্তের 
আনন্দবর্দনের ইচ্ছারই অঙ্গীভূত। এই তত্ুটা প্রকাশ করিবার জন্যই ব্রহ্মা বলিয়াছেন-_ভক্তের আনন্দসম্ভারবর্ধনের জন্যই 
ভগবান্‌ অবতীর্ণ হয়েন। অপ্রকটলীলাতেও ইহাই তাহার স্বরূপগত প্রধান বাসনা, প্রকটলীলাতেও। অপ্রকটলীলাতে 
যে আননদবৈচিত্রীর প্রকটন সম্ভব নহে, প্রকটে জন্মাদি লীলাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার পরিকর ভক্তগণকে তাহা আপ্বাদন 
করান। অবতীর্ণ হইয়া প্রপঞ্চগত ভক্তদেরও আনন্দবর্দন করিয়া থাকেন এবং বহির্ূখ জীবদিগকেও নিত্য শাশ্বত 
আনন্দ্দানের অভিপ্রায়ে তাহাদের মধ্যে রাগভক্তি প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহার সমস্ত লীলার প্রবর্তকই হইল ভক্তের 
আননবর্দানেচ্ছা। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন “মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পন্মপুরাণ।” ইহাতেই 
তাহার পরমকরণত্ব, ইহাতেই "লোকনিস্তারিব এই ইশ্বরস্বভাব ৷” 

শ্রীজীবগোস্বামী তাহার শ্রীকুষ্ঞসন্দর্তে লিখিয়াছেন__অথ কদাচিৎ ভক্তিযোগবিধানার্থ, কথং পশ্ঠেম হি প্রিয় 
ইত্যাদ্যক্তদিশা সত্যপি আম্ষপ্গিকে ভূভারহরণাদিকে কাৰ্য্যে, স্বেষাম্‌ আনন্দ-চমৎকারপোষায়ৈব লোকেহস্মিন্‌ তন্্রীতি- 
সহযোগ চমত্কুত-নিজজন্মবাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাত্মকলৌকিকলীলাঃ প্রকটয়ন্‌ তদর্থং প্রথমতএবাবতারিতশ্রীমদানকদুন্দুভি- 
গৃহে ত্বিধযুবৃন্দসংবল্্তে স্বয়মেব বালরূপেণ প্রকটীভবতি।-_আমরা স্ত্রীজাতি। কিরূপে তোমার তব বুঝিব-_এইরূপ 
' কুস্তী-বাক্যান্ুসারে জানা যায়, ভূভারহরণাদি আন্ুষ্দিক কার্য থাকিলেও, কোনও কোনও সময়ে স্বীয় পরিকরবর্গের 
আনন্দচমৎকারিতা পোষণের নিমিত্ত লৌকিক রীতিতে শ্রীরুষ্ণ অপূর্ব নিজ জন্ম, বালা, পৌগণ্ড এবং কৈশোর 
সম্বন্ধীয় লৌকিকলীলা প্রকটিত করেন। এই লৌকিকলীলা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে শ্রীবন্থদেবকে প্রকটিত 
করিয়া তত্ুল/যদুবন্দসঞ্জলিত সেই বন্জুদেবের গৃহে নিজেই বালকরপে প্রকটিত হয়েন। ১৭ | শ্রীজীবগো ্বামীর এই 
উক্তি হইতে জানা গেল-_ভূভারহরণ শ্রীক্ুষ্ণাবতারের 'আন্ুষদ্দিক কারণ মাত্র) মুখ্য কারণ হইল-__দ্বেষাম্‌ 
আনন্দচমৎকারিতাপোষণায্সৈব-স্বীয় পরিকর-ভক্তগণের আনন্দচমৎকারিতাবর্দান, তাহাদের প্রেমরস-নিধ্যাস আম্বাদনের 
উপলক্ষ্যে তাহাদের রসাস্বাদন-চমৎকারিতা সম্পাদন। 

১৫। পুর্বরপয়়ারোক্ত দুইটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের কেন হইল, তাহা বলিতেছেন। এই দুইটা ইচ্ছা 
অপর কেহ তাঁহার চিত্তে জাগাইয়া দেয় নাই, তাহার দুইটা স্বরপানুবন্ধি গুণ হইতেই এই ইচ্ছা ছুইটার উদ্ভব হইয়াছে। 
শ্রীকষ্ণের রসিক-শেখরত্ব এবং তাহার পরম-করুণত্বই এই দুইটা স্বরপান্থবদ্ধি গুণ । তিনি রসিক-শেখর বলিয়া উত্রষ্ট 
রসের আত্বাদনের নিমিত্ত তাহার শ্বাভাবিকী ইচ্ছা; রসের মধ্যে ভক্তের প্রেমরসনির্ধ্যাসই সর্বোৎকৃষ্ট; তাই ভক্তের 
প্রেমরস-নির্ধযাস আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা । অপরের দুঃখ দেখিলে তাহার দুঃখ দূর করার এবং তাহার স্থুথ 
বিধানের ইচ্ছাতেই করুণত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মায়াবদ্ধ'জীব সংসারে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে; তাহাদের 
এই সংসার-ছুঃখ দুর করিবার অভিপ্রায়ে এবং তাহাদিগকে স্বীয় চরণ-সেবার অন্তরঙ্গতম অধিকার দিয়া পরম্টুথের 
অধিকারী করিবার অভিপ্রায় পরম-করুণ শ্রীরুষ্ণ রাগান্থ্গাভক্তি প্রচারের ইচ্ছা করিলেন। জগতে বিধিভক্তিমাত্র 
প্রচলিত ছিল; . কিন্তু বিধিভক্তি্ধারা ব্রজের ভাব পাওয়া যায় না (১/৩/১৩)__স্থতরাং শ্রী্ণের অস্তরঙ্-সেবাও 
পাওয়া যায় না; এবং আত্যন্তিকী স্থিতিও লাভ করা যায় না (১৩১২) একমাত্র রাগাঙগাভভিদারাই ব্রজ- 
ভাব, অস্তরদ-সেবা এবং আত্যন্তিকী স্থিতি লাভ করা যায়; কিন্তু এই রাগাম্থগাতক্তি তখন জগতে প্রচলিত ছিল না) 
তাই প্রীরুষ্জ এই রাগান্গাভক্তি-প্রচারের ইচ্ছা করিলেন; তিনি পরমকরণ বলিয়াই তাঁহার এই ইচ্ছার উদগম। 
জীবের প্রতি তাঁহার এই নিত্য স্বতঃসিদ্ধ করুণা চিরপ্রসিদ্ধ। তাই কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন_“লোক নিস্তারিব 
এই ঈশ্বর-স্বভাব। ৩২1৫ |” 

রসিক-শেখর__রসিকদিগের মধ্যে অর্বশ্রেষ্ঠ ; রসিকেন্দ্রচুড়ামণি। ইহা শ্রীরুফের রসাস্বাদন-চাতুধ্যের 
২৩১ 
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২৪২ শীত্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৰ [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 
এশ্বর্্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত । এষ্বরধ্যশিথিল-প্রেমে নাহি মোর গ্রীত ॥ ১৬ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্জণী টীক। 

পরাকাষ্ঠাছ্তোতক । পরততশ্রীকুষকে শ্রুতি বলিয়াছেন__“্রসো! বৈ সঃ_ তিনি রস-্বরপ।” রস-শব্দের দুইটা অথ 
রম্ততে আত্বাগ্ঘতে ইতি রস:__যাহা আস্বাদন করা যায়_তাহা রস, যেমন মধু। আর রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি__ 
রস থে আত্বাদন করে, তাহাকেও রস বলে; যেমন ভ্রমর । তাহা হইলে রস-শব্দের অর্থ হইল আম্বাগ্ রস এবং 
আস্বাদক রসিক। এই পয়ারে-_আম্বাদক রসিক-_কেবল এই একটা অর্থেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মবস্ত 
বলিয়া সরববিষয়েই তিনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বা শ্রেষ্ঠ; রসিক-হিসাবেও তিনি শ্রেষ্ঠ তিনি রসিক-শেখর। অথবা শ্রীরুষণ 
অঘয়-ততব বলিয়া রসিক-হিসাবেও তিনি অদ্ধয়-_ভোদশৃন্য ; তাঁর মতন রসিক আর কেহ নাই, ভাই তিনি রসিক-শেখর। 
শ্রুতি-উক্ত রস-শব্দের অর্থই রসিক-শেখর | 

এই দুইহেতু-_রসিক-শেধরত্ব ও পরম-করুণত্ব-হেতু। ইচ্ছার উদ্গম-_রগিক-শেখর বলিয়া প্রেমরস- 
নির্্াস-আস্বাদনের ইচ্ছা এবং পরমকরুণ বলিয়া রাগমার্গ-ভক্তি-গ্রচারের ইচ্ছা, এই ছুই ইচ্ছার উদয়। 

এই দুইটা ইচ্ছ| গ্ৰীকৃষ্ণাবতারের মূল হেতু হইলেও এই দুইটা ইচ্ছার উভয়টা তুল্যরূপে প্রধান বলিয়া মনে হয় না। 
রসান্াদন-স্পৃহাটা শ্রীরুষের স্বরপান্থবদ্ধী হেতু; আর রাগমার্গের ভক্তি-গ্রচার তাহার স্বরপ-গুণাুবন্থী হেতু। শ্রী 
রস-স্বরপ-__রসিক, তাই তাহার রসাম্বাদনম্পৃহ!; রসাম্াদন তাহার নিজকার্য্য, নিজের নিমিভ্/ “রসিক-শেখর কৃষ্ণের 
সেই কার্ধ নিজ। ১॥৪৷৪. ॥” আর, কারণ্য তাঁহার একটা স্বরূপগত গুণ ; এই গুণের বশীভূত হইয়াই তিনি 
ীবনিস্তারের চেষ্টা করেন। “লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব | ৩২৫৮ এবং এই করুণার বশীভূত হইয়াই তিনি 
জীব-নিস্তারের উদ্দেশে রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের ইচ্ছা করিয়াছেন। রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার জীবের জন্য--রসাস্বাদন- 
সৃহা-পরিপুরণের আনুষঙ্গিক ভাবেই মুখাতঃ ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। পরবর্তী ২৭৩, পয়ারে বলা হইয়াছে “এই সব রস- 

নির্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সর্ব ভক্তেরে প্রসাদ ॥ ব্রজের নির্মলরাগ শুনি ভক্তগণ । রাগমার্গে ভজে যেন 

. ছাড়ি ধৰ্ম্ম কর্ম ॥” ইহাতে বুঝা যায়, প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদনই প্রীরুষাবতারের মুখ্যতর অন্তরঙ্গ কারণ) আর এই রস- 
নির্যাস-আস্বাদনের আম্্যঙ্গিক ভাবেই রাগমার্গের ভক্তি প্রচারিত হইয়াছে; সুতরাং রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার আশ্ুষ্গ 
অন্তরঙ্গ কারণ বলিয়াই মনে হয়। ( পরবর্তী ৩*শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। তথাপি উভয় কারণকেই অন্তরঙ্গ বলিবাঁর 
হেতু এই যে, উভয় কার্ঝ/ই তাঁহার--তিনি ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎস্বরূপ রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করিতে পারেন না। 
বিশেষতঃ, প্রেমরস যেমন তাঁহার অস্তরঙ্গা শক্তিরই পরিণতি-বিশেষ এবং রসাস্বাদন কার্ধযও যেমন অন্তরঙ্গ শক্তির 
সহায়তাতেই নিষ্পন্ন হয়, রাগমার্গের ভক্তিও তেমনি তাহার অন্তরা শক্তিরই পরিণতি-বিশেষ এবং অন্তরঙ্গ! শক্তির 
সহায়তাতেই ইহারও প্রচার হয়; উভয় কাধ্যই অন্তরঙ্গাশক্তির কাধ্য বলিয়া উভয় কারণই অন্তরঙ্গ কারণ। 

১৬। ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস-আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে শীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিলেন। 
কিন্তু যেরপ ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদন করিতে তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেইরূপ ভক্ত জগতে আছে কিনা? না 
থাকিলে কিরূপে তাহার এই রসাস্াদনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরেই ১৬-২৪ পয়ারে বলা 
হইতেছে যে, রসাস্বানের অনুকূল ভক্ত জগতে নাই; তাই ীরুষ স্বীয-নিত্য-পরিকরদের সঙ্গে লইয়া জগতে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন; (পরবর্তী ২৪শ পয়ারের টাকা রষ্টব্য।) এই সকল নিত্য-পরিকরদের প্রেমরস-নিধ্যাস-আস্বাদন করিয়াই 
তিনি তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে যদি জগতে রসাম্বাদনের অনুকুল ভক্তই 
না থাকে এবং যদি জগতে অবতীর্ণ হইয়াও তাঁহার অগ্রকট-লীলার নিত্য-পরিকরদের প্রেমরসই আস্বাদন করিতে হয়, 
হাহ হইলে অবতীর্ণ হওয়ারই বা কি প্রয়োজন ছিল ? অপ্রকট ধামেই তে! এই সমস্ত পরিকরদের প্রেমরস-নির্ধ্যাস 
তিনি নিত্য আস্বাদন করিতেছেন? উত্তর-_অপ্রকট-লীলাতেও এই মস্ত নিত্যপরিকরদের প্রেমরস-নি্ঘাস রী 
আধাদন করেন বটে; কিন্তু তীহাদের প্রেমরস-নির্ধ্যাসের যে অপুর্ব-চমৎকারিতাটুকু আস্বাদনের নিমিত শ্রীকুষ্ণের ইচ্ছা 


€র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২৪৩ 


আমারে ঈশ্বর মানে__আপনাকে হীন । আমাকে ত যে-যে ভক্ত ভজে যেই-ভাবে। 
তাঁর প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ ১৭ তাঁরে সে-সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥ ১৮ 
গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টাকা 


হইয়াছিল, প্রকট-লীলা ব্যতীত তাহা সম্ভব হয় না বলিয়াই তাহাকে জগতে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে ( পরবর্তা 
২৫-২৮ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। 

১৬-৩০ পয়ার, অবতরণ-বিষয়ক সঙ্কল্প-কালে অপ্রকট ধামে শীকৃষ্ণের উক্তি । 

পূর্ববর্তী তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১৪শ পয়ারের টাকায় এই পয়ারের তাৎপৰ্য্য দ্রষ্টব্য । 

১৭। এশব্যযজ্ঞান-প্রধান ভক্তের প্রেমে শ্রীকুষ্ণ গ্রীতিলাভ করিতে পারেন না কেন, তাহা বলিতেছেন। 
কোনও ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়া গ্রীতিলাভ করিতে হইলে, ্রীরুষ্ণকে সেই ভক্তের প্রেমের অধীন হুইতে 
হয়; প্রেমাধীনতা ব্যতীত প্রেম-রসের আস্বাদন হয় না। যেই প্রেম শ্রীরুষ্ণকে বশীভূত করিয়া অধীন করিতে পারে, 
শ্রী সেই প্রেমের অর্ধিকারী ভক্তেরও অধীন হইয়া পড়েন, এজন্যই রস-লোলুপ ভগবান্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন_“অহং 
ভক্তপরাধীনঃ__-আমি ভক্তের পরাধীন।” শ্রীভগবান্‌ যে ভক্তির বশীভূত, শ্রুতিও তাহা বলেন। “ভক্তিরেবৈনং 
নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষে! ভক্তিরেব ভূয়সী । মাঠরশ্রুতিঃ।” ভক্তিবশ-শব্দে ভক্তির 
আধার ভক্তেরই বশীভূতত্ব বুঝায়। এর্জ্ঞানী ভক্ত শ্রীরুষ্ণকে অনস্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডের এবং সমস্ত ভগবৎস্বরূপেরও 
ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন এবং নিজকে পৃথিবীর তুলনায় বালুকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র মনে করেন; তাই তিনি শ্রীরুষ্ণের 
অনু্হপরারথী, শরীরের অধীন; কিন্ত প্রীরুষ্ণ তাহার অধীন নহেন। প্রেম যে অবস্থায় উন্নীত হইলে শ্রীরুষ্ণ তাহার 
বশীভূত হইতে পারেন, এঁশর্যজ্ঞানী ভক্তের প্রেম সেই অবস্থা লাভ করিতে পারে না । যেহেতু, উশ্বধযজ্ঞানে তাঁহার 
প্রেম শিথিলীরুত হইয়। যায়; শ্রীকুষ্ণ তাঁহার প্রেমের ( সুতরাং তাহার) অধীন হইতে পারেন না বলিয়াই তাহার 
প্রেমে তিনি প্রীতিলাভ করিতে পারেন না। 

আমারে_্রীরুষ্ণকে (ইহা শ্রীরু্চের উক্তি)। ঈশ্বর মানে_অনস্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের এবং সমস্ত 
ভগবৎ্বরপাদির ও ভগবদ্ধামাদির ঈশ্বর বলিয়া মনে করে। অথবা, আমাকে ঈশ্বর মনে করিয়া আমার প্রতি 
ঈশ্বরোচিত সন্মান প্রদর্শন করে (মানে_মান্য করে )। ইহাতে গৌরব-বুদ্ধি আসে বলিয়া প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া যায়। 
আপনাকে--ভক্ত নিজকে । হীন-_কুত্র। পৃথিবীর তুলনায় বালুকা-কণ! যত ক্ষুদ্র, ঈশ্বরের তুলনায় জীব 
তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র, হীনশক্তি, তুচ্ছ-ষধ্যজ্ঞানী ভক্ত এরূপই মনে করেন। প্রেমে বশ- প্রেমবশ। প্রেমাধীন 
(ইহা “আমির” বিশেষণ )। প্রেমে বশ আমি বিনি একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত বা অধীন, অন্ত কিছুর বা 
কাহারও অধীন নহেন__সেই আমি (ভ্রীরষ্ণ)। তীর- ঘিনি শ্রীুকে ঈশ্বর মনে করেন এবং নিজকে হীন মনে 
করেন, তীহার। “অধীন” শব্দের সহিত “তার” শব্ের সন্বন্ব। তার অধীন। তার ন| হই অধীন--সেই ভক্তের 
অধীন হই না। 

এই পয়ারের অন্বয় :যে আমাকে ঈশ্বর (বলিয়া) মানে ( ঈশ্বরোচিত সন্মান প্রদর্শন করে ) এবং আপনাকে 
(নিজকে ) হীন (বলিয়া ) মানে (মনে করে ), প্রেমে-বশ (প্রেমবশ ) আমি তাহার অধীন হই না। অথবা, পয়ারের 
দিতীয়ার্দের অন্বয় এইরূপও হইতে পারে ঃ--আমি তার প্রেমে বশ ( বশীভূত ) হই না, তার অধীনও হই না। 

১৮। পূর্ব পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে, শ্রীরু্ণ শুদ-প্রেমবানু ভক্তের অধীন হয়েন, কিন্ত এশ্বধ্যজানযুক্ত 
ভক্তের অধীন হয়েন না । ইহাতে কি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্বরপ বৈষম্য পরিলক্ষিত হইতেছে না? ইহার উত্তরে এই 
পয়ারে বলিতেছেন__যে ভক্ত তাঁহাকে যেভাবে ভজন করেন, শ্রীকুষণও তাহাকে তদন্ুরূপভাবেই অনুগ্রহ করেন) যিনি 
নিজেকে শ্রীরুষ্ণের অধীন মনে করিয়া তাহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন, শ্রীক্্চও তাহাকে নিজের অধীন ভক্ত মনে করিয়া 
অধীনতাস্থচক অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। আর যে ভক্ত শ্রীরুষ্-বপীকরণ প্রেম প্রার্থন| করেন, শ্রীকষ্ণও তাহাকে সেই 


২৪৪ শ্ীপ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 
হী হি এ মম বঙ্ম/ন্গবর্তস্তে মনুযযাঃ পার্থ সর্বশ£ | ২ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীক। 
নম ত্বদেকান্ততক্ঞাঃ কিল ত্ব্ন্মকর্মণোনিত্যত্বং মন্যন্ত এব কেচিতূ, জ্ঞানাদিসিদধাংসবাংগ্রপন্াঃ জ্ঞানিপ্রভৃতয়ঃ 
বজ্ন্মকর্দণোনিত্যত্বং নাপি ম্াস্তে ইতি তত্রাহ যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ মাং গ্রপদ্ান্তে ভজন্তে অহমণি তাংস্েনৈব 
প্রকারেণ ভজামি ভজনফলং দদামি অযমর্থ। যে মংপ্রভো জন্মকর্শণী নিত্যে এবেতি মনসি কুর্ববাণান্তত্ল্লালায়ামেব 
কতমনোরথবিশেষাঃ মাং ভজন্তঃ সুখয়ন্তি অহমপি ঈশ্বরত্বাৎ কর্ভূমকর্তমন্যথাকত্ভূমপি সমর্থন্তেযামপি জন্ম কর্মণো নিত্যত্বং 
কর্ড তান্‌ স্বপার্ধদীরুত্য তৈঃ সার্দং এব যথাসময়মবররস্থর্ধানশ্চ তান্‌ প্রতিক্ষণমনুগৃহ্নরেব তদ্ভজনফলং প্রেমাণমেৰ 
দদামি। যে জ্ঞানিপ্রভৃতয়ো মজজনকর্মপোর্নবরত্বং মধিগরহস্ত মায়ামযত্্চ মন্তমানাঃ মাং প্রপদ্থন্তে অহমপি তান্‌ পুনঃ 
পুনর্নধরজন্কর্মবতো মায়াপাশপতিতানেব কুর্ববাণঃ ততপ্রতিফলং জন্মমৃত্যুদুঃখমেব দদামি। যে তু মজ্জন্মকর্মণো মিত্যত্বং 
মদ্িগরহস্তচ সচ্চিদাননত্বং মন্তমানা জ্ঞানিনঃ স্বজ্ঞানসিদ্ধযর্থ, মাং প্রপদ্যান্তে তেষাং স্বদেহদ়ভদ্দমেবেচ্ছতাং মুমুক্ষাণাং 
সশখরং ব্রক্মানন্দমেব-সংপাদয়ন্‌ ভজনফলমাবিদ্কজন্মমৃত্যুধ্ংসং এব দদামি। তন্মার কেবলং মন্তক্তা এব মাং 
প্রপন্বন্তে, অপিতু সর্বশঃ সর্কেইপি মন্তযাঃ জ্ঞানিনঃ কল্সিণঃ “যোগিনশ্চ দেবতাস্তরোপাসকাশ্চ মম বর্ম অনুবর্তস্তে 
মম সর্বর্রপত্বাং জান কর্ণাদিকং সর্ব মামকমেব বত্ধেতি ভাবঃ॥ চক্রবর্তী ॥ ২॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
প্রেম প্রদান করিয়া তাঁহার অধীন হইয়া পড়েন। শ্রীরুষ্ণ সর্বদাই ভক্তের প্রারথনান্রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয় 
থাকেন। যে ভক্ত যেরূপ চিন্তা করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তদনুরপ রুপা করেন; ইহাই তাহার স্বভাব বা স্বরপান্বন্ধি 
ধর্ম। সুতরাং ইহাতে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইতে পারে না। যদি তিনি কাহাকেও ভাবান্রূপ কূপ 
করিতেন, আর কাহাকেও ভাবান্রূপ কপ! না করিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইত। 
অথবা, পূর্ব পয়ারে বলা হইল-_এশব্যজানযুক্ত ভক্ত শরীকৃষ্চকে ঈশ্বর এবং নিজেকে হীন মনে করেন বলিয় 
্ীরুষ্ণ তাহার অধীন হইতে পারেন না, স্থুতরাং তিনি তাঁহার প্রেমেও প্রীতি লাভ করিতে পারেন না। সর্ববশক্তিমান্‌ 
শীর্ণ কি ও ভক্তের এঁশরয্য-জ্ঞান দূর করিয়া তাহাকে স্ববশীকরণ প্রেম দিতে পারেন না? ইহার উত্তরে এই পয়ারে 
বলিতেছেন--ভক্তের প্রার্থনান্থরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করাই শ্রীকুষের স্বভাব বা স্বরূপান্গবন্ধী ধম্ম। জলের স্বরূপগত ধর্ম 
এই যে ইহা আগুনকে নিবাইয়া ফেলে। জলের অগ্নিনির্ববাপকত্ব যেমন কোনও অবস্থাতেই পরিবর্তিত হয় না; 
তদ্বপ ভক্তের ভাবানুকুল অন্থগ্রহ প্রকাশরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপান্থবন্ধী ধর্শ্মেরও কোনও সময়ে পরিবর্তন হয় না। তাই 
শীর্ণ উশ্বধজ্ঞানযুক্ত ভক্তের ভাব-পরিবর্তন করেন না। 
আমাকে-শ্ীকুষ্ণকে ( ইহাও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি )। ভজে-_ভজন করে। তাঁরে__সেই ভক্তকে। সে-সে 
ভাবে ভজি--ভক্তের ভাবের অনুরূপ ভাবে তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করি। স্বভাব_ প্ররূতি; স্বরপগত ভাব 
বা ধৰ্ম । এ মোর স্বভাবে__ইহাই আমার স্বরপগত ধর্ম, সুতরাং ইহার অন্যথা অসম্ভব। 
এই পয়ারের প্রমাণস্বরূপ নিয়ে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 
ক্লো। ২। অন্ধয়। হে পার্থ (হে অর্জুন )! যে (যাহারা) যথা (যে প্রকারে) মাং (আমাকে ) প্রপন্থন্তে 
(ভজন করে), অহং (আমি) তথৈব (সেই প্রকারেই_ তাহাদের ভাবান্ুসারেই ) তান্‌ ( তাহাদিগকে ) ভজামি - 
(অন্থগ্রহ করিয়া থাকি )। মন্ুয্াঃ (মনুত্তগণ ) সর্ববশঃ ( সর্ব প্রকারেই ) মম ( আমার ) বর্ম (ভজনমার্গ ) অন্ুবর্তন্তে 
( অনুসরণ করে )। 
অন্যুবাদ। শ্রী অর্জ্জুকে বলিলেন-_-“হে পার্থ, যাহারা যে ভাবে আমার ভজন করে, আমি তাহাদিগকে 
সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি।  মহুস্তগণ সর্বপ্রকারে আমারই ভজন-পথের অনুসরণ করিয়া থাকে। ২। 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ২৪৫ 
যে-_ধাহারা। ভক্ত হউক, কর্ম্মা হউক, জ্ঞানী হউক, যোগী হউক, কি ইন্দাদি অন্য দেবতার উপাসক হউক, 
যে কেহই হউক ন! কেন, তাহারা । যথা মাং প্রপদ্ধন্তে যে প্রকারে আমার ( সর্ব্বশ্বর শীকৃষ্র ) ভজন করে। 
জগতে নানাভাবের- নানা স্বরূপের উপাসক আছে? তাহাদের মধ্যে কেহ বা সকাম, কেহ বা নিষ্ষাম। কেহ বা 
আমার (শ্রীরুষের ) জন্মকর্মার্দিকে নিত্য বলিয়া মনে করে, কেহ বা অনিত্য বলিয়া! মনে করে। কেহ বা পরতত্বকে 
সাকার সবিশেষ বলিয়া মনে করে, কেহ বা নিরাকার নিথ্রিশেষ বলিয়া মনে করে। কেহ বা আমার বিগ্রহকে ( ভগবদ্‌- 
বিগ্রহকে ) সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া মনে করে, কেহবা মায়িক বলিয়া! মনে করে। এইরূপ নান! ভাবের সাধকগণের মধ্যে 
যে আমাকে (শ্রীক্চকে ) যে ভাবে ভজন করে। তান্_সেই সমস্ত ভক্ত-কল্সি-জ্ঞানি-যোগী গ্রভৃতিকে। তখৈৰ 
ভজাম্যহং__তাহাদের ভাবান্ুরপভাবেই আমি অনুগ্রহ করিয়া থাকি। যাহারা আমার জন্ম-কম্মাদিকে নিত্য মনে 
করিয়া এশর্য্য-জ্ঞানের সহিত আমার ভজন করে, আমিও সেই ইশ্বররূপে তাহাদিগের জন্স-কর্মাদির নিত্যত্ব বিধানের নিমিত্ত 
আমার এধর্য্যময় বিগ্রহের নিত্য-লীলাস্থল এশর্য্য-প্রধান ধাম বৈকু&ে চতুব্বিধ! মুক্তি দিয়া থাকি এবং যথাসময়ে তাহাদের 
সহিতই জগতে অবতীর্ণ হই এবং যথাসময়ে অন্থর্ধান করি। যাহারা এশ্বধ্য-জ্ঞান পরিত্যাগপূরববক, আমাকে তাহাদের 
নিতান্ত আপন জন মনে করিয়া আমার মাধুধ্যময়ী লীলাতে মনোনিবেশ করে এবং গ্রীতিপুর্ব্ক আমার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের 
সেবা করিয়া আমাকে স্থুখী করিতে চেষ্টা, করে, আমিও জচ্চিদানন্দময় দেহ দিয়া আমার মধুধাময় ব্রজধামে তাহাদিগকে 
আমার পরিকর করিয়া অসমোর্ধ আনন্দের অধিকারী করিয়া থাকি। যে সমস্ত জ্ঞানমার্গের সাধক আমার বিগ্রহকে মায়িক 
মনে করে এবং আমার জন্ম-কর্ম্মাদিকে অনিত্য মনে করে, আমিও তাহাদিগকে মায়াপাশে পাতিত করি, তাহাদিগের 
পুনঃ পুনঃ জন্মকর্শোর বিধান করিয়া থাকি। আর যে সকল জ্ঞানমার্গের সাধক, আমার বিগ্রহকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া 
মনে করে, কিন্তু আমার নিধ্রিশেষ স্বরূপের সহিত সাযুজ্য কামনা করে, আমিও তাহাদিগকে অনশ্বর ব্রহ্মানন্দ দান 
করিবার নিমিত্ত আমার নিথ্বিশেষ স্বরূপের সহিত সাযুজ্য দান করিয়া তাহাদের জন্ম-মৃত্যু ধংস করি। যাহারা আমাকে 
কর্মফলদাতা ঈশ্বর-রূপে ভজন করে, আমিও তাহাদিগকে তাহাদের অভীষ্ট কর্মফল দিয়া থাকি। এইরূপে যে সাধক যে 
ভাবে আমার উপাসন| করুক না কেন, আমি তাহাকেই তাহার ভাবানুরূপ ফল দিয়া থাকি। আমি পুর্ণতম বস্তু, 
আমাতেই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের এবং সমস্ত ভাবের সমাবেশ। আবার আমিই বিবিধ ভগবৎস্বরূপ-রূপে এবং দেবতাস্তর- 
রূপে বিরাজিত; সুতরাং যে কোনও ভগবৎস্বরূপের বা যে কোনও দেবতান্তরের উপাসনাই করা হউক না কেন, সকলে 
আমার ভজন-পন্থারই অনুসরণ করিয়া থাকে; যে কোন ভজন-পন্থারই অনুসরণ করা হউক ন! কেন, তাহাও আমার 
ভজনেরই পন্থা, সকল পদ্থার লক্ষ্যই আমি। তাই কন্সি-জ্ঞানি-যোগি প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্থার সাধকগণের ভাবাঙ্গরূপ সাধন 
ফল আমিই দিয়া থাকি । 


সর্ববশঃ_সর্বপ্রকারে ; কর্মমার্গেই হউক, কি জ্ঞানমার্গেই হউক, কি ভক্তিমার্গেই হউক, কি অন্য যে 
কোনও মার্গে ই হউক, সকল প্রকারেই। মম বর্ঝনুবর্তন্তে_আমার ভজন-মার্গেরই অনুসরণ করে। সকল ভজন- 
পন্থার লক্ষ্যই আমি; বিভিন্ন ভজন-পদ্থার উদ্দেশ্য বিভিন্ন হইলেও, আমিই যখন সকলের অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকি, 
তখন মূলতঃ আমিই সকলের লক্ষ্য। 


এই শ্লোকে দেখান হইল যে, সাধকের ভাবান্ুরূপ ফলই শ্রীরু দিয়া থাকেন, ভাবের অতিরিক্ত কোনও ফল তিনি 
দেন না; কারণ, ভাবানুরূপ ফল দেওয়াই তাঁহার স্বভাব বা স্বরূপগত ধর্ম। তাই বিভিন্ন সাধককে বিভিন্ন প্রাথিত ফল 
দেওয়ায় তাঁহার পক্ষপাতিত্ব হয় না; কিনব, এঁশ্ব্্য-জ্ঞানযুক্ত ভক্তের এই্া-জ্ঞান দূর করিয়া তাহাকে ভগবদ্বশী-করণ-সমর্থ 
প্রেম না দেওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের সর্বা-শক্তিমত্তারও হানি হয়। 

র্যা জানেতে সব জগত মিশ্রিত” বলিয়া এবং “এশ্বর্যশিখিল প্রেমে” শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি হয় না বলিয়া, যেরূপ 
ভক্তের গ্রেমরস-নির্ধযাস আস্বাদন করিতে তিনি ইচ্ছুক, সেইরূপ ভক্ত যে জগতে নাই, তাহাই এই পর্যন্ত বলা হইল । 


২৪৬ শ্রীত্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি। আপনাকে বড় মানে,_আমারে সম হীন । 
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি ॥ ১৯ সব্-ভাবে আমি হই-তাহার অধীন ॥ ২০ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টাকা! 

১৯-২০। এঁশধ্য-জ্ঞানযুক্ত ভক্তের অধীন হয়েন না একথা বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ ভক্তের অধীন হয়েন, তাহাই 
এক্ষণে বলিতেছেন, দুই পয়ারে। শ্রীরুফসবনধে ধাহাদের এশর্যয-জ্ঞান নাই, ্রীরুফণকে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না, 
নিজেদের অপেক্ষা বড়ও মনে করেন না, বরং মমতাবুদ্ধির আধিকাবশতঃ যাহার! শরীকুষ্ণকে (নিজেদের অপেক্ষা ) হীন বা 
নিজেদের সমান মাত্র মনে করেন, প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণ কেবল মাত্র তাহাদেরই বশ্যতা স্বীকার করেন। 

এই ছুই পয়ারের অন্বয় আমার পুত্র, আমার সখা, আমার প্রাণপতি__এই (ত্ৰিবিধ ভাবের কোনও এক) 
ভাবে যে (ব্যক্তি) আমাকে গুদ্ধভক্তি করেন__যিনি আপনাকে ( আমা অপেক্ষা ) বড় মনে করেন, আমাকে ( তাহা 
অপেক্ষা) হীন ( অন্ততঃ) সমান মনে করেন-__সর্বভাবে আমি তাঁহার অধীন হই ( ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)। 

মোর পুরণ আমার পুত্র, আমি শ্রীকৃষ্ণের মাতা বা পিতা; সুতরাং রী আমা-অপেক্ষা ছোট, 
আমি প্রীর-অপেক্ষা বড়; শ্রীকৃষ্ণ আমার লাল, অনুগ্রাহ ; আমি তাহার লালক, অনুগ্রাহক। এইরূপ ভাবকে বাৎসল্য- 
ভাব বলে। ব্ৰজে শ্রীনন্দযশোদার শ্রীরুষের প্রতি এইরূপ ভাব। মোর সখা-শরকৃষ্চ আমার সখা, আমিও 
শীষের সখা; শ্রী আমা-অপেক্ষা বড় নহেন, ছোটও নহেন ; আমরা উভয়েই জর্বববিষয়ে সমান, পরস্পরের অস্তর্গ 
সুহ্ং। এইরূপ তাবকে সখ্য-ভাব বলে। ব্রজে শ্রীন্বলাদির এইরূপ ভাব। মোর প্রাণপতি__শ্রীকষঃ আমার 
প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় কান্ত, আমি তাহার কান্তা, প্রেয়সী। এইরূপ ভাবকে কাস্তাভাব বা মধুর ভাব বলে। ব্রজে 
শরীরাধিকাদি গোপসুন্দরীগণের প্ীরুষের প্রতি এইরূপ ভাব। এই ভাঁবে_ উক্ত তিনটা ভাবের যে কোনও একটা ভাবে ; 
প্রভাবে, সখা-ভাবে, অথবা কান্ত-ভাবে। যেই-_যে ভক্ত। শুদ্ধভক্তি__নিশ্মল-ভক্তি) বনবাসনাশূন্যা এবং 
ধধ্া-জান-শৃ্ঠা কেবলা রতি। ভজ, ধাতু হইতে ভক্তি-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ভজ, ধাতুর অর্থ সেবা; সুতরাং ভক্তি- 
শবেও সেবা বুঝায়। সেব্যের গ্রীতি-সাধনই সেবার একমাত্র তাৎপর্য; ন্মুতরাং ্বস্খ-বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক কেবল 
মাত্র শরীরু্-নুখের অভিপ্রায়ে যে শ্রীরু্-সেবা, তাহাই শুদ্ব-ভক্তি। ধাহার প্রতি মম্ব-বুদ্ধি নাই, যিনি আমার নিজ জন 
নহেন, তাহার গ্রীতি-উৎপাদনের নিমিত্ত সাধারণতঃ আমরা কেহই স্বহ্ধ-বাসনাদি ত্যাগ করিতে পারি না; প্রীরুষের 
প্রতি মমন্বৃদ্ধি না থাকিলেও কেহ তাহাতে শুদ্ধভক্তি স্থাপন করিতে পারে না। শীষের প্রতি মমতববদ্ধি__মদীয়তাময় 
ভাব--শ্ীরুষ্চ আমারই-_এইরূপ-ভাব__তখনই সম্ভব হইতে পারে, যখন শ্রীরুঞ্ণের প্রতি এশবধ্যঙ্ঞান না৷ থাকে, শরীক 
আমারই সমান বা আমারই-লাল্য ইত্যাদি অভিমান যখন থাকে। এইরপে শুদ্ধভক্তি-শবে এ্বধাঙ্ঞানশূন্ঠতা ও স্বহ্থখ- 
বাসনা-শূন্ঠতা স্থচিত হইতেছে। নিজের সুখাদির বাসন সম্যক্রপে ত্যাগ করিয়া, শ্রীরুষ্ণকে নিজের পুত্র, সখা বা 
প্রাণপতি-আদি মনে করিয়া কেবলমাত্র শরীকবষ্ণের প্রীতি-বিধানের নিমিত্ত যে সেবা-বাসনা, তাহাই গুদ্ধভক্তি বা নিৰ্ম্মল 
পেম। ব্রজের নন্দ-যশোদা, সুবল-মধুম্দলাদি এবং শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোগীদিগের মধ্যেই এইরূপ নিল প্রেম দুষ্ট হয়। 
দ্বারকায় দেবকী-বস্থদেবও শ্রীকু্ণকে পুত্র বলিয়া মনে করেন; কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের ঈশ্বর-বুদ্ধিও আছে; তাহারা 
মনে করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এইরূপ এশর্ধয- 
জ্ঞানবণতঃ তাহাদের সেবা-বাসন! সঙ্কুচিত হইয়া যায়; তাই তাহাদের সেবা-বাসনাকে গুদ্ধভক্তি ( কেবলারতি) বা 
নির্দল প্রেম বলা যায় না। দ্বারকায় সধ্য ব! কান্তাপ্রেমও এখবধ্য-জ্ঞানময় বলিয়া উক্ত-অর্থে নিৰ্মল প্রেম নহে। এই 
পয়ারে “গুদ্ধ"-শব্রে বোধ হয় দ্বারকা-মথুরার ভাবকেই নিরস্ত করা হইয়াছে। আপনাকে বড় মানে-_ষে ভক্ত নিজকে 
শীর্ণ অপেক্ষা বড় মনে করেন (যেমন বাৎসল্য-ভাবে শ্রীন্দ-যশোদা)। আমারে সমহীন__যে ভক্ত প্রীরুষ্কে নিজ 
অপেক্ষা ছোট মনে করেন (যেমন বাৎসলা-প্রেমে নন্দ-যশোদা ), ছোট মনে না করিলেও অন্ততঃ সমান মনে করেন 
( যেমন সধ্য-প্ৰেমে সুবলাদি ), কিন্তু কখনও প্রীরুষ্ণকে আপনা-অপেক্ষা বড় মনে করেন না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা 


গর্ঘ পরিচ্ছেদ ] . আদি-লীলা ২৪৭ 


তথাহি (ভা, ১০/৮২৪৪)-_ 


ময়ি ভক্তিহি ভূতানামযৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মংস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ৩ 


শ্লোকের সংস্কৃত 'টীক! 
নন কেচিৎ ত্বামেব পরমেশ্বরং বদন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ ময়ীতি ॥ ক্রমসন্দর্ভ ॥ 
নন ভো বাগ্মিশিরোমণে ! যন্মিন্‌ দোষমারোপয়সি স ভগবাংস্তুমেব সর্বলোকবিখ্যাতো ভবসীত্যন্মাভিজ্য়ত। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা! 

বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়াই যে তাঁহাকে হীন বা সমান মনে করা হয়, তাহা নহে; কারণ, যেখানে অবজ্ঞা বা তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্য, সেখানে প্রীতিহেতুক সেবা-বাসনা থাকিতে পারে না। মদীয়তাময় প্রেমের বা মমতাবুদ্ধির আধিক্য-বশতঃই 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরব-বুদ্ধি লোপ পাইয়া থাকে, শরীকৃ্চককে ছোট-_লাল্য বা সমান-_সখা মনে করা হয়। মমতা-বুদ্ধির 
আধিক্যই ঘনিষ্ঠতার হেতু । সন্তান যদি ধনে, মানে, বিদ্যায় দেশের মধ্যে, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব-পুজ্যও হয়েন, তথাপি তাহার 
মাত৷ তাহার প্রতি লাল্য-বুদ্ধিই পোষণ করিয়া থাকেন, আশীর্বাদ করিয়া নিজের পায়ের ধূলাও তাহার মাথায় দিতে 
আপত্তি করেন না) কিন্তু কখনও তাঁহার প্রতি গৌরব-বৃদ্ধি পোষণ করিতে, কিন্বা৷ তাহার নমস্কারাদি-গ্রহণে সঙ্কুচিত 
হইতে মাতাকে দেখা যায় না।  জর্র্বভাবে__র্বপ্রকারে ; সর্বতোভাবে; কায়মনোবাক্যে। অধীন__বশীভূত। 

পুত্র যেমন পিতামাতার বাংসল্যের অধীন, সখা যেমন সখার প্রণয়ের অধীন, পতি যেমন কান্তার প্রেমের অধীন 
হয়; তদ্রপ শ্রীরুণও এ্ব্ধা-জঞানহীন শুব-প্রেমবান্‌ ভক্তের বশীভূত হইয়া তাহার প্রেমের ই্জিতেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া 
থাকেন। এইরূপ শুদ্ধতক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার নিমিত্বই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ লালায়িত। 

বিঞ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়, গোব্্ধন-ধারণ ও অস্থ্র-সংহারাদিতে শ্রীরুষের অমিত বিক্রম দেখিয়া গোপগণ 
প্রথমে একটু বিস্মিত হইয়|ছিলেন; শ্রীরুষ্ণ কি মানুষ, না দেবতা, না! যক্ষ, না কি গন্ববর্ব_-তাহা যেন তাহারা স্থির 
করিতে পারিতেছিলেন না; কিন্ত তাহাদের সপ্বন্ধের জ্ঞানই শেষকালে প্রাধান্টলাভ করিল; তাই তাহারা শ্রীরুষ্ণকে 
বলিলেন--“দেবে| বা. দানবো বা ত্বং যক্ষো। গন্ধবর্ব এব বা। কিং বাস্মাকং বিচারেণ বান্ধবোহসি নমোহস্তুতে ॥ 
তুমি দেবতাই হও, বা দানবই হও, কিন্বা যক্ষই হও বা! গন্ধাই হও-_আমাদের সে বিচারের প্রয়োজন কি? 
তুমি আমাদের বান্ধব; তোমাকে নমস্কার । ৫১৩৮৮ শুনিয়া শ্রীকুষ্ণ বলিলেন--“মৎসম্বন্ধেন ভো গোপা যদি 
লজ্জা ন জায়তে। শ্লাঘ্যো বাহং ততঃ কিং বো! বিচারেণ প্রয়োজনম্‌॥ যদি বোইস্তি ময়ি প্রীতি; ক্লাঘ্যোহহং 
ভবতাং যদি। তদাত্মবন্ধুলদৃশী বুদ্ধির্বঃ ক্রিয়তাং ময়ি।॥ নাহং দেবো ন গন্ধর্ববো ন যক্ষো ন চ দানবঃ। অহং বো 
বান্ধবো জাতো নাস্তি চিন্তামতোইস্তথা ॥-__হে গোপগণ ! আমার সহিত এই প্রকার সম্বন্ধে যদি তোমরা লঙ্জিত 
না হওঁ এবং আমাকে যদি তোমরা শ্লাঘ্য (তোমাদের রক্ষা করিয়াছি মনে করিয়া প্রশংসার ) মনে কর, তবে 
আমি কি-এরূপ বিচারে তোমাদের কি প্রয়োজন? আমার প্রতি যদি তোমাদের প্রীতি থাকে এবং যদি আমাকে 
শ্লাঘ্য মনে কর, তবে তোমরা আমাকে তোমাদের বন্ধু বলিয়াই মনে কর। আমি দেবতাও নই, গন্ধর্বও নই, যক্ষ 
নই, দানবও নই; আমি তোমাদের বান্ধব, অন্য কিছু নই। ৫১৩/১০-১২॥৮ দেবতাদির চিন্তাতে প্রীতি সঙ্কুচিত 
হইয়া যাইতে পারে; তাই শ্রী বলিলেন-_আমি তোমাদের বান্ধব,_স্থতরাং তোমাদের মতই. গোপ। 
তোমাদের অপেক্ষা বড় নয়, তোমাদের তুল্যই।  শ্রীকুষ্ণকে আপনাদিগহইতে বড় মনে করিলে যে ভক্তের প্রাতি 
সঙ্কুচিত হয়, সেই গ্রীতিতে যে শ্রীকৃষ্ণ স্থখী হয়েন না, তাহাই এস্থলে প্রদরশিত হইল। আর তাহাকে বন্ধু-আপন 
জন--নিজেদের সমান বা নিজ অপেক্ষা ছোট মনে করিলেই যে বান্ধবত্ব রক্ষিত হইতে পারে এবং বান্ধবত্ব রক্ষিত 
হইলেই যে গ্রীতিও অক্ষুণ থাকে, তাহাও এ্থলে প্রদর্ণিত হইল । 

পরীরু্চ যে শুদ্ধভক্রের প্রেমের অধীন হয়েন, তাহার প্রমাণস্বরূপে নিয়ে শ্রীমদ্ভোগবতের একটা গ্লোক উদ্ধৃত 
হইয়াছে। 

শ্লো। ৩। অন্বয় ময়ি (আমাতে-শ্রীরুফে ) ভক্তিঃ (ভক্তি) হি (ই) ভূতানাং (প্ৰাণি-সমূহের ) 


২৪৮ প্ৰীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 

এব। ভোঃ সখ্য ! এবঞ্চেৎ সত্যমহং ভগবানের তদপি ভবতীনাং স্নেহাধীন এব অন্ীত্যাহ। ময়ি ভক্তিমাত্রমেব 

তাবামূতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে। তত, ভবতীনাং মৎস্গেহ আসীততিষ্টা মণ্তাগ্যেনৈবাতিভদ্রমেব। যতো মদাপনঃ মাং 

আপয়তি বলা দাত যুক্মংসমীপমানয়ত্যানীয়াচিরেণৈব যুন্মদন্তিক এব স্থাপরিস্ততীতি ভাবঃ॥ চক্রবর্তী ॥ ৩। 


গৌর-ক্ৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

অমৃতত্বায় (অমৃতত্ব বা নিত্যপার্ধত্বলাভের পক্ষে) কল্পতে (যোগ্য হয়। ভব্তীনাং ( তোমাদের মদাপনঃ 
(মৎপ্রাপক ) মৎস্মেহঃ (আমার প্রতি স্নেহ ) যং (যে) আসীৎ ( জন্নিয়াছে ), [ তৎ ] (তাহা) দিষ্ট্যা ( অতিভদ্র 
_-আমার ভাগ্য )। 

ভন্ুবাদ। শ্রীরুষ্চ গোপীদিগকে বলিলেন-_“আমার প্রতি ( নববিধা-সাধনভক্তির মধ্যে কোনও একটা) 
ভক্তিই প্রাণগণের সংজার-মোচনে (বা মৎপার্ধদত্ব-প্রদানে ) সমর্থ। আমার ভাগ্যবশতঃই আমার প্রতি তোমাদিগের 
মদাকর্ধক গ্নেহ জন্মিয়াছে।” ৩। 

কুরুক্ষেত্রমিলনে শ্রীরুষ্চ নিভৃতে ব্রজঙ্গন্দরীগণের সহিত মিলিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন__ 
“সখীগণ ! শত্রক্ষয়কার্যে আবদ্ধ থাকায় বহুদিন পর্যন্ত তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই; তোমরা 
কি আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিতেছ ?” তারপর প্রিয়জন-পরবশ শ্রীকৃষ্ণ পরমান্তিবশতঃ নিজের এঁশ্বর্য্যাদি বিস্মৃত 
হইয়া বলিলেন ( বৃহদ্‌বৈষ্ণব-তোষণী )--“দেখ সখীগণ ! ভগবানই জীবগণের বিচ্ছেদ ও মিলন ঘটাইয়! থাকেন, 
এ বিষয়ে মান্গষের কোনই স্বাধীনতা নাই; সুতরাং তোমাদের সহিত মিলনের ইচ্ছা হইলেও আমার ভাগ্যে মিলন 
ঘটিতেছে না।” এ কথা বলিয়াই শ্রীরুষ্* আশঙ্কা করিলেন যে, গোগীগণ হয়তো বলিবেন--“হে কৃষ্ণ ! ঈশ্বরের 
দোহাই দিয়া আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছ কেন? তুমিইতো ঈশ্বর, সংযোগ-বিয়োগের কর্তা) তুমি ইচ্ছা করিলেই 
তো আমাদের সহিত মিলিত হইতে পার।” : এইরূপ আশঙ্কা করিয়া! শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিলেন__“আমার সহিত 
তোমাদের যে বিচ্ছেদ হইয়াছে, তাহা মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে; কারণ, এই বিরহ আমাবিষয়ক তোমাদের 
প্রেমাতিশয়কে বদ্ধিত করিয়া আমার এবং তোমাদের চিত্তের পরমার্তা-সম্পাদক এমন এক স্েহে পরিণত করিয়াছে, 
যাহা_-আমি যখন যেখানে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন_-আমাকে বলপূর্কাক আকর্ষণ করিয়া তোমাদের নিকট 
আনয়ন করিতে সমর্থ । যাহারা নববিধা ভক্তির যে কোনও একটা ভক্তিঅঙ্গের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ওঁ একাজ 
সাধনভক্তিই যখন সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে আমার পার্ধদত্ব দান করিতে সমর্থ, কুখন-_ সমস্ত 
সাধনভক্তির চরম লক্ষ্য যে প্রেমপরিপাক-বিশেষরপ স্সেহ,_-তোমাদের সেই সেহ যে অতি শীঘ্রই আমাকে বলপুর্ববক 
আকর্ষণ করিয়া তোমাদের নিকটে আনয়ন করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?” 

অথবা, ভগবান্ই সংযোগ-বিয়োগের কর্তী--এ কথা বলিয়া প্রীরুষ্ণ আশঙ্কা করিলেন যে, গোপীগণ হয়তো 
বলিবেন--“ওগে|! কেহ কেহ তো তোমাকেই পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন; অথবা হে বাগ্মশিরোমণে! বিচ্ছেদের 
জন্য তুমি যাহার উপর দোষারোপ করিতেছ, সেই সর্বলোক-বিখ্যাত ভগবান্‌ তো তুমিই; ইহা আমরা 
জানিয়াছি।” এইরূপ উক্তি আশঙ্কা করিয়া শ্রীকুষ্ঃ বলিলেন__“সবীগণ ! যদি তোমরা আমাকে ভগবান্‌ বলিয়াই 
মনে কর, তথাপি আমি তোমাদের প্েহের অধীন। যখন আমার প্রতি ভক্তিমাত্রই জীবকে সংসার হইতে আকর্ষণ 
করিয়া আমার পার্ষদত্ব দিতে সমর্থ হয়, তখন আমার প্রতি তোমাদের প্রগাঢ় স্নেহ--যাহা যে কোন স্থান বা যে কোনও 
অবস্থা হইতে আমাকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে সমর্থ, সেই প্রগাঢ় স্নেহ--যে শীভই বলপূৰ্বক আমাকে আকর্ষণ 
করিয়া তোমাদের সহিত মিলিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার ভাগ্যবশতঃ আমাসম্বন্ধে তোমাদের এইরূপ 
গেহ জন্িয়াছে।” এই শ্লোকে প্রমাণিত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোগীদিগের শুদ্ধপ্রেমের অধীন বলিয়াই তাহাদের প্রেম 
যে কোনও অবস্থা বা যে কোনও স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের নিকট আনয়ন করিতে সমর্থ । 


৪র্থ পরিচ্ছেদ] আদি-লীলা ২৪৪ 


* মাতা মোরে পুভ্রভাবে করেন বন্ধন । অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন ॥ ২১ 
গৌর-কৃপা-তরদ্দিণী 'টাকা 

ময়ি ভক্তি--শ্ৰীক্বষ্ণবিষয়িণী ভক্তি; একবচনান্ত ভক্তি-শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, নববিধা সাধনভক্তির যে কোনও 
একটা অঙ্গের অনুষ্ঠানেই জীব ভগবৎপার্যদত্ব লাভ করিতে পারে। ভুঁতানাং-_প্রাণিসমূহের ; ইহা ছারা বুঝা 
যাইতেছে যে, যে কোনও প্রাণীই শ্রীকুষ্চভজনে অধিকারী । অমৃতত্ব_মোক্ষ বা ভগবৎপার্ধাত্ব। মদাপন-_- 
মাকে (শ্রী্ষ্চকে) প্রাপ্ত করাইতে পারে যে (লেহ )। দিষ্্য।_ভাগ্যবশতঃ। আমার সৌভাগ্যবশতঃ 
চক্রবর্তী )। শ্রীক্ুষচের প্রতি গোগীদিগের যে প্রীতি, শ্রীকব্ণ মনে করেন, তাঁহার পরমসৌভাগ্যবশতঃই গোপীগণ 
হার সম্বন্ধে এইরূপ গ্রীতিপোষণ করিতেছেন। শ্রীক্ুষ্ণ গ্রীতিরস-লোলুপ বলিয়াই তাহার এইরূপ মনোভাব । 
মি যদি কোনও একটা বস্তুর জন্য অত্যন্ত লালায়িত হই, সেই বন্তটা পাইলেই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করি 
বং যিনি আমাকে সেই বন্তটা দেন, আমি মনে করি তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করিলেন। রসিকশেখর 
কৃষঃ শীতিরস-লোঁপুপ বলিয়া তিনি মনে করেন__প্রেমিকভক্ত তাহার প্রতি বিশেষ কৃপাযুক্ত, যেহেতু ঈদৃশভক্ত 
কৃষের পরম-লালসার বস্তু গ্রীতিরসকে, শ্রীক্ৃষ্ণেই উপভোগের জন্য, স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন। 
হার সান্ধ্য পাইলে শ্রীকৃষ্ণ সেই রস আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিবেন। তাই, ভক্ত যেমন ভ্গবানের 
চরণ-সারিধ্য লাভের জন্য লালায়িত, ভগবানও ভক্তের সান্লিধ্য লাভের জন্য লালায়িত। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামূতে 
দেখা যায়, মাথুরবিপ্র-্রীজনশর্শার গ্রতি শ্রীক্চ বলিতেছেন “ক্ষেমং শীজনশর্মং স্ডে কচ্চিদ্রাজতি সর্বতঃ ॥ ক্ষেমং 
সপরিবারস্ত মম ত্বদন্ভাবতঃ | ত্বংকুপাকষ্টচিত্রোহ্মি নিত্যং ত্বদ্বস্ম বীক্ষকঃ॥--হে জনশর্মন্‌! সর্বববিষয়ে তোমার 
কুশল তো? তোমার প্রভাবে আমি সপরিকরে কুশলে আছি। আমা-বিষয়ক যে রুপা তোমাতে বর্তমান্‌, 
তদ্বারা আকষটচিত্ত হইয়া আমি নিত্যই তোমার পথের দিকে চাহিয়া আছি_( কবে জনশর্দা আসিবে, এই 
আশায় )। ২৭।৩৮॥ দিষ্ট্যা স্থতোইন্মি ভবতা িষ্ট্যা দৃষ্টশ্চিরাদসি।_তুমি যে আমাকে স্মরণ করিয়াছ, ইহা আমার 
সৌভাগ্য, বহুকাল পরে তুমি যে আমাকে দেখা দিয়াছ, ইহাও আমার সৌভাগ্য । ২৭৩৯৮ ভক্ত যেমন ভগবানকে 
প্রীতি করেন, ভগবান্ও তেম্নি ভক্তকে প্রীতি করেন। ভক্তের প্রতি ভগবানের প্রীতিকেই আমরা ভক্তবাংসল্য 
বলি। আর ভগবানের প্রতি ভক্তের গ্রীতিকে ভগবান্‌ তাঁহার প্রতি ভক্তের অন্গগ্রহ বলিয়া মনে করেন। ভক্তের 
গ্রাতিরস আস্বাদনের জন্য ভগবান্‌ যে কত উৎকষ্ঠিত, ইহাতেই তাহা বুঝা যায়। ইহাই ভজনীয় গুণের পরাকাষ্া। 
৯1৪১৪ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য। 

"_ ভবতীনাং_ তোমাদের; ভবতীনাং শব্দ সম্রমার্থক; ইহাদ্বারা বুঝ! যাইতেছে যে, ত্রজন্থুন্দরীদিগের 

পরিত্যাগজনিত অপরাধস্থালনের নিমিত্ই শ্রীকৃষ্ণ যেন তাহাদের নিকট অম্ভুনয়-বিনয় করিতেছেন। 

২১। শ্রীরুষ্ণ উক্ত তিন ভাবের ভক্তদের মধ্যে কোন্‌ ভাবের ভক্তের কতদূর অধীন হয়েন, তাঁহাদের আচরণের 
উল্লেখ করিয়া তাহার দিগদর্শন করিতেছেন, তিন পয়ারে। 
মাত।-_বাৎসল্য-প্রেমের আশ্রয় শ্রীযশোদামাতা। পুঁজ্রভাবে-_আমি তাহার পুত্র--এইভাব চিত্তে পোষণ 
করিয়া। করেন বদ্ধন-_দামবদ্ধন-লীলার ইদ্দিত করিতেছেন। একদিন ওত্যুষে শ্রীরষণকে বিছানায় শোওয়া ইয়া 
যশোদা-মাতা স্বয়ং দধি-মন্থনের নিমিত্ত বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি দধিমস্থন করিতেছেন, আর গুন্‌ গুন্‌ রবে 
কুফর বাল-চরিব্র কীর্ভন করিতেছেন; এমন সময় শীর্ণ সেম্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, স্তন্যপান করিবার 
অভিপ্ৰায়ে মন্থনদণ্ড ধারণ করিলেন। মাতা তাহাকে কোলে লইয়া স্তনপাঁন করাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে 
কিঞিদুরে চুন্লীর উপরে যে দুগ্ধ জাল দেওয়া হইতেছিল, অতিশয় উত্তাপহেতু তাহা উচ্ছলিত হইয়া পড়িল; 
তাহা দেখিয়া মাতা শ্রীরু্চকে ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ রক্ষা করিতে গেলেন। শুনপান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তখনও তৃত্তি 
হয় নাই; এমতাবস্থায় মাতা তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে তিনি কুপিত হইয়! মাতার দধিভাণ্ড ভঙ্ 
করিলেন এবং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া নবনীত নিজেও ভক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বানরদিগকেও বিতরণ 
=২/৩২ + 
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২৫০ শরীত্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৪ পরিচ্ছেদ 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

করিতে লাগিলেন । মাতা মম্থনস্থানে ফিরিয়া আতিয়া ভগ্ন দধিভাও দেখিয়া ইহা যে রুষ্ণেরই কাজ, তাহা 
বুঝিতে পারিলেন। তখন যষ্টিহস্তে কৃষ্ণের পদচিহ অঙ্গুসরণ করিয়া মৃদুপদ-সঞ্চারে গৃহে প্রবেশ করিলেন। 
কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া বহির্বাটার দিকে পলায়ন করিলেন, মাতাও তাহার পশ্চাদ্ধাবিতা হইলেন এবং 
কিছুকাল পরে বামহন্তে কৃষ্ণকে ধরিয়া ফেলিলেন। দক্ষিণ হস্তে যষ্টি দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলে 
শ্নেহময়ী জননী যষ্টি ফেলিয়! দিয়া কৃষ্ণকে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে কোমল রজ্ছুদ্বারা তাহাকে বাধিতে লাগিলেন। 
কিন্ত বাধিতে পারিলেন না দুই অঙ্গুলি রজ্জু কম পড়িয়া গেল) নৃতন রজ্জু সংযোজিত করিলেন, অন্যান্য গোপীগণও রজ্জ 
যোগাড় করিয়া দিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই বাধিতে পারিলেন না, প্রত্যেক বারেই ছুই অঙ্ুলি রজ্জু কম পড়িয়া 
যায়। এদিকে ভয়ে শ্রীকুঞ্চ যেমন অনবরত কীদিতেছিলেন, যশোদা-মাতাও পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন 
মাতার শ্রম ও ক্লান্তি দেখিয়া ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ বন্ধন স্বীকার করিলেন। ইহাই দামবদ্ধন-লীল!। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্‌ এবং 
স্বত্ব পুরুষ হইয়াও ভক্তের প্রেমের কত দূর অধীনত! স্বীকার করেন এবং বিভুবস্ত হইয়াও ভক্তের প্রেমের বশীভূত হইয়া 
কিরূপে তাহার হস্তে বন্ধন পর্যন্ত স্বীকার করেন, তাহাই এই লীলায় প্রদর্শিত হইল। এই দামবদ্ধন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের 
ভক্তবাত্সল্যের প্রেমাধীনতার পরাকাষ্ঠা প্রদণিত হইয়াছে। এই লীলায় যশোদা-মাতার নির্দ্মল-প্রেমও গ্রদধিত 
হইয়াছে। শ্রীকুষণ যে বয়ংভগবান্, তিনি যে বিভুবস্ত-_প্রেমের আতিশয্যে ধশোদা-মাতার সেই জ্ঞান নাই। তিনি 
জানেন, শ্রীরু্ণ তাহার সম্তান; শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য তিনি দায়ী; তাঁহার শিশু গোপাল দুর্বৃত্ত হইয়াছে; তাহার 
সংশোধনের জন্য তিনি তাহাকে শাসন না করিলে আর কে করিবে? তাই তিনি শ্রীরুষ্ণকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিতে 
গেলেন, রজ্ছ ছারা বন্ধন করিলেন। অতি হীন জ্ঞানে__-আমাকে অত্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া; বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শক্তিতে 
সমস্ত বিষয়ে নিতান্ত হীন মনে করিয়া । 

শুদ্ধবাৎসল্যের আশ্রয় শ্রীযশোদামাতার শ্রীকৃে ঈশ্বরবুদ্ধি ছিল না; তিনি মনে করিতেন, শ্রীরষ্ণ তাহার দুধপোষ্ঠ 
শিশু, নিতান্ত নিরাশ্য়, নিতান্ত দুর্বল; নিজের গায়ের মশামাছি তাড়াইতেও অক্ষম, ক্ষুধা পাইলেও তাহা! প্রকাশ করিতে 
অক্ষম। তিনি ছাড়! শ্রীকৃষ্ণের আর গতি নাই, তিনি খাওয়াইলে তাহার খাওয়া, তিনি বাচাইলে তাহার বাঁচা। নিজের 
ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতাও তাহার নাই; শাসন করিয়া, মারিয়া, ধরিয়া, বকিয়া__তাই তিমি কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য 
চেষ্টা করিতেন ; কৃষ্ণের দুরত্তপনার জন্য তিনি তাহাকে বন্ধন পথস্তও করিয়াছিলেন--্রীরুঞ্চের প্রতি তাহার এতদূর 
মমতাবুদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণ তাহার শুদ্ধবাৎসল্য-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রেমের বস্তা স্বীকার করিয়া যশোদী-মাঁতাঁর লালন- 
পালন, তাড়ন-ভৎগন সমস্ত অঙ্গীকার করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন । 

দেবকীরও কষে বাৎসল্য ছিল; কিন্তু তাহা এই পয়ারের লক্ষ্য নহে; কারণ, দেবকীর বাঁৎসল্য-প্রেম বিশুদ্ধ 
ছিল না; তাহাতে এ্ধ্জ্ঞান মিশ্রিত ছিল। কংস-কারাগারে যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা! প্রকটিত হয়, তখন দেবকী- 
বস্থদেব ভগবদ্বুদ্ধিতে তাহার স্তব করিয়াছিলেন। কংস-বধের পরে যখন শ্রীকু্ণ তাহাদিগের চরণ-বন্দনা করিলেন, তখনও 
তাহারা সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন-ভগবান্‌ তাহাদের চরণ বন্দনা করিতেছেন বলিয়া । যশোদা-মাতার ন্যায় কৃষ্ণের প্রতি 
তাহাদের হেয়তাবুদ্ধি ছিল না, কৃষ্ণকে তাহারা তাড়ন-ভৎগ্রনও করিতে পারেন নাই; কারণ, কৃষ্ণের প্রতি তাহাদের 
মমতাবুদ্ধি যশোদামাঁতার ন্যায় গাঢ়তা লাভ করিতে পারে নাই। 

শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধবাৎসল্য-প্রেমের কতদূর অধীন হয়েন, তাহাই এই পয়াচর দেখান হইল। 

২২। এই পয়ারে শুদ্ধসখ্যভাবের প্রভাব দেখাইতেছেন। ব্রজের সুবলাদি সখাগণের শ্রীকুষ্ণের প্রতি শুদ্ধ 
সখ্যভাব ছিল। শ্রীরুষে তাহাদের ঈশ্বর-বুদ্ধি ছিল না, তাহারা শ্রীরুঞ্চকে তাহাদের অপেক্ষা বড়ও মনে করিতেন না, 
নিজেদের সমান মনে করিতেন। জমান-সমানভাবে তাহারা কৃষ্ণের সহিত খেলা করিতেন, খেলায় হারিলে খেলার 


গর্থ পরিচ্ছেদ আদি লীলা রর ২৫১ 
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎপন। বেদস্ততি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥ ২৩ 


গৌর-কপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 
পণ অনুসারে ক্ষ্ণকে কাধে করিতেন, আবার কৃষ্ণ হারিলেও তাঁহার! রুষের কাধে চড়িতেন, তাতে বিদদুমাত্রও সঙ্কোচ 
অন্ুভব করিতেন না । বনভ্রমণ-কালে কোনও একটা ফল খাইতে আরম্ভ করিয়া যখন দেখিতেন যে, তাহা অত্যন্ত 
সুস্বাদু, সুতরাং তাহা কুষ্কে না দিয়া তাহারা খাইতে পারেন না, তখন ওঁ উচ্ছিষ্ট ফলই কৃষে মুখে পুরিয়া দিতেন, 
কৃষ্ণও পরমগ্রীতির সহিত তাহা আস্বাদন করিতেন। সখ্যপ্রেমের বশীভূত হইয়া! শ্রীকৃষ্ণ যে সখাদিগকে কাধে পর্যন্ত 
করিতেন, তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট পধ্যস্ত খাইতেন, তাহাই এই পয়ারে দেখান হইল। 

সখা__ুবলাদি ব্রজের সখাগণ। শুদ্ধসখ্য__উই্ধাজানহীন নির্মল সধ্য। সখ্য__সখার প্রণয়। ক্ষদ্ধে 
আরোহণ__কাধে চড়া, কৃষ্ণ খেলায় হারিলে। তুমি কোন্‌ ইত্যাদি_কুষের স্বদ্ধে আরোহণ-কালে, কিছা অন্যান্য 
সময়েও স্ুবলাদি সখাগণ কৃষ্ণকে বলিতেন_প্কৃষ্ণ] তুমি আমাদের অপেক্ষা বড়লোক কিসে? তুমিও যেমন 
আমরাও তেমন; উভয়েই সমান। তুমিও গরুর রাখাল, আমরাও গরুর রাখাল ।” প্ৰীকবষ্ণের ভগবত্তার কথা তো! 
দূরে, তিনি যে রাজপুত্র, মমতাধিক্যবশতঃ সখাগণ তাহাও মেন ভুলিয়া যায়েন। 

দবারকামথুরাদির অখাদের সধ্যভাব এই পয়ারের লক্ষ্য নহে। তাঁহাদের ভাব র্র্যাজান-মিশ্িত। শ্রীকৃষ্ণের 
বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অজ্জুন ভয়ে তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন। কিন্ত শ্রীরুষ্ণের অনেক এশ দর্শন করিয়াও স্মুবলাদি 
সখাগণের এইরূপ অবস্থা কখনও হয় নাই। 

২৩। এই পয়ারে কান্তাভাবের মহিমা দেখা ইতেছেন। রী প্রেয়সী ব্রজনুন্দরীগণ মানবতী হইয়া অনেক 
সময় শ্রীরুষ্ণকে অনেক তিরস্কার করিতেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে রুষ্ট হইতেন না, বরং এতই আনন্দ পাইতেন যে, 
বেদস্তৃতি শুনিয়াও তিনি কখনও তত আনন্দ পায়েন নাই। ব্রজনুন্দরীদিগের নিৰ্ম্মল প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের নিকটে 
এতই বশীভূত হইয়াছিলেন যে, তাহাদের নিকট অপরিশোধনীয় খণে আবদ্ধ হইয়! রহিয়াছেন বলিয়া শ্রীরষ্ণ নিজমুখেই 
স্বীকার করিয়াছেন (ন পারয়েহহং নিরবন্ধসংযুজামিত্যাদি। প্রভা. ১৭৷৩২৷২২ ॥ ) ; শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনের নিমিত্ত, 
স্বয়ং ভগবান্‌ হইয়াও পরীক্ষণ “দেহি পদপল্লবমুদারং” বলিয়া তাহার চরণে নিপতিত হইয়াছেন। 

্রিয়া__প্রেয়সী ত্রজস্ুন্দরীগণ। মান-_পরস্পরের প্রতি অনমুরক্ত এবং একত্র (বা পৃথকভাবে অবস্থিত ) 
নায়ক-নায়িকার স্বস্ব-অভিমত আলিঙ্রন-বিক্ষণাদির রোধকারী ব্যাপারকে মান বলে। "ম্পত্যোর্ভাব একত্র 
সতোরপ্নথরক্তয়োঃ॥ _ স্বাভীষ্টাগ্লেযবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে ॥ উ. নী. মান ৩১” ক্বৃতাপরাধ নায়কের প্রতিই 
সাধারণতঃ নায়িকার মান হইয়া থাকে। সময় সময় নায়িকার প্রতিও নায়কের কারণাভাসজনিত মানের উদয় হয়। 
যদি মান করিযঢি শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজস্ুন্দরীদিগের মান হয় না, সময় সময় হয় এবং 
সময় সময়ই তদ্দরণ তাঁহারা শ্রীক্ষ্ককে তিরস্কার করিয়া থাকেন। ভগ দন-_তিরস্কার। বেদস্ততি-_এষ্ধযজান- 
মিশ্রিত বলিয়া! এবং নিৰ্ম্মল প্রেম নাই বলিয়া বেোত্ততি শ্রীরষের তৃপ্তিজনক হয় না। হরে-হরণ করে, আনন্দমুগ্ধ 
করে। সেই-_প্রেয়সীদিগের ভত্সন। 

শুদ্ধপ্রেমই একমাত্র আস্বাগ্য বস্তু; ভক্তদের ব্যবহারাদিতে ও প্রেম অভিব্যক্ত হইয়া বৈচিত্রীধারণ করে মাত্র) 
তাই, তাহাদের ব্যবহারও রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পরম-আস্বান্। মহাভাববতী ত্ৰঞ্জসুন্দরীদিগের প্রেমের 
অপূর্ব বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাদের চিত্তও মহাভাবাত্মক হইয়া যায়; (বরামৃতন্বরপপ্রীঃস্বং স্বরূপং মনো নয়েখ। ডঃ, 
নী. স্থা, ১১২)। ইন্্রিয়সমূহও চিত্তেরই বৃত্তিবিশেষ প্রকাশের দ্বার স্বরপ বলিয়া, এবং চিত্ত মহাভাবাত্মক হইয়া যায় 
বলিয়া, তাঁহাদের ইন্দিয়-সমূহও মহাভাবাত্মক হইয়া যায়; তাই ত্ৰজসুন্দরীগণের যে কোনও ইন্দিয়-ব্যাপারেই-_এমন 
কি তাহাদের তিরস্কারেও_শ্রীকৃষ্ণ পরম-পরিতোষ লাভ করিয়া থাকেন। ণ্ইন্দিয়াণাং মনোবৃত্তিরপত্থাৎ ভ্রজসুন্দরাণাং 


২৫২ শ্ৰী্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 
এই শুদ্ধভক্ত লঞা করিমু অবতার । করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার ॥ ২৪ 


গৌর-ক্ুপা-তরঙ্গিণী টীকা! 
মন আদি সর্কেন্দিয়াণাং মহাভাবরূপত্বাৎ ততদ্ব্যাপারৈঃ অর্ব্বেরেব শ্রীকুষশ্তাতিবস্থত্বং যুক্তিসিদ্বমেব ভবেৎ। 
উ. নী, স্থা. ১১২ শ্লোকের আননাচন্দ্িকা টীকা ।” 

বোদ্তুতিতে শ্রীরুষণ-বশীকরণযোগ্য প্রেম নাই বলিয়া শ্রীরুষ্ণ তাহাতে প্রীত হয়েন না। গোপীপ্রেমামুতেও 
শ্ীরুষঃ বলিয়াছেন-_“ন তথা রোচতে বেদঃ পুরাণান্থা স্তথেতরাঃ। যথা তাসান্ত গোগীনাং ভতপনং গর্িতং বচঃ ॥ 
বেদ-পুরাণাদির স্ততিবাক্য তেমন রুচিকর নহে, গোপিকাদিগের ভতগন ও গব্রিতবাক্য যেমন তৃত্ভিজনক হয় ।” 

দ্বারকা-মহিবীদের কাস্তাভাবে এঙ্বধ্জ্ঞান মিশ্রিত আছে বলিয়া তাহাও শ্রীকুষের তত তৃপ্রিদায়ক নহে; 
তাই দ্বারকায় মহিষীদের সান্নিধ্যে থাকিয়াও প্রীকবষ্ণের মন ব্রজনুন্দরীদিগের বিরহ-যন্্রণায় হাহাকার করিয়া উঠিত। 
এঁশর্যাজ্জানবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহিষীদিগের মমতাবুদ্ধিও ব্রজনুন্দরীদিগের শ্যায় গাঢ় ছিল না) তাই সময় সময় 
তাহার! মানবতী হইলেও কখনও শ্রীুষ্ণকে তিরস্কার করিতে পারিতেন না, বরং শ্রীরুফই সময় সময় তাহাদিগকে 
তিরস্কার করিতেন) এই তিরস্কারেই তাঁহারা কখনও কখনও মান পরিত্যাগ করিতেন--পরিত্যাগ না করিলে 
পাছে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যায়েন, এই আশঙ্কায়। কিন্তু তিরস্কারের কল্পনাও দুরের কথা, কাকুতি- 
মিনতি_-এমন কি চরণ-ধারণ দ্বারাও শ্রীরুষচ অনেক সময় ব্রজনুন্দরীদিগের মানভঙ্জনে সমর্থ হয়েন নাই। পরিহাস- 
পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর নিকট পরমাত্মা বলিয়া স্বীয় নির্লিগ্ততার পরিচয় দিলে, শ্রীরুফণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া! যাইবেন 
ভাবিয়া ভয়ে রুক্মিণী মুচ্ছিতা হইয়াছিলেন। কিন্ত ব্রজনুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসের উত্তরে বাকৃচাতুরীময় প্রতিপরিহাস- 
দারা শ্রীকষ্ণকে অনেক সময়েই নির্বাক করিয়া দিতেন। এই সমস্ত ব্যবহারেই মহিধীদিগের প্রেম অপেক্ষা 
বজনুন্নরীদিগের প্রেমের একট! অপূর্ব বৈশিষ্ট্য স্থচিত হইতেছে। ব্রজন্ুন্দরীদিগের গ্রেমই এই পর়ারের লক্ষ্য, 
মহিষীদিগের প্রেম নহে। 

২৪। “ওঁশ্বৰ্য-জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত” বলিয়া এবং জগতে শুদ্ধপ্রেমবান্‌ ভক্তের অভাব বলিয়া 
শ্রীকৃষ্ণ সঙ্ক্ম করিলেন যে, তাহার মাতা-পিতা, সখা, কান্তা-আদি নিত্যপরিকর-রূপ শুদ্ধতক্তগণকে লইয়াই তিনি 
জগতে অবতীর্ণ হইবেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে অদ্ভুত লীলা-বিলাস করিয়া তাঁহাদের প্রেমরস-নির্্যাস আস্বাদন 
করিবেন। 

এই শুদ্ধভক্ত- পূর্ববর্তী পয়ার-সমূহে উল্লিখিত মাতা-পিতা, সখা ও কাস্তাগণ। কোন কোন গ্রন্থে “গুদ্ধভক্তি” 
পাঠ আছে; অর্থ-_গুদ্ধভক্তির আশ্রয় নন্দ-যশোদা-সুবল-মধুমঙ্গল-শ্রীরাধিকাদি। লঞালইয়া। করিমু অবতার-_ 
অবতীর্ণ হইব। এই পয়ারাদ্ধ হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা নন্দ-যশোদা, সুবলাদি সখাগণ এবং 
শ্রীরাধিকাদি কাস্তাগণ জীব নহেন-_ীহারা শ্রীরুফের নিত্য-পরিকর, অনাদিকাল হইতে নিত্যই শ্রীরুষ্ণ তাহাদের 
সহিত লীলা-বিলাস করিতেছেন; গ্রীক্ষ্ণ যখন জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তীহারাও শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবতীর্ণ 
হইয়া শ্রীরুষ্ণকে প্রকট-লীলার রসাস্বাদন করাইয়া থাকেন। শ্রীরুষের স্বরূপ-শক্তি অনাদিকাল হইতেই তাঁহার পিতা- 
মাতা, সখা, কান্তাদিরপে আত্মগ্রকট করিয়া শ্রীরুঞ্ণকে লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইতেছেন। শ্রীরুষ্ণ অজ, নিত্য, 
অনাদি ; নন্দ-যশোদা! হইতে স্বরূপত; তাঁহার জন্ম হয় নাই; শ্রীরু্ণকে বাৎসল্যরস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত অনাদি- 
কাল হইতেই নন্দ-যশোদা এই অভিমান পোষণ করিয়া আছেন যে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা, আর শ্রীকৃষ্ণ 
তাহাদের পুল্র। শ্রীরাধিকাদি রুষ্-প্রেয়সীগণের কাস্তাত্বও নিত্যধামে কোনওরূপ বিবাহজাত নহে; অনাদিকাল 
হইতেই তাঁহাদের এই অভিমান যে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের কান্ত, আর তাঁহার! শ্রীকৃষ্ণের কাস্তা। বিবাহ হইতে এই সম্বন্ধের 
উদ্ভব হইলে ইহার অনাদিত্ব থাকিতে পারে না। (পরবর্তী ২৬শ পয়ারের টাকা ষটব্য )। শ্রীক্রুষ্জলীলার এবং 
শ্ীরষ্পরিকরদের নিত্যত্বদন্ধে পদ্পুরাণ পাতাল খণ্ড হইতে জানা যায়, শরীক স্বয়ং ব্যাসদেবকে বলিতেছেন 


দির রর 
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“নিত্যং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা। যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথ! গোপালবালকাঃ॥ মমাবতারো! নত্যোহয়মত্র 
মা সংশয়ং কথাঃ ।__এই মথুরাপুরী, বৃন্দাবন, যমুনানদী, গোপরমণীগণ এবং গোপবালকগণ--এই সমুদয়কেই আমার 
নিত্যবস্ত বলিয়া জানিও এবং আমার এই অবতারও নিত্য, ইহাতে সন্দেহ করিও ন|। ৪২২৬-২৭॥” আবার 
উক্ত পুরাণেই নারদের প্রতি শ্রীদদাশিব বলিতেছেন_“দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্তশ্চ হরেরিহ। সর্বে নিত্য! 
মুনিতেট তততুল্যা গুণশালিনঃ। যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীপ্তিতাঃ। তথা তে নিত্যলীলয়াং সন্তি বৃন্দাবনে 
ভুবি ॥-হে মুনিবর ! শ্রীকৃষ্ণের দাস, সথা, পিতামাতা ও প্রেয়সীবর্গ -ইহারা সকলেই নিত্য; ইহারা কৃষ্ণের ন্যায় 
(অগ্রারুত) গুণশালী । শ্রীকুফের প্রকটলীলায় ইহাদের কথা পুরাণে যেমন বণিত আছে, অপ্রকট নিত্যলীলাতেও 
বৃন্দাবনে ইহারা ঠিক সেই ভাবেই নিত্য অবস্থিত। ৫২২-৪|৮ এ সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়, একই 
নিত্যপরিকরদের সহিতই শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রকট ও অপ্রকটলীলা করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার অপ্রকটলীলার 
পরিকরগণকে লইয়াই তিনি প্রকটলীলায় অবতীর্ণ হয়েন। গীতার “যে যথা মাং প্রপদ্থন্তে ইত্যাদি (৪1১১ ) ক্লোকের 
টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন__“্যে মত্প্রভোর্জন্মকর্মণী নিত্যে এবেতি মনসি কুর্ববণাস্ততল্লীলায়ামেব 
কৃতমনোরথবিশেষাঃ : মাং ভজন্তঃ সুখয়প্তি, অহমপি ঈশ্বরত্বাৎ কর্তূমকর্তন্তথাকর্তূমপি সমর্থন্েযামগি 
জন্মকর্মণোস্িত্যত্বং কর্তূং তান্‌ স্বপার্ধদীরুত্য তৈঃ সার্দমেব যথাসময়মবতরর্থর্াধানশ্চ তান্‌ প্রতিক্ষণমনুগৃহন্সেব 
তদ্ভজনফলং প্রেমাণমেব দদামি। শ্রী বলিতেছেন-_ধাহারা আমার জন্ম ( অবতার ) ও কর্মাদিকে (লীলাদিকে ) 
নিত্য মনে করিয়া (তাঁহাদের ভাবান্রূপ ) সেই সেই লীলাতে সেবাবাসনাপোষণ করতঃ ভজন করিয়া আমাকে সুখী 
করেন, আমিও তাহাদের জন্মকর্শাদির নিত্যত্ব বিধানের জন্য তাহাদিগকে আমার পার্যদত্ব দান করি এবং যথাসময়ে 
তীহাদের সঙ্গে অবতীর্ণ হই এবং অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হই; এইরূপে প্রতিক্ষণেই তাহাদিগকে অন্নুগ্রহ করিয়া তাহাদের 
ভজনের ফল দিয়! থাকি।৮ এম্থলে দেখা গেল, অবতরণের সময় শ্রীকৃষ্ণ সাধনসিদ্ধ ভক্তগণকেও সঙ্গে নিয়! অবতীর্ণ 
হয়েন; সুতরাং নিত্যসিদ্ধ পার্ধদগণকেও যে অবতরণের সময় সঙ্গে নিয়া আসেন, তাহা সহজেই অন্গুমেয়। আবার 
পন্নপুরাণ পাতাল খণ্ড (৪৫শ অধ্যায় ) হইতেও জানা যায়, দস্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ ব্ৰজে আসিম্মাছিলেন; সে স্থানে 
গোপরমশীগণের সঙ্গে কিছুকাল বিহারাদির পরে স্ত্রীপুন্রাদিসহ নন্দ-উপানন্দাদি সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে এবং ব্রজস্থ 
পত্ত-পক্ষি-সুগাদিকেও অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করাইলেন। নন্দব্রজের সকলকে এইরূপে স্বধামে পাঠাইয়। তিনি 
দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। (গ্রীক সনর্ভ। ১৭৫।)। এই প্রমাণ হইতেও জানা যায়_শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ব্রজ- 
পরিকরদিগকে অপ্রকটধামে পাঠাইয়া দিয়া ব্রজলীল। অপ্রকট করিলেন। ইহাতেও অনুমিত হয় যে, অগ্রকট 
পরিকরবর্গকে লইয়াই শ্রীরুষ্:গ্রকটলীলায় অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন এবং লীলাবসানে আবার তাহাদিগকে অগ্রকটলীলায় 
লইয়া গেলেন।  শ্রীকুষ্ণ যে তাহার অপ্রকট ত্রজলীলার পরিকরদের সহিতই এ্রকটলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
কৃষ্ণ সন্দৰ্ভে (১৭৪) শ্রীজীবগোস্থামী তাহা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। অথ শ্রীমদানকদুন্নৃভিগৃহ্েহবতীধ্য চ 
তরে প্রকাশান্তরেণাপ্রকটমপিস্থিত্বৈব স্বয়ং প্রকটীভূতস্ত সব্্র্রীরজরাজন্ত গৃহেহপি তদীয়ামনাদিত এব সিদ্ধাং 
্ববাৎসলামাধুরীং জাতোহয়ং নন্দয়তি বালোহয়ং রিঙ্তি পৌঁগণ্ডোহয়ং বিক্জীড়তীত্যাদিস্ববিলাসবিশেষৈঃ পুনঃ 
পুরন্নবীকর্তৎ সমায়াতি। পূর্বাপরিচ্ছেদের ৯৩৩ এবং ১৩ পয়ার দ্রষ্টব্য। অরত্র আরও স্পষ্টভাবে বলা 
হইয়াছে। সী বলিলেন _আমি বিশেষরূপে ব্রজবাসীদিগের জীবনন্বরপ ; আর ব্রজও আমার জীবনসদৃশ। 
ব্রজের সহিত আমার কখনও বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে না। আমি ত্রজের সহিত অপ্রকটলীলা হইতে প্রকটলীলায় 
আবিভূর্ত হই ; তাহার সহিত আবার অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করি। বিশেষতো ব্রজস্ত জীবনহেতুর্বা পরমেশ্বরঃ 
গ্রাণেন মত্প্রাণতুল্যেন ঘোষেণ ব্রজেন সহ বিবরগ্রস্থৃতিধিবরাদগ্রকটলীলাতঃ প্রস্থতিঃ প্রকটলীলায়ামভিব্যক্তিহন্ত 
তথাভূতঃ সন্‌ পুনগুহাং অপ্রকটলীলামেব প্রবিষ্ট । শ্রীরষ্ণ সন্দর্ভ। ১৮০ ॥ ১৪৯ লোকের টাকা দ্রষ্টব্য ৷ 

প্রশ্ন হইতে পারে, প্রকট-লীলাতেও যদি অপ্রকট-লীলার পরিকরদের সহিতই লীলা করিতে হয়, তাহা হইলে 


চি] 
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বৈকুণ্ঠান্যে নাহি যে-যে লীলার প্রচার । মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে ৷ 
সে-সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার ॥ ২৫ যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥ ২৬ 
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জগতে অবতীর্ণ হওয়ারই বা প্রয়োজন কি? অপ্রকট-লীলাতেই তো ও সকল পরিকরদের সঙ্গে প্রীকুষ্ণ-লীলারস 
আস্বাদন করিতেছেঁম? ইহার উত্তরে এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্দে বলিতেছেন-_নিত্যপরিকরদের সহিত জগতে অবতীর্ণ 
হইয়া শ্ীরুঞ্চ এমন সব অদ্ভূত লীলা! করিবেন, যাহা অপ্রকট-লীলায় সম্ভব নহে। ( পরবর্তী পাচ পয়ারে এ সকল অদ্ভুত 
লীলার দিগদর্শন করা হইয়াছে )। 

বিবিধ-বিধ-_নানাপ্রকারের। দুত বিহার-_ অপূর্ব লীলা; যাহা অপ্রকট লীলায় কখনও হয় নাই, হওয়ার 
সম্ভাবনাও নাই, এই সমস্ত লীলা করার নিমিত্তই মুখ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণের অবতার। 

২৫। কি রকম অদ্ভূত লালা করিবেন, তাহাই একটু বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। শ্রীকুষণ সঙ্ল্প করিলেন_ 
“বৈকুণাদি-ধামেও যে সমস্ত লীলার গ্রচারুনাই, জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমি সেই সমস্ত লীলা! করিব; এই সমস্ত লীলার 
এমনি অদ্ভুত বৈচিত্রী থাকিবে যে, তাহাদের আনন্দ-চমৎকারিতায় আমিও বিস্মিত হইয়া যাইব ।” 

বৈকুপ্ঠান্ে__পরব্যোমে অনস্তভগবৎ-স্বরপের পৃথক পৃথক ধাম আছে; ইহাদের গ্রত্যেকটাকে বৈকুঠ 
বলে; এই বৈকু্ণসমূহের সমষ্টির নামই পরব্যোম, পরব্যোমকেও বৈকুণ্ঠ বলা হয়। এই পয়ারে বৈরুষ্ঠ-শব্দে বিভিন্ন 
বৈৰুষ্ঠকে, অথব| পরব্যোমকেই বুঝাইতেছে। আর, আদি-শবে গোলোকাদি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট-লীলা-স্থানকে 
বুঝাইতেছে। তাহা হইলে, বৈকুণ্ঠান্ে বলিতে পরব্যোম ( পরব্যোমের অন্তর্গত পৃথক পৃথক বৈকুণ্ঠ ) এবং অগ্রকট 
দ্বারকা, মথুরা, গোলোকাদিকে বুঝাইতেছে। গ্রচার- প্রসিদ্ধি, গ্রচলন-_চমগুকার- বিল্ময়। অগ্রকট-লীলায় যে 
সকল লীলা কখনও হয় নাই, প্রকট-লীলায় সে অমস্ত লীলার অপুর্ব আনন্দ-বৈচিত্রী দেখিয়া বিন্ময়। পরব্যোমের 
অন্তর্গত বিভিন্ন বৈকুষ্ঠে বিভিন্ন ভগবহ্বরূপ-রূপে, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ-রূপেও, এমন কি অপ্রকট দ্বারা, মথুরা 
বা গোলোকেও যে সকল লীলা করা হয় না--ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল লীলা! করিবেন। এই সকল লীলা! 
পূর্বে কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া! তাহাদের রস-বৈচিত্রী দেখিয়া স্বয়ং ্রীরষ্ও বিস্মিত হইবেন। 

২৬। যে সকল লীলা অপ্রকট ধামে অনুষ্ঠিত হয় না, অথচ প্রকট-লীলায় অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাদের দিগদর্শন- 
রূপে একটার-__কান্তাভাবের লীলার বৈশিষ্টের_উল্লেখ করিতেছেন। 

মো-বিষয়ে-_আমার (্রীরুের ) বিষয়ে । গ্ঁপীগণের-_শ্ীরাধিকাদি ব্রজনুন্দরীগণের। উপপতি-_যে 
ব্যক্তি আসক্তিবশতঃ ধর্মকে উল্লজ্ঘন করিয়া পরকীয়া রমণীর প্রতি অনুরাগী হয় এবং ও রমণীর প্রেমই যাহার সর্বস্ব, 
পণ্ডিতগণ তাহাকেই এ রমণীর উপপতি বলেন। “রাগেণোল্জ্ঘয়ন্‌ ধর্ম্মং পরকীয়াবলাধিনা। তদীয়-প্রেম-সর্ক্বং 
বুধৈরুপপতিঃ স্বতঃ॥ উ. নী. নায়কভেদ | ১১৮ পরম্পরের প্রতি গাঢ়-আসক্তিবশতঃ_ যাহার! বিবাহ-বন্ধনে 
আবদ্ধ নহে, এমন নায়ক-নায়িকার মিলন হইলে, নায়ককে বলে নায়িকার উপপতি। উপপতি-শব্দ হইতেই পতি 
শব্দ ধ্বনিত হইতেছে। ধৰ্মমসঙ্গত বিবাহদ্বারা যে নায়িকার পতিলাভ হইয়াছে, সেই নায়িকা যদি পরপুরুযে আসক্তা হয়, 
তাহা হইলেই এ পুরুষকে তাহার উপপতি বলা হয়। এইরূপ পরকীয়া নায়িকারই ওুপপত্যভাব সুষ্্রপে বিকাশ পায়। 
পরস্পরের প্রতি গাঢ় আসক্তিবশতঃ যদি কোনও নায়কের সহিত কোনও অবিবাহিতা কুমারীর মিলন হয়, তাহা হইলেও 
এ নায়ককে এ কুমারীর উপপতি বলা যায়; এইরূপ মিলনও ধর্ম্সঙ্গত নহে; বিবাহিতা পরকীয়া রমণীর ন্যায় এইরূপ 
কুমারীরও নায়কের সহিত মিলনে স্বজন-আর্্য-পথাঢির বিন আছে। 

উপপতি-ভাব--ওপপত্য-ভাব; শ্রীকুষ্কে উপপতি বলিয়া মনে করা। যোগমায়া__কষ্ণ-লীলার 
সহায়কারিণী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনিও শ্রীকুষ্চের স্বরপ-শক্তি, শুদ্ধসত্বের পরিণতি-বিশেষ। “যোগমায়া চিচ্ছক্তি 
বিশ্তদ্ধ-সত্বপরিণতি। ২৯১/৮৫।৮ ইনি অঘটন-ঘটন-পটায়সী__যাহা। অন্তের পক্ষে অসম্ভব, এরূপ ঘটনাও ইনি 
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ইহার অচিন্তাশক্তির প্রভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন। আপন প্রভাবে-_যোগমায়া স্বীয় অঘটন-ঘটন-পটায়সী 
শক্তির মহিমায়। 

পূর্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, পরব্যোমে ও গোলোকাদি ধামে যে সকল লীলার প্রচার নাই, ব্ৰহ্মাণ্ড অবতীর্ণ হইয়! 
রী সেই সকল অদ্ভুত লীলা করিবেন; এই সকল অদ্ভূত লীলার উল্লেখ করিতে যাইয়া শ্রীরুফের প্রতি গোপজুন্দরী- 
দিগের যোগমায়া-সম্পাদিত উপপতি-ভাবের উল্লেখ করিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, অপ্রকট-বৃন্দাবনে বা গোলোকে 
উপপতি-ভাব নাই, স্তুতরাং উপপতি-ভাবাত্মিকা-লীলাও নাই তাহার সম্ভাবনাও নাই; সম্ভাবনা থাকিলে অগ্রকট- 
বৃন্দাবনেই উপপতি-ভাবাত্মিকা লীলা অনুষ্ঠিত হইতে পারিত, ব্রদ্ধাণ্ডে প্রকট-লীল| করার আর প্রয়োজন হইত না। 
উপপতি-ভাবাত্মিকা লীলার রসবৈচিত্রী-আন্বাদনই প্রকট লীলার মুখ্য অন্তরঙ্গ উদদসা। 

অগ্রকট-বুন্দীবনে উপপতি-ভাবাজ্মিকা লালার সম্ভাবনা হইতে পারে না কেন? উত্তর--উপপতি-ভাব- 
সিদ্ধির নিমিত্ত নায়িকার পরকীয়াত্ব প্রয়োজন ; অর্থাৎ নায়িকা কৃষের ধর্ম্-পত্রী নহেন, অপরেরই ধর্শ-পত্রী, 
অথবা অপরের কুমারী কন্তা--এইরূপ জ্ঞান সকলেরই থাকা দরকার। ভজ্জন্য ধর্মপতির বা পিতামাতার গৃহেই 
নায়িকার অবস্থিতি প্রয়োজন; শ্রীকুষ্ণের ও গোপক্থুন্দরীদিগের একগৃহে অবস্থিতি উপপতি-ভাবের অনুকুল নহে। 
অগ্রকট-বৃন্দীবনে (গোলোকে )- নন্দ-যশোদা ও গোপস্থন্দরীগণের সহিত শীর্ণ একই গৃহে ( সহভ্রদল-পদ্বের 
কর্ণিকার-স্থানীয় মহদন্ত'পুরে ) নিত্য অবস্থান করেন। গোপনুন্দরীগণ শ্রীরুফেরই হুলাদিনী-শক্তি বলিয়া শ্রীরুষের 
স্বকীয়াশক্তি ; সুতরাং তাহারা! শ্রীরুঞের স্বকান্তা। গোঁলোৌকবাসীদের অন্ুভূতিও তদ্রপ। অনাদিকাল হইতেই 
গোপীগণ মনে করেন, শ্রীরুষ্ঃ তাহাদের স্বকাস্ত; শ্রীকৃষ্ণও মনে করেন, গোগীগণ তাহার স্বকান্তা; নন্দ-যশোদাদি 
অন্যাগ্ঘ সকলেরও এইরূপই জ্ঞান। সুতরাং অগ্রকট বৃন্দাবনে গোগস্থন্দরীগণের অন্যের সহিত ধর্ম-বিবাহ বা অন্তগৃহে 
অবস্থিতি সম্ভব নহে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে অঘটন-ঘটন-পটায়সী যোগমায়া এগ্থানেও শ্রীকৃষ্ণের এবং গোগীদের 
মনে ওঁপপত্যভাবের সঞ্চার করিতে পারিতেন এবং গোলোকবাসীরাও যোগমায়ার প্রভাবে মনে করিতে পারিতেন যে, 
গোপন্থন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মপত্রী নহেন। কিন্তু এইরূপ করিলে জুগুপ্িত রসদোধ জন্মিত। সর্বসাধারণের জ্ঞাতসারে 
পিতামাতার (নন্দ-যশোদার ) সহিত একই অন্তঃপুরে পরনারীকে লইয়| বাস করা নিতান্ত নিন্দনীয় কাধ্যই হইত। 
আর শ্রীক্বষ্ণের এইরূপ আচরণের অনুমোদন করিলেও নন্দ-যশোদার বাংসল্যে দোষ প্রকাশ পাইত। কিন্তু গ্রকট-লীলায় 
এইরূপ রসদৌষের সম্ভাবনা নাই। নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত প্রকটলীলায় জন্মাদিলীলা গ্রকটিত করিতে হয়; তাই 
বিভিন্ন গৃহে বিভিন্ন পরিকরদের জন্মলীলা প্রকটিত হইয়া থাকে। এই জন্মলীলাকে উপলক্ষ্য করিয়াই যোগমায়া রুষঃ- 
পরিকরদের স্বরূপের স্মৃতি আবৃত করিয়া দেন; তাহাতে তীহারা শ্রীরুষের সহিত নিজেদের সমন্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণের তবও 
ভুলিয়া থাকেন। শ্রীরাধিকাদি গোপস্ুন্দরীগণ মনে করেন, তাহারা গোপকন্তা, শরীরও এক গোপ-নন্দন,--নন্দ- 
গোপের তনয়। অবশ্য পরস্পরের, প্রতি তাহাদের স্বরূপান্গবন্ধি আকর্ষণ তীহাঁদের বূপ-গুণের ব্যপদেশে অভিব্যক্ত 
হইয়াছিল; শ্রীকুঞ্চের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইলে গোপন্ুন্দরীগণ আপনাদিগকে কৃতার্থাও মনে করিতেন। 
কিন্তু বিবাহ হইল নাঁ__হইতে পারিল না; সুন্দরী-রমনী-লুন্ধ কংসের ভয়ে গোপগণ যখন বিবাহযোগ) বয়সের 
একটু পূর্বেই তাঁহাদের কন্যাদের পান্রস্থা করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণের উপনয়ন হয় নাই; 
সুতরাং তাঁহার বিবাহ হইতে পারে না। বিশেষতঃ, জ্যোতিব্বিৎ-শিরোমণি গর্গাচার্ধও শ্রীরাধিকাদি গোপ- 
সুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকষের বিবাহ মর্দলজনক হইবে না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। বাধ্য হইয়াই 
গোপপণকে অন্ত গৌপগণের সহিত তাহাদের কন্যাদের বিবাহ স্থির করিতে হইল। তখন এক সমস্তার উদয় হইল। 
শ্রীরাধিকাদি গোপকন্তাগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা ; স্থৃতরাং অন্যের সহিত তাহাদের বিবাহই হইতে পারে না, হইলে 
তাঁহাদের নিত্যকাস্তাত্ব থাকে না। অথচ গোপগণও তাঁহাদের বিবাহ স্থির করিয়াছেন; কন্যাগণের স্বরূপতত্ব 
তাহারা জানেন না, তাহাদিগকে তাহা জানানও যায় না; জানাইলে নর-লীলত্ব থাকে না। আবার ওঁপপত্য-ভাব- 


২৬ শ্্রীচৈতত্তচরিতামূত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। ” 

সিদ্ধির নিমিভ গোপকন্যাগণের অন্যত্র বিবাহের প্রবাদও প্রয়োজন। যোগমায়! অপূর্ব-কৌশলে এই সমস্তার সমাধান 
করিলেন। তিনি কাহাকেও কিছু না জানাইয়া এক স্বপ্নজাল বিস্তার করিলেন। যোগমায়ার প্রভাবে গোপকন্যাগণ 
ব্যতীত অপর সকলে স্বপ্ন দেখিলেন যে, গোপকন্যাদের সহিত গোপদের প্রস্তাবিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই 
বপ্নকেই সকলে বাস্তব ঘটনা বলিয়া মনে করিল ; ইহাও যোগমায়ার কৌশল। এমতাবস্থায়, অভিমন্থ্-আদি গোপগণ 
শ্রীরাধিকাদি গোগীগণকে তাঁহাদের পত্রী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; কিন্ত শ্রীরাধিকাদি কখনও অভিমন্ধ্য-আদিকে 
পতি বলিয়া মনে করেন নাই, করিতেও পারেন না; কারণ তাঁহারা সতী-শিরোমণি; পূর্বেই তাহারা মনে মনে 
শরীরুষ্চচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । তবে ইহাও সত্য যে, অন্যান্য সকলে যখন বিবাহ-সমন্ধীয় স্বপ্ন দেখিলেন, তখন 
যদিও যোগমায়া গোপকন্ঠাগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা স্বাপ্নিক বিবাহ সম্বন্ধেও কিছুই জানিতে পারেন 
নাই, তথাপি যথাসময়ে শ্রীরাধিকাদি গোপনুন্দরীগণকে তাহাদের তথাকথিত পতির গৃহে আসিতে হইল। তাহারা 
আসিলেন বটে, কিন্তু অভিমন্থ্য-আদি তথাকথিত পতিগণ কখনও তাঁহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারেন নাই। এই স্থানে 
আসার পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিল, পরে নিভৃতে মিলনাদিও হইল। শ্রীরুষের সহিত মিলনের 
নিমিত্ত তাহারা যখন গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন, তখন যোগমায়া-কল্লিত গোপীমুদ্তিকেও কখনও স্পর্শ করিতে পারেন নাই। 
(বিশেষ বিবরণ গোপালচ্পৃগ্রন্থের পূর্বাচম্পু ১৫শ পূরণে উষ্টব্য )। 

যাহা হউক, এইবূপে যোগমায়ার কৌশলে প্রকট-লীলায় অন্য লোকের প্রতীতি ছিল এই যে_ শ্রীরু্চ গোপীদের 
উপপতি। এই ওপপত্যও বাস্তব নহে; কারণ, অন্য গোপের সহিত গোগীদিগের বাস্তবিক কোনও বিবাহই হয় নাই; 
বিশেষতঃ গোপস্থন্দরীগণ স্বরপতঃ শ্রীকফেরই নিত্য-সবকাস্তা। প্রকট-লীলায়ও তাঁহার! শ্ীরুষ্কেই মনে মনে পতি বলিয়া 
স্বীকার করিতেন; তবে লৌকিক-লীলায় গৃহস্থাখমে ছিলেন বলিয়া অন্ত গোপের সহিত তাহাদের সর্ধজন-কথিত বিবাহের 
প্রবাদের প্রভাবকেও মন হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিতে পারিতেন না। ইহার ফল হইল এই যে, যদিও তথাকথিত 
পতিদের সহিত তাহার! কখনও কোন সদ্দ্ধ রাখিতেন না, রাধিবার ইচ্ছাও করিতেন না, তথাপি তাহাদের বিবাহের 
প্রবাদ-ব্রীষ্েের সহিত তাহাদের মিলনে বাধাবিদ্ন উৎপাদন করিত, গৃহ হইতে বহিগ্মনকালে তাহাদের মনে তথাকথিত 
গুরুজনের ভয়ে সঙ্কোচ আনয়ন করিত এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের কথা গোপনে রাখিবার বলবতী চেষ্টা, জন্মাইত। 
এই সমস্তের ফলে মিলনের আনন্দচমৎকারিতাই বন্ধিত হইত। যাহা কষ্ট-লভ্য, তাহার আস্বাদনেই প্রভূত আনন্দ। 
“চৌরী পিরীতি হয়ে লাখ গুণ রদ” 

গ্রকট-লীলায় শরীরের স্বকীয়ায় পরকীয়া ভাব ; কিন্তু অপ্রকট-লীলায় স্বকীয়! ভাব, তাহার অনেক প্রমাণ 
বিদ্বমান। দস্তবক্তবধের পরে ব্রীরু্ণ যখন ব্রজে পুনরাগমন করিয়াছিলেন, তখন যোগমায়া বিবাহ-সম্বন্ধীয় সমস্ত রহস্ত 
সকলের নিকট ব্যক্ত করিলেন; সকলেই বুঝিতে পারিল যে, শ্রীরাধিকাদি গোপকন্তাগণ তখনও অবিবাহিতা। তখন 
শীষের সহিত এ সমস্ত গোপকন্ঠাঁদৈর বিবাহ হইয়া গেল। (গোপালচস্পৃঃ উ. চ. ৩২-৩৫ পূ, )। ইহার পরেই 
রণ বৃন্দাবন-লীলার অন্তর্ধান করেন এবং ্রীরাধিকাদি গোপকন্তাগণও উক্ত বিবাহজাত স্বকীয়া-ভাবের সংস্কার লইয়াই 
অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করেন। ইহ! হইতেও বুঝা যায় যে, অপ্রকট-লীলায় স্বকীয়া-ভাব--পরকীয়াভাব নহে। 
রী সন্দর্ভের ১৭৭ অনুচ্ছেদে শ্রীজীবগোস্বামিচরণও বিশেষ বিচার সহকারে এইরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন এবং 
এইরূপ সিদ্ধান্ত -যে শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণেরও অনুমোদিত এবং শ্রীরপগোস্বামী যে ললিতমাধব-নাটকে স্বকীয়াত্বেই 
পরকীয়া'গোগীভাবের পধ্যবসান করিয়াছেন, তাহাও শ্রীজীবগোস্বামী স্পষ্টভাবে: উল্লেখ করিয়াছেন; “শ্রীমদস্থদুপ- 
জীব্যচরণৈরপি ললিতমাধবে তথৈব সমাপিতম্ন শ্রীরুফ-সন্দর্ভঃ। ১৭৭ ॥৮  ভগবৎসন্দর্ভই গোৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের 
দার্শনিক গ্রন্থ; এই গ্রন্থে বৈষ্ণবধর্শ্মের সমস্ত ততই দীর্শনিক-বিচারের সহিত নিরূপিত হইয়াছে; বৈষ্ণবাচার্য্য- 
প্রবর শ্রীজীবগো্বামী এই গ্রন্থে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই সমস্ত সিদ্ধান্তের অঙ্গতভাবেই 
বৈষ্ণব-শান্ত্রের আলোচনা করা সমীচীন হইবে। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-শান্তানুসারে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীভগবানের নিত্য- 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ২৫৭ 
আমিহ না জানি তাহ৷- না জানে গোগীগণ | দোহার রূপ-গুণে দোহার নিত্য হরে মন ॥ ২৭ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 
পরিকর-_ব্রজলীলার় তিনি শ্রীবিলাসমঞ্জরী; স্থতরাং প্রকট ও অপ্রকটে গোঁপনুন্দরীগণের প্রতি শ্রীরুষ্ের স্বকীয়! 
কি পরকীয়া কাস্তাভাব, তাহা শ্রীজীবগোস্বামী বিশেষরূপেই জানেন; তাই তাঁহার উক্তি উপেক্ষার বা সমালোচনার 
বিষয় হইতে পারে না। বিশেষ আলোচনা লেখকের “গোড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন”-গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে ৭৩৯৫-অনুচ্ছেদে 
(৩৪৭৪-৩৫৮২ পৃঃ ) দ্রষ্টব্য | 


যোগমায়াবিস্তারিত স্বপ্নের ফলে অন্ঠান্ট লোকই মনে করিত-_অভিমন্্য প্রভৃতি গোপগণই হইতেছেন শ্রীরাধিকাদি 
গোগীগণের পতি, কেন না, তীহাদের প্রতীতি ছিল যে, অভিমন্যু প্রভৃতির সহিতই শ্রীরাধিকাদির বিবাহ 
হইয়াছে; ; শ্রীকৃষ্ণের সহিত যখন তাহাদের বিবাহ হয় নাই, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের পতি নহেন। কিন্তু তাহাদের 
অনাদিসিদ্ধ দাম্পত্যসম্বন্ধের ফলে গোগীগণ শ্রীকুষ্ণকেই তাঁহাদের পতি বলিয়া মনে করিতেন; শ্রীকৃষ্ণের মনের 
ভাবও ছিল তদমুরপ। অবশ্য অপর কেহ তাহা জানিত না। একটা দ্ৃষ্টান্তদ্বার| বিষয়টা পরিস্ফুট করার চেষ্টা 
করা যাউক। মনে করুন যেন, অল্প বয়সে এক বালকের সঙ্গে এক বালিকার বিবাহ হইয়াছে। কিছুকাল পরে 
কোনও এক আকন্মিক দুর্ঘটনায় তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কিছুকাল পরে দৃরবর্তাঁ কোনও 
স্থানে সেই ঝালকটী এক সদাশয় লোকের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়; তিনি বাঁলকটীকে পুভ্রব লালন-পালন করিতে 
থাকেন। কিছুকাল পরে ঘটনাচক্রে বালিকাটাও সেই স্থানে, বা তাহার সন্নিহিত স্থানে কোনও এক সদাশয় 
ব্যক্তির আশ্রয় লাভ করিয়া কন্যাবং সেহে লালিত-পালিত হইতে থাকে। একদিন হঠাৎ পরষ্পরের সহিত 
তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তখন তাহাদের যৌবন উপস্থিত। পরস্পর পরস্পরকে তাহারা চিনিতে পারিল_ 
তাহারা যে পতিপত্তী, তাহাও তাহার! জানিতে পারিল। কিন্তু তত্রত্য অপর কোনও লোক তাহাদের সম্বন্ধের 
কথা জানে না বলিয়া তাহাদিগের মধ্যে যে দাম্পত্য সধন্ধ, তাহা তাহারা স্বীকার করিতে পারে না। এই অবস্থায় 
অপরের অশঙ্কিতভাবেই তাহাদিগকে পরষ্পরের সহিত মিলিত হইতে হয়। কোনও লোক যদি তাহাদের এই 
গোপম মিলনের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে সেই লোক মনে করিবে--উপপতী-উপপতিরূপেই তাহারা 
মিলিত হইতেছে। তাহাদের বাস্তব সম্দ্ধের কথা তাহারা কাহারও নিকট বলিতেও পারে না; কেন না, তাহাদের 
বিবাহের কথা সে-স্থানের লোকেরা জানে না, বিবাহের কোনও প্রমাণও তাহারা উপস্থিত করিতে পারে না; 
সুতরাং তাহাদের কথা কেই বা বিশ্বাস করিবে। প্রকট ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ এবং গোগীদের অবস্থাও তদ্ধপ। 
তাহাদের মধ্যে বাস্তব সম্বন্ধ দাম্পত্যময় হইলেও অপর কোনও ব্রজবাসী তাহা জানেন না; অথচ অনাদিসিদ্ধ 
দাম্পত্যময় সম্বন্ধের আকর্ষণে তাহারা পরস্পরের: সহিত মিলিত হয়েন। যদি কেহ তাহাদের এই মিলনের কথা জানিতে 
- পারেন, তাহা হইলে তিনি মনে করেন--উপপতি-উপপদ্তীরপেই তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইতেছেন। 

২৭। -আমিহ-_আমিও (শ্রীরু্চ নিজেও )। তাহা-_যোগমায়া যে শ্রীরুফের নিত্য-্বকাস্তা গোপীদের 
ীকু্সদ্ঘদ্ধে উপপতি-ভাব জন্মাইয়াছেন, তাহা। গোপীগণ যে শ্রীকবফ্ণের নিত্য-্বকান্তা এবং যোগযায়াই যে স্বীয় 
অচিন্তয-শক্তির প্রভাবে স্বকাস্তা-ভাব আবৃত করিয়া ওপপত্য-ভাব জন্মাইয়াছেন, তাহা (ভ্রীরষণও জানিতেন না, গোপী- 
গণও জানিতেন ন!)। আমিহ-শব্দের হ (ও )-এর সার্থকতা এই যে, শ্রী সর্ববজ্ঞ হইয়াও একথা জানিতেন না; 
ইহাও যোগমায়ারই প্রভাব। সর্বশজিমান্‌ এীকৃষ্ণের এবং সর্বশক্তি-গরীয়সী শ্রীরাধিকার আশ্রিতা হইয়াও যে যোগ- 
মায়া তাহাদিগের স্বরপজ্ঞানকে আবৃত করিয়া মুগ্রত্ব সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন, ইহা কেবল তাঁহার প্রতি তাহাদের 
কৃপাধিক্যেরই পরিচয় । নর-লীলার রসমাধুধ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্ঠে শ্রীরুফেরই ইঙ্ছিতে যোগমায়াকর্তৃক তাহাদের 
এইরূপ মুগবত্ব; এইরূপ মুষ্ত্ব না থাকিলে নর-আবেশ অন্ুপন থাকে না। অথবা- প্রেমের অনির্ববচনীয়-শক্তির গ্রভাবেই 
শ্রীকৃষ্ণের এই মুগ্ধত্ব ; প্রেমের স্বভাবই এই যে, শরীফে স্বীয় রসমাধর্য্য আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত প্রয়োজন-স্থলে তাহার 


৯ 1৩৩ 


২৫৮ শ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতাধূত [ গ্থ পরিচ্ছেদ 


ধৰ্ম্ম ছাড়ি রাগে দৌহে করয়ে মিলন । কভু মিলে, কভু না মিলে,_-দৈবের ঘটন ॥ ২৮ 


গৌর-ককপা-তরঙ্গিণী টীক! 
স্বরপৈশর্যয-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে ; তখন তাহার সর্জ্ঞতাদি প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। মুগ্ত্ববশতঃ ব্বরূপ-তত্ সন্ধে 
অনুসন্ধান থাকে না। 

“জানি” স্থলে “জানিমূ” এবং “জানে” স্থলে “জানিবে” পাঠান্তরও আছে। 

(েোহার-__উভয়ের ; শ্রীকৃষ্ণের ও গোপীগণের | নিত্য হরে মন-_সর্ধর্দা মনকে হরণ করে; মিলনের নিমিত্ত 
মনকে সর্বদা! উকন্ঠিত করে। তাহাদের রপ-গুণ-মাধুর্যের শক্তি এমনই অদ্ভুত যে, শত সহন্র বার আস্বাদন করিলেও 
আস্মাদন-্পৃহা প্রশমিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বদ্ধিত হয়। সর্বপ্রথম দর্শনে বা সর্ধপ্রথমে রূপ-গুণের কথা শ্রবণে 
পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত চিত্তে যেরূপ বলবতী উত্ব্ঠা জন্মে-_-শত শত বার দর্শনের বা গুণ-শ্ররণের পরেও যদি 
কখনও দর্শনের বা গুণ-এরবণের সুযোগ ঘটে, তখনও মিলনের নিমিত্ত ঠিক তদ্রপ বলবতী উৎকণ্ঠাই জন্নিয়া থাকে। রূপ- 
গুণ-মাধু্য সৰ্বদাই যেন অননুভূতপূর্বব বলিয়াই মনে হয়। 

বিবাহ বদ্ধনে আবদ্ধ নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি আকর্মণ-সংঘটনে তাহাদের সম্বন্ধই প্রধান প্রবর্তক; কিন্ত 
ওপপত্য-ভাবে নায়ক-নায়িকার মধ্যে তদ্রপ কোনও সন্বন্ধ নাই, রূপ-গুণের মাধুধ্যই তাহাদের পরজ্পরের সহিত মিলনের 
প্রধান প্রবর্তক। রূপ-গুণকে উপলক্ষ্য করিয়াই তাহাদের গ্রীতি উন্মেষিত ও পরিপুষ্ট হয়। 

কষ ও গোপীগণের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা নিত্য এবং আহা স্বরপানুবন্ধি; তাই তাঁহারা যখন যে অবস্থাতেই 
থাকুন ন| কেন_-তাহারা পরস্পরের স্বরূপতত্ব ও স্বরপান্থুবন্ধি সহন্ধের কথা জানুন 'মার না-ই জানুন--এই নিত্য সম্বন্ধ 
সর্ব্বাবস্থাতেই তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে. চুম্বক-খণ্ডদ্বয় কর্দমাবৃত হইলেও পরস্পরকে আকর্ষণ কারয়া 
থাকে। যোগমায়ার প্রভাবে শরীক ও গোগীগণ পরস্পরের সহিত নিত্য-সম্বদ্ধের কথ! ভুলিয়া থাকিলেও, পরস্পরের প্রতি 
তাহাদের নিত্য গ্রীতি পরস্পরের রূপ-গুণকে উপলক্ষ্য করিয়াই অভিব্যক্ত' হইয়াছে। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি 
গ্রীতি-অভিব্যক্তির অন্য কোনও দ্বার তাহাদের জানা না থাকাতেই_রূপ-গুণকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহা অভিব্যক্ত 
হইয়াছে। 

২৮ ওঁপপত্য-ভাবের প্রভাবের কথা বলিতেছেন। এই গুপপত্য-ভাবের ব্যপদেশে পরষ্পরের প্রতি 
তাহাদের যে গ্রীতি উন্মেষিত হইল, তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এমন এক অবস্থায় উপনীত হইল--যাহাতে বেদধৰ্মম, 
লোকধর্ম,গৃহধন্ম-আদি সমস্তে উপেক্ষা প্ৰদৰ্শন পূৰ্কাক একমাত্র অনুরাগের প্রভাবেই তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিত 


হইয়াছেন। কিন্তু এই মিলন যে. সর্বদাই বাঙ্জান্ুরূপ ভাবে সংঘটিত হইত, তাহা নহে; কখনও বা মিলন সম্ভব - 


ইইত, কখনও বা হইত না। যখন যথাসাধ্য চেষ্টা সত্বেও মিলন সম্ভব হইত না, তখন মিলনের জন্য তাহাদের উৎকণ্ঠা 
অত্যধিকরূপে বন্ধিত হইত ; তাহাতে মিলনানন্দের আস্বাদন-চমৎকারিতা অনির্বচনীয় হইয়া উঠিত। ওঁপগত্যভাবে 
মিলনের প্রয়াস বলিয়াই শ্বাগুড়ী-ননদী-আছি হইতে নানারূপে নান! বাঁধাবিস্ক সময় সময় আসিয়া উপস্থিত হইত এবং 
মিলনকে অসম্ভব করিয়া তুলিত। 

প্রথম পয়ারার্দে “উপপতি-ভাব” শব্ধ উহ্‌ রহিয়াছে; ইহাই বাক্যের কর্তা। অশ্বয় :_“উপপতি-ভাব চিত্তে 
রাগ জন্মাইয়া৷ সেই রাগের প্রভাবে ধর্মম ছাড়াইয়া উভয়কে উভয়ের সহিত মিলিত করায় ।” 

ধর্মা_বেদধর্ম, লোকধৰ্ম, গৃহধৰ্ম্ম ইত্যাদি । ছাড়ি-ছাড়াইয়া, ত্যাগ করাইয়া। রাগ-শরক্ষ্ের ও গোপ- 
সুন্দরীদিগের পরস্পরের প্রতি আসক্তি) এনস্থলে রাগ-শব্দে অন্তুরাগের চরম- অবস্থা মহাভাবকেই বুঝাইতেছে। কারণ, 
লোকধর্শ-গৃহধর্মা দি-বিষয়ে কোনওরূপ অঙ্গুসন্ধানের ইচ্ছা না জন্মাইয়া পরস্পরকে মিলিত করাইবার পক্ষে একমাত্র 
মহাভাবই সমর্থ (বিশেষ আলোচনা মধ্যলীলায় ২৩শ পরিচ্ছেদে ব্য )। 

অথবা, “উপপতি-ভাব” শব্দ উহ আছে বলিয়া মনে না করিলেও রাগ-শবকে কর্তা] করিয়াও অর্থ করা যায়। 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ২৫৯ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টাক ্ 

যথা £__রাগে ( রাগ-_কর্তা ) ধর্ম ছাড়াইয়া উভয়কে মিলিত করে। রাগই মিলন-কার্যের কর্তা। পরস্পরের রূপ- 
গুণাদির দর্শন-শ্রবণে পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের যে গ্রীতির উন্মেষ হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ বন্ধিত হইয়া এমন এক 
অবস্থায় উন্নীত হইয়াছিল, যে অবস্থায় তাহারা ধর্দ_ন্বজন-আধ্যপথাদি সমস্তে বিসর্জন দিয়! পরস্পরের সহিত মিলিত 
হইয়াছিলেন। গোপীগণ তাহাদের নারীধশ্মা বিসর্জন দিয়াছিলেন--কুলবতী হইয়াও পরপুরুষ শ্রীরুষের সহিত মিলিত 
হইয়াছিলেন। : শ্রীকৃষ্ণও অনুরাগের প্রভাবে ধর্ম বিসর্জন দিয়াছিলেন_অবিবাহিত এবং অনুপনীত অবস্থায় পর-রমণীর 
সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। 
দৈবের ঘটন-__যে ঘটনার উপর কাহারও কোনও হাত নাই, অন্যরূপ আকাঁজ্ষা এবং চেষ্টা সত্বেও যাহা 
ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই . দৈব-ঘটনা বলে; শ্রীরাধাদিগোগীগণ এবং শ্রীরুষ্ণ সর্বদাই পরস্পরের সহিত মিলনের 
নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন; তথাপি কোনও কোনও সময়ে আকন্মিক কারণে তাঁহাদের মিলন হইত না| ইহাই 
দৈব-ঘটন]। 

মধ্যানে শ্রীরাধাকুণ্ডে, নিশীথে নিকুপ্ত-মন্দিরাদিতে মিলনের দৃষ্টান্ত লীলা-গ্রন্থাদিতে যথেষ্টই আছে। মিলনের চেষ্টা 
সত্বেও মিলনাভাবের একটা স্থপ্রসিদধ দৃষ্টান্ত পদ্যাবলী-গন্থ হইতে এন্থলে উল্লিখিত হইতেছে। প্সক্কেতীুত-কোকিলাদি- 
নিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্বতো দ্বারোন্মোচন-লোল-শঙ্খ-বলয়-ক্কাণং মুহুঃ শৃর্থতঃ। কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভ-জরতী-বাক্যেন 
দূনাত্মনো রাধা গ্রা্ণ-কোণ-কোলিবিটপি-ক্রোড়ে গতা শর্বরী ॥ ২০৬ ॥ একদা রাত্রিকালে শ্রীরাধার সহিত মিলনের 
আশায় তাহার প্রাঙগণ-কোণস্থিত একটা কুল-বৃক্ষের নিয়ে দীডাইরা শ্রীকুষ্ঃ কোকিলাদি-পক্ষীর ন্যায় শব্দ-উচ্চারণ করিয়া 
শ্রীরাধাকে সঙ্কেত করিলেন। :শ্রীরাধা গৃহমধ্যে অবস্থিত ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়! বহির্গত হওয়ার 
অভিপ্ৰায়ে যখন দ্বারোদ্ঘাটন করিতেছিলেন, তখন তাহার হস্তস্থিত শঙ্খ-বলয়াদির শবে তাঁহার শ্বাশুড়ী জরতী কে-ও 
কে-ও শব করিয়া উঠিলেন; মিলনোগ্োগে বাধা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরুষঃ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। যতবার এইরূপ 
বহির্গমনের চেষ্টা হইতেছিল, তত বারই উক্ত প্রকারে জরতীর বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল। উৎকঠিত শ্রীরুষ্ সমস্ত 
রাত্রিই কুলবৃক্ষতলে অতিবাহিত করিলেন, কিন্ত ্রীরাধার সহিত মিলন আর সেই রাত্রিতে ঘটিল না। 

দৈব বলিতে পূৰ্ব্বজন্মকৃত কর্্নকেই বুঝায় । শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনাভাব অবশ্য তাহাদের পূর্ববজনাকুত 
কর্মের ফল নহে; কারণ, তাহারা নিত্য বস্তু, তাহাদের জন্মার্দি নাই; জীবের ন্যায় তাহাদের কর্মাও নাই। মিলন- 
জনিত আনন্দের চমৎকারিতা-বর্দনের উদ্দেশ্যে উৎ্কঠাবুদ্ধির নিমিত্ত যোগমায়াই সময় সময় মিলনে বাধা উৎপাদন 
করিতেন। 

অগ্রকট-লীলা অপেক্ষা গ্রকট-লীলার কি কি বৈশিষ্ট্য থাকিবে, তাহা বলিতে যাইয়া ২৬-২৮ পয়ারে দিগ, 
দর্শনরূপে কান্তাভাবের লীলারই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হইল। বাস্তবিক, বাৎসল্য, সখ্য ও দান্ত-ভাবের লীলাতেও 
গ্রকট-লীলায় অদ্ভূত বৈশিষ্ট্য আছে। অগ্রকট-গোলোক-লীলায় শরীর নিত্য-কিশোর ; কিশোর-পত্রের প্রতি যতটুকু 
বাৎসল্য প্রকাশ করা যাইতে পারে, গোলোক-লীলায় ীনন্দ-যশোদার বাৎসল্য ততটুকু মাত্রই বিকশিত হইয়া থাকে। 
সেই ধামে জন্ম-লীলা নাই, সুতরাং বাল্যলীলা ও পৌগগু-লীলাও নাই-_শিশু-সন্তানের লালন-পালনে, তাহার মনের 
ভাব-প্রকাশক অঙ্গ-ভঙ্গী-আছি দর্শনে, তাহার মুখে আধ আধ “মা-বা” শব্দ শ্রবণে, তাহার শৈশব-ক্রীড়াদি এবং 
বাল্যচাঞ্চল্যাদি-দর্শনে, তাহার মঙ্গলার্থ সময়োচিত শাসনে পিতামাতার মনে যে অপূর্ব বাংসল্য-রসের অমৃত-ধারা 
প্রবাহিত হইতে থাকে, অপ্রকট গোলোক-লীলায় তাহা নাই। প্রকট-বৃন্দাবনে এই সমস্ত লীলা প্রকটিত করিয়া 
প্রীক্ব্চ বাৎসল্য-ভাবাপন্ন ভক্তদিগকে কৃতাৰ্থ করিয়াছেন এবং নিজেও বাৎ্সল্যরস-চমৎকারিতা আস্বাদন করিয়াছেন। 
প্রেমিক ভক্তের উপরে যত বেশী নির্ভরতার সুযোগ হয়, প্রেমরস-নির্যাসও ততই বেশী আস্বান্ধ হয়। শিশু-পুক্র'কই 
পিতামাতার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়; শিশু-পুল্রের রক্ষক, সখা, ভূত্য-_-সমস্তই মাতাপিতা। কিশোর- 


পুত্রকে পিতামাতার উপর অতটা নির্ভর করিতে হয় না; তাহার সুখাস্বাদনের অন্য উপায়ও আছে। স্মতরাং 


২৬০ এরন্রীচৈতন্তচরিতামৃত [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
এই সব রসনির্ধ্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সর্ব্বভক্তেরে প্রসাদ ॥ ২৯ 


গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টাক। 
শিশু-পুত্রের লালন-পালনেই বাৎসল্য-রসের পরাকাষ্টা। ইহাই প্রকট-লীলায় বাৎসলযরসের অদ্ভুতত্ব। নিজের বা 
পরের ঘরে ক্ষীর-মাথন চুরি, সমবয়স্ক বালকদের সঙ্গে বসতরীর পুচ্ছধারণ, গৃহবদ্ধ বৎসদিগের উন্মোচন, ধৃতপুচ্ছ- 
বৎসকর্তৃক সবেগে ইতন্ততঃ পরিভ্রামণ, বংস-চারণ, বৎসকে উপলক্ষ্য করিয়া গোদোহনের অন্ুকরণাদি লীলাও অগ্রকট 
গোলোকে নাই, প্রকট-বুন্দাবনে আছে। এই সমস্ত লালায় পোগণ্ড-লীলার অপূর্ববত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে। শিল্-কুষ্ণের 
পরিচর্্যাদি অপ্রকটে নাই) প্রকট-বৃন্দাবনে তাহা প্রকটিত করিয়া দাস্তরসের অপুরবত্ধ অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। 
এইরূপ চারি ভাবের লীলাতেই অপ্রকট অপেক্ষা প্রকট-লীলার অপূর্ব, বৈশিষ্ট্য আছে। 

২৯। ১৪শ পয়ারোক্ত “প্রেমরস-নির্ধ্যাস করিতে আস্বাদন”-বাক্যের উপসংহার করা হইতেছে। শ্রীকুফঃ 
বলিতেছেন “অপ্রকট ধামে যে সমস্ত লীলার প্রচার নাই, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া সেই সমস্ত লীল! একটিত করিয়া 
দান্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর রসের অনির্বচনীয় অদ্ভুত নির্যাস আস্বাদন করিব এবং তদুপলক্ষে সমস্ত ভক্তবুন্দের প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশ করিব ।” 

এই সব রসন্র্য্যাস_পূর্কোলিখিত লীলার রস-নির্্যাস (রসের সার )। এই দ্বারে__ইহা দারা) নিজে 
ভক্তের প্রেমরসনির্ধাস আস্বাদন করা উপলক্ষ্যে । সর্ব্বভক্তেরে প্রসাদ সমস্ত ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ ব্রহ্মাণ্ডে 
অবতীর্ণ হইয়া শ্রীরুষ্ণ যে সমস্ত লীলা করিবেন, তাহাতে তাহার পরিকরতুক্ত ভক্তগণ, জাতপ্রেম ভক্তগণ, সাধক 
ভক্তগণ এবং ভজনোন্মুধ ভক্তগণ _-সকল রকমের ভক্তগণই অন্ুগৃহীত ও কৃতার্থ হইবেন। অপ্রকট গোলোকে যে 
সমন্ত লীলার প্রচার নাই, বরহ্মাণ্ডে সেই সমস্ত লীলা প্রকটিত করিয়া--দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অপূর্ব 
বৈচীত্রী প্রকটিত করিয়া- দাস, সখা, পিতামাতা ও কাস্তাগণকে (পরিকরগণকে ) অপূর্ব-রস-বৈচিত্রী আস্বাদন 
করাইয়া কৃতাৰ্থ করিবেন। যে সমস্ত জাতপ্রেম-ভক্তের যথাবস্থিত দেহের সাধন পর্ণতা লাভ করিয়াছে, নিত্যলীলায় 
প্রবিষ্ট করাইবার উদ্দেশ্বে ভক্তবৎসল শ্রী প্রকটলীলাস্থানে আহিরী-গোপের ঘরে তাহাদের জন্ম সংঘটিত করেন; 
তখন নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সংসর্গে লীলায় প্রবেশের যোগ্যতা লাভ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের অনুষ্ঠিত প্রকটলীলায়, 
তাহাদের ভাবান্কুল সেবা প্রাপ্ত হইয়া তাহারা কৃতার্থ হয়েন। প্রকটলীলার যোগেই জাধনসিদ্ধ ভক্তগণ নিত্যলীলায় 
প্রবেশ করেন। এইরূপে প্রকটলীলা জাতপ্রেম ভক্তদেরও কৃতার্থতার হেতু হয়। ব্রঙ্গাণ্ডে অবতীর্ণ হুইয়া শরীক 
যে সমস্ত লীলা প্রকটিত করেন, সাধক ভক্তগণ সেই সমস্ত লীলারই স্মরণ-মননারি করিয়া সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়েন; 
্ীু্ণ র্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া ভাগ্যবান্‌ জাধক-ভক্তদিগকে দর্শনাদি দিয়াও রুতার্থ করেন। সুতরাং প্রকটলীল! 
সাধক-ভজদিগেরও কৃতার্থতার হেতু হয়। আর যাহার! ভঞ্জন করিতে ইচ্ছুক, কিন্ত সাধ্যসাধনতত্ব নির্ণয় করিতে 
অসমর্থ বলিয়া কোনও একটা নির্দিষ্ট ভজনপন্থার অনুসরণ করিতে পারেন না, শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার অসমোদ্ধ 
মাধুর্যোর কথা শান্্াদি হইতে বা মহাজনদের মুখে অবগত হইয়া তাঁহারাও অন্ত সমস্ত পস্থা পরিত্যাগপূর্ববক শ্রীরুষণের 
মাধুাময়ী ব্রজলীলার উপাসনা করিতে প্রলুন্ধ হয়। এইরূপে গ্রকটলীলা ভজনোন্ুখ-ভন্তগণের রুতার্থতার হেতু 
হয়। আর যাহারা বিষয়াসক্ত সাধারণ লোক, শ্রীরুষের গ্রকটলীলার অপূর্ব রস-বৈচিত্রীর কথা শ্রবণ করিয়া 
তাহারাও বিষয়স্থখের অকিঞ্চিংকরতা উপলব্ধি করিতে পারে এবং রাগাল্গগীয়মার্গে শ্রীক্্-ভজনের নিমিত্ত প্রলু্ধ হইতে 
পারে; সুতরাং প্রকটলীলায় বিষয়াসক্ত লোকের প্রতিও ভগবানের অপরিসীম করুণা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । 

বস্তুতঃ ভক্তবৎসল শরীফের যত কিছু লীলা, সমস্তের মুখ্য উদ্দেশ্যই ভক্ত-চিত্ত-বিনোদন; কারণ, ভক্তেরা যেমন 
শ্ীরুষের সুখ ব্যতীত অপর কিছুই জানেন না, শ্রীকৃষ্ণও ভক্তের সুখ ব্যতীত অপর কিছু জানেন না। ন্মান্তত্তে ন 
জানস্তি নাহং তেভ্যোমনাগপি। শ্রী, ভা. ৪1৬৮ ॥" প্রেমরস-নিধ্যাস-আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার মুখ্য হেতু 
বলিয়া কথিত হইয়াছে বটে; বস্তুতঃ কিন্তু স্বীয় পরিকরবর্গের আনন্দ-চমৎকারিতা-পোহণার্থই ভক্তবংসল শরীরুঞ্ণ 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আরি-লীলা ২৬১ 
ব্রজের নিৰ্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ । রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥ ৩, 


গৌর-কৃপা-তরঙিণী টাকা 
জন্ম-বাল্য-পৌগগু-কৈশোরাত্মক-লৌকিক-লীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন, তাহার রসাম্বাদনের বাসনাও ভক্তচিত্ত- 
বিনোদনের উদ্দেস্তেই। "অথ কদাচিৎ ভক্তিযোগবিধানার্থং * * * * স্বেষামানন্দ-চমৎকার-পোষায়ৈব লোকেইন্মিং- 
স্তদ্রীতিসহযোগ-চমত্রুত-নিজ-জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাত্বক-লৌকিকলীলাঃ প্রকটয়ন্‌ তার্থ প্রথমত এবাবতারিত- 
শ্রীমদানকছুন্দূভিগৃহে তদ্বিধযদুবৃন্দ-সংবলিতে স্বয়মেব বাল্যরূপেণ প্রকটভবতি। শ্রীরুষ্ঞসন্র্ভঃ। ১৭৪ ॥ ১1৪।১৪ পয়ারের 
টাকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য। 
৩০। প্রকটলীলাদ্বারা কিরপে রাগভক্তি প্রচারিত -হইবে তাহা বলিতেছেন। ব্র্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার দাস-সখা-পিতামাতা-কান্তা আদি পরিবর্গের সহিত যে সমস্ত লীলা প্রকটিত করিবেন, সেই সমস্ত 
লীলায় শ্রীকৃষ্ণ পরিকরবর্গের এশ্বধ্জ্ঞানহীন কৃষ্ণস্ুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেমের কথ! শুনিয়া, ও প্রেমের গ্রীকৃষ্ণবশীকরণী 
শক্তির কথা শুনিয়া, এবং এ প্রম-সেবালন্ধ পরিকরদের অসমোদ্ধ আনন্দের কথা গুনিয়া--সমন্ত সংসার-সুখের, এমন 
কি স্বর্গাদিসুখেরও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্ম-কর্্ম-পরিত্যাগপূর্বাক ভক্তগণ শ্রীরুফের ব্রজপরিকরদের 
নুগত্যে রাগাচ্গীয় ভজনে প্রলুন্ধ হইবে । এইরূপেই প্রকটলীলাদ্বারা জগতে রাগমার্গের ভক্তি প্রচারিত হওয়ার 
সম্ভাবনা। (টী. প. দ্র. )। 

ব্রজের-_প্রকট ব্রজলীলার; দাস-সখা-পিতামাতা-কান্তা-আদি শ্রীকুষ্ের ত্রজপরিকরদিগের। নির্ম্মল- 
রাগ_ এিশর্ধজ্ঞানহীন কৃষ্স্থথৈকতাৎপধ্যময় প্রেম, শান্তাদিতে ও প্রেমাত্মিকা সেবার বর্ণনা। শুনি_ শান্তাদিতে বা 
মহাজনমুখে শুনিয়া। ভক্তগণ- শীস্তরবাক্যে শ্রদ্ধাবান সাধক ভভগণ।  রাগমার্গেব্রজপরিকরদের আম্মগত্যে 
রাগানুগীয় সাধন-পন্থায়। ভজে যেন-যেন অবশ্য ভঞ্জন করে। ছাঁড়ি_পরিত্যাগ করিয়া (ফলের অকিঞ্চিৎ- 
করত! বুঝিয়া)। ধর্ম্ম_বর্ণাঅ্রমধ্ম্মাদি ; বেদ-ধর্ম্, লোকধর্ম্ম প্রভৃতি। কর্া_যাগাদি বৈদিক কর্শ্ম। ধর্ম-কর্মাদির 
উদ্দেশ্য ইহলোকের বা পরলোকের সুখ ; ইহা অনিত্য এবং শ্রীকৃষ্ণসেবাস্সুখের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য । 

ু্বপয়ারে বলা হইয়াছে-_”করিব সর্কভক্তেরে প্রসাদ”; আবার এই পয়ারেও বলা হইল_“ভক্তগণ রাগমার্গে 
ভঞ্জে যেন।” দুই পয়ারেই কেবল ভক্তের প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহের কথা বলা হুইল তবে কি তিনি অভক্তের 
প্রতি রূপা করেন ন? ন! করিলে কি তাহার পক্ষপাতিত্বদোষ হয় না? উত্তর £__ ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্ব-দোষ 
প্রকাশ পায় না। তাঁহার আপন-পর ভেদ নাই, তিনি সমদর্শী। ক্্য সর্বত্র সমভাবেই কিরণ বিতরণ করে; কিন্ত 
যে ব্যক্তি রৌন্রময় স্থানে আসিয়া উপবেশন করে, সেই ব্যক্তিই রৌদ্র সেবন করিতে পারে, যে ব্যক্তি গৃহমধ্যে অবস্থান 
করে, সে ব্যক্তি যেমন রৌদ্র সেবন করিতে পারে না এবং তাহাতে যেমন কিরণ-বিতরণে সূর্য্যের পক্ষপাতিত্ব দোষ 
প্রকাশ পাইতে পারে না; অথবা, কর্পবৃদ্ধ সকলের প্রতি সমান হইলেও যেমন সেবাকারী ব্যক্তিই তাহার ফল ভোগ 
করিতে পারে, যে ব্যক্তি কল্পবৃক্ষের সেবা করে না, সে যেমন. ফলভোগ করিতে পারে না) তদ্রপ, যিনি যেভাবে 
ভগবানের সেবা করেন, ভগবান্ও তাহাকে তদন্রূপ ফল দীন করিয়া থাকেন। “ন ব্রগ্মণঃ স্বপরভেদমতিস্তব স্তাৎ 
সর্ববাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বস্খান্ুভৃতেঃ। সংসেবতাং স্ুরতরোরিব তে প্রসাদঃ সেবানুরপমুদয়ো ন বিপর্ধায়োহত্র ॥ শ্রী-ভা, 
১০৭২৬ ॥৮ যদি সেবাকারীদিগের মধ্যে কাহাকেও সেবানুরূপ ফল দিতেন. আর কাহাকেও বা না দিতেন, তাহা 
হইলেই তাহার পক্ষপাতিত্ব-দোষ প্রকাশ পাইত। 

যদি বলা যায় যে, ভগবান্‌ ভক্তের প্রতিই বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, অভভ্তের প্রতি করেন না,--ইহাতেই 
তাহার ভক্ত-পক্ষপাতরূপ বৈষম্য প্রকাশ পাইতেছে। ইহাকে বৈষম্য মনে করিলেও এই ভক্ত-পক্ষপাতরূপ বৈষম/ 
যুক্তিসিদ্ধ; কারণ, বিভিন্নযোনিতে জন্মাদির ন্ায় ভক্তরক্ষার্দি কর্মসাপেক্ষ নহে; ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূতা 
শক্তি-দ্বারাই ভক্তরক্ষণকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে; স্বরূপভূতবৃত্তির কাধ্য বলিয়া ইহাতে দোষ প্রকাশ পাইতে পারে 
না; ভক্ত-পক্ষপাতিত্বটা ভগবানের গুণ বলিয়াই কীর্তিত হয়। “ভক্তবৎ্সলস্তাস্ত প্রভোস্তং পক্ষপাতো. বৈষম্যমেব 
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তথাহি--( ভা. ১০/৩৩/৩৬ ) ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রত্বা তৎপরো! ভবেৎ ॥ ৪ 
অনৃগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্িতঃ। y 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 

এতদেব প্রপঞ্চয়তি__অন্ুগ্রহায়েতি। যদ্বা অধ্যক্ষ: প্রত্যক্ষঃ সন্‌ ক্রীড়নায় তৎক্রীড়ার্থং দেহঃ অবতারো যেযাং 
গোপীজনানাং ব্রজজনানাং বা তান্‌ ভজতি রময়তি তথা সঃ অতন্ডেযোমন্তর্বহিশ্চরতঃ ক্রীড়াসাধনত্বার তন্ত ক্রীড়য়া 
কস্তাপি কোহপি দোসঃ প্রসজ্জেদিতি ভাব: ইত্যেষা দিক্‌ অলমিতি বিস্তরেণ। ভক্তানামনুগ্রহায়। “মদ্ভক্তানাং 
বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।” ইত্যাদি শ্রীভগবদ্বচনাৎ মানুষং নরাকারমাশ্রিতঃ প্রকটিতবান্‌। যদ্ধা প্রকট- 
য়ামাসেতি বাক্যসমাপ্চি, ইতি ভক্তানুগ্রহার্থ, তৎক্রীড়েত্যভিপ্রেতং, তত্র ভক্তশব্েন ব্রজদেব্যো ব্রজ্জনাম্চ সর্বে তথা 
কালল্রয়সনবদ্ধিনোহন্যে চ বৈষ্ণবাঃ। যদ্ধা ভক্তানাং মুখ্যাঃ শ্রীবরজদেব্য এব উক্তাঃ তথাপি মুখ্যানামনুগ্রহেণান্যেষামপি 
সর্বেঘামনুগ্রহঃ সিদ্ধ্েদেব অতএব ক্রীড়া ভজতে প্রীত্যা সম্পাদয়তীত্যর্ঘ;। শ্লেষেণ ভজতে অনুসরতি গ্রকাশয়তি 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 

তদুপপদ্ধতে সিধ্যতি। তত্রক্ষণাঁদেঃ 'স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতশক্তিসাপেক্ষত্বাৎ ন চ নির্দোষতাবাদিবাক্যব্যাকোপঃ। তদ্রপপ্ত 
বৈষমাস্ত গুণত্বেন স্তয়মানত্বাং। গুণবৃন্দমণ্ডনমিদং ইত্যপি বাহ ॥ গোবিন্দভায্য। ২৯৩৬ ॥” 

ভন্তকুপা ও ভগবংরুপা একই জাতীয় । শ্রীমদ্ভাগবতের ১৫২৪ শ্লোকের টাকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন__“সাঁ 
হি অস্তঃকরণস্ত গুণকৃতায়াঃ কঠোরতায়া ভগবদ্ভক্তযৈব ধ্বংসে সতি তয়ৈব দ্রবীভাবমাপাদিতে তত্রৈবান্তঃকরণে 
'আবির্ভবেৎ1--ভগবদ্ভক্তের সর্বত্রই সমান কৃপা; কিন্তু গুণরুত চিত্তকাঠিন্য ভক্তির প্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেই এবং 
সেই ভক্তিদ্ারা চিত্ত দ্রবীভূত হইলেই তাহাতে সেই কৃপার আবির্ভাব হয়।” ইহাতে বুঝা যায়, চিত্ত যখন ভভতরুপার 
বা ভগবংরুপার আধির্ভাবযোগাতা লাভ করে, কেবল মাত্র তখনই এরুপা চিত্তে আবিভূর্ত হয়, তৎপুর্বেদ নহে। 
আবরণ দুগীভূত না হইলে অর্ধত্র-বিতরিত ুধ্যরশ্মি কোনও কোনও স্থানে প্রকাশিত হইতে পারে না। ভক্তির 
প্রভাবে ভক্তের হৃদয় কৃপাবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে, অভক্তের হৃদয় ভক্তির অভাবে তাহা লাভ করিতে পারে না 
বূলিয়াই আপাতঃ দৃষ্টিতে ভক্তের প্রতি কপাবিতরণে এবং অভক্তের সম্বন্ধে তদভাবে শ্রীভগবানের পক্ষপাতিত্ব-দৌষ 
লক্ষিত হয়। আবির্ভাব-যোগ্য হৃদয়ে যে তাহার রুপা আবিভূ্ত হয়, তাহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত এই ব্যাপারকেই 
ভগবানের ভক্ত রংসলত! বলা হয়। 

নরম মাটীতে বীজ অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু পাযাণে অঙ্কুরিত হয় না; ইহাতে বীজের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় না; 
চুক লোহাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কাষ্ঠকে আকর্ষণ করে না; ইহাতে চুম্বকের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় না। তদ্রপ 
ভক্তিকোমল হৃদয়েই ভগবত্কূপার আবির্ভাব হয়, বিষয়-কঠিন চিত্তে হয় ন! বলিয়া কুপার বা ভগবানের পক্ষপাতিত্ব 
প্রকাশ পাইতে পারে না। যাহা হউক, এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, ভক্তের হৃদয় ভক্তিপ্রভাবে কোমল হয় বলিয়া 
ভগবত্কপায় ভক্তগণ ভগবল্লীলার কথা হৃদয়দ্ম করিতে পারেন; অভক্তগণের চিত্ত কঠিন বলিয়া তাহারা তাহা 
পারে না। 

অথবা, এই পয়ারে ভবিবযদ্‌ বিবক্ষাবশতঃই “ভক্ত” শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে__এইরূপও মনে করা যায়। 
পরবর্তী প্রমাণ-শ্লোকের একটা অর্থ এইরূপও হইতে পারে যে, মানুষ-দেহধারী জীবমাত্রই যাহাতে শ্রীক্বষ্ণের প্রকট 
লীলার কথা শুনিয়া! ভগবদ্ভজনে উন্মুখ হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্ঠেই প্রীরুষ্ণ লীলা-গ্রকটন করিরাছেন। ইহাতে 
বুঝা যায়, ভক্তগণ তো ভজন করিবেনই, ধাহারা ভক্ত নহেন, তাহারাও লীলা-কথার মধুরতায় আক্ষ্ট হইয়া ভজনে উন্মুখ 
হইয়া ভক্তের হ্যায় ভজন করিতে পারেন; এই সমস্ত হইলে-হইতে-পারেন-ভক্তদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই পয়ারে 
“ভক্তগণ” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এইরূপও মনে করা যায়। 

শ্লো। ৪। অন্বয়। [ভ্গবান্‌] (ভগবান্‌) ভক্তানাং (ভক্ৰদিগের প্রতি) অন্গ্রহায় ( অনুগ্রহ- 


৪থ পরিচ্ছেদ ] আর্দি-লীলা বত 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা! 
জীড়ানাং নিত্যগিদ্ধত্বং স্থচিতং, তেন চ সর্বাদোষঃ স্বত এব নিরন্তঃ। তাদৃশীঃ অনির্বচনীযাঃ সর্বাচিতাকর্ষণীরিত্যর্থঃ । 
শ্লেষেণ রামসদৃশক্রীড়াশ্রবণেনাগি তংপরো ভবে কিমুত রাসক্রীড়ামিত্যথঃ। তচ্ছঝেন ভগবান্‌ ভক্তাঃ ক্রীড়া বা 
সর্বোহপি জনো ভবেং। যদ্ধা মানুযং দেহমাশ্রিতঃ সর্ব্বোহপি জীবন্তৎপরো ভবেং মর্তালোকে শ্রীভগবদবতারাভরথা 
'ভক্তিযোগ্যাধনেন ভজনে মুখাত্বাচ্চ মনুয্যাণামের সুখং তচ্ছবণাদিসিদ্েঃ| যদ্বা অপি-শবমবতাধ্য ব্যাখ্যেয়ং__মান্ষং 
দেহমাশ্রিতোইপি ( কিংপুনমুনিদেবাদয় ইতি, ততশ্চ ভক্তান্ুগ্রহোহয়মিতি ভাবঃ )। “ভূতানাং” ইতি পাঠে সৰ্ব্বযোমেৰ 
জনানাং বিষয়িণাং মুহুক্ষুণাং মুক্তানাং ভক্তানাঞ্চ ইত্যর্ঘ)। ইতি পরমকারুণ্যমুক্তমূ। এবং “স কথং ধর্দসেতুনাম্‌” 
ইত্যানেন ধর্মাবিরুদ্ধং কথং কৃতবান্‌ ইতেকন্ত গ্রস্ত পরিহার প্ধন্মব্যতিক্রম” ইত্যাদিডিঃ তথা “আপ্তকাম” ইত্যতেন 

পরিপূর্ণন্ত কা তত্র স্পৃহেতি দ্বিতীয়স্ত “অনুগ্রহায়” ইত্যতেন ইতি বিবেচনীয়ম্‌ ॥ বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী ॥ 
জুগুপ্িতং কিমভিপ্রায়ং কৃতবানিতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্ত উত্তরমাই__অগ্িতি। ভক্তানামনগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ 
ভজতে যাঃ শ্রত্বা মানুষঃ দেহং আভিতো জীবঃ তৎপরস্তদ্বিযয়কঃ শ্রদ্ধাবান্‌ ভবেদিতি ক্রীড়ান্তরতো বৈলক্ষণ্যেন 
মধুররসময্যা। অন্তাঃ ক্রীড়ায়াস্তাদৃশীঃ মনিমন্্রমহৌবধানামিব কাচিদতক্যা শক্তিরস্তীত্যবগম্যতে। তথৈব মাম্যদেহবত 
এব তন্তুক্তারধিকারিত্বং মুখ্য মিত্যভিপ্রেতম্‌॥ চক্রবর্তী ॥ ৪ ॥ 


গৌর-ক্পা-তরঙিণী 'টাক। 

প্রকাশের নিমিত্ত ) তাদৃশীঃ ( সেইরূপ--সর্ধচিত্তহারিণী ) ভ্রীড়াঃ (লীলা) ভজতে ( গ্রীতিপূর্ববক সম্পাদন করেন), 
যাঃ (যে সকল লীলা-_লীলাকথ]) শ্রত্বা (শ্রবণ করিয়া) মানুষং দেহং (মন্থযাদেহ ) আশ্রিতঃ (আশ্রয়কারী--জীব) 
তৎপরঃ ( ভগবৎ-পরায়ণ বা লীল।কথা-শ্রবণ-পরায়ণ ) ভবেৎ ( হইবে )। 

অথবা] ভগবান্‌] (ভগবান্‌) ভক্তানাং (ভক্তদিগের প্রতি) অন্ুগ্রহায় ( অস্থুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত ) 
মাস (নরাকার ) দেহং (দেহ ) আশ্রিত: ( প্রকটিত করিয়া) তাদৃশীঃ ( সেইপপ-সর্ববচিত্তাকধিণী ) ক্রীড়াঃ (লীলা) 
ভজতে ( গ্রীতিপুর্ব্বক সম্পাদন করেন ), যাঃ (যে সকল লীলা বা লীলাবথা) শ্রস্থা (অবণ করিয়া) [জনঃ ] (লোক-- 
লোক সকল ) তৎ্পরঃ ( ভগবৎপরায়ণ বা লীলা থা শ্রবণ পরায়ণ ) ভবেৎ (হইবে )। 

অন্ধুবাদ।  ভক্ত-সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌. সেইরূপ সৰ্কচিত্তাকহিধী 
লীলা গ্রীতির সহিত সম্পাদন করেন, যাহার কথা (ভক্তাদির মুখে ) শ্রবণ করিয়া মনুধা-দেহাধারী জীব ভগবৎ-পরায়ণ 
(বা মেই সমস্ত লীলাকথা-পরায়ণ ) হইবে। ৪ । I 

অথবা-ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ভ্রীতগবান্‌ নরাকার-পেহ. (স্বয়ংরপ ) প্রকটিত 
করিয়া সেইরূপ সর্ব্চিত্তাকর্ধিণী লীলা গ্রীতির সহিত সম্পাদন করেন, যাহার কথা শ্রবণ করিয়া জীব ভগবৎ-পরায়ণ : 
(বা সেই লীলাকথা পরায়ণ ) হইবে । ৪ । J 

রাসলীলা-শবণের পরে মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ভগবান্‌ প্রীকবষ্ণ আপ্তকাম 
হইয়াও ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শরীগুকদেব বলিলেন যে, _-্রীরষ্ণ আপ্তকাম হইয়াও 
ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন--কেবল ভক্তানাং অনুগ্রহায়--ভক্তুদিগের প্রতি অন্থগ্রহ-প্রকাশের নিমিত। এস্থলে “ভক্ত” 
বলিতে ব্রঞ্জদেবীগণকে, অন্যান্য ব্রজজনকে এবং ভূত-ভবিগ্যৎবর্তমান. কাল-সম্বন্ধীয় বৈষ্ণবগণকে বুঝাইতেছে; 
ইহাদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ করার নিমিত্তই শীকুষ্ণের লালা। লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইয়া নিত্যসিদ্ধ, কৃপা- 
সিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করিয়াছেন) যাহারা, অতীত কালে (পূর্ব পূর্ব জন্মে ) সাধন 
করিয়া  সাধনপুর্ণতার নিমিত্ত বর্তমান সময়ে জন্মগ্রহণ: করিয়াছেন, প্রকটলীলায় দর্শনদানাদিদ্বারা তাহাদের 
ভজন-পুষ্টসাধন করিয়া এবং তাহাদের অভীষ্ট সেবাপ্রাপ্তির অনুকুল প্রেম দান করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ 
করিয়াছেন। (১1৪২৯ পয়ারের টীক| দ্রষ্টব্য )। যাহার! বর্তমান, সময়েই ভজনে উন্মুখ হইয়াছেন, লীলাদির 
মাধুর্য দর্শন করাইয়া তাঁহাদের ভজনোৎকঠা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আর. 


২৬৪ ্রীশ্রীচৈত্নযচরিতামৃত [ ৪্থ পরিচ্ছেদ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্দিণী টীকা 
ধাহারা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবেন, শ্রীকৃষ্ণের সর্ধচিত্তাকর্ষিণী-লীলার কথা শুনিয়া তীহারাও যেন ভজনে 
্রলু্ধ হইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি লীলা-প্রকটন করিয়া, তাহাদিগকেও কৃতার্থ করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে 
পারে, প্রীকুষ্চলীলার কথা শুনিলেই সাধারণ লোক ভজনে প্রলুব্ধ হইবে কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন 
তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ__তিনি এমন সব লীলা করেন, যাহা শুনিলেই সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হয়; তাহার অনুষ্ঠিত লীলা দির 
সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিবার উপযোগী মনোরমত্ব তো আছেই, তদ্যতীত মনিমন্ত্রমহৌধধির ন্যায় এমন এক অচিন্ত্য- 
শক্তিও আছে, যদ্বারা শ্রোতাদের চিত্ত ভজনে প্রলুন্ হয়। শ্রীক্্চ কি কেবল কর্তব্য-বোধেই এই সকল লীলা করেন? 
তাহা হইলে তো এই সমস্ত লীলায় তাহার কোনও গ্রীতি থাকিতে পারে না? তদুত্তরে বলিতেছেন_-ভজতে-__তিনি 
অত্যন্ত গ্রীতির সহিত এই সকল লীলা করিয়া থাকেন; ইহাতে নিজেও অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। 
(ভজতে এই বর্তমানকালের ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হওয়ায় এই সমস্ত লীলার নিত্যসিদ্ধত্বও স্থচিত হইতেছে। ) এই 
সমস্ত লীলাকথ| শ্রবণের ফল এই যে-_মানুষং দেহমাভ্রিতঃমন্য্য-দেহধারী জীব মাত্রই ভগবৎপরায়ণ হইবে। 
এস্থলে মনুষ্য-দেহধারী শব্দের তাৎপর্য এই যে, সমস্ত জীবের মধ্যে একমাত্র মন্্যেরই ভগবল্লীলান্থশীলনরূপ ভজনে মুখ্য ' 
অধিকার এবং লীল|মুশীলনে সমস্ত জীবের মধ্যে মনুষ্যই সমধিক আনন্দ পাইতে পারে ; ইহার কারণ এই যে, শ্রী 
নরলীল বলিয়া তাহার লীলার অনেক ভাব মানুষের চিত্তের অনুকুল; তাই লীলাম্ুশীলনে অপর জীব অপেক্ষা মানুষই 
বেশী আমন্দ পায় এবং লীলামুশীলনরূপ ভজনেও মান্থুযই বেশী প্রলুব্ধ হইতে পারে। আরও স্থচিত হইতেছে যে, যে 
কোনও মানুষই লীলাকথ শুনিয়া লীলামুশীলনরূপ ভজনে রত হইতে পারে; ইহাতে কোনওরূপ অধিকারি-বিচার 
নাই। পসর্ধবদেশকাল পাত্র দশাতে ব্যাপ্তি যার।” তৎপরো ভবেও--ভগবৎপরায়ণ বা লীলাবথা-পরায়ণ হইবে। 
ভূধাতুর বিধিলিঙে ভবেৎ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, বিধি অর্থে; লীলাকথ! শুনিয়া ভগবৎ-পরায়ণ হইতে হইবে, ইহাই 
বিধি) না হইলে বিধি-লজ্বন-জনিত প্রত্যবায় জন্সিবে, ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। তৎপর :_এই স্থলে তৎ (সেই) 
শবের অর্থ ভগবান্ও হইতে পারে, ক্রীড়া (শীলা )ও হইতে পারে। তৎ-শকে যখন ভগবান্কে বুঝায়, তখন তৎপর- 
অর্থ ছইবে-_-ভগবৎ-পরায়ণ, ভগবান্‌ পর (শ্রেষ্ঠ ) অয়ন (গতি বা আশ্রয় ) যাহার ; ভগবানের অনন্তনিষ্ঠ। আর তৎ- 
শবে! যখন লীলা বুঝায়, তখন তৎপর-অর্থ হইবে__লীলা-পরায়ণ, ভগবন্পীলাই পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি বা আশ্রয় ) যাহায় 
অন্ত সমন্ত ত্যাগ করিয়া যিনি একমাত্র ভগবল্লীলাকেই আশ্রয় করেন, যিনি লীলা বণ, কীর্তন এবং স্মরণ করেন_-এবং 
অন্য কোনও বিষয়কেই মনে স্থান দেন না, তিনিই লীলাপরায়ণ। তৎপর অর্থ “লীলামুষ্ঠানে রত” নহে; 
কারণ, জীব ভগবন্পীলানুষ্টানে রত হইতে পারে না) যেহেতু, জীব ভগবান্‌ নহে। ভগবান্‌ লীলা করেন 
তাহার স্বরূপ-শক্তির সঙ্গে এবং স্বরপশজ্ির প্রেরণায়) কিন্তু স্বরূপশক্তির সঙ্গে প্রাকৃত জীবের ক্রীড়া সম্ভব 
নহে; স্বরূপশক্তির সংশ্রবই প্রাকৃত জীবে অগম্ভব। তংপর শব্দের অর্থ “ভগবল্লালীর অহুকরণে 
রত?ও হইতে পারে না কারণ ভগবন্পীলার অঙ্গুকরণ জীবের পক্ষে নিষিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলাসহন্ধে 
ভীশুকদ্েব বলিয়াছেন পনৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হনী্বরঃ। বিনশ্তত্যাচরয্মৌচ্যাদ্‌ যথাহরুদ্রোহন্ধিজং 
বিষম | গ্রীতা. ১:॥৩৩৷৩০ ॥--অমীশ্বর অর্থাৎ শ্রীর্বষ্ণ ব্যতীত অন্ত কেহ (বাক্য বা কর্ণের সারা দূরের কথা) মনেও 
কথনও এই সমস্তের (রাসাদি লীলার বা লীলান্করণের ) সমাচরণ (একাংশও আচরণ ) করিবে না। রুদ্র ব্যতীত অপর 
কেহ অজ্ঞতা বশতঃ সমৃত্রোন্ত বিষ পান করিলে যেমন তংক্ষণাৎই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মুঢ়তাবশতঃ ( কোনও জীব ঈশ্বরা- 
চরণের অনুকরণ ) করিলেও তদ্ধপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।” পরকীয়ারতি-প্রসঙ্গে শ্রীউজ্ল নীলমনি-গ্রন্থেও বলা হইয়াছে 
“বত্তিতব্যং শমিচ্ছন্ভিরভক্রবন্নতু কৃষ্বৎ। ইত্যেবং ভক্তিশীস্তাণাং তাৎপর্যযস্ত বিনির্ণয়ঃ ॥ কুষণবল্পভা-গ্রকরণ ৯২ ॥-- 
ধাহারা মদ্ল কামনা করেন, তাহারা ভক্তবৎ আচরণই (ভক্তের আচরণের অন্ুকরণই ) করিবেন, কখনও শ্রীকুতুল্য 
আচরণ (শ্রীরুঞ্ণের আচরণের অনুকরণ ) করিবেন না; এইবপই সমস্ত ভক্তি-শাস্ত্রের নিশ্চিত তাঁৎপধ্য।৮ এই শ্লোকের 
টাকায় শ্রীজীব গোস্বামীচরণ লিখিয়াছেন--“শৃন্দার-রসের কথা তো দূরে, অন্য রসেও শ্রীকৃষ্ণের ভাব অনুকরণীয় নহে; 


ঈর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা ২৬৫ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


আস্তাং তাবদস্ত রসস্ত বার্তা রসান্তরেংপি শরীকৃষ্ণভাবে| নামুব€িতব্য ইত্যর্থঃ ॥” কৃষ্ণবং আচরণের নিষেধ করিয়া ভক্তবৎ 
আচরণের বিধি দেওয়া হইল; ভক্তের আচরণের অনুকরণেও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিশেষ বিচারের উপদেশ দিয়াছেন। সিদ্ধ 
ভক্তের সমস্ত আচরণও অন্ুকরণীয় নহে; কারণ, লীলাবিষ্ট-অবস্থায় প্রেমবৈবশু-বশতঃ অনেক সময় তাহাদের আচরণ 
শ্রীকৃষ্ণের আচরণের তুল্য হইয়৷ থাকে; রাসস্থলী হইতে শ্রীকুষের অন্তধানের পরে, গোগীগণ শ্রীকৃষ্ণের আচরণের 
অন্থকরণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। আবার সাধক-ভক্তের আচরণও সৰ্বথা অঙ্ুকরণীয় নহে; কারণ, “অপিচেৎ 
সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ, ব্যবসিতো হি সঃ॥” এই গীত! (৩০ )-শ্লোকের মর্শ্মে 
, জানা যায়, সাধক-ভক্তগণের মধ্যেও ন্ুছুরাচার-_পরস্বাপহারী, পরন্ত্রীগামী-আদি-_আছেন; তাঁহাদের এ সমস্ত গিত 
আচরণ অন্থকরণীয় নহে। এইরূপ বিচারপূর্বাক আচার্য্গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে সমস্ত ভক্ত ভক্তি-শাস্ত্ের বিধি- 
সমূহ পালন করেন, তাঁহাদের আচরণই (ভক্তি-শাস্থাম্থমোদিত আচরণই ) অনুকরণীয়, অন্য আচরণ অনুকরণীয় নহে। 
“নন ভক্তানাং সিদ্ধানাং সাধকানাং বাঁ আচারোইনুসরণীয়ঃ। নাদ্াঃ সিদ্ধানাং প্রায় কষ্ণতুল্যাচারত্বাৎ যথাহি 
যংপাদপহ্বঞ্-পরাগেত্যত্র হ্বৈরংচরস্তীতি। নাপি দ্বিতীয়ঃ। সাধকেযু মধ্যে দুরাচারো ভজতে মামনন্তভাগিত্যাদিভিঃ। 
মৈবম্‌। বন্তিতব্যমিতি তব্যপ্রত্যয়েন ভক্তিশাস্্োক্তা যে বিধয় স্ুদন্ত এবাত্র ভক্তা ভক্তশব্দেন উক্তাঃ নতু বৃষ্চবৎ॥ 
উ. নী. কষ্ণবল্লভ|। ১২ শ্লোকের টাকায় চক্রবর্তী ॥” 

প্রশ্ন হইতে পারে, অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীরুষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন_“শেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা যাহা করিয়া থাকেন, 
অপর লোকও তাহারই অঙ্পরণ করিয়া থাকে। ত্রিলোকে আমার কোনও কর্ম্মই নাই, কিন্তু তথাপি আমি 
যদি কোনও কর্ না করি, আমার অঙ্গুকরণে অপর লোকও কর্ণ করিবে না; তাতে লোক উৎসয় যাইবে, সমাজের 
মধ্যে ব্যভিচার দেখা দিবে। তাই লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত অনাসক্তভাবে কর্ম করা উচিত। গীতা। ৩৷২০-২৫॥” 
এ সকল উক্তি হইতে তো বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের আচরণ অন্করণীয়; আদর্শ-স্থাপনের জন্যই তিনি কৰ্ম্ম করিয়াছেন; 
তাহার আচরণ অনুকরণীয় হইবে না কেন? উত্তর ঃ--এস্থলে কোন্‌ জাতীয় কর্মের কথা বল! হইয়াছে, তাহা 
বিবেচনা করা দরকার। আত্মীয়-স্বজনের বধের ভয়ে অর্জন যুদ্ধ করিতে চাহিতেছেন না। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
রীরু্ণ একভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন যে, ধরণযুদ্ধে আত্মীয়-জনের বধে পাপ নাই। অর্জুন ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ তাহার 
বধর্ম। তৃতীয় অধ্যায়ে অন্য ভাবে বুঝাইতেছেন।  এস্থলেও শ্বধর্ম বা বর্ণাশরম-ধর্ম্মের কথাই বলিতেছেন। 
শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা যায়--যে পৰ্যন্ত নিৰ্কেদ অবস্থা না জন, কিন্বা ভগবৎকথাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে সে পর্যন্ত 
কর্ম করিবে। নির্বেদ অবস্থা জন্মিলে লোক জানমার্গের সাধন এবং ভগবং-কথায় রুচি জন্মিলে ভক্তিমার্গের সাধন 
অবলম্বন করিতে পারে। তংপূর্কা পর্যন্ত কর্ম্ম করার বিধান দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, যথাযথভাবে কর্দানষঠান করিয়া 
গেলে চিত্তগুদ্ধির সম্ভাবনা আছে; চিত্তগুদ্ধ হইলে কোনও ভাগ্যবশতঃ ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানে রতি জন্মিতে পারে। 
তংপূর্বে কর্মত্যাগ করিলে, ভক্তির অনুষ্ঠানও হইবে না, অথচ চিত শুদ্ধির আনুকুলাবিধায়ক কর্দও ত্যাগ করা হইলে, 
চিতসংঘমের কোনও সম্ভাবনাও থাকিবে না। গীতার আলোচা-গ্লোকগুলির পূর্ববর্তী এক গ্লোকেও শরীর বলিয়াছেন_- 
“অসক্তোহাচরন্‌ কর্ম পরমাগ্ো তি পুরুষঃ। ৩1১৯ ॥--অনাসক্তভাবে কর্ম্মাচরণ করিলে মোক্ষলাভ হয়।” যিনি আত্মরতি, 
তাঁহার নিজের জন্য কর্ম্ম করার প্রয়োজন নাই। আত্মন্তেব চ সষ্তষ্টপ্তস্ত কাধ্যং ন বিদ্বতে ॥ ৩১ ॥ কিন্তু সমাজের 
মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাদৃশ লোকগণও অনাসক্তভাবে কর্ম করেন। কারণ, তাঁহারা হইলেন সমাজের শ্রেষ্ঠ : 
ব্যক্তি, আদর্শস্থানীয়; তাঁহারা যদি কোনও কন্ধাঙ্গের অনুষ্ঠান না করেন, সাধারণ লোক তাহাদের চিত্তের অবস্থা 
বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু কেবল বাহিরের আচরণ দেখিয়! মনে করিবে--ক্ম্মাদের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই বলিয়াই 
ইহার! কর্ম করেন না; তাই সাধারণ লোকও কর্ম না করিয়া অধঃপাতে যাইবে। তাই ্রীরণ অর্জুনকে বলিলেন 
“জুন! তুমি ক্ষত্রিয়; যুদ্ধ তোমার ্বধর্ম, বর্ণোচিত কর) অন্ততঃ সমাজের মঙ্গলের দিকে চাহিয়াও তোমার এই 
কর্ম করা উচিত। - লোকসংগ্রহমেবাপিসংপশ্ুন্‌ কর্তমর্থসি ॥ এ২০॥ দেখ, আমি তো ঈশ্বর; সাধারণ জীবের স্ভায় 
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কোনও কর্ণের ফলে আমার জন্ম হয় নাই; আমি স্বয়ং আবিভূর্ত হইয়াছি। আমি অজ ( জন্মমরণাদিশূন্য), অব্যয়, 
নিত্য। অজোইপি সন্ব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোইপিসন্। ৪1৬ ॥ জন্ম কর্ন চ মে দিব্যম্‌ | ৪|2॥ আমার আবির্ভাব 
(জন্ম )ও দিব্য, আমার নিজের কর্ম (লীলা )ও দিব্য-_অপ্রারুত। স্বরপতঃ আমার কোনও বর্ণও নাই, আশ্রমও 
নাই; স্মতরাং বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম (স্বধৰ্ম্ম বা কর্ম)ও আমার নাই। ন মে পার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিযু লোকেষু 
কিঞ্চন )। ৩৷২২॥ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম জীবের জন্য, জীবের চিত্তগুদ্ধির এবং সমাজের মঙ্গলের জন্ত। আমার ভন্ত 
নয়__তথাপি আমি যখন নবলীলা করিবার উদ্দেশ্যে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি, ক্ষত্রিযকুলে আবির্ভূত হইয়া গৃহস্থ শ্রমের 
অভিনয় করিতেছি, কর্ণের আমার প্রয়োজন না থাকিলেও আমি কর্ম করিয়া থাকি; না করিলে আমার অনুকরণে 
লোকসকলও কৰ্ম্মত্যাগ করিয়া অধঃপাতে যাইবে ।” এই আলোচনা হইতে দেখা গেল-_যাহা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে করার 
কোনই প্রয়োজনই নাই, "সেই বর্ণাশরমধর্শের কথাই এস্থলে বলা হইয়াছে। এই বর্ণাম ধর্ম বা কর্ম্ম তাঁহার 
স্বরপামুবন্ধি কর্ম নয়; তাই তাহার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন তাঁহার নাই। তথাপি, যাহারা কোনওরূপ সাধনমার্গে 
প্রবেশের অধিকারী নয়, তাহাদের আদর্শ স্থাপনের জন্য, লোকসংগ্রহের জন্য, তিনি কর্ম করিয়াছেন। তাই আমরা 
শীমদ্ভোগবতে দেখিতে পাই, দ্বারকালীলায় শ্রীরুফ্ণ হোম করিয়াছেন, পঞ্চশূনাযজ্ঞ করিয়াছেন, জঙ্ধাবন্দনাদিও 
করিয়াছেন। ( ১০।৬৯।২৪-২৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণের এই সকল বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম অনুষ্ঠিত হয় প্রকটলীলায় তাহার কর্তব্য- 
বুদ্ধির প্রেরণায়-_-আর স্বরপান্থ্বন্ধিনী লীলা অনুষ্ঠিত হয় আনন্দোচ্ছাসের প্রেরণায় 

কিন্তু “অনুগ্রহায় ভক্তানামিত্যাদি* গ্লোকে তাহার লীলার কথাই বলা হইয়াছে। তাঁহার লীলা তাঁহার 
শ্বরপানুবন্ধি কার্য্য, যেহেতু তিনি লীলাপুরুযোত্তম। তিনি রসিক-শেখর। রস-আস্বাদনের জন্য তাঁর লীলা; 
পরমভক্তবঙ্সল বলিয়া পরিকর-ভক্তদের আনন্দচমতকারিতা পোষণাথই তার লীলা। এই লীলা বর্ণাশ্রমোচিত স্বধর্ম্ 
নহে; এই লীলাসম্বন্ধে তিনি বলিতে পারেন না এবং অর্জুনের নিকটে এই লীলাসম্বন্ধে তিনি বলেনও নাইন মে 
পার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিযু লোকেষু কিঞ্ণন। লীলা করেন তিনি তাহার পরিকরবর্গের সঙ্গে ; তার পরিকরবর্গ হইলেন 
তাহার স্বরূপশভ্ভিরই অভিব্যক্তিবিশেষ; তাই তাঁহার স্বরূপান্থবন্ধিনী লীলাতে তাঁহাদের অধিকার; আর তাঁহাদের 
কুপায় নিত্যসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ জীবও তাহাদের আম্গত্যে লীলায়, তাহার সেবার অধিকার পাইয়া থাকেন। 
কের নিত্যদাস জীব শ্রীকৃষ্ণক্বপায় যখন মায়ামুক্ত হইয়া প্রেমলাভ করিবে, তখন শ্রীরুষপার্ধদত্ব লাভ করিয়া 
লীলায় তাহার সেবা করিবে। শ্রীকুফ্ক-লীলার অনুকরণ করার কথাও তাহার মনে জাগিবে না; কারণ, জীব তখন 
স্বরূপে অবস্থিত থাকিবে এবং লীলাম্ুকরণ হইবে তাহার স্বরূপবিরোধী কাধ্য। সাধক জীবও স্বরূপতঃ শ্রীকষ্ণের 
নিত্যদাস ; স্থৃতরাং দাসোচিত সেবার ভাব চিত্তে ক্ষুরিত করার জন্য শ্রবণকীর্ভনাদি সাঁধনভক্তির অন্ুষ্টানই হইবে 
তাহার কর্তব্য। তদ্বিপরীত কিছু করিলে তাহার শ্রীকুষ্দাসত্ব ক্ষুরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। পরীক্ষণ 
লীলার অনুকরণে কেবলমাত্র অপরাধই সঞ্চিত হইবে। দাস প্রভুর স্বরূপান্থবন্ধি কাধ্যের অনুকরণ করিলে দণ্ডনীয়ই 
হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসনে বসিয়া যদি কোনও অধস্তন কর্মচারী বিচারকাধ্য করিতে চেষ্টা 
করে, তাহার কি অবস্থা হয়? বিচারের যোগ্যতা বাঁ অধিকারই বা তাহার কোথায়? জীব লীলার অনুকরণ 
করিবেই বা কিরূপে? লীলা কাকে বলে? আনন্দের প্রেরণায়, আনন্দের উচ্ছাসে,_আনন্দধনবিত্রহ্রীভগবানের 
আনন্রঘনবিগ্রহ-পরিকরদের সঙ্গে আনন্দময়ী খেলার নামই লীলা। লীলার প্রেরণা যোগায় চিদানন্দ এবং স্বরূপ- 
শক্তির বিলাসরূপা লীলাশক্তি। জীবের চিদানন্দ কোথায়? লীলাশক্তিই বা জীবের সেবা করিবেন কেন? 
মায়াপুষ্ট ছূর্বাসনার প্রেরণাতেই জীব শরীক্ব্চলীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে; মায়াপুষ্ট কোনও দুর্ববাসন| বা 
সেই দুর্বাসনাজনিত কোনও কাৰ্য্য জীবকে মাঁয়ামুক্ত করিতে সমর্থ নহে, বরং অপরাধের অতল জমুত্রেই ডুবাইতে 
পারে। বিশেষতঃ লীলামুকরণ সাধনতক্তির অন্ব বলিয়া কোনও শাস্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই; সুতরাং লীলানুকরণে 
ভক্তির কৃপা পাওয়ার সম্ভাবনাও নাই এবং সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভেরও কোনও সম্ভাবনাও দেখা 
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যায় না। বরং শাস্্রাদেশ-লজ্বনজনিত অপরাধের সম্ভাবনাই দেখা যায়। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে পরমহংসপ্রবর 
- শ্রীশ্তকদেবগোস্থামী বলিয়াছেন__নৈতং সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হনী্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরক্সোচ্যাদ্‌ যথাংরুদ্রোহকিজং বিষম্‌॥ 
শ্রীমদ্ভোগবতের এবং অন্যান্য শাস্ত্রেরও সর্বত্র কৃষ্ণকথা শ্রবণের মাহাত্যই কীন্তিত হইয়াছে; লীলান্বকরণের 
কথা কোথাও উল্লিখিত হয় নাই; বরং “নৈতৎ জমাচরেদিত্যাদি” শ্লোকে লীলানুকরণের চিন্তাপব্যস্তও নিষিদ্ধ 
হইয়াছে। কি করণীয় এবং কি করণীয় নয়, শান্্দ্বারাই তাহা নির্ণয় করিতে হইবে-_-এবথা স্বয়ং প্রীরুণই বলিয়াছেন। 
তন্মাচ্ছা্ত্রং প্রমাণং তে কারয্যাকাধ্যব্যবস্থিতে। ॥ গী. ১৬২৪ ॥ আর শান্্রবিধিকে উপেক্ষা করিয়া নিজের ইচ্ছামত 
চলিলে যে সিদ্ধি বা সুখ বাঁ শ্রেষ্টগতি পাওয়া যায় না, তাহাও শ্রীরুষ্ই বলিয়াছেন। যঃ শান্রবিধিমুৎসজ্য বর্ততে 
কামচারতঃ। ন জ সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন স্থখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ গীতা. ৯৬২৩॥ বস্তুতঃ শাত্তবহিভূ্ত পন্থায় 
আত্যন্তিকতার সহিত ভজনও উৎপাতবিশেষেই পরিণত হয়। স্থতিশ্রুতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। এঁকান্তিকী 
হরে্ডক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ ভ. র. সি. পু. ২৪৬ ধৃত্যামলবচন॥  শ্রশ্রীচৈতত্যচরিতামূতের ২৷২২৷৮৮ পয়ারের 
টাকাও দ্রষ্টব্য। 
অথবা» দ্বিতীয় প্রকারের অন্য়ান্থগত অর্থ । নরবপুই শ্রীরুষ্ণের স্বরূপ; “কষ্ণের যতেক খেলা, সর্ক্বোত্তম নর- 
লীলা, নররপু রুষ্ণের স্বরূপ ।২।২১/৮৩॥৮ “যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণখ্যং পরং ব্রহ্ম নরারুতি। বিষ্ণুপুরাণ। ৪।১১।২॥” আলোচ্য 
শ্লোকে মানুষং দেহং বলিতে শ্রীকৃষ্ণের এই নরাকৃতি স্বয়ংরপকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আশ্রিতঃ__গ্রকটিত। 
মানুষং দেহং আশ্রিতঃ__নরাকুতি স্বয়ংরূপকে প্রকটিত করিয়া। নরাকুতি স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি এমন সমস্ত 
অত্যাশ্চধ্য লীলা সম্পাদন করিয়াছেন, যাহার কথা শুনিয়া লোকে ভগবৎ-পরায়ণ বা লীলাকথা-পরায়ণ হইতে পারে। 
মানুষং দেহং আশ্রিতঃ বাক্যের অর্থ_-্মান্থুষের দেহকে আশ্রয় করিয়া” এইরূপ হইতে পারে না) এইরূপ অর্থ করিলে 
অনেক সিদ্ধান্ত-বিরোধ জন্মে। প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণ মানুষের দেহকে আশ্রয় করিয়া লীলা করিয়াছেন বলিলে বুঝা! যায়, 
নরারৃতি তাহার স্বরূপ নহে। দ্বিতীয়তঃ, শক্ত্যাদি দ্বার! মানুষ-ভক্ত-বিশেষের দেহে যখন ভগবানের আবেশ হয়, তখন 
তাহাকে আবেশাবতার বলে; আবেশাবতার জীব; তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকরদের কোনও লীলা হইতে 
পারে না। তৃতীয়তঃ, মানুষ মাত্রকেই যদি কৃষ্ণের স্বরূপ মনে করা যায়, তাহা হইলেও গুরুতর দোষ জন্মো। শাল্ত্রোকত' 
কষ্ণর্ূপের সঙ্গে, কেবল হস্ত-পদাদির সংখ্যা ব্যতীত মনুয্য-দেহের অপর কোনও সামঞ্রস্তই নাই। গুণেরও সামন্ত নাই। 
অধিকন্ধ জীব অনিত্য, জন্ম-মরণশীল, মায়াধীন শ্রীকুষ্ নিত্য, অজ, মায়াধীশ ; স্থতরাং মানুষ মাত্রের দেহই যে কৃষ্ণের 
স্বরূপ, ইহা বলা সঙ্গত নহে। এইরূপে মান্ুং দেহং আশ্রিত; বাক্যের অর্থ_“মান্ষের দেহকে আশ্রয় করিয়া” 
হইতেই পারে না। 
ু্বর্ত পয়ারোক্তির প্রমাণ স্বরূপে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্লোকে দেখান হইল যে, ভক্তদের প্রতি 
এবং সমস্ত জীবের প্রতি অনুগ্রহ-গ্রকাশের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রকটন ; ইহা তাহার পরম-করুণত্বের পরিচায়ক । 
আরও দেখান হইল যে, গ্রীকুষের গ্রকট-লীলার কথ! শুনিয়া লোক ভগবৎ-পরায়ণ বা লীলান্গশীলনে রত হইবে; 
এইরূপেই প্রকট লীলা দ্বারা রাগমার্গায় ভক্তি প্রচারিত হইয়া থাকে। ১৪শ পয়ারে যে বল! হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকট 
লীলার একটা হেতু-_প্রাগমাগ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।” এই গ্লোকে তাহাই প্রমাণিত হইল। 
৩১। পূর্বোক্ত গ্লোকের অন্তর্গত “ভবেং” ক্রিয়ার তাৎপৰ্য্য প্রকাশ করিতেছেন। 
ভবে ক্রিয়া শ্লোকস্থ “তৎপরো ভবেৎ” বাক্যের অন্তর্গত “ভবে” শৰূটী ক্রিয়াপদ। বিধিলিঙও_ইহ! 
ব্যাকরণের একটা পারিভাষিক শব্দ; কোনও ক্রিয়াপদ যদি বিধি-অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন ওঁ ক্রিয়াবাচক ধাতুর 
উত্তর বিধিলিঙের প্রত্যয় প্রয়োজিত হয়। বিধিলিঙে, প্রথমপুরুষের একবচনে ভূধাতুর রূপ হয় “ভবেৎ”_ইহার অর্থ_- 


২৬৮ শরীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ পর্থ পরিচ্ছেদ 


এই বাঞ্ছ। যৈছে কৃষ্ণ প্রাকট্য কারণ । যুগধৰ্ম্ম প্রবর্তন নহে তার কাম ॥ ৩৩ 

অন্থুর-সংহার আনুষক্্ প্রয়োজন ॥ ৩২ কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন। 

এইমত চৈতন্যাকৃষণ পূর্ণ ভগবান্‌। যুগধৰ্ম্মকাল হৈল সে কালে মিলন ॥ ৩৪ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক৷ 


হওয়া উচিত, হওয়াই বিধি৷? সেই ইহা! কয়__বিধিলিউ বলে; বিধিলিঙের তাৎপর্য্য এই যে। কি বলে? 
কর্তব্য অবশ্য এই-_ইহা অবশ্যই কর্তব্য ( বিধিলিডে ইহা বলে)। তৎপর (ভগবখ্পরায়ণ বা লীলাকথা-পরায়ণ ) 
হওয়া! কর্তব্য, ইহাই বিধি। যাহা পালন করা কর্তব্য এবং যাহার অপালনে পাপ-সঞ্চার হয়, তাহাকে বলে বিধি। 
অন্যথা-__না করিলে; ভগব-পরায়ণ বা লীলাকথা-পরায়ণ না হইলে। প্রত্যবায়-_বিপ্ন, অমঙ্গল, পাপ। 

বিধিলিউ-নিপন্ন “ভবেৎ”-ক্রিয়ার তাৎপধ্য এই যে, মানুষমাত্রকেই ভগবৎপরায়ণ বা লীলাকথাপরায়ণ হইতে 
হইবে, ইহাই বিধি। যদি কেহ ভগবৎপরায়ণ বা লীলাকথাপরায়ণ না হয়, তাহা হইলে তাহার অমন্গল 
হইবে। 

৩২1 ১৪শ পয়ারোক্ত *প্রেমরস-নি্যাস করিতে আশ্বাদন। রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে গ্রচারণ”- 
বাক্যের উপসংহার করিতেছেন। 

- এই বাঞ্ছা-_২নশ পয়ারোক্ত “রস-নির্্যাস-আস্বাদনের” এবং "রাগমার্গ-ভক্তি প্রচারের বাঞ্চা ( বাসন! )”। ১৪শ 
পয়ারে এই দুইটা বাসনার উল্লেখ করিয়া ১৬-২৪ পয়ারে রস-নির্ধ্যাস-আস্বাদন-বাসনার এবং ২৪-৩১ পয়ারে রাগ-ভক্তি- 
প্রচারের বাসনার বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। এই দুইটা বাসনাই প্রীক্ৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য হেতু। ৈছে-যেমন) 
যেরপ। কৃষ্ঃ-গ্রাাকট্য-কারণ-_্রীরুষ্ণের প্রাকট্যের কারণ; ব্রগ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হওয়ার ( প্রকট-লীলা 
করার) হেতু । প্রাকট্য_প্রকটন; শ্রীকুষ্ণের লীলাসমূহকে ব্রহ্মাগস্থ জীবের নয়নগোচর করা। অস্ুর--সংহার—_ 
কংসাদি অসুরের বিনাশ। আনুষন্গ গ্রয়োজন-_আন্যাঙ্গিক বা গৌণ কারণ। পূর্ববর্তী ১৩৷১৪ পয়ারের 
টাকা দ্রষ্টব্য। 

৩৩ | শ্রীকুষ্তাবতারের কারণ বলিয়া এক্ষণে শ্রীচৈতন্যাবতারের কারণ বলিতেছেন-_গ্রথমে শ্রীচৈতন্যাবতারের 
গোঁণ কারণ বলিতেছেন। 

এই মত_-তদ্রপ। চৈতন্যারুষ__শ্রীচৈতন্যরূপ কৃষ্ণ, শী্ষচৈতন্য। পূর্ণ ভগবান্‌-_পূর্ববর্ভী *ম পয়ারের 
টাকা! দ্রষ্টব্য। যুগধৰ্ম্ম প্রবর্ত্তন_কলিকালের যুগধর্শ শ্রীহরিনাম-গ্রচার। নহে ভীর কাম-তীহার কার্য নহে। 
২৪১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । 4 

অস্ুর-সংহারাদি যেমন পূর্ণ-ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের কাধ্য নহে, তদ্রপ যুগধর্্-নামকীর্ভনের প্রচারও শ্রীক্ষ্ণচৈতন্তের 
কাধ্য নহে; কারণ, শ্রীক্্চচৈতন্যও পূর্ণ-ভগবান্‌, যেহেতু তিনি স্বয়ং রীক্ষ্চই। যুগধর্ম-এবর্তনের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবানের 
অবতরণের প্রয়োজন হয় না, তাঁহার অংশ যুগাবতার দ্বারাই এই কার্য নির্বাহ হইতে পারে। 

৩৪। যুগধৰ্ম্ম-নামসঙ্কীর্তন-প্রচার পূর্ণ-ভগবান্‌ শরীকৃষ্চচৈতন্তের কার্য না হইলে, তিনি নাম-গ্রচার করিলেন 
কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন__যখন প্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতীর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত হইল, তখন যুগধর্শ- 
প্রবর্তনেরও সময় হইয়াছিল; স্থতরাং যুগধর্্ম-প্রবর্তনের নিমিত্ত শ্রীবিষুরও অবতীর্ণ হওয়ার সময় হইয়াছিল; বিষ্ণু 
স্বতঞ্্রভাবে অবতীর্ণ না হইয়া শ্রীক্ষ্ণচৈতন্যের অস্তর্ভুত হইয়াই অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহার মধ্যে থাকিয়াই যুগধর্্ 
প্রচার করিলেন। পরকষ্ণচচৈতন্তের বিগ্রহের সাহায্যেই বিষ্ণু এই কার্ধ্য নির্বাহ করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে শ্রীক্ষ্ণচৈতন্তের 
কাৰ্য্য বলিয়া মনে হয়। (পূর্ববর্তা ১২শ পয়ারের মর্শ্মান্ুসারে এইরূপ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় )। 

অথবা, যুগধৰ্ম্ম-প্রবর্তন পূর্ণ-ভগবান্‌ শ্রীক্ষ্ণচৈতন্তযের কাধ্য না হইলেও তাঁহার অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত 
তিনি যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন ফুগধর্-প্রবর্তনের সময়ও উপস্থিত হওয়ায়, তাহার অন্তরত্-উদ্দেস্ঠ-মুলক কার্য- 
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দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ। সেই দ্বারে আচগডালে কীর্তন সঞ্চারে। 
আপনে আস্বাদে প্রেম নামসক্কীর্ভন ॥ ৩৫ নামপ্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥ ৩৬ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আন্তযঙ্গিক-ভাবে যুগধর্শ্মেরও প্রবর্তন করিলেন; তাই যুগধর্শ-প্রবর্তন হইল তাহার আনুষঙ্গিক 
কাৰ্য্য মাত্র, মুখ্য কাৰ্য্য নহে। yo | 

কোন কারণে__কোনও অনির্দিষ্ট কারণে; এই কারণটা কি, তাহা পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে। 
ঘবে_যথন। অবতারে মন-_ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা। যুগরধর্ম-কাল-__যুগধর্শ-প্রচারের সময়। সে-কালে 
মিলন- শরীকুষটৈতন্ের অবতরণ-সময়ের সঙ্গে মিলিত হইল ; উভয় সময়ই একত্রে উপস্থিত হইল । 

৩৫। শ্রীরুঞ্*-অবতারের যেমন (প্রেমরস-নিরধ্যাস-আস্বাদন ও রাগমার্গ-ক্তিগ্রচার__এই ) দুইটা মুখ্য হেতু 
আছে, তত্র শ্রীচৈতত্য-অবতারেরও দুইটা মুখ্য হেতু আছে,_ তাহাই বলিতেছেন । প্রেম-আস্বাদন একটা এবং নাম- 
সঙ্ধীর্তনের আস্বাদন একটা-__এই দুইটা শ্রীচৈতন্য-অবতারের মুখ্য হেতু । 

ছুই হেতু দুইটী হেতুবশতঃ) দুইটা মুখ্য কারণে। অবত্তরি লঞ| ভক্তগণ- স্বীয় পার্যদগণের সহিত 
অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকুষ্তর্ূপে তিনি যেমন স্বীয় ব্রজপরিকরদের সঙ্গে লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যরূপেও তিনি 
তাহার নবদ্ীপ-পরিকরদের লইয়া। অবতীর্ণ হইয়াছেন ( ৯1৪২৪ পর়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। নবদ্বীপে যাহার! শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর 
পার্ধদ ছিলেন, তাহারা প্রাকৃত মনুষ্য নহেন, তাঁহারা নিত্যসিদ্বগৌর-পরিকর ( সাধনসিদ্ধ কেহ কেহ থাকিতে 
পারেন)। শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ও এ কথা বলিয়াছেন-_“গৌরাঙ্রের সদ্দিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে, সে যায় 
ব্রজেনরন্জুত-পাশ-_গ্রাথনা ৷” আপনি_্য়ং। আস্মাদে প্রেম ইত্যাদি প্রেম আস্বাদন করেন ও নাম-সন্গীর্তন 
আস্বাদন করেন। তাহা হইলে প্রেম-আম্বাদনের ইচ্ছা একটা এবং নাম'সঙ্ধীর্তন-আস্বাদনের ইচ্ছা একটা, এই 
দুইটাই হইল তাহার অবতারের মুখ্য কারণ । 28 

প্ৰীচৈতন্য-অবতারের মুখ্যকারণ-কথনে পরবর্তী এক পয়ারে বলা হইয়াছে__“তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ। 
১/৪২২৩।৮ ব্রজলীলায় যে তিনটা বাসনা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ হয় নাই ( এই তিনটা বাসনার কথা পরে এই পরিচ্ছেদেই বলা 
হইবে ), মেই তিনটা বাসনার পূরণের ইচ্ছাই ্রীকফণটৈতন্-অবতারের মূল কারণ ; কিন্তু এই পয়ারে বলা হইতেছে যে, 
প্রেম-আস্বাদন ও নামসঙ্বীর্তন আস্বাদনই মূল কারণ। ইহার সমাধান এই যে, তিনটা বাসনা পূরণের ইচ্ছাও নাম-প্রেম- 
আম্বাদনের ইচ্ছারই অন্তভূ্তি বলিয়! মুখ্যকারণের সামান্য-কথনে নাম-প্রেম-আত্মাদশের ইচ্ছাকেই মুখ্যকারণ বল৷ 
ইইয়াছে। 

প্রেমের আস্বাদন দুই প্রকারে হইতে পারে; যিনি প্রেমের বিষয় অর্থাৎ যাহার প্রতি প্রেম প্রয়োজিত হয়, 
সেই শ্রীরষ্ণক্তৃক আস্বাদন এক প্রকারের ; আর যিনি প্রেমের আশ্রয় অর্থাৎ, যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম করেন, 
সেই শ্রীরাধিকাদিকর্তৃক আস্বাদন এক প্রকারের । ব্রজলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপে প্রেমের আস্বাদন করিয়াছেন; কিন্ত 
আশ্রয়রপে তিনি ব্রজে প্রেমাস্বাদন করিতে পারেন নাই--এই আশ্রয়রূপে প্রেমের আস্বাদন-বাসনাই তিন রূপে 
অভিব্যক্ত হইয়া তিনটা বাসনা হইয়াছে; এই তিনটা বাসনাই শ্রীচৈত্য-অবতারের মুখ্য হেতু বলিয়া পরে বিবৃত 
হইয়াছে। নাম-সনথীর্ভনের আস্বাদনও বিষয়রপে ও আশ্রয়রূপে ছুই রকমের ; শ্রীরুষণ বিষয়রূপে ব্রজলীলাতেই নামের 
আস্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু আশ্রয়রূপে আস্বাদন করিতে পারেন নাই। নবদধীপ-লীলায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া 
আশ্রয়রূপে তিনি প্রেমের ও নামসন্বীর্ভনের আস্বাদন করিয়াছেন। 

৩৬। সুত্রে গ্রীচৈতন্তাবতারের মুখ্যকারণের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে আন্গু্গিক কারণের উল্লেখ করিতেছেন। 
্রীকুফটৈতন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া নাম-প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন; তাহাতেই সর্বসাধারণের মধো_-এমন 
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এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার । দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য, আর শুঙ্গার 
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৩৭ চারি-ভাবের চতুর্ক্বিধ ভক্তই আধার । ৩৮ 
গৌর-কুপা-তরঙ্িণী 'টাক। 


কি চণ্ডালাদি হীন জাতির মধ্যেও নাম-সন্ধীর্ভন প্রচারিত হইয়াছে; পরম-করুণ গ্রীচৈতন্য যেন প্রেম-স্থত্রে নামের 
মালা গাঁখিয়াই এইরূপে জগদ্বাসী জীব-সমূহের গলায় পরাইয়া দিলেন। 

সেইদ্বারে-_নাম-প্রেম আস্বাদনের দ্বারা; নাম-প্রেম আম্বাদনের ব্যপদেশে। আচগ্ডালে_চণ্ডালকে 
পরধযস্ত। চণ্ডাল অত্যন্ত হীনজাতি; প্রচলিত স্মৃতির ব্যবস্থান্থসারে ধর্দ-কর্ধানুষ্ঠানে তাহাদের অধিকার নাই; কিন্ত 
পরম-করণ শ্রীক্ুষগৈতন্য তাহাদিগকে পর্যন্ত নাম-প্রেম দান করিয়া ভগবদ্ভজনে অধিকারী করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ 
হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত কেহই তাহার রুপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কীর্তবন-সথণর-_নাম-সঙ্ীর্তনের প্রচার। লাম- 
প্রেম-মালা_নাম ও প্রেমের মালা; প্রেমের স্থত্রে গাঁথা নামের -মালা। পরাইল সংসারে-_সংসার্থ 
(অথবা সংসারাবদ্ধ) জীবসমূহের গলায় পরাইয়া দিলেন (নাম-প্রেমের মালা); শ্রীকুষ্ণচৈতন্য সকলকেই প্রেমদান 
করিলেন এবং নাম-সঙ্ধীর্তনে প্রবৃত্ত করাইলেন) প্রেমের সহিত নামকীর্তন করাইয়া সকলকেই অপ্রারুত আনন্দের 
অধিকারী করিলেন। 5 

প্রতি কলিযুগে যুগাবতারও নাম প্রচার করেন বটে, কিন্তু তিনি প্রেম প্রচার করিতে পারেন না; পরীর 
চৈতন্য প্রেমও দান করিয়াছেন এবং ও প্রেমের সহিত নাম-সন্ধীর্ভনও প্রচার করিয়াছেন; ইহাই যুগাবতারের কাধ্য 
হইতে তাহার বৈশিষ্ট্য এবং তিনি যে যুগাবতার নহেন, এই প্রেমপ্রচার-কাধ্যদ্বারাই তাহা বুঝা যায়। (টী. প. দ্র.) 

৩৭। প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তের প্রেম-রস-নিধ্যাসের আস্বাদন এবং ভক্তকৃত নাম-সঙ্ধীর্তনের আস্বাদন তো 
শ্রীকব্চ ব্রজলীলাতেই করিয়াছেন; নবদ্বীপ-লীলায় নাম-প্রেম-আস্বাদনের বৈশিষ্ট্য কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন 
ত্রজলীলায় শ্রীকু্ণ প্রেম-নামসঙ্ধীর্ভন আস্বাদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা করিয়াছেন প্রেমের ও নাম-কীর্ভনের 
বিষয়রূপে ; আশয়রূপে প্রেমের ও নামসন্বীর্তনের আস্বাদন--শ্রীকৃষ্ণকে গ্রীতি করিয়া এবং শ্রীরুষ্ণের নামকীর্তন করিয়া 
যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার আস্বাদন-_ব্রজলীলায় শ্রীরু্ণ পায়েন নাই; এই আস্বাদন কেবলমাত্র ভক্তেরই প্রাপ্য; 
কারণ, ভক্তই প্রেমের আশ্রয় এবং নাম-কীর্ভনকারী। তাই পরীক্ষণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া (্রীচৈতন্তরূপে ) প্রেমের 
ও নামমন্্ীর্ভনের আশ্রয়-জাতীয় আনন্দের আস্বাদন করিয়াছেন। 

ভক্তন্তাব_ভক্তের ভাব; ভক্ত নিজ মনে যে ভাব পোষণ করেন, সেই ভাব। অঙ্গীকার-দ্বীকার, 
গ্রহণ। আপনি আচরি ইত্যাদি_-ভক্ততাবে নিজে নাম-কীর্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া নামসন্গীর্তন।দি 
ভক্তিধর্দ প্রচার করিয়াছেন; তিনি উপদেশও দিয়াছেন এবং নিজে আচরণ করিয়া ভজনের দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন। 

৩৮। তিনি কোন্‌ ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন ৩৮-৪৫ পয়ারে। 

দান্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর ইত্যাদি নানাভাবের নানারকম ভক্ত আছেন; এই মস্ত ভাবের মধ্যে মধুর 
বা কাস্তাভাবই সর্বোৎকৃষ্ট; যেহেতু অন্যান্য সকল ভাব এই কাস্তাভাবেরই অন্ততূক্ত আছে এবং প্রীরুফ্ও এই 
কাস্তাভাবেরই সর্বাপেক্ষা বেশী বশীভূত, এই কান্তাভাবের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবা লাভ হইতে পারে। 
গোপসথনদরীগণই শরীক কান্তাভাববতী ; তাহাদের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকা সর্ব্ববিধয়ে সর্বশরেঠা। সর্বোত্তম শরীফের 
পক্ষে সৰ্ব্বোত্তম রসই আস্বাদনীয় ; সর্বোত্তম রস আস্বাদন করিতে হইলে সর্কোত্তম ভক্তের ভাবই গ্রহণ করিতে 
হয়। এজন্য শ্রীরুষ শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্ধীপে অবতীর্ণ হইয়া নাম-প্রেম আস্বাদন 
করিয়াছেন। 

দান্ত-সখ্যাদি ভাবের মধ্যে কান্তাভাবেই যে মাধুধ্য সর্বাপেক্ষা অধিক, প্রথমতঃ তাহাই দেখাইতেছেন তিন 
পয়ারে। 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২৭১ 


নিজনিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে। তথাহি ভক্ভিরসামুতসিদ্ষো দক্ষিণবিভাগে 

নিজভাবে করে কৃষ্ণস্ুখ আস্বাদনে ॥ ৩৯ স্থায়িভাবলহ্যাম্‌ (৫২৯) 

তটস্থ হইয়া! মনে বিচার যদি করি। যথোত্বরমঞৌ স্বাদবিশেযোল্লাসময্যপি ৷ 

সব রস হৈতে শুঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥ ৪* রতির্বাসনয় স্বাদ্ী ভাসতে কাপি কন্তচিৎ ॥ ৫ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


তদেবং পঞ্চবিধাং রতিং নিরপ্যাশঙ্ধতে। নন্বাসাং রতীনাং তারতম্যং সাম্যং বা মতম্‌। ততরান্ধে সর্ব্বযোমেকত্রৈব 
প্রবৃত্তি: স্তাৎ দ্বিতীয়ে চ কম্তচিৎ ক্ষচিং প্রবৃত্তৌ কিং কারণং তত্রাহ যথোত্তরমিতি যথোত্তরমূত্তরক্রমেণ সাদ্বী অভিরুচিতা 
নত বিবেক্তা কতমঃ স্তাৎ নির্বাসন একবাসনে! বহুবাসনো| বা। তত্রাছয়োরন্যতরম্বাদাভাবা দ্বিবেক্ৃত্বং ন ঘটত এব 
অন্ত্যন্ত চ রসাভাষিতাপ্যবসানাযান্তডি ইতি সত্যম্‌। তথাপোকবাসনস্ত এতদ্ঘটতে। রযান্তরস্তাপ্রত্যক্ষত্বেহপি সদৃশ- 
রসস্তোপমানেন প্রমাণেন বিসদৃশরসস্ততু স/মগ্রী-পরিপোধাপরিপোধষদর্শনাদন্ুমানেন চেতি ভাবঃ। শ্রীজজীবগোস্বামী ॥ ৫॥ 

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

দাস্য স্ত-সখ্যাদিভাবের বিবরণ পূর্ববর্তী ১ল২*শ পয়ারের টাকায় ভ্রষ্টব্য। শৃঙ্গার--কান্ডাভাব; স্ত্রীর 
সহিত পুরুষের এবং পুরুষের সহিত স্ত্রীর সংযোগের অভিলাষকে শুঙ্গার বলে; “পুংসঃ দ্রিয়াঃ দরিয়া: পুংসঃ সংযোগং 
প্রতি যাস্পৃহা। স শৃঙ্গার ইতি খ্যাতো রতিক্রীড়াদিকারণম্‌॥ ইত্যমরটাকায়াং ভরতঃ।” চারিভাবের--দাস্তসখ্যাদি 
চারি ভাবের। চতুবিবধ ভক্ত-_চারি ভাবের ভক্ত; দাস্তভাবের ভক্ত রক্তক-পত্রকাদি, সখ্যভাবের ভক্ত স্ুবলাদি, 


. বাত্সল্য-ভাবের ভক্ত নন্দ-যশোদাদি এবং কাম্তাভাবের ভক্ত শ্রীরাধিকাদি। আধার--আশ্রমন। ধাহাদের মধ্যে 


দাস্তাদি ভাব থাকে, অর্থাৎ যাহারা দাস্তাদিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, ত্াহারাই ওঁ সকল ভাবের আধার বা আশ্রয়। 
রক্তক-পত্রকাদি দাস্তভাবের আশ্রয়, স্মবল-মধুমঙ্গলাদি সখ্যভাবের আশ্রয়, নন্দ-যশোদাদি বাংসল্যভাবের আশ্রয় এবং 
ভীরাধিকারি কান্তাভাবের আশ্রয়। ব্রজে শান্তরসের পরিকর নাই বলিয়া এন্থলে শান্ততক্তের কথা বলা হইল না। 
শান্তরসের ভক্তের ধাম বৈকুণ্ঠ । 

৩৯। চারিভাবের ভক্তগণের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবকে অপর ভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ট বলিয়া মনে করেন। 
যিনি দাস্তভাবের ভক্ত, তিনি মনে করেন, দাস্তভাবই বাৎসল্যাদি ভাব হইতে শ্রেষ্ট, স্যাদি ভাবের ভক্তদের সম্বন্ধেও 
এই কথা। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ ভাবের অঙ্ুকুল সেবাদ্বারা শ্রীকষ্চকে সুখী করিয়া আনন্দ অন্থুভব করেন। 

মানে--মনে করে। কৃষ্ণসুখ-আস্বাদনে--নিজ নিজ ভাবের অস্থকুল সেবাদারা শ্রীরুষের মে সুখ উৎপাদন 
করেন, সেই সুখের আস্বাদন করেন; ভাবান্কূল সেবাদ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করিয়াই আনন্দ অনুভব করেন; '্বতন্্রভাবে 
আত্মসুখের কোনও অপেক্ষাই রাখেন না। 

৪০। যিনি যে ভাবে মগ্ন আছেন, তিনি সেই ভাবকেই অন্যান্য সকল ভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিলেও, যদি 
কেহ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, অন্যান্থা ভাব অপেক্ষা কান্তাভাবেই রস-মাধুধা 
অনেক বেশী, স্থৃতরাং কান্তাভাবই শ্রেষ্ঠ । 

সব রস-_দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্যাদি রস। শৃজারে-_কাস্তাভাবে। মাধুরী-_মাধুধ্য। 

এই পয়ারের উক্তির প্রমাণ-স্বরূপে নিয়ে ভক্তিরসামুত-সিদ্ধুর একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

ক্লো। ৫। অন্বয়। অসৌ (ওঁ) রতি; (পঞ্চবিধা মুখা রতি) যথোত্বরং (উত্তরোত্তর ক্রমে) 
স্বারবিশেযোল্লাসময়ী (শ্বাদবিশেষের আধিক্যবতী ) অপি (হইলেও) বাসনয়া (বাঁসনাভেদে ) কা অপি (কোনও 
রতি) ক্তচিৎ ( কাহারও__কোনও ভক্তের ) স্বাস্থী ( অভিরুচিত! ) ভাসতে (প্রতীয়মান হয় )। 

অনুবাদ। (শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর) এই পঞ্চবিধা মুখ্যারতি উত্তরোত্তর স্বাদাধিকাবিশিষ্ট 
হইলেও বাসনা-ভেদে কোনও রতি কোনও ভক্তের সম্বন্ধে বিশেষ রুচিকর হুইয়া থাকে । ৫। 


২৭২ .... প্ৰীশ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত [গ্থ পরিচ্ছেদ 


অতএব “মধুর-রস' কহি তাঁর নাম । পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস । 
স্বকীয়া-পরকীয়া-ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥ ৪১ ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥ ৪২ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
পঞ্চবিধ! কৃষ্ণরতি উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্যবিশিষ্ট ; অর্থাৎ শান্তরতি অপেক্ষা দাস্তরতিতে, দান্ত-অপেক্ষা সখো, সখ্য 
অপেক্ষা! বাৎসল্যে এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে স্বাদের আধিক্য; এইরূপে আস্বাদ্যত্ব-বিষয়ে মধুরা-রতি সর্বশ্রেষ্ঠ । 
(সমস্ত রস হইতে শুন্দার-রসেই যে মাযুর্ধ্যের আধিক্য, তাহাই ইহাতে প্রদর্গিত হইল )। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শূঙ্দার- 
রসেই যদি মাধুর্যোর আধিক্য থাকে, তাহা হইলে সকল ভক্তই শৃঙ্দার-রসের দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন না কেন? কোনও 
কোনও ভক্তকে অন্য রসে রুচিযুক্ত দেখা যায় কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন-_বাসনী-ভেদেই এইরূপ হয়। ভিন্ন 
ভিন্ন ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ভিন্ন বাসনা ; তাই সর্ববাধিক-মাধুষ্য-বিশিষ্ট একমাত্র শৃর্দার-রসেই সকলের রুচি হয় না, 
অন্যান্য রসেও কাহারও কাহারও রুচি হয়। 
8১। শূর্দার-রসে সর্বাপেক্ষা অধিক মাধুরী বলিয়া, শূন্দার-রসেই মাধুষ্যের পধ্যবসান বলিয়া, শৃঙ্গার-রসকে 
প্মধুর-রস” বলে। এই মধুর-রস ছুই রকমের-_-্বকীয়া-মধুর-রস ও পরকীয়া-মধুর-রস। 
স্বকীয়াঁ_নিজের বিবাহিতা পত্বীকে স্বকীয়া পত্নী বলে।  “করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ। 
পাতিত্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ ॥ যাহারা পাণিগ্রহণ ( বিবাহ )-বিধি-অন্ুসারে প্রাপ্চা এবং গতির আজ্ঞান্ুব্তিনী 
এবং যাহারা পাঁতিব্রত্য-ধর্ম হইতে বিচলিত হয় না, রসশাস্ত্রে তাহাদিগকে স্ববীয়া বলে। উ. নী, কৃষ্ণবল্লভা। ৩|৮ 
শীরুক্মিণী-আদি দ্বারকা-মহ্যীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়! পত্নী ; যজ্ঞাদি-অনুষ্ঠান পূর্র্বক তিনি তাহাদিগকে যথাবিধি বিবাহ 
করিয়াছেন ( প্রকট-লীলায় )। অগ্রকট-লীলায় কেবলমাত্র অভিমাঁনবশতঃ তাঁহাদের স্বকীয়াত্ব, অর্থাৎ তাহারা 
রুষের স্বকীয়া কান্তা--এই অভিমানই তাঁহারা অনাদিকাল হইতে মনে পোষণ করিতেছেন। বৈকুণ্ঠের 
_লক্ষ্মীগণেরও স্বকীয়াভাব। -পরকীয়|--“রাগেণৈবাপিতাত্মানো লোকতুগ্মানপেক্ষিণাঃ। ধর্ম্মণোস্বীকৃত৷ যাস্ত পরকীয়া 
ভবস্তি তা. ॥__যে সকল স্ত্রী ইহলোক ও পরলোক সন্বন্ধীয় ধর্শের অপেক্ষা ন! করিয়া আসক্তিবশতঃ পরপুরুষের প্রতি 
আত্মসমর্পণ করে এবং যাহাদিগকে বিবাহ-বিধি অনুসারে পত্বীরপে স্বীকার করা হয় নাই, তাহারা পরকীয়া । উ. নী, 
কৃষ্ণবল্লভ!।৬॥” ব্রজের প্রকট লীলায় শ্রীরাধিকাি ব্রজদেবীগণ শ্রীকুষ্ণের পক্ষে পরকীয়া! কান্ত; কারণ, প্রকট- 
লীলায় শ্রীর্চ তাহাদিগকে বিবাহ-বিধি-অস্কুসারে পত্বীরপে অঙ্গীকার ন! করিয়াই অন্তরাগবশৃতঃ তাহাদের সহিত মিলিত 
হইয়াছিলেন। শীক্বষ্ণের পরকীয়। কান্তা-আবার দুই রকমের--কন্যক। ও পরোঢ়া। যাহাদের বিবাহ- হয় নাই, সুতরাং 
যাহার! পিতৃগৃহেই অবস্থান করেন, এইরূপ যে সকল গোপকন্যা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তভাব পোষণ করেন, তাহাদিগকে 
কন্তাকা-পরকীয়া বলে। ব্রজের কাত্যায়নী-ত্রতপরায়ণ! ধনযাদি গোপকন্যাগণ কহাকা-পরকীয়া কাস্তা। আর: অন্ত 
গোপের সহিত ধাহাদের বিবাহ হইয়াছে (বলিয়া! সকলের গ্রতীতি ), কিন্তু পতি-সঙ্গ না করিয়া ধাঁহার! শ্রীষ্ণের সহিত 
সম্তোগের নিমিত্তই লালসাবতী, তাহাদিগকে পরোড়া কান্তা বলে। বলা বাহুল্য, এই পরোটা ত্রজস্থন্দরীদিগের কখনও 
সন্তানাদি জন্মে নাই, যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহাদের কখনও পুষ্পোদ্গমও হয় নাই। ৭গোপৈব্ণঢা অপি হরেঃ সদা 
সম্ভোগলালসাঃ। পরোটা বন্পভাস্তস্ত ব্রজনার্য্যোহপ্রস্থতিকাঃ॥ উ. নী. কষ্ণবল্লভ!। ২৪৮ শ্রীরাধিকাঁদি গোপবধূগণ 
শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা ( প্রকট-লীলায় )। 
স্বকীয়া-কাস্তা দিগের প্রেমময় সেবায় শ্রীকৃষ্ণ যে রস আস্বাদন করেন, তাহার নাম স্বকীয়া-মধুর রগ; আর 
পরকীয়া-কান্তাদিগের প্রেমময়ী সেবায় তিনি যে রস আস্বাদন করেন, তাহার নাম পরকীয়া-মধুর রস। 
৪২। স্বকীয়া-কান্তার ভাব অপেক্ষা পরকীয়া কাস্তার ভাবের উৎকর্ষ দেখাইতেছেন। রসোচ্ছাসের আধিক)ই 
এই উৎকর্ধের হেতু ৷ 5 
পরকীয়া-ভাব--শ্রীরাধিকাদি পরকীয়! কান্তা শ্রীরুঞ্ণের প্রতি যে ভাব পোষণ করেন, সেই ভাব; 
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পরকীয়া-কাস্তা-প্রেম। রসের-_কান্তা-রসের ; মধুর-রসের। উল্লাস_উচ্ছাস। ব্রজবিনী-_ প্রকট ব্রজধাম ব্যতীত। 
অন্তাত্র-_অন্ কোনও ধামে। ইহাঁর--পরকীয়া-ভাবে রসোল্লাসের। বাস-_বসতি, অস্তিত্ব। 

এই পরয়ারের মর্ম এই £_স্বকীয়াভাব অপেক্ষা পরকীয়া-ভাবে কান্তারসের উচ্ছাস অত্যধিক; কিন্তু প্রকট 
ব্রজধাম ব্যতীত অন্য কোনও ভগবদ্ধামেই এইরূপ পরকীয়া-রসোল্লাসের অস্তিত্ব নাই। 

তীবক্ষধা যেমন ভোজন-রসের চমংকারিতী-আস্বাদনের হেতু, তদ্রপ বলবতী উত্কঠাই নায়ক-নায়িকার মিলন- 
জনিত আননা-চমৎকারিতা-আস্বাদনের হেতু । মিলন-ব্ষয়ে যতই উৎ্বষ্ঠা বৃদ্ধির অবকাশ থাকে, মিলনের আনন্দ- 
চমৎকারিতাও ততই আহ্বাগ্চ হয়। আবার মিলন-চেষ্টায় যতই বাধাবিক্ন উপস্থিত হয়, মিলনের নিমিত্ত উৎ্ব$!ও ততই 
বদ্ধিত হইতে থাকে । স্বকীয়া-কান্তার সহিত মিলনে বোদ-ধর্শ্মে, লোকধর্দের, শ্বজনগণের-__সকলেরই অনুমোদন 
আছে; কেবল অন্থমোদন মাত্র নহে, এই মিলন সকলেরই অভিপ্রেত ; তাই এইরূপ মিলনে বিশেষ কোনও বাধাবিস্স 
মাই; সুতরাং মিলনোৎকঠা-ুদ্ধির অবকাশও বিশেষ নাই। এজন্য স্বকীয়া-কাস্তার সহিত মিলনে আনন্দ আছে বটে, 
কিন্ত আননা-চমৎকারিতা নাই; ন্বকীয়া-কান্তা অনায়াস-লভ্যা; তাই তাহার সহিত মিলনে সাধারণতঃ আনন্দের 
উচ্ছাস দেখা যায় না৷ যাহা বহুআয়াস-লভ্য, তাহার আস্বাদনেই চমৎকারিতার আধিক্য। পরকীয়-নায়ক-নায়িকার 
মিলন বেদধন্ম-লোবধর্শ-স্ব্নাদির অনুমোদিত নহে; ইহা সকলেরই অনভিপ্রেত এবং সকলের নিকটেই নিন্দনীয়। 
সকলেই এইরূপ মিলনে বাধা-বিদ্ন উপস্থিত করিয়া থাকে। অথচ, পরকীয়-নায়ক-নায়িকা' কেবলমাত্র পরস্পরের এতি 
অনুরাগ বশতঃই লৌবধর্দ-বেদধর্ম-স্বজন-আধ্যপথাদিকে উপেক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎ্কণ্ঠিত 
হয়। বেগবতী স্রোতস্বিনীর গতিপথে কোনও প্রবল-বাধা উপস্থিত হইলে যেমন তাহার উচ্ছাস অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাথ হয়, 
তন্দপ অন্থুরাগবশতঃ মিলন-চেষ্টায় বাধাপ্রাপ্ত হইলেও নায়ক-নায়িকার মিলনোৎকঠা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে; এই সকল বাঁধাবিস্বকে অতিক্রম করিয়া যখন তাহারা মিলিত হইবার সুযোগ পায়েন, তখন সম্বদ্ধিত 
উৎকঠাবশতঃ তাহাদের মিলনাননও অপূরব-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া থাকে। ইহাই স্বকীয়াভাব হইতে পরকীয়া- 
ভাবের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। “বহুবার্যাতে যত: খলু যতর প্রচ্ছযকামুকত্বধ্চ। যা চ মিথো দুর্দভতা সা মন্মথস্ত পরমা রতিঃ॥ 
উ. নী. নায়কভেদ | ১৫।৮ ইহার অন্ুবাঁদ--পলোক-শাস্ত্রে করে যাহ! অনেক বারণ। প্রচ্ছয়কামুক ঘাথে দুর্দীত 
মিলন ॥ তাহাতে পরমা রতি মন্থের হয়। মহামুনি নিজশাস্ত্রে এই মত কয়।॥ উজ্জল-চন্দিকাঁ, প্রথম অধ্যায়, 
নায়ক-ভেদ।” যে রমপীর সহিত মিলন বিশেষভাবে নিষিদ্ধ এবং যে রমণী সুদুর্দভা, নাগরদিগের হৃদয় সাধারণতঃ 
তাহাতেই বেশী আসক্ত হয়। “যত্ৰ নিষেধ-বিশেষঃ সুদু্মভত্ব্চ যন্মুগাক্ষীণাম্‌। তত্ব নাগরাণাং নির্ভরমাসজ্জতে 
হায়মূ॥ উ. নী.' কৃষ্বল্পভা। ৯৮ বাস্তবিক নাগরীদিগের বামতা, দুর্দভত্ব এবং পতি-আদিকরূঁক মিলন-বিষয়ে 
তাঁহাদের নিবারণই পঞ্চশরের পরমায়ুধের ন্যায় নাগরদিগের চিত্তকে' কামবাণে বিদ্ধ করিয়া থাকে। “বামতা দুরত্ব 
স্বীণাং যা চ নিবারণ |. তদেব পঞ্চবাণস্ত মন্তে পরমমায়ুধম্‌ ॥ উ. নী. কৃষ্বল্লভা | ৯0৮ এই সমস্ত কারণেই 
্বকীয়া-কান্তা অপেক্ষা পরকীয়া-কান্তার সঙ্গমে আনন্দ-চমংকারিতার অপূর্ব উচ্ছাস লক্ষিত হয়। 

এইরূপ মধু টমৎকারিতাময় পরকীয়া-ভাব এরুট-ব্জলীলায় ব্যতীত অন্য কোনও ধামেই নাই--বৈকুঠে নাই, 
দ্বারকায় নাই, এমন কি গোলোকেও নাই (পূর্ববর্তী ২৬শ পয়ারের টাকা ভষ্টব্য )। 

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। এই গ্রকরণে শীষের অপ্রারুত-লীলা সহন্ধীয় 
কথাই বলা হইতেছে; সুতরাং এই পয়ারে স্বকীয়াভাব অপেক্ষা পরকীয়া-ভাবের যে উৎকর্ষের কথা বলা হইল, তাহা 
কেবল শ্রীরুষ্ণের অপ্রাক্কত-লীলা সন্বপ্ধেই, প্রারুত নায়ক-নায়িকার মিলন-সন্ন্ধে নহে। প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মধ্যে 
স্বকীয়াভাব অপেক্ষা গরকীয়াভাবের উৎকর্ষ নাই, বরং অপকর্ষই সর্ধ্বজন-বিদিত। কারণ, পরকীয়া প্রাক্ৃত-নায়িকার 
সহিত প্রাক্ৃত-নায়কের মিলনে আপাত:-রমীয়তা থাকিলেও ইহার পরিণাম__ইইকালে নিন্দা, রোগ, মনস্তাপ, এমন 
কি অপমৃত্যু পর্যন্ত; আর পরকালে নরক-ন্ত্রণা। আলোচ্য পয়ারে পরকীয়াভাবকে রস বলা হইয়াছে; কিন্ত 
স-২/৩৫ 
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ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি । প্রৌঢ় নির্মল ভাব প্রেম সর্বোত্তম । 
তাঁর মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি ॥ ৪৩ কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ ॥ ৪৪ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 


অলঙ্কার-শান্্াহুসারে প্রাকৃত পরকীয়াভাব রসমধ্যে পরিগণিত নহে। “উপনায়ক-সংসথায়াং মুনিগুরুপত্রীগতায়া্চ। 
বহুনায়ক-বিষয়ায়াং রতেঁ চ তথাইসুভবনিষ্ঠায়াম্‌ । প্রতিনায়কনিষঠত্ে তদ্ধধমপাত্র-তি্যাগাদিগতে। শূষ্গারেইনৌচিত্যমিতি। 
উ. নী. নায়ক-ভেদ। ১৬ | লোচনরোচনীধবৃত-সাহিত্যদর্পরণবচনম,॥? শূঙ্গার-রসে প্রাকৃত ওপপত্য বিশেষরূপে নিন্দিত। 
ইহা হইতেও প্রতীতি হয় যে, এই পয়ারের পরকীয়াভাব প্রাকৃত পপত্য নহে। কান্তাভাবই অবস্থাবিশেযে পরকীয়া 
ভাবের রূপ প্রাপ্ত হয়। 

প্রশ্ন হইতে পারে, উপরে সাহিত্য-দর্পণের যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, সাধারণভাবে উপনায়ক-সংস্থা রতি বা 
গুপপত্যই শুঙ্গার-রমে অনুচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে; কেবল যে প্রারুত-গপপত্য অন্গচিত, তাহা বলা হয় নাই। 
এমতাবস্থায়, অপ্রাকৃত ব্রজলীলার ওুপপত্য-ভাব কিরপে রসরূপে গণ্য হইতে পারে? অপ্রার্কৃত হইলেও ইহা 'পপত্য 
তো বটে? ইহার উত্তরে শ্রীউজ্ঞল-নীলমণি বলিতেছেন-_“লঘুত্বমত্র যং প্রোক্তং তত প্রাক্ৃত-নায়কে। ন কৃষ্ণে 
রসনিষ্যাসন্থাদার্থমবতারিণি ॥__যে ওপপত্যভাবকে স্বণিত বলিয়া রস-শান্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা কেবল গ্রারুত- 
নায়ক-সম্বন্ধেই ; রস-নির্ধ্যাস-আস্থাদনার্থ অবতীর্ণ শ্রীরুষ-সপ্দ্ধে নহে। নাঁয়কভেদ। ৯৬৮ ইহার হেতু এই যে, 
বাস্তব-ওপপত্যই দুষণীয় ; কিন্তু ব্রজলীলার ওপপত্য বাস্তব নহে (পূর্ববর্তী ২৬শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ); ব্রজে 
স্বকীয়াতে পরকীয়াভাব মাত্র; ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীরুষের নিত্য-্বকান্তা; তাহারা স্বরূপতঃ স্বকীয়াকাস্তা বলিয়া 
তাহাদের সহিত শ্রীরুষ্ের মিলনে রসের উদ্ভব হয়; পরকীয়া-ভাবের প্রভাবে সেই রসই উচ্ছাস-প্রাঞ্চ হয়। 
গ্রকট-ব্রজলীলাব্যতীত অন্য কোথায়ও এইরূপ স্বকীয়াকান্তায় পরকীয়াভাব লক্ষিত হয় না; কারণ, অন্য কোনও 
স্থলেই স্বকীয়াতে পরকীয়াভাব নাই ; জ্নসমাজেও ইহা নাই। 

৪৬। যে কান্তাভাব পরকীয়া-ভাবের রূপ ধারণ করে, তাহা কাহাদের মধ্যে আছে এবং তাহাদের মধ্যে 
ওঁ ভাব কতটুকু উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহা বলিতেছেন। ব্রজন্ন্দরীদিগের মধ্যেই এই পরকীয়াভাব দৃষ্ট হয়; 
তাহাদের. মধ্যে আবার একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই এই ভাব চরমসীমার শেষপ্রাস্ত প্রাপ্ত হইয়াছে, অন্যান্য ব্রজন্ুন্বরীদিগের 
ভাব চরমসীমার পূর্প্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। মাদনাখ্য-মহাভাবই প্রেমের শেষ সীমা। শ্রীরাধিকার প্রেম 
মাদনাখা-মহাভাবের শেষ পর্য্যন্ত এবং অন্য গোপীদিগের প্রেম মাদনাখ্য-মহাভাবের পূর্ববসীমা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। 

ত্রজবধুগুণের-ত্রজ্গগোপীদিগের ৷ বধূ-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য গোপগণের সহিত কৃষ্ণপ্রেয়মী গোপীদিগের 
বিবাহের প্রতীতি স্থচিত হইতেছে; ইহাতেই তাঁহাদের পরকীয়াত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এই ভাব-_এই কান্তাভাব 
মধুর-ভাব। অবধি_সীম1। নিরবধ্ধি_নি:+ অবধি; নিঃ. উপসর্গের অর্থ সামীপ্য ( শব্দকল্পদ্ম ) ; যাহা অবধির 
(জীমার.) সমীপে উপনীত হইয়াছে, তাহাই নিরবধি। ব্রজবধূগণের কাস্তাপ্রেম, প্রেম-বিকাশের সীমার (মাদনাখ্য- 
মহাভাবের ) সমীপে অর্থাৎ পূর্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত (নিরবধি) উপনীত হইয়াছে॥ তার মধ্যে_ত্রজবধূগণের মধ্যে। 
ভীবের--কাস্তাপ্রেমের। আবধি_শেষ জীমা;. মাদনাধ্য-মহাভাব। প্রেমের চরম-পরিণতি হইল মাদনাথ্য- 
মহাভাব; ইহাই প্রেমের অবধি; শ্রীরাধিকার প্রেম এই মাদনাখ্য-মহাভাবের শেষ সীাস্ত পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হইয়াছে; 
ইহাই শ্রীরাধিকার প্রেমের বৈশিষ্ট্য । অন্য গোগীদের মধ্যে মাঁদনাখ্য-মহাভাব নাই, মাদনব্যতীত প্রেমের অন্তান্ত 
স্তরই যথাযথ ভাবে তাহাদের মধ্যে আছে। 

8৪1 শ্রীরাধার প্রেমের আরও বিশিষ্টতা দেখাইতেছেন। ইহা অতিশয় বৃদ্ধিযুক্ত, স্বস্সুখ-বাসনা-শৃন্ত এবং 
সর্বোত্তম; একমাত্র শ্রীরাধার প্রেমদ্ারাই শ্রীরুষ্ণের মাধুর্য পুর্ণতমরূপে আশ্বাদিত হইতে পারে । 


গুথ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২৭৫ 
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি। সাধিলেন নিজবাঞ্থা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৪৫ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

প্রেম_ধ্বংসের কারণ বর্তমান থাকা সত্বেও যুবক-যুবতীর যে ভাব-বন্ধন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, তাহাকে বলে 
প্রেম। “দর্বধা ধ্ংসরহিতং সত্যপি ধ্বংস-কারণে। অ্ভাব-বদ্ধনং যুনোঃ স প্রেম! পরিকীন্তিতঃ | উ. নী. স্থা, ৪৬ ॥ এই 
ভাব-বন্ধনের মূল হইল পরস্পরের গ্রীতি-চ্ছা; শ্রীকুষ্ণকে সুখী করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধিকাদির এবং প্রীরাধিকাদিকে 
সুখী করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই তাহাদের ভাব-বন্ধনের হেতু এবং তাহাই প্রেম। ত্রজসুন্দরীদিগের প্রেম 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইয়া যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাহাতে বিচ্ছেদ একেবারেই অসহ, তখন তাহাকে প্রৌঢ় 
প্রেম বলে। “প্রো: প্রেমা স যর স্াহিশ্েষস্তাসহিষুতা। উ. নী. স্থা, ৫২॥ প্রৌঢ়_বৃদ্িপ্রাথ। নির্ম্ধল_ 
স্বসুখ-বাসনাদিরপ মলিনতাশৃনট। ভাব-__রতি, কৃফেব্ির-গ্রীতি-কামনা। সর্ক্বোত্তম__সর্বশ্েষ্ঠ। দাস্ত-সখ্যাদি 
ভাব হইতে কাস্তাভাব শ্রেষ্ঠ; কান্তাগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকার অতিশয় বৃদ্ধিগাপ্ত (প্রৌঢ় ) রুষ্ক-সুখৈকতাৎপধ্যময় 
প্রেম শ্রেষ্ঠ; স্থুতরাং শ্রীরাধিকার ভাবই হইল সর্কশ্রেষ্। মাধুরী_মাধুধ্য। কারণ-_ হেতু, উপায়। কৃষ্ণের 
মাধুরী ইত্যাদি_গ্রীরাধিকার প্রো নির্শ্বল প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের মাধুধ্য পুর্ণতমরূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায়। 
প্রেমই প্রীক্বষ্ণ-মাধুর্য্য আহ্বাদনের একমাত্র উপায় ; ধাহার যতটুকু প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাত্রই 
রীকুষ্ক-মাধূরযা আস্বাদন করিতে পারিবেন। “আমার মাধুধ্য নিত্য নব নব হয়। স্ব-্ব-প্রেম-অনুরপ ভক্ত আস্বাদয় ॥ 
১।৪/১২৫-শরীরষেগক্তি॥৮ সুতরাং যাহার প্রেম পুর্ণতমরূপে বিকশিত হইয়াছে, তিনিই শ্রীকুঞ্চের মাধুর্য পুর্ণতমরূপে 
আস্বাদন করিতে সমর্থ । শ্রীরাধিকাতেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ (ভাবের অবধি); স্মতরাং শ্রীরাধার প্রেমই, 
কু মাধুর্য পুর্ণতমরূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায়। 

৪৫। পূর্ববর্তী ৩৭শ পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগরা্দরূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। তিনি কোন্‌ ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাই এই পয়ারে বলা হইতেছে। সর্কোত্তমরপে দ্বীয় 
মাধুধ্য আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বাসনা জন্মিয়াছিল; কিন্তু তজ্জন্য সর্বোত্তম প্রেমের প্রয়োজন। ৩৮-৪৩ পয়ারে , 
গ্রন্থকার দেখাইলেন যে, শ্রীরাধার প্রেমই সর্বোত্তম এবং শ্রীরাধার প্রেমদ্বারাই সর্বেবোতমরূপে শ্রীরুফ-মাধুধ্য আস্বাদন করা 
যাইতে পারে। তাই শ্রী শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় বাসনা পুর্ণ করিলেন। 

অতএব-_শ্রীরাধিকার প্রেম সর্বোত্তম বলিয়া এবং পূর্ণতমরূপে শ্রীরুষ-মাধুর্য-আস্বাদনের কারণ বলিয়া। 
সেই ভীব-্রীরাধিকার ভাব। সাঁধিলেন-_সিদ্ধ করিলেন, পূর্ণ করিলেন। নিজ বাঞ্ছজ।--নিজের ইচ্ছা, 
্বীয-মাধুধ্য আস্বাদনের ইচ্ছা। যে ভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করা যায়, সেই ভাব অঙ্গীকার 
করিয়াই শ্রীরু্ শ্রীগৌরাঙ্গরপে নিজের বাসনা পূর্ণ করিলেন বলাতে বুঝা যাইতেছে__শ্রীরুষের মাধুর্য ( হ্ব-াধুধ্য ) 
আস্বাদনের নিমিত্তই তাহার বাসনা জন্নিয়াছিল। 

গৌরাঙ্গ জ্রীহরিগোঁরাদ-্রীক্ ; যে শ্রীকফের অঙ্গ গৌরবর্ণ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরপগত বর্ণ শ্যাম, গৌর 
নহে; শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া স্বীয় বাঞ্চা! পূর্ণ করিবার সময়ে তিনি গৌরবর্ণও হইলেন, ইহাই "গৌরাঙ্গ শ্রীহরি” 
বাক্য হইতে বুঝা যায়। স্থুতরাং শ্রীরাধার ভাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গ তিনি যে শ্রীরাধার গৌর-কান্তিও গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং ওঁ কান্তিদ্বারা স্বীয় স্বাভাবিক-স্যামকান্তিকে আচ্ছাদিত করিয়া গৌরাঙ্গ হইয়াছেন, তাহাও স্থচিত 
হইতেছে। 

পরবর্তী প্রথম শ্লোকে শরীকষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকারের প্রমাণ এবং দ্বিতীয় গ্লোকে শ্রীরাধার কান্তিদ্বারা 
স্বীয় শ্যাম-কান্তি আবৃত করিয়া গৌরাঙ্গ হওয়ার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। 


২৭৬ ীন্রীচৈতন্চরিতামূত [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


তথাহি স্তবমালায়াং প্রথম-চৈতত্তন্তবে মুনীনাং সর্বব্ং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা। 
( ১ম চৈতন্যাষ্টকে ২) বিনির্ধ্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিল পশুপালা বজদৃশাং 
স্থরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং স চৈতন্য: কিং মে পুনরপি দৃশোরধান্ততি পাম্‌ ॥ ৬ 
ক্লৌকের সংস্কৃত টাকা 


এয চৈতন্যাদেবো ন চতুর্থযুগাবতারঃ রুষ্ণস্বাংশঃ। কৃতে শুর ধৰ্মমূৰ্তা রক্তস্তেতাযুগে মতঃ। দ্বাপরে চ কলে 
চাপি শ্তামলাঙ্ঃ প্রকীন্ভিতঃ ইতি। তন্ত খ্যামব্ণন্বন্মরণাৎ কিন্তু প্রেয়সীভাবকান্তিভ্যাং পিহিতন্বভাবকাস্তি: কৃষ্ণ 
এবাবিরভূৎ ইতি ভাবেনাহ সুরেশানামিতি। দুর্গং নির্ভয়স্থানং গতিঃ পরতত্বসঞ্চারঃ। সর্বন্বং তপোবিজ্ঞান- 
লক্ষণমৈহিকঞ্চ ধনমূ। প্রণতপটলীনাং দাসভত্তবৃন্দানাং মধুরিমা দাস্তভক্তিমাধু্যযম্‌ । সংঘাতে গ্রকরৌঘবারনিকরবৃহাঃ 
সমূহশ্চঃ যঃ সন্দোহঃ সমুদায়রাশি বিসরত্রাতাঃ কলাপো| ব্রজঃ। কুটং মণ্ডলচক্রবালপটলস্তোমোগণঃ পেটকং বৃন্দং 
চক্রকদস্বকং সমুদয়ঃ পুঞ্জোৎকরৌ সংহতি রিতি হৈমঃ। নিখিলপগুপালাম্বজদৃশাং সমস্তব্রজবমিতানাং প্রেয়ঃ কৃষ্ণবিষয়কস্ত 
বিনির্ধযাসঃ সারঃ স চৈতন্যঃ কিমিত্যাদি। শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণঃ ॥ ৬ ॥ 


গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 

প্লো। ৬। অন্বয়। স্থরেশানাং (ইন্দ্রাদি-দেবগণের ) দুর্গৎ (দুর্গ নির্ভয় স্থান), উপনিষদাং ( শ্রুতি 
সকলের) অতিশয়েন ( অতিশয়রূপে- একমাত্র) গতিঃ (লক্ষ্য), মুনীনাং (মুনিদিগের ) জর্ধস্বং ( সর্ববম্ব), 
প্রণতপটলীনাং (ভক্ত-সমুহের ) মধুরিমা (মাধুধ্য), নিখিল-পণুপালাম্বজদৃশাং (সমস্ত ব্রজবনিতাদিগের ) প্রেয়ঃ 
(প্রেমের ) বিনির্য্যাসঃ (সার ) সঃ (সেই ) চৈতন্যঃ (শ্রীচৈতন্য ) পুনঃ অপি (আবার ) কি (কিং) মে (আমার) 
দৃশোঃ পদং (দৃষ্টির পথে ) যাস্ততি (যাইবেন )। 
অন্ুুবাদ। যিনি ইন্দ্রাদি-দেবগণের পক্ষে দুর্গের দ্যায় নির্ভয়স্থান-তুল্য, যিনি শ্রাতিসকলের একমাত্র গতি বা লক্ষ্য, 

যিনি মুনিগণের সর্বস্ব, যিনি প্রণত ভক্তগণের পক্ষে মাধুর্ধন্বরূপ এবং যিনি পঙ্ছজ-নয়না প্রজবনিতার্দিগের প্রেমের সার 
স্বরূপ, সেই শ্রীটৈতন্ত কি আবার আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবেন ? ৬। 


দুর্গ _প্রাচীরাদি-বেষিত সুরক্ষিত বাসস্থান। দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলে শক্রকর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার 
আশঙ্কা থাকে না; স্থতরাং দুর্গ অত্যন্ত নিরাপদ স্থান। শ্রীচৈতন্যকে ইন্দ্রাদি-দেবগণের সমন্ধে দুর্গস্বরপ বলা 
হইয়াছে; ইহার তাৎ্পর্ধ্য এই যে, ইন্দ্রাদিদেবগণ যদি শ্রীতন্ের শরণাপন্ন হয়েন, তাহা হইলে অন্থুরাদির 
আক্রমণ হইতে তাহাদের আর কোনও ভয়ের কারণ থাকিতে পারে না, তাঁহারা নিরাপদে অবস্থান করিতে পারেন। 
উপনিষদামিত্যাদি_শ্রুতিই (উপনিষৎ) সমস্ত শাস্ত্রের মূল এবং শীবস্থানীয়।  শ্রুতিঘকল বিভিন্ন হইলেও 
তাহাদের প্রতিপাগ্যবিষয় একই--পরতত্ব; সেই পরততুই প্রীকুষ্টচৈতন্য ) স্থৃতরাং তিনিই সমস্ত শ্রুতির একমাত্র 
লক্ষ্য। সর্ব্বন্ষ__সর্ব-সম্পত্তি) ধন-আদি মুনিগণের ইহকালের এবং তপোবিজ্ঞানাদি পরকালের সম্পত্তি। 
শ্রীচৈতন্য মুনিদিগের সম্বন্ধে ষথাসর্ধন্ষ; ইহকালে মুনিগণের যাহা কিছু আছে এবং পরকালের উদ্দেশ্যে তাঁহারা তপস্তা- 
আদি যাহা কিছু করিতেছেন, শ্রীককষ্টচৈতন্যেই তৎসমন্তের পর্যবসান। গ্রণতপটলীনাং_এ্রণত-জনজমূহের অর্থাৎ 
ভক্তদের । মধুরিমা-মাধুখয। ভক্তি-রাণীর কৃপায় ভক্তগণ যখন ভগবন্মাধুধ্য আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করেন, তখন 
তাহারা উপলব্ধি করিতে পারেন যে, শ্রীকুষ্চৈতন্তের শ্রীবিগ্রহই যেন মাধুর্যোর গ্রতিমৃস্তি। ইহাতে শ্রীরুষ্টৈতন্যের 
পরমাকর্ষকত্ব স্থচিত হইতেছে। প্রেন্কঃ নির্ধ্াসঃ_প্রেমের সার; প্রেমের গাঢ়তম অবস্থা। মাদনাখ্য-মহাভাবই 
কাস্তাপ্রেমের গাটতম অবস্থা, ইহাই কাস্তাপ্রেমের নির্যাস শ্রীকুফ্চৈতন্তকে এই প্রেম-নির্য্যাস-স্বরূপ বলাতে ইহাই 
সুচিত হইতেছে যে তাঁহার সমগ্র বিগ্রহ মাদনাখ্য-মহাঁভাব-রসে পরিনিষিক্ত হইয়াছে, তিনি মাদনাখ্য-মহাভাবেরই 
যেন প্রকট বিগ্রহ। ২/৮/১৫৩-৫৬ পয়ারের টাকা শুষ্ব্য । শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাব অঙ্গীকার করিয়া 
প্রীগৌরাঙ্গ হইয়াছেন, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। এ 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা ২৭৭ 


তথৈব দ্বিতীয়স্তবে (২য় চৈতন্তষ্টকে ৩) 
অপারং কন্াপি প্রণয়িজনবৃন্দন্ত কুতুকী 
রসস্তোমং হত্বা মধুরমুপভোক্তং কমপি যঃ। 


+ রুচং স্বামাবক্রে ছ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্‌ 
স দেবশ্চৈতন্টারুতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৭ 


ল্লৌকের সংস্কৃত টীকা 

নম চতুর্থযুগাবতারঃ শ্যামলাঙ্:। কৃতে শুর ধর্মমূত্তিরিত্যাদি স্মারণাং। অস্ততু চৈতনৃস্ত তদ্যুগাবতারস্ত 
গৌরত্বং কুতস্ত্রাহ অপারমিতি। যঃ কস্তাপি প্রণয়িজনবৃন্বস্ত ব্রজাঙ্গনালক্ষণস্ত পিগ্ভক্তনিচয়ন্ত কমপ্যনি্ববাচ্যং মধুরং 
শুরদারাপরপধ্যায়ং রসস্তোমং হৃত্বা উপভোক্তুং স্বয়ং তদ্ভাবেনাস্বাদয়িতুং স্বাং রুচিং ছ্যুতিং আবতব্রে পিদধে। কিং 
কুর্ধন্‌ ইত্যাহ। তদীয়াং তছ্ধন্দসম্বদ্ধিনীং ছ্যুতিং প্রকটয়ন্‌ উপরি প্রকাশয়ন্‌। অন্যোইপি চৌরঃ স্বরূপমাবৃত্য 
চোরয়তীতি গ্রসিদ্ধমেতৎ। - এবং কুতশ্চকার তত্রাহ কুতুকীতি।  তাসাং ভাবাস্বাদে বিনোদবান্‌। যদ স্থতেঃ 
গ্রতিকনিষুগাবতারঃ শ্যামলন্তখাপি বৈবন্থত-মন্বন্তর-গতাষ্টাবিংশতিতম-চতুযু'গীয়-কলিসন্ধযায়াং স্বয়ংভগবান্‌ কৃষ্ণ এব স্বগ্েয়স্তাঃ 
্রীরাধায়াঃ কান্তিভাবাভ্যাৎ স্বকান্তিভাবৌ সমাবৃ্বরবততার ইতি স্বীকর্তব্যঃ। শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণঃ | 9 ॥ 


গৌর-কুপা-তরঙ্িণী 'টাক। 

শ্লো। ৭। অন্বয়। কুতুকী ( কৌতুহলবিশিষ্ট) যঃ (ধিনিথে শীর্ণ) কন অপি (কোনও) 
প্রণনিজনবৃন্দন্ত ( প্রণয়জনবৃন্দের-_শ্ীরাধার ) কমপি (কোনও-_অনির্বচনীয় ) অপারং ( অপরিসীম ) মধুরং ( মধুর ) 
রসস্তোমং ( রস-সমূহকে ) হত্বা (হরণ-করিয়া ) উপভোক্তুং (উপভোগ করিতে__আব্বাদন করিতে ) ইহ (জগতে ) 
তদীয়াং (তৎসদ্বন্ধিনী-শ্ৰীরাধাসম্বন্ধিনী ) দ্যুতিং ( কান্তিকে ) গ্রকটয়ন্‌ (প্রকটিত করিয়া) স্বাং (স্বীয়_শীকবষ্ণের 
নিজের ) রুচং ( কান্তিকে ) আবত্রে (আবৃত করিয়াছেন ) সঃ (সেই ) চৈতন্তাকৃতিঃ (শ্রীচৈতন্ারূপ) দেবঃ (শ্ৰীকৃষ্ণ ) 
নঃ ( আমাদিগকে ) অতিতরাং (অতিশয়রপে ) কপয়তু (কৃপা বরুন )। অথবা, কুতুকী যঃ প্রণয়িজনবৃন্দপ্ত [ মধ্যে ] 
কন্তাপি (প্ৰণয়িজনস্ত ) ইত্যাদি৷ 

অনুবাদ। যিনি কৌতুছল-বিশিষ্ট হইয়া কোনও প্রণয়িজনবৃন্দের (অথবা গ্রণয়িনী ব্রজবনিতাগণের মধ্যে 
কোনও একজনের-_্রীরাধার ) অপরিসীম ও অনির্বচনীয় রস-সমূহকে অপহরণ করিয়া উপভোগ করিবার অভিপ্রায়ে 
তাহাদের (অথবা, সেই শ্রীরাধার ) কান্তি প্রকটিত করিয়া স্বীয় শ্যাম-কাস্তিকে আবৃত করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি 
দেব (শ্রীকৃষ্ণ ) আমাদিগকে অতিশয়রূপে কৃপা করুন। 9। 

গ্রণয়িজনবৃদ্দ__ষঃএণযিনী ভ্রজাদ্গনাসমূহ। শরীর এই ব্ৰজাঙ্গনাসমূহের রস-স্তোম অপহরণ করিয়াছিলেন, 
ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল। কিন্তু প্ৰসিদ্ধি এই থে, ্রীকুষ্ণ শ্রীরাধার ভাবই গ্রহণ করিয়াছিলেন, সমস্ত 
গোগীদের ভাব গ্রহণ করেন নাই; তথাপি এই শ্লোকে ব্রজানগনাসমূহের ভাবগ্রহণ করিয়াছিলেন বলার তাৎপর্য 
বোধ হয় এই যে, ব্রজাঙ্নাসমূহের মধ্যে ্রীরাধাও অস্ততুক্তি এবং শ্রীরাধাই অন্য সমস্ত ব্রজাঙ্নার মূল বলিয়া শ্রীরাধার 
ভাবে সমস্ত ব্রজাঙ্গনার ভাবই অন্তর্ভুক্ত আছে। সুতরাং ব্রজান্গনাসমূহের ভাব বলিলে শ্রীরাধার ভাবই স্থচিত 
হয়। গোগীদিগের শ্রীরুষ-বিষয়ক-প্রেমরস: আহ্াদনের নিমিত্ত শ্রীরুষ্ঃ অত্যন্ত কৌতুহলবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। 
অথবা, প্রণয়িজনবৃন্দস্ত কন্তাপি অ্বয়ে_্রীরুষ্ণের প্রণরিনী ব্রজাব্দনাগণের মধ্যে কোনও একজনের রসন্তোম অপহরণ 
করিয়াছিলেন। এস্থলে কোনও একজন বলিতে তাঁহাকেই বুঝার, হাহার রসন্তোম অন্য সমস্ত প্রণয়িনী অপেক্ষা 
সব্বাধিকরূপে লোভনীয়; ইহাতে শ্রীরুফ-প্রেয়সী-শিরোমনি শ্রীরাধাই স্থচিতা হইতেছেন-_ শরীক শ্রীরাধার রসন্তোমই 
অপহরণ করিয়াছেন। কোনও চোর কোনও বাগানের আম খাইতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে যেমন বাগান-স্বামীর 
গান্র-বন্ত্খানা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে এবং সেই বন্তঘারা স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া বাগানে বিয়াই আম খাইতে 
থাকে, তাহাতে সহজে যেমন লোকে তাহাকে চিনিতে পারে না, দূর হইতে বাগান-ন্বামী বলিয়াই মনে করে, _তদ্্রপ 
শ্রীষ্ণও গোগীদিগের ভাবে তাঁহাদের শ্রীকুষ-বিষয়ক রসসমূহ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত গ্রলু্ হইয়া! তাহাদের রসস্তোম 


২৭৮ শরপ্রীচৈতন্চরিতামৃত [ €র্থ পরিচ্ছেদ 


ভাব গ্রহণ-হেতু কৈল ধৰ্ম্ম-স্থাপন ৷ ; 

মূল হেতু আগে শ্লোকে করি বিবরণ ॥ ৪৬ তথাহি শৰীৰ্বরপগোস্বামি-কড়চায়াম্‌_- 

ভাবগ্রহণের এই শুনহ প্রকার । রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহল“দিনী শক্তিরস্মা- 

তা-লাগি পঞ্চম-শ্লোকের করিয়ে বিচার ॥ ৪৭ দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
- চৈতন্তাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্চং 

এই ত পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস রাধাভাবদ্যুতিস্সুবলিতং নৌমি কৃষণস্বরূপম_ ॥ ৮ 


এবে করি সেই গ্লোকের অর্থ প্রকাশ ॥ ৪৮ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 
অপহরণ করিয়া যেন ধরা পড়িবার ভয়েই তাহাদের (শ্রীরাধার) গোঁরকান্তিদ্বার! স্বীয় শামকাস্তিকে আচ্ছর 
করিয়া আত্মগোপন করিলেন। গোঁরকান্তিদ্বারা দেহকে আবৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন রস আস্বাদন করিতে থাকেন, 
তখন তিনি যে শ্রীরুষ্__ইহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। ১1১১ শ্লো. টাকা দ্রষ্টব্য 

রীরু্চ যে গোপীদিগের (বা শ্রীরাধার ) ভাব গ্রহণ করিয়া স্ববিষয়ক রস আস্বাদন করিয়াছেন এবং তিনি যে 
শ্রীরাধার গৌরকান্তিঘারা স্বীয় শ্যাম-কান্তি আবৃত করিয়া অন্ত:কুষণ বহির্গের হইয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। 
রী যে ্রীরাধার কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌরাঙ্গ হইয়াছেন, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক । 

৪৬। এই পয়ারের অয় £_-ভাবগ্রহণ-হেতু কৈল (কহিল) এবং ধর্ম-সংস্থাপনও ( কহিল ); মুলহেতু 
আগে-গ্লোকে ( অগ্রব্তা বা পরবর্তী গ্লোকে ) বিবরণ করি। 

ভাবগ্রহণ-হেতু-_ভাবগ্রহণের হেতু; অনান্য অনেক ভক্ত থাকিতে শ্রীকুষ্ণ কেন শ্রীরাধার ভাবই গ্রহণ 
করিলেন, তাহা। কৈল-_কহিল; বলা হইল। শ্রীরাধার ভাবই যেন গ্রহণ, করা হইল, তাহা পূর্ববর্তী ৪৪শ পয়ারে 
ব্যক্ত করা হইয়াছে। শ্বমাধুর্য আস্বাদনই শ্রীরুফের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; শ্রীরাধার ভাবব্যতীত সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে 
পারে না বলিয়া তিনি শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। ধর্ম-সংস্ছাপন-যুগধর্ম শ্রীনামসন্বীর্ভনের সম্যক 
স্থাপন। পূর্ববর্তী ৩৬শ পয়ারে ধর্মস্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। মূলহেতু__মূল উদ্দেশ্য ; যে উদ্দেশ্যে শ্রীরাধার 
ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা। আগে-শ্লোকে-_অগ্রবর্তা শ্লোকে; পরবর্তী (শ্রীরাধায়াঃ গ্রণয়-মহিমা ইত্যাদি) 
গ্লোকে। করি বিবরণ-_-বিবৃত করিতেছি; বলিতেছি। 

8৭1 কি উদ্দেশ্যে ্রীরাধার ভাব গ্রহণ কর! হইল, তাহা প্রীবাধায়াঃ প্রণয়মহিমা” ইত্যাদি গ্লোকে বলা হইল 
বটে; কিন্ত কিরূপে শ্রী শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিলেন, তাহা ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমে “রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ” 
ইত্যাদি লোকের বিচার করিতেছেন । 

ভাবগ্রহণের এই ইত্যাদি্রীক্ণ কিরপে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিলেন (বা গ্রহণ করিতে, সমর্থ 
হইলেন ) তাহা বলিতেছি, শুন॥ সাধারণতঃ দেখা যায়, একজনের ভাব অপর একজন গ্রহণ করিতে পারে না) 
এমতাবস্থায়, শ্রীকৃষ্ণ কিরপে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন, তাহা বলিতেছি শুন। তা-লাগি__-তাহার 
লাগিয়া; শ্রী, কিরূপে ভাবগ্রহণ করিলেন, তাহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত । পঞ্চম-প্লোকের-_ প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত 
পঞ্চম গ্লোকের ; “রাধা কৃষপ্রণয়বিকৃতিঃ” ইত্যাদি শ্লোকের। করিয়ে বিচার-_পঞ্চমঞ্লোকের অর্থ আলোচনা 
করিতেছি; শ্রীরাধার ভাবগ্রহণে যে শ্রীকৃষ্ণের যোগ্যতা আছে, পঞ্চম-শ্লোকের অর্থ হইতে তাহা প্রতিপন্ন 
হইবে। (টী. প. দ্র.) 

৪৮। এইত-ইহাই। পূৰ্বপয়ারোক্ত মর্দ। আভাস-্থচনা। ভূমিকা; স্কুল-বক্তব্য। এবে 
এক্ষপে। সেই শ্লোকের-পঞ্চম শ্লোকের। 

(্ল। ৮। অধয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদে পঞ্চম শ্লোকে দ্রষ্টবা। 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২৭ 


রাধা-কৃষ্ণ এক-আত্মা, দুই দেহ ধরি । . সেই ছুই এক এবে চেতন্যগোসাঞি। 
অন্টোন্তে বিলসে, রস আস্বাদন করি ॥ ৪৯ রস আস্বাদিতে দোহে হৈলা এক ঠাই ॥ ৫০ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিনী 


৪৯-৫০। “রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিক্ৃতিঃ” ইত্যাদি শ্লোকের স্থল মৰ্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন, দুই পয়ারে। 

রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা শ্রীরাধা ও শ্রীরুণ স্বরপতঃ এক আত্মা । শ্রীরাধা শ্রীরুষ্ণের হলাদিনীশক্তি ; শক্তি ও 
শক্তিমানের অভেদবশতঃ শক্তি শ্রীরাধায় এবং শক্তিমান্‌ শ্রীরুষ্ণে অভেদ; অভেদ বলিয়া তাহারা স্বরূপতঃ এক, 
অভিন্ন। পন্পপুরাণ পাতাল খণ্ডে দেখা যায়, শ্রীশিব নারদকে বলিতেছেন__ “রাধিকা পরদেবতা। সর্ববলক্ষীস্বরূপা 
সা কষ্ণাহলাদন্বরূপিণী ॥ ততঃ সা প্রোচ্যতে বিপ্র হলাদিনীতি মনীষিভিঃ। * *॥ সা তু সাক্ষান্মহালন্ীঃ কৃষ্ণো 
নারায়ণ: প্রভুঃ। নৈতয়োধিবিছতে ভোং স্বল্লোহপি মুনিসত্তম॥ ৫০৫৩-৫৫॥৮ এই শিবোক্তি হইতে জানা যায়, 
শ্রীাধা শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী-শক্তি এবং উভয়ের মধ্যে স্বল্পমাত্র ভেদও নাই, তাহারা একাত্মা। উক্ত পুরাণের অন্থাত্রও 
দেখা যায়, স্বয়ং শ্রীরাধা নারদকে বলিতেছেন-__“অহঞ্চ ললিতা দেবী রাধিকা যা চ গীয়তে॥ অহঞ্চ বান্থদেবাখ্যো 
নিত্যং কামকলাত্মকঃ। সত্যং যোহিংস্বরপোহহং যোষিচ্চাহং জনাতনী ॥ অহং চ ললিতাদেবী প্ুংরূপা রুষণ- 
বিগ্রহা। আবয়োরন্তরং নান্ডি সত্যং সত্যং হি নারদ ॥ ৪৪19৪-৪৬।-_দেখ, ধাহাকে রাধিকা বলা হয়, সেই 
আমিই ললিতাদেবী; নিত্যকামকলাত্মক বাস্ুদেবও আমিই । আমি সত্যই রমণীস্বরপ; আমিই সনাতনী 
রমণী এবং ললিতাই পুরুষদেহে শ্রীরুঞ্ণ। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণ ও আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই।” এই উক্তি হইতে 
ইহাও জানা গেল-_প্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন হইলেও তীহারা ছুইরূপে, ছুই দেহে, বিছ্বমান। তীহারা এবং 
তাহাদের লীলা যখন নিত্য, তখন অনাদিকাল হইতেই যে তাঁহার! ছুই দেহে বিদ্যমান, তাহাও বুঝা গেল। 
পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডেও পার্ধতীর নিকটে শ্রীশিব শ্রীরাধাকে পরষ্ণাত্মা-_শ্রীরুষ্ণের আত্মন্বরপিণী বলিয়াছেন। 
৪৬৷৩৫। যাহা হউক, এই বাক্যের ধ্বনি এই যে তাহারা স্বরূপত;ঃ একই বলিয়া শরীক শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দুই ব্যক্তি যদি পরস্পর ভিন্ন হয়, তাহা হইলেই একে অন্যের ভাব গ্রহণ করিতে পারে 
না; কারণ, তাহারা ভিন্ন বলিয়া তাহাদের মনও ভিন্ন; ভাব মনেরই অনুরূপ; ভিন্ন মনের ভাবও ভিন্ন হইবে; 
সুতরাং একজনের মনের ভাব অন্য জনের মনে যথাযথরপে স্থান পাইতে পারে না। কিন্ত শ্ীাধা ও শ্রীকৃষ্ণ 
স্বরূপতঃ ভিন্নব্যক্তি নহেন বলিয়া একে অন্তের ভাব গ্রহণ করিতে পারেন। ইহা গ্লোকস্থ “একাআ্মানৌ” শব্দের 
তাৎপর্য । দুই দেহ থরি--ইহা “ভুবি পুরাদেহভেদং গত! তে” বাক্যের মর্ম। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরপত! 
একাত্মা হইলেও) সুতরাং স্বরূপতঃ তাঁহাদের দেহ-ভেদ না থাকিলেও, তাহার! (অনাদ্দিকাল হইতেই ) ছুই দেহ 
ধারণ করিয়া (আছেন )। কেন তাঁহার! ছুই দেহ ধারণ করিয়া আছেন, তাহা শেষ পয়ারার্দে বলা হইয়াছে। 
অন্টো নে) বিলসে-_পরস্পরের সহিত বিলাস করেন; শ্রীরাধা ও ্রীরুষণ দুই দেহ ধারণ করিয়া পরস্পরের সহিত 
লীলা বিলাস করেন। রস আস্বাদন করি-_লীলারস আস্বাদন করিয়া (তাঁহার! বিলাস করেন)। লীলারস 
আস্বাদন করিবার নিমিত্ত তাহারা ছুই দেহ ধারণ করিয়া লীলা-বিলাস করিতেছেন। লীলার নিমিত্ত দুই দেহ 
প্রয়োজন ; কারণ, একাকী এক দেহে লীলা বা ক্রীড়া হয় না। ১1৪৪৮ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 

সেই দুই-_ধাহার! লীলারস আস্বাদনের নিমিত দুই দেহ ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধা ও শ্রী 
এক এবে-_এক্ষণে একরূপে ( একই স্বরূপে বা বিগ্রহে) প্রকটিত হইয়াছেন। এবে__এক্ষণে ; বর্তমান কলিযুগে। 
নেই একরপটা কি? চৈতন্য গৌসাঞ্রিঃ_শ্রীকফটৈতন্ই সেই একরূপ শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহই 
শীরুষণটৈতন্ত (১1১০ স্লো. টা. রষ্টব্য )। কেন তাঁহারা এক হইলেন? তাহা বলিতেছেন--রস আত্মাদিতে--রস 
আস্বাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া একই বিগ্রহে শ্রীকৃ্চচৈতন্য হইয়াছেন। রস আম্বাদনের 
উদ্দেশ্যে দুই দেহ ধারণ করিয়া, থাকিলেও দুই দেহে রসাস্বাদনের পূর্ণতা সম্ভব নহে বলিয়া এবং দুই দেহে রসাস্বাদনে। 


২৮, | শ্ীত্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ৪ পরিচ্ছেদ 


ইথি লাগি আগে করি তার বিবরণ । রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার । 
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন ॥ ৫১ স্বরূপশক্তি হুলাদিনী” নাম ষাহার ॥ ৫২ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


আত্বাদন-পূর্ণতার যেটুকু বাকী থাকে, এক দেহব্যতীত তাহা আস্বাদিত হইতে পারে না বলিয়৷ তাঁহাদের দুই দেহ 
মিলিয়া এক (ভ্রীটৈতন্যদেব ) হইয়াছেন। রসাস্বাদন-পুর্ণতার নিমিত্ত শ্রীরাধারুষ্ণের ছুই পৃথক্‌ দেহও দরকার এবং 
উভয়ের মিলিত দুই দেহও দরকার; কারণ, ছুইদেহে যে রস আস্বাদিত হইতে পারে, একদেহে তাহা আস্বাদিত 
হইতে পারে না; আবার একদেহে যাহা আস্বাদিত হইতে পারে, তাহাও দুই দেহে আস্বাদিত হইতে পারে না। 
সুতরাং উভয়রূপের লীলাতেই রসাস্বাদনের পূর্ণতা। ফেঁহে_শ্রীরাধা ও শ্রীরুষ্ণ। এক ঠীই__একস্থান। 
এক দেহ। 

বলা বাহুল্য, দুইদেহে কিছুকাল রস আস্বাদনের পরেই যে শ্রীরাধা কষ ্রীকুফটৈতন্যরূপে একদেহ হইয়াছেন, 
তাহা নহে) তাহা হইলে শ্রীরুষ্ণচৈতন্তের লীলার অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব থাকে ন|। শ্রীরুষঃ ও শ্রীরাধা যেমন অনাদিকাল 
হইতে বিদ্যমান, তাহাদের মিলিত বিগ্রহ শ্রীরুষ্ণচৈতন্যও তেমনি অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান ( কলিতে একটিত 
হইয়াছেন মাত্র)। কারণ, শ্রীরুষ্ষচৈতয্য শ্রীরুষ্ট্রেই আবির্ভাব-বিশেষ (১1৩১০ প্লো. টীকা ভরষটব্য। ); শরীরের 
যাবতীয় আবির্ভাব বা স্বরূপই নিত্য, অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান। “সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্ত পরাত্মনঃ 
ল. ভা, পু. ৮৬॥৮ ১৷৩৷২১ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 


৫১। ইথি লাগি__এই নিমিত্ত; শ্ৰীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা যে একাত্মা, তাহা প্রমাণিত করার নিমিত্ত। আগে 
প্রথমে। তাঁর বিবরণ-_শ্রীরাধাক্চের একা ত্ুতার বিবরণ। যাহা হৈতে-শ্রীরাধারুফের একাত্মতার বিবরণ 
হইতে। শ্রীরাধাকষের একীভূত বিগ্রহই শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া! শ্রীরাধারুষের বিবরণ হইতেই শ্রীগৌরের মহিমা 
জানা যাইতে পারে। 

৫২। এক্ষণে শ্লোকের বিস্তৃত অর্থের আলোচনা করিতেছেন। এই পয়ারে “রাধা কৃুপ্রণয়বিকৃতিহ্াদিনী 
শক্তি?” অংশের অর্থ করা হইয়াছে। 


রাধিকা হয়েন ইত্যাদি_শ্রীরাধিকা শ্রীরুষ্ণ-প্রেমের বিকার ( ঘনীভূততম পরিণতি )-হবরপা। প্রথম 
পরিচ্ছেদের পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যা উষটব্য; প্রণয়_প্রেম। বিকার-_পরিণতি। ঘনীভূত অবস্থা। প্রেমের বিকার 
বা চরম-পরিণতির নাম শ্রহাভাব; শ্রীরাধিকা হইলেন এই মহাভীব-স্বরূপিনী; তাই, শ্রীরাধাকে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার 
বলা হইয়াছে। পরবর্তী ৫৯/৬* পয়ার ষ্টবা। স্বরূপ-শক্তি_চিচ্ছক্তি ; হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিনটা 
শীষের চিচ্ছক্তি; এই তিনটা শক্তি সর্বদা শ্রীরু্ণধরূপে অবস্থিতি করে বলিয়া ইহাদিগকে স্বরূপ-শক্তি বলে। স্থতরাং 
হলাদিনীর স্বরূপশক্তি। হলাদিনীর ঘনীভূত বিলাসের নামই প্রেম তাই প্রেম এবং প্রেমের চরম-পরিণতি 
মহাভাবও স্বরূপতঃ হৃলাদিনী শক্তি; এবং শ্রীরাধা মহাভাবস্বরপিনী “ বলিয়া শ্রীরাধাও স্বরপতঃ হলাদিনী-শক্তি। 
পূর্ববর্তী ৪০-৫* পর়ারের টীকায় উদ্ধৃত পনুপুরাণ প্রমাণ হইতে জানা যায়, শ্রীরাধা হলাদিনী-শক্তি, সুতরাং স্বরূপশক্তি। 
কেরল শ্রীরাধা কেন, সমস্ত ব্রজদেবীগণই শ্রীকুঞের স্বরূপশক্তি। “অধ বৃন্দাবনে তদীয়স্বরপশক্তিপ্রাছুর্ভাবাস্ শ্রীব্রজ- 
দেব্যঃ|-্রীবৃন্দাবনে ভ্রীবজদেবীগণ শ্রীরুষের স্বরূপশক্তির প্রাহুর্ভাব। শ্রীকু্সন্দর্ভ ১৮৬” আনন্দচিন্ময়রসপ্রতি- 
ভাবিতাভিরিত্যাদি ব্রহ্মদংহিতা-শ্লোকের টীকায়ও কলাভি-শবের টাকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন__“হলাদিনী- 
শক্তিবৃত্তি্পাভিঃ_গোগীগণ হলাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশে।” সুতরাং গোগীশ্রেষ্টা শ্রীরাধাও হলাদিনীশক্তিরই বৃত্তি 
বিশেষ। গোপীগণ সম্বন্ধে শীজীব বলিতেছেন-_“তাস্ত নিত্যসিদ্ধা এব। প্রীকুফ্সনর্ভ। ১৮৬।৮ গোগীগণ জুতরাং 
শীরাধাও-নিত্যসিদ্ধা।” শ্রীরাধা শ্রকবষণের স্বরূপশক্তি, আর ্রীকষ্চ শক্তিমান্‌ঃ স্বরূপশক্তি স্বরূপ হইতে অভিন্ন 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৰ ২৮১ 


হলাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন। সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ । 
হলাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥ ৫৩ একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রূপ ॥ ৫৪ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টাকা 


বলিয়া_শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বলিয়া শ্রীরাধা ও শ্রীকুষ্ণে কোনও ভেদ নাই; তাহারা একাত্ম বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ 
শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। (৪৪-৫০ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। খাঁহার--যে শ্রীরাধার। শ্রীরাধার 
নাম স্বরূপ-শক্তি, হলাদিনী। প্রীরাধার নাম হলাদিনী বলাতে ইহাই স্থচিত হইতেছে যে, শ্রীরাধাই মৃত্তিমতী 
হলাদিনী। অন্ঠান্য ব্রজনুন্দরীগণও হলাদিনা বটেন; কিন্ত হ্লাদিনীর পুর্ণতম বিকাশ শ্রীরাধাতেই, অন্য কোনও 
গোগীতে নহে; তাই শ্রীরাধাই হলাদিনীর মূর্ত-বিগ্রহরূপা; তাই বলা যায় যে, শ্রীরাধার নামই হুলাদিনী। প্রশ্ন 
হইতে পারে, শক্তির কোনও মৃত্তি থাকিতে পারে না, অথচ, শ্রীরাধার মৃত্তি বা বিগ্রহ আছে; এমতাবস্থায় শ্রীরাধা 
কিরণে শক্তি হইলেন? ইহার উত্তরে হট্সন্দর্ত বলেন__-“তত্রচ তাপাং কেবলশক্তিরপত্বেনাূর্ভানাং ভগবদ্বিগ্রহা- 
প্ৈকাত্মোনস্থিতিঃ। তাদধিষ্ঠাত্ৰীরপত্বেন মূর্তীনান্ত তত্তদাবরণতয়েতি দ্বিরপত্বমপি জ্ঞেয়মিতিদিক্‌ ॥--ভগবৎসন্দর্ভ:। 
১১৮। শক্তি-সমূহ কেবল শক্তিরূপে অমূর্ত ; এই অমূর্তশক্তি ভগবদ্বিগ্রহাদিতেই ও বিগ্রহাদির সহিত একাত্ম 
হইয়া অবস্থান করে; তখন তাহাদের পৃথক বিগ্রহ থাকে না। কিন্তু ও শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে তাহাদের মৃত্তি বা 
বিগ্রহ থাকে; এই বিগ্রহরূপে শক্তি-সমূহ ভগবানের আবরণ বা পরিকরস্বরপ । এইরূপে শক্তির দুই রূপে অবস্থিতি__ 
মূর্ত ও অমূর্ত। স্থতরাং শ্রীরাধিকা হইলেন স্বরূপ-শক্তি হলাদিনীর আধিষ্াতরী দেবী । 

৫৩। হ্লাদিনীর তটস্ব-লক্ষণ বা! ক্রিয়া বলিতেছেন। আহ্লাদিত বা আনন্দিত করে বলিয়া এই শক্তির 
নাম হলাদিনী ; হলাদিনী শ্রীরুষ্ককে আনন্দাস্বাদন করায় এবং তন্তগণেরও আনন্দের পুষ্টি সাধন করে। প্রুষ্ণকে 
আহ্লাদেঁতাতে নাম হলাদিনী। ভক্তগণে সুখ দিতে হলাদিনী কারণ। ২৮/৯২০-৯২৯॥৮ 

হুলাদিনী করায় ইত্যাদি__হুলাদিনী-্রীকুষ্কে আনন্দ অন্গুভব কারায়, বিশেষ ভাবে শূর্দার-রসাননদ দান 
করাইয়! গ্রীরষ্ককে আহ্লাদিত করে। শ্রীরাধা “রৃষ্ণাহলাদস্বরূপিণী ॥ পদ্ম, পুং পা. ৫৮1৫৩ ॥ তিনি “জুরতোত্মব- 
সংগ্রামা। প. পু. পা. ৪৬২৫”  হ্লাদিনী দ্বারায় ইত্যাদি_শ্রীরুষ্ণ এই হলাদিনীদ্বারাই ভক্তের পোষণ করেন | 
ভক্তির পুষ্টিতেই ভক্তের পোষণ। হলাদিনীরই বিলাগ-বিশেষের নাম ভক্তি শ্রীরুফুপায় ভক্তের চিত্তে এই 
ভক্তির উন্বোষ হয়। আবার, পরীক্ষণ সর্বদাই তাহার স্বরপ-শক্তি হুলাদিনীকে তাহার ভক্তের হৃদয়ে নিক্ষেপ করিতেছেন; 
শ্ীককর্ৃক নিক্ষিপ্ত হলাদিনী-শক্তি তক হয়ে স্থান পাইয়। শরীক্ণ-্রীতিরূপে পরিণতি লাভ করে ( প্রীতিসন্দর্ভ। ৬৫) ঃ 
এই প্রীকু্্রীতি্ারাই ভক্তের অভাই-ভাবের পুষ্টি সাধিত হয়, তাহাতেই ভক্তের আনন্দের পুষ্টি সাধিত হয়; ইহাই 
ভক্তের পোষণ এবং হলাদিনীদারাই শরীর এইরূপে ভক্তের পোদণ করিয়া থাকেন। 

৫৪। ্বরূপ-শক্তির স্বরূপ বলিতেছেন। 

সচ্চিদানন্ব-পুর্ণ__সৎ, চিং এবং আনন্দ এই তিনটা বস্তুদ্ধার| পূর্ণ। সৎ-শব্দে অত্বা বুঝায়) [চৎ-শবে 
চৈতন্য বা জড়াতীত বস্তবুঝায়। শ্রীরুফের স্বরূপ এই যে, তিনি সঙ চিৎ ও আনন্দের দার! পূর্ণ; অর্থাৎ তিনি 
পরিপূর্ণ সত্তা, পরিপূর্ণ চৈতন্য এবং পরিপূর্ণ আনন্দ। সমস্ত সত্তার, সমস্ত চৈতন্যের এবং আনন্দের নিদান ভ্রীকৃষ্ঃ | 
শীর্ণ জড়াতীত চিন্ত ; সুতরাং তাঁহার স্বরপ-স্থিতা শক্তিও জড়াতীত চিন্ময়ী। এজন স্বরপ-শক্তিকে চিং-শক্তিও বলে। 

শরীর চিদেকরূপ-_চিত্্বরপ, জ্ঞানতত্, জড়াতীত বস্তু। এই চিংই আবার আনন্দ-স্বরপ এবং অত্ন্বরূপ। 
সংশবে সত্তা বা অস্তিত্ব বুঝায়; এই চিদ্‌ বস্তু শরীক, অনাদিকাল হইতেই স্বয়ং-সিদধরূপে বিরাজিত, ইহাতেই তাঁহার 
নিরপেক্ষ সত্তা প্রমাণিত হইতেছে; আবার যত স্থানে যত কিছু বস্তু আছে, সমস্তেরই সত্তার নিদান এই শরীর; 
সুতরাং এই চিদ্বস্তশ্রীরুষ্ই সৎ-্বরপ । আবার এই চিদ্‌ বন্থটা স্বয়ং আনন্দ, সমস্ত আনন্দের নিদান; স্মতরাং চিৎ- 
রূপ প্রীরু্ণ আনন্দ-স্বরপও বটেন। এইরূপে এই একই চিদ্‌ বস্তু সঘও এবং আনন্দও। ইহার অতি ্ত্রতম অংশও 


২৩৬ 


২৮২ শ্রীপ্রীচৈতত্যচর্রিতামূত [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সংবিৎ__যারে ‘জ্ঞান’ করি মানি । ৫৫ 


গোৌর-কুপা-তরঙ্িণী টাক! 
সৎ এবং আনন্দ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ__ইহাদের যে কোনও একটাকে অপর ছুইটী হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না 
যে স্থানে একটা, সেই স্থানেই অপর দুইটা আছেই; ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও যুগপৎ্-অবস্থান অপরিহার্য্য। 

সং্ম্বরূপ এবং আনন্দ-স্বরূপ চিৎ্ই হইলেন শ্রীকৃষ্ণ; স্মতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্ব্ূপস্থিত! শক্তিই হইল চিৎ-এর শক্তি 
বা চিচ্ছক্তি__চৈতন্যময়ী শক্তি। ইহা জড়রূপ! মায়া-শক্তির অতিরিক্ত কেবল-চৈতন্যরূপিণী শক্তি। চিৎস্বরপ শ্রীকৃষ্ণের 
্বরূপস্থিতা শক্তির সাধারণ নামই হইল চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি। 

চিৎ-স্বরপ শ্রীকৃষ্ণ যেমন একটা মাত্র বস্তু, তাঁহার স্বরূপস্থিতা চিচ্ছক্তিও মাত্র একটা, তাই বলা হইয়াছে 
«একই চিচ্ছক্তি”। কিন্তু চিচ্ছক্তি কেবল একটা হইলেও ইহার অভিব্যক্তি তিন রকমের। ধরে তিন রূপ 
তিনটা বৃত্তি ধারণ করে; তিন রূপে অভিব্যক্ত হয়। 

৫৫। স্বরূপ-শক্তির তিন রকমের অভিব্যক্তি কথা বলা হইতেছে। তাহাদের নাম-_হলাদিনী, সন্ধিনী এবং 
সংবিৎ। সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ শ্রীকুষ্ের সত্অংশের শক্তির নাম সন্ধিনী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি যখন তাহার সৎএর দিক্‌ 
দিয়া অভিব্যক্ত হয়, সত্তা সহ্বন্ধীয় ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলে সন্ধিনী শক্তি। । শ্রীকৃষ্ণের চিৎ 
অংশের শক্তির নাম সংবিৎ_শ্রীকুষ্ণের চিচ্ছক্তি যখন তাহার চিৎএর দিক্‌ দিয়া অভিব্যক্ত হয়, চিৎ্সঙ্বন্ধীয় ব্যাপারে 
আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলে সংবিৎ-শক্তি। আর তাহার আনন্দাংশের নাম হলাদিনী, অর্থাৎ চিচ্ছক্তি যখন 
আনন্দের দিক্‌ দিয়া অভিব্যক্ত হয়, আনন্দ-সন্দ্ধীয় ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলে হলাদিনী শক্তি। 

আনন্বাংশে হুলাদিনী__সচ্চিদানন্দ-পুর্ণ শ্রীকৃষ্ণের যে অংশের নাম “আনন্দ,” সেই অংশের শক্তির নাম 
হলাদিনী-শভি। সদংশে অন্ধিনী__সচ্চিদানন্ন-পুর্ণ শ্রীকৃষ্ণের যে অংশের নাম “সৎ”, সেই অংশের শক্তির নাম 
সন্ধিনী-শক্তি। চিদংশে সংবিৎ__সচ্চিদানন্দ-পুর্ণ শ্রীকৃষ্ণের যে অংশের নাম চিৎ, সেই অংশের শক্তির নাম 
সংবিৎ্শক্তি। যারে_-যে সংবিৎকে। জ্ঞান করি মানি__সংবিতের দ্বারা জানা যায় বলিয়া সংবিৎকে “জ্ঞান” 
বলিয়া মনে কর! হয় অর্থাৎ জ্ঞান বলা হয়। 

এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে সন্ধিনী অপেক্ষা সংবিতের এবং সংবিৎ অপেক্ষা হলাদিনীরই উৎকর্ষ ; “অত্র চোত্তরোত্তরত্র 
গুণোৎকর্ষেণ সন্ধিনী সংবিৎ হলাদিনীতি_ ক্রমো জ্ঞয়ঃ।-_ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্ত হলাদিনী সন্ধিনী সংবিদিত্যাদি 
(১১২৬৪) প্লোকের টাকায় শ্রীধরস্থামী।” এইরূপে হ্লাদিনীই সর্বশক্তি-গরীয়সী ; এজন্যই বোধ হয় হলাদিনীর 
নাম সৰ্বপ্ৰথমে দেওয়া হইয়াছে। 

যাহা হউক, সন্ধিনী, সংবিৎ ও হলাদিনীর কেবল স্বরূপ-লক্ষণের কথাই উপরে বলা হইল ; সৎ, চিৎ ও আনন্দের 
সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অভিব্যক্ত চিচ্ছক্তিই যথাক্রমে সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী নামে কথিত হয়। এক্ষণে ওঁ 
শক্তিত্রয়ের তটস্থ-লক্ষণ বা! ক্রিয়াসম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বলা হইতেছে। 

শরীর হবয়ং আহ্লাদক হইয়াও যাহাদ্বারা নিজে আহ্লাদিত হয়েন এবং অপরকেও আহ্লাদিত করেন, তাহার 
নাম হুলাদিনী। শ্রীরুষ্ণ স্বয়ং জ্ঞান-রূপ হইয়াও যাহাদ্বার! তিনি জানিতে পারেন এবং অপরকেও জানাইতে পারেন; 
তাহার নাম সংবিৎ। আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সংস্বরূপ, অর্থাৎ নিত্যসত্তাবিশিষ্ট হইয়াও যাহাদ্বার তিনি নিজের এবং 
অপরের সত্তাকে ধারণ করেন এবং সত্তা দান করেন, তাহার নাম সন্ধিনী। “ভগবান্‌ সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যত্র 
সদ্রপত্বেন ব্যপদিহমানো য়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা৷ সর্বদেশকালভরব্যাদি-প্রান্তিকরী সদ্ধিনী। তথা সন্বিদ্বপোহপি 
যয়া সম্বেত্তি সথেদয়তি চ সা সম্িং। তথা হলাদরূপোহপি যয়া- সম্বিদুৎকর্শরপয়া তং হলাদং সম্বেভি সম্বেদয়তি 
চ সা হলাদিনীতি বিবেচনীয়ম_। ভগবৎসনর্ভঃ। ১১৮।৮ 

সং, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটা বস্তুর কোনও একটাকে যেমন অপর ছুইটী হইতে বিচ্ছির করা যায় না, তদ্রপ 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ২৮৩ 


তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৯১২৬৯) 
হলাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ববসংস্থিতৌ। 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
হলাদিনী আহ্াদকরী সন্ধিনী সত্তা সংবিৎ বিদ্যাশক্তিঃ একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী শ্বরূপভূতেতি যাবখ। জর্বব- 
- সংস্থিতৌ সরান সম্যক স্থিতিধন্মাৎ তন্মিন্‌ সর্াধিষ্ঠানভূতেস্বধ্েব নতু জীবেবু। জীবেযু চ যা গুণম়ী ত্রিবিধা সা তন 


গৌর-কৃপা-তরঙ্দিণী টীক। 

সন্ধিনী, সদ্বিৎ এবং হলাদিনী এই তিনটা শক্তিরও ( অথবা একই চিচ্ছক্তির এই তিনটা বৃত্তিরও ) কোনও একটাকে অপর 
দুইটা হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; যে স্থলেই চিচ্ছক্তির বিকাশ দেখা যায়, সে স্থলেই হলাদিনী-সদ্ধিনী-সিতের 
যুগপৎ বিকাশ দুষ্ট হয়। চি্‌ বন্তস্বপ্রকাশ ; চিচ্ছক্তিও স্বপ্রকাশ এবং চিচ্ছক্তির বৃত্তিও ্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ বস্তু 
নিজেকেও প্রকাশ করে, অপর বস্তকেও প্রকাশ করে; স্বপ্রকাশ স্ুধ্য হইতেই তাহা প্রমাণিত হয় সূর্য্য উদ্দিত 
হইয়। নিজেকেও প্রকাশ করে, অন্য বস্তুকেও প্রকাশ করে। স্বপ্রকাশ চিচ্ছক্তি বা চিচ্ছক্তির বৃত্তিও তদ্রুপ নিজেকেও 
প্রকাশ করে, অপর বস্তুকেও প্রকাশ করিতে পারে। হালাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদাত্মিকা চিচ্ছক্তির যে স্বপ্রকাশ- 
লক্ষণবৃত্তিবিশেষের দ্বারা ভগবান্‌, তাঁহার স্বরূপ বা স্বরূপ-শক্তির পরিণতি পরিকরাদি__বিশেষরূপে প্রকাশিত বা 
আবিভূর্ত হন, সেই বৃত্তি-বিশেষকে বিশুদ্ধ সত্ব বলে। “তদেবং তশ্তা মূলশক্তে স্থ্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতা- 
লক্ষণেন তদ ত্তিবিশেষেণ স্বরূপং স্বয়ং স্বরূপশক্তির্ব্বা বিশিষ্টং বাবির্তবতি তদ্বিগুদ্ধসত্বম্‌। অস্ত মায়য়! স্পর্শাভাবাৎ 
বিগুদবত্বম্‌। ভগবৎ-সন্দর্ভ৷। ১১৮৷” মায়ার সহিত ইহার কোনও সংস্পর্শ নাই বলিয়াই ইহাকে বিশুদ্ধ সত্ব বলা 
হয়। এই বিগুদ্ধ-সত্বে হলাদিনা, সন্ধিনী ও সংবিৎ--এই তিনটা শক্তি যুগপৎ অভিব্যক্ত থাকিলেও, তাহাদের 
অভিব্যক্তির পরিমাণ সর্বত্র সমান থাকে না; কোনও স্থলে তিনটা শক্তিই হয়তো সম-পরিমাণে অভিব্যক্ত হয়, আবার 
কোনও স্থলে বা কোনও একটা শক্তি অধিকরপে আভব্যক্ত হয়। বিশুদ্ধস্বে যখন সন্ধিনী-শক্তির অভিব্যক্তিই প্রাধান্য 
লাভ করে, তখন তাহাকে বলে আধার-শক্তি; এই সন্ধি্যংশ-প্রধান বিশুদ্ধ সত্বের ( আধার-শক্তির ) পরিণতিই 
ভগবদ্ধামাদি এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা, শয্যা, আসন, পাছুকাদি। বিগশুদ্ধ-সত্বে যখন সংবিৎশক্তির অভিব্যক্তিই 
প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে বলে আত্মবিদ্ঠা। আত্মবি্যার দুইটী বৃত্তি-ইহা জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রবর্তক ; 
ইহ! দ্বারা উপাসকদের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। বিশুদ্ধ-পত্ধে যখন হলাদিনীর অভিব্যক্তিই প্রাধান্য লাভ করে, তখন 
তাহাকে বলে গুহবিষ্তা। গুহবি্ঠারও দুইটা বৃত্তি__ইহা ভক্তি এবং ভক্তির প্রবর্তক ইহা দারা গ্রত্যাত্মিকা ভক্তি 
(বা প্রেনভক্তি) প্রকাশিত হয়। আর বিশুদ্ধসত্বে যখন তিনটা শক্তিই যুগপৎ সমানভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে, 
তখন এ বিশুদ্ধ সত্বকে বলে মুহ্তি। “ইদমেব বিশুদ্ধসত্ সন্ধিন্তংশ-প্রধানং চেদাধারশভিঃ | সন্বিদংশপ্রধানমাত্মবিদ্য। 
হলাদিনীসারাংশগ্রধানং গুহবিদ্য।।  যুগপতশক্তি্রয়প্রধানং মৃতঃ ।__ভগবৎ-সনর্ভ। ৯৯৮৮ শক্তিতরয়প্রধান বিশুদ্ধ 
সারা ভগবানের ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হয় (ভগবানের ্রীবিগ্রহ শক্তিত্রয়প্রধান গুদ্ধসত্বময় ) বলিয়া ইহাকে “ঘুত্তি বলা 
হয়। এভাব্দাখ্যায়াঃ সচ্চিদাননমূর্ভেঃ গ্রকাশহেতৃত্াৎ মৃত্তিঃ। ভগবৎসন্দভঃ |” 

এই শ্তি-সমূহের আবার দুই রকমে স্থিতি-_প্রথমতঃ কেবল-মাত্র শক্তিরপে অমূর্ত। দ্বিতীয়তঃ শক্তির কেবল- 
অধিষঠত্রীরূপে মূর্ত। : অমূর্ভশক্তিরপে তাহারা ভগবদ্বিগ্রহাদির সঙ্গে একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়। অবস্থান করে। আর 
মূর্ত অধিষ্ঠত্রীরপে তাহার! ভগবপরিকরাদিরূপে অবস্থান করেন। “তাসাং কেবল-শক্তিমাত্রত্বেন অমূর্তানাং ভগবদ্‌- 
বিগরহাপ্ৈকাত্যেন স্থিতি, তদধিষ্ঠাত্রীরপত্বেন মূর্তানাং তু তত্দাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমপি জ্রেয়মিতি দিকু। 
--ভগবৎসন্দর্তঃ। ৯১৮॥৮ 

যাহাহউক, শ্ৰীকৃষ্ণে যে হলাদদিনী-আদি তিনটা শক্তি আছে, তাহার প্রমাণস্বরূপে বিষ্ণুপুরাণের একটা শ্লোক উদ্ধৃত 


করা হইয়াছে। 
গ্লে।। ৯) অন্বয়। [হে ভগবান ] (হে ভগবন্‌)! একা (মুখ্যা, অব্যভিচারিণী, স্বরপতুতা ) হলাদিনী 


হলাদতাপকরী মিশা ত্বায়ি নে! গুণবজ্জিতে ॥ ৪ 


২৮৪ রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৪খ পরিচ্ছেদ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 
নাস্তি। তামেবাহ হলাদতাপকরীমিশ্রেতি। হলাদকরী মনঃপ্রসাদোখা সাত্বিকী, বিষয়বিয়োগাদিযু তাপকরী তামসী, 
তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা রাজসী। তত্র হেতুঃ সত্বাদিগুণৈঃ বজ্জিতে। তদুক্তং সর্বজন্থক্কৌ হলাদিন্তা সদা গ্রি্ 
সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যাসংবৃতে| জীবঃ সংক্লেশ-নিকরাকর ইতীতি। অত্র হলাদকরপোহপি ভগবান্‌ য়া হলাদতে 


হলাদয়তি চ সা হলাদিনী, তথা সত্তারপোহপি যয়! সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সন্ধিনী এবং জ্ঞানরপোহপি যয়া জানাতি . 


জ্ঞাপয়তি চ সা সংবিৎ ইতি জ্েয়ম। তত্র চোত্তরোত্তরত্র গুণোৎকর্ষেণ সন্ধিনী সংবিৎ হলাদিনীতি ক্রমো ভেয়ঃ। 
তদেবং তন্তাস্ত্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতালক্ষণেন তব ত্তিবিশেষেণ ম্বরূপং বা স্বয়ংর্পশক্তিবিশিষ্টং বাবির্ভবতি। 
তদ্বিগুদ্ধসত্বং তচ্চান্তনিরপেক্ষস্তংপ্রকাশ ইতি জ্ঞাপন-জ্ঞান-বৃত্িকত্বাৎ সম্বিদেব অন্ত মায়য়া স্পর্শাভাবাদিশুদত্বমূ। 
তত্র চেদমেব সন্ধিন্যংশপ্রধানঞ্চেদাধারশক্তিঃ, সংবিদংশ-প্রধানমাত্মবি্যা, হলাদিনী-সারাংশপ্রধানং গুহবিদ্যা, যুগপচ্ছক্তিত্রয়- 
গ্রধানং মু্তিঃ। অত্র আধার-শক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে। তদুক্তম্‌। যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্বং লোকে| যত 
ইতি। তথা জ্ঞানতৎপ্রবর্তক-লক্ষণবৃতিবয়কয়া আববিদ্ধয়া তদ্ৰৃত্তিরপমুপাসকাশ্রয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে। এবং ভক্তিতৎ- 
প্রবর্তকলক্ষণবৃত্তিদবয়কয়। গুহবিদ্যয়া তদুত্তিকষা গ্রীত্যাত্মিকা ভক্তি: প্রকাশতে। তত্রৈব শ্রীবিষুগুরাণে লক্ষ্মান্তৰে 
স্পষ্টীকৃতে। যজ্ঞবিদ্য| মহাবিছ্া গুহ্বিদ্যা, চ শোভনে ৷ আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনীতি হজ্ঞবিদ্ভা করবি] 
মহাবিগ্ভা অষ্টাযোগঃ গুহ্বিগ্ভা ভক্তিঃ আত্মবিদ্যা, জ্ঞানং তৎসর্বাশরয়ত্বাত্বমেব তত্তদ্রপা বিবিধানাং মুক্তীনাং 
বিবিধানামান্তেষাঞ্চ ফলানাং দাত্রী ভবতীত্যর্থ; ॥ শ্রীধরস্বামী ॥ ৯॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টীক। 

( হলাদিনী, আহ্লাদকরী ) সন্ধিনী ( সতা-সম্বন্ধিনী ) সন্ধিৎ ( জ্ঞান-সন্বন্ধিনী ) [ শক্তিঃ ] ( শক্তি ) সর্ধসংস্থিতে৷ (সকলের 
অধিষ্ঠানভূত ) ত্বয়ি (তোমাতে) এব (ই) [অস্তি] (আছে)। হলাদকরী (মনের গ্রসন্নতাবিধায়িনী সাত্বিকী) 
তাপকরী ( বিষয়-বিয়োগাদিতে তাপকরী তামসী ) মিশ্র ( তদুভয়মিআা বিষয়জনিতা রাজসী ) [ শক্তিঃ ] (শক্তি) 
গুণবজ্জিতে ( সত্বাদি-প্রাক্ৃতগুণশুন্য ) তবয়ি ( তোমাতে ) নো ( নাই )। 

ন্গুবাদ। হে ভগবন্‌ ! তোমার স্বব্ূপভৃতা হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ--এই ত্রিবিধ-শক্তি, সর্ববাধিষ্ঠান- 
ভূত তোমাতেই অবস্থিত (কিন্ত জীবের মধ্যে অবস্থিত নহে )। আর হলাদকরী ( অর্থাৎ মনের প্রসন্নতা-বিধারিনী 
সাত্বিকী ), তাপকরী ( অর্থাৎ বিষয়-বিয়োগাদিতে মানসিক তাপদায়িনী তামসী ) এবং (স্ুখজনিত প্রসন্নতা ও দুঃখ- 
জনিত তাপ এই উভয় ) মিআ ( বিষয়জন্যা রাজসী ) এই তিনটা শক্তি, তুমি প্রারুতসত্বাদিগুণবঙ্জিত বলিয়া তোমাতে 
নাই (কিন্তু জীবে আছে )। ৯। 

হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিধ্বস্বরূপশক্তির এই তিনটা বৃত্তি কেবল শ্রীভগবানেই অবস্থিত আছে, জীবে নাই 

(স্বামী); কিন্তু প্রাকৃত জীবে প্রার্ৃত-গুণময়ী তিনটা-শ্তি আছে-_তাহাদের নাম সাব্বিকী, তামসী ও রাজপী। 
মায়িক সব্বগুণের শক্তিই সাত্বিকী শক্তি; ইহা চিত্তের প্রসন্নতা বিধান করে। মায়িক জগতে মারিক বস্তু হইতে জীব 
যে মায়িক আনন পায়, তাহা এই সবগুণোদ্ভুতা সাত্বিকী শক্তির কা্য-_হলাদিনীর কাৰ্য্য নহে। মায়িক-তমোগুণের 
শক্তিই তামসী শক্তি। বিষয়ে আসক্তি এবং ধন-জনাদি-বিষয়-বিয়োগজনিত মানসিক তাপ এই তামসী শক্তির 
কাৰ্য্য; এজন্য এই শক্তিকে তাপকরী শক্তিও বলে। মায়িক রজোগুণের শক্তিকে বলে রাজসিকী শক্তি। বিষয়- 
ভোগজনিত সুখের মধ্যেও যে ভোগ হইতেই উদ্ভুত এক রকম দুঃখ বা তাপ অনুভূত হয়, তাহা এই রাজসিকী শক্তির 
কাৰ্য্য ; ইহাতে সাত্বিকী-শক্তির ন্যায় সুখও আছে, আবার তামসী-শ্তির ন্যায় দুঃখও আছে; এজন ইহাকে মিশ্রাও 
বলে। ভগবানে এই তিনটা মায়িকী শক্তি নাই, যেহেতু তিনি মায়াতীত, মায়িকগুণ তীহাতে নাই। 

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্লোকে বলা হইল ভগবান্‌ *সর্বসংস্থিতি*__সমস্তেরই অধিষ্ঠানভূত ; অথচ আবার বলা 
হইল, ভগবানে হলাদিনী, সদ্ধিনী ও সংবিৎ আছে; কিন্ত সান্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী শক্তি তাহাতে নাই। 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২৮৫ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক। 

সাত্বিকী-আদি তিনটা শক্তি যদি তাহাতে নাই থাকে, তাহা হইলে ভগবান্‌ কিরূপে সমন্তের অধিষ্ঠানভূত হইতে 
পারেন? উত্তর এই £_শ্রীভগবান্‌ সর্বাধিষ্ঠানভূত বলিয়া সাত্বিকী-আদি শক্তির অধিষ্ঠানও তিনি, হলাদিনী-আদির 
ন্যায় সাত্বিকী-আদিও তীহারই আশ্রিত) তবে পার্থক্য এই যে, হলাদিনী-আদি ভগবানের স্বরূপ-শক্তি বলিয়-শ্বরূপ 
হইতে অভিন্ন বলিয়া__তাহার সহিত সর্বত্র, যুক্তভাবে অবস্থিত করে। আর সাত্বিকী আদি গুপমন্্ী শক্তি তাহার 
স্বরপ-শক্তি নহে বলিয়া তাহার বহিরদগ। শক্তি বলিয়া, অর্থাৎ জড়ত্বপ্রযুক্ত জড়াতীত ভগবান্কে স্পর্শ করিতে পারে 
না বলিয়া_-তাহার সহিত অযুক্তভাবে অবশ্থিতি করে। ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে গুণময়ী শক্তির অধিষ্ঠাতা 
হইয়াও সেই শক্তি হইতে তিনি দূরে অবস্থিত বাস্তবিক ইহাই তাঁহার ঈশ্বরত্ব। “এতদীশনমীশস্ত প্রকৃতিস্থোইপি 
তর্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে ॥ শ্রীভা, ৯১১৩৯ ॥” পন্মপত্রে জলের মত। 

আলোচ্য ক্লোকের টাকায় প্রীধরত্বামিপাদ লিথিয়াছেন__জাঁবের মধ্যে স্বরূপ-শক্তি নাই। শ্লোকস্থ “একা” 
শব্দের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন_-প্একা মুখ্য অব্যভিচারিণী স্বরপভৃতেতিযাব্_এই .স্বরূপশক্তি অব্যভিচারিভাবে 
একমাত্র ভগবানের স্বন্নপেই অবস্থান করে--ইহা৷ ভগবানের স্বরূপভূতা।” অন্যত্র থাকে না। দ্বামিপাদের উক্তি 
বৈষণবাচাধ্য-গোস্বামিগণেরও  অন্ুমোদিত। হলাদিনীসন্ধিনীসদ্দিদূরপ। স্বরূপভূতা শক্তি “সর্কাধিষ্ঠানভূতে ত্বয়িএব। 
নতু জীবেষু। জীবেষু যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি নাস্তি। ভগবংসন্দর্তঃ।১৮১।৮ এই উক্তির অনুকূল কয়েকটি যুক্তি 
ও প্রমাণ এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। 

(ক) শুদ্ধজীব ভগবানের চিংকণ অংশ, জীব অণুচিৎ, ভগবান্‌ বিভুচিৎ। বিভূচিং তাঁহার স্বরূপশক্তির 
সহিত যুক্ত; এজন্য স্বর্ূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণকে শুদ্বরুণও বলা হয়; যেহেতু স্বরূপশক্তি তাহার স্বরূপভূতা। শ্রীজীব তাহার 
পরমাত্মসনর্ভে বলিয়াছেন__জীবশকিযুক্ত কৃষ্ণের অংশই জীব, স্বরপশক্তিযুক্ত শুদরুষের অংশ নহে_"জীবশক্তিবিশিষ্ট- 
প্তৈব তব জীবোহংশ; নতু তদ্ধন্ত।৩১।৮ যদি জীবে স্বরূপশক্তি থাকিত, তাহা হইলে জীষ স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট রুষের 
অংশই হইত। ভগবৎস্বরপসমূহই স্বরূপ-শক্তি বিশিষ্ট কৃষের অংশ, এজন্য তাহাদিগকে স্বাংশ বলে; জীব 
তাহার স্বাংশ নহে__বিভিন্নাংশ॥ “স্বাংশ বিস্তার-চতুর্বব্যহ অবতারগণ। বিভিন্নাংশ জীব তার শক্তিতে গণন ॥ 
২৷২২৷৭ ॥” জীবে স্বরূপশক্তি নাই বলিয়াই তাহার বিভিন্নাংশত্ব ; স্বরূপশক্তি থাকিলেও জীব ভগবানের স্বাংশই হইত। . 

(খ)  বিষ্ণুপুরাণের “বিষ্ণুণক্তিঃ পরা প্রোক্তা” ইত্যাদি ৬।৬১-সলোকের (্রীচৈতন্ত চরিতামবতে উদ্ধত ৯৭? 
গ্লোকের) উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব তাহার পরমাত্মমন্দর্ভে ( ২৫শ অনুচ্ছেদে ) বলিয়াছেন--বিষ্ণুপুরাণের উক্ত গ্লোকে যখন 
স্বরপশক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি এই তিনটা শক্তিরই পৃথক-শক্তিত্ব নিদ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন স্বরপশক্তি বা মায়।শক্তির 
ন্যায় জীবশক্তিও ( ক্ষেত্ৰদ্ঞাশক্তিও ) একটা পৃথক শক্তি । অর্থাৎ জীবশক্তি অপর দুইটা শক্তির অন্তর্ভূক্ত নহে। জীব 
এই জীবশক্তিরই (এই জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষেরই ) অংশ । জীবশক্তির আর একটা নাম তটস্থাশক্তি। স্বরপশক্তির 
অন্ততুক্তও নহে এবং মায়াশক্তিরও অন্ততুক্ত নহে বলিয়াই জীবশক্তিকে তটস্থা ( উভয় শক্তির মধ্যস্থিতা ) শক্তি 
বলা হয়। প্তত্টথতবঞ্চ উভয়কো টাবধ্রবিষটদবাৎ_পরমাত্মসনদর্;॥৮ ইহা হইতেও বুঝা যায়, জীবে স্বরপশক্তি নাই) 
থাকিলে জীবশক্তির নাম তটস্থাশক্তি হইত না। 

(গ) শ্রীঘদ্ভাগবতের “জন্মা্ন্ত যতঃ”__ ইত্যাদি প্রথম গ্লোকের অন্তভূ-ক্ত “ধায়া স্বেন নিরস্তকুংকং সত্যং পরং 
বীমহি” বাক্যের “ধায়া”-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন-__"স্বরপশতভ্যা”'। এই অর্থে “ধায়া স্বেন 
নিরস্তকৃহকমূ” বাক্যের, তাৎপধ্য হইবে এই যে_সত্যসথরূপ ভগবান্‌ স্বীয় স্বরূপশক্তির গ্রভাবেই কৃহককে ( মায়াকে ) 
নিরন্ত (দূরে অপসারিত) করিয়াছেন। আবার দশ্মস্কন্ধের ৩৭শ অধ্যায়ের ২২ গ্লোকেও নারদ শ্রীরুষ্ণকে বলিয়াছেন 
গ্থতেজসা_ নিত্যনিবৃতমায়াগুণপ্রবাহম,।৮ এনস্থলে “ম্বতেজসা"-শব্দের অর্থ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন__“চিচ্ছক্ত্যা” 
এবং প্রীপাদসনাতন লিখিয়াছেন_“স্বরপশক্তিপ্রভাবেণ”। তাহা হইলে উাল্লখিত স্বতেজস। ইত্যাদি বাক্যের মর্শ্ম 
এই যে, ্রীকঞের স্বরপশক্তির প্রভাবে মায়ার গুণপ্রবাহ তাহা হইতে নিত্যই নিবৃত্ত হইয়াছে__অধিকন্ত্বমাগঃ পুরুষঃ 


২৬৬ ্রীশ্রীচৈত্চরিতামৃত [ রথ পরিচ্ছেদ 
শগৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 
সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকুতেঃ পরঃ। মায়াং ব্যস্ত চিচ্ছত্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥ শ্রীভা. ১৭৷২৩॥ শ্রীক্ফের প্রতি 
অৰ্জ্জুনের এই উক্তি হইতেও জানা যায়, স্বরূপশক্তির প্রভাবেই মায়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে দুরে অবস্থান করে। মায়া যে 
ভগবান্‌কে আক্রমণ করিয়াছিল এবং আক্রমণ করার পরেই যে ভগবান্‌ স্বীয় স্বরূপশক্তির প্রভাবে মায়াকে বিতাড়িত 
করিয়াছিলেন, তাহা নহে। আক্রমণ করা তো দূরে, “বিলজ্জনানয়া যন্ত স্থাতুমীক্ষাপথেহমুয়া”__ইত্যাদি (শ্রীভা, 
২৫৯৩) ক্লোক-প্রমাণবলে জানা যায়, মায়া ভগবানের দৃষ্টিপধে অসিতেই লজ্জিত হয়েন। তাই দূরে দুরে 
ভগবানের লীলাস্থলাদির বাহিরেই_ অবস্থান করেন। মায়ার এই লজ্জা, এইরূপে দূরে দূরে অবস্থিতির কারণই 
হইল ভগবানের স্বরূপশক্তির প্রভাব। ভগবানের স্বরপশক্তি আছে বলিয়াই মায়! তাঁহার নিকটবন্তিনী হইতে পারেন 
না। স্বরপশক্তির অস্তিত্বই মায়াকে দূরে থাকিতে বাধ্য করে_-ইহাই “ধায়া স্বেন নিরস্তকৃকমণ প্রভৃতি বাক্যের মর্ম্ম। 
ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে-জীবে স্বরূপশক্তি থাকিলে মায়া জীবের নিকটবতিনীও হইতে পারিতেন না । অথচ, 
ংসারী জীবমাত্রই মায়া-কর্তৃক কবলিত। জীবের এই মায়াবদ্ধতাই প্রমাণ করিতেছে যে, জীবের মধ্যে স্বরপশক্তির 
অভাব। জীবে এই স্বরূপশক্তির অভাববশতঃই জীব মায়া-কৃক কবলিত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং 
এই পরমাননময়ী স্বরূপশক্তিদ্ারা আলিদিত রহিয়াছেন বলিয়াই ভগবান্‌ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর “তদুক্তং সর্বজ্ঞসুক্তৌ 
হলাদিন্তা সঙ্িদা লিষ্ট: সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ| স্থাবিগ্ঠাসংবূতো জীবঃ সংক্রেশনিকরাকরঃ। বি. পু. ১/১২৬ল শ্লোকটাকায় 
শ্রীধস্বামিধৃতবচন। 

(ঘ) রসলোলুপ ভগবান্কে ভক্তি স্বীয় আনন্দ দ্বারা উন্মাদিত করিয়া থাকে, ইহা অতি প্রসিদ্ধ কথা 
শ্রীজীবগোষ্বামী তাহার গ্রীতিসনদর্ভে (৬৫ অনুচ্ছেদে ) “ইহা নহে, ইহা নহে”_ রীতিতে এতাদশী ভক্তির লক্ষণনির্ণয়- 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন_-ভগবান্‌কে ভক্তি যে আনন্দ দেয়, তাহা (১) সাংখ্যমতাবলহ্বীদের প্রাকৃত সবত্ময় মায়িক 
আনন্দের মত নহে) কারণ শ্রুতি হইতে জানা যায়__ডগবান্‌ কখনও মায়াপরবশ হয়েন না; বিশেষতঃ, ভগবান্‌ 
স্বতঃতৃপ্ত_আপনাদারাই (স্বীয় হ্বরপশক্তিদ্ধারাই ) তৃপ্ত; মায়া তাহার স্বরূপশক্তি নহে বলিয়া! মায়িক আনন্দ তাহাকে 
উন্মাদিত করিতে পারে না; (২) ভক্তি নিব্রিশেষবাদীদের ব্্ান্থতবজনিত আনন্দের মতও হইতে 
পারে না) কারণ, নিধ্রিশেষ-রদ্ধানন্দও  স্বরূপানন্দই ; এই স্বরূপানন্দ স্বম্বরূপে ভগবান্‌ নিত্যই . অনুভব 
করিতেছেন) এই আনন্দের অন্ুভবে তিনি উন্মাদিত হয়েন না; ইহাতে আনন্দের আধিক্য এবং চমৎকারাতিশয্য 
নাই; (৩) ইহা যে জীবের স্বরপানন্দরপও নহে, তাহা বলাই নিয়োজন; কারণ, তাহা অতি ক্ষুদ্্র। 
“অতো নতরাং জীবন্ত স্বরপানন্দরপা, অত্যন্তক্ষুদ্রব্বাত্তস্ত 1? ( জীব স্বরূপে চিদ্বস্ত, সুতরাং আনন্দাত্মক, চিদানন্দাতআবক ; 
কিন্তু ইহাও স্বরপানন্দ ; স্বরূপশক্তিহীন স্বরূপানন্দ; স্মুতরাং হবরপশক্ি-বিশিষ্ট ভগবংস্থরূপানন্দের তুলনায় অতি 
তুচ্ছ; তাতে আবার জীবের এই স্বরূপ অতি ক্ষুদ্র, জীব চিৎকণ--আনন্দকণামাত্র; ইহা বিভূ-ভগবান্কে 
উন্নাদিত করিতে পারে না| এস্থলে শুদ্ধ-জীবস্বরপের কথাই বলা হইয়াছে)। এইরূপে বিচার করিয়া শ্রীজীব 
বলিয়াছেন--“ততে| হলাদিনী অদ্ধিনী অঙ্িত্য্যেকা সর্বসংশুয়ে। হলাদতাপকরি মিশা ত্বয়ি নো গুণবজ্জিত ইতি 
শবিষুপুরাহ্থধারেণ হালাদিন্যাখ্যতদীয়-স্বরপশক্ত্যানন্দরপৈবেত্যবশিষ্যতে হয়া খলু ভগবান্‌ স্বরূপানন্দবিশেষীভবতী। 
যয়েব তং তমানন্দমন্যানপি অঙুভাবয়তীতি।--তাহা হইলে হলাদিনী-সদ্িনী-স্থিতিত্যাদি বিফুপুরাণের (আলোচ্য) 
শ্লোক অন্সারে-যে ভক্তিদ্বারা ভগবান্‌ অভূতপূর্ব স্বরূপানন্দবিশিষ্ট হয়েন, সেই ভক্তি শ্রীভগবানের হলাদিনীনাী 
স্বরপশত্ত্যানন্দরপা হয়েন_-ইহাই অবশেষে স্থিরীকৃত হইতেছে। এই ভক্তি সেই সেই আনন্দ অন্যকেও (ভক্তকেও) 
অন্ভব করাইয়া থাকেন।” ইহার পরে শ্রীজীব বলিয়াছেন “অথ তন্তা অপি ভগবতি সপৈব বর্ভমানতয্মাতিশয়ান্ু- 
পপত্তেঞ্জেবং বিবেচনীয়ম. সেই হলাদিনীশক্তিও অর্ধবদা শ্রীভগবানে বিরাজিত বলিয়া তাঁহার আনন্দাতিশয্য প্রতিপন্ন 
হইতে পারে না বলিয়া, নিশ্নলিখিতরূপ বিবেচনা করা হইতেছে। (হলাদিনীশক্তি- ভক্তিরপে পরিণত হইলেই 
তাহা ভগবানূকে এবং ভক্তকে আনন্দাতিশষ্য অন্থভব করাইতে পারে, অন্যথা তাহা সম্ভব নয়। হুলাদিনীশক্তি 
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ভগবানের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে স্বরূপানন্দই অনুভব করাইতে পারে মাত্র, কিন্ত আনন্দাতিশয্য বা আস্বাদন- 
চমতকারিতা অনুভব করাইতে পারে না। অথচ এই হ্লাদিনী শ্রীভগবান্‌ ব্যতীত অন্তত্রও নাই। শ্রীজীব এসমস্ত 
বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে) *শ্রতার্থন্যথালপপত্যর্থাপত্তি-প্রমাণসিদ্ধত্বাৎ তস্য হলাদিন্া এব কাপি 
সর্ধধানন্নাতিশায়িনী বৃত্তিমিত্যং ভক্তবৃন্দেষেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎগ্রীত্যাখ্যয়া বর্ততে। অতম্তরন্ভবেন শ্রীভগবানপি 
শরীমদ্তভেষু গ্রীত্যতিশরং ভজত ইতি।-_তার্থাপততিপ্রমাণবলে গিদ্ধান্ত করা যাইতেছে-_সেই হুলাদিনীরই কোনও 
এক সর্ববানন্দাতিশারিনী বৃত্তি নিয়ত ভক্তবুন্দে নিঙ্গিপ্ত হইয়া ভগবত্গ্রীতি নাম ধারণ পূর্বক অবস্থান করেন; 
এই প্রীতি অনুভব করিয়া শ্রীভগবানও ভক্তগণের প্রতি অতিশয় গ্রীতিমান্‌ হয়েন।” অর্থাৎ ভগবানের মধ্যে যে 
হলাদিনীশক্তি আছে, শ্রীভগবান্‌ তাহাই সৰ্বদা সর্বদিকে নিক্ষিপ্ত করেন) ভক্তের-বিশুদ্ধ চিত্তেই তাহা গৃহীত হইতে পারে, 
মলিনচিত্তে তাহা গৃহীত হয় না। ভক্তের বিশুদ্ধ চিত্তে গৃহীত হইয়া সেই হুনাদিনী গ্রীতিরূপে পরিণতি লাভ করে 
এবং তাহাই তখন শ্রীভগবানের আস্বাগ্ হইয়া থাকে। ইহা হইতেও জানা গেল, জীবে স্বরূপশক্তি ( সুতরাং হলাদিনী ) 
নাই; থাকিলে ভগবানকে তাহা! নিক্ষিপ্ত করিতে হইত না এবং জীবচিভে স্বভাবতঃ স্বর্পশক্তি থাকিলে, 
ভগবানের নিকট হইতে হলাদিনী না পাইয়াও শুদজীব ভগবানকে আনন্দাতিশয্য অন্গভব করাইতে পারিত, কিন্ত 
তাহা যে পারে না, পূর্ববর্তী (৩) আলোচনাতেই তাহা বল! হইয়াছে। 


যাহা হউক, শ্রীজীব উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন--“শ্রতাৰ্থান্যখান্পপত্তর্থাপত্তি”-প্রমাণ বলে। 
শতার্থের_ শ্ুতিশাস্ত্রসিদ্ধ বস্তর-_অন্য প্রকারে অন্ধুপপত্তি হয় বলিয়া_সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে ন! বলিয়া, 
যে অর্থাপত্তি__যে অনুমান প্রমাণ স্বীকৃত হয়, তাহাকে উক্তরূপ প্রমাণ বলে। ভক্তি আস্বাদন করিয়া ভগবান 
অত্যন্ত গ্রীত হয়েন। ভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন, শ্রুতিই একথা বলেন। “ভক্তিবশঃ পুরুষঃ__মাঠরশ্রতিঃ।” 
কিন্ত শ্রীজীব একে একে দেখাইয়াছেন-_এই পরমাস্বান্ত বস্তটা মায়িক বস্তুতে নাই, নিব্বিশেষ ব্রন্ধে নাই, শুদ্ধ জীবেও 
নাই। পরে বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণে স্থির করিলেন_হুলাদিনীই এই আনন্দ দান করিয়া থাকে। কিন্তু সেই হলাদিনী 
থাকে ভগবানে, জীবে থাকে না। অথচ ভক্তজীবের চিত্তস্থিত ভক্তিরসও তিনি আস্বাদন করেন। তাই, “ভক্তিবশঃ 
পুরুষঃ”_এই  শ্রতিবাক্যযুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ করার জন্য তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন_-ভগবান্ই তাহার হুলাদিনী- 
শক্তিকে ভক্তচিত্তে নিক্ষিপ্ত করেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে যুক্তিদবারা শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত হইতে পারে না 
বলিয়া, ইহাকে শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণ বলা হইয়াছে। যদি জীবচিত্তে স্বভাবতঃই হলাদিনী থাকিত, তাহা হইলে 
শ্রীজীবকে এই ভাবে শ্রতার্থাপত্তি-প্রমাণের আশ্রয় নিতে হইত না। : 


($) শ্রীমন মহাপ্রভুর অবতরণের দ্বারাও শ্রীধরত্বামীর উক্তি প্রমাণিত হইতে পারে। কলির যুগধর্ম্ হইল 
নামসন্ীর্তন। স্বয়ং ভগবানের অংশ যুগাবতার দ্বারাই নামসন্ধীর্তন প্রচারিত হইতে পারে। “ধুগধর্ম্ প্রবর্তন হয় 
ংশ হৈতে ।১৷৩৷২০ ॥” যুগাবতার কর্তৃক নামসঙ্কীর্ভন প্রবর্তিত হইলে, নামসঙ্কীর্ভনেই জীবের প্রেম এবং কৃষমেবা 
পথ্যস্ত লাভ হইতে পারিত। প্রেম লাভের উপায়টা যুগাবতারই বলিয়! দিতে পারিতেন। কিন্তু কেবল উপায়টা 
জানানই মহাপ্রভুর সঙ্কল্প ছিল-নাঁ_তাহা ছিল দ্বাপরের শীকৃষ্ণের ঙ্ষ্প_“রাগমার্গের ভক্তি লোকে করিব প্রচারণ।” 
শ্রীন্‌ মহাপ্রভু আসিয়াছেন_প্রেমদান করার জন্য, প্রেম উদ্বুদ্ধ করার জন্য নয়। তিনি প্রেমের ভাণ্ডার 
নিয়া আসিয়াছেন, যতদিন তিনি - ধরাধামে প্রকট ছিলেন-_যাকে তাকে প্রেম দিয়াছেন। যদি জীবচিত্তে 
হ্লাদিনী থাকিত, তাহা হইলে প্রেমদানের প্রশ্নই উঠিত নাঃ জীবের চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া দিলেই কলুযাচ্ছাদিত 
হলাদিনী আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রেমরূপে পরিণতি লাভ করিতে পারিত এবং চিত্তগুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় 
নামসন্ীর্তনের প্রবর্তন যুগাবতারই করিতে পারিতেন স্থতরাং প্রেমদানের জন্য শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অবতরণের 


প্রয়োজন হইত না। 


২৮৮ শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 
সন্ধিনীর সার অংশ--গুদ্ধসত্ব নাম । ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ ৫৬ 


শৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

৫৬। সন্ধিনী শক্তির ক্রিয়ার পরিচয় দিতেছেন, দুই পয়ারে। সন্ধিনী-_সতাসম্বন্ধিনী বা সত্যারক্ষাকারিণী 
শক্তি। পূর্ববর্তী ৫৫শ পয়ারের টাকা ভষটব্য। সার অংশ--ধনীভূত বা গা়তম অংশ; চরম পরিণতি। শুদ্ধ 
সব্ব- পূর্ববর্তী ৫৫শ পয়ারের টিক! জ্টব্য। সত্তা__অন্তিত্ব। হয় যাহাতে বিশ্রাম যাহাতে বিশ্রাম বা সুখে 
অবস্থান করেন। 

এই পয়ারের ষথাশ্রত অর্থ এইরপ £_সন্ধিনীর সার অংশের (চরম পরিণতির ) নাম শুদ্ধ-সত্ব। এই শুদ্ধসত্বেই 
ভগবানের সত্তা অবস্থান করেন। 

কিন্ত পূর্ববর্তী ৫৫শ পয়ারের টাকায় ভগবৎ-সন্দর্ভের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, হলাদিনী, সন্ধিনী ও 
সংবিৎ এই তিনটা শক্তির সন্মিলিত অভিব্যক্তিবিশেষকেই শুদ্ধসত্ব বলে; এই শুদ্ধপত্বে যখন সন্ধিনী শক্তির 
অভিব্যক্তির প্রাধান্য থাকে, তখন তাহাকে আধার-শক্তি বলে এবং এই আধার-শক্তি হইতেই ভগবানের ধাম-আদি 
প্রকটিত হয়__যে ধাম-আদিতে শ্রীভগবান্‌ বিশ্রাম বা অবস্থান করেন। 

এই পয়ারের মর্শেও বুঝা যায়, গ্রন্থকার আধার-শক্তির কথাই বলিতেছেন; কারণ, আধার-শক্তিতেই ভগবানের 
বিআম। গ্রন্থকারও বলিয়াছেন__“্ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে (যে শুদ্ধসন্বে) বিশরাম।» সুতরাং স্পষ্টই বুঝা 
যাইতেছে যে, এই পর়ারে, *শুদ্ব-সত্ব-শব্দে “আধার-শক্তিরূপে পরিণত শুদসন্বই” বুঝাইতেছে এবং “সন্ধিনীর জার 
অংশ” বাক্যেও তাহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। 

উক্ত আলোচনা সঙ্গত হইলে এই পয়ারের অন্বয় এইরূপ হইতে পারে :_ 

যাহাতে ভগবানের সত্তা বিশ্রাম করে, সেই শুদ্ধসত্ে সন্ধিনীর সার অংশ বিদ্যমান; অর্থাৎ সেই গুদ্ধসত্রে 
সন্ধিনী শক্তির অভিব্যক্তিরই প্রাধান্য । 

বিঞ্রাম-শব্দে সুখাবস্থান__লীলারসাস্বাদন-জনিত স্মুখের সহিত অবস্থান_ধ্বনিত হইতেছে। সুতরাং 
সুখাবস্থানের ধামাদিই যে সন্ধিন্তংশপ্রধান শুদ্ধসত্বেরই পরিণতি, তাহাই এই পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে। 

ভগবানের ধাম যে আধারশক্তির বিলাস এবং ভগবান্‌ বিভু বলিয়া তাহার ধামও যে বিতু-_তাহা শ্রীজীবও 
বলিয়াছেন।  "তদেবং শ্রীরষ্ণলীলাম্পদত্বেন তান্যেব স্থানানি দশিতানি। তচ্চাবধারণং শ্রকবষ্ণন্ত বিভূত্বে সতি 
ব্যভিচারি স্তাত্তত্র সমাধীয়তে তেষাং স্থানানাং নিত্যতনলীলাম্পদত্বেন শ্রয়মাণত্বাৎ তদাধারশক্তিলক্ষণন্বরূপবিভূতি- 
মব্গম্যতে। শ্রীরুফসন্দর্:। ১৭৪ ॥-_ধামসমূহ আধারশক্তির বিলাস বলিয়া ভগবানের শ্বরূপবিভূতি এবং তাহার 
স্বরপের বিভূতি বলিয়াই বিভূ-সর্বব্যাপক।” ধামসমূহ যে ভগবানের স্থরূপের বিভূতিবিশেষ, শ্রুতিও তাহা বলেন। 
নারদ সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবান! সেই ভূমাপুরুষ কোথায় অবস্থান করেন? উত্তরে 
সনৎকুমার বলিলেন-_স্বীয় মহিমায় বা বিভূতিতে। “স ভগবঃ কম্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিয়ি ইতি। 
ছান্দোগ্য। ৭1২৪।১।॥৮ গোপালতাপনী শ্রতিও বলেন--“সাক্ষাদ্‌ ব্ৰহ্ম গোপালপুরীতি।” 

ভগবানের বিশ্রামস্থান বলিতে কেবল তাঁহার ধামমাত্রকেই বুঝায় না, আরও অনেক বস্তুকেই বুঝায় । যে 
কোনও বস্তুই অধাররূপে ভগবানকে ধারণ করেন, তাহাই আধারশক্তির বিলাদ। সিংহাসনাদি বা অন্তরূপ আসন, 
শয্যা, গৃহ, পিতা, মাতা, পিতৃমাতৃস্থানীয় অন্য পরিকরগণ-_ধাহারা নরলীল শ্রীভগবান্‌কে ক্রোড়ে বাঁ বক্ষে ধারণ করেন, 
তাহারা__ ইত্যাদি সমস্তই আধারশক্তির বিলাস। পরবর্তী পয়ারে তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। পরবর্তী 
১1৪/৬০ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য । 


ৃ 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ২৮০ 


মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর ৷ - যদীয়তে তত্র পুমানপাৰৃতঃ। 
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধদত্বের বিকার ॥ ৫৭ 
তথাহি (ভা. ৪৷৩৷২৩ )- 
সত্বং বিগুদ্ধং বস্ুুদেবশৰ্দিতং 


সত্বে চ তম্মিন্‌ ভগবান্‌ বাস্সুদেবো 
হধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥ ১০ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 

বিগুদ্ধং স্বরপশক্তিবৃততিত্বাজ্ঞাড্যাংশেনাপি রহিতমিতি বিশেষেণ গ্ুদ্ধং তদেব বস্সুদেবশব্দেনোক্তম্‌। কুতন্তন্ত 
সত্তা বস্সুদেবত| বা তত্রাহ। যদ্‌ যন্মাৎ তত্র তস্মিন্‌ পুমান্‌ বাসুদেব শ্রতে প্রকাশতে। আছ্ছে তাবদগোচরগোচরতা- 
হেতুত্বেন লোক প্রপিদ্ধসত্বসাম্যাৎ সত্তা! ব্যক্তা। দ্বিতীয়েত্বয়মর্থঃ । বন্থুদেবে ভবতি প্রতীয়ত ইতি ঝান্ুদেবঃ পরমেশ্বরঃ 
প্রসিদ্ধঃ। স চ বিশুদ্ধসত্বে প্রতীয়তে। অতঃ প্রত্যয়ার্থেন প্রসিদ্ধেন প্রক্ৃত্র্থো নির্ধার্ধতে। ততশ্চ বাসয়তি দেবমিতি 
বুংপত্ত্যা বা বসত্যম্মিন্সিতি বা বন্থুঃ। তথা দীব্যতি ছ্যোতত ইতি দেবঃ। স চাগে) স চেতি বাস্ুুদেবঃ। ধৰ্ম্ম ইষ্টং 
ধনং নৃথামিতি স্বয়ং ভগবদুকে্বস্ৃভিরভগবদ্ধন্দলক্ষণৈ ধঁনৈঃ গ্রকাশত ইতি বান্ুদেবঃ। তন্মাদ্বসুদেবশব্দিতং 
বিশুদ্ধসতমূ। ইখং ন্বয়ংপ্রকাশজ্যোতিরেকবিগ্রহভগবজজ্ঞান-হেতুত্বেন_-কৈবল্যং সাত্বিকং জ্ঞানং রজে| বৈকল্লিকন্ত যং। 
গ্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মনিষ্ঠং নিগুণং স্বৃতমিত্যাদৌ বহুত্র গুণাতীতাবস্থায়ামেব ভগবজবজ্ঞানশ্রবণেন চ সিদ্ধমত্র বিশুদ্ধ 
পদাবগতং শ্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতমবপ্রকাশতা শক্তিলক্ষণত্বং তন্ত ব্যক্তমূ। ততশ্চ সত্বে প্রতীয়ত ইত্যত্র করণ এবাধিকরণবিবদক্ষা। 
স্বর্পশক্তিবৃত্তিত্বমেব বিশদয়তি। অপাবৃত আবরণশূন্যঃ অন্‌ প্রকাশতে প্রাকৃতং সত্বং চেখ তহি তত্র প্রতিফলনমে- 
বাবসীয়তে। ততশ্চ দর্পণে মুখস্েব তান্তর্গততয়| তন্তু তত্রাবৃতত্বে নৈব প্রকাশঃ স্যাদিতিভাবঃ।  ফলিতার্থমাহ। 
এবস্তূতে সত্বে তম্মি্নিত্যমেব প্রকাশমানো ভগবান্‌ মে ময়! মনসা! বিশেষেণ ধীয়তে ধার্য্যতে চিন্তাতে চেত্যথঃ। তৎসত্ব- 
তাদাত্ম্াপরেনৈব মনসা চিন্তয়িতুং শক্যত ইতি পথ্যবসিতমূ। নম কেবলেন মনসৈব চিন্ত/তাং কিং তেন সত্বেন তত্রাহ'। 
হি যন্মাৎ অধোগ্ষজঃ। অধ:কেতমতিক্রান্তমক্ষজং ইন্জিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ। নমসেতি পাঠে হিশবাস্থানেহপি অঙ্গুশব্দঃ 
পঠ্যতে। ততশ্চ বিগুদ্ধদত্বাখ্যয়! স্বপ্রকাশতাশত্ত্যৈব প্রকাশমানোইসৌ নমস্কারাদিনা কেবলমন্থুবিধীয়তে সেব্যতে। নতু 
কেনাপি প্রকাশ্তত ইত্যর্ঃ। তদেবমদৃষ্ঠতেনৈব ক্ুরক্সাবদৃশ্ঠেনৈব নমন্কারাদিন| অস্মাভিঃ সেব্যত ইতি ভাবঃ; ততঃ 
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৫৭। সন্ধিন্তংশ-প্রধান গুদ্ধসত্বের পরিণতিরূপ কোন্‌ কোন্‌ বস্তুতে ভগবানের সত্তা সুখাবস্থান করেন, তাহা 
বলা হইতেছে। 
মাতা-পিতা_ভগবান্‌ শরীর মাতার বা পিতার অভিমান পোষণ করেন যাহারা, তাহারা । শ্ীনন্দ-মহারাজ 
এবং শ্রীযশোদা-মাতা; শ্রীবন্ুদেব ও শ্রীদেবকী ; শ্রীকৌশল্যাদশরথাদি। 

স্থান ধাম; গোকুলাদি, বৈকুঠাদি। গৃহ-_পীফের (ব| অন্য ভগবং-্বরপের ) বাসগৃহ বা কুঞ্জাদি। 
শয্যাসন-_শয্যা (বিছানা) ও আসন (বিবার উপকরণ, সিংহাসনাদি )। শুদ্ধ-সত্তের বিকার--সন্ধি্ংশ-প্রধান 
শুদ্ধসত্বের পরিণতি । 

ভগবানের মাতা-পিতাদি সমন্তই তাহার আধার-শভির পরিণতি। মাতা-পিতার ক্রোড়াদি আধাররূপে ভগবানকে 
ধারণ করে) ধামাদিতে তিনি অবস্থান করেন. শয্যারপ আধারে তিনি শয়ন করেন  আসন-রূপ আধারে তিনি 
উপবেশন করেন; এই সমস্ত বস্ত আধাররূপে সময় সময় শ্রীরুষ্ণকে ধারণ করেন; তাহারা সন্ধিণী-প্রধান শুদসন্বরূপা 
আধার-শক্তির পরিণতি; তাই তাহারা শ্রীভগবান্‌কে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 

বিশ্তদ্ধ-সত্বেই যে ভগবান্‌ অবস্থান করেন, তাহার প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের গ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে। 

শ্লো। ১০। অন্বয়। বিশুদ্ধং (বিশুদ্ধ) সত্বং (সত্ব ) বন্থদেবশব্বিতং (বন্থদেব-শন্দে অভিহিত )$ যত 
( যেহেতু ) তত্ৰ (তাহাতে__বিশ্ুদ্ধ্বে) অপাবৃতঃ (আবরণ-শৃল্ট ) পুমান্‌ (পুরুব-_বানুদেব ) ঈয়তে ( প্রকাশিত 
--২/৩৭ 
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তংগ্রকরণসন্গতিশ্ঠ গম্যত ইতি। অথ যতো ভগবদ্বিগ্রহপ্রকাশক-বিশুদ্বসত্স্ত মু্তিত্বং বন্ুদেবত্্চ তত এব তৎপ্রাদু- 
তাঁববিশেষে ধর্মপত্তযাং মুন্িত্ব, প্রসিদ্ধং শ্রীমদানকছুন্দুভৌ চ বস্থদেবত্বমিতি বিবেচনীয়মূ। অত্র শর্াপুষ্ট্যাদিলক্ষণ- 
প্রাদুভূতি-ভগবচ্ছক্ঞযংশবৃন্দন্ত ভগিনীতয়া পাঠসাহচধ্যেণ মূর্তেনতসতান্তচ্ক্তযংশপ্রাদুর্তাবত্বমূলপলভ্যতে। তুর্য্যে ধর্মকলাসর্গে 
নরনারায়ণাবৃধী। ইত্যত্র কলা-শব্দেন শক্তিরেবাভিধীয়তে। ততঃ শক্তিলক্ষণায়াং তস্তা্চ নরনারায়ণাখ্য-ভগবতপ্রকাশ- 
ফলদর্শনাৎ বস্ুদেবাখ্য-গুদ্ধসত্বরপত্বমেবাবসীয়তে । তদেবমেব তন্তা মূ্িরিত্যাখ্যাপুযুক্তা। তথা চ শ্রদ্ধান্যা বিশাদার্থতয়া 
বিমুচ্য সৈব নিরুক্তা চতুর্থে। মৃর্তিঃ সর্বগ্ণোৎপত্রির্নরনারায়ণাবৃধী ইতি। সর্বগুণস্ত ভগবতঃ উৎপত্তি প্রকাশে! যস্তাঃ স৷ 
তাবস্থৃতেতি পূর্বেণৈবান্বযঃ। ভগবদাখ্যায়াঃ সচ্চিদাননদূর্তেঃ প্রকাশহেতুত্বাৎ মুদ্তিরিত্যর্থ:। তখৈব তংপ্রকাশফলত্ব- 
দর্শনেন নামৈক্যেন চ শ্রীমদানকদুন্দুভেরপি শুদ্ধসত্থাবির্ভাবত্বং জ্ঞেয়ম। তচ্চোক্তং নবমে_ বন্গুদেবং হরেঃ স্থানং 
বাস্ত্যানকদুন্দুভিমিতি। অন্যথা হরেঃ স্থানমিতি বিশেষণস্তাকিঞ্চিংকরত্বং স্তাদিতি। তদেবং হলাদিস্তাছ্কেকতমাংশবিশেষ- 
গ্রধানেন বিশুদ্ধসত্বেন যথাযথং শ্রীপ্রভৃতীনামপি প্রাদুর্ভাবো বিবক্তব্যঃ। তত্র চ তাসাং ভগবতি সম্পক্দপত্বং 
তনুগ্রাহ্থে সম্পং-সম্পাদকরপত্বং সম্পদংশরূপত্ব্ ইত্যাদি ত্রিরপত্বং জ্ঞেয়ম্‌। তত্র চ তাসাং কেবলশক্তিমাত্রত্বেন 
অসুর্ভানাং ভগবদ্বিগ্রহাগ্ঠৈকাত্মোন স্থিতিঃ তদধিষঠাত্রীরপত্বেন মূর্ভীনাং তু তত্দদাবরণতয়েতি দবিরপত্বমপি জ্রেয়মিতি দিক্‌ ॥ 
ভগবৎসন্দর্তে শ্রীজীবগোস্বামী ॥ ১০ ॥ রর 
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ইয়েন )। মে ( আমাকর্তৃক ) তম্মিন্‌ (তাহাতে_ সেই বিশুদ্ধ সত্বে) ভগবান্‌ বাস্থুদেবঃ (ভগবান্‌ বাসুদেব ) চ মনদা 
( মনদ্বারা ) বিধীয়তে ( সেবিত হয়েন ); হি (যেহেতু ) [সঃ] ( তিনি ) অধোক্ষজঃ (ইন্দিয়ের অগোচর )। 

ভন্ুবাদ। বিগুদ্ধ-সত্বকে বন্ুদেব বলে; যেহেতু, অপাবৃত পুরুষ ( বাসুদেব ) সেই বিশুদ্ধ-সন্বে প্রকাশিত 
হয়েন। আমি (মহাদেব ) সেই বিশুদ্ব-সত্বে ভগবান্‌ বাস্থদেবকে মনদ্বারা সেবা করি। যেহেতু তিনি অধোক্ষজ 
( গ্রারুত-ইন্দ্িয়ের অগোচর ) ১০। 

এই শ্লোকটা শ্রীশিবের উক্তি। বিশুদ্ধ সত্ব_হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ-_এই তিন শক্তির সমবায়ের 
বৃত্তিবিশেষকে গুদ্ধসত্ব বলে (পূর্ববর্তী ৫৫শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। ইহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া এবং ইহাতে 
প্রাকৃত সত্থাদির ক্ষীণ অংশ মাত্রও নাই বলিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ বলা হইয়াছে। বিগুদ্ধ-শব্দে রজন্তমোহীন প্রাকৃত সব হইতে 
ইহার বিশেষত্ব স্থচিত হইতেছে। এই গ্লোকেই পরবর্তী বাক্যে বলা হইয়াছে যে, ভগবান্‌ এই বিশুদ্ধ-সত্তে প্রকাশিত 
হয়েন। স্থতরাং এন্থলে বিশুদ্ব-স- শব্ধ আধার-শক্তিকেই ( অর্থাৎ যাহাতে সদ্ধিনী-শক্তির অভিবাক্তির প্রাধান্য আছে, 
এরপ বিশুদ্ব-সত্বকেই ) বুঝাইতেছে। বস্তুদেব--যাহাতে বসেন (প্রকাশিত হয়েন ), তাহাকে বলে বসু; আর যাহা 
দীপ্তিমান্‌, তাহাকে বলে দেব ; যাহা বস্তুও, দেবও-_তাহাই বস্সুদেব দীস্বিময় ( সমূজ্জল ) বসতিস্থান। স্বরূপ-শক্তির 
বৃত্তিহেতু স্বপ্রকাশ বলিয়া ইহাকে দীপ্তিময় বলা হইয়াছে। (অত্র বিশুদ্বপদাবগতং স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতস্বপ্রকাশতা- 
শক্তিলক্ষণত্বং তস্ত ব্যক্তমূ-_টাকায় শ্রীজীব )। বন্ুদেব-শব্বিত_ বন্থুদেব বলিয়া কথিত; ইহা “বিশুদ্ধ সত্বের” 
বিশেষণ। বিশুদ্ব-সত্বের একটা নাম বন্ুদেব। বিশুদ্ধ-সত্বকে বন্থুদেব কেন বলে, তাহা বলিতেছেন “যত” 
ইত্যাদি বাক্যে। এই বিশুদ্ধ-সত্বে আবরণ-শূন্য ভগবান্‌ প্রকাশিত হয়েন (বাস করেন ) বলিয়া এবং স্বপ্রকাশতা- 
বশত: ইহা দীপ্তিমান বলিয়া বিশুদ্ধদত্বকে বসুদেব বলে। তত্র--তাহাতে, সেই বিগুদ্ধ-সত্বে। এস্থলে করণ-অর্থে 
অধিকরণ অর্থাৎ তৃতীয়ার্থে সপ্তমী ব্যবহৃত হইয়াছে। তাৎপর্ধ্য এই যে, বিশুদ্ধসত্বরূপ করণদধারা শ্রীভগবান্‌ আত্মপ্রকাশ 
করেন; অগ্নি যেমন কাষ্ঠের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করে, তদ্রপ স্বপ্রকাশ তগবান্ও বিশুদ্ব-সত্বের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ 
করেন। অপাবৃতঃ পুমান্‌__আবরণশূন্ট ভগবান্‌। বিশুদ্ধ-সত্বে ভগবান্‌ যখন প্রকাশিত হয়েন, তখন এ প্রকাশে 
কোনও রূপ আবরণ থাকে না_ইহাই অপারৃত-শবের ব্যপ্রনা। অপাবৃতশব্দে ইহাও স্থচিত হইতেছে যে, যে 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা ২৯১ 
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বিশুদ্ধ-সত্বে শ্রীভগবান্‌ অনাবৃত-অবস্থায় প্ৰকাশিত হয়েন, তাহা প্রারুত সত্ব নহে; কারণ, প্রাকৃত সত্ব যখন রজঃ ও 
তমে| গুণের স্পর্শশন্য ভাবে অবস্থান করে, তখন ইহা স্বচ্ছ হয় বটে এবং স্বচ্ছ বলিয়া তাহার ভিতর দিয়া শ্রীভগবানের 
প্রতিফলন মাত্র হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা শ্রীভগবান্কে আধার-রূপে ধারণ করিতে পারে না, প্রকাশও করিতে 
পারে না; যেহেতু রজস্তমোহীন সত্বও প্রাকৃত গুণ মাত্র, আর ভগবান্‌ গুণাতীত অপ্রারুত বস্তু; প্রাকৃত বস্ত 
কখনও অপ্রারৃত বস্তুকে আধাররূপে ধারণ করিতে পারে না; প্রাকৃত সত্ব স্বপ্রকাশ নহে বলিয়া ভগবান্কে প্রকাশ 
করিতেও পারে না। বিশুদ্ব-সত্ব যদি রজস্তমোহীন স্বচ্ছ প্রাকৃত সত্ব হইত, তাহা হইলে_-( দর্পণে যেমন লোকের মুখ 
প্রতিফলিত হয়; তদ্জপ)_এঁ সত্বে ভগবান্‌ প্রতিফলিত হয়েন_এই কথাই বলা হইত, “তত্র ঈয়তে_ তাহাতে 
প্রকাশিত হয়েন” এ কথা বলা হইত না। অধিকন্থ, এরূপ গ্রতিফলনে-_( মুখের প্রতিফলনে দর্পণের আবরণের 
হায়)__সত্বগুণের আবরণ থাকিত; এমতাবস্থায়_“ভগবান্‌ অনাবৃত-অবস্থায় প্রকাশিত হয়েন”_এই কথা বল! 
হইত না। 

যাহা হউক, স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ বিশুদ্ধ-সত্বে শ্রীভগবান্‌ নিত্য প্রকাশমান্‌ ; তাই শ্রীশিব বলিতেছেন, 
“আমি সেই বিশুদ্ধ-সত্বেই ভগবান্‌ বান্জুদেবকে মনদ্ধারা চিন্তা (বাসেবা) করি।” যে মনঘারা শ্রীশিব বান্দেবের 
চিন্তা করেন, তাহাও প্রাকৃত মন নহে; কারণ, শ্রীবান্দেব অধোক্ষজ- প্রাকৃত ইন্দ্িয়ের অগোচর ( অধঃক্কৃত বা 
অতিক্রান্ত হইয়াছে ইন্দ্িয়জ-জ্ঞান যন্্বারা, যিনি ইন্দরিয়জ-জ্ঞানের অতীত, তিনিই অধোক্ষজ )। ভগবান্‌ অপ্রাকত বস্তু, 
ইন্দিয়াদি প্রাকৃত বস্তু ; "অপ্রারুত বস্তু নহে প্রাক্ৃতেন্দরিয়-গোচর।” ভগবান্‌ ইন্দিয়ের অগোচর বস্তু, তাই তিনি প্রাকৃত 
মনেরও অগোচর। ভজন-প্রভাবে চিত্তের সমস্ত মলিনতা নিঃশেষে দুরীভূত হইলে, তাহাতে বিগুদ্ধসত্বের আবির্ভাব 
হয়, চিত্ত তখন বিগুদ্ধ-সত্বের সহিত তাদাত্মা প্রা হয়। অগ্নির সহিত তাাত্মযপ্রাপ্ লৌহ যেমন অগ্নির ধর্ম্ম প্রাপ্চ 
হয়, বিগুদ্ধ-গত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রা্ মনও তখন বিশুদ্বসত্বের ধর্ম প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সেই মনদ্বার৷ তখন 
ভ্রীভগবানের চিন্তা সম্ভব হয়। 

মখুরায়শ্রীমদানক-ুনদুভিতে শ্রীতগবান্‌ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহাতেই বুঝা যায়, আনক-দুন্দুভি গুদ্ধ- 
সত্বেরই আবির্ভাব বিশেষ) এজন্য তাহার একটা নামও বন্সুদেব। “তথৈব তৎপ্রকাশফলবর্শনেন নামৈক্যেন চ 
শ্রীমদানকছুনদুভেরপি শুদ্ধগবাবিতাবত্বং জেয়ম। তচ্চোত্তম্‌ নবমে_বন্থদেবং হরেঃ স্থান ব্স্ত্যানকছুন্দুভিমিতি ॥ 
টাকায় শ্রীজীব॥” 

লক্ষ্মী প্রভৃতি ভগবৎ্পরিকরগণের বিগ্রহও শুদ্ধসত্ময়; তাহাদের কেহ বা হলাদিপ্রধান-গুদ্ধসত্ময়, কেহবা 
সন্ধিনী প্রধান-শুদ্সত্বময় এবং কেহবা সম্বিৎ-প্রধান-শুদ্ধসত্ময়। “তদেবং হলাদিন্তাগ্যেকতমাংশ-বিশেষগ্রধানেন বিশুদ্বসত্বেন 
যথাযথং রীগ্রভৃতিনামপি গ্রাছুর্ভীবো বিবেক্তব্যঃ। ভগবংসন্দর্ভ ॥? যশোদা, দেবকী, রোহিণী ওভূতি এবং নন্দ, উপানন্দ, 
বন্ধুদেৰ প্ৰভৃতি সন্ধিনীপ্রধানগুদ্ধসত্বের বা আধারশক্তির প্রাদুর্ভাব। ব্রজের কৃষষকান্তা গোপীগণ, দ্বারকার মহিযীগণ, 
বৈকুঠের লক্ষ্মী’ণণ--হলাদিনীপ্রধান-গুদ্ধদত্বের-প্রাদুর্ভাব । স্মবল-মধুমন্দলাদি সখ্যভাবের পরিকরগণ সর্ববাংশে রষ্ণতুল্য 
বলিয়া বোধহয় শক্তিত্য় প্রধান শুদ্ধসত্বেরই প্রাদুর্ভাব। 

এই শ্লোকের মর্শ্ম হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, যে হৃদয়ে গুদ্ধসত্বের আবির্ভাব না হয়, সেই হৃদয়ে 
শ্রীভগবান্ও স্ষ,ভ্িপ্রাপ্ত হয়েন না। কারণ, শুদ্ধ সত্বই আধাররূপে শ্রীভগবান্কে ধারণ করিয়া থাকে, অন্য কোনও বস্তুই 
তাহার আধার হইতে পারে না। ভক্তের হৃদয়ে গুদ্ধদত্বের আবির্ভাব হয় বলিয়াই “ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত 
বিশ্রাম।” 

ভগবানের পিতা, মাতা, ধাম, গৃহ, শয্যা, আসনাদি সমন্তই যে গুদ্ধমত্রের বিকার, এই ক্লক হইতে তাহাই 


সপ্রমাণ হইল। 


টড | .. পিতার [বণিজ 


কৃষ্ণের ভগবত্বা-জ্ঞান_-সংবিতের সার । হলাদিনীর সার-__“প্রেম, প্রেমসার-__“ভাব'। 
্রহ্গাজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ ৫৮ ভাবের পরম কাষ্ঠা__নাম 'মহাভাব' ॥ ৫৯ 
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৫৮। সন্ধিনী-শক্তির পরিচয় বলিয়া এক্ষণে সংবিং-শক্তির ক্রিয়ার পরিচয় দিতেছেন। বিশুদ্ধসত্বে যখন 
সংবিতের অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে আত্মবিদ্যা বলে। আত্মবিদ্থার দুইটা বৃত্তি-জ্ঞান ও জ্ঞানের 
প্রবর্তক। ইহাথার] উপাসকশ্রযন-জান (উপাসকই যে জ্ঞানের আশ্রয়, সেই জান) প্রকাশিত হয়। এই জানের ছারা 
উপাসক তাঁহার উপাস্য ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারেন। বিভিন্ন উপাসকের উপাসনা-পদ্ধতিও বিভিন্ন) জানের বা 
সংবিৎশন্ধির অভিবাক্ষিও উপাসনার অনুরূপই হইয়া! থাকে; সুতরাং বিভিন্ন উপাসকের নিকটে প্রীভগবানের স্বরপ- 
জান বিভি্রপে অভিব্যক হই খাকে। সংবিং-শত্তির পূর্ণতম-অভিবাক্তিতে উপাসক শ্বয়ংতগবান্‌ রীকফের ৬গবদ্তার 
প্রান লাভ করিতে পারে। সুতরাং কুষের ভগবত্তার জ্ঞানই হুইল সংবিং্শক্কির সার বা চরম-অভিব্যক্তির ফল। 
পীরষের স্বয়ং-ভগবত্বার উপলব্ধি হইলেই উপাসক বুঝিতে পারেন-__্্পরমাত্মাদি প্রীরফেরই আবির্ভাব-বিশেষ, শ্রীকৃষ্ণ 
তাহাদের সকলেরই আশ, সুতরাং ঠাহার1ও ভ্রীরুষেরই অস্তর্তূ ক্র । 

কৃষ্ণের ভগবত্তাভ্ডান--গীকৃষ্ণই যে '্বয়ংডগবান্‌ এই জান ব| অঙ্ুভৃতি। সংবিতের সার-সংবিং-শক্তির 
চরম-অতিবাক্ষির ফল । ব্রন্মন্যানাদিক--ত্্ধ-সগ্ধীয়-জানাদি; ব্হ্মপরমাত্মাদ্ির স্বরূপ-জান। তার পরিবার 
(তার) কুষের ভগনত্বা-জানের পরিবার ( অস্ত্র ); শরীক ব্বয়ংভগবান_ইহা! জানিতে পারিলেই ব্রদ্দ-পরমাথ্যাদির 
স্বদপও জানা মায় । কারণ, শরীক আশ্রয়-তব্ব বলিয়া ব্রপ্-পরমাধ্মাছিও তাহার অন্তু ক্র; সুতরাং ব্রক্ষ-পরমান্মাদির 
্বরূপজানেই স্রীকৃষণ-প্দরূপের জ্ঞানের পূর্ণতা । অথবা অ্র্-পরমাত্মাদির জান কৃষ-দ্ররূপের জ্ঞানেরই অন্তু; এজন্যই 
ভ্র্গপরমাত্মাদির জ্ঞানকে রুষের ভগবত্তাজ!নের পরিবারতুক্ত বলা হইতেছে। 

৫৯। এক্ষণে, শুদ্ধমবের অন্তত ক্র হলাদিনী-শক্ষির কণ! বলিতেছেন। শুদ্ধসত্বে যখন হলাদিনীর অভিব্যক্তি 
প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে বলে গুহ্বিঘা। “ংলাদিশ্যংশ-প্রধানং গুহবিস্তা। ভগবংসন্দর্ড: | ১১৮ ॥” এই 
খহবিগ্ঠার দুইটা বৃত্তি-একটা ভক্তি, 'অপরটা ভক্তির প্রবর্্ক। ভক্রিরূপা বৃত্তিকেই প্রীতি-ভক্ষি বলে। “ভক্তি- 
তংগ্রবর্তক-দক্ষণবৃত্তিষয়কয়া ওহাবিগ্া তহত্তিরপা গ্রীত্যাত্মিকা ভক্তি: প্রকাশতে ।--ভ্গবংসনর্ত । ১১৮ ॥" এই 
গ্ীতি-ভক্তিরই অপর নাম প্রেম। এই প্রেমের অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরের কথাই ৫৯শ পয়ারে বলা হইয়াছে। 

._ হলাদিনীর সার--হলাদিনী-শক্তির শ্রেষ্ঠতম পরিণতি; হলাদিন্তংশ-প্রধান শুদ্ধসত্বের বৃত্তি-বিশেষ। “আসাং 
(গোপীনাং) মহত হলাৱিনীসারবৃতরিবিশেষপ্রেমরসারবিশেষপ্রাধান্তাং॥ প্রীরফসনদর্ড; । ১৮৮৮ পূর্ববর্তী ১1৪» 
গ্লোকটীকায্ন (ঘ) আলোচনা র্টব্য। প্রেম_গ্রীতি; রুষেন্দিয-তৃপ্রির ইচ্ছাকে প্রেম বলে (১৪১৪১)। 
মনের একটা বৃত্তির নাম ইচ্ছা। কিন্ত প্রেমরূপা কুষ্ণেন্রিয়-তৃপ্রির ইচ্ছা প্রাকৃত মনের বৃত্তি নহে; ইহা গ্রীরষের স্বরপ- 
শক্তির-__হলাদিনী-প্রধান গুমের বৃত্তি-বিশেষ। ভঙন-প্রভাবে ভগবৎক্বপায় যখন চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত 
হইয়া যায়, তখন চিতে শদ্ধসনের আবির্ভাব হয়--প্রীরফকর্তৃক নিদ্দিপ্া হলাদিনীশক্কি ( হলাদিনী-প্রধান গুদ্ধ-সত ) 
তখন ভক্তচিত্তে স্থান লাভ করে; ভক্তের চিত্ত তখন শুদ্ধসত্বের সহিত তাদাস্মাপ্রাপ্ত হইয়া শুন্ধমত্বের সমান ধর্ম লাভ 
করে। লৌহ যখন অগ্নির সহিত তাদাস্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন লোঁহকে আশ্রয় করিয়া অগ্নিই স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করে 
এবং এ কিয়াও তখন তাদাস্মা-প্রাপ্ত লোঁহের ক্রিয়া বলিয়াই পরিচিত হয়। তদ্রূপ, শুদ্ধসের সহিত তাদাত্মাপ্রাপ 
মনের যোগেই স্তদ্ধমূর দীয় ক্রিয়া প্রকাশ করিতে থাকে; এমতাবস্থায় শ্রী প্রীতির নিমিত্ত হলাদিম্যংশ-প্রধান 
শুদ্ধবের যে বৃত্তি প্রকাশিত হয, তাহাও এ মনেরই বৃত্তি বলিয়া বিবেচিত হয় এবং তাহাই তখন রৃষণেজিয়-গ্রীতি-ইচ্ছা 
বা প্রেম নামে করিত হয়৷" খাহারা নিত্যমিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, তাহাদের চিত্তাদি ইন্দ্রিয় অপ্রাকৃত বিশ্ুচব-সবময় ; 
অনাদিকাল হইতেই তাহাদের চিত্তে শুদধসন্থের বৃত্তিকপা রুষ্চ্রীতিইচ্ছা বা প্রেম বিরাজিত। হলাদিভংশ-প্রধান 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ]  আদি-লীলা ২০৩ 
শুদ্ব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই তাহাকে প্রেম বলে; তাই বলা হইয়াছে প্লাদিনীর সার--প্রেম।” ইহাই প্রেমের 
স্বরূপলক্ষণ। প্রেমের আবির্ভাব হইলে চিত্ত সম্যক্রূপে মণ বা নির্দ্দল হয় এবং ভ্রীরুষে। তগন অত্যন্ত মমতাবুদ্ধি 
জনো। “সমাঙ, মহ্থণিতদ্বাপ্তো মমন্থাতিশয়াছিতঃ। ভাব; স এব সাঙ্াত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগগ্থতে /--৬. র. সি, 
৮ 

এই প্রেম নিত্যসিঙ্ক:পরিকরে এবং প্রুফ নিত্য বিরাজিত। পরিকররূপ ভক্তগণ চাঙেন ভীরষাকে সুখী করিতে, 
আবার রক্ষণ চাহেন তাহাদিগকে শুখী ঝরিতে। এইরূপে পরস্পরের প্রীতির ইচ্ছায় জীকৃষ্ণ ও পরিকযভন্তগণ পরস্পরের 
প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন, একটা ভাবের বন্ধনে যেন তাহারা 'আবদ্ধ হইয়া পড়েন। “অতন্তঃ্ছভবেন ভ্রীডগবানপি 
আমদ্ভকেমু গ্রীত্যাতিশয়ৎ ভজত ইতি। অতএব তংসুখেন ভক্তভগবতোঃ পরপ্পরমাবেশমাহ। ভ্রীতিসনা:। ৬৫ ॥” 
এই ভাব-বদ্ধানের হেতুও গ্রীতি-ইচ্ছা বা প্রেম বলিয়া কাধা-কারণের অভেদবশতঃ তাহাকেও প্রেম বলা হয়। এই 
গ্রেম্ূপ ভাব-বন্ধনের একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে, ধ্বংসের কারণ বিগ্কমান থাকা সেও এই ভাব-বন্ধনের ধ্বংস হয় না 
কান্তা-প্রেমকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রীউজ্জল-নীলমণি গ্রন্থে ইহাই প্রকাশিত ছইয়াছে। "সর্বাণা ধ্বসরহিতং সতাপি 
ধ্বংখকারণে। যদ্ভাব-বন্ধনং যুনোঃ স প্রেম! পরিকীন্ঠিতঃ ॥-স্থা, ৪৬ |” 

প্রেম ক্রমশ: গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে গ্লেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবে পরিণত হয়। প্রেম" 
বিকাশের এই কয়টী পরের মধ্যে ভাবই সর্বোচ্চ শুর, ভাবই প্রেমের গাঢ়তম-পরিণতি। তাই গ্রন্থকার বলিয়াছেন 
"প্রেম-মার ভাব"। 

প্রেমসার-_প্রেমের গাঢ়তম অবস্থা বা পরিণতি। ভাব--প্রেমের 'অভিব)ক্রির সর্বোচ্চ অবস্থার নাম 
ভাব। কিন্তু ভাবের লক্ষণ কি, তাহাই বিবেচনা করা যাউক। প্রেম যখন পরমোৎকা লাভ করিয়া প্রেম বিষয়ের 
উপলন্ধিকে প্রকাশিত করে এবং চিত্তকে অরবীভূতত ঝরে, তখন তাহাকে দে বলে। প্রেমেও উপলদ্ধি আছে সত্য, কিন্ত 
তৈলাদির প্রাচুধ্যবশতঃ দীপের উফতা ও উজ্জলতার আিকোর টান প্রেম অপেক্ষা দেহে ভীকধোপলব্ধির ও চিত্ত- 
জবতার আধিক্য । দেহের উদয় হইলে ভর দর্শনাদিঘারাও দর্শনারির লালগার তৃপ্তি হয় না। যাহা হউক, 
এই দেহ যধন উৎরষ্টতা লাভ করিয়া 'অনমুভূতপূর্ব। নৃতন মাধুধা অনুভব করায় এধং নিজেও কুটিলতা ধারণ করে, 
তখন তাহাকে মান বলে। মানে দেহ অপেক্ষা মমতাবুদ্ধির আধিকাবশতঃই কুটিলত! সম্ভব হয-ইহা দ্বাধমূলক 
ঘুণিত কুটিলতা নহে, ইহা প্রীতিরই একটা বৈচিত্রী। যাহা হউক, মমতাবৃদ্ধির 'আধিকাবশতঃ প্রেম মান ংইতেও 
উৎ্ক্থ লাভ করিয়া যখন এমন এক অবস্থাত উপনীত হয়--যাহাতে নিজের প্রা, মন, বৃদ্ধি, দেহ. এবং 
পরিচ্ছদাছির সহিত প্রিয়জনের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ এবং পরিচ্ছধাহিকে অভিন্ন মনে করায়, তখন তাহাকে 
প্রণয় বলে। এই প্রণয় আবার উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, ধাহাতে 
এরর প্রাপ্থির সম্ভাবনা থাকিলে অত্যন্ত দুখকেও সুখ বলিয়া এবং শরীর্ষের অগ্রাপ্রিতে তান্ত সুণকেও 
পরমদুঃখ বলিয়া প্রতীতি জন্মায়, তখন তাহাকে রাগ বলে। এই রাগ যখন আরও উৎকর্থ লাগ করে, 
তখন সর্বদা অঙ্থৃত প্রিয় জনকেও প্রতিসূহর্ঠেই নৃতন নূতন যলিয়| মনে হয়। এই 'অনস্থায় উন্নীত রোগকে 
বলে অস্তরাগ। এই অঙ্গরাগের চরম-পরিণতির নাম ভাব। থে ছুঃখের নিকট প্রাগ-বিসঞ্জনের ছুখেকেও 
তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, কষ্চ-প্রাপ্ির নিমিত্ত সেই দুঃখকেও ভাবোহয়ে পরমন্দ্খ বলিয়া মনে হয় ( বিশেষ 
আলোচনা মধ্য-লীলায় ২৩শ পরিচ্ছেঞ্ে জষটবা )। প্রীয়পগোষ্থামিপা% ভাব ও মহাতাব একার্থ-বোধক ভাবেই ব্যবহার 
করিয়াছেন কিন্ত ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিচরণ ভাব ও মহাভাবে একটা পার্থক্য স্থচনা করিয়াছেন-_ভাবের পরবর্তী 
উত্তর শুরকে তিনি মহাভাব বলিয়াছেন। প্রীরূপ-গোস্থামী ভাবের ছুইটী স্তর করিয়াছেন_তড় ও 'অধিরড়। কৰিরাজ্জ- 
গোস্বামী রঢকেই ভাব এবং অধিরুডকেই মহাভাব বলিয়াছেন কিনা তাহাও স্পষ্ট বুঝা যায় না। কারণ, তিনি কোথাও 
কোনরূপ সীম! নির্দেশ করেন নাই । Fife পট 


২০৪ শ্রীগ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 
মহাভাব স্বরূপা- শ্রীরাধা! ঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা শিরোমণি ॥ ৬০ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টাকা 

[ও প্রেমসার ভাব-_ প্রেমের ঘনীভূত অবস্থার নাম ভাব ( পূর্ববর্তী আলোচনা ুষটব্য )। পরমকান্ঠা- চরম 
পরিণতি । গাঢ়তম-অবস্থা। ভাবের গাঢ়তম অবস্থা বা চরম-পরিণতির নাম মহাভাব। মহাঁভাব-_প্রেমবিকাশের 
উচ্চতম স্তরের নাম মহাভাব। কবিরাজ-গোস্বামী এস্থলে মাদনাখ্য-মহাভাবকেই_ মহাভাব বলিতেছেন বলিয়া মনে 
হয়। শ্রীউজ্জল-নীলমণিতে মাদনের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে __“সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোহয়ং পরাৎপরঃ। 
রাজতে হলাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা ॥ স্থা ১১৫ ॥৮ হলাদিনীর সাররূপ প্রেমে যদি সমস্ত ভাব উল্লাস-শীল হয়, 
তবে তাহাকে মাদন বলে; এই মাদন মোদনাদি ভাব হইতেও উৎকৃষ্ট এবং ইহা কেবল শ্রীরাধাতেই বিরাজিত, 
অন্তর ইহা দৃষ্ই হয় না। মাদন-ভাবোদয়ে শ্রীরুষ্কত আলিঙগন-চুবনাদি অনন্ত-বিলাস-বৈচিত্রীর সুখ একই সময়ে একই 
দেহে সাক্ষাদ্ভাবে (স্ুত্তিরপে নহে ) অনুভূত হইয়া থাকে, ইহাই মাদনের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। 

ভাব বা মহাভাব কেবলমাত্র কাস্তা-প্রেমে বা মধুরা-রতিতেই দৃষ্ট হয় ; দাস্ত-বাংসল্যে ভাব বা মহাভাব নাই। 
সখ্যেও সাধারণতঃ ভাব বা মহাভাব নাই; সুধলাদি দুয়েকজন সখার-প্রেম-মাত্র ভাব পধ্যন্ত বদ্ধিত হয়। “দাস্তরতি 
রাগ পধ্ন্ত ক্রমে ত বাঢ়য়॥ সধ্য-বাংসল্য (রতি) পায় অন্রাগ সীমা। স্থুবলান্যের ভাব পধ্যন্ত প্রেমের 
মহিমা ॥ ২/২৩/৩৪-৩৫ |” 

৬০। মহাভাব-স্বর'পা_মহাভাব ( মাদন )ই স্বরূপ ধাহার, তিনি মহাভাব-স্বরূপা; ( মাদনাখ্য ) মহাভাবই 
যাহার শ্রীরুষ্-বিষয়ক প্রেমের স্বরূপ (বা তন্ব)। শ্রীরাধিকার প্রেম মাদনাখ্য-মহাভাব পর্যন্ত অভিব্যন্ত হইয়াছে, 
মাদনাখ্য-মহাভাবই তাহার শ্রীরুফ্-বিষয়ক প্রেমের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য) এজন্য শ্রীরাধাকে (মাদনাখ্য )-মহাভাব-স্বরূপ' 
বল! হইয়াছে। শ্রীরাধা মাদনাধ্য-মহাভাবের বিগ্রহ-ম্বরপা। ঠাকুরাণী_শ্েষ্ত্ববাচক শব্দ; প্রীরূষ-প্রেয়সীদিগের 
মধ্যে শ্রীরাধিকাই সকল বিষয়ে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহাকে ঠাকুরাণী বলা হইয়াছে। ইহার হেতু পরবর্তী 
পয়ারার্দে ব্যক্ত কর! হইয়াছে, সর্বগুণ-খনি ইত্যাদি বাক্যে। সর্ববগুণ-খনি-_সমস্ত গুণের আকর ( বা উৎপত্তি-স্থল ); 
মৃদুতা, স্ুশীলত৷, মধুরতা প্রভৃতি গুণ-সমূহের আধার (শ্রীরাধা )। শ্রীরাধার অনস্ত গুণ; তন্মধ্যে পচিশট প্রধান গুণ 
গরীডজ্জবল-নীলমণিতে উক্ত হইয়াছে। তাহা এই £-তিনি মধুরা, নববয়াঃ, চলাপাঙ্গা (চঞ্চল-কটাক্ষযুক্তা ), 
উজ্জলম্মিতা ( সমুজ্জল-মনাহাসিযুক্তা ), চারুসৌভাগ্য-রেখাচ্যা (যাহার হস্তপদাদির রেখা পরম সুন্দর এবং সৌভাগ্যের 
স্থচক ), গন্ধোন্মাদিতমাধব! (বাহার সুমধুর অ্-সৌরভে শ্রীকৃষ্ণ উন্মাদিত হয়েন ), সঙ্গীত-প্রসারাভিজ্ঞা ( সঙ্গীত-বিষয়ে 
বিশেষ নিপুণ! ), রম্যবাক্‌, নর্ম্মপণ্ডিতা, বিনীতা, করুণা-পূর্ণা, বিদগ্ধা, পাটবান্িতা ( সর্বববিষয়ে পটুতাশালিনী ), 
লঙ্জাশীলা, সুমর্্যাদা (মধ্যাদা-রক্ষণে নিপুণ! ), ধৈধ্যশালিনী, গাম্ভীর্যশালিনী, সুবিলাসা ( ভাব-হাবাদি হর্যাদিব্যপ্তক 
স্মিত-পুলকাদিদ্বার৷। মনোহরভাবে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে নিপুণ! ), মহাভাব-পরমোৎকর্য-তহিণী ( মহাভাবের 
পরমোৎকর্ষ বা প্রাকট্যাতিশয়দ্বারা শ্রীকুষ্-বিষয়ে অতিশয় তৃষ্ণাবতী ), গোকুল-প্রেম-বসতি, জগৎশ্ণীলসদ্যশাঃ 
(যাহার যশোরাশিতে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত ), গর্বপিত-গুরুন্নেহা (গুরুজনসমূহের পূর্ণ স্নেহ ধাহাতে বিরাজিত ), 
সীপ্রণয়িতাবশা, কষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা, সন্ততাশ্রবকেশবা (শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা যাহার বচনে স্থিত, বাক্যের অনুগত ) ইত্যাদি। 
(উ. নী. বাধাপ্রকরণ। ) রত্ব যেমন খনিতে জন্মে, খনি হইতেই লোকে তাহা! গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করে, তদ্রপ 
প্রেয়সীজনোচিত_ গুণসমূহের উদ্ভবও শ্রীরাধায়, অন্য প্রেয়সীগণের গুণাবলীর মূলও শ্রীরাধার গুণাবলীই। তাই 
শ্রীরাধাকে সর্বগুণ-খনি বলা হইয়াছে। কৃষ্ধ-কান্তা-শিরোমণি-শ্রীরাধা প্রীরুফপ্রেয়সীগণের মধ্যে জর্বশেষ্টা। 
যে মণি বা রত মন্তকের ভূষণরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে শিরোমণি বলে। অত্যন্ত গ্রীতি, আগ্রহ ও আদরের সহিতই 
লোকে শিরোমণি মস্তকে তুলিয়া দেয় এবং ও মণিকে মস্তকে সংস্থাপন করিয়া গৌরব অন্ুভব করে। শ্রীরাধাকে 
রুষণ-কাস্তা-শিরোমণি বলার তাত্পর্ধ্য এই যে, ইনি কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে সর্কশ্রেষ্ঠা; ইহা কেবল শ্রীকৃঞ্চেরই অন্থভুতি 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২৯৫ 


তথাহি ্রীমদুজ্জলনীলমণ্ শ্রীরাধা-প্রকরণে (২) তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বধাধিকা। 
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ১১ 
প্লোকের সংস্কৃত টাকা 


তত্র তাস্থু শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী মহাভাবন্বরূপেয়মিতি।  তথাহি ব্রদ্মদংহিতায়াম। আনন্দচিন্নয়রসপ্রতি-ভাবিতাভি 
রিত্যনেন তাসাং অর্বাসামপি ভক্তিরসগ্রতিভাবিতাত্বং গম্যতে। ভক্তিহি পূর্বপ্রস্থে শুদ্ধসত্ববিশেষাত্মেত্যত্র পরমানন্দ 
রূপত্যয়া দণিতা। তন্তাশ্চ রসত্বাপঞ্তিঃ স্থাপিতা। ততশ্চ তেনাননচিন্য়াআুকেন রসেন ভক্তিবিশেষময়েন প্রতিভাবি- 
তাভিঃ প্রতিক্ষণং নিত্যমেব ভাবিতাভিঃ সম্পাদিতসত্তাভিঃ কলাভিঃ শক্তিভিরিত্যর্থ। অতএব যন্তান্ডি ভক্তি- 
ভর্গবত্যকিঞ্চন| সর্ব্ৈগুণাস্তত্র সমাসতে সুরা ইত্যনেন জর্বোত্বম-সর্বগুণলক্ষণাভিরিতি চ লভ্যতে। তদেবং তাসাং 
ভক্তিবিশেষরসময়শক্তিরপত্বে সতি তাস্থু সর্ধবান্থু বরীয়স্তাং শ্রীরাধায়াং লভ্যতে এব মহাভাবন্বরূপতা গুণৈরতিবরীয়ন্তা চ। 
এবমেবোক্তং বুহদ্গৌতনীয়ে ত্নতন্ত খণ্যাদিকথখনে।' দেবী কুষণম়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। জর্বলগ্মীময়ী 
সর্বকান্তিসন্মেভিনী পরেতি চ। শ্রীজীবগোস্বামী ॥ ১৯ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টাক! 

নহে, পরস্ত অন্যান্য রুষ-কান্তাগণও তাহাই মনে করেন এবং শ্রীরাধাকে তাহাদের মধ্যে সর্বশরেষ্ঠা মনে করিয়া তাহারাও 
গৌরব ও আনন্দ অন্থভব করেন। 

৫৯৬০ পয়ারে শ্রীরাধার স্বরূপ বলা হইল ; হুলাদিনীর চরম-পরিণতি যে মহাভাব, সেই মহাভাবই শ্রীরাধার 
স্বরপ। শ্রীরাধা যে মহাভাব-স্বরূপা, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিয়োক্ত গ্লোকে উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শ্রীরাধার মহিমা প্রকাশ করিতে যাইয়া গ্রন্থকার পূর্ববর্তী ৫২ পয়ারে বলিলেন যে, হলাদিনী-শক্তিই শ্রীরাধা ? 
সুতরাং হ্লাদিনীর মহিম! বর্ণনেই শ্রীরাধার মহিমা ব্যক্ত হইতে পারে; কিন্ত হলাদিনীর মহিমা বর্ণন করিতে যাইয়া 
গ্রন্থকার ৫৬।৫৭শ পয়ারে সন্ধিনীর এবং ৫৮শ পয়ারে সংবিতের মহিমা বর্ণন করিলেন কেন, এইরূপ একটা প্রশ্ন উঠিতে 
পারে। এই প্রশ্নের সমাধান এইরূপ £_হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ-_যুগপৎ বিদ্যমান থাকে বলিয়া (পূর্ববর্তী ৫৫শ 
পয়ারের টকা দ্রষ্টব্য ), হলাদিনীর সঙ্গেও সন্ধিনী এবং সংবিৎ থাকে; স্মুতরাং শ্রীরাধাতেও সন্ধিনী ও সংবিৎ আছে; 
অবশ্য তাহাতে হুলাদিনীরই আধিক্য । স্থুতরাং শ্রীরাধার মহিম! সম্যক্রূপে বর্ণন! করিতে হইলে হলাদিনীর মহিমা- 
বৰ্ণন যেমন অপরিহাধ্য, সন্ধিনী ও সংবিতের মহিমা-বর্ণনও তদ্রপ অপরিহার্য; তাই কবিরাজ-গোস্বামী ্রীরাধার 
মহিমা-বরণন-প্রসর্দে সন্ধিনী ও সংবিতের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। সন্ধিনী-শক্তির মহিমা বর্ণন করিতে যাইয়া! কবিরাজ- 
গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা ধাম শহ্যাসনাদি সন্ধিনীর অধার-শক্তিত্বের বৃত্তিই বর্ণন করিয়াছেন ( ৫৬-৫৭ পয়ার ); ইহাতে 
বুঝা যায়, শ্রীরাধাতেও এই আধার-শক্তির কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তি আছে; বাস্তবিক তাহা দেখাও যায়? পীর যখন 
শ্রীরাধার অঙ্গে স্বীয় অঙ্গাদি স্থাপন করেন, তখন আধার-শক্তির বৃত্তিদ্বারাই শ্রীরাধা শ্ীরুষের অঙ্গাদি ধারণ করিয়া 
থাকেন। আবার সংবিতের মহিমা-বর্ণন-পরসঙ্গে শ্রীরুষণের ভগব্তা-জ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে (৫৮ পয়ার)। 
ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীরাধার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা-জ্ঞানের অভিব্যক্তি ছিল। শ্রীরুষ যে স্বযংভগবান্, তাহার 
অন্থভব শ্ীরাধার চিত্তে বর্তমান না থাকিলেও, যাহা ভগবত্তার সার তাহার পূর্ণ অঙ্কভূতি তাহার 
ছিল মাধুর্যই ভগবভার সার। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ মাধুর্ধ্যের অনুভব পুর্ণতমরূপেই যে শ্রীরাধার ছিল, সেই বিষয়ে 
কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে ন!; সুতরাং তাহাতে যে সংবিতের অভিব্যক্তি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এতদ্যতীত গ্রীতি-আদির অন্থভবও সংবিতের কাধ্য 

স্লো । ১১। অন্বয়। তয়োঃ (তীহাদের-_প্রীরাধাচন্দ্রাবলীর ) উভয়োঃ (উভয়ের ) মধ্যে (মধ্যে) অপি (ও) 
রাধিকা (রাধা ) সৰ্ব্বথা! (সর্বপ্রকার ) অধিকা ( শ্রেষ্ট )। [ যতঃ ] (যেহেতু) ইয়ং ( ইনি-শ্রীরাধা ) মহাভাব- 
স্বরূপ! ( মহাভাব-স্বরূপ! ), গুণৈঃ (গুণদ্বার! ) অতি-বরীয়সী (অতি শ্রেষ্ঠা )। 


৬ ্ৰীন্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৪্থ পরিচ্ছেদ 
কৃষ্ণপ্রেম ভাঁবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায় । কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা__ক্রীড়ার সহায় ॥ ৬১ 


গৌর-ক্ুপা-তরঙ্গিণী টীকা 
অন্কুবাদ। (ত্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী ) এই উভয়ের মধ্যে আবার শ্রীরাধা সর্বগ্রকারে শ্রেষ্ঠা ; যেহেতু ইনি 
(শ্রীরাধা) মহাভাব-স্বরূপা এবং গুণ-প্রভাবে অত্যধিকরূপে শ্রেষ্টা। ১১। 

শরীরষ্-প্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই গ্লোকের পূর্ববর্তী 
শ্লোকে শ্রীউজ্জল-নীলমনি-গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত কৃষ্ণ-বললভাগণের মধ্যে শ্রীরাধ। এবং শ্রীচন্দরাবলীই শ্রেষ্ঠা। এই 
শ্লোকে বলা হইল-_্রীরাধা ও শ্রীচন্্রাবলীর মধ্যে আবার গ্রীরাণিকাই সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা ; সুতরাং শ্রীরাধা যে সমস্ত- 
রুষ্ণ-প্রেয়সীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই বলা হইল। তাহার শ্রেষ্ঠত্বের হেতুও বলা হইয়াছে--তিনি মহাভাব-্বরূপ|। 
তাহাকে মহাভাব-্বরূপা বলার তাৎপর্যয এই যে, যদিও সমস্ত ব্রজন্গন্দরীর মধ্যেই মহাভাব বিদ্যমান আছে, তথাপি 
মহাভাবের পরমোৎকর্ষ যে মাদনাখ্য-মহাভাব, তাহা কেবল শ্রীরাধাতেই আছে, অপর কাহারও মধ্যেই নাই, ধাহাতে 
মহাভাবের চরমোৎকর্ষ বিদ্যমান, তিনিই মহাভাব-স্বরূপাঁ হইতে পারেন, অপর কেহ পারেন না। ইহাতে বুঝা গেল, 
প্রেমের উৎকর্ষে শ্রীরাধিকা অদ্বিতীয়, অর্বশরেষ্ঠা। প্রেমের পরমোতকর্মবশতঃ যে সমস্ত গুণ অভিব্যক্ত হয়, তাহাতে 
সেই সমস্ত গুণও পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে; সুতরাং গুণের আধার হিসাবেও শ্রীরাধিকা সর্ববাপেক্ষা অত্যধিকরূপে 
শ্রেষ্ঠা__অদ্বিতীয়!। 

৬১। পূর্ববর্তী ৫২শ পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি হলাদিনী এবং শ্রীকষের প্রণয়- 
বিকার। €=৷৬০শ পয়ারে দেখান হইয়াছে যে, হলাদিনীর সার (বিকার ) হইল প্রেম এবং প্রেমের গাঢ়তম-অবস্থা বা 
বিকার হইল মহাঁভাব; এই মহাভাবই শ্রীরাধার স্বরূপ ; ব্ুতরাং ইহাদারা শ্রীরাধার শ্রীকু-প্রেম-বিকারত্ব দেখান 
হইল। আর হুলাদিনী যে শ্রীরুষ্েেরই স্বরূপ-শক্তি, তাহাও ৫৪।৫৫শ পরয়ারে দেখান হইয়াছে; সুতরাং শ্রীরাধা যে 
হলাদিনী-শক্তি, তাহাও প্রমাণিত হইল। এই প্রকারে শ্রীরাধার কৃষ্ণ-প্রেম-বিকারত্ব এবং স্বরূপ-শক্তিত্ব এক ভাবে 
প্রমাণ করিয়া এক্ষণে অন্য প্রকারেও তাহা প্রমাণ করিতেছেন । 

ভাবিত-__ভূধাতু হইতে “ভাবিত” শব্দ নিষ্পন্ন; ভূধাতুর অর্থ জন্ম হওয়! বা গঠিত হওয়া) সুতরাং 
"্ভাবিত” শব্দের অর্থ জাত বা গঠিত। কৃষ্ণগ্রেম-ভাবিত-_কষ্প্রেম হইতে জাত বা রুষ্ণপ্রেমদ্বারা গঠিত। 
যাঁর-_ধাহার, যে শ্রীরাধার। চিত্তেন্দ্রিয়-কায়--চিত্ত, ইন্দিয় এবং কায়। চিত্ত মন, অগ্তঃকরণ। ইঞ্জিয়_ 
“চক্ষু-কর্ণাদি।  কাঁর__দেহ, শরীর। শ্রীরাধিকার চিত্ত, তাহার চক্ষ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় এবং তাহার দেহ__সমশুই বৃষ্ঞপ্রেম- 
দ্বারা গঠিত; সাধারণ জীবের দেহ-ইন্দরিয়াদি যেমন রক্ত-মাংসাদিদ্বারা গঠিত, শ্রীরাধার দেহ-ইন্দ্রিয়াদি তদ্রপ প্রাকৃত 
রক্র-মাংসাদিদ্বার গঠিত নহে, পরন্ত কৃষ্ণ-বিষয্নক-প্রেমদ্বারা গঠিত। শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী-শক্তির পরিণতি যে প্রেম, 
সেই প্রেমই কোনও এক বৈচিত্রী ধারণ করিয়া অনার্দিকাল হইতেই শ্রীরাধার চিত্তেন্দিয়-কায়াদিরূপে পরিণত হইয়] 
আছে। স্থুতরাং শ্রীরাধা শ্রীকুষের প্রেমের বিকারও বটেন এবং সেই হেতু স্বরূপ-শক্তি হলাদিনীও বটেন। প্রেমের 
পক্ষে এইরূপ বৈচিত্রী ধারণ করা অস্বাভাবিকও নহে। কারণ, প্রেম হলাদিনী-সন্ধিনী-সংবিতাত্মক গুদ্ধ-সত্বেরই বৃত্তি 
বিশেষ) আর শ্রীরাধার (ভগবানের এবং ভগবৎ-পরিকরগণেরও ) বিগ্রহও শুদ্ধসত্বেরই বৃত্তিবিশেষ ( পূর্ববর্তী ৫৫শ 
পয়ারের এবং ১৪1১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য )। সুতরাং স্বরূপ-লক্ষণে (বাঁ উপাদান-গত ভাবে) শ্রীরাধার দেহাদি 
এবং প্রেম একই বস্তু ; সুতরাং শুদ্ব-সত্বাত্মক প্রেমের পক্ষে বৃত্তিবিশেষ ধারণ করিয়া শুদ-সত্বাআঅুক দেহেন্দিয়াদিতে 
পরিণত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নহে। 

তাথব|, কোনও বস্তু অন্য কোনও বন্দ্বারা যখন সর্ববতোভাবে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়, তখন বলা হয়--এঁ বস্তুটী অন্ত 
বন্তদ্বারা ভাবিত হইয়াছে, যেমন চিকিংসকগণ কোনও কোনও বটিকাকে পানের রসে ভাবিত করেন, বটিকার প্রতি 
'অংশে পানের রস অন্নপ্রবিষ্ট করান। জলের মধ্যে কপুর দিলে জলের প্রতি ক্ষুদ্রতম অংশেও কপূর অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া 


গু পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২৪৭ 


তথাহি ব্ৰহ্মসংহিতায়াম্‌ (৫1৩৭) গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো 
আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি- গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৯২ 
স্তাভির্ঘ এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। টা 


প্লোকের সংস্কৃত টীক! 

আনন্দেতি। আনন্দচিন্ময়োরসঃ পরমপ্রেমময় উজ্জলনামা তেন প্রতিভাবিতাভিঃ | পূর্বরং তাবৎ বা রসপ্তন্নামা 
রসেন সোহয়ং ভাবিত উপাসিতো৷ জাতন্ততশ্চ ততশ্চ তেন যাঃ প্রতিভাবিতাঃ তাভিঃ সহেত্য্থ:। প্রতিশবাললভ্যতে 
যথা অধিলানাং গোলোকবাসিনামন্তেযামপি প্রিযবর্গনামাত্মতঃ পরমপ্রেষটতয়াত্মবদব্যভিচাধ্যপি তাভিরেব সহ 
নিবসতীতি তাসামতিশায়িত্বং দর্পিতম্‌। তত্র হেতুঃ কলাভিঃ হলাদিনীশক্তিবৃত্িরূপাভিঃ। তত্রাভি বৈশিষ্ট্যমাহ। 
গ্রত্যুপকৃতঃ স ইত্যুক্তেন্তস্ত প্রাগুপকারিত্বমায়াতি তদ্ৎ । তত্রাপি নিজরপতয়া স্বদারতেনৈব ন তু প্রকটলীলাবৎ 
পরদারত্ব-ব্যবহারেণেত্যর্ঘ:। পরমলক্্মীণাং তাসাং তংপরদারত্বাসম্ভবাদন্ত স্বদারত্বময়রসন্ত; কৌতুকীবগুষ্টিততয়া সমুৎ- 
কঠয়া পৌরতার্, প্রকটলীলায়াং মায়য়ৈব তাদৃশস্ং ব্যক্লিতমিতিভাবঃ। য এব ইত্যেবকারেণ যৎ প্রাপঞ্চিক-প্রকটলালায়াং 
তাসু পরদারতাব্যবহারেণ নিবসতি সোহয়ং য এব তদপ্রকটলীলাস্পদে গোলোকে নিজরপতাব্যবহারেণ ন্বিসতীতি 
ব্যজ্যতে। তথা চ ব্যাখ্যাতং গোঁতমীয়তন্ত্রে তদপ্রকটনিত্যলীলাশীলমশার্ণ-ব্যাখ্যানে। অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং 
পতিরেব বেতি। গোলোক এবেত্যেবকারেণ সেয়ং লীলাতু তাপি নাহার বি্তে ইতি প্রকাশ্যতে ॥ শ্রীজীবগো ্বামী ॥ ৯২॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 

তাহাকে কুর-বাসিত করিয়া থাকে; জল এইরূপে কপুরদ্বারা ভাবিত হয়। লৌহের প্রতি অগুতে অগ্নি প্রবেশ 
করিয়া যখন লৌহকে অন্নি-তাদাত্যয প্রাপ্ত করায়, তখনও বলা যায়, লৌহ অগ্নিদ্বারা ভাবিত হইয়াছে। “ভাবিত"- 
শব্দের এইরূপ অর্থ ধরিলে প্রুষপ্রেম-ভাবিত যার” ইত্যাদি অংশের অর্থ এইরূপও করা যায় £_শ্রীরাধার চিত্ত, ইন্জিয়, 
কায়_সমন্তের মধ্যেই কৃষ্ণপ্রেম সর্বতোভাবে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া চিত্তেন্দিয়াদিকে প্রেম-ভাবিত করিয়াছে বা প্রেম-তাদাত্ময 
প্রা্থ করাইয়াছে। প্রেমের চরম-পরিণতি মহাভাবের একটা ধর্মই এই যে, ইহ! মহাভাববতীদিগের মনকে এবং 
মনের বৃত্তি-্বর্প অন্যান্য ইন্দিযগণকে মহাভাব-রপত্ব প্রাপ্ত করায়; প্বরামৃতব্বরপণ্ীঃ স্বং স্বরপং মনোনয়েৎ ॥ উ. নী. 
স্থা. ১৯২॥ মনঃ স্বং স্বরূপং নয়েৎ মহাভাবাত্মকমের মনঃ স্তাৎ মহাভাবাৎ পার্থক্েন মনসো ন স্থিতিরিত্যর্চ। তেন 
ইন্দিয়াণাং মনোবৃত্িরপত্বাদ্‌ ত্রজস্থন্দরীণাং মনঃ আদি সর্বেন্িয়াণাং মহাভাবরপত্থাদিত্যাদি ॥ আননদচন্দরিকা টাকা)” 
অগ্নি-ভাবিত লৌহ অন্নি-তাদাত্ম প্রাপ্ত হইলে অগ্নি হইতে তাহার যেমন কোনও পার্থক্য লক্ষিত হয় না, তদ্রপ 
প্রেম-ভাবিত চিত্তেন্দিয়-কায়াদিও প্রেম-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে প্রেম হইতে তাহাদের আর পার্থক্য লক্ষিত হয় না। 
এমতাবস্থায় চিত্তেন্দিয়-কায়কেও প্রেমেরই পরিণতি-বিশেষ বাঁ প্রেমেরই বিকার বলা যায়। রি 

কৃষ্ণ-নিজ শক্তি_্রীরুফের নিজের শক্তি বা স্বরপ-শক্তি। ক্রীড়ার সহায়_শরীক্বফ্ের লীলার সহায়- 
কারিণী। কাস্তারসাস্বাদন-লীলার আনুক্ল্য-বিধায়িনী। শ্রীরাধার চিত্তেন্দিয়াছি হলাদিনী-শক্তির পরিণতিরূপ প্রেম- 
দ্বারা গঠিত বলিয়া এবং হলাদিনী রুফেরই স্বরূপ-শক্তি বলিয়া শ্রীরাধা শ্রীরুষের নিজ শক্তি বা ্বরূপ-শক্তি হইলেন; 
এবং তিনি শ্রীকুফের স্বরূপ-শক্তি বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সহায়কারিণী হইতে পারিয়াছেন ; কারণ, শ্রীকু্* আত্মারীম, 
স্বত্ব পুরুষ, স্বশক্তোকসহায়; তিনি তাঁহার স্বরূপ-শক্তি ব্যতীত অন্য কোনও শক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে পারেন না, 
করিলে তাঁহার আত্মারামতা বা স্বশত্ত্যেকসহায়তা থাকে না। শরীরাধা শ্রীরুফের লীলার সহায়কারিণী_ইহা হইতেই 
বুঝা যাইতেছে যে, তিনি শ্রীক্বষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তি। 

শ্রীরাধার চিত্তেন্দিয়কায় যে কৃষ্ঃ-প্রেম-ভাবিত এবং শ্রীরাধা যে শ্রীকুঞ্ের নিজশক্তি, ব্রহ্মদংহিতার একটা শ্লোক 
উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণ দিতেছেন। 


শ্লো। ১২। অন্বয়। অধিলাত্মভূত:ঃ (সকলের__সমন্ত গোলোকবাসীর এবং অনান্য প্রিগ্জনবর্গের_ 
--২/৩৮ 


২৯৮ ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 
কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আন্বাদন। ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ__॥ ৬২ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টীকা 

প্রিয়জন ) যঃ (যেই ) [ গোবিন্দ ] (গোবিন্দ ) এব (ই) আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ ( আনন্দ-চিন্ময়রসদারা 
প্রতিভাবিত| ) নিজরপতয়া (হবদারত্ববশতঃ গ্রসিদ্ধা ) কলাভিঃ ( হলার্দিনী-শক্তিরপ। ) তাভিঃ (সেই) [ গোগীভিঃ ] 
(গোগীগণের সহিত ) গোলোকে এব (গোলোকেই ) নিবসতি (বাস করিতেছেন ), তং ( সেই ) আদিপুরুষং (আদি 
পুরুষ ) গোবিন্দং ( গোবিন্দকে ) অহং (আমি ) ভজামি (ভজন করি )। 

অন্ুবাদ। (গোলোকবাসী ও অন্ঠান্ত প্রিয়জন) সকলের পরমপ্রিয় যে গোবিন্দ__আনন্দচিন্ময়-রস 
(বা পরম-প্রেমরস মধুর-রস ) -দ্বারা প্রতিভাবিতা, স্বকাস্তারপে গ্রসিদ্ধা, স্বীয় স্বরূপ-শক্তি-হলাদিনীরপ! সেই ব্রজদেবী- 
গণের সহিত গোলোকেই বাস করিতেছেন_-সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি (ব্রহ্মা ) ভজনা করি। ১২। 

তানন্-চিন্মায় রস-_গ্রীতিভক্তি-রস ; পরম-প্রেমময় উজ্জল-রস; কাস্তাপ্রেমরস। গ্রুতি-ভাবিতা__ গতি 
ক্ষণে (সর্বদা, নিত্য) ভাবিতা সম্পাদিত-সত্তা, অথবা জাতা বাঁ গঠিতা। আনন্দ-চিন্ময়-রস গ্রতি-ভাবিত।_ 
কাস্তাপ্রেমরসের দ্বারা ধাহাদের (যে গোগীদের ) সভা প্রতিক্ষণে সম্পাদিত হইতেছে। শ্রীরুষণপ্রেয়সী গোপীগণ 
বাস্তাপ্রেমরসন্বারাই গঠিতা ; আবার, শ্রীকৃষ্ণ প্রতিক্ষণেই স্বীয় হলাদিনী শক্তিকে ইতন্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিতেছেন; 
এই হলাদিনী শক্তি প্রতিক্ষণেই তাহাদের দেহেন্দ্রিয়াদিতে পতিত হইয়া মধুরা গ্রীতিরূপে পরিণত হইতেছে এবং 
তাহাদের দেহেন্দিয়াদির পুষ্টি সাধন করিতেছে। “প্রতি” শবের একটা ধ্বনি এইরূপ-_উপকার প্রাপ্ত হইয়া যিনি 
কাহারও উপকার করেন, তাঁহার উপকারকে বলে প্রতি-উপকার। এইরূপে, “প্রতি-ভাবিত” শব্দের প্রতি-অংশের 
ধ্বনি এই যে, শ্রীক্ব্ণ পূর্বে গোপীগণ কৰ্তৃক ভাবিত (বা উপাসিত ) হইয়াছিলেন, পরে তিনি তাহাদিগকে প্রতি-ভাবিত 
করিয়াছেন, হলা্দিনী শক্তির বৃত্তিরপ পরম-প্রেমময় উজ্জল রমের দারা .প্রতিক্ষণে তাহাদের দেহেন্ডিয়াদির পুষ্টি সাধন 
করিয়া তাহাদের প্রত্যুপাসনা করিয়াছেন; অথবা, স্বকাস্তারপে তাহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া সর্বদা তাহাদের সহিত 
গোলোকে বাস করিয়া তাহাদের গ্রত্যুপাসনা করিয়াছেন। নিজরূপতয়।_ব্ব-রূপতাহেতু। নিজ-রূপতা৷ শব্দের 
তাৎপর্য এই যে, গোপীগণ গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের স্বকাস্তা; একট-লীলার ন্যায়, গোলোকে তাঁহারা প্রীরুষের পক্ষে 
পরকীয়! কান্তা নহেন। বস্তুতঃ গোগীগণ পরমলক্ষ্মী ; শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে তাহাদের পরদারত্ব সম্ভব নহে। কাস্তারসের 
অপূর্ব বৈচিত্রী-আস্বাদনের নিমিত্ত সমুংকঠাবর্ছনার্থ যোগমায়ার সাহায্যে সবদারত্বকেই পরদারত্বের আবরণে আচ্ছাদিত 
করিয়া রগিক-শেখর শ্রীক্ষ্চ প্রকটলীলা নির্বাহ করিয়াছেন। ্রজস্থুন্দরীদিগের পরকীয়াত্ব কেবল প্রকট 
লীলাতেই, অগ্রকট-গোলোক-লীলায় তাহারা প্রীক্ষষ্চের স্বকীয়া-কাস্তা। কলাভ্িঃ_হনাদিনী-শক্তিবৃত্তিরপাভিঃ 
_(শ্রীজীবগোস্বামী )। শক্তিভিঃ (চক্রবর্তী )। গোগীদিগকে শ্রীরুষের “কলা” বলা হইয়াছে; কলা-শব্দের অর্থ 
অংশ বা শক্তি, বা বিভূতি।  শ্্রীজীবগো ্থামী বলেন, গোপীগণ ্রীরুফের স্থরপ-শক্তি-হুলাদিনীর বৃত্তিরপা বলিয়াই তাহা- 
দিগকে কলা বলা হইয়াছে। এন্থলে মহাভাবরূপা৷ হলাদিনী-বৃত্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; সুতরাং “কলাভিঃ”-শব্দ 
হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীরাধাদি গোগীগণ হলাদিনী-বৃত্তিরপ! ; শ্রীরাধা তাহাদের মধ] সর্বশেষ্ঠা বলিয়া তিনি 
হলাদিনী-বৃত্তির চরম-পরিণতি-মহাভাব-থরূপা। আখিলাত্মভুত--সকলের (সমস্ত গোলে!কবাসীদিগের এবং অন্তান্ত 
প্রিয়-বর্গের ) পরমপ্রেষ্ঠ বলিয়া আত্মার নায় অব্যভিচারী । শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোলোকবাসীদিগের এবং অন্তান্ত প্রিয়বর্গের 
পরম-প্রিয়তম ; স্থতরাং আত্মা যেমন কখনও জীবকে ত্যাগ করে না, তিনিও তদ্ধপ তীহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিতে 
পারেন না-_এতাদৃশ-গাঢই তাহাদের গ্রীতির বন্ধন। কিন্ত এমতাবস্থায়ও গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ গোগীদিগের সঙ্গেই বাস 
করিয়া থাকেন। ইহাতে গোগীদিগের প্রেমের পরমোত্বর্ধ স্থচিত হইতেছে। 


ূর্ব-পয়ারে বলা হইয়াছে, শরীরাধা শ্রীরুফের নিজ শক্তি; এই গ্লোকের “কলাভিং”-শৰে তাহা প্রমাণিত হইল। 
৬২। ৫৩শ পয়ারে বলা হইয়াছে “হলাদিনী (-রূপা শ্রীরাধা ). ্রীরুষ্ণকে আনন্দান্বাদন করান” এবং ৬১শ 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২৪ 


কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্ৰিবিধ প্রকার_। ব্রজঙ্গনারপ আর কান্তাগণসার ৷ ৬৪ 
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৬৩ ভ্রীরাধিক! হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ ৬৫ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 


পয়ারে বলা হইয়াছে, “তিনি শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার সহায় হয়েন”। কিরপে শ্রীরাধা শ্রীরুষ্ণকে আনন্দাস্বাদন করান এবং 
তাহার ক্রীড়ার সহায় হয়েন, তাহা বলিবার উপক্রম করিতেছেন, এই পয়ারে। 

করায়__প্রীরাধা করান। ৈছে--যেরপে। রস আস্বাদন__আনন্দাস্বাদন; লীলারস আস্বাদন । 

৬৩) শ্রীরাধ! কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার সহায় হয়েন, তাহা বলিতেছেন, ৬৩-৬৪ পয়ারে। এই কয় পয়ারের 
স্থল মৰ্ম্ম এই £_্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কাস্তাকুল-শিরোমনি ; কান্তাভাবেই তিনি শ্রীরুষ্ণের লীলার সহায়তা করিতেছেন; 
এজন্য তাহাকে বহুরপে আত্মগ্রকট করিতে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে যে রূপে আত্মপ্রকট করিয়া ত্রজে, দ্বারকায় ও পরব্যোমে 
লীলা করিতেছেন, শ্রীরাধাও সেই সেই রূপের কাস্তারূপে আত্মগ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করিতেছেন। 
শ্রীকষের মকল-্বরূপের কাস্তাই শ্রীরাধার আবির্ভাব। বহুকাস্তা ব্যতীত কাস্তারসের বৈচিত্রী সম্পাদিত হয় না বলিয়া একই 
ধামেও তিনি তাহার সখী-মঞ্জরীরূপে বহ মূর্ঠিতে আত্মপ্রকট করিয়াছেন-_এইরপে ত্রজের ললিতা, বিশাখা-আদি গোপ- 
স্থন্দরীগণও শ্রীরাধারই প্রকাশ। শ্রীরাধাই মূল-কাস্তাশক্তি। 

কৃষণকান্ত।গণ-_প্রীকুষের প্রেয়সীগণ ; শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকুষ্ণ যে সকল ভগবৎ-স্বরূপে আত্মগ্রকট করিয়াছেন, 
তাহাদের প্রেযমীগণ | ভ্রিবিধ প্রকীর-_তিন রকম ; তিন শ্রেণীর। সমস্ত ভগবৎস্থরূপের কান্তাগণকে তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায়-লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ এবং ব্রজাঙ্গনাগণ॥ এক লঙ্গমীগণ_-তিন শ্রেণীর কাস্তার মধ্যে এক শ্রেণী 
হইলেন লক্ষ্মীণণ। পরব্যোমের ভগবংস্থরপ-সমূহের কাস্তাগণকে লক্ষ্মী বলে। পুরে--দ্বারকানমথুরায়। মহিষীগণ 
আর-_আর এক শ্রেণী হইলেন মহিষীগণ, দ্বারকা-মথুরায় রুক্সিণী-আদি শ্রীরুষ্ণের মহিবীগণ 

৬৪। ব্রজাঙগনারূপ আর--আর একশ্রেণী হইলেন ব্রজাঙ্গনা ( গোপন্ুন্দরী )। কান্তাগণসার--সমন্ত 
কাস্তাগণের মধ্যে সার বা শ্রেঠ। পরব্যোমে, দ্বারকা-মথুরায় এবং ত্রজে যে সমস্ত শ্রীরুফ-কাস্তা আছেন, তাহাদের 
মধ্যে ব্রজাঙ্গনাগণই শ্রেষ্ঠ 

মন-গ্রাণ-ঢালা অনাবিল আত্মবিস্বৃতি-সম্পাদিকা প্রাতির তারতগ্যদ্বারাই কাস্তাভাবের আস্বান্ততার তারতম্য 
স্থচিত হয়। যে কান্তায় এইরূপ প্রীতি যত বেশী বিকশিত, সেই কান্তাই তত বেশী শেঠ এই প্রীতি: আবার 
এ্ধাজানদ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া যায়-__উঁ্র্যজনিত ত্রাসে মন-প্রাণ-ঢালা গ্রীতির বিকাশে বাঁধ! পড়িয়া যায়) স্থুতরাং 
যে কাস্তার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের উশ্ধ্াজ্ঞান যত বেশী জাগরক, সেই কাস্তার প্রীতিই তত বেশী নিক্নষ্ট;. এবং যে কাস্তার 
চিত প্রীঞ্চের উজান যত কম, সেই কাস্তার প্রীতিই তত বেশী উৎকৃষ্ট, তত বেশী আস্বা্ত। ব্রজে শরীরের 
ওুশ্য ও মাধুর্য পূর্ণতমরূগে অভিব্যকত হইলেও উর) মাধুর্ধোর অমুগত এবং মাধু্যমণ্ডিত? 'অতরাং বে মাধুধোরই 
সর্বাতিশারি প্রাধান্, তাই কাস্তাগ্রীতিও পূর্ণতমরূপে অভিব্যকত। দারকার মাধুর্য এশবধ্যমিশ্রিত, সুতরাং দারকা- 
মহিমীদিগের কাস্তা-প্রেম এঁশ্ব্যদার! কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত; এজন্য ব্রজের কান্তাপ্রেম অপেক্ষা ছারকার কাস্তাপ্রেম নিকৃষ্ট 
সুতরাং ব্রজাঙ্রনাগণ অপেক্ষাও মহিষীগণ নিকষ্টা। আর পরব্যোমে ওঁখব্ঘ্যেই পূর্ণ প্রাধান্য, মাধুর্য বিশেষরূপে স্তিমিত; 
লক্ষ্মীগণের কান্তাপ্রেমও বিশেষরূপে সঙ্কুচিত; সুতরাং দ্বারকার াস্তাপ্রেম অপেক্ষা পরব্যোমের কান্তাপ্রেম নিকৃষ্ট ; 
তাই মহিষীগণ অপেক্ষাও লক্মীগণ নিরুষ্টা।  এইরূপে ত্রজ্াঙ্গনাগণই কাস্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাহাদিগের 
কাস্তাগ্রীতি পুর্ণরূপে অভিব্যক্ত, এশর্যাজ্ঞানদ্বারা বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত নহে। 

৬৫। প্রীরাধিকা হৈতে ইত্যাদি--গ্ৰীরাধিকা হইতেই অন্ান্তগমন্ত কাস্তাগণের বিস্তার ( বা আবির্ভাব) 
হইয়াছে। প্রীরাধাই ততংকাস্থারপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন; স্তরাং তিনিই হইলেন সমস্ত কান্তার মূল। পরবর্তী 
পঢ়ারে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের দৃষ্ান্তদবারা ইহা আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে। 


৩০০ শীত্রীচৈতন্যচরিতামূত [ র্থ পরিচ্ছেদ 
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার । অংশিনী রাঁধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥ ৬৬ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

নারদপঞ্চ্রাত্র হইতে এই পয়ারোক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। নারদের নিকটে প্রীমহাদেব বলিতেছেন 
“রাধাবামাংশসম্ভূত| মহালক্মীঃ প্রকীন্তিতা। এব িষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরশ্তৈৰ হি নারদ। তদংশা সিদ্ুকন্যা চ ক্ষীরোদ- 
মন্থনোদ্ভবা। মর্ত্যলক্ষীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদশায়িন:॥ তদংশা স্বর্গলদ্দীশ্চ শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে। স্বয়ং দেবী 
মহালগ্মীঃ পত্নী বৈকুণঠশায়িনঃ॥ সাবিত্রী ব্ৰহ্মণঃ পত্থীব্রহ্মলোকে নিরাময়ে। সরস্বতী দ্বিধা ভূতা পুরৈব সাজ্ঞয়া হরে; ॥ 
সরম্বতী ভারতী চ যোগেন সিদ্ধ যোগিনী । ভারতী ব্রহ্মণঃ পত্নী বিষ্েঃ পত্রী সরস্বতী ॥ রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং 
রাসেশ্বরী পর!। বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণতমা সতী ॥-ধিনি ঈশ্বরের ওঁশ্বর্ধ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষ্মী, তিনি 
শ্ীরাধার বামপার্শ্ব হইতে আবিভূর্তী। ক্ষীরসমুদ্র-স্থনে উদ্ভূত| সিন্ধুকন্তা মর্ত্যলক্ষী, যিনি ক্ষীরোদশায়ীর পত্রী, তিনি 
মহালক্ষীর অংশভূত|। ইন্দ্রাদি দেবগণের গৃহে গৃহে যিনি স্ব্লন্্মী নামে পরিচিত ( উপেন্দ্রাদির কাস্তাশক্তি), তিনি 
মর্ত্যলন্মীর অংশভূত|। স্বয়ং মহালক্মী বৈকুণ্ডেশ্বরের পত্নী । তিনি নিরাময় ব্রহ্গলোকে ব্রহ্মার পত্নীরূপে সাবিত্রী নাম 
গ্রহণ করিয়াছেন। (শ্রীরাধাই রসনার অধিষ্ঠাত্রীরূপে সরস্বতী । না. প. রা. ২৩৫৫ ॥) পুরাকালে ( অনাদিকালে ) 
হরির আদেশে সরস্বতী দেবী দ্বিবিধ মুর্তি পরিগ্রহ করেন-_সরম্বতী ও ভারতী । ভারতী ব্রহ্মার পত্নী হয়েন এবং 
সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নী হন। স্বয়ংরূপে পরা দেবী স্বয়ং রাসেশ্বরী রাসাধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধ| পরিপূর্ণতমা দেবীরপে বৃন্দাবনে 
বিরাজিত। ২৷৩৷৬০-৬৫ ॥? অথর্কবেদাস্তর্গত পুরুষবোধিনী শ্রুতি হইতেও জান! যায়, লক্গীদরগাদিশভি শ্রীরাধারই 
অংশভূতা। “যস্তা অংশে লক্ষ্মীুর্গাদিকা শক্তিঃ। সিদ্ধান্তরত্ব ২২২ অনুচ্ছেদ-ধৃত-বচন।” পরবর্তী পয়ারের টীকায় 
দেখান হইয়াছে, দ্বারকামহিষীগণ এবং সীতাদিও শ্রীরাধার অংশ। 

৬৬। শ্বয়ংভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণ অবতারী, সমস্ত অবতারের মূল, তাহা হইতেই সমস্ত অবতারের উদ্ভব। এইরপে 
ভ্রীরুণ হইলেন অংশী, আর অবতার-সমূহ তাহার অংশ । তন্্রপ শ্রীরাধা হইতেই অন্যান্য সমস্ত ভগবৎ-কাস্তার উদ্ভব, 
শ্রীরাধা তাহাদের অংশিনী, তাহার শ্রীরাধার অংশ । শক্তির তারতম্যান্ুসারেই অংশ-অংশি-ভেদ; যাহাতে অপেক্ষারুত 
ন্যনশক্তি প্রকাশ পায়, তাহাকেই অংশ বলে। মহিষী ও লক্ষ্মীগণে এবং ললিতাদি ব্রজনুন্দরীগণে শ্রীরাধিকা অপেক্ষা কম 
শক্তি ( সৌন্দর্য মাধর্্য-বৈদগ্যাদি ) প্রকাশ পায়; শ্রীরাধিকায় কাস্তাশক্তির পূর্ণতম-বিকাশ। তাই শ্রীরাধিকা অংশিনী, 
আর অন্ত কাস্তাগণ তাহার অংশ । শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীরাধিকাও তেমনি স্বয়ং-কান্তাশক্তি। 

অবতারী-_ধাহা হইতে অবতার-সকলের আবির্ভাব হয়; মূলস্বরপ ; অংশী। করে অবতার-_বিভিন্ 
তগবৎস্বরপ-রূপে আবির্ভূত হয়েন। তিন গণের-_তিন শ্রেণীর কান্তার ; লক্ষ্মীগণের, মহিষীগণের এবং ললিতাদি 
ব্রজাঙ্গনাগণের ৷ বিস্তার-_-আবির্তাব। কাস্তাশক্তির বিস্তারের নিয়ম এই যে, যে ধামে শরীক স্বয়ংরপে বিরাজিত, 
সেই ধামে কান্তাশক্তিও স্বয়ংর্পে (শ্রীরাধারূপে ) বিরাজিত) যে ধামে শ্রীরুষ্ণ প্রকাশরূপে বিরাজিত, সেই ধামে 
কান্তাশক্তিও শ্রীরাধার প্রকাশরূপে বিরাজিত, যে ধামে শ্রীকৃষ্ণ বিলাসরূপে বিরাজিত, সেই ধামে কাস্তাশক্তিও 
শ্রীরাধার বিলাপরূপে বিরাজিত, ইত্যাদি । কোনও ভগবৎ-স্বরপের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে সম্বন্ধ, তাহার কাস্তার সঙ্গেও 
শ্রীরাধার সেই সম্বন্ধ । : 

ভগবত্প্রেয়সীগণ তাহার অনপায়িনী মহাশক্তিরূপা অর্থাৎ তাহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কখনও ব্যবধান হয় না। 
প্্ীভগবতো নিত্যানপায়িমহাশক্তিরপাস্থ তৎপ্রেয়সীযু ইত্যাি। শ্রীরুষ্সন্দর্; | ৪৩৮ বেদান্তও একথা বলেন। 
“কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ। ৩৩৪০ ॥ শ্রীভগবৎপ্রেয়সীরূপা পরাশক্তি প্রকৃতির অতীত ভগবদ্ধামে অবস্থান 
করেন।  শ্রীভগবান্‌ যখন যে লীলা প্রকটিত করেন, তখন তিনিও নিজ-নাথের কামাদি (অভিলধিত-লীলাদি ) 
বিস্তারের জন্য তদীয় অনুগামিনী হয়েন। বিষ্ণুপুরাণেও ইহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। “নিত্যৈব সা জগন্সাতা 
বিষোঃ শ্রীরনপায়িনী। যথা সর্বগতোবিষ্ণু স্তথৈবেয়ং দ্বিজোতম ॥-_পরাশর মৈত্রেয়কে বলিলেন, বিষ্ণুর শী (প্রেয়সী ) 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আরি-লীলা ৩০১ 
লক্ষ্মীগণ তার বৈভববিলাসাংশরূপ । মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ স্বরূপ ॥ ৬৭ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টীক। 

তাঁহার অনপায়িনী (নিত্যসর্নিহিত| শ্বরূপশক্তিরপা) ও নিত্যা; তিনি জগন্মাতা। বিষ্ণু যেমন সর্বগত, শ্রীও 
তদ্রুপ জর্বগতা! ॥ ১৷৮৷১৫ ॥৮ পরাশর অন্যত্রও বলিয়াছেন-_“দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুয্যত্বে চ মানুষী। বিষ্যোর্দেহানুরূপং 
বৈ করোত্যেযাত্মনস্তন্কম্‌ ॥-শ্রীবিষ্ণ। যেখানে যেরূপ লীলা করেন, তদীয় প্রেয়সী শ্রীও তদন্ুরূপ শ্রীবিগ্রহে তাহার 
লীলার জহায়কারিণী হয়েন। দেবরূপে লীলাকারী শ্রীবিষুর সঙ্গে দেবী, মানগুধরপে লীলাকারীর সহিত ইনি 
মানুধী। ১/৯/১৪৩ ॥৮ আরও বলিয়াছেন «এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ। অবতারং করোত্যেষা তথা 
শ্রীস্ততসহায়িনী ॥-_দেবদেব জগৎম্বামী জনার্দিন যেমন যেমন অবতার গ্রহণ করেন, শ্রীও তেমন তেমনরূপে তাঁহার 
সহায়কারিণী হয়েন। ৯৭/১৪০॥ রাঘবত্বেহতৎ সীতা রুক্মিণী কষ্ণজন্মনি। অন্যেযু চাবতারেযু বিষ্কোরেষা সহায়িনী ॥ 
রাঘবত্বে সীতা, রুষূপত্বে রুক্মিণী আন্যান্য অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী ॥ ৯৯৪২।৮ পূর্ববর্তী ১৪1৬৫ পয়ার 
হইতে জান! যায়, শ্রীরাধাই মূলকাস্তাশক্তি, তাই তিনি মূলভগবৎ-স্বরূপ ব্রজেন্দ্রন্দনের লীলাসঙ্গিনী। শ্রীরুষ্ণ যখন 
ছারকাবিলাসী, তখন এই শ্রীরাধাই দ্বারকায় রুক্সিণী আদি মহিষীরূপে তাহার লীলাসিনী। শ্রী যখন নারায়ণাদি 
ভগবৎ-স্বরপ-রপে পরব্যোমে বিহার করেন, শ্রীরাধা তখন বৈকুণ্ঠের লক্গ্ীগণরূপে তাহার সঙ্গিনী হয়েন। স্মতরাং 
শ্রীরাধা যে অন্যান্য কান্তাশক্তির অংশিনী, তাহা প্রতিপন্ন হইল। পদ্মপুরাণ স্পষ্টভাবেই তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। 
শ্রীশিব পার্ধতীর নিকটে বলিয়াছেন_শ্রীরাধা “শিবকুণ্ডে শিবানন্দা নন্দিনী দেহিকাতটে। রুক্মিণী দ্বারাবত্যান্ত 
রাধা বৃন্দাবনে বনে॥ * * চন্ত্রকুটে তথা সীতা বিন্ধে বিদ্ধনিবাসিনী॥ বারাণস্তাং বিশলাক্ষী বিমলা 
পুরুযোত্তমে ॥ প. পু পা. ৪৬/৩৬-৮।৮ শ্রীণিব আরও বলিয়াছেন--“বৃবন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দতং তন্মৈ প্রসীদতা।_ 
শ্রী প্রসন্ন হইয়া শ্রীরাধাকে বৃন্দাবনের আধিপত্য দিয়াছেন। প. পু, পা. ৪৬৩৮।৮ সুতরাং শ্রীরাধা যে 
কুষ্ণকান্তাণিরোমণি-স্থৃতরাং মূলকাস্তাশক্তি_তাহাও প্রতিপন্ন হইল ১৪৬৫ এবং ১1৪।৭৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । 

গ্রীরাধা যে চিদচিৎ সমস্ত শক্তিরই অধিষ্ঠাত্রী, তাহাও পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে জানা যায়। শ্রীসদাশিব 
পার্বতীর নিকটে গোগীদিগের কথা বলিয়া তারপর বলিতেছেন_“তাসাং তু মধ্যে যা দেবা তথচচামীকরপ্রভা। 
গ্যোতমানা দিশঃ সর্বাঃ কূর্তী বিদযুজ্জলাঃ। প্রধানং যা ভগবতী হয়া সর্বমিদং ততম্‌॥ স্বষটিদ্থিত্যন্তরপা যা 
বিদ্যাবিষ্ঞা ত্রয়ী পরা। স্বরূপ! শক্তিরপা চ মায়ারপা চ চিন্ময়ী॥ ব্রদ্বিষ্ণুশিবাদীনাং দেহকারণকারপম্‌। 
চরাচরং জগৎ সর্ব যন্মায়াপরিরন্ভিতম্‌ | বৃন্দাবনেশ্বরী নায়া রাধা ধাত্রানুকরণাৎ।-_সেই গোগীদিগের মধ্যে যে 
দেবী অপ্নবর্ণ-কান্তিসম্পন্না হইয়া দিউমগুলকে বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জল করিয়া শোভা পাইতেছেন, যিনি প্রধানরূপে 
সমুদয় বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন, ঘিনি স্থষ্টিস্থিতিপ্রলয়রপিণী এবং বিদ্যা, অবিদ্যা ও পরা-রূপে পরিচিতা, যিনি 
স্বরপশক্তিরপা এবং চিন্মরী মায়া (যোগমায়া )-রূপা, যিনি ব্রফ্ণা-বিষ্ণুশিব প্রভৃতিরও দেহকারণেরও কারণরূপা, 
চরাচর সমস্ত জগৎ খাঁহার মায়াদ্বারা আবৃত, তিনি শ্রীরাধানায়ী বৃন্দাবনেশ্বরী। ৪৬।১৩-১৭।৮ পূর্কপয়ারের টীকা 
ষটব্য। 

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের পরে একটা অতিরিক্ত পয়ার দেখা যায়; তাহা এই £-লঙ্ষীগণ তাঁর 
অংশবিভূতি। বিশ্ব-গ্রতিবিত্বরপ মহিষীর ততি।” পরবর্তী পয়ারেই লক্ষ্মী ও মহিষীগণের স্বরূপের পরিচয় দেওয়া 
হইয়াছে; সুতরাং এই পর়ারটা অতিরিক্ত বলিয়াই মনে হয়; অধিকাংশ গ্রন্থে ইহা দৃষ্টও হয় না, ঝামটপুরের 
গ্রন্থেও না। 

৬৭। এই পর়ারে লক্ষ্মীগণের ও মহিবীগণের তত্ব বলিতেছন। বৈভব-বিলাদাংশরূপ-_বৈভব- 
বিলাসরপে অংশরপ।  হবাহারা স্বরূপে মৃলম্বরূপের তুল্য, কিন্তু শক্তির বিকাশে খাহারা মূলস্বরপ অপেক্ষা 
নুন, তাহাদিগকে বৈভব ও প্রাভব বলে। প্রাভব ও বৈভবের মধ্যে আবার প্রাভব অপেক্ষা বৈভবে শক্তির 


৩০২ ্ীপ্রীচৈতন্চরিতামৃত [ ৪ পরিচ্ছেদ 
আকার-ম্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ । _ কায়ব্যুহরূপ তীর রসের কারণ ॥ ৬৮ 


গৌর-কৃপা-তরঙজিণী 'টীকা 

বিকাশ অধিক (ল. ভা. কৃষ্ণামৃত। ৪৫)। লীলা-বিশেষের নিমিত্ত স্বয়ংরপ যখন ভিন্ন-আকারে আত্ম-প্রকট 
করেন, তখন তাঁহাকে “বিলাস” বলে; শক্তির প্রকাশ-হিসাবে বিলাসরপ স্বয়ংরূপেরই প্রায় তুল্য অর্থাৎ কিঞ্চিৎ 
নূন (ল' ভা. কষ্ণামৃত। ১৫ )। এক্ষণে বুঝা গেল, যে স্বরূপের আকার স্বয়ংরূপের আকার অপেক্ষা অন্যর্প 
এবং যে স্বরূপে শক্তির বিকাশও স্বয়ংরূপ অপেক্ষা কিছু কম এবং যে স্বরূপ লীলাবিশেষের নিমিত্ই প্রকটিত 
হইয়া থাকেন, তাঁহাকে বৈভব-বিলাস বলে; শক্তির বিকাশে স্বয়ংরপ অপেক্ষা নন বলিয়া এই স্বরূপ 
মূল-্বরূপের অংশ-তুল্য; এজন্য এই স্বরূপকে বৈভব-বিলাসাংশ অর্থাৎ বৈভব-বিলাসরূপ অংশও বলা যায়। এই 
বাক্যে লক্ষমীগণের স্বরূপ বলা হইয়াছে। বৈকুঠের লক্ষ্মীণণ স্বরূপে শ্রীরাধিকা হইতে অভিন্ন; কিন্ত শ্রীরাধা দবিভূজা 
লক্ষ্মী চতুতুঞ্জা; স্কৃতরাং শ্রীরাধার আকার ও লক্ষ্মীর আকার একরপ নহে। প্রীরাধা সর্কশক্তিগরীয়সী, লক্ষ্মী তদ্রপা 
নহেন, লক্ষ্মীতে উনশক্তির বিকাশ। এসমস্ত কারণে লক্ষ্মাকে ্রীরাধার বৈভব-বিলাসাংশ বলা হইয়াছে। 

বৈভব-প্রকাশ-ন্বরূপ-_মূলম্বরূপের তুল্য আবির্ভাব-সমূহকে প্রকাশ বলে। ্রীরাধা দ্বিভুজা, মহিষীগণও 
দ্বিভূজ| ; এজন্য মহিষীগণকে শ্রীরাধার প্রকাশ বলা হইয়াছে এবং মহিষীগণের মধ্যে শ্রীরাধ! অপেক্ষা কম শক্তির 
( সৌনদ্য্য-মাধুৰ্যাদির ) বিকাশ বলিয়া তাহাদিগকে শ্রীরাধার বৈভব বলা হইয়াছে। এইরূপে মহিষীগণ শ্রীরাধার 
বৈভব-গ্রকাশ হইলেন। ইহাই মহ্ষীগণের তত্ব । 

পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-বিলাস, তাহার কান্তা লক্্মীও শ্রীকুষ্ণ-কান্তা শ্রীরাধার বৈভব-বিলাস। 
দ্বারকানাধ ত্রজেন্দ্রনন্দন-শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ ; তাহার মহিষীগণও শ্রীরাধার বৈভব-প্রকাশ। এইরূপে প্রদর্শিত হইল 
যে, শ্রীরু্চ হইতে যেমন অন্যান্য ভগবৎ-হরূপগণের প্রকাশ, তদ্রপ পরীরাধা হইতে তাঁহাদের কান্তাগণেরও অনুরূপভাবে 
প্রকাশ হইয়া থাকে। 

কোনও কোনও গ্রন্থে দ্বিতীয় পয়ারার্দে, মহ্ষীগণের পরিচয়ে “বৈভব-প্রকাশ” স্থলে “বৈভব-বিলাস” পাঠ দৃষ্ট 
হয়। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থে ( ঝামটপুরের গ্রন্থেও ) “বৈভব-প্রকাশ” পাঠ দৃষ্ট হয় বলিয়া আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম । 
দ্বারকানাথ যখন শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ (বৈভব-প্রকাশ যৈছে দেবকী-তন্থজ | ২।২০১৪৬॥), তখন দ্বারকা-মহিষীগণও 
শ্রীরাধার বৈভব-প্রকাশ হওয়াই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। 

প্রথম-পর়ারার্দের “বৈভব-বিলাস”শব সম্বন্ধেও একটু বক্তব্য আছে। বৈভব অপেক্ষা প্রাভবে নৃান-শক্তির 
বিকাশ) দেবকী-নন্দন অপেক্ষাও পরব্যোমাধিপতিতে ন্যনশক্তির বিকাশ ; দেবকী-ননদন বৈভবরূপ, সুতরাং 
পরব্যোমাধিপতি: প্রাভব-রূপ হওয়াই সঙ্গত ; মধ্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে ছারকার চতুভূর্জ-রূপকে প্রাভব-বিলাস বলা 
হইয়াছে (চতুভূর্জ হৈলে নাম প্রাভব-বিলাস। ১৪৭।)। নারায়ণ প্রাভব-বিলাঁস হইলে তাঁহার কাস্তা লক্ষ্মীও 
শ্রীরাধার বৈভব-াবলাস না হইয়া *প্রাভব-বিলাস” হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 

৬৮ এক্ষণে শ্রীরাধা ব্যতীত অন্যান ব্রজদেবীগণের তব বলিতেছেন তাঁহারা শ্রীরাধারই কায়ব্যহরূপা। 

আকার-ম্বভাব-ভেদে-_-আকারের ও স্বভাবের পার্থক্য অন্ুমারে। আকার অর্থ এস্থলে রূপ-_মুখের ও 
অন্যান্য অবয়বের গঠন, বর্ণের বৈচিত্র্য ইত্যাদি। ব্রজদেবীগণ_শ্রীললিতাদি গোপনুন্দরীগণ। দেবী-অর্থ 
ক্রীড়া-পরায়ণা। যে সমস্ত গোপস্ুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের সহিত কান্তাভাবের ক্রীড়া করিয়াছেন, ব্রজদেবী-শব্দে তীহাদিগকেই 
বুঝাইতেছে। কায়ব্যুহরূপ- আবির্ভাব বা প্রকাশ; আদি-লীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ৪২শ পয়ারের টাকায় 
কায়ব্হ-শব্দের তাৎপর্য ভ্রষ্টব্য। ভার-্রীরাধার। রসের কারণ-_রসপুষ্টির বা. রসের বৈচিত্রী বিধানের 
নিমিত। পন্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে জানা যায়_শ্রীরাধা বলিতেছেন__”আমিই ললিতাদেবী_-অহঞ্চ ললিতাদেবী 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আর্দি-লীলা ৩০৩ 
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস । তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রসভেদে । 
লীলার সহায় লাগি বহুত-প্রকাঁশ ॥ ৬৯ কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে ॥ ৭০ 

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক 


রাধিকা যা চ গীয়তে ॥ ৪88৪০ ॥” ললিতার উপলক্ষণে, সমস্ত ব্রজদেবীগণই যে স্বরূপতঃ শ্রীরাধা, তাহাই এই 
গ্রমাণবলে জানা গেল। শ্রীরাধা যখন সর্ধশক্তিগরীয়সী, কষ্ণকান্তাগণের মূল অংশিনী (৯৪৬৬ পয়ারের টীকা 
দ্রষ্টব্য ), তখন তিনিই যে বিভিন্ন ব্রজদেবী-রূপে অনাদিকাল হইতে আত্মগ্রকট করিয়া আছেন, ব্রজদেবীগণ যে 
তাহারই কায়ব্হ, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অসংখ্য প্রেয়সীর সঙ্গে লীলা করিতেছেন । তথাপি পন্পুরাণ 
পাতালখণ্ড বলিতেছেন-__“গো্যেকয়া৷ বৃতন্তত্র পরিক্রীড়তি সর্বদা।-_বৃন্দাবনে শ্রীরুষ্ণ একজন মাত্র গোগীর দ্বার! 
বৃত হইয়। তাহার (শ্রীরাধার) সঙ্গে ক্রীড়া করেন। ৪৬1৪৬ ॥৮ এই উক্তিদ্বারা প্রীরাধার সর্ব্বোৎকর্বত্ব স্থচিত 
হইতেছে এবং ইহাও স্থুচিত হইতেছে যে, অসংখ্য গোপীর সঙ্গে ক্রীড়াও একা শ্রীরাধার সঙ্গে ক্রীড়াই; যেহেতু 
শ্রীরাধাই অনস্তগোগী-রূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীরুষ্কে লীলার আস্বাদন করাইতেছেন। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের 
লীলাদির সাফল্যে যেমন পরতত্ববস্তর লীলার সাফল্য_-যেহেতু অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ স্বয়ংরূপেরই অংশ; তদ্রপ অনন্ত 
পীর সহিত শ্রক্ষ্ণের লীলাতেই শ্রীরাধার সহিত লীলার সাফল্য; যেহেতু গোপীগণ শ্রীরাধারই অংশ । নারদ-পঞ্চ-রাত্র 
শ্রীরাধাকে “গোগীশা__গোগীদিগের ঈশ্বরী” বলিয়াছেন, (গোলোকব|সিনী গোপী গে।পীশ| গে।পমাতৃক1॥ ২।৪।৫১ ) এবং 
গাপীদিগের দ্বারা সেবিতা বলিয়াছেন ( গোপীভিঃ সুপ্রিয়াভিশ্চ সেবিতাং শ্বেতচামরৈঃ | ২৪।১০ ) ; ইহাদ্বারাও 
প্রমাণিত হইতেছে যে, শ্রীরাধা গোপীদিগের অংশিনী। গোপমাতৃকা-শব্দের তাৎপধ্যও তাহাই। 

ব্রজদেবীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যুহরূপ বা আবিভাব-বিশেষ; রূপে ও স্বভাবে তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটা! 
বৈশিষ্ট্য আছে; এক এক জনের মুখাদি অঙ্গের গঠন এক এক রকম, এক এক জনের অঙ্গের বর্ণও এক এক রকম) 
এক এক জনের স্বভাবও এক এক রকম-_কেহ ধীরা, কেহ প্রখরা, কেহ স্বপক্ষ, কেহ সুহৃৎপক্ষ, কেহ তটস্থপক্ষ, কেহ 
প্রতিপক্ষ ইত্যাদি। বিভিন্ন গোগীতে বিভিন্ন কান্তাপ্রেম বৈচিত্রী। রসপুষ্টির নিমিত্ত শ্রীরাধাই এইরূপ বিচিত্র 
স্বভাব ও বিচিত্র রূপবিশিষ্ট বহু গোপন্থুন্দীরূপে আত্মগ্রকট করিয়াছেন। 

অংশিনী শ্রীরাধা হইতে কিরূপে লক্ষ্মীগণের, মহিষীগণের ও গোগীগণের বিস্তার হইল, ৬৬-৬৮ পয়ারে তাহা 
দেখান হইল। 

৬৯। শ্রীরাধা বহু গোগীরূপে আত্মপ্রকট করিলেন কেন, বিশেষরূপে তাহার হেতু বলিতেছেন। বহু কান্তা 
ব্যতীত শৃঙ্ধার-রসের পুষ্ট সাধিত হইতে পারে না, বিশেষতঃ রাসলীলা সম্পাদিত হইতে পারে নাবলিয়াই শ্রীরাধা 
বহু গোপস্থন্দরীরপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। রূপের, স্বভাবের এবং বৈদথ্যাদির বিচিত্রতা দারা এই সমস্ত ব্রজন্ন্দরীগণ 
শৃদদার-রসের অনন্ত বৈচিত্রী উন্মেধিত করিয়া থাকেন। তাহাতেই রসের পুষ্টি সাধিত হয় এবং শৃঙ্গার-রসাত্মিকা 
লীলার সহায়তা হইয়া থাকে। 

রসের উল্লাস-শূ্দার-রসের অত্যধিক অভিব্যক্তি। লীলার সহায় লাগি- শূদদার-রসাঝ্মিকা লীলার 
আম্ুকৃল্যার্থ। বন্ধত প্রকাশ-__বহু কান্তারপে ( বহু ব্রজদেবীরূপে ) শ্রীরাধার আত্মপ্রকট। 

৭০। তাঁর মধ্যে-বহু প্রকাশের মধ্যে ॥ নানা ভাব*রসভেদে__বিবিধ ভাবের ও বিবিধ রসের ভো 
অনুসারে । রাসাদিক লীলাস্বাদে-_রাসারি-লীলারসের আস্বাদন | 

ব্রজে শ্রীরাধা যে সমস্ত ব্রজদেবীরপে আত্মপ্রকট৷ করিয়াছেন, রূপে, স্বভাবে এবং রস-ব্দৈধ্যা দিতে তীহাদের 
প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে; এই সমস্ত বিচিত্র-বৈশিষ্্ঘ্বারা কাস্তারসের অনন্ত উৎস প্রসারিত করিয়া তাহার! 
শীষ্কে, রাসাদি-শৃঙ্গার-রসাত্মিকা লীলার অনন্ত রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইয়া থাকেন। 

৬২ পয়ারোক্ত “ক্রীড়ার সহায় যৈছে” ইত্যাদি বাক্যের উপসংহার করা হইল। লীলানুরোধে শ্রীরব যে ঘে 
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৬০৪ শ্রী্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 
গৌর-কৃপা-তরঙিণী 'টাকা 
রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, শ্রীরাধাও সেই সেই রূপের অনুরূপ কান্তারপে আত্ম-গ্রকট করিয়া শ্রীক্ৃষ্ণ-লীলার সহায়তা" 
করিতেছেন। বৈকুণে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণরূপে ( বিলাসরূপে ) লীলা করিতেছেন, শ্রীরাধাও লক্ষমীরূপে (বিলাসরূপে ) 
তাহার লীলার সহায়তা. করিতেছেন। দবারকায় শ্রীকুষ্ণ প্রকাশরূপে লীলা করিতেছেন, শ্রীরাধাও প্রকাশরূপে 
'মেহিষীরপে) সেই ধামে তাহার লীলার সহায়তা করিতেছেন। ব্রজে শ্রীকুষ্ণ স্বয়ংরূপে লীলা করিতেছেন, শ্রীরাধাও 
প্বয়ংরূপে এবং তাঁহার কায়ব্যুহরূপা ব্জনুন্দরীগণরূপে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করিতেছেন_তাহাকে রাসাদি- 
লীলার রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইতেছেন। এইরূপে লক্ষী-আদি ত্রিবিধ-কাস্তাগণরূপেই শ্রীরাধা শ্রীক্-লীলার 
সহায়তা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, রসের পরম-উৎস-প্রসারিণী রাসাদি-লীলায় শ্রীরাধার স্বয়ংরূপের সহায়তা 
অপরিহাধ্য; তাই ত্রজ ব্যতীত অন্যান্য ধামে রাসাদি লীলা নাই। রাস-শব্দের অর্থালোচনা করিলে তাহা অপূর্ব 
বৈশিষ্ট্য এবং তাহাতে বহু কাস্তার প্রয়োজনীয়তা কিঞ্চিৎ উপলব্ধ হইবে। 
রাস--শ্রীমদ্ভাগবতের ১০৩৩২ গ্লোকের টাকায় শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন “রাসে| নাম বহুনর্ভকীযুক্তো নৃত্য- 
বিশেষঃ__বহু-নর্ভকীযুক্ত নৃত্য-বিশেষকে রাস বলে।” অর্থাৎ বু নর্ভকীর একত্র বৃত্যবিশেষকেই রাস বলে। এই 
নৃত্যবিশেষ-সম্বন্ধে বৈষ্ণৰ-তোষণীকার বলেন--“নটৈগৃ হীতকণ্ঠিনামন্তো্যাত্তকরশিয়াম্‌ । নর্ভকীনাং ভবেদ্‌ রাসে। মণ্ডলী- 
ভূয়ো নর্তনম্‌ ॥-_এক এক জন নর্ভক এক একজন নর্তকীর কণ্ঠ ধারণ করিয়া আছেন, নর্তক-নর্তকীগণ পরস্পরের হস্ত 
ধারণ করিয়া আছেন-_এমতাবস্থায় নর্তক-নর্তকীগণের মণ্ডলাকারে নৃত্যকে রাস বলে” ব্রজের রাস-লীলায় যত 
গোগী, শ্রীকষ্+ও ততরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া লীলা সম্পাদন করিয়াছেন। 


পূর্বোক্ত অর্থ হইতে, রাসে বহু কাস্তার প্রয়োজনীয়তা বুঝা গেল। 
রাস-লীলায় কিরপে রসের উৎস প্রসারিত হয়, তাহাও বল! হইতেছে। 


বৈষ্ণব-তোযণী বলেন, প্রাসঃ পরম-রসকান্ব-ময়ঃ ইতি যৌগিকার্থ-_শ্রীভা. ১০।৩৩।৩। টীকা ॥? অর্থাৎ রাস 
গরম-রস-সমৃহময়; রাসে সমস্ত শ্রেষ্ঠ রসেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। মুখ্য রস পাচটা_ শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য 
ও শৃদ্দার; আর গোণরস সাতটা-হাস্ত, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয় ( মধ্য লীলার ১৪শ পরিচ্ছেদে এই 
সমস্ত রস-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য )। রাসে এই সমস্ত রসেরই উৎস প্রসারিত হয়। সকল রস অভিব্যক্ত 
হইলেও রাসে শুঙ্গার-রসেরই প্রাধান্-_রাসলীলা-সস্বন্ধে শ্রীধরম্বামিচরণের “কনদ্প-দর্পহা”, শূর্দার-কথোপদেশেন” 
ইত্যাদি বাক্যই তাহার প্রমাণ। শৃঙ্গার-রসই অঙ্গী, অন্যান্য রস তাহার অঙ্গ বা পুষ্টিসাধক। শান্তাদি-রস সাধারণতঃ 
শৃদ্দার-রসের বিরোধী হইলেও তাহারা যখন অলী শৃঙ্দার-রসের পুষ্টসাধক হয়, তখন বিরোধী হয় না। কাব্য-প্রকাশও 
এই মতের অনুমোদন করেন। ন্ম্্যমাণো বিরুদ্ধোইপি সাম্যেনাথ বিবক্ষিতঃ। অন্দিন্তলতত্বমা্ডো যৌ তৌ ন ছুষ্টো 
পরস্পরম॥ ৭২৭ কারিকা॥” অপর বিরোধী রস যদি প্রধান রসের পুষ্টিকর হয়, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পর 
বিরোধ হয় না। 


রামে অন্ঠান্য সমস্ত রস শূর্দার-রলের পুষ্টি-সাধক হইয়া থাকে । গোপালচম্পৃ-গ্রন্থেও ইহার অনুকুল প্রমাণ পাওয়া 
যায় ; “অথ ক্রমবশাদভূত-ভয়ানক-রৌদ্র-বীভৎ্স-বৎসল-করুণ-বীর-হাস্ত-শান্ত-ূদ্দাররসাঃ  শৃষ্গারানুকূলতয়া - যথাযোগ্যং 
রসয়িতুমাসাদিতাঃ। পূ, ২৭।৫৫॥--অনন্তর ক্রমে ক্রমে অদ্ভূত, ভয়ানক, রৌদ্র, বীভৎস, করুণ, বীর, হাস্ত, শান্ত, 
এবং শৃঙ্ার-রস প্রত্যেকেই আপনাকে আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শৃঙ্গার-রসের অনুকুলরূপে যথাযোগ্য ভাবে লীলা- 
শক্তিকর্তৃক প্রকটিত হইয়াছিল।” (গোপালচম্পূর পরবর্তী অন্তুচ্ছেদে এই সমস্ত রসের অভিব্যক্তির দৃষ্টান্তও উল্লিখিত 
হইয়াছে।) উক্ত বচনে দাস্ত ও সখ্যরসের উল্লেখ নাই। তাহার হেতু এই যে, উল্লিখিত বতসলাদি-রসের মধ্যেই দাস্ত 
ও সখ্য অন্নপ্রবিষ্ট হইয়াছে, (তদ্যতীত বৎসলাদির পুষ্টি অসম্ভব ); তাই আর তাহাদের স্বত্ত উল্লেখ করা হয় নাই। 
“তত্র দাস্ত-সখ্যয়োরনুক্তেঃ বৎসলাদিযু তয়োঃ প্রবেশাৎ তে বিনা তেষাং পু্টর্ন স্তাৎ--উক্ত বচনের টীকা” 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আনিলালা * ৬০৫ 


দিনার নিট ভা তথাহি বৃহদ্গোতনীয়তন্ত্রে_ 
রাধা_ গোবিন্দ মোহিনী । দেবী কষ প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। 


গোবিন্দ-সর্ববস্ব__সর্ববকান্তাশিরোমণি ॥ ৭১ সর্বলক্ষীমী অর্বব-কান্তিঃ স্বম্মোহিনী পরা॥ ১৩ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

শৃ্দার-রসের পূর্ণতম বিকাশ এবং তাহার অনুকুল ভাবে অন্ঠান্ট সমস্ত রসের অভিব্যক্তি-ইহাই রাস-লীলার 
অপূর্ব বৈশিষ্ট্য; ব্রজব্যতীত অন্য কোনও ধামে ইহা অসম্ভব এবং স্বয়ং শ্ীরাধা ব্যতীত অন্য কোনও ধামের কান্তাগণের 
আাহচধ্যেও এইরূপ বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি অসম্ভব। 

৭১। “কৃষ্ণেরে করায় যৈছে’ ইত্যাদি ৬২ পয়ারোক্ত বাক্যের সাবার্থ ব্যক্ত করিতেছেন । 

গোবিন্দানন্দিনী--শ্রীগোবিন্দের আনন্দ-বিধায়িনী (রাধা )।  শ্রীকুষ্চকে রসাস্বাদন করায়েন বলিয়া, 
তাহার ক্রীড়ার সহায়কারিপী বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের অর্ধববিধ নুখের সম্পাদিকা বলিয়া শ্রীরাধা গোবিন্দানন্দিনী। 
গ্বোবিন্দ-মোহিনী_গ্রীগোবিনদের মোহ-সম্পাদদিকা। রূপে-গুণে, সৌনদর্যে-মাধু্ে, বিলাস-বৈদথধাদিতে শ্রীষকে 
সর্দতোভাবে মোহিত করেন বলিয়া শ্রীরাধা গোবিন্ব-মোহিনী। শ্রীরষ্চের সৌন্দধ-মাধুধ্যাদিতে সমস্ত জগৎ মোহিত 
হয়; এতাদুশ শ্ীকুষণও শ্রীরাধার রূপ-গুণাদিতে মোহিত হইয়া থাকেন। গোবিন্দ-সর্ববস্থ-_শ্রীকৃষ্ণের অর্ববিধ সম্পত্তি" 
তুল্যা (শ্রীরাধা )। সর্ধববিধ সম্পত্তি একই সময়ে লাভ করিলে লোকের যেরূপ আনন্দ হয়, শ্রীরাধার অঙ্গলাভে শ্রীকৃষ্ণের 
তাপেক্ষাও বহুগুণ আনন্দ জন্নিয়া থাকে; আবার অর্বস্ব অপহৃত বা বিনষ্ট হইলে লোকের যে পরিমাণ দুঃখ জন্মে, 
শ্রীরাধার বিরহেও শ্রীরুষ্ণের তদপেক্ষা বহুগুণ দুঃখের উদয় হয়। সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, এমন কি আত্মপর্ধ্স্ত বিসঞ্জন 
দিয়াও যদি শ্রীরাধার সঙ্গলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলেও শ্রীরুষ্ণ নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন। এ সমশু 
কারণে শ্রীরাধাকে গোবিন্দের সর্ব বলা হইয়াছে। শ্রীরুষ্ণ আনন্দহ্বরূপ, রসস্বরপ ; আনন্দরপে, আনন্দ-বৈচিত্রীময় 
রসরপে তিনি পরম আস্বাগ্__তীর নিজের নিকটেও আস্বাদ্য এবং তার ভক্তদের নিকটেও আস্বাছ্া। কিন্তু 
হলাদিনীর জহায়তাব্যতীত এই আস্বাদন সম্ভব নয়। আবার তিনি রসিকশেখর, ভক্তদের প্রেমরস-আস্বাদনের 
নিমিত্ত এবং ভক্তদিগকে স্বীয় মাধুখ্যরস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত তিনি লীলাবিলাসী--লীলাগুরুষোত্তম; কিন্ত 
হলাদিনীর সহায়তাব্যতীত তাঁহার নিজের এবং ভক্তদের পক্ষেও এজাতীয় আস্বাদন সম্ভব নয়। “হলাদিনী করায় 
কৃষে আনন্দান্বাদন। হলাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥ ১1৪1৫৩।” এই হলাদিনীর অষিষ্াত্রীই হইলেন শ্রীরাধা। 
হলাদিনী ব্যতীত শ্রীগোবিন্দের আননদম্বরূপত্ব, রসম্বরূপত্ব, রসিকশেখরত্ব, লীলা পুরুষোত্তমত্ব, ভক্তবৎসলত্ব, অসমোর্ধ- 
মাধুয্ময়ত্বাদি অনুভূত হইতে-_সার্থকতা লাভ করিতে-_পারে না বলিয়াই হলাদদিনীর অধিষ্ঠাত্রী শীরাধাকে গোবিন্ন-সর্বা্ 
বলা হইয়াছে। 
সর্ববকান্তা-শিরোমণি_ শ্রীরঞ্চের কান্তাগণের মধ্যে সর্শরেঠা। লক্মীগণ, মহিবীগণ এবং ব্রজদেবীগণ 
_ এই সমস্তের মধ্যে রূপ-গুণ-বৈদধ্যা্ি সর্ববিষয়ে শ্রীরাধা সর্বশ্ে্ঠা। সর্ধবিধ কাস্তাগণের অংশিনী বলিয়াও তিনি 
সর্বশেষ্টা। পূর্ববর্তী ৬৫1৬৬ পয়ারের টাকা প্ষ্ব্য। 
এই পয়ারের প্রমাণরূপে “দেবী রৃষময়ী” ইত্যাদি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। 
গ্লো। ১৩। অন্বয়। রাধিকা (প্রীরাধা ) দেবী, কৃষ্ণময়া, পরদেবতা, সর্বলগমীমযী, সর্বকান্তিঃ, সগ্মো হিনী, 
পরা [ চ] প্রোক্তা। 
অন্ুবাদ। শ্রীরাধিকা দেবী, তিনি কৃ্চমর়ী, তিনি পরদেবতা, তিনি সর্ববলকমীময়ী, তিনি সর্বকান্তি, তিনি 
সম্মোহিনী এবং তিনি পরা__এইরূপই তিনি কথিত হয়েন। ৯৩। 

গ্রন্থকার নিজেই পরবর্তী পয়ারসমূহে (৭২-৮২ পয়ারে ) এই গ্লোকোক্ত শবসমূহের তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন; 
তাই এম্থলে আর স্বতন্্রভাবে শৰ-ব্যাখ্যা দেওয়া হইল না। 


--২[৩৯ 


৩০৬ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 
অস্তাৰ্থঃ 
দেবী কহি-_দ্যোতমানা পরম-সুন্দরী । কিন্বা কৃষ্ণ-পুজী-ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥ ৭২ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 
এই শ্লোকে “রাধিকা” শব্দ বিশেষ্য, আর “দেবী” আদি শব্দ রাধিকার মহিমাজ্ঞাপক বিশেষণ। শ্লোকোক্ত 
“দেবী”-শব্য পুর্বপয়ারোক্ত “গোবিন্দানন্দিনী” শবের, “সম্মোহিনী্শব্ব “গোবিন্দ-মোহিনী”শবের, “সর্বকান্তি”শবদ 
“গোবিন্দ-সর্ববস্ষ”-শব্দের এবং পসর্ববলক্ষমীময়ী”-শব “সর্ববকান্তা-শিরোমণি”-শবের প্রমাণ । 


পর্পপুরাণ-পাতালখণ্ডেও অন্গুরূপ একটা শ্লোক আছে। “দেবী রুষ্ণময়ী প্রোন্তা রাধিকা, পরদেব্তা। 
সর্ববলক্্ীস্বরূপা৷ সা কৃষ্ণাহলাদস্বরূপিণী ॥ ৫০1৫৩ ॥৮ 

৭২। শ্লোকোক্ত “দেবী”-শব্বের অর্থ করিতেছেন। দিব্‌ধাতু হইতে “দেবী” শব্ধ নিপন্ন। দিবধাতুর 
অর্থ প্রীতি, জিগীধা, ইচ্ছা, পণ, ব্যবহারকরণ, ছ্যুতি, ক্রীড়া, গতি ( শব-কল্সদ্রম )। জিগীষা, ইচ্ছা, আপণ ( দোকান ) 
দ্যুতি, ক্রীড়া, গতি ( কৰিকল্পদ্রম )। এই সকল অর্থের মধ্যে গ্রন্থকার কেবল দ্যুতি, ক্রীড়া, প্রীতি এবং আপণ অর্থ গ্রহণ 
করিয়া! দেবী-শব্দের অর্থ করিতেছেন । 

দেবী কহি ফ্োতমানা__দেবী-শব্ের অর্থ ছ্যোতমানা, এস্থলে দিব_ধাতুর দ্যুতি অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 
দীব্যতি ষ্যোততে ইতি দেবী। গ্ভোতমানা__ছ্যুতিশালিনী, জ্যোতি্দতী। স্বীয় রূপের জ্যোতিতে দীঞ্চিশালিনী। 
পরম-সুন্দরীঁশ্বীয়-রূপের জ্যোতিতে দীপ্তিশালিনী বলিয়া পরম-সুন্দরী, অত্যন্ত সুন্দরী। ইহা হইল দেবী-শবের 
একটা অর্থ। দ্বিতীয় পর়ারার্দে অন্য অর্থ করিতেছেন । কিম্বা-অথবা; অন্যরপ অর্থ করার উপক্রম করিতেছেন। 
পুজা_ধাহার পুজা করা হয়, তাহার প্রাতিবিধানই পুজার তাৎপর্য্য; তাহা হইলে পুজা-অর্থ প্রীতি বা সস্তোষই 
বুঝায়। (দিব্-ধাতুর প্রীতি-অর্থে পূজা হয় )। ক্রীড়া-_খেলা, লীলা; (দিবংধাতুর ক্রীড়া অর্থে)। বসতি__ 
বাসস্থান। নগরী-__নানাজাতীয় বহু লোকের বাসস্থান এবং নানাবিধ শিল্প-বাণিজোর স্থানকে নগর বা নগরী বলে; 
নগরে বনু প্রকারের প্রাসাদাদিও থাকে ( দিবধাতুর আপণ--দৌকান-_-অর্থ )। কৃষ্ঃ-পুজ।ক্রীড়ার বসতি নগরী 
ইহা দেবী-শব্দের অন্যরূপ অর্থ ; ইহার তাৎপর্য এই £- শ্রীরাধা দেবী অর্থাৎ নগরী, নগরতুল্যা_যে নগরীতে শ্রীকৃষ্ণের 
মন্তোষের (পুজার ) এবং ক্রীড়ার নানাবিধ উপকরণ অবস্থিত। মহাভাবময়ী শ্রীরাধাতে কিলকিঞ্চিতাদি নানাবিধ 
ভাব, মান-প্রণয়াদি নানাবিধ প্রেম-বৈচিত্রী, রপ-গুণাদিরও অসংখ্য বৈচিত্রী বিদ্যমান; ইহাদের প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের 
প্রীতির (পুজার ) হেতু ; পুজার নানাবিধ উপকরণ যেমন নগরের দৌকানসমূহে পাওয়া যায়, তদ্রপ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির 
হেতুভূত নানাবিধ বন্ত শ্রীরাধাতে পাওয়া যায়; তাই শ্রীরাধাকে কৃষ্ণ-পুজার বসতি-নগরী বলা হইয়াছে। আবার 
রাসাদি-লীলায় যে সমস্ত বৈদগ্্যাদির প্রয়োজন, সে সমন্তও একমাত্র শ্রীরাধাতেই পুর্ণরূপে বিরাজিত_ শ্রীরাধা রাসাদি- 
ক্রীড়ার অপরিহাধ্য-গুণাবলির বসতিস্থল; তাই শ্রীরাধাকে কৃষ্ণ-ক্রীড়ার বসতি-নগরী বলা হইয়াছে__নগরে যেমন 
লোকের চিত্র-বিনোদন-ক্রীড়নকাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, শ্রীরাধাতেও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-বিনোদন-ক্রীড়াদির 
উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বিরাজিত। আরও-_নগরে যেমন নানাজাতীয় বহুলোকের সমাবেশ দুষ্ট হয়, এ সমস্ত 
লোকই নগরের শোভা বৃদ্ধি করে, নগরের দোকানাদিতে পণ্য-ব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়াদি করে, তীহীরাও যেমন নগরেরই 
অঙ্গীভূত; তদ্রপ শ্রীরাধার কায়ব্যহরূপ সখীগণও শ্রীকুষের প্রীতি-বিধানার্থ শ্রীরাধারই সহায়কারিণী, যেন তাহারই 
অঙ্গীভূতা) নানাজাতীয় লোকের সমাগমে নগর: যেমন বিচিত্রতা ধারণ করে, নানাজাতীয় ভাবযুক্তা সখীগণের 
দ্বারাও তদ্রপ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির বৈচিত্রী-সম্পাদিত হইয়া থাকে। 

অথবা, দীব্যতি ক্রীড়তি অস্তামিতি দেবী, দিব_ধাতুর ক্রীড়া-অর্থ গ্রহণ করিলে, যাহাতে ক্রীড়া করা যায়, 
তাহাকে দেবী বলা যাইতে পারে। গ্রাম অপেক্ষা নগরীতেই ক্রীড়ার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সমধিকরপে দৃষ্ট হইয়া থাকে; 


€র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৩০৭ 


কে্তময়ী__কৃষ্ণ যার ভিতরে-বাহিরে । কিন্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ । 
যাহী-যাহী৷ নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ কুরে ॥ ৭৩ তাঁর শক্তি তার সহ হয় একরূপ ॥ ৭৪ 
গোঁর-কবৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


আুতরাং নগরীকেও দেবী বলা যায়। দেবী_নগরী। শ্রীরাধাকে দেবী বলা হইয়াছে; সুতরাং ভ্রীরাধা হইলেন 
ক্রীড়ার স্থানরূপা নগরী। কাহার ক্রীড়ার স্থান? শ্রীকুষের ক্রাড়ার স্থান; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাতে ক্রীড়া করেন বলিয়া 
্রীরাধকে নগরী বলা হইয়াছে। শ্রীকুফের গ্রীতির (পুজার ) এবং (অপূর্ব-বিলাসাদিমরী ) ক্রীড়ার বসতি (স্থান )- 
রূপা নগরী ( দেবী ) বলিয়া শ্রীরাধাকে কৃষ্ণ পুজা-ক্রীড়ার বসতি-নগরী বলা হইয়াছে। 

এই পরয়ার হইতে জানা গেল-শ্রীরাধা দেবী; তাই তিনি তাহার অসামান্য রূপের জো তিতে দীপ্তিমতী এবং 
তিনি ব্বয়ং এবং তাহার সখীগণ জমভিব্যাহারে তিনি নানাবিধ বৈচিত্রপু্ণ্রীড়াারা শরীফের গ্রীতিবিধান করিয়া 
থাকেন; অধিকন্ত, তাহার রূপলাবণ্য এবং বৈদ্যাদ্দ্বার আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরুষণও তাহাতে অপূর্ব ক্রীড়া করিয়া 
থাকেন। এই প্রকারে তিনি প্রীরুষ্ণের আনন্দবিধান করেন বলিয়া তিনি গোবিন্দাননিনী। সুতরাং ষ্লোকস্থ “দেবী” 
শব্দ হইল পূর্ব-পয়ারোক্ত “গোবিন্দানন্দিনী” শব্দের প্রমাণ । 

৭৩। প্রুফমরী”-শব্ধের অর্থ করিতেছেন, দুই পয়ারে। কৃষ্-শবের উত্তর গচরধ্যার্থে ময়ট্‌ প্রত্যয় করিয়া 
কৃষ্ণময়ী-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণময়ী-শব্দের তাৎপর্ধয--কষ্ণের প্রচুরতা; শ্রীরাধার দৃষ্ট বা অনুভূত বস্তুর মধ্যে 
পক্ষেই প্রাচুর্য; ইহাই ব্যক্ত করিতেছেন। কৃষ্ণ যীর ইত্যাদি_শ্রীরাধার ভিতরেও কষ) বাহিরেও রষ্ণ। 
“ভিতরে ক্ষ’ বলার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি যদি চক্ষু মুদিয়া থাকেন, তাহা হইলেও হৃদয়ে তাহাব চিত্ত-চৌর কৃষ্ণক 
দেখেন, কুফর সঙ্গ-সুখাদিই অনুভব করেন। “বাহিরে কৃষ্ণ" বলার তাৎপর্য এই যে, যাহা যাহ! নেত্র ইত্যাদি 
চক্ষু মেলিয়া বাহিরে তিনি যাহা কিছু দেখেন, তৎসমন্ডেই তাহার শরীকুস্থৃতি উদ্দীপিত (শ্মুরিত ) হয়। তমাল বৃক্ষের 
প্রতি বা নবমেঘের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের কথা স্মরণ হয়) ইন্দ্র প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় 
ময়ুরপুচ্ছের কথা স্মরণ হয়; আকাশে বক-পংক্তি দেখিলে কৃষ্ণবক্ষ্থ মুক্তামালার কথা স্মরণ হয় ; পুপ্পবৃক্ষের প্রতি দৃষ্টি 
পড়িলে শ্রীরুফের বক্ষবিলন্বিত পুষ্পমালার কথা স্মরণ হয়; গোবংসের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে শীকৃষের গোচারণের কথা 
স্মরণ হয়; দি-ুপ্ধ-্ষীর-নবনীতাদির প্রতি দৃষ্টি পড়িলে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের কথা স্মরণ হয়; ইত্যাদিরপে যে কোনও 
বস্তুই শ্ৰীকৃ্ণ-স্থৃতি উদ্দীপিত করিয়া থাকে। অথবা, বাহিরেও সর্বত্রই তিনি কৃষ্ণকে দেখেন। 

৭৪। কৃষ্ণম়ী-শবের অন্যরপ অর্থ করিতেছেন। এন্থলে, কৃষ্ণ-শব্দের উত্তর স্বরপার্থে ময়ট্‌ প্রত্যয় করা হইয়াছে। 
তাহাতে কৃফমনী-শব্দের অর্থ হইল কৃষ্বরূপা। তাহাই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন। প্রেমরসময় ইত্যাদি_শ্রীরষ্ণ 
প্রেমময় এবং রসময়, ইহাই ্রীরুফের স্বরূপ ; প্রেম এবং রসের দ্বারাই যেন তীহার অঙ্গ গঠিত। তীর শক্তি 
শ্ীঞ্ণের শক্তি; এস্থলে শ্রীরাধাকেই প্রীকুফের শক্তি বলা হইয়াছে। তিনি মর্তিমতী হলাদিনী বলিয়া শ্রীকফের শক্তি। 
ভার সহ হয় একরূপ- প্রীকুষ্ণের সহিত (ভ্রীরাধা) একরপ হয়েন। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বশতঃ 
্রীরাধাকে ্রীরুফ্ণ হইতে অভিন্ন বল! হইয়াছে। শ্রীরাধা প্রীরুষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন বলিয়া শ্রীরাধার স্বরূপও শ্রীকৃষ্ণের 
স্বরূপ হইতে অভিন্ন; শ্রীরুষ্ণ যেমন প্রেম্রসময়, শ্রীরাধাও তদ্রপ প্রেম্রসময়ী, স্থতরাং শ্রীরাধা কৃষ্ণন্বরূপ ( অর্থাৎ 
প্রেমরসময়-স্বর্নপা ), তাই তিনি কৃষ্ণময়ী। 

রাধিকা (এবং কৃষকাস্তাব্রজন্ুনদরীগণ সকলেই ) যে প্রেমরসময়ী এবং শ্রীরফের স্বরূপশক্তি, ্রদ্মসংহিতা! 
হইতেও তাহা জানা যায়। “আননচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব 
নিবসত্যখিলাত্যভূতো গোবিন্বমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫1৩৭0 ্রীতীরাধাুষেের - অভেদত্বস্বন্ধে_ পন্মপুরাণ- 
পাতালখণ্ড বলেন__“নৈতয়োধিষ্যতে ভেদঃ স্বল্লোহপি মুনিসত্তম ॥ ৫০1৫৫ | 


৩০৮ রপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 
তথাহি (ভা. ১*।৩০২৮)-- 

কৃষবা্থা-পরতিরূপ করে আরাধনে। অনয়ারাধিতো নূন ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ। 

অতএব 'রাধিকা' নাম পুরানে বাখানে ॥ ৭৫ যয়ো বিহায় গোবিন্দঃ গ্রীতো যামনয়ত্রহঃ ॥ ১৪ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীক! 

পাদচিহ্নৈরেব তাং শ্রীবৃষভান্গনন্দিনীং পরিচিত্যান্তরাশবস্তা বনুবিধগোপীজনসঙ্ঘটে তত্র বহিরপরিচয়মিবাভি- 

নয়ন্তান্ত্তাঃ স্থহদস্তরাম-নিরুক্তিদ্বারা তন্তাঃ সৌভাগ্যং সহর্ধমাহঃ অনয়ৈব নৃনমিতি নিশ্চয়ে। হরির্ভকজনদুঃখহ্তী, 
ভগবান্নারায়ণঃ, ঈশ্বরোভক্তাভীষ্টদানসমর্থ! আরাধিতঃ নত্বস্মাভিঃ যতো নো বিহায়েত্যাদি। ততশ্চ রাধয়ৃতি ইতি 
রাধেতি নাম ব্যক্তীবভূবেতি। মুনিঃ প্রযত্বেন তদীয়নামাপাধাৎ পরং কিন্তু তদাস্তচন্দ্রাৎ স্বয়ং নিরেতি স্ম। কৃপান্থ 
তন্তাঃ সৌভাগ্যভে্যা ইব বাদনার্থমূ। যদ্ধা হে অনয়াঃ! অতিমহীয়স্তা তয়া সহ বৃখৈব সাম্যাহন্ধারাদনীতিমত্যঃ, নৃনং 
হরিরয়ং রাধিতঃ রাধামিতঃ প্রাপ্ধঃ শকন্ধাদিত্বাৎ পররূপম্। ভগবান্‌ সুন্দরঃ কামাতুরঃ স্ববীন্তিপ্রখ্যাপকৌ বা “ভগং” 
শ্রীকাম-মাহাত্ময-বীধ্য-্বর্ককীত্তিধিত্যমরঃ।” ঈশ্বরঃ যুষ্মান্‌ বঞ্চয়িতুং সমর্থ, যৎ যন্মাৎ নো সুন্দরীধিহায় গোবিন্দঃ 
গান্তস্া ইন্জিয়াণি রমণার্থং বিন্দতি বিন্দয়তীতি বাঁ সঃ ॥ চক্রবর্তী ॥ ১৪ ॥ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 

৭৫। এক্ষণে শ্লোকোক্ত “রাধিকা”-শব্দের তাংপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। রাধ-ধাতু হইতে রাধিকা শব্দ নিষ্পন্ 
হইয়াছে। রাধ, ধাতুর অর্থ আরাধনা-সন্তোষবিধান। যে রমণী আরাধনা করেন, তিনি রাধিকা । শ্রীকুষ্ণ-গ্রীতিতেই সমস্ত 
আরাধনার পধ্যবসান ও সার্থকতা; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পুরণদ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতি বিধান করেন, তাঁহার আরা- 
ধনাই সার্থক এবং তাদৃশী রম্ণীই আরাধিকা বা রাধিকা। ইহাই ব্যক্ত করিতেছেন। কৃষ-বাগ্া-পুক্তি__শ্ীরের 
বাসনার পরিপুরণ। কৃষ্ণবাঞ্থা-পুর্ভিরপ আরাধন| করেন বলিয়া তাহার নাম রাধিকা; শ্রীকৃষ্ণের বাসনার পুত্তিই (বা 
পুরণই ) যাহার আরাধনা । অবশ্ঠকর্তব্য বলিয়া যে কার্য্যকে অবলম্বন কর! যায়, তাহাই আরাধন!। সেবাদ্বার! শ্রীকৃষ্ণের 
অভিলাষ পূর্ণ করাকেই অবশ্ঠকর্তব্য কার্য্য বলিয়া যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পুরণই তাঁহার আরাধনা । 
শ্রীরাধা এইরূপ আরাধনা করেন বলিয়াই তাঁহার নাম আরাধিকা বাঁ রাধিকা। অতএব রুঘ্-বাসনা-পুরণ রূপ 
আরাধনা করেন বলিয়া রাঁধিক। নাম ইত্যার্দি__তাহার নাম “রাধিকা” বলিয়া পুরাণ-শান্তরে বিবৃত হইয়াছে। নিয়ে 
শ্রীমদ্‌ ভাগবত-পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া এই উক্তি সপ্রমাণ করা হইয়াছে। 

শ্লো। ১৪। অন্বয়। অনয়! (এই রমণী কর্তৃক) হরিঃ (ভক্তজন-ছুঃখ-হরণকারী ) ঈশ্বরঃ ( ভক্তাভীষ্টদান- 
সমর্থ) ভগবান (শ্রীনারায়ণ ) নূনং (নিশ্চিত) আরাধিতঃ (আরাধিত হইয়াছেন )। যৎ (যেহেতু ) গোবিন্দঃ 
(গোবিন্দ_শ্রীরুষ্ণ ) গ্রীতঃ (গ্রীত)[ সন্] (হইয়া) নঃ (আমাদিগকে) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) যাং (যে 
রমণীকে ) রহঃ ( গোপনীয় স্থানে ) অনয়ৎ (আনয়ন করিয়াছেন )। 

অথবা, হে অনয়াঃ (হে অতিমহীয়সী সেই রমণীর সহিত সাম্যজ্ঞান-রপ অহস্কার-বশতঃ গ্রেম-নীতি-জ্ঞান- 
শূন্য! )! ভগবান্‌ (সুন্দর, কামাতুর ) ঈশ্বরঃ (তোমাদিগকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ ) [ অয়ং] ( এই ) হরিঃ (প্রীরব্ণ ) 
নূনং (নিশ্চিতই ) রাধিতঃ (রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ); যৎ (যেহেতু) নঃ (আমাদিগকে__-আমাদের প্যায় 
সুন্নরীদিগকে ) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া ) গোবিন্দঃ ( গোবিন্দ_ ইন্দ্রিয় সমূহের রমণকারী ; সেই রাধার ইন্জিয়- 
সমূহের রমণার্থ ) প্রীত: (প্রীত) [সন] (হইয়া) যাং (যে রাধাকে) রহঃ (নিভৃত স্থানে) অনয়ৎ ( আনয়ন 
করিয়াছেন )। 

অনুবাদ। এই রমণীকর্ুক ভক্তজন-ছুঃখ-হর্তা এবং ভক্তজনের অভীষ্ট-স্ত-প্রদানে সমর্থ ভগবান শ্রীনারায়ণ 
নিশ্চিতই আরাধিত হইয়াছেন। যেহেতু, গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ গোকুলের ইন্দ্র বলিয়া সেই রমণীর ও আমাদের পক্ষে তুল্য 


৪র্থ পরিচ্ছেদ] আদি-লীলা ৩০৪ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাক 

হইলেও তাঁহার প্রতি) প্রীত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বাক আমাদের অগম্য নিভৃত স্থানে তাঁহাকে 
আনয়ন করিয়াছেন । 

অথবা, হে অনয়াগণ ! (অতিমহীয়সী সেই রমণীর সহিত বুথাই সাম্যাভিমান-পোষণ-কারিণী প্রেম-নীতি- 
জ্ঞান-শুন্য। রমণীগণ ! ) তোমাদিগের বঞ্চনে সমর্থ (ঈশ্বর), এবং সুন্দর বা কামাতুর (ভগবান্‌) এই হরি নিশ্চিতই 
রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; যেহেতু, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই রমণীর ( রাধার) ইন্জিয়-সমৃহের রমণার্থ 
গোবিন্দ গ্রীতমনে তাহাকে নিভৃত স্থানে আনয়ন করিয়াছেন । 
এই শ্লোকটা শ্রীরাধার পক্ষীয় সবীগণের উক্তি।  শারদীয়-রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসমণ্ডলী হইতে অকস্মাৎ 
অন্তহিত হইলেন, তখন তাহার বিরহে কাতর হইয়া সমন্ত গোপন্ুন্দরীগণ তাহার অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তাহারা সকলে বনের এক অতি নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে 
তাহারা মৃত্তিকায় শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিলেন; শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন তাঁহাদের সকলেরই পরিচিত, তাই তাহারা চিনিতে 
পারিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ের সঙ্গে সঙ্গে ও স্থানে আরও কতকগুলি লঘু সুতরাং রমণীর-_পদচিহ্ন দেখা গেল) 
কিন্তু ও পাচি্গুলি কাহার, তাহা সকলে চিনিতে পারিলেন না) শ্রীরাধার পক্ষীয় সখীগণ শ্রীরাধার পদচিহ্ন চিনেন ; 
তাই কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারিলেন যে, এ পদচিহগুলি শ্রীরাধারই ; পদচিহ্ের একক্রাবস্থিতিঘারা তাহারা বুঝিতে 
পারিলেন যে, শ্রীকুষ্চের সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণ-প্রিয়তমা শ্রীরাধাও আছেন, শ্রীরাধাকে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে 
অন্তহিত হইয়াছেন । ইহাতে শ্রীরাধার সৌভাগ্যের পরিচয় পাইয়া তাহারা মনে মনে আশ্বস্ত ও অত্যন্ত আনন্দিত 
হইলেন | কিন্তু শ্রীরাধার বিপক্ষ-পক্ষীয় (চন্দ্রাবলীর পক্ষীয়া ) এবং তটস্থ-পক্ষীয়া যে সমস্ত গোপবনিতা সেস্থানে 
উপস্থিত ছিলেন, শ্রীরাধার পদচিচ্ছ চিনেন না বলিয়া তাঁহারা কেহই এই রহস্ত বুঝিতে পারিলেন না--কোনও ভাগ্যবতী 
রমণী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছে, ইহাই তাঁহারা বুঝিলেন; কিন্তু সেই ভাগ্যবতীটা কে, তাহা তাহারা 
জানিতে পারিলেন না; শ্রীরাধার পক্ষীয় সখীগণও' আহা ব্যক্ত করিলেন না) কিন্তু মনের আনন্দাতশয্যে সেই 
ভাগ্যবতী রমণীর (শ্রীরাধার-) সৌভাগ্য-বর্ণনের লোভও তাঁহারা সম্বরণ করিতে পারিলেন না; তাই শ্রীরাধার নামটা 
ভক্িক্ৰমে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাহারা ( শরীরাধার পক্ষীয় সখাগণ ) তাহার সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া বলিলেন_“অনয়। রাধিতো| 
নূনং” ইত্যাদি।ভ্রীরাধার সৌভাগ্য-বর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে কৌশলক্রমে বিপক্ষীয়-গণের দুর্তাগ্যেরও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 
যাহা হউক, একাধিক রূপে এই শ্লোকটীর অর্থ করা যায় । ক্রমশঃ তাহা ব্যক্ত করা যাইতেছে। 

প্রথমতঃ__হরি, ঈশ্বর ও ভগবান্‌ এই তিনটা শবে শ্রীনারায়ণকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে। শ্রীরুষে গোপন্ুন্দরী দিগের 
ুদ্ষ-াধুর্যময় প্রেম, শ্রীরুষ্ণের এশধ্যের জ্ঞান তাহাদের চিত্তে স্থান পায় না; ঈশ্বর বলিতে তাহারা সাধারণতঃ 
শরীনারায়ণকেই বুঝেন; নারায়ণই নরলীলার ব্রজবাসীদিগের উপাস্ত ভগবান্‌ ; তাই সমস্ত ব্রজবাসীদিগের ন্যায় 
গোপনুন্দরীগণও মনে করেন, শ্রীনারায়ণের কুপাতেই লোকের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। তাই, তাহারা মনে করিলেন, 
ভগবান্‌ শ্রীনারায়ণ তাঁহার ভক্তগণের সর্ববিধ দুঃখ হরণ করিয়া থাকেন, এজন্য তাহার একটা নামও হরি; আবার তিনি 
ঈশ্বরও বটেন। স্থতরাং তাঁহার ভক্তগণের অভীষ্ট দান করিতেও তিনি সমর্থ । 
্রীরাধার পক্ষীয় সখীগণ বলিলেন, “যে ভাগ্যবতী রমদীটার পদচিহ্ন শীকৃষ্ণের পদচিহ্ছের সহিত দৃষ্ট হইতেছে, 
আমাদের মনে হইতেছে__সেবাঘারা প্রীকুফচের বাসনা-পুরণের যোগ্যতা ও সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে তিনি নিশ্চয়ই 
ভগবান্‌ শ্রীনারাম্নণের আরাধনা করিয়াছিলেন; তাঁহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়াই ভ্রীনারায়ণ_যোগ্যতার অভাবের 
আশঙ্কা করিয়া সেই রমণী যে দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন-_-তাহা দূর করিয়াছেন ( তাহা তিনি করিতে পারেন, যেহেতু 
তিনি হরি), এবং সেই রমণীর অভীষ্টও দান করিয়াছেন (তাহাও তিনি পারেন, যেহেতু তিনি ঈশ্বর) এবং 
সেই রমণীর প্রতি রুপা করিয়া ্রীনারায়ণ প্রকুষের মনেও সেই রমণীর প্রতি সমধিক গ্রীতি ও অন্তুরাগের উদ্রেক 
করিয়াছেন (ঈশ্বর বলিয়া নারায়ণ ইহাও করিতে সমর্থ)” এইরূপ অনুমানের হেতুও তাঁহারা বলিতেছেন? 


বি ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ গর্থ পরিচ্ছেদ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টাকা! 

তাহা এই £_“দেখ, প্রীকুষ্চকে সকলেই গোবিন্দ বলে; তাহার হেতুও আছে; সমস্ত গোকুলের পালনকর্তা 
বলিয়া তিনি গোকুলের ইন্দ্র। তাই তাঁহাকে গোবিন্দ বলা হয়। গোকুলের ইন্দ্র বলিয়া গোকুলবাসী সকলের 
গ্রতিই তাঁহার সমষ্টি স্বাভাবিক; এ পর্যন্ত আমরা তাহার বাতিক্রমও সাধারণতঃ দেখি নাই; তাঁহার পক্ষে 
ইহা সন্ভবও নয় _দর্ব-শক্তিমান্‌ ভগবান্‌ নারায়ণ ব্যতীত অপর কেহও তাহার এই সমদশিতার ব্যতিক্রম 
ঘটাইতেও পারেন বলিয়া মনে হয় না। এক্ষণে তাহার সমদশিতার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে__আমর] সকলে 
একসঙ্গে রাসস্থলীতে নৃত্য করিতেছিলাম; কিন্তু অন্য সকলকে__যদিও তাহারা সকলেই সুন্দরী, সকলেই নবযুবতী, 
তথাপি অন্য সকলকে-_সেই রাসস্থলীতেই পরিত্যাগ করিয়া, সেই গোবিন্দ কেবল এই ভাগ্যবতী রমণীটীকেই সঙ্গে 
লইয়া বনস্থলীর এমন এক নিভৃত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, যেস্থানে অপর কাহারও আসা প্রায় 
অসম্ভব। তাই বলিতেছি, ঈশ্বর নারায়ণের শক্তি ব্যতীত গোবিন্দের চিত্তে এতাদৃশ পক্ষপাতিত্ব জন্মিতে পারে না, 
এবং সেই রমনীটার আরাধনায় সন্ত হইয়াই নারায়ণ এইরূপ করিয়াছেন। গোবিন্দ-সেবার অভিপ্রায় হৃদয়ে পোষণ 
করিয়া আমরা কেহ নারায়ণের আরাধনা, করি নাই; তাই আমাদের কাহারই শ্রীগোবিন্দকর্তৃক নিভৃতস্থানে আনীত 
হওয়ার সৌভাগ্য ঘটে নাই।» এ স্থলে ইন্দিতে বলা হইল যে, আমাদের সখী শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা 
অধিকতর গ্রীতির পাত্রী, সর্বাপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যবতী_-অপর কোনও রমণীই_( প্লেষে শ্রীরাধার বিরুদ্ধপক্ষীয় 
রমণীগণ )-_প্রীরষ্ণের তদ্রপ প্রীতির পাত্রী নহেন, তদ্রুপ সৌভাগ্যবতীও নহেন। 

যিনি আরাধনা করেন, সেই রমণীই রাধিকা; ইহাই রাধিকা-শব্দের ব্যুৎপত্বিগত অর্থ। এই শোকে 
“অনয়ারা ধিত” ইত্যাদি-বাক্যে কৌশলক্রমে রাধিকার নামও বলা হইল। বিরুদ্ধপক্ষীয় গোপীগণ উপস্থিত ছিলেন 
বলিয়া তাঁহাদের ঈর্ধোদ্রেকের আশঙ্কায় স্পষ্টরূপে শ্রীরাধার নাম বলা হয় নাই। 


সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পুরণের যোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যেই শ্রীভান্ুনন্দিনী নারায়ণের আরাধনা করিয়া- 
ছিলেন; সুতরাং কৃষ্ণ-বাঞ্চাপুত্তিই তাহার আরাধনের বিষয় ; অর্থাৎ তিনি রৃষ্ণ-বাগ্ধাপুত্তিরূপ আরাধনাই করিয়াছিলেন, 
তাই তাঁহার নাম রাধিকা হইয়াছে। এইরূপে এই শ্লোকটা পূর্ববর্তী পয়ারের সমর্থনই করিতেছে । 

দবিতীয়তঃ-_হরি, ঈশ্বর ও ভগবান্‌ এই তিনটা শবেই শ্রীরষ্ণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; তবে শবত্রয়ের অর্থের 
বৈশিষ্ট্য আছে।  হরি-অর্থ সকলের মন প্রাণ হরণ করেন যিনি, সেই শ্রীকুষ্ণ। ঈশ্বর অর্থ_ষিনি ( বঞ্চনায়) সমথ। 
ভগবান্‌ অর্থ সুন্দর বা কামাতুর। অমরকোষের মতে ভগ-অর্থ সৌন্দর্যযও হয়, কামও হয় ; ভগ অর্থাৎ সৌন্দর্য বা কাম 
আছে বাহার, তিনিই ভগবান্‌ অর্থাৎ সুন্দর বা কামাতুর, অথবা উভয়ই। অনয়া ও রাধিতঃ শবাদঘয়ের সদ্দিতে 
«অনয়ারাধিত” হইয়াছে__এইরূপই মনে করা! যাইতেছে । রাধিত-শব্দের অর্থ এ স্থলে আরাধিত নহে) রাধিত-_রাধাকে 
ইত অর্থাৎ প্রাপ্ত । হরি রাধিত হইয়াছেন, অর্থাৎ রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনয়া-শব্দের অর্থ নীতিজ্ঞানহীন]। 

শ্রীরাধার পক্ষীয় কোনও গোগী অন্যান্ত গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়া! বলিতেছেন__“হে অনয়াঃ! হে নীতিজ্ঞান- 
হীন রমণীগণ ! যে রমণীকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত হইয়াছেন, তোমরা মনে করিতেছ, তোমরা সেই রমণীর তুল্য; 
তোমাদের এতাদৃণ অভিমান সম্পূর্ণরূপে বৃথা) এই বৃথা অভিমানে মত্ত হইয়া আছ বলিয়াই তোমরা প্রেমের নীতি 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। প্রকৃত কথা বলি শুন। সকলেই জান, কৃষ্ণ পরমন্থুন্দর ; তাহার সৌনর্ধ্য দ্বারাই তিনি আমাদের 
সকলের চিত্ত অপহরণ করিয়াছেন, তীহার সৌন্দর্য্য আকৃষ্ট হইয়াই কূলবতী হইয়াও আমরা নিশীথে এই নিভৃত অরণ্যে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ইহাও তোমরা জান_-তিনি অত্যন্ত কামাতুর-_প্রেম-পিপান্থু ( কাম_-প্রেম, গোপরামাঁ 
গণের প্রেমকেই কাম বলা হয়। প্রেমৈর গোপরামাণাং প্রেম ইত্যগমৎ প্রথাম্‌। ভ. র. সি. পু.। ২১৪৩৷); সুতরাং 
আমরা শতকোটি গোপী রাসস্থলীতে সমবেত হইলেও যাহাদ্বারা তাহার কামাতুরতা সম্যক্রূপে দূরীভূত হইতে পারিবে 
বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন, তাহাকে লইয়াই তিনি অন্তহিত হইয়া! স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত এই নিভৃত স্থানে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ্রীরাধাব্যতীত আমাদের মধ্যে আর কাহারও. এরূপ যোগ্যতা নাই__যাহাতে কামাতুর 


৪থ পরিচ্ছেদ ] 'আদি-লীল। ৮ ৩১১ 
অতএব সর্বব-পুজ্য। পরম দেবতা । সব্বপাঁলিক সৰ্ব্ব জগতের মাতা ॥ ৭৬ 


গৌর-ক্কপা-তরঙ্গিণী-টাক! 

্রীকুষ্ণের কাম-নির্ববাপণ হইতে পারে (শত কোটি গোপীতে নহে কাম-নির্বাপণ॥ ইহ।তেই অনুমানি শ্রীরাধিকার 
গুণ। ২৮/৮৮)। হরি শ্রীরুষ্ণ নিশ্চয়ই রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন (রাধিত হইয়াছেন); তিনি তাহাকে লইয়া এই 
নিভৃত স্থানে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গ-সুখ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত কারবার উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন; বঞ্চন-বিষয়ে তাহার যথেষ্ট সামর্থ্য আছে (যেহেতু এ বিষয়ে তিনি ঈশ্বর ), তাই যখন 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়! তিনি রাধার সহিত মিলিত হইলেন, আমরা কেহই তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। 
শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কত অধিক গ্রীতি, এক্ষণে তোমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পার; এত প্রীতি কি তোমাদের 
প্রতি আছে? (বিরুদ্ধপক্ষীয় গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিতেছেন ) যদি থাকিত, তাহা হইলে রুষ্ণ তোমা- 
দিগকে পরিত্যাগ করিয়! তাহার সঙ্গন্খ হইতে বঞ্চিত করিতেন না। অথচ, তোমরা মনে কর, তোমর! রাধার তুল্য! 
তোমাদের অভিমান সম্পূর্ণরূপেই বৃখা। প্রেমের রীতিই এই যে, অন্য সকলকে ত্যাগ করিয়া প্রিয়ব্যক্তি তাহার প্রিয়াকে 
লইয়া একান্তে গমন করেন-_পরষ্পরের প্রেমাস্বাদনের উদ্দেশ্তে। বৃথা অভিমানে মত্ত হইয়া তোমরা এই প্রেমরীতির কথা 
মনেও করিতেছ না--তাই ভাগ্যবতী রাধার প্রতি ঈর্মান্বিত হইতেছ। 

শ্রীরাধা অত্যন্ত প্রেমবতী, সেবাদ্ারা! শ্রীরুষ্ণের বাসন! পূর্ণ করিয়া তাহাকে সুখী করার নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত 
উৎকঠিতা, তাহার এই প্রেমোৎকণাই প্রেমবান্‌ ( ভগবান্__ভগ= কাম =প্রেম ) হরি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসমুদ্রে প্রবল তরঙ্গ 
উত্তোলিত করিয়াছে ( আমাদের মধ্যে আর কোনও রমণীর প্রেমই তাহা করিতে সমর্থ হয় নাই ); তাই প্রীকবষ্চও-_যিনি 
নিজেও প্রিয়ার স্থখবিধানের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত, 'তিনিও-_্রীরাধার ইন্দরিয়বর্গের রমণার্থ তাহাকে. লইয়! অত্যন্ত প্রীতির 
সহিত এই নিভৃত স্থানে উপনীত হইয়াছেন। আমাদের কাহারও প্রেমই শ্রীরাধার প্রেমের হ্যায় উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে 
নাই; তাই তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। আমরাও স্থন্দরী বটি, কিন্তু কেবল সৌন্দর্য হীন- 
কামুকের চিত্তকেই সাময়িকভাবে বিচলিত করিতে পারে__প্রেমিকের চিত্তকে মুগ্ধ করিতে পারে না; গ্রীক প্রেমিক, কামুক 
নহেন। তাই, প্রেমবতী শ্রীরাধার প্রেমে তিনি বশীভূত হইয়াছেন।” 

ঞ্োকস্থ “প্রীতঃ”-শব্দের ধ্বনি এই যে, প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ গ্রীতির সহিত শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছেন । ইহাদ্বারা 
শীরাধার ক্-বাঞ্জাপুত্ধি-বাসনাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। এইরূপে এই ্লোবটাদ্বার পূর্ব পয়ারের উক্তি প্রমাণিত হইল। 

৭৬। শ্রোকস্থ “পরদেবতা”-শব্ের তাৎপৰ্য্য প্রকাশ করিতেছেন। 

অতএঞব_শ্রীরাধা কু্ণময়ী বলিয়া ( কৃষ্ণের সহিত তিনি অভিন্ন এবং কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন বলিয়া, 
কণ যেমন সর্বপপুজ্য, শ্রীরাধাও তদ্রপ ) জর্ববপুজ্যা-_সকলের পুজনীয়া। অথবা শ্রীরু্ণের প্রিয়তমা বলিয়া এবং 
শ্রীকঞ্চের প্রতি সর্ধাপেক্ষ। অদিকরূপে প্রেমবতী বলিয়। শ্রীবাধা সকলের পৃঁজনীয়া) কেননা, জীবের কর্তব্য শ্রীরুষ্ণসেবা, 
তাহা পাইতে হইলে প্রীকুষ্ণসেবার সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারিণী, শ্রীরাধিকার কৃপা অপরিহাধ্য। তাহার সেবা পুজা দ্বারাই 
তাহার কৃপা ক্কুরিত হইতে পারে; তাই শ্রীরাধাকে সর্বপূজ্যা বলা হইয়াছে। পরম-দেবতা_ শ্রেষ্ট দেবতা; 
যিনি ক্রীড়া বিস্তার করেন, তিনি দেবতা । শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াবিস্তারের সর্ববশ্েষ্ঠা সহায়কারিণী বলিয়া শ্রীরাধাকে 
পরমদেবতা বলা হইয়াছে; যিনি শ্রীক্mষ্ণের লীলার সহায়কারিণী, তিনিও কুষ্ণবৎ পুজনীয়া। সর্ববপালিকা-_- 
সকলের পালনকর্তা; পরীক্ষণ সব্দজগতের পালন-কর্তা কলিয়া শ্রীরুঞ্ণ হইতে অভিন্ন ক্চময়ী শ্রীরাধাও সকলের 
পালনকত্রা, তাই তিনিও সর্ধপুজ্যা। শ্রীরাধা যে সর্বপালিকা, পন্মপুরাণ-পাতালখণ্ডও তাহা বলেন। প্ব্হিরগৈঃগ্রপঞ্চস্ত 
স্বাংশৈৰ্মায়াদিশক্তিভিঃ॥ অন্তর্গৈস্তথা : নিত্যং বিভূত্যন্ডেশ্চিদাদিভিঃ।  গোপনাদুচৃতে গোপী রাধিকা 
কৃষ্ণবল্লভা ॥ _ক্ুফবল্লভা শ্রীরাধিকা নিজের বহিরঙ্গ অংশরপা মায়াদিশক্তিদ্বার এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ বিভূতিরপা 
চিদাদিশভিদারাও প্রপঞ্চের গোপন (রক্ষা) করেন বলিয়া তাহাকে গোপী (রক্ষাকারিণী, পালনকর্তা ) বলা 


8২- 8 ্রপ্নীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 


সর্ধব-লক্্মী-শব্দ পূৰ্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান । কিন্বা সৰ্ব্ব লক্ষ্মী’ কৃষ্ণের যড় বিধ এঁশর্য্য। 
সর্ব্লক্মীগণের তেঁহো| হয় অধিষ্ঠান ॥ ৭৭ তার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি_সর্ব্ব-শক্তিবর্য্য ॥ ৭৮ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 


হয়। ৫০৫১-২॥৮ সৰ্ব্বজগতের মাত শ্রীরুষ্ণ সর্ব জগতের পিতা (সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা ) বলিয়া কৃষ্ণময়ী 
্রীরাধাকে সর্ববজগতের মাতা (মাতার ন্যায় সকলের পুঁজনীয়া) বলা হইয়াছে । যিনি সর্ধপ্রকারে সকলের 
পুজনীয়া, তাহাকেই পরদেবতা বলা যায়; শ্রীরাধা সর্বভাবে সকলের পুজনীয়্া বলিয়া তিনি পরদেবতা। 
এসম্বন্ধে নারদ-পঞ্চরাত্র বলেন-_“শ্রীক্বষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা। পিতুঃ শতগুণা মাতা বন্যা 
পৃজ্যা গরীয়সী ॥-শ্রীকঞ্চ জগতের পিতা, শ্রীরাধা জগতের মাতা।. পিতা অপেক্ষা মাতা শতগুণে বন্দনীয়া, 
পুজনীয়া এবং শেষ্টা। ২1৬৭” জগতের স্ষ্টিসময়ে শ্রীরাধাই মূলপ্রকৃতি ও ঈশ্বরী এবং যে মহাবিষ্ণু 
হইতে জগতের স্থষ্ি, তিনিও শ্রীরাধা হইতেই উদ্ভৃত। “স্বষ্টকালে চ সা দেবী মূলপ্রক্ৃতিশ্বরী। মাতা 
ভবেন্মহাবিষেণঃ স এব চ মহান্‌ বিরাট ॥ না. প. রা. ২৬।২৫।৮ মহাবিষ্ণু হইতেই জগতের উদ্ভব এবং শ্রীরাধা 
হইতে আবার মহাবিষ্ণুর উদ্ভব বলিয়। শ্রীরাধাকে তত্বত: জগন্মাতা বলা যায়। স্থষ্টিকালে শ্রীরাধাকে মূলা প্রকৃতি 
বলার হেতু এই যে, শ্রীরাধা ্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং সর্পকর্তুক পরিত্যক্ত শুক চর্ম্ম (সাপের খোলস ) 
সর্পের যেরূপ অংশ ( বহিরঙ্গ অংশ ), জড়মায়াও স্বরূপশক্তির সেইরূপই বহিরঙ্গ অংশ বা বিভূতি। “স যদজয়াত্বজামন্গ- 
শয়ীতগুণাং্চ জুযন্”__ ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের ( ১০/৮৭৩৮) গ্লোকের টাকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তাঁ লিথিয়াছেন__ 
“মায়াশক্তিহি তব স্বরূপভূতযোগমায়েখাতদ্বিভূতিরেব যছুক্তং নারদপঞ্চরাত্রে শ্রাতিবিদ্যাসন্থাদে অস্তা আবরিকা- 
শক্তির্মহামারাহথিলেশ্বরী। যয়! মুগ্ধং জগৎ সর্বং সর্ধ্বে দেহাভিমানিনঃ॥ ইতি সা অংশভূতা তয়! স্বম্বরূপত্বেন 
অনভিমন্যমানা স্বতঃ পৃথক্কত্যত্যক্তা ভবতি সৈব বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরিত্যুচ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অহিরিব ত্বচম্‌। 
অহির্বথা স্বতঃ পৃথক্রুত্যত্যক্তাং ত্বচং কঞ্চকাখ্যাং স্বশ্বরূপত্বেন নৈব অভিমন্ততে তথৈব তাং ত্বং জহাসি যত আত্তভগঃ 
নিতাপ্রাধৈশব্যঃ ৷” 

৭৭। এক্ষণে গ্লোকস্থ “সর্ব-লক্দ্ীময়ী”-শবের ব্যাখ্যা করিতেছেন, দুই পয়ারে। সমস্ত লক্ষ্মীগণের মূল যিনি, 
তিনিই সর্ব-লক্ষ্মীময়ী। ইহাই প্রথম অর্থ। 

গুের্ব_ পূর্ববর্তী “লক্ষ্মীগণ তার বৈভব-বিলাসাংশরূপ” ইত্যাদি পয়ারে। উক্ত পয়ারান্ুসারে সর্বধলক্ষশী অর্থ 
বৈকুণ্ডের লক্ষ্মীণণ। তেহো।-_শ্রীরাধা। অধিষ্ঠান-_মূল আশ্রয়, অংশিনী। বৈকুষ্ঠের লক্্মীগণের মূল আশ্রয় বা 
অংশিনী বলিয়া শ্রীরাধাকে সর্ববলক্্মী ( বৈকুঠ-লক্্মীগণ )-ম়ী বলা হয়। 

৭৮।  “সর্ববলদ্ীময়ী*-শব্দের অন্তরূপ অর্থ করিতেছেন। ষড়ুবিধ এরশ্বধ্যের অধিষ্ঠাত্রী-শক্তি__ইহাই 
“সর্বলগ্মীময়ী”-শৰের দ্বিতীয় অর্থ । 

লক্ষমী__সম্পত্তি (ইতি মেদিনী ); খশ্বধ্য। সর্ব্ব-লন্মমী__সর্ববিধ এশ্বধ্য। বড়ুবিধ উশ্বধ্য। “সৰ্বলক্ষ্মী- 
স্বরূপ বা রুষ্ণাহলাদস্বরূপিণী ॥ প.পুংপা, ৫০/৫৩।৮ যড়-বিধ এশ্বর্যয_ পূর্ববর্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৫শ পয়ারের 
টীকা দ্রষ্টব্য। প্যড়বিধ এঁশ্ব্য প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস। ২॥৬৷১৪৭ ॥” ভগবানের ওঁশ্বর্যসমূহ তাহার বিভূতি এবং তাহার 
স্বর্ূপগত বিভূতিসমূহ তাহার স্বরূপ-শক্তি দ্বারাই প্রকাশিত হয়। “এবং সান্তর্গবৈভবস্ত ভগবতঃ স্বরূপভূতয়ৈব 
শক্ত্য। প্রকাশমানত্বাৎ স্বরূপভূতত্বম্‌। ভগবৎসন্দর্ভ। ৫২॥” নারদপঞ্চরাত্র হইতে জানা যায়_-“রাধাবামাংশসম্তৃতা 
মহালক্মীঃ প্রকীন্ভিতা। এশ্বধ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্তৈব হি নারদ ॥ শ্রীমহাদেব নারদকে বলিতেছেন।-_যে মহালক্ষ্মী 
ঈশ্বরের এ্বধ্যের অধিষ্ঠত্রী দেবী, তিনি শ্রীরাধার বামাংশ হইতে উদ্ভূত, অর্থাৎ তিনি শ্রীরাধার অংশ। ২৩৬০ ॥” 
সুতরাং শ্রীরাধাই হইলেন সর্বববিধ এশ্বধ্যের মূল অধিষ্াত্রী দেবী। “সর্ব-লক্মী” শব্দের অর্থ যড়বিধ-এশবর্য্য ; যড়বিধ 
এশ্বধ্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি যিনি, তিনিই সর্ববলক্ষমীময়ী। শ্রীরাধা যড় বিধ এ্রশ্বধ্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি বলিয়৷ তিনি 
সর্ববলঙ্ীময়ী, সুতরাং তিনিই জর্ব্বশক্তিবর্য্য-_সমস্ত শক্তিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, অর্বশক্তি-গরীয়সী। এইরূপ অর্থে, 


গর্ঘ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা ৬১৩ 


সৰ্ব্ব সৌন্দর্য্য-কান্তি বৈসয়ে যীহাতে ৷ কিনব কাস্তি-শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে। 
সৰ্ব্ব লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাহা হৈতে ॥ ৭৯ কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥ ৮০ 
গৌর-ুপা-তরঙ্গণী টীক! 


বৈকুঠের লক্ষ্মীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং ব্রজের গোপনুন্বরীগণের মধ্যে শ্রীরাধাই যে সর্ধশেষ্ঠ, সুতরাং প্রীরাধাই 
যে সর্বাকান্ত। শিরোমণি, তাহাই প্রমাণিত হইল। এইরপে, সর্বলক্ষীমরী-শব্দ পুর্ব পয়ারের “সর্বকাস্তা-শিরোমাণর” 
প্রমাণ হইল। ও 

্ীরাধাকে শ্রীনারদ বলিম্বাছেন_“্তং বিশুদ্ধতা শকতির্বিপ্াত্মিকা পরা॥ পরমানন্দসন্দোহং দধতী বৈষ্ণবং 
পরম্‌॥ কলয়াশ্চর্য্যবিভবে ব্ৰদরুদ্রাদিদু্গমে। যোগীন্দ্রাণাং ধ্যানপথং ন ত্বং স্পৃশসি কহিচিৎ ॥ ইচ্ছাশক্তিজ্ঞ্ানশক্তিঃ 
ক্রিয়াশক্তিস্তবেশিতুঃ।  তবাংশমাত্রামিতোবং মনীষা মে প্রবর্ততে॥ মায়াবিভূতয়োহচিন্ত্যস্তন্মায়ার্ভকমায়িনঃ। 
পরেশন্ত মহাবিষ্ণোপ্তাঃ সর্ধান্তে কলা: কলাঃ ॥--বিশুদ্ধদত্সমূহের মধ্যে তুমিই তত্ব (হলাদিনী-সন্ধিনী সন্বিদ্রপ 
বিশুদ্ধ সবের মূল_অর্থাৎ স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী ), তুমি পরা (প্রধান) শক্তিরপা, পরা-বিদ্যাত্মিকা। তুমিই 
বিষ্ণুসম্বন্ধী পরম আনন্দ-সন্দোহ ধারণ করিতেছ। হে ব্রশ্বরুদ্রাদিদেবগণ-দুর্গমে! তোমার বিভব প্রত্যেক 
অংশেই আশ্চর্য । তুমি কখনও মোগীন্দ্গণের ধ্যানপথ স্পর্শ কর না। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি তোমারই 
অংশমাত্র। তুমিই সর্ধশক্তির ঈশ্বরী ( তবেশিতুঃ)। অর্ভকমায়াধারী ( যোগমায়ার প্রভাবে যিনি শ্রীষশোদার 
অর্ভক__বালক__রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই ) ভগবান্‌ মহাবিষুর (স্বয়ংভগবানের ) যে সকল মায়াবিভাত আছে, 
সে সকল তোমারই অংশস্বরপ। প্র, পুং পা. ৪৫৩-৫৬।” শ্রীরাধা যে সর্বরশক্তিগরীয়সী এবং সর্বশক্তির 
অধিষ্ঠাত্রী__অংগিনী, শ্রীনারদের বাক্যে তাহা! প্রতিপর হইল ১1৪৮৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ১৷৪৷৭৬ পয়ারের 
টাকাও ভষ্টব্য। শ্রীরাধা শ্রীরৃের স্বরপশক্তির মূর্ভবিগ্রহ এবং সর্বগুণের এবং সর্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী_একথা 
শ্রীপীবগোস্বামীও বলিয়াছেন। “পরমানন্দরপে তন্মিন্‌ গুণাদিসম্পল্পক্মণানস্তশক্তিবৃত্তিক। স্বরপশক্তিদ্িধা বিরাজতে। 
তান্তরেহনভিব্যক্তনিজমু্তিত্বেন তদ্বহিরপ্যভিব্যক্তল্ষ্যাখ্যমূ্টিত্বেন। ইয়ং চ মূ্ভিমতী সতী সৰ্বগুণসম্পদধিষ্ঠাত্রী 
ভৰতি।-ঘে স্বর্পশক্তির গুণাদিসম্পদ্রপা অনস্তশক্তিৃতি আছে, মেই শক্তি পরমানন্দরপ গরীজ্গবানে। দ্বিধা 
বিরাজিত; তাঁহার অস্তরে অনভিব্যক্ত নিজমৃত্তিতে (অর্থাৎ নিজমুদ্তি প্রকাশ না করিয়া কেবল শক্তিরূপে ), 
আর বাহিরে লক্ষ্মীনারী মুর্তি অভিব্যক্ত করিয়া, এই প্বরপশক্তি মুত্তিমতী হইয়া সৰ্বগুণের ও সর্বামম্পদের অধিষ্টাত্র 
হয়েন। প্রীতিসন্দর্ভ। ৯২০ ॥৮ 

৭৯। এক্ষণে গ্লোকস্থ “সর্বকান্তি”-শব্দের অর্থ করিতেছেন। সর্বপ্রকারের কান্তি ধীহাতে অবস্থান করে, 
তিনিই সর্ককান্তি। কান্তি-শবের এক রকম অর্থ হয়_শৌনদ্যা, শোভা। সর্ববিধ সৌন্দৰ্য ও শোভার আধার যিনি, 
তিনি সৰ্ববকান্তি--ইহাই অর্বকান্তিশৰের প্রথম অর্থ। 

সর্ব-সৌন্দর্য্য-কান্তি_সর্বববিধ সৌন্দধ্য ও সর্ববিধ শোভা। র্ব্ব-লম্গমীগণের ইত্যাদি-ধাহার শোভা 
হইতে সমস্ত লক্ষ্মীগণের শোভার উদ্ভব। লক্ষীগণের শোভা ও সৌনপ্য বিখ্যাত; কিন্তু তাহাদের শোভা এবং 
সৌনর্যোর মূলও শ্রীরাধার শোভা এবং সৌন্দধ্য ; বস্তুতঃ যে স্থানে যত শোভা ও সৌন্দর্য আছে, সমন্তের মূলই শ্রীরাধার 
শোভ। ও সৌনর্ধ্য; সুতরাং সমস্ত শোভার ও সৌন্দর্যের আধার বলিয়া শ্রীরাধাই সর্বকান্তি। শ্রীরাধা মূল-কাস্তাশক্তি 
বলিয়া (১1৪৪৬ পর়ারের টীকা জরটব্য ) তাহার সৌনদধ্যও লক্ষ্মী আদি-অন্তান্ত কা স্তাগণের সৌন্দর্যের মূল। 

৮০। সর্ববকান্তিশব্দের অন্যরপ অর্থ করিতেছেন। কম্খাতু হইতে কান্তিশব নিষ্পন্ন; কম্ধাতুর 
অর্থ কামনা বা বাসনা; সুতরাং কান্তি-শবেও কামনা বা বাসনা বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের সর্বববিধ কামনা (কান্তি) যাহাতে 
অবস্থান করে, তিনিই সর্বকাস্তি। শ্রীকৃষ্ণের সর্কবিধ কামনার ব! কাম্যনস্তর আধার বলিয়। শ্রীরাধাকে অর্ববকান্তি বলা 


হইয়াছে- ইহাই দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ । 
২1৪, 


৩১৪ ্রীত্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্চিতপুরণ। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥ ৮২ 

'সর্ববকান্তি_শব্দের এই অর্থবিবরণ ॥ ৮১ রাধা পূর্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্‌। 

জগত-মোহন কৃষ্ণ_তীহার মোহিনী । ছুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রপরমাঁণ ॥ ৮৩ 
গৌর-ক্কপা-তরঙ্গিণী টীকা 


সব ইচ্ছা-সমস্ত কামনা। বাঞ্ছা__ইচ্ছা, কামনা। শ্রীকুষের সর্ববিধ কামনা শ্রীরাধাতেই অবস্থিত; 
তাহা কিরূপে, পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে। 

৮১। শ্রীরাধিকাই শ্রীরুষ্ণের সর্বববিধ বাসনা পূর্ণ করেন) সুতরাং সর্বববিধ কামনা-পুরণের যোগ্যতা 
শ্রীরাধাতেই আছে; তিনি সর্বশক্তিবর্্যা বলিয়া এই যোগ্যতার অধিকারিপী। শ্রীরাধা ব্যতীত শ্রীকুষেরে কোনও 
কামনাই পূর্ণ হইতে পারে না বলিয়া শ্রীরাধাই তীহার মুখ্যকাম্যবস্ত ; স্থৃতরাং ইহাও বল! যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের সর্বববিধ 
কামনাই প্রীরাধাতে অবস্থিত । 

সর্বাবিধ কামনার বস্তুকেই সবল বলা যায়; শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সর্বববিধ কামনার বা মুখ্য কামনার বস্তু 
বলিয়া তিনিই শ্রীরুষের সর্বস্ব । এইরূপে সর্বকাস্তি-শব্দ পূর্বব-পয়ারের “গোবিন্দ-সর্কাস্”-শব্দের প্রমাণ হইল। 

৮২। এক্ষণে শ্লোকস্থ “সম্মোহিনী” ও “পরা” শবদদ্বয়ের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। সম্যক্রপে 
সকলেই মোহিত করেন যে রমণী, তিনিই সন্মোহিনী। রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জগৎকে মোহিত 
করেন; সুতরাং শ্রীকুঞ্। হইলেন সর্বমোহন। কিন্ত শ্রীরাধা এতাদৃশ শ্রীরুষ্ণকেও মোহিত করেন। তাই শ্রীরাধা 
হইলেন সম্মোহিনী। সর্বশেষ ঠাকুর শরী্ফকেও মোহিত করেন বলিয়া শ্রীরাধা পরা ঠাকুরাণী বা শ্রেষ্ঠ ঠাকুরাণী। 

জগত-মোহন--সমন্ত জগৎকে ( জগদ্বাসীকে ) মোহিত করেন ধিনি। ভীহার-_জগতের মোহন শ্রীকৃষ্ণের । 
মোহিনী-_মুগ্চকারিণী। পরা শে্টা। 

“ম্মোহিনী”-শব্দ পুর্বপয়ারের “গোবিন্দ-মোহিনী” শব্দের প্রমীণ। 

এই পরয়ার পধ্যন্ত “দেবী কুষ্ণমর়ী” ইত্যাদি গ্লোকের অর্থ শেষ হইল। ৫২-৮২ পয়ারে, প্রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়- 
বিক্ৃতিঃ”-ইত্যাদি শ্লোকের প্রথম চরণের অর্থাৎ “রাধা কষ্ণপ্রণয়-বিক্ৃতিহ্লাদিনীশক্তিঃ,-এই অংশের অর্থ করা 
হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরপশক্তি-হলাদিনীর সার-_পরাকাষ্ঠার নাম মহাভাব3 এই মহাভাবই শ্রীরাধার স্বরপ-লক্ষণ) 
স্মৃতরাং শ্রীরাধাও যে স্বরূপতঃ হলাদিনী শক্তি, তাহা ৫২-৬১ পয়ারে দেখান হইয়াছে। যিনি আহ্লাদিত করেন__ 
আনন্দ দান করেন, তাহাকেই আহ্লাদিনী বা হলাদিনী বলা যায়; শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপের লীলোপযোগিনী 
কাস্তারপে আত্ম-প্রকট করিয়া নানাবিধ রস-বৈচিত্রীর পরিবেশন্বারা এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্ববিধ-বাসনাপুরণের দ্বারা 
শ্ীরাধা যে শ্রীক্ষ্কে অশেষ-বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছেন-__আহ্তাদিত করিয়া স্বীয় হলাদিনীত্বের পরিচয় দিয়াছেন, 
৬২-৮২ পয়ারে তাহা প্রদরশিত হইয়াছে; বাস্তবিক, এই কয় পয়ারে শ্রীরাধার তটত্ত-লক্ষণই ত্ররূপে বর্ণন করা 
হইয়াছে। এইরূপে "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিক্ৃতিঃ”-শ্লোকের প্রথম চরণের ব্যাখ্যা করিয়া “অন্মাৎ একাত্মানাবপি” ইত্যাদি 
অংশের অর্থ করিতেছেন__পরবর্তী পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া । 

৮৩। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সম্বন্ধ, তাহাই এই পয়ারে বল! হইতেছে। 

পূর্ববর্তী পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে, ্রীরাধা শরীরুষের (হলাদিনী )-শক্তি; আর শ্রীকুষ্ণ হইলেন সেই শক্তির 
অধিপতি_-শক্তিমান্‌; সুতরাং শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সম্বন্ধ হইল শক্তি ও শক্তিমানের সন্দ্ধ। শক্তি ও শক্তিমানের 
অভেদবশতঃ শ্রীরাধায় ও শ্রীকুষে অভেদ। 

্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বটেন; কিন্তু এই শক্তির পরিমাণ কত? তাহাও এই স্থানে বলা হইয়াছে__ 
শ্রীরাধা পুর্শ্তি হয়েন, শক্তির অংশ মাত্র নহেন; আর শ্রীরুফ্ণ হয়েন পূর্ণ-শক্তিমান্‌। ৬৬শ পয়ারের 
ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে ধামে যেরূপ স্বরূপে লীলা করেন, তাঁহার হলাদিনী-শক্তিও তান্ুরূপ 


[ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ আদি লীলা ৩১৫ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টীক। 

ভাবে আত্মপ্রকট করিয়া তাঁহার লীলার সহায়তা করেন। ব্রজে স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্চচন্দ্র পুর্ণতমন্বরপে লীলা 

করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার কাস্তা শ্রীরাধাও পূর্ণতমন্বরূপে __পূর্ণতমা শক্তির পূর্ণতমা অধিষ্টাত্রীরপে শ্রীরুষ্লীলার 

সহায়তা করিতেছেন। 

“স্বরতি ৮৮__এই বেদাস্তসত্রের ( ২৩৪৫ ) গোবিন্দভায়ে এবং সিদ্ধান্তরত-গ্ন্থের ২২২ অনগচ্ছেদে 
অথর্ববেদাস্তগ্তি পুরুষবোধিনী নারী শ্রুতির উল্লেখপূর্বক শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন-_“রাধাদ্াঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ঃ” 
- শ্রীরাধিকাদি পূর্ণশক্তি। টাকায় তিনি লিখিয়াছেন_“রাধাগ্যা ইতি আগ্শবেন চন্দ্রাবলী গ্রাহথা।” আদিশবে 
চন্দ্রাবলীকে বুঝায়। উজ্জলনীলমণি বলেন__শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রালীর মধ্যে শ্রীরাধাই সর্বববিষয়ে শ্রেষ্ট । 
“্তয়োরপুযুভয়োর্মধ্যে রাধিকা জর্বথাধিকা।” সুতরাং শ্রীরাধাই পূর্ণতমা শক্তি। “রাধয়! মাধবো দেবো মাধবেনৈব 
রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেযু।৮- ইত্যাদি খক্পরিশিষ্টবাক্য হইতেও শ্রীরাধার সর্ধেষঠত্ব স্থচিত হইতেছে। উক্ত 
পুরুষবোধিনী-শরতি আরও বলেন-_“্যন্তা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শভি-_যে শ্রীরাধার অংশ বৈকুণ্ডেশ্বরী লক্ষ্মী এবং 
মন্ত্ররাজাধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা প্রভৃতি শক্তি; স্থতরাং ্রীরাধা সর্বশক্তির অংশিনী বলিয়া পূর্ণশক্তি হইলেন । ১1৪।৬৬, 
৭৮ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 

পূর্বে বলা হইয়াছে (৫৫ পারের টাকা দষ্টব্য ), দুইরূপে শক্তির অবস্থিতি; কেবল শক্তিরপে অমূর্ত, আর 
শক্তির অধিষ্াত্ীরপে মূর্ত ( ভগবৎ সন্দর্ভ_-১৯৮॥) শ্ীরাধা হলাদিনী-শকতির রত বিগ্রহ- পু্ণতমা হলাদিনী ( অমুর্ভা )- 
শক্তির পূর্ণতমা অধিষাত্রী। তিনি কেবল যে হলাদিনীরই অধিষ্ঠাত্রী, একথা বলিলে তাহার পূর্ণ মহিমা প্রকাশ পায় 
না) সদ্ধিনী এবং সংবিৎ শক্তিও তীহারই অপেক্ষা রাখে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্ন্বরূপ হইলেও তিনি আনন্দ আস্বাদন 
করেন এবং আনন্দ-আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি সমুৎস্থুক ; হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ ত্রিবিধ চিচ্ছন্তিই তাহার আনন্দ- 
আন্বাদনের হেতু ; কিন্ত হাদিনীই আনন্দাস্বাদনের মুখ্য হেতু; সন্ধিনী ও সংবিৎ তাহার আম্ুকুল্য করে; সন্ধিনী ও 
সংবিৎ শ্রীরুঞ্কে আনন্দ-আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত চেষ্টিত; কিন্তু হলাদিনীর আলুকুল্য ব্যতীত তাহারা শ্ৰীকৃষ্ণক 
আনন্দিত করিতে পারে না; তাহারা হলাদিনীর অপেক্ষা রাখে; সুতরাং ত্রিবিধা চিচ্ছক্তির মধ্যে হলাদিনীকেই 
সবদরশভ্িগরীয়সী বলা যায়; আবার সেই কারণেই হলাদিনীর অধিষঠত্রী দেবী শ্রীরাধাকেও সর্বববিধা শক্তির প্রধানতম 
অধিষ্ঠাত্ৰী বলা যায় এবং তাই বলিয়া তিনি পূর্ণ শক্তি। 

পুৰ্ণশক্তিমান্‌_ পূর্ণ শক্তির অধিকারী ; সর্ববিধ-শকতির পূর্ণতম অধিকারী বলিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ হইলেন পূর্ণশক্তিমান্‌ । 
শ্রীকৃষ্ণেই সর্ববিধা শক্তির পুর্ণতম বিকাশ বলিয়া তিনি পূর্ণ-শক্তিমান্। অথবা ্রীরাধা পুর্ণশক্তি বলিয়া এবং পূর্ণশক্তি 
্ীরাধা- ররফেরই বলিয়া শীর্ষ পুর্ণশক্তিমান্‌; সর্বশক্তি-বরীয়সী শরীরাধার প্রাণবল্লভ বলিয়াই শ্রী পূর্ণ-শক্তিমান্‌। 
শক্তির প্রভাবেই স্বরূপের অভিব্যক্তি; একই ্রীরুষণ যখন ছারকায় থাকেন, তখন তিনি পুর্ণতর, আর যখন ত্রজে থাকেন, 
তখন তিনি পূর্ণতম। "ক্রজে রুষঃ সর্কেশর্্য-প্রকাশে পুর্ণতম। পুরীঘয়ে পরব্যোমে_ পুর্ণতর পুর্ণ ॥ ২/২০।৩৩২॥” 
ইহার কারণ এই যে, ছারকায় মহিবীবুনদ পুর্ণতরা! শক্তি, আর ব্রজে শ্রীরাধা পুতি শক্তি; ভীরাধার প্রভাবেই শ্রজে 
শ্ীরু-্বরণের পূর্ণতম বিকাশ ; তাই ্রীরাধার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্‌ । 

দুই বস্ত_শক্তি ও শক্তিমান্‌। ভেদ নাহি শক্তি ও শক্তিমানে কোনও ভেদ নাই। শক্তি ও শক্তিমানে 
কিরপে ভেদ নাই, পরবর্তা পয়ারে দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝানো হইয়াছে। শাঙ্র-পরমাণ_শক্তি ও শক্তিমানের 
ভেদশ্যযতা শান্ত্রপ্রসিদ্ধ, শাস্তেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাস্তবিক কেহ কেহ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ স্বীকার 
করেন, আবার কেহ কেহ অভেদ শ্বীকার করেন। “শক্তি-শক্তিমতো ভেঁদং পশ্যন্তি পরমার্থতঃ। অভেদঞ্চান্থপশ্যপ্তি 
যোগিনস্তত্চিন্তকাঃ॥-_তবচিন্তক যোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ পরমার্থরূপে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ দেখেন, কেহ 
কেহ অভেদ দেখেন। সাংখ্যস্থত্র ২৫ স্থত্রভায্যে বিজ্ঞানভিক্ষ্ৃতবচন ॥” সুতরাং শক্তি ও শন্তিমীনের ভেদও 
শান্তপ্রসিদ্, অভেদও শাস্তর-প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্্যগণ কিন্তু ভেদ এবং অভেদ উভয়ই স্বীকার করিয়া এক পূর্ব 


৬১৬ রপ্রীচেত্চরিতামৃত [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
মৃদুমদ, তার গন্ধ,_ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নিজালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ ৮৪ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 

সময় স্থাপন করিয়াছেন। ( পরবর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। শক্তি ও শক্তিমানের যে অংশে অভেদ, সেই অংশের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গ্রন্থকার এই পয়ারে অভেদের কথা বলিয়াছেন। 

৮৪। দৃটন্তদবারা শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব দেখা ইতেছেন। 

মৃগমদ--কন্ত্রী ৷ তার গন্ধ__কন্ত,রীর গন্ধ। যৈছে_যেরূপ । অবিচ্ছেদ_বিচ্ছেদের অভাব; পার্থক্যের 
অভাব; অভেদ। ক্তূরী হইতে কন্ত,রীর গন্ধকে যেমন বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অগ্নি-জ্বালাতে__অগ্নিতে ও অগ্নির 
জালাতে (দীহিকা শক্তিতে )। যৈছে-ইত্যাদি--অগ্নিতে ও অগ্নির দাহিকা শক্তিতে যেমন কখনও ভেদ নাই; অগ্নি 
হইতে যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তিকে ভিন্ন করা যায় না। 

কস্ত রীতে ও তাহার গন্ধে যেমন ভেদ নাই, অগ্রিতে ও তাহার দাহিকা-শক্তিতে যেমন ভেদ নাই, তদ্রপ শক্তিমান্‌ 
শীষে এবং শক্তি শ্রীরাধাতেও কোনও ভেদ নাই। ইহাই ৮৩৮৪ পয়ায়ের মর্ম্ম। 

জালা বা দাহিকা শক্তি হইল অগ্নির শক্তি; ক্তরীর গন্ধ হইল কন্তুরীর শক্তি; অগ্নি হইতে জালার অভেদ 
এবং কন্তুরী হইতে গন্ধের অভেদ জ্ঞাপন করিয়া এই পয়ারে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদের কথাই প্রকাশ করা 
হইয়াছে। 

শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা। পূর্বে বলা হইয়াছে প্রাধারুষ্জ এক আত্মা ছুই দেহ 
ধরি। অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥ ১1৪1৪৯॥৮ আর এস্থলে বলা হইল “রাধা কৃষ্ণ এঁছে সদা একই 
স্বরূপ। লীলারস আম্বাদিতে ধরে ছুই রূপ ॥ ১1৪৮৫ ॥৮ কিরূপে এবং কেন তাঁহারা “এক আত্মা” বা “একই 
স্বরূপ”, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বলা হইয়াছে__রাধা পূর্ণ-শক্তি কৃষ্ণ পুর্ণ-শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি 
শান্ত পরমাণ ॥ ১৪৮৩৮ শক্তি ও 'শক্তিমানে অভেদ-বশতঃ এবং শ্রীরাধা শক্তি ও শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান বলিয়া 
তাহাদের মধ্যে ভেদ নাই। দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। “মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। 
অগ্নি জালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥ রাধাকুষ্ঃ তৈছে সদা একই স্বরূপ । ১1৪1৮৪-৫।৮ গন্ধ হইল কন্তুরীর 
শক্তি; কন্তুরী হইতে তাহাকে পৃথক্‌ করা যায় না) দাহিকা শক্তি হইল আগুনের শক্তি; তাহাকেও আগুন 
হইতে পৃথক করা যায় না। এইরপে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ ( অর্থাৎ অবিচ্ছেগত্ব ) দেখান হইয়াছে। 
সমুদ্র ও সমুদ্রের তরঙ্দ__এই দুইকে পৃথক্‌ করা যায় না; তাই তাদের মধ্যে অভেদ বা অবিচ্ছেন্ত্ব। তদ্রুপ শ্রীরাধায় 
এবং শ্রীষেণও অভেদ ; যেহেতু শ্রীরাধা হইলেন শ্রীকুষ্কর শক্তি। শক্তি থাকে শক্তিমানের মধ্যে বা শক্তিমানের 
আশ্রয়ে; তাই তাহাদের মধ্যে ভোরাহিত্য। শ্রীরুষ্ণ হইলেন ব্ৰতত, তাই তিনি আনন-্বরূপ; আনন্দং ত্রঙগ। 
কিন্ত ব্র্দের শক্তিও আছে) পরাস্ত শক্তিরিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ। শ্রুতি। কাপড়ে সুগন্ধি 
জিনিষ লাগিলে কাপড়ও সুগন্ধি হয়; কিন্তু এই সুগন্ধ কাপড়ের নিজস্ব নয়; ইহা আগস্তক। লোহা আগুনে রাখিলে 
উত্তপ্ত হয়; কিন্তু এই উত্তপ্ততাও লোহার স্বাভাবিক নয়; ইহা আগন্তক। যাহা আগন্তক, তাহা অবিচ্ছেদ্য 
হইতে পারে না। ব্রগ্মের যে শক্তি, তাহা এইরূপ আগন্তক নহে, পরন্ত কন্ত,রীর গন্ধের ন্যায়, অগ্নির দাহিক! 
শক্তির ন্যায় স্বাভাবিক, স্বরূপগত 7 তাই শ্রুতিতেও ব্রন্ধে শক্তিকে “স্বাভাবিকী” বলা হইয়াছে। স্বাভাবিবী 
বলিতে অবিচ্ছেদ্য বুঝায়, স্বরূপগতা বুঝায়। স্বাভাবিকী বা স্বরূপভূতা বলিয়া ব্রন্মের শক্তি বরঙ্গতত্ত্েরই অন্তভূক্তি_. 
আনন্দ এবং তাহার শক্তি এই দুইটী বস্ত লইয়াই ব্রহ্মতত্ব। এজন্যই কবিরাজগোস্বামী রাধা ও কৃষ্ণকে “এক আত্মা” এবং 
“একই স্বরূপ”__অর্থাৎ একই তত্ব বলিয়াছেন । 

দেখা গেল, স্বাভাবিকী-শত্তিযুক্ত আনন্দই ব্রহ্ম । ভ্ৰন্মের এই স্বাভাবিকী শক্তি নিক্ছিয়া নহে; ক্রিয়াহীনা 
শক্তির অস্তিত্বই উপলব্ধ হয় না। এই শক্তি ক্রিয়াশীলা এবং স্বাভাবিকী শক্তির এই ক্রিয়াশীলতাও স্বাভাবিকী। 


রথ পরিচ্ছেদ ] ৰঁ আদি-লীলা ৩১৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

শক্তির ক্রিয়াতে স্বভাবতঃই আস্বান্ভ-আনন্দ অপূর্ব আস্বাদনচমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া স্বভাবতই রসরূপে বিরাজিত। 
এজনাই ত্রহধসন্বন্ধে শ্রুতি বলেন__প্রসো! বৈ অ+” ত্রঙ্ধ রসস্বরপ। শক্তি যেমন ব্রহ্মতত্বের অঙ্গীভূত, শক্তির 
ক্রিয়াশীলতা এবং ক্রিয়াশীলতার ফলও ব্রহ্মতত্বেরই অঙ্গীভূত হইবে ; তাই রসম্বরপত্বও ব্র্ধতত্বেরই অঙ্গীভূত, ইহা 
্রন্মের মধ্যে কোনও আগন্তক বস্তু নহে। সত্ব ব্রন্ধের স্বরূপগত। রস-শব্দের দুইটি অর্থ রম্ততে আস্বাগ্তে 
ইতি রসঃ এবং রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ। যাহা আস্বাগ্, তাহা রস__যেমন মধু এবং যাহা আত্বাদক, তাহাও 
রস__যেমন ভ্রমর। তাহা হইলে, ব্রন্ম যখন রস, তখন তিনি আস্বান্তও বটেন এবং আম্বাদকও বটেন। আস্বান্ধ 
রসরপে ব্রহ্ম পরম আস্বাছ্য এবং আস্বাদক রসরূপে তিনি পরম রসিক-_-রসিকশেখর। পরম আস্বান্য রসরূপ 
ব্রদ্দেও আনন্দ এবং শক্তি অবিচ্ছেন্চভাবে বর্তমান এবং আম্বাদক রসরূপ ব্রদ্মেও আনন্দ এবং শক্তি অবিচ্ছেগ্যভাবে 
বর্তঘান। কারণ, শক্তি ও শক্তিমানকে পৃথক্‌ করা সম্ভব নয়। যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, 
তাদের পৃথক্‌ করা চলে, তাহা হইলেও শক্তিহীন আনন্দের রসিকত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না, রসত্বও সিদ্ধ হইতে 
পারে না। সুতরাং পরমাস্থাগ্ রসরপ ব্রন্মে এবং পরমরসিকরপ ব্রঙ্মেও আনন্দ এবং আনন্দের স্বাভাবিকী শক্তি 
অবিচ্ছেগ্ঘরূপে বর্তমান । 

ব্র্ের আনন্দ হইল বিশেষ্য, আর শক্তি হইল আনন্দের বিশেষণ । বিশেষণ বিশেয্কে বৈশিষ্ট্য দান করে। 
যেমন সরবৎ বাঁ মিষ্ট জল; জল হইল বিশেষত, মিষ্টত্ব হইল তার গুণ বা বিশেষণ? মিষ্টত্বই জলকে মিষ্ট করিয়াছে; 
এই শিষ্টত্বই সরবৎএর বৈশিষ্ট্য; বিশেষণ মিষ্ত্বই তাকে এই বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে, তাকে সুস্বাদু সরব 
করিয়াছে; তদ্রপ আনন্দের শক্তি আনন্দকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। ব্রদ্দের আনন্দ চেতন চিদানন্দ; তীর স্বাভাবিকী 
বা স্বরপভূতা শক্তিও চেতনামরী_ চিচ্ছক্তি। . তাই এই স্বাভাবিকী বা. স্বরপগতা শক্তি আনন্দকেও বৈশিষ্ট্য দান 
করিতে পারে, নিজেকেও বৈশিষ্ট্য দান করিতে পারে। কিরূপে,_তাহা বিবেচনা করা যাউক। রসত্বের ব্যাপারে 
এই স্বাভাবিকী শক্তির (স্বরূপশক্তির ) দুইরপে অভিব্যক্তি ( অর্থাৎ ছুইরূপে বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি ); একরূপে ইহা আনন্দকে 
আস্বান্ত করে, আর এক রূপে আনন্দকে আম্বাদক করে এবং এই উভয় রূপেই আনন্দের এবং নিজেরও অনস্ত- 
বৈচিত্রী সম্পাদনও করিয়া থাকে। একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রথমতঃ 
আস্বান্তত্ব-জনগ্নিত্রীরপ অভিব্যক্তির কথা বিবেচনা করা যাউক। - 

চিষ্টত্ব হইল মিষ্টদ্রব্যের বিশেষণ, বা শক্তি। মিষ্টত্বের অনেক বৈচীত্রী। গুড়ের মিষ্ট, চিনির গিষটতব, মিশ্রীর 
মি, বিবিধ ফল-মূলাদির বিবিধ প্রকারের মিষ্ট্ব। এসকল মিষ্ট ভ্রব্যের প্রত্যেকেই মিষ্ট; কিন্তু সকল বস্তু এক 
রকম মিষ্ট নয়) এক এক বস্তুর শিষ্ত্ব এক একরূপ। ইহাই মিষ্টত্বের বৈচিত্র্য। আর গুড়, চিনি-আদির বিভিন্ন 
উপাদানও একই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার পরিণতি-ঈশ্বরের চেতনাময়ী শক্তির যোগে গুণমী মায়া এ সমস্ত বিবিধ 
উপাদানরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে; ন্ুতরাং এসমন্ত বস্তুর বিভিন্ন উপাদানকেও ত্রিগুণাত্মিকামায়ার বিভিন্ন 
পরিণাম-বৈচিত্রী বলা যায়। এই সমস্ত বিভিন্ন উপাদানযোগে একই মিষত্ব বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়া বিভিন্ন 
মিষ্টদ্রব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে এবং নিজেও বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়াছে। তদ্রপ একই শ্বরপতঃ-আন্বা দ্য 
আনন্দ তার স্বরূপশক্তির বিভিন্ন বৈচিত্রীর যোগে বিভিন্ন আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হইয়া 
বিরাজিত। বিভিন্ন আশ্বাদন-চমৎকারিতাই বিভিন্ন রস-বৈচিত্রী এবং সমগ্র রূসবৈচিত্রীর সমঝায়েই আ্বাছ্য-রসতত। 

আস্বাদকত্ব-জনস্িত্রীরপেও এই স্বরূপশক্তি চেতন আনন্দের মধ্যে আস্বান্ত রসের আস্বাদন-বাসনা জাগাইয়। 
তাহাকে. আন্বাদক (রসিক) করিয়া থাকে এবং অনস্ত রসবৈচিত্রীর আস্বাদনের অনন্ত বাসনাবৈচিত্রী জাগাইয়া 
সেই আনন্দের মধ্যে অনস্ত আত্মাদকত্ব-বৈচিত্রীও অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। এই সকল অনস্ত আস্বাদক-বৈচিত্রীর 
সমবায়েই আম্বাদক-রসতত্ব । 

আস্মাগ্ঘরসতন্ব এবং আস্াদকরসতদ্বের সমবায়েই পূর্ণ রসতন্ক। অনাদিকাল হইতেই এই দুই রসতত্ব ব্রদ্ধে 
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বিরাজিত; যেহেতু, শক্তির ক্রিয়াতেই ব্রহ্মের রসত্ব। অনাদিকাল হইতেই স্বরূপশক্তি অবিচ্ছেগ্ঘবূপে ব্রন 
বিরাজিত; সুতরাং শক্তির ক্রিয়াশীলতা, ক্রিয়াশীলতার ফলম্বরূপ-_অনন্ত-শক্তিবিলাস-বৈচিত্রী এবং শক্তি-বিলাস- 
বৈচিত্রীর সহিত আনন্দের এবং আনন্দ-বিলাস-বৈচিত্রীর সংযোগও অবিচ্ছেদ্বরপে অনাদিকাল হইতেই ভ্রশ্মে নিত্য 
বিরাজিত। তত্্্টী বোধগম্য করার নিমিত্তই “অভিব্যক্তি”, “বৈ।চত্রীর উদ্ভব” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; বস্তুতঃ 
অভিব্যক্ত অনস্ত-বৈচিত্র্য, ইত্যাদিরপেই শক্তি ও আনন্দ নিত্য বিরাজিত। স্থুতরাং অনাদিকাল হইতেই সশক্তিক 
আনন্দরপ ব্রহ্ম রসতত্বরপে বিরাজিত। ব্রহ্ম যা, রসও তা। রসও য| ব্রহ্ধও তাঁ। এই দুই এক এবং অভিন্ন। 
জনক এবং পিত! যেমন একই ব্যক্তির দুইটা নাম; জন্ম দান করেন বলিয়া তাকে জনক এবং পালন করেন বলিয়! 
তাঁকে পিতা বলা হয়; কিন্ত ব্যক্তি যেমন একই অভিন্ন, তদ্রপ ব্রহ্ম এবং রসও একই তত্ববস্তর দুইটা নাম; আর্ববিষয়ে 
সর্বববৃহত্ম বস্তু বলিয়া তাহাকে ব্রহ্ম বলা হয় এবং পরম আস্বান্ত ও পরম আস্বাদক বলিয়া তাহাকে রস বলা হয়। 
বস্তু কিন্তু এক এবং .অভিন্ন। 

্রন্মের রসত্বের আলোচনায় দুইটা বস্তুর কথা জান! গেল_আস্বাদ্য এবং আস্বাদক ; উভয়ই ব্রহ্ম । কিন্ত 
আস্বাদক ব্ৰহ্ম কি আস্বাদন করেন? এবং আস্তান্ত ব্রহ্মকেই বা কে আস্বাদন করেন? ব্রহ্ম পরতত্ব_ সুতরাং অন্তনিরপেক্ষ । 
অন্যনিরপেক্ষ বলিয়া তাহার আস্বাদকত্ব এবং আশ্বাগ্যত্ব রক্ষার জন্য অন্য কাহারও অপেক্ষা তিনি করিতে পারেন 
নাঁঅপর কেহ তাহাকে আস্বাদন করিতে পারেন না এবং অপর কিছুও তিনি আস্বাদন করিতে পারেন না। 
তিনি নিজেই নিজের আস্বাদক এবং নিজেই নিজের আস্বাগ্ভ; তাই তাহাকে আত্মারাম এবং আগুকাম বলা হয়, 
স্বরাটু এবং স্বতন্ত্র বলা হয়। অবশ্য তিনি কৃপা করিয়া কাহাকেও শক্তি দিলে এবং যোগ্যতা দিলে অপরেও তাহার 
আম্বাদক এবং আস্বাছ্য হইতে পারে। যাহা হউক, আস্বাগ্ভও যখন তিনি এবং আস্বাদকও যখন তিনি, তখন এক 
হইয়াও তাঁহাকে ছুই__আস্বাগ্য ও আস্বাদক এই ছুই_-হইতে হইয়াছে। দুই না হইলে তাহার রসত্ব সিদ্ধ হয় না। 
আস্বান্ত রস থাকিলেই তাহার আস্বাদক চাই এবং আস্বাদক থাকিলেই তাহার আস্বান্ত রস চাই। পূর্বেই দেখ! 
গিয়াছে-_সশক্তিক আনন্দই ব্ৰহ্ম, সশক্তিক আনন্দই রস-_আস্বাগ্য-রস এবং আম্বাদক-রূস বা রসিক। সুতরাং ব্রন্মের 
এই ছুইরূপও সশক্তিক আনন্দ; এবং তাহার একম্বরূপত্ব অক্গুগন রাখিয়াই তিনি ছুই হইয়াছেন। এই দুইরূপই হইল 
শ্রীরাধা এবং শ্রীরুষ। শ্রীরাধাকে পুর্ণশক্তি এবং শ্রীক্ণকে পুর্ণশক্তিমান্‌ বলা হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়া 
ভ্রীকুষে যে শক্তি মোটেই নাই এবং শ্রীরাধায় যে শক্তিমান মোটেই নাই-_তাহা নহে, তাহা হইতেও পারে না; 
যেহেতু, ব্রন্ধে এবং রসে--রসের উভয়রূপেই__মুগমদ এবং তার গন্ধের ন্যায় শক্তি ও শক্তিমান্‌ অবিচ্ছোরূপে নিত্য 
বিরাজিত। তথাপি শ্রীরাধাকে পুর্ণশক্কি এবং শ্রীকুষ্ণকে পূর্ণশক্তিমান্‌ বলার তাৎপৰ্য্য এই যে, শ্রীরাধাতে শক্তিবিকাশের 
পূর্ণতা এবং শ্রীক্কষে৷ শক্তিমত্তাবিকাশের পূর্ণতা । পুর্ণশক্তি শ্রীরাধাতে শক্তিমানের অনুপ্রবেশ এবং পূর্ণশক্তিমান্‌ 
গ্রীক শক্তির অন্ুপ্রবেশ। শক্তি একটা তত্ব, শক্তিমান্ও একটী তত্ব। তত্বসমূহের পরম্পরে অন্ুগ্রবেশ 
শ্রীমদ্ভাগবতের "পরম্পরা্থপ্রবেশাৎ তত্থানাং পুরুর্ষভ ॥” ইত্যাদি ১১/২২।২৭ গ্লোকেও স্বীরুতহ ইয়াছে এবং এইরূপ 
অনুপ্রবেশ যে শক্তি এবং শক্তিমানেও স্বীকাধ্য, শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত গ্রমাণবলে বৈষ্ণবচাধ্যগ্রবর শ্রীজীবগোস্বমীও 
তাহার পরমাত্মসন্দর্ভে দেখাইয়া গিয়াছেন। “প্রথমং তাবৎ সর্বেষামেব তত্বানাং পরস্পরান্থপ্রবেশবিবঙ্মরৈক্যং প্রতীয়ত 
ইত্যেবং শক্তিমতি পরমাত্মনি জীবাখ্যশত্তান্তপ্রবেশবিবক্ষয়ৈব তয়োরৈক্যপক্ষে হেতুরিত্যভিট্রতি।” এইরূপে শক্তি 
ও শক্তিমানের পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের অন্বপ্রবেশ বশতঃই শ্রীরাধ। ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইরূপে অভিব্যক্ত হওয়া সত্বেও 
তাহাদের একস্বরূপত্ব অক্ষ থাকা সম্ভব হইয়াছে। তাহাতেই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন-_রাঁধাকুষ্ং “এক আত্মা” 
“সদা একই স্বরূপ ।” এস্থলে উদ্ধৃত পরমাত্মসন্ধর্ভের উক্তি হইতে জানা যায়-_শক্তিমান্‌ প্রমাত্মা ঝা ব্রদ্ধ এবং 
জীবশক্তি, এতদুভয়ের পরস্পর অনুপ্রবেশের ফলে যে বস্তটী পাওয়া যায়, তাহাই শুদ্বজীব। শ্রীজীবগোস্বামী 
পরমা ত্নস ন্র্ভে অন্তত্রও বলিয়াছেন-_জীবশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশই জীব। তথাপি সাধারণ কথায় গুদ্বজীবকে যেমন 
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জীবশক্তি বলা হয়, তদ্রপ আনন্দের অন্কুপ্রবেশময়ী স্বরূপশক্তিকেও শক্তিই বলা যাইতে পারে; তাই শ্রীরাধাতে 
শক্তিমান্‌ আনন্দের অনুপ্রবেশ থাকা সত্বেও তাহাকে পূর্ণশক্তিই বলা হইয়াছে। 

প্রশ্ন হইতে পারে, শক্তির তো কোনও রূপ নাই, মৃত্তি নাই; শ্রীরাধার রূপ আছে; স্থুতরাং শ্রীরাধা কিরপে 
পুর্ণশক্তি হইলেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বৈ্বাচারধ্যগণ বলেন_ শক্তির অভিব্যক্তি ছুইরূপে_ মূর্ত ও অনূর্ভ। 
শক্তির অমূর্ত রূপ সাধারণ, অমূর্তরূপে শক্তি থাকেন শক্তিমানের মধ্যে । আবার ঘূর্তরূপে শক্তি হইলেন শক্তির 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা। অবশ্য এই মূর্ত-অধিষ্টাত্রীরপেও অমূর্ত শক্তি বিরাজিত। শ্রীরাধা হইলেন পূর্ণশক্তির অধিষ্ঠাত্রী, 
ব্রন্দের সমস্ত শক্তির মূল । 

যাহা হউক, শ্রীরাধা ও শ্রীকুষ্ণ এতদুভয়ের একজন যে কেবল আস্বাদক এখং একজন যে কেবল আস্বান্ত 
তাহা নহে। উভয়েই উভয়ের আস্বান্ত এবং উভয়েই উভয়ের আন্বাদক। তাই শ্রীল রায়রামানন্দের গীতে 
ভ্রীরাধার উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়_“ন সো রমণ, ন হাম রমণী।” তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীরাধা বলিতেছেন- শ্রীরু্ণ 
আমার রমণ (আস্বাদক ) বটেন, আমিও তাঁহার রমণী ( আস্বস্ত ) বটে, কিন্তু কেবল তিনিই রমণ ( আস্বাদক ) 
নহেন এবং কেবল আমিই রমণী ( আস্বান্ত ) নহি; আমিও রমণ (আস্বাদক ) এবং তিনিও রমণী (আস্মাছ্য )। 
ইহাই গ্রীশ্রীরাধারুষ্ণের তত্বরহন্ত। “রসিকশেখর কৃষ্ণ,” প্রাধিকাদি লঞা| কৈল রাসাদি বিলাস। বাঞ্ছা ভরি 
আসশ্বাদিল রসের নির্যাস ॥ .১॥৪৷১০১॥ এইমত, পূর্বের কৃষ্ণ রসের সদন। যদ্চপি করিল রসনির্যাস চর্বণ ॥ 
১৪১০৩ ।৮-ইত্যা্দি বহু উক্তিই শ্রীরুষ্ণের আশ্বাদকত্বের প্রমাণ । আর, “এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি। 
আমার মাধুর্যায়ুত আস্বাদে সকলি ॥ ১/৪/১২৯॥ ররভদমুপভোত্তুং কাময়ে রাধিকেব। ললিতমাধব। ৮1৩২ ॥ 
ইত্যাদি বহু শ্রীকৃষ্ণোক্তিও' ্রীরাধিকার আঙ্বাদকত্বের প্রমাণ। রসম্বরপ ভ্রম একেই দুই হইয়া অনাদিকাল হইতে 
বিরাজিত, আবার তাহার! দুয়েও এক । 

কেবলমাত্র যে দুইই হইয়াছেন, তাহা নহে; একই বছও হইয়াছেন। শ্রীরাধা ও শ্রীরুষ_-এই দুই হইল 
বহর মূল। শ্রীরাধা শক্তির মূল এবং শীর্ণ স্বরপের মূল, শক্তিমানের মূল। একটা কল্পবৃক্ষ বলিলে সেই 
কর্পবৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প সকলকেই অর্থাৎ কল্পবৃক্ষের অঙ্গীভূত সকলকেই বুঝায় । তদ্রপ, 
শ্রীক্-শব্েও এন্থলে অনন্ত ভগবৎস্বরপকে এবং শ্রীরাধা-শব্দেও এষ্থলে অনন্ত কান্তাস্বরপকে বুঝাইতেছে। পূর্ববর্তী 
আলোচনায় দেখা গিয়াছে_ত্রঙ্মে অনন্তরস বৈচিত্রী নিত্য বিরাজিত। প্রত্যেক বৈচিত্রীতেই আব্বাগ্য এবং আস্বাদক 
উভয়ই আছেন। শ্রীরাধা এবং শ্রীরুষ্ণ হইলেন সমগ্ররসবৈচিত্রীর সমবেত আম্বাদক এবং সমবেত আস্বাদ্ব_ 
পরিপূর্ণতম আস্বান্ত এবং আস্বাদক। স্বরূপশক্তির অবিচিন্তয প্রভাবে গতিরসবৈচিত্রীতেও এইরূপ আত্মা 
এবং আস্বদকরপে ব্রহ্ম বিরাজিত। স্বরূপশক্তির আস্বাদকত্বজনয়িত্রী এবং আস্বাদ্যত্বজনয়িত্রী অতিব্যক্তির 
আলোচনা উপলক্ষে পূর্বেই ইহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। অনস্তরসবৈচিত্রী আস্বাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা ও 
শরীক অনাদ্িকাল হইতেই অনন্তরপে প্রকটিত। শ্রীরুষ্ের এই অনস্তরূপই হইল অনন্ত ভগবৎস্বরূপ এবং 
শ্রীরাধার এই অনন্তরূপই হইল এই সমস্ত ভগবৎস্থরূপ সমূহের শক্তি বাঁ কান্তা বা লক্মীগণ। কেবল স্বরূপ 
এবং হ্বরূপের শক্তি নয়, প্রত্যেক স্বরপের_শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপেরও__অসংখ্য পরিকররূপেও একই রসন্বরূপ ব্রহ্ম আত্মপ্রকট 
করিয়া আছেন।  পরিকরগণ তাঁহার ক্রীড়াসঙ্গী, লীলাসঙ্দী। লীলার ধামাদিরূপেও রসম্বরূপ ব্রহ্ম 
অনাদিকাল হইতেই বিরাজিত। ধামাদিই তাঁহার স্বরপবৈভব। তাঁহার লীলার কথা “লোকবতু, লীলাকৈবল্যম্” 
ইত্যাদি বেদান্তস্ুত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে। লীলার ব্যপদেশেই আস্বান্ধ-রসের উৎস উৎসারিত হয় 
এবং সেই রসই তিনি আস্বাদন করেন। এরূপ অনস্তরপে আত্মপ্রকট করা সত্বেও তাহার একন্বরপত্ব 
অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। তাই শ্রৃতি বলিয়াছেন_“একোহপি অন্যো বহুধা ব্ভাত্তি। আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং 
বছধ| দৃশ্যমানম্‌। নেহ নানান্তি কিঞন।” আবার গ্রীমদ্ভাগবতও বলেন_হমর্তোকমৃ্িমূ।” বহমুত্তিতেও 
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তিনি একমুপ্তি, আবার একমৃদ্তিতেই বহমৃদ্তি। এসকল বিভিন্ন রূপের মধ্যে ভেদ নাই; শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বলিয়াছেন 
“্ঈখরত্বে ভেদ মানিলে, হয় অপরাধ । ২/৯/৯৪০।/৮ এই একত্বে বহুত্ব এবং বহুত্বে একত্ব_ইহাই রসম্বরূপ ব্রন্মতাতবর 
এক অপূর্ব অনির্বরচনীয় বৈশিষ্ট্য । 

যাহা হউক, শ্রীরাধা ও শ্রীকুষ্চ এই দুইয়ে এক, অবার একেই দুই। শক্তি-শক্তিমানের অভেদদৃষ্টিতে তাহারা 
অভিন্ন। আবার আস্বাদ্ রদ এবং আশ্বাদক রস ( বা রসিক ) এইরূপ দৃষ্টিতে তাহারা দুই--ভিন্ন। তাহাদের মধ্যে 
অভেদেও ভেদ, আবার ভেদেও অভেদ। এই ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ__একই সঙ্গে একই সময়ে--নিত্য বিরাজিত 
্রদ্ধ এবং রস এই দুইটা শব্দের বাচ্য যেমন একই সশক্তিক আনন্দ, তদ্রপ এই ভেদ এবং অভেদ এতদুভয়ের বিষয়েও 
সেই একই সশক্তিক আনন্দ। এই আনন্দতব্টাতে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়াও মনে হয়, 
অভেদ আছে বলিয়াও মনে হয় এবং এই ভেদ ও অভেদের যৌগপত্য আছে বলিয়াও মনে হয়। 

১।৪।৮৩-৮৫ পয়ারে কবিরাজ-গোস্বামী শক্তি ও শক্তিমানের সন্বন্ধের কথাই বলিতেছেন। মুগমদ এবং 
অগ্নির দৃষ্টান্ত দিয়া সেই সম্বন্ধের স্বরূপটা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ৷ মুগমদের গন্ধ হইল মৃগমদের শক্তি ; এই দুইকে 
বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করা যায় না। দাহিকা শক্তিও হইল অগ্নির শক্তি; দাহিকা শক্তিকেও অগ্নি হইতে ভিন্ন, বা 
বিচ্ছিন্ন বা৷ পৃথক্‌ করা যায় না। এই দৃষ্টান্ত ছুইটাদারা বুঝা গেল, শক্তিমান্‌ হইতে শক্তিকে পৃথক করা যায় না 
ইহাই শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে বিদ্যমান একটা সম্বন্ধ ; অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান পরস্পর হইতে অবিচ্ছেচ্য । এই 
অবিচ্ছে্ত্্ধারা৷ সম্যক্রূপে অভেদ বুঝায় কিনা, তাহা বিবেচনা করা যাউক । মুগমদ ও তাহার গন্ধকে অভিন্ন 
মনে করিলে, যেস্থলে গন্ধের অনুভব হইবে, সেস্থলে মুগমদেরও অনুভব হইবে। কিন্তু তাহা সর্বত্র দৃষ্ট হয় না। 
অনৃশ্গোলাপের গম্ধও আমরা অনুভব করি) দৃষ্টির অগোচর মৃগমদের গন্ধও অন্নভূত হয়; কিন্তু তখন মৃগমদ দৃষ্ট 
হয় না। তদ্ৰূপ অগ্নি দৃষ্ট না হইলেও কোনও কোনও সময় তাঁর উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে। এই জগতে আমরা 
ঈশ্বরকে দেখি না, কিন্ত তার শক্তি যে একেবারে অনুভূত হয় না, একথাও বলা চলে না। ইহাতে মনে হয়-_মুগমদ 
ও তার গন্ধ, অগ্নি এবং তার দাহিকাশক্তি, ব্রহ্ম এবং তার শক্তি যেন সম্যক্রূপে অভিন্ন নয়) তাদের মধ্যে ভেদ আছে 
বলিয়াও মনে হয়। কিন্তু ভেদ আছে মনে করিলেও মুগমদ হইতে তার গন্ধকে, অগ্নি হইতে তার দাহিকাশক্তিকে 
গৃথক্‌ করার অন্তাব্যতা জন্মে। কিন্তু তারা অবিচ্ছেচ্য। অগ্নি এবং তাহার দাহিকাশক্তিকে ভিন্ন মনে করিলে আরও 
একটা আপত্তি জন্মিতে পারে। জলের উপাদান অগ্নজান ও উদকজানের মত অগ্নি ও দাহিকাশক্তিও অগ্নির 
উপাদানরূপে মনে করিতে হয়; তদ্রপ, ব্রহ্ম এবং তাহার শক্তিকেও এইরূপ দুইটা বস্তু মনে করিলে, ব্রহ্দে স্বগততেদ 
আছে বলিয়! মনে করিতে হয়; কিন্ত ব্রহ্ম অদ্ব়জ্ঞানতত্ব। বস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজজ্ঞানমদ্বয়ম্‌ শ্রীভা, ১/২১৯॥ 
যাহা অদয়তত, তাহা হইবে অজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্া। স্থুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ মনে 
করাও দুষ্ষর। তাহা হইলে বুঝা গেল-_শক্তিকে শক্তিমান্‌ হইতে অভিন্নূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া তাদের 
মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া মনে হয়, আবার ভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়াও তাদের মধ্যে অভেদ আছে বলিয়! 
মনে হয়। বাস্তবিক শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধটী অত্যন্ত জটীল। তাই বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মত স্থাপন 
করিয়াছেন। কেহ বলেন, শক্তি ও শক্তিমানে বাস্তবিক ভেদ আছে__যেমন শ্রীমধ্বাচার্য্য। মায়াবাদীরা বলেন_ 
ভেদাংশ ব্যবহারিক, প্রাতীতিক মাত্র; পরমার্থে তাহারা শক্তিই স্বীকার করেন না, সুতরাং ভেদও স্বীকার 
করেন না__যেমন শ্রীশস্করাচাধ্য। আবার শ্রীনিশ্বার্কাচার্য্য বাস্তব ভেদাভেদ স্বীকার করেন। আবার কেহ কেহ 
বলেন_-কেবল তর্কের দ্বারা ভেদবাদ বা অভেদবাদ স্থাপনের চেষ্টার সার্থকতা নাই। যেহেতু কেবল তর্বদ্বারা 
কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! যায় না। কেবল ভেদবাদ স্থাপন করিতে গেলেও অনেক দোষ আসিয়া 
উপস্থিত হয়, কেবল অভেদবাদ স্থাপন করিতে গেলেও অনেক দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। নির্দোষভাবে 
কেবল ভেদবাদ স্থাপন করাও যেমন দুষ্কর, কেবল অভেদবাদ স্থাপন করাও তেমনি দুফর। তাই কোনও কোনও 
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বেদান্তি ভেদ বা অভেদ সাধনে চিন্তার অসামর্থ্য উপলব্ধি করিয়া! অচিন্তাভেদাভেদ স্বীকার করেন। “অপরে তু 
তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ ভেদেইপ্াভেদেইপি নির্দর্্যাদদোষসন্ততি-দর্শনেন ভিননতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তং তদদ- 
' ভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বান্তেমপি সাধয়স্তোহচিন্তাভেদাভেদবাদং ্বীকুরবস্তি।  অর্বরস্থাদিনী। ১৪৯ পৃঃ” 
শ্রীজীব বলেন, স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা! করা যায় না বলিয়া শক্তির ভেদ প্রতীত হয়, আবার ভিন্নরূপেও 
চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। ফলতঃ, শক্তি ও শ।ক্তমানের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই 
স্বীকার করিতে হয় এবং এই ভেদাভেদ অচিন্ত । “তস্মাৎ স্বরূপাদভি্নত্বেন চিন্তযিতুকণক্যত্বাদ্ভেদঃ ভিন্নত্বেন 
চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্কিমতো ভেঁদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিস্তযোৌ।  জর্বমন্থাদিনী, 
৩৭ পৃঃ॥৮ এই ভেদাভেদকে অচিন্ত্য বলার হেতু এই যে, একই বন্তদ্য়ের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ থাকা 
আমাদের চিন্তার বা ধারণার অতীত; কোনও যুক্তিদ্বারাই আমরা ইহা সপ্রমাণ করিতে পারি না। যেখানেই 
শক্তি ও শক্তিমান, সেখানেই এই অবস্থা। মুদমদ ও অগ্নি এই ছুইটা প্রাকৃত বস্তুর দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। 
সমন্ত প্রপঞ্গত বস্ততেই যে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে এইরূপ ভেদাভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান এবং সেই ভেদাভেদ যে 
অচিন্ত্য, যুক্তিতর্কের অগোচর, তাহা বিষুঃপুরাণও বলিয়াছেন। “শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্তযজ্ঞানগোচরাঃ। যতোইতো 
র্ষণত্তাত্ত সৰ্গাদ্যা ভাবশক্রয়ঃ। ‘ ভবস্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্ত যথোষ্চতা॥॥ : ৩২ ॥৮ শ্রীমদ্ভাগবতের “সত্বং 
রজন্তম ইতি ত্রিবুদেকমাদৌ” ইত্যাদি ১১৷৩৷৩৭ লোকের টাকায় শ্রীজ্ীবগো্বামী বিষুপুরাণের উল্লিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত 
করিয়া বলিয়াছেন “লোকে সর্বরষীং ভাবানাং পাবকস্ত উষ্ণতাশক্তিবাচিন্ত্জ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ স্ত্যেব। অচিন্ত্য 
ভিন্নাভি্নত্বাদ্বিবিকল্লৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ সস্তি।_-অগ্নির উষ্ণতার ত্যায় প্রপঞ্চগত সমস্ত 
বন্ততেই অনিস্তাজ্ঞানগোচর শক্তি আছে। ভিন্নর্ূপে বা অভিন্নরূপে চিন্তা করার দুষ্করতাই অটিন্তাতা ; ইহা কেবল 
অর্থাপতিজ্ঞানগোচর।” কোনও প্রসিদ্ধ ব্যাপারের অন্যথা উপপত্তি না হওয়া রূপ যে প্রমাণ, তাহাই অর্থাপত্তি 
প্রমাণ । যেমন, মিশ্রী মিষ্ট; কিন্ত কেন মিষ্ট তাহা কোনও তর্বযুক্তিদ্বারা নির্ণয় করা যায় না; ইহাই মিশ্রীর মিষ্টত্ব 
সম্বন্ধে অচিন্তাত্ব; আর, মিশ্রী যে মিষ্ট, ইহা! একটা প্রগিদ্ধ ব্যাপার; ইহা! কেবল জানিয়া রাখা ব্যতীত অন্ত 
কোনও প্রকারে ( অন্যথা ) প্রমাণ করা যায় না (উপপন্ন হয় না) বলিয়া ইহাকে অর্থাপত্তি জ্ঞানও বলে। যে জ্ঞান 
কোনও যুক্তিতর্কারা নির্ণয় করা যায় না, যাহাকে কেবল স্বীকার করিয়াই লইতে হয়, মিপ্রীর মিষ্টত্বের ন্যায় অতি 
প্রসিদ্ধ বলিয়া যাহাকে স্বীকার না করিয়াও পারা যায় না, তাহাই অচিস্তযজ্ঞান বা অর্থাপতিজ্ঞান। মিশ্রীর মিষটত্ব 
নিপ্বের তিক্তত্ব, অগ্নির উষ্ণতা প্রভৃতি এইরূপ অচিস্তযজ্ঞানের বা অর্থাপত্তি জ্ঞানের বিষয়ীভূত। শক্তি ও শক্তিমানের 
মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাও এইরূপ অনিন্তাজ্ঞানেরই বিষস্ীভূত; যেহেতু, শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে ভেদ আছে 
বলিয়াও মনে হয়, আবার অভেদ আছে বলিয়াও মনে হয়, ভেদ এবং অভেদ এতদুভয়ই যুগপৎ নিত্য বিরাজিত 
বলিয়াও মনে হয়। ইহা! সর্বজনবিদিত অতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার ; অথচ কোনও যুক্তিতর্বত্বারা কেবল ভেদও নির্ণয় 
করা যায় না, কেবল অভেদও. নির্ণয় করা যায় না, নির্ণয় করার চেষ্টা করিতে গেলে অনেক দোষ আসিয়া পড়ে_- 
তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে । ভেদ এবং অভে?ও বা কিরূপে যুগপৎ বর্তমান থাকে, তাহাও নির্ণয় করা যায় না; 
অথচ ইহা প্রসিদ্ধ ব্যাপার । ভেদ ও অভেদের যৌগপত্য স্বীকার করিলে কোনও দোষের অবকাশও থাকে না। 
তাই শক্তি ও শক্তিমানের এই ভেদাভেদকে একটা অচিন্তাজ্ঞানগোচর ব্যাপার বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। 
প্রপঞ্চগত বন্তসমূহের মধ্যে শক্তি ও শক্তিমানের যেরূপ সম্বন্ধ, ব্রহ্মবস্তুতেও.শক্তি ও শক্তিমানে সেইরূপ সম্বন্ধ ৷ 

শ্রীরাধা স্বন্ূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ হইলেও সমস্ত শক্তিরই অধিষ্ঠাত্রী সুতরাং শক্তিরপা শ্রীরাধার সঙ্গে শক্তিমান্‌ 
শীষে অচিন্তয-ভেদাভেদ স্বীকার করায় সমস্ত শক্তির সহিতই শক্তিমান ্রীরুষণের অচিন্তয-ভেদাভেদ স্বীকৃত হইয়া 
পড়ে। স্বরূপশক্তি ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের আরও ছুইটা প্রধান শক্তি আছে_-জীবশক্তি ও মায়াণক্তি। অনস্তকোটি জীব 
এই জীবশক্কির অংশ; জীব আবার শ্রীকষ্ণের চিৎকণ অংশ। তাঁহা'হইলে জীবশক্তি এবং চিৎ কি একই অভিন্ন বস্ত ? 
--২/৪১ 4 


৩২২... শ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্রিণী টীকা 


তাহা না হইলে একই জীব কিরূপে জীবশক্তিরও অংশ হয়, আবার চিৎ-এরও অংশ হয়? এসহন্ধে শ্রীজীব 
বলেন-_জীবশক্তিবিণিষ্টন্তৈব তব (কৃষন্ত ) অংশঃ, ন তু গুদ্ধস্ত_জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই জীব, শুদ্ধ (স্বরূপশক্তি 
বিশিষ্ট) কৃষ্ণের অংশ নহে ( পরমাত্মসন্দর্ভ )॥ শক্তি ও শক্তিমান্রে পরস্পর অনুপ্রবেশ-বশতঃই ইহা সম্ভব হইয়াছে। 
“্াক্তিমতি পরমাত্মনি জীবাখ্যশক্তানুপ্রবেশবিবক্ষয়া ইত্যাদি ( পরমাত্মসন্দর্ড:)।৮ ব্রহ্মে জীবশক্তির অনুপ্রবেশের কথাই 
এস্থলে শ্রীজীব বলিয়াছেন। অন্য একস্থলেও তিনি এই অনুপ্রবেশের কথা বলিয়াছেন। জীবাত্মা যে ভ্রদ্নের 
" শক্তি, তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন; তারপর আর একটা বিষয়ের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতেছেন; এই সিদ্ধান্তটা 
হইতেছে জীবাত্মার ও পরমাত্মার ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধে; শ্রাতিতে কোনও কোনও স্থলে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার 
অভেদের কথা এবং কোনও কোনও স্থলে ভেদের কথা দেখিতে পাওয়া! যায়। তৎসন্বন্ধে শ্রীজীব বলিতেছেন 
প্তদেবং শক্তিত্বে : সিদ্ধে শক্তিশক্তিমতোঃ পরম্পরাম্ুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্ব্যতিরেকেণ শক্তিব্যতিরেকাৎ চিত্তাবিশেষাচ্চ 
কচিদভেদনির্দেশঃ একন্মিরপি বস্তনি শক্তিবৈবিধ্যদর্শনাৎ ভেদনির্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ  (পরমাত্মসন্দর্তঃ )।-_জীবাত্মা যে 
পরমাত্মা বা ব্রহ্মের শক্তি, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। শক্তি ও শক্কিমানের পরস্পর অনুপ্রবেশ বশতঃ (ব্রন্মের মধ্যে 
জীবশক্তি এবং জীবশক্তির মধ্যে ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া) শক্তিমানের ব্যতিরেকে শক্তিরও ব্যতিরেক হয় 
বলিয়া (অনুপ্রবেশের ফলে শক্তিমান্‌কে বাদ দিয়া শক্তির ধারণা করা যায় না বলিয়া) এবং চিদংশে জীবশক্তি ও 
্রন্মে অভেদ বলিয়া শ্রুতিতে কোনও কোনও স্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। আবার 
একই বস্তুতে . শক্তিনিচয়ের নানাত্ব দৃষ্ট হয় বলিয়া (একই ক্রদ্মের বিবিধ শক্তি আছে; জীবশক্তি হইল 
তাহাদের মধ্যে একটামাত্র শক্তি) সুতরাং এই একটামাত্র শক্তিকে বহুশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বল! সঙ্গত 
হয় না বলিয়া) শ্রুতিতে কোনও কোনও স্থলে জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বল! হইয়াছে। এই ভেদ ও 
অভেদের উল্লেখে অগামঞ্জস্ত কিছু নাই (শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদাভেদসমবন্ধ বিদ্যমান্‌ রহিয়াছে বলিয়াই 
একস্থলে ভেদের এবং অন্তস্থলে অভেদের উল্লেখেও কোনওরূপ অসামগ্রাস্ত হয় না )। ব্রহ্ম এবং স্বরূপশক্তির ঘ্যায়, ব্রহ্ম 
এবং জীবশক্তিরও পরস্পর অনুপ্রবেশ বশতঃই জীব এবং ব্রন্মে অচিস্ত্য ভেদাভেদ সমন্ধ নিষ্পর হইয়াছে। কবিরাজ- 
গোস্বামীও বলিয়াছেন-“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ ২২০১৯ ।৮ 
“নৈতচ্চিত্ৰরং ভগবতি হানন্তে জগদীশ্বরে। ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্‌ তন্তঙ্গ যথা পটঃ॥ শ্রীভা, ১০।১৫।৩৫॥ 
এতে হি বিশ্বস্ত চ. বীজযোনী রামো মুকুন্ঃ পুরুষঃ প্রধানম্‌। অ্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্ত জ্ঞানস্তয চেশাত ইমো 
পুরাণে) ॥ শ্রীভা. ১:॥৪৬/৷৩১ ॥ অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎ্মমেকাংশেন স্থিতো 
জগৎ || গী. ১০৪২ ॥ “ইত্যাদি প্রমাণবলে মায়াশক্তিতেও ব্রহ্মের অনুপ্রবেশের কথা জানিতে পারা যায়। 
“এতদীশনমীশস্ত প্রকৃতিস্থোহপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থে ধর্থা বুদ্ধিন্তদাশ্রয়া॥ শ্রীতা. ১৯১৩৯ ॥” ইত্যাদি 
প্রমাণবলে ইহাও জানা যায় যে, মায়াশক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও ত্রহ্ম মায়াদ্বারা অস্পৃষ্টই থাকেন। যাহা হউক 
এইরূপ অনুপ্রবেশের ফলে: মায়াশক্তির সহিত এবং মায়ার কাধ্যাদির জহিতও ব্রদ্মের অচিস্ত্যভেদাভেদসঘদ্ধই 
প্রমাণিত হইতেছে। 
একই পরতত্ব অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব যে স্বীয় স্বাভাবিকী অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সর্বদাই স্বরূপ, স্বরূপবৈভব, জীব এবং 
প্রধান ( মায়া )_-এই চারিরূপে নিত্য বিরাঁজিত, শ্রীজীবগোস্বামী তাহার সন্দর্ভে তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন । 
পএকমেব তৎপরমতত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশত্ত্যা সর্ধদৈব. স্বপ্ূপ-তদ্রপবৈভব-জীব-গ্রধানরূপেণ চতুদ্ধীবতিষ্ঠতে।” কোন্‌ 
কোন্‌ শক্তিদবারা পরতত্ব কি কি রূপে বিরাজিত, তাহাও শ্রীজীব বলিয়াছেন--“শক্তিষ্চ সা ত্রিবিধা অন্তর বহিরঙ্গা 
তটস্থ চ। তত্রান্তরঙ্রয়! স্বরপশভ্লাখায়া পূর্ণেনের স্বরূপেণ বৈকুষঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণ চ তদবতিষ্ঠতে। তটস্থয়া 
শি নিব :দকাছু শুদ্ধভীবন্ূঃপণ, বহিকজয়া- মায়াখ্যয়া গুতিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্যন্থানীয় তীয় বহিরঞ্জবৈভব-জড়াত্মঞ্রধান- 
রূপেন চেতি চতুদ্ধাত্বম্‌।_পরতন্বের তিনটা প্রধান- শ্তি__অন্তরঙ্ধা বা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গ। মায়াশক্তি এবং তাটস্থা 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৩২৩ 
রাধা, কৃষ্ণ এছে সদা একই স্বরূপ । লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে ছুই রূপ ॥ ৮৫ 


গৌর-কপা-তরজিণী টাকা 

জীবশক্তি।  স্বরূপ-পক্তিদ্বারা শ্রীভগবান্‌ স্বীয় পূুর্ণস্বরূপে অবস্থান করেন এবং বৈকুষ্ঠাদি-স্বরূপবৈভবরূপেও অবস্থান 
করেন; তটস্থা জীবশক্তিদ্বারা কিরণস্থানীয় চিন্াত্র্বরপ শুদ্ধজীবরূপে অবস্থান করেন এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তিদ্বারা 
গ্রতিচ্ছবিগত বর্ণশবলতাস্থানীয় _ বহিরঙ্ধবৈভবস্বরপ জড়াত্মক প্রধানরূপে (মাসিক ব্ৰহ্মাণ্ডরপে ) অবস্থান করেন। 
এইরপে তাঁহার চতুব্বিধরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়।” স্বরূপে এবং স্বরপবৈভবে শক্তিমান্‌ ও শক্তি এতদুভয়ের পরস্পর 
অনুপ্রবেশ, শুদ্ধজীবে শক্তিমান্‌ ও জীবশক্তি এতদুভয়ের পরস্পর অনুপ্রবেশ এবং প্রাকৃত ব্রঙগাণ্ডে শক্তিমান্‌ ও মায়াশক্তি 
এতদুভয়ের পরস্পর অন্ুপ্রবেশ। সর্বত্রই শক্তি ও শক্তিমানে অচিন্ত্য ভেদাভেদসম্বন্ধ। শক্তি ও শক্কিমানের এই 
অচিন্ত্য ভেদাভেদতন্বই ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবাচাধ্যদের অপূর্ব! দার্শনিক বৈশিষ্ট্য । 

৮৫। একই স্বরূপ স্বরপতঃ এক, অভির। রাধাকৃষ্ণ ওঁছে ইত্যাদি-_মৃগমদ ও তাহার গন্ধে যেমন 
কোনও ভেদ নাই, অগ্নি এবং অগ্নির দাহিক! শক্তিতে যেমন কোনও ভেদ নাই; তদ্রপ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাতেও স্বর্পতঃ 
কোনও ভেদ নাই; শক্তি-শক্তিমানের অভেদবশতঃ শক্তি শ্রীরাধায় ও শক্তিমান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই 
তাঁহার! অভিন্ন। ১॥৪৷৪ এবং ১।৪।৮৪ পয়ারের টাকা ষটব্য। 

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ দেখাইয়া এই পথ্যন্ত শ্লোকস্থ “অস্মাৎ একাত্মানৌ” অংশের অর্থ করা হইল-_“রাধা 
পূ্ণশক্তি’ ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া_“একই স্বরূপ” পধ্যন্ত আড়াই পয়ারে। 

লীলারস--রাসাদি-লীলারস। ধরে দুই বূপ-শ্রীরাধা ওর এই দুই পৃথক্‌ বিগ্রহ ধারণ করেন, শক্তিমান্‌ 
স্বয়ং ীকৃ্ণ-বিগ্রহরূপে এবং শক্তি স্বয়ং শ্রীরাধা-িগ্রহরূপে গ্রকটিত হয়েন। সুতরাং শ্রীরাধা পুর্ণতম-শক্তি-বিগ্রহ এবং 
রী পূর্ণতম-শক্তিম্বিগ্রহ। শ্রীরাধা ও কু স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও যে অচিস্তা-গ্রভাবে অনাদিকাল হইতেই পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ বিগ্রহে বিরাজিত আছেন, তাহাই এই পয়ারার্দ্ে বলা হইল। লীলা অর্থ ক্রীড়া; কেবল মাত্র একজনে ক্রীড়া হয় 
না বলিয়। অনাদিকাল হইতেই লীলা ুরুযোত্তম-্রীরষ্চ ও শ্ীরাধারপে আত্মগ্রকট করিয়া বিরাজিত। 

নারদপঞ্চরাত্র হইতে জানা যায়, লীলারস আহ্বাদনের নিমিত্ত অনাদিকাল হইতেই প্রীরাধারুষ্ণ দুইদেহে 
বিরাজিত। দদ্বিতুজঃ সোহপি গোলোকে বভ্রাম রাসমগুলে। গোপবেশশ্চ তরুণো। জলদশ্যামসুন্দরঃ॥ ২1৩২৯ ॥ 
এক ইশ: গ্রথমতো ছ্বিধারপো বভুব সঃ। একা দ্্রী বিষ্ণুমায়! যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভূঃ॥ সচ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ 
সগুণে। নিগুণঃ স্বয়ম্‌। তাং দৃষ্টা। সুন্দরীং লোলাং রতিং কর্ভূং সমুগ্ধতঃ॥ ২৩২৪-২৫ ॥-সেই তরুণ গোপবেশ 
নবমেঘের ন্যায় শ্তামনুন্দর দ্বিভুজ পরমাত্মা গোলোকেব রাসমগ্ুলে ভ্রমণ করেশ। একমাত্র সেই ঈশ্বর প্রথমে 
(অনাদিকাল) দ্বিধা বিভক্ত হইলেন-তীহার একভাগে স্ত্ীরপ হইল, ইহাকে বিষুমায়া ( বি পরীর স্বরপশক্তি ) 
বলে এবং অপর ভাগে তিনি স্বয়ং পুরুষরূপেই রহিলেন। তিনি ্বেচ্ছাময়, শ্যামকান্তি, সগুণ ( অপ্রাকৃত গুণ-বিশিষ্ট ), 
এবং নি (প্রাকৃত গুণহান); তিনি সেই সুন্দরী চঞ্চল! ললনাকে দেখিয়া তাঁহার সহিত লীলা করিতে উদ্যত 
হইলেন। 

রীরাধারুফণ যে স্বরপতঃ একই, তাহাও নারদপঞ্চরাত্রের উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে জান! গেল। আরও অনুকূল 
উক্তি আছে। “যথা ব্র্স্বরূপশ্চশ্রীরু্ণ প্রকতেঃ পরঃ। তথা ত্রহ্স্বরূপা চ নিলিপ্তা গ্রকুতে: পরা ॥_শ্রীকুষ্চ যেমন 
্রহব-্বরূপ এবং প্রকৃতির অতীত, সেইরপ শ্রীরাধাও ব্রক্ম-স্বরূপ! এবং প্রকৃতির অতীত। না. প. রা. ২৩।৫১।৮ 

কেবল মাত্র প্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইজনেই যে লীলা করিতেছেন, এই দুইজন ব্যতীত আর কোনও লীলা- 
পরিকর যে নাই-_তাভাই এই পয়ারের তাৎপধ্য নহে। তাৎপর্য এই যে-_লীলারস আস্বাদনের মুখ শক্তিই শ্রীরাধা। 
সববরশক্তি-বরীয়সী__সকল শক্তির অধিষঠাত্রী দেবী শ্রীরাধা স্বয়ংরপেও আত্মপ্রকটন করিয়াছেন এবং রস-বৈচিত্রী- 
সম্পাধনার্থ অন্য যে যে পরিকরাদির প্রয়োজন, শক্তি বৈচিত্রীর ও শক্কি-বিকাশের তারত্য্ানথসারে সেই-সেইরূপেও 


৩২৪ আদি-লীলা [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 


প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি। এই ত পঞ্চম-শ্লোকের অর্থ-পরচাঁর ॥ ৮৭ 

রাধা ভাব-কান্তি ছুই অঙ্গীকার করি ॥ ৮৬ ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ ৷ 

শ্রীকষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার । প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস ॥ ৮৮ 
গৌর-ক্রপা-তরজিণী টাকা 


আত্মগ্রকট করিয়া সর্ববশক্তিমান্‌ রসিক-শেখর শরীরকে অনাদিকাল হইতে লালা-রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইতেছেন। 
“ছুইরূপে” শব্দের তাঁৎপর্্য--শক্তিমান্‌ রূপে এবং শক্তিরপে। শক্তিমান্রূপে শ্রীরুষ্, আর শক্তিরূপে গ্রীরাধা এবং 
শ্রীরাধার উপলক্ষণে সমস্ত ধাম-পরিকরাদি। কারণ, লীলা করিতে হইলে লীলা-পরিকরের প্রয়োজন, ধামের 
প্রয়োজন এবং লীলার উপকরণ দ্রব্যাদিরও প্রয়োজন ; শ্রীকৃষ্ণ্র শক্তিই এই সকলরূপে অনাদিকাল হইতে আত্মগ্রকট 
করিয়া বিরাজিত। পূর্ববপয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। 

“লীলারস আস্বাদিতে” ইত্যাদি অর্ধপয়ারে শ্লোকস্থ “অপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতে তৌ” অংশের অর্থ করা 
হইয়াছে। 

৮৬/৮৭ । এক্ষণে শ্লোকস্থ “চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা ইত্যাদি” অংশের অর্থ করিতেছেন দেড় পয়ারে। 

পুর্ণ শ্তিমান্‌ শরীর পূর্ণশক্তি শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া জগতের জীবকে প্রেমভক্তি শিক্ষা 
দিবার নিমিত্ত শ্রীরুষ্*-চৈত্ন্যরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

শিখাইতে-__জগতের জীবকে শিক্ষা দিতে। কোনও কোনও গ্রন্থে “শিক্ষা লাগি” পাঠ আছে। ঝামট- 
পুরের গ্রন্থের পাঠ “শিখাইতে।” আপনে ভবতরি- পরী স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া। রাধা-ভাব-কান্তি_প্ীরাধার 
ভাব (মাদনাখ্য মহাভাব ) এবং গীত কান্তি। দ্ুই_-ভাব ও কাস্তি। অঙ্গীকার করি-শ্বীকার করিয়া, গ্রহণ 
করিয়া। ত্রজে শীকবফের মাদনাখ্যভাব ছিল না, গীতবর্ণও ছিল না) তিনি শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া 
শ্রীগোরাপ্দরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। (১1৩১০ গ্লোক টীকা দ্রষ্টব্য )। ৮৬ পয়ারে “রাধাভাবদ্যুতিস্সুবলিতং 
কষ্ণ্বরপং” এর অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে--এীক্ষ্ণ চৈতন্যস্বরপে ও শ্রীরুষ্টচৈতন্ নামে 
অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাহার নাম হইল 
চৈতন্য এবং স্বরূপেও তিনি চৈতন্য (সচ্চিদানন্দ ) রহিলেন। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু যে সাধারণ মানুষ্‌ নহেন, পরস্ত সচ্চিদানন্দ 
ভ্গাবদ্বিএহ, তাহাই এই পয়ারে ব্যপ্জিত হইল। ৮৭ পয়ারের প্রথমার্ধে “চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা” অংশের অর্থ ব্যক্ত 
করা হইয়াছে। 

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়বিকার” ইত্যাদি ৫২ পয়ার হইতে এই পর্য্যন্ত প্রাধা রুষ-গ্রণয়বিরৃতিঃ” ইত্যাদি 
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ করা হইল। 

৮৮। এক্ষণে যষ্ঠ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিবার উপক্রম করিতেছেন। 


ষষ্ঠ ক্লোক-'তীরাধায়াঃ গ্রণরমহিমা” ইত্যাদি প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত যঠ গ্লোক। আভাঙ-_পূর্বববাক্য, স্থচনা। 
ষষ্ট শোকে বলা হইয়াছে যে, ্রীরাধার প্রণয়-মহিমাদি তিনটা বস্তু কিরূপ, তাহা জানিবার নিমিত্ত লোভ হওয়াতেই 
কু শ্রীগৌরাদদরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্ত পর্ণ ভগবান্‌ শরীফের এইরূপ লোভ হওয়ার হেতু কি, 
তাহা উক্ত লোকে বলা হয় নাই; সেই হেতুর বর্ণনাই উক্ত শ্লোকের আভাস বা পূর্ববাক্য। শ্রীরাধার প্রণর-মহিমাদি 
তিনটা বস্তুর অদ্ভুত শক্তিই এই যে, তাহাদের আম্বাদনের বা অনুভবের নিমিত্ত পূৰ্ণকাম শ্রীকষ্ণেরও লোভ জন্মে-_এই 
কথাই ষষ্ট গ্লোকের আভাস । পরবর্তী পয়ার-সমূহে রাধা-প্রেমাদির এই অপূর্ব শক্তির কথাই বলা হইয়াছে। 

কোন কোন গ্রন্থে “আভাষ” পাঠ আছে_-“আভাষ” অর্থ_ভূমিক! বা উপক্রমণিকা। তাহা এইরূপ; 
“অনপিতচরীং” ঞ্জোকেও শ্রীগৌর-অবতারের কারণ বলা হইয়াছে; আবার “শরীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা” ইত্যাদি শ্লোকেও 
অবতারের কারণই বলা হইয়াছে। একই কার্যের (অবতরণের ) দুই শ্লোকে দুই রকম কারণ ব্যক্ত করায় লোকের 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আর্দি-লীলা হর 


অবতরি প্রভু প্রচারিলা৷ সন্থীর্তন। অতিগুঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার। 

এহো বাহ হেতু পূর্বে করিয়াছি স্চন॥৮৯ দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥ ৯১ 

অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ । স্বরূপগোসাঞ্জি_ প্রভুর অতি অন্তর । 

রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কাৰ্য্য নিজ ॥ ৯০ তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ ॥ ৯২ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে; সেই সন্দেহ দূর করার নিমিত্ত ছুইটা কারণের বিশেষত্ব ও সার্থকতা দেখান দরকার 
আভাষে ৰ! উপক্রমনিকায় তাহ! দেখাইয়াছেন ৮2/৪০ পয়ারে; অনপিতচরীংশ্লোকে যে কারণ বলা হইয়াছে, তাহা 
গোঁণ বা বাহ্‌ কারণ ; আর শ্ডরীরাধায়াঠ-ঞ্লোকে যে কারণ বলা হইয়াছে, তাহা মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ। 

৮৯। শ্লোকের আভাস বলিতেছেন, দুই পয়ারে। অনপিতচরীংশ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, নাম-প্রেম 
প্রচারের নিনিত্তই প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তদুদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়া তিমি নাম-সঙ্ধীর্তন প্রচার করিয়াছেন; 
কিন্তু ইহা (স্ীর্তন-প্রচার) যে প্রভুর অবতারের বহিরঙ্গ কারণ, তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে, এই পরিচ্ছেদের ৫ম পয়ারে। 

এহো__সনীর্ভন-গরচার। বাহাহেতু_অবতারের বহিরদ্গ কারণ, গৌণ কারণ; আহ্ষদ কারণ; মুখ্য 
কারণ নহে। কোন কোন গ্রন্থে “বাহহেতু” স্থলে “গৌণ হেতু” পাঠ আছে। 

৯০। নাম-সন্বীর্ভনের প্রচাররূপ গৌণ কারণ ব্যতীত শ্রীমন্‌ মহাপ্রতুর অবতারের আরও একটা মুখ্য কারণ 
আছে, রগিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের নিজের কোনও একটা কাথ্য নির্বাহের নিমিত্তই মুখ্যতঃ তিনি অবতীর্ণ হয়েন। এই স্বীয় 
কাৰ্য্য নির্বাহের বাসনাটীই হইল তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ। 

আবতারের-_্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অবতীর্ণ হওয়ার। আর এক-_নামসন্থীর্তন-গ্রচাররূপ গৌণ কারণ 
ব্যতীত আর একটা। মুখ্যবীজ--অবতারের মুখ্য কারণ। দেই কাৰ্য্য নিজ-_থে কার্য দিদ্ধির বাসনাটী 
তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ, সেই কার্য্যটী শ্রীকৃষ্ণের নিজের, তাহা মুখ/তঃ জগতের জঙ্ অভিপ্রেত নহে। নামসক্্ীর্তন- 
প্রচার জগতের জন্য, শ্রীকৃষ্ণের নিজের জন্য নহে ; কিন্ত যেজন্য মুখ্যতঃ তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহা জগতের জন্য নহে, 
তাহার নিজেরই জন্য; তাই তাহা তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ। “্রসিক-শেখর”-বিশেষণ দ্বারাই স্থচিত হইতেছে যে 
রসাম্বাদনগনদ্ধীয় কোনও একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ মুখ্যতঃ অবতারের সন্ধপ্প করেন। দপ্রেমরস-নিধ্যাস 
করিতে আস্বাদন” ইত্যাদি পূর্ববর্তী ১৪শ পয়ারে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। ৯1৪১৪ পয়ারে টীকা বরটব্য। 

৯১। শ্রীকৃষ্ণের নিজ কাধ্যরূপ মুখ্যকারণটা কি, তাহা বলিতেছেন। সেই মুখ্য কারণটা অত্যন্ত গোপনীয়; 
শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-কলেবরসদৃশ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ধদ স্বরূপ-দামোদর-গোস্বামী ব্যতীত অন্য কেহই তাহ! 
জানিত না; স্বরূপ-দামোদর হইতেই অপরে তাহা জানিতে পারিয়াছে। সেই মুখ্য কারণটার তিনটি অন_্রীরাধার 
প্রণয় মহিমা কিরূপ, শরীফের নিজের মারুরধাই বা কিরূপ এবং সেই মাধু আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে ন্থুখ 
পায়েন, সেই স্থুথই বা কিরূপ__-এই তিনটা বস্তু অনুভব করিবার নিষিত শরীফের যে তিনটা লালসা জন্মে, সেই তিনটা 
লালসাই অবতারের মুখ্যহেতুর তিনটা অন্ন, ও তিনটা লালসার সমবায়ই অবতারের মুখ্য কারণ। ইহা স্বরূপ- 
দামোদর হইতে দীস-গোম্বামী জানিয়াছেন এবং দাস-গোস্বামী হইতে কবিরাজগোস্বামী জানিয়াছেন। অথবা 
স্বরপদামোদরের কড়চা হইতে কবিরাজগোস্বামী ইহা জানিতে পারিয়াছেন। 

অতিগুঢ়_ অত্যন্ত গোপনীয়। হেতু সেই_সেই মুখ্য কারণ। ব্রিবিধ প্রকার_তিন রকম; সেই 
কারণের তিনটা অঙ্গ (পূর্কোল্লিখিত তিনটা লালসা)॥ সেই কারণটা যদি অত্যন্ত গোপনীয়ই হইবে, তাহা হইলে 
গ্রন্থকার কিরূপে জানিলেন যে তাহা “ত্রিবিধ প্রকার”? তাহার উত্তরে বলিতেছেন “দামোদর স্বরপ হইতে” ইত্যাদি । 


দামোদর স্বরূপ স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী । 
৯২। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু নিজের কোন্‌ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত অবতীর্ণ হইলেন, তাহা স্বরূপ-দাঁমোদরই বা কিরপে 


৩২৬ ্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 


রাধিকার ভাব-মূত্তি'প্রভুর অস্তর ৷ ভ্রমময় চেষ্টা, আর প্রলাপময়বাদ ॥ ৯৪ 

সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥ ৯৩ রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে ৷ 

শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদ । সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে ॥ ৯৫ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টীক। 


জানিলেন, তাহা বলিতেছেন। তিনি প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া তাহা! জানিতে পারিয়াছেন। ভান্তরজ- মর্মজ্ঞ। 
এসব গ্রসঙ্গ__অবতারের মুখ্য-কারণ-জ্ঞাপক নিয়লিখিত পয়ারোক্ত প্রসঙ্গ বা বিবরণ । 

৯৩। অন্তরঙ্গ হইলেই বা স্বরূপ-দামোদর কি উপলক্ষে প্রভুর অন্তরের কথা জানিতে পারিলেন, তাহা 
বলিতোছন-__চারি পয়ারে। 

শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিতেন এবং সেইভাবে কখনও রৃষ্ণগ্রাপ্তি 
অনুভব করিয়া শ্রীরাধার ন্যায় সুখ অনুভব করিতেন; আবার কখনও ঝ| শ্রীরুষ্ণের বিরহ অন্কুভব করিয়া অপরিসীম দুঃখ 
সাগরে নিমগ্ন হইতেন; আবার কখনও বা বিরহ-জনিত দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়া স্বরূপ-দামোদরের ক ধরিয়া বিলাপ 
কারতেন এবং নিজের মনের সমস্ত কথা স্বরূপ-দামোদরের নিকট প্রকাশ করিতেন। তাহা হইতেই স্বরূপ-দামোদর 
প্রভুর অবতারের মুখ্য কারণ জানিতে পারিয়াছেন। 

ভাবমূত্তি_ভাবের মৃদ্তি। রাধিকার ভাবমুক্তি ইত্যাদি পরী মহাপ্রভুর অন্তর শ্রীরাধার ভাবের মৃত্তিই 
ছিল; শ্রীরাধিকার মাদনাখ্য-মহাভাব গ্রহণ করাতে প্রভুর অন্তঃকরণ শ্রীরাধার ভাবের সহিত এমনি নিবিড় ভাবে 
তাদাত্মাপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, প্রভুর আচরণ দেখিয়া মনে হইত, শ্রীরাধার ভাবই যেন মৃত্তি পরিগ্রহ করিয় প্রভুর 
অন্তঃকরণরূপে পরিণত হইয়াছিল; শ্রীরাধার অস্তঃকরণে শ্রীবষসন্বন্ধে যে যে ভাব উঠে, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অস্তঃকরণেও 
ঠিক গেই সেই ভাব উঠিত; প্রভুর অন্তঃকরণে ও শ্রীরাধার অন্তঃকরণে কোনও পাথক্যই ছিল না| আন্তর-_মন। 
সেইভাবে__্রীরাধার ভাবে ( আবিষ্ট হইয়া)। ন্ুখ-দুঃখ_শ্রীরুষ্ণের সহিত মিলনের অনুভবে সুখ এবং শ্রীরুফ- 
বিরহের আনুভবে ছুঃখ । উঠে _রাধাভাবাৰিষ্ট প্রভুর মনে উত্থিত হয়। 

৯৪। কৃষ্চ-বিরহ-উন্মাদ-_শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকুষ্ণের বিরহ-জনিত উন্মাদ (দিব্যোন্মাদ )। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে 
শ্রীরাধার যেমন দিব্যোন্সাদ জন্মিয়াছিল, শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট প্রভুও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ অন্তুভব করিয়া শেষ-লীলায় 
তন্ধপ দিব্যোন্মাদগ্রন্ত হইয়াছিলেন। কোনও কোনও গ্রন্থে “কষ্ণ-বিরহ” স্থলে “বিরহ” পাঠ আছে।  ঝামটপুরের 
গ্রন্থের পাঠ পরুষ্ণবিরহ” | 

জরমময় চেষ্টা_ভ্রাস্তলোকের ন্যায় আচরণ; যেমন, শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখনও অময়-বিশেষে শ্রীরাধ! শ্রীকষের 
মথুরায় স্থিতির কথ। ভুলিয়া যাইয়া মনে করিতেন যে, তিনি যেন ব্রজেই আছেন (ভ্রম); তাই কৃষ্ণের সহিত মিলনের 
নিমিত্ত কুঞ্জে অভিসার করিতেন এবং বাসক-সজ্জাদি রচনা করিতেন; আবার কখনও বা আকাশে নীলমেঘ দেখিলে 
তাহাকেই কুষ্ণ মনে করিয়া খণ্ডিতা নায়িকার ভাবে তাহাকে তঙ্জন গঞ্জন করিতেন। এই জাতীয় আচরণকেই 
ভ্রমময়-চেষ্টা বলে; ইহা দিব্যোন্মাদের অন্তর্গত উদ্ঘূর্ণার লক্ষণ ( উ. নী. স্থা, ১৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

প্রলাপময়-বাদ-_ব্যর্থ-আলাপময় বাক্য । ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্তাৎ ( উ. নী, উদ্ভা, ৮৭)। বাঁদ--বাক্য। 
প্রলাপময় বাদ, দিব্যোন্মীদের অন্তর্গত চিত্রজল্লাদির লক্ষণ ( উ. নী. স্থা. ১৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

৯৫। প্রলাপময়-বাদা্দি কিরূপ, তাহা বলিতেছেন। মথুরা! হইতে শ্রীক্বষ্ণ যখন দূতরূপে উদ্ধবকে ত্রজে 
পাঠাইয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানাইবার নিমিত শ্রীরাধিকাদি-গোপন্থুন্দরীদিগের নিকটে 
গিয়াছিলেন, তখন তাহাকে দেখিয়া শ্রীরাধার মনে শ্রীকুষ্ণসন্বদ্ধে যে সমস্ত ভাবের উদয় হইয়াছিল এবং এ সমস্ত ভাবের 
প্রভাবে শ্রীরাধা যে সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, ( সেই সমস্ত চিত্রজল্পাদি নামে আখ্যাত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের 
ভ্রমর-গীতায় সে সমস্ত বর্ধিত হইয়াছে ।) প্রীক্নষ্ণ বিরহের অনুভবে _ রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনেও সেই সমস্ত 


৪্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা চী 


রাত্রে বিলাপ করেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি। এবে কাৰ্য্য নাহি কিছু এ সব বিচারে। 

আবেশে আপন ভাব কহেন উঘাড়ি ৷ ৯৬ আগে ইহা! বিবরিব করিয়া বিস্তারে ॥ ৯৮ 

যবে সেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর ৷ পূর্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম _। 

সেই-গীতি-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥ ৯৭ কৌমার, পৌগণ্ড আর কৈশোর অতি মৰ্ম্ম ॥ ৯৯ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


ভাবের উদয় হইয়াছিল এবং প্রভুও তখন নিজের উক্তিতে (প্রলাপময় বাদে) তদ্রপ চিত্রজল্লাদি ভাব ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন। ২/২৩।৩৮ পয়ারের টাকায় চিত্রজল্লের লক্ষণ দ্রষ্টব্য । 

উদ্ধব-দর্শনে-_ীরুকর্তুক দূতরূপে প্রেরিত উদ্ধবকে দেখিয়া। মন্ত_উন্নত। দিব্যোন্মাদগ্রপ্ত। 
রাত্রিদিনে_ সর্ব 

৯৬-৯৭। স্বরূপ-দামোদর যে প্রভুর অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাহার প্রমাণ দেখাইতেছেন দুই পয়ারে। 

্রীষ্-বিরহে অধীর হইয়া শ্রীরাধা যেমন প্রাণপ্রিয়-দখা ললিতার কঠ ধরিয়া! বিলাপ করিতেন, রাধাভাবাবিষ্ট 
মন্‌ মহাপ্রভূও শ্রীকব্ণ-বিরহ অনুভব করিয়! ( শেষলীলায় ) রাত্রিকালে স্বরূপ-দামৌদরের গলা জড়াইয়! ধরিয়া! অতি 
দুঃখে বিলাপ করিতেন এবং নিজের মনেব সমস্ত কথা তাঁহার নিকটে প্রকাশ করিয়া! বলিতেন। ( মহাপ্রভুর এই 
ব্যবহারেই বুঝা যায়, স্বরপ-দামোদর তাহার অত্যন্ত প্রিয়_অন্তরদ্গ ছিলেন, নচেৎ তাহার নিকটে নিজের মর্শ্মকথ! ব্যক্ত 
করিতেন না), স্বরপ-দামোদরও প্রভুর মনের ভাব জানিতে পারিয়া-যে যে শ্লোক পাঠ করিলে বা! যে যে গীত গান 
করিলে প্রভুর চিত্তে একটু সান্তনা জন্মিতে পারে, সেই সেই শ্লোক পাঠ করিতেন বা সেই সেই গীত গান করিতেন। 

রাত্রে রাত্রিতে। দিবাভাগে নানাবিধ লোকের সংসর্গে প্রভুর মনোগতভাব হয়তো একটু প্রশমিত হইয়। 
থাকিত; কিন্ত রাত্রিকালে বহিরঙ্গ লোক দূরে সরিয়া গেলে এবং স্বর্প-দামোদরাদির ন্যায় ছু'একজন মাত্র অন্তরঙ্গ 
ভক্তের সঙ্গ পাইলে প্রভুর হৃদয়ে ভাব উচ্ছলিত হইয়া উঠিত) তখন রৃষ্-বিরহে অধীর হইয়া রাধাভাবে তিনি বিলাপ 
করিতেন। রাত্রিকালে ভাব প্রবল হওয়ার আরও হেতু এই যে, প্রভু মনে করিতেন-_তিনি শ্রীরাধা, আর তাহার 
প্রাণবল্লভ শ্রীরু্চ তাহাকে ত্যাগ করিয়া! মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। যখন তিনি ব্রজে ছিলেন, তখন এই রাত্রিযোগে 
তাঁহার সহিত মিলিত হইয়! কত কত মধুর লীলাই তিনি করিয়াছেন; কিন্তু এখন সেই বৃন্দাবনও আছে, সেই তিনিও 
আছেন, সেই রাত্রিও আসিয়া উপস্থিত__নাই কেবল তাহার প্রাণবল্লভ, ধাহার বিরহ শত সহ বুশ্চিক"দংশন 


অপেক্ষাও যন্ত্রণাদয়ক । রাত্রির আগমনে এই সমস্ত ভাবের উদ্দীপনে প্রভুর শোক-সিন্ধ উথলিয়া উঠিত। বিলাপ-- 


দু’ এক খানা গ্রন্থে “প্রলাপ” পাঠ আছে; কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থের, বিশেষতঃ ঝামটপুরের গ্রন্থের “বিলাপ” পাঠই 


আমরা গ্রহণ করিলাম। স্বরূপের- স্বরূপ-দামোদরের ; ইনি ব্রজের ললিতা সখী; রাঁধাভাবের আবেশে প্রভু 
নিজেকে যেমন রাধা মনে করিতেন, স্বরূপকেও তেমনি ললিতা বলিয়া মনে করিতেন। আবেশে__রাধাভাবের 
আবেশে। উ্ঘাড়ি-খুলিস্বা, প্রকাশ করিয়া। : আন্তর-_মনে। সেই-গীত-গ্লোকে-গ্রভুর ভাবের অনুকূল 
অথবা ভাব-প্রশমনের অনুকুল শ্লোক পাঠ করিয়া বা গীত গান করিয়া। দীমোদর-্বরপ-দামোদর। . 

৯৮। এবে--এখন। এসব বিচারে--মহাপ্রভুর ভাবের কথার এবং স্বরপ-দামোদরের শ্লোক-গীতাদির 
কথার বিষয় আলোচনার | আনৌ--ভবিস্ততে, অস্ত্য লীলায়। বিবরিব_বর্ণন করিব। 

৯৯। পূর্ববর্তী, ১ম পয়ারে বলা হইয়াছে, গৌর-অবতারের মুখ্যহেতুটা তিন রকমের । সেই তিন রকম কি 
কি, তাহা প্রকাশ করিবার উপক্রম করিতেছেন। 

পুরবের্_প্রীচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে, ছাপরে। ভ্রজে _ব্রজধামে, প্রকট-ব্রজলীলায়। বয়োধর্ঘ 
বয়সের ধর্ম । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৮১ম পয়ারের টীকা ষ্টব্য। ত্রিবিধ বয়োধর্ল্ম_বয়সের তিনরকম ধর্ম সেই 
তিনটা বয়োধৰ্্ম কি কি?-_কৌমার, পৌগও ও কৈশোর । পাচ বৎসর বয়সের শেষ পর্যন্ত কৌমার, দশ বৎসর 


৩২৮ শ্ীপ্রীচৈতন্থচরিতামূত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 
বাৎসল্য আবেশে কৈল কৌমার সফল। . *  পৌগণ্ড সফল কৈল লঞ্। সখাবল ॥ ১০০ 


গৌর-কৃপা-তরঙিণী টীকা! 

প্যান্ত পৌগণ্ড এবং ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত কৈশোর, তারপর যৌবন। “বয়ঃ কৌমার-পৌগণ্ডকৈশোর-মিতি 
তত্রিধা। কৌমারং পঞ্চমাৰ্দান্তং পৌগপ্ং দশমাবধি। আযোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনম্‌ স্তাত্ততঃ পরম্॥ ভ. র. সি. 
দক্ষিণ।১।১৫৭-৮ ॥” 

যাহা সময়মত আসে, আবার সময়মত চলিয়া যায়, তাহাই দেহাদির ধর্মা। শৈশবে দেহের যে অবস্থা, 
কৌমারে তাহা! থাকে না, আর একরকম অবস্থা আসে; যৌবনে তাহাও চলিয়া যায়, আর এক রকম অবস্থা 
আসে? বার্দক্যে তাহাও থাকে না। এ সকল বিভিন্ন অবস্থা দেহের ধর্ম, দেহ দেহই থাকে, সেই দেহে বিভিন্ন অবস্থা 
যথাসময়ে আসে এবং যায়। তাই দেহ হইল ধৰ্ম্ম, এ সকল অবস্থা তাহার ধর্ম । প্রীরুষণ স্বরূপে নিত্য কিশোর। 
প্রকটলীলয়ি বাল্য, পৌগণ্ডাদি যথাকালে আসে এবং যথাকালে চলিয়া যায়-_লীলাশক্তির প্রভাবে, কিন্তু কিশোরত্ব 
নিত্য, তাই কৈশোর হইল ধর্মী এবং বাল্য-পৌগগ্াদি তাহার ধর্ম্ম। কৈশোর নিত্য বলিয়া কৈশোরই শ্রেষ্ঠ। 
প্বয়ঃ পরং ন কৈশোরাৎ। প. পু পা. ৪৬।৫১।৮ শ্রীরুষের প্রোচত্ব বা বার্ধক্য নাই। কৈশোরে দেহের যেরূপ 
অবস্থা থাকে, সেই অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি। প্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের ২৷৫৷১১২-শ্লোকস্থ “বয়শ্চ তচ্ছৈশব- 
শোভায়াত্রিতৎ সদা তথা যৌবনলীলয়াদৃতম্‌ ৷” অংশের টাকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিথিয়াছেন “্বয়শ্চ তচ্ছৈশব- 
্রীুফস্দ্ধি পরমান্চর্যামিতি বা, সদা শৈশবশোভয়া পরমসৌকুমার্যচাপল্য-শ্ হদ্গমাদিরূপয়া বাল্যলক্ষা আশ্রিতম্‌। 
তথা সদা যৌবনলীলয়া বিবিধবৈধদ্যাদিরূপয়া! তদুদ্ভেদভঙ্যা বা আদৃতঞ্চ।_্রীর্ণের বয়স পরমাশ্চধ্য শৈশব- 
শৌভাবিশিষ্ট_অর্থাৎ পরম পৌঁকুমার্ধ, চাপলা, শ্শ্রুর অন্দ্গম প্রভৃতি বাল্য্রীদ্বারা আশ্রিত। তদ্রপ বিবিধ- 
বৈদগ্্যাদিও সর্বদা যৌবনলীলাকর্ত'ক আদৃত।৮ 

ভতি মৰ্ম্ম_অতি প্রেষ্ঠ ; বয়সের সার হইল কৈশোর, ইহা অত্যন্ত প্রিয়; এজন্য কৈশোরকে "অতি মর্দদ 
বলা হইয়াছে। নিত্য-কৈশোর শ্রীকুফের নিত্য-অবস্থিতি) প্রকট-লীলায় বাৎসল্য ও সখ্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত বাল্য 
ও পৌগণ্ডকে তিনি অঙ্গীকার করেন__বাল্যভাবে ও পৌঁগণ্ড-ভাবে আবিষ্ট হয়েন) কৈশোরেই সমস্ত গুণ বিরাজিত 
আছে বলিয়া কৈশোরেই বয়োধর্মের পূর্ণতম-আবির্ভাব, সুতরাং কৈশোরই ধর্মী; কৈশোরই সমস্ত ভক্তিরসের আশ্রয় 
এবং কৈশোরই নিত্য নৃতন নূতন বিলাস-বৈভিত্পূর্ণ। এজন্য কৈশোরই শ্রেষ্ঠ, “অতি মর্শ্ম"। “বয়সো বিবিধত্বেইপি 
সর্বতক্িরসা রয়: ধর্মী বিশোর এবাত্র নিত্যনানাবিলাসবান্‌॥ ভ. র. সি. দক্ষিণ। ১২৭1৮ 

১০০। ত্ৰিবিধ বয়সে কি ভাবে কোন্‌ বয়সোচিত রস শ্রীকৃষ্ণ আদ্বাদন করিলেন, তাহা বলিতেছেন। কৌমারে 
বাৎসলারস, পৌগণ্ডে সখ্যরস এবং কৈশোরে কাস্তারস আস্বাদন করিয়া রসিক-শেখর শীর্ণ সর্বববিধ বয়সের সার্থকথা 
সম্পাদন করিয়াছেন। 

বাৎসল্যআবেশে__বাৎসল্যভাবের আবেশে; যে ভাবের বসে সম্যক্রপে পিতামাতার লাল্য ও পাল্য 
হইয়া থাকিতে হয়, নিজে সর্বাবিষয়ে সর্বদা অসমর্থ বলিয়া ( নিজের খান্তাদি সংগ্রহ করা তো দূরে, মশামাছি তাড়াইতে 
পর্য্যন্ত অসমর্থ বলিয়া) পিতামাতার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়, তাহাই বাৎসল্যভাব। শৈশবেই এই 
ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ, যতই বয়স বাড়িতে থাকে, নিজের দেহে একটু একটু করিয়া শক্তির আবির্ভাব হইতে থাকে, 
ততই এই ভাবটা তিরোহিত হইতে থাকে__কৌমারের পরে প্রায় গ্রচ্ছর হইয়া পড়ে। কৈশোরে বাৎসল্যের (নিজের 
অসামধ্যনিবন্ধন পিতামাতার উপরে সম্যক্রপে নির্ভর করার প্রয়োজনীয়তার ও ইচ্ছার ) প্রাধান্য মোটেই থাকে না। 
শ্ৰীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর, তাঁহার নিত্যকিশোর-স্বরূপে বাৎসল্য-ভাবের প্রাধান্য সম্ভব নহে) কিন্ত প্রকটক্রমলীলায় কৌমার ও 
পৌঁগণ্ যথাক্রমে ্রীরুণ-বিগ্রহে আবির্ভূত হয়, আবার যখাবসরে চলিয়া যায়। যখন কৌঁমারের আবির্ভাব হয়, শ্রীকৃষ্ণ 
তখন কৌমার-বয়সোচিত বাৎসল্যভাবে আবিষ্ট হইয়া, থাকেন (বাংসল্য-আবেশে )। এবং বাত্সল্য-রস নিজেও 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আঢি-লীল৷ 5২% 


রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস । কৈশোর-বয়স, কাম, জগত সকল । 
বাঞ্চা ভরি আস্বাদিল রসের নির্ধ্যাস ॥ ১০১ রাসাদিলীলায় তিন করিল সফল ॥ ১০২ 
গৌর-কৃপা-তরদ্গিণী টীকা 7 


আস্বাদন করেন, বাৎসল্য-রসের ভক্তবর্গকেও আস্বাদন করান। যে ভাবটা নিত্যস্থায়ী নহে, কিছুকালের জন্য মাত্র 
আ.বভূর্ত হয়, সেই ভাবটাই আবেশের ভাব_আবেশ নিত্যস্থায়ী হয় ন!। ক্রমলীলায় কৌমার নিত্য নহে বলিয়া 
কৌমারোচিত বাৎসল্যও ক্রমলীলায় নিত্য নহে-_-আবেশ মাত্র। তাই বলা হইয়াছে_“বাৎসল্য আবেশে” 
পৌগণ্ড-সদ্ধন্ধেও ও কথ; পোগণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের সখ্য-ভাবের আবেশ। 

কৌমার সফল-যে বয়সের যে ভাব, সেই ভাবটার আস্বাদনেই সেই বয়সের সফলত|। কৌমারের 
আসশ্বান্ধ বাৎসল্য-( নিরাশ্রয় শিশুরূপে মাতাপিতার স্নেহ আস্বাদন করা ); ক্রমলীলায় কৌমারে তাহা আস্বাদন 
করিয়া তিনি কৌমারকে সফল বা সার্থক করিয়াছেন। এইরূপে পৌগণ্ডেও সখ্যরস আস্বাদন করিয়া পৌগণ্ডকে সফল 
ও সার্থক করিয়াছেন। সখাবল--সখার সংহতি; সখা-সমূহ। স্থবলাদি সখাগণের সঙ্গে সধ্যরস আস্বাদন 
করিয়া ভরীকৃ্্চ পৌগণ্ডকে সফল করিয়াছেন। বাত্সল্যই যে কৌমার-বয়সোচিত রম এবং সখ্যই যে পৌগণ্ড-বয়সোচত 
রস, তাহাই ভক্তিরসাযৃতসিন্ধু বলেন-_“ওচিত্যাত্তত্র কৌমারং বক্তব্যং বৎসলে রসে। পৌগণ্ডং প্রেয়সি তথা 
তত্তংখেলাদিযোগতঃ ॥ দক্ষিণ। ১১৫০ ॥ 

১০১। শ্রীরারিকাদি গোপবধূগণের সঙ্গে রাসাদি-লীলা-বিলাগ করিয়া রসিক-শেখর শ্রী যথেচ্ছভাবে 
রস-নির্যযাস আস্বাদন পূর্বক তাঁহার কৈশোরকে সফল করিয়াছেন। কান্তাগণের সঙ্গে মধুরভাবই কৈশোর-বয়সোচিত 
ভাব এবং মধুর-রসে কৈশোর-বয়সই শ্রেষ্ঠ। “শৈষ্ঠমুজ্জল এবাস্ত কৈশোরস্ত তথাপ্যদঃ। ভ.র. সি. দক্ষিণ । ১/১৫৯।৮ 

রাধিকাদি-্রীরাধা ললিতা প্রভৃতি ব্রজনুন্দরীগণ। ইহারা মধুর-ভাবের পরিকর। রাসাদি-বিলা-_ 
্রীরাসলীলা প্রভৃতি মধুর-রসাত্বক-লীলাবিলাস। বাঞ্ছাভরি_ইচ্ছানুরূপ, যথেচ্ছভাবে। রসের নির্ধ্যাস_ 
রসের জার) অন্যান্য সকল রস হইতে মধুর-রস শ্রেষ্ঠ বলিয়া মধুর-রসকেই রসের নির্যাস বলা হইয়াছে। 

১০২। অন্যান্য লীলা হইতে কৈশোর-বয়সোচিত-লীলা শ্রেষ্ট বলিয়া এবং কৈশোর-রয়সোচিত-লীলার 
মহিমাবর্ণনই এই গ্রকরণের উদ্দেশ্য বলিয়া ও লীলা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিতেছেন যে, রাসাদি-লীলা ছারা শ্রীরুষঃ 
কৈশোর-বয়সকে, কামকে এবং সমস্ত জগতকে সফল করিয়াছেন। 

রাসাদিলীলায়__পরে যে দুইটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের একটাতে ( সোহপি কৈশোরকবয়ঃ ইত্যাদি 
শ্লোকে) রাসলীলার এবং অপরটীতে (বাচা স্থচিতশর্বরী ইত্যাদি শ্লোকে ) কুগপ্রক্রীড়ার কথা বলা হইয়াছে; 
সুতরাং রাগাদিলীলা-শব্দে রাঁসলীলা, কুঞ্জজীড়া এবং কুপ্জক্ীড়ার উপলক্ষণে দানলীলা, নৌকাবিহারাদিই সুচিত 
হইতেছে। এই সমস্ত লীলায় শরীক কৈশোর বয়স, কাম ও জগৎকে সফল করিয়াছেন। 

রাসাদিলীলায় কিরূপে কৈশোরবয়স, কাঁম ও জগৎ সফল হইল, তাহা রুবিতে চেষ্টা করা যাউক । 

কৈশোরবয়স-কৈশোর-বয়দ যখন কোনও রমণীকে আশ্রয় করে, তখন নিজের প্রতি অনুরাগবান্‌ 
রূপগুণসম্পন্ন কোনও বিদগ্ধ যুবকের সঙ্গলাভের নিমিত্ত সেই রমণীর ইচ্ছা হয়। আবার ইহা যখন কোনও 
পুরুষকে আশ্রয় করে, তখন নিজের- প্রতি অন্ধ্রাগবতী রূপগুণ-সম্পরা কোনও বিদগ্ধা তরুণীর সঙ্গ-লাভের নিমিত্বই 
তাহার লালসা জন্মে । তাহ! হইলে বুঝা গেল, পরস্পরের প্রতি অনুরাগযুক্ত রূপগুণসম্পন্ন বিদগ্ধ যুবক-যুবতীর 
মিলনের স্পৃহা হইল কৈশোর-বয়সের কাধ্য। পরস্পরের সঙ্বস্খ-লাভই এই মিলনস্পৃহার উদ্দেশ্য । সুতরাং 
তাদৃশ যুবক-যুবতীর মিলনের যত রকম বৈচিত্রী থাকা সম্ভব, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈচিত্রের অভিব্যক্তি যে স্থানে 
এবং তাহার পূর্ণতম আত্বাদনের সম্ভাবনা ও স্মুযোগ যে স্থানে, সেই স্থানেই কৈশোর-বয়সেরসফলতা1।॥ মিলন- 
সুখের অসমোর্ধ বৈচিত্রী এবং তাহার পূর্ণতম আস্বাদনের নিমিত্ত নায়ক ও নার্নিকার মধ্যে নায়কোচিত ও 
--২/৪২ 


চি 


৩৩% র এশ্ৰীচৈতন্তচরিতামৃত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
নায়িকোচিত রূপ-গুণাদিরও পূর্ণতম অভিব্যক্তি অপরিহাধ্য। কিন্তু প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত-নায়ক-নায়িকার মধ্যে 
তাহা, অসম্ভব? কারণ, প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার রূপ-গুণাদি ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ এবং অচিরস্থায়ী; তাই তাহাদের 
দেহে কৈশোরের অবস্থিতিও অচিরস্থারী; তাহাদের পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ, তাহাও স্বস্ুখ-বাসনামূলক এবং 
মোহজ ; স্বাভাবিক নহে।: তাহাদের মিলনে কৈশোর সফলতা লাভ করিতে পারে না; কারণ, তাহাতে নিরবচ্ছির 
সুখ নাই-_নাল্পে স্থখমন্ডি। সুতরাং প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মিলনে কৈশোর-বয়সের সফলতা অসম্ভব । 
অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে ভগবৎস্বরূপ-সমূহের এবং তাঁহাদের প্রেয়সীগণের রূপ-গুণাদি নিত্য, তাহাদের শ্রীবি গ্রহে 
কৈশোরও নিত্য অবস্থান করিতে পারে; তাঁহাদের রূপগুণাদিও অপরাপরের রূপগুণাদি অপেক্ষা সর্কববিযয়ে রেট) 
ভগবন্ধপ্রেয়সীগণ শ্রীভগবানেরই স্বরূপ-পক্তি হলাদিনীর অভিব্যক্তি বলিয়া তাহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগও 
স্বাভাবিক এবং বিষয়মুখা, আশ্রয়মুখী নহে। স্থুতরাং অপ্রাক্ৃত্‌ ভগবদ্ধামে ভগবৎ্্বরূপ-সমূহের ও ভগবৎপ্রেয়সীগণের 
আশ্রয়েই কৈশোর-বয়সের সফলতা সম্ভব । ভগবৎস্বরপ-সমূহের আশ্রয়ে সর্বত্র কিঞ্চিৎ সফলতা সম্ভব হইলেও 
সফলতার পরাকাষ্টা সর্বত্র সম্ভব নহে; যে স্বরূপে রপগুণাদির অসমোদ্ধি-অভিব্যক্তি, সেই স্বরপের আশ্রয়েই কৈশোরের 
পুৃতিম সাফল্য । অনস্ত ভগবংস্বরূপের মধ্যে স্বয়ংরপ শ্রীকুষ্ণেই রূপগুণাদির অসমোর্দ্ধ অভিব্যক্তি; তাঁহার রূপগুণে 
'নারায়ণাদি অন্যান্য ভগবংস্বরূপ তো আকৃষ্ট হইয়াই থাকেন, স্বয়ং শ্রীরুষও নিজের রূপে আরষ্ট হইয়া থাকেন। 
“রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম। ২২১৮৬” “কোটি ত্রদ্ধা্ড পরব্যোম, 
তাহা যে স্বরূপগণ, তা সভার বলে হরে মন। ২২১৮৮ ॥” শ্রীরুফের রূপের কথা শুনিয়া নারায়ণের বক্ষো- 
বিলাসিনী লক্ষ্মীরও চিত্তচাঞ্চল্যের উদয় হয়। “পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আবর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণণ ॥ 
২২১/৮৮|৮ ব্দষ্ধী-নবতারুণ্যাদি সমস্ত নায়কোচিত গুণের পূর্ণতম অভিব্যক্তি ব্রজেন্দরন্দন শ্রীরুষে ; তাই “ব্রজেন্দ্রনন্দন 
ক্রষ্ণ--নায়ক-শিরোমণি। ২২৩৪৫ ॥” j 
আবার সমস্ত ভগবদ্ধামে ভগবত্স্বরূপ-সমূহের যে সমস্ত প্রেযসী আছেন, তাহাদের মধ্যে রূপ গুণ ব্দ্াদি 
সকল বিষয়েই ত্রজগোপীগণ শ্রেষ্ট; কারণ, নিথিল-ভগবৎকান্াগণের মধ্যে একমাত্র ব্রগোগীগণই “লোকধর্ম 
বেধর্স দেহধর্ম্ম কর্মা। লজ্জা ধৈধ্য দেহস্ুখ আত্মস্ুখম্ম ॥  দুত্তজ-আধ্পথ নিজ পরিজন। স্বজনে করয়ে 
যত তাড়ন ভত্গন | সর্ধত্যাগ করি করেন কৃষ্ণের ভজন। রুষণনুখ হেতু করে প্রেম-সেবন ||  ১1৪1১৪৩-১৪৫|% 
শীষে! তাহাদের অনুরাগ এতই অধিক যে, “আত্মসুখদ্ুখ গোগীর নাহিক বিচার। কৃষসুখহেতু চেষ্টা 
মনোব্যবহার ॥ কঞ্চলাগি আর সব করি পরিত্যাগ । কৃষ্চসুধ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ||  ১181১৪৯1৫০ ॥” 
তাহাদের শ্রীককপ্রেম যতদুর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, বৈকুঠের লক্ষ্মীগণের, এমন কি দ্বারকা-মহ্বীগণের গ্রেমও 
ততদুর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই) তাই, এ্রক্ষ্ণ-াধুর্য্য তাহারা যেরূপ আস্বাদন করিয়াছেন, মথুরা 
নাগরীগণও  তদ্রপ পারেন নাই; তাই “গোপ্যন্তপঃ কিমচরম্‌্” ইত্যাদি (ভা. ১০/৪৪/১৪) শ্লোকে দ্বারকা- 
. মহিষীগণও ব্রজগোপীগণের সৌভাগ্যের প্রশংসা, করিয়াছেন। সমস্ত ভগবৎপ্রেক্সীগণের মধ্যে একমাত্র গোগীগণের 
সহদ্ধেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন_“সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ প্রিয়ঃ। সত্যং বদামি তে পার্থ গোপাঃ 
কিং মে ভবস্তি ন।॥--সহায়, গুরু, বান্ধব প্রেয়সী। গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী । ১1৪/১৭৪।৮ 
যে নায়িকার গুণে নায়ক ঘত বেশী মুগ্ধ, সেই নায়িকাতেই নায়িকোচিত গুণের তত বেশী অভিব্যক্তি । ব্রজগোগী- 
দিগের গুণে শ্রী এতই মুগ্ধ হইয়াছেন যে, “কফ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হৈতে। যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ 
তারে ভজে তৈছে॥ সে প্রতিঞ্জা ভদ্ হৈলে গোগীর ভজনে | ১৷৪৷১৫১-৫২ |” “ন পারয়েইহং নিরবদ্যসংযুজাং” 
ইত্যাদি (ভা. ৯৭৩২২২) গ্লোকে সর্বরশক্তিমান্‌ শ্রীরু্ষ নিজ মুখেই গোপীদিগের সেবার অঙ্গরূপ সেবায় নিজের 
অসামধ্য খ্যাপন করিয়া তিনি সর্কতোভাবে তাঁহাদের প্রেমের বশত! স্বীকার করিয়াছেন। এ সমস্ত কারণেই 
বলা হইয়াছে “বরজান্গনাগণ আর কাস্তাগণ সার । ১1৪৬৫ সমস্ত কান্তাগণের মধ্যে ব্রজাঙ্গনাগণ। হেঠ 1” এই 


গধ পরিচ্ছেদ | আদি-লীলা ৩৩১ 
__ গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণীটাক। 

. ব্রজাদ্নাগণের মধ্যে আবার, *উত্তমা_রাধিকী। রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ববাধিকা। ১1৪1১৭৬॥ সর্বগোপীযু 
সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যস্তবল্লভা। ল. ভা. উ. ৪০৮ সৌন্দর্যে, মাধুধ্যে, বৈদদ্বীতে শ্রীরাধিকা সমস্ত কৃষ্ণকাস্তাগণের 
পিরোমনি।  “দেবীরুষষময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।  সর্বলগ্মীমী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ "অন্ত 
গুণ প্রীরাধার পঁচিশ প্রধান। যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ ২২৩৪৭।৮ শ্রীরাধার প্রেম এতই উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছে যে, সেই প্রেম পূর্ণাননম় পূর্ণতত্র স্বয়ংভগবান্‌ শ্ীকুফণকে পর্যন্ত উন্মত্ত করিয়া! তোলে; স্বয়ং শ্রীর্ণই 
বলিয়াছেন “আমি হই রসের নিধান॥  পূর্ণানন্দময্ন আমি চিন্ময় পূর্ণতন্ব। - রাধিকার প্রেমে আমা করায় 
উন্নত ॥ না জানি রাধার প্রেমে কত আছে বল। যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল ॥ রাধিকার প্রেম_গুরু, 
আসি_শিষ্য নট । সদা আম! নানানৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ ১/৪।১০৫-৯০৮।৮ শ্রীরাধিকাতে নায়িকোটিত গুণসমূহের 
পর্ণতম বিকাশ; তাই “নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী ॥ ২২৩৪৫ ॥" 

শীষে নায়কোচিত- গুণের পুর্ণতম_ বিকাশ, আর শ্রীরাধায় নায়িকোচিত গুণের পূর্ণতম বিকাশ। 

“নায়ক-নায়িকা দুই রসের আলম্বন। সেই-দুই-শ্রেষ্ঠ-_রাধা, ব্রজেন্্রননান ॥ ২২৩৪৮ ॥" নায়ক-নায়িকাকে 

অবলম্বন করিয়াই কৈশোর-বয়সোচিত রসের ক্ফুরণ হয়; সুতরাং নায়ক-্রেষ ব্রজেন-ননানের সঙ্গে নায়িকা.শ্রেষ্ঠা 

্রীরাধার মিলনে যে কৈশোর-বয়সোচিত রসের পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব হুইবে, সুতরাং তাহাদিগকে আশ্রয় ররিয়া 
কৈশোর বয়গও যে পূর্ণতম সাফল্য লাভ করিবে, তাহা সহজেই অঙ্গমিত হইতে পারে। 

যাহাহউক, উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা! গেল, প্রাকৃত জগতের কথা তে দূরে, অপ্রারুত ভগবন্ধাম-সমুহেও 

নিখিল-রমণীগণের মধ্যে ব্রজদেবীগণ শেষ, ব্রজদেবীগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ট ; এবং নিখিল পুরুষগণের 

মধ্যে ত্রজেন্দ্নন্দন শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ । সুতরাং সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ ও তত্তৎপ্রেয়সীগণের লীলার মধ্যে গোপাঙ্গনাগণের 
সঙ্গে ফের রাসাদিলীল! সর্বশেঠ-__ইহা স্বয়ং ভরীবষ্ই নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্সন্তি যদ্ধপি মে গ্রাজা। 
লীলাস্তাতা মনোহরাঃ ॥ ৷ ন হি জানে স্থতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ | ল: ভা. কু. ৫৩১। ধৃত বৃহদ্বামনবচন | 
যণ্ঘপি আমার নানাবিধ মনোহারিণী এচুর' লীলা বিদ্যমান আছে, তথাপি রাসলীলা! স্মরণ করিলে আমার মন যে 
ক্বীদূগ ভাবাপন্ন হয়, তাহা বলা যায় না” রসানাং সমুহে রাসঃ_-রাঁসলীলায় সমস্ত রসের উৎস প্রসারিত হয়, 
এজন্যই রাসলীলা সর্ধ্ে্ঠ।.. এই :রাসলীলায় লক্ষ্মীর অধিকার নাই (নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ ইত্যাদি ভা, ৯*1৪গ1৬* ॥), 
ঘারকা-মহ্ষীদিগের অধিকারের কথাও শুন! যায় ন!; একমাত্র শ্রীরাধিকা, এবং তাহার কায়ব্যহরপ! ব্রজদেবীগণেরই 
এই রাসলীলায় অধিকার (সম্যক্‌ বাসনা রুফের ইচ্ছা রাসলীলা। _রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ ২৮1৮৫ ॥ )। 
সৌন্দর্য মাধুর/-বিলাস-বৈদদ্ব্যাদিতে নিখিল-রমণীকুলের শিরোমণি নিত্যকিশোরী ব্রজান্গনাগণের সঙ্গে, নিখিল-পুরুষ- 
কুল-শিরোমণি নিত্যকিশোর _ ব্রজেন্দ-নন্দনের রাস-লীলাতেই_ নিথিল-বিলাস-বৈচিত্রীর এবং নিখিল-রস-বৈচিত্রীর 
নির্বাধ পুর্ণতম অভিব্যক্তি সম্ভব হইতে পারে) সুতরাং কৈশোর-বয়স. প্রকে আশ্রয় করিয়া এই রাসলীলাতেই 
সাথকতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে; অন্ত-ধামের অন্থ-লীলার (প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার আশ্রয়ের কথা তো দুরে ) 
আয়ে নায়ক-নায়িকার: উভয়ের মধ্যে রূপণগুণ-বৈদগ্যাদির পূর্ণতম বিকাশের অভাব॥ আবার রাষলীলা ব্যতীত 
অন্ত লীলায় ব্রজঙ্গনা্িগের ন্যায় কোটিকৌটা রমণীরত্বের সহিত যুগপৎ মিলনের সম্ভাবন। থাকে না৷ বলিয়াও, কৈশোরের 
অঙথরাগবতী-প্রেয়পী-সগ-্পৃহা-চরম-চরিভার্থতা লাভ করিতে পারে, না। : স্থুতরাং রাস-লীলাতেই কৈশোরের সর্ববব্ধ 
সাৰ্থকতার পূর্ণতা। : ; 

নায়কের মধ্যে ধীর-ললিত নায়কই শ্রেষ্ট ( বিদগ্ধ, নবতরণ, পরিহাস-বিশারদ, নিশ্চিন্ত নায়ককে ধীর-ললিত 
বলে; ধীর-ললিত নায়ক প্রায় গ্রেয়সীর বশীভূত হইয়া; থাকেন )। আর নারিকাগণের মধ্যে স্বাধীনভর্তৃক৷ নায়িকাই 
শ্রে্ঠা (কান্ত ধাহার অধীন হইয়া সতত নিকটে: অবস্থান করেন, সেই নায়িকাকে স্বাধীনভর্তূক বলে )। কারণ, এরূপ 
নায়ক-নায়িকার পক্ষেই কৈশোরের একান্ত স্পহণীক় স্বচ্ছন্দ 'ও নিরবচ্ছিয় সঙ্গম সম্ভব হইতে পারে। .এবাচানক্চিত 


৩৩২ ্ীপ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
গৌর-কৃপা-তরঞ্জিণী টীকা 
শর্বরী” ইত্যাদি কুঞ্জক্রীড়াবিষয়ক-শ্লোকে শ্রীরাধাগরোবিন্দের স্বচ্ছন্দ বিহারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কৈশোরের স্বচ্ছন্দ-বিহার- 
বাসনার চরিতার্থতা দেখাইয়াছেন। 
কাম-_রাসাদি-লীলাঘারা শ্রীরুষ্ণ কামকেও সফল করিয়াছেন। কামের তাৎ্পধ্য সুখ-ভোগে ; যেখানে 
জুখভোগের পরাকাষ্টা, সেইখানেই কামের পূর্ণ-সফলতা। জগতের প্রাকৃত কাম পশ্বাচার-বিশেষ; তাহাতে আপাততঃ 
যাহা সুখ বলিয়া মনে হয়, তাহাও দুঃখসঙ্কুল, অথবা পরিণামে দুঃখময়। আবার প্রাকৃত জগতে কাহারওই সকল 
বাসনা পুর্ণ হয় না) যতটুকু পূর্ণ হয়, ততটুকু যথেষ্ট ভোগ করিবার সামর্থও প্রাকৃত জীবেব নাই-_কারণ, ভোগে 
প্রাকৃত জীবের অবসাদ আসে । স্মুতরাং প্রাকৃত-জগতের দুঃখসঙ্কুল ক্ষুদ্র সুখের উপভোগে কাহারও কাম বা 
সুখভোগের বাগনাই চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। অপ্রারুত ভগবদ্ধামের লীলায় সুখ-বিধ্বংসি দুঃখের সংঘাত 
নাই, সুতরাং সেই আনন্দময়ী লীলায় কাম চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে। জে সমস্ত লীলার মধ্যেও আবার যে 
লীলা--অন্যের কথা তে দুরে, পূর্ণতম ভগবান্‌ শ্রীরুষেরই সর্বাপেক্ষা মনো হারিণী, সেই লীলাতেই কামের চরিতার্থতা 
সর্বাপেক্ষা অধিক। রাঁসলীলাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ধবাপেক্ষা মনোহারিণী লীল1; এই রাস-লীলায় শ্রীকব্চ রসের অনস্ত-বৈচিত্রী 
স্বচ্ছনভাবে আস্বাদন করিয়াছেন; স্থতরাং শ্রীকষ্ণকে আশ্রয় করিয়া রাসাদিলীলাতেই কাম সাফল্যের পুর্ণতা লাভ 
করিয়াছে। 
ভআথবা-্ত্ী-পুরুষের স্গম-স্পৃহাই কাম। পরস্পরের প্রতি অন্থ্রাগযুক্ত রূপ-গুণ-সম্পন্ন যুবক-যুবতীর নিশ্চিন্ত 
ও নিঃসঞ্চোচ মিলনে কাম চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে--যদি সেই মিলনে কাম ক্রমশঃ ক্ষীণ না হইয়! উত্তরোত্তর 
উল্লাস প্রাপ্ত হইতে পারে । প্রাকৃত নায়ক-নায়িকাকে আশ্রয় করিয়া কাম উল্লাস প্রাপ্ত হইতে পারে না, বরং ক্রমশঃ 
ক্ষীণতাই প্রাপ্ত হয়। কারণ, প্রাকৃত জীবের দেহস্থ ধাতুবিশেষই কামের আশ্রয়; সেই ধাতুক্ষয়ে কাম ক্রমশঃ ঘ্রিরমাণ 
হইয়| যায়, ক্ষীণতা লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃত জীব বিকার-বিশি্ট বলিয়া তাহার দেহের ভোগোপযোগিনী 
অবস্থা অচিরস্থায়িনী ; কাজেই প্রাকৃত জীবকে আশ্রয় করিয়া কাম উল্লাস প্রাপ্ত হইতে পারে না, সুতরাং চরিতর্থতাও 
লাভ করিতে পারে না; বরং ক্বমি-ক্লেদাদিপুরিত দেহের সম্পর্কে কলুষিত হইয়াই যায়। 
শীকুষ্ণকে আশ্রয় করিয়া কাম, আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতা ব্রজদেবীগণের সঙ্ম্পৃহারপে এ্রকটিত হইয়াছে। 
ব্রজদেবীগণ শরীরের স্বরূপ-শক্তি হলাদিনীর মূর্ত-অভিব্যক্তি। সচ্িদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীরুষ্ণ এবং তাহার আনন্দ-দায়িনী 
শক্তির অধিষ্ঠাত্রী-দেবীগণের সম্পর্কে আসিয়া কাম নিজের স্বভাব ফিরাইয়া পবিত্র হইয়াছে প্রাকৃত জগতে কাম 
যাহাকে আশ্রয় করে, নিজের সুখের নিমিত্তই তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তোলে; কিন্ত যে কেবল নিজের সুখই চাহে, 
সে কখনও সুখ পাইতে পারে না। তাই প্রাকৃত জগতে. কাম সফল হইতে পারে না, বরং স্বস্ুখানুসন্ধানের সম্পর্কে 
যাইয়া কলুষিত হইয়াই যায়। কিন্তু আনন্দ-ন-বিগ্রহ শ্রীরুষ্ণ এবং তাহার আনন্দদায়িনী শক্তির সংস্রবে আসিয়া কাম 
তাহার আনন্দ-দায়িকা বৃত্তির সহিত তাদাত্ময লাভ করিয়াছে এবং তাই আনন্দ লাভের জন্য ব্যস্ত না হইয়া 
আনন্দদানের জন্যই ব্যগ্র হইয়াছে_ধাহার সহিত মিলনের আকাজ্কা জন্মাইতেছে, তাঁহার সুখের নিমিত্তই নিজের 
আশ্রয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। শ্রীরুষ্চ ও ব্রজদেবীগণের আশ্রয়ে কাম এইরূপে পবিত্র হইয়া গিয়াছে এবং 
চরিতার্থতা লাভেরও যোগ্য হইয়াছে। কারণ, যাহার সুখের জন্য যে ব্যগ্র, তাহার চেষ্টাই থাকিবে তাহাকে স্গুখী 
করা; ইহাই স্বাভাবিক । কাম শ্রীরুষ্ণকে আশ্রয় করিয়া ব্রজদেবীগণের সহিত সঙ্গের স্পৃহা শ্রীরুষ্ণের চিত্তে জাগাইয়া 
দেয়__কেবল ব্রজদেবীগণের সুখের নিমিত্ত ; তখন শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী ইচ্ছাই হইবে ব্রজদেবীগণকে সুখী করিতে। 
আবার ব্রজদেবীগণকে আশ্রয় করিয়াও কাম তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকুষ-সঙ্গমের স্পৃহা জাগাইয়া দেয়__কেবলমাত্র 
শ্রীকষস্থখের নিমিত্ত; তাঁহারা আনন্দ-দায়িনী-শক্তি, তাহারা যথেচ্ছভাবে শ্রীরুষ্চকে সুখী করিতে পারেন; আবার 
শ্রীক্ও মৃত্তিমান্‌ আনন্দ__রসন্বরপ ; তিনিও যথেচ্ছভাবে ব্রজদেবীগণকে আনন্দ দান করিতে পারেন। এইরূপে 
উভয়ের আশ্রয়েই কাম স্বীয় সফ1তা লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে। 


করিও 


গর্ঘ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা ৩৩৩ 


টি নি ৃ রেমে সত্ীরতবকৃটস্থ: ক্ষপান্গু ক্ষপিতাহিতঃ ॥ ৯৫ ॥ 
গ্লোকের সংস্কৃত টীকা 
ক্ষপিতাঃ প্রণাশিতাঃ অহিতাঃ শত্রবঃ যেন এতেন নিশ্চিন্তত্বং ধ্বনিতম্‌। চক্রবর্তী । 
ক্ষগিতং বিনাশিতং অহিতং জগতাং অগুভং যেন সঃ, এতেন জগদপি সফলীচকার ইত্যর্চ। সঃ ঈদৃশঃ 
মধুস্থানঃ ব্রজাঙ্গনাধরমধু-লু্ঠক: শ্রীক্্ঃ অপি, পরফং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ” ইতিবিষ্ণুপুরাণোক্তবচনা- 
নুসারেণ যথা গোপাননাঃ কৃষ্ণং রময়ন্তি ন্ম তথা মধুস্দনোহপি কৈশোরক-বয়ঃ কৈশোরং মানয়ন্‌ সফলীকুর্কন্‌ স্্রীরতবকুটস্থ 
স্রীরত্বানাং গোগীনাং কুটেযু সমুহেু স্থিত: সন্‌ ক্ষপাস্থ শারদীয়নিশাস্থু রেমে ॥ ১৫॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক! 

বাস্তবিক, ব্রজদেবীগণ ও শ্রীকৃষ্ণ যে পরস্পরের সহিত মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করেন, তাহা কামের কাঁধ্য নহে__ 
তাহাদের পরস্পরের প্রতি যে গ্রীতি, সেই গ্রীতিরই ইহা কার্য বা অনুভাব। বাত্সল্যরসের ভক্তগণ-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের যে 
গ্রীতি, সেই গ্রীতির প্রভাবে নিখিলৈশ্ব্য্যে অধিপতি হইয়াও যেমন শ্রীরুষ্ণ নবনীত-চৌর্ঘ্যে প্রবৃত্ত হয়েন, পূর্ণকাম হইয়াও 
যেমন তাঁহার স্তন্য-পানের ইচ্ছা জন্মে, আবার শ্রীকুষ্ণবিষয়ক বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাবে যেমন পূৰ্ণকাম শ্রীরুষ্ণকে 
স্তন্যদানের নিমিতও যশোদামাতার ইচ্ছা জন্মে_তদ্রপ প্রেয়সীগণবিষয়ক প্রেমের প্রভাবেই, আত্মারাম হইয়াও 
প্রেয়পীগণের সহিত রমণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্পৃহা জন্মে এবং শ্রীরুফণবিষয়ক মধুর প্রেমের প্রভাবেই নিজেদের 
দেহ-সঙ্গমনধারা আত্মারাম শ্রীকষ্ণকে সুখী করিবার নিমিত্ত ব্রজদেবীগণের স্পৃহা জন্মে। এই সমস্ত প্রীতির কার্য 
কামের কাধ্য নহে; শ্রীরুষ্ণ ও বজদেবীগণের বিগ্রহ আশ্রয় করিয়া কামও ওঁ গ্রীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছে এবং ওঁ প্রীতির সহিত তাদাত্ময প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই 
গ্রীতি মিত্যা এবং ক্ষণে ক্ষণে নব-নবায়মানা বলিয়া কখনও ক্ষীণ হয় না, বরং উত্তরোত্তর উল্লাস প্রাপই হইয়া থাকে; 
সুতরাং এই গ্রীতির আশ্রিত ও তাহার সহিত তাদাত্ময প্রাপ্ত কামও কখনও ক্ষীণ হয় না, বরং উত্তরোত্তর উল্লাসই 
প্রাপ্ত হইতে থাকে। অধিকন্, কাম কৈশোরেরই মুখ্যাবৃত্তি; সুতরাং যাহাতে কৈশোরের সফলতা, তাহাতেই 
কামেরও সফলতা । শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলায় যে যে কারণে কৈশোরের সফলতা, সেই সেই কারণে কামেরও 
সফলতা । তাই বলা হইয়াছে, রাসাদিলীলায় কাম সম্যক্‌ সার্থকতা লাভ করিয়াছে । 

জগৎ সকল-_বিধাতার সমুদয় কৃষ্টি। শ্রীবৃন্দাবনের রাসাদিলীলাঘারা বিধাতার স্থষ্টি সার্থক হইয়াছে। 

জীব জগতে চায় সুখ; জগতের স্ষ্টি-বৈচিত্রীও জীবের নিমিত্তই; স্থাষ্টবৈচিত্রী দ্বার! 
জগদ্বামীর সুখ সম্পাদিত হইলেই সৃষ্টির সার্থকতা। বিধাতার স্ষ্টি সাধারণতঃ জগতের জীবসাধারণের স্থখেরই 
উপকরণ। কিন্তু জীব স্বরূপে ক্ষু্র ; জীবেয় সৌনদর্ধয-বোধও ক্ষুদ্র, সৌন্দর্য্য উপভোগের সামথ্যও ক্ষুত্র ; সুতরাং কট 
বৈচিত্রের সদ্ব্যবহার জীবের হাতে অসম্ভব । প্রাকৃত জীবের হাতে পড়িয়া বিধাতার ুষ্টিবৈচিত্র্য যেন অনাদূত ও 
অবজ্ঞাতই হইতেছিল। শ্রীরাধাগোবিন্দর আবির্ভাবে অপ্রারুত ভগবদ্ধাম যখন ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইল, তখন সর্বপ্রথম 
বিধাতার সুষ্ট পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলের স্পর্শে ধন্য ও কৃতার্থ হইল; আর রাসাদিলীলায়, বিধাতার স্্ট শারদ-পুর্ণিমা 
কাব্যকথার আশ্রয়ভূতা রজনীসকল, উৎফুল্ল মল্লিকা-কুন্ুমার্দি, ফল-পুষ্পভারাবনত বৃন্দাবনের বৃক্ষরাজি, ফুর্পকুস্সুমাস্তীর্ণ 
কুপতসমূহ-_ইত্যাদি যত কিছু বিধাতার কষ্ট সুখোপকরণ ছিল, অপ্রান্কত ভগবদ্ধামের স্পর্শে সে সমস্তই স্পর্শমণি-্ায় 
চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়া সপরিকর প্রীক্ণকর্তৃক সমাদৃত হইল, তাহাদের রাসাদিলীলার উগকরণরূপে গৃহীত হইল । 
রী রসিক-শেখর, ব্রজদেবীগণ রসিকা-শিরোমণি; তাঁহাদের লীলার উপকরণরপে ব্যবহৃত হইয়া বিধাতার সুষ্ট 
স্থখ-সম্ভার-বৈচিত্রী যে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য 

ক্লৌ। ১৫। অন্বয় ক্ষপিতাহিত: (অপ্তভবিনাশকারী ) স মধুস্থদনঃ ( সেই মধুস্থদন-শ্রীরফ্ণ) অপি (ও) 


৩৩৪ শ্রশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

কৈশোরক-বয়ঃ ( কৈশোর-বয়সকে ) মানয়ন্‌ (সম্মানিত করিয়া--সফল করিয়া) স্্রীরত্ব-কুটস্থঃ (ভ্্ীরত্রদিগের মধ্যে 
অবস্থিত থাকিয়! ) ক্ষপাস্থ (রাত্রিসমূহে ) রেমে ( রমণ করিয়াছিলেন )। 

আন্ুবাদ। অশুভ-বিনাশকারী সেই মধুস্থদন অকণ কৈশোর-বয়সকে সফল করিয়া স্ত্রীরর-সমুহের 
( গোপস্থন্দরীদিগের ) মধ্যে অবস্থিতিপুর্বক বহু রাত্রিতে রমণ করিয়াছিলেন। ৯৫। 

বিষ্ণুপুর্যণোক্ত রাসবর্ণনা হইতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে. শ্রীকৃষ্ণ রাস-লীলাদ্ারা যে কৈশোর বয়স 
এবং জগৎকে সফল করিয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকদারা দেখান হইয়াছে। কৈশোরক-বয়ঃ_কৈশোর-বয়স। 
মানয়নূ সম্মানিত করিয়া (কৈশোর বয়সকে )। যে যাহা চায়, তাহা দিয়া তাহাকে প্রীত করাতেই তাহার 
সম্মান প্রকাশ পায়। কৈশোর বয়স চায় প্রেয়সীদিগের সঙগন্থুখ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কৈশোর বয়সকে প্রেয়সী-সঙ্গসুখ 
সম্যক্রূপেই দান করিয়াছেন অর্থাৎ কৈশোরে তিনি প্রেয়সীদিগের সঙ্ধ-সুখের অনন্ত বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়া তাহার 
কৈশোর বয়সকে সার্থক করিয়াছেন। কি উপায়ে তিনি এই স্থথবৈচিত্রী আস্বাদন করিলেন-_রেমে, স্ীরতবকূটস্থঃ, 
ক্ষপানথ, মধুস্থদন ও অপি শব্দসমূহ দ্বারা তাহা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। রেমে-_শ্রীকু্ণ:রমণ করিয়াছিলেন; পূর্ববর্তী 
্লোকসমূহ হইতে জানা যায়_স্থান এবং কাল উভয়ই রমণের উপযোগী ছিল-_শরৎকাল, নির্মল আকাশ, তাতে 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ, মনোরম বৃক্ষ-লতাশোভিত বনরাজী, বৃক্ষ-লতায় প্রস্ফুটিত কুলসুম, কুমুদ-কহলার-পদ্মশোভিত সরোবর, কুন্গুমিত 
বনরাজি ও স্বচ্ছ সরোবরের উপর দিয়া জ্যোতন্নার তরঙ্গ গলিত-রজত-ধারার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে, ফুল্লকুস্থুমের 
সৌরভ বহন করিয়া মৃদ্যুন্দ পবন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, মধুকর-বৃন্দের মৃদু গুঞ্জনে কর্ণবিবরে অমৃত সিঞ্চিত 
হইতেছে। এ সমস্তের মাধুর্য এবং উন্মাদনা অনুভব করিয়া শ্রীরুষ্ণ গোপস্থুন্দরীদিগের সহিত ক্রীড়ার নিমিত্ত অভিলাধী 
হইলেন, স্মুমধুর বেধুধবনিযোগে তিনি গোপস্থন্দরীদিগকে আহ্বান করিলেন, তাহারা 'আসিয়! উপস্থিত হইলেন, 
প্রেমোন্মত্তাবস্থায়। তাহাদের সৌন্দর্য্যের তুলনা তাঁহারাই_চন্দ্রের জ্যোৎস্না; স্বর্গের অমৃত, কমলের হামি__সমস্তই 
তাঁহাদের সৌন্দ্ধ্-মাুর্ধের নিকটে পরাভূত ॥ তাতে আবার তাহারা প্রেমান্ধা--বোদধর্ম্ম, লো কধর্ণ, স্বজন, আরাপথ__ 
অমন্তে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীরুষ্ণকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে তাহাতে সম্যক্রূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন--এরপ গ্রেমবিহ্বল! 
অসমোর্ধ-মাধুর্যাবতী গোপ-কিশোরী একজন নয়, দুজন নয়, দশজন নয়, বিশজন_ নয়--শত শত, সহশ্র অহ, 
কোটি কোটি শ্রীকৃষ্ণ সেবার জন্য উদ্গ্রীব। অনন্ত গোপী কান্তারসের  অনস্ত বৈচিত্রী উল্লসিত - করিয়া। শরীক্বষ্ণকে 
আস্বাদন করাইতে উপস্থিত। এই: সমস্ত রমণীরত্বে পরিবৃত হইয়া (ক্জ্ীরত্বকুটস্থঃ) ভ্রীর্চ তাঁহাদের সহিত 
রমণ করিয়া কৈশোরকে সফল করিতে লাগিলেন।: মধুসূদন_শ্রীরুষ্জ এই সমস্ত সৌন্দধ্য-ঘার-বিগ্রহতুলা! 


গোপস্থুন্রীদিগকে: আলিঙ্গনাদিতে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের অধর-মধু লুষ্ঠন: করিতে লাগিলেন। ক্ষপাস্থ_ 


রাত্রিসমূহে। রাত্রিই কাস্তাগণের সহিত বিহারের উপযুক্ত সময়; এক রাত্রি ছুই রাত্রি নয়, বহু রাত্রি ব্যাপিয়া ভীরু 
তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন।, অপি--মধুস্থদন শ্রীক্ব্চও রমণ করিয়াছিলেন ।... পূর্ববর্তী শ্লোকে উক্ত 
হইয়াছে “তা! বার্ধ/মাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিত্রতৃভিন্তথা ৷ : কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রে রময়স্তি 'রতিপ্রিয়াঃ ॥--পিতা, ভ্রাতা ও 
পতিগণ ' কর্তৃক নিবারিত| হইয়াও রাত্রে রতিপ্রিয়া গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন।  বিষুপুরাণ। 
৫1১৩1৫৮।৮ গোপস্থন্দরীগণ যেমন আত্মীয়-স্বভনার্য্যপথাদি সমস্তকে উপেক্ষ। করিয়া প্রেমহ্হ্বিলচিত্তে শীকবৃষ্ণের সহিত 
রমণ করিয়াছিলেন, শরীরও তেমনি আব্যপথাদি ত্যাগ করিয়া গোপন্থন্দরীদিগের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। 
গোপন্ুন্দরীগণ পরকীয়া পত্রী, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের পতি নহেন ; স্থুতরাং তাঁহাদের পরস্পর মিলনে উভয় পক্ষেরই আধ্যগথ 
ত্যাগ হইয়াছে_-এই আর্পথ ত্যাগের একমাত্র হেতু অন্গরাগাধিক্য, যাহার ফলে কুলবতীব্রজবধূগণ পিতা, ভ্রাতা, 
পতি প্রভৃতির নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াও কুলঘর্ত্ে জলাঞ্জলি দিয়াছেন এবং ত্রজরাজ-নন্দন গ্রীক্ব্ণও স্বীয় কৌমার-ধরম্ম 
বিসৰ্জ্জন দিয়া পরকীয়! রমণীর প্রেমবশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কাস্তা-কান্তের মিলনে উভয় পক্ষের প্রেমের 
উদ্দামতাই যদি হেতু হয়, তাহা হইলেই মিলন্‌-সুথও' 'অসমোর্ধতা লাভ করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত: ত্রজসুন্দরী- 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা ৩৩৫ 
ভক্তিরসামূতসিদ্ধৌ, দক্ষিণবিভাগে, 
১ম লহধ্যাম্‌ ( ১২৪ )= 
বাচা থুচিতশর্ববরীরতিকলা প্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং 
ত্ৰীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়্গ্রে সখীনামসে ৷ 


তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ 
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্‌ কুঞ্জে বিহারং 
হরিঃ ॥ ১৬ ॥ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাক 
বাচেতি। যজ্ঞপত্বীসদৃশীঃ প্রতি তত্তল্লীলাস্তর্রদূত্যা বাক্যং ইতি। শ্রীজীব-গোস্বামী ॥ ১৬॥ 


গৌর-কপা-তরজিণী টাকা 

দিগের মিলনে তাহাই সংঘটিত হইয়াছে_-“অপি” শব্দের ইহাই তাৎপধ্য। ক্ষপিতাহিতঃ__ ইহা মধুস্থদনের বিশেষণ ।. 
ব্রজঙ্ন্দরীদিগ্নের সহিত রাসলীলা সম্পাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ “ক্ষপিতাহিত” হইয়াছেন-_-জগতের সমস্ত অশুভ দূর করিয়াছেন। 
রাপাদিলীলাদারা, কিরূপে জগতের অশুভ দূরীভূত হইল? উত্তর--জ্গতের অগুভের একমাত্র হেতু শ্রীকু্ণ-বহি্দূর্খতা। 
“কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্দুথ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ ২২০।১০৪ ॥ ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ 
স্তাদীশাদপেতন্ত বিপধ্যয়োইস্ৃতিঃ ॥ তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্তিকরেশং গুরুদেবতাত্মা ॥ শ্রীভা. ১৯২৩৭ ॥_- 
মায়াবশতঃই পরমেশ্বর হইতে বিমুখ জীবের স্বরূপের বিশ্বৃতি জন্মে এবং তজ্্য দেহে আত্মাভিমান ঘটে ; দ্বিতীয় বস্তু 
যে দেহেন্দরিয়াদি, তাহাতে অভিনিবেশ হইলেই ভয় জন্মে। অতএব জ্ঞানীব্যক্তি গুরুতে দেবতাবুদ্ধি এবং প্রিয়তাবুদ্ধি 
স্থাপনপূর্বাক ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরের ভজন করিবেন।” স্থুতরাং যাহাতে শ্রীক্ণবিশ্থৃতি দূরীভূত হইতে পারে, তাহাই 
হইল জীবের ছুখ-নাশের মূল হেতু_-এবং উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রোক হইতে জানা যায়_শ্রী্ষ্ণ ভজনেই তাহা 
সম্ভব। শ্রীকুষ্-ভজনে উন্মুখ হইতে হইলে শ্রীকুফের লীলাকথা শ্রবণ করা একান্ত দরকার। সাধুমুখে শ্ীর্চ-মহিম। 
অবণ করিলেই শ্রীরুষে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদ্গম হইতে পারে। “সতাং গ্রসঙ্গান্মমবীর্যসংবিদো ভবতি 
হত্কর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদা শ্বপবর্গবর্মনি শ্রদ্ধারতিক্তিরহুক্রমিগ্তি ॥ ভা. ৩৷২৫৷২৪ | বিশেষতঃ এই 
রাস-লীলাশ্রবণের বা বর্ণনের একটা অপূর্ব বিশেষত্ব এই যে, যিনি অন্ধাপুর্বাক এই লীলা! সর্বদা এবণ বা কীর্তন করেন, 
তাঁহার সমন্ত দুঃখের মূল হৃদ্রোগ কাম শীঘ্রই বিনষ্ট হয় এবং তিনি অচিরেই ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন। 
“বিক্রীড়িতং ব্রঞজবধৃভিরিদ্চ বিষোঃ শ্রদ্ধান্িতোহনুশৃণুয়াদথ বর্য়েদ যঃ।  ভভ্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং 
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ভা. ১০।৩৩৩৪।৮ বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া এমন সমন্ত লীলাই 
করিয়াছেন, যাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত জীব প্রলুর্ধ হয় এবং যাহ! শ্রবণ করিয়া জীব ভগবৎপরায়ণ হইতে পারে। 
“অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুযং দেহমাশ্রিত:। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া: যাঃ শরন্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ভা. ১০1৩৩৩৬ | 
সুতরাং রাসাদি-লীলাদ্বারা যে জগতের অস্তভ-বিনাশের প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আর মন্দেহ নাই। 
“্ত্রীরত্ব-কুটস্থঃ” স্থলে “তাভিরমেয়াত্মা” পাঠও দৃষ্ট হয়। তাভিঃ_-সেই সমস্ত গোপীগণের সহিত। অমেয়াত্ম। 
-_-অপরিমিত-স্রূপ বা! বিভু (প্রীরুঞ্চ); ইহার ধ্বনি এই যে, শরীকৃষ্চ অমেয়াত্মা বা বিভু বলিয়! যত গোগী (সই স্থানে 
উপস্থিত ছিলেন, তত প্রকাশ মৃত্তিতে তিনি তীহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে__যুগপৎ সকলের সব্দে-বিহার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন 

মো। ১৬। অন্য ॥ সখানাং (সখীগণের ) অগ্রে (সমক্ষে) স্থচিত-পর্ববরী-রতিকলা-প্রাগলভ্যয়া ( রাত্রি" 
কালীন রতি-কৌশলের ওদ্ত্য-প্রকাশক ) বাচা - (বাক্যদারা ) রাধিকা (শ্রীরাধিকাকে ) ব্রীড়াকুঞ্চিত-লোচনাং 
(লঙ্জাবশতঃ সঙ্কুচিত নয়না) বিরচয়ন্‌ (করিয়া) তদ্বক্ষোরুহ-চিত্রকেলিমকরী পাণ্ডিত্য-পারং (শ্রীরাধার শুনযুগলে 
চিত্রকেলিমকরী-রচনায় পাণ্ডিত্যের পরাবধি ) গতঃ (প্রাপ্ত ) অসৌ (এই ) হরিঃ (শ্রীরুণ ) কুঞ্জে ( কুঞ্জমধ্যে ) বিহারং 
কলয়ন্‌ ( বিহার পূর্বক ) কৈশোরং (কৈশোর বয়সকে ) সফলীকরোতি (সফল করিতেছেন )। 

অনুবাদ । রাত্রিকালীন রতি.কৌশলের উদ্বত্য-প্রকাশক বাক্যদ্বারা সখীগণের সাক্ষাতে শ্রীরাধাকে লঙ্জাবশতঃ 


৬৬ রশ্রীচেতন্লচরিতামৃত [ ৪থ পরিচ্ছেদ 


তথাহি বিদগ্ধমাধবে (৭1৫) অভবিষ্যাদিয়ং বৃথা বিহৃষ্টি- 


লিক চ। করাহ্ত্ত বিশেষতস্তদাত্র ॥ ১৭ ॥ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীক। 
হরিরিতি। ইয়ং বিধিস্ষ্িবিখমেব সমন্তমিত্যর্থথ। বৃথা ব্যর্থা বিশেষতন্ত বন্দ: ব্যর্থোহভবিষ্যদিত্যর্থ। 
তেনাধুনা বিশ্বং কামণ্চ সফলীভূতং জাতমিতিভাবঃ ॥ চক্ৰবৰ্ত্তী ॥ ১৭ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক 

সঙ্কৃচিত-নেত্রা করিয়া তাঁহার (্রীরাধার ) স্তনযুগলে বিচিত্রকেলিমকরী নি্মাগকৌশলের পরাকাষ্টা প্রদর্শন-পূর্বক 
কুঞ্জে বিহার করিতে করিতে পরীক্ষণ নিজের কৈশোর-বয়সকে সফল করিতেছেন। ১৬। 

রাসাদি-লীলার ও কুঞ্জক্রীড়াদির কোনও অন্তরা দুতি যজ্ঞপত্রী-সদৃশীগণের নিকটে উল্ত-্লোকান্থরপ বাক্য 
বলিয়াছিলেন। এই ঞ্সোকটার মন্দ এই । কোনও সময়ে শরীরাধ! কুপ্জমধ্যে বসিয়া আছেন, তাহার চারিপাশে তাহার 
অন্তরঙগা-সখীগণ রহিয়াছেন। এমন সময় শ্রীক্ষ্চ আগিয়! সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তাহাদের মধ্যে উপবেশন 
পূর্বক শ্রীরু্ণ শ্রীরাধার সহিত রজনী-বিলাস-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন__রতি-কৌশল-বিস্তারে তিনি নিজেই বা 
কিরূপ ওুদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রীরাধাই বা কিরূপ ওদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছেন-_-তৎ্সমস্তই সখীদিগের সাক্ষতে 
রী প্রগল্ভ বাক্যে প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তাহাতে লজ্জাবতী শ্রীরাধা লজ্জায় জড়সড় হইয়া গেলেন__সঙ্ষোচে 
তাঁহার নয়ন্ঘ নিমীলিত হইয়া আসিল। শ্রীকুষ্ণ এইরূপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না-শ্রীরাধা যখন এরূপ লঙ্জিত 
ও সঙ্কুচিত অবস্থায় আছেন, শ্রীকৃষ্ণ তখনই আবার শ্রীরাধার স্তনযুগলে স্বহস্তে বিচিত্র-কেলিমকরী ( ক্তরী-বুদ্ুমাদিদারা 
মকরী-আদির মনোরম চিত্র) অস্কিত করিতে লাগিলেন এবং এইরূপ চিত্রাঙ্কন তিনি পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শন 
করিতে লাঁগিলেন। এইরূপে নানাবিধ রসময়ী লীলায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীবর্গের সহিত কুঞ্জে বিহার করিতে লাগিলেন 
এবং এই অমন্ত লীলারস আস্বাদন করিয়াই তিনি তাঁহার কেশোর-বয়সকে সফল-করিলেন। 

সূচিত_গ্রকাশিত।  শর্বররী_রাত্রি। রতিকলা-_রতিক্রীড়ার কৌশল। প্রাগল্ভ্য_৬ছত্য; 
লঞ্জা-সক্ধোচশূন্ প্রকাশ। আুচিত-পর্ব্বরী-রতিকলা-প্রাগলভ্য-স্থচিত ( প্রকাশিত ) হয় রাত্রিকালের রতিক্রীড়া- 
কৌশলের উদ্ধতা য্ধারা, তাহাই হইল স্থচিত-শর্বরী-রতিকলা-প্রাগল্ভ্য (বাক্য )। এইরূপ বাক্যদ্ধারা-বাচা। 
ত্রীড়াকুঞ্চিত-লোচন|--ব্ৰীড়া (লক্জ।) দ্বারা কুঞ্চিত ( সঙ্কুচিত ) হইয়াছে লোচন (নয়ন ) ধাহার, তাদৃশী_শ্রীরাধিকা। 
বক্ষোরুহ_-বক্ষে জন্মে যাহা, স্তনযুগল । চিত্রকেলিমকরি-_কেলির নিমিত্ত (ক্রীড়ার্থ) যে মকরীচিহ্ন-স্তন-যুগলে 
চিত্রিত হয়, তাহাই কেলি-মকরী। বিচিত্র (অতি সুন্দর) কেলিমকরী- চিত্র-কেলিমকরী, তাহার নির্শ্মাণে 
পাণ্ডিত্যের _( কৌশলের) পার (পরাকা্ঠা)-__চিত্রকেলি-মকরী-পাপ্ডিত্য-পার। হরি-_হরণ করেন যিনি, তিনি 
হরি। এন্থলে হরি-শব্দের সার্থকতা এই যে, সখীগণের সাক্ষাতে রতিকলা বিষয়ক প্রগল্ভ-বাক্য দ্বারা এবং শ্রীরাধার 
স্তনযুগলে বিচিত্র-চিত্রাদি-নির্ম্মাণের দ্বারা শ্রীকষ্চ একদিকে যেমন শ্রীরাধার লজ্জা হরণ করিলেন, তেমনি আবার অপর 
দিকে তাহাকে কান্তজন-দেয় পরম-স্ুখ দান করিয়া তীহার প্রাণ-মন হরণ করিলেন। এইরূপে তিনি নিজের কৈশোরের 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রেয়সীবর্গের কৈশোরকেও সফল করিলেন। শ্রীক্বষ্ণের ধীর-লতিতত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যে ভক্তিরসামূত 
সিদ্ধুও এই গ্লোকটী উদাহৃত হইয়াছে। যিনি রসিক, নব-তরুণ, পরিহাস-বিশারদ, নিশ্চিন্ত এবং প্রায়শঃ প্রেয়সী- 
বশ_তাঁহাকেই ধীর-ললিত বলা যায়; যে সমস্ত (রসিকতা-নবতারপ্যাি ) গুণ থাকিলে ধীর-ললিত হওয়া যায়, 
সেই সমস্ত গুণ থাকিলে প্রেয়লীদিগের সহিত লীলা-বৈদত্বী দ্বার কৈশোর-বয়সকেও সফল কর! যায়। উক্ত শ্লোকে 
দেখান হইল--ধীরললিত শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত গুণই আছে; সুতরাং প্রেয়সীদিগেয় সঙ্গে লীলাবৈদৈঞ্ধীদ্বারা তিনি 
যে তাহার ( এবং প্রেয়সীবর্গের ) কৈশোরকে সফল করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। 

শ্লো!। ১৭। অন্বয়। হে মধুরাক্ষি (হে মধুর-নয়নে বৃন্দে ) ! মধুরায়াং ( মথুরামওলে ) এষ: ( এই ) হরিঃ 


রা 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৩৩৭ 


এইমত পূর্বে কৃষ্ণ রসের সদন। ; তাহার প্রথম বাঞ্চা করিয়ে ব্যাখ্যান_। 

যগ্ুপি করিল রস-নির্ধ্যাস চবর্বণ ॥ ১০৩ কৃষ্ণ কহে__আমি হই রসের নিধান ॥ ১০৫ 

তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পুরণ। পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ব। 

তাহ! আম্বাদিতে যদি করিল যতন ॥ ১০৪ রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥ ১০৬ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 


(ভৰীংরি শ্রীকৃষ্ণ ) চ (এবং ) [ এষা ] (এই ) রাধিকা (শ্রীরাধিকা) চেৎ (যদি) ন (না) অবতরিয্ৎ ( অবতীর্ণ 
হইতেন ), তদা (তাহা হইলে) বিহ্থষ্টিঃ ( বিধাতার সৃষ্টি) বৃথা (ব্যর্থ) অভবিস্যৎ ( হইত ), অত্র (এই স্বষ্টি-বিধিতে ) 
মকরাঞ্চ (কন্দ ) তু (কিন্তু ) বিশেষত; ( বিশেষরূপে ) [ বৃথা অভবিষ্যৎ ] (ব্যর্থ হইত )। 

আনুবাদ। দেবী পোঁ্ণমাসী বৃন্দাকে বলিলেন__হে মধুর-নয়নে বৃন্দে ! এই হরি এবং এই শ্রীরাধ। যদি মথুরা- 
মণ্ডলে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে বিধাতার স্থষ্টি বৃথা হইত, আর এস্থলে কন্দপই বিশেষরপে ব্যর্থ হইত। ১৭। 

শবণ-পূর্ণিমা-নিশিতে ভরীতীরাধারুষ্ণের বিহারের আয়োজন-উপলক্ষে দেবী পৌঁণমাসী বৃন্দাদেবীকে উক্ত 
গ্রোকানুরপ বাক্য বলিয়াছিলেন। এই শ্লোকের মর্দ এইরূপ £_-রীরাধ! ও শ্রীরুষ্ণ মথুরামগ্ডলে (ব্রজমণ্ডলে ) অবতীর্ণ 
হইয়া যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন, তাহাতেই বিধাতার সৃষ্টি সফল হইয়াছে, কনর্পই (কামই) বিশেষরূপে সফল 
হইয়াছে। (১০২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক । উক্ত পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। 

১০৩। এইমত_এইরূপে; কৌমারাদি সফল করিয়া। পুর্ক্বে-শ্রীগৌরাঞ্াবতারের পূর্বে) পূর্বা- 
লীলার; দ্বাপর-লীলায়। রসের সদন-_শৃদ্দারাদি সকল রসের আশ্রয়। প্মল্লানামশনিনৃর্ধাৎ নরবরঃ” ইত্যাদি 
(ভ্রীভা. ১৪৩১৭) শ্লোকের টীকায় শ্রীধর-্বামিপাদও ভগবান্‌ শ্রীক্ষ্ণকে শৃদ্দারাদি সর্ববরস-কদমবমু্তি বলিয়া! বর্ণন 
করিয়াছেন। “তত্র শৃদদারাদি-সর্বারগ-কাদদব-মুপ্তি-ভগবান্‌ ততদভিপ্রাযান্থসারেণ বভৌ।” রস-নিধ্যাস-চরর্বণ_রস- 
নিধ্যাসের আস্বাদন। যগ্ঠপি-_পর-পয়ারের সঙ্গে ইহার সহন্ধ। 

১০৪। তথাপি_রস-নির্যাস আস্বাদন করিলেও। পূর্ব-পয়ারের “য্ঠপির” সঙ্গে ইহার সধদ্ধ। নহিল_ 
হইল না। তিন বাঞ্ছিত__তিন্টা বাঞ্চা বা বাসনা, শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত। তাহা--এ&ঁ 
তিনটা বাসনার বস্তু। আস্বাদিতে যদি ইত্যাদিও তিনটা বাসনার বস্ত (স্বমাধুরধ্যাদি ) আস্বাদন করার চেষ্টা 
করা সত্বেও ব্রজলীলায প্রচ তাহা আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তাঁহার বাসনা তিনটা পূর্ণ হয় নাই। 
ও তিনটা বাসনা পূরণের ইচ্ছাই যে শরীগোঁরাঙ্দাবতারের মূখ্য হেতু তাহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। y 

১০৫। উক্ত তিনটা বাসনার মধ্যে প্রথম বাসনাটা কি, তাহাই বলিতেছেন। তীহার-_শ্রীকবষ্ণের। 
আমগি-পক্ব্জ। রসের নিধান-শূর্ধারাদি সকল রসের আশ্রয় (সুতরাং কোনও রম-আস্বাদনের নিমিত্ত 
আমার চঞ্চলতা জন্মিতে পারে না; যাহার যাহা নাই, তাহা পাওয়ার নিমিত্তই চাঞ্চল্য জন্মে; আমি সমস্ত রসের 
‘আশ্রয় কোনও রসেরই আমার অভাব নাই, সকল রস আস্বাদনেরই পূর্ণতম সুযোগ আমার আছে)। “আমি হই 
রসের” ইত্যাদি হইতে “কভু যদি” ইত্যাদি ১১৭শ পয়ার পরত ্রীকৃষের উক্তি। 

১০৬। পুর্ণানন্দময়-_-আমি (শ্রী ) পরিপূর্ণ আননদ-্বরূপ ) আমিই আনন্দ, পূর্ণতম আনন্দ ; সুতরাং 
আনন্দ-আস্বাদনের জন্য আমার চাঞ্চল্য স্বাভাবিক নহে। চিন্ময়_জড়াতীত নিত্য স্বপ্রকাশ জ্ঞানতত্ব বস্ত। 
আমি আনন্দ-্বরূপ, কিন্ত আমার এই আনন্দ নশ্বর দুঃখ-সঙ্কুল ক্ষুর্ জড় 'আমন্দ নহে পরস্ত ইহা নিত্য, চিন্ময়, শাশ্বত, 
অনাবিল; ইহা স্বপ্রকাশ, নিজকে নিজে অস্থতব করায়; আমার আনন্দকে অমুভব করিতে অপরের কোনওরূপ 
সাহায্যের দরকার হয় না) সুতরাং কোনও সময়ে সাহায্যের অভাবেও আনন্দাস্বাদনার্থ চাঞ্চল্য জন্মিতে পারে না। 

পু্ণতত্ব__আমি পুর্ণতৰ) সৰ্ববিষয়েই আমি পূৰ্ণ, আমার কোনও অতাবই নাই; শ্ুতরাং অভাব-পুরণের 
নিমিত্ত চাঞ্চল্যের অবকাশও আমাতে নাই। 


--২]৪৩ চর 


৬৬৮ শীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত রর [ গর্থ পরিচ্ছেদ 


না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। তথাহি গোবিন্দলীলামুতে (৮1৭৭ রা 
সবর্বদা বিহ্বল ৷ ১০ কম্মাদ্বুন্দে প্রিয়সধি হরেঃ পাদমূলাৎকুতোইসে। 
jl ০৮8 SAN কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ। 
রাধিকার প্রেম_ গুরু, আমি--শিষ্য নট । তং তব গ্রতিতরুলত দি ্রসত 
সদা আমা! নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ ১০৮ শৈল বীব ভ্রমতি পরিতো নর্ভ্যন্তি স্বপশ্চাৎ ॥১৮ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 


হে বৃন্দ! কন্মাৎ আগতা? বৃন্দাহ, হরেঃ পাদমূলাং। অসৌ কৃষ্ণ কুত্র? কুণ্ডারণ্যে। কিং কুরুতে? 
নৃত্যশিক্ষাং। গুরু কঃ? প্রতিতরুলতং তরুলতাঃ প্রতি, অব্যয়ীভাব-সমাসঃ। দিশ্থিদিক্ষু শৈলুধীব উত্তমন্টাব ক্ষরন্তী 
ত্বন্ন ত্তিঃ তং কথ স্বপশ্চাৎ নর্ভয়ন্তী ভ্রমতি। ইতি সদানন্দ-বিধায়িনী ॥ ১৮ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী 'টাক। 

রাধিকার প্রেম_কিন্ত আমি সমস্ত রসের আশ্রয়, পূর্ণানন্দময়, চিন্ময় এবং পূর্ণতৰ হইলেও রাধিকার প্রেম 
(রাধিকার প্রেম-আত্বাদনের বাসনা) আমাকে এতই চঞ্চল করায় যে আমি যেন উন্মত্ত হইয়া যাই। 

ীকু্ণের এই চাঞ্চল্য বা উন্নত্তত| তাহার নিজের অপূর্ণতাবশতঃ মহে; কারণ তিনি পূর্ণতত্ব শ্রীরাধা প্রেমের 
অপুর্ব মহিমাই-শ্ীকষ্ণের এই উন্মত্ততার কারণ । 

১০৭। আমি পূর্ণততব, পূর্ণানন্দময় পুক্ুষ ; আমাকে চঞ্চল বা উন্মত্ত করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে; কিন্ত 
ভ্ীরাধার প্রেম তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে_-আমার মত পূর্নানন্দ পুরুষের চিত্তে আদম্য লোভ জন্মাইয়া আমাকে 
এমন চঞ্চল করিয়াছে যে, আমি একেবারে বিহ্বল হইয়। পড়িয়াছি। রাধার প্রেম কত শক্তিই না জানি ধারণ করে ! 

কত বল--কত শক্তি; অচিন্তযনীয়া শক্তি যাহা পূৰ্ণতম পুরুষকেও বিচলিত করিতে পারে। বিহ্বল 
-উন্ন্ততাবশতঃ হতজ্ঞান। 

১০৮| শ্রীরাধাপ্রেমের শক্তি এতই অধিক যে, তাহা আমাকে সর্বদাই যেন অদ্ুতরূপে নৃত্য করাইতেছে__ 
ধৃত্য-গুরু যেমন ইঙ্দিতক্রমে শিগ্যাকে যথেচ্ছভাবে নৃত্য করায়, শ্রীরাধার প্রেমও আমাকে তদ্রপ নাচাইতেছে__আমার 
সমস্ত শক্তি যেন তনধতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি যেন হতজ্ঞান হইয়াই রাধা-প্রেমের ইন্দিতে নৃত্য করিতেছি-_বাজিকর- 
স্থত্রধরের ইন্দিতে পুতুল যেমন নাচে তদ্রপ। ৮ 

প্রেমগ্ডরু-্বীয় অদ্ভুত অচিন্তযশক্কির প্রভাবে শ্রীরাধার প্রেম আমার পক্ষে আমার গুরুতুল্য-_নৃত্য-শিক্ষার 
গুরু-তুল্য হইয়ছে। শিষ্য লট--আর আমি গ্রীরাধাপ্রেমের নিকটে বৃত্য-শিক্ষাকারী শিশ্যতুল্য হইয়াছি। শিশ্ত 
যেমন গুরুর ইন্দিতে নিজকে চালিত করে, আমিও তদ্রুপ রাধাপ্রেমের ইঙ্গিতে চালিত হইতেছি) আমি সর্বরশক্তিমান্‌ 
হইলেও অন্থাচরণের শক্তি আমার নাই-_এমনি অদ্ভূত মহিমা শ্রীরাধাপ্রেমের নাচায় উদ্ভট উদ্ভরূপে, 
অদ্ভুত রূপে নৃত্য করায়। আমি সর্বেশবর হইয়াও কখনও বা শ্রীরাধার কোটালগিরি করি, আবার কখনও বা৷ “দেহি 
পদপল্পবমুদারং” বলিয়া শ্রীরাধার চরণ ধারণ করি। সর্বশক্তিমান এবং সকল ভয়ের ভ্যঙ্বরপ হইয়াও কখনও ব 
জটালার ভয়ে ভীত হই; সত্য্বরূপ হইয়াও কখনও বা ছন্মবেশের অশ্রয়ে শ্রীরাধার নিকটে গমন করি) ইত্যাদি 
নানারূপে ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় শ্রীরাধার প্রেম আমাকে লইয়া খেলা করিতেছে। ৩৷১৮৷১৭ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 

(|| ১৮। অন্বয়। [ভ্রীরাধা পৃচ্ছতি ] (শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন ),._প্রিরসথি বৃন্দে (হে প্রিয়সখা 
বন্দে)! [ত্বং] ( তুমি ) কন্মাৎ (কোথা হইতে ) [ আগতা ] ( আদিলে )? [ বৃন্দা কখয়তি] (বৃন্দা কহিলেন )- 
হরেঃ ( হরির-শ্ীকুষের ) পাদমূলাৎ (চরণ-প্রান্ত হইতে )। [ রাধা আহ ] (তখন রাধা বলিলেন) অসৌ (এ ক্ষণ ) 
কুতঃ (কোথায়) ? [ ৰৃন্দাহ ] (বৃন্দা বলিলেন )_কুণ্ডারণ্যে (রাধাকুণ্ডের সমীপস্থ বনে)। [ রাধাহ ] (্রীরাধ 
বলিলেন ) ইহ ( এইস্থানে--কুণ্ডারণ্যে ) কিং (কি)কুরুতে (করেন)? [বৃন্দাহ] (বৃন্দা বলিলেন )-_নৃত্যশিক্ষাং 


‘ 


রথ পরিচ্ছেদ]. আদি-লীলা | ৩৩৪ 
নিজপ্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ । তাহা হতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ ॥ ১০৯ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
(নৃত্যশিক্ষা) [কুরুতে ] (করেন)। [রাধাহ] (শ্রীরাধা বলিলেন) গুরুঃ কঃ (গুরু কে)? [বুন্দাহ] 
(বৃন্দা বলিলেন )_-প্রতিতরুলতং (প্রত্যেক তরুলতাতে ) দিগ.বিদিক্ষু ( দিগ বিদিকে ) শৈলুধীইব (উত্তমনটার ভ্ায় ) 
্বুস্তী (ক্ষুতিপ্রাপ্তা) ত্বনূত্িঃ (তোমার মৃত্তি) তং ( তাহাকে-শ্রীরুষ্ণকে ) স্বপশ্চাৎ (নিজের পশ্চাতে ) নর্তয়্তী 
(নৃত্য করাইয়া ) পরিতঃ (চারিদিকে ) ভ্রমতি (ভ্রমণ করিতেছে )। 


আন্ুবাদ। (শ্রীরাধা কহিলেন ), হে প্রিয়সথী বুনে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? ( বৃন্দ। বলিলেন ),* 
শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্ত হইতে। (শ্রীরাধা কহিলেন ), তিনি (শ্রীরুষ্ণ ) কোথায়? ( বৃন্দা বলিলেন, তিনি ) শ্রীরাধাকুণ্ড- 
নিকটবর্তী বনে। (শ্রীরাধা কহিলেন), সেস্থানে তিনি কি করিতেছেন? ( বৃন্দা বলিলেন, তিনি সেস্থানে ) 
নৃত্যশিক্ষা ( করিতেছেন )। (শ্রীরাধা কহিলেন, তাহার নৃত্যশিক্ষার ) গুরু কে? (বৃন্দা বলিলেন) দিগ্‌বিদিকে 
প্রতি তরুলতায় ক্ফৃত্তি প্রাপ্া তোমার মুন্তিই প্রাধানা নর্ভকীর ন্যায় স্বপশ্চাতে, শ্রীরুষ্ণকে নাচাইয়া চারিদিকে ভ্রমণ 
করিতেছে । ১৮। 

একদিন মধ্যাহু-সময়ে, শ্রীরাধার সহিত মিলনের আশায় শ্রীুষ্ণ রাধাকুণ্ডের নিকটব্তাঁ বনে উপস্থিত হইয়াছেন। 
রাধা-প্রেমের প্রভাবে তিনি এতই বিহ্বল হইয়াছেন যে, যেদিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন, সর্বত্রই তাহার রাধাস্ফপ্ডি 
হইতে লাগিল। প্রতি তরুতে, প্রতি লতায়_-তিনি যেন শ্রীরাধাকেই দেখিতে লাগিলেন) মৃদু-পবনহিল্লোলে 
বৃক্ষণাখার অগ্রভাগ, কি লতার অগ্রভাগ দোলায়িত হইতেছে__রাধা-প্রেম-বিহবল শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন__শ্রীরাধাই 
নৃত্য করিতেছেন; সেই নৃত্যের অনুকরণ করিয়া! তিনিও আবার নৃত্য করিতে লাগিলেম_ নৃত্যগুরুর নৃত্যের 
অনুকরণে, নৃত্যশিক্ষার্থী নট যেরূপ করে, তদ্রপ. ভাবে। এইরূপ করিতে করিতে তিনি ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। পরে শ্রীরাধাও শ্রীরুষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত যখন বনে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার অননগন্ধ পাইয়া 
শীর্ণ তাহার আগমন-বার্তী জানিতে পারিলেন এবং উৎকঠাবশতঃ, শীত্র তাঁহাকে আনিবার নিমিত্ত বুন্দাদেবীকে 
পাঠাইয়া দিলেন। বুন্দার সহিত প্রীরাধার সাক্ষাৎ হইলে যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহাই উক্ত প্লোকে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 

শৈলুষী_উত্তম : নটী; প্রধানা নর্ভকী; নৃত্য-শিক্ষাদাত্রী নর্ভকী। ভ্রমতি-শ্রীরাধার মৃত্তি ভ্রমণ করে। 
্ীরাধাপ্রেমবিহ্বল শ্রীরুষ্ণ হয়ত যখন পূর্বদিকে নয়ন ফিরাইলেন, তখন পূর্বব্িগ,বর্তী বৃক্ষ-লতার অগ্রভাগ দেখিয়া 
তিনি মনে করিলেন, শ্রীরাধার মুদ্তি সেই স্থানে নৃত্য করিতেছে। আবার যখন হয়ত দক্ষিণ দিকে চাহিলেন, 
তখন মনে করিলেন, সেই স্থানেই শ্রীরাধা-মৃত্তি_ নৃত্য করিতেছে-_তিনি মনে করিলেন, পূর্বদিক্‌ হইতেই শ্রীরাধা-মুপ্ত 
দক্ষিণ দিকে আসিয়াছে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে দিকে চাহেন, সেই দিকেই শ্রীরাধার মৃত্তি দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, 
শ্রীরাধা-মুদ্তি ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে__তাহার ধারণার কথাই বৃন্দা বলিয়াছেন। 

শ্ীরাধার প্রেম যে গুরুরপে প্রীরুষণকে অদ্ভুতরূপে নৃত্য করায়, এই পুর্বরপয়ারোক্তির সমর্থনে এই ফ্লোক 
উদ্ধত হইয়াছে। { | 

১০৯। প্রশ্ন হইতে পারে, পরীক্ষণ যে রাধা প্রেমের মহিমা কিছুই জানেন না, তাহা তো নয়? শ্রীরাধা 
প্রেমের সহিত শরীক্বষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন__্রীকষ্ণ সেই সেবানুখ আস্বাদন করেন; তাঁহাতেই তিনি রাধাপ্রেমের 
আস্বাদন__রাধাপ্রেমের মহিমা জানিতে পারেন; সুতরাং রাধাপ্রেমের আম্বাদনের লোভে তাহার চঞ্চল হওয়ার হেতু 
কি থাকিতে পারে? ইহার উত্তরে এই পয়ারে বলিতেছেন যে-“রাধাপ্রেমের কিছু আস্বাদন আমি পাই বটে) কিন্ত 
যাহা পাই, তাহা প্রেমের বিষয়রূপেই পাই অশ্রয়রূপে পাই না। আমার মনে হয়, প্রেমের বিষয়রূপে প্রেমের 


be 
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আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয় । রাধাপ্রেম বিভূ_যার বাঢ়িতে নাহি ঠাঁঞি। 
রাধা-প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময় ॥ ১১০ তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই ॥ ১১১ 
গৌর-কৃপা-তরঞ্জিণী টীকা! 


আস্বাদনে যে স্থুখ পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা আশ্রয়রপে প্রেমের আস্বাদনে কোটি গুণ বেশী; তাই প্রেমের 
আশ্য়রূপে (প্রীরাধার ন্যায় ) রাধা-প্রেম আস্বাদনের নিমিত্ত আমার অদম্য লোভ জন্নিয়াছে।” 

নিজ প্রেমাস্বাদে__্ীকুষ্ণের নিজ-বিষয়ক প্রেমের আস্বাদে; শ্রীরুষ্ণকতৃক রাধাপ্রেমের আস্বাদনে। 
-রীক্চ যে প্রেমের বিষয়, বিষয়রপে সেই প্রেমের আস্বাদনে।  প্রেম-সেবা পাইয়া যে সুখ, সেই স্মুণের 
আস্বাদনে। 

রাধ৷-প্রেমাব্থাদ-_আশ্রয়রপে রাধাপ্রেমের আস্বাদনে। শ্রীরাধাকতূ্ক রাধাপ্রেমের আন্বাদনে। যে প্রেমের 
সহিত শ্রীরাঁধা শ্রীকৃষ্ণের সেবা! করেন, শ্রীরাধা সেই প্রেমের আশ্রয়, আর শ্রীকুষ্ণ হইলেন বিষয়। আশ্রয়রূপে, ও প্রেম 
আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন, তাহা--বিষয়রূপে এ প্রেম আস্বাদন করিয়া শ্রীরুষ্ণ যে সুখ পায়েন, তাহা 
অপেক্ষা কোটি গুণ অধিক । 

আশ্রয়-জাতীয় নখ যে বিষয়-জাতীয় সুখ অপেক্ষা কোটি গুণ অধিক, শ্রীরাধিকার অবস্থা দেখিয়াই 
্রীরুষ্ণ তাহা, অনুমান করিয়াছিলেন; নচেৎ নবদীপ-লীলার পূর্বে তাহা জানিবার সুযোগ শ্রীকৃষ্ণের 
হয় নাই। 

১১০। রাধা-প্রেমের আরও এক অদ্ভুত মহিমার কথা ব্যক্ত করিতেছেন। শ্রীরুষ্ণ যেমন বিরুদ্ধ-ধম্মীশয়, 
রাধা-প্রেমও তদ্রপ বিরুদ্ধ-ধর্মমময়। পরবর্তী তিন পয়ারে রাধা-প্রেমের বিরুদ্ধধন্মাশরয়ত্ব দেখা ইতেছেন। 

পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্থাশ্রয়_-যে ধর্মদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ, যাহাদের একত্রস্থিতি সম্ভব নহে, তাহাদের একই 
আশয় শ্রীরুষ্জ। যেমন অথুত্ব ও বিভূত্ব ; যাহা অগুর ন্যায় ক্ষু্, তাহা বিভূ--সর্ধবব্যাপক হইতে পারে না; কিন্ত 
শ্ৰীকৃষ্ণে তাহা সম্ভব একই সময়ে তিনি অণু হইতেও স্থন্ম এবং মহান্‌ হইতেও মহান্‌ “অগোরণীয়ান্‌ মহতে। মহীয়ান্‌ 
(ক$-১২২০) শেতাশ্ব-৩২* )1৮ যে সময়ে, তিনি বসিয়া আছেন, সেই সময়েই আবার দূরে গমন করিতে পারেন) 
যেই সময়ে শয়ন করিয়া থাকেন, ঠিক সেই সময়েই সর্বত্র গমন করিতে পারেন। “আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি 
সর্বতঃ। কঠ ১২২০৮ শ্রীরু্ণ এই সমস্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্শের আশ্রয়। পূর্ণাননময় পূর্ণতত্ব হইয়াও যে রাধা- 
প্রেমের প্রভাবে শ্রীরুষণের উন্মত্তত| জন্মে, ইহাও তাহার বিরদ্ধ-ধ্াশ্রয়ত্বেরই পরিচয়। শ্রীরাধার গ্রেমও এইরূপ পরস্পর- 
বিরুদ্ধ-ধর্শোর আশ্রয় 

১১১1 রাধাপ্রেমের বিরুদ্-ধর্মাশয়ত্ব দেখাইতেছেন, তিন পয়ারে ৷ 

রাধাপ্রেম বিভু-শরীরাধার প্রেম হইতেছে চিচ্ছ্তির বৃত্তি চিচ্ছক্তি বিভূ- পূর্ণ, অসীম, সর্বব্যাপক বস্তু; 
সুতরাং শ্রীরাধার প্রেমও বিভূ- পুর্ণ, অসীম, সর্বব্যাপক বস্তু। যাহা অসম্পূর্ণ, তাহাই বন্ধিত হইয়া স্ূর্ণতা প্রাথ 
হইতে পারে? কিন্তু যাহা পূর্ণ, সর্কব্যাপক, কোনও সময়েই তাহার বৃদ্ধি সম্ভব নহে। তাই বলা হইয়াছে 
যার বাটিতে নাহি ঠাঞি-রাধাপ্রেম বিভু বলিয়া তাহার বৃদ্ধি প্রাপ্তির অবকাশ নাই। শ্রীরাধার প্রেম যে বিভু 
বা অনীম, শ্রীগোবিন্দলীলামুতেও তাহার প্রমাণ দেখা যায় “প্রেম গ্রমাণরহিতঃ। ১১২০৮ যাহা প্রেমের চরম- 
বিকাশ, তাহাকেই বিভু-প্রেম বলা যায়। মাদনাখ্য-মহাভাবেই প্রেমের চরম বিকাশ, সুতরাং মাদনাখ্য- 
মহাভাবই বিভু-প্রেম। ইহাই শ্রীরাধার প্রেমের বিশিষ্টতা। তথাঁপি-_বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিলেও ৷ ক্ষণে ক্ষণে 
ইত্যাদি__রাধাপ্রেম বিভু বলিয়া তাহার বৃদ্ধি অসম্ভব হইলেও প্রতিক্ষণেই কিন্তু তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা 
রাধাপ্রেমের বিরুদ্ধ-ধর্মাশয়ত্বের একটা উদাহরণ । বাঢ়য়ে-বৃদ্ি প্রাপ্ত হয়। 


৪ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ৩৪১ 


যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত । তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাম্‌ (২) 
তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব-বজ্জিত ॥ ১১২ রি 5৯ 
গুরুরপি গৌরবচধ্যয়া বিহীনঃ। 
যাহ! হৈতে সুনিৰ্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর । সুহুপ চিত-বক্রিমাপি গুদ্ধো 
তথাপি সৰ্ব্বদা বাম্য-বক্র-ব্যবহার ॥ ১১৩ জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকান্ুরাগঃ ॥ ১৯ 
শ্লোকের সংস্কৃত টক! 


বি্ভূ্্যাপকোহপি চিচ্ছক্তিবৃত্তিরপত্বাৎ সদৈবাভিতো বৃদ্ধিং কলয়ন্‌ ধারয়ন্‌ লোকবল্লীলা-কৈবল্যাৎ। অঙ্গরাগো 
নাম সদান্ভূয়মানোহপি বস্তত্পূর্বতয়া অনন্ভূতত্ব-ভানসমর্পকঃ প্রেম পাকরূপভাববিশেষঃ স চ প্রতিক্ষণ বর্দাত এবেতি | 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 
১১২। যাঁহ। বই-_যাহা (যে রাধাপ্রেম ) ব্যতীত বা যাহ হইতে । গুরু বস্ত_পরাংপর, শ্রেষ্ঠ বা 
সর্ব্বোংক্ৃষ্ট বস্তু । 


সমস্ত শক্তির মধ্যে শেঠ হইলেন হলাদিনী; আবার প্রেম হলাদিনীরই সার; প্রেমের সার হইল শ্রীরাধার 
মাদনাখ্য-মহাভাব ; সুতরাং রাধা-প্রেমের তুল্য শ্রেষ্ঠ বা মহৎ বস্তু আর নাই। তাই উজ্জল-নীলমণি বলেন_ 
“মাদনোহয়ং পরাংপরঃ। স্থা. ৯৯৫৮ *গুরু”-শবে পরাৎপর মাদনাখ্য-মহাভাবই স্থচিত হইতেছে। 

গৌরব-বজিজিত-_অহঙ্কারাদিশূন্য। শ্রীরাধার প্রেম মদীয়তাময়-মধু-সেহোখ ; সুতরাং ইহা এশৰ্ধ্যগন্ধহীন। 
তাই কাহারও নিকটে গৌরব চাহেও না, নিজেও গৌরব করে না। 

রাধাপ্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই) তথাপি কিন্তু রাধাপ্রেমে অহঙ্কারাদি কিছুই 
দৃষ্ট হয় না। শ্রেষ্ঠ বস্তুর মধ্যে সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার থাকে) কিন্তু রাধাপ্রেমে তাহা নাই। রাধা-প্রেমের 
বিরুদ্ধর্দাশয়ত্বের ইহাও একটা উদাহরণ । 

১১৩। যাহ হৈতে-_যে রাধা-প্রেম অপেক্ষা। সুনির্দল_বিশুদ, সরল, নিরুপাধি; কৃষ্ণ-সুখৈক- 
তাংপর্য্ময়। বাম্য-_বামা৷ নায়িকার ভাব। যে নায়িকা মানবতী হইবার নিমিত্ত সর্বদা উপযুক্তা, মানের শৈথিল্য 
দেখিলে যে কোপনা হয়, নায়ক যাহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন না এবং যে নায়িকা নায়কের প্রতি প্রায়ণঃ 
করা, তাহাকেই বামা নায়িকা বলে। “মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপন!। অভেঘা! নায়কে প্রায় ক্রুরা 
বামেতি কীত্যতে ॥ উ. নী, সখী গ্র। ১৩৮ বক্রু__কুটাল, অসরল। ব্যবহার--আচরণ। 

রাধার প্রেম অত্যন্ত সুনির্শল-_বিশুদ্,, সরল এবং কষ-সুখৈকতাৎপর্যাময় ; মন-গ্রাণ ঢালিয়া দিয়া 
সর্দতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানই এই প্রেমের চেষ্টা; সুতরাং এই প্রেমে বামত! বা কুটালতা৷ স্থান পাইতে 
পারে না (কারণ, মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বলবতী উৎকণ্ঠা সত্বেও সেই মিলনে অনিচ্ছ। বা অনাদর প্রকাশই 
বাম্য; স্বভাবতঃই ইহা রুষ্কস্থখৈকতাৎপর্যময় প্রেমের বিরোধী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাধাপ্রেম 
নির্মীল হইলেও তাহাতে বাম্য এবং কুটালতা দুষ্ট হয়। ইহা রাধাপ্রেমের বিরুদ্ধ-4্্মাশঁয়তবের আর একটা উদাহরণ । 

লক্ষ্য করিতে হইবে, বাম্য ও বক্র ব্যবহারে রাধাপ্রেমের সুনির্শলতার হানি হয় না; কোনও বস্তুতে 
যদি বিজাতীয় বস্তু আসিয়া মিলিত হয়, তাহা হইলেই ওঁ বস্তুর স্মনির্নলতার হানি হয়; যেমন, জলের সঙ্গে 
জল হইতে ভিন্ন জাতীয় বস্তু কর্দমের যোগ হইলে জলের নির্ম্মলতার হানি হয়। বামা ও বক্তা প্রেম হইতে 
ভিন্ন জাতীয় বস্ত নহে_সমুত্ের তরঙ্গের স্যায়, বাম্য এবং বক্ততাও প্রেমেরই তর্র-বিশেষ ; ইহাদের মিশ্রণে 
প্রেম মলিন হয় না; বরং তাহার ওজ্জল্য এবং আস্বাদন-চমৎকারিতাই সম্পাদিত হয়। 

ক্লো। ১৯। অন্বয়। বিভুঃ (ব্যাপক পূর্ণ) অপি (হইয়াও) সদা (সর্বদা) অভিবৃদধিং 
(সর্ধতোভাবে বৃদ্ধিকে ) কলয়ন্‌ (ধারণ করে ), গুরু ( পরমোত্রুষ্ট ) অপি (হইয়াও ) গৌরবচর্দায়। ( অহস্কারাদি ছারা 


৩৪২ শ্ৰীগ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 
সেই প্রেমার শ্রীরাধিক! ‘পরম-আশ্রয়' | সেই প্রেমার আমি হই কেবল “বিষয়” ॥ ১১৪ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
গৌরবচ্ধয়াবিহীনো। মদীয়তাময়-মধুরযেহোথত্বাৎ। উপচিতে৷ বক্রিমা কৌনিল্যপর্যায-বাম্যলক্ষণো যস্মিন সোংপি গুদঃ 
শুদসত্ববিশেষাত্মকত্বাৎ নিরুপাধিত্বাচ্চ জয়তি সর্ববোৎকর্ষেণ বর্ততে। ইতি। 
শ্ীরুষে শ্রীরাধায়া অঙ্গরাগোত্কর্ষতামাহ বিভুরিতি মুরদ্ধিষি নন্দনন্দনে শ্রীরাধিকায়! অনুরাগে! জয়তি সার্ববাৎকর্ষেণ 
বর্ততে। বথস্ুতোইন্রাগ: বিভুরপি স্ববূপসম্প্রাথ্োইপি সদাতিবৃদ্ধিমতিবলিষ্টং কলয়ন্‌ কুর্বন্‌ সন্‌ পুনঃ কথভুতো 
গুরুরপি অর্বাৎকর্যোহপি গৌরবচরযাযা অহহ্কারতযা বিহীনঃ রহিত ইত্যর্ঘঃ। পুনঃ কথন্ভৃতঃ মুহ্বারস্বারমুপচিত্য উপযুক্তা 
বক্ষিমাপি মহাকৌটিল্যোইপি গুদ্ধো নির্শলাদতিনির্্লঃ অতএব এতাদৃশানুরাগঃ মথুরাঘারকা-গোলোকাদিগত- 
সৈরিন্ধী-মহিযী-লক্ষ্যাদিযু নাস্তি ইতি ধ্বনিতম্‌ । ইতি শ্লোকমালা। ১৪। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

বিহীনঃ ( শৃহ্য ), মুহঃ (পুনঃ পুনঃ) উপচিতবক্রিমা ( বন্ধিত-কৌটিল্য ) অপি ( হুইয়াও) শুদ্ধ: (স্থনিৰশাল ) মুরদ্বিষি 
(শ্রীরুষে ) রাধিকান্গ্রাগঃ (শ্রীরাধিকার অনুরাগ ) জয়তি ( জয়যুক্ত হইতেছে )। শ 

অন্ুবাদ। বিভু (সপ্পূর্ণ) হইয়াও সৰ্বদা বর্দনশীল, গুরু ( পরমোৎকষ্ট ) হইয়াও অহঙ্কারাদি-বঙ্জিত, 
সমধিকরূপ কৌটিলাযুক্ত হইয়াও স্ুনির্মল_ শরীক বিষয়ে শ্রীরাধিকার এবদ্িধ অন্ধরাগ জয়যুক্ত হইতেছে। ১৯। 

পূর্ববর্তী তিন পয়ারে শ্রীরাধা-প্রেমের বিরুদ্ধ-ধশ্রতব-বিষয়ে যে সকল কথা৷ বলা হইয়াছে, এই শ্লোক 
তাহার প্রমাণ। - 

উগচিত-বক্রিম--উপচিতা (বন্ধিতা ) হইয়াছে বক্রিমা (বাম্যলক্ষণ কৌটিল্য ) যাহাতে, তাদৃশ রাধা্গরাগ ; 
যে অম্ুরাগে সমধিকরপে কুটিলতা বর্তমান। শুদ্ধ-_শুদধসত্ববিশেধাত্মক এবং উপাধিহীন নিজের সুখ-বাসনা-গন্ধশৃন্ত 
বলিয়। শুদ্ধ ব| সুনিৰ্ম্মল (রাধিকান্থ্রাগ )। যাহা প্রেমের চরম-বিকাশ, তাহাকেই বিভু প্রেম বলা যাইতে পারে। 
প্রেমের চরম বিকাশ মাদনাখ্য-মহাভাবে ; সুতরাং 

বিভু--সর্ববোৎকষ্ট, অপ্পর্ণ। ইহা শ্লোকস্থ প্রাধিকাঙ্গরাগের” বিশেষণ । রাধিকার (প্রীকৃষ্ণে) অঙ্গুৱাগ 
বিভূ। অঙ্গুরাগ যখন যাবদাশয়বৃত্তিত্ব লাভ করে অর্থাৎ যতদূর বদ্ধিত হওয়া সম্ভব, ততদুর পর্যাস্ত যখন বন্ধিত হয়, 
তখনই তাহাকে বিভু (সম্পূর্ণ) বলা যায়। স্থতরাং যাবদাশ্রয়-বৃত্তি অন্থরাগই বিভু অন্রাগ ; কিন্ত যাবদাশ্রয়-বৃত্তি 
অন্ুরাগকেই ভাব বা মহাভাব বলে এবং মাদনাখ্য-মহাভাবই মহাভাবের বা যাবদাশ্রয়-বৃত্তি অন্ুরাগের চরম 
উৎকর্ষ £ স্মতরাং “বিভু অস্থরাগ” বলিতে এস্থলে মাদনাখ্য-মহাভাবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহাই শ্রীরাধা-প্রেমের 
বিশিষ্টাবস্থা। ২৷২৩৷৩৭ পয়ারের টীকা! দ্রষ্টব্য । 

১১৪। সেই প্রেমার_ পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত প্রেমের, বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময় বিভু প্রেমের ; মাদনাখ্য মহাভাবের। 
(১১১ পয়ারের টীকায় এবং পূর্ববর্তী ক্লোকে “বিভু”_শব্দের অর্থ ত্রষব্য)।  পরম-আাশ্রয়__শেঠ আশ্রয়, 
একমাত্র আশ্রয় । ধাহাতে প্রেম-থাকে বা যিনি প্রেমের সহিত সেবা করেন, তীহাকে বলে প্রেমের আশ্রয়। আর 
ধাহার প্রতি প্রেম প্রয়োগ করা হয়, বা প্রেমের সহিত ধাহার সেবা হয়, তাঁহাকে বলে প্রেমের বিষয়। বিভু 
প্রেম বা মাদনাখ্য-মহাভাব শ্ীরাধিকাতে আছে, এই প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন; স্বতরাং শ্রীরাধা 
হইলেন এই প্রেমের আশ্রয় এবং শ্রীরুষ্ণ হইলেন তাহার বিষয়। শ্রীরাধাকে এই মাদনাখ্য-প্রেমের পরম আশ্রয় 
বলার তাৎপর্য এই যে, শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কোনও শরীফ প্রেয়সীতেই এই প্রেম নাই, একমাত্র শ্রীরাধিকাই 
এই মাদনাখ্য ( বিভু ) প্রেমের অধিকারিণী। “র্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোইয়ং পরাৎ্পরঃ। রাজতে হলাদিনী-সারো 
রাধায়ামেব যঃ সদা উ. নী. স্থা- ১৫৫।৮ কেবল-বিষয়__পরীরু* এই মাদনাধ্য-মহাভাবের কেবল বিষয় মাত্র, 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৩৪৩ 


বিষয়জাতীয় সুখ আমার আত্বাদ । কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় ! 
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহলাদ। ১১৫ তবে এই প্রেমানন্দের অন্ুভব হয় ॥ ১১৭ 
আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধাঁয়। এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী । 


যত্বে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায়?॥ ১১৬ হৃদয়ে বাঁড়য়ে প্রেমলোভ ধকৃধকী ॥ ১১৮ 


গৌর-কৃপা-তরজিণী টাকা! 
আশ্রয় নহেন। প্রেমবিকাশে স্সেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব-_এই কয়টী স্তর আছে। মহাভারেব 
আবার মোদন ও মাদন এই দুইটা স্তর আছে। প্রেম-বিকাশের শেষ স্তর যে মাদনাধ্য-মহাভাব, তাহা ্রীক্ষে নাই 
(শ্রীরাধাব্যতীত, অন্ত. কাহারও মধ্যেই নাই ); সুতরাং ্রীরু মাদনাখ্য-মহাভাবের আশ্রয় নহেন-_কেবল বিষয় মাত্র 
কারণ, মাদনাখ্য প্রেম রা শ্রীরাধা! শ্রীকৃষ্ণের সেব। করেন। 


১১৫। বিষয়-জাতীয় নুখ__মাদনাখ্য-মহাভাবের বিষয় হইলে, মাদনাখ্য-সহাভাবের সেবা পাইলে যে স্থুখ 
হয়, তাহা। আশ্রয়ের আহ্লাদ-__মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় শ্রীরাধা ও প্রেমের দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া যে আহ্লাদ 
বা আনন্দ পায়েন, তাহা ( ও সেবা লাভ করিয়! শ্রীরুষ্ণ যে আনন্দ পায়েন, তাহা অপেক্ষা! কোটিগুণ অধিক )। 


১১৬। আশ্রয়-জাতীয় সুখ__মাদনাখ্য-মহাভাবের আশ্রয়-জাতীয় স্ুখ। মাদনাখ্য-মহাভাবের সহিত 
শীরফঃ-সেবা করিয়া শ্রীরাধিক! যে সুখ পায়েন, তাহা, পাইবার নিমিত্ত ্রীরুষ্চের লোভ জন্মে। সেবা পাইলে যে সমুখ 
জন্মে, তাহা ( বিষয়-জাতীয় সুখ) শ্রীরুষ্ণ জানেন। কারণ, তিনি শ্রীরাধিকার সেবা গ্রহণ করেন। কিন্তু সেবা করিয়া 
যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা ( আশ্রয়-জাতীয় সুখ ) তিনি জানেন না) (কারণ, শ্রীরু্ণ মাদনাধ্য-প্রেম ছারা সেবা 
করেন না)) তাই সেই সুখ লাভের নিমিত্ত তাঁহার বলবতী লালসা জন্মে; এই লালসার বশীভূত হইয়া ও সুখ লাভ 
করিবার নিমিত্ত, তাহার মন ধাঁয়__ধাবিত হয়, এ সুখের দিকে; সেই স্থুখ পাইাবর উপায় অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়, 
চঞ্চল হয়। 


যত্নে আস্বাদিতে নারি-_(শ্ীরুঃ বলিতেছেন ) আশ্রয়-জাতীয় সুখ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও 
তাহা আস্বাদন করিতে পারি না; কারণ, যে বস্তুর সাহায্যে তাহা আস্বাদন করা সম্ভব, সেই বস্তটা আমার 
(ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের ) নাই, তাহা একমাত্র শ্রীরাধারই আছে। কি করি উপায়--তাহা আম্বাদনের নিমিত্ত কি 
উপায় অবলম্বন করিব? ইহাদ্ারা আশ্রয়-জাতীয় সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরুষের দুর্দমনীয়া লালসা ও বলবতা 
উৎকণ্ঠা স্থচিত হইতেছে। 


ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের যে তিনটী বাসনা অপূর্ণ ছিল (১০৪ পরার দ্রষ্টব্য ), মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয়-জাতীয় সুখ 
আম্ম/দনের বাসনাই তাহাদের মধ্যে প্রথম; ইহাই ১০৫ম পয়ারোক্ত প্রথম বাঞ্চা। 

১১৭। আশ্রয়-জাতীয় সুখের আস্বাদন করিবার উপায় চিন্তা, করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন যে, যদি 
কখনও তিনি মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় হইতে পারেন, তাহা! হইলেই তিনি এই প্রেমের আশ্রম্-জাতীয় আনন্দের 
অনুভবে সমর্থ হইবেন, অন্তথ! তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। 


এই প্রেমার__মাদনাখ্য প্রেমের; শ্রীরাধার প্রেমের। এই প্রেমানন্দের__মাদনাখ্যমমহাভাবের আশ্রয় 
হইলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার। 


এই পয়ার পর্যন্ত, প্রথম বাঞ্চা সম্বন্ধে শরীফের উক্তি 
১১৮। এই পয়ার গ্রস্থকারের উক্তি, শ্রীরুফের প্রথম বাঞ্ছা সমন্ধে উপসংহার । 


৩৪৪ শরশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত [ ৪থ পরিচ্ছেদ 


এই এক শুন আর লোভের প্রকার_ ৷ ত্ৰিজগতে ইহার কেহো৷ নাহি পায় সীমা ॥ ১২০ 

্বমাধুর্ধ্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার_॥ ১১৯ এই-প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি। 

অদ্ভূত অনন্ত পুর্ণ মোর মধুরিমা। " আমার মাধুরষ্যামৃত আত্বাদে সকলি ॥ ১২১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিগী টাক। 


এতচিন্তি- পূর্ববোতরপ চিন্তা করিয়া। পরম কৌতুকী-অত্যস্ত কৌতৃহলযুক্ত; আশ্রয-জাতীয় সুখ 
আস্বাদনের নিমিত্ত পরমোতক্ঠিত। প্রেমলোভ--প্রেমাস্বাদনের লোভ; প্রেমের আশ্রয়-জাতীয় সুখ আস্বাদনের 
লোভ। 

ধকৃধকী_ধকৃধক্‌ করিয়া) ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীলগতিতে। দ্বত বা অন্য ইন্ধন পাইলে আগুন যেমন ক্রমশঃ 
বৃদ্ধিশীল গতিতে ধক্ধকৃ করিয়া জলিতে থাকে, রাধাপ্রেমান্বাদনের উপায় অবলম্বন করিতে না পারিয়াও প্রেমাস্বাদনের 
লোভ গ্রীকুষ্ণের চিত্তে ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল গতিতে বলবান্‌ হইতে লাগিল । তিনি অত্যন্ত উৎকষ্ঠিত চিত্তে মাদনাখ্য-প্রেমের 
আশ্রয় হওয়ার নিমিত্ত উপায় অবলম্বনের অপেক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

এই পৰ্যন্ত শ্রীরাধায়াঃ গ্রণয়মহিমা কীদৃশো বা ইত্যাদি প্রথমবাঞ্চার কারণ বলা হইল। 

১১৯। ১০৪ পয়ারোক্ত তিন বাঞ্চার মধ্যে প্রথম বাঞ্চার কথা বলিয়া এক্ষণে দ্বিতীয় বাঞ্চার কথা 
বলিতেছেন। 

এই এক--এই (পূর্ববর্তী পয়ার-সমূহে যাহা বলা হইল, তাহা ) এক-_একটা বাঞ্চা (প্রথম বাঞ্ছার হেতু )। 
তার লোভের কারণ_অন্য লোভের হেতু ; দ্বিতীয় বাঞ্চার কারণ। এই পয়ার হইতে পরবর্তী ১২৬ পয়ার 
পর্যন্ত দ্বিতীয় বাঞ্ছার কারণ বলা হইয়াছে। 

্মাধুধ্য__শরীরুষেরর নিজের মাধুর্য) নিজের সৌনদধ্যাদির মনোহারিত্ব। নিজের সৌন্ধ্যাদির মনোহারিত্ 
দেখিয়া শীকৃষ্ণ মনে মনে ( পরবর্তী পয়ারসমূহের উক্তি অনুরূপ ) বিচার করিতেছেন। শেষ পয়ারার্দে দ্বিতীয় বাঞ্চার 
কারণ-বর্ণনের সুচনা করা ইইয়াছে। 

১২০। স্বীয় প্রেমের প্রভাবে শ্্রীরাধা শ্রীরুষ্ণ-মাধুর্যের যে বৈচিত্র্য আস্বাদন করেন, সেই বৈচিত্র-আস্বাদনের 
লোতই প্রীরুফের দ্বিতীয় বাঞ্ছার হেতু । সেই বৈচিত্র্য কি, তাহাই এক্ষণে শ্রীরুষের কথায় বর্ণিত হইতেছে। 

অদ্ুত_ অপূৰ্ব, আশ্চর্য, যাহা অন্যত্ৰ কোথাও দৃষ্ট হয় হয় না। ভনন্ত_-অপরিসীম। পূর্ণ _যাহাতে কোনও 
অংশে বিন্ুমাত্রও অভাব নাই। মোর মধুরিম।__আমার (শ্রীকুষের ) মাধুধ্য। ব্রিজগতে ইত্যাদি__আমার 
মাধুর্য অদভূত এবং অন্ত বলিয়| ব্রিজগতে কেহই ইহা সম্যক্রূপে আস্বাদন করিতে সমর্থ নহে। বাস্তবিক, যে মাধুধ্যের 
আন্ত নাই, সীমা নাই, তাহার সম্যক আস্বাদন সম্ভবও নহে। 

এই পয়ার হইতে ১২৭শ পয়ার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। 

১২১। অনন্ত ও অদ্ভুত বলিয়া আমার মাধুধ্যের সম্যক আস্বাদন অসম্ভব হইলেও, আশ্চর্যের বিষয় এই যে 
মাদনাধ্য-মহাতাবের ছারা শ্রীরাধিকা নিত্যই আমার মাধুর্যামৃত সপ্র্ণপে আস্বাদন করিতেছেন। কেবল মাত্র 
(একলি ) শ্রীরাধাই এইরূপ আস্বাদনে সমর্থা, অন্য কেহ নহে। 
এই পয়ারে শীকষ্চ-মাধুধ্যের অপূর্ববত্বের সঙ্গে সঙ্গে রাধাপ্রেমের অদ্ভুত মহিমাও ব্যক্ত হইল। যাহা কেহই 
আস্বাদন করিতে সমর্থ নহে, এমন কি সর্বশক্তিমান্‌ শরীকৃষ্ণও যাহা আস্বাদন করিতে অসমর্থ, রাধাপ্রেম তাহাও 
( শ্ৰীকবষ্চ-মাধুৰ্য্য ) সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করিতে সমর্থ । 
এই প্রেষদ্বারে_শ্রীরাধিকার যে প্রেমের কথা ইতর বলা হইয়াছে, সেই প্রেমের ( মাদনাখ্য প্রেমের) 
দ্বারা । নিত্য-_সর্বদা, অনবরত। রাধিকা একলি--একমাত্র প্রীরাধা, অপর কেহ নহে। একমাত্র 
শরীরাধিকাই মাদনাখ্য-প্রেমের অধিকারিণী, তাই একমাত্র তিনিই শীকবষণ-মাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে আস্বাদনের অধিকারিণী 


ধর্থ পরিচ্ছেদ আদি লীলা ৬৪৫ 


যদ্যপি নিৰ্ম্মল রাধার সংপ্রেম-দর্পন। আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে। 
তথাপি স্বচ্ছতা তাঁর বাঁটে ক্ষণেক্ষণ ॥ ১২২ এ-দর্পণের আগে নবনবরূপে ভাসে ॥ ১২৩ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


সকলি- সম্পূর্ণরূপে । শ্রীকষ্চের অন্তান্য পরিকরবর্গও তাঁহার মাধুর্য আস্বাদন করেন বটে) . কিন্তু তাহারা মাধুধ্যের 
আংশিক আস্বাদন মাত্র পাইতে পারেন; শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কেহই সম্পূর্ণরূপে আত্বাদনে সমর্থ নহেন। ( ইহার 
হেতু পরবর্তী ১২৫শ পয়ারে দ্রষ্টব্য )। : 

রাধাপ্রেম বিভু (অনন্ত) বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মাধুর্য আস্বাদনে সমর্থ। 

১২২-১২৩ । প্রশ্ন হইতে পারে__যতক্ষণ ক্ষুধা থাকে, ততক্ষণই ভোজনে রুচি থাকে; ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়! 
গেলে ভোজনে আর গ্রীতি থাকে না। আবার, ক্ষুধার সঙ্গে সঙ্গে যতক্ষণ ভোজ্যবস্ত থাকে, ততক্ষণই প্রীতি ; কিন্ত 
ক্ষুরিবৃত্তির পূর্বেই যদি ভোজ্যবস্ত নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে কেবল কষ্টময়ী ভোজনোৎকঠাই মাত্র সার হয়। 
তত্র, ্রীরুফমাধু্য সপ্পূর্ণরপে আস্বাদন করিলে আস্বাদন-স্পৃহার নিবৃত্তিতে আস্বাদনে শ্রীরাধার বিতৃষা জন্মিতে পারে; 
আবার আস্াদন-স্পৃহার (প্রেমের ) নিবৃত্তি ন! হইতে শ্রী মাধুর্য সম্পূর্ণরূপে আস্বাদিত হইয়া গেলেও কেবল জ্বালাময়ী 
উৎকঠা মাত্র থাকিয়া যাইতে পারে। ইহারই উত্তরে, পূর্ববর্তী ১১১শ পয়ারেরই প্রতিধ্বনিরপে ৯২২শ পয়ারে 
বলিতেছেন__্রীরাধার পক্ষে কৃষণমাধুর্য-আস্বাদন-'পৃহা-নিবৃত্তির কোনও আশঙ্কা নাই; কারণ, প্রেমের নিবৃত্তিতেই 
কৃষ্ণমাধুর্্যাস্বাদন-স্ুহার নিবৃত্তি; শ্রীরাধার প্রেম কখনও নিঃশেষিত হয় না; ইহা বিভু হইলেও গ্রতিক্ষণেই বৃদ্ধি 
প্রাধ হইতেছে, গ্রতিক্ষণেই ইহার রুফসাধুধ্যাস্বাদনের যোগ্যতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে; তাই, ভোজ্যবস্ত-গ্রহণের সঙ্গে 
ভীব্রবেগে ক্ষুধার বৃদ্ধি হইতে থাকিলে যেমন তোজন-রসের আস্বাদন-চমৎকারিতাই বন্ধিত হয়; তদ্রপ শ্রীক্মাধুধা 
আস্বাদন করিতে করিতে প্রেম এবং প্রেমের মাধুধ্স্বাদনযোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রা্ত হয় বলিয়া মাধুধ্যের আস্বাদন- 
চমৎকারিতাও ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে। ক্ুতরাং মাধুর্্যাস্থাদন করিতে করিতে শ্রীরাধার আ্বাদন-তৃষণার শাস্তি 
তো হয়ই না, বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। “তৃষ্ণা-শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর | ১।৪১৩*॥” আবার, এইরূপে 
আস্বাদন-তৃষণার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মাধুধ্যও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, মাধুধ্যের নবনব বৈচিত্রী 
গ্রতিক্ষণে উদ্ভাসিত হইতে থাকে; সুতরাং আস্বাপ্তবস্তর অভাবে বর্ধনশীল! তৃষ্ণার জলাময়ী উৎকষ্ঠারও অবকাশ নাই 
(১২৩ণ পয়ার)। অধিকন্ত, শ্রীকুমাধুধ্য এইরূপে প্রতিক্ষণে নবনব বৈচিত্রী ধারণ করে বলিয়া তাহার আস্বাদনের 
স্পৃহা এবং আস্বাদনে গ্রীতিও উত্তরোত্তর বন্ধিত হইতে থাকে। 

নিৰ্ম্মল _মলিনতশৃন্ত, স্বচ্ছ । জপ্রেম_উ্তম প্রেম, কৃষ্ণ স্থুখ-তাৎপর্্যময় কামগন্ধহীন প্রেম; কেবলা 
গ্রীতি। দর্পণ_যাহাতে নিকটবর্তী বস্তুর গ্রতিবিষ্ব প্রতিফলিত হয়, তাহাকে দর্পণ বলে। দর্পণের আরও একটা 
বিশেষত্ব এই যে, জ্যোতিগ্ান্‌ বস্তুর সম্মুখে স্থাপিত হইলে দর্পণও জ্যোতিৰ্ময় হইয়া উঠে এবং দর্পণ হইতে প্রতিফলিত 
জ্যোতিঃ জ্যোতিস্মান্‌ বস্তুতে পতিত হইয়া তাহাকে অধিকতর জ্যোতি করিয়া তোলে। দর্পণের নি্মলত! ও 
স্বচ্ছত| যতই বৃদ্ধি পায়, ততই এই সমস্ত গুণও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সংৎপ্রেমদর্পণ_সংপ্রেমরপ দর্পণ শ্রীরাধিকার 
কামগন্ধহীন প্রেমকে দর্পণের তুল্য বলা হইয়াছে। দর্পণ যেমন সমস্থ বস্তুর প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ, শ্রীরাধিকার 
নির্মল প্রেমও শ্রীকৃষ্ণের মাধুধ্য গ্রহণ করিতে সমর্থ ; সুনির্দ্ল দর্পণ যেমন বস্তুর অবিকল প্রতিবিধ্ গ্রহণ করিয়া থাকে, 
প্রতিবিষ্বের কোনও স্থানেই যেমন কিছুমাত্র ক্রটী পরিলক্ষিত হয় না, তদ্রপ কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ রাধাপ্রেমও শ্রীকৃষ্ণের 
মাধুষ্য সম্যক্রপে--নিখু তরূপে গ্রহণ (বা আস্বাদন) করিতে সমর্থ। আবার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য চাক্চিক্যমন্ব__ তাহার 
 সৌনদর্ং জ্যোতিরদয়) এই মাধুরযোন্ুধ-রাধাপ্রেম-রপ নির্মল দর্পণ শরীর মাধর্যের টাক্‌চিক্য, পীরষ-সৌনদ্ধ্ে 
জ্যোতি: প্রতিফলিত হইয়া প্রেমরূপ দর্পণকে অধিকতর চাক্চিক্যময়, অধিকতর জ্যোতিম্মান্‌, যেন অধিকতর স্বচ্ছ 
করিয়া তোলে । আবার এই প্রেমরূপ দর্পণের প্রতিফলিত জ্যোতি: শ্রীরু-মাধুধ্যে পতিত হইয়া শ্রীর্-মাধুাকে 


--২/৪৪ 


) ৩৪৬ ্ীশ্রীচৈত্যচরিতান্ত [ওর্থ পরিচ্ছেদ 
মন্মাধু্য রাধাপ্রেম_দৌহে হোড় করি। ক্ষণেক্ষণে বাঢ়ে দোহে কেহো নাহি হারি ॥ ১২৪ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 
যেন অধিকতর চাকৃচিক্যময়-_গ্রতিক্ষণে নব নব বৈচিত্রীতে উদ্ভাসিত-_করিয়া তোলে। এই সমস্তই দর্পণের সঙ্গে 
রাধা-প্রেমের উপমা দেওয়ার তাৎপর্য বলিয়া মনে হয়। j 

স্বচ্ছত|--নিৰ্শ্মলতা, গ্রতিবিষ্ব-গ্রহণ-যোগ্যতা ( দৰ্পণ-পক্ষে ); শ্ৰীকৃ্চ-মাধু্য্যাস্থাদন-যোগ্যত! ( রাধাপ্রেমপক্ষে )। 

রাধাপ্রেমরপ দর্পণের অদ্ভুত মহিমা এই যে, যদিও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ ও নির্মল, যদিও ইহার স্বচ্ছতার ও 
নির্মলতার আর বৃদ্ধির অবকাশ নাই, তথাপি শ্রীকষ্ণ-মাধু্য্যের সাক্ষাতে যেন ইহার স্বচ্ছতা ও নির্লতা প্রতিক্ষণে 
বন্ধিত হইতে থাকে। মর্সার্থ এই যে, রাধাপ্রেমের রবষণমাধু্যাস্বাদনের যোগ্যতা সম্পূর্ণ বলিয়া! যদিও আর বদ্ধিত_ 
হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তথাপি প্রতিক্ষণে এই মাধু্্যাস্বাদন-যোগ্যত! এবং মাধুর্য স্থাদন-স্পৃহা বন্ধিতই হইতেছে। 

আমার মাধুর্ধ্যের ইত্যা্টি-যদিও আমার (শ্রীকুফের ) মাধুর্য পরিপূর্ণ, সুতরাং যদিও আমার মাধুখ্যের বৃদ্ধির 
আর সম্ভাবনা নাই, তথাপি রাধাপ্রেমরপ দর্পণের সাক্ষাতে এই মাধুধযগ্রতিক্ষণে নূতন নৃতন রূপে উদ্ভাসিত হইতেছে; 
 াধাপ্রেমের পক্ষে আমার মাধুধ্য কখনও পুরাতন হয় না, সর্বদা অনুভূত হইলেও প্রতিক্ষণেই যেন নূতন নূতন 
অনন্ণভূতপূর্বা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, প্রতিক্ষণেই যেন নূতন নৃতন বৈচিত্রী ধারণ করে (সুতরাং প্রীরাধা শত সহন্র 
বার শীক্বঞ্চকে দেখিয় থাকিলেও যখনই আবার দেখেন, তখনই মনে হয়, শ্রীকষের এই অপরূপ মাধুধ্য যেন পূর্বে আর 
কখনও দেখেন নাই, যেন এই মাত্র সর্ধপ্রথমে তিনি দেখিতেছেন। তাই দর্শনোৎকঠা এবং দর্শনজনিত আনন্দ. - 
চমৎকারিত! কোনও সময়েই স্তিমিত হইতে পারে না) দর্শন তৃষ্ণারও কখনও শান্তি হয় না)। নব নব রূপ ভাসে q 
নুতন নৃতন রূপে নৃতন নৃতন বৈচিত্রীতে প্রতিভাত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের “গোপ্যন্তপঃ কিমচরন্” ইত্যাদি ১০॥৪৪৷১৪৷ 
গ্লোকের বৈষ্ণব-তোযণীটাকাতে লিখিত হইয়াছে “নু এবং সদৈকরপত্বেন পথ্যন্তি চেতদা নাসরুৎ চমৎকার: 
প্রাততযাছরমুসবেতি--সর্বদা একই রূপে শ্রীক্তরূপ দর্শন করিলে তাহাতে উত্তরোত্তর চমৎকারিত্ব থাকে না; ইহার 
উত্তরে বলিতেছেন__“অঙ্থসবাভিনবং' শ্রীকুষূপ সর্বদা একইরূপে দৃষ্ট হয় না, ইহা প্রতিক্ষণেই নৃতন নৃতন রূপে দৃষ্ 
ই অঙ্গসবাভিনবং শব্দের টাকায় শ্রীরাধাস্থামিপাদ লিখিয়াছেন “এবজুতং নিত্যং নবীনং রূপং প্রীরুষের রূপ 
নিত্য নবীন” 

১২৪। পুর্বপয়ারগ়ে বলা হইল, রৃষ-মাধুখ্ের সাক্ষাতে ্রীরাধার প্রেমও বদ্ধিত হয়, আবার রাধা প্রেমের 
সাক্ষাতে রৃষণমাধুধ্যও বন্ধিত হয়। এইরপে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে উভয়ে এমন এক সীমায় উপনীত হইতে পারে, 
যে স্থান হইতে আর অগ্রসর হওয়া! সম্ভব নহে স্থানেই তাহাদের বৃদ্ধি স্থগিত থাকিবে। তাহাই যদি হয়, তাহা 
হইলে এ স্থানেই মাধুধ্যাস্বাদনের তৃষ্ণা শাস্তিলাভ করিবে এবং আস্থাদন-চমৎকারিতাও নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ 
আপত্তির আশ! করিয়া বলিতেছেন__সন্মাধুধ্য ইত্যাদি। রাধাপ্রেম এবং কষ্ণমাধুর্যা উভয়েই উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধিপা হইতে থাকে, কোনও সীমাতেই ইহাদের একটীরও বৃদ্ধি স্থগিত থাকে না; পরম্পরের সহিত প্রতিযোগিতা 


করিয়াই যেন উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে থাকে_এইরূপে বদ্ধিত হওয়ার চেষ্টায় কেহই কাহাকেও পরাজিত করিতে 
পারে না। 


মন্মা্য_আমার (শরবঞ্চের) মাধু্ । ছরৌহে_-এরফমাধু্য ও রাধাপ্রেয । ছোড় করি হড়াহড়ি 
করিয়া) তেদাজেদি করিয়া; পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া। রাধাপ্রেম যেন কুষণমাধুধ্য অপেক্ষা 
অধিক বদ্ধিত হইতে চাহে, আবার কষঃ-মাধুষ্যও যেন রাধাপ্রেম অপেক্ষা বেশী বদ্ধিত হইতে চাহে, সর্বদাই 
উভয়ের এইরূপ প্রতিযোগিতা চলিতেছে । ক্ষণে ক্ষণে-_গ্রতিক্ষণে । কেহ নাহি হাঁরি-__কেহই হারে 
না, পরাজিত হয় না; বৃদ্ধির ব্যাপারে কেহই কাহারও পাছে গড়ে না। কৃষ-মাধুধ্যের বৃদ্ধি দেখিয়া রাধাগ্রেম বদ্ধিত 
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আমার মাধুর্য নিত্য নবনব হয়। স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥ ১২৫ 


গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা 
হয়; রাধাপ্রেমের বৃদ্ধি দেখিয়া কুষণমাধু্য বদ্ধিত হয়, আবার কৃষমাধুর্যের বৃদ্ধি দেখিয়া রাধাপ্রেম বদ্ধিত হয়; এই 
ভাবে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, অনস্ত কাল পর্যন্তই চলিবে। 

ঝামটপুরের গ্রন্থে ১২৩৷১২৪ পয়ার দৃষ্ট হয় না; সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদবশত:ই বাদ পড়িয়াছে। 

১২৫। সাধারণতঃ আমর! দেখিতে পাই, প্রত্যক্ষীভূত বস্তুকে সকলেই প্রায় সমানভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। 
দশজন লোকের সাক্ষাতে একটা ঘট উপস্থিত করিলে, তাহাদের প্রত্যেকেই ঘটটার সপ্পূর্ণাংশ দেখিতে পারে-_কেহ 
কম, কেহ বেশী দেখে না। শ্রীরুষ্*_ব্রজবাসা সকলেরই প্রত্যক্ষের বস্তু; সুতরাং ব্রজবাসীদের সকলেই এবং যে কেহ 
শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপস্থিত হইবেন, তিনিও-_শ্রীরুষের মাধুর্য সমান ভাবে আস্বাদন করিতে পারিবেন__ইহাই 
স্বাভাবিক। তথাপি, পূর্ববর্তী ১২১ পয়ারে কেন বলা হইল-_একমাত্র শ্রীরাধাই (অপর কেহ নহেন ) ব্বফচমাধুর্যয 
পূর্ণমাত্রায় আস্বাদন করেন? অন্য কেহ তাহা পারিবেন না কেন? এই পয়ারে এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতেছেন। 

বস্তুর অস্তিত্বই বস্ত-গ্রহণের কারণ নহে; ইন্দিয়ের শক্তিই বন্ত-গ্রহণের কারণ। আকাশে চন্দ্র উদিত হইলেই 
সকলে তাহা দেখিতে পায় না) খীহার দৃষ্টিশক্তি আছে, তিনিই চন্দ্র দেখিতে পারেন, যাহার দৃষ্টিশক্তি নাই, যিনি অন্ধ, 
তিনি দেখিতে পারেন না। স্থুতরাং চন্দ্রের দর্শন-ব্যাপারে দৃষ্টিশক্তিই কারণ, আকাশে চন্দ্রের অস্তিত্ব তাহার কারণ 
নহে। আবার ধাহার দৃষ্টিশক্তি নাই, শ্রবণ-শক্তি বা দ্রাণ-শক্তি আছে, আকাশে চন্দ্র থাকিলেও তিনি চন্দ্র দেখিতে 
পারেন না-_ইহাতে বুঝ! যায়, চক্ষুরিন্্িয়ের শক্তিই দর্শন কার্যের কারণ; অন্য ইন্দিয় দ্বার! দর্শনকার্ধয সম্পন্ন হয় ন|। 
এইরূপে ইন্জিয়-বিশেষ দ্বারাই বস্তু-বিশেষের গ্রহণ সম্ভব হয়; যে কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কোনও বস্তুর গ্রহণ সম্ভব 
হয় না। আবার যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তুর গ্রহণ সম্ভব, সেই ইন্দিয়ের শক্তি যত বিকশিত হইবে, বস্তুর গ্রহণও ততই 
পূর্ণতা লাভ করিবে। যাহার দৃষ্টিশক্তি অক্ষুপন আছে, তিনি 'আকাশস্থ চন্দ্রের ওজ্জল্যাদি যতটুকু দেখিবেন, যাহার 
দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, তিনি ততটুকু দেখিবেন না। 

এক্ষণে দেখিতে হইবে, শ্রীরুষ্ণের মাধুর্য-আস্বাদনের কারণ কি? কিসের সাহায্যে শ্রীরুষণমাধুর্য আস্বাদন 
করা যায়? প্রেমই শ্রীরুষ্ণ-াধুরধা আম্বাদনের কারণ। “প্রৌঢ় নির্দলভাব প্রেম সর্ববোত্তম। রুষের মাধুরী আস্বাদনের 
কারণ ॥ ১/৪।৪৪॥৮ প্রেম না থাকিলে কেবল চক্ষ-কর্ণাদি ইন্জিয দ্বারা রৃষমাধুর্য আস্বাদিত হইতে পারে ন|| সুতরাং 
যাহারা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপনীত হইবেন, তাহাদের মধ্যে ধাহাদের শ্রীরুষে প্রেম আছে, তাহারাই তাহার মাধুর্য 
আহ্াদন করিতে পারিবেন, ধাহাদের প্রেম নাই, তাহারা কিছুই আস্বাদন করিতে পারিবেন না_বধির ব্যক্তি যেমন 
কোকিলের স্বর-মাধুর্য অনুভব করিতে পারে না, তদ্রপ। ধাহাদের প্রেম আছে, তাহাদের সকলেও সমানভাবে কষ 
মাধুর্য আস্বাদন করিতে পারিবেন না_ধাহার যতটুকু প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাধুর্যাই আস্বাদন করিতে 
পারিবেন; ধাহার প্রেম পূর্ণতমরূপে বিকশিত হইয়াছে, তিনিই মাধুর্যের পূর্ণতম আস্বাদন লাভ করিতে পারিবেন। 
ব্রজবাসীদের সকলের প্রেম সমানভাবে বিকশিত নহে-_বিভিন্ ব্রজবাসীর প্রেম বিভিন্ন স্তর পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়াছে; 
কিন্ত ্ীরাধাব্যতীভ আর কাহারও প্রেমই পুর্ণতমরূপে বিকশিত হয় নাই; সুতরাং শ্রীরাধাব্যতীত অপর কেহই 
পূর্ণতমরপে কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করিতে পারেন না। তাই বলা হইয়াছে__“কেবলমাত্র_শ্রীরাধাই শ্রী মাধুর্য 
পু্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারেন।” শ্রীরাধার প্রেমের ন্যায় অপর কাহারও প্রেমই পুর্ণতমরূপে বিকশিত হয় নাই, 
হইবেও না_-স্ৃতরাং অপর কেহ কোনও সময়ে কুষষমাধূ্যের পূর্ণতমান্বাদনে সমর্থও হইবেন না। কারণ, শ্রীরুষ্ণই 
যেমন শ্য়ংভগবান্‌, অপর কেহ যেমন কোনও সময়েই স্বয়ংভগবান্‌ হইতে পারে না) তদ্রপ, শ্রীরাধাই সর্বশক্তি- 
গরীয়সী স্বরপ-শক্তি, তীহাতেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ ( রাধায়ামেব যঃ সদা ), অপর কেহ কোনও সময়েই সর্বশক্কি- 
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দর্পণাগ্ঠে দেখি যদি আপন মাধুরী । বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়। 
আত্বাদিতে লোভ হয়, আম্বাদিতে নারি ॥১২৬.  রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥ ১২৭ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 
গরীয়সী স্বরূপ-শক্তি হইতে পারেন না, অপর কাহারও মধ্যেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ মাদনাধ্য-মহাভাব থাকিতে পারে 
না, সুতরাং অপর কেহই শ্রীরষমাধুষ পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারে না । 


আমার মাধুর্য নিত্য--আমার (প্রীকৃষ্ণের ) মাধুর্য নিত্যবস্ত, অনাদিসিদ্ধ বস্ত। আবার ইহা নিত্য নব 
নব হয়-_গ্রতিক্ষণেই (নিত্য) নৃতন নৃতন রূপে উদ্ভাসিত হয়, প্রতিক্ষণে নূতন নূতন বৈচিত্রী ধারণ করে। 
দেহলি-দীপিকা-্যায়ে “মাধুর্য” ও “নবনব” এই উভয় শব্দের সহিতই_নিত্য” শব্দের জনবন্ধ। - (চৌকাঠের নীচের 
কাঠটাকে বলে দেহলি। দেহলিতে প্রদীপ রাখিলে, তন্বারা ঘরের মধ্যও আলোকিত হয়, বাহিরের দিকও আলোকিত 
হয়_গ্রদীপটা মধ্যস্থলে আছে বলিয়া উভয় দিকেই প্রদীপের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। তদ্রূপ, “মাধুর্য” ও “নব নব” এই 
উভয় শব্দের মধ্য স্থলে “নিত্য” শব আছে বলিয়া উভয় শব্দের সঙ্গেই “নিত্য” শব্দের সম্বন্ধ থাকিবে )। অন্বয় হইবে 
এইরূপ £--আমার মাধুর্য নিত্য) এবং আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়। আমার নিত্য (অনাদিসিদ্ধ) মাধুধ্য নিত্য 
( গ্রতিক্ষণে ) নব নব রূপে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু মাধুর্য নিত্য হইলেও সকলে তাহা অনুভব করিতে পারে না, যাহার 
প্রেম নাই, তিনি আমার মাধুর্য অন্তুতব করিতে পারিবেন না) তিনি যদি বলেন আমার মাধুর্য নাই, তাহা হইলে 
কেহ যেন মনে ন! করেন যে, বাস্তবিকই আমার মাধুধ্য নাই; আমার মাধুধ্য আছে--অনাদিকাল হইতেই আছে। 
ধাহার প্রেম আছে, তিনিই আমার মাধুর্য অনুভব করিতে পারেন। যাহাদের প্রেম আছে, তাহারাও স্বস্থ প্রেম 
অনুরূপ ইত্যাদি__নিজের নিজের প্রেমের বিকাশাস্থূপ ভাবেই আস্বাদন করিতে পারেন; যাহার যতটুকু প্রেম 
বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাধুরধ্যই আস্বাদন করিতে পারেন। 


ভক্তে আস্মাদয়__ভক্তব্যতীত অন্তে কখনও কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করিতে পারে না, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। 
পারিবার কথাও নয়, কারণ, রৃমাধুধ্য আস্বাদনের একমাত্র কারণ হইল প্রেম, ভক্তব্যতীত অন্যের মধ্যে এই 
প্রেম নাই। 


১২৬। ৯১৯ পয়ারে বলা হইয়াছে "মাধুধ্যে দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার।” শীর্ণ নিজের মাধুধ্য কোথায় 
দেখিলেন এবং কিরূপেই বা নিজের মাধুর্য আস্বাদনে তাহার লোভ জন্মিল, তাহা বলিতেছেন। দর্পনাদিতে নিজের 
মাধুর্য দেখিয়া তাহার আস্বাদনের নিমিত শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মিয়াছে। 


দর্পনাস্ঠে-_দ্ণ, মনিভিতি গ্রভৃতিতে নিজের: গ্রমূর্তির প্রতিবিষ্ব প্রতিফলিত হইলে, তাহাতে। 
আত্াদিতে নারি--নিজের মাধুর্য আস্বাদনের লোভ জন বটে, কিন্তু আশ্বাদন করিতে পারি না 
আস্বাদনের উপায় আমার নাই। 

্বমাধুধ্য আম্বাদনের বাসনাই যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বাঞ্ছা, তাহা বলা হইল। 


১২৭। স্বমাধুর্য আশ্বাদনের উপায় সম্বন্ধে যদি বিবেচনা করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে, ্রীরাধার প্রেমই 


আমার মাধুর্য অম্যকৃরূপে আস্বাদনের একমাত্র উপায় ; ইহা বুঝিলেই শ্রীরাধার প্রেম গ্রহণ করিয়া প্রীরাধা-স্বরূপ হইতে 
মন উৎকষ্ঠিত হয়। 


শীষের দ্বিতীয় বাঞাপৃরণের উপায় যে-রাধাভাব-গ্রহণ, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল । 
রাধিকা-্যরূপ_রীরাধার ভাব গ্রহণ পূর্বক সর্বতোভাবে তাহার তুল্য (হইতে ইচ্ছা হয় )। 


না; কারণ, 


গথ পরিচ্ছেদ] আদি-লীল! ৩৪৯, 


দা (৮৩২ রা সরভসমুপভোক্ত,ং কাময়ে রাধিকেব ॥২০ 

অপরিকলিতপুর্ববঃ কশ্চমৎকারকার 

ক্ষুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুষ্পূরঃ। কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। 

অয়মহমপি হস্ত প্রেক্ষ্য যং লুর্চেতাঃ কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥ ১২৮ 
শ্লৌকের সংস্কৃত টাকা 


অপরীতি। পূর্ব্মপরিকলিত ইতি দ্বিতীয়া-তৎপুরুষঃ | যং মাধুর্যপূরং সরভসং সকৌতুকম্‌ ॥ ইতি 
শ্রীরপ-গৌন্বামী ॥ অপরিকলিতেতি মণিভিতৌ স্বপ্রতিবিষলন্ধাতিশয়ং বপুশ্চিত্রং দুষ্ট শ্রীভগবন্মনোরথঃ প্রতিক্ষণং 
নবনবায়মান-তন্মাধুধ্ত্বাৎ ॥ ইতি শ্রীজীব-গোস্বামী ॥ অয়মহমপি নির্ধিবকারত্বেন প্রসিদ্বোহহমপি ॥ ইতি 
চক্রবর্তী ॥ ২০ ॥ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টাক! 

স্লো । ২০। অন্বয়। অপরিকলিতপুর্বঃ ( অনন্কভূতপূর্বব ) চমতকারকারী ( চমৎকার-জনক ) কঃ (কি 
অনির্বচনীয় ) গরীয়ান্‌ (অধিকতর) এষঃ (এই) মম (আমার ) মাধুরধ্যপুরঃ (মাধুর্য-সমূহঃ) ক্ষরতি ( প্রকাশ 
পাইতেছে )__যং (যাহা-_যে মাধুর্য সমূহ ) প্রেক্ষ্য (দর্শন করিয়া) অয়ং ( এই ) অহমপি ( আমিও--শ্ীরুষ্ণও ) লুন্ধচেতাঃ 
(নুন্চিত ) [ সন্ ] (হইয়া) রাধিকাইব (শ্রীরাধার হ্যায়) সরভসং (ৎস্থক্য-মহকারে ) উপভোক্তুং (উপভোগ 
করিতে ) কাময়ে (অভিলাষ করি )। j 

অন্মুবাদ । মণি-ভিত্তিতে প্রতিবিধিত স্বীয় মাধুর্য দেখিয়া শ্রীকুষ্ণ সবিস্ময়ে বলিতেছেন--“অহে৷! 
অনন্ভূতপূর্ব চমৎকার-জনক এবং গরীয়ান্‌ ( শ্রেষ্ঠ ) কি অনির্বচনীয় আমার এই মাধুধারাশি প্রকাশ পাইতেছে__যাহা 
দর্শন করিয়া এই আমিও লুন্ধচিত্ত হইয়া শ্রীরাধার ন্যায় ওংস্থুক্য-সহকারে উপভোগ করিতে অভিলাষ করিতেছি”। ২০ 

অপরিকলিতপুর্ব_যাহ! পূর্বে কখনও অনুভব কর! হয় নাই, এইরূপ । ইহা “মাধু্যপুরের” বিশেষণ; 
ভরীকবষ্-মাধুর্ধযের এমনি একটি অসাধারণ গুণ যে, যখনই তাহা দেখা যায়, তখনই মনে হয় যেন এমন মাধুষ্য পূর্বে 
আর কখনও দেখা হয় নাই; এইরূপ মনের ভাব অপরের তো হয়ই, স্বয়ং শরীকষেরও হয়। শীর্বষ্ণমাধুর্য্য নিত্যনব- 
নবায়মান বলিয়াই এইরূপ হয়। চমৎকারকারী--চমৎংকার-জনক ; বিস্ময়জনক ; যাহা পূর্বে কখনও দেখা হয় নাই; 
চিন্তার অতীত এমন কোনও বস্তু দেখিলে লোকের বিস্ময় জন্মে। শ্রীরুষক-মাধু্ধ্য দর্শন করিলেও এইরূপ বিস্ময় জন্মে 
অপরের তো জন্মেই, স্বয়ং শ্রীক্ণেরও জন্মে। গ্ারীয়ান-_অন্য- সকলের মাধুধ্য হইতে শ্েষ্ট। অহমপি_আমিও। 
যিনি পূর্ণ, আত্মারাম, নিিবকার, কোনও কিছু দেখিয়া বিচলিত হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্ত শরীর 
মাধুর্্ের এমনই এক অনির্কচনীয় শক্তি যে, ইহা পূর্ণ ভগবান, নিব্বিকার শ্রীকষ্ণকেও বিচলিত করে। অথবা, যাহার 
গ্রতিবিদ্বের এমন মাধুর্য, সেই আমিও। ইহাই অপিশবের জার্কতা। হন্ত_বিষাদ (অমরকোয ); খেদ 
(মেদিনী)। স্বীয় মাধুর্য দর্শন করিয়া সম্যক্রূপে তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত শরীকুষের এতই লোভ জন্মিল যে তাহা 
আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না বলিয়া তাঁহার বিষাদ বা খেদ জন্মিল। ইহাই হস্ত-শব্দের তাৎপর্য. স্বীয় মাধু্যয 
আস্বাদন করিতে না পারার হেতু এই যে, মাদনাখ্য-মহাভাবের (শ্রীরাধিকার ভাবের ) আশ্রয় না৷ হইতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণ: 
মাধুধ্য সম্যক আস্বাদন করা যায় না) শ্রীকৃষ্ণ মাদনাখ্য-মহাভাবের বিষয় মাত্র_আশুয় নহেন; তাই তাহার খেদ। 

রাধিকেব__শ্রীরাধার স্ঠায়, শ্রীরাধা ওৎস্তুক্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য যেরপে আস্বাদন করেন, শ্রীকৃ্ণও ঠিক 
সেইরূপেই আস্বাদন করিবার জন্য লালায়িত হয়েন। “রাধিকেব” শব্দের ধ্বনি এই যে, ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধার 
ন্যায় প্রেমের আশ্রয়রপে স্বীয় মাধুর্য আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইল। (টী. প. ড্র.) 

পূর্ব পয়ারছয়ের প্রমাণরূপে এই গ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

১২৮। সাধারণতঃ দেখা যায়, নিজের সৌনর্য্য-মাধু্য অপরকে আস্বাদন করাইবার নিমিতই লোকের ইচ্ছা 
জন্মে; কিন্তু নিজের মাধুর্য নিজে আস্বাদন করিবার নিমিত সাধারণতঃ কাহারও ইচ্ছা হইতে দেখা যায় ন|। এমতাবস্থায় 


৩৫০ ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ৪্থ পরিচ্ছেদ 


শ্রবণে দর্শনে আঁকর্ষয়ে সর্ব্বমন। তৃষ্ণ-শীস্তি নহে, তৃষ্ণ| বাঢ়ে নিরম্তরে ॥ ১৩৭ 

আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন ॥ ১২৯ অতৃপ্ত হইয়া করে বিধির নিন্দন__ | 

এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেই করে। “অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে স্থজন ॥ ১৩১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টীকা 


দর্পণাদিতে নিজের মাধুধ্য দর্শন করিয়া তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রী নিজের ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছা নহে, 
বলবতী লালসাঁ_কেন জন্মিল, তাহাই বলিতেছেন ১২৮--১৩৫ পয়ারে। শ্রীর্ব্চ-মাধুর্য্যের স্বরূপগত ধর্মই এই যে, 
ইহা সকলকেই-_এমন কি স্বয়ং শ্রীর্ণকে পথ্যস্ত_ প্রলুব্ধ করিয়া আস্বাদন-লালসায় চঞ্চল করিয়া তোলে। শরীক 
মাধুধযের এই ব্বরূপগত ধর্দবশতই স্বমাধুধ্য আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরুষ্ণ চঞ্চল হইয়াছেন। 

স্বাভাবিক বল-__্বাভাবিকী শক্তি, স্বরূপগত ধর্ম। কৃষ্ণ আদি নর-নারী- কষ্ং হইতে আরম্ভ করিয়া 

সমস্ত নরনারীকে। শ্রীকুষক-মাধুরধ্য অন্য সমস্ত নরনারীকে তো আকর্ষণ করেই, এমন কি স্বয়ং ্রীরুষ্ণকেও আকর্ষণ 
করে; শ্রীরুষণ সর্বশক্তিমান হইয়াও এই আকর্ষণে বাধা দিতে পারেন না__তীহা'র মাধুধ্যের এমনই অদ্ভুত শক্তি; স্বমাধুধ্য 
আস্বাদনের লোভ তিনি কিছুতেই স্বরণ করিতে পারেন না__এমনই লোভনীয় এবং অনির্বচনীয় তাহার মাধুধ্য। 
রী পুরুষ ; পুরুষের মাধুর্য আস্বাদনের নিমিত্ত রমণীরই লোভ জন্মে, সাধারণতঃ পুরুষের লোভ জন্মে না। কিন্ত 
্রীকুমাধু্য পুরুষকেও গ্রলুন্ধ করে-_কেবল যে ভাগ্যবান্‌ জীবগণকে প্রলুব্ধ করে, তাহা নহে__“কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড পরব্যোম, 
"তাহা যে ম্বরূপগণ, তা সভার বলে হরে মন। পতিত্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ধয়ে সেই লক্ষমীগণ ॥ 
২২১৮৮।৮ যে কাষ্ঠ হইতে আগুন জন্মে, কিম্বা যে কাষ্ঠে আগুন রাখা হয়, আগুন যেমন সেই কাষ্ঠকেও দথ 
করে__যেহেতু, দগ্ধ করাই আগুনের স্বভাব-_তদ্রপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুধ্য স্বীয় আধারীভূত শ্রীকষ্ণকেও প্রলুন্ধ করে, 
যেহেতু আস্বাদনার্থ গ্রলুব্ধ করাই কৃষমাধুর্যের স্বভাব-_স্বভাব পাত্রাপাত্রের, দেশকালের অপেক্ষা রাখে না। করয়ে 
চঞ্চল-_আম্মাদনার্থ লালসার আধিক্য জন্মাইয়] চঞ্চল বা অস্থির করিয়া তোলে। 

১২৯। শ্রীরুষ্মাধুধ্য দর্শন করিলে তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত লোভ তো জন্মেই, ও মাধুর্যের কথা অন্যের মুখে 
গুনিলেও লোভ অনো। ইহা কৃষ্ণ-াধুধ্যেরই স্বভাব, কোনও রূপে যে কোনোও ইন্দ্িয়ের গোচরীভূত হইলেই নিজেকে 
আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত ইহা বলবতী লালসা জন্মাইয়া থাকে। তাই দপঁণাদিতে স্বীয় প্রতিবিষ্ব দেখিয়া এবং সেই 
প্রতিবিদ্বে প্রতিফলিত নিজের মাধুর্য দেখিয়া তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত শীকৃষ্চ এতই চঞ্চল হইলেন যে, আস্বাদনের সর্ববিধ 
উপায় অবলম্বন করিতে চেষ্টিত হইলেন। 

বণে-কৃষমাধুর্যের কথা শ্রবণ করিলে। দর্শনে_ কৃষমাধুধ্য নিজে কেহ দর্শন করিলে। আকর্ষয়ে_ 
আকর্ষণ করে, আস্বাদনের নিমিত্ত প্রলুন্ধ করে। সর্ববমন--সকলের চিত্ত। আপন আত্বাদিতে_নিজকে (নিজের 
মাধুর্ধাকে ) আস্বাদন করিতে। 

১৩০। যে জিনিসের জন্য কাহারও লোভ জন্মে, তাহা আস্বাদন করিলেই সাধারণতঃ ও লোভ প্রশমিত হইয়া 
যায়; কিন্ত প্রীকুষমাধুর্য সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না) শ্রীকুের মাধুর্য আস্বাদন করিলেও আস্বাদনের লোভ 
কমে না, বরং বাড়ে; সর্ব! আস্বাদন করিলেও আস্বাদনের লালসা প্রশমিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বদ্ধিতই হইয়া 
যায়_ইহাও শ্ীকুফমাধুধ্যের এক অদ্ভূত স্বভাব। 

এ-মাধুৰ্য্যামৃত_ শ্রীকৃষ্ণের মাধুরধারপ অমৃত-_অনির্বচনীয় স্বাছবস্ত । তৃষ্ণ!-শান্তি_মাধর্্য আশ্বাদনের তৃষ্ণার 
(বলবতী লালসার ) শাস্তি (উপশম ) হয় না। তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর-_আম্বাদনের লালসা! সর্বদা (ক্ষণে ক্ষণে ) 
বাড়িতে থাকে ; যতই আস্বাদন করা যায়, আস্বাদনের লালসা ততই বাড়িতে থাকে। 

১৩১। শ্রীকুষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনে লুন্ধ ভক্ত সেই মাধুর্য আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিলেও আস্বাদনে 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না; যতই তিনি কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করেন, ততই তার আস্বাদন-লালয়া বদ্ধিত হইতে থাকে; 


র্থ পরিচ্ছেদ ] আর্দিলীল। te 
তথাহি (ভা, ১:।৩১৷১৫ )= 


কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল ছুই। অটতি যন্তবানছি কাননং 
নি ’ _ ক্ৰটিযুগায়তে ত্বামপশ্ততাম্‌। 
তাহাতে নিমিষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি॥ ১৩২ কুটিলকুন্তলং মুখ তে 
0৮118 জড় উদীক্ষতাং পক্ষরুদ্দৃশাম্‌॥ ২১ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


কিঞ্চ ক্ষণমপি ত্বদ্দর্শনে দুঃখং দর্শনে চ সুখ দষ্টাসর্বসন্পরিত্যাগেন যতয় ইব বয়ং ্বামুপাগতাত্বং তু কথমন্মান্‌ 
ত্যজ্তমুংসহসে ইতি সকরুণমু চুং-_অটতীতিছয়েন। যদ্‌ যদা ভবান্‌ কাননং বৃন্দাবনং প্রত্যটতি গচ্ছতি তদা ত্বাম- 
পশ্যতাং প্রাণিনাং ক্রি: কষণার্ধমণি যুগবৎ ভবতি এবম্‌ দর্শনে দুঃখমুক্তং পুনশ্চ কথকিদিনাস্তে তে তব শ্রীমনুখং উৎ 

- গৌর-রুপা-তরঙ্গিণী'টাকা 
সুতরাং কোনও সময়েই তাহার তৃপ্তি লাভের সম্ভাবনা থাকে না_তখন তিনি অত্প্তিবশতঃ সৃষ্টিকর্তা বিধাতারই 
নিন্দা করিতে থাকেন_ধেন বিধাতার স্বষ্টিকার্ধ্যে নৈপুণ্যের অভাববশতঃই তিনি ইচ্ছান্ুরূপভাবে কষাধুধ্য আস্বাদন 
করিতে পারিতেছেন না। 

বিধির নিন্দন_হৃষ্টিকর্তা বিধাতার নিন্দা। কিরূপে বিধির নিন্দা করা হয়, তাহা শেষপয়ারার্দে ও 
পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে। 

অবিদদ্ধ__অনিপুণ ; স্টিকাধ্যে দক্ষতাশূহ্য। বিধি__বিধাতা, সথটিকর্ভা। 

অতৃপ্ত হইয়া ভক্ত বলেন --“স্টিকার্যে বিধাতার কোনও রূপ দক্ষতাই নাই ; বিধি নিতাস্ত অনিপুণ, তাই 
উপযুক্ত রূপে স্থষটিকা্ধ্য নির্ববাহ করিতে পারেন না।” ৰ 

বিধাতার স্থষ্টকাধ্যে কি কি অনিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পরবর্তী পয়ারে বলা হইতেছে। 

১৩২। “পলকহীন কোটি কোটি চক্ষু থাকিলেই শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ মাধুধ্য__যাহা প্রতিক্ষণেই নবনব রূপে 
বদ্ধিত হইতেছে, তাহা-_আস্বাদন করিয়া কিঞ্চিৎ তৃত্তিলাভের সম্ভাবনা হইতে পারে; কিন্তু বিধাতা আমাকে কোটি 
নয়ন তো দিলেনই না,_-দিলেন মাত্র দুইটি নয়ন; দিলেন দিলেন দুইটা নয়ন, তাহাও যদি পলকহীন করিতেন, 
তাহা হইলেও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এ ছুই নয়নের দ্বারাই যতটুকু মাধুর্য আস্বাদন করা সম্ভব হইত, তাহাতেও না হয়, 
নিজকে কৃতার্থ মনে করিতাম কিন্তু ও দুইটা নয়নেও আবার পলক দিয়া দিলেন। আমি কিরপে কৃষ্ণ দেখিব? 
কিরূপে তাহার মাধুধ্য আস্বাদন করিব? বুক-ফাটা পিপাসা লইয়া নির্মল, সুস্বাদু ও সুগন্ধি জলপূর্ণ সমুদ্রের নিকটে 
উপস্থিত হইলে উহ্‌! যেমন এক গও্যেই নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু এক গঙুযে সমস্ত পান করার 
কথাতে দূরে--যদি মুখ ভরিয়া একটা গঙুষও একবারে পান করা না যায়, যদি কতক্ষণ পরে পরে কুশাগ্রে মাত্র দুই এক 
বিন্দু এল জিহ্বায় স্পর্শ করাইতে মাত্র পারা যায়,_তাহাতে যেমন তৃষণাশাস্তির পরিবর্তে, স্বতম্পর্শে অগ্নিশিখার ন্যায়, 
তুষার উৎকঠাময়ী দাহিকা শক্তিই বদ্ধিত হয়_মুহর্দুহ পলকযুক্ত মাত্র দুইটা চক্ষু লইয়া অসমোর্ধ-মাধুর্ধাময শ্রীরুষ্ণ-রূপের 
সাক্ষাতে উপস্থিত হওয়াতেও আমার ন্যায় হতভাগ্য মাধুধ্য-পিপাস্থুর পিপাপার উৎকা এবং তীব্রালা তদ্রপ_- 
বরং তদপেক্ষা কোটিগুণে অধিকরূপেই বন্ধিত হইতেছে। বিধাতার এ কি নিষূর পরিহাস! মূর্খ বিধাতা স্থষটিকার্ধে 
ব্যাপৃত, কিন্তু উপযুক্ত স্থষ্টিকাধ্য সে জানে নাঁ_জানিলে কখনও এরূপ করিত না) যে কৃষণমুখ দর্শন করিবে, তাহাকে 
কোটিনেত্রই দিত, দুইটা মাত্র নেত্র দিত না, ছুইটা মাত্র নেত্র দিলেও তাহাতে পলক দিত না1।৮_-এই রূপই কুষণ-মাধুধ্য- 
আস্বাদন-লিগ্ম্‌ অতৃপ্ত ভক্তের খেদোক্তি। 

নেত্র নয়ন, চক্ষু। ছুই-_ছুইটি মাত্র চক্ষু। তাহাতে__সেই দুইটা চক্তে। নিমিষ--পলক। 

এই পয়ারের প্রমাণ রূপে নিয়ে গ্রীমদ্ভাগবতের দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। 

শ্লো। ২১। অন্বয়। যং (যখন) অহ্থি (দিবসে ) ভবান্‌ (তুমি) কাঁননং (বনে, বৃন্দাবনে ) অটতি 
(গমন কর), [ত্দা] (তখন) ত্বাম্‌ (তোমাকে) অপশ্ঠতাং (যাহার! দেখিতে পায় না, তাহাদের) ক্রটিঃ 


৩৫২ শরীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত [ ৪্থ পরিচ্ছেদ 


তত্রৈব (১০/৮২৩৯ রর টা -  দৃগভিহ দিকৃতমলং পরিরত্য সর্বনা- 
বিন নর মরন ৃ্‌ তস্াবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্‌ ৷ ২২ 
্লোকের সংস্কৃত টীকা 


উচ্চৈরীক্ষমাণানীং তেষাং দৃশাং পক্ষরুদবরদ্য জড়ো মন্দ এব নিমেষমাত্রমপ্যন্তরমসহমিতি দর্শনে সুখমুক্তমূ। 
ভ্ীধরম্বামী। ২১। 

অভীষ্টত্বে লিং ঘ্যস্ত ্রীকুণ্ত প্রেক্ষণে দৃশিষু নেত্রেযু ব্যবধায়কং পক্ষক্কতং বিধাতারং শপত্তি দৃগভির্নেতরদারৈ 
হদ্কবিতং হৃদয়ে গ্রবেশিতং পরিরভ্য তন্তাবং তদাত্মতাং প্রাপুঃ অপি নিত্যযুজামারঢ় যোগিনামপি। শ্রীধরম্বামী। ২২। 


গৌর-ককপা-তরঙ্গিণী টীক। 

(্ণার্দসময়ও) যুগায়তে (যুগ বলিয়া মনে হয় )। তে (তোমার ) কুটিলকুন্তলং ( কুটিলকুন্তল-শোভিত ) শ্রীযুখং 
(প্ৰীমুখ ) চ উদীক্ষতাং ( যাহারা উদ্ধমুখে নিরীক্ষণ করে, তাঁহাদের ) (দৃশাং নয়নের ) পক্ষকুৎ (পঞ্ষ-রচনাকারী ) 
[ ব্ৰহ্মা ] (ত্রদা-_বিধাতা) জড়: (জড় ) এব (ই )। 

আন্ুবাদ। গোগীগণ শ্রীরষ্কে বলিতেছেন_“তুমি যখন দিবাভাগে বৃন্দাবনে গমন কর, তখন তোমার 
আদর্শনে প্রাণিদিগের সম্বন্ধে ক্ষণার্দ সময়ও একযুগ বলিয়া মনে হয়। কুটিলকুন্তল-শোভিত তোমার শ্রীমুখ সন্দর্শনকারী 
ব্যক্তিদিগের নেত্রে যিনি পক্ম-রচনা করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মা নিশ্চয়ই জড় বস্তু হইবেন |» ২১। 

শারদীয়-মহারাসে ্রীরুষ্ণ যখন অন্তহিত হইয়াছিলেন, তখন তাহাকে অন্বেষণ করিয়াও না পাইয়া গোগীগণ বিলাপ 
করিয়া করিয়া যাহ যাহ! বলিয়া ছিলেন, তাহার কয়েকটা কথা এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । মহাঁভাবের অনেকগুলি লক্ষণের 
মধ্যে ক্ষণকল্পতা (কষ্চবিরহে ক্ষণমাত্র সময়কেও এক কক্পতুল্য দীর্ঘ বলিয়া মনে হওয়া) এবং নিমেযাসহতা (নিমিষের 
আদর্শনও অসহ্য হওয়া) এই দুইটা এই শ্লোকে উদ হৃত হইয়াছে। 

ত্রুটি ক্ষণার্দসময় (ভ্ীধরস্থামী ); এক ক্ষণের সাতাইশভাগের একভাগ সময় (চক্রবর্তী )। অতি অল্পমাত্র 
সময়। গোগীগণ বলিতেছেন শরীফের অদর্শন-সময়ে ক্রুট-পরিমিত অতি অল্পসময়কেও এক যুগের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া 
মনে হয় ( ক্ষণকল্পতা )। একযুগ-ব্যাগী বিরহে যে পরিমাণ দুঃখ ও উৎকঠা জন্মে, ক্রটি-পরিমিত সময়ের কৃষ্ণবিরহেও 
যেন সেই পরিমাণ দুঃখ ও উৎকঠা জন্মিয়া থাকে। ফলকথা, অতি অল্প সময়ের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহও গোপীদিগের পক্ষে 
অসহ। ইহাতে পরী ুর্য্ের অনির্কাচনীয় আকর্মকত্ব এবং শরকবষ্ণদর্শনের নিমিত্ত মহাভাববতী গোপস্মন্দরীদিগের 
উৎকঠার আতিশয্য স্থচিত হইয়াছে। এই উৎকণ্ঠাতিশয্যের ফলে, শ্রীকৃ্ণদর্শন-সময়েও, চক্ষুর পলক পড়িবার কালে 
দর্শনের যে সামান্য ব্যাঘাত ঘটে, তাহাও গোপীদিগের সহ হয় না (নিমেষাসহতা )) তখন পলকের প্রতি তাহাদের 
ক্রোধ জন্মে চক্ষুর পদ্ম যদি না থাকিত, পলক পড়িত: না, নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে পারিতেন ; 
কিন্তু চক্ষুর পদ্ম থাকাতেই তাহা হইতেছে না; তাই পক্ষের প্রতি তাঁহাদের ক্রোধ হয়_সর্ববশেষে পক্ষ-নির্মাতা 
বিধাতার প্রতিও ক্রোধ হয়; বিধাতা যদি পঞ্ম নির্মাণ না করিতেন, তাহা হইলে তো চক্ষুর পলক পড়িত না-_-অবাধে 
তাহারা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে পারিতেন। তাই তাঁহারা বিধাতার নিন্দা করিয়৷ বলিলেন_-“বিধাতা জড়__জড়বস্তুর 
্ায় ভালমন্দ-বিচার-শন্য ; অবিদঞ্ধ_সথগ্টিকাধ্যে অনিপুণ। যদি তাহার বিচারশক্তি থাকিত, তাহা হইলে বুঝিতে 
পারিতেন--খাহার! রুষ্চমুখ দর্শন করিবেন, তাঁহাদের চক্ষুতে পদ্ম দেওয়া উচিত নহে। অথবা জড়-_-রসজ্ঞান-শূন্। 
বিধাতার যদি রসজ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে অখিল-রসামৃতমূত্তি শ্রীকৃষ্ণের এরীমুখ যাহারা দর্শন করিবেন, তাহাদিগকে 
তিনি কোটি নয়ন দিতেন--দুইটী মাত্র নয়ন দিতেন না) দুইটা নয়ন দিলেও তাহাতে পদ্ম দিতেন না।” “না দিলেক 
লক্ষ কোটি, সবে দিল আঁবি দুটা, তাতে দিল নিমেষ আচ্ছাদন। বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন, নাহি জানে 
যোগ্য স্থজন। ২/২১।১১২ ॥৮ 

ল্লো। ২২। অন্বয়। [ যাঃ গোপ্যঃ] (যে সমস্ত গোপী ) যৎপ্রেক্ষণে (যে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে ) দৃশিষু ( চক্ষুতে ) 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৬৫৬ 
কৃষ্ণীবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন। যেই জন কৃষ্ণ দেখে সে-ই ভাঁগ্যবান্‌ ॥ ১৩৩ 


গৌর-কৃপা-তর্িগী টীকা 

পক্মরুতং (পক্ষনির্মাণকারী বিধাতাকে) শপন্তি (শাপ দিয়া থাকেন), [তাঃ] (সেই) জর্ধাঃ (সমস্ত) 
গোপ্যঃ (গোপীগণ ) অভীষ্টই ( অভীষ্ট ) কৃষ্ণং (কুষ্ণকে ) চিরাৎ (বহুকাল পরে) উপলভ্য (নিকটে প্রাপ্ত হইয়া) 
দুগংভিঃ (নেত্রঘবারা) হৃদিরুতং (হ্বায়ে প্রবেশ করাইয়া) অলং ( অত্যধিকরূপে ) পরিরভ্য (আলিঙ্গন করিয়া) 
নিত্যযুজাং ( আরঢ় যোগীদিগের, অথবা নিত্যসংযোগবতী রূকিণ্যাি পষ্টমহ্ষীদ্দিগের ) অপি (ও) দুরাপং (দুর্লভ) 
তন্তাবং ( অন্ময়ত| ) আপুঃ (প্ৰাপ্ত হইয়াছিলেন )। 

অনুবাদ । যাহারা, শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ব্যাঘাত হয় বলিয়া চক্ষুর পঞ্ষ-নির্মাতা বিধাতাকেও অভিসম্পাত দিয়! 
থাকেন, সেই সকল গোপী অনেক দিন পরে ( কুরুক্ষেত্র) ্রীরুষণকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়। নেত্রপথে হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়। 
নিবিড়রূপে আলিঙ্নপুর্ববক আরঢ-যোগিগণেরও ( অথবা নিত্যসংযোগবতী রুক্মিণ্যাদি পট্টমহিযীগণের ) দুর্লভ তন্ময়তা 
প্রাপ্ত হইলেন। ২২। 

কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরুষদর্শনে গোগীদিগের ভাব অন্গভব করিয়া শ্রীলগুকদেব-গোস্বামী এই শ্লোকে তাহা বর্ণন 
করিয়াছেন। 

চক্ষুর পলক পড়িতে যে সময় যায়, সেই অত্যন্প সময়ের জন্য শ্রীরুষের অদর্শনও সহ করিতে পারেন ন! বলিয়। 
চক্ষুর পক্ষ-নির্খাতা বিধাতাকেও' ধাহার! নিন্দা করেন, বহুদিনব্যাগী আশনে তাহাদের যে কিরূপ দুঃখ ও উৎকণ্ঠা 
জন্মিতে পারে, তাহ! বর্ণন করা অসম্ভব । ' শ্রীরুষ্ণ মথুরায় চলিয়া যাওয়া অবধি গোপীগণ তাহার দর্শন গায়েন নাই__ 
স্থুতরাং অবর্ণনীয় দর্শনোত্কার সহিতই তাহারা কুরুক্ষেত্রে গিয়াছেন_ যদি বা ভাগ্যক্রমে তাহার দর্শন মিলে এই ভরসায়। 
যখন দর্শন মিলিল, তখন তাহাদের প্রত্যেকেরই ইচ্ছা হইল__এক নিমিষেই যেন ্রীরুফের মাধূধা-সুধা সম্পূর্ণরূপে পান 
করিয়া বহুদিনের তীব্র পিপাসার শান্তি করেন) তাহারা অপলকনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন-_গৃহের দ্বার 
উন্মুক্ত করিয়া বন্ধু যেমন বন্ধুকে গৃহে লইয়া গিয়া দৃঢ় আলিঙ্গনে আপ্যায়িত করে, চিরবিরহার্ভা গোগীগণও তদ্রুপ যেন 
তাঁহাদের অপলক-নেত্ররূপ উম্মুক্ত দার দ্বারাই তাহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকষণকে তাহাদের হৃদয়-গুহায় নিয়া দুরপে আলিঙ্গন 
করিয়া তাহার কণলগন হইয়া রহিলেন, অর্থাৎ তদ্রুপ অবস্থাই প্রেমাতিশঘ্যবশতঃ তাহারা অনুভব করিতে লাগিলেন। 

অথবা, শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান কালে বাহিরে শ্রীকুধ্চবিরহ হইলেও, গোপীগণ অন্তরে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে 
অনুভব করিতেন। এক্ষণে কুরুক্ষেত্র শ্রীকুষ্ণকে বাহিরে দেখিতে পাইয়া তাহাকে যেন দৃ্িঘারাই সর্ববতোভাবে 
আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, অথাৎ সতৃষ্ণ ও জপ্রেম নেত্রে শ্রীরুষের অর্ববাঞ্গ পুঙ্খানুপুঞ্খরপে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। 

এইরূপ করিতে করিতে গোপস্থুনারীগণ এমন একটা! প্রগাঢ় আনন্দ ( তন্তাবং) প্রাঞ্ হইলেন, যাহা যোগীন্র- 
শিরোমাণদিগেরও দুর্নীভ। অথবা পরম-মাধুধ্যময় শ্রীকু্মুখ দর্শন করিয়া মহাভাববতী গোপীগণ রহঃক্রীড়া-জায়মান 
চিত্তবৃত্তি-বিশেষরূপ প্রেমের এমন এক পরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন, যাহা--শ্ীরুষ্ণের মথুরায়, অবস্থানকালে তাহার সহিত 
নিত্য সংযোগবতী কুক্িণ্যাদি মহিষীবর্গের পক্ষেও দুর্লভ । 

শ্রীকৃষ্ণের আদর্শনে গোগীদের দুঃখের যেমন তুলনা নাই, শ্রীরুষ্দর্শনে তাহাদের যে আনন্দ জন্মে, তাহারও 
তেমনি তুলনা নাই। 

গোগীগণ যে চক্ষুর পক্মনিম্মীতা বিধাতাকেও নিন্দা করেন, তাহাই এই ছুই শ্লোকে দেখান হইল । 

কোনও কোনও মুদ্রিত এনে “গোপ্যশ্চ” ইত্যাদি লোকটি পূর্বে এবং “অটতি” ইত্যাদি ক্লৌকটা পরে দুষ্ট হয়। 
কিন্ত আমাদের আদর্শ গ্রন্থে এবং ঝামট্পুরের গ্রন্থেও যে ক্র আছে, আমরা তাহাই রাখিলাম। 

১৩৩। কৃষ্ণমাধুধ্যের আর একটা স্বভাবের কথা বলিতেছেন__ধাহারা শ্রীরুষমাধুধ্য দর্শন করেন, 
-২/৪৫ 


ততঃ ্রীশ্রীচৈত্চরিতামূত [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


তি বং ব্রজেশস্থৃতযোরম্বেপুজষটং 
ECE Ar ধৈর্বা নিপীতমন্তুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্‌ ॥ ২৩ 
সধ্যঃ পশূনস্থুবিবেশয়তোর্কায়স্তৈ। 


শ্লৌকের সংস্কৃত টাকা 

অন্ুবর্ণনমেবাহ অক্ষথ্তামিতি ভ্রয়োদশভিঃ। অক্ষণ্ততাং চকষম্মতাং তাবদিদমেব ফলং প্রিয়দর্শনং পরমন্ন্ন বিদামো 
নবিনন ইত্যর্চ। তচ্চ ফলং সখিভিঃ সহ পশূন্‌ বনং প্রবেশয়তো রামকৃষ্ণয়োর্বক্তূং যৈনিপীতং তৈরেব জুষ্টং সেবিতং 
নান্টৈরিত্যর্থ ৷ কথভূতং বক্তং? অন্থবেণু বেশুমনথবর্তমানং তং বাদয়ৎ। তথা অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষৎ গিথকটাক্ষ- 
বির্মূ। অথবা যৈমিপীতং তয়োবক্তং তৈবুষ্টং ইদমেব অক্ষগ্তামক্ষোঃ ফলমিতি। শ্ীধরন্বামী। ২৩॥ 

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

তাহারাই বুঝিতে পারেন যে--শ্রীকবষ্ণার্শন ব্যতীত চক্ষুর অন্য কোনও সার্থকতা নাই এবং যিনি শ্রীকুষ্-দর্শন করেন, 
তিনিই ভাগ্যবান্‌। 

কৃষ্বলোকন-_কৃষ্ণের অবলোকন ( বা দর্শন )। নেত্রে_ চক্ষুর বিষয়ে । ফল_দার্থকতা। আন্_অন্য। 

এই পয়ারোক্তির গ্রমাণরূপে নিয়ে শ্রীমদ্‌ ভাগবতের দুইটা শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে। 

প্লো। ২৬। অন্বয়। সখ্যঃ (হে সখীগণ)! বয়ল্তৈঃ ( বয়স্তগণের__সখাগণের সহিত ) পশুন্‌ (গবাদি 
পশুদিগকে ) অন্ুবিবেশয়তোঃ ( পশ্চাতে থাকিয়া! বৃন্দাবনে প্রবেশনকারী ) ব্রজেশম্থতয়োঃ (ব্রজেন্র-নন্বন্দয়ের-_ রাম- 
বূষের ) অম্থবেধুজুটম্‌ (নিরন্তর বেণুবাদনরত ) অন্থরক্রকটাক্ষমোক্ষং ( অনুরক্ত জনের প্রতি দিগ্ককটাক্ষ-মোদ্মণকারি ) 
বন্তং (বদন) ঘৈঃ (যাহাদিগকতৃক ) নিগীতং (নিঃশেষে পীত হইয়াছে__সম্যক্রূপে দৃষ্ট হইয়াছে ) [ তেষামেব ] 
(সেই) অক্ষ্থতাং ( চক্ুম্মান্‌ ব্যক্তিদিগের ) ইদং বৈ ( ইহাই-_-& দর্শনই ) ফলং ( ফল- চক্ষুর সার্থকতা), পরং ( অন্ত ) 
ন বিদামঃ (জানি না)। 

অনুবাদ । গোগীগণ বলিতে লাগিলেন-__হে সখীগণ!  বয়স্তগণের সহিত, গবাদি-পশুপকলকে বুন্দাবন- 
মধ্যে প্রবেশনকারী ব্রজরাজতনয়-রামরুষ্ণের বেখুবাদনরত ও অন্ুরক্তজনের প্রতি দিঞ্ধকটাক্ষ-নিক্ষেপান্বিত বদনমণ্ডল 
যাহার সম্যক্রূপে দর্শন করিয়াছে, তাহাদিগেরই নেত্রার্দির সাফল্য; নেত্রাদির অপর কিছু সফলতা আছে কিন! 
জানি না। ২৩। 

শরতের প্রথম ভাগে শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ গাভী-আদিকে লইয়া গোচারণার্থ বনে যাইতেছেন; সঙ্গে তাহাদের 
বয়ন্ত মথাগণও চলিয়াছেন। : নটবরবেশে সজ্জিত হইয়া ্রীকুষণ শ্রীবলদেবের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছেন; পল্লীনিকটে 
শ্রীকৃষ্ণ অন্তুরক্ত স্বজনাদি এবং একটু অন্তরালে কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজন্ন্দরীগণ দীড়াইয়। তীহাদিগের ব্নযাত্রা দর্শন 
করিতেছেন শ্রীকু্ণ সুমধুর স্বরে বেণু বাজী ইতেছেন__বলদেবের পশ্চাতে থাকিয়া! অপরের অসাক্ষাতে ব্রজন্ন্দরীদিগের 
প্রতি সপ্রেম কটাক্ষ নিক্ষেপও করিতেছেন; তাহাতে ব্রজন্ুন্দরীদিগের চিত্তে ভাব-বিশেষের উদয় হওয়ায় তাঁহারা 
এই গ্লোকের মর্শে পরস্পরের নিকটে স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার! বলিলেন-__সখি ! বেণুবাদনরত এবং 
অঙ্তুরক্তজনের প্রতি কটাক্ষ-নিক্ষেপকারী যে শ্রীরুষ্, তাহার বদনকমলের সুধা যাহার! নেত্রদ্বার! সম্যক্রূপে পান করিতে 
পারেন, তাহাদের চক্ষুই সফল ; শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্জ দর্শন ব্যতীত নয়নের অন্য কোনও শেঠ সার্থকতা নাই। 

সেস্থানে, বিঞিদুরে যশোদা-রোহিণী-আদিও দণ্ডায়মান ছিলেন; তাই পাছে তাঁহার! শুনিতে পায়েন, এই 
সন্কোচবশতঃ ব্রজন্ন্দরীগণ ব্রজেন্তর-নন্দনের মুখদর্শনের কথ। না বলিয়া সাধারণ ভাবে ব্রজেন্র-নন্দনঘয়ের (ব্রজেণন্ৃতয়োঃ ) 
অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথাই বলিলেন কিন্তু লজ্জাবশতঃ উভয়ের কথা বলিলেও তাঁহাদের অভীষ্ট একমাত্র শ্রীরুষের 
মুখার্শনই--শ্লোকন্থ “অনুবেণুজুষ্টং বক্ত *-এই একবচনাস্ত শব্দেই তাহা স্থচিত হইতেছে। শ্রীক্বঞ্ণই বেণু বাজাইয় থাকেন; 
বলদেব বেণু বাজান না। তাহার! বেণুবাদনরত মুখের কথাই বলিয়াছেন। অথবা ব্রজেশ্ুতয়োঃ মধ্যে-ত্রজেন্দ- 


৪থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লালা ৩৫৫ 


তত্রৈব ( ১০৪৪।১৪ )— 
গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্‌ যদমুয় রূপং দৃগ ভিঃ 8 দুরাপ- 
লাবগ্যসারমসমোদ্ধ মনন্যসিদ্ধম্‌। মেকান্তধাম যশসঃ খ্রিয় এশ্বরস্ত ॥ ২৪ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 

হস্ত হস্ত মহাস্থুক্কৃতিন এব ব্রজভূমিষ,ৎপ্থান্তে তেঘপি গোপীজনাঃ অতিশ্রষ্ঠা ইত্যাহঃ গোপাইতি। কিমচরঙ্সিতি। 
ভোঃ সখাঃ। তৎ তপ যদি যুয়ং অর্বব্তস্ত কস্তচিন্মুখাৎ জানীথ তদা ব্রত যথা! তদেবান্মিন্‌ জন্মনি কুত্বা ব্রজভৃমৌ গোপ্যো 
ভবেম, যৎ যতস্তা অমুষ্য রূপং সোনর্য্যামৃতং পিবস্তি, বয়স্ত মধুরাস্থা অস্ত পরাভববিষং পীত্বা আনখ-শিখং, জলাম ইতি 
ভাবঃ। তাসাং দৃগ্‌ভিঃ পানস্তৈৰ তাদৃশ-তপঃফলত্বমুক্ত! স্বাদৈরালিঙগনাদেসতনিরবাচ্যহেতুকত্বং জাপিতং বিঞ্চান্ত রূপে 
লাবণ্যমধিকং বর্তত ইত্যত উপাদীয়তে ইতি ন বাং কিন্তু লাবণাসারং লাবণ্যস্তাপি যঃ সারন্তৎস্বরপমেবৈতৎ, নন 
স্বল্লেকাদিভ্যোহপি নানে ভূলোকেহস্মিংশ্চেদেবং রূপং দৃশ্ঠতে তহি সর্বতঃ শ্রেষ্ঠে মহাবৈকু্ঠলোকে ইতোইপ্যধিকমধুরং 
শীনারায়ণস্ত রূপং ভবেদিতি তত্রাহঃ__অসমোর্দম্‌ এতদ্রপস্ত সমমেব রূপং ক্কাপি নাস্তি কিমুতাধিকমিতি ভাবঃ। নস্থ 
তি কৃষেনৈতদ্রপং কুতঃ সকাশাৎ প্রাপ্ত, তত্রাহঃ__অনন্যসিদ্ধমন্মিরেতৎ স্বাভাবিকমিত্য্থঃ। নম্বেবমপ্যেতদ্রপং তাঃ 
সদৈকরপত্বেন পশ্যন্তি চেতুদাপি তাসাং নাসরুচ্চমৎকারঃ স্তাত্তত্রাহঃ_অঙ্গুসবাভিনবং প্রতিক্ষণ নৃতনম্‌ এবং চেতহি 
তত্ৈবং গত্বা অন্াদেশীক্লাভিরপি স্ত্রীভিঃ সুখেনায়ং দৃগ্ঠতামিত্যত আহ্দিরাপং লক্ষ্মাপি দুল্লভং নহম ভবতু নামাস্ত 
সৌনর্ধ্যোপাধিক এব সর্ব্বোৎকর্ষং ্রীনারায়ণাদ তু ভগশন্দবাচ্যফডৈশ্ধ্যমধিকং বর্ততে তত্রাহঃ_একাস্তেতি। যশ আদ্যুপ- 
লক্ষিতানাং যগ্লামেব-ভগানাম্‌ একাস্তধাম অতিশয়িতমাম্পদৎ এ এত “ঈশ্বরস্থে” তাপি পাঠঃ। চক্রবর্তী । ২৪। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিগী টাকা 

স্মতদ্য়ের মধ্যে বেণুজুষ্টং বন্তং-__বেখুবাদনরত (শ্রীকৃষ্ণের ) মুখদশনেই চক্ষু সার্থকতা । অথবা ব্রজেশন্ৃতয়োঃ মধ্যে 
অন্ুবেগুজষ্টং বক্ত ং__ব্রজেশস্মৃতদয়ের মধ্যে যিনি ( অস্থ ) পশ্চাতে থাকিয়া বেণু বাজাইতেছেন, তাহার মুখদরশশনেই চক্ষুর 
সার্থকতা । 

শ্রীবলদেব ব্রজেন্-্ীনন্দ-মহারাজের তনয় না হইলেও (তিনি বস্সুদেবের তনয় ), ত্রজেন্দ-সুত বলিয়াই বলদেবের 
গ্রদিদ্ধি ছিল; তাই ব্রজেন্রস্থৃতদ্বয় বলাতে শ্রীরামক্ণকেই বুঝা ইতেছে। 

ক্লে! । ২৪ । অন্বয়। গোপ্যঃ (গোপীগণ ) কিং তপঃ (কি তপস্তা) অচরন্‌ (করিয়াছিলেন )? যৎ 
(যে তপের প্রভাবে তাঁহারা) দৃগভিঃ (নয়নদ্বারা ) অমুত্ত (ও শ্রীকৃষ্ণের ) লাবণ্যমারং ( লাবণ্যের সার-স্বরপ ) 
অসমোর্দাং ( অসমোর্ধ ) অনন্যসিদ্ধং (অনন্যসিদ্ব_-্বাভাবিক ) অন্গুসবাভিনবং (প্রতিক্ষণে নবায়মান এবং ) যশসঃ 
(যশের ) শ্রিয়ঃ (শোভার-_বাঁ লক্ষ্মীর ) ওঁশ্বরস্ত ( উর্যের) একাস্তধাম (একমাত্র আশরয়রূপ ) ছুরাপং (ছুল্লভ) 
রূপং (রূপ ) পিবস্তি (পান করিতেছেন )। 

অনুবাদ । গোগীগণ কি তপ্তা করিয়াছিলেন__যাহার প্রভাবে তাঁহারা নয়নদ্বারা ও শ্রীরুষের রূপ পান 
(দর্শন) করিতেছেন--যে রূপ লাবণ্যের সার-স্বরূপ, যাহার সমান বা অধিক রূপ আর কোথাও নাই, যাহ! ভূষণাদিঘারা 
সিদ্ধ নহে, পরস্ত অনন্যসিদ্ধ বা স্বাভাবিক, যাহা গ্রতিক্ষণে নৃতন নৃতন রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, যাহা যশঃ, শোভা এবং 
ওঁশ্ব্ধ্যের একমাত্র চরম-আশ্রয় এবং যাহা ( লক্ী-আদির পক্ষেও ) দুল ত। ২৪। 

কংস-রদস্থলে রীকুষের অপূর্রপ-লাবণ্য-র্শনে বিস্মিত ও তাহার আস্বাদনের জন্য প্রলুকধ হইয়া কতিপয় মথুরা- 
নাগরী পরস্পরকে বলিতেছেন--সথি! এই পুরুষ-রতন শ্রী যে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্রজে ধাহাদের জন্ম 
হয়, তীহারই মহাস্্রকৃতী; তাঁহাদের মধ্যে আবার ব্রজগোপীগণ সর্বশেষ্ঠা; কারণ, তাঁহারা সর্বদাই শ্রীকুষের এই 
অসমোদধমধু্স্ত নয়নের দ্বারা পান করিতেছেন। সবি! শরীফের রূপ ভাসমোর্দধং_-ইহার সমান রূপ বা ইহা 
অপেক্ষা অধিক রূপ আর কোথাও নাই__জগতে তো নাই-ই, বৈকুঠাদি ধামেও নাই-_বৈকুঠাধিপতি নারায়ণের 
রপও এই রূপের তুল্য নহে; কারণ, নারারণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী নাকি শীরুফের রূপমাধুধা-আস্মাদনের নিমিত্ত 


৩৫৬ শরীপ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 


অপূর্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্র্ব তার বল। কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজায় লৌভ। 
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥ ১৩৪ সম্যক আস্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ ॥ ১৩৫ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 


লালসাবতী হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই রূপটা লাবণ্যসারং__লাবণ্যের সারম্বরূপ, প্রাকৃত ও অপ্রারুত জগতের 
সমগ্রলাবণ্যের নিদানীভূত। ইহা অনন্যসিদ্ধং_অন্য হইতে সিদ্ধ নহে; সাধারণতঃ ভূষণাদিদ্বারা রূপের মাধুরী 
বদ্ধিত হয়; কিন্তু শরীক সম্বন্ধে তাহ! বলা চলে না; শ্রীকুষ্ণের রপমাধুর্য্য স্বাভাবিক, ভূষণের ছারা ইহার 
রূপ বন্ধিত হওয়া দূরের কথা, ইহার অঙ্গে স্থান পাইয়া ভূষণেরই বরং ওজ্জল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রজগোগীগণ 
সর্বদা শ্রীকষ্ণরপ দর্শন করেন বলিয়া যে তাহাদের পক্ষে এইরূপের চমতকারিতা লোপ পাইয়াছে, তাহা নহে; কোনও 
সময়েই শ্রীক্ব্ণররপের চমৎকারিতা৷ নষ্ট হইতে পারে না, দর্শকের দর্শন-লালসাও কোনও সময়ে প্রশমিত হইতে পারে 
না) কারণ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ অনুসবাঁভিনবং_ গ্রতিক্ষণেই নূতন নৃতন রূপে প্রতীয়মান হইতেছে; তাই যত বারই 
দর্শন করা যাউক না কেন, সর্বদাই মনে হয় যেন এই মাত্র দর্শন করিলাম, (পূর্বে দেখিয়া থাকিলেও ) এমন মাধুধ্য 
আর কখনও দেখি নাই। আর সখি! যে কোনও নারী ইচ্ছা করিলেই যে এই রূপ-স্থুধা পান করিতে পারে, তাহা 
নহে; ইহা দুরাপং_দুন্তভ, অন্য রমণীর কথা তো দূরে, স্বয়ং লক্ষ্মীর পক্ষেও নাকি ইহা ছুল্লভ। তোমরা হয়তো 
বলিতে পার-_নারায়ণ যড়ৈশ্বর্পূর্ণ, তাহার বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী কেন শ্রীকৃষ্ণের জন্য লালায়িতা হইবেন? কিন্ত 
সখি! নারায়ণের যশঃ-আদি ষড়ুবিধ উশ্বধ্যের মূল-_-চরম-আশ্রয়ই তো এই শ্রীক্ুের রূপ) স্থতরাং লক্ষ্মী কেনই বা 
্ীরুষ্রূপ আস্বাদনের নিমিত্ত লালায়িত হইবেন না? কিন্তু লালায়িত হইয়াও তিনি আস্বাদনের সৌভাগ্য পায়েন 
নাই; ইহা একমাত্র গোপীদিগেরই সম্পত্তি। আচ্ছা সখি! তোমরা কেহ কোনও সর্বজ্ঞের নিকট জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিতে পার কি, গোগীগণ কি তপস্তা করিয়াছিলেন? কোন্‌ তপস্তার ফলে তাঁহার! সর্ববদ। শ্রীকৃষ্ণের রূপ- 
মাধুধ্য আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? যদি তাহা জানা যায়, তাহা হইলে আমরাও সেইরূপ তপস্তা করিতাম। 
যেন গোপী হইয়া ব্ৰজে জন্মগ্রহণ করিতে পারি। তাহা হইলেই হয়তো শ্রীকৃষ্ণের রূপন্থুধা পান করিবার সৌভাগ্য 
হইত। (ভ্রীরুঞ্চের রূপ-স্ুধা আস্বাদন-সৌভাগ্যের দুল্লভতা-জ্ঞাপনার্থই ইহা বলা হইয়াছে। বাস্তবিক, গোপীগণ 
এমন কোনও তপন্তাই করেন নাই, যাহার ফলে তাহার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য সম্যক রূপে আস্বাদন করিতে পারিতেছেন__ 
তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, অনার্দিকাল হইতেই তাহারা স্বতঃসিদ্ধভাবে এই মাধুরধ্যামৃত পান করিয়া আসিতেছেন? 
এমন কোনও তপস্তাও নাই, যাহার প্রভাবে কেহ তাহাদের সমান সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। ) 

পূর্ববর্তী ১৩৩শ পয়ারের প্রমাণরূপে এই দুইটা গ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। বাস্তবিক শ্রীরুষ্তরূপের দশনেই চক্ষুর 
সফলতা। চক্ষুর কাজ দর্শন করা, যাহার দর্শনে প্রাণমন তৃপ্ত হয়, তাহার দর্শনেই চক্ষুর সফলতা। সুন্দর বস্তু 
দর্শনেই লোক প্রীতিলাভ করে; স্ৃতরাং যাহাতে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা, তাহার দর্শনেই চক্ষুর সফলতারও পরাকাষ্ঠা। 
শ্রীকষের অসমোর্ধরূপেই সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া শ্ীুষ্রূপ-দর্শনেই চক্ষুর সফলতারও পরাকাষ্ঠা। 

১৩৪। পকুষণ-মাধুর্য্যে এক স্বাভাবিক বল” ইত্যাদি ১২৮শ পয়ারোক্তির উপসংহার করিতেছেন। (১২৮শ 
পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )1৮ 

পুর্ব মাধুরী__অদ্ভূত মাধুর্য (কৃষ্ণের ) যাহা অন্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় ন1। তাঁর বল তাহার (কুষ্ণমাধুরীর ) 
বল (শক্তি); শ্রীকুষ্ণ-াধুর্যের শক্তিও অদ্ভুত, অচিন্ত্য। যেহেতু, যাহার শ্রবণে ইত্যাদি- শরীকুমাধুধ্যের কথা শ্রবণ 
করিলেও মন টলমল করে, অর্থাৎ এ মাধুর্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত মন চঞ্চল হইয়া পড়ে। 

১৩৫। শ্রী মাধুর্য অপূর্-শক্তি এই যে, আস্বাদনেয লালসা! জন্মাইয়া ইহা অন্যকে তো চঞ্চল করেই, স্বয়ং 
শীরু্ণকেও প্রলুব্ধ করিয়া চঞ্চল করে) শ্রীক্ফ্ূপ “বিস্থাপনং স্বস্ত চ। শ্রীভা, ৩২/১২।৮ কিন্ত শ্রীরুষ্ণ তাহা 
সম্যক আস্বাদন করিতে পারেন না বলিয়া তাহার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ থাকিয়া যায়। 


ধর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৩৫৭ 


এই ত দ্বিতীয় হেতুর কৈল বিবরণ। যেব! কেহো৷ অন্য জানে, সেহো তাহা হৈতে। 

তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥ ১৩৬ চৈতন্যগোঁসাঞির তেঁহো অত্যন্ত মর্ম যাতে॥ ১৩৮ 

অত্যন্ত নিগৃট এই রসের সিদ্ধান্ত । গোগীগণের প্রেম__“‘অধিরঢ়ভাব’ নাম। 

স্বরপগোসাঞ্ি মাত্র জানেন একান্ত ॥ ১৩৭ বিশুদ্ধ নিৰ্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥ ১৩৯ 
গৌর-কৃপা-তরদ্গিণী টীকা 


উপজায় লোভ-_লোভ জন্মায়; আস্বাদনের নিমিত্ত বলবতী লালসা জন্মায় । সম্যক্‌ আস্বাদিতে নারে 
শরীরুণ স্বীয় মাধুর্য সম্যকৃরূপে আস্বাদন করিতে পারেন না; কারণ, মাদনাখ্য-মহাভাবই সম্যকৃরূপে শ্রীকুষণমাধুরধ্য 
আস্বাদন করিবার একমাত্র হেতু ; কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ মাদনাখ্য-মহাভাব নাই। ক্ষৌভ-_খেদ, দুঃখ; স্বীয় মাধুধ্য সম্যক্রূপে 
আস্বাদন করিতে পারেন না বলিয়া ক্ষোভ-নিবৃত্তির নিমিত্তই শরীচৈতন্যাবতারের দ্বিতীয় হেতুর উৎপত্তি। 

১৩৬। তিনটা বাসনাই শ্রীচৈতন্াবতারের মুখ্য-হেতুভৃতা ; তন্মধ্যে ১৯৮শ পয়ার পর্যন্ত প্রথম বাসনার কথা 
এবং ১৩৫শ পয়ার পর্যন্ত দ্বিতীয় বাসনার কথা বলিয়া এক্ষণে তৃতীয় বাসনার কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন। 

এইত- পূর্ববর্তী পয়ার-সমুহে। দ্বিতীয় হেতুর-শ্রীচেত্তাবতারের মুখ্য-হেতুভূত! দ্বিতীয় বাসনার 
(শ্রীকুফের স্বমাধুর্য্য কিরূপ, তাহা সম্যকৃরূপে আস্বাদন-বাসনার )। 

তৃতীয় হেতু__শ্রাচৈতন্যাবতারের মুখ্য-হেতুভূতা তৃতীয় বাসন! (ত্রীরুষমাধুর্য সম্যকরপে আস্বাদন করিয়া 
্রীরাধা কি রকম সুখ পায়েন, তাহা জানিবাঁর বাসনা-সৌখ্যঞ্চাস্তাঃ কীদৃশং বা মদন্ুতবত: )। 

১৩৭-৩৮। তৃতীয় হেতুর রহন্ত গ্রন্থকার কিরূপে জানিলেন। তাহা বলিতেছেন। শ্রীচৈতন্তাবতারের তৃতীয় 
হেতুবিষয়ক সিদধান্তটা অত্যন্ত গোপনীয় শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ব্যতীত অপর কেহই তাহা জানিত না) স্বরূপ-দামোদর- 
গোস্বামী প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রভুর মর্শ্ম-কথা সমন্তই জানেন, তাই একমাত্র তিনিই তাহা জানিতে 
পারিয়াছেন। অন্য যে কেহ ইহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাও ওঁ স্বরূপ-দামোদর হইতেই। শ্রীল রঘুনাথ-দাস- 
গোস্বামী বহু বৎসর যাবৎ স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে ছিলেন, ্রীমন্‌ মহাপ্রভুসম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই তিনি দাস-গোস্বামীর 
নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন) গ্রন্থকার কবিরাজ-গোশ্বামীও দাস-গোস্বামীর নিকটেই প্রভুসদন্ধীয় অনেক কথা_ 
অবতারের তৃতীয় হেতুবিষয়ক দিদ্ধান্তও__জানিতে পারিয়াছেন। প্ঠৈতগ্য-লীলা-রত্বসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তেঁহো 
খুইলা রুনাথের কণ্ঠে। তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা বিবরিল, ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥ ২২।৭৩।৮ শ্রীরপাদি 
গোস্বামীও স্বরপ-দামোদরের অনেক কথা জানিতেন; তাঁহাদের নিকটেও কবিরাজ-গোস্থামী শ্রীচৈতন্চরিতা মুতের 
অনেক উপাদান পাইয়াছেন। “স্বরপ-গোসাঞির মত, রপ-রঘুনাথ জানে যত, তাহা লিখি নাহি মোর দোষ 
॥ ২1২৮২ ॥৮ সুতরাং অবতারের তৃতীয় কারণ-স্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত অত্যন্ত নিগৃঢ় হইলেও কবিরাজ-গোস্বামী অঙ্গুমানের 
বা কল্পনার আশ্রয়ে তৎসম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই; বিশ্বন্তস্থত্রে তিনি যাহা অবগত হইয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। স্বরূপদামোদরের কড়চ৷ হইতেও তিনি অনেক বিবরণ জানিতে পারিয়াছেন। 

নিগুঢ়_গোপনীয় ; অপরের অজ্ঞাত। এই রসের সিদ্ধান্ত-_শ্রীরের মাধুর্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধিকা 
যে রস বা সুখ পায়েন, সেই রস-বিষয়ক সিদ্ধান্ত; “গোপীগণের প্রেম” ইত্যাদি পরবর্তী পয়ার-সমূহে উত্ত-_-অবতারের 
তৃতীয় হেতু-বিষয়ক সিদ্ধান্ত। একান্ত_স্পূর্পে। তাহ। হুইতে-_ ব্বরপ-গোসাঞির নিকট হইতে। অত্যন্ত 
মর্ম্মঅত্যন্ত মর্দী; অত্যন্ত অন্তরঙ্গ । যাতে_যেহেতু; স্বরূপগোস্বামী শ্রীচৈতন্য-গোসাঞ্চির অত্যন্ত অন্তরঙ্গ 
বলিয়া তিনি ওঁ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে জানেন। ঝামটপুরের গ্রন্থে “ঘাতে” স্থলে “্যাতে” পাঠ আছে; ধাতে-_ধীহাতে, 
যে স্বরূপদামোদরে ; শ্রীচৈতন্ত-গোসাঞির অত্যন্ত মৰ্ম্ম বা গোপনীয় কথাও স্বরূপ-দামোদরে আছে ( স্বরূপ-দামোদরের 
নিকটে প্রভু প্রকাশ করেন ) বলিয়া তিনি সমস্তই জানেন। 

১৩৯। সাধারণতঃ দেখা যায়, কাম (বা নিজের নখের ইচ্ছা) হইতেই সুখের উৎপত্তি হয়; কাম হইল 


৩৫৮ : ্ীশ্রীচৈতন্চরিতামূত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 


গৌর-কৃপা-তরজিণী টীকা 

কারণ, আর স্থুখ হইল তাহার কার্য । সাধারণতঃ কারণ ব্যতীত কাধ্যের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, শরীরের মাধু্া্থভবে শ্রীরাধার যে সুখ হয়, সেই স্থুখরূপ কার্য্যটীর কোনও কারণ নাই__নিজের দুখের 
নিমিত্ত শ্রীরাধার কোনও রূপ ইচ্ছা না থাকা সত্বেও শ্রীরাধা অনির্বচনীয় সুখ পাইয়া! থাকেন; শ্রীরুষণবিষয়ক প্রেমের 
স্বভাবে স্বতঃই এইরূপ স্থুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তজ্ঞন্য স্বস্ুখ-বাসনারপ কারণের প্রয়োজন হয় না ( স্বসুখ-বাসনারপ 
কারণ বিদ্যমান থাকিলে বরং শ্রীরুষ্ণাহ্ভবজনিত সুখের উদয় অসম্ভব হইয়াই পড়ে )_ইহা প্রমাণ করিবার নিমিতই 
অবতারের তৃতীয় হেতুর বর্ণনের প্রারম্ভে গোপীগণের প্রেমের কথা বর্ণন করিতেছেন-_“গোপীগণের প্রেম” ইত্যাদি 
বাক্যে । শ্রীরাধার স্থুখের বিষয় বলিতে যাইয়া গোপীগণের প্রেমের কথা বলার হেতু এই যে, গোগীগণের মধ্যে 
শ্ীরাধার প্রেমই সর্ব্বোত্ুষ্ট, সুতরাং গোগীগণের প্রেমেই যদি কাম বা স্বন্থুখ-বাসনা না থাকে, শ্রীরাধার প্রেমে যে তাহা 
নাই_ইহা বলাই বাহুল্য এবং সাধারণ গোপী-প্রেমের স্বভাবেই যদি শ্রীকষ্ণাম্ুভবজনিত অনির্বচনীয় আনন্দ আসিতে 
পারে, গোপীকুল-শিরোমণি শীরাধার প্রেমের স্বভাবে যে আরও অধিক অনির্কচনীয় আনন্দের উদয় হইবে, তাহাও বলা 
বাহুলা। কৈমুত্য-গ্যায়ে শরীরাধা-প্রেম-স্বভাবের উৎকর্ষাধিক্য দেখাইবার নিমিত্ত সাধারণ-গোগীপ্রেম-স্বভাবের উৎকর্ষ 
দেখাইতেছেন। 

অধিরূডুরভাব__অন্গরাগ যখন শেষ সীমার শেষ প্রাস্ত পর্য্যন্ত বদ্ধিত হয়, তখন তাহাকে মহাভাব বা ভাব 
বলে (পূৰ্ববত ৫৭ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। এই মহাভাবের ছুইটা অবস্থা- প্রথম অবস্থার নাম রঢ়, দ্বিতীয় অবস্থার 
নাম অধিরঢ়। মহাভাবের যে অবস্থায় সাব্বিকভাব সকল উদ্দীপ্ত হয় (অধিকরূপে প্রকাশ পায় ), তাহাকে বলে 
রঢ়। “উদ্দীপ্তা সাত্বিকা যত্র স. রঢ় ইতি ভণ্যতে॥ উ. নী, স্থা. ১৪৪ ॥৮ রূঢ় মহাভাবে_চক্ষুর পলক পড়িলে যে 
অত্যা সময়ের জন্য শীকবৃষ্ণের অদর্শন ঘটে, প্রেমবতীদের পক্ষে তাহাও অসহা রঢ়-ভাববতী গোগীদিগের অঙ্গ্রাগ-সমুদ্ 
উদ্বেলিত হইলে যাহার! নিকটে থাকেন, তাহাদের চিত্তকেও আক্রমণ করিয়া বিলোড়িত করিয়া থাকে; মিলন-সময়ে 
কল্পপরিমিত সময়কেও একক্ষণ মাত্র অল্পপরিমিত বলিয়া মনে হয়; আবার শ্রীকষ্ণ-বিরহে ক্ষণকালকেও কল্প-পরিমিত 
সুদীর্ঘ বলিয়া মনে হয়) -শ্রীকৃষের সুখেও তাঁহার আর্তির আশঙ্কা করিয়া রূঢুভাববতীদের খেদ উপস্থিত হয় এবং 
রীরষণস্ক্তির অবিচ্ছেদবশতঃ মোহাদির অভাব-সত্বেও দেহাদি-সম্ত বিষয়ে রূঢভাববতীদিগের বিস্বৃতি জন্মে । এই 
সমন্তই রঢ়মহাভাবের অনুভাব বা বাহ্‌ লক্ষণ। আর মহাভাবের যে অবস্থায়, সাত্বিকভাবসকল রঢ়ভাবোক্ত 
অন্গুভাবমকল-হইতেও কোনও এক অনির্কচনীয় বিশিষ্টত! প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অধিরঢ় বলে। “রঢ়োক্তেভ্যোংন্নভাবেভ্যঃ 
কামপ্যাপ্া বিশিষ্টতাম্‌। যত্রান্ভাবা দৃান্তে দোহধিরঢ়ো নিগন্থতে ॥ উ. নী. স্থা. ১২৩ 


গোগীগণের ইত্যাদিত্রজগোগীদিগের প্রেম অধিরঢ়-মহাভাব পর্যন্ত অভিব্যক্ত হইয়াছে। 


কিন্ত প্রেম-শবের অর্থ কি? প্রেম প্রিয় +ইমন্‌ ; স্থতরাং প্রেম-অর্থ প্রিয়ের ভাব, প্রিয়তা; কিন্তু প্রিয়ত! 
কাকে বলে? প্রিয়=গ্রী+-ক; গ্রী-ধাতুর অর্থ কামনা, ইচ্ছা; গ্রী-কান্তৌ ( কবি-কল্পদ্রম ); তাহা হইলে প্রেম- 
শব্ের অর্থ হইল-_ইচ্ছা, প্রীতির ইচ্ছা । কিন্ত কম্ধাতুর উত্তর অন্প্রত্যয় যোগে যে পকাম”শব নিষ্পন্ন হয়, তাহার 
অর্থও ইচ্ছা ; গ্রীতির ইচ্ছা (কারণ, কম্‌ধাতুর অর্থও ইচ্ছা, কম্‌ কান্তৌ ইতি কবিকল্দ্রম )। এইরূপে দেখা গেল, 
প্রেম-অর্থও যাহা, কাম-অর্থও তাহা--উভয়ের অর্থই ইচ্ছা, গ্রীতির ইচ্ছা, সুখের ইচ্ছা (কারণ, স্থখের ইচ্ছা ব্যতীত 
সাধারণতঃ কাহারই দুঃখের জন্য ইচ্ছা হয় না)। তাহা হইলে প্রেম ও কাম কি একই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন 
বিশুদ্ধ নির্মল” ইত্যাদি) কাম ও প্রেম _এই উভয়ের অথই “প্রীতির ইচ্ছা” হইলেও ভক্তস্বন্ধে' এই গ্গ্রীতির ইচ্ছা” 
ছুই রকমের হইতে পারে-_নিজের গ্রীতির ইচ্ছা এবং কৃষ্ণের প্রীতির ইচ্ছা। রূটি-অর্থে “নিজের প্রীতির নিমিত্ত 
যে ইচ্ছা” তাহাকে বলে কাম ; আর দ্র গ্রীতির নিমিত্ত যে ইচ্ছা” তাহাকে বলে প্রেম (পরবর্তী পয়ার ষটব্য )। 
এই ছুই রকমের গ্রীতি-ইচ্ছার মধ্যে নিজের সুখের জনতা যে ইচ্ছা, তাহা যে সঙ্কীর্ণ এবং অন্থ্দার, সুতরাং নিন্দনীয়, 
ইহা বলাই বাছুলা। আর কষে প্রীতির নিমিত্ত যে ইচ্ছা, তাহা যে অত্যন্ত ব্যাপক, অত্যন্ত. উদার, অত্যন্ত 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৩৫৯ 


তথাহি ভক্তিরসামৃতসি্ধো পূর্বববিভাগে (২১৪৩) 


প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ গরধাম্‌। ইত্যুবাদয়োইপ্যেতং বাঞ্ছতি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ২৫ 


গৌর-কবপা-তরঙ্গিণী টীক। 

প্রশংসনীয়, তাহাও সহজেই বুঝা যায়--একটা ইচ্ছা (কাম) কেবল নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর, মধ্যে সীমাবদ্ধ; অপরটা 
(প্রেম ) বিভু-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সুতরাং সমস্ত প্রাকৃত জগতে ও অপ্রাক্ৃত ধামে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তের_স্থথে 
পর্যাবসিত। সুতরাং প্রেম হইল গ্রীতি-ইচ্ছার উজ্জলতম পরিণতি, আর কাম হইল প্রীতি-ইচ্ছার নিন্দনীয় দিক্‌, 
গ্রীতিইচ্ছার মলিনতা। প্রেমে এই মলিনতা৷ নাই বলিয়া প্রেম নির্মল। আরও একটা বথা। ইচ্ছা মনের বৃত্তি 
বিশেষ) নিজের সুখের জন্য যে ইচ্ছা, তাহা প্রাকৃত মনের বৃত্তিও হইতে পারে) প্রাকৃত মনের বৃত্তিও প্রাকৃত) 
সুতরাং আত্মেক্দরিয়-গ্রীতির ইচ্ছা(-রূপ কাম )ও প্রাকৃত বস্তু হইতে পারে; যখন তাহা হইবে, তখন কাম অবিশুদ্ধ 
বস্তু হইবে, কারণ ইহা প্রাকৃত। কিন্ত কৃষ্ণ-গ্রীতির ইচ্ছারপ প্রেম_প্রাকৃত মনের প্রাকৃত বৃত্তি নহে, ইহা স্বরূপ-শক্তির 
বৃত্তিবিশেষ, সুতরাং ইহা অপ্রারুত চিন্ময়_তাই বিশুদ্ধ। তাই কাম ও প্রেম..এক নহে-_প্রেম বিশুদ্ধ, কিন্ত কাম 
বিশুদ্ধ নহে। প্রেম নিৰ্ম্মল, কিন্তু কাম নির্মল নহে) প্রেম কখনও কাম নহে। 

বিশুদ্ধ__বিশেষরপে শুদ্ধ) প্রারৃতত্বরূপ অশুদ্ধিশৃহ্য ; অপ্রারুত) চিন্ময়। প্রেম বিশুদ্ধ অর্থাৎ অপ্রারুত 
চিন বস্তু। নিৰ্ম্মল_-মলিনতাশুন্য ; স্ব-সুখ-বাসনারপ মলিনতাশৃন্ত ; প্রেম নিৰ্ম্মল অর্থাৎ প্রেমে স্ব-স্থখ-বামনারপ 
মলিনত! নাই; ধ্বনি এই যে, কাম নিৰ্ম্মল নহে অর্থাৎ কামে স্ব-স্ুখবাসন! আছে। তাই প্রেম কখনও কাম 
হইতে পারে না। 

প্রশ্ন হইতে পারে--গোপীদের প্রেম যদি কাম নাই হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রীর্ব্চ-বিষয়ক ভাবকে 
“গোপ্যঃ কামাৎ” ইত্যাদি (শ্রীভা, ৭৷১৷৩০।) শ্লোকে “কাম-শব্দে অভিহিত কর! হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরে 
নিয়োদ্ধত শ্লোকে বলা হইতেছে যে গোগীদিগের প্রেমই কামশব্দে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা 
( আত্বেন্দিয়-প্রাতি-বাসনামুলক ) কাম নহে; যদি ইহা কামই হইত, তাহা হইলে শীউদ্ধবাদি ভগবৎপ্রিয় নিষ্কাম 
ভক্তগণ কখনও গোপীপ্রেম-প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেন না। 

আবার প্রশ্ন হইতে পারে-_গোগী-প্রেম যদি কাম না-ই হয়, তাহা হইলে তাহাকে “কাম” বলাই বা হয় কেন? 
ইহার উত্তর “সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥ ২৮১৭৪ |৮ 
কাম-ক্রীড়ার সহিত প্রেম-ক্রীড়ার অনেকটা বাহক সাদৃশ্তঠ আছে বলিয়াই গোপী-প্রেমকে কাম বলা হয়-- 
কিন্তু বাহ্িক সাদৃশ্য থাকিলেও কাম-ক্রীড়ার এবং গোগীদিগের প্রেম-ক্রীড়ার উদ্দেশ্য এক নহে- প্রেম স্বরূপতঃ 
কাম নহে। 

শ্লে।। ২৫ । ভন্বয়। গোপরামাণাং (গোপ-রমশীদিগের ) প্রেম (প্রেম) এব (ই) কামঃ (কাম) ইতি 
(এই) এ্রথাং (খ্যাতি) অগমৎ (প্রাপ্ত হইয়াছে )। ইতি (এই )[ হেতোঃ ] (জন্য ) উদ্ববাদয়ঃ ( উদ্ধবাদি) 
ভগবৎপ্ৰিয়াঃ ( ভগবদ্‌ ভক্তগণ ) অপি (ও) এতং ( এই প্রেমকে ) বা্স্তি( বাঞ্ছ। করেন )। 

অন্গুবাদ। ব্রজগোপরামাগণের_ প্রেমই “কাম” এই খ্যাতি গ্রাপ্ত হইয়াছে ; ( কিন্তু উই| স্বরূপতঃ কাম নহে); 
এজন্য উদ্ধবাদি ভগবদ্ভক্তগণও এই প্রেম প্রার্থনা করেন। ২৫ | 

নিজের সংবাদ জানাইয়া ব্রজবাসীদিগের সাস্বনা বিধানের উদ্দেস্টে যদুরাজের মন্ত্রী এবং শ্রীকুফের প্রিয় 
সখা উদ্ববকে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি নন্দ্রজে আসিয়া প্রথমতঃ নন্দমহারাজ এবং 
যশোদামাতাকে সাস্তৃনা দিয়! কৃষ্চবিরহজনিত সন্তাপ লাঘব করার চেষ্টা করিলেন। পরে ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে 
উপস্থিত হইলেন। শ্রীকবষ্ণের প্রতি তাহাদের প্রেমের গাঢ়তা, অমমোর্ধতা, এবং অপূর্ব দেখিয়া উদ্ধব বিস্মিত 
হইলেন। উদ্ধব কয়েকমাস ব্রজে থাকিয়া গোপীদিগের অদ্ভূত প্রেমবৈচিত্রী দর্শন করিয়া এমনই মুগ্ধ হইলেন যে, 


es রীপ্রীচৈতন্লচরিতামৃত [ র্থ পরিচ্ছেদ 


কাম-প্রেম দোহীকার বিভিন্ন লক্ষণ । কৃষ্ণেক্ডিয়-গ্রীতি-ইচ্ছা-_ধরে ‘প্রেম’ নীম ॥ ১৪১ 
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥ ১৪০ কামের তাঁৎপর্য্য-_নিজসন্তোগ কেবল। 
আত্মেন্ডিয়-গ্রীতি-ইচ্ছাঁ_-তারে বলি “কাম? ।  কৃষ্ণসুখতাৎপর্্য__হয় প্রেম ত প্রবল ॥ ১৪২ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

তদ্রুপ প্রেমপ্রাপ্তির জন্য গেগীদিগের চরণরেণুর স্পর্শ লাভের আশায় বুন্দাবনের কোনও একস্থানে লতাগুল্মরূপে 
জনমলাভের প্রার্থনা জানাইলেন। “আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্তাং বৃন্দাবনে কিমপি লতীগুক্ষৌষধীনামূ। যা 
দুস্তজং স্বজনমাৰ্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুরমুকুন্দপদবীং শ্রুতিভিবিষূগ্যাম্‌॥__হাহারা দুস্তজ্য স্বজন-আধ্যপথাদি পরিত্যাগ" 
পূর্বক শ্রুতিগণকর্তৃক 'অনেষণীয় মুকুন্দপদবীর ভজন করিয়াছেন, সেই পরমভাগ্যবতী গোপীদিগের চরণরেণুসেবী 
বৃন্দাবনস্থ লতাগুল্সৌবধিদিগের মধ্যে কোনও একটা যেন আমি হইতে পারি। শ্রীভা. ১৪৭৬৯ ॥ তাহা হইলে 
আমার (উদ্ববের) পক্ষে গোগীদিগের চরণরেণু প্রচুর পরিমাণে লাভ করিবার সৌভাগ্য হইতে পারে; 
কারণ, ইহাদের চরণরেণুর স্পর্শেই ইহাদের আনুগত্য লাভের সৌভাগ্য জন্মিতে পারে এবং ইহাদের আন্গত্েই 
পরীরুষচরণে ইহাদের সমজাতীয় প্রেম লাভ সম্ভব হইতে পারে ।” উদ্ধব আরও বলিয়াছিলেন_“বন্দে ননব্রজন্ত্রীণাং 
পাঁদরেণুমভীক্ষ্মণঃ। যাসাং হরিকখোদ্গীতং পুণাতি ভুবনত্রয়ম্‌ |এই ব্রজরমণীগণের হরিকথাগান ত্রিভুবনকে পবিত্র 
করে; আমি সর্ধরদা ইহাদের চরণরেণুর বন্দন করি। শ্রীভা. ১৭৪৭।৬৩।৮ পরম্ভাগবত উদ্ধবও যে ব্রজন্গন্দরীদিগের 
প্রেমের প্রশংসা করিয়াছেন, উক্ত গ্লোকসমূহ হইতে তাহাই জানা যায়। 

১৪০। কাম ও প্রেম একার্থবাচক-শব্দ হইলেও স্বরূপতঃ তাহারা যে অভিন্ন নহে, বস্তুতঃ বিভিন্নই-_তাহাদের 
বিভিন্ন লক্ষণের উল্লেখ করিয়া! তাহা দেখাইতেছেন। 

লক্ষণ__যদ্দার! কোনও বস্তুকে জানা যায়, তাহাকে ওঁ বস্তুর লক্ষণ বলে। লক্ষণ ছুই রকমের-_স্বরূপ-লক্ষণ ও 
তট্থলক্ষণ। “আকুতি প্রকৃতি এই স্বরূপ-লক্ষণ। কাৰ্য্য দ্বারায় জ্ঞান এই--তটস্বলক্ষণ ॥ ২1২০1২৯৬॥ 
দ্বিভুজত্ব মানুষের একটা স্বরূপ-লক্ষণ-_ইহা৷ তাহার আকৃতির প্রকৃতি বা আকৃতির বিশিষ্টতা॥ বস্তুর উপাদানও তাহার 
একটা স্বরূপ-লক্ষণ--যেমন মাটা মুন্ময়পাত্রের একটি স্বরূপ লক্ষণ । লবণ ও মিছরী দেখিতে প্রায় এক রকম হইলেও 
তাহাদের স্বাদের বিভিন্নতাদারা কোন্টা লবণ এবং কোন্টা মিছরী, তাহা জানা যায়; এই স্বাদটী হইল তাহাদের 
তটগ্'লক্ষণ__ইহা৷ কেবল কার্ধযদারা জানা যায়, মুখে দিলেই জানা যায়, তৎপূর্বের নহে। 

কাম ও প্রেমের পার্থক্য দেখাইতে যাইয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন-_কাম ও প্রেমের লক্ষণ বিভিন্ন, ইহাদের দ্বরপ- 
লক্ষণও (উপাদানও ) বিভিন্ন এবং .তটস্থলক্ষণও (ক্রিয়াও ) বিভিন্ন। ৃষ্টান্ত্ারা প্রথমে স্বরূপ-লক্ষণের পার্থক্য 
বুঝাইতেছেন--লৌহ এবং স্বর্ণ যেমন স্বরূপতঃ বিভিন্ন, কাম এবং প্রেমও তদ্রপ স্বরূপতঃ বিভিন্ন। হেম-ব্ব্ণ। 
স্বরূপে-_স্বরপতঃ, স্বরূপ-লক্ষণে, বর্ণ ও উপাদানাদিতে। বিলক্ষণ-_পৃথক, বিভিন্ন। লৌহ এবং ব্বর্ণের 
উপাদান এবং বর্ণাদি যেমন এক নহে, তদ্রপ কাম ও প্রেমের উপাদানাদিও এক নহে। কাম প্রাকৃত মায়াশক্তির বৃত্তি, 
আর প্রেম অপ্রারুত স্বরূপ-শক্তির ( চিচ্ছক্তির ) বৃত্তি। ইহাই কাম ও প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ। (টী. প-. দ্র. ) 

১৪১। ন্বরূপ-লক্ষণে বিভিন্ন বলিয়া একার্থবাচক হইলেও কাম ও প্রেমের গতি বিভিন্ন দিকে। যেহেতু, 
বহিরঞ্গা মায়াশক্তির বৃত্তি বলিয়া কামের গতি হইবে শ্রীকৃষ্ণ হইতে বাহিরের দিকে জীবের নিজের ইন্দিয়-তৃপ্তির 
দিকে। আর স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া প্রেমের গতি হইবে শ্রীকুষ্ণ-্বরপের দিকে-_ক্ুফেন্দিয়-্রীতির দিকে । তাই, 
কাম ও প্রেম এই উভয়-শবে একই প্রীতির ইচ্ছা বুঝাইলেও আত্তেন্দিয়-প্রীতির ইচ্ছাকে বলে কাম এবং বেন 
প্রীতির ইচ্ছাকে বলে প্রেম। তাহাই এই পয়ারে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন । 

১৪২। পূর্ব-পয়ারের মর্মই আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন। নিজের সুখেই কামেয় পর্য্যবসান, আর 
শ্রীকুষের সুখেই প্রেমের পর্যবসান। 


ধর্থ পরিচ্ছেদ] আদি-লীল। ৩৬১ 


লোঁকধৰ্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। স্বজনে করয়ে যত তাঁড়ন-ভৎপন ॥ ১৪৪ 

লজ্জা ধৈৰ্য্য দেহস্থুখ আত্মন্তুখ মৰ্ম্ম ॥ ১৪৩ সর্ব্ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন । 

দুস্ত্যজ আধ্যপথ নিজ পরিজন । কৃষ্ণস্থখহেতু করে প্রেম-সেবন ॥ ১৪৫ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


নিজসস্তোগ-__নিজের ইন্রিয্-তৃপ্তি। কেবল-_নিজের তৃপ্তিই কামের একমাত্র উদ্দেশ্য; আন্্য্দিক ভাবে 
অপরের সুখ তাহাতে হইলেও, অপরের স্ুখ-বিধানই কামের উদ্দেশ্য নহে সময় সময় যে অপরের সুখবিধানের চেষ্টা 
দেখা যায়, তাহাও নিজের স্থুখের ইচ্ছামূলক-__-অপরের সুখ নিজের সুখের অনুকুল বা নিজের সুখের সাধন বালয়াই 
তন্নিমিত্ত চেষ্টা। এইরূপে যে ইচ্ছাটীর মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মস্থ, তাহাকে বলে কাম। কৃষ্ঃনুখ-তীশুপর্য্য-__কুষের 
স্ুখই তাৎপর্য (উদ্দেশ্য ) যাহার (যে ইচ্ছার ), (তাহাকে বলে প্রেম)। প্রেম ত প্রবল-__এই প্রেম অত্যন্ত 
বলীয়ান ; কারণ, ইহা সর্বশক্তিমান স্বয়ংভগবান্‌ শ্ীকুষ্ককে পর্যন্ত বশীভূত করিতে সমর্থ। ভক্তিরেব গরীয়সী ।_ শ্রুতি; 
১৪* পারের ব্যাখ্যায় দেখান হইয়াছে যে, স্বরূপ-লক্ষণে কাম ও প্রেমের পার্থক্য আছে। এই পয়ারে দেখান 
হইল যে, তটস্ব-লক্ষণেও তাহাদের পার্থক্য আছে। যে লক্ষণটা কার্য্যদ্বার প্রকাশ পায়, তাহাকে বলে তটস্থ 
লক্ষণ। নিজের সম্ভোগ হইল কামের কাধ্য, আর কৃষের স্থখ হইল প্রেমের কাধ্য; ইহাই কাম ও প্রেমের 
তটস্ব-লক্ষণ। 
১৪৩-৪৫। কাম ও প্রেমের তটস্থ লক্ষণ আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন। 
লোকধৰ্ম্ম_লোকাচার, লোক-সমাজে থাকিতে হইলে পরস্পরের সৌহার্দ, সৌজন্য ও মধ্যাদা রক্ষার 
নিমিত্ত যে সমস্ত আচারের পালন করিতে হয়, সে সমস্তই লোকধর্ম্ম। যেমন কেহ আমার বাড়ীতে আসিয়া 
আমার আপদে-বিপদে সহায়তাদি করিলে, আমারও কর্তব্য হইবে, তাহার আপদে-বিপদে তাহার সহায়তাদি 
করা। ইহা যদি না করি, তাহা হইলে আমার আপদে-বিপদে কেহই হয়তো আমার তন্ব-তল্লাস করিবে না, 
আমাকে অনেক সময়ে অনেক অন্ুুবিধায় পড়িতে হইবে, আমার দুর্নামও হইবে; আর যদি করি, তাহা হইলে 
সকলের আদর-যত্ব পাইবারও সম্ভাবনা, আমার অনেক সুবিধারও সম্ভাবনা । সমস্ত লোকাচার সম্বন্ধেই এইরূপ; সুতরাং 
লোকধৰ্ম্মের পালনে নিজেরই সুবিধ! এবং তাহার অপালনে নিজেরই অন্গৃবিধা; কাজেই লোকধন্ম-পালন কামেরই 
( আত্বেন্দ্ৰিয-তৃপ্তিরই ) অস্তভূক্ত। 
বেদধর্থা__বেদবিহিত কর্ম্মাদি; যজ্ঞালুষ্ঠানাদি ; বেদবিহিত কর্শ্মাদি করিলে পরকালে স্বর্গ দি-স্ুখভোগ এবং 
ইহকালে ধনসম্পদাদি লাভের সম্ভাবন! জন্মে । এইরূপে আত্বেন্দিয়-গ্রীতিমূলক বলিয়া বেদধর্ম্মও কামেরই অস্ততূক্তি। 
দেহ্ধর্ম্মকর্না_দেহ্ধন্মমূলক কর্ম; ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি দেহধর্ম্ম (দেহের ধর্ম )) ক্ষুধা-পিপাসাদি নিৰৃত্তির নিমিত্ত 
যাহা কিছু করা হয়, তাহাই দেহ্ধর্মমূলক কর্ম বা দেহধন্ম কর্ম্ম। ক্ষুংপিপাসাদি দূরীভূত করিয়া নিজের সুখসম্পাদনই 
এই সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য বলিয়া, দেহধর্শমূলক কর্ম্মও কামেরই অন্ততুক্তি। লজ্জী_লাজ; লজ্জা রক্ষা না করিলে, 
লোকসমাজে নির্লজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করিলে কলঙ্ক হয়, দুঃখ হয়; সুতরাং লজ্জা রক্ষাদ্ধারা৷ আত্মন্থখের পোষণ হয় 
, বলিয়া ইহাও কামেরই অন্তভুক্ত। ধৈর্ধ্য-_সহিষুতা; ধৈরধ্যরক্ষা করিতে না পারিলে, অসহিষ্ণু হইলে লোকে কলঙ্ক 
হইতে পারে, অনেক সময় অনেক বিপদ আগিয়াও উপস্থিত হইতে পারে; ধৈর্যরক্ষা আত্মন্থখের পোষণ করে বালয়! 
ইহাও কামের অন্ততুক্তি।  দেহস্ুখ-_দেহের বা শরীরের স্থখজনক কাধ্য; যেমন পাদ-সম্বাহনাদি, গ্রীষ্মে বীজনাদি, 
শীতে অগ্নি-রৌদ্র-সেবনাদি। আত্বেন্দিয-তৃপ্তিমূলক বলিয়া দেহন্থথ-চেষ্টাও কামের অন্ততূক্ত। আত্মন্ুখ মর্ম্ধ_ 
আত্মন্খই মৰ্ম্ম ( তাৎপৰ্য্য ) যাহার তাহাই আত্মস্থখ-মর্ম ; শব্দটা লোকধর্শ্ম-বেদধর্ম্মাদির বিশেষণ। তাৎপধ্য এই যে, 
লোকধৰ্ম্ম, বোদধর্স্ম, দেহ্ধর্শ-কর্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য এবং দেহস্ুখ-_-এই সমস্তই আত্মন্থখ-মর্্ম অর্থাৎ এই সমস্তের মর্ম বা 
তাৎপর্য্যই আত্মস্থুখ নিজের ইন্দিয়-তৃপ্তি ); এজন্য এই সমস্তই কাম। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে আত্মস্থখ অর্থ মনের 


--২/৪৬ 


৩৬২ শ্ীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ! ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাকা। 
সুখ; কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না) কারণ, সখ মাত্রই মনের-_দেহের স্ুখসাধন শুল্রাধাদিও যদি মনে 
সুখজনক বলিয়া অনুভূত না হয় ( যেমন, শীতে বীজনাদি ), তবে তাহাও সুখকর বলিয়া বিবেচিত হয় না। লোক- 
ধর্মাদি-শবে যে সমস্ত আত্মেজিয়তৃণ্রিজক কাধ্যের কথা বলা! হইয়াছে, সে সমন্তও মনেরই স্থখ উৎপাদন করে; স্থৃতরাং 
শ্বতন্রভাবে “মনের সুখ” অর্থে “আত্মস্থ” বলার প্রয়োজন থাকে না। বিশেষতঃ “মনের সুখ” অর্থে “আত্মন্থখ”-শব্কে 
পৃথক করিয়া লইলে “মর্ম”-পব্দের কি অর্থ করিতে হইরে, বুঝা যায় না। যাহারা “আত্মস্থ” অর্থ “মনের সুখ” 
করিয়াছেন, তাঁহারা “মন্ম-শবের কোনও অর্থবিচারই করেন নাই। কিন্তু পরমপত্ডিত গ্রন্থকার নিরর্থক কোনও শব্দ 
ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়! মনে হয় না। 
 ছুত্ত্যজ-ত্যজ্য) যাহা সহজে ত্যাগ করা যায় না। ইহা আর্ধাপথের বিশেষণ। আর্ব্যপথ__আর্থগণ 

কর্তৃক নির্দিষ্ট পথ বা আচরণ। আৰ্য্য কাহাকে বলে? “কর্তব্যমাচরন্‌ কামমকর্তব্যমনাচরনূ। তিষ্ঠতি প্ররুতাচারো! 
যঃ স আ্য ইতি স্মতঃ | কর্তব্য কর্ণের আচরণ ও অকর্তবয কর্মের অনাচরণ পূর্বক যে ব্যক্তি প্রকৃত আচার পালন 
করেন, তিনি আর্্য।” এইরূপ সদাচারপরায়ণ আর্্গণ যে আচার জদাচার বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাহাই 
আধাপথ--সদাচার যেমন, কুলরমণীর পক্ষে পাতিত্রত্যা্দি আধ্যপথ। যাহারা লোকদমাজে বাস করে, তাহাদের 
পক্ষে এইরূপ আর্যপথ (সদাচার) ত্যাগ করা দুন্ধর; কুলরমপীগণ প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তথাপি পাতিবরতা- 
ত্যাগ করিতে পারে না; করিলে লোকসমাজে তাহাদের কলঙ্ক ও লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। পরন্ত যাহারা 
আধ্যপথে অবস্থিত, তাহারা লৌকসমাঁজে সুখ্যাতি, সম্মান ও স্থখ ভোগ করিয়া থাকে; এইরূপে আত্ম-সুখ পোষণ 
করে বলিয়া আপ রক্ষাও কামেরই অন্ততূক্ত। নিজ পরিজন__নিজের পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজন; পিতা, মাতা, 
ভ্রাতা, ভগিনী, শশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতি। যে সমস্ত কুলরমণী পিতা, মাতা, শ্বগুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া 
যায়, তাহাদের অবাধ্য হয়, লোকসমাজে তাহাদের কলঙ্ক অবমাননা হইয়া থাকে, তাহাদের দুঃখেরও অবধি থাকে 
না। নিজ পরিজনের বাধ্য হইয়া তাহাদের নিকটে থাকা আত্মন্থখই পোষণ করে, তাই ইহাও কামেরই অন্তর্গত। 
স্বজনে _আত্মীয় পরিজনে। তাড়ন-ভৎসন__তাড়ন (প্রহারাদি) ও ভগন (তিরস্কার )। স্বজনে করয়ে 
যত ইত্যাদি--আৰ্য্পথাদি ত্যাগ করার জন্য পিতামাতাদি যে তাড়না বা তিরঙ্কার করেন। তাড়না ও তিরস্কারের 
ভয়ে আধ্যপথাদিতে অবস্থান করিলে আত্মসুখেরই পোষণ করা হয়, এজন্য তাহাও কামের অন্ত্ভু'ক্ত। 

লোকধর্ম-বোধন্ম হইতে স্বজনকৃত তাড়ন-ভত্সনের ভয় পর্যন্ত সমন্তই আত্মস্ুখ পোষণ করে বলিয়া! কাম; 
লোবধর্মারি কামের তটস্থ লক্ষণ; কারণ, যাহার! লোকধর্ম্মাদির সমাদর করে, আত্মন্থথের প্রতি যে তাহাদের লিপ্দা 
আছে, তাহা! সহজেই বুঝা যায়। এ পধ্যস্ত কামের তটস্ব লক্ষণ ব্যক্ত করিয়া এক্ষণে প্রেমের তটস্থ লক্ষণ পরিশ্ফুট 
করিতেছেন। 

সর্ববত্যাগ্র_লোকধর্ম-বোধন্ধাদি সমন্ত পরিত্যাগ । জর্ব্বত্যাগ করি ইত্যাদি_ব্রজগোগীগণ লোকধর্ম- 
বেদধন্মাদি সমস্তে বিসঞ্জন দিয়া শ্ীকফের ভজন ( সেবা) করেন; ইহাতেই বুঝা যায়, আত্মস্তুখের নিমিত্ত তাহাদের 
কোনওরপ লালসা নাই; যদি থাকিত, তাহা হইলে তাহারা কখনও লোবধর্ম-বোধন্্-আধ্যপথাদি সমস্ত পরিত্যাগ 
করিয়া কৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন না লোকধর্ম-বেদধর্ম্মাদিই আত্মন্খ-সাধন অনুষ্ঠান; আত্মস্থখের 
সামান্ত বাসনাও যাহাদের চিত্তে থাকে, তাহারা লোকধর্শ্ম বেদধর্ম-আর্য্যপথাদির কোনও কোনও অংশ কোনও কোনও 
সময়ে ত্যাগ করিলেও সমস্ত কখনও ত্যাগ করিতে পারে না) ব্রজন্গুনারীগণ সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, আধ্যপথাদি 
আগের দরুণ স্বজনকৃত তাড়ন-ভংগরনাদিকেও অগ্নানবদনে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন_শ্রীকবষের সেবার নিমিত্ত) 
সেবা-ারা শ্রীরুষকে সুখী করার নিমিত্ত। কৃষ্ণ্ুখ হেতু ইত্যাদি--গ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই নিজেদের স্থখসাধন 
সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া এবং নিজেদের পক্ষে পরমদুঃখকর স্বজনক্ৃত তাড়ন-ভৎপনারি অঙ্গীকার করিয়া এবং মৃত্যু 
অপেক্ষাও দুঃখজনক ব্বজনাধ্যপথাদি পরিত্যাগ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ ্রীকবষ্ণের সেবা করিতেছেন। প্রেমসেবা- 


৪র্ঘপরিচ্ছেদ ] আদি-লালা ৩৬৩ 
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ । স্বচ্ছ ধৌত বন্ধে যেন নাহি কোন দাগ ॥ ১৪৬ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

অত্যন্ত প্রাতির সহিত তাহার সেবা করিতেছেন; স্বজনাধ্যপথাদি-পরিত্যাগপূর্বরক, আত্মীয়স্বজনের তাঁড়নভৎ্গন 
অ্গীকা পূর্বক শ্রীরুষ্টের সেবা করিতে হইতেছে বলিয়া যে তাঁহারা মনে মনে দুঃখিত, তাহা নহে। সেবাদারা শ্রীকুফকে 
সুখী করিতে পারিতেছেন বলিয়া তাহারা বরং আপনাদিগকে কুতার্থ ও সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছেন। ইহাতেই 
বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের স্থুখের নিমিত্বই তাহারা লোকধর্ম্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। লো'কসমাজে দেখা যায়, 
কেহ কেহ নিজের সুখানগুসন্ধানের আশায় (কোনও অনুষ্ঠানের কষ্ট স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইয়া) বেদধর্মাদি 
পরিত্যাগ করে, কোনও কুলটা রমণী পরপুরুষের সঙ্গ-স্ুখের লালসায় আর্য্যপথাদি ত্যাগ করে; ইহাদের বেরধর্ম- 
আর্ধ্যপথাদি ত্যাগের মূলে স্বন্খানুসন্ধান আছে বলিয়া তাহাও কাম_-প্রেম নহে; কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণ সমস্ত ত্যাগ 
করিয়াছেন__কৃষ্ণের সুখের. নিমিত্ত, নিজেদের সুখের নিমিত্ত নহে) তাই বলা হইয়াছে “বৃষ্ণসুখ-হেতু” ইত্যাদি 
সুতরাং ব্রজ্ুন্দরীগণের আচরণ প্রেম (কৃফেন্ডিয়-প্রীতি-ইচ্ছা )মূলক__কাম ( আত্মেকিয়-প্রীতি-ইচ্ছা)-মূলক নহে। 
প্রীকবৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত তাহাদের যে লোকধর্ম্মাদির ত্যাগ, তাহাও প্রেমের তটস্থ লক্ষণ। 

১৪৬। ইহাকে-গোপিকাঁদের পূর্বোক্ত ব্যবহারকে ; যে ভাবের বশবর্তী হইয়া! ত্রজসুন্দরীগণ একমাত্র 
শ্রীরফের সুখের নিমিত্ত লোবধর্ম-বোধপ্-স্জনাধ্যপথাদি সমস্ত পরিত্যাগপূর্বাক শ্রীরুষের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই 
ভাবকে। ঢৃঢ়_সান্্র; ঘনীভূত যাহার মধ্যে অন্য কোনও বস্তু প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না এবং যাহা 
কিছুতেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, তাহাকেও ঢৃঢ় বলে। 

অন্ুরাগ-_রাঁগের উৎকর্মাবস্থার নাম অনুরাগ । প্রণয়ের উৎকর্ষ বশতঃ যাহাতে শ্রীরুষ্ণলাতের সম্ভাবনা 
থাকে, এমন অত্যধিক ছুখও যাহা হইতে জুখরূপে প্রতীত হয়, তাহাকে রাগ বলে । “ছুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব 
বাজতে যতস্তু প্রণয়োৎকর্যাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে॥ উ. নী. স্থা. ৮৪৮ এই রাগ আবার উৎকর্ষ লাভ করিয়া 
যখন এমন অবস্থায় উপনীত হয়, যাহাতে রাগ নিজেও সর্বদা যেন নৃতন নূতন রূপ ধারণ করে এবং রাগযুক্ত 
ব্যক্তির নিকটে তাঁহার প্রিয়জনের রূপ-গুণ-মাধুরযাদি সর্বদা আন্বাদিত হইয়া থাকিলেও যেন পূর্বে আর কখনও আন্বাদিত 
হয় নাই, এরূপ বোধ করায় অর্থাৎ তৃষ্ণাবিশেষ জন্মাইয়! প্রিয়ের রূপ-গুণ-মাধুধ্যাদিকে প্রতিক্ষণেই যেন নূতন নৃতন রূপে 
প্রতিভাত করায়,__তখন সেই রাগকে অনুরাগ বলে। “সদাম্ুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং গ্রিয়মূ। রাগোভবন্নবনবঃ 
সোইজুরাগ ইভীর্যতে ॥ উ নী. স্থা: ৯০২৮ ব্রজনুনারীগণ শ্রীরুষসেবার নিমিত্ত স্বজনাধ্যপথাদি ত্যাগের তীব্র দুঃখ 
স্বীকার করিয়াছেন, স্বজনক্কৃত তাঁড়ন ভৎপনের দুঃখও অঙ্গীকার করিয়াছেন; এই সমন্ত দুঃখ-স্বীকারের ফলে শ্রীকৃষ্ণ” 
সেবা লাভ করাতে তাঁহারা & সমস্ত দুঃখকেও পরম সুখ বলিয়া মনে করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের প্রাতির 
এমনই প্রভাব যে, শীকৃষ্ণসেবার স্থযোগ পাওয়াতে তাঁহাদের সেবোৎকঠা প্রশমিত তো হয়ই নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
প্রাথ্চ হইয়াছে; তাহার ফলে এই: হইয়াছে যে, সর্ব শ্রীক্সেবা করিলেও, সর্বদা তাহার রূপগুণ-মাধুর্যাদি আস্বাদন 
করিলেও, প্রতি মুহূর্তে তাহাদের সেবোৎকঠা দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন পূর্বে কখনও আর শরীরের সেবা করেন 
নাই; প্রতি মুহূর্তে শ্রীক্ষ্ণের রপ-গুণাদির আস্বাদনের নিমিত তীহাদের তীব্র লালসা দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন পূৰ্ব্বে 
আর কখনও শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদি পায়েন নাই।' তাঁহাদের এই উৎকঠা ও লালসা এতই নিবিড় যে, তাহার মধ্যে অন্য 
কিছু_স্বস্ুখামুসন্ধানের লেশমাত্রও- প্রবেশ করিবার অবকাশ পায় না। শ্রীরবষ্ণান্তরাগের জন্য আত্মীয়তঘজনাদিকৃত 
তাড়ন-ভত্পনাদিও তীহাদিগের সেবোৎকঠাকে তরল করিতে পারে না।, ইহাই শ্রীক্ু্ণে তাহাদের দৃঢ় অঙ্গরাগের 
পরিচায়ক । অন্ুরাগিই প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ। অনুরাগ হইল স্বরূপশকির বৃত্তি। 

স্বচ্ছ নিৰ্মাণ । যাহাতে অন্য বস্তর-গ্রতিবি্ব প্রতিফলিত হয়, তাহাকে স্বচ্ছ বলে; যেমন র্পণ। ধৌত 
পরিষ্বৃত, শুভ্র । দাগ-_চিছু। স্বচ্ছ ধৌত ইত্যাদি__যেমন বস্তুকে ( কাপড়কে ) যদি এমনভাবে ধৌত করা হয় যে, 


৩৬৪ ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর | অতএব গোগীগণে নাহি কাঁমগন্ধ | 
কাম অন্ধতম, প্রেম নিৰ্ম্মল ভাস্কর ॥ ১৪৭ কৃষ্ণসুখ-লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ ॥ ১৪৮ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা! 


তাহাতে কোনওরূপ মলিনতার চিহুমাত্র থাকে না, তাহা নির্মল শুভ্র হইয়া যায়, তাহাতে যেমন শুভুতা ছাড়া আর 
কিছুই দেখা যায় না, তদ্রপ শীকৃষ্ণর প্রতি গোপিকাদের দৃঢ় অন্থরাগময় প্রেমে রুষমুখৈক-বাসনা! ব্যতীত অন্য কিছুই 
লক্ষিত হয় ন, স্বস্থখবাসনার লেশমাত্রও তাহাতে দুষ্ট হয় না। - 

‘কোনও কোনও গ্রন্থে ( ঝামটপুরের গ্রন্থেও ) “স্বচ্ছ ধৌত” স্থলে “নিৰ্ম্মল” পাঠ আছে। 

১৪৭ পূর্ববর্তী ১৩৯ পয়ারে বল! হইয়াছে, গোপীদিগের প্রেম স্বন্থখবাসনামূলক কাম নহে; ১৪০-৪৬ 
পয়ারে প্রেমের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ বিচারপূর্বাক এক্ষণে উপসংহার করিয়া বলিতেছেন-__কাম ও প্রেমের অনেক 
পার্থকা। 

অতএব__ত্বরূপ-লক্ষণে ও তটস্থ-লক্ষণে বিভিন্ন বলিয়া; স্বরূপ-লক্ষণে প্রেম অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তির বৃত্তি এবং 
কাম বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বৃত্তি; আর তটস্থ-লক্ষণে প্রেম হইল কুষ্-সুখৈক-তাৎপর্ধযময় এবং কাম হইল আত্বেন্দিয়তপ্চি- 
তাংগর্য্যময়; ইহার ফল হইল এই যে, প্রেম হইল দৃঢ় অন্তুরাগময় অর্থাৎ কুষ্ণপ্রীতি-হেতুক পরম দুঃখও প্রেমে পরম 
সুখ বলিয়া প্রভীত হয় এবং সর্বদা অনুভূত হইলেও প্রতি মুহূর্তেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যাদি যেন নিত্য-নবায়মান বলিয়া 
প্রতীত হয়; কিন্ত কামে এরূপ হওয়া অসম্ভব; কাম আত্মেন্িয-গ্রীতিমূলক বলিয়া পরম দুঃখ কখনও পরম সুখ 
বলিয়া! প্রতীয়মান হয় না; আবার অন্তুভূত বস্তও কখনও অনম্ুভূতপূর্বব বলিয়া মনে হয় না। এই সমস্ত কারণেই 
কাম ও প্রেমে বন্ছুত (অনেক ) অন্তর ( পার্থক্য ) 

কাম ও প্রেমের পার্থক্য অন্ধকার ও স্র্য্যের দৃষ্টাস্তদ্বারা পরি্ফুট করা হইতেছে। আন্ধতম-_গাঢ অন্ধকার; 
অন্ধকার ( তমঃ ) যেরূপ গাঢ় হইলে তাহাতে অবস্থিত চক্ষম্মন্‌ লোকের অবস্থাও অন্ধের মত হইয়! যায়, অর্থাৎ অন্ধ যেমন 
নিজের অত্যন্ত নিকটবর্তী বস্তুও দেখিতে পায় না, যে অন্ধকারে চক্তমান্‌ ব্যক্তিও তদ্রপ নিজের অত্যন্ত নিকটবর্তী বস্তুও 
দেখিতে পায় না, তাহাকে অদ্ধতম বলে। নির্ম্মল_মলিনতাশৃন্ত ; সমুজ্জল। ভাস্কর স্যয। সমুজ্জল 
স্্য্য ও গাঢ়তম অন্ধকারের যেরূপ পার্থক্য, প্রেম এবং কামেরও সেইরূপ পার্থক্য। স্বর্্য এবং অন্ধকার যেরূপ পরস্পর- 
বিরোধী বস্তু, প্রেম এবং কামও তদ্রপ পরম্পর-বিরোধী বন্ত। অন্ধকার ও সুর্ধ্যে দৃষ্টান্তের দারা ব্যঞ্জিত হইতেছে যে__ 
মে স্থানে গাঢ় অন্ধকার, সেই স্থানে যেমন সূর্য্য থাকিতে পারে না, তেমনি যে হৃদয়ে কাম আছে, সেই হৃদয়ে প্রেম 
থাকিতে পারে না। আবার যে স্থানে সমুজ্জন সুধ্য আছে, সে স্থানে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, স্থর্য্যের আগমনেই 
যেমন অন্ধকার দূরে পলায়ন করে_-তদ্্প যে হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেম আছে, সে হৃদয়ে কাম থাকিতে পারে না-_প্রেমের 
আবির্ভাবেই চিত্ত হইতে কাম দুরে পলায়ন করে। যে স্থানে কাম আছে, মে স্থানে প্রেমের অত্যন্ত'ভাব; আবার যে 
স্থানে প্রেম আছে, সে স্থানে কামের অত্যন্তাভাব। তাই গোপীদিগের চিত্তে বিশুদ্ধ প্রেম আছে বলিয়া কামের অত্যন্তা- 
ভার-_গোপী-প্রেমে কামের.গন্ধমাত্রও নাই। 

১৪৮।  অতএব-_কাম ও প্রেমে বিস্তর পার্থক্য আছে বলিয়া, কাম ও প্রেমের পার্থক্য অন্ধতম ও নির্শল 
ভাঙ্করের পার্থক্যের ন্যায় বলিয়া। গোপীগণে ইত্যাদি রুফপ্রেয়সী গোপীগণের মধ্যে ্বস্খবাসনামূলক কাম তো 
নাই-ই, কামের গন্ধমাত্রও নাই। 

প্রশ্ন হইতে পারে, গোগীগণের মধ্যে যদি কামের গন্ধমাত্রও না থাকে, তাহা হইলে তাহারা শরীকৃষ্ণসঙ্গের 
নিমিত্ত এত উৎকণিত কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন__ীহারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ করেন কেবল মাত্র গ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার 
নিমিত্ত, নিজেদের সুখের নিমিত নহে। কৃষ্ণ-স্ুখ লাগি-_কফের সুখের নিমিত। কৃষে সে সনদ কফের 
সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বা সঙ্গাদি। শ্রী ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই উক্তির প্রমাণ দিতেছেন। 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা! নং 
তথাহি (ভা. ৯০1৩১/১৯)-- 
যত্তে সুজাতচরণাধুরুহং স্তনেযু তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ 
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দীমহি কৰ্বশেষু। বৃর্পাদিভিল্র তি ধীর্ভবদায়ুযাং নঃ ॥ ২৬ 


শ্লৌকের সংস্কৃত টাক! 
অথ অর্ববাঃ স্বাসাং প্রিয়স্থখৈকপরতাং দর্শযস্ত্যঃ প্রিয়স্তাপ্রেক্ষ্যকারিত্বেন স্বব্যামোহমাহর্যদিতি। তে তব যৎ 
সজাতমতিকোমলং চরণাম্বরুহং স্তনেযু ভীতাঃ সত্যো| দধীমহি। ভীতৌ হেতু: কর্কশোধিতি কঠোরেধিত্যর্থট। তহি 
কিমিতি ধদ্ধে তত্রাহ_হে প্রিয়েতি। তেষু ত্চ্ছরণে নিহিতে ত্বং প্রীণাসীতি ত্বৎসুখা্থমিত্যর্!। তেন তবৎস্ুখেহনু- 
ভূতেইপি স্তনানাং কর্কশত্বাবগমাৎ স্থকোমলে চরণে গীড়া মাভূদিতি শনৈদধীমহীতি, যন্তৈবং সংরক্ষণমন্মাভিঃ ক্রিয়তে 
তেন চরণাযরুহেণ ত্রমটবীমটসি, তত্রাপি রাত্রৌ তৎ কিং কুর্পাদিভিঃ পাষাণকণকুশাগ্রাদির্ভি্ন ব্যথতেংপি তু ব্যথেতৈব। 
নম যধেচ্ছমহং করোমি বঃ কিং তত্রাহ_তেন নো বীন্র্নতি ব্যামোহমেতি, কুতে| ব্যামোহন্তত্রাহ_-ভবদ্দিতি। 

ভবানেবাযুর্ধাস।মিতি ত্বয়ি সুস্থেহস্মাকং জীবনমিতি ॥ বিছ্যাভূষণঃ ২৬ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরজিণী টাক! 

্লো। ২৬। ভন্বয়। প্রিয় (হে প্রিয়)! তে (তোমার) যৎ (যে) স্মজাত-চরণাম্বরুহং ( পরমকোমল 
চরণকমল) কর্কশেষু (কঠিন) স্তনেযু (স্তনে ) ভীতাঃ (ভীত, হইয়া) শনৈঃ (আস্তে আস্তে ) [ বয়ং ] (আমরা) 
দখীমহি (ধারণ করি), তেন (সেই চরণ-কমলঘ্বারা ) অটবীং (বন) অটসি (ভ্রমণ করিতেছ ), তৎ (তাহাতে, 
বা সেই চরণ) কৃর্পাদিভিঃ (তীক্ষ-থক্ম-শিলাদিদ্বারা) কিংস্বিৎ (কি) ন ব্যথতে (ব্যথিত হয় না)? ভবদামুষাং 
(দ্বদ্গতজীবনা ) নঃ ( আমাদের ) ধীঃ (বুদ্ধি, চিত্ত ভ্রমতি (ঘৃণিত হইতেছে)। 

অনুবাদ । হে প্রিয়! তোমার যে পরমকোমল চরণকমল আমাদিগের কঠিন স্তনমণ্ুলে ( আমর সম্্দন- 
শঙ্কায় ) ভীতা হইয়া ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি সেই চরণকমলদ্াারা (এই রজনীতে ) বনে বনে ভ্রমণ 
করিতেছ, অতএব সেই চরণকমল তীক্ষ-ুক্্-শিলাদিদ্ারা ব্যথিত হইতেছে না কি? (অবশ্যই ব্যথিত হইতেছে, ইহা 
ভাবিয়া) আমাদের চিত্ত নিরতিণয় ব্যাকুল হইতেছে; কারণ, তুমিই আমাদের জীবন $ (সুতরাং অতঃপর বনভ্রমণে 
বিরত হইয়া আমাদিগের নিকট আবিভূতি হও )। ২৬। 

শারদীয় মহারাস-রজনীতে শ্রীরুষ্ণ যখন রাসস্থলী হইতে অন্তহিত হইলেন, তখন তাহার অনবেষণার্থ ব্রজন্ন্দরীগণ 
বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন দেখিলেন যে, বনে অতি স্থন্ম তীক্ষ শিলাকণাদি সর্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে, 
তখন-এঁরূপ বনে ভ্রমণ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণকমলে অত্যন্ত বেদনা আশঙ্কা করিয়া প্রেমভরে আর্তী হইয়া 
তাঁহার! রোদন করিতে করিতে উক্ত গ্লোকান্রূপ কথ! বলিয়াছিলেন। 

সুজাত-চরণান্থুরুহং_-স্থজাত অর্থ পরম-কোমল। অধুরুহ অর্থ_কমল। চরণাধুরুহ--চরণরূপ 
কমল। কমল স্বভাবতঃই অত্যন্ত কোমল ; কমলের সঙ্গে চরণের উপমা দেওয়াতেই চরণের অতিকোমলত্ব স্থচিত 
হইতেছে; তথাপি আবার স্বজাত-শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল হইতেও পরম কোমল। তাই 
বজ-তরশীগণ প্রীকুষের চরণ নিজেদের শুনমণ্ডলে ধারণ করিতেও ভয় পায়েন; কারণ, তাঁহাদের স্তনমণ্ডল কর্কশ 
কঠিন; তাহার সহিত সংঘর্ষে শ্রীকৃষ্ণের স্ুকোমল চরণে আঘাত লাগিতে পারে, তাতে শ্রীকৃষ্ণের কষ্ট হইতে পারে 
তাই তাহাদের ভয়। প্রশ্ন হইতে পারে, কঠিন স্তনমগ্লের সংঘর্ষে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণে ব্যথা পাওয়ার আশঙ্কাই 
যদি থাকে, তাহ! হইলে ব্রজস্ুন্দরীগণ এ চরণ বক্ষে ধারণ করেনই বা কেন? শ্লোকস্থ প্রিয় শবেই তাহার উত্তর 
নিহিত আছে; শ্রীরুষ্ণ তাঁহাদের অত্যন্ত প্রির ; তিনি যাহাতে সখা হয়েন, তাহাই তাহাদের কর্তব্য; তাহাদের কঠিন, 
স্তনে চরণ স্থাপন করিলে শ্্রীরুষ্ণ সুখী হয়েন; তাই তাহারা তাহা না করিয়া পারেন না--কারণ, শ্রীকৃষ্ণের স্ুখই 
তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। স্তনমণ্ডলে চরণস্থাপনে প্রীরের সুখ, হইতেছে__ইহা সাক্ষাদর্শন করিয়াও স্তনের কঠিনত্ব 


৩৬৬ ্রীশ্রীচৈত্যাচরিতামূত [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
আত্ম-সুখ-দুঃখ গোগীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণ-স্থখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার ॥ ১৪৯ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 

এবং চরণের কোমলত্ব অনুভব করিয়া ব্যথার আশঙ্কায় তাঁহার! ব্যাকুল হইয়া পড়েন; তাই শনৈঃ-_দীরে ধীরে, 
আস্তে আস্তে তাহারা স্তনমগ্ডলে স্থাপন করেন--স্থকোমল চরণধুগলকে কঠিন স্তনমগুলের সংশ্রবে আনিয়া চরণে 
ব্যথা দিতে যেন তাঁহাদের মন অরিতেছে না।. একটিকে শরীরের সুখের সম্ভাবনায় স্তনমগ্লে চরণ-স্থাপনের নিমিত্ত 
বলবতী ইচ্ছা, অপর দিকে চরণ-পীড়ার আশঙ্কায় চরণ-স্থাপনে বলবতী অনিচ্ছা; বলবতী ইচ্ছা যেন চরণকে টানিয়া 
স্তনের দিকে লইয়া যায়, আর অনিচ্ছা যেন তাহাকে দূরে সরাইয়! রাখিতে চাহে_ইচ্ছা ও অনিচ্ছার এই ছন্দ বশতঃই 
যেন চরণকমলকে তাহারা ধীরে ধীরে স্তনমগ্ডলে স্থাপন করিতেছেন। 

এরূপ স্থকোমল চরণে শ্রী বনে ভ্রমণ করিতেছেন-_যে বনে সর্বত্র কণ্টক, কণ্টকতুল্য তীক্ষ সুক্ষ প্রস্তরকণা 
প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহা-_যাহার1 সর্বদা বনভ্রমণে অভ্যস্ত, তাহাদের চরণেও বিদ্ধ হইয়া অসঙ্থ যন্ত্রণার 
সঞ্চার করিয়া থাকে। তরুণীগণের স্তনমণ্ডল কঠিন হইলেও মস্থণ, তাহাতে কণ্টকবৎ তীক্ষ সুন্্ম কোন বস্তু নাই, যাহা 
চরণে বিদ্ধ হইতে পারে; তথাপি ব্রজস্ন্দরীগণ স্তনমগ্ডলে শ্রীরুষ্ণের স্থকোমল চরণ ধারণ করিতে ভীত হইতেন-_ 
কঠিন স্তনের, সংঘর্মে কোমলচরণে আঘাত লাগিবে বলিয়া। সেই ্রজসুন্দরীগণই যখন ভাবিলেন__তাদৃশ সুকোমল 
চরণে ্রকৃষ্ণ কণ্টকবৎ তীক্ষ_ও সুক্ম'প্রস্তরখগুময় বনদেশে রাত্রিকালে ভ্রমণ করিতেছেন, তখন শ্রীরুষের কষ্টের 
আশঙ্কায় তাহাদের মনের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা কেবল তাহারাই জানেন; তখন তাহাদের ধীন্র্জতি__চিত্ত 
অনবস্থিত, নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া গেল, শ্রীরুষের চরণে কুর্পাদির আঘাতজনিত তীব্রবেদনা যেন তাহাদের 
গ্রাণেই, তাহাদের মর্মস্থলেই তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন; সেই তীব্র বেদনায় তাহারা যেন গ্রাণধারণে 
অসমর্থ হইয়া, গড়িলেন-_যে হেতু শ্রীকুষ্ণই তাহাদের আর্ু--জীবন, প্রাণ (ইহাই ভব্দায়ুষাং নঃ বাক্যের 
তাৎপৰ্য্য )। 

উক্ত ঞ্জোকে ব্যক্ত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণে ব্যথা লাগিবে বলিয়া! ব্রজ্জসুন্দরীগণ নিজেদের কঠিন 
স্ুনমণ্ডলে তাঁহার চরণ ধারণ করিতেও ভীত হইতেন; ইহাতেই তাঁহাদের শ্রীকুণ-গ্রীতির কামগন্ধহীনত্ব প্রতিপাদিত 
হইতেছে।  ত্রজসুন্দরীগণ তরী, শরীরও তরুণ নাগর) তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি অন্ণরাগও অত্যধিক; এমতাবস্থায় 
যদি ত্রজস্মন্দরীগণের চিত্তে কাম বা স্বস্থখ-বাসনা থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের স্তনমণ্ডল যতই কঠিন হউক না কেন, 
আর গ্রীকবষ্ণের চরণ যতই কোমল হউক না কেন, স্তনমণ্ডলে চরণ ধারণ করিতে তাঁহার! কখনও ভীত হইতেন না; 
নিজেদের স্নমগুলে প্রেষ্টনাগরের চরণ-সন্মর্দনজনিত আনন্দের প্রবল লোভে চরণের ব্যথার কথা তাহারা ভুলিয়াই 
যাইতেন; কারণ, কান্তদ্বারা বক্ষোরুহ-সমদিন কামুকা-তরুণীগণের একান্ত অভীন্সিত, কান্ত-সঙ্গ-ভোগের ইহাই একতম 
রুষ্ট উপায় ; কোনও কামূকা তরণীই ইহার লোভ স্বরণ করিতে পারে না এবং এই কার্ধে কান্তের দুঃখ অনুভব 
করিয়া ব্যথিত হয় না। কঠিন স্তনের স্পর্শে শ্রীকের কোমল চরণে ব্যথার আশঙ্কা থাকা সত্বেও যে ত্রজসুন্দরীগণ 
্রীরুষের চরণ বক্ষে ধারণ করেন, তাহার হেতু-_তীহাদের স্বন্থখ-বাসনা নহে, পরন্ত কৃষ্ণ-সুখ-বাসন! ; কৃষ্ণ তাহা ইচ্ছা 
করেন, কৃষঃ তাহাতে সুখী হয়েন, তাই। এজন্য বলা হইয়াছে “কষস্তখ লাগি মাত্র কৃষের সমন্ধ 

১৪৯। লোক সাধারণতঃ নিজের সুখ-দুঃখের বিচার করিয়াই কোনও কাজে প্রবৃত্ত হয়, বা কোনও কাজ 
হইতে নিব হয়; গোপিকাদের অবস্থা কিন্তু তজ্রপ নহে; নিজেদের স্ুখ-হাখের ভাবনা তাঁহাদের মনেই স্থান পায় 


না; তাঁহারা যাহা কিছু করেন বা যাহা কিছু ভাবেন, সমন্তই গীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত; তাই তাহারা অনায়াসে বেদধর্শ- 
লোকধর্মাদি ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। 


আত্ম-নুখ-ছুঃখ-_নিজের সুখ এবং নিজের দুঃখ। কিসে আমার সুখ হইবে, কিসে আমার দুঃখ দূরে 
যাইবে ইত্যাদি বিষয়ে গোপীদিগের নাহিক বিচার-_কোনও ভাবনাই মনে স্থান পায় না। চেষ্টা-শারীরিক- 


ধর্থ পরিচ্ছেদ] আরি-লীল! ৩৬৭ 
তথাহি (ভা. ১০৩২২১)-- 


কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ । ১7৮7 
স্বানাং হি বো ময্যন্থবৃততয়েহ্বলাঃ। 
ফনুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ ১৫০ 
কষম্খহেত ময়! পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং 


মাস্থুয়িতুং মার্থ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ২৭ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 
এবং মদরোছ্ছি তলোকবেদদ্ানাং মদর্থে উদ্থিতো৷ লোকো যুক্তাযুক্তাপ্রতীক্ষণাৎ, বেদশ্চ ধর্ম্মাধর্মাপ্রতীক্ষণাৎ, 
বা জ্তণ্চ গেহত্যাগাৎ যাভিস্তাযাং বো যুক্মাকং পরোক্ষমার্শনং বা! ভবতি তথা ভজতা যুন্মংপ্রেমালাপান্‌ শুতৈব 
তিরোহিতমন্তর্ধানেন স্থিতমূ। তভস্মাৎ হে অবলাঃ। হে প্রিয়াঃ ! মা মামস্থয়িতুং দৌধারোপেণ ভু যুয়ং মাথ ন 
যোগ্যাঃ স্থ:॥ শ্রীধরস্বামী ॥ ২৭ ॥ 


গোৌর-ক্বপা-তরঙ্গিণী টীক। 

কাৰ্য্য; হন্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্দ দ্বারা নিষ্পাদিত কার্য্য। মনোব্যবহার-_মানসিক  কা্য; চিন্তাভাবন৷- 
অভিলাযা্দি ৷ 

১৫০। কৃষ্চ-লাগি--কফের নিমিত্ত, সেবাদারা কুষণকে, সুখী করিবার নিমিত্ত। আর সব_-অন্ত অমণ্ড 
যাহা কৃষ্ণের সুখের অন্গকূল নহে, এরূপ সমস্ত; বেদধর্শ-লোকধর্ম-স্থজ্ন-আধ্যপথাদি। শুদ্ধ ভন্গুরাগ_সুখ- 
বাসনাশূন্য অনুরাগ (প্রীতি )। 

শ্লে।। ২৭। অন্বয়। অবলাঃ (হে অবলাগণ)1 এবং (এই প্রকারে) মর্থোছ্িত-লোক-বে-স্বানাং 
(আমার নিমিত্ত লোক, বেদ এবং আত্মীয়-স্বজনাদি যাহারা ত্যাগ করিয়াছে, এমন যে) বঃ.. (তোমাদের ) 
ময়ি ( আমাতে ) অন্তুবৃত্তয়ে হি ( পুনরুত্কঠা বৃদ্ধির নিমিত্তই ) পরোক্ষং (পরোক্ষভাবে) ভজতা (তোমাদের 
প্রেমালাপ-শ্রবণ-পরায়ণ ) ময়! তিরোহিতং (আমি অন্তর্ধানে ছিলাম)$ তৎ (সেহেতু) প্রিয়াঃ (হে প্রিয়াগণ )! 
প্রিয়ং (তোমাদের প্রিয় ) মা (আমাকে ) অস্থয়িতুং ( দোষারোপ করিতে ) মার্হথ (তোমাদের উচিত হয় ন! )। 

অন্ুবাদ। হে অবলাগণ! তোমরা, এইরূপে আমার নিমিত্ত (যুক্তাযুক্ত প্রতীক্ষা না করিয়া) লোক- 
ব্যবহার, (ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতাক্ষ। না করিয়া) বেদ এবং (স্নেহ ত্যাগে) আত্মীয়, ধন, জ্ঞাতি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া 
আসিয়াছ; আমি কিন্তু আমার প্রতি তোমাদের অনুবৃত্তির (পুনরুংকণ্ঠা-বৃদ্ধির ) নিমিত্তই তিরোছিত, হইয়াছিলাম; 
তিরোহিত হইয়াও অদৃগ্ত থাকিয়া আমি (তোমাদের প্রেমালাপাদি শঁবণ করিতে করিতে) তোমাদের ভজন! 
করিতেছিলাম ; হে প্রিয়াগণ ! আমি তোমাদের প্রিয়; স্থুতরাং তজ্জন্ত আমার প্রতি অস্থয়াপ্রকাশ (দোষারোপ ) 
করা তোমাদের কর্তব্য নহে। ২৭। 

এবং_এইরূপে ; রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি-শবণমাত্র গৃহকর্শ্মরত| গোগীগণ যেরূপে গৃহাদি 
ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপে; কেহ দোহন করিতেছিলেন, তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া গেলেন; কেহ 
খাশুড়ী-আদির গুশ্রযা করিতেছিলেন, তিনি তাহ! ত্যাগ করিয়া গেলেন; ইত্যাদি রূপে, যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, 
তিনি মেই অবস্থা হইতেই কোনওরপ বিচার-বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণন্সিধানে ধাবিত হহলেন। অদরথে|- 
স্মিতলোক-বেদ-স্বীনীং__মদর্থ ( আমার-গ্রীক্ৃষ্ণের নিমিত্ত ) উদ্বিত (পরিত্যক্ত) হইয়াছে লোক, বেদ এবং স্ব 
(আত্মীয়-স্বজন-ধনাদি ) খাহাদিগকতৃ্ক, তাঁহাদের । শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গ্রাগের প্রাবল্যে গোপীপণ ভাল-মন্দ 
বিচার ন! করিয়া (লোক )-_লোকধর্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করিয়া (বেদ )--বেদধর্স্ম এবং আত্মীয়-স্বজনের 
মেহাদির বিষয় চিন্তা ন! করিয়া ( স্ব )-আত্মীয়-স্বলনাদিকেও ত্যাগ করিয়াছেন, শ্রীকুষ্জের সহিত মিলিত 
হইবার নিমিত্ত। যাহারা শরীরের প্রতি এরূপ অনুরাগবতী, ্রীক্বষ্ণ কিন্তু তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া! রাসস্থলী 


৩৬৮ প্রশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ রথ পরিচ্ছেদ 


প্রতিজ্ঞা হৈতে তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াম্‌ ( ৪১১) 
7 এক আছে পুর্ব হৈতে_। যে যথা মাং প্রপন্থন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 


যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণে তারে ভজে তৈছে ॥ ১৫১ মম বস্ানবসত্ত মন পার্থ সর্বশঃ॥ ২৮ 


প্লোকের সংস্কৃত টাকা 
নকন্তু কিং ত্বয়াপি বৈষম্যমস্তি যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি নান্তেযাং সকামানামিত্যত আহ 
যে ইতি। যথা যেন গ্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়! বা যে মাং ভজন্তি তানহং তখৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজামি 


গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাকা। 

হইতে অন্তহিত হইলেন) তাঁহারা রোদন করিতে করিতে বনে বনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে যখন তাহাকে 
পুনরায় পাইলেন, তখন তাঁহার অন্তর্ধানের নিমিত্ত তাহাকে অনুযোগ দিতে লাগিলেন। এই অনুযোগের উত্তরে 
শীর্ণ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই কয়েকটা কথা উক্ত স্ট্রোকে ব্যক্ত হইয়াছে! | 

গ্রীকবষ্ণ বলিলেন, “হে অবলাগণ ! লোবধর্ম-রেদধর্মাদি ত্যাগ করা বলবান্‌-লোকের পক্ষেও সম্ভব নহে; তোমরা 
অবলা হুইয়াও তাহা করিয়াছ-কেবল মাত্র আমার নিমিত্ত। তথাপি আমি তোমাদদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্ত্িত 
হইয়া! গিয়াছি; স্থৃতরাং আমার যে অন্ঠায় হইয়াছে, তাহা ঠিকই) তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। কি জন্য আমি 
তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছি, তাহাও বলি গুন। তোমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আমি যাই নাই-_ 
তোমাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিও না। অনেকক্ষণ তোমাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছি; তাহাতে তোমরাও 
নিজদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছ; কৃতার্থতাজ্ঞানে উৎকঠার নিবৃত্তি হওয়ার জভ্ভাবনা--তাই, নির্ধন ব্যক্তি ধন পাইয়া 
তাহা হারাইলে সেই ধনপ্রাপ্থির নিমিত্ত তাহার উৎকণ্ঠা যেরূপ পূর্ববাপেক্ষাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তোমাদেরও সেইরূপ 
উৎকঠাবৃদ্ধির নিমিত্ত (ভনুবৃত্ধয়ে ) আমি অন্তহিত হইয়াছিলাম। অন্তহিত হইয়াও কিন্তু আমি দুরে 
যাই নাই, তোমাদের নিকটে নিকটেই ছিলাম, অবশ্য তোমরা আমাকে দেখিতে পাও নাই। আবার 
অন্তহিত থাকিয়াও আমি তোমাদিগেরই ভজন! করিতেছিলাম_আমাকে লক্ষ্য করিয়া তোমরা যে 
' সমস্ত গ্রীতিপুর্ণ কথ! বলিয়াছিলে, তৎসমন্তই আমি শুনিতেছিলাম, শুনিয়া বিশেষ গ্রীতিলাভ করিতেছিলাম 
এবং তোমাদের প্রেমালাপ অনুমোদন করিতেছিলাম। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি দোষারোপ 
করা তোমাদের সঙ্গত হয় না (মাস্থয়িতুং মাহ্থ ); বিশেষতঃ আমি তোমাদের প্রিয়, তোমর| আমীর প্রিয়া; 
প্রিয়া প্রিয়ের অপরাধ ক্ষমা করিয়াই থাকে । 


গোপীগণ যে শ্রীকুফের নিমিত্ত লোকধর্শ-বেদধর্ম-্জন-আব্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ 
এই গ্লোক। 


১৫১। গোপীগণের প্রেমে যে কামগন্ধ নাই, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যদ্বারাও তাহা প্রমাণ করিতেছেন দুই পয়ারে। 

অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা-_যিনি শ্রীরুফ্কে যেভাবে ভঞ্জন করিবেন, শ্রীরু্ণও তাহার 
অভিলাধাঙ্গরপ ফল দিয়া তাঁহাকে সেইভাবে ভজন (কৃতার্থ) করিবেন। কিন্তু গোগীদিগের ভজনে শ্রীকৃষ্ণের 
এই প্রতিজ্ঞ। নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তিনি গোগীদিগকে তাঁহাদের ভঙজনের অনুরূপ ভজন করিতে পারেন নাই; 
কারণ, গোপীদিগের নিজেদের জন্য কোন বাসনা না থাকায়, বাসনারপ ফল প্রদানের সম্ভাবনাই থাকে না; 
বাসনারূপ ফল প্রদান করিতে না পারিলেই শ্রীক্বফের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইয়া পড়ে। 

পূৰ্ব্ব হৈতে_-অনাদিকাল হইতে। যে যৈছে ভজে_ধিনি যে প্রকারে শ্রীরঞ্চকে ভজন করিবেন। 
কৃষ্ণ তারে ইত্যাদি_শ্রীক্ণ তাহাকে সেই প্রকারে ভজন করেন; অর্থাৎ ভজনকারীর বাসনারপ ফল দান করিয়া 
শ্রী তাহাকে ক্বতার্থ করেন, ইহাই কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা। ভজনকারীর বাসনাহ্রূপ ফল-দানই শ্ীরষ্কক্ুক ভক্তের ভজন । 

শীর্ষে যে এইরূপ একটা প্রতিজ্ঞা আছে, গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণ দিতেছেন। 

শ্লো। ২৮। অন্থয়। যে (যাহারা), মাং (আমাকে); যথা ( যে প্রকারে ), গ্রপগ্ঠন্তে ( ভজন করে ), 
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সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোগীর ভজনে। 
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-প্রীমুখবচনে ॥ ১৫২ স্বমাধুকবত্যং বিবুধায়্যাপি বঃ। 
তথাহি (ভা. ১০৩২২২)-- যা মাইভজন্‌ দু্জরগেহশৃঙখলাঃ 
ন পারয়েহ্হং নিরবদ্যসংযুজাং সংবৃষ্যা তথ প্রতিযাতু সাধুনা | ২৯ 
শ্লৌকের সংস্কৃত টাকা 
অন্ুগৃহামি ন তু সকামা মাং বিহায়েন্্াদীনেব যে ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যং যতঃ সর্বণঃ সর্বপ্রকারৈ- 
রিজ্ঞাদিসেবকা অপি মমৈব বত্ম“ ভজনমার্গমন্ুবর্তন্ত ইন্দরাদিরপেণাপি মমৈব সেব্যত্সাৎ॥ স্বামী ॥ ২৮॥ 
আস্তামিদং পরমাধন্ত শুনুতেত্যাহ নেতি। নিরবগ্যা সংযুক্‌ সংযোগে! যাঁসাং তাসাং বে! বিবুধানামামুষীপ 
চিরকালেনাপি স্বীয়ং সাধুরুত্যং প্রত্যুপকারং কর্তুং ন পারয়ে ন শক্লোমি। কথভ্তুতানাং যা ভবত্যো দুর্জ্জর| অজরা 


গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টাকা 
অহং (আমি) তান্‌ (তাহাদিগকে ) তখৈব (সেই প্রকারেই__তাহাদের বাসনাহ্রূপ ফল দান করিয়াই ) ভঞ্জামি 
(অনুগ্রহ করিয়া থাকি)। পার্থ (হে পার্থ, অঙ্জুন)1 মনুস্যাঃ (মালগধসকল ) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারেই_ ইঞ্জাদি 
দেবতার ভজন করিয়াও ) মম ( আমার ) এব (ই) বত্ম ভজনমার্গ ) অন্ুবর্ৃস্তে ( অনুসরণ করে )। 

অন্ুুবাদ। যাহারা যেভাবে (যে ফল কামনা করিয়া) আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভজন করে, আমিও 
তাহাদিগকে সেইভাবে (তাহাদের বাসনানুরপ ফল দান করিয়া) ভজন করি (অনুগ্রহ. করি)। হে পার্থ! মনুয্- 
সকল সৰ্ব্বপ্রকারে ( ইন্্রাদি-দেবতাগণের উপাসন! করিয়াও ) আমারই পথের (ভজনমার্গের ) অনুসরণ করে। ২৮। 

উক্ত লোকে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্জুনকে বলিলেন-_ষে যেই বাসনা করিয়া আমার ভজন করে, আমিও তাহার সেই বাসন! 
পুর্ণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করি। প্রশ্ন হইতে পারে, যাহারা সাক্ষাদ্ভাবে আমার ভজন না করিয়া কোনও ফল- 
কামনায় ইন্দ্রাদি-দেবতাগণের ভজন করে, তাহাদের সম্বন্ধে কি করা হইবে? তাহাতেও আশঙ্কার কোনও কারণ 
নাই) যাহারা কোনও ফলসিদ্ির নিমিত্ত ইন্দ্রাদি দেবতাগণের উপাসন| করে, ইন্দ্রাদি দেবতারপে আমিই তাহাদের 
অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকি। হে অর্জুন! কেহ ইন্দ্রের উপাসনা করে, কেহ ্রন্মের উপাসনা করে, কেহ শিবের 
উপাসনা করে, কেহ নারায়ণের উপাসনা করে, কেহ পরমাত্মার উপাসনা করে, কেহ নির্ব্বশেষ ব্রন্দের উপাসনা করে) 
এই প্রকারে লোকের রুচি-অন্নুসারে অসংখ্য ভজন-মার্গ প্রচলিত আছে; কিন্ত এই সমস্ত ভজন-মার্গই আমারই 
ভজনমার্গ; কারণ ইন্দ্রাদিরপে আমিই উপাসকদের অভীষ্ট বস্তু দান করিয়া থাকি-_-আমিই সকলের মূল। সাক্ষাদ্ভাবে 
বা পরোক্ষভাবে সকলে আমারই ভজন করিয়া থাকে, আমিই সকলের অভীষ্ট দান করি। 

১৫২। সে প্রতিজ্ঞা--বাসনারপ ফল দান করিয়া সমস্ত ভজনকারীকে কৃতার্থ করার  গ্রতিজ্ঞা। 
ভঙ্গ হৈল-_বৃথা বা মিথ্যা হইল) পালন করিতে অসমর্থ হইলেন (ভ্রীরুষ্চ)। গোগীর  ভজলে-_গোগীদিগের 
নিজেদের জন্য কোনও বাসন! নাই বলিয়া তাহাদের অভীষ্ট দান করিয়। শ্রীরুষ্ঃ নিজের প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারেন না; 
গোগীদিগের একমাত্র বাসনা শ্রীকৃষ্ণের সুখ ; তাহা পূর্ণ করিতে গেলে শ্রীকুষের নিজেরই কিছু পাওয়া হইল, 
গোগীদিগকে কিছু দেওয়া হয় না) কাজেই তিনি গোগীদিগের ভজন করিতে অসমর্থ হয়েন। গেপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ 
অঙ্গবাসনা যে কামগন্ধহীন, তাহাই প্রমানিত হইল । 

তাহাতে-_গোগীর ভঙ্গনে যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল, সেই বিষয়ে । কৃ্-শ্রীমুখবচনে _শ্রীকুষ্ের 
নিজের উক্তিই সেই বিষয়ে গ্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, গোপীদিগের সেবার অনুরূপ সেবা করিতে 
তিনি অসমর্থ; পরবর্তী শ্লোক ইহার প্রমাণ । 

প্লো। ২৯। অন্য়। নিরবন্ধগংযুজাং ( অনিন্দ্য-সংযোগবতী ) বঃ (তোমাদিগের ) স্বসাধুরৃত্যং (স্বীয় 
সাধুরুত্য__ প্রত্যুপকার ) অহং (আমি ) বিবুধাযুষাপি ( স্ুচিরকালেও ) ন পারয়ে (সাধন করিতে সমথ হইব ন!) 
--২/৪৭ 


৩৭5 শ্শ্রীচৈত্যচরিতামূত [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
তবে যে দেখিয়ে গোঁগীর নিজ দেহে গ্রীত ৷ সেহো ত কৃষ্ণের লাগি, জাঁনিহ নিশ্চিত ॥ ১৫৩ 


শ্লৌকের সংস্কৃত টাকা 
যা গেহশৃঙ্খলাস্তাঃ সংবৃশ্ঠা নিঃশেষং ছিত্বা মা মাম্‌ অভজংস্তাসাম্‌। মচ্চিতত্ত বহযু প্রেমযুক্ততয়া নৈকনিষ্ঠম। তন্মাদ্বো 
ুস্নাকমেব সাধুনা সাধুকত্যেন তৎ যু্ৎসাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রতিক্ৃতং ভবতু। যুগ্মংসোৌশীল্যেনৈব মমানৃণ্যং ন তু 
মৎকৃতপ্রত্যুপকারেণেত্যর্থঃ ॥ স্বামী ॥ ২০ ॥ 


গৌর-কুপা-তরঙ্িণী টাকা 
যাঃ ( যে তোমরা) দুর্জরগেহশৃঙ্থলাঃ ( দুশ্ছেষ্য-গৃহশৃঙ্খল-সমূহকে ) সংবৃশ্য (সম্যকরূপে ছেদন করিয়া ) মা (আমাকে ) 
অভজন্‌ (ভজন করিয়াছ)। বঃ (তোমাদের ) সাধুনা (সাধুকুত্যদ্বারাই ) তৎ ( তোমাদের সাধুরুত্য ) প্রতিয়াতু 
(প্ৰতিক্বৃত হউক )। ং 

আন্ুুবাদ। শ্রীরুষ্ণ গোপীদিগকে বলিলেন_হে গোগীগণ! দুশ্চেন্ত গৃহশৃহ্খল সকল নিঃশেযে ছিন্ন করিয়া 
তোমরা আমার ভজন করিয়াছ। অনিন্য-ভজনপরায়ণা তোমাদিগের সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার- দেবপরিমিত 
আয়্ধাল পাইলেও আমি সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব না। অতএব তোমাদের স্বীয় সাধুরুত্যই তোমাদের কৃত 
সাধুরুত্যের প্রত্যুপকার হউক। ২৯। 

শীর্ণ বলিলেন_হে গোগীগণ 1 আমার সহিত তোমাদের যে সংযোগ, তাহা নিরবদ্য_অনিন্দনীয় ; . কারণ, 
তাহাতে ইহকালের বা পরকালের নিমিত্ত কোনওরপ স্বন্থখ-বাসনা নাই, তাহাতে লোকধৰ্ম্ম, বেদধৰ্শ্ম, গৃহ্ধন্ম প্রভৃতির 
কোনও অপেক্ষা নাই; সুতরাং ইহা নিরুপাধিক; এই সংযোগ সাধারণ-দৃষ্টিতে কামময়রপে, প্রতীয়মান হইলেও ইহা 
নির্মল প্রেমবিশেষময় ; এই সংযোগে তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য-_আমার গ্রীতিবিধান এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত কুলবধূ 
হইয়াও তোমরা-_কুলবধূগণের পক্ষে যাহা একান্ত অসম্ভব, সেই গৃহসন্বদ্ধি এহিক ও পারলৌকিক লোবমধ্য|দা- 
ধর্মমর্যাদাদি নিঃশেষরূপে ছেদন করিয়া, স্বজন-আধ্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়। আমার সেবা করিয়াছ। প্রেয়সীগণ ! 
এইরূপে তোমর! আমার প্রতি যে সৌশল্য ও সাধুত্ব দেখাইয়াছ, দেবতার ন্যায় সুদীর্ঘ আয়ুঃ পাইলেও তোমাদের প্রতি 
তাপ প্রতিক্ৃত্য করা আমার পক্ষে সম্পূ্ণরূপেই অসম্ভব হইবে ; কারণ, তোমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পতি, শশুর 
শাপগুড়ী প্রভৃতি সমন্ত আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করিয়া প্রত্যেকেই একনি্ভাবে একমাত্র আমার সুখের নিমিত্ত আমাতে 
আত্ম-নিবেদন করিয়াছ; আমার পক্ষে কিন্তু পিতামাতা! ভ্রাতাদিগকে ত্যাগ করা অমম্ভব_-আবার তোমাদের মধ্যেও 
অন্য সকলকে ত্যাগ করিয়া কেবল একজনের চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত আত্মনিয়োগ করাও আমার পক্ষে অসম্ভব 
সুতরাং তোমাদের ন্যায় একনিষ্ঠ হওয়া আমার ক্ষমতার অতীত । আবার, তোমরা চাহ কেবল আমার স্ুখ। তোমাদের 
এই অভীষ্ট দেওয়াতে লাভ হয় কেবল আমার, বস্তুতঃ তোমাদের কিছু দেওয়া হয় না। তাই বলিতেছি প্রেয়সীগণ ! 
তোমাদের সাধুকত্যারাই তোমাদের সাধুকুত্য প্রত্যুপক্ৃত হউক, আমাদ্বারা তদুরূপ প্রত্যুপকার অসম্ভব_-আমি 
তোমাদের নিকট খনীই রহিলাম।” (টী. প. দ্র) 

যে ভক্ত শ্রীরুষ্কে যেভাবে ভজন করেন, শ্রীরুষ্ণও তাঁহাকে তদন্থরপভাবে ভজন করেন-_ইহাই শ্রীরুষ্ের 
প্রতিজ্ঞা; কিন্তু তিনি যে গোপীদিগের ভজনের অনুরূপ ভজন করিতে অসমর্থ, সুতরাং গোর্পীদিগের নিকট তিনি যে 
চিরধণী, গোপীর ভজনেই যে তাহাকে প্রতিজ্ঞা ভর্দ করিতে হইল-_একথা শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই “ন পারয়েইহং-শ্লোকে 
স্বীকার করিলেন। 

১৫৩ পূর্ববর্তী ১৪৯ পয়ারে বলা হইয়াছে, নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি গোপীদিগের কোনও অন্থ্ন্ধান নাই; 
কিন্তু তাহাদের নিজের দেহের প্রতি তো প্রীতি দেখা যায়_তাহারা যত্রের সহিত স্বস্বদেহের মাজ্জন-ভূষণাদি করিয়া 
থাকেন। ইহাতে গোপীদের স্বস্সুখবাসনার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন__গোপীগণ যে স্ব-স্বদেহে প্রীতি দেখান, তাহা 
কেবল ধের সুখের নিমিত্ত, নিজেদের চিত্রের প্রসন্নতার নিমিত্ত নহে। ১৪৯ পয়ারের সহিত এই পর়ারের অন্থয়। 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৩৭১ 
তথাহি লঘুভাগবতামূত উত্তরথণ্ডে (৪*) 
এই দেহ কৈলু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ ৷ আদিপুরাণবচনমূ-_ 
তার ধন__তার ইহা সন্তোগনাধন ॥ ১৫৪ নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে। 
এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণসস্তোষণ !' রা ৬ রঃ নিগৃঢ়প্রেমভাজনমূ॥ ৩০ 
এই লাগি করে দেহের মার্জন-ভূষণ ॥ ১৫৫ তা 
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ ১৫৬ 


গৌর-কপা -তরঙ্গিণী 'টাক। 

১৫৪-৫৫। ্ব-্যদেহের মার্জন-ভূষণে কিরূপে কৃষ্ণের সুখ হয়, তাহা বলিতেছেন। প্রত্যেক ব্রজস্ুন্দরীই মনে 
করেন--“আমার এই দেহ আমি সম্যক্রূপে শ্রীরুষ্ণে অর্পণ করিয়াছি; এই দেহে এখন আর আমার কোনও স্বত্ব-স্বামিত্ব 
নাই, ইহ! শীকৃষ্ণেরই সম্পত্তি; এই দেহ দর্শন করিয়া, এই দেহ স্পর্শ করিয়া, এই দেহকে সম্ভোগ করিয়া শ্রীরুষ অত্যন্ত 
প্রীত হয়েন ; এই দেহকে যদি মাজ্জিত ও ভূষিত করি, তাহা হইলে দেহের সৌন্ধ্য দর্শন করিয়া, সম্ভোগ করিয়া শ্রীরুষণ 
নিরতিশয় আনন্দ পাইবেন।” এইরূপে শ্রীকষ্ণের সুখবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে ভাবিয়াই গোপীগণ শ্ব-্থদেহের মাঞ্জন- 
ভূষণ করিয়া থাকেন, নিজেদের তৃপ্থির নিমিত্ত নহে; সুতরাং স্ব-স্বদেহের মাঞ্জন-ভূঘণেও তাহাদের কামগন্ধ নাই। 

নিয়োদ্ধত শ্লোকে এই পয়ারদ্বয়ের উক্তির প্রমাণ দিতেছেন । 


শ্লো। ৩০। ভন্থয়। পার্থ (হে পার্থ)! যাঃ (যে সমস্ত) গোপ্যঃ (গোগীগণ ) নিজাঙ্গং (স্ব-স্বদেহকে) 
অপি (ও) মম (আমার- শ্রীকৃষ্ণের ) ইতি ( এইরূপ জ্ঞান করিয়া ) সমুপাসতে ( যত্ব করেন ), তাভ্যঃ ( তাহাদিগ হইতে ) 
পরং ( ভিন্ন ) মম (আমার ) নিগৃঢ়-গ্রেমের পাত্র ) ন (নাই )। 

অন্ুুবাদ। শ্রীরুঞ্ণ বলিলেন £_হে অর্জুন! যে গোপীগণ স্ব স্ব দেহকেও আমার ( আমাতে সমপিত 
আমার সুখসাধন ) বস্তু জ্ঞানে ( মার্জ্জন-ভূষণাদিদ্বার!) যত্র করেন, সেই গোপীগণ ব্যতীত আমার নিগৃঢ় প্রেমের পাত্র 
আর কেহ নাই। ৩০ 

এই শগ্লোকের মৰ্ম্ম এই যে--শ্রীকবষ্ণের সুখের নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীগণ স্বজন-আধ্যপথ|দি সমস্ত তে! ত্যাগ করিয়াছেনই, 
তাহাদের দেহ পর্যন্তও তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সুখসাধন বলিয়া শ্রীরুষে। সমর্পণ করিয়াছেন) শ্রীরুষ্ণব্যতীত তাহাদের 
নিজের বলিতে আর কিছুই নাই। শ্রীক্ুষের স্থখসাধন বস্তু জ্ঞানেই তাহারা স্ব স্ব দেহের মার্জন-তূষণাদি করিয়া থাকেন। 

১৫৬। ১৪০-৫৫ পয়ারে স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ-দ্বার কাম ও প্রেমের পার্থক্য দেখাইয়া গোপীপ্রেমের 
কামগন্ধহীনত্ব দেখাইয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, সুখের বাসনা না থাকিলে কাহারও স্থখ জন্মে না_ইহাই 
সাধারণ প্রতীতি; গোপীগণ যে শ্রীরুষ্সেবা করেন, তাহাতে তাহারা এক অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিয়া 
থাকেন; স্থৃতরাং তীহাদের যে স্বস্ুখবাপনা নাই-_অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণসেবাজনিত সুখের বাসনাও যে নাই, তাহা কিরূপে 
অনুমান করা যায়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন-_ শ্রীরুষ্ণসেবায় যে এক অনির্বচনীয় আনন্দ পাওয়া যায়, ইহা সত্য; 
কিন্তু এই আনন্দ গোপীদিগের স্বস্থখবাসনার ফল নহে, ইহ! গোপাপ্রেমের স্বভাব। প্রেমের ধর্মই এই যে, স্ুখলাভের 
বাসনা না থাকিলেও, প্রেমের সহিত শ্রীরুফ্সেবা করিলে আপনা-আপনিই এক অনির্বচনীয় আনন্দ জন্মে; ইহা 
কোনওরূপ বাসনার অপেক্ষা রাখে না-_ইহা শ্রীকবষ্ণে প্রীতির বা ্রীরুঞ্ণসেবার বস্তুগত ধর্ম) বস্তুশক্তি বৃদ্ধিশক্তির অপেক্ষা 
রাখে না। ভিজিবার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, জলে নামিলে কাপড় ভিজিবেই, ইহা জলের বস্তগত ধর্ম্ম। হাত 
পোড়াইবার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবেই_ইহা আগুনের বস্তুগত ধর্ম্ম। তদ্রপ 
সুখবাসন| না থাকিলেও শ্রীক্ব্ষসেবা বা শ্রীরুফপ্রেম সুখ দান করিয়া থাকে-_ইহা প্রেমের বা সেবার ধর্ম; গোগীদিগের 
ভাগো এই স্ুখ-ভোগ হয় বলিয়া তাহাদের প্রেমে কামগন্ধ আরোপ করা যায় না) কারণ, এই সুখের জন্য তাহাদের 
লালসা নাই, ইহা স্বতঃ-আগত, ইহা প্রেমের ধর্ম,_ন্বস্থখ-বাসনার চরিতার্থতা নহে। 


৩৭২ চু j ভ্ৰীগ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 


গোগীগণ করে যবে কৃষ্ণ-দরশন। তাঁসভার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ। 
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ ॥ ১৫৭ তথাপি বাঢ়য়ে স্থখ, পড়িল বিরোধ ॥ ১৫৯ 
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান 


তাহা হৈতে কোটিগুণ গোগী আস্বাদয় ॥ ১৫৮ গোপিকার সুখ কৃষ্ণস্ুখে পর্য্যবসান ॥ ১৬০ 


গৌর-ক্কপা-তরঙ্গিণী টীকা 

অদ্ভুত__আশ্চর্যা। গোগী-ভাবের স্বভাব__গোপীপ্রেমের ধর্ম জুখবাসনা না থাকিলেও প্রেম 
স্বীয় ধর্মবশতঃ অনির্বচনীয় সুখ দান করিয়া থাকে, ইহাই গোপা-ভাবের অদ্ভূত স্বভাব। যাহার প্রভাব_যে 
গোপী প্রেমের শক্তি বা মহিমা। বুদ্ধির গোচর নহে__বুদ্ধিদবারা যাহার সম্বন্ধে কিছুই নির্ণয় করা যায় না) বুদ্ধিমূলক 
বিচারদারা যাহার কার্ধ/কারণ-মহ্নধ স্থির করা যায় না; অচিন্ত । যেমন, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়; 
কিন্তু কেন পোড়ে, তাহা বুদ্ধিারা স্থির করা যায় না। 

১৫৭। গোপী প্রেম-ম্বভাবের বুদ্ধির, অগোচরত্ব কি তাহা বলিতেছেন। গোঁপাগণ যখন শ্রীরু্ণকে দর্শন করেন, 
তখন দর্শন-জনিত, সুখের নিমিত্ত তাহাদের কোনওরূপ বাসনা না থাকা সত্বেও কোটিগুণ সুখ জন্মিয়া থাকে ইহাই 
গোপীভাবের অদ্ভুতত্ব। ইহা প্রেমের স্বভাব, প্রেমের বস্তুগত ধর্ম ; কিন্ত প্রেমের এরূপ স্বভাবের হেতু কি, সুখবাসন 
না থাকিলেও কেন কোটিগুণ সুখ জন্মে, তাহা বুদ্ধির অগোচর। 

কোটিগুণ__শরীরুষদর্শনে গোপীদের চিত্তে কোটিগুণ স্থখ জন্মে ; কাহা অপেক্ষা কোটিগুণ সুখ জন্মে, তাহ 
পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে। 

১৫৮। গোপীগণকে দর্শন করিলে শ্রীরুষ্ণের যে আনন্দ জন্মে, শ্রীকৃ্চকে দর্শন করিলে গোপাদের তাহ 
অপেক্ষা কোটিগুণ আনন্দ জন্মে । 

১৫৯।  তীসভার-_গোপীদিগের ।  নিজ-নুখ-আনুরোধ-_নিজের সুখের অনুসন্ধান বা লালসা 
নিজের স্থুখের নিমিত্ত কোনও গোপীরই লালসা নাই; তথাপি তাঁহার অত্যধিক সুখ জন্মে, ইহা, কিরূপে সম্ভব 
হয়? এই সমন্তার সমাধান কি? বিরোধ--১৫৭ পয়ারে বলা হইল, শ্রীরুষপর্শন-বিষয়ে গোপীদের সুখবাঞ্ছা নাই 
১৫৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, গোপিকার! কোটিগুণ সুখ আস্বাদন করেন। সুখের বাঞ্চা না থাকিলেও প্রেমের ধর্ম্মবশতঃ 
সুখ হয়তো আসিতে পারে; কিন্তু তাহা আস্বাদনের ইচ্ছা না থাকিলে আস্বাদন কিরপে সম্ভব হয়? আমার অনিচ্ছা 


সত্বেও কেহ হয়তো আমার সাক্ষাতে মিশ্রী আনিয়া রাখিতে পারে; কিন্তু আমার ইচ্ছা না থাকিলে তাহার আস্বাদন. 


আমাদারা কিরূপে হইতে পারে? আস্বাদন করাতেই বুঝা যায়, আস্বাদনের ইচ্ছা ছিল; অথচ বলা হুইতেছে-_স্থুখবাঞ্ছা 
আস্বাদন-বাসনা ছিল না। এই দুইটা উক্তি পরস্পর-বিরোধী; ইহাই বিরোধ । 

১৬০। উক্ত বিরোধের একমাত্র সমাধান এই যে-_গোপীদিগের স্থুখ কৃষ্ণস্থখেই পর্যবসিত হয়, তাহাদের 
সুখের স্বতন্ত্র কোনও পরিণতি নাই, উহাও কৃষ্ণন্থখেই পরিণতি লাভ করে। 

কৃষ্ণকে সুখী দেখিলে রুষপ্রেমের ধর্মমবশতঃ গোপীদের চিত্তে সুখের উদয় হয়; আবার গোপীদিগকে স্থখ-প্রচুল 
দেখিলে রুষেরও আনন্দ বৃদ্ধি হয়। স্থুখের আস্বাদনব্যতীত সুখপপ্রফুল্লতা জন্মিতে পারে না) আবার ইচ্ছা না 
থাকিলেও স্থখের আস্বাদন সম্ভব নহে; তাই কৃষ্ণ-সুখের পুষ্টির উদ্দেশ্যে লীলাশক্তিই গোপীদের চিত্তে সম্ভবতঃ তাহাদের 
অজ্ঞাতসারেই-_করফ্স্ুখদর্শনজাত আনন্দ আস্বাদনের স্পৃহা জাগাইয়া দেয় এবং তাঁহাদের দ্বারা ও আনন্দ আস্বাদন 
করায়_যাহায় ফলে তাঁহাদের অঙ্র-প্রত্যঙ্গে প্রহুল্লতার একটা উজ্জল তরঙ্গ খেলা করিতে থাকে, যে তরঙ্গ দেখিয়া 
কফের সুখও শতগুণে বন্ধিত হইয়া থাকে। স্থুলকথা এই যে, গোপীদের চিত্তে সুখের উদ্রেক হয় কৃষ্ণের কুখদর্শনে-_ 
নিজেদের সুখবাসনা হইতে নহে) আবার লীলাশক্তি তাঁহাদের চিত্তে সেই আস্বাদনের ইচ্ছাও জন্সায়__কেবলমাত্র 
কষ্ণসুখের পুষ্টির নিমিত্ত, গোপীদের সুখ-আস্বাদনের নিমিত্ত নহে; গোপীগণ কর্তৃক সেই সুখাস্বাদনের ফলে শ্রীকৃষ্ণের 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৩৭৩ 


গোঁপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্লতা। এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি। 

সে মাধু্য্য বাঢ়ে যার নাহিক সমতা ॥ ১৬১ পরস্পর বাটে, কেহো মুখ নাহি মুড়ি ॥ ১৬৪ 
‘আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ | কিন্তু কৃষ্ণের সখ হয় গোগী রূপ-গুণে। 

এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ-মুখ ॥ ১৬২ তার সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥ ১৬৫ 
গোগীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত। অতএব সেই সুখে কৃষ্ণসুখ পোষে। 


কৃষ্ণশোভা দেখি গোগীর শোভা বাঢ়ে তত॥ ১৬৩  এইহেতু গোপী-প্রেমে নাহি কামদোষে ॥ ১৬৬ 


ৰ | গৌর-কবপা-তরঙ্গিণী টাকা 
সুখই বদ্ধিত হয়, সুতরাং গোপীদের সুখও কৃষ্ণের সুখেই পরিণতি লাভ করে ।  গোগীদের পক্ষে কষ্ণদর্শনজনিত স্থুখ 
আস্বাদনের প্রবর্তক হইল কৃষুখপুষ্টির বাসনা, বনধপুষ্টির বাসনা নহে) স্থৃতরাং সুখবাঞ্ছার অভাবেও সুখাস্বাদনে 
কোনও বিরোধ থাকিতে পারে না__আপাত: দৃষ্টিতে যাহা বিরোধ বলিয়া মনে হয়, তাহা বাস্তবিক বিরোধ নহে। 
গোপীকার সুখ-_গোগীগণকর্তৃক শ্রীকুষর্শনজনিত সুখের আব্বাদন। কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান__রুষ্ণের সুখে 
পর্যাবসিত হয় বা পরিণতি লাভ করে, যেহেতু গোগীদিগের সুখ দেখিলে কৃষ্ণের সুখ বন্ধিত হয়। 

১৬১। গোপাদিগের সুখ কিরপে কৃুষ্ণসুখে পর্যবসিত হয়, তাহা বিশেষরূপে বলিতেছেন ছয় পয়ারে। 

গোপিকা দর্শনে__গোপীদিগকে দর্শন করিলে ৷ প্রেমবতী গোপীদিগকে দর্শন করিলে আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত 
অনব-পরত্যদ্ প্রফুল্ল বা উল্লসিত হইয়া উঠে; এই উল্লাসের ফলে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ মাধুধ্য আরও যেন বদ্ধিত হইয়া 
উঠে। প্রফুল্পতা_উল্লাস। সে মাধুর্ধ্য_রুষের মাধুধ্য। যাঁর নাহিক সমতা ্রীকুঞ্চের যে মাধুধ্যের সমান 
মাধুর্য অন্য কোনও স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় না) অসমোদ্ধ মাধুধ্য। 

১৬২। শ্রীরুষ্ের ও প্রফুল্পতা দেখিয়া গোপীদের কি অবস্থা হয়, তাহ বলিতেছেন। গোপীগণ মনে করেন 
«আমাদিগকে দেখিয়া শ্রীকুষ্ণ এত সুখী হইলেন, এত আনন্দ পাইলেন! : আমরা কুতার্থ হইলাম।” এই ক্লুতার্থতার 
বোধে তাঁহাদের চিত্তে যে এক অনির্বচনীয় আনন্দ জন্মে তাহাতেই তাহাদের মুখ এবং অন্তান্য অঙ্গ প্রফুল্ল হইয়া উঠে। 

অঙ্গ-মুখ-_অঙ্গ এবং মুখ ; মুখ ও দেহের অন্যান্য অংশ। 

১৬৩। গোপীদিগের শোভা দেখিয়া কৃষ্ণের প্রফুল্তা বৃদ্ধি পায়, তাহার শ্রীঅঙ্গের মাধুর্য) আবার শ্রীকষ্চের 
এই প্রফুল্নত| ও বদ্ধিত মাধুর্য দেখিয়া গোপীদিগের প্রফুল্লতা ও মাধুর্য বুদ্ধি পায়; তাহা দেখিয়। আবার শ্রীকৃষ্ণের 
গফুল্লত| এবং মাধুর্য আরও বৃদ্ধি পায়। এইরূপে গোপীর সৌন্দর্যে কৃষ্ণের সৌন্দর্য এবং ফের সৌন্দর্যে গোপীর 
সৌনৰ্য্য উত্তরোত্তর বন্ধিত হইতে থাকে। ঃ 

১৬৪। এইরূপে পরস্পরের শোভাদর্শনে গোপীর শোভা এবং কৃষ্ণের শোভা যেন জেদাজেদি করিয়াই বাড়িতে 
থাকে, কেহই যেন কাহাকেও হারাইতে পারে না। 

হুড়াহুড়িঠেলাঠেলি ; জেদাজেদি করিয়া অগ্রসর বা বদ্ধিত হওয়ার চেষ্টা। মুখ নাহি মুড়ি__মুখ ফিরায় 
না; পশ্চাৎপদ হয় না; পরাজয় স্বীকার করে না। 

১৬৫-৬৬। প্রশ্ন হইতে পারে, এই যে শ্রীকুষ্-শোভাদর্শনে গোপীদের স্মুখের কথা বলা হইল, সেই স্ুখটী 
তো গোপীদের আত্মস্তুখের জন্যও আস্বাদিত হইতে পারে? শ্রীকুষ্ণকে সুখী করিয়া যে সুখ জন্মে, সেই সুখের লোভেই 
তো গোপীরা শ্রীরুসেবা় প্রবৃত্ত হইতে পারেন? তাহাই যদি হয়, তবে তো গোপীভাবে স্বন্ুখবাসনামূলক কাম- 
দৌষই থাকিয়া গেল? তাহার উত্তরে বলিতেছেন_-গোপীদিগের, রূপ-গুণ আস্বাদন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সুখ; 
শীকষচের এই সুখ দেখিয়া কষ্ণসেবার স্বরূপগত-ধর্মবশতঃ (স্বস্সখবাসনাবশতঃ নহে )--গোপীদের চিত্তে যে সমুখ জন্মে 
সেই স্বখও শ্রীরুফের নুখকেই বঞ্ধিত করে (কারণ, সুখে গোপীদের প্রুল্লতা ও শোভা বন্ধিত হয়, তাহা দর্শন করিয়া 


৩৭৪ শীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [গুধ পরিচ্ছেদ 


যথোক্তং শ্রীরপগ্োস্বামিনা স্তবমালায়াং স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্ন টদপান্দভঙ্গীশতৈঃ। 
কেশবাষ্টকে (৮) স্তন্তবকসঞ্চরণন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং 
উপেত্য পথি স্ুন্বরীততিভিরাভিরভ্যচ্চিতং ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্। 
প্লোকের সংস্কৃত টীকা 


তীবরান্থরাগবতীভিঃ প্রিয়াভিত্ত সাক্ষাৎকৃত এবাভূদিতি বর্ণয়ন্‌ বিশিনষ্ট । উপেত্যেতি। সুন্দরীততি- 
ভিযু'্বতীশ্রেণীভিহ্শ্যাবলীমুপেত্যারুহ পথি মার্গ এব নটদপান্তভঙগীশতৈঃ কটাক্ষমালাভিরভ্যচ্চিতং পুজিতং আভিরিতি 
কবেস্তৎসাক্ষাৎকারো ব্যজ্যতে তচ্ছতৈঃ কীদৃশৈরিত্যাহ স্মিতেতি। মন্দহাসবন্ভিরিত্য্চঃ। স্বয়ঞ্চ তাঃ সচ্চকারেতি 
বর্ণয়ন্‌ বিশিনষ্টি। তাসাং স্তনং বিচিত্রকঞ্ুকীভূষিতত্বাৎ স্তবকা গুচ্ছা ইবেতি স্মতনম্তবকান্তেমু সঞ্চরন্নয়নয়োশ্চঞ্চরী- 
কয়োভৃ্দয়োরিবাঞ্চল; প্রান্তভাগো যন্ত সঃ। লুপ্তোপমেয়ং ন চ রূপকমৃ। নয়নাধ্চলসঞ্চারস্ত তদ্বাধকত্বাৎ॥ 
বিদ্যাভূযণঃ | ৩১ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরজিণী 'টাকা 

শরীর সুধী হয়েন)। স্থুতরাং গোপীদের এই সুখ কৃষ্ণের স্মখবৃদ্ধির নিমিতই, স্ুখবাসনা তৃপ্তির নিমিত্ত নহে ; তাই 
গোপীভাবে কাম-দোষ থাকিতে পারে নী। ১৬০ পয়ারের টাকা ভুষ্টব্য। 

গোগী-রূপ-গুণে__গোপীদিগের রূপ ও গুণ আস্বাদন করিয়া। ভার স্বখে__ কের নুখে। সেই সুখে 
গোপীদিগের সুখে। কৃষ্চ-সুখ পৌষে-_কফম্থখের পুষ্টি করে; কৃষ্ণের সুখের বৃদ্ধির হেতুই হয়, নিজেদের স্ুখবৃদ্ধির 
হেতু নয়। এই হেতু_বনথবৃদ্ধির হেতু না হইয়া কুষ্ুখ-পুষ্টির হেতু হয় বলিয়া। কাম-দোষ-_্বস্খ-বাসনা- 
মূলক দোয। ণঁ 

গোপীদিগের দর্শনে যে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয় এবং তদর্শনে গোপীদিগের সুখ যে শ্রীকৃষ্ণের সুখবৃদ্ধির হেতুই হয়, 
তাহার প্রমাণরপে নিয়ে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

ললৌ। ৩১। অন্বয়। আভি; (এই সকল ) সুন্দরীততিভিঃ (সুন্দরী-যুবতী-শ্রেণীকর্তৃক ) [ হৰ্ম্যাবলিম্‌ | 
( অষ্টালিকাসমূহে ) উপেত্য ( আরোহণ করিয়া) স্মিতাঙ্কুরকরদিতৈঃ ( মন্দহাস্ত এবং রোমাঙ্কুর যুক্ত ) নটদপা্গভর্দীশতৈঃ 
(ন্ৃতাশীল কটাক্ষভঙ্গীশতদবারা ) পথি ( পথিমধ্যে ) অভ্যন্ভিতং ( পূজিত ), শুন-স্তবক-সঞ্চরন়ন-চঞচরীকাঞ্চলং ( গোপী- 
দিগের স্তনর্প কু্মপ্তবকে যাহার নয়নরূপ ভ্রমরদয়ের প্রান্তভাগ সঞ্চারিত হইয়াছে, তাদৃশ ) বিপিনদেশতঃ ( বনগ্রদেশ 
হইতে) তরে ( ত্র ) বিজয়িনং (আগমনকারী ) কেশবং ( কেশবকে ) ভে ( আমি ভজন করি )। 

অন্মুবাদ। বনপ্রদেশ হইতে (শ্রীরুষের ) ব্রজে আগমন-কালে, হর্শ্যাবলী আরোহপূর্ব্বক এই সুন্দরী ব্রজযুবতী- 
শ্রেণী মন্দ হাস্য ও রোমাঙথরুক্ত শত শত নর্তনশীল কটাক্ষভঙদীঘারা পথিমধ্যে যাহার অর্চনা করিতেছেন এবং যাহার 
নয়নরপ ডৃঙ্দদয় সেই ত্রজসুন্দরীগণের গুনরূপ পুষ্পন্তবকে বিচরণ করিতেছে, সেই কেশবকে আমি ভজনা করি। ৩১। 

এই শ্লোকটা শ্রীপাদ রূপগোম্ামীর রচিত; তিনি লীলাবেশে সাক্ষাৎ যাহা দর্শন করিয়াছেন, তাহাই 
লিখিয়াছেন। গোচারণান্তে শ্রীক্ষ্চ গাভীগণকে লইয়া ব্রজে ফিরিয়া আসিতেছেন; অনেকক্ষণ অদর্শনের পরে 
প্রাণবল্লভের বদনচন্দ্র দর্শন করিবার নিমিত -ব্রজনুন্দরীগণ অট্টালিকাদি আরোহণ করিয়াছেন। (শ্রীরূপগোস্বামীও 
আবেশে সেই স্থানে আছেন, তাই গোপীগণকে যেন সাক্ষাতে দর্শন করিয়াই অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বকই বলিলেন, ভাঁভিঃ 
সুন্দরী ততিভিঃ_এই সমস্ত সুন্দরীগণ কর্তৃক )। অষ্টালিকার উপর হইতে শ্ৰীকৃষ্ণক দর্শন করিয়া গোপীদিগের 
অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল (প্রেমের স্বভাববশতঃ ); তাই তাহাদের মুখে মন্দ হাস্ত, গাত্রে রোমাঞ্চ দেখা দিল, আর 
তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত শত সপ্রেম-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে শ্রীরুষের স্থখ-সমুদ্র আরও 
উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তখন-_ভ্রমর যেমন মধুলোভে কুন্থমের গুচ্ছে গুচ্ছে ঘুরিয়া বেড়ায়, শ্রীকৃষ্ণের নয়নছয়ও তদ্রপ 
গোপীদিগের রপ-মাধুর্য্যের লোভে তাহাদের একজনের স্তনযুগল হইতে অপর জনের ্তনযুগলে দৃষ্টি সঞ্চালিত করিতে 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৩৭৫ 


আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন। মাধুর্য বাঢ়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি ॥ ১৬৮ 

যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন ॥ ১৬৭ গ্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ । 

গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণে মাধুর্য্যের পুষ্টি । তাহা নাহি নিজস্ুখ-বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥ ১৬৯ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্দিণী টাক! 


লাগিল (স্তন-স্তবক-সঞ্চরন্নয়ন-চঞ্চরীকাঞ্চল_স্তনরূপ স্তবকে সঞ্চরণ করে ধাহার নয়নরপ চঞ্চরীক বা ভ্রমরের 
অঞ্চল বা প্রান্ত ভাগ )। 

গোপীদিগের জুখ যে শ্রীকৃষ্ণের সুখবৃদ্ধির হেতুই হয়, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইল। 

১৬৭। গোপীপ্রেম যে কামগন্ধহীন, তাহা অন্য রকমে দেখাইতেছেন। পরবর্তী ১৬৯ পয়ারে তাহ! ব্যক্ত 
হইয়াছে। 

আর এক-_গোপী-প্রেমের একটা ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে ১৫৭ পয়ারে, আর একটা ধর্মের কথা বলা 
হইতেছে পরবর্তী ১৬৯ পয়ারে। 

স্বাভাবিক চিহ্ছ_ স্বাভাবিক বা স্বরূপগত লগ্মণ। যে প্রকারে-_যে স্বাভাবিক লক্ষণের ফলে। প্রেম 
গোপীপ্রেম। 

১৬৮। গোপীদিগের প্রেমের স্বভাবই এই যে--তাহ৷ শ্রীকৃষ্ণের মাধুষ্যের পুষ্টি সাধন করে, মাধুর্যকে বদ্ধিত করে। 
আবার শ্রীরুষের মাধুধ্যও গোপীদিগের প্রেমকে বদ্ধিত করে। 

এই পয়ারের অন্থয় £__গোপীপ্রেম ব্বষমাধুর্য্যের পুষ্টি (সাধন) করে; (আবার শ্রীরুঞচের ) মাধুর্য ( গোপী- 
প্রেমে ) মহাতুষ্ট হইয়া (গোপাদের ) প্রেমকে বাঢ়ায় (বদ্ধিত করে)। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাধুধাদশনে গোপীদের নো 
গ্রীতিও সম্বদ্ধিত হয়, ইহাই গোপী প্রেমের স্বভাব 

হঞ| মহাতুষ্টি_গোপীপ্রেমের প্রভাবে শ্রীরুফমাধূ্যোর সমৃদ্ধি বদ্ধিত হওয়ায়, মাধুর্য অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া 
(প্রেমকে বদ্ধিত করে )। 

১৬৯। গোপী-প্রেমের যে স্বাভাবিক ধর্শ্মবশতঃ গোপী-প্রেমের কামগন্ধহীনত্ব প্রমাণিত হয়, তাহা ব্যক্ত 
করিতেছেন । 

[হার প্রতি গ্রীতি করা হয়, তাহাকে বলে প্রীতির বিষয়; আর যে ব্যক্তি প্রীতি করে, তাহাকে বলে 
প্রীতির আশ্রয় । গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি করেন) স্থুতরাং শ্রীরুঞ্ণ হইলেন প্রীতির বিষয়, আর গোপীগণ 
হইলেন গ্রাতির আশ্রয়। মাতা পুত্রকে স্নেহ করেন; পুত্র হইল স্নেহের বিষয়, আর মাতা হইলেন স্নেহের আশ্রয় 

প্রীতি-বিষয়ানন্দে__প্রাতির যিনি বিষয়, তাহার আনন্দে) ধাহার প্রতি প্রীতি করা যায়, তাহার আনন্দ 
জন্মিলেই। তদাশ্রয়।নন্দ__তাহার ( প্রীতির ) আশ্রয়ের আনন্দ ; যিনি প্রীতি করেন, তাহার আনন্দ। 

গ্রীতি-বিষয়ানন্দে ইত্যাদি__ধাহার প্রতি প্রীতি করা যায়, তাহার আনন্দ জন্মিলেই, যিনি প্রীতি করেন, 
তাহার আনন্দ জন্মে -এই আনন্দের নিমিত্ত, যিনি প্রীতি করেন তাঁহার কোনওরূপ ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না। 
ইহাই গ্রীতির স্বাভাবিক ধর্ম । শ্রীরুঞ্ণ গোগীদের প্রীতির বিষয়, আর গোপীগণ সেই প্রীতির আশ্রয়; প্রেমের এই 
স্বাভাবিক ধর্মবশতঃ, গোগীদের প্রেমের ফলে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ জন্মিলে, আপনা-আপনিই গোপীদের চিত্তে আনন্দ 
জন্মে, তজ্জন্য গোপীদের কোনওরূপ ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না। তাহী_আশ্রয়ের আনন্দে। নাহি নিজ ইত্যাদি 
প্রীতির বিষয়ের ( যেমন শ্রীরুঞ্ণের ) আনন্দ জন্মিলে আপনা-আপনিই প্রীতির আশ্রয়ের (যেমন গোপীদের ) যে আনন্দ 
জন্মে, সেই আনন্দের সঙ্গে আশ্রয়ের (গোপীদের ) স্বস্্খবাসনার কোনও সম্বন্ধ নাই। শ্রীকৃষ্ণের স্থুখ দেখিয়! গোপীদের 
যে সুখ জন্মে, গোপী-প্রেমের স্বাভাবিক ধর্মবশতঃই তাহা জন্মে, গোপীদের স্বন্থখবামনার ফলে নহে। এই সুখের জন্য 
গোপীদের কোনওরূপ বাসনাই নাই ; এজন শ্রীরুষ্ণের আনন্দে গোপীগণ আনন্দিত হইলেও তাঁহাদের প্রেম কামগন্ধহীন। 


৩৭৬ রীপ্রীচৈতন্যচরিতাম্ৃত [৪র্থ পরিচ্ছেদ 


তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধো৷ পশ্চিমবিভাগে। 


নিরুপাধি প্রেম যাহী-_ তাই! এই রীতি || ২য়-লহধ্যাম্‌ ( ২৪ )— 
গ্রীতিবিষয়স্ুখে আশ্রয়ের গ্রীতি ॥ ১৭০ অঙ্বস্তম্ভারভমুত্‌দ্য়ন্তং 
নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে। প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ। 


কংসারাতেবাঁজনে যেন সাক্ষা- 


সেআনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ৷ ১৭১ দক্ষোদীয়ানত্তরায়ো ব্যধায়ি ॥ ৩২ ॥ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
অনস্তস্তেতি প্রেমানন্দং স্তসারভ্মুততযন্তং সন্তং নাভ্যনন্দদিত্যন্বয়ঃ। অয়মর্থঃ। প্রেম| তাবদ্‌ দ্বিধা বিশেষণভাক্‌ 
ততদিন আমুকুলোচ্ছন্নাচ। তত্র দাসাদীনামানুকুল্যেচ্ছৈবাতিহবপ্া সেবারপা স্বপুরবার্থস্পাদকত্বাৎ। স্তম্তাদিকং 
ব্মেব তদ্বিাতকত্বাৎ। তঙ্মাৎ স্তস্তকরত্বাংশেনৈব তং নাভ্যনন্দং। কি্বন্কল্যকরত্বেনৈবাভ্যনন্দিতি। সবিশেষেণ 
বিধিনিষেধ বিশেবণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেত্ে বাধে ইতি ন্যায়েন। আরম্ভ আটোপঃ। অ্ব-স্তস্তাসন্গমিতি বা 
পাঠঃ ॥ শ্রীজীব-গোস্বামী ॥ ৩২ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

আশয়-জাতীয় আনন্দের সহিত যে গোপীদের স্বন্থখবাসনার কোনওরূপ সন্বন্ধ নাই, পরবর্তা ১৭১ পয়ারে 
তাহার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। 

১৭০। শরীক এবং গোপীগণ সন্দ্ধেই যে কেবল এই রীতি, তাহা নহে) যেখানে যেখানে কামগন্ধহীন প্রেম, 
সেখানে সেখানেই প্রীতির বিষয়ের আনন্দে, প্রীতির আশয়ের আনন্দ জন্মে ; ইহাই গ্রীতির ধর্ম্ম। শ্রীক্বষ্ণকে স্থুখী 
দেখিলে দান্তের আশ্রয় রক্তক-পত্রকাদির সুখ হয়, সখ্যের আশ্রয় সুবল-মধুমঙ্গলাদির সুখ হয় এবং বাৎসল্যের আশয় 
নন্দ-যশোদাদির সুখ হয়; ফলকথা শ্রীকৃষ্ণের সুখে নিখিল ভক্তমগ্ডলীর সুখ হয়, ইহাই নিৰ্ম্মল প্রেমের প্বাভাবিক ধৰ্ম্ম। 

নিরুপাধি_-কামগন্ধহীন। যাহাযে স্থানে। তাহা-সেই স্থানে। এই রীতি__এই নিয়ম। নিয়মটী 
কি? তাহা এই-প্রীতি-বিষয়-সুখে ইত্যাদি্রীতির যিনি বিষয়, তাঁহার স্মখেই, প্রীতির যিনি আশ্রয় 
তাহার স্থখ হয়। 

১৭১। কৃষ্ণের সুখে গোপী-আদি-ভক্তগণ যে আনন্দ পায়েন, তাহার সহিত যে তাহাদের স্বন্থখবাসনার 
কোনও সম্বন্ধই নাই, তাহার প্রমাণ দিতেছেন। 

শরীরে সুখে ভক্তের মনে যে আনন্দ জন্মে, সেই আনন্দ যদি এতই প্রবল হয় যে, তজ্জনিত অন্স্তম্ভাদি বা 
বাহজ্ঞানপোপাদি বশতঃ কৃষ্ণসেবার বিস্ন জন্মে, তাহা হইলে ভক্তগণ কষ্ণমেবার বাধক বলিয়া সেই আনন্দের প্রতিও 
অত্যন্ত রুষ্ট হয়েন। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তগণের একমাত্র লক্ষ্য, সেবাজনিত নিজেদের আনন্দের 
প্রতি তাহাদের মোটেই লক্ষ্য নাই ; তাহাই যি থাকিত, তাহা হইলে কৃষঃসেবার বিস্রজনক প্রচুর আনন্দকে নিন্দা না 
করিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিতই তাঁহারা উপভোগ করিতেন। 

নিজ প্রেমানন্দে_ প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের নিজের যে প্রেম, সেই প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ, 
ভক্তের চিত্তে আপনা-আপনিই যে আনন্দ জন্মে, তাহার ফলে। কৃবঃ-সেবানন্দ বাধে--শ্রীকৃষ্ের সেবাদ্বারা 
শীষের যে আনন্দ জন্মান যায়, সেই আনন্দের যদি বিস্ব জন্মায়; নিজের সুখে যদি কৃষ্ণসেবার বাধ! হয়। 
সে আনন্দের প্রতি_ভক্তের দেই (রুষ্সেবার বিদ্vজনক ) নিজের আনন্দের প্রতি। হয় মহা ক্রোধে 
₹ষঃসেবার বিল্ল জন্মায় বলিয়া অত্যন্ত ক্রোধ হয়। 

পরবর্তী ছুই গ্লোকে এই পয়ারের উক্তির প্রমাণ দিতেছেন। 

প্লো। ৩২। অন্বয়। দারুকঃ [প্রীকুষ্সারধি দারুক ) অকবন্তভীরভ্ং (অমুদ্রসহের জড়ীভাব ) উত্স 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ৩৭৭ 


তত্ৰৈব দক্ষিণবিভাগে ওয়-লহ্যাম্‌ (৩২) 
গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি-বাষ্পপুরাভিবহিণম্‌। আর গুদ্ধভক্ত কৃষপ্রেমসেবা! বিনে। 


ডউচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা ॥ ৩৩ স্বন্বখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥ ১৭২ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা! 
আননদস্ত বাষ্পপূরাভিবধিত্বমের নিন্যত্বেন বিবক্ষিতং ন তু স্বরূপং সবিশেষণ বিধিনিষেধো বিশেষ্ণমুপসংক্রামত 
ইতি ন্যায়াৎ | শ্রীজীব-গোস্বামী ॥ ৩৩ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
(বর্দনকারী) প্রেমানন্দং (প্রেমানন্দকে ) ন অভ্যনন্দৎ (অভিনন্দন করেন নাই, ইচ্ছা করেন নাই )--যেন (যন্দারা__ 
যে প্রেমানন্দদ্বার। ) কংসারাতেঃ ( কংসারি শ্রীকৃষ্ণের ) বীজনে (চামর-ঘেবনে ) সাক্ষাৎ (সাক্ষাদ্‌ ভাবে) অক্ষোদীয়ান্‌ 
( অধিকতর ) অন্তরায়ঃ (বিশ ) ব্যধায়ি (বিহিত হইয়াছিল )। 

অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণের (অঙ্গে) চামর-সেবনে সাক্ষাদ্ভাবে অধিকতর বিদ্ব উৎপাদন করিয়াছিল বলিয়া দারুক 
অন্ধের জড়ীভাব-বর্দানকারী প্রেমানন্দকে অভিনন্দন করেন নাই। ৩২ 

দারুক ছিলেন শ্রীকুষ্চের সারথি; দ্বারকায় একদিন তিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে চামর বীজন করিতেছিলেন; 
প্রীষ্চসেবার ফলে দারুকের চিত্তে অত্যধিক আনন্দ জন্মিল, তাহার ফলে তাহার দেহে স্তস্তনামক সাত্বিক-ভাবের উদয় 
ওয়াতে তাহার হস্তাদিতে জড়তা আসিয়া উপস্থিত হইল ; তাহাতে চামরবীজনের অত্যন্ত বিদ্ন জন্মিল; এইরূপে 
ভ্রীকঘমেবার বিদ্ল উৎপাদন করিয়াছে বলিয়া দারুক স্বীয় প্রেমানন্দকেও নিন্দা করিতে লাগিলেন। 

শ্লো। ৩৩। ভন্বয়। অরবিন্দলোচনা : (পদ্মনয়নী_রুক্সিণী বা অন্য কোনও কৃষগ্রেয়সা ) গোবিন্দ- 
গ্রেক্ণাক্ষেপি (শ্রীগোবিন্দ-দর্শনে বিদ্ন উৎপাদক ) বাপপুরাভিবধিণং (নেত্রজলবর্ধণকারী ) আনন্দং (আনন্দকে ) 
উচ্চৈঃ ( অত্যধিক ) অনিন্দৎ ( নিন্দা করিয়াছেন )। 
অন্ুুবঝদ। পদলোচনা রুক্মিণী ( বা অন্য কোনও কুফপ্রেয়সী ) শ্রীগোবিন্দ-দর্শনের বিদ্ন উৎপাদক অশ্রসমূহের 
বর্ধণকারী আনন্দকে অত্যধিক নিন্দা করিয়াছিলেন । ৩৩। 
ভীরুক্মিনীদেবী শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্-দর্শন করিতেছিলেন; দর্শনজনিত আনন্দে অশ্রনামক সাত্বিক ভাবের উদয় 
হইল, তাহার নয়নদয় বাষ্পাকুল হইয়া গেল, তিনি আর ভালরূপে শরীরের চন্দ্রবদন দর্শন করিতে পারিলেন ন1) তাই 
তিনি সেই আনন্দকেও নিন্দা করিয়াছিলেন। 
কৃষ্ণগেবার বিন জন্মাইলে সেবাজনিত স্বীয় আনন্দকেও যে ভক্ত নিন্দা করেন, তাহারই প্রমাণ উক্ত দুই গ্লোক। . 
এম্থলে একটা কথা প্রনিধানযোগ্য। শ্রীকুষ্সেবার ফলে যে আনন্দ আপনা-আপনিই ভক্তদের চিত্তে উদিত 
হয়, সেই আননমাত্রকেই যে তাঁহার! নিন্দা করেন, তাহা নহে। যতটুকু আননে শ্রীকুফপ্রীতির আমুকুল্য বিধান করে, 
ততটুকু আনন্দকে তাঁহার! প্রীতির সহিতই গ্রহণ করেন__কারণ, তাহাতে ্রীক্ব্চসুখ পুষ্টিলাভ করে (১৬০-১৬৬ পদ্মার 
জষটব্য)। কিন্তু ও সুখ বর্ধিত হইয়া যখন শ্রীরু প্রাতির আহ্গকৃল্য বিধানে অসমর্থ হয়, বরং অঙ্স্তম্ভাদি জন্মাইয়! শ্রীকৃষ্ণ- 
সেবার বিদ্বই জন্মায়, তখন তাহাকে তাহারা নিন্দা করেন। 

১৭২। ভক্তগণ যে কুষ্ণসেবা-বিদ্বকারী প্রেমানন্দকে নিন্দা করেন, তাহার কারণ এই যে, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত 
অন্য কিছুই তাঁহাদের কাম্য নহে। ব্রপ্ূপরিকরগণের কথা তো দূরে, অন্য শুদ্ধতক্তগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা না 
পাইলে__সালোকা, সারি; সামীপ্য এবং সারপ্য মুক্তিও গ্রহণ করেন না অন্যস্থথের কথা তো তুচ্ছ। এঁখধ্যমার্গে 
ভজন করিয়! যাহারা সালোক্যাদি মুক্তির অধিকারী হয়েন, ভগবল্লোক-স্বভাবেই ভগবানের সমান রূপ বা এয 
আপনা-আপনিই তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হয়। কিন্ত নিজের নিজের স্মখের নিমিত্ত তাঁহারা & মুক্তি বা রপ- 
ওঁশব্াদি গ্রহণ করেন না--তাহা গ্রহণ করেন কেবল ভগবৎ-সেবার অনুরোধে। েবাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য 


২1৪৮ 


৩৭৮ শরীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 


ACEP লক্ষণং ভক্তিযোগস্ত নিরগুণস্ত হ্যদাহতম্‌ ৷ 
মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ববগুহা শয়ে। হিং টি 
মনোগতিরবিচ্ছি্না যথা গদদাস্তসোহস্ুধো ॥ ৩৪ অহতুক্যব্বহিতা যা ভক্তিঃ পুৰুষোত্তম ॥ ৩৫ 

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 
তদেবং তামসাদিভক্তিযু ত্রয়ন্তয়ো ভেদাঃ তাস্থ যথোত্তরং শৈষ্যম্‌। এবঞ শ্রবণকীর্তনাদয়ো নবাপি প্রত্যেকং 
নব নব ভেদাঃ, তদেবং সগুণা ভক্তিরেকাশীতি ভেদা ভবতি। নিগুরণী। ভক্তিরেকবিধৈব তামাহ মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণেতি 
দ্বাভ্যাম্‌ । অবিচ্ছিন্ন সন্ততা। অহৈতুকী ফলামুসন্ধানশৃন্তা। অব্যবহিতা ভেদদৰ্শনরহিতা চ। মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ 
ময়ি পুরুষোত্তমে। মনোগতিরিতি যা ভক্তিঃ সা নিগুণণস্ত ভক্তিযোগস্ত লক্ষণমিত্যন্বয়ঃ। লক্ষণং ্বরূপম্‌ ॥ স্বামী ॥ ৩৪1৩৫ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙজিণী টীকা 

ভগবংকপায় যখন তাহাদের ভাবান্থরূপ সেবা পাওয়ার যোগ্যতা তাদের লাভ হয়, তখন তাঁহার! বৈকুণে যায়ে 
সেবা করিবার নিমিত্ত; সে স্থানে গেলে ভগবদ্ধামের মাহাত্মেই তাহাদের ভগবানের তুল্য রূপ ও উষ্বধ্যাদি লাভ হইয়া 
থাকে; সারপ্যাদি লাভ তাহাদের আন্ুষঙ্গিক-_সেবাই মুখ্য কাম্য। কেবল মাত্র নিজের সুখের নিমিত্ত তাহার! 
সালোক্যাদি অঙ্গীকার করেন না; ভগবৎসেবা পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে, সালোক্যাদি তাহার! অঙ্গীকারও করেন 
না। সুতরাং এই সমস্ত এই্বধ্মার্গের শ্ুদ্ধভক্তগণেরও স্বস্থখ-বাসনা নাই; তাঁহাদেরই যখন স্বন্থুখ-বাসনা নাই, তখন 
শুদ্ধ মাধুধ্যমার্গের ভক্ত ব্রজদেবীগণের ভাবে যে স্বস্থখ-বাঁসনার গন্ধমাত্রও থাকিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য । 

আর-ব্র্পরিকর ব্যতীত অন্য।  শুদ্বভক্ত-্বন্থখ-বাসনাশৃহ্য ভক্ত। কৃষ্ণ-প্রেমসেব|_ প্রীতির 
সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেব!; শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের সেবা। স্বস্ুখার্থ_নিজের সুখের নিমিত্ত । সালোক্যাদি 
মুক্তি পাঁচ রকমের, সালোক্য, সাষ্টি; সামীপা, সারপ্য ও সাযুজ্য ( ১/৩১৬ টীকা দ্রষ্টব্য )। এই পাঁচ রকমের 
মুক্তির মধ্যে কোনও ভক্তই সাুজ্যমুক্তি গ্রহণ করেন না (১/৩/১৬)। স্থুতরাং এই পয়ারে সালোক্যাদিশব্দে সালোব্য, 
সারি; সামীপ্য ও সারপ্য এই চারি রকমের মুক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 

এই পয়ারের উক্তির প্রমাণরূপে নিয়ে কয়েকটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শ্লো। ৩৪-৩৫। অন্বয়। মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ( আমার গুণশ্রবণমাত্রে ) সর্বগুহাশয়ে ( সকলের 
অন্তঃকরণে অবস্থিত ) ময়ি পুরুষোত্তমে ( পুরোষত্তম আমাতে ), অন্থধো (সমুদ্রে) গঙ্গান্তনঃ (গঙ্গা-জলের ) যথা 
(যেরূপ ) [ তথা | (সেইরূপ ) অবিচ্ছিন্ন ( বিষয়ান্তরদারা ছেদশৃন্ত। ) [যা] (যে) মনোগতিঃ (মনের গতি)সা 
হি (তাহাই) নিৰগুণস্ত ভক্তিযোগন্ত (নিগুন ভক্তিযোগের ) লক্ষণং ( লক্ষণরূপে ) উদাহৃতং ( উদাহত হয় )-যা 
* ভক্তিঃ ( যে ভক্তি ) অহৈতুকী ( ফলান্ুসন্ধানশৃহযা) অব্যবহিতা ( জ্ঞানকম্মাদিব্যবধানশূন্যা)। 

অনুবাদ । কপিলদেব দেবহৃতিকে বলিলেন, “মা! আমার গুণশ্রবণমাত্রেই_ সর্বান্তঃকরণে অবস্থিত 
পুযোত্ম আমাতে--সমুক্রে গঙ্গা-সলিলের ্যায়_-অবিচ্ছি্না যে মনোগতি এবং যাহা ফলাভিসন্ধানশৃন্তা এবং 
জ্ঞানকর্মা দিব্যবধানশৃন্া বা স্বরূপসিদ্ধা, তাহাই নিগুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। ৩৪।৩৫।৮ 

এই গ্লোকে নিগুণা বা শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ বলা হইয়াছে। পুকুযোত্তম ভগবানে যে মনের গতি, তাহার নাম 
ভক্তি; এই মনোগতি যদি ভগবদ্গুণশ্রবণমাত্রে জাতা, গঞ্গাধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন, অহৈতুকী এবং অব্যবহিতা হয়, 
তাহা হইলেই তাহাকে নিগুণা ভক্তি বলা হয়। তাহা হইলে নিগুণা ভক্তির চারিটী লক্ষণ হইল ; প্রথমতঃ ভগবদগুণ- 
অবণাদি হইতে ইহার উন্মেষ হইবে, অন্য কোনও কারণ হইতে ইহা জন্মিবে না; কারণ, ভক্তি হইতেই ভক্তির জন্ম, 
ভক্যা সঞ্জাতয়া ভক্যা ইত্যাদি। ভগবদ্গুণশ্রবণা্দি ভক্তির অঙ্গ তাহা হইতে উন্মেধিত হইলেই ইহা অন্ধকা রশূন্তা 
বা নিগুণা হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ইহা অবিচ্ছন্না হইবে; গঙ্গার জলধার! যেমন অবিচ্ছিননভাবে সমুদ্রের দিকে গমন 
করে, কোথাও তাহার একটুকুও ফাক থাকে না, ভক্তের মনের গতিও যদি তদ্রপ অবিচ্ছিন্ন ভাবে পুরুষোত্তম ভগবানের 
দিকে ধাবিত হয়, অন্য বিষয়ের চিন্তা্বারা যদি ইহা কোন সময়েই ভেদপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলেই তাহা নিওণা হইতে 


গথ পরিচ্ছেদ 1 আদি-লীলা ৩৭৯ 


সালোক্া-সাট সোরপাসামী প্ৈকঘমপত। 158. 
বীরমানং মগ মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্‌। 
৮৪5৫:455577 নেচ্ছস্তি সেবযা পুর্ণাঃ কুতোহনযৎ কালবিগ্লুতম্‌ ॥ ৩৭ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 
অহৈতুকীত্বমেব বিশেষতে| দর্শয়তি। জন! মদীয়াঃ। সালোক্যাদিকমপি উত অপি দীয়মানমপি ন গৃহ 
মংসেবনং বিনেতি। গৃত্নস্তিচেত্তহি মংসেবনার্থমেব গৃত্ত্তি, নতু তদর্থমেবেত্যর্থঃ।  সার্টিং সমানৈশ্বর্যং একত্বং 
ভগবৎসাধুজ্যং ব্রান্মসাযুজ্যঞ্চ। অনয়োস্তল্লীলাত্মকত্বেন মংসেবনার্থত্বাভাবাদগ্রহণাবশ্যকত্বমেবেতি ভাবঃ।  শ্রীজীব-- 
গোস্বামী ॥ ৩৬। 
তেষাং নিষ্কামত্বস্ত পরমকাষ্ঠীমাহ মৎসেবয়েতি। প্রতীতং স্বতঃ প্রাপ্তমপি কুতোইগ্যদিতি সালোক্যাদীনাং 
কালেনাবিগুতত্বং দর্শয়তি কালবিপ্রততবং পারমেষ্্যাদি। চক্রবর্তী ॥ ৩৭॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

পারে। তৃতীয়তঃ ইহা অহৈতুকী হইবে_কোন হেতুকে অবলম্বন করিয়া, নিজের নিমিত্ত কোনও ফলের আকাজ্জ। 
করিয়া এই মনোগতি প্রবৃত্তি হইবে না) ইহা হইবে-_নিজের জন্য কোনও রূপ ফলের অন্ুসন্ধানশূন্যা। চতুর্থতঃ, ইহা 
অব্যবহিত হইবে অর্থাৎ ইহা. আরোপসিদ্ধা ভক্তি হইবে না, পরন্থ দ্বরূপ-সিদ্ধা বা সাক্ষাৎ-ভক্তিরপ! হইবে-_একমাত্র 
ভগবানের গ্রীতির আন্গুকুল্যর্থই ইহা প্রয়োজিত হইবে। এই সমস্ত লক্ষণ বিগ্বমান থাকিলেই ভক্তির নিগুপত্ব সিদ্ধ হইবে। 

নিগুণা বা শুদ্ধা ভক্তি যাহার আছে, তাহাকেই শুদ্ধতক্ত বলা যায়; পুর্ব্ব পয়ারে শুদ্ধভক্তের কথা থাকায়, তাহার 
প্রমাণ দিতে যাইয়া সর্বপ্রথমে এই শ্লোকদ্বয়ে গুদ্ধা বা নিগুপা ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ করা হইয়াছে। এইরূপ ভক্তি 
ধাহাদের আছে, সেই শ্ুদ্ধতক্তগণ যে ভগবংসেবাশৃন্ত! সালোক্যাি মুক্তিও গ্রহণ করেন না, তাহাই পরবর্তী গ্লোকে ব্যক্ত 
করা হইয়াছে। 

এই শ্লোক দুইটা কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না; ঝামটপুরের হস্তলিখিত গ্রন্থে থাকাতেই 
এস্থলে উদ্ধৃত হইল। বস্তুতঃ এই শ্লোক দুইটি না থাকিলে ও বিশেষ কোন ক্ষতি হইত বলিয়া মনে হয় না। 

শ্লৌ। ৬৬। ভন্থয়। জনাঃ ( আমার ভক্তগণ ) মৎসেবনং (আমার সেবা) বিনা (ব্যতীত ) দীয়মানং 
(আমি দিতে উদ্যত হইলে ) উত (ও) সালোক্য (আমার সহিত একলোকে বাস ), সার্টি (আমার সমান এরর ), 
সারপ্য (আমার সমান রূপ ), সামীপ্য ( আমার নিকটে অবস্থান), একত্বমপি (আমার সঙ্গে সাযুজ্যও ) ন গৃতনন্তি 
(গ্রহণ করেন না)। 

অনুবাদ । কপিলদেব বলিলেন__মা! আমার ভক্তগণ আমার সেবাব্যতিরেকে সালোক্য, সাষ্টিঃ সারপ্য, 
সামীপ্য এবং সাযুজ্য__এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিলেও গ্রহণ করেন না। ৩৬। 

সালোক্যাদি মুক্তির লক্ষণ ১।৩১৬ পয়ারের টাকায় ভ্রষ্টব্য। ১৭২ পয়ারের টাকা দেখিলেই এই শ্লোকের মর্শ্ম 
বুঝা যাইবে। ১৭২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক । 

কচিৎ ছু'একখানা মুদ্রিত গ্রন্থে এই শ্রোকের পরে “স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদান্ৃতঃ। যেনাতি- 
রজ্যত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপপ্ঠতে ॥ শ্রীভা- ৩২৪।১৪।৮ এই শ্লোকটা দৃষ্ট হয়; কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থে এবং ঝামট- 
পুরের গ্রন্থেও এই শ্রোকটা না থাকায়, বিশেষতঃ এস্থলে এই শ্লোকটা উদ্ধত করার কোনও সাথকতাও দৃষ্ট না হওয়ায় 
আমরা তাহা উদ্ধত করিলাম না। 

ঞ্।। ৩৭। অন্বয়। সেবয়! (আমার সেবাদারা) পূর্ণাঃ (পরিপূর্ণ পুর্ণমনোরথ ) তে (তাঁহারা-_আমার 
ভক্তগণ ) মংসেবয়! ( আমার সেবার প্রভাবে ) প্রতীতং ( আপনা-আপনি সমাগত ) সালোক্যাদিচতুষটয়ং (সালোক্যাদি 


৬৮ ী্রীচৈতনচচরিতামূত [৪র্থ পরিচ্ছেদ 
কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোগীপ্রেম । নির্মল উজ্জল শুদ্ধ যেন দগ্ধহেম ॥ ১৭৩ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
মুক্তি-চতুষ্টয়কে ) [ অপি ] (ও) ন ইচ্ছন্তি ( গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না)) কালবিপ্লুতং ( কালগ্রভাবে যাহা ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়, এরূপ ) অন্ৎ ( অন্য কিছু-্বর্গাদি ) কুতঃ ( কি নিমিত্ত গ্রহণ করিবে)? 

অন্কুবাদ। শ্রীভগবান্‌-বৈকুষঠনাথ দুর্ববাসাকে বলিলেন-_-আমার সেবান্থুখে পরিপূর্ণ আমার ভন্তদকল__ 
আমার সেবাপ্রভাবে অনায়াসে যাহা পাওয়া! যায়, সেই লালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়কেও যখন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন 
না, তথন__যাহ কালপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়, এমন স্র্গাদি অন্য কিছু তাঁহারা কি নিমিত্ত গ্রহণ করিবেন? ৩৭। 

যাহার যে বিষয়ে অভাব আছে, সেই বিযয়-প্রাপ্তির জন্য তাহারই বাসনা জন্মে; যাহার, কোনও অভাব নাই, 
তাহার চিত্তে কোনও বাসনাই জন্মিতে পারে না। ভগবনদ্ভক্তগণের চিত্ত ভগবৎ-সেবা-স্ুখেই পরিপূর্ণ, তাহাদের 
কোনও বিষয়েই কোনও অভাব নাই; তাই তাঁহাদের চিত্তে কোনও কিছুর জন্যই কোনও বাসনা 'জন্সিবার সম্ভাবনা 
নাই। এজন্যই ভক্তগণ সালোব্যাদি-মুক্তি-চতুষ্টয় অনায়াসে হাতের কাছে পাইলেও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না 
কারণ, তজ্জন্য তাহাদের কোনও প্রয়োজন-বোধ নাই। সালোক্যাদি-মুক্তিচতুষ্টয় নিত্য, অবিনশ্বর; তাহাই যখন 
তাহারা চাহেন না, তখন ইহকালের স্থখ-সম্পদ্‌ বা পরকালের স্বর্গাদি__যাহা' কালগ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা 
কেনই বা তাহারা ইচ্ছা করিবেন? স্থলকথা এই যে, সেবাস্থখে তাহাদের চিত্ত সর্বদা! পরিপূর্ণ থাকে বলিয়া! ভক্তগণের 
স্বনুখ-বাসনার আর অবকাশ নাই। 


সালোক্যা দিচতুষটয__সালোক্য, সার্ট, সামীপ্য ও সারপ্য এই চারি রকমের মুক্তি পকুতোহ্নৎ 
কালবিপ্লুতম”-বাক্যে__সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় যে কালপ্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, তাহাই ধ্বনিত হইতেছে। 

শুদ্ধভক্তদের চিত্তে স্বস্থখবাসনার স্থান কেন নাই, তাহাই এই ঞ্লোকে বলা হইল। সেবাস্থথে তাঁহাদের চিত্ত 
সম্যক্রূপে পূর্ণ হইয়া আছে বলিয়া অন্য কিছুর স্থানই তাহাতে নাই। 

শুদ্ধতক্তদিগের ভাব যে স্বস্থখবাসনামূলক-কামগন্ধহীন, তাহাই এই কয় শ্লোকে প্রমানিত হইল। 

১৭৩ পুর্বপয়ারের সহিত এই পয়ারের অয় পূর্ব পয়ারে এবং ৩৬শ লোকে ভগবৎক্তৃক দীয়মান 
সালোক্যাদি-গ্রহণের অনিচ্ছা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্বপয়ারোক্ত শুদ্ধভক্তগণ সাধনসিদ্ধ ভক্ত। সিদ্ধির পূর্বে 
মাধনসিদ্ধ ভক্তগণকে অনেক দুঃখ-যন্ত্রণার সম্মুখীন হহতে হয়, সুতরাং সালোক্যাদি-রূপ কোনও স্থায়ী স্থখের প্রতি 
তাহাদের লোভ হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু সাধনদ্বারা প্রকটিত প্রেমের প্রভাবে তীহাদেরই যখন স্বস্থুখ-বাসনা 


থাকিতে পারে না, তখন যাহার! নিত্যসিদ্ধ, ধাহাদের প্রেমও নিত্যসিদ্ধ- স্বাভাবিক, স্বস্থখ-বাসনার গন্ধমাত্রও যে 
তাহাদের থাকিবে না, ইহা বলাই বাহুল্য । 


্টকোকের আভাস-বর্ণন উপলক্ষে পূর্ববর্তা ১৩৯ পয়ারে বল! হইয়াছে__গোদীদিগের প্রেম বিশু ও নিৰ্ম্মল, 
ইহা কাম নহে। তারপর ১৪০-১৭২ পয়ারে গোগীপ্রেমের কামগন্ধহীনত্ব প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় গোগীপ্েমের 
মহিমা বৰ্ণন করিতে উদ্ধত হইয়াছেন। এই পয়ারের অন্বয় £গোগীপ্রেম স্বাভাবিক, কামগন্ধহীন এবং দথহেমের 
তায় গুদ্ধ, নির্মল ও উজ্জল। 

স্বাভীবিক_নিত্যসিদ্ধ; অনাদিকাল হহতেই বিদ্যমান; কোনওরূপ জাধনদারা প্রকটিত নহে; অথবা 
স্বভাবতঃই। কামগন্ধহীন-_্সথবাসনার লেশমাত্রও নাই যাহাতে। দগ্ধহেম_-আগুনে পোড়ান সোনা । সোনাকে 
আগুনে পোড়াইলে তাহা হইতে সমস্ত খাদ__বা মলিনতা (বাজে 1জনিস ) বাহির হইয়া যায়ঃ তখন তাহাতে সোনা 
ব্যতীত অন্য কোন জিনিসই থাকে না; এরূপ সোনা অত্যন্ত নিৰ্ম্মল, উজ্জল ও বিশুদ্ধ হয়। গোপীদিগের প্রেমেও 
বধ বাসনা ব্যতীত অন্ত কিছুই না থাকাতে তাহা দ্র্ণের সায় পবিত্র, নির্মল এবং উত্জল। 


৪থ্‌ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৩৮১ 


তথাপি গোপীপ্রেমামুতে__ 
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী । সহায়! গুরবঃ শিত্যা ভুজিয! বান্ধবাঃ স্রিয়ঃ। 
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্য! সখী দাসী ॥ ১৭৪ সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে 


ভবন্তি ন। ৩৮ 


ক্লৌকের সংস্কৃত টাকা 
সহায়া ইতি। হে পার্থ! তে তুভ্যং সত্যং নিশ্চিতং বদামি বখয়াম্যহমূ। গোপ্যঃ গোপা্দনাঃ মে মম কিমিতি 
বিস্ময়ে ন ভবস্তি সর্বযোগ্যা ভবস্তীত্যর্চ | অহায়াঃ প্রিয়মিত্রবৎ সাহাধ্যং কুরবন্তি, গুরবঃ মাং গুরুবৎ উপদেশং কুর্ববস্তি, 
শিল্যাঃ শিশ্যবৎ মদাজ্ঞাং ন ল্ঘয়সতীত্যর্থ, ভূজিত্যাঃ দাসীবৎ মৎসেবাং কুর্বন্তি, বান্ধবাঃ বন্ধুবৎ প্রেমাচারং আচরন্তীত্যর্থঃ, 
শ্বিয়ঃ স্বস্বীবৎ ব্যবহারং কুর্বব্তীত্যর্থ ॥ শ্লোকমালা ॥ ৩৮ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরজিণী টীক। 

১৭৪। শ্ৰীকৃষ্ণে অন্গ্াগযুক্ত ভক্ত অনেকেই আছেন; কিন্তু তাহাদের কেহই গে।গীগণের মত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় 
নহেন; শ্রীক্বষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, _গোপীগণ তাহার প্রাণাধিক-প্রিয়তম। “ভক্তাঃ জমান্গুরক্তাশ্চ কতি সন্তি ন 
ভূতলে। কিন্ত গোপীজনঃ প্রাণাধিক-প্রিয়তমো মতঃ ॥ ল. ভা. ভক্তামৃত। ৩৬ ॥” ইহার হেতু এই যে তাহাদের প্রেম 
কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপৰ্য্যময় এবং সর্ববিধ অপেক্ষা-রহিত, যে উপায়েই হউক না কেন, শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতিবিধানই তাহাদের 
একমাত্র উদ্দেশ্য; তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সব হইতে পারিয়াছেন__তাহার সহায় বলুন, গুরু বলুন, বান্ধব বলুন, 
প্রেয়দী বলুন, শিল্পা, বলুন, সখী বলুন, দাসী বলুন--যে কোনও সম্পর্কে সম্পঞ্ধিত লোকের নিকট হইতে যে কোনওরূপ 
প্রীতি এবং সেবা পাওয়া যায়, তৎসমন্ত প্রীতি এবং সেবাই গ্রোগীগণের নিকট হইতে শ্রীরু্জ পাইতে পারেন। 
লো কধর্ম, বেদধৰ্ম্ম, স্বজন, আধ্যপথ, মান, অপমান, ম্পর্ক-গ্রভৃতির কোনও রূপ অপেক্ষা নাই বলিয়াই, যে কৌনওভাবেই 
গোগীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারেন। 

অহায়-__গোপীগণ রামক্রীড়াদি সর্ববিষয়ে শ্রীকৃ্চকে সহায়তা করিয়া থাকেন। গুরু গোপীগণ গুরুর 
ন্যায় হিতোপদেশ দিয়া থাকেন, বিশেষতঃ প্রেমশিক্ষাদিব্যাপারে (শ্রীকুষ্ণকে )।  বান্ধব__গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
বন্ধুর তায় গ্রীতিমূলক আচরণ করিয়া থাকেন। প্রেয়সী__গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার প্রেয়গীবৎ আচরণ করেন, 
নিজাব্গ দ্বারাও তাহার গ্রীতি উৎপাদন করেন।  শিষ্য-_গোগীগণ শি্ঠার ন্যায় শ্রীরুষ্ণের আনুগত্য করিয়া থাকেন, কখনও 
তাহার আদেশ লঙ্ঘন করেন না। সর্থী_ যাহারা নিরুপাধি-প্রীতিপরায়ণা, স্ুখ-দুঃখে তুল্য-সুখ-দুঃখভাগিনী বয়স্তভাব- 
বশতঃ পরস্পরের হৃদয় যাহার! জানেন, তাহারাই সখী ।  “নিরুপারধি-গ্রীতিপরা সদৃশী সুখদুঃখয়োঃ। বয়স্তভাবাদন্যোইন্যং 
হৃদয়জ্ঞা সখী ভবেৎ ॥ অলঙ্কার-কৌস্তভঃ। ৫1৬৩॥৮ ইহারা প্রেম-লীলা-বিহারাদির সম্যক্রপে বিস্তার সাধন করেন। 
“প্রেমলীলা-বিহারাণাং সম্যগ্‌বিস্তারিকা সখী। উ. নী. | সধীপ্রকরণ। ২॥৮ শ্রীরুষের সহিত গোপীদের একপ্রাণতা 
আছে, তাঁহার স্থখসাধক লীলা বিস্তারের নিমিত্ত তাহার! সর্বদাই যত্রবৃতী। দাঁসী_ গোপীগণ দাসীর হ্যায় -শ্রীরুষের 
সেবা করিয়া থাকেন। প্রিয়।পতিবরতা পত্রী ( তত্ল্য একনি )। 

এই সমস্ত কারণে অন্য ভক্ত অপেক্ষা গোপীদিগের শ্েটত্ব। এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিয়ে একটা শ্লোক উদ্ধৃত 
হইয়াছে। 

পলো । ৩৮। অন্বয়। পার্থ (হে অৰ্জ্জুন)! তে (তোমার নিকটে ) সত্যং ব্দামি ( সত্য করিয়া বলিতেছি ), 
গোপ্যঃ (গোগীগণ ), মে (আমার ), সহায়াঃ (সহায় ), গুরবঃ (গুরু), শিক্ঞাঃ (শিল্যা), তুজিন্তাঃ (ভোগ্য।), বান্ধবাঃ 
(বান্ধব ), ভ্রির্ঃ (স্ৰী ) [ স্থ্যঃ ] (হয়েন)) [ অতঃ] A Heel মে (আমার) কিং (কি), 


ন ভবন্তি ( না হয়েন) ? 
অনুবাদ। শ্রীকুধ্ণ বলিলেন_হে অৰ্জ্জুন! তোমার নিকটে সত্য করিয়া বলিতেছি, গোপিকারা আমার' 


৩৮২ গরী্রীচৈতন্তচরিতামৃত 1 গু পরিচ্ছেদ 
তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৩৯) 
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্চিত। আদিপুরাণবচনমূ_ 


মন্মাহাত্যং মৎসপধ্যাং মচ্ছ_দ্বাং মন্মনোগতম্‌। 
প্েমসেবা-পরিপাটা ই্ট-সমীহিত ॥ ১৭৫ জানস্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্তে জানস্তি তত: ॥ ৩৪ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
মন্মাহাত্যমিতি। হে পার্থ! গোপিকাঃ মন্মাহাত্মাং মম মহিমানং মসপর্ধ্যাং মম সেবাং মৎ্রদ্বাং মম 
স্পৃহণীয়ং মন্মনোগতং মম মনোইভিপ্রায়ং জানন্তি, অন্যে এতন্তিন্নাঃ অন্তে ভক্তাঃ তন্বতঃ স্বরূপতো৷ ন জানন্তীত্যর্থ। 
শ্লোকমালা || ৩৪ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 
সহায়, গুরু, শিষ্যা, ভোগ্যা, বান্ধব এবং স্ত্রী হয়েন; অতএব তাঁহারা যে আমার কি নহেন, তাহা আমি বলিতে পারি না, 
অর্থাৎ তাহারা আমার সকলই । ৩৮ | 

ভুজিম্যাঃ__রস-নিরধ্যাস-আস্মাদনাদি-বিষয়ে ভোগ্যা স্ত্রী। স্রিয়ঃ সর, স্বপত্রী; গোপীগণ স্বরপতঃ শরীফের 
স্বকান্তা; প্রকটলীলায় পরকীয়া-কান্তারপে প্রতীয়মানা হইলেও পতিবরতা স্ত্রীর পত্যেকনিষ্ত্বের স্ঠায়ই শ্ৰীকৃষ্ণে তাহাদের 
একনিষ্ত্ব ছিল। অন্যান্য শব্দের অর্থ পূর্ববর্তী পয়ারের টাকায় দ্রষ্টব্য । 

১৭৫। সেবাঘারা শ্রীরুষ্ণকে সর্ব্বোতোভাবে সুখী করিবার সুযোগও গোপিকাদের আছে; যেহেতু, কোন্‌ 
সময় শীকৃষ্ণের মনের অভিপ্রায় কিরূপ হয়, শ্রীকৃষ্ণ তাহা ব্যক্ত না করিলেও প্রেমবলে তাঁহার! তাহা জানিতে পারেন। 
প্রেমসেবার পরিপাটাও তাহাদের জানা আছে; এবং কিরূপ শারীরিক ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হইবেন, তাহাও তাহারা 
জানেন। 

মনের বাঞ্ছিত-মনের অভিপ্রায় (যাহা মনেই থাকে_ব্যক্ত করা হয় না, তাহাও গোপীগণ জানিতে 
পারেন)। প্রেমসেবা-পরিপাঁটা_কষ্চসুখৈকতাৎপধ্যময়ী সেবার পরিপাটী বা বৌঁশল; কোন্‌ সেবা কিরূপ 
ভাবে করিলে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আনন্দ জন্মিতে পারে, তাহাও গোপীগণ জানেন। ইষ্ট সমীহিত_ইষ্ট অর্থ 
কলের অভীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ যাহা ভালবাসেন। সমীহিত অর্থ শারীরিক ব্যবহার। যেরূপ শারীরিক ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত 
ভালবাসেন, তাহাই হইল ইষ্টসমীহিত। গোপীদের কিরূপ শারীরিক চেষ্টা শ্রীরষ্ণ অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহাও 
তীহারাই জানেন। 

গোপীদিগের প্রেমের প্রভাবেই তাঁহারা এ সমস্ত জানিতে পারেন; অন্তের তদ্রপ প্রেম না থাকাতে অন্যে 
তহা জানিতে পারে না। ইহাই গোপীপ্রেমের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্্যবশতঃ সর্বববিধ সেবা দ্বারা শ্রীরুফকে স্মুখী 
করার স্থযোগ গোপীদেরই সর্বাপেক্ষা বেশী । 

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিয়ে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শ্লে। ৩৯। অন্বয়। পার্থ (হে অঙ্ছন)! গোপিকাঃ (পোপীগণ ), মন্মাহাত্মযং (আমার মহিম! ), 
মৎসপর্ধ্যাং (আমার সেবা), মৎশ্রদ্ধাং (আমার স্পৃহার বিষয় ), মন্মনোগতং (আমার মনোগত ভাব ), তত্বতঃ ( স্বরপতঃ ) 
জানন্তি (জানেন) অন্তে (তাহারা ব্যতীত অন্য ভক্ত ), ন জানন্তি (তাহা জানেন না)। 

অন্ধুবাদ। শ্রীরুষ্ণ বলিলেন__হে অজ্জুন! আমার মহিমা, আমার সেবা, আমার স্পৃহার বিষয় এবং আমার 
মনোগতভাব গোপিকারাই স্বরূপতঃ জানেন, অন্য কেহ তাহা জানে না। ৩৪। 

পূর্ব পয়ারের প্রমাণ এই গ্লোক। এই শ্লোকে দেখান হইল যে, নিখিল ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গোপীগণই শ্রেষ্ট; 
কারণ, তাহারাই শ্রীরুষের মনোগত ভাব এবং স্পৃহণীয় বিষয় জানেন এবং তানুরূপ সেবার পরিপাটাও তাঁহার! জানেন। 
অন্য কোনও ভক্তই এ সমস্ত সম্যক্রূপে জানেন না। 


গর্থ পরিচ্ছেদ] আদি-লীলা ৩৮৩ 


সেই গোঁপীগণমধ্যে উত্তমা__রাধিকা | সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবন্লভ! ॥ ৪০ 
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকী ॥ ১৭৬ তথাহি লঘুভাগবতা মতে উত্তরখণ্ডে (৪৬) 
তথাহি লঘুভাগবতামুতে উত্তরখণ্ডে (৪৫) আদিপুরাণবচনম্__ 
পর্নপুরাণবচনম্_- ত্ৰৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্ৰ বৃন্দাবনং পুরী । 
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্যন্তস্তাঃ কুগুং প্রিয়ম্‌ তথা। তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্ৰ রাধাভিধা মম ॥ ৪১ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 


যথা রাধা ইতি। যথা যেন প্রকারেণ বিষে: শরনন্দনন্দনন্ত প্রিয়া প্রাণাধিকা রাধিকা এব তথা তন্তাঃ . 
রাধায়াঃ প্রিয়ং কুগুমেব। একা সা রাধিকা সর্বাস্থ গোপিকান্থ মধ্যে বিষ্ণোঃ শরীনন্দনন্দনস্ত অত্যন্তবল্লভা সর্ব্বোত্তমা 
্রেয়শীত্যর্থঃ। মহাভাবস্বরূপত্বেন পরপ্রিয়ত্বাৎ সর্ববগুণান্বিত্চাতিশয়েন প্রিয়তম! ইত্যর্থঃ। অত্র বিষ্ণুণবস্ত সামান্যতো 
বৃত্তিঃ যশোদাস্তনদ্ধয় ইতি রড়িতঃ। গ্লোকমালা ॥ ৪০ ॥ 

ত্ৰৈলোক্য ইতি। হে পার্থ! ত্ৰৈলোক্যে স্বগমর্ত্যপাতাললোকে পৃথিবী ধন্যা সর্বামান্টা যতঃ যত্ৰ পৃথিব্যাং 
বৃন্দাবনং পুরী মথুরা চান্তে, তত্রাপি বৃন্দাবনে গোপিকাঃ ধরন্যাঃ ভবস্তি, যত্র গোপিকাস্থ মধ্যে মম প্রিয়া রাধাভিধা 
রাধানামাস্তে। শ্লোকমালা ॥ ৪১ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক 
১৭৬। নিখিল ভক্তমগ্ডলীর মধ্যে গোপীগণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এই গোগীগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধাই রূপে, গুণে, 
সৌভাগ্যে এবং প্রেমে সর্বশরেষ্ঠ। 
সৌভাগ্য_বশীভূতকান্তত্ব ; যাহার কান্ত যত বশীভূত, সেই রমণীকে তত সৌভাগাবতী বলে। শ্রী শ্রীরাধার 
যত বেশী বশীভূত, তত আর কাহারও নহেন ; তাই সৌভাগ্যেশ্রীরাধা সর্ববাধিকা। 
শ্লো। ৪০। ভান্বয়। রাধা ( শ্রীরাধা ) যথা ( যেরূপ) বিষ্োঃ ( কৃষ্ণে), প্রিয়া (প্রিয়া), তন্তাঃ 
(তাহার__শ্রীরাধার ), কুণ্তং ( কুণ্ড ), তথা (সেইরপ ), প্রিয়ং (প্রিয় )।  সর্বগোপীযু (সমস্ত গোপীগণের মধ্যে ) 
_ এক! ( এক! ) সা এব (সেই শ্রীরাধাই ) বিষেগঃ (শ্রীকৃষ্ণের ) অত্যত্তবল্লভা ( অত্যন্ত প্রিয়া )। 
অনুবাদ। শ্রীরাধা শ্রীরুষের যেরূপ প্রিয়, শ্রীরাধার কুণ্ডও সেইরূপ প্রিয়। সমস্ত গোপীগণের মধ্যে একা 
শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় অর্থাৎ শ্রীরাধাই শ্রীক্বষ্ণের প্রিয়তমা প্রেয়সী। ৪০। 
রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে এবং প্রেমে সর্ববশ্রেষ্ঠা বলিয়াই শ্রীরাধা শ্রীরুষেরর প্রিয়তমা । 
শ্লে। 8১। অন্বয়। হে পার্থ! ত্ৰৈলোক্য (হ্রগনত্ত্য-পাঁতালে_-এই ত্রিলোকী মধ্যে ) পৃথিবী ধন্য; 
যত্ৰ (যে পৃথিবীতে ) বৃন্দাবনং ( বৃন্দাবন ) [নাম] (নামক) পুরী [ বিরাজতে ] (বিরাজিত ); তত্র অপি (সেই 
বৃন্বাবনেও ) গোপিকাঃ ( গোগীগণ ) ধন্যাঃ ( ধন্যা ), যত্ৰ (যে গোপীগণের মধ্যে ) মম ( আমার ) রাধাভিধা (রাধানামী ) 
[ গোপিকা] ( গোপী ) [ বর্ততে , (আছেন )। 
তনুবাদ। শ্রীরুষ্ণ বলিলেন_-হে অর্জন! স্বৰ্গ, মৰ্ত্য এবং পাতাল-_এই ত্রিলোকী মধ্যে পৃথিবীই ধন্যা; 
যেহেতু, এই পৃথিবীতে বুন্দাবন-নামক পুরী আছে; সেই বৃন্দাবনের মধ্যে গোপীগণ ধন্য, যেহেতু সেই গোগীগণের মধ্যে 
শীরাধা-নায়ী আমার গোপিকা আছেন। ৪১। 
পদ্মপুরাণেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। প্ত্রলোক্যে পৃথিবী মান্তা জদ্ুবীপং ততো বরম্‌ । তত্রাপি ভারতং বর্ষং 
তত্রাপি মথুরাপুরী ॥ তত্র বৃন্দাবনং নাম তত্র গোপীকদশ্বকম্‌। তত্র রাধাসখীবগন্তত্রাপি রাধিকা বরা॥ প. পা. 


খৃ, ৫৪-৬০? 


৩৮৪ শীত্রীচৈতন্যচরিতামূত [৪ুথ পরিচ্ছেদ 


রাধা-সহ-ক্রীড়া-রসবৃদ্ধির কারণ | তাহা বিষ্ণু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥ ১৭৮ 
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ তথাহি গীতগোবিন্দে (৩১) 
21 ংসারিরপি সংদার-বাসনাবদধশৃঙ্থলাম্‌। 
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা--কৃষ্ণপ্রাণধন । ০:০9 
শ্লোকের সংস্কৃত টাক 


শ্রীবাধিকোৎকগ্ঠারনাস্তরং শ্ীকষ্ণোৎকণামাহ কংসারিরিতি। যথা সা! তন্বিনুংকন্ঠিত তথা কংসারিরপি রাধাং 

'আ সম্যক্‌ হৃদয়ে ধত্বা ব্রজন্ুন্নরীন্তত্যাজ। হৃদয়ে তদ্ধারণুপূর্বাক-শারদীয়রাসাস্তদ্ধিক্কর্যা চলিত ইত্যর্থঃ । কীদৃশীং রাধাম্‌? 

 পুর্ববামুভূতস্মৃত্যুপস্থাপিত- বিষয়স্পুহা বাসনা সম্যক সারভূতায়াঃ প্রাক নিশ্চিতায়া বাঁসনায়াং বন্ধনায় দুটাকরণায় শৃঙ্খলাং 

নিগড়রূপাং পরমাশ্রয়ামিতার্থট | যথা কশ্চিৎ বিবেকী পুরুষঃ তারতম্যেন সারবস্তু-নিশ্চয়াৎ তদেকনিষঠন্তদন্যৎ সর্বং ত্যজতি 
তথায়মিত্যর্থ। বালবোধিনী ॥ ৪২ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরজিণী টীকা 

শরীরাধার প্রাধান্যে গোগীগণের প্রাধান্য সুতরাং শ্রীরাধাই গোগীগণের মধ্যে সর্বশেষ্টা। “ন রাণিকা সমা 
নারী। প. পা. খ. ৪৬।৫১।৮ 

উক্ত ছুই শ্লোক পূর্ব পয়ারের প্রমাণ । 

১৭৭-৭৮। রসপুষ্ট-বিষয়ে অন্য গোগীদের উপযোগিতা দেখাইয়া ্রীরাধার সর্বর্েঠত্ব দেখাইতেছেন, দুই 
পয়ারে। কৃষ্-প্রাণধন-__কষের প্রাণধন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-__“মমেষ্টা হি সদা রাধা । প. পু. পা. । ৪২২৭৮ 

মধুর-রসনির্যাস আম্বাদনের নিমিত মুখ্যতঃ শ্রীরাধার সহিতই শ্রীরুষের ক্রীড়া; শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়াতেই 
মুখাত: রস উদ্ধৃত হয়; অন্যান্য গোগীগণ সেই রসপুষ্টির সহায়তা মাত্র করেন-__বিবিধ-ভাববৈচিতরদ্বারা& রসের বৈচিত্র 
সম্পাদন করেন মাত্র। নানাবিধ ব্যপ্রনের দ্বারা যেমন অল্পের রস-বৈচিত্রী: সম্পাদিত হয়, তদ্রপ বিবিধ ভাবযুক্তা 
গোপাগণের দ্বারা শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াজনিত রসের আস্বাদন-বৈচিত্রী সম্পাদিত হয়। কিন্তু অন্ন ব্যতীত 
কেবল ব্যঞ্ীন যেমন আস্বাদনের যোগ্য হয় না, তদ্রপ শ্রীরাধা ব্যতীত কেবলমাত্র অন্য গোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া 
এমন কি তাহাদের সকলের সহিত, ক্রীড়া করিয়াও শ্রীরুফণ কান্তারস সম্যক আস্বাদন করিতে পারেন না। ভোজনরসে 
অন্ন ও ব্যঞ্জনের যে সম্বন্ধ, কান্তারসেশ্রীরাধা_ও গোপীগণেরও প্রায় সেইরূপ সন্ধ_্রীরাধা অন-স্থানীয়া, গে।পীগণ 
বাঞ্জনস্থানীয়।। অথবা, দেহধারণ-বিষয়ে প্রাণ ও অন্তান্য ই্জিয়গণের যে সমন্ধ, কাস্তারস-পুষ্টি-বিষয়ে শ্রীরাধা ও অন্য 
গোপীগণের মধ্যেও প্রায় তদ্রপ সদ্ধ। প্রাণ ব্যতীত ইন্জিয়-সমূহ স্বতন্্রভাবে যেমন দেহের সুখ সম্পাদন করিতে 
পারে না, যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণই যেমন ইন্দরিয়গণ দেহের স্তুখ বিধান করিতে পারে--তদ্রপ শ্রীরাধা ব্যতীত 
অন্য গোপীগণও স্বতত্রভাবে শরীর সুখের হেতু হইতে পারেন না; যতক্ষণ শরীরাধা তাঁহাদের সঙ্গে থাকেন, ততক্ষণই 
তাহারা মধুর-রস-পুষ্টর সহায়তা করিতে পারেন। ইহাতেই অন্যান্য গোপাগণ হইতে শ্রীরাধার প্রাধান্য স্থচিত 
হইতেছে। 

১৭৭ পয়ারের মর্ম :-্রীরাধার সহিত শ্রীরুষণের জীড়ার যে রস জন্মে, সেই রসের বৃদ্ধির নিমিত্ত (সেই রসের 
আঙ্বাদন-বৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিত্ত ) অন্ত সকল গোপীগণ রসোপকরণ (রসপুষ্টির সহায়কারিণী মাত্র )। 

আর সব-গ্রীরাধা ব্যতীত অন্য সমস্ত গোপী। রসোপকরণ-_রসের উপকরণ বা উপকারক, সহায়কারিণী। 

৯৭৮ পয়ার ৯_্রীরাধা ভ্ীরু্চের বন্তভা ( প্রিয়া ), শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্য-প্রিয়া ; শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য গোপীগণ 
শরীরের সুখ বিধান করিতে পারেন না। 

ভীহ৷ বিন্বু-_ীরাধা ব্যতীত। সুখহেতু--সুখের হেতৃভূত; সুখ-বিধায়ক। 

ল্লো। ৪২। অন্বয়। কংসারিং (ভ্রীরুঞ্ণ) অপি (ও) সংসার-বাসনাবদ্বশৃঙ্খলাং ( সম্যকরূপে সার-বাসনার 


হর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৩৬৮৫ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

দুটীকরণে শৃঙ্খলরূপা ) রাধাং (প্রীরাধাকে ) হৃদয়ে (হ্বায়ে) আধায় (সম্যক্রপে ধারণ করিয়া) ব্রজনন্দরীঃ 
(ব্রজন্নদরীগণকে ) তত্যাজ (ত্যাগ করিয়াছিলেন )। 

আন্গুবাদ। কংসারি শ্রীরুষণও ( রাসলীলাভিলাযরূপ ) তাহার সম্যক্‌ সারভূতবাসনার দৃটীকরণে শৃঙ্খলরূপা 
শ্রীরাধিকাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অপর ব্রজন্ুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৪২ । 

এই লোকটা শ্রীজয়দেবত বসন্ত-রাস-বর্ণনার গ্লোক। প্রীরাধা যখন দেখিলেন, প্রত্যেক গোগীর পাশ্বেই 
শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান, তদ্রপ তাহার নিজের নিকটেও বিদ্যমান_*শত কোটা গোপী সঙ্গে রাস বিলাস। তার 
মধ্যে এক মৃত্তি রহে বাধা পাশ। সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা। রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥ 
২/৮৮২-৮৩”্রীকষষ্ণ অন্যান্য গোগীদিগের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, শ্রীরাধার সঙ্গেও ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই 
করিতেছেন__দেখিয়া, তাঁহার সহিত কোনওরূপ বিশেষ ব্যবহার করিতেছেন না দেখিয়া শ্রীরাধার বাম্যভাব উপস্থিত 
হইল) তিনি রাসমগুলী ছাড়িয়া অন্তাহত হইলেন। তখন শ্রীরু্চ অন্য সমস্ত গোপীগণকে ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার 
অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। 

অপি_ও। গীতগোবিনের পূর্ববর্তী গ্রোকসমূহে শ্রীরুষের নিমিত্ত শ্রীরাধার উৎকঠার কথা বর্ধিত হইয়াছে। 
তারপর এই শ্লোকে দেখাইতেছেন__কেবল যে শ্রীরাধাই শ্রীকফের নিমিত্ত উৎকণিতা, তাহা নহে; পরস্ত শ্রীরুষ্ণও 
শ্রীরাধার জন্য উৎকষ্ঠিত; ইহাই অপি-শব্দের তাৎপধ্য । শ্রীর্ণও শ্রীরাধার জন্য উৎকণ্ঠিত বলিয়া প্রীরাধার অন্থ্দানে সমস্ত 
গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়াও শ্রী শ্রীরাধার অয্বেষণে ধাবিত হইয়াছিলেন। 

সংসার__সম্+সার-সংসার। সম্যক্রপে সার (বা হার্দ); সারভূত ; সংসারশব্দটী বাসনার বিশেষণ। 
সংসার-বাসন|--সম্যক্রপে সার যে বাসনা; সারভূত-বাসন!। রসাস্বাদন-বিষয়ে শ্রীরুষ্ণের যত সব বাসনা আছে, 
তাহাদের মধ্যে সার বা শ্রেষ্ঠ বাসনা হইতেছে রাসলীলার বাসনা। এস্থলে সংসার-বাসনা-শব্দে সমস্তসারভূত সেই বাসনার 
_রাসলীলার বাসনাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পুর্বে যাহা অনুভূত হইয়াছে, এমন কোনও বিষয়ের স্মরণ হইলে তাহা 
ভোগ করিবার ইচ্ছাকে বলে বাসনা (পূর্বান্তৃতস্তযুপস্থাপিত-বিষয়্পৃহা বাসন1)। ইতঃপূর্বে শারদ-পুর্িমায় যে 
রাসলীলারস শ্রীরুষ্* অনুভব করিয়াছেন, সেই লীলারসের কথা স্মৃতিপথে উদ্দিত হওয়ায় পুনরায় তাহা আস্বাদনের সঙ্কল্প 
করিয়া তিনি বসন্তরাসে উদ্যত হইয়াছেন। স্থৃতরাং এই বসন্তরাসলীলার বাসনাই হইল এক্ষণে তাহার সম্যক 
সারভূত বাসনা বা সংসার-বাসনা। বন্ধ-শৃঙ্থলা__বদ্ধন (দৃট়ীকরণ ) বিষয়ে শৃঙ্খলরপ!; কোনও কিছুকে দৃঢ়রপে 
আবদ্ধ করিতে ( বাধিতে) হইলে শুঙ্থলের (শিকলের ) দরকার। শিকল দিয়া বাধিয়া রাখিলেই & জিনিষটা ঠিক 
থাকে, নচেৎ তাহা ছুটিয়া দূরে চলিয়া যায়। সংসার-বাসনাবন্ধ-শৃঙ্বীল1-_ইহা রাধা-শব্দের বিশেষণ ; রাধাই 
সংসার-বাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলম্বরূপা। সংসার-বাসনাবদ্ধশূঙ্খলাশবের অর্থ_-রাসলীলা ভিষরূপ সারভূত যে বাসনা, তাহার বন্ধন 
( দৃঢ়ীকরণ )-বিষয়ে শৃঙ্খল-স্বরূপা (শ্রীরাধা )। শ্রীরাধাই রাসেশ্বরী; অন্য শত কোটি গোপী উপস্থিত থাকিয়াও শ্রীরাধা 
যদি উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে রাসলীলা নিষ্পন্ন হইতে পারে না; শ্রীরাধাই হইলেন রাসলীলার পরমারয়ভূতা। 
স্থতরাং শ্রীরাধা না থাকিলে রাঁসলীলা অসম্ভব বলিয়া রাসলীলার বাঁসনাও শ্রীরুষ্ের হৃদয়ে থাকিতে পারে না। 
রাসলীলার বাসনাকে হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধারণ (বন্ধন) করিতে হইলে শ্রীরাধার উপস্থিতি প্রয়োজন স্থৃতরাং শ্রীরাধা 
হইলেন--্ায়ে রাসলীলার বাসনাকে দৃরপে আবদ্ধ করিবার পক্ষে শৃঙ্ঘলসদূশা। অর্থাৎ রাসলীলার পরাশ্রয়ভূতা। 
স্বাধামাধায় হাদয়ে-_রাধাকে হৃদয়ে সম্যক্রপে ধারণ করিয়া-_চিন্তাীরা, সাক্ষাদ্ভাবে নহে; কারণ, শ্রীরাধা পূর্বেই 
রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। মনে মনে শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া । 

শ্রীরাধ! যখন রাসমগুলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, তখন অন্য সমস্ত গোগীই রাসমণ্ডলে ছিলেন) তথাপি রাস- 
লীলাভিলাষী প্রক্ষ্ণ তাঁহাদের সকলকে ত্যাগ করিয়া একাকিনী-শরীরাধার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। ইহাতেই বুঝা 
যায়, শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য শত কোটি গোপীদ্বারাও রাসলীলা-সম্পন্ন হইতে পারে না-_পারিলে শ্রীকৃষ্ণ অন্ত গোপীদের 


২/৪৯ 


৩৮৬ শরীপ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ধর্থ পরিচ্ছেদ 


সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার | শ্রীকৃষ্চৈতন্যগোসাপ্রি ব্রজেন্দ্রকুমার ৷ 

যুগধর্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার ॥ ১৭৯ রসময়মৃত্তি কৃষ্ণ__সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥ ১৮১ 

সেইভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পুরণ । সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার । 

অব্তারের এই বাঞ্ছা৷ মূল যে কারণ ॥ ১৮০ আন্ুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥ ১৮২ 
গ্বৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 


লইয়াই রাসলীল| করিতে পারিতেন। শ্রীরাধা যখন “ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি। তারে না দেখিয়া 
ব্যাকুল হইল! শ্রীহরি ॥ সম্যক বাসনা কৃষের ইচ্ছা রাসলীলা। রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ তাহা বিশ 
রাসলীলা নাহি ভায় চিতে। মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ ইতন্ততঃ ভ্রমি কাহ! রাধা না পাইয়া। 
বিষাদ করেন কামবানে ধিন হৈয়া॥ শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ববাপণ। ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার 
dN ২৮।৮৪-৮৮॥৮ 

শ্ীরাধিকা ব্যতীত অন্য সমস্ত গোপীগণও যে স্বতন্ব ভাবে ্রীরুষের স্থখবিধান করিতে পারেন না, তাহারই 
প্রমাণ এই শ্লোক । ইহা হইতেই সমস্ত গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধার সর্বশেষঠত্ব প্রমাণিত হইতেছে। 

১৭৯-৮০। শরীরাধায়াঃ প্রণয়মহিম৷” ইত্যাদি ষষ্ঠ শ্লোকের আভাস বর্ণনার (৮৬ পয়ার দ্রষ্টব্য ) উপসংহার 
করিতেছেন। অথবা উক্ত ্লোকস্থিত “তন্তাবাঢ্য:-সমজনি” অংশের আভাস প্রকাশ করিতেছেন দুই পয়ারে। 

রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে এবং প্রেমে সর্বরেষ্ঠা শ্রীরাধিকার ভাব গ্রহণ করিয়া ীক্্চ নীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন এবং শ্রীরাধার ভাবেই তিনি স্বীয় তিনটা বাসনা পুর্ণ করিয়াছেন। প্রীরাধার ভাবে স্বীয় বাসনাত্রয পূৰ্ণ 
করাতে উক্ত বাসনাত্রয়ই হইল তাঁহার অবতারের মূলকারণ। 

সেই রাধার-_রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে এবং প্রেমে সর্বাধিক! শ্রীরাধার। চৈতন্তাবতার-_-শরীচৈতন্যরূপে 
কনের অবতার। . যুগধর্্ নাম ইত্যাদি-গরীচৈতন্তরপে অবতীর্ণ হইয়া নাম-স্বীর্ভনরপ যুগধৰ্শ্ম এবং 
বরজগ্রেম প্রচার করিয়াছেন ( আম্ঙ্দিক ভাবে )। সেই ভাবে_শ্রীরাধার ভাবে। ্রীরাধা সর্ববাধিকা বলিয়া 
তাঁহার ভাব (মাদনাখ্য-মহাভাব) ও সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধার এই সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীক্ব্ণ শ্রীচৈতন্যরপে 
অবতীর্ণ হইয়! স্বীয় অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করিলেন। নিজ বাঞ্া__্রীরাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ, সেই প্রেমের দ্বারা 
আস্বাদিত ক্ষ্ণের মাধু্য্যই বা কিরূপ এবং এই মাধুধ্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পান, তাহাই বা কিরূপ-- 
এই তিনটা বিষয় জানিবার নিমিত্ত শীষের তিনটা বাসনা জন্মে; শ্রীরাধার ভাব ব্যতীত এই তিনটা বাসনা পুর্ণ 
হইতে পারে না৷ বলিয়া পরীর প্ররাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হইলেন এবং শ্রীচৈতন্তরূপেই এ 
তিনটা বাসনা করিলেন। 

ধর্ম নাম-সনবী্তন প্রচারের নিমিত্ত গরীরাধার ভাব অঙ্গীকার করার প্রয়োজন হইত না; স্বীয় বাসনা-তিনটার 
পূরণের নিমিত্তই তাহা অঙ্গীকার করিয়া ভীচৈতন্যরপে রীক্ককে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে; সুতরাং & তিনটা বাসনাই 
হইল শ্রীটৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হওয়ার মুখ্য কারণ । 

অআবতারের ইত্যাদি_-এই তিনটা বাসনাই অবতারের মূল বা মুখ্য কারণ। 

১৮১-৮২। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে, নাম-প্রেম প্রচারই শ্রীচৈতন্তাবতারের কারণ; আবার পূর্ব 
পয়ারে বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণের বাসনাত্রয়ের পূরণই অবতারের কারণ। এই ছুই উক্তির সমাধান করিতেছেন-_ছুই পয়ারে। 

_ শ্বরংভগবান্‌ ব্রজেন্বননন শ্রী অধিলরসামৃতমৃত্তি, তিনি মু্তিমান্‌ শৃঙ্গার ; ত্িমান্‌ শূদদার বলিয়া শুন্গার-রসের 
নি AE উনি টে সবাভাবিক। অন্যান্য সকল রসের ন্যায় শৃদ্দার-রসও দুই ভাবে 
৪73 না টা আশয়রপে। ব্রজলীলায় শ্রী বিষয়রূপেই শূঙ্গাবরস আস্বাদন করিয়াছেন, 

| শি নাই; কারণ, ত্রজে তিনি শু্দার-রসের বিষয়ই ছিলেন, আশ্রয় ছিলেন 


গর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লালা ৩৮৭ 


তথাহি গীতগোবিন্দে (১১১ )-- স্বচ্ছন্দং ব্রজন্থন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিিতঃ 
বিশ্বেষামন্তুরঞ্জনেন জনয়ন্রানন্নমিন্দীবর- শৃঙ্গারঃ সখি মৃত্তিমানিব মধো মুঞ্ধো হরিঃ 
শ্রেণীশ্যামল-কোমলৈরুপনয়ন্নঞ্ৈরনঙ্গোৎ্সবম্‌ ক্রীড়তি ॥ ৪৩ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাক। 


বিশ্বেষামিতি। হে সখি! মধৌ বসন্তে যুঞ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি। কিং কুর্বন্? বিশ্বেষাং সর্বগোগীগণানাং 
অমুরপ্জনেন তেষাং স্বস্ববাঞ্ছিতাতিরিক্তরসদানাৎ প্রীণনেনানন্দং জনয়ন্‌। পুনঃ কিং কুর্বন্? অঙ্গৈরনদ্োৎসবমাধিক্যেন 
প্রাপয়ন্‌। কীদৃশৈঃ? নীলকমল-শ্ৰেণীতোহপি শ্যামলকোমলৈঃ। ইন্দীবরশবোন শীতলত্বং, শ্রেণীপদেন নবনবায়মানত্বং, 
শ্যামলপদেন স্থন্দরত্বং, কোমল-শব্দেন ন্ুকুমারত্বং স্থচিতম্‌। নন্ত দ্বিকোটস্থোহয়ং রসঃ, নায়কন্তান্্রাগে সত্যপি 
নায়িকান্ণুরাগমন্তরেণ কথং তদুদয়ঃ স্তাৎ? অত আহ-_ব্রজন্ুন্দরীভিরালিিত: আলিঙ্গনানুরগ্রনেনামূরণ্জিত ইত্যর্ঘ। 
এতেনা ন্তোইন্যান্করপ্রনমাত্রতাৎপর্য্যকতয়া প্রেমপরিপাকোদ্‌গতপূর্ণরসাবির্ভাবেন প্রারুতরস স্তিরস্কৃত ইতি স্থচিতম্‌। তহি 
সঙন্কোচাপত্তিঃ স্তাৎ। নৈবং বাচ্যং স্বচ্ছন্দং যথা স্তাতথা কালদেশক্রিয়াণামসঙ্কোচাদিত্যর্থঃ। তথাপি তন্ত সৰ্বাঙ্গতা ন 
স্তাৎ ন অভিতঃ সর্বৈরলৈরিত্যর্চ। তথাপ্যঙ্গানাং দিত্মাত্রত| স্তাৎ; ন প্রত্যঙ্গমিতি একৈকাঙ্দস্ত যথোচিত- 
ক্রিয়ায়ামিত্যর্থঃ । নন্বেকেনানেকাসাং সমাধানং কথং স্তাৎ? তত্রাহ_শৃঙ্গাররসো মূর্ভিমান ইত্যহমুংপ্রেক্ষে। যতঃ 
সোইপ্যেক এব বিশ্বমনু্রঞ্জয়ন্নানন্দয়তি। বালবোধিনী ॥ ৪৩॥ 

গৌর-কবৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

প্রীরাধিকাদি। ব্রজে আশ্রয়-জাতীয় শৃঙ্গার-রসের আস্বাদন বাকী ছিল; তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত বলবতী আকাঙ্জা 
জনিয়াছিল বলিয়াই রসের আশ্রয় শ্রীরাধার ভাব অন্গীকার পূর্বক তিনি শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন। ( আশরয়- 
জাতীয় ভাব ব্যতীত আশ্রয়-জাতীয় রসের আস্বাদন অসস্তব বলিয়াই তাহাকে রসের আশয় শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার 
করিতে হইয়াছে )। তিনি মৃত্িমান্‌ শৃঙ্গার বলিয়াই শৃঙ্গার-রসের অবাশষ্ট (আশ্রক্ব-জাতীয় ) অংশটুকু আস্বাদনের 
নিমিত্ত বাসনা জন্মে__ইহা তাহার স্বরপান্ুবদ্ধি-বাসনা) সৃতরাং ইহাই তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ। এই আশ্রয়- 
জাতীয় শৃ্দার-রস আস্বাদন করিতে করিতে আন্ুষর্দিক ভাবে তিনি নাম ও প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন; সুতরাং 
নাম-প্রেমপ্রচার হইল আহ্ষদিক বা গৌণ কারণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদোক্ত কারণ গৌণ কারণ, চতুর্থ পরিচ্ছেদোক্ত 
কারণই মুখ্য কারণ । 

রসময়মূর্তি কৃষ্ণ_যিনি সমস্ত রসের নিধান, রস স্বরূপ, অধিলরসামৃতমুর্ডি, সেই ত্রজেন্সনন্দন Ed 
( খ্বাংশ রু্ণ নহেন) ভরীচৈতন্তরপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাক্ষাৎ শৃল্গার_মূর্ভিমান্‌ শৃঙ্গার (শ্রীরুঞ্চ)) তাই 
শুঙ্গার-রসের আস্বাদন-বিষয়ে তাহার স্বাভাবিকী স্পৃহা। 

সেই র-_যে শূ্দার-রসের মৃত্তি রী, সেই শৃদ্দার-রস, অথাৎ সেই শুন্দার-রসের অবশিষ্টাংশ ( আশয়- 
জাতীয় শঙ্গাররস, ব্রজলীলায় যাহা, আস্বাদিত হইতে পারে নাই)। আনুষন্গে__আম্য্দিক ভাবে (মুখ্যভাবে 
নহে); ৃ্গা-রসের আশ্রয়-জাতীয় অংশ আস্বাদন করিতে করিতে আনুষঙ্গিক ভাবে। সব রসের গ্রচার-. 
অন্য সমস্ত রসের, বিশেষতঃ নাম-প্রেমাদির প্রচার করিলেন। 

রী যে সাক্ষাৎ শৃঙ্গার, তাহার প্রমাণরূপে নিয়ে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। 

শ্লে।। ৪৩। অন্বয়। সখি (হে সখি )! অনুরঞ্জনেন (গ্রীতি-সম্পাদন্দারা ) বিশ্বেষাং (সমস্ত গোপীগণের ) 
আনন্দং (আনন্দ) জনয়ন্‌ (জন্মাইয়া) ইন্দীবর-শ্রেণী-শ্তামল-কৌমলৈঃ ( নীলপদ্ম-শ্ৰেণী হইতেও শ্যামল ও কোমল) 
অনদৈঃ ( অঙ্গ-সমূহদ্থারা ) অনঙ্গোৎসবং (অনন্বোৎসব ) উপনয়ন্‌ (প্রা করাইয়। ) স্বচ্ছন্দং ( অসঙ্কোচে ) ব্ৰজস্ুন্দরীভিঃ 
(ভ্ৰজস্ুন্দরীগণ কর্তৃক.) অভিতঃ (সর্বাঙগদারা) প্রত্যদং ( প্রতি অঙ্গে ) আলিফিতঃ (আলিঙ্দিত) [ষন্‌] (হইয়া) 


৩৮৮ ্ীশ্রীচৈতন্থচরিতামূত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 


শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন । অদ্বৈত আচাৰ্য্য নিত্যানন্দ শ্ৰীনিবাস । 

অশেষ-বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥ ১৮৩ গদাঁধর দামোদর মুরারি হরিদাস ॥ ১৮৫ 

সেই-দারে প্রাবর্তাইল কলিযুগধর্ম্ম । আর যত চৈতন্যকৃষ্ণের ভক্তগণ । 

চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্শ ॥ ১৮৪ ভক্তিভাবে শিরে ধরি সভার চরণ ॥ ১৮৬ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


মুগ (মুগ্ধ ) হরি: ( শরীক ) মধ ( বসস্ত কালে) মু্তিমান্‌ শৃ্দার ইব ( মৃত্তিমান্‌ শৃঙ্গার-রস স্বরূপে ) ক্রীড়তি (ক্রীড়া 
করিতেছেন )। 

অন্মুবাদ। হে সখি! অন্ুরঞ্জনের দ্বারা সমস্ত গোগীগণের আনন্দ জন্মাইয়া এবং নীলপন্ন-শ্রেণী হইতেও 
শ্াল ও কোমল অঙ্গ-সমূহের দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ে অনজোৎসব উদয় করাইয়া এবং অসস্কোচে তাভাদের সমস্ত 
অদ্নদ্বার| প্রতিঅঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া মৃর্তিমান্‌ শৃঙ্গার-রস-স্বরূপ মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন। ৪৩। 

অন্মুরপ্তনেন__গোপীগণ যে পরিমাণ রসাস্বাদন আশা করিয়াছেলেন, তদপেক্ষাও অনেক অধিক রস আস্বাদন 
করাইয়া । ইন্দীবর--নীলপন্ন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ কি রকম? না-_ইন্দীবর-শ্রেণী-্যামল-কোমল-_নীলপনন 
সমূহ হইতেও শ্যামল এবং কোমল। ইন্দীবর-শবে অঙ্গের শীতলত্ব, শ্রেণী-শব্ধে মাধুর্য্যের নবনবায়মানত্ব, শ্তামল-শবে 
দ্ধ এবং কোমল-শবে শ্রীরতঙগের সুকুমারত্ব স্থচিত হইতেছে। এতাদৃশ অঞ্রসমূহ ছারা শ্রীরুষ্চ গোপীদিগের 
হয়ে অনঙ্গোৎ্সব উদ্দিত করাইলেন। এইরূপেই নায়ক-শিরোমনি শ্রীরুষণ ব্রজন্ন্দরীদিগের প্রতি তাঁহার অনুরাগ 
ব্যক্ত করিলেন। আবার ব্রজস্থুরীগণও সমস্ত-দিধা-সন্কোচ পরিত্যাগ পূর্বক স্বচ্ছন্দ-চিত্তে তাহাদের সমস্ত অঙ্গ দ্বারা 
শরীরের প্রতি অঙ্কে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের অনম্ণরাগ প্রকাশ করিলেন। নায়ক-নায়িকার পক্ষে এই ভাবে 
পরস্পরের গ্রীতি-সম্পাদনের চেষ্টায় প্রেম-পরিপাকোদ্‌গত পুর্ণ রসের আবির্ভাব হইল। আর মূত্তিমান্‌ শুঙ্গার-রস-সবরূপ 
শরীকৃষ্ণও সেই রস-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া বসস্তকালে প্রেয়সী-বর্গের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, শৃঙ্পার-রসের 
সর্ববিধ বৈচিত্রী প্রকটিত করিয়া আহ্বাদন করিতে লাগিলেন। 

পূর্ব পয়ারে শরীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ শৃঙ্দার বলা হইয়াছে; তাহারই প্রমাণ এই গ্লোক। 

১৮৩। রসের সদল--সর্ধরসের আলয়। শীর্ণ চৈতহ্য অধিল-রসামৃতমৃত্তি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সমস্ত 
রসের নিধান। তাই সর্কবিধ বৈচিত্রীর সহিত তিনি রসের আস্বাদন করিয়াছিলেন। অশেষ-বিশেষে_সর্ব্ববিধ 
বৈচিত্রীর সহিত); কোনওরূপ বিশেষেরই ( বৈচিত্রীরই ) আর শেষ (অবশেষ ) রাখিয়া যান নাই, সমস্তই আস্বাদন 
করিয়াছেন। সমস্ত ভাবের বিষয় প্রীরু্ণ, শ্রীরাধার আশ্রয়-জাতীয় ভাব অঙ্গীকার করিয়া শরীক্বষ্ণচৈতন্য হইয়াছেন 
বলিয়া শ্রীরুফটৈতত্যে বিষয়-জাতীয় এবং আশ্রয়-জাতীল্ব__এই উভয়-জাতীয় ভাবই বর্তমান। স্থুতরাং মধুররসের 
বিষয়-জাতীয় এবং আশ্রয়-জাতীয় আস্বাদনই সমস্ত বৈচিত্রীর সহিত তিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
রস আস্মাদন-__মধুর-রসের আত্বাদন। মধুর-রসের সর্ববিধ বৈচিত্রীর আস্মাদনই শ্রীচৈতাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল। 

১৮৪। সেই-্ৰারে-_অশেষ-বিশেষে মধুর-রসের আস্বাদনঘারা; আস্বাদন করিতে করিতে আন্ন্ষঙ্িক 
ভাবে। কলিযুগ-ধর্ম্ম_-নাম-সঙ্কীর্ভন। অশেষ-বিশেষে রস-বৈচিত্রী-আস্বাদনের আম্ষদিক ভাবে তিনি কলিযুগ- 
ধর্ম নাম-সঙ্কীর্তন গ্রবর্তন করিলেন। 

চৈতন্যের দাসে-শ্রীরফটতহোর ভক্ত । বাঞ্ছাত্তয়-পূরণই যে শ্রীচৈতগ্ঠাবতারের মুখ্য কারণ এবং বাঞথাত্রয় 
পুরণের সঙ্গে সঙ্গে আহ্ষদ্দিক ভাবেই নাম-প্রেম প্রচার করিয়াছেন বলিয়া নাম-প্রেম প্রচার যে অবতারের গৌণ কারণ 
_ ইহাই বিজ্ঞের অনুভব । শ্রীকুফটচতন্ের ভক্তবৃন্দই তাহার মনোগত ভাব এবং তাহার লীলার রহস্ত অবগত আছেন। 
তাহার অবতারের কারণ-স্বন্ধে যাহা বলা হইল, ইহা তীহাদেরই অন্থভব-লব্ধ সত্য, সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য । 

৯৮৫-৮৬| ভীকফটেতত্ের, ভক্তগণের  কুপাতেই গ্রশ্কার কবিরাজ-গোস্বামী উল্লাখত অবভার-কারণ 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৩৮৯ 


বষ্ঠগ্লোকের এই কহিল আভাস । এসব সিদ্ধান্ত গুঢ়_কহিতে না জুয়ায়। 
মূলগ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ ॥ ১৮৭ না কহিলে কেহো ইহার অন্ত নাহি পায় ॥ ১৮৮ 
তথাহি ্রীরপগোর্থামি-কড়গয়াম্_ অতএব কহি কিছু করিয়া নিগৃঢ়। 


রত বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ॥ ১৮৯ 
্রীরাধাযাঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা ইরিনা চেক নিত ৷ 


স্বা্থো যেনাভূতমধুরিম| কীদৃশো বা মদীয়ঃ । এ সব সিদ্ধান্তে সে-ই পাইবে আনন্দ ॥ ১৯০ 

সৌধ্যঞ্চাস্তা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা- এসব সিদ্ধান্ত-রস আমের পল্পব। 

তত্তাবাচ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ো হরীন্দুঃ ॥ ৪৪ ভক্তগণ কোকিলের সব্বদা বল্লভ ॥ ১৯১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


জানিতে পারিয়াছেন; তাই তাহার ভক্তগণকে প্রণতি জানাইয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন, দুই 
পয়ারে। 

১৮৭। ষষ্ঠ প্লেকের- ্রীরাধায়াঃ গ্রণয়-মহিমা ইত্যাদি ্লোকের। মূল প্লোকের অর্থ_ক্লোকের মূল 
অর্থ বা শ্রীরুষ্টচৈতন্যাবতারের মূল-কারণরূপ সিদ্ধান্ত। গ্লোকের আভাস-ব্ণনা-উপলক্ষ্যেই পূর্ববর্তী-পয়ার-সমূহে 
গ্লোকের অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে; এক্ষণে সার-সিদ্ধান্তটী ব্যক্ত করা হইতেছে। 

শ্লো। ৪৪। এই শ্লোকের অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদে ষষ্ঠ গ্লোকে ভর্টব্য। 

১৮৮। এ সব সিদ্ধান্ত_যষ্ঠ গ্লোক সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত বল! হইতেছে, সে সমন্ত। গুঁট_-গোপনীয়; 
যাহা গোপনে রাখা উচিত। কহিতে ন। জুয়ায়-_প্রকাশ করিয়া বলা উচিত নয়। 

গ্রন্থকার বলিতেছেন_প্ষষ্ঠ শ্লোক সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিব বলিয়া মনে করিতেছি, সে গুলি 
অত্যন্ত গোপনীয়, প্রকাশ করিয়া বলা উচিত নয়। কিন্তু কিছু না বলিলেও এসব বিষয়ে কেহ কিছু কুল কিনারা 
পাইবে না।৮ 

১৮৯। “তাই প্রচ্ছন্ন ভাবে কিছু বলিতেছি; যাহার! রসিক ভক্ত, তাহারাই প্রচ্ছন্ন উক্তি হইতেও বিষয়টি 
বুঝিতে পারিবেন; কিন্তু ধাহারা অভক্ত তাহারা বুঝিতে পারিবেন না” 

করিয়া নিগুড়_গোপন করিয়া) আবরণ দিয়া; গ্রচ্ছর ভাবে; ইঙ্গিতে। রসিক ভক্ত--রসিক ভক্তের 
লক্ষণ পরবর্তী পয়ারে ব্যগ্ত করা হইয়াছে। মুঢ়_মায়ামুধ্ধ অভক্ত। 

১৯০। যাহারা শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের ভজন করেন, শ্রীচৈত্নয-নিত্যানন্দের কৃপায় তাহারাই রসের মৰ্ম্ম গ্রহণ 
করিতে এবং রস উপলব্ধি করিতে সমর্থ, ভীহারাই রসিক ভক্ত। এই সমস্ত সিদ্ধান্তে তাহারাই আনন্দ পাইবেন ; 
কারণ, তাঁহারা রসজ্ঞ। 

হৃদয়ে ধরয়ে ইত্যাদি_ধিনি শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দকে হৃদয়ে ধারণ করেন, অর্থাৎ যিনি প্রাণের 
সহিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজন করেন। ইহাই পূর্ব পয়ারোক্ত রসিক ভক্তের লক্ষণ । যিনি রসজ্ঞ, রস-আশস্বাদনে 
পটু, তিনিই রপিক। যিনি প্রাণের সহিত প্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের ভজন করেন, তাহাদের কৃপায় তাহার রসাস্বাদন- 
পটুত| জন্মিতে পারে, তিনি তখন রসিক-ভক্ত হইতে পারেন। যাহার! শ্রীচৈতন্য-নিত্যাননের ঈদৃশী রুপা হইতে 
বঞ্চিত, তীহারাই অরসিক। এ সব সিদ্ধান্তে ইত্যাদি-ঘে সকল সিদ্ধান্তের কথা বলা হইবে, সে সমস্ত ব্রজরস- 
সমন্ধীয় সিদ্ধান্তে ্রীততত্ত-নিত্যানন্দের কৃপায় রসাস্বাদন বিষয়ে যাহারা পটুতা লাভ করিয়াছেন, তাহারাই এই সকল 
সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিবেন। 

১৯১। ভক্তগণকে কোকিলের সঙ্গে এবং বক্ষ্যমাণ সিদ্ধান্তকে আত্র-পল্লবের সঙ্গে তুলনা করিয়া পুর্ব পয়ারের 
মর্মই অন্যরূপে প্রকাশ করিতেছেন । আত্রপল্লবে (আম পাতার ) রস যেমন কোকিলের অত্যন্ত প্রিয়, তদ্রপ এ সব 
সিদ্ধান্ত-সহন্ধীয় রসও ভক্তগণের অত্যন্ত প্রিয়। 


৩৪০ এৰীগ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


অভঙক্ত উদ্ট্ের ইথে না হয় প্রবেশ । অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার ৷ 

তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥ ১৯২ নিঃশঙ্কে কহিয়ে, তার হউক্‌ চমৎকার ॥ ১৯৪ 

যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে। কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অস্তরে_। 

ইহা বই কিবা স্থখ আছে ত্ৰিভুবনে ৷ ১৯৩ পূর্ণীনন্দ-পূর্ণরস-রূপ কহে মোরে ॥ ১৯৫ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা! 


ভক্তগণ*কৌকিলের-_ভ্তগণরূপ কোকিলের ! বল্লপভ-_প্রিয়, আদরণীয়, আস্বাদনীয়। 

১৯২। অভক্তকে উষ্টের সঙ্গে তুলনা করিয়া আবার বুঝাইতেছেন। উট আস্তপল্নব ভালবাসে ন ; দৈবাৎ, 
আম-পল্লব মুখে পড়িলে তাহার রস গ্রহণ করে না, বরং তাহা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দেয়। তদ্রুপ, অরসজ্ঞ অভক্তগণও 
এ সকল সিদ্ধান্তে কোনও রূপ আনন্দ পাইবে না; তাহাদের সাক্ষাতে এ সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিলে বরং তাহারা! 
এ সকলের কাদর্থ বুঝিয়া অপরাধে পতিত হইবে। 

অভুক্ত উষ্ট্রের--অভন্তরূপ উদ্টের। ইথে-এ সকল সিদ্ধান্তের রসে (যাহা আত্রপল্লব-রসের তুল্য )। 
তবে চিত্তে হয় ইত্যাদি-অভক্তগণ যদি আমার নিগৃঢ় বর্ণনার আবরণ ভেদ করিয়া এ সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
না পারে, তাহা হইলেই আমার আনন্দ; কারণ, তাহা হইলে কাদর্থ করিয়া তাহাদের অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকিবে না। 

১৯৩। অভক্তগণ প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না পারিয়া কাদর্থ করিয়া অপরাধী হইবে বলিয়াই তাহাদের নিকট 
কোনও নিগৃঢ় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে আমার ভয় হয়। আমার প্রচ্ছন্ন বর্ণনার ফলে তাহারা যদি গিদ্ধাস্ত সম্বন্ধে কিছুই 
জানিতে না পারে, তাহা হইলেই আমার আনন্দ; কারণ, তাহা হইলে কাদ্থ করার অপরাধ হইতে তাহার! রক্ষা পাইবে। 
অভন্তগণ কোনওরূপ কুতর্ক করিবে বলিয়া গ্রস্থকারের ভয় নহে; কুতর্ক তিনি খণ্ডন করিতে পারিবেন। 
তাহার ভয়_পাছে তাহারা কার্থ করিয়া অপরাধী হয়। পরম নিগুঢ় রহস্ত অভক্তদের নিকট প্রকাশ করা যে উচিত 
নহে, শ্ীরুষও তাহা বলিয়াছেন। শ্রীমন্ভগব্দ্‌ গীতায় সর্বরুহতম ভজন-রহস্ত অজ্জুনের নিকট প্রকাশ করিয়। তিনি 
বলিয়াছেন--“ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাপ্তশ্রযবে বাচ্যং ন চ মাং যোইভ্য স্থয়তি ॥-যে ব্যক্তি তপোহীন, 
'অভক্ত, শঁবণে অনিচ্ছুক এবং আমার প্রতি অস্থয়াযুক্ত, তাহাকে ইহ! বলিবে না। ১৮৬৭ ॥৮ 

১৯৪। তাতএব-_অভক্তগণ বুঝিতে পারিবে না বলিয়া। নিঃশূঙ্কে_নির্ভয়ে ; কদর্থবারা অভক্তগণের 
অপরাধী হওয়ার শঙ্কা নাই বলিয়া। তার হউক চমৎকার সিদ্ধান্ত শুনিয়া ভন্তগণের আনন্দ-চমৎকারিতা 
জনুক। 

১৮৮-১৪৪ পয়ার সিদ্ধান্ত-বর্ণনের স্বরূপ । ১৯৫ পয়ার হইতে সিদ্ধান্ত-বর্ণনা আরম্ভ হইবে। 

১৯৫। যষ্ঠ লোকের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। ১৯৫-২২৩ পয়ার শ্রীরুের নিজের উক্তি। 

শরীক: মনে মনে এইরূপ বিচার করিতেছেন :-_পতত্ ব্যক্তিগণ আমাকে ুর্ণানন্দস্বরূপ এবং পূর্ণরস-স্বরপ 
বলেন।” 

পূৰ্ণানন্দ পুর্ণরস-রূপ- শরুফ পূর্ণ আনন্দ-্বরপ এবং পুর্ণ রস্রূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলেন প্রমো বৈ 
সঃ।২11॥ তিনি রস-স্বরূপ” শ্রুতি আরও বলেন “আনন্দ ব্রহ্ম ৷” শীমদ্ভাগবতে বস্মুদেব-বাক্য_“কেবলাঙ্ুভবা 
নন্দ-স্বরপঃ। ১1৩৯৩ ॥--কেবলশ্চাসাবন্থুভবশ্চ আনন্দশ্চ স্বরূপং যন্ত ইত্যেযা। শ্রীস্বামিটাকা॥” “ওঁ সচ্চিদানন্দরপায় 
কৃষ্ণায়াক্লি্টকারিণে ॥ গোপাল-তাপনী পু: ১॥” “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। ব্রহ্ষসংহিতা। ৫1৯1৮ শ্রীকৃষ্ণ 
যে পূর্ণ রস-স্বরূপ এবং পূর্ণ আনন স্বরূপ উক্ত বচনসমূহই তাহার প্রমাণ । 

শরীর রস-রূপে আস্বান্থ, রসিকরূপে আস্বাদক এবং আশ্বাদনরূপে তিনি আনন্দ। আবার স্বরূপেও তিনি 

'আনন্দ_-আনন্দবন-বিগ্রহ। কহে_তজ্ ব্যক্তিগণ বলেন। 


রথ পরিচ্ছেদ 1 আদি-লীলা ৩৪১ 


আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্ৰিভুবন ৷ একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥ ১৯৮ 
আমাকে আনন্দ দিবে এছে কোন্‌ জন॥ ১৯৬ কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার । 
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ। অসমোদ্ধ মাধু্য্য_সাম্য নাহি যাঁর ॥ ১৯৯ 
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥ ১৯৭ মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন। 
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব । রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥ ২০০ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 
দ্বিতীয়-পয়ারা্দ স্থলে “পুর্ণানন্দরস-স্বরূপ সবে কহে মোরে ॥* এরূপ পাঠাস্তরও দৃষ্ট হয়। 


১৯৬। “আমি আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া আমিই সকলকে আনন্দিত করি; আমাকে আবার আনন্দিত করিতে কে 
পারে? অর্থাৎ কেহই পারে ন1।৮ 

আম। হইতে ইত্যাদি-_রস-স্বরূপ বা আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকু্ণকে প্রাপ্ত হইয়া! সকলে আনন্দিত হয়। “রো বৈ 
সঃ। রসং হোবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্াৎ। এষ 
হোবানন্দয়তি।_-তিনি রসন্বরূপ ; সেই রসকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দিত হয়। আকাশবৎ সর্বব্যাপক সর্ববমূল 
ভগবান্‌ আনন্দ-স্বরূপ না হইলে কে-ই বা আনন্দিত হইত, কে-ইবা প্রাণ ধারণ করিত? এই ভগবানই সকলকে 
আনন্দিত করেন বা আনন্দ দান করেন। তৈত্তিরীয়। ২৭ ॥৮ অথবা পূর্ণানন্ন-স্বরূপ শ্রীকুষ্: সর্বদা চতুর্দিকে আনন্দ 
বিকীর্ণ করিতেছেন, সেই আনন্দের কিবিদংশ পাইয়াই সকলে আনন্দিত। আমাকে আনন্দ ইত্যাদ্ি_.আমাকে 
কে আনন্দ দিবে? অর্থাৎ আমাকে কেহ আনন্দ দিতে পারে না; কারণ আনন্দের উৎসই আমি, অপর কেহ নহেন। 
এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের কেবল আস্বান্ত এবং আস্বাদন অংশের কথাই বল! হইতেছে; কিন্তু আস্বাদক-অংশের কথা বলা 
হইতেছে না। আস্বান্থ এবং আস্বাদন রূপেই তিনি. সকলকে আনন্দিত করেন; কিন্তু আস্বাদকরূপে তিনি নিজেও 


যে আনন্দিত হয়েন, “স্থখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন। ২৷৮৷১২১ ॥*-_-তাহা এই পয়ারের লক্ষ্য নহে। 


১৯৭। “আমা (ভ্রীরুষ্ণ) অপেক্ষাও যাহাতে শত শত অধিক গুণ আছে, একমাত্র তিনিই আমার মনকে 
আনন্দিত করিতে পারেন।” শত শত-অসংখ্য। 

১৯৮। “কিন্তু আমা অপেক্ষা অধিক গুণী জগতে থাকা অসম্ভব; কিন্তু আমার অন্গতব হইতেছে, একমাত্র 
গীরাধাতেই আম। অপেক্ষা অধিক গুণ আছে; কারণ, তিনিই আমাকে আনন্দিত করিতে পারেন।” গোবিন্বানন্দিনী 
রাধা গোবিন্দ-মোহিনী। ১৪1৭১ ॥ রাধাগুণানাং গণনাতিগানাং বাণীবচঃ সম্পদগোচরাণাম্‌। ন বর্ণনীয়ো মহিমেতি 
যুয়ং জানীথ তত্তৎ কথনৈরলং নঃ ॥-্রীরাধার অগণনীয় গুণের কথা কখনই বর্ণনা করা যাইতে পারে না, ইহা তোমরা 
অবগত হও; অতএব সেই গুণের কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই; অন্তের কথা কি, এই সকল গুণ স্বয়ং সরস্বতীরও 
বাক্য সম্পত্তির অগোচর। গোবিন্দলীলামৃত। ১১৷১৪৫॥ স্বীয়-গুণ-বৈভবে শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ইন্জিয়ের 
আনন্দ বিধান করিতে সমর্থা, তাহার প্রমাণও. ্রীগোবিন্দ-লীলামুতে পাওয়া! যায়। '্বফেন্দিয়াহলাদিগুণৈরুদারা 
নীরাধিকা রাজতি .রাধিকৈব।-_প্রীরুঞচের ইন্দিয়ের আহলাদক পসোনদয-মাধু্য্যাদি-গুণ-ভূষিত| শ্রীরাধিকা শ্রীরাধিকারই 
স্তায় শোভা পাইতেছেন। ১১৷১১৮॥” 

গ্রীক আত্মারাম, আপ্তকাম এবং স্বরাট্‌ (একমাত্র স্বীয়শক্তির সহায়ে বিরাজিত ) বলিয়া তাহার স্বরূপশক্তি 
ব্যতীত অপর কোনও বস্তুই তাহাকে. আনন্দিত করিতে পারে না শ্রীরাধা তাঁহার স্বরূপশক্তির মূর্ভবিগ্রহ ও 
স্বরপশক্তির অধিষঠাত্রীদেরী (১৪৭৮ পয়ারের টাকা! ব্রবয ) বলিয়াই তাহাকে সর্বাতিশায়িরপে আনন্দিত করিতে 
অমর্থা। 

১৯৯-২০০। শ্রীরাধাতে যে রী অপেক্ষা গুণের আধিক্য আছে, তাহা শ্রী কিরূপে অঙ্গভব করিলেন, 
তাহা বলিতেছেন-_সাত পয়ারে। “শরীরাধার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ যথাক্রমে শ্রীরুফের চকু, রসনা, নাসিকা, ত্বক্‌ 


৩৯২ শরীপ্রীচৈতম্ঘচরিতামৃত - [ গুধপরিচ্ছো 


গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 

এবং কর্ণ এই পঞ্চেন্দিয়কে আনন্দিত করিয়া থাকে; ইহাতেই শ্রীকবষ্ণ অনুভব করিতেছেন যে, শ্রীরাধার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ- 
শব-_্রীরুষ্ণের রূপ-রসাদি হইতে অধিকতর আনন্দদায়ক ; ততদ্গুণে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অধিক গুণবতী। প্রথমে 
দুই পয়ারে রূপের কথা৷ বলিতেছেন। 

শীরুষ্ণ বলিতেছেন-_-পআমার রূপ কোটি-কন্দর্পের রূপ অপেক্ষাও মনোরম) আমার রূপমাধুধ্যের অধিক 
মাধুর্ধাতো কাহারও নাই-ই, সমান মাধুর্যও কাহারও নাই; আমার রূপে ত্রিভুবন আনন্দিত হয়; অর্থাৎ রূপমাধুর্ধা- 
দ্বারা আমিই সকলকে আনন্দিত করিয়া থাকি; ইহাতেই বুঝ! যায়, আমার রূপ সকলের রূপ অপেক্ষা অধিকতর 
মনোরম) কিন্তু এতাদৃশ আমিও যদি শ্রীরাধার রূপ দর্শন করি, তাহা হইলে আমার নয়ন পরমা তৃষ্থি লাভ করিয়া 
থাকে। ইহাতেই অনুমান হয়, রূপ-মাধুধ্যে শ্রীরাধিকা আমা অপেক্ষাও শ্রে্ঠা। নচেৎ, তাহার রূপে আমার নয়ন 
তৃপ্চিলাভ করিবে কেন?” 

কোটিকাম জিনি ইত্যাদি__এক. কনর্পের (কামের) রূপেই সমস্ত জগৎ মুগ্ধ; এরূপ কোটি কন্দর্পের রূপ 
যদি একত্র করা যায়, অর্থাৎ এক কন্দর্পের যত রূপ, তাহার কোটি গুণ রূপও যদি একত্র করা যায়, তাহা হইলে তাহা ও 
আমার (শ্রীকৃষ্ণের) রূপের নিকটে পরাজিত হইবে। অসমোর্ঘ_সম এবং উর্দধ নাই যাহার; যাহা অপেক্ষা 
বেশীও নাই, যাহার সমানও নাই; যাহা নিজেই সকলের উপরে; অসমো্দ্ধ, মাধুৰ্য্য ইত্যার্দি_-আমার মাধুর্য 
অমমোর্ধ অর্থাৎ আমার মাধুর্যোর অধিক মাধুর্যও কাহারও নাই, সমান মাধুষ্যও কাহারও নাই। মোর রূপে 
ইত্যাদি-_কোটি-কন্দপেঁর রূপ অপেক্ষাও আমার রূপ অধিকতর মনোরম বলিয়া এবং আমার রূপ-মাধুধ্য অসমোদ্ধ” 
বলিয়া, আমার রূপেই ত্রিভুবন আনন্দিত হয়। রাধার দর্শনে ইত্যাদি--কিন্তু রাধাকে দর্শন করিলে আমার নয়ন 
জুড়ায়__-পরিতৃপ্ত হয়। ইহাঁতেই বুঝা মায়__রূপ মাধুর্য শ্রীরাধা আম! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা । 

এই দুই পয়ারের প্রথম দেড় পয়ার শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সম্বন্ধে; শেষ অর্ধ পয়ার শ্রীরাধার রূপ-সম্ধন্ধে। কেহ কেহ 
মনে করেন, পরবর্তী পাচ পয়ারের গ্রত্যেকটিতেই যখন প্রথম পয়ারার্দ্ধ শরীকৃষ-সম্বন্ধে এবং শেষ পর়ারার ্রীরাধার সম্বন্ধে 
তখন এই ছুই পয়ারের প্রত্যেকটীরও প্রথম পয়ারার শ্ীরষসন্দ্ধে এবং দ্বিতীয় পয়ারারদ শ্রীাধাসন্বদ্ধে হইবে । বোধ হয় 
এজন্যই তীহারা বলেন "অসমোর্ধ মাধুর্য” ইত্যাদি পয়ারার্দ শ্রীরাধাসন্বদ্ধেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নহে। 
তাহাদের মতে এই দুই পয়ারের অর্থ এইরূপ হইবে ;_-«আমার (শ্রীরুঞ্জের ) রূপ কোটি-কনর্পের রূপকেও পরাজিত 
করে; কিন্তু শ্রীরাধার মাধুর্য অসমোর্ধ। আমার রূপের পরিমাণের একটা অনুমান কর] চলে--ইহা কোটা-কন্দর্পের 
রূপ অপেক্ষা বেশী; কিন্ত শ্রীরাধার মাধুর্যের কোনও অনুমানও চলে না-_কারণ, ইহার সমান মাধুর্য তো কাহারও 
নাই-ই, ইহার অধিক মাধুর্যও কাহারও নাই। আমার রূপে ত্রিতুবন আপ্যায়িত হয়, কিন্ত শ্রীরাধার রূপ-দর্শনে আমার 
নয়ন জুড়ায়।” 

যাহা হউক, “অগমোর্ধ মাধুর্য” ইত্যাদি উক্তি শ্ীরাধা-সম্বন্ধীয় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তাহার হেতু 
এই +-0১) রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব_-এই পাঁচটি বিষয় শ্রীকৃষ্ণ পৃথক্‌ পৃথক ভাবে বিবেচন। করিয়াছেন; প্রত্যেকটা 
বিষয়ে শ্রীরাধার আধিক্য অনুমান করার হেতুই তিনি বলিয়াছেন-_যেমন, শবসধন্ধে বলিয়াছেন__প্রাধার বচনে হরে 
আমার শ্রবণ” গন্ধ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন_-"মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা-অন্-গম্ধ।” ইত্যাদি। আলোচ্য দুইটি পয়ারই 
রপ-মধন্ধে ; এবং সর্বশেষ পয়ারার্দেই শ্রীরাধারপের আধিক্যের হেতু দেখান হইয়াছে “রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় 
নয়ন।” স্মুতরাং পরবর্তী পয়ার সমূহের সহিত তুলনা করিলে মনে হয়, প্রথম দেড় পয়ারই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এবং শেষ 
য়া শ্রীরাধা সন্ধে । (২) “অসমোর্ধ” ইত্যাদি পয়ারার্দে শরীরাধার নাম নাই; এবং মাধুর্য যে পরীর অপেক্ষা 
শীরাধার কোনও. আধিক্য আছে, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাহা অনুমান করিবার কোনও হেতুও উল্লিখিত হয় নাই। 
(৩) প্রকরণ অনুসারে এস্থলে মাধুর্য-শবে রূপ-মাধুর্যকেই বুঝাইতেছে। দ্বিতীয় পয়ারের শেষার্দে যখন শ্রীরাধার 
রূপের আধিক্যের কথা বলা হইয়াছে, তখন প্রথম পয়ারের শেষার্দেও তাহা আবার বলিলে পুনরুক্তি-দোষ ঘটে। 


|. পরিচ্ছেদ] আছিলালা /৮৮ 


মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন। যদ্যপি আমার রসে জগত সরস। 

রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ ২০১ রাধার অধর রস আমা করে বশ ॥ ২০৩ 

যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ ॥ যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটান্দু-শীতল। 

মোর চিত্ত-প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গগন্ধ ॥ ২০২ রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥ ২০৪ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


(৪) প্রথম পয়ারের দ্বিতীয়া্ধ প্রথমার্দ্েরই পরিশ্দুট বিবরণ ; প্রথমারদদারাও শ্রীকৃষ্দপের অসমোর্দতাই সমুচিত হয়; 


_ কন্দর্পের রূপ অপেক্ষা বেশী। তাহা অপেক্ষা কত বেশী রূপ কৃষ্ণের, তাহা বলা হয় নাই; জগতে কন্দর্পের রূপই 
সৰ্বাপেক্ষা বেশী; তাহা অপেক্ষাও বেশী রূপ কৃষ্ণের; সুতরাং রুষের রূপ থে কন্দপের রূপ অপেক্ষা_স্থতরাং 
সকলের রূপ অপেক্ষাই বেশী__ন্থৃতরাং অসমোদ্ধ--তাহাই বলা হইল। এই পারে যাহা বলা হইল, তাহাই দ্বিতীয় 
: পয়ারের “মোর রূপে আপ্যায়িত” ইত্যাদির হেতু । 

ক" ২০১। শব্দের কথা বলিতেছেন। “আমার বংগীধ্বনিতে ত্রিভুবন আকৃষ্ট হয়; কিন্তু শীরাধার কঠঘ্বরে 
২ আমার কর্ণ আকৃষ্ট হয়। আমার শব্দ ত্রিভুবনের কর্ণানন্দদায়ক, কিন্তু শ্রীরাধার কণ্ঠশব্দ আমারও কর্ণানন্দ-দায়ক। 
সুতরাং শবমাধুষ্যেও শ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ” 

আকর্ষয়ে__শব্ষমাধুধ্যে আবর্ধণ করে, ত্রিভুবনের সকলের চিত্ত হরণ করে। রাধার বচনে_রাধার বাক্যের 
 মাধুধ্যে_কঠরের মাধুর্যে। হরে আমার শ্রুবণ_আমার কর্ণকে হরণ করে, মুগ্ধ করে। 

bs ২০২। গন্ধের কথা বলিতেছেন। “আমার (ভ্রীরুষের ) অপ্রগন্ধের কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়াই জগতের সমন 
_ সুগন্ধি বস্তুর সুগন্ধ_যে স্ুগদ্ধিবন্তর স্রাণে সমস্ত জগৎ তৃপ্ত ও আনন্দিত। কিন্তু শ্রীর্নাধার অঙ্গগন্ধ আমার মন-প্রাণ 
হরণ করে। আমার অদগদ্ধে জগতের আনন্দ। কিন্ত শ্রীরাধার অপগদ্ধে আমার আনন্দ সুতরাং গন্ধমাধু্েও 
 শ্ীরাধা আমা-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।” 

চিত্ত-প্রাণ_চিত্ত ও প্রাণ; মন-গ্রাণ। প্রায় সমস্ত মুদ্রিত গ্রন্থেই “চিত্ত-ড্রাণ” পাঠ দৃষ্ট হয়। আগ অথ 
 শ্রাণ লওয়া যায় যন্বারা, নাসিকা। চিত্ত-গ্রাণ অর্থ চিত্ত ও নাগিকা। শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধ আমার চিত্তকে ও নাগিকাকে 
হরণ করে বা মুগ্ধ করে। বামট্‌পুরের এন্থে “চিত্ত-প্রাণ” পাঠ আছে, আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম। 

২০৩। রসের কথা বলিতেছেন। “আমার অধর-রসে সমস্ত জগৎ মুগ্ধ ; কন্ত রাধার অধর-রসে আমি মুগ্ধ। 
 ্ৃতরাং অধর-রস-মাধুর্যযেও প্রীরাধা আম! অপেক্ষা জেট” 

he আমার রসে দ্বিতীয় পয়ারার্ধে অধর-রস আছে বলিয়া এন্থলেও রস-শব্ে অধর-রসই লক্ষিত হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। ভক্তগণ ভক্তি-সহকারে প্রীরুষ্ণকে যে অন্ন-পানাদি নিবেদন করেন, তৎসমন্ত অদ্বীকার করার সময়, 
তাহাতে শ্রীরুষের অধর-রস সঞ্চারিত হয়; শ্রীকৃষ্ণের অবশেষ-গ্রহণ-সময়ে ভক্তগণ তাহা আস্বাদন করিয়া সরস বা 
_ ভক্তিরগগয় হয়েন; রাধার আধর-রস- চুনাদি-সময়ে গৃহীত শ্রীরাধার অধর-রস। 

| অথবা, প্রথম-পয়ারার্দের রস-শবদে সর্ববিধ আস্থাগ্ত্বও লক্ষিত হইতে পারে। সরস আন্বাদময়। “জগতে 
. যতকিছু আস্বা্য বস্তু আছে, তৎসমস্তের আস্বাগাত্বের হেতুই আমার (শ্রীরুষের ) আন্বাঘ্যত্ব ; আমার আস্বাছ্ত্বের এক 
কনিকা পাইয়া জগতের সমস্ত সুস্বাদ বস্তুর স্বাদ-_যাহা আস্বাদন করিয়া জগৎ মুগ্ধ; কিন্তু, শ্রীরাধার অন্থ-স্থাগ্ঘতার 
| কথা দূরে থাকুক, এক অধর-রগের স্বাদেই আমি তাহার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি। 'ুতরাং দ্ধাগ্বিষয়েও জীরাধা 


আম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।” 
: ২০৪। স্পর্শের কথা বলিতেছেন। স্পর্শের দিম্বত্ব এবং শীতলত্বই আস্বাদনীয়। “আমার স্পর্শ কোটিচন্দের 


__ লীতলত্ব অপেক্ষাও শীতল; সুতরাং আমার দিষ্-স্পর্শে সমস্ত জগৎই আনন্দ অন্কভব করে; কিন্ত শ্রীরাধার স্পর্শের 


. গ্নিঞ্ধতায় আমিও আনন্দ অনুভব করি। সুতরাং স্পর্শের মাধুর্দ্যেও রাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ” 
| — ২/৫০ 


৩৯৪ রীশ্রীচৈত্তচরিতামৃত [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


এইমত জগতের সুখে আমি হেতু । রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। 

রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু ॥ ২০৫ আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥ ২০৭ 

এইমত অনুভব আমার প্রতীত। পরস্পরবেণুগীতে হরয়ে চেতন ॥ ২০৮ 

বিচারি দেখিয়ে যদি,_সব বিপরীত ॥ ২০৬ মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন । 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


কোটান্দু-শীতল-__কোটিচ্্ হইতেও শীতল । 

২০৫। রূপ-রসাদি-সম্ন্ধে শ্রীরুষ্ণ তাহার বিচারের উপসংহার করিতেছেন । 

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্ধ এই পাঁচটা বিষয় হইতেই জীব চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচ ইন্দরিয়ের 
আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। কিন্ত শ্রীরুষ্ণের রূপ-রসাদির কণিকামাত্র পাইয়াই জগতের যাবতীয় বস্তুর রূপ-রসা্দি। 
স্বৃতরাং শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদিই জগতের জীবগণের চক্ষুকর্ণাদির আনন্দের হেতু ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদি অন্ত 
সকলের রূপ-গুণাদি হইতে শ্রেষ্ঠ । কিন্তু পূর্বোক্ত কয় পয়ারের শ্রীকৃষ্ণোক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীরাধার রূপ-রসাদিই 
শ্রীরুষের পঞ্চেন্দিয়ে আনন্দদায়ক; সুতরাং রূপ-রসাদি-বিষয়ে শ্রীরাধা যে শ্রীরুষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাই অনুমিত 
হইতেছে । 

এইমত- পূর্ব পয়ার-সমূহের মন্থান্ছারে। জআুখে_-রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শবাদি হইতে জাত সুখ-বিষয়ে। 
জীবাতু-_জীবনৌষধি; জীবনধারণের উপায়; যে আনন্দ না পাইলে জীবন ধারণ অসম্ভব, শ্রীরাধার রূপ-রসাদি 
হইতেই শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্িয় সেই আনন্দ পাইয়া থাকেন) তাই তিনি শ্রীরাধার রূপ-গুণাদিকে তাঁহার জীবাতু 
বলিয়াছেন। 

২০৬1 এইমত-পূৰ্বোক্ত রূপ অর্থাৎ আমার (শ্রীকৃষ্ণের ) রপাদি জগতের স্থখের হেতু, কিন্তু_-শ্রীরাধার 
রূপাদি আমার স্থুখের হেতু__এইরূপ। গ্রতীত-_বিশ্বাস। বিপরীত_উন্টা। 

প্রীকৃ্চ বলিতেছেন--শ্রীরাধার রূপ দর্শনে আমার নয়ন জুড়ায়, শ্রীরাধার কথা এুবণে আমার কর্ণ তৃপ্ত হয়, 
ইত্যাদি আমি নিজে অঙ্গভব করিয়াছি এবং এসমস্ত অনুভব হইতে আমার বিশ্বাস জন্নিয়াছিল যে, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ- 
শব্দাদির মাধুর্য শ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা; কোনওরূপ বিচার না করিয়া কেবল অনুভব হইতেই আমার এইরূপ 
বিশ্বাস জঙ্গিয়াছিল; কিন্তু তটস্থ হইয়! যদি বিচার করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, সমন্তই বিপরীত-__-আমার 
রূপ-রসাদির মাধুর্ধাই শ্রীরাধার রূপ-রসাদির মাধুর্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ, আমার রূপ-রসাদির মাধুর্যেই শ্রীরাধার চক্ষু- 
কর্ণাদি ইন্দিয় অপরিসীম আনন্দ লাভ করে_ শ্রীরাধার রূপাদিতে আমি যত আনন্দ অঙ্তুভব করি, আমার রূপাদিতে 
শ্রীরাধা তাপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দ অনুভব করেন।” পরবর্তী ২০৭-১৫ পয়ারে প্ীকুষ্ণের এই তটস্থ বিচারের কথা 
বলা হইয়াছে। 

২০৭। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থ বিচারের কথা বলা হইতেছে। এই পয়ারে রূপ 
সন্ধে বলা হইয়াছে। 

শ্রীরু্ঃ বলিতেছেন--“শ্রীরাধার রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিলে আমার নয়ন জুড়ায় (২০* পয়ার দ্রষ্টব্য), আমার 
আনন্দ হয়; কিন্তু এত বেশী আনন্দ হয় না, যাহাতে আমি অজ্ঞান হইয়া যাই। কিন্তু আমার রূপ-মাধুধ্য দর্শন 
করিয়া শ্রীরাধ! এতই আনন্দ পান যে, তিনি স্ুখাধিক্যে একেবারে অজ্ঞান_-হিতাহিত জ্ঞানশূন্ঠ হইয়া পড়েন।” 

২০৮। শৰ্দ-স্বন্ধে বলিতেছেন। প্রীকবষ্ণ বলিতেছেন “পূর্বে বলিয়াছি, পাক্ষাদ্ভাবে শ্রীরাধার মুখের 
কথা গুনিলে তাহার কঠস্করের মাধুধ্যে আমার কর্ণ তৃপ্ত হয় (২০১ পয়ার ); কিন্তু সেই তৃপ্তি এত বেশী নয় যাতে 
স্মখাধিক্যে আমি অচেতন হইয়া যাইতে পারি। কিন্তু সাক্ষাদ্ভাবে আমার কঠম্বর শুনা তো দূরে,_ ছুইটী বাশের 
পরস্পর সংঘর্ষে, অথবা বাঁশের রন্ধে বায়ু প্রবেশ করিলে বংশীধ্বনিবৎ যে শব্দ হয়, তাহা শুনিয়াই আমার বংশীধ্বনি মনে 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা কিন 


‘কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইন্থু, জনম সফলে ৷” উড়িয়া পড়িতে চাহে, প্রেমে হঞ্া অন্ধ ॥ ২১০ 

সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥ ২০৯ তাস্বলচবিবত যবে করে আস্বাদনে। 

অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ । আনন্দ-সমুদ্রে__মগ্র কিছুই না জানে ॥ ২১১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


করিয়! শ্রীরাধা সুখাধিক্যে একেবারে অচেতন হইয়া পড়েন-_সাক্ষাদ্ভাবে আমার বঠন্বর বা আমার বংশীধ্বনি গুনিলে 
তাঁহার কি অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনাতীত।” 

পূর্ববর্তী ২০১ পয়ায়ের সঙ্গে এই পয়ারের অনবয়। বেগ-এক রকম বাশ। পরস্পর-বেণগ্লীতে-_বাযুদ্ারা 
চালিত হইলে বেগু-নামক ছুইটী বাশের পরস্পর সংঘর্ষে বংশীধবনির ন্যায় যে শব্দ হয়, তাহাতে । কেহ কেহ বলেন, 
বেণুনামক বাশের রন্ধ বায়ু প্রবেশ করিলে বংশীধ্বনির ন্যায় যে শব্দ হয়, সেই শব্দ শুনিলে । আবার কেহ বলেন__দু'চার 
জন বসিয়া যখন আমার ( শ্রীকৃষ্ণের ) বেণুগীতের কথা৷ আলোচনা করেন, তখন সেই আলোচন! হইতে। “বেণুযীত” 
শব্দটা মাত্র শুনিলেই (শ্রীরাধা হত-চেতন হইয়া পড়েন )। 

২০৯। স্পর্শের কথা বলিতেছেন, তিন পংক্তিতে ; পূর্ববর্তী ২০৪ পয়ারের সঙ্গ ইহার অন্বয়। 

্রীর্চ বলিতেছেন-__+সাক্ষাদ্ভাবে প্রীরাধার অঙ্গ স্পর্শ করিলে আমি স্থুশীতল হই (২০৪ পয়ার ); কিন্তু অন্য 
কিছু দেখিয়া রাধা-ভ্রমে তাহা স্পর্শ করিলে আমার অঙ্গ তদ্রপ শীতল হয় না কিন্ত সাক্ষাদ্ভাবে আমার অঙ্গ-স্পর্শের কথা 
তো দূরে, তরুণ-তমালের সঙ্গে আমার বর্ণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়া তরুণ-তমাল দেখিয়াও শ্রীরাধা সময় সময় আমাকে 
দেঁখিলেন বলিয়া ভ্রম করেন এবং সেই ভ্রমের বশবন্তিনী হইয়া এ তমালকেই প্রেমভরে আলিঙ্গন করেন-_আমার আলিঙ্গন 
পাইয়াছেন মনে করিয়া নিজকে সার্থক-জন্মা জ্ঞান করেন এবং তাহাতে তিনি এতই আনন্দ অনুভব করেন যে, এ তমালকে 
কোলে করিয়াই স্থুখ-সমুদ্রে নিমগন হইয়া থাকেন_যেন তাঁহার আর বাহস্থৃতি থাকে না। তমালকে আলিঙ্গন করিয়াই 
তিনি আমার আলিঙ্রন-স্ুখ অনুভব করেন।” 


২১০। গন্ধের কথা বলিতেছেন; পূর্ববর্তী ২০২ পয়ারের সহিত ইহার অন্বয় ॥ 
তীর বলিতেছেন ঃ“সাক্ষাদ্ভাবে ্রীরাধার অঙ্গগন্ধ আমার মন-প্রাণিকে হরণ করে, সর্বদা সেই গন্ধ পাওয়ার 


নিমিত্ত আমার বাসনা জন্মে (২০২ পয়ার )। কিন্তু সাক্ষাদ্ভাবে আমার অদ্গগন্ধ না পাইলেও দূর হইতে অনুকুল 
বাতাস যদি আমার অঙ্গগন্ধ বহন করিয়া আনে, তবে সেই বাতাসের গন্ধ অঙ্গভব করিয়াও শ্রীরাধা আমার নিকটে যেন 
উড়িয়া যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন--যেন অন্ধের স্যায় সোজাস্ুজিভাবে দুটিয়া চলেন, সৌজান্ুজি ভাবে চলিবার রাস্তা 
আছে কিনা, তাহাও বিবেচনা করিবার যোগ্যতা যেন তখন আর তাহার থাকে না” 

অন্ুকুলবাতে_ঘে দিকে আমি (শ্রী ) থাকি, সেই দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হই যদি ্রীরাধার দিকে 
আসে, তবে তাহাকে অনুকুল বায়ু বলা যায়। উড়িয়। পড়িতে চাহে_-আমার সহিত মিলনের অন্য এতই উৎকণ্ঠিত 
হয়েন, যে চলিয়া যাইবার বিলঙ্বও যেন সহ হয় না, পাখীর ন্যায় উড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। প্রেমে ভঙ্গ হঞ. 
অন্ধ যেমন কোন স্থান দিয়া পথ আছে না আছে, কিনা যে দিকে রওয়ানা হইল, সেই দিক দিয়া কণ্টকাদি আছে 
কিনা কিছুই জানিতে পারে না, শ্রীরাধাও তদ্রপ আমার অঙ্গদ প্রেমোন্মত্তা হইয়া এইভাবে ধাবিত হয়েন যে, পথে 
কি বিপথে চলিতেছেন, কাটার উপর দিয়া কি সর্পের উপর দিয়া চলিতেছেন, তৎপ্রতি অনুসন্ধান থাকে না, কেবল গন্ধ 
লক্ষ্য করিয়াই ধাবিত হয়েন। 

২১১। রসের কথা বলিতেছেন; ২০৩ পয়ারের সঙ্গে ইহার অন্থয়। 

রীরুষ্ণ বলিতেছেন-_“সাক্ষান্ভাবে শ্রীরাধার অধর-ুধা(চু্নাদি-কালে ) পান করিলে আমি তাঁহার বশীভূত 
হই অর্থাৎ তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ি (২*৩ পয়ার )। কিন্তু সাক্ষাদ্ভাবে আমার ( চুম্বনাদি-কালে ) অধর-স্থুধার 
কথা তো দূরে-_আমার চরিত তাম্বুল মাত্র আস্বাদন করিলেই শ্রীরাধা যেন স্থখ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া, থাকেন এবং তাহার 


৩৪৬০ শীপ্রীচৈতন্চরিতামৃত [ গর্থ পরিচ্ছেদ 


আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ। দোহার যে সম রস-_ভরতমুনি মানে । 

শতমুখে কহি যদি, নাহি পাই অন্ত ॥ ২১২ আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে ॥ ২১৪ 

লীলা-অস্তে সুখে ইহার যে অঙ্গমাধুরী । অন্তোন্যসঙ্গমে আমি যত সুখ পাই। 

তাহ! দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি ॥ ২১৩ তাহা হৈতে রাধা-স্থখ শত অধিকাই ॥ ২১৫ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


আন্বাদনে তিনি এতই তন্ময় হইয়া থাকেন যে, অন্য কোনও বিষয়েই যেন তিনি তখন আর কিছু জানিতে পারেন না!” 
তান্ূল পান; কিছুই ন! জানে-_চধ্বিত তাম্কুলের রসাস্থাদনে এতই তন্ময় হইয়া যায়েন যে, অন্য কোনও বিষয়ে 
কিছুই জানিতে পারেন না। 

২১২। শ্রীরাধার রূপ-রসাদিতে শ্রীষ্ণের পঞ্ন্দরিয় যে সুখ পায়, শ্রীরুষ্ণের রূপ-রসাদিতে শ্রীরাধার পঞ্চেন্দিয় যে 
তরপেক্ষা অনেক বেশী সুখ পায়, তাহা পূর্বোক্ত কয় পয়ারে বলা হইল। শ্রীরুষ্ণ বলিতেছেন__«আমার রূপ-রসাদির 
আত্বাদনে শ্রীরাধার পঞ্চেন্দরিয়ের সুখের কথা তবুও কোনও রকমে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিলাম; কিন্তু আমার সহিত সঙ্গমে 
শ্ীরাধা যে কি অনির্ধনীয় আনন্দ পায়েন, তাহা শত মুখে বর্ণন করিয়াও আমি শেষ করিতে পারিব না” 

আমার সঙ্গমে__ আমার সহিত সম্ভোগে ; রহোলীলায়। 

কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে “আমার সঙ্গমে” স্থলে “আমার অদ্রম্পর্শে” পাঠ দৃষ্ট হয়। এরপ স্থলে এই 
পয্ারটা স্পর্শ গুণ-বিষয়ক হইবে এবং পূর্ববর্তী ২০৪ পয়ারের সঙ্গে ইহার অন্বয় হইবে। আর, ২০৯ পয়ারের তিন 
পংক্তির ২০৮ পয়ারের সঙ্গে অর্থ করিতে হুইবে--“পরম্পর-বেণুগীতে হত-চেতন হইয়া শ্রীরাধা আমার ভ্রমে তমালকে 
আলিঙ্গন করেন, ইত্যাদি৷” ঝামট্পুরের গ্রন্থে এবং কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রস্থেও "আমার সঙ্গমে” পাঠ আছে, 
আমরা এই পাঠই গ্রহণ করিলাম। 

২১৩। “আমার (শ্রীরুফণের ) সহিত সঙ্গমে শ্রীরাধা! যে আনন্দ পায়েন, তাহা বর্ণন করা তো দূরে, সেই আনন্দের 
ফলে-_সন্তোগান্তে শ্রীরাধার অঙ্গে যে অপূর্ব মাধুরী দৃষ্ট হয়, তাহা বর্ণন করার শক্তিও আমার নাই--তাহা বর্ণন করিব কি, 
তাহা দেখিয়াই আমি আত্মবিস্থৃত হইয়া পড়ি ।» 

শরীফের এই আত্মবিস্বতির কারণ-_্রীরাধার মাধুরী দর্শনে তাঁহার সুখাধিক্য এবং ইহারও হেতু শ্রীরাধার সুখ; 
সুতরাং সন্টোগে, শ্রীরাধার সুখ যে শ্রীকৃষ্ণের সুখ অপেক্ষা অনেক বেশী, তাহাই প্রতিপন্ন হইল। 

লীলা-আন্তে__রহোলীলার অন্তে; সন্ভোগের শেষে। ইহার-প্রীরাধার। 

২১৪। “রস-শান্ত্রবিৎ ভরত-মুনি বলিয়াছেন, সম্তোগ-কালে নায়ক ও নায়িকা এতছুভয়েরই সমান আনন্দ জন্মে; 
কিন্তু লৌকিক-সস্তোগ-রসেই এই উক্তি খাটে; তাই লৌকিক-সস্তোগ-সুখের কথাই ভরত মনি লিখিয়াছেন। ব্রজনুন্দরী- 
গণের সহিত আমার সঙ্গমে আমাদের কাহার কিরূপ সুখ জন্মে, ভরত-মুনি তাহা জানেন না; জানিলে নায়ক-নায়িকার 
সমান সখের কথা লিখিতেন না।৮ 

দৌহার-_উভয়ের; নায়ক ও নায়িকার। সম রস--সম্ভোগে সমান স্ুখ। ভরত মুনি মানে 
রস-শান্্কার ভরত মুনি স্বীকার করেন। ব্রজের রস- ব্রজে গোপন্ুন্দরীদিগের সহিত আমার (শরীরের ) 
সঙ্গমে আমাদের কাহার কি রকম সুখ হয়, তাহা। েহো-_সেই ভরতমুনি, যদিও তিনি রসশাস্র-সম্বন্ধে এ 
লিখিয়া থাকুন। 

২১৫। ব্রজে শরীরাধারুষের সঙ্গমে কাহার কি রকম সুখ হয় তাহা বলিতেছেন। 

শীর্ণ বলিতেছেন-_স্ীরাধার সহিত আমার সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই, ্রীরাধা তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক 
সুখ পাইয়া থাকেন।” এস্থলে শ্ীরাধার উপলক্ষণে অন্য গোগীদের সুখাধিকাও স্থচিত হইতেছে। 

অষ্যোষ্য সঙ্গমে--শরীরাধা ও আমি, এই উভয়ের পরস্পরের সঙ্গমে । শত অধিকাই_আমার (প্রীরুফের) 


পর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৩৪৭ 


তথাহি ললিতামাধবে (৯৯) শ্রীরপগোস্বামীপাদোক্ত:-শ্লোকঃ1__ 
নি তামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিশ্বাধরে! রূপে কংসহরস্ত লুর্ধনয়নাং স্পশেহতিহন্যত্রচং 
বন্তুৎ পঙ্কজসোরভং কুহরুতশ্রীঘাভিদস্ডে গিরঃ বাণ্যামুখকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহষ্টনাসাপুটাম্‌ 
অন্গং চন্দনশীতলং তন্ুরিয়ং সৌন্দধ্যসর্বন্ভাক্‌ আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চনুখান্তেরুহাং 
ত্বামাস্বান্য মমেদমিন্দিয়কুলং রাধে মুহু্ম্মোদতে ॥ ৪৫ দস্তোদ্গীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি প্রোষ্যদ্িকারাকুলাম্‌ ॥ ৪৬ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 


কৃষ্ণ ইতি। রসনা-নাসিকা-কর্ণ-ত্বকৃ-নেত্ররপং ত্বামাস্বান্ত যুহূর্মোদতে ইত্যহয়ঃ॥ কুহুরুতং কোকিলধ্বনিঃ তম্ত 
শ্লাঘাং ভিন্দতীতি তাঃ। বিশ্বাধর ইত্যাদি ক্রমেণ রসনাদীনাং বিষয়োজ্ঞেযঃ ॥ শ্রীরপগোষ্বামী ॥ ৪৫ ॥ 

তাং রাধাং স্বরামি। কথস্তৃতাং তদাহ রূপে ইতি। কংসহরস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত রূপে রূপার্শনে লুব্ধে লোভযুক্তে নয়নে 
যন্তাস্তাম্‌। স্পর্শে শরীকৃষ্ণস্ত অঙ্গসজে অতিশয়ং হয্ন্তী পুলকিত! ত্বক্‌ যস্ান্তামূ। বাণ্যাং শকবষ্ণস্ত বচনশ্রবণায় উৎকলিতে 
উৎ্কষ্ঠিতে শ্রুতী কর্ণে] যস্তাপ্তাম্‌। পরিমলে শ্রীকৃ্ণস্ত অঙ্গসৌরভে সংস্ষ্টে গ্রফুল্লে নাসাপুটে যন্তাস্তাম্‌।  অধরপুটে 
অধররসপানে আরজ্যন্তী অন্ুরাগান্থিতা রসন! যন্তাস্তাম্‌। ন্যঞ্চং হ্যমৎ মুখমেবাস্তোরুহং যন্তপ্ডাম্‌। দস্তেন কপটেন 
উদ্গীর্ণা মহতী ধৃতিঃ ধৈধ্যং যয়৷ তাম্‌। বহিরপি প্রোগ্যতা গ্রকর্ষেণ উদ্ভৃতেন বিকারেণাকুলা যা তাম্‌। শ্রীরুষ্দর্শনে 
শ্ীরাধায়াং মহাভাবনিবিড়ত্বমিতি ধ্বনিতমিতি ॥ ৪৬ ॥ 


গৌর-কবপা-তরঙ্গিণী টাক! 

স্থখ অপেক্ষা শ্রীরাধার নখ শতগুণে বেশী। বিলাসান্তে শ্রীরাধার অঙ্গমাধুরী দেখিয়াই বোধ হয় শ্রীক্ষ্য তাহা 
অন্তুমান করিয়াছেন। 

পরবর্তী ছুই গ্লোকের প্রথম শ্লোকে শ্রীরাধার রূপে শ্রীরুষ্ণের পঞ্চেন্দিয়ের এবং দ্বিতীয় গ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের রূপাদিতে 
শ্রীরাধার পঞ্চেন্সিয়ের সুখের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। 
শ্লো। ৪৫। অন্বয়। কল্যাণি (হে কল্যাণি )! তে ( তোমার ) বিদ্বাধরঃ ( বিশ্বফলের ন্যায় রক্তব্ণ অধর ) 
নিৃতামৃতমাধুরীপরিমলঃ ( অমৃতের মাধুর্্যও সুগন্ধের পরাভবকারী ) [ তে ] (তোমার ) বং (বদন ) পন্ধজসৌরভং 
(পন্নের গ্যায় স্থগন্ধযুক্ত )। [তে] (তোমার) গিরঃ (বাক্য সকল) কুহুরুতশ্লাঘাভিদঃ ( কোকিল-ধ্বনির গর্ব 
খর্ধকারী। [তে] (তোমার) অঙ্গং ( অঙ্গ ) চন্দনশীতলং ( চন্দন হইতেও শীতল )। [তে] (তোমার ) ইয়ং 
(এই) অন্নঃ (দেহ) সৌন্দধ্যমৰ্কস্বভাক্‌ (সোন্দৰ্য্যের সর্কস্বভাগী )। রাধে (হে রাখে)! ত্বাং ( তোমাকে_তোমার 
অধ্রাদি সমস্তকে ) আস্বান্ত (আস্বাদন করিয়া--উপভোগ করিয়া) মম (আমার ) ইদং (এই) ইন্দিয়কুলং ( ইন্দিয়- 
সমূহ-_পঞ্চেন্দিয় ) মুন (বারদ্বার ) মোদতে (আনন্দিত হইতেছে )। 

ভনুবাদ-্রীরুষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন :_হে কল্যাণি! বিশ্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ তোমার অধর 
অমৃতের মাধুরী ও পরিমলকে ( সুগন্ধকে ) পরাজিত করিয়াছে; তোমার বদন পদ্মগন্ধের স্যায় সুগন্ধযুক্ত; তোমার 
বাক্য কোকিলের ধ্বনির গর্ব হরণ করে; তোমার অঙ্গ চন্দন হইতেও সুশীতল ( দিঞ্ধ ); তোমার তন্ন সৌন্দর্যের 
স্বন্ঘভাগিনী (সর্ব-সৌন্দর্যের আধার) হে রাধে! তোমাকে (তোমার অধরাদি সমস্তকে ) উপভোগ করিয়া আমার 
ইন্জির-সমূহ যুহুমু হু হৰযযুক্ত হইতেছে। ৪৫ 

্রীরাধার অধর-রসপানে শ্রীকৃষ্ণের রসনা, 'মুখের সুগদ্ধে নাসিকা, বাক্যএবণে কর্ণ, অদ্পর্শে ত্বক এবং অঙ্গ- 
সৌনদ্যাদরশনে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু মুহমূর্ আনন্দিত হইতেছে। শ্রীরাধার রপাদিদারা যে শরীরের পঞ্চেন্দিয় আনন্দিত হয়, 
তাহাই এই গ্রোকে বলা হইল। 

শ্লো। ৪৬। অন্বয়। কংসহরন্ত (কংসারি শ্রীকৃষ্ণের) রূপে ( রূপ-মাধু্ধ্যে ) লুর্ধনয়নাং ( লুর্নয়ন! ), স্পর্শে 
(শরীফের স্পর্শে ) অতিহ্যরচং (হ্যুক্ত্বক_রোমাকিতগাত্রা ), বাণ্যাং (শ্রীকফের বাক্য শরবণে ) উৎকলিত-এতিং 


৩৪৮ ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ৪র্থপরিচ্ছে? 


তাতে জানি, মোতে আছে কোন্‌ এক রস। আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ । 
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ ॥ ২১৬ তাহা আন্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ ২১৭ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
(উৎকঠিত-কর্ণা), পরিমলে (শ্রীরুষণের অঙ্গগন্ধে ) সংহষ্টনাসাপটাং (প্রফুল্ল-নাসাপুটা ), অধরপুটে (অধর-সুধাপানে ) 
আরজ্যদ্রসনাং ( অন্ুরাগযুক্ত-রসনা ) স্ধুখাস্তোরুহাং ( লজ্জা নশ্রমুখপন্মা ) দস্ভোদ্গীর্ণমহাধুতিং ( কপটমহাধৈর্যশালিনী ) 
 বহিরপি (কিন্ত বাহিরে ) প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাং (স্পষ্ট বিকারদারা আকুলা) [ রাধাং ] (শ্রীরাধাকে ) [ অহং স্মরামি ] 
(আমি স্মরণ করি )। 

অন্মুবাদ। শ্রীকুষ্রূপে ধাহার নয়নযুগল লোভযুক্ত, ্রীরুষম্পর্শে যাহার ত্বগিন্দরিয় অতিশয় পুলকিত, শ্রীকফের 
বাক্যশ্রবণে ধাহার বর্ণদয় উৎকন্ঠিত, শ্রীকৃষ্ণের অন্-সৌরভে যাহার নাসাপুট প্রফুল্লিত এবং শ্রীকৃষ্ণের অধরামূত পানে 
ধাহার রসনা অন্ুরাগবতী এবং কপটতাপূর্বাক মহাধৈধ্য অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ পাইলেও বাহিরে সুদীপ্ত 
সাত্বিক বিকারে যিনি আকুল হইয়াছেন, সেই লঙ্জাবনতবদনা! শ্রীরাধাকে স্মরণ করিতেছি। ৪৬। 

এই শ্সোকে দেখান হইল যে শ্রীকৃষ্ণের রূপে শ্রীরাধার চক্ষু, স্পর্শে ত্বক, বাক্যে কর্ণ, অঙ্গগন্ধে নাসিকা এবং 
শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসে শ্রীরাধার রসনা আনন্দিত হয়; এবং এই আনন্দ এত অধিক যে লজ্জায় শ্রীরাধার বদন অবনত 
হইয়া রহিয়াছে; আর তাঁহার এই অত্যধিক আনন্দের কোনও লক্ষণ যাহাতে অপরের নিকট প্রকাশ হইয়া না পড়ে, 
তজ্জন্ তিনি যথেষ্ট ধৈধ্যধারণের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিয়া উঠিতেছেন না__সমস্ত সাত্বিক বিকারগুলি ্দ্দীপ্তভাবে 
তাহার অন্দে প্রকটিত হইয়া তীহার গোপনতার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে । (শ্রীকৃষ্ণের রূপাদির অন্গভবে 
শ্রীরাধার মধ্যে মহাভাবের বিকার সকল উদিত হইয়াছে; কিন্ত শ্রীরাধার রূপাদিতে শ্রীকুঞ্চের তদ্রপ হয় না। ইহাতেই 
বুঝা যাইতেছে, ভ্রীরাধার রূপাদিতে শ্রীরুষের পঞ্চেন্দিয় যে রকম স্থুখ পায়, শ্রীকৃষ্ণের রূপাদিতে শ্রীরাধার পঞ্চেন্দিয় 
তদপেক্ষা অনেক বেশী সুখ পায়। ) 

দস্তেদৃগীর্ঘমহাধুতি__শ্রীরাধিকা এমন ভাব প্রকাশ করিতেছেন, যেন তিনি মহাধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া 
আনন্ববিকীরকে গোপন করার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে__ধৈধ্যের লক্ষণ প্রকাশ 
করিতেছেন, অথচ বাস্তবিক ধৈর্য্য নাই; এজন্বা ইহাকে কপট ধৈর্য্য বলা হইয়াছে । ধৈর্যের অভাব কিসে প্রকাশ 
গাইল? প্রোপ্যাদ্িকারাকুল|-আনন্দাধিক্যবশতঃ সাত্বিক-বিকারগুলি তাহার দেহে জাজল্যমান হইয়া উদিত 
হইয়াছে; এই বিকারগুলিকে তিনি দমন করিতে পারেন নাই। 

২১৬। শ্রীরুষ্ণ তাহার বিচারের উপসংহার করিতেছেন। তাতে জানি- পূর্বোক্ত কারণে মনে হয়। 
মোতে__আমাতে, শ্রীরচে। এক রূস-_ কোনও এক অনির্বচনীয় আস্বান্ত বস্ত। আমার মোহিনী রাধা__ধিনি 
সমস্ত জগৎকে_এমন .কি স্বয়ং কন্দর্পকে পর্যন্ত মুগ্ধ করেন, সেই যে আমি (শ্রীকুষ্ক ), সেই আমাকে পর্যন্ত মুগ্ধ করেন 
যেই শ্রীরাধা। 

শীর্ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন_-“আমার বিশ্বাস ছিল, শ্রীরাধার রপাদির মাধুর্য্যেই যখন আমার পঞ্চেজিয় পরিতৃপ্ত 
হয়, তখন রূপাদিতে শ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু এক্ষণে আমার রূপার প্রভাবে শ্রীরাধার যে অবস্থা হয়, 
তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি যে, শ্রীরাধার রূপাদিতে আমি যে আনন্দ পাই, আমার রূপাদিতে শ্রীরাধা তদপেক্ষা 
অনেক বেশী আনন্দ পায়েন; ইহা হইতেই মনে হইতেছে, আমার মধ্যে এমন কোন একটা অনির্বচনীয় মাধুর্য (রস) 
আছে, যাহা--অন্যের কথা৷ তো দুরে, আমাকে পধ্যস্ত যিনি মোহিত করিতে পারেন, সেই-শ্রীরাধাকে পৰ্যন্ত মুগ্ধ করিয়া 
বশীভূত করিয়া ফেলে । 

২১৭ | পুর্ব পয়ারে শ্রীরুষ্ণের যে অপূর্ব মাধুর্য্ের কথা বলা হইয়াছে, সেই মাধুর্য আশ্বাদনের নিমিত স্বয়ং 
শ্রীকষ্ণেরই যে লোভ জন্মে, তাহাই বলিতেছেন। 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আর্দিলীলা ‘৩৯৪ 


নানা যত্ব করি আঁমি, নারি আঁস্বাদিতে ৷ প্রেমরস আঁস্বাদিল বিবিধপ্রকার ॥ ২১৯ 

সে সুখমাধূর্য-ভ্রাণে লোভ বাঢ়ে চিতে ॥ ২১৮ রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে । 

রস আন্বাদিতে আমি কৈল অবতার । তাহা! শিখাইল লীলা আচরণদ্বারে ॥ ২২০ 
গৌর-কৃপা-তরঙঞ্জিণী টক! 


আমা হৈতে-_আমার (শ্রীকৃষ্ণের ) মধ্যে যে এক অনির্বচনীয় রস ( মাধুধ্য ) আছে, তাহার আস্বাদন হইতে । 
সদাই উদ্মুখ_সৰ্বদা উৎকন্ঠিত। 

্রীরু্ণ বলিতেছেন-_“আমার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদির অনির্বচনীয় মাধুর্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে-জাতীয় 
সুখ পায়েন, সেই জাতীয় স্তখ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত আমি সর্বদা উৎকষ্িত।” শ্রীকুষের রূপ-রসাদির মাধ 
আস্বাদন ব্যতাঁত, সেই জাতীয় সুখের অনুভব অসম্ভব সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের নিজের রূপ-রসাদির মাধুষ্য-আব্বাদনের 
নিমিতই যে শ্ৰীকৃষ্ণ সর্বদা উৎ্কণ্ঠিত, তাহাই এই পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে। 

২১৮। নান। যত্ন করি আমি__রাধিকা! যে জাতীয় সুখ পায়েন, সেই জাতীয় সখ আস্বাদন করিবার 
নিমিত্ত আমি নানাভাবে চেষ্টা করি। নারি আস্বাদিতে__নানা চেষ্টা সত্বেও তাহা আস্বাদন করিতে পারি না। 
আত্বাদন করিতে না পারার হেতু ২১১ গয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। 

সে স্ুখ-মাধর্ধ্য-্রাণে ইত্যাদি_সেই সুখের মধুরতার আগ্রাণে চিত্তে আস্বাদনের লোভ আরও বৰ্ধিত হয়। 
কোনও সুস্বাদু এবং সুগন্ধি জিনিষ আস্বাদনের লোভ জন্মিলে শত চেষ্টাতেও যদি তাহা আস্বাদন কর! না যায়, তাহা 
হইলে স্বভাবতঃই আস্বাদনের লোভ বন্ধিত হয়; তাহার উপর আবার যদি এ জিনিষটার সুগন্ধ আসিয়! নাসিকায় 
প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহা আহ্বাদনের লোভ আরও অনেক বেশী বন্ধিত হয়। তদ্ৰূপ শ্রীরাধার স্থখাধিক্য দেখিয়া 
সেই ন্মুথের (অর্থাৎ স্বমাধূর্য্ের ) আশ্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরুঞের লোভ জন্িয়াছে; কিন্ত নানাবিধ চেষ্টাারাও তিনি 
তাহা আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না; তাই বাধা পাইয়া অমনিই তাহার লোভ বাড়িয়া যাইতেছে । এদিকে 
আবার প্রতিনিয়তই তাঁহার মাধুধ্যের আস্বাদন-জনিত সুখাধিক্যে রাধার অনির্বচনীয় অন্ব-মাধুরীর অপূর্বব-চমৎকারিত্ব 
শরীরের লোভরূপ অগ্নিতে দ্বৃতানুতি দিতেছে; তাই তাঁহার লোভ অতি ক্রুতবেগেই বদ্ধিত হইয়া! যাইতেছে। 

ষষ্ঠ গ্রোকের নিগৃঢ় সিদধান্তটী ২১৬-৯৮ পয়ারেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহা এই £শ্রীরাধার অপরিমিত 
নুখাধিক্য দেখিয়া, শ্রীরাধা যে জাতীর সুখ আস্বাদন করেন, সেই জাতীয় সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লোভ 
জন্মিল__দ্বীয় আস্বাদন-চেষ্টার বিফলতায়__বাঁধা প্রাপ্ত হইয়া এবং প্রতিমূহূর্তে নিজেরই সাক্ষাতে শ্রীরাধাকর্তৃক তাহা 
আস্বাদিত হইতে দেখিয়া তাহার লোভ ক্রমশঃ বন্ধিত হইতে লাগিল। এই লোভটাই হইল তাঁহার শ্রীচৈতন্ত-অবতারের 
এই লোভের বস্তুটী (শ্রীরাধার সুখ ) সম্বন্ধে অস্থসন্ধান করিতে যাইয়াই শ্রীরুঃ 
নির্বচনীয় মাধুর্য আছে, যাহার আস্বাদনে শ্রীরাধার এত 
দন ব্যতীত তাহার 


মুখ্যকারণ-সমূহের মধ্যেও মুখ্যতম। 
বুঝিতে পারিলেন_তাহার নিজের মধ্যে এক অপুর্ক অ 
অপরিমেয় আনন্দ। তাই স্বীয় মাধুর্য-আস্বাদনের লোভ জন্মিল; কারণ, স্বীয় মাধুধ্যের আনব 
লোভনীয় সুখটা পাওয়া যায় ন!। সুখটিই হইল শীষের মুখ্য লক্ষ্যবন্বীয় মাধুর্যের আস্বাদন হইল এ স্ুখ-প্রাপ্তির 
একটা উপায়-হবরূপ। আবার শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার ব্যতীত স্বীয় মাধুধ্যেরও সম্যক্‌ আস্বাদন হইতে পারে নাঃ 
তাই শ্রীরাধা ভাবের অঙ্গীকার ; সুতরাং ইহাও হইল মুখ্য লোভনীয় বস্তু সুখ-প্রাপ্তির একটা উপায়-দ্বরপ । 

২১৯-২০। ব্রজলীলাম্ম তিনি অনেক সুখই আস্বাদন করিয়াছেন এবং তাহার লীলারস-আস্বাদনের প্রকারও 
তিনি নিজের লীলাদারা দেখা ইয়াছেন। 

রস আস্বাদিতে_ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত। কৈল জবতার__অবতীর্ঘ হইলাম 
(ত্রজে; প্রকট ব্রজলীলার. কথা বলিতেছেন )। বিবিধ প্রকার_নানারকমের। দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর 
রসের নানাবিধ বৈচিত্রীই প্রকট-ব্রজলীলায় শ্রীকুঞ্চ আস্বাদন করিয়াছেন। ভক্ত ত্রজের পরিকর-ভক্তগণ ; রক্তক- 


ee শ্ীচৈত্েচরিতামৃত [ গর্থ পরিচ্ছেদ 


এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ । সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ ২২২ 
বিজাতীয়-ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥ ২২১ রাধাভাব অঙ্গীকরি--ধরি তার বর্ণ । 
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে। তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥ ২২৩ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
পত্রকাদি দাসগণ, স্মবলাদি সখাগণ, নন্দ-যশোদাদি বাৎসল্য-রসের পাত্রগণ এবং শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ। 
রাগমার্গে_্স্থখবাসনাশূহ্য শ্রীরু্্খৈকতাৎপর্যময় প্রেমদ্বারা। প্রীরুষণ ব্রজে অবতীর্ণ হুইয়া যে সমস্ত লীলা প্রকটিত 
করিয়াছেন, সেই সমস্ত লীলায়-__তীহার ব্রজ-পরিকরগণ তাঁহাদের নিজেদের সন্ধে সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া একমাত্র 
শরীরের সুখের নিমিত্তই কিভাবে শ্রীরুষ্ণকে সেবা করিয়াছেন__তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন, যেন তাহা! দেখিয়া 
এবং তাহার কথা শান্তাদিতে শুনিয়া জগতের জীবও সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে শিখে। 

২২১। প্রকট-ব্রজলীনায শ্রীকৃষ্ণ অনেক রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাহার তিনটা বাগনা 
পুর্ণ হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। বিষয়-জাতীয়ভাবে আশুয়-জাতীয় সুখের 
আ্বাদন সম্ভব নহে বলিয়াই তাহার ও তিনটি বাসনা পূর্ণ হয় নাই। 

এই তিন তৃষ্ণা_য্ঠ গ্লোকে উল্লিখিত তিনটা বাসনা; শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা! কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য 
কিরূপ এবং ওঁ মাধুর্য আস্বাদন করিয়া শরীরাধা যে আনন্দ পায়েন, তাহাই বা কিরূপ, এই তিনটা বিষয় জানিবার নিমিত্ত 
তিনটা বাসনা। 

এই তিনটা বাসনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ মাধুৰ্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন, সেই সুখ-প্রাপণ্চির বাসনাটাই 
মুখ্য ; অন্ত দুইটা বাসন! এই মুখ্য বাসনাটী পূরণের উপায় মাত্র (২১৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। 

ব্রজলীলায় এই তিনটা বাসনা পূর্ণ হয় নাই; কেন হয় নাই, তাহা বলিতেছেন। বিজাতীয় ভাঁবে__ 

" ভিন্ন জাতীয় ভাবে। যেই ভাবের দ্বার! ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মাধুষ্য আস্বাদন করিয়া অপরিমেয় আনন্দ উপভোগ করেন, 
শর হইতেছেন, সেই ভাবের বিষয়, আর গ্রীরাধা তাহার আশ্রয়। শীষমাধুধ্য-আম্বাদন করিয়া শ্রীরাধা আশ্রয় 
জাতীয় সুখ ভোগ করেন। আশ্রয়-জাতীয় ভাবের দ্বারাই আশয়-জাতীয় সুখের আস্বাদ সম্ভব; শ্রীরুষ্ণের ভাব 
হইতেছে বিধয়-জাতীয় ; বিষয়-জাতীয় ভাবে বিষয়-জাতীয় সুখভোগই সম্ভব, আশ্রয়-জাতীয় সুখভোগ সম্ভব নহে। 
গেব| করিয়া সেবক যে সুখ পায়, তাহাই আশ্রয়-জাতীয় স্ুখ-শ্রীরাধ! শ্রীরুষ্ণ-সেবাদ্বারা এই সুখ পান; আর 
সেবা পাইয়া যে সুখ, তাহাই বিষয়-জাতীয় সুখ_শ্রীরাধাকর্ুক সেবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এই সুখ পায়েন। সেবা করিয়া 
থে সুখ পাওয়া যায়, তাহার অন্তই শ্রীকুষের লোভ জন্মিয়াছে; কিন্ত শরীরের মধ্যে সেবকের ভাব__আশ্রয়-জাতীয় 
ভাব_-নাই; তাই তাহা তিনি পাইতে পারেন নাই। শ্রীকষ্চের মধ্যে আছে সেব্যের ভাব__বিষক্স-জাতীয় ভাব; 
কিন্তু আশ্রয়'জাতীয় সুখের পক্ষে বিষয়-জাতীয় ভাব হইল বিজাতীয় ভাব, আশ্রয়-জাতীয় ভাবই সজাতীয় ভাব। 
চক্ষুদ্ার| যেমন প্রাণ লওয়! যায় না, তদ্রপ বিষয়-জাতীয় ভাবের দ্বারাও আশ্রয়-জাতীয় সুখ অন্থতব করা যায় না। 
দেবা পাইয়া কি সুখ, সেব্য ব্যক্তি তাহাই জানেন কিন্তু সেবা করিয়া কি সুখ, তাহা তিনি জানিতে পারেন না। 

' ২২২। প্ীরাধিকার আশ্রয়-জাতীয় সুখ অন্তুভব করিতে হইলে তাঁহার আশ্র্ব-জাতীয় ভাবই অঙ্গীকার 
করিতে হইবে ; নতুবা উক্ত তিনটা সুখের আস্বাদন অসম্ভব হইবে। 

রাধিকার ভাব-কান্তি-রীরাধার ভাব ও কান্তি (বর্ণ )। আশ্রয়-জাতীয় সুখের আম্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধার 
আশ্রয়-জাতীয় ভাবের অঙ্গীকার প্রয়োজন হইতে পারে; কিন্ত তৎসঙ্গে শ্ীরাধার কান্তি অঙ্গীকারের প্রয়োজন কি? এই 
পরিচ্ছেদ পুর্বববন্তাঁ ৭ম শ্লোকের ব্যাথায় এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য। ১।১০-ঞ্লোকের টাকা ভরষটব্য। (টী. প. দ্র. ) 

২২৩। শ্রীরাধার ভাব-কান্তি ব্যতীত ষষ্ঠ শ্লোকোক্ত তিনটা বাসনা পর্ণ হইতে পারে না বলিয়া শ্রী স্বল্প 
করিলেন-_শ্রীরাধার ভাব হৃদয়ে ধরিয়া এবং শীরাধার কান্তি দেহে ধারণ করিয়া উক্ত তিনটা সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত 
তিনি অবতীর্ণ হইবেন । 


Fo 3: : সি 


ধর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা পি 


স্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয় । রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি ॥ ২২৬ 

হেনকালে আইল যুগাবতারসময় ॥ ২২৪ নবদ্বীপে শচীগর্ড-শুদ্বদগ্ধসিদধু। 

সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন। তাহাতে প্রকট হৈল! কৃষ্ণ পুৰ্ণ-ইন্দু ॥ ২২৭ 

তাহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ ॥ ২২৫ এই ত করিল ষষ্ঠ গ্লোকের ব্যাখ্যান । 

পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতারি । ব্বরপগোসাঞি পাদপদ্ম করি ধ্যান ॥২২৮ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক। 


২২৪। শ্রীরুষ্ণ যখন পূর্বপয়ারোক্তরূপ সঙ্কর করিলেন, তখনই যুগাবতারের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। 

সর্ব্ঘভাবে--সম্যক্‌ বিবেচনাপূর্কক। এইত নিশ্চয়-পূর্বব পয়ারোক্তরপ সঙ্কল্প। যুগাবতারসময়_ 
যুগাবতারের অবতীর্ণ হওয়ার সময়। 

২২৫। যখন শ্রীরু্ণ অবতীৰ্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিলেন এবং যুগাবতারের সময়ও উপস্থিত হইল, ঠিক সেই সময়েই 
ভ্ীকবষ্ণাবতারের নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈতাচার্্য আরাধনা! করিতে আরন্ত করিলেন; তাহার আরাধনা! শ্রীকের চরণে গিয়া 
পৌছিল। অদ্বৈতৈর আরাধনাকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনিও অবতীর্ণ হইতে উদ্যত হইলেন ( অবশ্য মুখ্যতঃ নিজের সঞ্চল্প- 
সিদ্ধির নিমিত্ত )। ১/৩।২৭ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। এবং ১৩1৮৯ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 

২২৬-২৭। স্বয়ং অবতীর্ণ হইতে উদ্ত হুইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাহার অনাপি-ভাবসিদ্ধ পিতা-মাতা-আদি 
গুরুবর্গকে অবতীর্ণ করাইলেন ; পরে নিজে প্রী্ীশটীদেবীর গর্ভ হইতে নবদীপে শ্রীচৈতন্যরপে প্রকটিত হইলেন। 

পিতা-মাতা ইত্যারদি-_লীলা-গ্রকটন-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিয়মই_ এই যে_-"এরকট শীল! করিবারে যবে করে 
মন॥ আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা-ভক্তগণে। পাছে প্রকট হয় জন্মাদিকলীলাক্রমে ॥ ২৷২:৷৩১৩-১৪ |” নরলীলা- 


 সিদ্ধির নিমিত্ত পিতামাতাটির প্রকটন প্রয়োজন।  অবতারি--অবতীর্ণ করাইয়া। শরীফের পিতা-মাতাদিও 


নিত্য, অনাদিসিদ্ধ; অনারদিসিদ্ধ ভাবের প্রভাবেই তাঁহাদের পিতৃ-মাতৃত্বের অভিমান । ১৷৩৭৩ এবং ১1৪1২৪ 
পয়ারের টীকা! জরষ্টব্য। ভাব-বর্ণ_ভাব এবং বর্ণ। নবদ্ধীপে-_ভাগীরবীর তীর্থ তীনবদীপ-ধামে। শচী-্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর মাতা। শচীগার্ভ-শুদ্ধদুদ্ধ-সিন্ধুশচীগর্ভরপ বিশুদ্ধ দুখ-সমুদ্র। শ্রীনব্দীপে অবতীর্ণ শ্রীরুষখকে 
(প্রীহ্ীগৌরজুন্দরকে ) পূর্ণচন্দ্ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। দুরথসিদুতে পূর্ণচন্দের উদয় হয়। ্রীটাগর্ভে শ্রীরষের 
উদয় হইয়াছে বলিয়া! শচীগর্ভকেও দুঞ্ধসিন্ধু বলা হইয়াছে। দুঞ্চসিন্ধু হইলেও ইহ! প্রারুত-দগ্থসিদ্ধু নহে, ইহা! বিশুদ্ধ 
পবিভ্র__চিগয়দুগ্সিন্ধু) কারণ, প্রাকৃত দুঞ্চসি্ধুতে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ্রীকুষ্ণের আবির্ভাব হইতে পারে না। বস্তুতঃ 
প্রাকৃত জীবের হ্যায় শ্রীণটীদেবীর গর্ভে শুক্র-শোণিতে শ্রীচৈতহোর জন্ম হয় নাই। প্ররুত প্রস্তাবে কোনও জন্মই হয় 
নাই; অনাদি অজ নিত্য ভগবানের বাস্তবিক জন্ম থাকিতেও পারে নাঁ_নরলীলাসিদ্ধির নিমিত্ত জন্মলীলার অভিনয়মাত্র 
করা হইয়াছে। আদিলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ৮১৮২ পয়ারে জন্মলীলা-প্রকটনের প্রকার বলা হইয়াছে ; এ বিষয় 
তত্তৎ টাকায় আলোচিত হইবে। 

এই ছুই পয়ার যষ্ঠ শ্লোকের "তস্তাবাঢাঃ সমজনি শচীগর্ভসিদ্ষৌ হরীন্দুঃ” অংশের অর্থ। 

২২৮। স্বরূপ গৌঁসাইর ইত্যাদি_প্রীঘদ্ভাগবতের “আসন্‌ বর্ণাধরয়োঃ” ইত্যাদি এবং “ফর দ্বিযারুষ্‌” 
ইত্যাদি ঞ্লোকে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অবতারের কথা উক্ত হইয়াছে। (১/৩৯ এবং ১/৩১* ঞ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য )। 
্ীমদ্ভাগবতের এই উক্তির বিশদ্‌ বিবরণ সহ শরীমন্‌ মহাপ্রভুর অবতার-তত্ত সর্ধপ্রথমে স্বরূপদামোদর-গোস্বামীই জগতে 
প্রচারিত করেন; যষ্ঠ প্লোকটিও তাহারই কড়চা হইতে সংগৃহীত। তাঁহারই প্রচারিত তত্বমূলক তাহার গ্লোকের ব্যাখ্যা 
একমাত্র তাহার কুপাতেই সম্ভব; এজন্য গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন, “শ্রন্বরপ গোস্বামীর পাদপদ্ম ধ্যান 
করিয়া ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলাম।” 

—২[৫১ u 


০৪ রপ্রীচৈতনযচরিতামৃত [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 


এই ছুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ । ০ উদিত | 
রা Sl গ্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষট্‌কৈনিরূপিতম্‌ । ৪৮ 
অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনৰৃন্দন্ত কুতুকী গ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ । 
রসস্তোমং হত্বা মধুরমুপভোকুং কমপি যঃ। চৈতন্চরিতাম্ৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩০ 
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্‌ ইতি ীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্য 
স ঢেবশ্চৈতগ্যাকৃতিতরাং নঃ রুপয়তু ॥ ৪৭ বতারমূলপ্রয়োজনকথনং নাম 
চতুৰ্থপরিচ্ছেঃ ॥ ৪ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

২২৯। এই দুই শ্লোকের-_পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকের। 

গ্রীরূপ গোসাঞির ইত্যাদি_ গ্রন্থকার বলিতেছেন, “উক্ত দুই গ্লোকের যে অর্থ করা হইল, অর্থাৎ সবমাধুর্যা 
আস্বাদনের নিমিত্ত স্বয়ং ্রীরষ্ণই যে শ্রীরাধার ভাব-কাস্তি অঙ্গীকারপূর্কাক শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন__এই অর্থ 
শ্রীবপগোস্ীমিচরণেরই অভিপ্রেত) পরবর্তী অপারং কন্তাপি ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ।” 

(্লে।।৪৭। অন্বয়াদি এই পরিচ্ছেদের ৭ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য । 

শ্লে।। ৪৮। অন্থয়। মঙ্গলাচরণং ( মঙ্গলাচরণ ) শ্রীরুষ্টচৈতন্য-তত্বলক্ষণং (শ্রীরুষ্ণচৈতন্যের ত্বলক্ষণ ) অবতারে 
(অবতারের ) প্রয়োজনঞচ ( প্রয়ো জনও ) শ্লোকষট্‌কৈঃ ( ছয়টা শ্লোকে ) নিরূপিতম্‌ (নিরূপিত হইল )। 

অনুবাদ । মঙ্গলাচরণ, শ্রীরুষ্ণচৈতন্ের তত্ব এবং অবতারের প্রয়োজন এ সমস্ত_ছয়টী শ্লোকে নিরপিত 
হইল। ৪৮। 

প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম ছয়টা ক্লোকের কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। “বন্দে গুরূন্‌” ইত্যাদি প্রথম শ্লোকে 
সামান্য-মঙ্্লাচরণ, “বন্দে শ্রীরুষ্টৈত্য-নিত্যানন্দী” ইত্যাদি দ্বিতীয় ক্লোকে বিশেষ মঙ্গলাচরণ, প্যদদৈতং ইত্যাদি 
তৃতীয় গ্লোকে শ্রীরুষ্টৈতন্যের তত্ব, “্অনর্লিতচরীং” ইত্যাদি চতুর্থ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যাবতারের বাহপ্রয়োজন এবং 
“রাধারুফ-প্রণয়বিকৃতিঃ” ইত্যাদি ও “শরীরাধায়াঃ প্ণয়-মহিমা” ইত্যাদি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যাবতারের মূল প্রয়োজন 
প্রকাশ করা হইয়াছে। 


আদিল 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
বন্দেইনস্তাভুতৈশবধ্যং শ্রীনিত্যাননদমীশ্বরমূ। সব্ব-অবতারী কৃষ্ণ-_ন্বয়ংভগবান । 
যস্তেচ্ছয়! ততস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥ ১॥ তাহার দ্বিতীয় দেহ-_গ্রীবলরাম ॥ ৩ 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।__ একই স্বরূপ-_ছুই ভিন্মমাত্র কায়। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ ১ আদ্য কায়ব্যুহ__কৃষ্ণলীলার সহায় ॥ ৪ 
যষ্ঠগ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্যমহিমা। সেই কৃষ্ণ__নবদ্ধীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্ৰ । 
পঞ্চশ্লোকে কহি নিত্যানন্দ-তত্বপীমা ॥ ২ সেই বলরাম সঙ্গে-_গ্রীনিত্যানন্দ ॥ ৫ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


বন্দ ইতি। শ্রীনিত্যানন্দমহং বন্দে । কীদ্ৃশং? ঈশ্বরং স্বাধীনবৈভবং অনস্তং অগণ্যং অদ্ভুত মহাচমৎকরণীয়ং 
এখব্যং ঈশ্বরত্বাদিকং যন্ত তম্‌। যস্ত শ্রীনিত্যানন্দস্ত ইচ্ছয়া কৃপয়| অজ্ঞেন শাস্তান্যবুৎপন্েনাপি ময়া তন্ত নিত্যানন্দস্ত 
স্বরূপং তত্তবং নিরূপ্যতে বণ্যতে। ১। 


গোঁর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 

ক্লে ১। ভন্বয়। অনন্থাভুতৈশধ্যং (অসংখ্য অদ্ভূত এব বিশিষ্ট) ঈশ্বরং (ঈশ্বর) নিত্যাননাং (শ্রীনিত্যানন্দকে) 
বন্দে (আমি বন্দনা করি)। যন্ত (যে শ্রীনিত্যানন্দের ) ইচ্ছা (কৃপায়) অজ্ঞেন ( অজ্ঞ-ব্যক্তি-_শান্ত্র্ঞানহীন- 
আমাদ্বারা ) অপি (ও ) তৎস্বরূপং (তাহার-_শ্রীনিত্যানন্দের_তবব) নিরপ্যতে (নিরূপিত হইতে পারে )। 

অনুবাঁদ। যাহার রুপায় অজ্ঞ ( শাস্ত্রে ুৎপত্তিহীন) ব্যক্তিদ্বারাও তাহার (শ্রীনিত্যানন্দের ) তত্ব নিরপিত 
হইতে পারে, সেই অশেষ পরমাশ্চর্্য এশ্বর্যসম্পর ঈশ্বর শ্রীনিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি। ১। 

্রীনিত্যাননের এষ্ধ্য অনন্ত এবং অদ্ভুত $ অদ্ভুত বলিয়া ইহা সহজে কেহ নিরূপণ করিতে পারে না) অবশ 
যাহার প্রতি গ্রীনিত্যাননের রুপা হয়, শাস্্রাদিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও তিনি তাহা সহজে নিরূপণ করিতে 
পারেন। এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার প্রীনিত্যানন্দের তত্ব নিরূপণ করিবেন; তাই শ্রীনিত্যানন্দের ক্বপাপ্রাপ্তির আশায় 
তিনি সৰ্বপ্ৰথমে তাঁহার বন্দন| করিতেছেন। 

২। ষষ্ঠ শ্লোকে__ কোনও কোনও গ্রন্থে “এই ছয় গ্লোকে” পাঠ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদের “বন্দে গুরন্‌” 
ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়টা শগ্লোকে শ্রীক্ষ্চচৈতন্তের তত ( নন্দ-নন্দন শ্ৰীকবঞ্চই শ্ৰীরাধার ভাব ও কান্তি 
অঙ্গীকার করিয়া ্রীরুফচৈতন্রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন_এই তন্ব) নিরূপিত হইয়াছে। পঞ্চন্লোকে-_প্রথম 
পরিচ্ছেদের সপ্তমগ্রোক হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটা গ্লোকে (শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব বাণত হইয়াছে )। কোনও কোনও 
গ্রন্থে “পঞ্চগ্লোকে” স্থানে “সপ্চমন্লোকে” পাঠ আছে; তাহাতেও অর্থের অসঙ্গতি বা৷ অন্য পাঠের সহিত অর্থ-বিরোধ 
হয় না; কারণ, বস্তুতঃ সপ্তমশ্নোকেই সংক্ষেপে শ্রীনিত্যানন্দ-তব বর্ণিত হইয়াছে; পরবর্তাঁ চারিটা শ্লোকে সপ্তম 
শ্রোকোক্ত সক্ধর্ণণাদিরপেরই বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 

৩-৫। মোটামুটা ভাবে কোনও তত. জানা থাকিলে, তত্নবদ্ধীয় বিস্তৃত আলোচনার অন্থসরণ করা একটু 


6.6 ঃ ্ীত্ীচৈতন্চরিতামৃত [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


তথাহি শ্ৰীষ্বরপগোস্বামি-কড়চায়াম_ নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্ত ॥ ২ 
সঙ্ককর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী শ্রীবলরামগোসাঞ্রি মূল সঙ্ক্ষণ। 
গর্ভোদশায়ী চ পয়োদ্ধিশায়ী। 


পঞ্চ রূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৬ 
শেষণ্চ যন্ত|ংশকলাঃ স নিত্যা- 


গৌর-কৃপা-তরঙ্দিণী টাকা! 
সহজ হয়) তাই বিস্তৃত আলোচনার পূর্বের গ্রন্থকার তিন পয়ারে অতি সংক্ষেপে শ্রীনিত্যানন্দ-তন্বটা বলিয়া 
রাখিতেছেন। তাহা এই-__স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকবষ্ণের দ্বিতীয় দেহ হইলেন: শ্রীবলরাম। ততঃ তাঁহার! একই, কেবল 
লীলার সহায়তার নিমিত্ত দুই রূপে প্রকাশ । এই বলরামই নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ। 

অর্ব্বঅবতারী__সমস্ত অবতারের মূল কর্তা। দ্বিতীয় দেহ-_শ্রীরুফই শ্রীবলরামূপে ভিন্ন বিগ্রহে আত্মপ্রকট 
করিয়াছেন) শ্রীরুণ ও শ্রীবলরাম মূলতঃ একই, কেবল বিগ্রহে বিভিন্ন। একই স্বরূপ-শ্রীরুষ্ণ-ও বলরাম স্বরূপে 
একই, অভিন্ন দুই ভিন্ন মাত্র কায়-_কেবল কায়! বা দেহেতেই তাহার! ভিন্ন। তন্বতঃ ত্রজে শ্রীবলরাম শরীরের 
বিলাপ । বিলাস তদেকাত্মরূপেই এক রকম ভেদ। মৃলরূপের সহিত তদেকাত্মরূপের স্বরূপে অভেদ (তাই এই 
পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব সম্বন্ধে বল! হইয়াছে_-একই স্বরূপ )। স্বরূপে অভিন্ন থাকিয়াও কোনও লীলাবিশেষের 
উদ্দেশ্যে ভিন্ন আক্কৃতিতে__ভিন্ন বর্ণে, ভিন্ন বেশাদিতে__প্রকটিত স্বরূপের নাম বিলাস। শ্রীকৃষ্ণ শ্ঠামবর্ণ, কিন্ত 
শ্রীবলরাম শ্বেতবর্ণ,শ্রীরুষ্ণের পীতবসন, শ্রীবলরামের নীলবসন, বর্ণে ও বেশে উভয়ের মধ্যে ভেদ থাকায় শ্রীবলরাম 
শীষের বিলাস হইলেন। প্ব্রজে গোপভাব রামের... বর্ণ বেশ-ভেদ তাতে ‘বিলাস’ তার নাম ॥ ২২০১৫৬॥৮ 
কায়ব্যহ-__কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে এক দেহ হইতে যদি এক বা ততোইধিক দেহ প্রকটিত হয়, তবে প্রকটিত 
দেহগুলিকে প্রথম দেহের কায়বাহ বলা যায়। বিশেষ বিবরণ ১/৯।৪২ পয়ারের টাকায় ষ্টব্য। আগ্তকায়ব্যুহ-_ 
প্রথম কায়বূহ। লীলানুরোধে ভিন্নাকারাদিতে শ্রীক্ক্চ যে সকল রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
শীবলদেবই সর্ধশে্ঠ এবং শ্রীকুষের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। কৃঞ্চলীলার সহায়-_শ্রীবলদেব শ্রীরষ্ণলীলার সহায়তা 
করেন; লীলার সহায়তার নিমিতই শ্রীবলদেবরূপের প্রকটন; শ্রীবলদেব কিরূপে কৃষ্জলীলার সহায়তা করেন, তাহা 
পরবর্তী ৬৯ পয়ারে বলা হইয়াছে। সেই কৃষ্ণযেই রুষ্ণ সর্ধ-অবতারী এবং স্বয়ংভগবান্‌, তিনিই 
(শ্রীচৈতনতরূপে নবদীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন )। সেই বলরাম সঙ্গে-যেই বলরাম স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় 
দেহ এবং লীলার সহায়, তিনিই (শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীচৈতন্চন্দ্রের সঙ্গে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন )। স্থতরাং 
ভীনিত্যানন্দচন্রও শ্রীকৃ্ণচৈতন্তের দ্বিতীয় দেহ, আগ্াকায়বূহ এবং লীলার সহায়। (টা. প. ত্র.) 

শ্লো। ২। অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদে সপ্চমগ্নোকে ভ্রষ্টব্য। 

৬। এক্ষণে বিস্তৃতভাবে শ্রীনিত্যানন্দতত্ব বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই “সঙ্ধর্যণঃ কারণতোয়শায়ী” 
ইত্যাদি সপ্চম লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই ঞ্োকে বলা হইল-_সঙ্ধর্ষণ, কারণাৰিশায়ী, গর্ভোদশাযী, 
ক্ষীরান্ধিণায়ী এবং শেষ এই পাঁচ স্বরূপের মধ্যে সন্ধর্ণণ শ্রীবলরামের অংশ এবং কারণাবিশারী-আদি তাহার কলা 
(অংশের অংশ)॥. শ্রীরুষ্ণ-সেবার উদ্দেশ্যেই শ্রীবলদেব উক্ত পাচরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। পরবর্তী ৯২১ 
পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য। জঙ্্ষণাদি যেই বলরামের অংশ-কলা, তিনিই স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দরপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্যের সঙ্গে লীলা করিতেছেন । 

মূলসন্কর্ষণ__সনব্ধ ইহারই অংশ; সুতরাং ইনি অঙ্ণের অংশী বা মূল বলিয়া শ্রীবলরামকে মূল 
ধর্ষণ বলা হইল।  প্রকটলীলায় এক গর্ভ হইতে অন্য গর্ভে আক্ষষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীবলদেবের একটা 
নাম অন্র্ণ (সম+রুষ+যুচ্‌-সংকষ্তে গর্ভাৎ গ্ভীন্তরং নীয়তে অসৌ ইতি অক্ধর্ণণঃ। বাঁচম্পতি)। প্রথমে 
কংসকারাগারে প্রীদেবকীদেবীর গর্ভেই ভ্রীবলদেবের আবির্ভাব হয়; কংসের অত্যাচারের আশঙ্কায় যোগমায়। তাঁহাকে 


% 


£ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা got 
আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায় । হৃষ্টি-লীলাকাৰর্য্য করে ধরি চারি কায় ॥ ৭ 


গোৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা 

দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া দেবকীর পত্রী শ্রীরোহিণীদেবীর গর্ভে রক্ষা করেন (শ্ৰীরোহিণীদেবী তখন 
গোকুলে নন্দালয়ে ছিলেন ) ; এজন্শ্রীবলদেবের একটা নাম হইয়াছে সঙ্্ণ (ইনি পূর্ববর্তী শ্লোকোক্ত সন্ধ্ণণ 
নহেন )। “গর্ভসঙ্ধর্ণণাৎ তং বৈ প্রান সন্ধ্ণং ভুবি। ভ্রীভা. ১৭২১৩॥৮  বলাধিকযবশতঃ তাঁহাকে বলভব্রও 
বলা হইত; এবং সকল লোকের নিকটে মনোরম ছিলেন বলিয়া তাহাকে রামও বলা হইত। পরামেতি 
লোক-রমণাঁদ্‌ বলভদ্রং বলোচ্ছুয়াৎ। শ্রীভা. ১৭২৯৩।৮ সম্ভবতঃ প্বলভদ্রের” “বল” এবং “রাম” এই দুইটা 
শব্দের সংযোগেই তাঁহার বলরাম নামের উদ্ভব_যাহার বল অত্যন্ত অধিক এবং যিনি সকলের মনোরপ্রনে 
সমর্থ, তিনিই বলরাম। শ্রীবলদেব পৌগণ্ড-বয়সেই তালবনে প্রবেশ করিয়া দুই হাতে তালগাছ ধরিয়া! এমন 
জোরে নাড়া দিয়াছিলেন যে, ধূপ, ধাপ, করিয়া বহুসংখ্যক তাল গাছের মাথা হইতে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল 
(শ্রীভা, ১৭১৫২৮)) একটা প্রকাণ্ড গর্রভকে এক হাতে ছুই পায়ে ধরিয়া মাথার উপর দিয়! ঘুরাইয়! দূরে 
দুড়িয়া ফেলিয়াছিলেন ( শ্রীভা. ১১৫৩২ )। কিন্ত প্বলভব্রের” সার্থকতাবাচক “বলোচ্ছুয়াং* শব্দে (শ্রীভা- 
১৭২৯৩) বোধ হয় উল্লিখিত তাঁলফল পাতন এবং গর্দভাস্ুর সংহারের উপযোগী শারীরিক বলই কেবল লক্ষিত হয় 
নাই__ঙাহার প্রীকুষ্চ-প্রেমব্ল বা শ্রকৃষ্ণ-প্রেমাধিক্যই বিশেষভাবে লক্ষিত হুইয়াছে। “বলোচ্ছুয়াং” শব্দের টীকায় 
লিখিত হইয়াছে “তদীয় পরম-প্রেমো্জিতমনস্তয়েতি ভাবঃ। বৈষ্ণবতোযণী ॥৮ 


পঞ্চর্ূপ-_সন্ধর্ধণ, কারণাবিশায়ী, গর্ভোদশায়া, ক্ষীরািশায়ী এবং শেষ এই পাচরপ। শ্রীবলরাম স্বয়ংরূপে 
(মূল সন্ককর্ণণরূপে ) এবং তত্তির সম্ধ্বণাদি পাচরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। মোট ছয়রূপে সেবা। 


৭।  বিভিন্নরূপে শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের কি কি সেবা করেন, তাহা বলা হইতেছে। 


আপনি করেন ইত্যাদি_-প্রীবলদেব নিজে (স্বয়ংরপে বা মূল সন্র্ণণরূপে ) ব্রজে ও ঘারকায় শ্রীকুষের সঙ্গে 
সঙ্গে থাকিয়া সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্চলীলার সহায়তা করেন। সাক্ষাদ্ভাবে লীলার সহায়তা করাই তাঁহার স্বয়ংরূপের 
কাৰ্য্য, সাক্ষাংসেবাই তাঁহার স্বয়ংরূপের সেবা। হুষ্টিলীলাকার্য্য_প্রাক্ৃতাপ্রাকৃতহষ্টিরূপ লীলার কাধ্য) অপ্রাকৃত 
ভগবদ্ধামাদির প্রকাশ এবং প্রারুত ব্র্াগ্াদির সৃষ্টি ।  কায়_কায়া দেহ বা বিগ্রহ। চারিকায়_চারি 
বিগ্রহে__স্র্ষণ, কারণার্ণবশাযী পুরুষ, গর্ভোদশারী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ-_এই চারি স্বরূপে শ্রীবলদে 
স্ব্টিলীলাকার্য্য করিয়। থাকেন। শ্রীক্বফের লীলা-নির্বাহের নিমিত্ত তাহারই ইচ্ছায় শ্রীবলদেব সম্ব্ণরূপে গোলোক- 
বৈকুঠাদি অপ্রার্কত ভগবদ্ধাম-সমূহের প্রকাশ করেন (হষ্টি করেন না_-ভগবদ্ধাম-সমূহ নিত্য চিন্ময় বন, তাহাদের 
সৃষ্টি সম্ভব নহে; শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তিনি এ সমস্ত ধামকে প্রকাশ করেন মাত্র )। এক্রিয়াশক্তি-প্রধান সন্ধ্ণ-বলরাম। 
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি. করেন নির্মাণ॥ অহঙ্ধারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়। গোলোক-বৈকুষঠ স্থজে চিচ্ছক্তিদবারায় ॥ 
যগ্ঠপি অহ্জ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস। তথাপি সঙ্ধৰ্ণণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥ ২২০২১৯-২৩ ॥” আর, কারণার্দবশায়ী- 
আদি তিনরূপে প্রারুত-্রন্ধাগাদির সৃষ্টি করেন (শ্রীবলদেব )। প্রারুতব্রদ্মাগাদির স্থটি-প্রকার পরবর্তী গ্লোক-সমূহের 
ব্যাখ্যায় বিকৃত হইবে। 


কৃ্টনীলাকারধ৫/ শবে সৃষ্টিকে লীলা বলা হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষের লীলা-নি্ববাহের নিমিত্ই 
অপ্ৰাক্কত ভগবন্ধাম-সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। আর প্রারুত-রদ্ধাগাদির স্থট্টিও কেবল আনন্দোদ্রেকজনিত লীলাবশতাই 5 
“লোকবত্লীলাকৈবল্যম্‌” ( বেদান্ত ২৯৩৩) এই বেদান্ত-স্ুত্রই তাহার, প্রমাণ। সুখোন্মত্ত ব্যক্তিগণ যেমন কেবল 
আনন্দের উদ্রেকবশতঃই নৃত্য-গীত-ক্রীড়াদি করিয়া থাকে, কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত যেমন তাহারা মৃত্য" 


8০৬ ্ীপ্রীচৈতন্তচরিতামত [ ৫ম পরিচ্ছেদ 
সৃষ্টযাদিক সেবা তার আজ্ঞার পালন। সেই রাম শ্রীচৈতন্য-সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ ৯ 


শেষ-রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥ ৮ সপ্তম শ্লোকের অর্থ করিচারিশ্লোকে । 
সর্ব-রূপে আস্বাঁদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ | যাতে নিত্যানন্দ-তত্ব জানে সবর্বলোকে ॥ ১০ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 


গীতার্দি করেন না, তদ্ধপ শ্রীভগবানও কেবল আনন্দোদ্রেকবশতঃই প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডের স্থা্ট-আরি করিয়! থাকেন, কোনও 
প্রয়োজন-সিদ্ধির সঙ্কল্প লইয়া তিনি সৃষ্টি আদি করেন না। তিনি পরিপূর্ণস্বরূপ, তাঁহার কোনও প্রয়োজন 
থাকিতেও পারে না। তিনি আনন-্বরূপ, তাহার স্বরপান্বন্ধী স্বভাববশতঃই তাহাতে আনন্দের উদ্রেক হইয়া 
থাকে। সুখোন্মত্ত ব্যক্তিগণের নৃত্য-গীতাদি যেমন তাঁহাদের আনন্দোপ্রেকের অভিব্যক্তি, ব্র্মাণ্ড-স্থষিও শ্রীভগবানের 
আনন্দোদ্েকের একটা অভিব্যক্তি মাত্র; কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি হুষ্টিকাধ্যে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; ইহা 
তাঁহার একটা লীলা! মাত্র। উল্লিখিত বেদান্ত-্থত্রের শ্রীগোবিন্দভাঘেও এইরূপই লিখিত আছে__প্পরিপূর্ণন্তাপি 
বিচিতে প্রবৃত্িলাঁলৈব কেবলা, ন তু সা ফলাভিসন্ধি-ুর্ধিকা। অন দৃষ্টান্তো লোকেতি খষ্যন্তাদ্ৰতি?। লোকস্ত 
সুখোন্মততস্ত যথা সুখোব্রেকাৎ ফলনিরপেক্ষা নৃত্যাদি-লীলা দৃাতে তথেশ্বরস্ত ; তন্মাৎ স্বরূপানন্দ-স্বাভাবিক্যেব লীলা 
দেবন্ৈর স্বভাবোহয়মাপ্তকামস্ত কা স্পৃহেতি মণ্ডকশ্রুতেঃ। স্ষ্াদিকং হরির্নৈব  প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু কুরুতে, 
কেবলানন্দাদ্‌ যথা মত্তন্ত নর্ভনমূ।” এজন্যই সৃষ্টিকার্য্যকে লীলা বলা হইয়াছে। 


৮। স্বষ্টি-আদি কার্ধ্ঘারা কিরপে ভগবৎ-সেবা হয়, তাহা বলিতেছেন। ভ্রীভগবান্‌ যে স্বহস্তে ক্যা 
করেন তাহা নহে; লীলাবশতঃ যখন সষ্ট্যাদির নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা হয়, তখন তিনি জজ্ঞন্য আদেশ দিয়! থাকেন; 
সন্ধ্ণণ প্রভৃতি তাঁহার এই আদেশের অন্ুবর্তা হইয়াই স্থট্টি-আদি কাধ্য নির্বাহ করেন; সুতরাং স্থষ্ট-আদি কাধ্য 
করিয়া তাহারা আদেশই পালন করিয়া থাকেন এবং এই আদেশ-পালনে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করিয়! তাহার সুখ- 
সম্পাদনই করিয়া থাকেন; সুতরাং স্থষ্টযাদিদ্বারা তাঁহারা শরীরের শ্রীভগবানের-_আজ্ঞাপালনরূপ সেবাই করিয়া 
থাকেন। তাঁর আজ্ঞার_খয়ংভগবান্‌ শ্রীরুষণের আজ্ঞার। 


সন্ধ্ণাদি চারিরূপের সেবার কথা বলিয়া এক্ষণে পঞ্চমরপ শ্রীশেষের সেবার কথা বলিতেছেন। শেষরূপে_ 
অগপ্তরূপে।  সবর্ষণের অবতার কারণার্ণবশায়ী ; কারণার্ণবশায়ীর অবতার গর্ভোদশায়ী; গর্ভোদশায়ীর অবতার 
ক্ষীরোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ীর অবতার শেষ বা অনস্ত। ইহার তত্ব ও কাধ্য পরবর্তী ১০-১০৭ পয়ারে বর্ধিত 
হইয়াছে। বিবিধ সেবন-_নানাপ্রকার সেবা। মস্তকে পৃথিবী ধারণ, শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ভন এবং শ্রীকৃষ্ণের ছত্র, পাদুকা, 


শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যন্ঞস্থত্র, সিংহাসন প্রভৃতি রূপে সেবা__এই সমস্তই শেষরূপে শ্রীবলদেবের বিবিধ 
গেব|। পরবর্তাঁ ১০০-১০৭ পয়ার দ্রষ্টব্য । 


৯। সৰ্ব্বরূপে_সকলরূপে ॥ মৃল-সনব্ষণাদি ছ্য়রূপেই ভীবলরাম ীতরীরুষ্সেবার আনন্দ উপভোগ করেন। 
সেই রাম ইত্যাদিএীচৈতন্তের সঙ্গে যে নিত্যানন্দ, তিনিই সেই রাম ( বলরাম )। যেই বলরাম মূল-সঙ্ধৰ্মণাদি 


ছয়রূণে প্রীরুধ-সেবার আনন্দ আস্বাদন করেন, তিনিই শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীচৈতন্বের সঙ্গে তাহার লীলাদির সহায়তারপ 
মেবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। 


১০। সপ্তম ক্লৌক__প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোক; পূর্বোক্ত “স্বর্ণ: কারণতোয়শায়ী” ইত্যাদি গ্লোক। 
এই গ্লোকে শ্রীবলরামচন্দ্রের অংশকলারপে যে সনব্ষণ, কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং পয়োবিশারীর উল্লেখ করা 
হইয়াছে, পরবর্তী চারি গ্লোকে উক্ত চারি-স্বরূপের তত্ব বিবৃত হইতেছে; ইহাদের তত্ব কথিত হইলেই উক্ত সপ্তম 
গ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়া যাইবে এবং ্রীনিত্যানন্-তত্বও জানা যাইবে । 


৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৪৯৭ 


কবি প্রকৃতির পার_ পরব্যোমনামে ধাম । 

মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকু্ঠলোকে 

র্্র্য ্রীচতুব্ণহমধ্যে। কৃফবিগরহ যৈছে__বিভুত্বাদি গুণবান্‌ ॥ ১১ 

রূপং য্তোদ্ভাতি সঙ্ধ্ণাখ্যং সর্বগ অনন্ত বিভু বৈকুষ্ঠাদি ধাম । 

তং শ্রীনিত্যাননারামং প্রপন্তে ॥ ৩ কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥ ১২ 
গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টাকা 


শ্লে।। ৩। অন্বয়াদি প্ৰথম পরিচ্ছেদের অষ্টম ক্লোকে ভষ্টব্য। এই শ্লোকে ্রীসক্ব্মণের তত্ব বর্জিত হইয়াছে। 
পরবর্তী ১১-৪২ পয়ারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 

১১-১২ । “মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুলোকে” অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন, ছুই পয়ারে। 

প্রকৃতির পার- প্রকৃতির অতীত; মায়াতীত; অপ্রাক্ৃত; চিন্ময়। পরব্যোম নামে ধাম_প্রাক্ৃত 
্াগ-সমূহের বাহিরে একটা অপ্রার্কত-_চিন্নয়__মায়াতীত ধাম আছে, তাহার নাম পরব্যোম॥ পরব্যোমের অপর 
নাম মহা-বৈকৃঠ।  ধাম-_-ভগবৎস্বরপের লীলা-স্থানকে ধাম বলে। কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে_কুম্বিগ্রহ যেরূপ 
(মেইরূপ ); শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের স্যায়। বিভৃত্ব__সর্বব্যাপকত্ব; যাহা সর্বব্যাপক, সর্বত্র বিদ্যমান, তাহাকে বিভু 
বা ব্রদ্দ বলা হয়। প্ৰীকষ্ণের বিগ্রহ (শরীর ) সাকার হইয়াও যেমন বিভুত্বাদি গুণবিশিষ্ট-__সর্বগ, অনন্ত, বিভু এবং 
অচিন্তয-শক্তিসম্পন্তদ্প পরব্যোম-নামক ধামও সাবয়ব হইয়াও সর্বগ, অনন্ত, বিভু এবং অচিন্তযশক্তিযুক্ত। ভৰীকব্ণ- 
বিগ্রহের গ্যায় বিভূত্বা্দি পরব্যোমেরও স্বরপান্ুবদ্ধি গুণ। ভগবদ্ধাম স্বরূপশক্তির বিলাস (১৩২২ এবং ১1৪।৫৬-৭ 
পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); তাই মায়াতীত £ বিভুবস্তর লীলাস্থল বলিয়া বিভু বা সর্বব্যাপক। “নানাকল্পলতাকীর্ণং 
বৈকুষ্ঠ ব্যাপকং স্মরেৎ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ্বৃত স্বায়সতুরাগমবচন। ১০৬ ॥৮ 

প্রকৃতির পার” বাক্যে গ্লোকস্থ “মায়াতীতে” শব্দের, “বিভূত্বাদি গুণবান্” বাক্যে “ব্যাপি”-শব্দের এবং 
“পরব্যোম-শবে “বৈকৃঠলোকে"-শবের অর্থ করা হইয়াছে। 

বিভৃতবা্ি গুণ কি, তাহা বলিতেছেন__সর্বগ, অনন্ত, বিভু। র্ব্বগ-_যাহা সর্বত্র যাইতে পারে; যাহা 
সকল স্থানকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে। অনন্ত_অন্ত (শেষ) নাই যাহার; অসীম। বিভু-ত্রন্ষ, বৃহৎ। 
কোনও কোনও গ্রন্থে “বিভু” স্থলে “বর্গ” পাঠ দৃষ্ট হয়। বৈকুষ্ঠ_কুঠা-শব্দের অর্থ মায়া) কুঠা (বা মায়া) নাই 
যাহাতে তাহার নাম বৈকু্ঠ ; ভগবদ্ধামে মায়া বা মায়ার বিকার নাই বলিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠ বলে। “কারণান্ধিপারে 
মায়ার সিত্যস্থিতি। বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥ ২।২৭২৩১ ॥ ন যত্ৰ মায়! কিমুতাপরে ॥ শ্রীভা, ২ন।১* |” 
পরব্যোমের অধিপতি শ্রীনারায়ণের নিজস্ব ধামই মহা-বৈকু্ঠ। পরব্যোমে সমস্ত ভগবৎ-্বরূপেরই পুথক্‌ পুথক্‌ ধাম আছে; 
প্রত্যেক ভগবৎস্বরূপের ধামই মায়াতীত, স্থতরাং বৈকুঠ। এই পয়ারে বৈকুগ্ঠাদি-শবের বৈকুঠঠ-শব্দে শরীনারায়ণের 
নিজস্ব ধামকে এবং আদি-শব্দে অন্তান্ত ভগবত-্বরূপের ধাম-সমূহকে বুঝাইতেছে। বৈকুণঠা দিতে প্রাকৃত মায়া বা মায়ার 
বিকার নাই বলিয়া প্রত্যেক তগবদ্ধামই সচ্চিদানন্দময়। ভগবৎসন্দর্তের ৭২-৭৭ প্রকরণে বৈকুধামের সচ্চিদানন্দরপত্র 
প্রমাণিত হইয়াছে। প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপের ধামই সর্বগ, অন্ত ও বিভু। প্রশ্ন হইতে পারে, অনন্ত ভগবৎস্বরূপ 
আছেন; তাঁহাদের ধামও অনন্ত। সর্বগ, অনন্ত ও বিভু বন্ত একাধিক থাকা সম্ভব নহে। অসংখ্য সর্বগ অনন্ত বিভু 
ধাম কিরপে পরব্যোমে থাকিতে পারে? উত্তর-_পূর্বেই বলা হইয়াছে, শরীরুষ্ণবিগ্রহের ন্যায় ভগবদ্ধামাদিও বিভূত্বাদি- 
গুণসম্পর ; এস্থলে আদি-শব্দে অচিন্ত্যশক্তিমত্তাও বুঝাইতেছে; শ্রীরুষ্ণবিগ্রহের ন্যায় ভগবদ্ধাম-সমূহও অচিন্ত্যশক্তিসম্পর। 
এই অচিন্তযশক্তির প্রভাবেই একই পরমব্যোমের মধ্যে অসংখ্য বিভু-ধামের সমাবেশ সম্ভব হইয়াছে। বস্তুতঃ স্বয়ংভগবান্‌ 
রীরুষ্ন্্র যেমন এক হইয়াও লীলান্থরোধে বহু ভগবৎ-স্বরপরূপে প্রকটিত হয়েন বা প্রতিভাত হয়েন (একোহপি 
সন্‌ যো বহুধা বিভাতি-শ্রুতি ), এবং এজন্য এ সকল ভগবৎ-স্বরপকে যেমন তাঁহার অংশ বল! হয়, তদ্রপ স্ব়ংভগবানের 
ধাম-বৃন্দাবনও স্বরূপত: এক হইয়াও বিভিন্ন ভগবত্বরপের ধামরপে প্রকটিত হয়েন এবং এ সকল বৈকুষ্ঠাদিধামকেও 


৪০৮ ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


তাঁহার উপরিভাগে__কৃষ্ণলোক খ্যাতি । সর্ধবোপরি শ্রীগোকুল বরজলোকধাম । 
দ্বারক! মথুরা গোকুল--ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥ ১৩ শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥ ১৪ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা! 
বৃন্দাবনেরই অংশ বলা যায়। “বৈকুঠাদি তদংশাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভূবি ॥ প. পু. পা. ৩৮।৯॥৮ তাই ভগবান্‌ 
যেমন কোনও স্থানে পূর্ণকূপে এবং কোনও স্থানে অংশরূপে বিরাজিত, তদ্রপ তাহার ধামও কোনও স্থানে পূর্ণরূপে এবং 
কোনও স্থলে অংশরূপে প্রকটিত। “তদেতচ্ছ্ীবৈকু্্ত স্বরপং নিরূপিতম্‌।  তচ্চ যথা শ্রীভগবানেব ক্ষচিৎ পুরণত্বেম 
কচিদংশত্বেন চ বর্ততে তখৈব ইতি বহব্তন্তাপি ভেদাঃ। ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ৭৬1৮ এই প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, যে 
ভগবৎ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের যেরপ আবির্ভাব, তাঁহার ধামও শ্রীবৃন্দাবনের তদনুরূপই আবির্ভীব। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ 
শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ, পরব্যোমও শ্রীবৃন্দাবনের বিলাঘরূপ । ১1৪১৪ পয়ারের টীকা জষ্টব্য। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অরতারের ইত্যাদি_শ্রীরুষ্ণ ( অথাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ শ্রীনারায়ণ এবং শ্রীরুফ্ণের অত্যান্ত 
স্বাশ-্বরূপ ) এবং শ্রীকৃষ্ণের অবতারগণ (মৎস্ত-কূর্ম্মাদি ) উক্ত পরব্যোমের অন্তর্গত স্বন্ব-ধামেই অবস্থান করিয়া 
লীলাবিলাসাদি করিয়া থাকেন। বিশ্রাম-শব্দের ধ্বনি এই যে, বিভিন্ন ভগবংস্বরূপগণ হ্বম্ব-খামে স্বচ্ছন্দভাবেই লীলা- 
বিলামাদি করিয়া থাকেন; এই সমস্ত ধামে তাহাদের কোনওরপ উদ্বেগাদির হেতু নাই। মতস্যকুর্মাদি অবতারগণ 
নিত্যই পরব্যোমে অবস্থান করেন ; প্রয়োজন হইলে ব্ঙ্গাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং ত্রক্গাণ্ডের কার্য নির্বাহ হইয়া 
গেলে পুনরায় পরব্যোমস্থ নিজ নিজ ধামে গমন করেন। অবতার-সমূহ যে পরব্যোমেই নিত্য অবস্থান করেন, তাহার 
প্রমাণ লথুভাগবতামূতে দেখিতে পাওয়া যায়; “সর্বেষামবতারাণাং পরব্যোগ্সি চকাসতি। নিবাসাঃ পরমাশ্চর্য্যা ইতি 
শাস্ত্রে নিরপ্যতে ॥ তথাহি পান্ধে__বৈকুঠ-ভুবনে নিত্যে নিবসন্তি মহোজ্জলাঃ। অবতারাঃ সদ! তত্র মত্তকুর্মাদয়ো- 
ইখিলাঃ | শাঞ্জে দেখা! যায়, পরব্যোম-ধামে সকল অবতারেরই পরমাশ্চ্য বসতিস্থানসকল শোভা পাইতেছে। পন্ব- 
পুরাণে কথিত আছে__সনাতন বৈকু$-ভুবনে মৎস্ত, কৃর্ম প্রভৃতি পরমোজ্জল শুদ্সতবমৃত্তি নিখিল অবতার সর্বদা 
বিরাজমান রহিয়াছেন। ল. ভা. অবতার তংস্থান-নিরপণে ৪৩ শ্লোক ৷? তাহাঞি-সেই পরব্যোমেই 
( পরব্যোমস্থিত স্বম্ব-ধামে )। 

১৩। শ্রীবলদেব বিভিন্ননপে পরব্যোমে লীলা করেন, কৃষ্ণলোকে লীলা করেন এবং কারণ-সমুত্রে ও প্রাকৃত 
দাপ্ডাদিতেও লীলা করিয়া থাকেন। শ্রীবলদেবের তত্ব বর্ণন করিতে হইলে তাঁহার সমস্ত স্বরূপের লীলাদি এবং ধামারি 
বৰ্ণন করা প্রয়োজন। তাই গ্রন্থকার প্রথমে পরবে]ামের বর্ণনা করিয়া এক্ষণে কুষ্ণলোকের বর্ণনা করিতেছেন । 

তাহার উপরিভাগে-_পরব্যোমের উপরিভাগে । কৃষ্ণলোক-খ্যাতি__রুলোক-নামে বিখ্যাত। পরব্যোমের 
উপরিভাগে আরও একটা ধাম আছে; এই ধামে স্বয়ংভগবান্‌শ্রীরু্চ নিজে লীলা করেন বলিয়া ইহাকে কুষ্ণলোক বলে। 
লীলাভেদে এই কৃষ্ণলোকের আবার তিনটা ভেদ আছে-দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল। ত্রিবিধত্বে স্থিতি-তিন রকমে 
অবস্থিতি ( কষ্ণলোকের )। 

কষ্ণলোকসম্বন্ধ শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ষট্সন্দর্তে এইরূপ বলিয়াছেন £__“স্মাদ্‌ যথা ভুবি বর্তন্ত ইতি ন্যায়াচ্চ 
বত এব দ্বারকমথুরাগোকুলাত্বক: শ্রীরুষ্ণলোকঃ স্বয়ং ভগবতো বিহারাম্পদত্বেন ভবতি সর্ধোপরি ইতি সিদ্ধমূ। 
অতএব বৃন্দাবনং গোকুলমেব সর্ধোপরিবিরাজমানং গোলোকত্বেন প্রসিঘম।__্ুতরাং ( আগমবচন অন্গসারে 
ীক্চলোক নিখিল ভগবদ্ধামের উপরিভাগে বিরাজিত বলিয়া) দবারকা-মথুরা:গোকুল।অব শ্রীকুষ্ণলোক স্বয়ংভগবানের 
বিহারস্থান বলিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজিত, ইহাই সিদ্ধ হইল। অতএব শ্রীবৃন্দাবন, যাহার অপর নাম গোকুল 
তাহা, সর্ব্বোপরি ( দ্বারকা-মথুরারও উপরে ) বিরাজমান এবং গোলোক নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীরুষ্ণসন্দর্ভঃ। ১০৬ ॥৮ 
বৈকুণ্ঠের (পরব্যোমের ) উপরে যে কুষ্লোক, একথা শরীৰৃহদ্ভাগবতামৃতও বলেন। “বৈকুঠোপরিবৃততস্ত জগণেক- 
শিরোমাঁণঃ। মহিমা সম্ভবেদের গোলোকন্তাধিকারিকঃ ॥ ২/৫/৮৯৮  নারাপঞচাজও একথা বলেন; - “্তৎসর্কোপরি 


৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৪০৪ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


গোলোকে শ্রীগোবিন্দঃ সদা স্বয়ম্‌। বিহরেৎ পরমানন্দী গোণীগোকুলনায়কঃ ॥ শ্রীকষ্ণসন্দর্ভে ধৃত-বচন। ১০৬।৮ 
পরবর্তী পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 

এই পর্মারের পরে কোনও কোনও গ্রন্থে এই গ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায় £_“মূদ্িনা যথ। স্র্য্যো মধ্যাহে 
দশ্ততে তথা। অচিন্ত্যশক্ত্যা ভাত্য্দং পৃথিব্যামপি দৃশ্ততে ॥ মধ্যাহ্ে স্বকবমন্তকৌপরি: যেমন সুর্য্য পরিদৃষ্ট হয়, 
তদ্রপ অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে যাহা উর্দ্ধে দীপ্তি পাইতেছে, তাহা পৃথিবীতেও দৃষ্ট হয়।” কিন্তু অধিকাংশ 
পুস্তকেই ইহা নাই। 

১৪। দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল এই তিন ধামের মধ্যে কোন্‌ ধাম সর্বোপরি অবস্থিত তাহা বলিতেছেন 
শ্রীগোকুলই সর্বোপরি অবস্থিত।  দ্বারকা ও মথুরা গোকুলের নীচে। গোকুলের অপর নাম ব্রজ-লোক। এই পয়ার 
হইতে বুঝা যায়, ব্রজলোক, গোলোক, শ্বেতদ্বীপ এবং বৃন্দাবন-_এই সমস্ত গোকুলেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। স্বয়ংভগবান্‌ 
্রীরঞ্চের স্বয়ংরূপের লীলাস্থলকেই গ্রন্থাদিতে সাধারণতঃ গোকুল, গোলোক, বৃন্দাবন, ব্রজ বা শ্বেতদবীপ বলা হয়। 
“থয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ গোবিন্দাপর নাম। : অর্বৈ্্য পৃ ধার গোলোক নিত্যধাম॥ ২।২০৷১৩৩॥" এই পয়ারে স্বয়ংরপের 
ধামকে ‘গোলোক’ বলা হইল। প্ৰজে শ্রীকষ্ণ সর্ব প্রকাশে পূর্ণতম ॥ ৯২৩৩২ ॥” এই পয়ারে সেই ধামকে ত্র” 
বলা হইল । প্রষ্তপূর্ণতমত। ব্যক্তাতুত গোকুলান্তরে। ভ. র. স. দ. বিভাগ লহরী। ১২০” এস্থলে সেই ধামকে 
“গোকুল” এবং “গোলোকাখ্য-গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী ।- এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্যস্থিতি ॥ ২৷২১৷৭৪ ॥” এই 
পয়ারে গোলোককেই গোকুল বলা হইয়াছে। “অন্তপুর গোলোক শীবৃন্দাবন। যাহা নিত্যস্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ । 
২/২১৷৩৩॥ তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন । ২1১৯/১৩৬ ॥ এই পয়ারঘয়ে গোলোককেই বৃন্দাবন বলা হইয়াছে। 
“ভজে শ্ৰেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যম্‌। ব্ৰ. সং. ৫1৫৬॥৮ এস্থলে গোলোককেই শ্বেতীপ বলা হইয়াছে। 
পূর্ববর্তী তৃতীয় পরিচ্ছেদের তৃতীয় পয়ারের টাকায় গোলোক-শবের অর্থে বিশেষ আলোচনা ্্টব্য। 

যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল এই তিন ধামেই লীলা করিয়া থাকেন, তথাপি গোকুলেই 
তাহার লীলার মাধুর্য সর্ববাধিকরপে প্রকটিত হইয়াছে। এজন্য এই তিন ধামের মধ্যে গোকুলই শ্রেষ্ঠ; গোকুলের 
সর্বোপরি অবস্থানদবাা তাঁহার সর্শেষ্ঠতই প্রতিপন্ন হইতেছে। (বৃহদ্‌ ভাগবতাম্ৃত ॥ ২৫৮৮)। সর্বোপরি 
সকলের উপরে; ছ্বারকা-মথুরা- (স্থৃতরাং পরব্যোমেরও ) উপরে। শ্রীগোকুল দ্বারকা-মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ, স্মুতরাং 
পরব্যোম হইতেও শ্রেষ্ঠ । 

এন্থলে যে উপর-নীচ বলা হইল, তাহা ভৌগোলিক স্থানের ন্যায় উপর-নীচ নহে। সর্ব্বগ। অনন্ত, বিভু 
ধামসমূহের এইরূপ ভৌগোলিক স্থানের ন্যায় অবস্থানগত উপর-নীচ অবস্থা হইতেও পারে না।  মহিমার ন্ানত! 
বা আধিক্য বিবেচনাতেই উপর-নীচ বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীরও এইরূপই অভিপ্রায় বলিয়া মনে 
হয়। শ্রীবৃহদ, ভাগবতামুতের পনুথক্রীড়াবিশেযোহসৌ। তত্রত্যানাংস্চ তন্ত চ। মাধুষ্যন্তযাবধিং প্রাথঃ সিদ্বযেততো- 
চিতাম্পদে ॥ __তাদৃশ প্রেমের আম্পদ সেই গোলোকেই তাহার (শ্রীকৃষ্ণের ) ও তত্রত্য ভক্তুববন্দের মাধুর্ধ্যের অন্ত্য 
সীমারূপ সুখক্ীড়াবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২৫/৮৭৮-এই ঞ্জোকের পরবর্তাঁ “অহো| কিল তদেবাহং মন্যে ভগবতে। 
হরেঃ। _ সুগোপ্যভগবদ্ভাবঃ সর্বসারগ্রকাশনমূ॥ __আমি নিঃসন্দেহে বলিতেছি, সেই গোলোকেই ভগবান্‌ শ্রীহরি 
পরমরহস্ত-ভগবত্তার সর্বসার, প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছেন। ২৫/৮৮।৮ এই গ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ সনাতন 
লিথিয়াছেন__ণ্ভগবতঃ স্থগোপ্যা পরমরহ্তায়াঃ ভগবতায়াঃ পরমৈশ্র্য্যন্ত সর্বেষামপি সারাণাং শ্রেষ্ঠানাং  গ্রকীশনমহং 
মন্যে। অন্তখা তন্ত লোকন্ত সর্বেবাপরিতনত্বান্পপতেরপি । * * অতো ভগবতোহন্তত্রাপ্রকাশ্যমানস্ত নিজরূপগুণবিনোদাদি- 
মহিমবিশেষস্ত সদা ত্রৈবাত্যন্তপ্ৰকটনাত্তল্লোকস্তাপি সর্ববাধিকতরো মহিমবিশেষো। ভগবদ্রেপাদেরিব সিদ্ধ এবেতি 
ভাব _প্রীরফের ভগবত পরম-রহস্তম্ন। তাঁহার উশব্যও পরম-রহস্তুময়। সেই উশ্বধধোর শ্রেষ্ট বিকাশসমূহ এই 
২/৫২ yy 


৪১০ ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ €ম পরিচ্ছেদ 
সর্বগ অনন্ত বিভূ কৃষ্ণতন্থ সম। উপর্যধো ব্যাপি আছে__নাহিক নিয়ম ॥ ১৫ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
গোলোকেই প্রকাশমান। তাহা না হইলে এই গোলোকের সর্বোপরি অবস্থিতি সিদ্ধ হইত না। ভগবানের স্বীয় 
বলপ-গুণ-বিনোদাদির মহিমা অন্যত্র বিশেষরূপে প্রকাশিত হয় না; কিন্তু তাহা এই গোলোকে সর্ব্বাতিশায়ীরূপে 
প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া এই গোলোকেরও ভগবদ্রপগুণাদির ন্যায় মহিমার বৈশিষ্ট্য” ইহা! হইতে বুঝা গেল 
অন্তান্ত ধাম হইতে গোলোকের মহিমা অত্যধিক বলিয়াই গোলোক সর্ব্বোপরি অবস্থিত-একথ! বলা হইয়াছে। 
আবার ভগবদ্রপপ্ুণাদির বিকাশের মত সেই ধামের মহিমার বিকাশ__একথা বলাতে ইহাও স্থচিত হইতেছে যে,_ 
যে ভগবৎ স্বরূপে যেরূপ মহিমাদির বিকাশ, তাঁহার ধামেরও তদনুরূপ মহিমাদিরই বিকাশ । 

ব্রজলোক ধাম-ত্ৰজ্জলোক নামক ধাম; অথবা ত্ৰলোকের (গোপ-গোপী প্রভৃতির ) ধাম বা বাসস্থান । 
পরবর্তী ২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । 

১৫। পূর্ববর্তী ১২শ পয়ারে বলা হইয়াছে, পরব্যোমের অন্তর্গত যে অনস্ত বৈকুণ্ঠ আছে, তাহাদের প্রত্যেকেই 
সর্বগ) অন্ত, বিতু। শ্রীগোকুলও তদ্রূপ সর্বগ, অনন্ত, বিভু কিনা? এবং তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে দ্বারকা- 
মথুরাদির উপরে তাহার অবস্থিতিই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কারণ, যাহা সর্বগ, অনস্ত ও বিভু, তাহার 
উপর-নীচ প্রভৃতি কিছু থাকিতে পারে না এবং তাহা অন্য কোন বস্তুর উপরে বা নীচে বা আশে পাশেও থাকিতে 
পারে না-_পরস্থ তাহা উপরে, নীচে, আশেপাশে সকল স্থান ব্যাপিয়াই অবস্থান করিবে। এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা 
করিয়া বলিতেছেন__শ্রীগোকুলও সর্বগ, অনন্ত ও বিভু। তথাপি যে ইহার দ্বারকা-মথুরাদির উপরিভাগে অবস্থিতির 
কথা বলা হইয়াছে, তাহার হেতু এই_শ্রীকৃষ্ণের তন্থুও সর্বগ, অনন্ত ও বিভু ; তথাপি তাহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে 
তাহার তনুকে সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হয় এবং সীমাবদ্ধ দেহবিশিষ্ট লোকের মতনই তিনি যাতায়াতার্দি করেন এবং 
পরিকরাদির মধ্যে অবস্থান করেন। তদ্রপ, শ্রীকৃষ্ণের ধাম শ্রীগোকুলেও শ্রীকৃষ্ণের তন্গুর শ্যায় সর্ববগ, অনন্ত, বিভু 
হইলেও অচিন্তযশক্কির প্রভাবে সীমাবদ্ধ স্থানরূপে এবং দ্বারকা-মথুরাদির উপরেই অবস্থিতরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। 
সীমাবদ্ধ স্থানের ন্যায় দ্বারকা-মথুরার উপরিভাগে অবস্থিত থাকিয়াও শ্রীগোকুল. উপরে, নীচে, আশেপাশে সকল 
স্থানে--এমন কি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদিকেও_ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে ( যেমন শ্রীকৃষ্ণ যশোমতীর ক্রোড়ে অবস্থান 
করিয়াও প্রাকৃত অপ্রাকৃত যেখানে যা কিছু আছে, সমস্তকে ব্যাপিয়া থাকেন )। ১1৫১১ এবং ১1৫।১৪ পয়ারের 
টাকা দ্ৰষ্টব্য । 

উপৰ্্যধঃ_উপরি+ অধঃ; উপরে ও নীচে; সর্বত্র, এমন কি প্রাকৃত ব্রহ্মাগডকেও (নীচে)। নাহিক 
নিয়ম_অবস্থান-সধ্বন্ধে_উপরে থাকিবে কি নীচে থাকিবে-প্রক্ৃত পক্ষে এরূপ কোনও নিয়ম নাই, থাকিতেও 
পারে না। 

ভগবদ্ধাম স্বরূপশক্তির বিভূতি এবং সর্বব্যাপক - বলিয়া উপর-নীচে ব্যাপিয়া আছে বলিয়া মনে হয়। 
বস্তুতঃ সর্ববব্যাপক-ভীভগবানের অধিষ্ঠান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন একই বিগ্রহে প্রপঞ্চগত এবং অপ্রপঞ্চগত সমস্ত বস্তুকে 
ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহার একই ধামও তদ্রপ প্রপঞ্চগত এবং অপ্রপঞ্চগত সমস্ত বস্তুকে ব্যাপিয়া বিরাজিত। “তদেবং 
তদ্ধায্নামুপর্য্যধঃ প্রকাশমাত্রত্বেনোভয়বিধত্বং প্রসক্তম্‌। বস্ততস্ত শরীভগবরিত্যাধিষ্ঠানত্বেন তচ্দ্রীবি্রহবদুভয়ত্র প্রকাশা- 
বিরোধাৎ সমানগুণনামরূপত্বেনায়াতত্বাল্লাঘবাচ্চৈকবিধত্বেমেব মন্তব্যম্‌। শ্রীকষ্ণসন্দর্ভঃ। ১০৬ ॥ স গোলোকঃ সর্ধগতঃ 
শরীকৃ্ণবং সৰ্ববপ্রাপঞ্চিকাবস্তব্যাপকঃ প্রাপঞ্চিক শ্রীকৃ্ণসন্দর্ভঃ। ১০৬1৮ 

ভ্রীগোকুলকে কষ্চতনুসম বিভু বলার একটা ধ্বনি বোধ হয় এই যে শীক্বষ্ণতন্ণু বিভু হওয়াতে যেমন স্বরূপে 
অভিন্ন এবং অবিকৃত থাকিয়াও শ্রীরুফের পক্ষে অনন্ত ভগবং-্বরূপ-রূপে আত্মপ্রকট করা সম্ভব হইয়াছে, তদ্রপ 
শ্রীগোকুলও বিভু হওয়াতেই তাহার পক্ষে অনন্ত ভগবৎ-ম্বরপের অনন্ত-লীলাস্থল রূপে অভিব্যক্ত হওয়া সম্ভব হইয়াছে 


স্কয়ার লী বত সরা 
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ব্ৰহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়। একই স্বরূপ তার, নাহি দুই কায় ॥ ১৬ 


গৌর-কৃপা-তরজিণী টাকা 
্্ীভগবানের স্বয়ংরূপ যেমন শ্রী ভগবন্ধামের স্বয়ংরপও তেমনি শ্রীগোকুল বা ব্রজলোক। অন্ঠানত ভগবদ্ধাম 
্রীগোকুলেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি-ত্তদ্ধামস্থ ভগবৎস্বরূপের লীলান্কুল প্রকাশ-বিশেষ |. যখন যে স্থানে শ্রীরু্ঃ যে 
স্বরূপে বা যে ভাবে লীলা করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীগোকুল বা ব্রজলোক তখনই সেই স্থানে সেই ভগবৎ-স্বরূপের অভীষ্ট 
লীলার অনুকূল ভাবে বা অঙ্জুকুল রূপে-_শ্রীকৃষের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে এবং লীলাশক্তির সহায়তায় _আত্মপ্রকট করেন। 
(১০১১ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। 

১৬। শ্রীকুষ্ণ যখন এই ব্ৰহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়া লীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাহার ধাম শ্রগোকুলও 
্র্াণ্ডে প্রকটিত হইলেন। তাই বলা হইল_ ব্রক্গাণ্ডে প্রকাশ ইত্যাদি_শ্রীরুষের ইচ্ছাতেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে 
শ্রীগোকুলের অভিব্যক্তি। অপ্রকট-গোকুলের ভাবেরই কোনও এক অপুর্ব বৈচিত্রীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ সবয়ংরূপে ব্ৰহ্মাণ্ড 
লীল। করিতে ইচ্ছা করিলেন; তাই শ্রীগোকুলও শ্রীকৃষ্ণের ভাব-বৈচিত্রীর অনুকুল স্বীয় মহিমার কোনও এক অপূৰ্ব 
বৈশিষ্টের সহিত স্বয়ংরূপে ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকট করিলেন। “এবঞ্চ যথা শ্রীতগবদ্বপুরাবিভরবতি লোকে, তথৈব 
কচিৎ কম্তচিৎ তৎপদস্যাবির্ভাবঃ শ্রয়তে। _-এই প্রকার যেমন লোকমধ্যে ভগবদ্বিগ্রহের আবির্ভাব হইয়া থাকে, 
তদ্রপ কোনও স্থানে কোনও ধামের আবির্ভাবের কথাও শুণা যায়। ভগবৎসন্দর্ভ। ৩৮ ॥? ৩ই উক্তিতে তগবদ্ধামের 
প্রপঞ্চে আবিভূ্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৷৩৷২১-২২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। একই স্বরূপ তার-_ প্রাকৃত 
ব্ৰহ্মাণ্ডে যে গোকুল বা ব্রজলোক প্রকটিত হইয়াছে, তাহা যে পরব্যোমের উপরিস্থিত গোকুল হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্‌ 
একটা ধাম, তাহা নহে; পরন্ত পরব্যোমের উপরিস্থিত গোকুলই শ্রীরুষের ইচ্ছাশক্তির ইদ্িতে ব্রদদাণ্ডে আত্মপ্রকট 
করিয়াছে। ব্রন্মাণ্ডস্থ ব্রজলোক এবং পরব্যোমের উপরিস্থিত ব্রজলোক স্বরূপতঃ একই। নাহি দুই কায়__দ্বিতীয় 
দেহ নাই। ম্বরূপতঃ দুইটা ব্রলোক নাই--বিতু বলিয়া থাকিতেও পারে না। শ্রীকৃষ্ণের যেমন দ্বিতীয় দেহ 
নাই, পরব্যোমের উপরিস্থিত ব্রজলোকের শরীকবষ্ হইতে ব্ৰহ্মা্ডের ব্রজলোকে প্রকটিত শীর্ণ যেমন পৃথক্‌ নহেন__ 
তদ্রূপ শ্রীব্রজলোক-ধামেরও দ্বিতীয় দেহ নাই; ব্রদ্মাণ্ডে গ্রকটিত ব্রজলোক হইতে পরব্যোমের উপরিস্থিত ভ্রজলোক 
পৃথক্‌ নহে। শ্রীব্রজলোক বিভু এবং অচিন্ত্য শক্তি-সম্পন্ন বলিয়াই স্বরূপে অভিন্ন এবং অবিকৃত থাকিয়াও__শ্রীরুষ্*-বিএহের 
্থায়__খুগপৎ বহু স্থানে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের গ্দাজোত' 
গতিভঙ্গি, বিস্তৃতি প্রভৃতিতে বিভিন্ন বৈচিত্রী-যুক্ত হইলেও তত্তংস্থানের গঞ্ধা যেমন পরস্পর হইতে গৃখক্‌ নহে-_পরস্ত একই 
গঙ্গা যেমন স্থান-ভেদে বৈচিত্রীভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে _তজ্রপ একই প্রীব্রলৌক-ধাম লীলানুরোধে বিভিন্ন স্থানে বিভিন 
বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে মাত্র। 

প্রকট ও অপ্রকট লীলার ধাম যে একই, ছুই নয়, তাহা প্রীজীবগোস্বামী তাঁহার একৃষ্ণান্দর্ভে সপ্রমাণ 
করিয়াছেন। “তরীভগবরিত্যাধিষ্ঠানত্বেন  তচ্দ্রবিগ্রহবদুভয়ত্র প্রকাশাবিরোধাৎ  সমানগুণনামরূপত্রেনায়া তত্্বাললঘ- 
বাচ্চৈকবিধত্বমেব মন্তব্যম্‌। _প্রীতগবাশের নিত্য অধিষ্ঠানহেতু প্রকটে ও অপ্রকটে (প্রপঞ্চগত্রদ্মাণ্ডে এবং অগ্রপঞ্চ- 
গত অগ্রকট প্রকাশে) এই উভয় স্থানে গ্রকাশমানধামকে একই ধাম বলিয়া মনে করিতে হইবে। উভয়স্থলে 
গ্রকাশমান ধামের নামও এক, গুণও এক, রূপও এক। তাই একই ধাম উভরস্থানে__ইহা মনে করিতে হয়? 
নচেৎ অনন্ত ধামের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; তাহা কল্পনাতীত। শ্রীরুফসন্র্ভ। ১৬ |" পূর্ববর্তী ১৫৷১১ 
পয়ারের টীকা ভষ্টব্য । 

ব্ৰদ্বাণ্ড সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র; আবার তাহারই এক ক্ষুদ্র অংশে ব্রজলোক প্রকটিত হইয়াছে; তাহা বলিয়। 
ব্রজলোকও যে ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ হইবে_-তাহা নহে। ীকঞ্চের দেহ মানুষের দেহের হায়ই ক্ষু্র এবং সীমাবদ্ধ 
বলিয়া মনে হয়; আবার বাল্যলীলায় তিনি যশোদা-মাতার কোলে স্বীয় ক্ষুদ্রবং প্রতীয়মান দেহকে রক্ষা করিয়াই 


8১২ শ্ীপরীচৈভচরিতাৃত [ £ম পরিচ্ছেদ 
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স্তন গান করিয়াছিলেন। তাহার এ দেহ দেখিতে সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র হইলেও স্বরূপতঃ তাহা যেমন বিভু_-সর্ক- 
ব্যাপক, তদ্রুপ ব্রজ-লোক-ধাম ব্ৰন্ধাণ্ডের ক্ষুদ্র এক অংশে প্রকটিত হওয়ায় সীমাবদ্ধ বণিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহা 
বিভূ_সর্ধব্যাপক। ব্রগ্গমোহন-লীলায় ব্রজধামের বিভুত্ব প্রমাণিত হইয়াছে_ব্রজমগ্ুলের ক্ষুদ্র এক অংশে, 
গোবর্দনের পাদদেশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে অনন্ত বৈকুষ্ অনন্ত নারায়ণ দেখাইয়া বিস্মিত করিয়াছিলেন। স্থূল কথ! এই 
যে, পূর্ণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের লীলার নিমিত্ত ব্রক্মাণ্ডে শ্রীগোকুলের পূর্ণ প্রকাশই প্রয়োজন--শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় পরিপূর্ণ 
গোকুলই ত্রদ্ধাণ্ডে গ্রকটিত হইয়াছে_অংশ মাত্র প্রকটিত হয় নাই এবং শ্রীগেকুলের অচিন্তযশক্তির গ্রভাবেই সীমাবদ্ধ 
ব্ৰদমাণ্ডের ক্ষুদ্র এক অংশে বিভু গোকুলের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব ইইয়াছে। 

১৭। গোকুল বা ব্রজলোকের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। ব্রজলোকের ভূমি সমস্ত চিন্তামাঁণময়) আর তাহার 
বনে যত বৃক্ষ আছে, তৎ্সমস্তই কল্বৃক্ষ । 

চিন্তামণি ভূমি__পৃথিবীতে যে সমস্ত স্থান দেখা যায়, তৎসমস্তের ভূমিই মাটী; কিন্তু গোকুলের ভূমি 
মাটি নহে, পরন্ত চিন্তামণি। “ভূমিশিন্তামণি স্তত্র | ব্রক্মদংহিতা। ৫২৬ ॥ ভূমি শ্চিন্ত/মণিগণময়ী | ব্রহ্গনংহিতা। 
ধ৫৬ |” কল্পবৃক্ষময় বন_শ্রীগোকুলের বনে যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহার! ব্রহ্মাপ্স্থ বৃক্ষের ন্যায় সাধারণ বৃক্ষ 
নহে--তাহারা প্রত্যেকেই অপ্রাক্ৃত কক্গবৃক্ষ। “কল্পতরবো দ্রমাঃ। ব্র্ষসংহিতা । ৫1৫৬ ॥৮. চিন্ত।মণি__এক 
প্রকার বহমূল্য মণি। এই মণির নিকটে যাহা চাওয়া যার, তাহাই পাওয়া যায়। কল্পবৃক্ষ_এক প্রকার 
অস্ুত বৃক্ষ) এই বৃক্ষের নিকটেও যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়। ব্রগাগস্থ চিন্তামণি ও কল্পবৃক্ষ 
প্রাকৃত বস্তু, সুতরাং তাহারা যাচকের ইচ্ছানুরূপ প্রাকৃত বন্তই দান করিতে পারে। কিন্ত শ্ীগোকুলের চিন্তামণি 
এবং ক্পবৃক্ষ অপ্রারুত, চিন্ময়__তাহারা শ্রীকবষ্ণের চিচ্ছক্তিরই পরিণতি-বিশেষ ; সুতরাং তাহারা অপ্রারুত নিত্য শাশ্বত 
ফলই দান করিতে অমর্থ। 

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীগোকুলের ভূমি যদি চিন্তামণিই হয় এবং তাহার ৃক্ষমাত্রই যদি কল্পবৃক্ষ হয় 
এবং সেই গোকুলই যদি শ্রীরুষ্ের ইচ্ছায় ব্রদ্ধাণ্ডে প্রকটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রঙগাগুস্থ ব্রজ-লোকের 
ভূমি চিন্তামণিময় না! হইয়া অন্য স্থানের ভূমির যায় মাটিময় দেখায় কেন ? এবং তাহার বৃক্ষাদিতেই ব! কল্বৃক্ষের 
ধর্ম দেখা যায় না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন-_“চর্্ চক্ষে” ইত্যাদি। ব্র্াপুস্থ ব্রজলোকের ভূমিও চিন্তামণিময় 
এবং তাহার বনের বৃক্ষসমূহও কল্পবৃক্ষই ; কিন্তু তাহা হইলেও প্রাকৃত চর্মমচক্ষুদ্বার! চিন্তামনিও দৃষ্ট হয় না, কল্পবৃক্ষের 
ধর্ম পরিলক্ষিত হয় না। . “তেজোময়মিদং রম্যমৃষ্ঠং চর্চচ্ষুবেতি_্ীরুষ্সন্দর্ত (১০৬ )-ধৃত ৰৃহদ্‌গৌতমীয়তন্বচনম্‌ ॥” 
প্রাকৃত চর্ণাচক্ষুতে অগ্রারুত প্রকট ব্রজ্জলোককেও প্রাকৃত স্থানের মতনই দেখায়। তাহার কারণ এই যে, প্রাকৃত 
ইন্দিযদবার অপ্রারুত বস্তুর উপলব্ধি হয় না--“অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাক্ৃত-গোচর । ২/৪১৭৪ ॥” ইন্দ্রিয় থাকিলেই বস্তুর 
উপলব্ধি হয় না, উপলব্ধির শক্তি থাকা চাই। যে বধির, তাহারও কান আছে; কিন্তু কানের অবণ-শক্তি নাই, 
তাই কান থাকা সত্বেও বধির কিছু শুনে না। কোনও বধিরের উচ্চ শব্দ গুনিবার শক্তি আছে, কিন্তু মৃদু শব্দ গুনিবার 
শক্তি নাই; তাই সে উচ্চ শব্দ গুনিতে পাইলেও মৃদু শব্দ শুনিতে পায় না। প্রাকৃত জীবের চক্ষু আছে সত্য; কিন্ত 
সেই চক্ষুতে প্রাকৃত বস্তু দেখিবার শক্তি থাকিলেও অপ্রারুত বস্তু দেখিবার শক্তি নাই; তাই প্রারুত চক্ষুদ্বারা 
অপ্রাকৃত বস্তু দেখা যায় না। ভগবদ্ধামের অপ্রকট-প্রকাশে যে সমস্ত অগ্রারুত বস্তু আছে, প্রাকৃত জীব কোনও 
সময়েই মে সমস্ত বস্তু দেখিতে পায় নাসে সমস্ত বস্তুর স্থানেও অপর কিছু দেখিতে পায় না; কিন্তু জীবের প্রতি 
কুপাবশতঃ শ্রীভগবান্‌ যখন ব্রহ্মাওস্থ জীবকে দেখাইবার নিমিতই কোনও ধামকে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করেন, তখন 
জীবের প্রাকৃত চক্ষুদ্বার সেই অপ্রাকৃত ধামের বাস্তব স্বরূপ দেখা না গেলেও, তৎস্থলে তানুরূপ একট। বস্তু দেখা 


৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা $১৩ 
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপপ্রকাশ। গোপ গোপী সঙ্গে যাহা! কৃষ্ণের বিলাস ॥ ১৮ 
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যায়__যাহা প্রাকৃত চক্ষুর নিকটে প্রাকৃত বলিয়াই অনুভূত হয়। নীল রঙের কাচের ভিতর দিয়! সাদী বস্তুও যেমন 
নীল বর্ণ ই দেখায়, তদ্রপ প্রাকৃত চক্ষুর প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির দ্বারা--বরহ্মাণ্ডে প্রকটিত অপ্রাক্বৃত বন্তসকলও প্রারুতরূপেই 
আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। তাই ব্রন্মাণ্ডে প্রকটিত অপ্রাকৃত ব্রজধামও প্রাকৃত জীবের নিকটে প্রাকৃত স্থান 
বলিয়াই মনে হয়। 

চর্ম চক্ষে প্রাকৃত চক্ষুর প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তি্বার।। প্রপঞ্চের সম-_ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত বস্তুর মতন। 

১৮। ভজন করিতে করিতে ভগরৎক্বপায় যখন চিত্তের মায়া-মলিনতা দূরীভূত হয়, চিত্তে যখন শুদ্ধসাত্বের 
আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে__-তখন শ্রীকৃ্ণকর্তৃক ইতন্ততঃ নিক্ষিপ্ত হলাদিনী-প্রধান গুদ্ধদত্ব সেই হৃদয়ে আবিভূতি 
হয় (১ম পরিচ্ছেদের ৪র্থ গ্লোকের টাকায়, স্বভক্তি-শ্রিয়মশবের ব্যাখ্যা জ্রষ্টব্য )। সাধকের চিত্ত এবং ইন্জরিয়বর্গ 
তখন ওঁ গুদ্ধদত্বের সহিত তাদাত্ময প্রাপ্ত হইয়! চিন্ধ্াক্রান্ত হয়, তাহাদের প্রাক্ৃতত্ব তখন দূরীভূত হইয়| যায়। 
তখনই ভক্তের চিত্ত ও ইন্দরিয়সমূহ অপ্রারৃত বস্তু উপলব্ধি করিবার শক্তি লাভ করে। হুলাদিনী-প্রধান গুদ্ধদত্ব যখন 
ভক্তের হৃদয়ে ভক্তি বা প্রেমরূপে পরিণত হয়, তখন ভক্তের নয়নাদি সমস্ত ইন্দরিয়ই প্রেমদ্বার! বিভাবিত হইয়া! যায়। 
এই প্রেম-বিভাবিত চক্ষুদ্বারাই তখন ভক্ত শ্রীব্রজ-লোকের স্বরূপ--তাহার ভূমি যে চিন্তামণি-ময়, তাহার বন যে 
কল্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ, তৎসমন্ত_দর্শন করিতে পারে এবং সেই ব্রজলোকে যে শ্রীক্ব্চ স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত 
লীলাবিলামাদি করিতেছেন, ভক্ত তখন তাহাও দেখিতে পায়েন। 

শদবসত্বরূপ! ভক্তির রুপায়, কিন্বা ভগবানের কারুণ্যশক্তিবিশেষের অচিন্তযপ্রভাবে ভক্তের পাঞ্চভৌতিক দেহও 
সচ্চিদানন্দময় ব| চিন্ময়ত্ব লাভ করে, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত হইতে তাহা জান! যায়। “ভক্তানাং সচ্চিদানন্দরূপেথ- 
প্গেন্সিয়াত্মস্স। ঘটতে স্বালগরূপেধূ বৈকুঠেইন্যত্র চ স্বতঃ॥ ২৩১৩৯ এই শ্লোকের টীকায় ভীপাদ সনাতনগোস্বামী 
লিখিয়াছেন--“স্বানুরূপেষু স্বস্তাঃ সচ্চিদানন্দঘনরূপায়। ভক্রেঃ সদৃশেধু যতঃ সচ্চিদানন্দরূপেযু অতো দ্বয়োরপ্যেকরূপত্রেন 
নোক্তদোষপ্রমঙ্গ ইতি ভাবঃ। পাঞ্চভৌতিকদেহবতামপি ভক্তিম্ষূর্ত্যা সচ্চিদানন্দরপতায়ামের পর্য্যবসানাৎ। কিনা 
তৎকারুণ্যশক্তিবিশেষণে তত্র তত্রাপি তত্তংক্ষ,্ডিসন্তবাৎ। বিস্বা আত্মনি তমা আত্মতত্বন্তৈব ভগবচ্ছক্তিবিশেষণ 
তামুরপাল্জেন্দরিয়াদিরপতাপ্রতিপাদনাদিতি দিক্‌” এই টাকা অনুসারে উল্লিখিত গ্লোকের তাৎপৰ্য্য হইবে এইরূপ £-- 
“বৈকুণঠবাসীই হউন, কিন্বা অন্য কোনও স্থানেই বাস করুন, ভক্তগণের যথোপযুক্ত সচ্চিদানন্দরূপ দেহ স্বতঃই প্রকাশ 
পাইয়া থাকে। ভক্তির ক্ষর্তি হইলে পাঞ্চভৌতিকদেহও সচ্চিদানন্দরপই হইয়া থাকে, অথবা ভগবানের কারুণ্যশক্তিবিশেষের 
গ্রভাবেই সচ্চিদানন্দরপতা ক্ফ,ণ্তি পাইয়া থাকে” 

বস্তুতঃ লোকের সাধারণ প্রাকৃত নয়নাদিদ্বারা যে শ্রীভগবানের রূপাদি দর্শন করা যায় না, তাহা শান্তরপ্রসিদ্ধ । 
অর্জনের প্রার্থনানুসারে তাঁহার নিকটে বিশ্বরূপ প্রকটনের পূর্বে শ্রী তাহাকে বলিয়াছিলেন__“অজ্জুন, তোমার 
নিজের এই চক্ষুবারা, তুমি আমার এখর-রূপ দেখিতে সমর্থ হইবে না; আমি তোমাকে দিব্যচক্ষ দিতেছি, তন্বারা 
দর্শন কর। “নতু মাং সক্যসে রটুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ ॥ গীতা ১১৮৮ 
নন্দীমুনির আরাধনায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে স্বীয় রূপ দর্শন দানের পূর্বে শ্রীশিবও এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। 
“উক্তবাংশ্চ মুনিং শৰ্কাশচক্ু্িবাং দদামি তে। অনৃষ্ং পশ্য মে রূপং বৎস প্রীতোহন্মি তে মুনে॥ বরাহপুরাণ। 
২১৩/৩৬ |” এস্থলে শ্রীশিব বলিলেন_প্অনৃশ্ঠং মে বূপম্‌_-আমার রূপ অধৃষ্ঠ (অৰ্থাৎ, প্রাকৃত নয়ন্দারা অদৃশ্য বা 
দেখিবার অযোগ্য )।৮ যেহেতু ভগবদ্রপ শুদ্ধসন্বময়, অপ্রারুত, তাই প্রাকৃত নয়নে দেখ। যার না; দেখা যায় কেবল 
দিবা অর্থাৎ অপ্রাকৃত নয়নে।  ভগবদ্ধামও সন্ধিনীপ্রধান শুদ্ধসত্বের বিভূতি বলিয়া গুদ্ধসত্বময়, অপ্রাকৃত; তাই প্রাকৃত 
নয়নে তাহার স্বরূপ দৃষ্ট হয় না। 

ইহার পশ্চাতে যুক্তিও আছে। আমাদের দেহ ও দেহস্থিত ইন্দিয়াদি সমস্তই প্রাকৃত পঞ্চভুতাত্মক। চচ্গুতে 


৪১৪ রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত | ৫ম পরিচ্ছেদ 


9১ A Je লক্মীসহশতসম্তমসেব্যমানং 
লক্ষাবৃতেষু স্থরভীরভিপালয়ন্তমূ। গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


অভি সর্ধতোভাবেন বন-নয়ন-চারণ-গোস্থানানয়ন-প্রকারেণ পালয়ন্তং সগ্পেহং রক্ষস্তম্‌। কদাচিন্রহসি তু 
বৈলক্ষণ্যমিত্যাহ লক্ষ্মীতি। লক্ষ্মোহত্ৰ গোপনুন্বধ্য এবেতি ব্যাখ্যাতমেব। শ্রীজীব ॥৪॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টীকা 

প্রাকৃত তেজের খুব আধিক্য, তাই চক্ষু বস্তুর রূপ দেখে, রপেও তেজের আধিক্য। কোনও বস্তুর রূপ হইতে তেজো- 
রাশি কিরণাকারে বিকশিত হইয়া যখন আমাদের নিকটে আসে, তখন কেবলমাত্র আমাদের চক্ষুতেই তাহা 
প্রতিক্রিয়া জন্মাইতে পারে-_গৃহীত হইতে পারে, যেহেতু, চক্ষুতেও তেজেরই আধিক্য। সেই তেজঃকিরণ অন্য 
ইন্দিয়ে__কর্ণাদিতে__কোনও গ্রতিক্রিয়াই জাগাইতে পারে না_যেহেতু, অন্য ইন্দিয়ে তেজের আধিক্য নাই। 
তাই কর্ণাদি কোনও ইন্দ্রিয় রূপ দেখিতে পায় না। ঠিক এইরূপ কারণেই চক্ষু শব্দ গুনে না, স্পর্শ অনুভব করে না, 
ইত্যাদি। ইহা! হইতে বুঝা যায়-_দুইটি বস্তু সমজাতীয় হইলেই পরম্পরে প্রতিক্রিয়া জাগাইতে পারে। প্রাকৃত 
চক্ষু এবং প্রাকৃত রূপ-_উভয়েই একই প্রাকৃত তেজের বিভূতি, তাই সমজাতীয় এবং সমজাতীয় বলিয়াই প্রাকৃত 
রূপের তেজঃকিরণ প্রাকৃত চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু অপ্রারুত বস্তু স্বরূপতঃই আমাদের প্রাকৃত ইন্দিয়ের পক্ষে 
বিজাতীয় বস্ত। অপ্রারুত বস্তু হইল চিত্ব_চেতন জ্ঞানম্বরূপ; আর প্রাকৃত বস্তু হইল জড়া ( অচেতন! ) প্রকৃতি 
হইতে জাত জড় বা অচেতন। তাই উভয়ের মধ্যে সজাতীয়ত্ব নাই। এজন্যই প্রারুত চক্ষুদ্বারা অপ্রাক্ৃত রূপ দেখা 
যায় না, প্রাকৃত কর্ণে অপ্রাকৃত শব্দ শোনা যায় না। কোনও অপ্রারুত বস্তই কোনও প্ৰাকৃত ইন্দিয়দ্বার! অনুভূত হইতে 
পারে না। লৌহের নিজের দাহিকাশক্তি না থাকিলেও অগ্নির সহিত তাদাত্যপ্রাপ্ত হইলেই তাহা যেমন দাহিকা 
শক্তি লাভ করিতে পারে, লৌহের আবর্ধণশক্তি না থাকিলেও চুম্বকতূপের মধ্যে অবস্থিতির ফলে লৌহশলাকাও 
যেমন চু্কত্ব প্রাপ্ত হইয়া আকর্ধণশক্তি লাভ করিতে পারে, তদ্রপ শুদ্বসত্ময়ী অপ্রাকৃত ভক্তির কৃপায় বা ভগব- 
কৃপায় ভক্তের দেহ ও ইন্দরিয়বর্গ যখন শুদ্ধসত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের অপ্রারৃতত্ব লাভ হইয়া 
থাকে এবং কেবলমাত্র তখনই ভক্তের ইন্দ্রিয় অপ্রারৃত ভগবদম্বরূপাদি বা ভগবদ্ধামাদির দর্শনাদি পাইতে পারে; 
যেহেতু, তখন সেই তাঁদাত্যযপ্রাপ্ত ইন্দিয়া দি এবং ভগবদ্রূপ বা ধামাদি সমজাতীর়-_গুদ্ধসত্বজাতীয়-__বস্ত হইয়া যায়। 

প্রেমনেত্রে_ প্রেমদ্বারা বিভাবিত চক্ষৃধারা। প্রেমদ্বারা বিভাবিত হইলে চক্ষু অগ্রাকৃত বস্তু দর্শনের যোগ্যতা 
লাভ করে। তার স্বরূপ প্রকাশ ব্রজলোকের স্বরূপের (তাহার ভূমি যে চিন্তামণিময়, তাহার বনের সমস্ত বুক্ষই 
যে কল্পবৃক্ষ_-তৎসমন্তের ) অভিব্যক্তি। যে ব্রজলোকের ভূমি চিন্তামণিময়, যাহার বনসমূহ কল্পবৃক্ষমর, পরব্যোমের 
উর্দাস্থিত সেই ব্রজলোকই যে ব্রহ্গাণ্ডে গ্রকটিত হইয়াছে, প্রেমনেত্রদ্বারাই ভক্ত তাহা দেখিতে পায়েন। চর্ঘচচ্ষু্ধার 
তাহা দেখা যায় না। গোপ-গোশী ইত্যাদিঁযে ব্রজলোকে (ব্রজলোকের ব্র্গাপুস্থিত প্রকাশেও ) গোপ ও 
গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিলাস করিতেছেন; পরব্যোমের উর্দস্থিত যে ব্রজলোকে গোপ-গোপী-আর্দি 
পরিকরবর্গের সহিত শ্রীক্বষ্চ লীলা করিয়া থাকেন, সেই ব্রজলোকই যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছে, ভক্ত প্রেমনেত্রে 
যখন ব্র্মাওুস্থিত ব্রজলোকে সেই গোপ-গোপীগণের সঙ্গে সেই শ্রীকুষ্ণেরই লীলাবিলাসাদি দর্শন করেন, তখন তাহা 
উপলব্ধি করিতে পারেন। 

শ্রীগোকুল বা ব্রজলোকই যে স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব ধাম, তাহাও এই পয়ারে ধ্বনিত হইয়াছে। 

ব্রজলোকের ভূমি যে চিন্তামণি, তাহার বন যে কল্পবৃক্ষময় এবং তাহাতে যে গোপীগণসঙ্গে শ্রীকুঞ্ণ লীল। করেন তাহার 
প্রমাণরূপে নিযে ্রদ্মদংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। 

শ্লো। ৪। ভন্বয়। করবৃক্ষলক্ষাবৃতেবু (লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষদবারা আবৃত ) চিন্তামনিপ্রকরসনস্থ (চিন্তামণি 


£ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৪১৫ 


মথুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া৷ ॥ বাসুদেব সক্ষর্ষণ প্রদ্যুয়ানিরুদ্ধ। 
নানারূপে বিলাসয়ে চতুর্হি হৈঞা ॥ ১৯ সর্ববচতুব্র্ৃহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ ২০ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টাকা 


সমৃহদারা রচিত গৃহদকল) স্থুরভীঃ (কামধেনথদিগকে ) অভিপালয়ন্তং ( সম্যক্রূপে গ্রতিপালনকারী ) লক্ষ্মীসহত্র- 
শতসম্নমসেবামানং (শত সহস্র গোপস্ুন্দরীগণকর্তৃক সমাদরে সেব্যমান ) তং (সেই ) আদিপুরুষং (আদি পুরুষ ) 
গোবিন্দং (গোবিন্দকে ) ভজামি (আমি ভজনা করি )। 
অন্ুবাদ। লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষদ্বারা মণ্ডিত এবং চিন্তামণি-সমূহদ্বারা বিরচিত গৃহ সকলে যিনি শত সহশ্র 
গোপ-সুন্দরীগণকর্তৃক সাদরে সেবামান হইতেছেন এবং যিনি স্মরভীগণকে সর্বতোভাবে প্রতিপালন করিতেছেন, সেই 
আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৪ | 
অভিপালয়ন্তং__গো-সকলকে গৃহ হইতে বনে নেওয়া, বনে গোচারণদ্বারা তৃণ-জলাদি ভোজন করান, বন 
হইতে পুনরায় গৃহে আনয়ন, গোসকলের গাত্র-মাঁজ্ন, কণ্ঠ-কণ্ড য়ন প্রভৃতি সকল প্রকারেই শ্রীগোবিন্দ গোসকলকে 
আদর দেখাইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এইরূপে গোসকলকে পালন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম গোবিন্দ। 
(গো-অর্থ গরু, আর বিন্দ ধাতুর অর্থ পালন করা) গরুসমূহকে পালন করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ )। গোপালন- 
লীলা তিনিই প্রকাশ্যেই করিতেন। আবার সাধারণের অলক্ষিতভাবে অন্যরূপ লীলাও করিতেন__শত-সহস্ 
গোপন্থন্দরীর সেবা গ্রহণ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত তাহারা সর্ধবতোভাবে-_নিজা ঙদ্বারাও-_শ্ীরুষ্ণের সেবা! 
করিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেক ইন্জিয়ই সেবাদারা প্রীকুষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত লালায়িত, শ্রীকৃষ্ণের সেবাই যেন 
গোপন্ুন্দরীদিগের প্রত্যেক ইন্জিয়ের জীবাতু? পরীক্ষণ তাহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া যেন তাহাদের ইন্জিয়বর্গকেই 
প্রতিপালন বা চরিতার্থ করিতেন_এজন্যও তাঁহার নাম গোবিন্দ হইতে পারে। ( গো-শব্দের এক অর্থ ইন্জিয়? 
সুতরাং ইন্জিয়সমূহকে পালন বা চরিতার্থ করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ )। শ্রীরুষের স্বীয় ধাম গোকুলেই তিনি এই সমস্ত 
লীলা করিয়া থাকেন; সেই গোকুল (বা ব্রজলোক ) যে লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষদ্বার মণ্ডিত এবং গোকুলের গৃহাদি যে 
চিন্তামণি-রচিত, তাহাই এই ঞ্লোকে ব্যক্ত হইল। এই গ্লোকে রা শরীফের স্তব করিয়াছিলেন। 

১৯। কৃষ্ণলোকের অন্তর্গত গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরপে বিলাস করেন পূর্ব পয়ারে ইহা ব্যক্ত করিয়া, দ্বারকা- 
মথুরায় তিনি কিরূপে বিলাস করেন, তাহা বলিতেছেন। 

এই পয়ারের অন্বয় £মুরা-দবারকায় চতুব্্ণহ হইয়া (অর্থাৎ চত্ব্ণহন্ূপে ) নিজরূপ প্রকাশ করিয়া ( অর্থাৎ 
আত্ম-প্রকট করিয়া ) নানারূপে (নানাবিধ লীলা-বৈচিত্রীর সহিত ) বিলাস করেন। 

প্রকাশিয়া_-প্রকাশ করিয়া, প্রকটিত করিয়া। বিলসয়ে__লীলাবিলাস করেন (ভীরু )। নানারূপে_ 
নানাপ্রকারে ; বিবিধ প্রকার লীলা করিয়া। চতুরুর্তহ--চারিটা বৃহ বা মৃষ্তি। তাহা কি কি পরবর্তী পয়ারে 
বলা হইয়াছে। 

২০। চতুব্্হের নাম ও পরিচয় বলিতেছেন চতুবর্ণছের নাম, যথা বাসুদেব, সন্ব্থণ, প্রচ্ায় ও অনিরুদ্ধ ; 
রীরুষ্চ এই চারিরূপে আত্মপ্রকট করিয়া দ্বারকা-মথুরায় লীলা করিয়া থাকেন। 

বাস্রদেব__দেবকী-গর্ভজাত বন্থুদেবের পুত্র ; ইনি দ্বারকা-চতুবর্ণহের প্রথমব্যহ এবং ব্রজেন্ত নন্দন শ্রীকৃষ্ণের 
প্রকাশরূপ। ব্রজেন্দরনন্দন দ্বিভূজ, তাহার গোপবেশ এবং গোপ-অভিমান। বাসুদেব কখনও দ্বিভুজ, কখনও 
চতুভূ্জ; বাস্থুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ এবং ক্ষত্রিয়-অভিমান। বিশেষ বিবরণ মধ্য-লীলার ২০শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য 
জঙ্বর্ষণ_প্রীবলরাম যে স্বরূপে দ্বারকা-মথুরায় লীলা করেন, তাহাকে সন্র্ষণ বলে; দেবকীর গর্ভ হইতে আকৃষ্ট হইয়! 
রোহিনীর গর্ভে স্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে সন্্ষণ বলে। (পূর্ববর্তাঁ ৬ পয়ারের টাকা জষ্টব্য )। ইনি 
দবারকা-চতুব্ণহের দ্বিতীয় ব্হ। যে বলরাম স্বয়ংরূপে ব্রন স্বয়ংরপ-শ্রীকৃষ্ণের লীলায় সহায়তা করেন (১1৫৭ ) 
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এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়। নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥ ২১ 


/ 


গৌর-কুপা-তরঙগিণী টীকা 
সেই শ্রীবলরামই সন্ধর্ণণরূপে দ্বারকা-মথুরায় বাস্থদেবের লীলার সহায়তা করিয়া থাকেন। বাস্থদেবকে যেমন শ্রীরুষণও 
বলা হয়, তদ্দপ সঙ্কর্ণকেও বলরাম বলা হয়। বর্ণে ও অন্ব-সন্নিবেশে ত্রজবিলাসী বলরামে ও দ্বারকা-মথুর।-বিলাসী 
সন্ধর্যণে কোনও পার্থক্য নাই_উভয়ই দ্বিভূজ্জ, শ্বেতবর্ণ ; কিন্তু তাঁহাদের ভাবের পার্থক্য আছে-ব্রজে গোপভাব, 
দবারকা-মথ্রায় ক্ষত্রিয়ভাব। অপ্রকট-লীলায় গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা এই তিন ধামের প্রত্যেক ধামে, শ্রীরুফের এবং 
শ্রীবলরামের পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিগ্রহ নিত্য বিরাজিত) কিন্তু প্রকট লীলায়, এক ধামে যখন তাঁহারা লীলা করেন, অন্য খামে 
তাহাদের তখন কোনও প্রকটরূপ থাকেন না। 

সন্ধ্ণণ সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীবলরামেরই প্রকাশরূপ প্রীবলরাম স্বয়ং শরীরের দ্বিতীয়-দেহ বলিয়া পুর্ববপয়ারে সঙ্ধ্ণকেও 
রী্ষফেরই আবির্ভাব-_গ্রকাশ-বিশেষ-_বলা হইয়াছে। বাস্তবিক, বলরামের আবির্ভাব-বিশেষও শ্রীরুষ্ণেরেই আবির্ভাব- 
বিশেষ ; কারণ, শ্রীক্্ণই মূলতত্ব। 

প্রন্যুন্ম_শীরুক্মিণী দেবীর গর্ভজাত শ্রীরুষের পুর শ্ীরু্ণই  আশ্রয়রূপে বাংসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত 
প্রদ্যয়-নামে স্বীয়-পুল্র-অভিমানে অনাদিকাল হইতে অপ্রকট দ্বারকায় লীলা করিতেছেন। প্রকট দ্বারকায় সেই 
দাই গীরুক্মিণী-দেবীর গর্ভে জন্মলীলা! প্রকটিত করিয়াছেন। স্থতরাং শ্রীপরায়্রীকুষেরই আবির্ভাব-বিশেষ। ইনি 
ছারকা-চতুবু/ছের তৃতীয় বাহ। নিরুদ্ধ__ইনি শ্রীরুষের পৌঁজ; রুল্পীর কন্যা রুক্সবতীর (বি. পু. মতে ককুদ্বতীর ) 
গর্ভে প্রদ্যুয্নের পুত্র। অপ্রকট-লীলায়' অনিরুদ্ধের মনে' শ্রীকৃষ্ণের পোৌভ্র-অভিমান ; প্রকটে প্রদ্ায়ের পত্নী রুক্সবতীর 
গর্ভে তাহার জন্মলীলা প্রকটন। প্রদ্যুয়ের ন্যায় ইনিও শ্রীরুফ্েরই আবির্ভাব-বিশেষ ; ইনি দ্বারকা-চতুরুযহের 
চতুর্থ বৃহ । 

সৰ্ববচতুবুঠহ-অংশী--বাস্সুদেবাদি দ্বারকা-চতুরবযুহ অন্য চতুব্ণহ-সমূহের অংশী। দ্বারকা-চতুবর্ণহই অন্তান্ত 
চতুব্্ণহের মূল; দ্বারকা-চতুব হইতেই অন্তান্য চতুব্যুহ আবিভূর্তি হইয়াছে; স্থৃতরাং অন্যান্য চতুব্্ণহ দ্বারকী- 
চতুব্্হের অংশমাত্র।  “বান্ুদেবাদয়োবাহাঃ  পরব্যোমেশ্বরন্য যে। তেভ্যোহপুযুৎকর্ষভাজোহ্মী কৃষ্ণবযহাঃ সতাং 
মতাঃ॥ ল. ভা. ॥ শীকবষ্ণামৃতম্‌। ৩৬৯” এই প্রমাণবলে জানা যায়, ঘবারকাধিপতি পরীর চতুবৃরণহ পরব্যোমাধি- 
পতির চতুবু্ঠহ অপেক্ষা শেষ, সুতরাং ছারকাচতুবুর্ঠহই অন্ান্ত চতুবূযহের অংশী। শ্রীমদ্ভাগবতের ১৩২২ 
গ্লোকের অন্তর্গত “সাক্ষান্সথমন্মথ”-শব্দের টাকায় শ্রীজীবগোষ্বামী লিখিয়াছেন--নানাচতুর্ক াহস্থাঃ ্রদায়ান্েযাং 
মন্মথঃ”__ইহ| হইতে জানা যায়--নানাধামে চতুবুর্ণহ আছেন। এ সমস্ত চতুবূ্ণহের অংশীও দবারকা চতুবু্ণহ। 
১1৫৩৪ পারের টীকা জুটব্য। তুরীয়--মায়ার সম্ব্ধশৃগ্য ; মায়াভীত। আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৯ম ঞ্লোকের 
টাকা র্য। বিশুদ্ধ-মায়াতীত বলিয়া বিশুদ্ধ; অপ্রারুত। তুরীয় ও বিশুদ্ধ শব্দদ্বয়ের ধ্বনি এই যে, প্রকট- 
লীলায় বান্দেবাদি চতুবু্ণহের জন্মাদি দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা প্রাকৃত জীব নহেন) পরন্ত তাঁহার! স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ্রেই 
'আবির্ভাব-বিশেষ, সুতরাং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। নর-লীলা-সিদ্ধির নিমিতই প্রকট-লীলায় 'লীলাশক্তি তাহাদের জন্মাদি- 
লীলা গ্রকটিত করিয়াছেন) বস্তুতঃ তাঁহাদের জন্ম-মরণাদি নাই, তীহারা শ্ীরফেরই ন্যায় অনাঢি-সিদ্ধ বস্তু । 

২১। এই তিনলোকে-_গোকুলে, মধুরায় ও দ্বারকায়। কেবল লীলাময়-_কেবল লীলা বা ক্রীড়াই 
ভাহার কার্য, সষ্ট্যাদি অন্ত কোনও কাধ্য তাহার নাই। নিজগণ লঞা--স্বীয় পরিকরগণের সঙ্গে। অনন্ত সময় 
অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পৰ্য্যন্ত । 

গোকুলে, মথুবায় ও দবারকায় কেবল ক্রীড়াব্যতীত ক্ষ্যাি অন্য কোনও কাধ শ্রীরুফের নাই। স্বীয় 
পরিকরগণের সঙ্গে এই তিন ধামে তিনি অনাদিকাল হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে ক্রীড়া করিয়া আসিতেছেন; 
অনন্তকাল পর্যন্তও ক্রীড়া করিবেন। লীলারসের বৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিভই তিনটা বিভিন্ন ধামে লীলা করার 


&ম পরিচ্ছেদ ] ' আদদি-লীলা ধু] 


পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপপ্রকাশ | নারায়ণরূপে সেই তন্তু চতুভূর্জ ॥ ২৩ 

নারায়ণরূপে করে বিবিধ বিলাস ॥ ২২ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মহৈশ্বৰ্য্যময় ৷ 

স্বরূপ-বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ ৷ শ্রী-ভূ-লীলা-শক্তি ধার চরণ সেবয় ৷ ২৪ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্লিণী টাকা 


আবশ্যকতা। তিন ধামের লীলাতেই এশ্বধ্য এবং মাধুর্য উভয়ই আছে; কিন্তু ব্রজের এহ্বর্য মাধুর্যোর অনুগত, 
আর দ্বারকার মাধূরধা এশ্বর্ধোর অনুগত ; মথুরায় এই উভয়ের মাঝামাঝি ভাব। প্ৰীকবষ্ণের প্রেমবশ্যতার তারতম্যান্সসারেই 
তাহার মাধর্য্য-বিকাশের তারতম্য এবং মাধুর্্যবিকাশের তারতম্যানুসারেই তাহার ভগবত্তা-বিকাশের তারভম্য ; কারণ, 
মাধুর্যাই ভগবত্তার সার (২২১/৯২)। ভগবত্তা-বিকাশের ভারতম্যানগারেই শরীরের পূর্ণতমতা) পুর্ণতরতা এবং 
পূর্ণতা । ব্ৰজে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম প্রেমবশ্যতা। সুতরাং মাধুর্যোর ব| ভগবত্তারও পূর্ণতম বিকাশ। তাই ব্রজে তিনি 
পূর্ণতম ; এইরূপে মধুরায় তিনি পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ। “্ররষ্ত পূর্ণতমত! ব্যজাভৃং গোকুলাস্তরে। পূৰ্ণতা 
পূ্ণতরতা'দ্বারকামথুরাদিযু ॥ ভ. র. সি. দ. বিভাব। ১২*॥৮ পরিকরগণের ক্রমবিকাশের তারতম্যানুসারেই শ্রীকৃষ্ণের 
প্রেমবশ্ততা। মাধুধ্য এবং ভগবত্তা বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে। মাধুধ্যাদি-বিকাশের তারতম্যান্ুমারে লীলারসের 
যে বৈচিত্রী সংঘটিত হয়, তাহার আদ্বাদনের নিমিভই গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায় প্রেমবিকাশের তার্তম্যানুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন রকমের পরিকর আছেন, স্থুতরাং তীহাদের সাহচর্য্যে যে লীলারস আস্বাদিত হয়, তাহারও বৈশিষ্ট্য আছে; 
এইরূপে নানাবিধ বৈশিষ্ট্য আস্বাদনের নিমিত্তই তিনধামে পৃথক্‌ পৃথক্‌ লীলা হইয়া থাকে। 

্রীরুষের ভগবত বা মাধুধা-বিকাশের তারতম্ান্থগারেই ধামের বৈশিষ্ট্যের তারতম্য। ব্রজে বা গোকুলে ভগবত্তার 
পুর্ণতম বিকাশ; তাই ব্ৰজ বা গোকুলের মাহাত্ম্য সর্ববাতিশায়ী ; ত্র অপেক্ষা অন্ঠান্ট ধামের মাহাত্ম্যের নানতা তত্তদ্ধামে 
শরীরের মাধুধ্য-বিকাশের নৃনতার অন্ুরূপ। 

২২। শ্রীরুষ্ণের লীলাময় স্বরূপের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে মুক্তিপ্রদ-স্থরূপের উল্লেখ করিতেছেন। পরব্যোমাধি- 
পতি শ্রীনারা়ণরপে শ্রীরু্ণ চতুব্বিধা মুক্তি দিয়া জীব নিস্তার করিয়া থাকেন। 

অন্বয় £_পরব্যোম মধ্যে নারায়ণরপে স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বিবিধ বিলাস করেন (শরীর )। 

স্বরূপ-_নিজের রূপ ; স্বীয় এক আবির্ভাব। করি স্বরূপ প্রকাশ ইত্যা্দি-_নারায়ণরূপে নিজের একরূপ 
বা আবিৰ্ভাব প্রকট করিয়া। বিবিধ বিলাস-__নানাবিধ লীলা। ৰ 

২৩। শরীরুষ্ত্ূপের ও শ্রীনারায়ণরূপের পাথক্য বলিতেছেন। দ্বিভুজ বিগ্রহই শ্রীরুষের স্বরূপ-বিগ্রহ, 
খ্বয়ংরপ ; পরব্যোমে শ্রীনারায়ণরূপে তিনি চতুভূর্জ। স্বয়ংরপ রীক্ষের দুই হাত, আর শ্রীনারায়ণরূপে তাহার চারি 
হাত; কিন্ত স্বরূপে উভয়ে অভিন্ন এই নারায়ণ ্রীকুষণের বিলাসরূপ (১১৩৮ পয়ার দ্রষ্টব্য )। 

স্বরূপ-বিগ্রহ--স্বরূপের বিগ্রহ; স্বয়'রপের দেহ। কেবল দ্বিভুজ-_“কেবল”শব্দের তাৎপর্য এই 
যে, দ্বিভুজ ব্যতীত অন্য কোনও রূপেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রকাশ নাই। দ্বারকায় প্ৰীক্ব্চ সময় সময় চতুতুর্জি 
হইয়া থাকেন) সেই চতুভূর্জ রূপও “তাহার স্বয়ংরপ নহে_-এই রূপের নাম প্রাভববিলাসরপ (২1২০১৪৭ )। সেই 
তনু_গেই দ্বিভূজ স্বরূপ-বিগ্রহই ( নারায়ণরূপে চতুতূ জ হয়েন )। ভক্ষণ ্রীনারায়ণ যে স্বরূপে অভিন্ন, “সেই তন” 
শবদদ্বয়ে তাহাই নির্ধারিত হইতেছে। 

২৪। শ্রীনারায়ণরূপের আরও বর্ণনা দিতেছেন। 
তিনি মহা-শব্যশীলী এবং শ্রীশক্তি, ভূশক্তি ও লীলাশক্তি তাহার চরণ-সেবা করিয়া থাকেন অর্থাৎ 


চারি হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদ! ও পদ্ম ধারণ করেন ) 
তিনি শ্রী-ভূ-লীলা- 


র নিয়ামক। 
শগ-চক্র-গদা। 


-২1৫৩ নিল 


.পঞ্পু-মহৈশ্ধ্যময়__ইহা একটা সমাসবন্ধ পদ) শখ্খাদি প্রত্যেক শখের স্দেই সর্বশেষ 


৪১৮ শ্ীপ্রীচৈত্ন্যচরিতামূত [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


যদ্যপি কেবল তার ক্রীড়ামাত্র ধৰ্ম্ম । চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥ ২৬ 

তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম ॥ ২৫ ্রন্ম-সাষুজ্যমুক্তের তাহা নাহি গতি । 

সালোক্য সামীপ্য সার্টিসারপ্য প্রকার । বৈকুণ-বাহিরে তাসভার হয় স্থিতি ॥ ২৭ 
গোর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


“ময়” শৰ্র সম্বন্ধ ; এস্থলে বিশিষ্টার্থে ময়ট্‌ প্রত্যয় হইয়াছে। শ্রীনারায়ণ শঙ্খময় অর্থাৎ শঙ্খবিশিষ্ট, চক্রময় অর্থাৎ 
চক্রবিশিষ্ট, গদা বিশিষ্ট, পন্মবিশিষ্ট এবং মহৈশ্ব্যবিশিষ্ট। তিনি শঙ্খ চক্র-গদা-পন্মধারী এবং মহা-এশ্বধ্যশালী। 

শ্ীভু-লীলাশক্তি_্রীপ্তি, ভূশক্তি ও লীলাশক্তি। প্রীভগবানের মুখ্যা যোড়শ শক্তির মধ্যে তিনটা গ্রধনা 
শক্তির নাম শ্রীশক্তি, ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি। শ্রী কীর্তিরিলা লীলা-কান্তিবিদ্যেতি সপ্তকম্‌। বিমলাদ্য। নবেত্যেতা 
মুখ্যাঃ যোড়শ শক্তয়ঃ॥ ল. ভা. কৃষ্ণাসৃত-ম্বন্তর-প্রক, ১২৯।৮ সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নামই শ্রী-শক্তি 
ইনিই অনাদিসিদ্ধ বিগ্রহে নারায়ণ-প্রেয়ী লক্ষ্মীরপে বিবিধ মেবোপকরখদ্বারা পরব্যোমাধিপতির চরণ-সেবা 
করিতেছেন। “ভ্ীধত্র রপিণারুগায়পাদয়োঃ করোতি মানং বন্ধা বিভূতিভিঃ। ল. ভা. কুষ্ণামুত মন্ব ২৩৩৮ (এই 
গ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন-_ শ্রীঃ-লক্মী, রূপিণী দিব্যরূপবতী, বিভূতিভিঃ__সেবাপরিচ্ছদৈঃ। 
য্া্ী:_সন্পদ্রপা, রূপিনী_ূর্ভা)। ইনি চতুভুর্জা ্্ণপ্রতিমাসদৃশী, নবযৌবনা এবং শ্রীনারায়ণের বামপার্শে 
অবস্থিতা (বিশেষ বিবরণ লঘুভাগবতাম্বতে, রুষণামূতে মধ্বন্তরাবতারপ্রকরণে ২৭২-৭৯ গ্লোকে দ্রষ্টব্য )। জগতের 
উৎপত্তিস্থিতির অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম ভুশক্তি এবং শ্রীনারায়ণের লীলা-বিধায়িনী শক্তিকেই এস্থলে লীলাশক্তি বলা 
হইয়াছে। মূর্ত-বিগ্রহরূপে ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি লক্্ীদেবীর উভয় পাশ্বে সমাসীনা। পাশ্বয়োরবনীলীলে সমাসীনে 
গুভাননে। ল. ভা. ক. মন্ব' ২৮. ॥ শ্রীশক্তি, ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি নানাবিধভাবে শ্রীনারায়ণের সেবা করিতেছেন। 

২৫। চতুভূর্জ নারায়ণরপে পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণের স্বরপ-প্রকাশের উদ্দেশ্য কি তাহা বলিতেছেন। পরব্যোম- 
লীলার দুইটি উদ্দেশ্য_একটী মুখ্য, অপরটি গৌণ । মুখ্য উদ্দেশ্য এই্বধ্যাত্মিকা-লীলার রস আস্বাদন; শ্রীনারার়ণ 
রসম্বরপ শ্রীরুষে্রেই এক স্বরূপ বলিয়া লীলা-রস আস্বাদনই তাহার প্রধান ও ্বরূপা্থবন্ধি উদ্দেশ্য বা ধর্মা। গৌণ উদ্দেশ 
_জীবের প্রতি ক্বপাবশতঃ সালোক্যাদি মুক্তি দান করিয়া জীব-নিস্তার। “লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব। ৩২1৫৮ 
তাই শ্রীনারায়ণরূপেও (এবং অন্যান্য সকল স্বরূপেও কোনও না কোনও ভাবে ) জীব-নিস্তার-লীলা ৃষ্ট হয়। 

তার-_নারায়ণের। ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম_ একমাত্র লীলাই ( লীলারস আস্বাদনই ) তাহার স্বরূপান্গুবদ্ধি স্বভাব 
রসম্বরপ শ্রীরুষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়া । জীবের কৃপায়__জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ। এত কর্ম্ম_এত কাজ; 
সালোক্যাদি মুক্তি দানরূপ কর্ণ্ব_যাহা পরবর্তা পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে। 

২৬। জীবের প্রতি রূপাবশতঃ শ্রীনায়ায়ণ কি কি কর্ম করেন তাহা বলিতেছেন। দালোক্য--উপাস্তদেবের 
সহিত একই ধামে বাস। সাঁমীপ্য-উপাস্তদেবের নিকটে বাস। সার্টি-উপাশ্তদেবের সমান এষ্বধ্য। 
সারূপ্য_উপাস্তদেবের সমান রূপ প্রান্তি। বিশেষ বিবরণ ১/৩১৬ টাকায় ষটব্য। 


জীবের নিস্তার_-মায়ার কবল হইতে জীবকে উদ্ধার করেন; জীবের জন্মস্ৃত্যু-আদি সংসার-যন্ত্রণার অবসান 
করেন। 


যাহারা ভগবানের সবিশেষ স্বরূপ স্বীকার করেন এবং উপাস্ত-স্বরূপের সহিত নিজেদের সেব্য-সেবকত্ব ভাব রক্ষা 
করিয়া সালোক্যাদি মুক্তি-কামনা করেন এবং জনুরূপ সাধন করেন, শ্ীনারায়ণ রুপা করিয়া তাহাদিগকেই তাহাদের 
সাধানাহুসারে সালোক্যাদি মুক্তি দিয়া পরব্যোমে স্থান দান করেন। পরবর্তী ৯/৫।৩২ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য। 

২৭। কিন্তু যাহারা ব্রন্মের সবিশেষ-স্বরূপের পরিবর্তে নিব্বিশেষ-্বরূপকেই পরতব বলিয়া মনে 
করেন এবং এই নিবিরশেষ-স্বরপের সহিত সাযুজ্য কামনা করিয়া তদনুকুল, সাধন করেন, সিদধাবস্থায়ও 
সবিশেষ পরব্যোমে তাঁহাদের স্থান হয় না কারণ, তাহাদের উপান্ত নিব্বিশেষস্থরূপের ধাম বৈকুষ্ঠে নহে। বৈকুণ্ঠ 


€ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৪১৯ 


বৈকুঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ময় মগ্ুল। সিদ্ধলোক নাম তার_ প্রকৃতির পার। 
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা__পরম উজ্জল ॥ ২৮ চিৎস্বরূপ, তাহা নাহি চিচ্ছক্তিবিকার ॥ ২৯ 
গৌর-কৃপা-তরদ্গিণী টীকা 


সবিশেষ ধাম, সবিশেষ স্বরূপগণের ধামই এই সবিশেষ বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। তাই নিধ্রিশেষ-স্বরূপের উপাসকগণকে 
শ্ীনারায়ণ তাহাদের অভীষ্ট সাযুজ্য-ুক্তি দিয়া বৈকুষ্ঠে আনয়ন করেন না। বৈকুণ্ডের বাহিরে তাঁহাদের সাধনোচিত ধামে 
তাহাদের গতি হয়। 

ত্ৰহ্ম-সাযুজ্য-মুক্তির-_নিব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য (লয়প্রাপ্তি) কামনা করিয়া তাদুকুল সাধনে 
সিদ্ধ হইয়া ধাহারা মুক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের। তাহী। নাহি গতি__দালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদিগের 
সাধনোচিত ধামে ( অর্থাৎ বৈকুঠে) গতি নাই। বৈকু্“-বাহিরে__বৈকুঠ্ঠের বহির্দেশে। বৈকুণ্ঠ বলিতে কি 
পরব্যোমকেই বুঝায়, না কি পরব্যোমের কোনও এক অংশকেই বুঝায়, ততসম্বদ্ধে আলোচনার দরকার। লঘুভাগবতামৃত- 
ধৃত (৫1২৪৭ ) পদ্মপুরাণ-বচন বলেন-_«প্রধান-পরমব্যোয়োরস্তরে বিরজা নদী ॥ প্রধান এবং গরব্যোমের মধ্যস্থলে বিরজা 
নদী। পদ্ম পু. উত্তর খণ্ড। ২৫৫৮ প্রধান-শৰে এন্থলে প্রারুত বরদ্ধাগুকে বুঝাইতেছে। কারণার্ণবের অপর নাম বিরজা 
নদী। তাহা হইলে বুঝা গেল, পরব্যোমের বাহিরের সাঁমাই হইল বিরজা-নদী বা কারণার্ণব। পরবর্তী ২৮-৩২ 
পয়ারে বলা হইয়াছে, বৈকুণ্ঠের বহির্ভাগে গ্রি্ধলোক-নামে একটা জ্যোতিরখয় নি্বিশেষ ধাম আছে, সাযুজয-মুক্তিকামী 
সেই ধামেই সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন। আবার পরবর্তী ৪৩ পয়ারে বলা হইয়াছে_-“বৈকু্ বাহিরে যেই জ্যোতির্য় 
ধাম। তাহার বাহিরে কারণার্ণৰ নাম।” অর্থাৎ জ্যোতির্শয় সিদ্ধলোকের একদিকের সীম! হইল বৈকুঠ, অন্যদিকের 
(বা বাহিরের ) সীমা হইল কারণার্ণৰ বা বিরজা; আবার পরব্যোমেরও বাহিরের সীমা হইল বিরজা। সুতরাং 
বৈকৃঠ এবং জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোক--উভয়ই পরব্যোমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে_প্রথমে বৈকুণ্ঠ, তারপর সিদ্ধলোক, 
তারপর বিরজা। পূর্ববর্তী ১২শ পয়ারে এবং ২২১২ পয়ারে প্রত্যেক সবিশেষ ভগবৎস্থরূপের ধামকেও বৈকুণ্ঠ বল! 
হইয়াছে। সবিশেষ-স্বরূপের ধামও সবিশেষই হইবে; কারণ, চিচ্ছক্তির পরিণতিতেই স্বরূপের সবিশেষত্ব এবং চিচ্ছক্তির 
পরিণতি যে ধামে আছে, সেই ধামও সবিশেষ। সুতরাং বৈকুণঠ-শব্দের সহিত সবিশেষত্বের সংশ্রব আছে বলিয়া 
মনে হয়। তাই আমাদের মনে হয়, পরব্যোমের যে অংশ সবিশেষ এবং সবিশেষ ভগবৎস্বরপের ধাম-সমূহ যে অংশে 
অবস্থিত, সেই অংশকেই আলোচ্য পয়ারে বৈকুণঠ বলা হইয়াছে। আর পরব্যোমের যে অংশ নিব্বিশেষ এবং 
যাহা সবিশেষ বৈকুঠের বহির্ভাগে বিরজার তীরে অবস্থিত, তাহাকেই পরবর্তী পয়ার-সমূহে জ্যোতির্ময় সিদ্বলোক 
বলা হইয়াছে । ১1৫1৪৩-৪৪ টাকা ভ্রষ্টব্য। 

তা সভার- ্র্গ-সাযুজামুক্তি-কামীদের ৷ 

২৮-২৯ ।  বৈকুণ্ঠ-বাহিরে-_পরব্যোমের সবিশেষ অংশের বহির্ভাগে ; বৈকুঠ্ঠের ও বিরজার মধ্যে 
(পূর্ব পয়্ারের টীকা দষ্টব্য )। জ্যোতির্ময় মণ্ডল_এস্থলে প্রাচর্যাথে বা উপাদানাথে ময়ট প্রত্যয়। একটী 
মণ্ডলাকৃতি ধাম, যাহা বলয়াকারে বৈকৃঠকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং যাহাতে নির্কিশেষ-জ্যোতিঃ ব্যতীত অন্য 
কিছুই নাই (পরবর্তী ১।৫৷৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা_উ্ত জ্যোতিঃসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের কিরণতুল্য। 
১২৮ পর্মারের টীকা ষ্টব্য। পরম উজ্জল-_ত্ন্ত দীন্তিশালী। সিদ্ধলোক নাম তার-সেই জ্যোতি 
মওলকে মিদ্বলোক বলা হয়। প্রকৃতির পাঁর-_অপ্রারত, চি্নয়। চিৎ স্বরূপ সিদলোক€ রূপে চিৎ চিন্য় 
প্রাকৃত জড় বস্তু নহে। বৈকৃঠও চিন্ময়, সিদ্ধলোকও চিন্ময়; তবে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বৈকুঠে 
চিচ্ছক্তির পরিণতি আছে, সিদ্ধলোকে তাহা নাই। ভীহা_সিছধলোক। নাহি চিচ্ছক্তিবিকীর- চিচ্ছক্তির 
বিকার বা পরিণতি নাই; চিচ্ছক্তি কোনও ভ্রব্যরপে পরিণত হয় নাই। হলাদিনী-সন্ধিনী-সংবিদাত্মিকা চিচ্ছক্তি 
পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধসত্ব-নামে অভিহিত হয়; সন্ধিন্যংশ-প্রধান শুদ্ধসতুই বৈকু্ঠাদি ভগবদ্ধামরূপে পরিণত হয় 


8২০ ; শ্ীন্রীচৈতন্যচরিতামুত [ ৫ম পরিচ্ছেদ 
সুর্ধ্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নি্ব্বিশেষ। ভিতরে স্ূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥ ৩০ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক 

(১৪৫৬ টাকা দ্ৰষ্টব্য )। “চিচ্ছক্তি-বিলাস এক শুদ্ধসত্ব নাম। শুদ্বসত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ১1৫৩৬ ॥৮ প্রাকৃত 
জগতে যেমন ভূমি, তরু, লতা, পণ্ড, পক্ষী, আসন, শয্যা আদি নানাবিধ দ্রব্য আছে; : বৈকৃঠাদি সবিশেষ-ধামেও 
তদ্রুপ সমস্তই আছে; তবে পার্থক্য: এই যে, প্রাকৃত জগতের দ্রব্য সমস্ত “প্রাকৃত, জড়, ধ্বংসশীল; আর 
ভগবদ্ধামের দ্রব্য সমস্ত অপ্রারৃত, চিন্ময়, নিত্য । “বৈকুঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময় ॥ ১1৫৪৫ ॥ যড় বিধ এশধ্য 
তাহা সকল চিন্ময় । ৷ ১1৫৩৭।৮ শ্রীবুহদ্ভাগবতামূতের ২1৪1৫ শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ-সনাতনগো স্বামী লিখিয়াছেন__ 
বৈকুণ্ঠে যে সকল বস্তু আছে, “তেযাং রূপং তত্ব. মনসাপি গ্রহীতুং ন শক্যতে ব্রহ্ধনত্বাৎ।”_ব্র্মধন বলিয়া 
তাহাদের রূপ অন্য (সাধারণ) লোক মনের দ্বারাও গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। এই উক্তিদ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে 
যে, বৈকুণ্ঠাদি ধামের এই সমস্ত দ্রব্যাদি সমস্তই চিচ্ছক্তির বিকার বা পরিণতি। কিন্তু সিগ্ছলোকে চিচ্ছক্তি বিকার 
প্রাপ্ত হয় না বলিয়া তাহাতে কোনও ভ্রব্যই নাই? ভূমির অনুরূপ কোনও বস্তু নাই, আছে কেবল জ্যোতি 
মাত্র, তাহাও_ নিব্রিশেষ__-্থলবিশেষে জ্যোতির্গোলকাদিরূপেও পরিণতি লাভ করে নাই। ১৫1৪৫ পয়ারের 
টাকা ভরষ্টব্য। 


ঝামটপুরের গ্রন্থে “চিৎস্বরূপ”-স্থলে “চিৎশক্তিশপাঠ দুষ্ট হয়। অর্থ এইরূপ £__সিদ্ধলোকে চিংশক্তি 
আছে বটে, কিন্তু চিৎশক্তির বিকার বা পরিণতি নাই। পরত্রন্ম শক্তিমান্‌ বস্তু। “পরাস্ত শক্তিবর্হধৈব শ্রায়তে। 
শ্বেতাশ্বতর। ৬৮॥৮ শক্তিকে শক্তিমান্‌ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; দাহিকাশক্তিহীন অগ্নির অস্তিত্ব সম্ভব নহে) 
স্বলবিশেষে কোনও বিশেষ কারণে শক্তিবিকাশের তারতম্য হইতে পারে; কিন্তু শক্তিমানে শক্তি থাকিবেই। 
তাই শক্তিমান্‌পরব্রন্মের বিভিন্ন স্বরূপের প্রত্যেক স্বরূপেই শক্তি থাকিবে। বাস্তবিক, শক্তিবিকাশের তারতম্যান্থুসারেই 
বিভিন্ন স্বরূপের বিকাশ) যে স্বরূপে সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, সেই স্বরূপই নিব্বিশেষ ব্রহ্ম। নিঙ্কিশেৰ ব্রন্ধেও চিচ্ছক্তি 
'আছে_-এই ব্রহ্ম যে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করেন, তীঁহার অস্তিত্ব-রক্ষার শক্তি আছে বলিয়াই তো? ইহা সন্ধিনী 
শক্তির কাজ। নিষ্রিশেষ ব্রদ্ধও আনন্দশ্বরপ, ব্রহ্মানন্দ-সাধকগণ এই ত্রন্গের আনন্দ আস্বাদন করেন; ইহা 
সংবিৎ ও হলাদিনীশক্তির কাজ। এইরূপে সমস্ত চিচ্ছক্তিই নিষ্বিশেষ-তরঙ্গে আছে; কিন্তু সমস্ত শক্তিই অব্যক্ত, 
যথেষ্ট বিকাশশ্হয। ত্র্ধকে যখন নিঃশক্তিক বলা হয়, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ব্রপ্গে শক্তির স্বীয় কার্য 
দেখাইতে পারে__এমনভাবে বিকাশ বা পরিণতি লাভ করে নাই; তাঁহার শক্তির অভাব বুঝাইবে না, অভাব 
হইলে ব্রদ্মের অস্তিত্বই থাকিত না। নিগুণ ব্রহ্ম বলিলেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রগ্মের শক্তি কোনও গুণরূপে 
পরিণতি লাভ করে নাই। ঝামটপুরের পাঠই অধিকতর বাঞ্চনীয় বলিয়া মনে হয়। অন্তপাঠে “প্রকৃতির পার” 
এবং “চিৎস্বরূপ” প্রায় একার্থবোধক দুইটা উক্তি হইয়া পড়ে । 


৩০। সবিশেষ বৈকুঠের চারিদিকে জ্যোতির্সগুলরূপে সিদ্ব লোককে একটা ্টন্তদ্ারা পরিস্ফুট করিয়া 
বুঝ ইতেছেন ৩০৩১ পয়ারে। স্বর্যযমণ্ডল বাহিরে নিধ্বিশেষ-কিরণসমূহদ্ারা আবৃত, কিন্তু ভিতরে ( মণ্ডলমধ্যে ) 
যেমন স্থর্যোর রথ, অশ্ব প্রভৃতি সবিশেষ বস্তু আছে; তদ্রপ বৈকুঠের বহির্দেশ নিধিশেষ-জ্যো তির্সগুলদারা বেষ্টিত, 
কিন্ত চিচ্ছক্তির বিলাস-প্রভাবে বৈকুণ্ঠ সবিশেষ বস্তদ্ধারা পরিপূর্ণ। 

বাহিরে নির্বিবশেষ- হুয্যের কিরণ-সমূহ নি্বিবশেষ, ইহা কোনও ভ্রব্যরপে পরিণত হয় নাই। স্্ধা- 
মণ্ডলের চতুদ্দিকে এই নির্ধিশেষ কিরণ-জাল থাকে বলিয়া সু্যমগ্লের বহির্ভাগকে নিষিরশেষ বল! হইয়াছে, 
কিরণমণ্ডলই স্র্ের বহিরাবরণ বা! বাহিরের অংশ। ভিতরে_ স্যমগ্ুলে। সূর্য্যের_ স্্যমগ্ুলের অধিষ্ঠাত্রী 
বতা বে স্বধ্য, তাহার। বখ-আদি-রথ। অশ্ব প্রভৃতি। স্র্ধামওুলের অক্ঠাত্রী দেবতা যে সূর্য্য, তিনি 


খা 


৫ম্‌ পরিচ্ছেদ ] -আদি-লীলা ৪২১ 


ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১/২/৯৩৬)-- 


যারীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্। 01545158148 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 
তত্র তদ্গতিং গতা ইত্যুক্তৌ সন্দেহান্তরং নিরস্তৃতি যদ্রীণামিতি। প্রিয়াণাং শ্রীগোগীবৃষ্গাদীনাং অনয়োঃ 
কিরণার্কোপমানে ব্রগ্গসংহিতা যথা। যন্ত :গ্রভাপ্রভবতো। জগদগুকোটিকোটিঘশেষ-বন্ুধাদিবিভূতিভিন্নম। তত্ধদ্ষ 
নিষ্কলমনস্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি॥ শ্রীতগবন্ভীতাচ: ব্রদ্দণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি (প্রতিষ্ঠা 
আশ্রয়ঃ) তখৈব স্বামীটাকাচ দৃশ্যা। তচ্চ' যুক্তং একস্তাপি তন্তাধিকারিবিশেষং প্রাপ্য সবিশেষাকারভগবত্বেনো- 
দয়াদ্যনত্বং  নি্বিশেষাকার-বহ্মত্বেনোদয়াদঘনত্বমিতি প্রভাস্থানীয়ত্বাৎ 'প্রভেতি জ্ঞেরম্। : অতএবামারাগাণামপি 
ভগবদ্গুণেনাকর্মণযুপপত্যতে ৷ ' বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ্তীভগবৎসন্দর্তো দৃশ্ঃ।:  শ্রীজজীবগোস্বামা ॥ ৫॥ 


গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

সবিশেষ, তাঁহার রথ সবিশেষ, রথ টানিবার নিমিত্ত যে সমস্ত অশ্ব আছে, তাহারাও সবিশেষ। আদি-শবে 
ুর্াদেবের সেবার উপযোগী দ্রব্যাদিকে বুঝাইতেছে। সবিশেষ__সাকার, সগ্ুণ। যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা 
যায়, আস্বাদন করা যায় এবং যাহার গন্ধাদি অন্ুতব করা যায়, তদ্রপ বস্তুকেই সবিশেষ বস্তু বলা হয়। ১২৯ 
পয়ারের টাকা! দ্রষ্টব্য । 

প্লো। ৫1 অন্নয়। -অরীণাং (শক্রগণের-_দৈত্যগণের ) ) প্রিয়াণাং চ (এবং প্রিয়গণের_ব্রজবামিগণের ) 
ও বৃষিগণের ) একং (এক) ইব (ই) প্রাপ্যং (প্রাপ্য ) [ ইতি ] (ইহা ) যৎ (যে ) উদদিতম্‌ ( কথিত হয় ), তৎ 
( তাহা কেবল ) কিরণার্কোপমজুষোঃ ( স্্যকিরণ ও স্ধ্য এই উপমার বিযয়ীভূত) ব্রগ্ম-কৃষ্ণয়োঃ (ত্্গ এবং কৃষ্ণের ) এক্যাৎ 
(এঁকাবশতঃ )। । 

অনুবাদ | প্রীরুষের শক্ এবং প্রিয়-ভক্তগণের প্রাপ্য একই-_ইহা যে কথিত হইয়া থাকে, তাহ! কেবল 
হুধ্যকিরণ ও স্র্য্য এই উপমার বিষীভৃত ব্রহ্ম এবং রুষের (স্বরূপগত ) এঁক্যবশতঃই। ৫। 

ুর্যমগ্ডল জ্যোতির্য় বস্ত_জ্যোতিদ্বারাই গঠিত। বাহিরের জ্যোতি ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া 
নিব্িশেষ, কিন্তু ভিতরের জ্যোতি ঘনত্ব: প্রাপ্ত হইয়া সবিশেষ হইয়াছে_মগুলাকারে পরিণত হইয়াছে। 
অভ্যন্তরস্থ ঘনত্বপ্রা্ সবিশেষ জ্যো্তি্গুলও স্বরূপতঃ জ্যোতিই; আর বাহিরের নিব্বিশেষ কিরণজালও 
স্বরপতঃ জ্যোতিই ; স্মুতরাং উপাদান-হিসাবে স্থধ্যমণ্ডল এবং স্থর্য্যের কিরণ স্বরূপতঃ একই, অভিন্নই। তদ্ৰূপ 
নির্বশেষ বদ্ধ এবং সবিশেষ প্রীরষ্ণও স্বরপতঃ একই, অভিন্নই কারণ, উভয়ই চিদাননস্বরপ। শ্রীক্বষ্ণে চিদানন্দ 
ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ব্রশ্মে তাহা ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। এরূপ অবস্থাসাম্যে শ্রীরুষণকে স্থ্যমগ্ুলের সঙ্গে এবং 
্র্ধকে স্বর্য্যকিরণের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণের শক্র দৈত্যগণ শ্রীরুঞ্চহন্ডে নিহত হইলে নিবিবিশেষ ব্রহ্মের 
সহিত সাধুজ্য প্রাপ্ত হয় (পরবর্তী সিদ্ধলোকস্ত তমসঃ পারে ইত্যাদি শ্লোক ভরষ্টব্য ); এই সাযুজ্য-প্রাপ্তিকে 
প্রাপ্তি বলা যাইতে পারে। আর. শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্তগণ শরীকৃষ্ণর চরণসেবা প্রা হয়েন; ইহাও শ্রীকৃষ্ণ 
প্রাপ্তি। ব্ৰহ্ম ও শ্রীরুষ্ণ সচ্চিদানন্দময়ত্ব হেতু স্বরূপতঃ এরই হওয়াতে দৈতাগণের ব্রক্মপ্রাপ্তি এবং ভক্তগণের 
্ীরষঞগ্রা্িকে কেহ কেহ সমানই বলিয়া থাকেন। : ব্র্প্রাপ্তি ও রীরুষ্ণপ্রাপ্তি এই উভয়রূপ প্রাপ্চিতেই 
স্চিদাননদ-সবরূপকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সচ্চিদাননদ-স্থরপেরপ্রাপ্তিহিাবে উভয়রূপ প্রাপ্চিকেই সমান মনে 
করা যাইতে পারে। কিন্তু এই একভাবে সমান হইলেও উভয়রূপ প্রাপ্তির পার্থক্য অনেক । ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ 
টেন, কিন্তু শ্তি-বিকাশের অভাবে তাহাতে আনন্দের বৈচিত্র নাই; সুতরাং আস্বাস্থত্বের বৈচিত্রীও তাহাতে 
ই; কিন্তু শ্রীকবষ্ণে সর্ববিধ বৈচিত্রী পুর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। আবার, যিনি বর্গের সহিত সাযুজ্য লাভ করেন, 
ভহার সতা বতাগাতয লাভ করিয়া আনন্দ-বৈচিত্রী, আস্বাদনের যোগ্যতা হইতে বঞ্চিত হয়; কিন যিনি শীর্ষ 


A 


2 


৪২২ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস । নিধিবশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্পায়। 
নিধ্বিশেষ জ্যোতিবিস্ক বাহিরে প্রকাশ ॥ ৩১ সাধুজ্যের অধিকারী তাহী পায় লয় ॥ ৩২ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী 'টীকা 


সেবা প্রাণড হয়েন, সেবা-প্রভাবে তিনি সর্ধববিধ আনন্দ-বৈচিত্রীর আস্বাদনলাভে সমর্থ হয়েন। শ্রীককফের মাধুষ্য এতই 
লোভনীয় যে, ব্রহ্মন্থুখে নিমগ্ন আত্মারাম মুনিগণ পর্য্নন্তও তাহার আস্বাদনের নিমিত্ত লালায়িত এবং পূর্ব্ভক্তি-বাসনা 
থাকিলে ত্রন্মে লয় প্রাপ্ত মুক্ত-পুরুষগণও ভক্তির কৃপায় স্বতন্ত্র বিগ্রহ লাভ করিয়া শ্রীকৃ্ণভজন করিয়! থাকেন-_্রীরুফ- 
মাধুর্য আস্বাদনের লোভে ব্রন্ধানন্দও তাহাদের চিত্তকে আবন্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। “আত্মারামাশ্চ মূনয়ো 
িশরস্থা অপুযরুক্রমে। কুর্কবস্তহৈতুকীং ভক্তিমিখভুতগুণে| হরি: ॥ শ্রীভা. ১/৭১*।৮ ব্রহমস্ুখনিমগ্ন আত্মারাম মুনিগণও 
যে শরীরে অহৈতুকী ভক্তি করেন, এই শ্লোক তাহার প্রমাণ। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবস্তং ভজন্তে॥ 
নুসিংহতাপনী ২৫।৯৬-শঙ্করভাষ্য।” ্রহ্গলয়প্রাপ্ত পুরুষও যে শ্রীরুষ্ণভজন করিয়া থাকেন এই উক্তিই তাহার গ্রমাণ। 


স্র্য্যকিরণের সঙ্গে নির্বিশেষ ব্রন্ষের এবং স্থ্যমগ্ুলের সঙ্গে সবিশেষ শ্রীকৃষ্ণের উপমা দেওয়াতে সুরধাকিরণ যে 
নিধ্বিশেষ বস্তু এবং স্বর্য্যমণ্ডল যে সবিশেষ বস্তু তাহাই প্রতিপন্ন হইল ; এইরূপে এই গ্লোকটা পূর্ববপয়ারের প্রমাণস্বরূপ 


হইল। 


স্থর্য্যের সহিত স্বর্্যকিরণের যে সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণের সহিতও ব্রন্বের প্রায় তদ্রপ সম্বন্ধ ( ঘনত্ব-হিসাবে ); সুতরাং 
ব্ৰহ্ম শীকৃষ্চের অঙ্গপ্রভাস্থানীয়_ইহাই এই গ্লোকে ব্যক্ত হইল। সুতরাং এই শ্লোকটীদ্বারা পূর্ববর্তী ২৮শ পয়ারের 
‘কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা”-বাক্যও প্রমাণিত হইল। 


৩১। তৈছে-_তদ্রপ (স্ৰ্্মণ্ডল যেমন ভিতরে সবিশেষ, কিন্তু বাহিরে নিকশেষ, তদ্রপ )। পূর্ব 
পয়ারের সহিত এই পয়ারের অন্বয়। পরব্যোম-_এস্থলে পরব্যোম-শবে পূর্ববর্তী ২৭.২৮ পয়ারোক্ত বৈকুষ্ঠকে 
বুঝাইতেছে। নানা-চিচ্ছক্তি বিলাস-_চিচ্ছক্তির নানাবিধ বিলাস বা পরিণতি; বৈকুঠে চিচ্ছক্তি জল, স্থল, 
বৃক্ষ, লতা, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, শয্যা, আসন, বসন, ভূষণ, প্রভৃতি নানাবিধ দ্রবারূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে। 
এইরপে চিচ্ছক্তির পরিণতিতে বৈকু সবিশেষ ধাম হইয়াছে। (১14২৯ পয়ারের টাকায় র্টবয। নির্ধিবশেষ 
জ্যোতিধিষ্ঘ ইত্যাদি__কিন্ত ও সবিশেষ বৈকুষ্ঠের বাহিরে ( বহির্ভাগে ) যে জ্যোতির্ময় মণ্ডল ( সিদ্ধলৌক ) অবস্থিত, 
তাহা নিব্বিশেষ__নিরাকার। 

৩২) বৈকুণ্ঠের বাহিরে যে নিধ্বিশেষ জ্যোতির্দয় চিদ্বস্ত আছে, তাহাই নিধ্শেষ ব্রহ্ম; এই ব্রহ্ম কেবলই 
জ্যোতিৰ, নিব্বিশেষ জ্যোতি ব্যতীত তাহাতে অন্ত কিছুই নাই। যাহারা সাযুজ্য-মুক্তির অধিকারী, তাঁহারা এই 
নিঝ্রিশেষ জ্যোতির্ময় বর্গের সঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ নিবিবশেষ ব্রনধেগ্রবেশ করেন | 

নির্বিবশেষ ্রহ্ম সেই-_সেই চিন্ময় জ্যোতিরবগুলই নিববশেষ ব্মতত্ব। ভীহা পায় লয় বঙ্গে প্রবেশ 
করিয়া ব্রন্মের সহিত তাদাত্ প্রাপ্ত হয় (১/৩১৬ প়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। 

প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্সাযুজ্য-কামী সাধককে সাযুজ্য-মুক্তি কে দিতে পারেন? সিদ্ধলোকের নিব্বিশেষ ব্রহ্ম 
তাহা দিতে পারেন না; কারণ, তিনি নিঃশক্তিক (বা অব্যক্-শক্তিক ), মুক্তি দেওয়ার শক্তি তাঁহার মধ্যে বিকশিত 
হয় নাই। বিশেষতঃ, আগে মায়ার কবল হইতে অব্যাহতি পাওয়া চাই, তারপর মুক্তি। ভীব নিজের শক্তিতে 
ছুরতায়া দৈবীমায়ার কবল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না; শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলেই শ্রীভগবান্‌ কৃপা করিয়া 
জীবকে মায়ামুক্ত করিয়া দিতে পারেন। পদৈবীহোষা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া। মামেব যে প্রপন্থন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে। 
শ্রী: ৭১৪ ॥৮ মায়া ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বরব্যতীত অপর কেহই ইহাকে জয় করিতে পারিবে না। সবিশেষ সশক্তিক 
ভগবৎস্বরপব্যতীত অন্য কোনও স্বরূপের-__নিব্বিশেষ নিঃশক্তিক ত্রদ্বের__শরণাপন্ন হওয়াও সম্ভব নহে, মায়াকে অপ- 
সারিত করার শক্তি থাকাও তাহার পক্ষে স্ব নহে। তাই, রহ সাযুজ্য পাইতে হইলেও নিব্রিশেষ ব্রন্মোপাসকের পক্ষে 


ধম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা : ৪২৬ 
তথাহি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধো৷ ( ১/২১৩৮) দিদ্ধলোকন্ত তমসঃ পারে যত্র বসস্তি হি। 


ব্ৰহ্মাণুপুরাণবচনম্‌_ সিদ্ধা ব্ৰহ্মসুখে মগ্রা দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥ ৬ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 


তমসঃ প্রকৃতেঃ পারে তু সিদ্ধলোকঃ যত্র নির্ভেদব্রদ্মোপসনাসিদ্ধাঃ হরিণা নিহতাঃ দৈত্যশ্চ ব্র্জুথে মগ্নাঃ অন্তঃ 
ব্গন্তি তি্টন্তীতি ॥ ৬॥ 


গৌর-কৃপা-তরজিণী টাকা 

প্রথমতঃ ভগবানের কোনও সবিশেষ স্বরূপের উপাজনা করিতে হইবে এবং কৃপা করিয়া তিনি যেন মায়ামুক্ত করিয়া 
সাধককে, নির্ব্রশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য প্রাপ্তি করাইয়া দেন__তন্লিমিতত প্রার্থনা করিতে হইবে। তাই শ্রীচৈতন্য- 
চরিতামূত বলিয়াছেন_“কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে। ২২২১৬) যাহার! ভত্তিপূর্ববক সবিশেষ 
স্বরপের উপাসনা ব্যতীতই কেবল জ্ঞানমার্গে নির্বিশেষ ত্রন্মের ধ্যানাদি মাত্রই করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের মতে তাহাদের 
চেষ্টা স্থুল-তুষাবঘাতীর ন্যায় ক্লেশ মাত্রেই পর্যবসিত হয়। *শ্রেয়ঃ স্থতিং ভক্তিমুদস্ত তে বিভো ক্লিশুন্তি যে কেবল 
বোধলন্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্তদ্‌ যথা স্থুলতুষাবধাতিনাম্‌॥ শ্রীভা. ১০১৪৪ | যাহা হউক ভগবদ্‌- 
বিগ্রহের সচ্িদানন্দমযত্ব স্বীকার পূর্বক ভক্তিভাবে তাহার উপাসনা করিলেই তিনি সাযুজ্যকামীর অভীষ্ট সাযুজ্যমুক্তি 
দান করিয়া থাকেন। সাধূজ্যমুক্তিকামীর সাযুজ্য লাভ হয় সিদ্বলোকে) সেই সিদ্ধলোক পরব্যোমেরই অন্তর্গত 
(১৫২৭ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য); আর শ্রীনারায়ণই সমগ্র পরব্যেমের অধিপতি ; সুতরাং তিনি সিদ্ধলোকেরও 
অধিপতি বা নিয়স্তা। পূর্ববন্তী ১২১৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, নর্বশেষ ব্রহ্মসাযুজ্যকামী জানমার্গের উপাসকগণ 
পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকেই নির্বশেষ ব্রশ্মরপে অনুভব করেন শ্রীনারায়ণ ব্যতীত আর কেই বা তাহাদের এই অন্তুভব 
জন্মাইবেন? কাজেই, সিদ্ধলোকে সাযূজ্যমুক্তি দানের ক্ষমতাও পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণেরই বলিয়া মনে হয়। তাহা 
হইলে, পঞ্চবিধা মুক্তিই শ্রীনারায়ণ দিয়া থাকেন; সালোক্যাদি চারি রকমের মুক্তি দিয়া ভক্ত-সাধককে সবিশেষ বৈকুণ্ঠে 
রাখেন, আর সাধুজামুক্তি দিয়া জ্ঞানমার্গের সাধককে সিদ্ধলোকে রাখেন। 

শ্লে|। ৬। অন্বয়। তমসঃ (মায়ার ) পারে ( বহির্দেশে ) তু সিদ্ধলোকঃ (সিদ্ধ লোক ), যত্র (যে সিদ্ধ লোকে ) 
সিদ্ধাঃ (নির্ভেদ-ব্ৰন্মোপাসনায় সিদ্ধ লোকগণ ) চ ( এবং ) হরিণা (প্রীকবষ্চকর্তৃক ) হতাঃ (নিহত) দৈত্যাঃ ( দৈত্যগণ ) 
র্ষহ্থথে (ব্রদ্ধাননে ) মগ্জাঃ (নিমগ্ন ) [ সন্তঃ ] (হইয়!) হি ( নিশ্চিতই ) বসন্তি (বাস করেন )। 

ভন্ুুবাদ। মায়ার বহির্ভাগে সিদ্ধলোক অবস্থিত; সেই সিদ্ধলোকে নির্ভেদ-ব্রন্মোপাষনায় সিদ্ধ ব্যক্তিগণ এবং 
শীহরিকতূক নিহত দৈত্যগণ ব্রহমসুখে নিমগ্ন হইয়া বাস করেন। ৬। 

তমসঃ পারে--প্রকৃতির বহির্ভাগে। সিদ্ধলোক যে মায়াতীত চিন্নয় বস্তু, তাহাই ইহাদ্ারা স্থচিত হইল। 


এই গ্লোকে বলা হইল, “সিদ্ধলোকত্ত্ তমসঃ পারে”__সিদ্ধলোক প্রকৃতির বহির্ভাগে। ইহা হইতে কেহ হয়তো 
মনে করিতে পারেন, প্রকৃতির অষ্টম আবরণের পরেই সিদ্ধলোকের স্থিতি। আবার পরবর্তী ১৫৪৩ পয়ারে বলা 
হইয়াছে__“বৈকু& বাহিরে যেই জ্যোতির্শয়-ধাম। তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ॥” এই পয়ারের জ্যোতিরয়-ধাম 
অর্থ সিদ্বলোক। এই সিদ্ধলোকের বাহিরেই_ কারণার্ণব--একথাই পয়ারে বলা হইল। এই পয়ার হইতে জানা 
যায়_-কারণার্ণবই সিদ্ধলোকের বাহিরের সীমা) কিন্তু উক্ত শ্লোক হইতে মনে হয়-_গুক্ৃতি (অঃ) বা প্রক্কৃতির 
অষ্টম আবরণই সিদ্ধলোকের বাহিরের সীমা। ইহাতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন_-প্রকুতির অষ্টম আবরণই 
কারথার্ণৰ। কিন্তু ইহা শাস্তরসন্মত সিদ্ধান্ত নহে। লঘুভাগবতামৃতধূত পদ্মপুরাণ বচনে জানা যায়_-“প্রধান 
পরমব্যোয়োরত্তরে বিরজানদী। ( প. পুং উ. ২৫৫) ॥- প্রধান (প্রকৃতি বা মায়িক ব্রশ্মাও-_মায়িক ব্রদ্মাণ্ডের শেষ 
সীমা প্রকৃতির অষ্টম আবরণ, ত্রিগুণাত্মিকাপ্রকৃতি) ও পরব্যোমের মধ্যে বিরজানদী ( কারণার্ণব )।৮ এই প্রমাণে 
জানা গেল, প্রকৃতির অষ্টম আবরণের পরেই কারণার্ণব। সুতরাং প্রকৃতির অষ্টম আবরণ ও কারণার্ণৰ এক বা অভিন্ন 
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নহে। অভিন্ন হইতেও পারে নাঁ। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, মায়া। কারণার্ণব_“চিন্ময়জ্জল সেই পরম কারণ। 
যার এক কণা গঙ্গা পতিত-পাবন ॥ ১।৫৷৪৬ ॥” স্বরূপেই উভয়ে বিভিন্ন। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, 
দ্িজগুত্রদিগকে-আনয়নকরিবার জন্য অর্জ্জুনকে লইয়! শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা হইতে দিব্যরথযোগে মহাকালপুরের দিকে 
যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তিনি অপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র, সপ্তগিরি, লোকালোক পর্বতাদি অতিক্রম করিয়া এক নিবিড় 
অন্ধকারে প্রবেশ করিলেন (বিবেশ স্ুুমহত্মমঃ__শ্রীভা. ১৮৭৪৭) চক্রদ্বারা তিনি সেই অন্ধকারকে ভেদ করিয়া 
অগ্রসর হইলেন। এই অধ্ধকারকে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ভাঁ প্রকৃতির সপ্ত আবরণ 
বলিয়াছেন ( চক্রেণৈব সপ্তাবরণভেদো জে়ঃ চক্রবর্তী । চক্রান্গপথেনৈব দ্বারেণ সপ্তাবরণভেদেন_শ্রীপাদ সনাতন )। 
তখন_-অদ্ধকার পার হইয়া যাওয়ার পরে-_অন্ধকারের দূরে বর্তমান এক অনস্তপার সর্বব্যাপক দিব্যজ্যোতিঃ দেখিয়। 
অঞ্জুনের চক্ষু যেন ঝলসিয়া যাইতে লাগিল। “্দ্বারেণ চক্রান্থপথেন তত্তমঃপরং পরং জ্যোতিরনস্তপারম্‌ ।  অমশ্থুবানং 
গ্রণমীক্ষ্য ফান্তন প্রতাড়িতাক্ষোইপি দধেইক্সিণী উভে ॥ শ্রীভা. ৯০৮৯/৫১-॥ এই শ্লোকের টাকায় চক্রবপ্তিপাদ 
লিখিয়াছেন-_তদনস্তরং ( নিবিড় অন্ধকার পার হওয়ার পরে) গচ্ছন্‌ ফাস্তুনঃ -তমপরং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং 
গরকৃত্যাবরণাৎ অষ্টমাৎ পরমিত্যর্চ। পরং শেষ্ঠং চিন্ময়ং জ্যোতি সমঞ্বানমতিব্যাপকং বীক্ষ্য ইত্যাদি । তাৎপধ্য_- 
প্রকৃতির অষ্টম আবরণের পরে এক চিন্ময় সর্বব্যাপক জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইল। এততপ্রসন্ে শ্রীহরিবংশের প্রমাণ উদ্ধৃত 
করিয়া চক্রবর্তী দেখাইয়াছেন_এই ব্যাপক জ্যোতি: সমন্ধে শ্রীকৃষ্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন--“্রশ্মতেজোময়ং দিব্যং 
মহৎ যদ্টবানসি। অহং স ভরতশরেষ্ঠ মত্তেজন্তৎ সনাতনম্‌ ॥ প্রকৃতি: সা মম পর! ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী । তাং 
গ্রবিশ্ত ভবস্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ ॥--টীকায় চত্রবর্ভাঁ লিখিয়াছেন__অত্র মত্তেজ ইতি তদুদ্ধ মন্তেজোহপি অহং 
স ইতি সোহহমেব তদ্ক্মতেজন্তেজখিনোরভেদাৎ প্রক্ৃতিঃ সা মম পরেতি তচ্চিন্ময়ং ব্রহ্ম মমৈব স্বরূপশক্তিঃ পরেতি 
মায়াতীতা ব্যক্তা চিন্নয়নেত্ৰগ্রাহ| অন্যথা অব্যক্তেত্যৰ্থঃ। --যে তেজঃ দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহ! মায়াতীত, ব্র্গতেজঃ, 
শ্ীরুষেরই স্বরূপশক্তি। ইহার পরে কুষণাজ্জুম উত্তালতর্বমালাসম্কুল এক সলিলে প্রবেশ করিলেন । ততঃ প্রবিষ্ট 
সলিলং নভঙ্বতা বলীয়সৈজন্বৃহ্মিভূষণমূ। শ্রীভা. ১০৮৯/৫২॥ এই গ্লোকের সলিল-শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ 
সনাতন লিখিয়াছেন-_-ততত্তত্রৈব বর্তমানং সলিলম্‌ অপ্রারুতং তত্তেজোজনিতং জলদুর্গবৎ সর্ববতঃ স্থিতম্‌ ইত্যাদি 
সেই স্বরীপশক্তিরূপ ব্রক্ষজ্যোতির মধ্যেই সেই তেজোজনিত অপ্রাকৃত সলিল (জল )-ইত্যাদি। ইহা হইতে 
বুঝা যায়, যে জ্যোতি: দেখিয়া অর্জুনের চক্ষু ঝলমাইয়া যাইতেছিল, তাহা এই চিন্ময় জলেরই জ্যোতিঃ। এই জলটা 
কি বস্তু, তাহা শ্রীপাদ চন্বর্তী পরিষ্কার করিয়াই বলিয্বাছেন। সলিলমিতি কারণীর্ণবোদকমূল-এই জল হইল 
কারণার্ণবের জল। তাহার এই উক্তির অনুকূলে তিনি মৃত্যুঞ্রয়তত্র হইতে প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন-_ ব্রা গুস্তোর্দতো 
দেবি বর্ষণঃ সদনং মহৎ। ততুর্দং দেবি বিষুণাং তদু্ধং রুদ্ররপিণাম্‌ ॥ তুর মহাবিষ্চোর্মহাদেব্যান্তদর্দগমূ। পারে 
পুরী মহাদেব্যাঃ কালঃ সর্বভয়াবহঃ॥ ততঃ শ্রীবর্গীযূযবারিধিনিত্যনৃতনঃ। তন্তু তীরে মহাকাল; সর্বগ্রাহকরপধৃক্‌॥ 
ইহার টাকায় তিনি লিথিয়াছেন-_অত্র ্রদ্ষণঃ সদনং সত্যলোকঃ বিষ্ণুনাং বৈকুঠস্থতানাং বৈকুষ্ঠঃ রুদ্ররূপিণা মিত্যহস্কারা 
বরণস্থো রুদ্রলোকঃ মহাবিষ্ণোরিতি মহত্তত্বাবরণস্থো মহাবিষ্ণুলোকঃ মহাদেব্যা ইতি প্রক্ৃত্যাবরণস্থো মহাদেবীলোকঃ 
র্মপীযুষবারিধিঃ কারণার্ণবঃ মহাকাল: পরব্যোমস্থো মহাবৈকুনাথস্তস্তৈব কারণার্ণবজলান্তর্গতং ভবনং মহাকালপুরং 
ফান্তুনো দদর্শতি। এই টাকাঙ্ণুসারে উদ্ধৃত শ্লোকের মন্দ এইরূপ_ব্রহ্মাণ্ডের উ্দভাগে সত্যলোক, তাহার উর্দে 
(ব্ৰহ্থাপ্স্থ ) বৈকুণ, তাহার উর্ধে রুদ্রলৌক, তাহার উর্দ্ধে মহত্তত্বাবরণস্থ মহাবিষ্ণুলোক, তাহার উর্দ্ধে প্রকৃতির (অষ্টম ) 
₹ আবরণস্থ মহাদেবীলোক। তাহার পরে ব্রহ্মপীযুযবারিধি ( চিন্ময় জলপূর্ণ ) কারণার্ণব। এই কারণার্ণবের জলমধ্যেই 
মহাকালপুর-_যে পুরে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ মহাকালরূপে অবস্থান করেন): দ্বিজপুত্রদিগকে আনয়ন করিবার 
নিমিত শ্রীকৃষ্ণ জ্জুন এই মহাকালপুরেই গিয়াছিলেন। যাহ। হউক, উক্ত আলোচনায় উদ্ধৃত প্রমাণসমূহ হইতে: জানা 
গেল, প্রকৃতির অষ্টম আবরণই কারণার্ণব নহে; অষ্টম আবরণের পরে বা উর্ধেই চিন্নয়জলপূর্ণ কারণার্ণব; মায়া 
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সেই পরব্ঠোমে নারায়ণের চারিপাশে। বাসুদেব সঙ্কর্ষণ গ্রছ্থায়ানিরুদ্ধ । 
দ্বারকা-চতুব্্ণহের দ্বিতীয় প্রকাশে ॥ ৩৩ দ্বিতীয় চতুবুর্ণহ এই, তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ ৩3 
গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টাকা 


ত্রগুণাত্মিকা। কারণার্ণৰ ত্রিগুণাতীত চিন্ময়, স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়াই বলা হইয়াছে__“মায়াশক্তি রহে 
কারণান্ধির বাহিরে । কারণসমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥ ১৫৪৯৮ মায়া কারণসমুদ্রের বাহিরে থাকে বণিয়াই 
সৃষ্টির প্রাক্কালে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দূর হইতে মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন। “দূর হইতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। 
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥  ১1৫1৫৭।1” (প্রকৃতির অষ্ট আবরণের বিবরণ ৯৫৯ শ্লোক-টীকায় দ্রষ্টব্য )। 


মুখ্যতঃ সিদ্ধলোকের তমঃপারত্ব বা মায়াতীতত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যেই এই শ্লোকে “সিদ্ধলোকস্ত তমসঃ পারে” বল৷ 
হইয়াছে, সিদ্বলোকের নির্দিষ্ট অবস্থান দেখাইবার উদ্দেশ্যে নহে। ১৷৫৷২৭ পয়ারের টাকাও ভ্রষ্টব্য। 

দৈত্য-_যাহারা! শ্রীরুষ্কে সাধারণ মান্গুষ বলিয়া! মনে করে, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্বা স্বীকার করে ন! এবং 
শ্রীকৃষ্ণের শত্রুতাচরণ করে, তাহাদিগকে দৈত্য বলা হয়। “কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি মানি। চৈতন্য না 
মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥ ১৮৮ ॥৮ দৈত্য বলিতে অন্ুরকেও বুঝায়; যাহারা ভগবদ্বহির্ূথ, তাহা- 
দিগকেও অন্গুর বলা হয়। দো ভূতসর্গেগ লোকেহস্মিন্‌ দৈব আস্থুর এব চ। বিষ্ণুভক্ত: স্ুতো দৈব আস্সুরস্তদ্বিপধ্যয়ঃ ॥” 
শ্রীচৈতগ্তচরিতামৃত আদি তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১৮শ শ্লোকধৃত পাদ্মবাচন ॥ 

দৈত্যাস্চ হরিণ| হতাঃ_শ্রী্চকর্তৃক নিহত দৈত্য বা অস্থরগণ। বস্তুতঃ স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নিজে 
অস্থুর-বধ করেন না; তিনি যখন ব্রদ্থাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন স্থিতিকর্তা বিষ্ণুও শ্রীরষ্ণবিগ্রহের অন্তভূত থাকিয়া 
অবতীৰ্ণ হয়েন এবং অস্থুর-সংহারাদি এই বিষ্ণুরই কার্য্য (১৯/৪১২)। এইরূপভাবে নিহত দৈত্যগণ সাযুজ্য যুক্তি 
পাইয়া থাকে। ) 

নির্ভে-ব্রঙ্গোপাসনায় পিদ্ধ ব্যক্তিগণ এবং শ্রীহরিকর্ভুক নিহত দৈত্যগণই সাযুজ্য-মুক্তির অধিকারী ; সিদ্ধলোকেই 
যে তাহাদের স্থান হয়, এই পূর্ব পয়ারোক্তির প্রমাণ এই গ্লোক। 

৩৩৷৩৪। পরব্যোম-ধামের বর্ণনা ( ২২-৩২ পয়ারে ) দিয়া এক্ষণে পরব্যোম-চতু ব্ঁহের বর্ণনা দিতেছেন। 

সেই পরব্যোমে_-যেই পরব্যোমে শ্রীরু্ণ চতুভূর্জ নারায়ণরূপে মহালগ্মী-আদির সহিত লীলারস আস্বাদন 
করিতেছেন এবং জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ সালোক্যাদি চতুৰ্বিধ! মুক্তি দিয়া ভাগ্যবান্‌ জীবসমূহকে পরব্যোমের 
সবিশেষ অংশ বৈকুণ স্থান দিতেছেন এবং ত্রহ্মসাযুজ্য মুক্তির অধিকারীদিগকে পরব্যোমের নিব্বিশেষ অংশ সিদ্ধলোকে 
(১1৪২৮ এবং ৯/৫।৩২ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য ) নির্ধিশেষ ব্ৰগ্বের সহিত তাদাত্ময (লয় ) প্রাপ্তি করাইতেছেন, সেই 
পরব্যোমে। নারায়ণের__পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের। চারি পাশে_যথাক্রমে পুর্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে ও 
উত্তরে (বাসুদেব, অক্ব্ষণ, গ্রাম ও অনিরুদ্ধ এই চারিবুহ অবস্থান করেন) দ্বারক!-চতুবু7হের_ বাসুদেব, 
সন্ধর্যণ, প্রদ্যুয় ও অনিরুদ্ধ নামে দ্বারকায় যে চারিটা ব্যুহ আছেন (১৫1২০ ), তাহাদের । দ্বিতীয় প্রকাশে দ্বিতীয় 
অভিব্যক্তি। কৃষ্ণলোকন্থ গোকুলে চতুবুর্ণহের পৃথক্‌ পৃথক বিগ্রহ নাই; দ্বারকা-মথুরায়ই ঢতুবৃঠহের পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
অভিব্যক্তি; অন্যান্থা চতুব্ণাহ অপেক্ষা দ্বারা-চতুবুর্ণহ শক্তযাদির বিকাশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া দ্বাকা-চতুবুর্ণঘকেই প্রথম 
চতুব্ণহ বা চতুবুরণহের প্রথম বিকাশ বলা হয়; শক্তযা্দিবিকাশের হিসাবে ছ্বারকা-চতুবর্ণহের অব্যবহিত পরেই 
পরব্যোম-চতুবূ্ণহের স্থান; এজন্য পরব্যোম-চতুর্বূহকে দ্বারকা-চতুবৃ্হের প্রকাশ বা চতুব্ণহের দ্বিতীয় বিকাশ 
বলা হয়। প্রকাশ-_আবির্ভাব, বিকাশ। পরব্যোম-চতুব্্ণহের নামও বান্গুদেব, স্্ষণ, প্রদ্যুয় ও অনিরুদ্ধ-_ 
ইহারাই দ্বিতীয় চতুবুর্হ বা পরব্যোমের চতুবছ। দ্বারকা চতুব্ণহ ও পরব্যোম-চতুব্র্ণহের নাম ঠিক একরপ 
হইলেও শল্তযাদিতে এই দুই চতুবর্হের পার্থক্য আছে; পরব্যোম-চতুবু্হকে দ্বিতীয় চতুবৃহ বলাতে এবং পূৰ্ববৰ্তী 
২০শ পয়ারে দ্বারকা চতুবুযহকে সর্বচতুবুর্ণহ-অংশী বলাতে পরব্যোম-চতুবুর্ণহ অপেক্ষা দ্বারকা-চতুবুযুহের শ্রেষ্ট স্থচিত 


২1৫৪ 


৪২৬ শীশ্রীচৈতন্চরিতামূত [৫ম পরিচ্ছেদ 
তাহা যে রামের রূপ__মহাসঙ্কর্ষণ । চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তিহো কারণের কারণ ॥ ৩৫ 


গোৌর-কৃপা-তরঙ্লিণী টীকা 

হইয়াছে। দারকা-চতুবহ হইল অংশী, পরব্যোম-চতুবণহ তাহার অংশ। স্বরূপে সকলে পূর্ণ হইলেও শত্ত্যারি 
বিকাশের তারতম্যাহুসারেই অংশাংশী-স্বন্ধ হইয়া থাকে। যাহাতে ন্যুনশক্তির অভিব্যক্তি; তাহাকেই অংশ বলে। 
“তাদৃশো নৃনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। ল. ভা. ক. ১৬।* ১৷৫৷২০ পয়ারের টীকা দষ্টব্য। 

বাস্থদেব_প্রথম বাহ; ইনি পরব্যোম-নাথের বিলাস এবং সকলের অন্তর্যামী পরমাত্মা। “মহা-বৈকুঠ- 
নাথন্য বিলাসত্বেন বিশ্রুতঃ। পরমাত্মা বল-জ্ঞান-বীর্ধ্-তেজোভিরদ্বিতঃ ॥ ল. ভা. পু. ১৬৫ ॥” ইনি চিত্তের অিষ্ঠাত 
দেবতা, তাই চিত্তে উপাস্ত এবং ইনি বিশুদ্ধসত্বের অধিষ্ঠান। তথোপাস্তচিত্তে তদধিদৈবতম্‌। তথা বিশুদ্ধসতবন্ত 
যশ্চাধিষ্ঠানমুচ্যতে ॥ ল. ভা. পু: ১৬৬॥? শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির মধ্যে বাস্সুদেব জ্ঞানশক্তি 
প্রধান। “জ্ঞানশক্তি-প্রধান বান্থদেব অধিষ্ঠাতা। ২২০২১৯।৮ সঙ্কর্ষণ দ্বিতীয় বৃহ; ইনি বাস্ুদেবের বিলাস 
বা স্বাংশ এবং সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ, তাই ইহাকে জীবও ( সমষ্টি জীব ) বলা হয় ( ল. ভা. পু. ১৬৭ )। 
ইনি অহঙ্কার-তত্বে উপান্ত (ল. ভা. পূ. ১৬৮)। ইনি ক্রিয়াশক্তি-প্রধান। “ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্ধর্ণণ বলরাম। 
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা ক্ুষের ইচ্ছায়। গোলোক বৈকুণ্ঠ হৃজে চিচ্ছত্তিদ্বারায় ॥ 
২২০২২১-২২। প্রন্যুন্ম_তৃতীয় বাহ; ইনি সঙ্র্ষণের বিলাসমূ্তি, বৃদ্ধিতত্বে ইহার উপাসনা ( ল. ভা. পু. ১৬৯); 
কেহ কেহ বলেন, ইনি মনের অধিদেবতা (ল. ভা. পূ. ১৭১)। ইনি বিশ্বস্থষ্টির নিদান এবং ইনি স্বীয় হৃষ্িশক্তি 
কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন (ল. ভা. পু: ১৬৯)। অনিরুদ্ধ__ চতুর্থ ব্যুহ ; ইনি পরদ্যুয়ের বিলাসমূত্তি ; মনস্তত্বে ইহার 
উপাসনা (ল. ভা. পূ. ১৭০ ), কেহ কেহ বলেন, ইনি অহঙ্কারের অধিদেবতা ( ল. ভা. পু. ১৭১ )। 

তুরীয়-_মায়াতীত, মায়িক-উপাধিশূন্য। আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১,ম গ্লোকের টাকা ভ্ব্য। 


বিশুদ্ধ_ শুদ্ধমবময় বিগহ, চিদ্যনমৃন্তি। এই ছুই পয়ারে “মায়াতীতে ব্যাপি” শ্লোকের শীচতুবুরণহমধ্যে” 
ংশের অর্থ করা হইয়াছে। 
৩৫। এক্ষণে পরব্যোমে শ্রীবলরামের যে রূপ আছেন, তাঁহার কথা বলিতেছেন। পরবে]ামচতুরুহের দিতীয় 
বুহ যে সঙ্ধর্ণণ, তিনিই শ্রীবলরামের একম্বরপ | 
ভীহা_ঘেই পরব্যোম-চতুব্র্ণহমধ্যে। রামের রূপ- শ্রীবলরামের এক স্বরপ। মহা সন্কর্ধণ-__দিতায়বৃহ 
সন্ব্ণকেই এস্থলে মহাসন্র্ণ বলা হইয়াছে। শেষাদিকেও জন্র্ণণ বলা হয় (১1৬৮২ )) তীহাদিগ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং 
তাহাদের মূল বলিয়া পরব্যোমের সনব্ষণকে মহাসন্ধর্ণণ বলা হইয়াছে। লঘুভাগবতামুতের প্রমাণান্নসারে পূর্ববর্তী 
পয়ারের টাকায় বলা হইয়াছে, এই সন্্ণণই সমস্ত জীবের প্রাদুর্তাবের আম্পদ ; অর্থাৎ ইহা হইতেই সমস্ত জীব উদ্ভূত 
হয়, মহাপ্রলয়ে ইনিই সমস্ত জীবকে আবর্ষণ করিয়া ইহার (অন্যতম স্বরূপ কারণার্ণবশারীর ) মধ্যে আনয়ন করেন; 
এজন্য ইহাকে সন্ধর্যণ বলা হয়। “প্রলয়াদৌ জগৎবর্ষণাৎ সন্র্ষণঃ। শ্রীভা, ১০।২।১৩ শো, তোষণী ॥” 
লঘুভাগবতামূতের প্রমাণা্গ্সারে পুর্ববপয়ারের টাকায় বল! হইয়াছে যে শ্রীনারায়ণের বিলাস বা অংশ হইলেন 
অনব্্ণ ; কিন্তু এই পয়ারে বলা হইল, শ্রীবলরামের এক স্বরূপ বা অংশ হইলেন সন্বর্ষণ। শ্রীরুষ্ণ ও বলরামে অভেদ 
বলিয়া, উক্ত দুই উক্তির মধ্যে স্বরূপতঃ কোনও বিরোধ থাকিতে পারে না। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মুত্তি ; সঙ্ধর্ষণ 
শ্রীনারায়ণের অংশ হওয়াতে শ্রীুষ্ণেরই অংশ হইলেন এবং ভরীক্বষ্ণের অংশ হওয়াতে শ্রীক্ুষ্াভিন্নতন্ত শ্রীবলরামেরই 
ংশ হইলেন। তথাপি শ্রীবলরামের তত্বর্ণনে অন্বর্ণকে বিশেষরপে শ্রীবলরামের অংশ বলার তাৎপর্য বোধ হয় 
এইরূপ ৫ 
সষ্টাদিকাৰ্যযে ইচ্ছাশক্তি এবং জ্ঞানশক্তি একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও ক্রিয়াশক্তির প্রাধান্য (২২০।২৯৮-২১)। 
- প্রাকৃত জগতের সৃষ্টি এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামাদির প্রকটন মুখ্যতঃ ক্রিয়াশক্তিরই কাধ্য। এই কার্যে যে: সমস্ত 


৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ৪২৭ 


চিচ্ছক্তি-বিলাস এক “শুদ্ধসত্' নাম । ‘জীব’ নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয় । 

শুদ্ধসত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৩৬ মহাসন্ব্ষণ সব জীবের আশ্রয় ॥ ৩৮ 

যড় বিধ এশ্বধ্য তাহা_ সকল চিন্ময় । যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাহাতে প্ৰলয় । 

সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয় ॥ ৩৭ সেই পুরুষের সঙ্কর্ধণ সমাশ্রয় ॥ ৩৯ 
গৌর-কবৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


ভগবৎস্বরপ সাক্ষাদ্ভাবে নিয়োজিত, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ক্রিয়াশক্তির গ্রাধান্-_অবশ্ঠ স্বরূপ-বিশেষে ক্রিয়া- 
শক্তির অভিব্যক্তির তারতম্য আছে; শ্রীবলরামেই শ্রীক্বফের ক্রিয়াশক্তি: সর্ববাধিকরূপে অভিব্যক্ত (২২০।২২১)। 
শ্ীসন্র্ষণে ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি শ্রীবলরাম অপেক্ষা কিছু কম, কিন্তু কারণার্ণবশায়ী-আদি স্ষ্টিকার্ধ্যে নিযুক্ত 
অন্যান্য : স্বরূপ অপেক্ষা বেশী। যাহা হউক, প্রধানতঃ ক্রিয়াশক্তি-বিষয়ে শ্রীবলরাম অপেক্ষা শ্রীসন্্ষণ 
কিঞিম্যান বলিয়াই শ্রীঙ্বর্ণকে বিশেষরপে শ্রীবলরামের অংশ বা একন্বরূপ বলা হইয়াছে। ইহাই শ্রীস্র্ষণের 
বিশেষ তত্ব। ? 

চিচ্ছক্তি__হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিনটা বৃত্তিবিশিষ্ট শক্তিকে চিচ্ছক্তি বলে। এই পয়ারে সম্ধ্ষণকে 
চিচ্ছক্তির আশ্রয় বল! হইয়াছে। কিন্তু চিচ্ছক্তি স্বরূপতঃ পূর্ণ শক্তিমান শ্রীকষ্ণেরই শক্তি; স্থুতরাং চিচ্ছক্তির আশ্রয়ও 
্রীরুষ্ণই, অন্য কেহ নহেন। পরবর্তী ছুই পয়ার হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় চিচ্ছক্তিরূপ উপাদানদ্বারাই শরীসন্ধর্মণ 
‘ বৈকুণঠাদি-ভগবন্ধামসকল প্রকটিত করিয়াছেন তাহা হইলে বুঝা গেল, বৈকুণ্ঠাদি-ভগবদ্ধামসমূহ চিচ্ছক্তির যে 
অংশের বিলাস, সেই অংশের অধ্যক্ষ বা নিয়ন্তাই শ্রীসঙ্বণ ; সুতরাং এস্থলে আশ্রায়__অধ্যক্ষ বা নিয়ন্তা। তিহো-_ 
সেই সন্র্ণণ। কারণের কারণ__জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ যে পুরুষাদি অবতার, তাঁহাদেরও কারণ বা মূল 
শীসনব্ষণ; যেহেতু শ্রীদন্ধর্ণণ হইতেই পুরুষাদির আবির্ভাব। 

৩৬-৩৭।  চিচ্ছক্তির আশ্রয় বা নিয়স্তারপে শ্রীসন্র্ষন কি কার্য্য করেন, তাহা বলিতেছেন। চিচ্ছক্তিদ্বারা তিনি 
বৈকুঠাদি ভগবদ্ধামমকল প্রকটিত করেন এবং ওঁ সকল খামস্থিত যড়.বিধ এশবধযকেও প্রকটিত করেন। 

চিচ্ছক্তিবিলাস-_চিচ্ছক্তির বিলাস বা পরিণতি। 

শুদ্ধসত্ব_চিচ্ছক্তির বিলাসকে শুদ্ধগত্ব বলে। শুদ্ধসত্বে তারতম্যান্গসারে হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই 
তিন শক্তিরই বিলাস থাকে। যে শুদ্ধসত্বে সন্ধিনীর অংশ বেশী, তাহাই বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধামের উপাদান (১৪1৫৬ 
টাকা দ্ৰষ্টব্য )। 

গুদ্ধদত্ত একটী পারিভাষিক শব্দ; ইহাদ্বারা রজন্তমোহীন প্রাকৃত সব্বকে বুঝায় না। রজন্তমোহীন সত্বও 
প্রাকৃত বস্তু; ভগবন্ধামের উপাদান শুদ্ধসত্ব অপ্রাকৃত চিদ্বস্ত (১1৪!১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য )। 

শুদ্ধমন্তময়_শুদ্ধদত্বরপ উপাদান-বিশিষ্ট। এম্থলে উপাদানার্থে ময়ট্‌ প্রত্যয় । 

যত বৈক্ধুণ্ঠাদিধাম-_বৈকুণ্ঠাদি যত ভগবদ্ধাম আছে (দ্বারকা, মধুর! এবং গোলোকও ), তাহাদের সকলের 
উপাদানই গুদ্ধমত্ব। প্রাকৃত বৰহ্মাণ্ডের উপাদান যেমন ক্ষিত্যপ (তেজ-আর্দি, তদ্্রপ ভগবদ্ধামের উপাদান হলাদিনী-সন্ধিনী- 
সংবিদাত্মক (সঙ্ধিনীপ্রধান ) শুদ্ধসত্ব। যড়.বিধ এঁখ্বৰ্য্য-_>৷২৷১৫ টীকা জ্ষ্টব্য। যড়,বিধ ওঁশ্বধ্যও চিচ্ছক্তির বিভূতি। 
প্যড়বিধ এঁশৰ্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস। ২৬১৪৭ ॥৮ তাহা__বৈকৃঠাদিধামে। চিন্ময়-_চিচ্ছক্তির বিভূতি বলিয়া 
বড় বিধ র্র্ের সমস্তই এবং ভগবন্ধাম-সমূহের সমস্তই চিননয়, অপ্রারত। সন্কর্ষণের বিভুতি_বৈকুঠাদি ভগবদধামসমূহ 
এবং যড়.বিধ এশর্য্য, এই সমস্তই সঙ্্ষণের অধ্যক্ষতায় চিচ্ছক্তিদবারা প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া তৎসমস্তকে সন্ধর্যণের বিভূতি বা 
মহিম! বলা হইয়াছে। 

৩৮-৩৯। পূর্বোক্ত ৩৫ পয়ারে সন্ধর্ণণকে কারণের কারণ বলা হইয়াছে? এক্ষণে তাহার হেতু বলিতেছেন। 


৪২৮ শরীশ্রীচৈত্যাচরিতামূত [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


সর্বাশ্রয় সর্ববাভুত এখর্য্য অপার । তথাহি শ্ৰীন্বরপগোস্বামি-কড়চায়াম্‌_ 
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাহার ॥ ৪০ মায়াভর্তাজাণ্ডসজ্বাশ্য়াঙ্ঃ 

তুরীয় বিগুদ্ধসত্ব সন্কর্ষণ নাম । শেতে সাক্ষাৎ কারণাস্তোধিমধ্যে। 
তেঁহো যার অংশ-_সেই নিত্যানন্দ রাম ॥ ৪১ যপ্তৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব 


অষ্টম-গ্নোকের কৈল সংক্ষেপে বিবরণ । 
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৪২ 


গৌর-কৃপা-তরঙিণী টীকা 
জীবশক্তি বাঁ তাটস্থাশক্তির অংশই জীব; শ্রীসন্ধর্যণ সমস্ত জীবের আশ্রয় ; সৃষ্টির প্রারম্ভে সন্ধ্ষণই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ- 
রূপে স্বীয় দেহ হইতে সমস্ত জীবকে বাহির করিয়া দেন এবং মহীপ্রলয়েও তিনিই কারণার্ণবশায়িরপে সকলকে স্বীয়দেহে 
আবর্ণণ করেন। স্থৃতরাং মূলতঃ সন্ব্ষণ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি এবং সঙ্ধর্ণণ হইতেই বিশ্বের প্রলয় এবং প্রলয়ে সঙ্বর্মণেই 
বিশ্বের স্থিতি । এইরপে শ্রীযন্ধর্ণ সৃষ্ট্যাদিকার্য্যেরও মূল অধ্যক্ষ । সাক্ষাদ্ভাবে কারণার্ণবশাফ়ি-পুরুধই সষ্ট্যাদির কারণ 
হইলেও সন্র্মণ সেই কারণীর্ণবশায়ীর মূল হওয়াতে সন্ধর্যণ হইলেন কারণের কারণ। 

জীবনাম ইত্যাদিঁজীবশক্তি-নামে এক শক্তি আছে; তাহাকে তটস্থা শক্তিও বলে। ১৷২৷৮৬ টাক! 
দ্রষ্টব্য। মহা সন্কর্ষণ ইত্যাদি-সন্ধ্ণণ সমস্ত জীবের আশ্রয়। জীবশক্তির অংশই জীবসমূহ ; জীবসমূহের প্রাদুর্ভাব- 
কর্তা বলিয়াই অঙ্বর্ণকে জীবের আশ্রয় বল! হইয়াছে। জীবের আশ্রয় হওয়াতে তিনি জীবশক্তিরও আশ্রয় বা 
অধ্যক্ষ হইলেন। 

যাহা হইতে_হে পুরুষ হইতে । বিশ্বোগুপন্তি__বিশবের উৎপত্তি বা স্্টি। যাহাতে প্রলয়_ ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস 
হওয়ার পরে সমস্ত জীব যেই পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। 

সেই পুকুষের-_-সেই কারণার্ণবশারী পুরুষের ( ইনি সন্র্ণের অংশ )। জমাশ্রয়-_সম্যক্রূপে আশ্রয়; মৃল। 
সন্্ষণই কারণার্ণবশায়ীর মূল বলিয়া তিনি কারণার্ণবশায়ীর সমাশ্রয়। 

৪০-৪১।  “মায়াতীতে” গ্লোকের শেষ চরণের অর্থ করিতেছেন । যিনি সকলের আশ্রয়, ধাহার এশ্বর্্য অনন্ত, স্বয়ং 
অনস্তদেবও যাহার মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না, সেই বিশুদ্ধসত্বমু্তি ্ীসনব্ষণ যাহার অংশ, তিনিই শ্রীবলরাম 
এবং মেই বলরামই শ্রীনিত্যানন্দরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

সর্ববাত্রয়_সকলের আশ্রয়, অধ্যক্ষ ব! মূল। সর্ব্বাভুত-__সর্ববিষয়ে যিনি অদ্ভুত বা আশ্চর্য-শক্তিযম্পর। 
এয অপার-_ধাহার এয অপরিসীম। বৈকুঠাদি ধামের ও্রধ্যাদিরও যিনি নিয়ন্তা, তাহার এশ যে 
অপরিসীম এবং তিনি যে আশ্বর্য-শক্তিসম্পন, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা! যাইতে পারে। ভানন্ত-_অনন্তদেব। ইনি 
আবেশ-অবতার। ইহার সহশ্র বদন। সহশ্রবদনেও ইনি সঙ্ধ্ণের মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। 
তুরীয়_উপাধিহীন। ১২১৭ ঞ্জোকের টাকা জ্টব্য। বিশুদ্ধসন্ব-_্ীস্্ষণের ( এবং সমস্ত ভগবৎস্বরপের ) বিগ্রহের 
উপাদানই গুদ্ধসত্ব। ১৷৪৷৫৬ টাকা ভ্ষ্টব্য। তেঁহো--সেই অঙ্ধণ। সেই নিত্যানম্দরাম-_তিনিই শ্রীনিত্যানন্দরপ 
বলরাম। অর্থাৎ তিনিই শ্রীবলরাম এবং সেই বলরামই শ্রীনিত্যানন্দ। 

৪২। অষ্টম শ্লোকের_“মায়াতীতে ব্যাপি” ইত্যাদি গ্রোকের। বিবরণ-_১১-৪১ পয়ারে। নবম 
চশ্লোকের-_মায়াভর্ভাজাওড” ইত্যাদি শ্লোকের। 

শ্লৌ। ৭। অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদের *ম শ্লোকে দ্রষটব্য। fl, 

“মায়াতীতে” গ্লোকে আদিলীলার সপ্চমন্নোকোক্ত “স্্ষণ”-তব ব্যক্ত করিয়৷ “কারণতোয়শায়ীর” তত্ব ব্যক্ত 


করা হইয়াছে “মায়াভর্তাজাও” ইত্যাদি শ্লোকে। নিয়ন পয়ার সমূহে “মায়াভর্ভাজাও” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করা 
হইয়াছে। 


স্তশ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপন্তে ॥ ৭ 


৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ৪২৯ 


বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ময় ধাম। অনন্ত অপাঁর__তাঁর নাহিক অবধি ॥ ৪৪ 

তাহার বাহিরে কারণার্ণৰ নাম ॥ ৪৩ বৈকুষ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়। 

বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি। মায়িক-ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥ ৪৫ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 


৪৩-৪৪। চারিপয়ারে শ্লোকস্থ কারণাস্তোধির (কারণার্ণবের ) বর্ণনা দিতেছেন। বৈকুণের বাহিরে যে 
জ্যোতির্ময় সি্ধলোক আছে, তাহারও বাহিরে চিন্সয়-জলপূর্ণ একটা সমুদ্র আছে; ইহা অনস্ত হইয়াও বলয়াকারে 
সিদ্ধলোককে বাহিরের দিক দিয়া বেষ্টন করিয়া আছে। এই চিন্ময় সমুদ্রকেই কারণার্ণব বা! কারণসমুদ্র বলে; ইহার 
আর এক নাম বিরজানদী । 


বৈকুণঠ-বাহিরে_এ স্থানে পরব্যোমের সবিশেষ অংশকে বৈকু্ঠ বলা হইয়াছে (পূর্ববর্তী ২৭ পয়ারের 
টাকা ্রষ্টব্য )। জ্যোতিৰ্ম্য়ধাম_সিদ্বলোক। তাহার বাহিরে-জ্যোতিশ্ময় সিছলোকের বাহিরের দিকে 
অর্থাৎ যে দিকে বৈকু$, তাহার বিপরীত দিকে। বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া_এন্থলে বৈকুঠশবে সমগ্র পরব্যোমকে 
বুঝাইতেছে (১1৪২৭ টীকা দ্রষ্টব্য )। কারণ, লঘুভাগবতামৃত্বত (৫২৪৭ ) পন্রপুরাণের পপ্রধান-পরব্যোয়োরন্তরে 
বিরজানদী৮ এই (প. পু, উ. ২৫৫) বচনামুসারে দেখা যায়, পরব্যোমকে বেষ্টন করিয়াই বিরজানদী বা কারণার্ণব 
বিরাজিত। বৈকুঠ-শব্দের ব্যাপক অর্থে সমগ্র পরব্যোমকেই বুঝাইতে পারে। কারণ, মায়াতীত স্থানকেই বৈকুণ্ঠ বলা 
যায়; পরব্যোমের সবিশেষ অংশ যেমন মায়াতীত, নির্ধিশেষ অংশ অর্থাৎ সিদ্ধলোকও তেমন মায়াতীত। জলনিধি 
_ সমুদ্র, কারণসমুদ্র। অনন্ত__অসীম। অপীর-_অসীম বলিয়া যাহা পার বা উত্তীর্ণ হওয়া যায় না ( অবশ মায়া 
বা মায়িক বস্তুর পক্ষেই অপার )। আবধি_শেষ। ১1৫৬ প্লোকের এবং ৯৫।২৭ পয়ারের টাকা দ্ষ্টব্য। 


৪৫। বৈকুঠেও ক্ষিতি (মাটা), অপ, (জল ), তেজ, মরুং (বাতাস )। ব্যোম (শূন্য) এই পঞ্চভূত 
আছে; কিন্তু তাহারা সকলেই চিচ্ছক্তির বিলাস বলিয়া চিন্ময়, প্রাক্ৃত-মায়িক ভ্রদ্মাণ্ডের পঞ্চভূতের ন্যায় প্রাকৃত জড় 
নহে। চিন্ময় বৈকুঠে মায়ার গতিবিধি নাই ( ২৷২৪৷২৩১ এবং শ্রীভা. ২৭১ )। তাই সেস্থানে মায়িক পঞ্চভূতের 
জন্ম বা অস্তিত্ব অসম্ভব । 


পৃথিব্যাদি_ পৃথিবী (ক্ষিতি ), অপ, তেজ, মরুং ও ব্যোম্‌ এই পঞ্চভূত। চিন্ময়_চিচ্ছক্তির বিলাস 
গুদ্ধসত্ব্ম়। মায়িকভুতের-_ক্ষিত্যাদি মায়িক বা প্রাকৃত প্চভূতের। 

আমাদের এই মায়িক বরহ্মাণ্ডে মাটী, জল, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী আদি যাহা কিছু আছে বৈকুণ্ডেও (এবং তদ্রপ 
অত্যান্ত ভগবদ্ধামেও ) তৎসমন্তই আছে; পার্থক্য এই যে, আমাদের এই ব্ৰহ্মাণ্ডের দ্রব্যাদি প্রাকৃত, কিন্তু বৈকুণ্ঠের 
দ্রব্যাদি অপ্রাক্ৃত চিন্ময়, সচ্চিদানন্দময়। বৈকুঠে যে এ সমন্ত বস্তু আছে, ভ্রীমন্ভাগবত হইতেই তাহা জানা যায়। 
তৃতীয় স্বন্ধের ১৫শ অধ্যায়ে বৈকুষ্ঠবর্ণনে দেখা যায়__সে স্থানে বন আছে, বৃক্ষ আছে (যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কাম- 
দুঘৈক্কমৈঃ। ১৬ ॥), রথ আছে; সরোবর আছে, মাধবীফুলের লতা আছে, বায়ু আছে ( বৈমানিকাঃ সললনাশ্চরিতানি 
শ্বশ্বদ্গায়ন্তী যত্র শমলক্ষপণানি ভর্ত্ঃ। অন্তর্জলেইঙ্কুবিকসন্মধুমাধবীনাং গদ্ধেন খগ্ডিতধিয়োইপ্যনিলং ক্ষিপন্তঃ ॥ ১৭ ॥ ), 
ভ্রমর, পারাবত, কোকিল, সারস, চক্রবাক্‌, ডাহুক, হাস, শুক, তিত্তিরীপক্ষী ও ময়ুরাদি আছে ( পারাবতান্তভূত- 
সারসচক্রবাকদাত্যুহহংসগুকতিত্তিরিবহিণাং য্‌ঃ। কোলাহলো  বিরমতেহচিরমাত্রমুচ্চৈতৃ'দাধিপে হরিকথামিব 
গায়মানে ॥ ১৮॥) তুলসী, মন্দার, কুন্দ, কুরব, উৎপল, চাপা, পুন্নাগ, নাগ, বকুল, পদ্ম, পারিজাতাদি আছে (মন্দার- 
কুন্দকুরবোৎপলচম্পকার্ণপুন্নাগবকুলাম্বজপারিজাতাঃ। গন্ধেইচ্চিতে তুলসিকাভরণেন তন্তা হন্মিস্তপঃ সুমনসো| বছ 
মানয়ন্তি॥১৯ ॥) এবং এই সমন্ডের উপলক্ষণে সমস্ত বন্তই আছে বলিয়া জানা যায়। কিন্তু এই সমস্ত বস্তু প্রাকৃত 
নহে; কারণ, বৈকুহে মায়া নাই, মায়ার কোনও গুণও নাই, সুতরাং মায়াগুণজাত কোনও বস্তুও নাই। “প্রবর্থতে 


৪৩5 শরীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


চিন্ময় জল সেই পরম কারণ। আপনার এক অংশ করেন শয়ন || ৪৭ 

যার এক কণা, গঙ্গা পতিত পাবন ॥ ৪৬ মহত্অষ্টা পুরুষ তেহো জগত-কারণ। 

সেই ত কারণার্ণবে সেই সন্কর্ষণ। আছ অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ ॥ ৪৮ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


যত্র রজন্তমন্তয়োঃ সব মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ। ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেন্ব্রতাযতর সুরাস্থরাষ্চিতাঃ॥ শ্রীভা. 
২৯১*।৮ বৈকুণের পার্ধদগণের ন্যায় এ সমস্ত বস্তুও শ্রীভগবানেরই সেবার আম্কুল্য করিয়া থাকে। বৈকুণ্ঠ এবং 
বৈরুষঠবাসী সমস্তই সচ্চিদানন্দ এবং গুণাতীত। “বৈকুষ্ঠং সঙ্িদাননদগণাতীতং পদং গতাঃ॥ তত্র তে সচ্চিদানন্দদেহাঃ 
পরমবৈভবমূ। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্‌ । ১।৩/৩২-৩৩॥৮ ১1৫২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । 

বৈকুঠের যে চিন্ময় জল, তন্থারাই কারণার্ণৰ পূর্ণ ; কারণার্ণবের জলের স্বরূপ 'জানাইবার নিমিত্তই এই পয়ারে 
বৈকুণ্ঠের পঞ্চভূতের পরিচয় দিয়াছেন। 

৪৬। বৈকুঠের চিন্ময় পঞ্চভুতের একতম যে চিন্ময় জল, তাহাই পরম কারণ এবং তদ্দারাই বিরজানদী 
পরিপূর্ণ ; এই পরমকারণ-্বরূপ জলঘারাপূর্ণ বলিয়াই বিরজাকে কারণার্ণৰ বলা হয়_ইহাও স্থচিত হইতেছে। 

যার এক কণ। ইত্যাদি--যেই পরমকারণরূপ চিন্ময়জলের এক কণিকামাত্র হইলেন পতিত-পাবনী গল্জা। 
যাহার এক কণিকাই পতিত-পাবন, তাহা যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পবিভ্রীকরণের মহাকারণ, তাহা সহজেই বুঝা যায়; 
সম্ভৱতঃ এই জন্যই বিরজার চিন্ময় জলকে পরম-কারণ বলা হইয়াছে। অথবা, সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্ত 
কারণ যে পুরুষ, তিনি এই বিরজার জলে অবস্থান করেন বলিয়াও (ব্র্ষাণ্ডের কারণের আধার বলিয়া) হয়তো ইহাকে 
পরমকারণ বলা হইয়াছে। _ ১৫৬ শ্লোকের টাকা ভষ্টব্য। 

৪৭1 সেই কারণার্ণবে গ্রীগহ্বর্ণণ নিজের এক অংশহ্বরূপে শয়ন করিয়া আছেন। কারণার্ণবে শয়ন করিয়া 
আছেন বলিয়া সধর্ষণের এই হবরূপকে কারণার্ণবশারী পুরুষ বলে। এই পয়ারে নবম শ্লোকের “শেতে সাক্ষাৎ” অংশের 
অর্থ কর! হইয়াছে। 

“গৃহে পুরুষং রূপং ভগবান্‌ মহদাদিভিঃ। সম্ভৃতং যোড়শকলমাদে) লোকসিহক্ষয়! ॥ শ্রীভা ১৯৩১ ॥- 
লোকহৃষ্টর ইচ্ছায় শ্রীভগবান্‌ প্রথমতঃ (সষ্টির প্রারস্তে ) মহদাদিতত্বমিলিত পরিপূর্ণ শ্তিযুক্ত পুরুষরূপ প্রকটিত 
করিলেন” এই গ্লোকের টাকায় শ্রীলবিশ্বনাথ চক্তবস্তিপাদ লিখিয়াছেন-_“্অত্র যোইয়ং ভগবান্‌ পরব্যোমাধিনাথঃ 
তেন গৃহীতং যং যোড়ণকলং রূপং স মহাবিষুঃ প্ররৃতীক্ষণকর্তা সন্ধধণাংশ: কারণার্ণবশায়ী প্রথমপুরুষঃ ভাগবতামৃতোক্ত 
যুক্ত জেয়ঃ। এই শ্লোকে ভগবান্-শব্দে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকে বুঝাইতেছে; তিনি যে পুরুষরূপ প্রকটিত 
করিলেন, তিনিই সৃষ্টির প্রারস্তে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকর্তা মহাবিষ্ণু এবং তিনি পরব্যোমস্থ স্বর্যণের অংশ কারণার্ণবশারী 
নারায়ণ ৷" গ্লোকস্থ “যোড়শকলম্*-শব “পৌরুষং রূপমের” বিশেষণ) ইহার অথ “যোড়শকলং তৎসট্যুপযোগি-পুর্ণ 
শ্তিরিত্থঃ__্ষটিকার্যে যে যে শক্তির প্রয়োজন, তৎসম্ত শক্তি পরিপুর্ণরূপে ধাহার মধ্যে অবস্থিত।” 

আপনার এক অংশে_ন্বয়ং একম্বরপে, যে স্বরূপটী তাহার অংশ। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হইলেন সঙ্র্যণের 

ংশ ( অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি সন্ধ্ণণ অপেক্ষা ইহাতে কিছু কম শক্তি। ১৷৫৷৩৫ টীকা! দ্ৰষ্টব্য ); ইহাই 
কারণার্ণবশায়ীর তত্র ।  এস্থলে শ্লোকস্থ “যস্তৈকাংশঃ”-অংশের অর্থ করা হইয়াছে। 

৪৮। কারণার্ণবশায়ীর আরও পরিচয় দিতেছেন। 

(7. মহুতষ্টা--সহভবের স্টিকর্ভা। সন্ত, রজঃ ও তম: এই তিনটা গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে; 
“সত্ব্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্কৃতিঃ। সাংখ্যদর্শন ১/৬১ পুঃ।” সাম্যাবস্থা প্রা হইলে সাম্যাবস্থা-in a state of 
equilibrium সাম্যাবস্থাপন্ন ও সন্মিলিত সত্বাদি বস্তত্রয়কেই প্রকৃতি বলাহয়। মহাপ্রলয়ে সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড যখন ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়, তখন ব্ৰহ্মাপ্ডসমুহের জড় অংশ সক্্রপে- প্রকৃতিরপে পরিণত হয়। প্রকৃতির সত্বাদি তিনটা বস্তুই 


৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা মি 
মায়াশক্তি রহে কারণান্ধির বাহিরে কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥ ৪৯ 


গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টাক। 

সাম্যাবস্থাপ্ন বলিয়া প্রকৃতির কোনওরূপ গতি বা পরিণতি সম্ভব হয় না। কোনও বস্তুর সাম্যাবস্থা নষ্ট করিতে হইলে 
বাহির হইতে তাহার উপর শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়-_ইহা আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করিয়া থাকে। স্ষ্টির পারস্তে 
কারণীর্ণবশারী পুরুষ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাতে শক্তি প্রয়োগ করেন; সেই শক্তির এভাবেই প্রকৃতির 
সাম্যাবস্থা নষ্ট হয় এবং প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হয়; এইরূপে প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহার সর্বপ্রথম বিকার বা 
পরিণতিকে বলা হয় মহৎ বা মহত্তন্ব। “মহদাখ্যমাগ্ং কাৰ্য্যং তন্মনঃ। সাংখ্যদর্শন। ১1৭১৮ এই মহত্তর্ই মন বা 
মনন। মনন বলিতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকেই বুঝার; স্থুতরাং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিং মহত্তত্ব। শ্রীমদ্ভাগবতের 
“আগ্যোহ্বতারঃ পুরুষঃ পরস্ত কালঃ স্বভাব: সদসন্মনস্চ” ইত্যাদি ২৬৪২ শ্লোকের টাকায় শ্রীধরশ্বামীও মন অর্থ মহত্ত্ব 
লিখিয়াছেন--“মনো মহ্তবম্ত। প্রকৃতি হইতেই এই মহত্তত্বের উদ্ভব। *প্রুতেমহান্‌। সাংখযদর্শন ১৬১ ক 
কারণার্বশারীর শক্তিতে প্রকৃতি হইতে মহত্তত্বের উদ্ভব হয় বলিয়া কারণার্ণবশারীকে মহত্তত্বের ষ্টিক্তী বলা 
হইয়াছে। 

পুরুষ-_পিপঞ্তি পুরয়তি বলং যঃ ( শব্কল্দ্রম )$ যিনি বল বা শক্তি পুরণ করেন, তিনি পুঞ্ঘ। কারণার্ণবশায়ী, 
প্রকৃতিতে শক্তি পূরণ করিয়া অর্থাৎ সাম্যাবস্থাপন্ন! প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে জগৎ-সৃষ্টির 
কাৰ্য্যে প্রবর্তিত করিয়াছেন বলিয়া কারণার্ণবশারীকে পুরুষ বলা হুইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ২৬৪২ লোকের 
টাকায় শ্রীধরম্থামীও এইরূপ তাতপর্ধেই পুরুষ-শবের অর্থ লিখিয়াছেন_ প্রকৃতির প্রবর্তক। পুরুষের লক্ষণ 
লঘুভাগবতামুতের অবতার-প্রকরণে ৭ম প্লোকে দ্র্টব্য। প্রকৃতির প্রবর্তক বলিয়া এই মহতী কারণার্ণবশায়ী 
পুরুষ হইলেন প্রকৃতির অন্তর্যামী। “মহত: অষ্ট, প্রকৃত্রন্তর্যামি। ল. ভা. কষ অবতার প্রকরণ ৯ম গ্লোকের 
টাকায় শ্রীপাদ বলদেব বিগ্যাভূষণ।” তেঁহে!--গেই সন্্ণের অংশ কারণার্ণবশায়ী পুরুষ। জগতকারণ-_জগতের 
বা ব্ৰদ্মাণ্ডের কারণ বা হেতু; জগতের উপাদান-কারণ ও নিমিত্তকারণ। (পরবর্তী ৫০-৫৬ পরার দ্রষ্টব্য ) 
আদ্য অবতার-প্রথম অবতার। “স্ুষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান। সেই ত অংশের কহি অবতার 
নাম॥ ১৷৫৷৬০॥”-সষ্ট্যাদি কার্ঘ্যের নিমিত্ত ভগবান্‌ যে অংশের (স্বীয় অংশের) প্রতি অব্ধান করেন বা 
মনোযোগ দেন অর্থাৎ স্বীয় যে অংশদ্বারা তিনি সষ্ট্যাদি-কাধ্য করান, তাহাকে অবতার বলে। সৃষ্টির প্রথম 
কার্য হইল সাম্যাবস্থাপরা প্রকৃতিকে বিক্ষু্ধ করিয়া তাহাকে পরিণতি-প্রাপ্চির যোগ্য করা) কারণার্ণবশায়ী 
তাহা করিয়াছেন এবং করিয়া প্রকৃতির প্রথম পরিণতি মহত্তত্তের সৃষ্টি করিয়াছেন; এজন্য কারণার্ণবশায়ীই 
হইলেন প্রথম বা আদ্য অবতার। শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৬।৪২ গ্লোকেও ইহাকে আগ্ভ অবতার বলা হইয়াছে; 
“আদ্যোহবতারঃ পুরুষঃ পরস্ত ইত্যাদি” অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণকেও অবতার বলে এবং এইরূপে যিনি 
প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তীহাকেও অবতার বলা হয়। কারণার্ণবশাযী ব্রক্মাণ্ডেঁ-প্রপঞ্চে--তাঁহার স্ববিগ্রহ 
প্রকটিত না করিলেও স্বষ্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার শক্তি ও অংশকে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ করিয়াছেন। 
সুতরাং ভাঁহাকেও অবতার বলা অসঙ্গত নহে। মায়া প্রকৃতির. অপর নাম মায়া। মায়ার ক্ষণ 
মায়ার প্রতি দৃষ্টি। কারণার্ণবশায়ী প্রকৃতির অন্তধ্যামিরপে দূর হইতেই প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন 
(স ওক্ষত ইতি শ্রতিঃ ) এবং এই দৃষ্টিদারাই শক্তিসঞ্চার পূর্বাক প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট করিয়। তাহাকে ব্রন্ধাণ্ড- 
হৃষ্টর উপযোগিরী করেন। পরবর্তী ৫৭ পয়ারের টাকা ভরষ্টব্য। “ক্ষণ” স্থানে “দরশন” পাঠান্তরও 
দৃষ্ট হয়। 

৪৯। পূর্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মায়াকে দর্শন করেন মাত্র, প্ুর্ণাদি করেন নাঃ 
এই পয়ারে তাহার হেতু এবং মায়ার অবস্থান বলা হইতেছে।  কারণার্ণবশায়ী থাকেন কারণ-সমুদ্রে আর 


৪৬২ | রীশ্ীচৈত্যচরিতামৃত। } [ ৫ম পরিচ্ছেদ 
সেই ত মায়ার দুই বিধ অবস্থিতি_। জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি ॥ ৫০ 


গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টাক! 
মায়া থাকে কারণ-সমুদ্রের বাহিরে; মায়া কারণ-সমুন্রকে স্পর্শ করিতে পারে না, স্পর্শ মায়ার পক্ষে সম্ভব নহে ; যেহেতু 
“অপ্ৰাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দরিয় গোচর । ২/৭/১৭৯।৮ তাই পুরুষ দূর হইতেই মায়াকে দর্শন করিয়াছেন। 
মায়াশক্তি_ প্ররুতি; মায়া শ্রীকৃষ্ণের বহিরন্গাশক্তি বলিয়া মায়া-শক্তি বলা হইয়াছে। 


মায়া শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হইলেও বহিরঙ্গাশক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরুষ্ণ-পরিকর, শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপ এবং 
সে সমস্ত শ্বরূপের পরিকর, শ্রীরুচের ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ-সমূহের ধামাদি হইতে সর্বদা বাহিরেই থাকে (১২৮৫ টাকা 
দ্রষ্টব্য ); বাহিরে থাকিলেও সর্বদা শক্তিমান্‌ শ্রীরুষ্ণকতুকই নিয়ন্ত্রিত হয়; মায়া যে শ্রীরুষ্ণ-কতুক নিয়ন্ত্রিত হয়, 
ইহাই মায়ার শ্রীকৃ্চশক্তিত্বের একটা প্রমাণ ; এবং মায়া যে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না (১১২৪ 
শ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য ), ইহাও তাহার শ্ীকুষ্ণ-শক্তিত্বের আর একটা প্রমাণ । 

কারণান্ধি_কারণ-সমুদ্র। পরশিতে নারে_স্পর্ণ করিতে পারে না; কারণ-সমুদ্র অপ্রাকৃত চিন্ময় বলিয়া 
এবং মায়া স্বয়ং জড় প্রকৃতি বলিয়া মায়! কারণ-সমুদ্রকে স্পর্শ করিতে পারে না। 

৫০। পূর্ববর্তী ৪৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, কারণীর্ণবশায়ী পুরুংই জগতের কারণ; কিন্তু সাংখ্যদর্শনের মতে মায় 
বা প্রকৃতিই জগতের কারণ) পরবর্তী সাত পয়ারে গ্রন্থকার দেখাইয়|ছেন যে, প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না__ 
পুরুষই জগতের কারণ। ইহা প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়া, জর্বপ্রথমেই__সাংখ্য-মতটা কি তাহা এই পয়ারে তিনি 
উল্লেখ করিতেছেন_-খগ্ডনের নিমিত্ত। সাংখ্য বলেন- মায়ার ছুইটী বৃত্তি; এক বৃত্তিতে মায়া জগতের নিমিত্র-কারণ, 
এবং আর এক বৃত্তিতে মায়া জগতের উপাদান-কারণ। 

দুই বিধ-দুইরূপ নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ। 

জগতের উপাদান ইত্যাদি-জগতের উপাদীনরূপে প্রধান এবং (নিমিত্তরপে ) প্রক্ৃতি। মায়ার 

অংশ জগতের উপাদান-কারণ, তাহার নাম প্রধান ব! গুণমায়া। আর যে অংশ জগতের নিমিত্র-কারণ, তাহার 
রী প্রকৃতি বা জীবমায়া। এইরূপ শ্রেণীবিভাগ থাকা সত্বেও সাধারণতঃ মায়াকে প্রকৃতি এবং প্রক্ৃতিকেও মায়া বলা 
হয়। ( জীবমায়! ও গুণমায়া সম্বন্ধে ১১২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য )। 

এইরূপে সাংখ্য-মতে জগতের উপাদান-কারণও মায়া এবং নিমিত্ত-কারণও মায়া। 

যিনি কোনও জিনিস প্রস্তুত করেন, তাঁহাকে (কর্তীকে) বলে ওঁ জিনিসের নিমিত্ত-কারণ। আর যে 
বস্তবারা এ জিনিস প্রস্তুত হয়, দেই বস্তুকে বলে ও জিনিসের উপাদান-কীরণ। যেমন, কুস্তকার মাটাঘারা ঘট তৈয়ার 
করে; তাহাতে কুম্তকার হইল ঘটের নিমিত্-কারণ, আর মাটা হইল উপাদান-কারণ । স্বর্ণবলয়ের নিমিত্তকারণ স্বর্ণকার, 
আর উপাদান-কারণ স্বর্ণ। 

গ্রহ, নক্ষত্র, মনু, পশু, পক্ষী, কীট, পতন্, বৃক্ষ, লতা, স্বণ, রৌপ্য, প্রপ্তর, মাটা প্রভৃতি যত কিছু বস্তু বিশ্বে. 
দৃষ্ট হয়, আমাদের চক্ষৃতে তাহাদের উপাদান ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, সাংখ্য-মতে তাহাদের মূল উপাদান হইতেছে মায়া) 
এই মায়া হইল সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটা গুণের সমবায়। সুতরাং বিশ্বে যত কিছু চেতন বা অচেতন বস্ত দৃষ্ট হয়, 
তাহাদের সকলেরই মূল উপাদান হইল ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। কিন্ত একই মায়া কিরপে গ্রহ-নক্ষত্র-মনুয্য-পশ্থাদি অনন্ত- 
বৈচিত্রীপুণ বিশ্বের অনন্ত বিভিন্ন বস্তুর সাধারণ-দৃষ্টিতে বিভিন্ন উপাদানে পরিণত হইল? একই ত্রিগুণাত্মিক! মায়! 
করপে কোন্‌ শক্তির ক্রিন্ায় সুমী পৃথিবী, মাংসময় প্রাণি-দেহ বিভিন্ন ধাতু, প্রস্তর, কাষ্ঠাদিতে পরিণত হইল? ইহার 
উত্তরে সাংখ্য বলেন__বাহিরের কোনও শক্তির ক্রিয়ায় এরূপ পরিণতি ঘটে নাই; ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আপনা-আপনিই 
বিশ্বে পরিরৃশ্তমান বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন উপাদানে পরিণত হইতে পারে__মায়ার এই স্বাভাবিকী শক্তি আছে, মায়া 
স্বতঃপরিণামশীলা। স্বত-পরিণামশীলা বলিয়াই মায়া নিজেই বিশ্বের উপাদান-কারণ হইতে পারে । 


কসর না ক রর স্যার: পারা রা ররর 


€ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা 8৬5 
জগত কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। শক্তি সঞ্চারিয়| তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥ ৫১ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

জগতে বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন রূপ, -বিভিন্ন আকার । আমরা দেখিতে পাই, একই মাটাদারা কুম্ভকারের শক্তি 
ঘট, কলমী, পাতিল্যসরা, ক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন বর্ণের বস্তু তৈয়ার করে। কুম্তকারের শক্তিব্যতীত 
এপ বিভিন্ন বস্তু প্রস্তুত হইতে পারে না। কিন্তু ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার উপাদানে বৈচিত্রীপূর্ণ বিশ্বের বিভিন্ন বস্তু কে 
গঠন করিল? কে-ই বা বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন আকারে পরিণত করিল? ইহার উত্তরেও সাংখ্য বলেন__এম্থলেও 
বাহিরের কোনও শক্তির ক্রিয়া অনাবশযক ; কারণ, মায়! স্বতঃপরিণামশীলা ? তাই অপর কোনও শক্তির সহায়তা 
ব্যতীত মায়া আপনা-আপনিই বিভিন্ন আকারে পরিণত হইয়া বিভিন্ন ব্তরূপে পরিণত হয়; তাই মায়া নিজেই নিজের 
স্বাভাবিকী শক্তিতে বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে। 

উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, আংখ্য-মতে প্ররুতি (বা মায়া) স্বতঃ-পরিণামশীলা বলিয়াই জগতের 
উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে। “একৈব বিষমগ্রণা সতী পরিণামশক্তা মহদাদিবিচিত্র-রচনং জগৎ 
্রস্থতে ইতি জগরিমিত্রোপাদানভূতা, সেতি। বেদাস্তদর্শনের ২২৯ সুত্রাভাসে শ্রীগোবিন্দ-ভাগ্ত।” পরবর্তী পয়ার- 
সমূহে কবিরাজগোস্বামী দেখাইয়াছেন যে_ প্রতি জড় বস্তু ; জড় বস্তুর স্বতঃ-পরিণাম-শীলতা থাকিতে পারে না) স্থতরাং 
জড়-প্রকুতি জগতের নিমিত্ত-কারণও হইতে পারে না, উপাদান-কারণও হইতে পারে না। 

৫১। মায়া যে জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারে না, তাহা দেখাইতেছেন, তিন পয়ারে। 

জগত-কারণ__জগতের উপাদীন-কারণ। গ্রকরণ-সঙ্গতি-বশতঃ এম্থলে কারণ-শব্দে উপাদান-কাভিকে 
বুঝাইতেছে। মায়া জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারে না; যেহেতু প্রকৃতি জড়রূপা-প্ররুতি বা মায়া জড়, 
অচেতন। প্রকৃতির ভ্বত-পরিণামশীলতা স্বীকার করিয়াই সাংখ্য বলিয়াছেন__প্রকুতি আপনা-আপনিই মহত্তত্বাদি, 
ইন্দিয়াদি, পঞ্চতন্মাত্রাদি, পঞ্চভূতাদি এবং পরিদৃশ্টমান জগতের পরিদৃষ্ঠমান বস্তু-গমূহের বিভিন্ন উপাদানরূপে পরিণত 
হইতে পারে। ইহার উত্তরে কবিরাজ-গোস্থামী বলিতেছেন-_প্ররুতি জড়রূপা, অচেতন। এই উক্তির তাৎপধ্য বোধ 
হয় এইরূপ £_-প্রক্কতি জড়-রূপা বলিয়া তাহার স্বতঃ-পরিণামশীলতা থাকিতে পারে না সুতরাং আপনা-আপনি জগতের 
বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানরূপে পরিণতি লাভ করিতে পারে না। 

বাস্তবিক প্রকৃতি যদি সবতঃপরিণামশীলাই হয়, তাহা হইলে এই পরিণামশীলতা হইবে ইহার স্বরূপগত ধর্ম ; 
স্বরপগত ধৰ্ম্ম কখনও স্বরূপকে ত্যাগ করে না) সুতরাং সকল সময়ে__মহাগ্রলয়েও_ প্রকৃতিতে এই স্বত-পরিণামশীলতা 
থাকিবে এবং ক্রিয়া করিবে। কারণ, তাহার ক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার নিমিত্ত কিছুই নাই। কিন্তু মহা গ্রলয়ে প্রক্কৃতির 
তিনটা গুণ যখন সাম্যাবস্থা লাভ করে, পুনঃসষ্টির পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃতির এই সাম্যাবস্থাই বিদ্যমান থাকে, তাহা অন্তরূপ 
অবস্থ। বা পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। যদি প্রকৃতি স্বতঃপরিণামশীলা হইত, তাহা হইলে মহাগ্রলয়ের সুদীর্ঘ সময় ব্যাপিয়। 
এই সাম্যাবস্থার বিস্তমানতা অসম্ভব হইত। তাহা যখন সম্ভব হইতেছে, তখনই সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, পরিণাম- 
শীলত প্রকৃতির স্বরূপগত ধর্ম নহে_ প্রকৃতি স্বতঃপরিণামশীল! নহে। 

প্রকৃতি জড়, অচেতন। অচেতন বস্তুর বুদ্ধি নাই, বিচার-শক্তি নাই; যাহার বুদ্ধি নাই, বিচার-শক্তি নাই, 
তাহার পক্ষে অশেষ-বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন উপাদানরূপে আপনা-আপনি পরিণতি লাভ করা সম্ভব নয়) কারণ, বৈচিত্রী 
বুদ্ধি ও বিচারের ফল। ব্রহ্মস্থত্রের “ঈক্ষতের্মাশব্ম্” এই ১/১৫ স্থত্রের ভায়ে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন_“ন 
সাংখ্য-পরিকল্পিতমচেতনং প্রধানং জগতঃ কারণং শক্যং বেদাস্তেধাশ্রয়িতুম্‌ । অশব্ং হি তৎ। কথমশব্বম্‌? ঈক্ষতেঃ 
ঈক্ষিতৃত্বশ্রবণাৎ কারণস্ত ।__সাংখ্য-পরিকল্পিত অচেতন প্রধান (প্রকৃতি ) বেদাস্তবাক্যে জগৎকারণ হইতে পারে না) 
কেননা, তাহার কোনও শ্রতিপ্রমাণ নাই; শ্রতিপ্রমাণ নাই কেন? যিনি জগতের কারণ, তিনি যে দর্শন-কর্তা- 
ইহাই আতিতে শুনা যায়৷? অচেতন-প্রক্কৃতি যে জগতের কারণ হইতে পারে না, অচেতন-প্রক্কৃতির জগৎ-কারণত্ব যে 


—২/৫t 
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কৃষ্ণ-শত্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ । অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ ৫২ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
শ্রাতিবিরুধ, শ্রী শঙ্রাচাধ্যও তাহা বলেন। ' যিনি জগতের কারণ, শ্রুতি বলেন__তিনি দর্শন-কর্তা, ( তটৈক্ষত বহু স্তাং 
প্রজায়েয়। ছা. ৬২৩) সুতরাং তাহার দর্শন-শক্তি আছে, অতএব তিনি অচেতন হইতে পারের না; তিনি চেতন। 
এ সমস্ত কারণেই কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন__জড়রপা প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না। 

শক্তি সঞ্চারিয়। ইত্যাদি_্রীরুষ্ণ শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহার (প্ররুতির ) প্রতি কুপা করেন। পরীর 
প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে জগতের উপাদানরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা দান করেন। একই 
্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যে অনন্ত বৈচিত্রীময় জগতের অনন্ত বস্তুর অনন্ত প্রকার উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে, 
তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই; শ্রীক্বষ্ণের এই শক্তি প্রকৃতিকে জগতের উপাদানত্ব দান করে বলিয়া এবং এই শক্তি 
ব্যতীত প্রকৃতির উপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া প্ররুতপপ্রস্তাবে এই শক্তিই হইল জগতের উপাদান; স্থতরাং 
শক্তিই ( অর্থাৎ শ্তিরপে শ্ীফই ) হইলেন জগতের উপাদান-কারণ। করে কৃপা ঈক্ষণ ( দৃষ্টি )-রূপা রূপা 
করেন? দৃষ্টিদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ ( পুরুষরূপে ) প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে স্থষ্টি-কার্যের যোগ্যতা দান করেন। 
৯1৫৪৩ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 

৫২। পুর্ববপয়ারে বলা হইল, শ্রীরুষ্শক্তি বা শ্রীরুষ্ই জগতের উপাদীন-কারণ, মায়! উপাদান-কারণ নহে। 
কিন্তু আমরা! শ্রীমন্ভাগবতে দেখিতে পাই--প্রকৃতিধর্তোপাদানম্‌_প্রকৃতি যে কার্যের উপাদান । ১১৷২৪৷১৪ ॥ 
গুণৈবিচিত্রাঃ স্জজতীং স্বরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।-_স্বীয় সত্বাদি গুণদ্বারা সাবয়ব বিচিত্র প্রজ্জা-কটিকারিনী প্রকৃতি। 
৩২৬৫ ॥” আবার শ্রুতিতেও দেখা যায়, “অজামেকাং লোহিত-ুরু-কৃষ্ণাং বহৰীঃ প্রজা জনয়ন্তীং স্বরূপাঃ।__সাবয়ব 
বহু প্রজার জনয়িত্রী সত্বরজন্তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি-_শ্বেতা, ১৪1৫৮ এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, প্ররুতিরও 
জগৎকারণত্ব_-উপাদান-কারণত্ব এবং নিমিত্ব-কারণত্ব আছে। এই বিরোধের সমাধান কি ? 

সমাধান এই-প্রক্কতিও জগতের কারণ বটে; কিন্তু মুখ্য-কারণ নহে, গৌণ-কারণ মাত্র। রুষণ বা কৃষ্ণ-শক্তিই 
মুখ্য কারণ। তাহাই এই পয়ারে একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যক্ত করিতেছেন। 

লৌহের নিজের দাহিকা শক্তি নাই; কিন্তু অগ্নির শক্তি লৌহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে-_লৌহ অগ্নির সহিত 
তাদাত্মযপ্রাধ হইলে ( অগ্নি-তাদাত্মাপ্রা্ লৌহ ) অন্য বস্তুকে দাহ করিতে পারে; অগ্নি-তাদাত্মা-প্রাপ্ত লৌহ দাহ 
করিতে পারিলেও দাহের মূল কারণ কিন্তু অগ্নিই, লৌহ নহে; তথাপি অগ্নির আশ্রয়ে লৌহ দাহ করে বলিয়া লৌহকে 
দাহের গৌণ-কারণ বলা যাইতে পারে। 

তদ্রপ, প্রকৃতির নিজের জগৎ-কারণ-যোগ্যতা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের শক্তি যখন তাহাতে অন্থপ্রবিষ্ট হয়, 
তখন এ শ্রীকুফ-শক্তির আশ্রয়ে শ্রীরু্ণশক্তির সহিত তাদাত্মাপ্রাপ্ত প্রকৃতি জগত্-কারণত্ব লাভ করে; এইরূপে দাহকাধ্যে 
অগ্নির গ্যায়, স্ষ্টিকার্য্যে কৃষ্ণশক্তিই মূল-কারণ, প্রকৃতি নহে; তথাপি দাহকার্ষ্য অগ্নিতাদঘ্য-প্রাঞ্ত লৌহের ন্যার, 
কৃষ্ণশক্তির আশ্রিত প্রকৃতিকে ্থষ্টিকাধ্যের গৌণ কারণ বলা হয়। 


কৃষ্চ-শক্ত্যে_শ্রীকফের শক্তিতে । সাক্ষাদ্ভাবে কারণার্ণবশায়ী পুরুষের শক্তিতেই প্রকৃতির স্ষটি-ক্ষমতা 
জন্মে ; এই পুরুষ শ্রীকুফেরই এক অংশঙ্বরূপ বলিয়া তাহার শক্তিকে এলে রুফশক্তি বলা হইয়াছে ; বস্তুতঃ তাহার 
শক্তিও শ্রীকুষ্ণেরই শক্তি, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই পুরুষ শক্তিমান্‌। গৌণ-কারণ_প্রক্ৃতি স্ুষ্টির গৌণ বা আন্ুষন্দিক 
উপাদান-কারণ। অগ্নিশৃক্তেয_অগনির শক্তিতে; অগ্নির সহিত তাত প্রাপ্ত হইয়া। জারণ_দাহ। 

অগ্নি ও লৌহের সহিত উপমার তাৎপর্য এই যে, অগ্নির সাহচর্য্যব্যতীত লৌহ যেমন নিজে কোনও বস্তুকে 
দাহ করিতে পারে না, তদ্রপ কৃষ্-শক্তির সাহচর্ধ্যব্যতীত প্রকৃতিও জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারে না। 
আবার লৌহের সাহচর্াব্তীতও অগ্নি যেমন দাহ করিতে পারে, তদ্রপ প্রকৃতির সাহচ্য্যব্যতীতও কৃষ্ণশত্তি 
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অতএব কৃষ্ণ মূল জগত কারণ। ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুন্তকার। 

প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলস্তন ॥ ৫৩ তৈছে জগতের কর্তা পুরুষাবতার ॥ ৫৫ 

মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্-কারণ। কৃষ্ণ কর্তা, মায়া তার করেন সহাঁয়। 

সেহে| নহে যাতে কর্তা-হেতু নারায়ণ ॥৫৪ ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপায় ॥ ৫৬ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


বিবিধ দ্রব্যের উপাদান হইতে পারে ( ভগবদ্ধামাদির উপাদান শ্রীরুষের চিচ্ছক্তি। তাহাতে মায়ার সাহচর্য নাই )। 
এজন্যই কৃষ্ণণক্তিকেই জগতের মূল বা মুখ্য উপাদান বলা হয়। 

৫৩। পূর্ব-পয়ারদ্বয়ের উপসংহার করিতেছেন।  অতএব-_কুষক্তির সাহায্যব্যতীত প্রকৃতি জগতের 
উপাদান-কারণ হইতে পারে না বলিয়া এবং প্রকৃতির সাহচর্যযব্যতীত কৃষশক্তি জগতের কারণ হইতে পারে বলিয়া। 
কৃষ্ণমূল ইত্যাদি__শক্তি ও শ্তিমানের অভোদ-স্মরণে বৃফশত্তিস্থলে কৃষ্ণকেই মূল কারণ বলা হইয়াছে। অথবা, যে 
শক্তি জগতের মুখ্য কারণ, তাহারও মূল আশ্রয় ্রীরুষণ বলিয়া কৃষ্ণকেই জগতের মূল কারণ বলা হইয়াছে। “তন্মাচ্চ 
দেবা বহুধা সম্প্ৰস্থতাঃ সাধ্যা মুযাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণাপানৌ ত্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রদধচধ্যং বিধিশ্চ। 
অতঃ অমৃদ্রা গিরিয়শ্চ সর্কেহস্মাৎ স্তন্দন্তে সিদ্ধবঃ সর্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্ববা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে 
হস্তরাত্মা। পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম তপো ব্রহ্ম পরামবৃতম্‌। মুণ্ডক ২১৭-১০ ॥ প্রকৃতি কারণ__কুষ্ণশাক্তর 
প্রভাবে প্ররূত জগৎ স্থষ্টি করে বলিয়া প্রকৃতি গৌন-কারণ মাত্র। ভজাগলস্তন_কোন কোন ছাগীর গলদেশে এক 
রকম মাংসপিণ্ড থাকে, তাহা দেখিতে স্তনের মতন; কিন্তু তাহাতে দুগ্ধ জন্মে না। দুগ্ধ জন্নে না বলিয়া তাহাকে 
বাস্তবিক স্তন বলা সঙ্গত হয় না; তথাপি স্তনের সহিত আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলিয়া ও মাংসপিগুকেও উপচারবশতঃ 
স্তন বলা হয়; ইহাকে অজাগলন্তন বলে। অজাগল্ুন যেমন বাস্তবিক স্তন নহে, (যেহেতু তাহাতে দুধ নাই), 
তদ্রপ প্রকুৃতিও জগতের বাস্তব কারণ নহে (যেহেতু তাহাতে জগৎ-কারণ-যোগ্যতা নাই )) তথাপি কৃষণশক্তিরূপ মূল 
কারণ-সাহচধ্যে জগৎ-কারণ-সাদৃষ্ঠ লাভ করে বলিয়াই প্রকৃতিকে গৌণ কারণ বলা হয়। 

৫১/৫২৫৩ পয়ারে মায়ার প্রধান-অংশের বা গুমায়ার কথা বলা হইল । 

৫৪1 এক্ষণে জীবমায়ার কথা বলিতেছেন এবং তাহা যে জগতের নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে না, তাহা 
শ বা গুণমায়াও জড় এবং প্ররুতি-অংশ বা জীবমায়াও জড়। তাই 


দেখাইতেছেন। মায়া জড়বস্ত, তাহার প্রধান-অং 
মায়া জগতের নিমিভ-কারণ হইতে পারে না; কারণ, যিনি কর্তী, তিনি নিমিত্ত-কারণ ; বৈচিন্রীময় জগতের নিমিত্ত 
বৈচিত্রী-স্্টি অসম্ভব। প্রকৃতি জড়, অচেতন 


কারণ-কর্তা যিনি হইবেন, তাহার বুদ্ধি বা বিচার-শক্তি থাকিবে, অন্ধ 
বস্তু বলিয়া তাহার বুদ্ধি বা বিচার-শক্তি থাকিতে পারে না; সুতরাং তাহ! জগতের নিমিত-কারণও হইতে পারে না। 


চৈতন্যাধিষ্ঠাতা কারণার্ণবশায়ী পুরুষই জগতের নিমিত্ত কারণ বা কর্তী। 
মায়! অংশে-জীবমায়া অংশে পূর্ববর্তী ৫০ পয়ারে মায়ার যে অংশকে “প্রকৃতি” বলা হইয়াছে, সেই 


অংশে। সাংখ্যমতে মায়ার এই অংশকে জগতের নিমিত্তকারণ বলা হয়। সেহে। নহে-তাহা নহে; জীবমায়া 
জগতের নিমিত্-কারণ হইতে পারে না। যাঁতে_যেহেতু। কর্তাহেতু_কর্তারপ হেতু ; নিমিত্ত-কারণ 
নারায়ণ__কারণার্ণব-শারী নারায়ণ বা প্রথম পুরুষ। ইনিই জগতের 'কর্তাহেতু' বা নিমিত্ত-কারণ। পূর্ববর্তী ৪৮ 
পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । 

৫৫-৫৬ । একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে পূর্ব পয়ারের তাৎপর্য পরিক্ষুট করিতেছেন, ছুই পয়ারে। কুম্ভকার 
নিজের শক্তিতেই ঘট তৈয়ার করে, তাহার চক্র বা দণ্ডাদি তাহাকে সহায়তা করে মাত্র কুমভবারের শক্তিব্যতীত চক্ৰ- 
দ্ডাদি ঘট তৈয়ার করিতে পারে না) তাই কুস্তকারই হইল ঘটের করত বা মুখ্য নিমিত্ত-কারণ, আর চক্ধাদি হইল গৌণ 
নিমিত-কারণ। তত কারণার্ণবশাযী পুরুষই “জগতের করত বা মুখ্য নিমিত-কারণ। জীবমাযা সৃষটিকা্্যে পরেন 


৪৩৬ ্ীপ্ীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


দুরে হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন । 
জীবরূপ বীর্ধ্য তাতে করেন আধান ॥ ৫৭ মায়া হৈতে জন্মে তবে ত্রন্মাণ্ডের গণ ॥ ৫৮ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী টাকা 


সহায়তামাত্র করেন- পুরুষের শক্তিব্যতীত জীবমায়া নিজে সৃষ্টি করিতে পারে না) তাই পুরুষই হইল জগতের মূল কর্তা 
বা মুখা নিমিভ-কারণ, জীবমায়া হইল সহায়ক বা গৌণ নিমিত্ত-কারণ মাত্র । 

নিমিত্ত হেতু নিমিত্-কারণ; কর্তা। পুরুষাঁবতার-_আগ্ঘ-অবতাঁর পুরুষ; কারণার্ণব-শায়ী নারায়ণ। 
মায়া তার ইত্যাদি_ স্থট্টিকার্ধ্যে মায়! (জীবমায়া) পুরুষের সহায়তা করিয়া থাকে। “মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং 
নির্মমে বিভূঃ ॥ শ্রীভা, ৩৫২৫ ॥-_সেই বিভু মায়াদ্বারা ( মায়ার সহায়তায় ) এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিলেন ।” পুরুষ কর্তারপে 
যখন স্থষ্টিকার্ধ্য আরম্ভ করেন, তখন জীবমায়া ঈশ্বরের শক্তিতে বহিপ্খ জীবের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া এবং মায়িক 
বস্তুতে তাহার আসক্তি জন্মাইয়া গুণমায়াগঠিত মায়িক দেহাদিকে জীবদ্ধারা অঙ্গীকার করায়; তখনই জীব প্রাকৃত 
্রহ্াণ্ডে আসিয়| পড়ে; এইরূপেই জীবমায়া স্ষ্টিকার্য্যে নিমিত্ব-কারণ পুরুষের সহায়তা করিয়া থাকে। ১1১২৪ 
গ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য। ঘটের কারণ--ঘটের গৌণ নিমিত্ত-কারণ। চক্র-দণ্ডাদি__কুত্তকারের চক্র এবং সেই চক্র 
ঘুরাইবার নিমিত্ত দগ্ডাদি। উপায়-_সহায়। 

৫৭। পূর্ববর্তী ৪৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, কারণীর্ণবশায়ী পুরুষই জগতের কারণ ; জগৎ-কারণত্ব সম্বন্ধে 
সাংখাদর্শনের মত ৪৯-৫৬ পয়ারে খণ্ডন করিয়া এক্ষণে ৪৮ পয়ারেরই দ্বিতীয়-চরণের অন্তুসরণ-পূর্বাক বলিতেছেন_-“দুরে 
হৈতে’ ইত্যাদি) পুরু মায়াকে স্পৰ্শ না করিয়াই দূর হইতে মায়ার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপপূর্বাক তাহাতে স্থষ্টির উপযোগিনী 
শক্তি সঞ্চার করেন ; সেই শক্তিদ্বারা সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতি ক্ষুভিতা হইলে তাহাতে তিনি মহাপ্রলয়ে স্বদেহে-লীন-স্থন্মজীব- 
সমূহকে তাহাদের অদৃষ্ট ভোগের জন্য অর্পণ করিলেন। ভূমিকার “ষ্টিততব” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

হৈতে- পুরুষ থাকেন কারণার্ণবে, আর মায়! বা প্রকৃতি থাকে কারণীর্ণবের বাহিরে; সুতরাং পুরুষ 
মায়া হইতে দূরেই থাকেন ; এই দূর হইতেই, মায়াকে স্পর্শ ন! করিয়াই। কালবৃত্তা তু মায়ায়াং গুণময়্যামধোক্ষজঃ।” 
ইত্যাদি শ্রীভা, ৩৫২৬ শ্লোকের টাকায় শ্রীলচক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন_“মায়াধিষ্ঠাত্রা আদিপুরুষেণ দ্বারা মায়াং 
দুরাদীক্ষণেনৈব সংভূক্তায়াং বীর্ধাং চিদাভাসাখ্যাং জীবশক্তিং আধত।__মায়ার অধিষ্ঠাতা আদিপুরুষ ( কারণার্ণবশায়ী ) 
দূর হইতেই মায়াতে দৃষ্টমাতরদারা চিদাভাসরূপা জীবশক্তিকে অর্পণ করিলেন।” অবধাঁন-দৃষ্ি। পুরুষ দূর হইতেই 
মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন এবং এই দৃষ্টিঘধারাই তিনি মায়াতে শক্তি সঞ্চার করেন। জীবরূপ বীর্য্য_মহাপ্রলয়ে 
সমস্ত কৃষ্ণবহি্দূথ জীব সুখাবস্থায় কারণার্ণবশায়ীতে লীন হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে স্ব-স্ব-কর্ম্মফল-ভোগের 
নিমিত্ত পুরুষ সেই সমস্ত জীবকে মায়াতে নিক্ষেপ করেন। সষ্ট ব্্ধাণ্ডে যত জীব দৃষ্ট হয়, তৎ-সমস্তের মূলই লুঙ্ 
জীব বলিয়া সুস্ম জীবকে বীর্য বা বীজ বলা হইয়াছে। পকালবৃত্যা তু মায়ায়াং গুণময়্যামধোক্ষজঃ| পুরুষেণাত্মভূতেন 
বীর্ঘযমাধত্ত বীধ্যবান্‌॥ শ্রীভা. ৩৫২৬ ॥-_কাল-শক্তিকর্তৃক ক্ষৃতিত-গুণা মায়াতে অধোক্ষজ ভগবান্‌ স্বাংশভূত-পুরুষ- 
দ্বারা বীর্ধ্যাধান করিলেন।” তাঁতে_ ঈশ্বর-শক্তিতে যাহার সাম্যাবস্থা নষ্ট হইয়াছে, সেই মায়াতে। আধান-_ 
স্থাপন । পুরুষই যে জগতের কারণ, তাহাই এই পয়ারে উক্ত হইল। পূর্ববর্তী পয়ার-সমূহে কৃষ্ণকে জগতের কারণ 
বলিয়! এই পয়ারে (৪৮ পয়ারেও) পুরুষকে কারণ বলার হেতু এই যে, শ্রীকষ্ণ তাঁহার স্বাংশ-অবতার পুরুষদবারাই 
টিকার নির্বাহ করেন) পুরুষও শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই সষ্টকার্্য করিয়া থাকেন। সুতরাং মূল কারণ শীর্ণ হইলেও 
সৃষ্টির অব্যবহিত কারণ পুরুষই। 

৫৮। অঙ্গ_-অংশ।  অঙ্গাভাসে-__অংশাভাসে ; চিদাভাস-জীবরপে। জীব তটস্থা-শক্তির অংশ; 
শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ জীবকে পুরুষের অঙ্গ বা অংশ বলা হইয়াছে; কিন্তু জীব পুরুষের স্বাংশ নহে 
বলিয়া অ্ধাভাস বা অংশাভাম বলা হইয়াছে। এক অঙ্গাভাসে ইত্যাদি_ পুরুষ স্বয়ং মায়ার সহিত মিলিত হন 


০০ ১৯০৮০ 


৫ম পরিচ্ছেদ ] আর্দিলীলা ৪৩৭ 


অগণ্য অনন্ত যত অগুসন্নিবেশ। পুরুষ-নাঁসাঁতে যবে বাহিরায় শ্বাস। 
তত রূপে পুরুষ করে সভাতে প্রবেশ ॥ ৫৯ নিশ্বাস সহিতে হয় ত্রন্মাও-প্রকাঁশ ॥. ৬০ 
গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টাক! 


না; কিন্তু জীবরূপ অংশাভাসরূপে তিনি মায়ার সহিত মিলিত হন। তবে-তাহাতে; জীবের সহিত মায়ার 
মিলন হইতে । মায়া হৈতে- ঈশ্বরারিষ্ঠত মায়া হইতে। মায়! হৈতে ইত্যাদি_ক্ষৃভিতগুণা মায়ার সহিত স্থন্ম 
জীবের মিলন হইতেই ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের স্থা্ট সম্ভব হয়। “কালবৃত্তা তু” ইত্যাদি (্রীভা. ৩৫২৬) শ্লোকের টাকায় 
চক্রবর্তিপাঁদ লিখিয়াছেন “মায়াশক্তি-জীবশত্ত্যো মেলনেনৈব জগছুৎপতিসম্ভবাৎ।_মায়াঁশক্তি ও জীবশক্তির মিলনেই 
জগদুংপত্তি সম্ভব হয়।” জীবের অদৃষ্ট-ভোগের নিমিত্তই জগতের সুষ্টি। কাল, কর্ম এবং মায়ার স্বভাবের সহায়তায় 
মায়াারা ঈশ্বর-শক্তি জীবের ভোগায়তন-দেহ এবং অনৃষ্টানূরপ ভোগ্য বস্তু সকলের স্বষ্টি করেন? কর্ম বা জীবাদু্ট- 
দ্বারাই ভোগায়তন-দেহ এবং ভোগ্যবস্ত নিরূপিত হয়; জীব অৃষ্টানুরপ ভোগাঁয়তন দেহকে আশ্রয় করিয়া অৃষ্টানুরূপ 
ভেগ্য বস্তু সকল ভোগ করে। এইরপে দেখা গেল, ভোক্তা জীব এবং তাহার ভোগ্য প্রাকৃত বস্ত_ইহা লইয়াই 
থষ্টি। জীবের সহিত মায়ার মিলন না হইলে জীবাদৃষ্টের অনুকূল স্ষ্টিও সম্ভব হইত না। তাই বলা হইয়াছে__ 
জীব ও মায়ার মিলনেই জগদুৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে। 

কাল, কর্ম, স্বভাব, মায়া, জীব ও ঈশ্বর-শক্তিদ্বারা কিরূপে_্গাগু-সমূহের সৃষ্টি হইল, তাহা ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ব 


প্রবন্ধে দ্রষটব্য। 
অগ্ডাকার-জগতের মধ্যে সর্ব প্রথমে ব্রহ্মার জন্ম হওয়ায় ইহাকে ব্ৰহ্মাণ্ড বলা হয়। ত্রদ্মাণ্ডের গণ-- অসংখ্য 


ব্ৰদ্মাণ্ডের স্থ্টি হইল ( ভূমিকা দ্রষ্টব্য )। 

৫৯। ব্ৰন্ধাণ্ড-সমূহের প্রত্যেকের মধ্যে সেই ব্রদ্মাণ্ডের অস্্যামিরূপে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ এক-স্বরূপে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। “যস্তান্তসি শয়ানস্ত যোগনিদ্রং বিতদ্বতঃ।” ইত্যাদি শ্রীভা, ১/৩২ শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন_“যস্ত পুরুষস্ত অস্তগি স্বরোমকূপ্্্াণ্ান্তরে একৈকপ্রকাশেন প্রবিষ্য স্বহুষ্টে গর্ভোদে 
শয়ানস্ত যোগঃ সমাধিস্তন্রপাং নিদ্রাং বিস্তারয়তঃ1-_সেই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ স্বীয়রোমকুপস্থ অনন্ত বরহ্মাণ্ডের প্রত্যেক 
ব্ৰদ্মাণ্ডে এক একরূপে প্রবেশ করিয়া সেস্থানে নিজের সৃষ্ট জলে-ব্রঙ্গাণ্ড গর্ভস্থ জলে__শয়ন করিয়া! সমাধিরূপ নিদ্রা 
বিস্তার করিলেন।” কারণীর্ণবশারী নারায়ণ ফে-স্বরপে ব্রদ্ধাণ্ডার্ডস্থ জলে শয়ন করিয়া থাকেন, তাহাকেই গর্ভোদশায়ী 
পুরুষ বা দ্বিতীয় পুরুষ বলা হয়। “তৎসুষ্ট তদ্দেবাঙ্কুপ্রাবিশং”_এই শ্রুতিপ্রোক্ত স্বরূপই গর্ভোদশায়ী। ভূমিকায় 
স্ষ্টিত্ব প্রবন্ধে বল! হইয়াছে পুরুষ প্রকৃতিতে প্রথমে যে শক্তি সঞ্চার করিলেন, তাহা হইল পরিণাম-দায়িনী শক্তি 
পরে কেন্দরাভিমুখিনী সংহনন-শক্তিরও প্রয়োগ করা হইল; তখন উক্ত উভয় শক্তির ক্রিয়ায় পর্ধ-তন্মাত্রা ও পঞ্চ- 
মহাভূতাদি প্রকৃতির পরিণাম-সমূহ সম্মিলিত হইয়া অণ্ডাকার ব্রক্মাণ্ড-সমূহের স্থষ্টি করিল; উক্ত কেন্দ্রাভিমুখিনী 
ংহনন-শক্তি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দরেই অবস্থিত এবং এই শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপেই কারণার্ণবশায়ী এক স্বরূপে প্রত্যেক 
ব্ৰস্মাণ্ডে অবস্থিত। পুরুষের এই স্বরূপকে গর্ভোদশায়ী পুরুষ বলে ( পরবর্তী ৬৩ পয়ার দ্রষ্টব্য )। 

অগণ্য_ গণনার অতীত। অনন্ত_অসংখ্য। অগ্ডদ্লিবেশ_ ব্রদ্মাপ্ডাতক স্থনি; অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড । 
তত রূপে_ যত ব্ৰহ্মাণ্ড তত রূপে; প্রত্যেক ব্রদ্ধাণ্ডে একরপে। পুরুষ করে ইত্যাদি__কারণার্ণবশায়ী পুরুষ 


অন্তরতামিরপে প্রত্যেক ব্রস্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন; বেন্দরাভিমুখিনী সংহনন-শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরপে প্রত্যেক বার 


কেন্দ্স্থলে অবস্থান করিলেন। 
৬০। “না সতো বিদ্ধতে ভাবো নাভাবো বিশ্বতে সতঃ। গীতা ২৯৬।_ যাহা নাই, তাহা কখনও হইতে 


পারে না; আর যাহা আছে, তাহারও কখনও অভাব হইতে পারে না।” এই নিয়মান্ুসারে_-এই যে অনন্ত কোটি 
্রনধাণ্ডের স্থ্টি হইল, ইহারাও স্থষ্টির পূর্বে কোনও এক ভাবে কোথাও ছিল ; আর মহাগ্রলয়ের পরেও কোনও এক 


৪৩৮ শ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে । গবাক্ষের রন্ধে, যেন ত্রসরেণু চলে । 
শ্বাস-সহ ব্ৰহ্মাণ্ড পৈশে পুরুব-শরীরে ॥ ৬১ পুরুষের লোমকুপে ব্রন্মাণ্ডের জালে ॥ ৬২ 
গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা 


ভাবে কোথাও থাকিবে। কিন্তু কোথায় কি ভাবে ছিল এবং থাকিবে, তাহাই এক্ষণে বল! হইতেছে। মহাপ্রলয়ে 
এই সমন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড সবন্মরূপে কারণার্ণবশায়ীতে লীন ছিল; সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী হইতেই ইহারা সুক্মরূপে 
বাহির হইয়া আসিয়া প্রকৃতির সাহচর্যে স্কুলরূপ ধারণ করে; আবার মহাপ্রলয়ে প্রতিলোমন্রমে ইহাদের স্থলরূপ ধ্বংস 
: প্রাপ্ত হইলে ইহারা পুনরায় স্থন্মরপে কারণার্ণবশায়ীতেই লীন হইয়া থাকিবে। একটা রূপকের সাহাযো এই ততটাই 
বুঝাইবার নিমিত্ত বল৷ হইয়াছে যে-_গৃহের গবাক্ষপথে ত্রসরেগুসমূহ যেমন গমনাগমন করে, তদ্রূপ পুরুষের রোমকৃপ- 
পথে এই সমস্ত ব্রদ্মাণ্ড আসা-যাওয়া করিয়া থাকে--যখন বাহির হইয়া আসে, তখন স্থষ্টি; আর যখন ভিতরে প্রবেশ 
করে, তখন মহাপ্রলয় ; পুরুষের শ্বাসত্যাগের সহিত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ ( সুক্্রূপে ) বাহির হইয়া আসে; আর শ্বাস গ্রহণের 
সহিত ( স্ক্মরূপে ) ভিতরে প্রবেশ করে; সুতরাং যতক্ষণ পুরুষের শ্বাস ত্যাগ চলিতে থাকে, ততক্ষণই স্থটিকাধ্য 
চলিতে থাকে ; আর যতক্ষণ শ্বাস গ্রহণ চলিতে থাকে, ততক্ষণ প্রলয়-কার্য্য চলিতে থাকে। ুর্ববন্তাঁ 1ম গ্লোকে 
বলা হইয়াছে, পুরুষই ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আশ্রয়; নিয়োক্ত পয়ার-সমূহে তাহাও প্রমাণিত হইল। 


পুরুষ নাসাতে ইত্যাদি__কারণার্ণবশায়ী_ পুরুষের নাসিকা হইতে যখন শ্বাস বাহির হয়, তখন নিশ্বাসের 
সহিত ব্ৰহ্মা্ড-সমূহ (স্্ষরূপে ) বাহির হইয়া আসে। ইহাই সৃষ্টি। পুরুষের মধ্যেই ব্ৰহ্মাণ্ড-সমূহ ছিল, স্থৃতরাং 
পুরুষই যে ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আশ্রয় ( মায়াভর্তাজাণড-সঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গ ), তাহাই এই পয়ারে বলা হইল। 

৬১। পুনরায় শ্বাসগ্রহণের সময়ে নিশ্বাস যখন ভিতরে প্রবেশ করে, তখন নিশ্বাসের সহিত ব্রহ্মাও-সমূহ 
(স্ুক্ষরূপে ) পুরুষের মধ্যে প্রবেশ করে-- ইহাই মহাপ্রলয়। প্রাক্ৃতপ্রলয়ে সম্মিন্‌ লীনং সৎ প্রকটতয়া স্বীরুতবান্‌। 
কিমর্থং তত্রাহ লোকসিক্ক্ষয়া। প্তন্দিন্েব লীনানাং লোকানাং সমগ্টিবাট্যুপাধিজীবানাং সিঙক্ষয়া গ্রাদুর্ভাবনার্থমিত্যর্থঃ। 
্্ীভা. ১৩।১ শ্লোকের টাকায় শ্রীজীব।” ইহা হইতে জানা যায়, মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাকৃত প্রপঞ্চ স্থম্মরূপে কারণার্ণবশায়ীতে 
লীন থাকে। বিষ্ণুপুরাণ হইতেও ইহা জানা যায়। “প্রক্ত্ধা ময়! খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরপিনী। পুরুহশ্চপুযভাবেতৌ 
লীয়তে পরমাত্মনি ॥ ৬৪।৩৮।৮ আবার সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী হইতেই জগৎপ্রপঞ্চের স্থগ্ম বীজ আবির্ভূত 
হয়। ব্রহ্মসংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্রতেও একথাই বলিয়াছেন। “নারায়ণঃ 
স ভগবানাপস্তস্মাৎ সনাতনাৎ। আবি্রাসন্‌ কারণার্ণোনিধিঃ সঙ্ধ্ণাত্মকঃ॥ যোগনিজ্রাং গতন্তল্মিন সহআ্রাংশঃ স্বয়ং 
মহান্‌। তদ্রোমবিলজালেযু বীজং সঙ্ধর্ণস্ত চ॥ হৈমান্যণ্ডানি জাতানীত্যাদি। ৩৫ ॥-কারণার্ণবশায়ীর প্রত্যেক 
রোমকুপে সংসারের বীজন্বরপ অপ্রপঞ্চীকৃত মহাভূতে আবৃত বহু বনু স্বরণবর্ণ অণ্ড উৎপন্ন হইল (হষ্টির প্রারস্তে )।৮ 

পরবর্তী “যস্তৈকনিশ্বসিতকালমিত্যাদি” শ্লোক হইতে জানা যায়, যে সময় ব্যাপিয়! পুরুষের নিশ্বাস বহির্গত 
হইতে থাকে, সেই সময় পর্যন্তই ব্রদ্ধাদিলোকপালগণ জীবিত বা প্রকট থাকেন; অর্থাৎ সেই সময়েই সৃষ্টির কাৰ্য্য 
চলিতে থাকে । এ নিমিতই পূর্ববর্তী ৬০ পয়ারে বলা হইয়াছে__যখন পুরুষের নাসায় শ্বাস বাহির হইতে থাকে, 
তখন নিশ্বাসের সহিত (পুরুষের দেহে সুক্ষকূপে অবস্থিত) ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব হইতে থাকে; । আবার যখন পুরুষ 
ভিতরের দিকে শ্বাস টানিতে থাকেন, তখনই প্রতিলোমক্রমে সমগ্র প্রাকৃতপ্রপঞ্চ সুক্ম অবস্থায় পরিণতি লাভ করিয়া 
পুরুষের মধ্যে প্রবেশ করে। এ কথাই ৬১ পয়ারে বলা হইয়াছে। k 

পৈশে_ প্রবেশ করে। 

পুরুষের নিশ্বাসের সময় পরবর্তী ৮ম শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে । 

৬২। একটা দৃষ্টান্তদারা পূ্ব-পয়ারছয়ের বিবরণ পরিস্ুট করিতেছেন। 

গবাক্ষ-_গরুর চক্র আকৃতি বিশিষ্ট ক্র বাতায়ন বা জানালা। _রহ্ধে;_ছি্রে। ত্রসরেণু_ধূলিকণার 
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৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ES 


তথাহি ব্ৰহ্মদংহিতায়াম্‌ (৫৪৮) তথাহি (ভা. ১০৷১৪৷১১ )- 
যশ্তৈকনিশ্বসিতকালমথাবলদ্ধয কাহং তম মহদহং-খচরাম্িবাভূ- 
জীবন্তি লোমবিলজা জগদগুনাথাঃ সংবেষ্টিতাগ্ুঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ | 
বিুর্মহান্‌ স ইহ যন্ত কলাবিশেযো বেনুগ্িধাবিগাণিতাগুপরা গুচধ্যা- 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৮ বাতাধ্বরোমবিবরস্ত চ তে মহিত্বম্‌ ॥ ৯ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


তত্র সর্দবক্ষাগুপালকো যন্তবাবতারতয়া, মহাব্রঙ্গাদি-সহচরত্বেন তদভিন্নত্বন চ মহাবিষুধ্দগিতঃ। তত্র চ 
তমপ্োবং জল্লক্ষণতয়া বর্ণরতি।  তত্তজ্ঞগদগুনাথা বিষণাদয়ঃ জীবন্তি তত্তাধিকারতয়। জগতি প্রকটং তিষ্স্তি। 
শ্রীজীব। ৮॥ 

নন্গ ্রহ্গাগুবিগ্রহস্তমপীশ্বর এবেতি চেৎ তত্রাহ কাহমিতি। তমঃ প্ররুতিঃ মহান্‌ মহত্তব্বম্‌ অহমহঙ্কারঃ খমাকাশঃ 
চরো৷ বায় অগ্নিঃ তেজঃ বার্জলং ভূষ্চ। প্রকৃত্যাদিপৃথিব্যন্তৈ রেতৈঃ সংবেষ্টিতো যোহগুঘটঃ স এব তম্মিন্‌ বা সমানেন 
সপ্তবিতন্তিঃ কায়ে! যস্ত সোহহং ক। কচ তে মহিত্বম্‌। কথন্তৃতস্ত ? ঈদগবিধানি যান্যবিগণিতানি অণ্ডানি ত 
এব পরমাণবস্তেষাং চরধ্যা পরিভ্রমণং তার্থং বাতাধ্বনো গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি যন্ত তন্ত তব। অতোহতিতুচ্ছত্বাৎ 
ত্বর়। অন্ুকম্পোহ্হমিতি। স্বামী । 2॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাকা। 

মত স্থগ্ম বস্তু ; ছয়টা পরমাগুতে একটা ত্রগরেণু হয়, ইহাই বৈশেধিক-দর্শনের মত। োমকুপে_ রোমের 
মূলস্থিত ছিদ্রপথে । ব্রন্গাণ্ডের জালে-বরদ্ধাগ-সমূহ। ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে ধুলিকণাসমূহ যেমন অনায়াসে যাতায়াত 
করে, তদ্রপ কারণার্ণবশায়ী পুরুষের রোমকূপ-পথেও অনন্ত কোটি ব্রহ্মা অনায়াসে যাতায়াত করে। ইহা দারা 
পুরুষের বিভূত্ব স্থচিত হইতেছে । 

শ্লো। ৮। অন্বয়। অর্থ (অনন্তর) লোমবিলজাঃ ( মহাবিষ্ণুর লোমকুপ হইতে আঁবিভূতি) জগদগনাথাঃ 
(ত্্ধাদি ব্র্াগুনাথগণ ) যস্ত (খাহার--যে মহাবিষুর ) একনিশ্বসিতকালং (এক নিশ্বাস পরিমিতকাল ) 'অবলদ্য 
( অবলম্বন করিয়া_ব্যাপিয়া) ইহ (এই জগতে ) জীবন্তি ( জীবন ধারণ করেন_ত্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকেন), সঃ (সেই) 
মহান বিষ্ণুঃ (মহাবিষ্ণু) যন্ত (যাহার_যে গোবিন্দের ) কলাবিশেষঃ ( কলা-বিশেষ ), তং (সেই ) আদিপুরুষং 
(আদি পুরুষ ) গোবিন্দং ( গোবিন্দকে ) অহং (আমি ) ভজামি (ভজন করি )। 

অন্মুবাদ। যে মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাস-পরিমিত কাল মাত্র ব্যাপিয়া তদীয় লোমকুপ হইতে আবিভূ্ত 
ব্ৰহ্মাণ্ডাধিপতি ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই জগতে স্ব-স্ব অধিকারে প্রকটরূপে অবস্থিতি করেন, সেই মহাবিষ্ণু ধাহার কলা- 
বিশেষ, সেই আদিপুরুঘ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৮। 

এই গ্রোকে জগদগুলাথাঃশবে জগতে সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনকর্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে বুঝাইতেছে। 
তাহাদিগকে বল! হইয়াছে মহাবিষুর লোমবিলজাঃ-রোমকুপ হইতে আবিভূ্ত। তাৎপর্য এই যে, ত্র, বিষ্ণু ও 
শিব মহাবিষ্ণুর অংশ-কলামাত্র। একটি নিশ্বাস ফেলিতে মহাবিষ্ণুর (কারণার্ণবশায়ীর ) যে সময় লাগে, সেই সময় 
পর্যন্তই ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব জগতে প্রকট থাকেন, অর্থাৎ সেই সময় প্য্যন্তই জগতে তাঁহাদের কাজ থাকে; ইহা হইতেই 
বুঝা যায়, মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাসের সময় ব্যাপিয়াই জগতে ব্রহ্মার সথষ্টিকাধ্য ও বিষ্ণুর পালন-কাধ্; চলিতে থাকে; 
ইহার পরেই সৃষ্টি ও পালন বন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ জগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ধ্বংসকালে কেবল রুদ্ররূপী শিবের 
সংহার-কার্্য চলিতে থাকে। ইহাদ্ারা পূর্ববর্তী ৬০ পয়ারের মর্ম সমধিত হইল। মহাবিধু, শ্রীগোবিন্দের কলাবিশেষ। 
পরবর্তী ৬৩-৬৬ পয়ারে এই লোকের মর্ম প্রকাশ করা হইয়াছে। এই শ্লোক ব্রন্ধার উত্তি। 

ল্লো। ৯ । অন্বয়। তমোমহদহখচরান্িবাভূপংবেিতাও-ঘট-সপ্তবিতত্তিকায়ঃ [ (তমঃ) প্ক্কতি, (মহত) 


৪৪০ শ্ৰীশ্ৰচৈতন্তচরিতামৃত €ম পরিচ্ছেদ ] 
গৌর-কৃপা-তর্িণী টীকা 

মহত্ত্ব, ( অহং ) অহঙ্কার-তত্ব, (খং) আকাশ, (চরঃ) বায়ু, ( অগ্নিঃ) তেজ, (বাঃ) জল, (ভূঃ) পৃথিবী, 
এই জমন্তদারা সংবেষ্টিত যে অণ্ডঘট, তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্তবিতস্তি-পরিমিত ] অহং (আমি) ক (কোথায়)? 
চ (আর) ঈটৃগ বিধাগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোমবিবরন্ত ( এবংবিধ অগণিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ রূপ পরামাণু-সমূহের 
পরিভ্রমণের পথস্বরূপ গবাক্ষসদৃশ রোমবিবর-বিশিষ্ট ) তে ( তোমার ) মহিত্বং (মহিমা ) ক (কোথায় )? 

অন্ধুবাদ। প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী__এই সকলদ্বার! সংবেষ্টিত যে 
্রহ্মাগস্বরূপ ঘট, তাহার মধ্যে স্বীয়-পরিমাণে সার্দত্রিহস্ত-পরিমিত দেহবিশিষ্ট আমি কোথায়? আর এই প্রকার অগণিত 
রহমাগসমূহরূপ পরমাণু-সকলের পরিভ্রমণের পথস্বরূপ গবাক্ষসদৃশ রোমবিবর-বিশিষ্ট তোমার মাহিমাই বা কোথায়? »। 


গোবত্স-হরণের পরে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাতিশয্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব 
করিয়াছিলেন । এই শ্লোকটী সেই স্তবেরই অন্তর্গত একটা শ্লোক। এই শ্লোকে ব্রক্ষা শ্রীরুষ্কে বলিতেছেন__“কোথায় 
আমি, আর কোথায় তুমি! হে শ্রীকৃ্চ তোমার সহিত আমার পার্থক্য প্রত্যেক বিষয়েই ধারণার অতীত। তোমার 
তুলনায় আমি যে কত ক্ষুদ্র, তাহা বলা যায় না। তাই প্রভু, আমি করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি গোবৎসাদি হরণ 
করিয়া আমি যে অপরাধ করিয়াছি, কৃপা করিয়া তাহা তুমি ক্ষমা কর। তোমার কথা ত দূরে, তোমার অংশ 
যে মহতরষ্টা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, তাঁহার তুলনাতেই আমি অতি ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য। (সঙ্ধর্ষণবিশেষমহত্জষ্ট প্রথম- 
পুরুষত্বেন স্তোতি কাহমিতি। শ্রীপাদসনাতনগোস্বামী )। আমি অতি ক্ষুদ্র বলিয়া তোমার মহিমার কণিকামান্রও 
বুঝিতে পারি নাই, তাই তোমার গোবৎসাদিহরণে ধৃষ্টতা আমার অন্মিয়াছে। কিন্ত, প্রভু, তুমি তো অতি মহৎ, 
অতি কৃপালু ; নিজগুণে তুমি আমাকে ক্ষমা করিবার যোগ্য।” কিরপে ব্রহ্মা অতি ক্ষুদ্র এবং শ্রী অতি বৃহৎ, 
তাহাও ব্রহ্মা খুলিয়া, বলিতেছেন। প্রথমে ব্রহ্মার নিজের ক্ুত্ত্ব দেখাইতেছেন। “আমি কত ক্ষুদ্র, তাহা বলি 
গ্রভু। আমি হইলাম তমোমহদহং*-*-.'*.** সপ্তবিতস্তিকায় £_তমঃ (প্রকৃতি ), মহৎ (মহত্ত্ব), অহং 
(অহঙ্কারতত্ব ), খং(আকাশ-__ব্যোম ), চর (যাহা সর্বত্র চরিয়। বেড়ায়-বায়, মরুৎ), অগ্নিঃ (তেজ ), বাঃ (জল ) 
এবং ভূঃ (ভূমি, ক্ষিতি )--( এ-সমন্তদ্বারা ) সংবেষ্টিতঃ (সম্যকরূপে বেষ্টিত যে) অগুঘটঃ (চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রদধাওরপ 
যে ঘট, তাহাতে অবস্থিত আমি আমার নিজের হাতের ) অপ্টবিতস্তিকায় (জাত বিষত লঙ্বা কায় বা দেহবিশিষ্ট ) ৷” 
সপ্তপাতাল ও সপ্চ-লোক (১১১০ প্লোকটাকা দুষ্ট) )-_-এই চতুদ্দিশ ভুবন লইয়া এক ব্ৰহ্মাণ্ড; এইরূপ অনন্ত কোটা 
ব্ৰদাণ্ড আছে। এই অনন্ত কোটা ত্ৰহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে আছে প্রকৃতির আটটা আবরণ। অষ্ট আবরণ এই- 
ব্ৰদ্মাণ্ডমমূহের অব্যবহিত পরে ব্রঙ্গাগুসমূহকে বেষ্টন করিয়া আছে উপাদানরূপা পৃথিবী বা ক্ষিতি ( মাটীর স্স্মাবস্থা ); 
ইহা হইল প্রথম আবরণ। এই প্রথম আবরণকে বেষ্টন করিয়া আছে দ্বিতীয় আবর্ণ-জলের উপাদান ( স্থগ্ম জল )) 
তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে তৃতীয় আবরণ-_অগ্নির উপাদান (স্থন্ম তেজ ), তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে চতুর্থ 
আবরণ-_বাধুর উপাদান (স্থন্ম বায়ু), তাহাতে বেষ্টন করিয়া আছে পঞ্চম আবরণ_আকাশের উপাদান (সুগম 
আকাশ), তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে ষষ্ঠ আবরণ-_অহস্কারতত্ব, তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে সপ্চম আবরণ_ 
মহত্তত্ব এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে__সর্বশেষ অষ্টম আবরণ-_সত্বরজস্তমঃ-_এই তিন গুণের সাম্যাবস্থারপা 
প্রক্ৃতি। এই অষ্ট আবরণযুক্ত অনন্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ড যে কত বড় একটা বিরাট বস্তু, তাহার ধারণাও আমর! করিতে 
পারি না। এই বিরাট বস্তুর মধ্যে অন্ত কোটা ব্ৰহ্মাণ্ড; এই অনন্ত কোটি ব্রন্থাণ্ডের অন্তর্গত হইল আমাদের এই 
তর ব্রদ্ধা্ড। [এই ব্ৰহ্মাণ্ডকে ক্ষুদ্ৰ বলার হেতু এই যে দ্বারকার বিভূতাপ্রদর্শন-উপলক্ষে শ্রীমন্‌ মহাগ্রভু শ্ীপাদ 
সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন_্রক্ষাণ্ডের আয়তন অঙ্গুসারে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার মুখের সংখ্যা হইয়া থাকে। 
আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার মাত্র চারিটা মুখ এবং এত ছোট ব্রহ্মা আর কোনও ব্রহ্মাণ্ডে নাই। অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের 
ব্ৰদ্ধাদের কাহারও বা শতমুখ, কাহারও বা সহস্র মুখ, কাহারও বা অযুত, নিযুত, লক্ষ, কোটি ইত্যাদি সংখ্যক মুখ । 
(মধ্য-লীলার ২১শ পরিচ্ছেদে ৪৪-৭৮ পয়ার দ্রষ্টব্য )। সুতরাং আমাদের এই ব্রদ্মাণ্ডের মতন ছোট ব্রহ্মাণ্ড আর 
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অংশের অংশ যেই_কলা তার নাম। তার এক স্বরূপ শ্রীমহাসন্বর্ষণ। 
গোবিন্দের প্রতিমূত্তি ভ্রীবলরাম ॥ ৬৩ তার অংশ পুরুষ হয় কলায়ে গণন ॥ ৬৪ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 


নাই। এই ব্ৰহ্মাণ্ডে ীক্ষ্ট যখন গত দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনই এই ব্রদ্দাণ্ডের চতুর ত্র শ্ীরুষের 
গোবৎসাদি হরণ করিয়াছিলেন এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে থাকিয়াই তিনি শ্রীরুের স্তরতি করিয়াছিলেন। ] এস্থলে যাহাকে 
ক্র ব্রঙ্গাণ্ড বল! হইল, তাহাই আমাদের ধারণায় অতি বৃহং। যাহা হউক, ব্রহ্মা বলিতেছেন__“এই ত্রদ্ধাগুটাকে 
একটা ঘটের ত্যায় অতি ক্ষুদ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই ক্ষুদ্র ঘটের মধ্যে আমি একটা বস্তু, যাহার পরিমাণ মাত্র 
সাড়ে তিন হাত। সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায়ও আমি অতি ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য। অষ্টাবরণপরিবেষ্টিত অনন্ত কোটি 
দ্ধাণ্ডের তুলনায় আমি তো একটা পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র । তাহাতে আবার এই ্ন্ধা্ত__এই ব্ৰহ্মাণ্ড কেন, অষ্টাবরণ- 
বেষ্টিত অনন্তকোটি ব্রদ্ধাগ্ডও_ঘটের স্যায়ই ভঙ্গুর, স্থৃতরাং আমিও ভস্গুর-_অল্পকালস্থায়ী। প্রভু, আমি যে পরমাধু 
অপেক্ষাও ক্ষুদ্র কেবল তাহাই নহে, আমার অস্তিত্বও অতি. অক্পকালমাত্র স্থারী; একটা নিশ্বাস ফেলিতে তোমার অংশ 
কারণার্ণবশায়ীর যে সময়টুকুর দরকার হয়, আমার আয়ুদ্ধালমাত্র সেই সময়টুকু । (যস্তৈকনিশ্বসিতকালমথাবলদ্ধ্য 
জীবস্তি লোমবিলজা জগদগুনাথাঃ। ৷ বিষুর্মহান্‌ স. ইহ যন্তয কলাবিশেষে। _গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 
ত্র. স. ৫॥৪৮॥ )। প্রভু, আমি যে কত ক্ষুদ্র, তাহাতে বলিলাম; এক্ষণে, তুমি যে কত বৃহৎ, তাহা বলি শুন। 
যে একটা ত্রদ্াণ্ডের তুলনায় আমি সামান্য পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, ঈদৃগ.বিধাবিগণিতাণু”'রোমবিবরঃ_ 
ঈদৃগবিধানি ( সেইরূপ ) 'অবিগণিতানি ( অসংখ্য ) অগ্ডানি ( অণ্ডসমুহ ) রূপ পরাণুচর্া। ( পরমাখুরমূহের চর্্যা বা 
পরিভ্রমণের-_ যাতায়াতের পথনব্বর্প। বাতাধ্বানঃ ( গবাক্ষ__গবাক্ষই হইয়াছে) রোমবিবরাণি ( রোমকূপসমূহ ) যন্ত 
(যাহার )। গবাক্ষপথে ক্ষুদ্র ধৃলিকণা যেভাবে অনায়াসে যাতায়াত করে, ধাহার রোমকুপ দিয়াও তেমনি অনন্ত 
কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড অনায়াসে যাতায়াত করিয়া থাকে, সেই ( কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু ধাহার অংশ, সেই ) তুমি যে কত 
বৃহৎ, তাহাতো আমি মনের দ্বারাও ধারণা করিতে পারি ন! প্রভু। আমার এই ক্র ্রদ্মাগুই আমার সাড়ে তিন হাত 
দেহের তুলনায় অনস্তগুণে বড়) আবার এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় অন্যান্ত প্রত্যেক ব্ৰহ্মাই অনেক গুণে বড় এইরূপ 
অনন্ত কোটি ব্রহ্মা যাহার রোমকৃপ দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে, তাহার প্রতিটী রোমকুপ যে আমা 
অপেক্ষা, এমন কি আমার এই ক্ষুদ্র ব্ৰহ্মাণ্ড অপেক্ষাও__কত গুণে বড়, কে তাহা নিৰ্ণয় করিবে? আর এরূপ অনন্ত 
রোমকূপ ধাহার শরীরে তাহার তুলনায় আমি যে কত ক্ষুদ্র তাহা আমি ধারণা করিতেও পারি না। আর তিনি 
যার অংশাংশেরও অংশ, সেই তুমি যে আমা অপেক্ষা কত বৃহৎ, আর আমি যে. তোম! অপেক্ষা কত ক্ষুদ্র তাহা নির্ণয় 
করা৷ তো দূরের কথা; তাহা মনে করিতে গেলেও যেন আমার মাথা খুরিয়! যায়। এই তে| গেল আয়তনের কথা। 
আরও একটা কথা আছে। তোমার -অংশাংশেরও অংশ যে মহাবিষ্ণু, তাহার একটা নিশ্বাসের সমান আমার 
পরমায়, এরূপ নিশ্বাস তীর অনন্ত । তিনি' আবার নিত্য, তার অংশী তুমিও নিত্য, অনাদি, অনন্ত । সুতরাং 
স্থায়িত্বের দিক দিয়াও যে আমি তোমা. অপেক্ষা, কত কষুত্র তাহ! কেই ব৷ নির্ণয় করিবে ? তাই বলিতেছি গ্রন্থ, 
কু অহং কোথায় বা এই ক্ষতির আমি, আর ক. তে মহিন্বম্‌__তোমার মহিমাই বা কোথায় |! এ সমস্ত 

বিবেচনা করিয়া হে পরমকরুণ প্রভো, তুমি আমার ধৃষ্টতা! ক্ষমা কর।” 

এই পয়ার পূর্ববর্তী ৬২ পয়ারের প্রমাণ । 

৬৩-৬৪ । পূর্ববর্তী ৮ম শ্লোকে মহাবিষুকে শ্রীগোবিনের (কুফর ) কলাবিশেষ বলা হইয়াছে। কলা 
কাহাকে বলে এবং মহাবিষু কিরে ্রী্ুফের কলা হইলেন, তাহাই বলিতেছেন--দুই পয়ারে। 

কলা অংশের অংশকে কলা বলে। প্রতিমুত্তিঅভিন্ন্বরপ ৷ শ্রীবলরাম শীষের অভির-্ূপ। 
ভার একস্বরূপ_শ্রীবলরামের একস্বরপ, বিলাসরূপ অংশ। শ্রীমহাসক্ষর্ষণ_পরব্যোমচতুব্ণাহের  সন্র্মণ 


১1৫৬ 


৪৪২ ূ শরীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


ধাহাকে ত কল! কহি, তেঁহ মহাবিষ্ণু । লঘুভাগবতামূতে পূর্বখণ্ডে নবমাঙ্কে (২৯) 
রী তই সরব সাত্বততত্্বচনম্__ 
টাও ot a বিষ্ণোস্ত ত্রীণি রপাণি পুরুষাখ্যান্তথো| বিদুঃ। 
গর্ভোদ-্ষীরোদশায়ী দোহে পুরুষ নাম। একন্ত মহতং অষ্ট, দ্বিতীয়ং ত্্সংস্থিতম্‌ । 
সেই দুই ধার অংশ__বিষ্ণু বিশ্বধাম ॥ ৬৬ তৃতীয়ং সৰ্ববভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ১০ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


বিষ্ণোরিতি স্বয়ংরূপন্তেত্যর্থঃ। একং মহতঃ অষ্টু_ প্রকুতেরন্তব্যামি সন্বর্ষণরপং, দ্বিতীয়ং_চতুর্সখস্তন্তরধযামি 
্রদননপং, তৃতীয়ং__সর্ববজীবান্তধ্যামি অনিরুদ্ধরপম্‌ । বিদ্যাভূষণ। ১০ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

+ ভীর অংশ পুরুষ ইত্যাদি_শ্রীবলরামের অংশ হইলেন পরব্যোম-চতুব্যুহের সন্্ষণ ; এই সন্র্ষণের অংশ হইলেন 
কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বা! মহাবিষ্ণু; সুতরাং মহাবিষ্ণু হইলেন শ্রীবলরামের অংশের অংশ যা কলা। আবার শ্রবণ 
ও শ্রীবলরাম অভিন্ন; সুতরাং মহাবিষণু-_বলরামের কল! হওয়ায় শ্রীরুষেরও কলাবিশেষ হইলেন। 

৬৫-৬৬। যিনি শ্রীকৃষ্ণের কলাবিশেষ, তিনিই.  মহাবিষ্ণু। এক্ষণে তাহার আরও বিবরণ দেওয়া হইতেছে; 
তিনি গ্রথমপুরুষ, সমস্ত অবতারের মূল, সর্বকর্তা, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ তাহারই অংশ । তিনি সর্বব্যাপক 
ও সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় । 

মহাপুরুষ-_পুরুষদিগের মধ্যে মহান্‌ বা শ্রেষ্ঠ ; প্রথমপুরুষ । অবতারী-_অবতীর-কর্তা; সমস্ত অবতারের 
অব্যবহিত মূল। জর্বর্বজিষুঃ- সর্ববকর্ভা) স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্য্য-বিষয়ে সমস্তই যিনি করেন।  মহাবিধুঃ সম্দ্ধ 
্রীমদ্ভাগবত বলেন__প্এতক্রানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্। যস্তাংশাংশেন স্ৃজান্তে দেবতির্্যঙনরাদয়ঃ | ইনি 
নানা অবতারের নিধান, ইনি অব্যয় উদ্গম-স্থান; ইহার অংশাংশদ্বারাই দেব-তির্ধ্যক-নরাদির ব্থট্টি হইয়া! থাকে। 
৩৫।৮  গর্ভোদ-্মীরোদ ইত্যাদি__গর্ভোদশারী ও ক্ষীরোদশায়ী নামে যে দুই পুরুষ আছেন, সেই দুই পুরুষ 
মৃহাবিষ্ণুর অংশ) বস্তুতঃ গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষই মহাবিষ্ণুর অংশ এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয়-পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষের 
অংশ_ স্থতরাং মহাবিষুর অংশাংশ ; সংক্ষেপে এস্থলে উভয়কেই মহাবিষ্ণর অংশ বলা হইয়াছে। মহাবিষ্ণু বা 
কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের আদি হওয়ায় তাহাকে প্রথম পুরুষ বলা হইয়াছে। গর্ভোদশায়ী ব্যষটি 
ব্ৰদ্মাণ্ডের বা ব্রহ্মার অন্তর্্যামী; ক্ষীরোদশায়ী ব্য্টি-জীবের অন্তৰ্য্যামী ; আর মহাবিষ্ণু প্রকৃতির বা৷ সমষ্টি-ব্রদমাণ্ডের 
অন্তৰ্যামী । গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষই প্রদ্যুম্ম ও ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষই অনিরুদ্ধ । বিষ্ণু_সৰ্ববব্যাপক ৷ 
বিশ্বধাম-_বিশ্বের আশ্রয়। মহাপ্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব মহাবিষ্ণতে আশ্রয় গহণ করে। ১1৫৬১ পয়ারের টীকা দ্রব্য । 

১৫৪৭ পয়ারের' টীকায় কারণার্ণবশায়ীর, ৯৫৫৯ এবং ১1৫৮৫ পয়ারের টীকায় গর্ভোদশায়ীর এবং ১1৫৪৫ 
পয়ারের টাকায় ক্ষীরোদশায়ীর বিবরণ দ্রষ্টব্য । 

শ্লো। ১০। অন্বয় । বিষ্ণোঃ ( মহাবিষ্ণুর ) তু পুরুষাখ্যানি ( পুরুষ-নামক ) ত্রীণি (তিনটা) রূপাণি (রূপ ) 
বিছুঃ (জানিবে )। অথঃ (তাহাদের মধ্যে) একম্‌ (একরূপ ) তু মহতঃ ( মহত্তত্বের ) অষ্ট ( স্থষ্টিকর্তা ), দ্বিতীয়ং 
(দ্বিতীয় রূপ ) তু অণ্ডসংস্থিতং ( ব্ৰহ্মাণডমধ্যস্থিত_ব্ৰহ্মা্ডান্তৰ্ধ্যামী ) তৃতীয়ং ( তৃতীয়রূপ ) সর্ববভূতস্থং ( ব্যষ্টিজীবান্তর্য্যামী )। 
তানি (দেই সমস্ত রূপকে ) জ্ঞাত্বা (জানিয় ) বিমুচ্যতে (মুক্ত হওয়া যায় )। 

অন্ুবাদ। মহাবিষ্ণুর পুরুষ-নামক তিনটী রূপ আছে; তন্মধ্যে প্রথমরপ মহত্তত্বের স্থষ্টিকর্তা ( প্রকৃতির 
অন্তৰ্যামী ); দ্বিতীয়রপ ব্র্াগুমধ্যস্থ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামি; এবং তৃতীয়রূপ প্রত্যেক জীবের অন্তর্ধ্যামী । এই তিনটা 
রূপকে জানিতে পারিলে সংসার-মুক্ত হওয়া যায়। ১০। 

পূর্ববর্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। 


রা ০... ০৯. 
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যদ্যপি কহিয়ে তারে কৃষ্ণের কলা করি। সেই পুরুষ স্থগ্ি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা । 
মংস্তকৃরমাগ্চব্তারের তেঁহো| অবতারী ॥ ৬৭ নানা অবতার করে জগতের ভর্তা ॥ ৬৮ 

ষ্্যাদিনিমিত্তে যেই অংশের অবধান। 
তথাহি (ভা. ১৩২৮ )= সেই ত অংশের কহি ‘অবতার’ নাম ॥ ৬৯ 
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কষ্তস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌। আছ্ অবতার-_ মহাপুরুষ ভগবান্‌। 
ইন্জারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১১ সবর্ব অবতারবীজ সর্ববাশ্রয়-ধাম ॥ ৭০ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী 'টাক 


৬৭। পূর্ববর্তী ৬৫ পয়ারে মহাবিষ্ণুকে “অবতারী” বলা হইয়াছে; এই পয়ারে তাহার হেতু বলিতেছেন 
যদিও মহাবিষ্ণু শরীক্ষের কলা বা অংশের অংশ, তথাপি তিনি মতগ-ুর্মাদি অবতারের অংশী; অংশী বলিয়া 
তাহার মহ্ত-কুর্মাদি অবতারের অবতারী বল! হয়। ১1৫1৬৫ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 

তারে-__মহাবিষুকে। অবতীরী__অংশী; স্বযংভগবন্‌ শ্ীরুফই ্বরূপতঃ মূল অবতারী; তথাপি শীরুষেরই 
এক্বরূপ ( তাহারই কলাবিশেষ )মহাবিষ হইতেই মংস্ত-কুর্্মাদি অবতারের আবির্ভাব হওয়াতে মহাবিষ্ণু হইলেন 
মস্-বর্মাদির অংশরী এবং তাঁহার! হইলেন মহাবিষ্ণুর অংশ; অংশী-হিসাবেই মহাবিষুকে মস্ত-ৃম্মাদির অবতারী বলা 
হইয়াছে। 

রই সবংভগবান্‌, সুতরাং মূল অবতারী এবং মহাবিষ্ণু আদি যে তাহারই অংশ-কলা, তাহার প্রমাণরূপে 
নিয়ে “এতে চাংশকলাঃ” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

স্লো ১১। অনাদি পূর্ববর্তী দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদে ১৩শ গ্লোকে দ্য । 

৬৮ । পূর্ববর্তী ৬৫ পয্ারে মহাবিষ্ণুকে সর্বভিষু-_সর্ববর্তা বলা হইয়াছে; এই পয়ারে তাহার হেতু বলিতেছেন । 
তিনি জগতের স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা; তিনি জগতের মর্ঘলের নিমিত্ত নানাবিধ অব্তারকে অবতীর্ণ করাইয়া 
জগতের হিতসাধন করেন, তাই তীহাকে মহাজিফণু বা সর্বকর্তা বলা হইয়াছে। 

নানা অবতীর-_লীলাবতার, যুগাবতার, মনবন্তরাবতার ইত্যাদি । ভর্ত।-পালনকর্তা। 

৬০। পুর্ব্ব পয়ারে অবতারের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু অবতার কাহাকে বলে? তাহাই বলিতেছেন। 
স্থষ্ট-কার্য্যাদির নিমিত্ত ভগবানের যে অংশ পরব্যোমস্থ স্বীয় ধাম হইতে ব্ৰহ্মাণ্ডে প্রাদুভূ্ত হয়েন, সেই অংশকে অবতার 
বলে। স্বধাম হইতে ব্র্ধাণ্ডে “অবতরণ করেন” বলিয়া দেই অংশকে “অবতার” বলে। 

কষ্ট্যাদি-নিমিত্ত__সথষট, স্থিতি, প্রলয়াদির নিমিত্ত। অবধান--মনোযোগ, দৃষ্টি। : হুষ্ি-আদির উদেন্তে 
ভগবান্‌ যে অংশের প্রতি মনোযোগ বা দৃষ্টি করেন, অর্থাৎ যে অংশের প্রপঞ্চে অবতরণ তিনি ইচ্ছা করেন, সুতরাং 
ইচ্ছা-শ্ভির ইসিতে যে অংশ গ্রপঞ্চে অবতরণ করেন, সেই অংশকে অবতার বলে। 

৭০। ইহা সর্বজনবিদিত যে, ব্ৰহ্মা-বিষ্ণুশিবই ব্ৰহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা এবং দ্বিতীয় পুরুষই ত্রগ্থাদি 
অবতারের অব্যবহিত কারণ বা অংশী; তথাপি মহাবিষ্ণুকেই হৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা এবং নান! অবতারের মূল বল! 
হইল কেন, তাহাই এই পয়ারে বলা হইতেছে। স্ৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা ব্রহ্মাদির মূল দ্বিতীয় পুরুষ এবং দ্বিতীয় 
পুরুষের মুল মহাবিষ্ণু হওয়াতে ব্রস্মাদিরও মূল মহাবিষুই হইলেন এবং দ্বিতীয় পুরুষ হইতে লব্ধ মহাবিষুর শক্তিতেই 
হ্গাদি জগতের স্ষ্ট্যাদি করেন বলিয়া মহাবিষ্ণুকেই সুষ্টাদির কর্তা বলা যায়; এইরূপে তিনি ত্রগ্ধাদি অবতারের মুল 
হইলেন; আবার পূর্ববর্তী ৬৭ পয়ার অনুসারে তিনি মৎস্ত-কুৰ্মাদি অবতারেরও মূল) তাই মহাবিষ্ণু হইলেন অবতার- 
সমূহের মূল অংশী ; এজন্ত তাহাকে অবতারী বা অবতার-সমূহের অংশী বলা হইয়াছে। 

আন্ত-অবতার__ভগবান্‌ মহাবিষ্ণুই আদ্য (প্রথম ) অবতার । সমস্ত অবতারের মুল অংশী বলিয়| 


588 ীঘৰীচৈতন্যচরিতামৃত { *ম পাৰিছে 


তথাহি (ভা. ২৷৬৷৪২ )= 
আছগ্োহ্বতারঃ পুরুষঃ পরস্ত দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দিয়াণি 
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ। বিরাট স্বরাট্‌ স্থাফ্, চরিষ্ণ, ভুয়ঃ ॥ ১২ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 

অবতারান্‌ বিস্তরেণাহ আদ্য ইতি যাবদধ্যায়সমান্তিঃ। পরস্ত ভূয়ঃ পুরুষঃ প্রতিপ্রবর্তকঃ। যস্ত সহলশীর্ষে- 
ত্যাদ্যুক্তো লীলাবিগ্রহঃ স আছ্যোইবতারঃ। বক্ষ্যতি হি ভূতৈর্্দ! পঞ্চভিরাত্মস্থষ্টঃ পুরং বিরাজং বিরচর্য্য ত্মিন্‌ 
স্বাংশেন বিষ্ুঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ। যচ্চোক্তং বিষ্ণোস্ত ত্রীণি রূপানি পুরুষাখ্যান্যখো বিদ্ুঃ। 
প্রথমং মহতঃ অষ্ট দ্বিতীয়মণ্ডসংস্থিতম্‌ । তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ইতি ॥ যদ্যপি সর্বেব্ষামবিশেষা- 
ণামবতারত্বমুচ্যতে তথাপি কালশ্চ স্বভাবশ্চ সদসদিতি কার্য্যকারণরূপ। প্রকৃতিশ্চ এতাঃ শক্তয়ঃ। মন আদীনি 
কাধ্যাণি। ব্ৰন্ধাদয়ে৷ গুণাবতার।ঃ। দরক্ষাদয়ে! বিভূতয় ইতি বিবেক্তব্যম্‌। মনে! মহত্তত্বম্‌। দ্রব্যং মহাভৃতানি। 
ক্ৰমোহত্ৰ ন বিবক্ষিতঃ। বিকারোহহঙ্কাঃ। গুণঃ সত্তাদিঃ। বিরাট সমষ্টিশরীরমূ। স্বরাটু বৈরাজঃ। স্থাফু স্থাবরম্‌ 
চরিফু জঙ্দমঞ্চ ব্যষ্টিশরীরম্‌। স্বামী। ১২॥ 

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

তাহাকে আদি বা মূল অবতার বলা হইল। অথবা, যদিও ক্ষ্ট্যাদিনিমিত্ত মহাবিষ্ণু স্বয়ংরূপে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন 
নাই, তথাপি তিনিই সষ্টাদি কার্ধের মূল বলিয়া তাহাকে আগ্-অবতার বলা হইয়াছে। মহাপুরুষ--৬৫ পয়ারের 
টীকা জটব্য$ মহাবিষুঃ। সর্ব্-অবতার বীজ-_সমস্ত অবতারের অব্যবহিত মূল। জর্ব্বাশ্রয়-ধাম_সর্বাওয়ের 
আশয় ; সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় দ্বিতীয় পুরুষ। মহাবিধুঃ সেই দ্বিতীয়-পুরুষেরও আশ্রয় ; তাই তিনি সর্বাশয়-ধাম। 

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিয়ে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । 

ললৌ। ১২। ভন্বয়। পরন্ত ভূয়ঃ (স্বরূপ এবং শক্তিদ্ধারা সর্ধণ্রে্ঠ ভগবানের ) আস্ধঃ ( আদি- প্রথম) 
অবতারঃ ( অবতার- প্রাকৃত বৈভবে আবির্ভাব ) পুরুষ; ( কারণার্ণবশায়ী পুরুষ )। কালঃ (কাল ), স্বভাবঃ (স্বভাব ), 
সদসৎ (কাধ্যকারণাত্মিকা প্রকৃতি ), মন: (মহত্ত্ব), ভ্রব্যং ( মহাভূত ), বিকার ( অহঙ্কার ), গুণঃ (সত্বাদি গুণ ), 
ইন্জিয়াণি (ইন্জিয়সমূহ ), বিরাট ( ব্ৰদ্মাওদবরূপ সমষ্টিশরীর ), স্বরাট্‌ ( সমষ্টি-জীব হিরণ্যগর্ভ ), স্থা (স্থাবর ), চরিষু 
(জন্ম ) [ বিভূতয়ঃ ] (বিভূতি )। 

অন্ধুবাদ। স্বরূপে ও. শক্তিতে-সর্বব্রেষ্ঠ গ্রীভগবানের প্রথম অবতার হইলেন ( কারণার্ণবশারী ) পুরুষ 
কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণাত্মিকা প্রকৃতি,  মহত্তর, আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার-তত্ব, সত্বাদিগুণত্রয, ইন্জিয়গণ, 
্াগুরূপ সম্িশরীর ( বিরাট), সমষ্টিজীবরূপ হিরণ্যগর্ভ, স্থাবর ও জঙ্গমাদি ( সেই ভগবানের বিভূতি )। ১২। 

পরস্থা ভুন্সঃ-_স্বরূপেণ শল্ক্যা চ সর্ববাতিশায়িণঃ (ভ্রীজীব)। পর-অর্থ শ্রেষ্ঠ স্বরূপে এবং শক্তিতে যিনি 
সর্বাপেক্ষা ভেষ্ট সেই ভুয়ঃ=সর্বব্যাপক ভগবানের । আছ্ঃ অবতার£_আদি বা প্রথম অবতার ( অর্থাৎ স্বেচ্ছায় 
আবির্ভীবরূপ ) হইতেছেন পুকুষঃ_এক্ুতির প্রবর্তক কারণার্ণবশারী। কারণার্ণবশারী পুরুষই শর্কশক্তিমান্‌ পরমেশ্বরের 
গ্রথম অবতার ; তিনি স্বেচ্ছাতেই প্রাকৃত-বৈভবে অবতীর্ণ হইয়াছেন (শ্রীজীব )। তিনি সহী (স্বামী )। তাহার 
বিভূতি কি কি তাহা বলিতেছেন-_কাল, স্বভাব হত্যাদি। 

উক্ত গ্লোকে উল্লিখিত কালাদি সমস্তই অবিশেযে অবতার হইলেও কাল, স্বভাব (প্রকৃতির স্বভাব ) এবং 
গুক্ৃতি_এই তিনটা শক্তিরপ অবতার ; মহতব, পঞ্চমহাভূত, অহস্কারতত্ব, সত্বাদিপ্ুণত্র, একাদশ ইন্দিয়, বিরাট বা 
সমষ্টিশরীর, স্বরাট্‌ বা! সমষ্টিজীব, স্থাবর ও জঙ্গম-_এই সমস্ত কাধ্যরপ অবতার। শত্তিরূপ ও কাধ্যরূপ অবতার- 
সমূহের আদি কারণার্বশারী পুরুষ বলিয়া তিনিই আগ্য অবতার । পুর্ববপয়ারের প্রমাণ এই গ্লোক। 

কাল ও স্বভাবাদির তাৎপর্য ভূমিকায় স্থষ্টিতন্ে দ্রষ্টব্য । 


তি কর রর কর সরা ররর নাক রর প্রাপ্য বরাত 


৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৪৪৫ 
তত্রৈব (১৩৯) : 
জগৃহে পৌরুং রূপং ভগবান্‌ মহদাদিভিঃ । সন্ভৃতং বোড়শকলমাদে) লোকসিহক্ষয়া ॥ ১৩ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 

যদুক্তম্‌ অথাখ্যাহি হরেধীমন্‌ অব্তারকথাঃ শুভা ইতি তদুত্তরত্বেনাবতারানন্তক্রমিষ্যন্‌ প্রথম পুরুষাবতারমাহ 
জগৃহে ইতি পঞ্চভিঃ। মহদা্দিৰ্ভিৰ্মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রৈ সম্ভূতং সুনিষ্পরম্‌ । একাদশেন্দরিয়াণি পঞ্চমহাভূতানি ঈতি যোড়ণ 
কলা অংশ যস্মিন্‌ তং। বগ্যপি ভগবদ্ধিগ্রহো নৈবস্তৃতঃ তথাপি বিরাড় জীমান্তধ্যামিনো ভগবতে| বিরাড়, রূপেণ 
উপাসনার্থমেবমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্‌ । স্বামী । ১৩ ॥ 

শৌর-কৃপা্তরঙ্গিণী টাক! 

কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকের “অহং ভবে যজ্ঞ ইমে” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটা: ( ২৷৬৷৪৩-৪৫ ) 
শ্লোক দৃষ্ট হয়। সকল গ্রন্থে ( ঝামটপুরের এন্থেও ) এই শ্লোকগুলি দৃষ্ট হয় না; এবং এস্থলে এই শ্লোকগুলি অনাবশ্তক 
বলিয়াও মনে হয়; তাই গ্লোকগুলি মুদ্রিত হইল না। কারণীর্ণবশাযী যে প্রথম 'অবতার, আন্ত অবতার, একথা পূর্ব 
পয়ারে বলা হইয়াছে এবং এই উক্তির অন্থকুল প্রমাণের প্রয়োজন বলিয়াই “আগ্যোহবতারঃ” ইত্যাদি লোকটা উদ্ধৃত 
হইয়াছে; কারণ, এই শ্লোকেই সেই প্রমাণ আছে। পরবর্তী ( ৬।৪৩-৪৫) গ্লোকত্রয়ে কালম্বভাবাদিব্যতীত অনেক 
বিভূতির কথা বলা হইয়াছে । যদি বিভূতির প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে এ তিনটা গ্লোকও উদ্ধৃত করার 
সার্থকতা থাকিত। 

প্লো। ১৩। অন্বয়। ভগবান্‌ (শ্রীভগবান্‌) আদৌ. ( আদিতে_ সৃষ্টির আরস্তে ). লোকসিস্ক্ষয়! 
( লোক-স্থষ্টির অভিপ্রায়ে ) মহদার্দিভিঃ :( মহত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ব, পঞ্চতন্মাত্র_এ সমস্তদ্বারা) সম্ভূতং (সুনিষ্পন্ন ) 
যোড়শকলং ( একাদশ ইন্দিয় ও পঞমহাভূত-_এই যৌড়শাংশবিশিষ্ট ) পৌরুষং ( পুরুষাখ্য ) রূপং ( রূপ ) জগৃহে (প্রকট ) 
করিলেন। 

অনুবাদ । স্থির প্রারম্ভে শ্রীভগবান্‌ লোকন্থষ্টির অভিপ্রায়ে মহত্ত্বাদিদ্বার  স্ুনিষ্রন্ন এবং একাদশ 
ইন্দিয় ও পঞ্চমহাভূত এই বৌড়ণ-অংশবিশিষ্ট  পুরুষাধ্য স্বরপকে ( কারণারণবশাযী পুরুষকে ) প্রকট 
করিলেন। ১৩। 

মহদাঁদিভিঃ_মহংশব্দে মহত্ত্ব এবং আদি-শবে অহম্কার-তত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্রকে (রূপ, রস, গন্ধ 
স্পর্ম এবং শব্দকে) বুঝাইতেছে। যোড়শ কলম্‌_-যোলকল! (অংশ )-বিশিষ্ট ; একাদশ ইন্দ্রিয় এবং. পঞ্চমহাভূত 
( ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম )--এই যোলটা অংশ। এই গ্লোকে বলা হইল, মহাবিধ্ণুর রূপ অহম্কার-তত্ব এবং 
পঞ্চতন্মাত্রন্বারা নিষ্পন্ন; এবং একাদশ ইন্দিয় ও পঞ্চমহাভূত তাহার অংশ। বাস্তবিক ভগবান্‌ মহাবিষুর রূপ ঈদৃশ 
নহে; তথাপি যাহারা বিরাট জীবান্তধ্যামী (সমষ্টি-ব্রদ্মাণ্ডের অন্তৰ্যামী ) ৷ ভগবান্‌ মহাবিষুকে বিরাটরূপে উপাসনা 
করিতে ইচ্ছুক, তীহাদের সুবিধার নিমিতই এইরূপ বর্ণন| দেওয়া হইয়াছে ( ্রীধরদ্বামী )। এই বর্ণনায় সমষ্টি-ব্রদ্াণুকে 
পুরুষের দেহরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। 

্রীবগোস্থামী তাহার ভ্রমদনর্নারী টাকাতে বলিয়াছেন মহদাদিভিঃ সততং রূপম্‌_ মহভবাদির সহিত 
মিলিত (সম্ভৃত) রূপ। ভগবান্‌ যে রূপটী গ্রকটিত করিলেন, তাহা মহদাদির সহিত মিলিত ছিল? প্রাকৃত গ্রলয়ে 
জগতপরপঞ্চ স্মরণে তাঁহার যে রূপে লীন ছিল, সেই রূপ ব! স্বরূপটীকে সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি গ্রকটিত করিলেন। 
“প্রাকৃত্রলয়ে স্বপ্ন লীনং সৎ গ্রকটতয়া স্বীকৃতবান্‌ ৷? কি উদ্দেশ্যে এই রপটী প্রকটিত করিলেন? লোকসিস্ছক্ষয়! 
_লোকহ্ষ্টির উদ্দেশ্যে । অনন্তকোটি জীবময় অনন্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ড সুক্্রপে তাহাতে লীন ছিল; সে সমস্ত 
্রক্মাাদিকে স্থলরপে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত । “তন্মিয়েব লীনানাং লোকানাং সমষ্টিব্যষটুপাধিজীবানাং প্রাদুর্ভাবনার্থ- 
মিত্যর্থ ৷" যে রপটা তিনি প্রকটিত করিলেন, তাহার নাম পুরুষ, কারণার্ণবশারী পুরুষ এবং তিনি ছিলেন 


৪8৬ রীত্রীচৈভ্চরিতাগৃত [ ৫ম পরিচ্ছো 


যদ্যপি সৰ্ব্বাত্রয় তেহো তাহাতে সংসার । বি lh 
{ এতা শস্ত প্রকৃতিস্থোহপি তদ্গুণৈঃ | 
অন্তরাত্মারপে তার জগত আধার ॥ ৭১ ন যুজ্যতে সদা ধা বিশ ॥ ১৪ 
প্রকৃতিসহিতে তার উভয় সম্বন্ধ ৷ এইমত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়৷ 
তথাপি প্রকৃতি সহ নহে স্পর্শ গন্ধ ॥ ৭২ সৰ্ব্বদা ঈশ্বরতত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয় ॥ ৭৩ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী টীকা 


ষোড়শকলং-_যোলকলায় পূর্ণ । স্থষ্টির উদ্দেশ্যেই যখন এই পুরুষের আবির্ভাব, তখন স্ষ্টির উপযোগিনী সমস্ত 
শক্তিতে পূর্ণ করিয়াই তাঁহাকে প্রকটিত করিয়াছিলেন। “যোড়শকলং তৎকযুপযো গিপুর্ণশক্তিরিত্যর্থ।” যিনি 
এই রূপটা প্রকটিত করিলেন, তিনি ভগবান্‌ (পরব্যোমাধিপতি ); আর যে স্বরূপটা প্রকটিত হইলেন, তিনি হইলেন 
কারণাণবশায়ী এবং যাহা যাহা স্থষ্ট হইবে, তাহা তাহার আশ্রয় বলিয়া তিনি তংসমন্তের- অন্তধ্যামী পরমাত্মা। 
প্তদেবং যন্তদ্ূপং জগৃহে, স ভগবান্‌। যু তেন গৃহীতং তত স্বহজ্যানামাত্রয়ত্বাৎ পরমাত্মেতি পর্যবসিতমূ।” 
কারণার্ণবশায়ীই প্রকৃতির বা সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরধ্যামী । 

এই গ্লোকে “ভগবান্‌”-শব্দে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 

স্বষ্টিকাৰ্য্যের প্ররস্তে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথমে প্রকটিত ভগবৎ-স্বর্প যে মহাবিষ্ণু, সুতরাং মহাবিধুই যে প্রথম 
অবতার, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

৭১-৭২। পূর্ববর্তী ৬২-৬৬ পয়ারে বলা হইয়াছে--মহাবিষ্ণু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় বা আধার; আবার ৫৯ 
পয়ারে বলা হইয়াছে, প্রত্যেক বর্গাণ্ডের মধ্যে এক এক স্বরূপে তিনি অন্তর্্যামিরূপে অবস্থান করেন-_সুতরাং ব্ৰহ্মাণ্ড হইল 
তাহার আশ্রয় বা আধার, আর তিনি হইলেন ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রিত বা আধেয়। এইরপে প্রকৃতির ( গারুত ত্রদ্ধাণ্ডে ) 
আশ্রয় বা আধারও হইলেন মহাবিষ্ণু এবং আশ্রিত বা আধেয়ও হইলেন মহাবিষ্ণু। প্রকৃতির সহিত তাহার এই উভয় 
রকমের সম্বন্ধই আছে; সুতরাং প্রকৃতির সহিত তাহার স্পর্শ হওয়াই সম্ভব; কারণ, স্পর্শ না হইলে আধার-আধেয় সম্বন্ধ 
হইতে পারে ন|। এইরূপ আশঙ্কার নিরসনের নিমিত্ত বলিতেছেন__প্রারুত বস্তুতে ম্পর্শব্যতীত আধার-আধেয় সম্বন্ধ 
হইতে পারে না সত্য) কিন্তু ঈশ্বরের অচিন্তয-শক্তির প্রভাবে প্রকৃতি ও মহাবিষুর পরস্পর আধার-আধেয় সম্বন্ধ থাকা 
সত্বেও তাহাদের পরম্পরের সহিত স্পর্শ হয় না। 

তেহেঁ|--মহাবিষ্ণু। ভীহাতে-মহাবিষুর মধ্যে ।  সংসার-রদ্দাও। যদ্যপি ইত্যাদিযদিও মহাবিষু 
সমন্ত ্র্াণ্ডের আশ্রয় বা আধার। অন্তরাত্মারূপে-অন্তর্্ামিয়পে (ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকেন বলিয়া )। তীর 
মহাবিষুর। জগত-আধার-- অন্তর্যামিরূপে ত্রদ্ধাণ্ডের মধ্যে থাকেন বলিয়া ব্রহ্মা তাঁহার আধার বা আশ্রয় । কোন 
কোন গ্রন্থে “তার” স্থলে “তিহো” পাঠ আছে; এইরূপে পাঠে "জগত-আধার” শব্দের অর্থ হইবে-_জগতই আধার ধার। 
তিহো ( মহাবিষ্ণু ) জগত-আধার ( জগত আধার বাহার )-_-জগৎ বা বরন্ধা্ মহাবিফুর আধার। উভয়-সন্থন্ধ-__-আধার ও 
আধেয়, আশ্রয় ও আশ্রিত এই উভয় রকম সম্বন্ধ । নহে স্পর্ণ-গন্ধ_্পর্শের গন্ধও নাই, ক্ষীণ স্পর্শও নাই। প্রকৃতির 
সহিত মহাবিষুর আধারাধেয়-সদন্ধ থাকা সত্বেও যে ন্পর্শগন্ধ নাই, তাহার প্রমাণরপে নিয়ে একটা শ্লোক উদ্ধৃত 
হইয়াছে। 

 শ্লো। ১৪। অন্বয়াদি পূর্ববর্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১১শ গ্সোকে ব্য । 

৭৩। প্রকৃতির সহিত মহাবিষ্ণুর আধারাধেয়-সম্বন্ধ থাকা সত্বেও যে স্পর্শ নাই, তাহা যেমন «এতদীশনমীশগ্ত” 
ইত্যাদি লোকে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, তদ্রপ “ময়! ততমিদং” ইত্যাদি (31৪৫) শ্লোকে গ্রীমদূভগবদ্‌ গীতাও বলিতেছেন। 
ঈশ্বরের অচিন্ত্য দবরপ-শক্তির প্রভাবেই এই স্পর্শশৃ্তত| সম্ভব । ১॥৪৷৪ গ্লোকের টাকা জষটব্য ৷ 

এই মত-শ্রীম্ভোগবতের. * এতীশনমীশস্ত” ইত্যাদি  গ্রোকের  প্যায়।  শীতাতেহো- পর 
ভগদগীতাতেও। গীতার উত্তরপ গ্লোকগুলি এই ৫-“ময়া ততমিদং সর্ক্ং জগদ্ব্যজযুপ্তিন। মংস্থানি সর্কতুতানি 
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হা বগি Ens. 
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আমি ত জগতে বসি জগত আমাতে ৷ তথাহি শ্ৰীন্বরপগোস্বামী-কড়চায়াম_ 

না আমি জগতে বসি না আমায় জগতে ॥ ৭৪ যন্তাংশাংশঃ ভীলগর্ভোদশারী 
অচিন্ত্য এয এই জানিহ আমার । ১ 

এই ত'গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥ ৭৫ স্তং ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপন্তে ॥ ১৫ 
সেই ত পুরুষ যার ‘অংশ’ ধরে নাম। সেই পুরুষ অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড স্থজিয়।। 
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম ॥ ৭৬ সব অণ্ডে প্ৰবেশিল! বহুমূত্তি হঞ ॥ ৭৮ 
এই ত নবম শ্লোকের অর্থ বিবরণ । ভিতরে প্রবেশি দেখে__সব অন্ধকার । 
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়! মন ॥ ৭৭ রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার ॥ ৭৯ 

গোর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


নচাহং তেষবস্থিতঃ॥ ন চ মহস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ । ভূতভূর চ ভূতস্থো মমাত্ম| ভূতভাবনঃ ॥ ৯1৪-৫ ॥ 
পরবর্তী ছুই পয়ারে এই দুই শ্লোকের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। অচিন্ত্য-শক্তি-_অচিন্ত্যা ( চিন্তাতীত| ) শক্তি 
ধাহার, তিনি অচিন্ত্য-শক্তি। উশ্বর-তত্ব সর্বদাই অচিন্ত্য শক্তিসম্পর_ঈশ্বরের শক্তির মাহাত্ম্য যুক্তিতর্কাদিদার! 
নির্ণয় করা যায় না। “অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ: যোজয়েং। ব্র্হথত্র ২১২৭ স্থত্রের শঙ্করভাযাধৃত 
পুরাণবচন।? কোন কোন গ্রন্থে “অচিন্তযশক্তি”-স্থলে “অবিচিন্তা” পাঠ দৃষ্ট হয়; অর্থ চিন্তার অতীত, যুক্তিত্কাদি- 
দ্বার! নির্ণয়ের অযোগ্য ॥ 

৭8-৭৫। গীতা-গ্লোকদবয়ের মর্শ্ম প্রকাশ করিতেছেন দুই পয়ারে। এই দুই পয়ারে শ্রীকুষের উক্তি। 

আমি ত জগতে বসি-প্রীরুফ্চ বলিতেছেন, “আমি জগতে ও ব্রদধাণ্ডে বাস করি, সুতরাং বাণ আমার 
আধার বা আশ্রয় । আবার জগত আমাতে--জগৎ বা ব্ৰহ্মাণ্ডত আমাতে বাস করে, সুতরাং আমি ব্রদ্মাণ্ডের 
আশ্রয় বা আধার। এইরূপে ব্রক্মাণ্ডের সঙ্গে আমার. আধার-আধেয় সমন্ধ । তথাপি কিন্ত না আমি জগতে ইত্যাদি 
আমিও জগতে বাস করি না) 'আমাতেও জগৎ বাস করে না; অর্থাৎ জগৎ আমার আধার হইলেও জগৎকে আমি স্পর্শ 
করি না এবং জগতের আধার হইলেও আমাকে জগৎ স্পর্শ করিতে পারে না।” 

অচিন্ত্য এই্বরধ্য ইত্যাদি প্রীক. অর্জুনকে বলিতেছেন, “আধার-আধেয়-সদদ্ধ থাকা সবেও যে 
জগতের সঙ্গে আমার স্পর্শ হয় না, আমার অচিন্ত্য রশ্র্্যই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়৷ জানিবে। 
পরচার--গ্রচার । 

৭৬। সেইত পুরুষ_মিনি আগ: অবতার, যিনি হষ্টি-স্থিতি-আদির কর্তা, যিনি সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় 
এবং গর্ভোদশাযী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ যাহার অংশ, যিনি মৎস্ত-কূৰম্মাদি অবতারের অংশী এবং প্রকৃতির আধার এবং 
আধেয় হইয়াও প্রকৃতির সহিত ধাহার স্পর্শ নাই, সেই অচিন্তয-শক্তিসম্পন্ন মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ী পুরুষ ( যাহার অংশ, 
সেই শ্রীবলরামই গ্রীনিত্যানন্দরপে শ্রীচৈতন্ের সঙ্গে বিরাজিত)। নিত্যানন্দরাম-_্রীনিত্যানন রূপ রাম বা বলরাম। 
“মায়াভর্ভাজাণ্ড” ইত্যাদি ৭ম শ্রোকের অর্থ এই পয়ারে শেষ হইল। 

৭৭। এইত--৪৩-৭৬ পয়ারে। নবম ্লৌকের_ প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত “মায়াভর্তাজাগু” ইত্যাদি নবম গ্লোকের 
দশম গ্লোকের-_প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত প্যস্তাংশাংশঃ” ইত্যাদি দশম শ্লোকের। 

প্লো। ১৫। অন্বয়াদি পূর্ববর্তী প্রথম পরিচ্ছেদে ৯*ম গ্রৌকে দ্ষ্টব্য। এই শ্লোকের মর্ম পরবর্তী পয়ার-সমূহে 
ব্যক্ত হইয়াছে। এই ঞ্লোকে গর্ভোদশারীর তত্র বলা হইয়াছে। ইনি মহাবিষ্ণুর অংশ। 

৭৮। কারণার্ণবশারী-পুরুষ অনন্ত ব্রদ্ধা্ড সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক ৃন্তিতে প্রবেশ 
করিলেন। : প্প্রত্যগুমেবমেকাংশাদেকাংশাদিশতি  স্বয়মূ। ত্র, স'। ৫৯৪ । তত] তদেবানুপ্রাবিশত_শ্রুজি।” 


৪৪৮ শরীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ৫ম পরিচ্ছেদ 
নিজ অঙ্গে হ্বেদজল করিল স্থজন। আর অর্দধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ ॥ ৮২ 
সেই জলে কৈল অৰ্দ্ধ ব্ৰহ্মাণ্ড ভরণ ॥ ৮০ তাহাঞ্রি প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম। 
বরহ্ধাগুপ্রমাণ__পঞ্চাশতকোটি যোজন । শেষ শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম ॥ ৮৩ 
আয়াম বিস্তার হয়ে ছুই এক-সম ॥ ৮১ অনস্তশয্যাতে তাহা করিল শয়ন । 
জলে ভরি অন্ধ তাহা, কৈল নিজবাস ৷ সহস্র মস্তক তার সহস্র বদন ॥ ৮৪ 

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


সেইত পুর্ষ_সেই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ। সব অণ্ডে ইত্যাদি__মহাবিধুঃ বহুমূত্তি ( অর্থাৎ যত ত্রহ্মাণ্ড তত 
মুত্তি ) হইয়া এক এক মৃদ্তিতে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেণ করিলেন। 

৮০। নিজের অঙ্গ হইতে ঘৰ্ম্ম উৎপাদন করিয়া সেই ধর্শজলে অর্ধেক ব্রন্মাণ্ড পূর্ণ করিলেন। 
ম্বেদ_ ঘর্ম। তিনি যে জলে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ “্যস্তাম্তসি শয়ানস্ত”-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের 
১৩২ শ্লোকে পাওয়া যায়। এই শগ্লোকের টাকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন_“যস্ত পুরুষস্ত দ্বিতীয়েন ব্যহেন ব্রহ্মাণুং 
প্রবিশ্য অস্তোগি গর্ভোদকে শয়ানস্ত ইত্যাদি যোজ্যম্‌। __সেই. কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের দ্বিতীয় ব্যুহ বা 
দ্বিতীয় স্বরূপ প্রতি সৃষ্ট ব্রদ্ধাণ্ডে প্রবেশ করিয়! সেই ব্রদ্ধাগু-গর্ভস্থ জলে শয়ন করিলেন।” ইহা হইতে পাওয়া 
গেল দ্বিতীয় পুরুষ ব্রন্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়! ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ জলেই শয়ন করিয়াছিলেন; এজন্যই তাঁহাকে গর্ভোদশায়ী 
পুরুষ বলা হয়। কিন্তু সে স্থানে তিনি জল পাইলেন কোথায়? উক্ত শ্লোকের টাকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন 
_-“একৈকপ্রকাশেন প্রবিস্ত স্বসষ্টে গর্ভোদে শয়ানস্ত_এক এক রূপে এক এক ব্রন্ধাণ্ডে প্রবেশ করিয়া সেস্থানে নিজে জল 
সৃষ্টি করিলেন এবং সেই স্বস্টজলে তিনি শয়ন করিলেন ।” 

৮১। ত্রহ্মাণ্ডের আয়তনের পরিচয় দিতেছেন। ভাঁয়াম-_দৈর্ধ্য । বিস্তার- প্রস্থ । ব্রদ্দাণ্ডের আয়তন 
পঞ্চাশকোটি যোজন ; দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুইই সমান। স্থানান্তরে বলা হইয়াছে__প্এই ত্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন । * *॥ 
কোন ব্ৰহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন লক্ষকোটি। কোন নিযুতকোটি, কোন কোটি কোটি ॥ ২/২৯৬৮-৬৯॥৮ ইহাতে বুঝা 
যায়, সকল ব্ৰহ্মাণ্ডের আয়তন সমান নহে। আলোচ্য পয়ারে বোধ হয় আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 
পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বলা হইয়াছে; কারণ, উদ্ধৃত পয়ার হইতে জানা যায়, আমাদের এই ত্রহ্মাণ্ডই পঞ্চাশৎ কোটি 
যোজন। ব্ৰহ্মা গোলাকার বলিয়াই বোধ হয় দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান বলা হইয়াছে। 

৮২।৷ ব্ৰহ্মাণ্ডের এক অর্ধেক স্বীয় ঘর্দজলে পূর্ণ করিয়া, সেই জলে তিনি নিজের বাদস্থান করিলেন । আর এক 
আর্দেকে চতুর্দশ ভুবন প্রকাশিত করিলেন। ১১১০ শ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য । ৯০-৯১ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য 

৮৩। তাহীঞি--সেই ব্ৰদ্মাণ্মধ্যস্থ ম্বেদজলেই। (বৈকুণ্ঠ নিজধাম-__পরব্ণোমে প্রত্যেক ভগবৎ- 
স্বরপেরই নিজ নিজ ধাম আছে; সেই ধামও চিন্ময়, সর্বগ, অনন্ত, বিভু এবং প্রত্যেক ধামের নামও বৈকুণ্ঠ! 
যিনি ব্ৰহ্মাণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বেদজলে অর্দ্েক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিলেন, পরব্যোমে বৈকৃ-নামে তাহারও একটা ধাম 
আছে; তিনি এক্ষণে সেই স্বীয় ধামকেই ব্রহ্মাণ্মধ্যস্থ স্বেদজলে প্রকট (আবিভূর্ত) করিলেন। এই ধাম বিভু বলিয়া 
যখন যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই তিনি ইহাকে প্রকট করিতে পারেন (১৯৩২৯ পয়ারের টাকা পষ্টব্য)। শেষ 
অনন্তদেব। শয়ন- শব্যা, বিছানা। শয়নজলে-_শয়ন (শয্যা )-রূপ জলে, অর্থাৎ জলের উপরে । শয্যার উপরে লোক 
যেরূপ শয়ন করে, অনন্তদেব তখন ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ ঘর্মজলের উপরে সেইরূপ শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিলেন । 

৮৪। অনন্ত-শয্যাতে__অনন্তদেবরূপ শয্যাতে ;. বিছানার উপরে. লোক যেমন শয়ন করে, ব্রঙ্গাগমধ্যস্থ 
পুরুষও তেমনি অনস্তদেবের দেহের উপরে শয়ন করিলেন। “মৃণালগোরায়তশেষভোগ-পর্য্ঙ্ক একং পুরুষং শয়ানমূ। 
ফণাতপত্া যুতমরদরত-ছ্যভিহতধবান্তযগান্ত-তোয়ে ॥ মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ অথচ বিস্তীর্ণ অনন্তনাগের শরীর-শয্যায় 
জলের মধ্যে এক পুরুষ শয়ন করিয়া আছেন; : এ শেষ-নাগের ফণাশিরঃস্থ রত্নিচয়ের প্রভায় এ জলরাশি আলোকিত 


এম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৪৪৯ 


সহজ নয়ন হস্ত, সহস্র চরণ তেঁহো। ব্রহ্ম হৈয়া স্থ্টি করিল স্বজন ॥ ৮৭ 

সব্ব-অবতার-বীজ জগত-কারণ ॥ ৮৫ বিষুরূপ হৈয়া করে জগত পালনে | 

তর নাভিপন্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম । গুণাতীত বিষু-স্পর্শ নাহি মায়াগুণে ॥ ৮৮ 

সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম ॥ ৮৬ রুদ্র-রূপ ধরি করে জগত-সংহার | 

সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভূবন | স্বষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ইচ্ছায় ধাঁহার ॥ ৮৯ 
গৌর-কুপা-তরজিগা টীকা 


হইয়া রহিয়াছে। শ্রীভা. এ৮৷২৩॥ এইরপে ব্রহ্মা গুগর্ভস্থ জলের ( উদকের ) উপরে (ভাসমান অনন্ত-দেবের দেহরূপ 
শঘ্যায় ) শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া বর্গাগগর্ভস্থ পুরুষকে গর্ভোদকশারী পুরুষ বলে। 

৮৫1 এক্ষণে গর্ভোদকশারী পুরুষের রূপ ও কাৰ্য্য বর্ণনা করিতেছেন। তাহার সহজ মস্তক, সহস্র মুখ, 
সহঅ চক্ষু, সহজ হস্ত, সহস্ৰ চরণ। সহজ অর্থ এস্থলে অসংখ্য । পশ্যন্তাদো রূপমদতরচক্ষুষা সহঅপাদোরুতুজাননাভূতম্‌। 
সহজমূ্দশবণাক্ষিনাসিকং : সহশ্রমৌলাঘরকুগুলোলসৎ ॥ শ্রী, ১৩৪ অয়ং গর্ভোদকণ্থঃ সহতীর্যানিরদ্ধঃ এব ॥ 
পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৪০1৮ তিনি সর্ব-অবতার বীজ- বরহ্মাদি গুণাবতারসমূহের এবং বুগ-মনন্তরাবতারাদিরও মূল। 
«এতরানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়স॥ ভীভা, ১৩৫1৮ জগত-কারণ- বা বাষ্টি-জীবের সৃষ্টিকর্তা; সেই ব্ৰহ্মারও 
ুটিকর্ত। বলিয়া গর্ভোদশারী জগতের স্বষ্টিকর্ভা বা কারণ। ৭৮-৮৫ পয়ারে প্লৌকস্থ গর্ভোদশারীর বিবরণ বলা হইল ॥ 

৮৬ গর্ভোদশারীর নাভিদেশ হইতে একটা পদ্ম উত্িত৷ হইল ; সেই পদ্মে ব্রদ্ধার জন্ম হইল । ভীর_ 
গর্ভোদশারীর। নাভিপদ্ম_নাচিরপ পদ্ম ; নাভির সৌনার্যা ও সৌগদ্ধযাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে পন্মতুল্য 
বলা হইয়াছে। জদ্মাসদা_জন্স্থান ; সেই পরই ব্রহ্মার উদ্ভব হইল ; এজন্য দার একটা নামও হইয়াছে পদ্রযোনি 
*্ৰন্তাম্তুমি শয়ানস্ত যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ। নাভিহদাদ্ুজাদাসীদ্তর্া বিশ্বহ্থজাং পতিঃ॥ _যোগনিদ্র। অবলম্বন পূর্বক জলে 
শান পুরুষের নাভিহদ হইতে সমুদ্ভূত পদে বিশবস্টাদের পতি ত্রদ্মার জন্ম হইল। শ্রীভা. ১/৩২॥ 

এই পথারে শ্লোকস্থ “যকলাভ্যজং লোকত্টুঃ স্থতিকাধামধাতুঃ” অংশের অর্থ করা হইল। 

৮-৭-৮৯ 1 উক্ত পদ্মের নালে চতুর্দশ ভুবনের উদ্ভব হইল ; অর্থাৎ চতুর্দশ ভুবনই উক্ত পদের নাঁপসদৃশ হইল । 
ইহা শ্লোকস্থ “লোক-সংঘাতনালম্‌” শব্দের অর্থ । চৌদ্দভূবনের নাম ১৷১৷১০ শ্লোকের টাকায় দষ্টব্য। 

তেছো-_সেই গর্ভোদশায়ী পুরুষ । তিনি ব্রহ্মা রূপে জগতের ্থষ্টি করেন, বিষ্ণুরপে জগতের পালন করেন 
এবং রুদ্ররপে জগতের সংহার করেন। ব্রহ্মা রজোগুণের, বিষ্ণু সত্বগুণের এবং রুদ্র তমোগুণের সহায়তায় স্ব দ্ব 
অধিকারের কার্ধ্য করেন ; এজন্য তীহাদিগকে গুণাবতার বলে। তাহারা গর্ভোদশারীরই অবতার ; তাই তাহারাই 
সাক্ষাদ্ভাবে জগতের সুষ্ট্যাদির কারণ হইলেও তাঁহাদের মূল গর্ভোদশারীকেই ৮৫ পয়ারে “জগত-কারণ” বলা হইয়াছে। 
“সত্বং রজন্তম ইতি প্রক্ৃতেগুণান্ডেযক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্ত ধত্তে ৷ স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ 
শেয়াংসি তত্র খলু সত্বতনোর্নণাং স্থ্যঃ॥_এক পরম পুরুষই সত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত হইয়া জগতের স্থিত্যাদি- 
বিষয়ে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র নাম ধারণ করেন। তন্মধ্যে শুদ্ধ স্তন বিষ্ণু হইতেই মনষ্যদিগের সর্বপ্রকার মঙ্গপ হয়। 


শ্রীভা, ১৷২৷২৩ ৷” 
ব্ৰহ্ম! হৈয়!- ব্ৰহ্মা দুই রকমের ; জী 
পুমান্‌ বিরিঞ্চিতামেতি ৷--যে জীব শতজন্ম পর্য্যন্ত স্বধৰ্ম্মে 


বকোটি ও ঈশ্র-কোটি। প্রীমদ্ভাগবত বলেন-“স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ 
নিষ্ঠাবান, তিনি ব্ৰহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। 81২৪1২৯॥” 
যে কল্পে এরূপ যোগ্য জীব পাওয়া যায, সেই কল্পে ব্রহ্মারপে তিনিই গর্ভোদশারীর নাঁভিপন্ধে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
গর্ভোদশায়ী তাঁহাতেই শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহাদ্বারাই জগতের সৃষ্টি করান । এইরূপ ব্রহ্মাকে জীবকোটিব্রহ্মা বলে। 
আর, যেই কল্প এইরূপ যোগ্য জীব পাওয়া যায় না, সেই কল্পে গর্ভোদশায়ী পুরুষই স্বীয় এক অংশে ব্রহ্মা 


২1৫৭ 


এর শরীশ্রীচৈন্তচরিতামৃত [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্য্যামী জগত-কারণ। একাঁদশ-শ্লোকের অর্থ শুন দিয়! মন ॥ ৯২ 
ধার অংশ করি করে বিরাট-কল্লান ॥ ৯০ সিরা রাহা 
ol eo ংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং 
হেন নারায়ণ ধার অংশেরও অংশ । পোষা বি্ণর্ডাতি দুস্বাৰবিপাযী ৷ 
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সৰ্ব্ব অবতংস ॥ ৯১ ক্ষৌণীভর্ভা যকলা সোইপ্যনস্ত- 
দশম-শ্লোকের এই কৈল বিবরণ। স্তং শরীনিত্যানন্দরামং প্রপন্চে ॥ ১৬ 
গৌর-কৃপা-তরঞ্জিণী টীকা 


হইয়া জগতের সৃষ্টি করেন। এই ব্রঙ্গাকে ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা বলে৷ “ভবেৎ ক্ষচিন্মহাকন্ে ব্রহ্মা জীবোংপ্যুপাঁসনৈঃ। 
ক্চিদত্র মহাবিফুব্র্বত্বং প্রতিপপ্যতে ॥--কোন কোন মহাকল্পে উপাসনাপ্রভাবে জীবও ব্রহ্মা হয়েন, কোনও কোনও কল্পে 
গর্ভোদশারীই ব্ৰহ্মা হয়েন। ল. ভা. ২২১। ধৃত পান্মবচন ৷” 

ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্_ইহারা সত্বাদিগুণের নিয়ামকরপেই তত্তদগুণের পরিচালন করিয়া সুষ্ট্যাদি কাৰ্য্য করিয়া 
থাকেন। ব্রহ্মা নিয়ামকরূপে রজোগুণকে পরিচালিত করিয়া জগতের সৃষ্টি করেন, রুদ্র নিয়ামকরূপে তমোগুণকে 


পরিচালিত করিয়া জগতের সংহার করেন। ব্রহ্মা ও রুদ্র সারিধ্যমাত্রে রজঃ ও তমোগুণকে পরিচালিত করেন; কিন্তু : 


বিষ্ণু সঙ্কল্মাত্রেই সত্গুণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জগতের পালন করেন, বিষ্ণু সত্বগুণকে স্পর্শ তো করেনই না, সন্বগুণের 
সামিধোও যান না, “বিষ্ণুন্ত সব্েনাপি ন যুক্তঃ, কিন্ত সঙ্কল্লৈনৈব তনিয়মনমাত্রক্ৃৎ। 'ল. ভা. ২১২। বিগ্তাভূষণ-ভাষা।” 
তাই বল| হইয়াছে--গুণাতীত বিফু ইত্যাদি। স্পর্শ নাহি ইত্যাদি__মায়ার (প্রকৃতির ) গুণের ( এন্থলে সত্বের ) 
সহিত বিষ্ণুর স্পর্শ নাই। “অতঃ স তৈ্ণ যুজ্যত তত্র স্বাংশঃ পরস্ত যঃ )-_বিনি প্রভুর স্বাংশ বিষ্ণু, তিনি কোন প্রকারেই 
গুণের সহিত যুক্ত হন না। ল. ভা. ২১৮।: স্বষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ইত্যাদি-গর্ভোদশায়ীর ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি 
ও প্রলয় হইয়া থাকে। স্থিতি_পালন। 

৯০-৯১। হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্য্যামী_্রন্গার অন্তৰ্য্যামী, তাই তিনি “জগত-কারণ।” যাঁর অংশ্ঁযে 
গর্ভোদশায়ীর অংশ পাতালাদিচতুর্দশ ভুবন। চতুদ্দিশ-ভুবন গর্ভোদশায়ীর নাভি হইতে উৎপন্ন পদ্নোর নাল হওয়াতে 
তাহার অংশই হইল। বিরাট-কল্পন_বিরাটরূপের কল্পনা । “যষস্তেহাবয়বৈর্লোকান্‌ করয়ন্তি মনীহিণঃ। কট্যাদিভিরধঃ 
সপ্ত সপ্োদ্ধং জঘনাদিভিঃ ৷--পণ্ডিতগণ তাঁহার অবয়বদ্ধারা লোকসমূহের কল্পনা করেন। তাঁহার কটিদেশাদিদ্বার| অধঃ 
সণ্যলোক এবং জঘনাদিদ্বারা উদ্ধ সপ্থলোক কল্পনা করা হয়। শ্রীভা. ২1৫৩৬” কল্পিত বিরাটমূত্তির পদযুগল ভূ'লোক, 
নাভি ভুবর্লোক, হৃদয় স্বৰ্গলোক, বক্ষঃ মহর্লোক, গ্রীবা জনলোক, ওঠ্য় তপোলোক, মস্তক সত্যলোক, কটা অতল, উরুর 
বিতল, জাুদ্রয় সুতল, জজঙ্ঘাদ্বয় তলাতল, গুল্ফদ্বয় মহাতল, চরণবুগলের অগ্রভাগ রসাতল এবং পাঁদতল পাতাল 
(শ্রীভা- ২৷৫৷৩৮-৪১ ) 1 ৮২ পর়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । হেন নারায়ণ--এতাদৃশ গর্ভোদশারী পুরুষ বা দ্বিতীয় নারায়ণ 
সর্ব অবতংস--সর্কশেষ্ঠ । 

বাহার ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, ব্রহ্মার অন্তর্্যামিরপে যিনি জগতের কারণ, যাহার 
নাভি হইতে উৎপন্ন চতুর্দশ ভূবনদারা বিরাট-রূপের কল্পনা কর! হয়, সেই গর্ভোদশায়ী বাহার অংশের ( কারণার্ণবশায়ীর ) 
অংশ, সেই শ্রীবলরাম বা শ্রীনিত্যানন্দই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই পয়ারে যস্তাংশাংশঃ ইত্যাদি শ্লোকের উপসংহার করা হইল। 

৯২। একাদশ শ্লোকের--প্রথম-পরিচ্ছেদোক্ত একাদশ গ্লোকের, যাহা নিয়ে উদ্বৃত হইয়াছে। 

শ্লৌ। ১৬1-অন্ররাদি পূর্ববর্তী গ্রথম পরিচ্ছেদের ১১শ শ্রোকে দষ্টব্য। এই শ্লোকে জীবান্তধ্যামী পুরুষের 
তত্ব বলা হইয়াছে। ইনি গর্ভোদশারীর অংশ এবং পৃথিবীন্থ ক্ষীরোদসমূত্রে অবস্থান করেন বলিয়া ইহাকে ক্ষীরোদশারী 
বা দুগ্ধারিশারী পুরুষ বলে। পূর্ববর্তী ৮৮ পয়ারে ইহাকেই জগতের পালনকর্তা বলা হইয়াছে। পরবর্তী পয়ার-সমূহে 
এই গ্লোকের অর্থ করা হইয়াছে। 


সি নিত ববির EE রন ™ os ENN নর রে 


০ 


৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা ঘর 


নারাঁয়ণের নাঁভিনালমধ্যে ত ধরণী | যুগ মন্বন্তরে করি নানা অবতার | 

ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥ ৯৩ ধৰ্ম্মসংস্থাপন করে অধর্ম্ম-সংহার ॥ ৯৬ 

তাহ ক্ষীরোদধিমধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম । দেবগণ নাহি পায় যাহার দর্শন | 

পালয়িত! বিষু--তীর সেই নিজ ধাম ॥ ৯৪ ক্ষীরোদকতীরে যাই করেন স্তবন ॥ ৯৭ 

সকল জীবের তেঁহো হয়ে অন্তরধ্যামী ৷ তবে অব্তরি করে জগত-পালন | 

জগত-পালক তেঁহে| জগতের স্বামী ॥ ৯৫ অনন্ত বৈভব তার-_নাহিক গণন ॥ ৯৮ 
গৌর-কৃপা-তরঞ্িণী টীকা 


৯৩-৯৪। নারায়ণের_গর্ভোদশারী পুরুষের । নাভিনাল-_নাভি হইতে উৎপন্ন পদের নাল। 
ধরণী_চতু্দিশ ভুবনের অন্তর্গত ভূলেিক ; পৃথিবী । 'সপ্তদমুদ্র- লবণসমুদ্র, ইক্ষু ( ইক্ষুরস )-সমুদ্র, সুরাসমুদ্র, বত- 
সমুদ্র, দধিসুদ্, দুধসমূদ্র ও জলসমুদ্র_এইই সপ্তসমুদ্রের নাম (ব্র্বৈ পুঃ) ; দধিসমুদ্রের অপর নামই ক্ষীরসমুদ্র বা 
ক্ষীরান্ধি। 

গর্ভোদশায়ীর নাভি হইতে উৎপন্ন পন্নের নালে যে চৌদ্দভুবন আছে, তন্মধ্যে একটা ভূবনের নাম ভূলের্ণক বা 
ধরণী, তাহাতে সাতটা সমুত্র আছে, একটার নাম ক্ষীরাৰি, সেই ক্ষীরান্ধির মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নামে একটা দ্বীপ আছে) 
সেই খ্েতদ্বীপই বৰহ্মা্ডের পালনকর্তা বিষ্ণুর ধাম | (তাহার নিত্যধাম পরব্যোমে ) শ্বেতীপে তাহা গ্রকটিত হইয়াছে )। 
ক্ষীরোদধি_ক্ষীর 4+উদধি (সমুদ্র), ক্ষীরসমূদ্র। “অত্র শ্রীরিধেগঃ স্থানঞ্চ ক্ষীরোদাদিকং পা্োত্তরখণ্ডাদৌ জগৎ" 
পাঁলননিসিত্তকনিবেদনার্থ ব্রঙ্গাদযন্তর মুহ্ন্স্তি ইতি প্রসিদ্ধেঃ বিষ্ণুলোকতর| গ্রসিদ্ধেশ্ট| বৃহৎসহজনায়ি ক্ষীরান্ধিনিলয় 
ইতি তন্নামগণে পঠ্যতে। শখ্েতদীপপতেঃ ক্ষচিদনিরুদ্ধতয়| : খ্যাতিশ্চ তন্তু সাঞ্চাদেবাবির্ভাব ইত্যপেক্ষয়েতি ॥ 
পরমা স্মসনর্ভঃ | ৫২॥” এই প্রমাণ হইতে জানা যায়, জগতের পালনকর্তা বিষ্ণুর ধাম ক্ষীরোদসমূদ্র ) তিনি শ্বেতদবীপ- 
পতি, তিনি সাক্ষাৎ অনিরুদ্ধের অবতার | তীহাকে স্বেতবীপপতি বলাতেই বুঝ! যাইতেছে, ক্ষীরোদসমুদ্র মধ্যে এই 
শ্বেতদ্বীপ অবস্থিত | 

৯৫1 সকল জীবের ইত্যাদি শ্লোকস্থ “পরাত্মাখিলানং” শব্দের অর্থ প্রত্যেক জীবের পরমাসত্মা। জগত-পালক 
_ শ্লোকস্থ “পোষ্ট।”-শব্দের অর্থ। জগতের স্বানী_শ্লোকস্থ “ক্ষৌনীভর্ভা-শবের অর্থ । 

ক্ষীরোদশায়ীই ব্যষ্টিজীবের পরমাত্মা ; প্রত্যেক জীবের মধ্যেই তিনি এক এক রূপে অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত। 
পঅনিরধখা ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং গ্রতি্নপো। বনুব। একন্তা সর্বসতান্তরাস্থা রূপং রূপং প্রতিরূপে। বহিশ্চ॥ 
কাঠকোপনিষং | ২২৯1৮ ইহার পরিমাণ অনুষ্গ্রমাণ । “আনুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট । 
কাঠক. ৷ ২৩১৭৮ প্রীমদ্ভাগবত বলেন, ইনি প্রাদেশমাত্র। “কেচিৎ স্বদেহাভ্দয়াবকাশে প্রাদেশমাতং পুরুমং বসন্তম্‌ । 
চতুভূজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্রগদাধরং ধারণযা ্মরস্তি ॥ ভ্রীভা, ২/২/৮।৮ ইনি চতুভু জ, শঙ্ঘচক্রগদীপন্ধধারী। 

৯৬। যুগ-মন্বন্তরে_প্রতিযুগে ও প্রতি মন্বন্তরে। ধর্ম্মসংস্থাপন__অধর্ম্ম বা ব্যভিচারের প্রকোপে যে ধর্ম 
ৃ্তগরায় বা প্রচ্ছন হইয়া পড়ে, তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ) অথবা ধুগান্ুরপ ধর্মের গ্রবর্তন। ভধর্ম্ম-সংহার -অধন্মের বিনাশ ) 
ধৰ্ম্মজগতে যে সমস্ত ব্যভিচার প্রবেশ করে, তাহাদের দুরীকরণ। 

ক্ষীরোদশারী পুরুষ জগতের পালনকর্তা; যুগে যুগে বা মনবন্তরে- মস্ররে অধর্মের দূরীকরণ এবং যুগধ্ীদির 
প্রবর্তন করিয়া জগতের মঙ্গল-সাধন করা তীহারই কার্য; তাই প্রতি যুগে ও প্রতি মননস্তরে বুগীবতার ও ম্স্তরা” 
বতাররূণে তিনি তাঁহ করিয়া থাকেন । ক্ষীরোদশারী পুরুষ বুগাবতার ও ম্তরাবতারের অংশী। 

৯৭-৯৮,। কিরপে তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহা বলিতেছেন। দেবগণ তাহার দর্শন পান ন! ; অনুরাদির 
উৎগীড়নে পৃথিবী যখন উৎগীড়িত হইয়া উঠে, তখন দেবগণ ক্ষীরোদ-সমূত্রের তীরে যাইয়| তাহার স্তব-স্ততি করিয়া 
তাঁহার উদ্দেশ্যে জগতের দুর্দশার কথা নিবেদন করেন ; তখন তিনি জগতের দুর্দশা মোচন করেন। 


৪৫২ শ্রীপ্রীচৈতন্চরিতামূত [ ৫ম পরিচ্ছদ 


সেই বিষ্ণু হয় ধার অংশাংশের অংশ । ধার এক-ফণে রহে সর্ধপ আকার ॥ ১০২ 

সেই প্রভু নিত্যানন্দ সব্্ব-অবতংস ॥ ৯৯ সেই ত অনন্ত শেষ ভক্ত-অবতার ! 

সেই বিষ্ণু শেষ-রূপে ধরেন ধরণী । ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ ১০৩ 

কীহা আছে মহী শিরে, হেন নাহি জানি ॥ ১০০ সহজবদনে করে কুষ্ণ-গুণগাঁন | 

সহজ্স বিস্তীর্ণ ধার ফণার মণ্ডল ৷ নিরবধি গুণ-গান-_অন্ত নাহি পান ॥ ১০৪ 

সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝল মল ॥ ১০১ সনকাদি ভাগবত শুনে ধীর মুখে ৷ 

পঞ্চাশৎকোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার ৷ ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমস্থখে ॥ ১০৫ 
গৌর-কুপা-তরঙ্জিণী টীকা 


ক্ষীরোদকতীরে_ক্ষীরোদ-সমদ্রেরং তীরে । অনন্তবৈত্ভব__অনন্ত মন্স্তরাবতারাদি_ তীহারই  বৈভব। 
“মন্বন্তরাবতার এবে শুন সনাতন। অসংখ্য গণন তার শুনহ কারণ ॥ ২1২০1২৬৯।॥ অথবা, অনন্ত এশর্য্য । 

৯৯ ্লোকার্থের প্রথমাংশের উপসংহার করিতেছেন । সেই বিষ্ণু--সেই ক্ষীরোদকশারী পুরুষ । ইনি যাহার 
অংশের অংশের অংশ, তিনিই শ্রীবলরাঁম এবং তিনিই নবদ্ধীপলীলায় শ্রীনিত্যানন্দ। 

১০০-১০২ শ্লোকস্থ “যংকলা : সোহপ্যনস্ত৮'-অংশের অর্থ করিতেছেন । শেষরূপে__অনভ্তদেবদপে | 
অনন্তর্দেব_ ক্ষীরোদশায়ীর অংশ। “আস্তে বা বৈ কলা ভগবতঃ তামসী সমাখ্যাত! অনন্ত ইতি। শ্রীভা, ৫২৫১ 
ভগবানের এক কলা (অংশ ) আছে, তিনি তমোগুণের অধিষ্ঠাতু, তীহার নাম অনন্ত।” ইনি স্বীয় মস্তকে ধরণীকে 
(পৃথিবীকে) ধারণ করিয়া আছেন। কীঁহা আছে ইত্যাদি_-অনস্তদেবের মস্তক এতই বিস্তীর্ণ যে, আর তাহার 
শক্তিও এতই অধিক যে, এত বড় পৃথিবীটা (মহী) মাথার কোন্‌ স্থানে পড়িয়া আছে, তাহাও তিনি টের পান না। 
সহজ বিস্তীর্ণ ইত্যাদি__অনন্তদেবের সহস্র (অসংখ্য ) ফণা; প্রত্যেক ফণাই অতি বৃহৎ, অতি বিস্তৃত । সূর্য্য জিনি 
ইত্যাদি__ফণায় যে সমস্ত মণি আছে, সে-সমস্তের জ্যোতিঃ এতই উজ্জল যে, কুর্ধ্যও তাহাদের নিকট পরাভব স্বীকার 
করে। পঞ্চাশ কোটি ইত্যাদি--পৃথিবী দৈর্ঘ্য-বিস্তারে পঞ্চাশ কোটি বোজন। এত বড় পৃথিবীটা অনন্ত দেবের 
ফণায় যেন একটা সর্ষপের মতনই অবস্থান করিতেছে। মানুষের হাতের তুলনায় একটা সর্ষপ যত ছোট, অনন্তদেবের 
এক-একটা ফণার তুলনায় পৃথিবী ততটুকু ছোট ; আর একটা সর্ষপের ভার যেমন হাতে অনুভব করা যায় না, তদ্রপ 
এত বড় পৃথিবীটার ভারও অনন্তদেব অনুভব করিতে পারেন না_-এত অধিক তাঁহার শক্তি। “যস্তেদং ক্ষিতিমগ্ুলং 
ভগবতোইনন্তসূর্ভে: সহঅশিরসঃ একক্সিন্সেব শীর্ষণি প্িয়মাণং সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে॥-_অনন্তমূত্তিভগবানের সহজ মস্তক 
মধ্যে এক মস্তকে ধৃত এই ক্ষিতিমণ্ডল এক সর্যপতুল্য লক্ষিত হয়। শ্রীভা. ৫1২৫।২॥» তাই এই পৃথিবী তাঁহার মন্তকের 
কোন্‌ স্থানে আছে, তাহা তিনি জানিতে পারেন না। “ন বেদ সিদ্ধার্থমিব কচিৎ স্থিতং ভূমগুলং মূদ্দসহজধামন্থু॥ 
শ্রীভা, ৫1১৭।২১।৮ 

১০৩। অনস্তদেব হইতেছেন ভগবানের অংশ এবং ভক্ত-অবতার ; ঈশ্বরের সেবাই তাহার কার্য । শেষ_অংশ 5 
“শিষ্যতে ইতি শেষোহংশঃ। শ্রীভা. ১০।২৮। তোষণী।”» ভক্ত-অবতার-_ভক্তরূপে' অবতীর্ণ হইয়াছেন হিনি | 

ভগবানের শষ্যারূপে অনন্তদেব সর্পাকৃতি ; কিন্ত স্বরূপে তিনি সর্পাকার নহেন। শ্রীমদভাগবত পঞ্চম স্বন্ধের 
২৫শ অধ্যায় হইতে জানা যায়, তাঁহার দুই চরণ, একমস্তক এবং বলয়-শেভিত অনেক ভূ আছে ; সেই সমস্ত ভুজে 
নাগকন্ঠাগণ অন্থ্রাগভরে অগুরু, চন্দন ও কুঙ্কুম লেপন করিয়া থাকেন ; তাহার দেহ রজত-ধবল | ৪1৫ ॥ অন্থাত্র তাহার 


সহজ বদনের প্রমাণ পাওয়া যায়। “গায়ন্‌ গুণান্‌ দশশতানন আদিদেবঃ শেষোহধুনাপি সমবস্ততি নাস্ত পারম্_-সহজ 


বদন আদিদেব অনস্তদেব শরীরুষ্গুণ গান করিয়া আগ্তাবধিপ্ত শেষ করিতে পারেন নাই। শ্্রীভা. ২/1৪১॥৮ 
১০৪-১০৫। অনন্তদেব কিরূপে ঈশ্বরের সেবা করেন, তাহা বলিতেছেন ১০৪-১০৫ পগ্নারে। তিনি সহস্র 
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ছত্ৰ পাদুকা শয্যা উপাধান বসন । এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ সীমা । 

আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন ॥ ১০৬ তাহাকে অনন্ত কহি কি ভার মহিমা ॥ 

এত মুন্তিভেদ করি কৃষ্ণসেবা। করে । অথবা! ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি । 

কৃষ্ণের শেষত! পাঁঞা ‘শেষ’ নাম ধরে ॥ ১০৭ সেহে। ত সন্তবে তাতে, যাতে অবতারী ॥ ১১০ 

সেই ত অনন্ত ধার কহি ‘এক কলা” । অবতার-অবতারী অভেদ যে জানে | | 

হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তীর খেলা ॥ ১০৮ পুর্ব যৈছে কৃষ্ণকে কেহে| কাহে| করি মানে ॥১১১ 
গৌর-কৃপা-তর্িণী টাকা! 


বদনে রষ্চের গুণ গান করেন) অনবরত কৃষ্ণগুণ গান করিতেছেন, তথাপি তাহার শেষ হইতেছে না। পূর্ব পয়ারের 
টাকায় উদ্ধত শ্রীভা. ২।৭৪১। শ্লোক ব্য । 

সনকাদি_-সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার এই চতুঃসন। ভাগবত- শ্রীভগবত্কখা। ভাসে প্রেম- 
সুখে_প্রেমানন্দে নিমগ্ন হয়েন ; ইহাতেই বুঝা বায়, অনন্তদেব ভক্ত ; কারণ, ভক্ত ব্যতীত অপর কেহ প্রেম-গর্গদ্‌- 
কণ্ঠে ভগবৎ-কথ বৰ্ণন করিতে পারেন না। { 

১০৬-১০৭। অনন্তদেব যে কেবল মুখে ভগবত-কথা বর্ণনর্ূপ সেবাই করিয়া থাকেন, তাহ| নহে; ছত্র- 
পাছুকাদি সেবার উপকরণ-রূপে আত্মপ্রকট করিয়াও তিনি ভগবৎ-সেব| করিয়া থাকেন। “শয্যাসন-পরীধান-পাদুক। 
ছনচামনৈঃ | কিং নাভৃন্তপ্ত দেবস্ত ম্িভেদৈশ্চ মততিযু ৷--শয্যা, আসন, পরিধান, পাদুকা, ছর, চামর-প্রস্তৃতি মূৰ্তিভেদে 
অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের কি সেবাই না করেন? অর্থাৎ সমন্ত সেবাই করিয়া থাকেন। শ্রীভা. ১০৩৪৯। শ্লোকের তোষণী- 
ধৃত ব্ৰহ্মাণ্ডপুরাণ-বচন |” 

ছত্রছাতি। পার্কা_ভূতা, খড়মাদি।  উপাঁধান_বালিশ।  বদন-কাপড়। আরাম 
_উপবন, বাগান। আবাস-_গৃহাদি। যজ্ঞসূত্র_উপবীত।  সিংহাসন_বসিবার আসন। এত মৃদ্তিভেদ 
_ছত্র-চামরাদি বিভিন্ন বস্তরপে আত্মপ্রকট করিয়া অনন্তদেব শ্রীরুধ্সেবা করেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারের 
ছত্র-পাছৃকাদি সমস্ত উপকরণই শ্রীঅনস্তদেবের অংশবিশেষ | শেষতা-_শেষত্ব ; উপকারিত্ব। “শেষত্বম্‌। উপ- 
কারিত্মূ। পারার্থযম্‌। পরোদ্দে-প্রবৃত্তিকত্বম্‌। যথা। শেবত্বমুপকারি্ং অব্যাদাবাহ বাদরিঃ। পারার্থ্যং : শেষত 
তচ্চ সর্কেঘন্তীতি জৈমিনিঃ॥ ইত্যবিকরণমালায়াং মাধবাচারধ্যঃ॥ ইতি শব্কল্পদ্রম ॥” ছত্ৰ-পাহুকাদি সেবোপযোগী 
দ্রব্যরপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার সেবা-কর্তৃহই শেষতা। শেষ নাম ধরে__রুষের শেষতা বা ছত্রপাছুকাদি 
মেবোপযোগী ভ্ব্যরপে খ্রীরুঞ্জের-প্রীতিবিধানার্থ লেবার সৌভাগ্য পাওয়াতেই অন্তদেবের নাম “শেষ” হইয়াছে। 

: ১০৮) এক্ষণে শ্লৌকার্থের উপসংহার করিতেছেন। এতাদৃশ অনন্ত খাঁহার এক কলামাত্র, তিনিই 
গ্রীনিত্যানন্দ । কে জানে তীর খেলা--গ্রীনিত্যানন্দের লীলার মহিমা অনন্ত, কেহই ইহা সম্যক্‌ জানিতে পারে না। 

১০৯। প্রীঅনস্তদেবকে শ্রীনিত্যানন্দের কল। বলা হইয়াছে ; কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ভ্রীঅনস্তদেবই শ্রীনিত্যাননদ- 
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহার উত্তরে গ্রন্ককার-কবিরাজগোস্বামী বলিতেছেন-_প্রীনিতাননের কলা অনস্তদেবকেই 
প্রীনিত্যানন্দ বলিলে শ্রীনিত্যাননের মহিমাই খর্ব হয় ) কলাকে স্বয়ং বলিলে কলার মহিমাই ব)ক্ত হয়, স্বয়ংরূপের মহিম! 
বাক্ত হয় না।  নিত্যানন্দ-সীম।- গ্রীনিত্যানন্দ-তস্বের সীমা বা অবধি ভূমিকায় “ভ্রীবলরাম-তত্” প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য : 
শ্রীবলরাম ও নিত্যানন্দ একই তত্ব । টু 

১১০-১১১। যাহার! বলেন, শ্রীঅনস্তদেবই শ্রীনিত্যাননদ, এক তাবে বিবেচনা করিলে তাহাদের বাক্যও অন্ততঃ 
আংশিক সত্য হইতে পারে-_ইহা মনে করিয়াই গ্রন্থকার পুনরায় বলিতেছেন £_“খাঁহার৷ এরূপ বলেন, তীহারাও ভক্ত ; 
তাহাদের শুদ্ধ-সত্বোজ্জল চিত্তে যাহা স্কুরিত হয়, তাহাই তাহার! বলেন ; সুতরাং তীহাদের বাক্যে তরম-প্রমাদাদি মায়িক 
দোষ. থাকিতে পারে না। তাঁহাদের বাক্যও সত্য । কিরূপে সত্য? তাহা বলিতেছি। গ্রীনিত্যানন্দ হইলেন 
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কেহ কহে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নরনারায়ণ। অবর্ব-অংশ আসি তবে কৃষ্ণতে মিলয় ॥ ১১৪ 

কেহ কহে__কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥ ১১২ যেই যেই-রূপে জানে, সেই তাহা কহে। 

কেহ কহে-_কৃষ ক্ষীরোদশায়ী-অবতার । সকল সস্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে ॥ ১১৫ 

অসম্ভব নহে, সত্য বচন সভার ॥ ১১৩ অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঁঞি। 

কৃষ্ণ যবে অবতরে সবর্বাংশ-আশ্রয় । অবর্ব-অবতার লীলা করি সভারে দেখাই ॥ ১১৬ 

এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ । কভু গুরু কভু সখ! কভু ভৃত্য-লীলা। 

সেই ভাবে কহে__ঘুগ্ চৈতন্যের দাস’ ॥ ১১৭  পুবের্ব যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেল! ॥১১৮ 
গোৌর-কুপা-তরজিণী 'টাক। 


অনন্তদেবের অবতাঁরী বা অংশী ; অংশীর মধ্যে অংশ থাকেন; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যেও অনস্তদেব আছেন 3 
ধাহারা ,বলেন, শ্রীনিত্যানন্দ অনন্তদেবই, তাঁহার! শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যে প্রীঅনন্তদেবকেই অন্গুভব করিয়াছেন? তাহাদের 
অন্নুভবান্্যার়ী বাক্যই তাহারা বলিয়াছেন ; সুতরাং তাহা মিথ্যা নহে 1৮ ১,২৯৩ পয়ারের টিকা দ্রষ্টব্য । “অথবা, 
অংশ ও অংশীতে-_অবতার ও অবতারীতে ভেদ নাই ; সেই হিসাবে অংশ অনভ্তদেবে এবং অংশী শ্রীনিত্যাননেও ভেদ 
নাই) এই অভেদ্ব-জ্ঞান-বশতঃই এ সমস্ত ভক্তগণ অংশ অনন্তদেবকেই অংগী-্রীনিত্যানন্দ বলিয়াছেন ; সুতরাং, ইহাও 
মিথ্যা নহে ।” 

গেহোত অন্তবে ইত্যাদি_্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅনস্তদেবের অবতারী ( বা অংশী ) বলিয়া তাহাঁও সম্ভব। অবতার 
জৱতারী ইত্যাদি--অবতারের সঙ্গে অবতারীর হইল অংশ-অংশীর সম্বন্ধ ; অংশ ও অংশীতে অভেদ_-ইহা সকলেই 
জানেন) সুতরাং' অংশ অনন্তদেবে ও অংশী নিত্যানন্দেও অভেদ। পূর্বের যৈছে ইত্যাদি--প্রীকুষ্ণের দৃষ্টান্ত দ্বার! পূর্বা 
বাক্য প্রতিপন্ন করিতেছেন। পূর্বে ( অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতারসময়েও ) কেহ কেহ রুষ্ণনষন্ধে নানারূপ বলিতেন ; কেহ 
তাঁহাকে নর-নারায়ণ, কেহ বামন, কেহ ক্ষীরোদশায়ী ইত্যাদি বলিতেন। শ্রীকুষ্ণ নারায়ণাদির অবতার বলিয়া অবতার- 
অবতারীর ব| অংশ-অংশীর অভেদবখতঃ শ্রীরষ্ণকে নারায়ণাদি বলিলেও নিতান্ত অসত্য বথ| বলা হইবে না। তদ্রপ 
শ্রীনিত্যানন্দকে অনভ্তদেব বলিলেও অসত্য কথা হইবে না৷ 

১১২-১৩ । গ্রীণ সম্বন্ধে কেহ কেহ কিরূপ মত পোষণ করিত, তাহা বলিতেছেন । 

১১৪-১৫। শরীক সম্বন্ধে উ বিভিন্ন উক্তিই কিরূপে সত্য হয়, তাহা বপিতেছেন। শ্রীরুষ্-স্বরং ভগবান, 
পূর্ণতম ভগবান্‌ } অন্তান্ত ভগবৎ্থরূপ তাহারই অংশ এবং তিনি সকলের আশ্রয়। তিনি যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন 
নারায়ণ।দি স্ম্ত ভগবৎস্বরপই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার বিগ্রহেই মিলিত হইয়া 
থাকেন। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে নিজ নিজ ভাবানুষারী ভগবৎ-স্বরূপেরই দর্শন পাইয়া থাকেন; এবং তাহার! যাহা 
দেখেন, তাহাই প্রকাশিত করেন। যিনি শ্রীকৃষে নর-নারামণের দর্শন পাইয়াছেন, তিনি প্রীরুষ্কে নরনারায়ণই বলিবেন; 
বিনি বামনের দর্শন পাইয়াছেন, তিনি বামনই বলিবেন। তাঁহাদের কাহারও কথাই মিথ্য নহে; কারণ শরীরে সমস্ত 
ভগবধস্বরপই আছেন।৮ ১৷২৷৯৩ পয়ারের টীকা ত্রষ্টব্য। 

অর্ববাংশ-অশ্রায় সমস্ত অংশের (সমস্ত ভগবস্বরূপের ) আশ্রয়। (১1৪৯ পয়ারের টাকা ডষ্টব্য ) সর্ব্ব- 
অংশ--সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ-রূপ অংশ ৷ যেই যেই রূপে ইত্যাদি_নিজ নিজ ভাবানুসারে যে ভক্ত যে ভগবৎ- 
স্বরূপের উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়েন। সেই তাহা কহে__সে ভক্ত সেই ভগবত-স্বরপের কথাই বলেন। সত্য বচন 
সভার_-সকলের কথাই সত্য) কারণ তাহার। যাহা দেখেন, তাহাই বলেন ; আবার যাহ! তাঁহারা দেখেন, তাহারও সত্য 
অস্তিত্ব আছে, তাহাও ভ্রান্তিমাত্র নহে। 

১১৬ পূর্ণতম ভগবানে যে সমন্ত-ভগবৎস্বরূপই অস্তভূতিরপে বিগ্কমান আছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
দিতেছেন, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভূবারা। : প্ীরুফ-চৈতত্ - ব্বয়ংভগবান্‌, সমস্ত ভগবৎ-স্বরপই তাহার অন্তভূর্ত, তাই তিনি 


৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ls 


বৃষ হৈয়| কৃষ্ণসনে মাঁথামাথি রণ। অন্ুরুত্য রুতৈ্তস্ত ংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥ ১৭ 
কভু কৃষ্ণ করে তীর পাদসংবাহন ॥ ১১৯ তথাহি তত্ৰৈব (১০1১৫।১৪ )- 
1 ২৬৭ 5 কচি Hv তং J 
আপনাকে ‘ভৃত্য’ করি, কৃষ্ণ ‘প্রভু’ জানে। এস ডে নতি, 
‘কৃষ্ণের কলার কলা’ আপনাকে মানে ॥১২০ তত্ৰৈব ( ০ 32 
তথাহি (ভা, ১০১১।৪০)__- কেয়ং বা কৃত আয়াতা দৈবী বা নাঁযু্ঠতান্গুরী । 
বৃযায়মাণৌ নর্দস্তৌ বৃযুধাতে পরম্পরম্‌। প্রায়ে! মায়াস্ত মে ভর্ভ,নান্তা মেংপি বিমোহিনী ॥ ১৯ 
শ্সোকের সংস্কৃত টাকা 


বৃষায়মাণো নর্দত্তৌ তাদনুকারিশবান্‌ কুর্বস্তৌ যুযুধাতে ইত্যর্ঃ। রুতৈঃ শবৈর্জন্তন্‌ হংসমযূরাদীন্‌। স্বামী ১৭। 
আর্ধ/মগ্রজং বিশ্রাময়তি বিগতশ্রমং করোতি। স্বামী । আদিশবাৎ বিজনাদীনি। তোষণী। ১৮॥ 
গৌর-কুপা-তরষিণী টীকা 
কোনও সময়ে বরাহদেবের, কোনও সময়ে নুসিংহ-দেবের, কোনও সময়ে শ্রীশিবের, কোনও সময়ে ভগবতীর, কোনও 
র- ইত্যাদি রূপে সমস্ত ভগবতস্বরূপের লীলাই স্বীয় বিগ্রহ ছারা প্রকট করিয়া জীবকে দেখাইয়াছেন। 


সময়ে লক্ষী 
যঢি তাঁহার মধ্যে সমস্ত ভগবশন্বরূপ না থাকিত, তাহ! হইলে সমস্ত ভগবস্বরূপের লীল! তিনি তাঁহার বিগ্রহ দারা 


দেখাইতে পারিতেন না ১৪৯ পয়ারের টাকা! দ্রষ্টব্য । 
১১৭। অনন্ত-প্রকাশ_মনন্ত প্রকাশ (আবির্ভাব) খাঁহার। অনন্তদেব যাঁহার অংশরূপ আবির্ভাব, তিনি 


্রীনিতানন্দ। সেই ভাবে- প্রীশন্তদেবের ভাবে। মুঞি- আমি, রীনিত্যানন্দ। 

১১৮। গুরু, সখা ও ভৃত্য এই তিন ভাবে শ্রীনিত্যানন্দ লীলা করেন; ব্রজলীলায শরীবলদেবরূপেও তিনি 
এই তিন ভাবে শ্রীকুঞ্চের সেবারপ লীল| করিয়াছেন। পুরে দ্বাপরে, ব্রজলীলার | ৰ 

১১৯-২০। শ্রীবলদেবরূণে গুর্বাদি তিন ভাবে যে শ্রীনিত্যানন্দ-লীলা করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন। 

বৃষ হৈয়া-_-ক্বলাদিদ্বারা দেহ আর্ত করিয়া বৃষ সাজিয়া এবং বৃষের গ্যায় শব্দ করিয়া ও তদ্রপ মাথা 
নোঙাইয়৷। মাথামাথি-মাথায় মাথায় ঠেলাঠেলি করিয়া শরীক ও এীবলরাম উভয়ে কন্বলাদিদ্বারা স্ব স্ব দেহ 
আবৃত করিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিয়া বৃষ সাঁজিতেন ; তাঁরপর বৃষের গ্যায় হাম্বারব করিয়া মাথা নোগাইয়া মাথায় 
মাথায় ঠোকাঠুকি করিতেন। ইহাতে সথ্যভাব ব্যক্ত হইতেছে । পাদ-সংবাঁহন-_-কখনও ব! শ্রীরুষ্ণ শ্রীবলদেবের 
দেবের গুরুভাব ব্যক্ত হইল। আপনাকে ভৃত্য ইত্যাদি--কখনও বা শরীবলরাম 
নিজকে প্রীকঞ্চের ভৃত্য মনে করিতেন এবং শ্রীক্কে নিজের প্রভু মনে করিতেন; কখনও শ্রীরুষ্ণেরই পাদ-সেবাদি 
করিতেন। কলার কলা--মংশের অংশ। ইহাতে শ্রীবলদেবের ভূত্যভাব ব্যক্ত হইতেছে। এই ছুই পয়ারের 
উক্তির সমর্থক কয়টী শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শন ১৭ অন্বয় । বৃষায়মাণৌ  ( বৃষবৎ আচরণকারী ) নর্দিস্তো ( বৃষবৎ-শব্দকারী ) [ রামক্বষ্ণৌ ] 
( রাম ) পরম্পরং বুযুধাতে ( পরষ্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন )। রূতৈঃ (শন্দদ্বারা) জন্তুন্‌ (হংসময়ূরাদি জন্তদিগকে ) 
অনুকৃত্য ( অনুকরণ করিয়া ) প্রাকৃতৌ বথ! (প্রাকৃত বালকের প্যায় ) চেরতুঃ (বিচরণ করিয়াছিলেন )। 

অনুবাদ । কুষ্ঃ ও বলরাম বৃষের প্যান আচরণ ও শব্দ করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন | হংস- 


ময়রাদি জন্তুর শব্দের অনুকরণ করিয়া প্রারুত বালকের ন্যায় বিচরণ করিতেন | “বৃষ হৈয়া” ইত্যাদি ১১৯ পয়ারের 


প্থমার্দের প্রমাণ এই শ্লোক। 
ঞ্ল। ১৮) তন্থয়। কচিৎ (কখনও) স্বয়ং [শ্রীকষঞ্চ) ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং ( ক্রীড়াবশতঃ : পরিশ্রন্ত ) 


গোপোত্মঙ্গোপবর্হণং (কোনও গোপের ক্রোড়দেশে মস্ত স্থাপন পূর্বক শয়নকারী ) আব্যং ( অগ্রজ শ্রীবলদেবকে ) 
পাদসন্বাহনাদিভিঃ (পাদসন্থাহনাদি দারা) বিশ্রামরতি (বিশ্রাম করাইয়| থাকেন )। 


পাঁদসেবা করিতেন। এস্থলে শ্রীবল 


৪৫৬ ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ ৫ম পরিচ্ছেদ * 


শ্লোকের সংস্কৃত টাক 

কেয়ং মারা দেবানাং বা নরাণাং ব| অস্থরাণাং বা কুতো বা কম্মাৎ প্রযুক্ত! তত্রান্তমারা ন সন্ভবতি। যতো 

মমাপি মোহে। বর্ততেহতঃ প্রায়শো মতত্বামিনঃ শ্রীরুষ্তন্তৈব মায়েয়মন্বিতি। স্বামী 1১০ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক 

অন্ুুবাদ। শ্রীবলদেব কখনও ক্রীড়া করিতে. করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া কোনও গোঁপ-বালকের ক্রোড়ে 
মস্তক স্থাপনপূর্বক শয়ন করিলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাদসম্বাহনাদিদ্বারা অগ্রজকে বিশ্রাম করাইতেন। ১৮। 

গোঁপোণসঙ্গোপর্ব হণ_গোপদিগের উৎসঙ্গই (অঙ্ক বা ক্রোড়) উপবর্থণ ( উপাধান বা বালিশ) ধাহার। 
বালিশে যেমন মাথা রাখিয়া শোওয়া হয়, তদ্রূপ মিনি গোপ-বালকের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া গুইয়াছেন, সেই 
প্রীবলদেব। পাদসম্বাহনাদি__পাদসেবা ও বীজনাদি ; কোমল-পত্র যুক্ত বৃক্ষশাখা বা পুষ্পগুচ্ছাদি দ্বারাই সম্ভবতঃ 
বীজনের কাজ চলিত। ১১৯ পয়ারের দ্বিতীয়ার্দের প্রমাণ এই শ্লোক ৷ 


শ্লো। ১৯। অন্বয় । ইয়ং (এই) [মারা] (মায়া) কা (কে)? কুতঃ ব| (কোথা হইতেই বা) 
আয়াত! (আসিল)? [কিং] (ইহা কি) দৈবী ( দৈবী ) নারী (মান্ুষী) ব| উত ( অথব| ) আঙ্গুরী ( আল্গরী মায়|)? 
প্রায়; (প্রায়শঃ_ সম্ভবতঃ) মে (আমার) ভর্ভ,ঃ (প্রভু শ্রীকৃষ্ণের ) মায়া (মায়া) অস্ত ( হইবে); [ষতঃ] 
( যেহেতু ) অন্ঠা (অন্য মায়া ) মে অপি (আমারও ) (বিমোহিনী মোহ-উৎপাদনকারিনী ) ন [ ভবেৎ ] (হয় না)। 


অনুবাদ । শ্রীবলদেব বলিলেন £_“ইহা কোন্‌ মায়া? কোথা হইতেই ব| ইহা আসিল? ইহা কি দৈৰী 
মায়া? না কি মানুষী মায়া? না কি আঙ্গুরী মার? বোধ হর ইহ! আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়।; কারণ, অন্ত 
মায়া তে৷ আমারও মোহ উৎপাদন করিতে পারিত না । ১৯। 


দৈবী_কোনও দেবতাকর্ভুক প্রয়োজিতা মায়া।  নারী-নর-সন্বদ্ধিনী; মানুষী ; কোনও মানুষকর্তৃক 
প্রয়োজিতা মায়।। আন্ুরী-_কোনও অঙ্গুরকর্তৃক প্রয়োজিতা। 

চতুর্থ বৎসর বয়সে শরীক বতসচারণের অনুমতি পাইয়াছেন। সমবযস্ক গোপব|লকদের সঙ্গে তিনি নিজের 
'এবং গোপবাপকদের বৎস লইয়া বনে যাইতেন। তাহার মঞ্জুমহিম! জানিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা একদিন সমস্ত বৎস এবং 
গোপবালকগণকে নুকাইয়। রাখিলেন। সেদিন বলদের গৃহে ছিলেন।  লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীকুঞ্চ নিজেই অপহৃত 
বৎস এবং গোঁপবালকরূপে আত্মপ্রকট করিয়। সন্ধ্যাসময়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রজবাসীরা মনে করিলেন, 
তাহাদের শিশুগণই গৃহে আসিয়াছে এবং গভৌগণও মনে করিলেন, তাহাদের বংসগণই ফিরিয়। আসিয়াছে। ইঁহাদিগকে 
লইয়াই শরীক পূর্বের গ্যায় বৎসচারণে যায়েন। ইতিমধ্যে ব্রজবাসীদের এবং গাভীদেরও নিজ নিজ সন্তানদের 
প্রতি স্নেহ বৰ্ধিত হইতে হইতে, পূর্বে কৃষ্ণের প্রতি যেরপ স্নেহ ছিল, সেইরূপ হইল এবং রুষের গ্রতি গেহ পুর্বাপেক্ষাও 
বন্ধিত হইপ। এইভাবে প্রায় এক বৎসর অতীত হইল। বর্ষপূ্তির পাঁচ-ছয় দিন বাকী থাকিতে একদিন এক ঘটনা 
হইল। শ্রীরুষ্চ সেই বৎস এবং গোপশিশুদের লইয়া বংসচারণে গিয়াছেন ; সেদিন বলরামও গিয়াছিলেন। গোবর্ধনের 
তলদেশে একস্থানে বতসগুলিকে ছাড়িয়। দিয়া গোপশিশ্তগণ খেলা করিতেছেন; বামহাতে শ্রীকৃষ্ণের গল! জড়াইয়। 
ধরিয়া বলরাম বসিয়৷ আছেন। গোবদ্ধনের উপরিভাগে বয়স্ক গোপগণ গাভী চরাইতেছেন ; সে-স্থান হইতে নিয় 
বংসগুলিকে দেখিরা গাভীগণ উদ্ধশ্বাসে সোজানুজি চুটিয়া আসিতেছে ; গোপগণ কিছুতেই তাহাদিগকে থামাইয়া 
রাখিতে পারিতেছেন ন! তাহারা শিশুদের প্রতিই রুষ্ট হইলেন-_-ষে স্থানে গাভীগণ বৎসগণকে দেখিতে পাইবে 
সে-স্থানে শিশুর কেন বতসদিগকে আনিয়াছে? যাহা হউক, সকলে নামিয়া আসিল। গোপগণ শিশুদিগকে শাসন 
না করিয়া বুকে জড়াইয়| ধরিলেন ; আর গাঁভীগণ--রঙ্গাক্তক বংসহরণের পর যে সকল বৎস জন্মিয়াছে, তাহাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া পূর্বের অর্থাৎ শীর্ণ যে সকল বসরপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, সেই সকপ বতসদেরই গাত্রলেহনাদি 
ই করিতে এবং স্তন্যদান করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বলরাম বিস্মিত হইলেন । তখন তাহার মনে পড়িল_কেবল আজই 
তো নহে; বিগত প্রায় এক বৎসর পর্যন্তই তো গাভীগণ পরবর্তীকালে জাত বৎসগণ অপেক্ষা পূর্ব বৎনগণের প্রতিই 
অধিক দেহ প্রকাশ করিতেছে। “কিন্তু এতদিন তো আমি তাহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই।” ইহা কি কোনও মায়া? 


৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ৪৫৭ 


তাত্রৈব (১০।৬৮।৩। )= রনির নিলাম! 
যন্তা্ৰি-পঞ্কলরজোহখিললোকপালৈ- : ্রীশ্চোদ্ধহেম চিরমস্ত নৃপাসনং ক ॥ ২০ 
মৌন্যুততমৈধ তমুপা সিততীর্ঘতীর্ঘনূ। 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা! 


মৌল্যুত্তমৈমৌলিযুক্তৈরুতমাপৈঃ উত্তমৈর্মৌপিভিরিতি বা। উপাসিতানি তীর্থানি যৈর্ধোগিভিন্তেযামপি তীর্ঘম্‌। 
যদ্ধা উপাসিতং সৰ্কৈঃ সেবিতং তীর্ঘং গঙ্গা তন্ত তীর্ঘত্বনিমিতম্‌। কিঞচ, ব্ৰহ্মা ভবঃ শ্রীন্চ অহমপি উদ্বহেম। কথস্তুতা বয়ম্‌। 
যন্ত কলায়া অংশন্ত কলা অংশাঃ। ন্বামী। ২০॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

কিন্ত মায়া হইলে ইহা কোন্‌ মায়!? দৈৰী, না আন্গরী, না কোনও মানুষী মায়া? কিন্তু-না, দৈবী বা আস্থুরী বা 
মানবী মায়া বলিয়া তো মনে হয় না। এরূপ কোনও মায়া তো আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। ইহা নিশ্চয়ই আমার 
প্রভু শ্রীকষ্ণের মায়া । (টা. প.ব্র-) 

এই প্লোকে শ্রীবলদেব নিজেই শ্রীকুষ্জকে নিজের প্রভু (ভর্তা ) বলিয়াছেন । ইহা ১২০ পয়ারের প্রথমার্দের 
প্রমাণ। 

স্লৌ। ২০। অন্বয়। যন্ত (যে ্রীক্ষের ) কলায়াঃ (অংশের ) কলা (অংশ) ব্রা (ব্রহ্ম! ) ভবঃ ( শিব ) অহম 
অপি (আমি) শ্রী; চ (এবং লক্ষ্মী )-অখিললোকপালৈঃ (সমস্ত লৌক-পালগণকর্ৃক ) মৌন্যুত্তমৈঃ ( অলম্কৃতমন্তকে ) 
ধতং (ধৃত) উপাঁসিততীর্ঘতীর্ঘং (সর্বলোক-সেবিত-তীর্ঘসমূহের তীৰ্থত্বপ্রতিপাদক ) যন্ত (ধাহার-_যে শ্রীক্বষ্রর ) 
অঙ্জি-পদ্চজরজঃ ( পাদপন্-রজঃ) চিরং (চিরকাল) উদ্বহেম (মস্তকে বহন করি), অন্ত (মেই শ্রীকৃষ্ণের) নুপাঁসনং (নৃপাসন) 
ক (কোথায়)? 

অনুবাদ । শ্রীধলদেব বলিতেছেন £_শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্ন-রজঃ ব্ৰদ্মাদি সমস্ত লোকপালগণ নিজেদের সমলঙ্কৃত 
মস্তকে ধারণ করেন এবং তাহা সর্ব্বজন-সেবিত তীর্থীদিরও তীর্থত্ব প্রতিপাদক ; তাহার অংশাংশ ব্রহ্মা, শিব এবং 
আমিও, আর লক্ষ্মীও যে প্রীরুণের এবিধ চরণ-রেণু মন্তকে ধারণ করিয়া থাকেন--সেই গ্রীরু্ের আবার নৃপাসন 
কোথায়? ২০। 

্রীরুষ্-তনয় সাম্ব স্বয়থর-সভ! হইতে দুর্য্যোধন-তনয়| লক্ষ্ণাকে হরণ করিয়। যখন চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন 
কর্ণাদি-ুরুবীরগণ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া হস্ডিনাপুরে লইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। শ্রীরফের নিকটে এই 
সংবাদ পৌছিলে, বৃষ্চিবংশের সহিত কুরুবংশের কলহ-নিবারণের আশায় উগ্ৰসেন ও উদ্ধবাদি স্বজনগণকে লইয়া স্বয়ং 
্রীবলদেব হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া আপোষে সাষকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। ইহাতে বলঘুপ্ত দুৰ্য্যোধন নিজেকে 
অপমানিত মনে করিয়া বৃষ্চিবৎসীয়দিগকে তিরস্কার পূর্বক বণিলেন_-“আমাদের প্রসাদেই বুষিবংশীয়গণ জীবিত 
আছেন, আমরাই গঁহা দিগকে ক্ষুদ্র একটা রাজ্যের রাজত্ব দিয়াছি, নতুবা তাহারা রাজাসন কোথায় পাইতেন; কি আশ্্য্য ! 
আমাদের গ্রসাদে জীবিত থাকিয়া এক্ষণে নির্লজ্জ স্ায় আমাদিগকেই আদেশ করিতেছেন রঃ 

এইরূপ উদ্ধত বাক্য শুনিয়া শ্রীবলদেব যাহা বলিলেন, তাহাই উদ্ধত “ষগ্তাজ্বি “পথ” ইত্যাদি লোকে ব্যক্ত 
হইয়াছে। শ্রোকের মর্ম এই ষেঃ_ছূর্যোধন ! শ্রীকৃষ্ণের রাজাসন তোমাদেরই অন্তুগ্রহদত্ত বলিয়া তোমরা গর্ব 
করিতেছ ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রাজাসনের কি প্রয়োজন? রাজাসন তাঁহার মহিমাকে কতটুকুই ব| বাড়াইতে পারে? 
যাহার চরণরেণু মস্তকে ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করাতে ত্র্গাদি অখিল-লোকপালগণ লোকপালত্ব লাভ 
--২/৫৮ 


৪৫৮ ্ীপ্রীট্ত্চরিতামূত 
একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য । যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥ ১২১ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টাক! 

করিয়াছেন, নৃপাসনে তাঁহার আবার কি সম্মান বাড়াইবে? ক্ষুদ্র এক ব্রঙ্গাণ্ডের ক্ষুদ্র এক অংশের অধিপতি হইয়া তোমার 
এত গর্ব ! অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিগণ ধাহার চরণ-রেণু মন্তকে ধারণ করিয়া আপনাদিগকে কুতার্থ মনে করেন 
ব্ৰহ্মা, শিব, আমি--এমন কি অনন্ত এ্বর্ষ্যের অধিষঠাত্রী স্বয়ং লক্ষ্মী পর্য্যন্ত ধাহার অংশকলা এবং যাহার চরণ-রেণু মস্তকে 
ধারণ করিয়া থাকেন-_নৃপাসন--সামান্ত নৃপাসন- ক্ষুদ্র তোমার প্রসাদে আরও ক্ষুদ্রতর এক রাজ্য_তুমি যাহা! তাহাকে 
দিয়াছ বলিয়! গর্বব কর, সেই সামান্য নৃপাঁসন__তাহার মহিমা আর কি-ই ঝা বাড়াইবে, দুর্য্যোধন ?” 

অভিি..পদ্কজরজঃ__অজ্বি, (চরণ)-রূপ পদ্ষগের (পরের) রজঃ (রেণু)। মৌলুযন্তমৈঃ-__মৌলী- 
( কীরিট, চূড়া ) যুক্ত উত্তম (উত্তমান্গ মস্তক ) দ্বারা। উপাসিততীর্থতীর্থম্_লোকগণকর্তৃক উপাসিত (সেবিত বা 
আরাধিত ) তীর্থ-সমূহের তীর্থতুল্য ( তীর্থত্বপ্রতিপাদক )) ইহা অজ্বি_পদ্বজরজের বিশেষণ শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণুর স্পর্শেই 
তীর্থ-সমূহের তীর্থত্ব জন্মিরাছে ; যেস্থলে শ্রীকুষ্ণের চরণরেণুর স্পর্শ ই নাই, তাহা তীর্থ বলিয়| পরিগণিত হইতে পারে না । 
উদ্বহেম-__উচ্চে_-মন্তকে বহন করি। 

এই শ্লোকে স্বয়ং বলদেবই বলিয়াছেন-_তিনি শ্রীকৃষ্ণের পাঁদরজঃ মস্তকে বহন করেন) সুতরাং শ্রীরুষ্ণ তাহার 
প্রভু। আরও বলিয়াছেন, তিনি শ্রীরুষ্ণের কলার কলা । ১২০ পয়ারের প্রমাণ শ্লোক । 

১২১। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্‌, সুতরাং সর্কেশ্বর ; অথচ ১১৮-১৯ পয়ারে বলা হইল, বলদেব কখনও শ্রীকৃষ্ণের 
গুরুজন বলিয়া অভিমান করেন এবং শ্রীকষ্:ও কখনও কখনও তাহার পাদসঘ্বাহনাদি করিয়া থাকেন; তাহাই 
যদি হয়, তাহা হইলে শ্রীকষের সর্কেরথরত্বের হানি হইতে পারে। এই আশঙ্কা নিরাকরণের নিমিত্ত বলিতেছেন এই 
পয়ারে £ন্বরূপতঃ একমাত্র শ্রীকুষ্ই ঈশ্বর, আর যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ বা ভগবৎপার্ষদ অন্য কেহ আছেন, সকলেই 
তন্বতঃ শরীফের ভৃত্য ) স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে যে ভাবে চালাইতে ইচ্ছা করেন, তীহাদিগকে সেই ভাবেই চলিতে 
হইবে। লীলারস-বৈচিত্রীর আগ্থাদনের নিমিত্ত তিনি যদি ইচ্ছা করেন যে, কোনও পার্ধদ নিজকে তাহার (প্রীরুফের ) 
গুরুজন বলিয়া অভিমান করুক, তাহা হইলে লীলাশক্তির প্রভাবে সেই পার্ধদের মনে, পার্ধদের অজ্ঞাতসারেই, তদ্রপ 
অভিমান জাগ্রত হইবে ।  এইরূপে লীলাশক্তির ই্গিতেই শ্রীবলদেব কোনও কোনও সময় নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের গুরজন 
বলিয়া মনে করেন এবং সেই ভাবেই আীকৃষ্চক্ৃত পাদ-সম্বাহনাদি অঙ্গীকার করিয়া প্রীকুষ্ণকে আনন্দ দান করেন। শ্রীনন্দ- 
যশোদাদির মনে যে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃ মাউ-অভিমান, তাহাও প্রীকষ্ণের লীলাশক্তির প্রভাবেই প্রীকুষ্ণের এবং ননদঘশোদার 
অজ্ঞাতদারেই লীলাশক্তি এইরূপ অভিমানাদি স্কুরিত করান এবং রক্ষা করেন। শ্রীরুষণ ঈশ্বর বা নিযন্তা) আর সকলেই 
্বক্পপতঃ তাহার ভৃত্য, সুতরাং তাঁহাকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তাহার লীলারসাস্বাদনের সহায়ক। সুতরাং তিনি যাহার 
সহায়তায় যে রসটা আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার চিত্তে তন্ুূপ ভাব ব| অভিমান ভীহারই লীলাশক্তি প্ফুরিত 
করাইয়া দেন। 

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ_একমাত্ৰ কৃষ্ণই ঈশ্বর, সকলের নিয়ন্ত। ও প্রভু। নাঁচার়__পরিচালিত করেন। শরীর 
সকলের নিযন্ত। বলিয়া তিনি সকলকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া লীলার অন্ভুকুলভাবে পরিচালিত করেন। তৈছে করে 
ৃত্য__সেইরূপেই পরিচালিত হয়; শীক্ৃষ্ণের লীলাশক্তির ইঙ্গিতে লীলার অনুকূলভাবে সকলেই পরিচালিত হয়, কারণ, 
ভৃত্য বলিয়| সকলেই শ্রীবুষ্ণ-কর্ভৃক নিয়ন্ত্রিত 

আর সব- অন্ত সকলে। এম্থলে “অন্ত সকল” বলিতে কাহাঁদিগকে কবির'জগোস্বামী লক্ষ্য করিয়াছেন ? 
পূর্ববর্তী ১১৭-২০ পয়ারে এবং ১৭1১%।১৯/২* শ্লোকে প্রীবলদেবচজ্রের কথাই বলা হইয়াছে এবং সেই প্রসন্েই 
বলা হইয়াছে-_এক শরীকৃ্ণই ঈশ্বর, আর সকলে তাঁর ভৃত্য। প্রীবলদেব ভগবৎ-স্বরূপও বটেন, পরের পরিকরও 
বটেন।- ভ্ীবলদেবচন্দ্রের উপলক্ষণে সমস্ত ভগবতস্থরূপ এবং সমস্ত ভগবৎ-পরিকরই এই পর়ারের “আর সব” 


£ম পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা ৪৫৯ 


গৌর-কৃপা-তরজিণী 'টাক। 
বাক্যের লক্ষ্য কিনা, তাহ! বিবেচ্য। পরবর্তী পয়ারসমূহে কি বলা হইয়াছে, দেখা যাউক। ১২২ পয়ারে বল৷ 
হইয়াছে_এই মত চৈতন্তগোসাঞি একলে ঈশ্বর। আর সব পারিষদ_-কেহ ব| কিছ্বর।” ১২১ পয়ারের সঙ্গে 
১২২ পয়ারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । শ্রীকৃষ্ণ যেমন “একলে ঈশ্বর,» তেমনি (এই মত) “চৈতন্তগোসাঞ্রি, একলে ঈশ্বর ।” 
১২১ পয়ারের “আর সব” এবং ১২২ পয়ারের “আর সব*-বাক্যের লক্ষ্য সমভাবাপন্ন ব| সমধর্মাবিশিষ্ট বা সমপর্য্যায়ভুক্ত 
বন্ধই হইবেন; নতুবা “এই মত* বলিয়া! যে দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার সার্থকতা থাকে ন! 
১২২ পয়ারে “আর সব”-এর একটু পরিচয় দিয়াছেন_-“পারিষদ_কেহ বা কিন্কর।” এগ্থলে “পারিষদ"-শব্েই 
“আর সব" বাক্যের সাধারণ পরিচয় দিলেন--“আর সব” বলিতে পারিষদগণকেই বুঝায়। তার পর বণিলেন_ 
“কেহ বা কিছ্কর” ; তাৎপর্শ্য এই যে, পারিষদগণের মধ্যে “কেহ বা কিছ্বর” অর্থাৎ কাহারও কাহারও মনে 
“কিক্কর বা দাস” অভিমান; এবং এই বাক্যের ধ্বনি এই যে, কাহারও কাহারও মনে “গুরু”-অভিমানও আছে 
(ঠিক যেমন ব্রজে শ্রীবলদেবের মনে কখনও গুরু-অভিমান, কখনও সথা-আভিমান, আবার কখনও বা দাসঅভিমান )। 
পরবর্তী ১২৩ পয়ারে তাহা আরও পরিপ্দুট করিয়াছেন_-্ীনিত্যাননদ, প্রীঅবৈতাদি গুরুবর্গ, আর প্রবাসাদির মধ্যে 
কেহ লঘু (দাস), কেহ সম, কেহ আধ্য (পুজনীয়)। তারপর, ১২৪ পয়ারে বলিলেন_-“সভে পারিষদ। ভে 
লীলার সহায়।” গুরুবর্গই হউন, কি দাসবর্গই হউন, কি সমান-সমান-অভিমানবিশিষ্টই হউন-_সকলেই কিন্ত 
. প্রারিষদ, যে হেতু সকলেই লীলার সহায়তা করেন। এক্ষণে পরিষ্ণারভাবেই বুঝ! গেল_-১২৯ পয়ারে “আর সব". 
বাক্যে লীলার মহায়কারী পারিষদগণের কথাই বলা হইয়াছে। আর শ্রীনারারণাদি যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরপ আছেন, 
তীঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়; সুতরাং “আর সব”-বাক্যে তাহাদিগকে এবং তাহাদের পারিষদগণকেও বুঝাইতে 
পারে। বস্তুতঃ ততৎ-ভগবংস্্প-রূপে এ সকল _ পারিষদগণের সহায়তায় প্রীরফই লীলারস আস্বাদন করিতেছেন। 
গ্রীকবষের ইচ্ছাশক্তির বা লীলাশক্তির ইঙ্গিতেই প্রীবঞ্ণের স্বকীয়-স্বয়ংরপের পরিকরগণ তাহার লীলার সহায়ত! করেন 
এবং বিভিন্ন ভগবত-্থরূপগণও স্ব-স্ব পরিকরের সহায়তায় স্ব-স্ব স্বরপানুরপ লীলাদি নির্বাহ করিয়া রসিকশেখর 
ভ্রীক্বষ্ণের অনন্ত রসবৈচিত্রী_ আস্বাদনের আম্কুল্য করিতেছেন। শ্রীরুষ। বা তাহার লীলাশক্তিই এ সমস্তকে 
«নাচাইতেছেন”। ইহারা সকলেই শ্রীরুখ্ণের অংশ ; অংশীর সেবা অংশের ্বরূপান্ুবন্ধী ধর্ম, তাই অংশরূপে ইহাদের 

সকলকেই শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য বলা যায়। “অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার” 
যদি কেহ বলেন__“আঁর সব ভূত্য”-বাক্যে মায়াবদ্ধ জীবকেও বুঝাইতে পারে ; কারণ, মায়াবদ্ধ জীবও স্বরূপতঃ 
পীরের ভূত্য। এবিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে এই কয়টা বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। 
প্রথমতঃ, ১২২ পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া কবিরাজগোষ্থামী যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার কোনও শ্থলেই মায়াবদ্ধ 
জীবের কথা নাই। দ্বিতীয়তঃ, আলোচ্য প্রসঙ্গও মায়াবদ্ধ জীবসঘন্ধে নহে) প্রসঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায়, তাহ! সমীচীন বা বিচারসহ হইতে পারে না। তৃতীয়ত ১২৪ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন-:“নভে পারিষদ, সভে লীলার সহায়।” এই কয় পরারের প্রসঙ্গই হইতেছে 
পার্ধদসন্বন্ধে, নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ব_উভয় রকমের পার্যদসম্বন্ধে । চতুর্ঘতঃ এবং মুখ্যতঃ কিচার্য্ এই যে-_ 
মায়াবন্ধ জীবকে কেবল ভগবান্ই “নাচান না”_পরিচালিত করেন না। জীব তাহার অণদ্বাতন্ত্যের অপব্যবহার 
করিয়া মায়ার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে, মায়াই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, এই মায়ার সহায়তায় নিজের 
অপুস্বাতন্তেরে অপব্যবহারে নূতন নূতন কর্ম্ম করিয়া নূতন নূতন বন্ধনের স্থষ্টি করিতেছে। এমমন্ড কন্মের জগ জীব 
নিজেই দারী। তাই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বলিয়াছেন “স্বকর্স্ম ফলতুক্‌ পুমান্‌ |” যদি ঈশ্বরের ইঙ্গিতেই সমস্ত ব্যাপারে 
মায়াবদ্ধ জীব নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা হইলে স্বীয় কর্ের জন্ত জীব দায়ী হইত না, কর্শের ফলও তাহাকে ভোগ 
করিতে হইত না। যাহার নিরন্তত্বে কর্ম কর! হয়, সেই ঈশ্বরই কর্ম্ফলভোক্তা হইতেন। কিন্ত, তাহা হন না। 
জীবই স্বীয় কর্ম্মফলের ভোক্তা । সুতরাং মায়াবদ্ধ জীবসন্বদ্ধে বলা যায় না__“ষারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে 
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এইমত চৈতন্যগোসাঞি একলে ঈশ্বর ৷ সভ। লঞ| নিজকাৰ্য্য সাধে গৌররায় ॥ ১২৪ 

আর সব পারিষদ--কেহ ব| কিঙ্কর ॥ ১২২ অদ্বৈত-আচাৰ্য্য নিত্যানন্দ__ছুই অঙ্গ । 

গুরুবর্গ__নিত্যানিন্দ অদ্বৈত আচাৰ্য্য । ছুই জন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥ ১২৫ 

শ্রীবাসাদি আর যত-__লঘু সম আৰ্য্য ॥ ১২৩ অদ্বৈত-আচাৰ্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। 

সভে পারিষদ, সভে লীলার সহায় । প্রভু গুরু’ করি মানে, তেঁহো| ত ‘কিঙ্কর’॥ ১২৬ 
গৌর-কৃপা -তরঙ্জিণী টীকা 


নৃত্য ।” একমাত্র পারিষদগণ সম্বন্ধেই একথা বল! চলে; কারণ, তাহার! স্বরূপশত্তির আশ্রিত, তাই স্বরূণশক্তির 
বৃত্তিবিশেষ লীলাশক্তিদ্বারাই তাঁহারা সর্ধতোভাবে পরিচালিত হইতে পাঁরেন। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির আশ্রিত 
জীবসম্বন্ধে একথা বলা চলে না। এই আলোচনা হইতে বুঝা গেল--“আর সব ভৃত্য”-বাক্যে মায়াবদ্ধ জীবকেও 
বুঝাইতে পারে না। মায়াবদ্ধ জীব স্বরূপতঃ শ্রীরুষ্দাস হইলেও অনাদিকাল হইতে কুষ্ণবহির্ুখ বলিয়া কখনও 
কুষদাসত্ব করে নাই, মায়ার দাসত্বই করিতেছে । মায়াই মায়াবদ্ধ জীবদের মধ্যে “যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে 
করে নৃত্য ।” তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ “যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে নৃত্য” করে না। 

১২২-২৩। শ্রীকুষ্ণই প্রীচৈতন্তরূপে এবং শ্রীবলদেবাদি শ্রীকুষ্ণ-পরিকরগণই শরীনিত্যানন্দাদি গৌরপরিকররূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন ; স্ৃতরাং ত্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীবলদেবাদির যে সম্বন্ধ, নবদীপ-লীলায়ও শ্রীচৈতন্তের 
সঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দাদির সেইরূপ' সম্বন্ধ, অর্থাৎ নবদীপ-লীলায় একমাত্র প্রীরুষণটচতন্যই ঈশ্বর, তিনি সর্বেরথর, সর্ধ- 
নিয়ন্তা, ন্ব্ংভগবান্) আর শ্রীনিত্যানন্দাদি সকলেই তাঁহার পার্ষদ ভক্ত ; এই পার্ধদগণের মধ্যে লীলারস-পুষ্টি 
অন্ুরোধে--কাহারও মনে অভিমান_তিনি শ্রীরুষচৈতন্সের কিন্কর ; কাহারও অভিমান_-তিনি তাহার গুরুজন ; 
কাহারও অভিমান_-তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ; কাহারও অভিমান _তিনি তাঁহার সমান । 

পারিবদ-_পার্ষদ, বাহারা সর্বদা নিকটে থাকেন। কিন্কর__ভৃত্য। গুরুবর্গ ইত্যাদি_-িনিত্যানদ 
ও শ্রীটৈত-আঁাধ্য শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর গুরুবর্গ ; লীলানুরোধে প্রভু তীহার্দিগকে নিজের গুরুব্যক্তি বলিয়া অভিমান 
করেন) তখন তাহাদেরও তদনুরূপ অভিমান হয়। শ্রীবাসাদি আর ইত্যাদি--গুরুবর্গব্যাতীত শ্রীব!স প্রভৃতি 
অন্য যে সমস্ত পার্ধদ আছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ লঘু (কনিষ্ঠ, ভৃত্য ), কেহ সম (প্রভুর সহিত কাহারও ব| সমান- 
সমান ভাব (সখ্যভাব), আবার কেহ ব! আর্ধ্য (প্রভুর গুরুবর্গ )। ৃ 

১২৪। লীলাম্রোধে কেহ লঘু, কেহ সম এবং কেহ আর্ধ্য (গুরু )-রূপে গ্রতীত হইলেও সকলেই কিন্ত 
রীকষটচতন্ঠেরপার্ধদ, সকলেই লীলার সহায়ক, সকলকে লইয়াই তিনি লীলারসাস্থাদনাদি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। 
পার্ধদব্যতীত কোনও লীলা হয় না ) তাই সমস্ত পার্ধদগণকে লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যেই পার্ধদ যেই 
লীলার সহায়ক হওয়ার উপযোগী, তাহাদবারা সেই লীলারই আন্তুকুল্য করাইয়াছেন। 

নিজকার্ধ্য_্রজের অপূর্ণ তিন-বঞ্ছাপুরণ অস্তরঙ্র-কাধ্য এবং নাম-প্রচারাদিরূপ বহিরঙ্গ-কাব্য। স্বরপ- 
দামোদর ও রায়-রামাননাদি পার্ধদগণ তাহার বাঞ্ছাত্রয়-পূরণরপ অন্তরক্গ-লীলার সহায়তা করিয়াছেন এবং 
শ্রীনিত্যানন্দ-হরিদাসাদি পার্যদগণ মুখ্যতঃ নাম-প্রেম-প্রচারাদি লীলার আন্মকুল্য করিয়াছেন। 

১২৫। পার্ধদগণের মধ্যে শ্রীঅবৈত-আচাধ্য ও শ্রীনিত্যানন্দ এই দুইজনই প্রধান ; কারণ, এই দুইজনই প্রভুর 
ছুই অগ-্রপ ; এই দুইজনকে লইয়াই প্রভুর যত কিছু রঙ্গরহস্ত, যত কিছু লীলা; তাহারাই তাহার লীলার মূল 
সহায়। পরবর্তী পয়ার-সমূহে এই বিষয় আরও বিবৃত করিতেছেন। 

১২৬ । শ্রীঅদৈত-আচার্য মহাবিষ্ণুর 'অংশাবতার বলিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বর-তত্ব; ঈশ্বর-তত্ব হইলেও তিনি 
শরীরের কলাবিশেষ; সুতরাং স্বরপতঃ শরীক্্চচৈতন্য তাঁহার প্রভু ; তথাপি লীলায় শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত-আচাৰ্য্যকে 
গুঁকুরূপে মানত করেন ) আচার্য্য কিন্তু নিজেকে প্রভুর ভৃত্য বলিয়াই অভিমান করেন। প্রভু তাহাকে গুরুর মর্যাদা 
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আচাৰ্য্গগোসাঞির তত্ব না যায় কথন। লঘু ভ্রাতা হৈয় করে রামের সেবন ॥ ১২৮ 

কৃষ্ণ অবতারি ধেঁহো৷ তারিল ভূবন | ১২৭ রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ । 

নিত্যানন্দন্বরূপ পুর্ব হইল! লক্ষ্মণ। স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ হেন লক্ষ্মণ ॥ ১২৯ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টাকা 


দিতে চাহেন, তিনি ভৃত্যরূপে তাহার সেবাদি করিতে চাহেন, গুরুর মর্যাদা অঙ্গীকার করিতে চাহেন না; এজন্য 
উভয়ের যে প্রেম-কোন্দল উপস্থিত হয়, তাহ! এক আস্বাদনীয় রঙ্গ-বিশেষ । লৌকিক-লীলায় প্রীঅদ্বৈত-আ চার্ঘ্য 
শ্রীপাদ মাধবেনদ্রপুরী-গোস্বামীর শিষ্য, সুতরাং প্রভুর খুড়া-গুরু; এই সম্বন্ধকে উপলক্ষ্য করিয়াই প্রভু তাঁহাকে গুরুর 
মৰ্য্যাদা দিতে চাহেন; কিন্তু আচার্য্য তাহা মানিতে চাহেন না) তিনি মনে করেন, প্রভু স্বয়ংভগবান্‌ ; তাহার আবার 
গুরুই বা কি, খুড়া-গুরুই বা কি? তিনিই সকলের গুরু, আর সকলেই তার ভৃত্য । 

১২৭। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্যের কথা উঠিতেই জগদ্বাসী জীবের প্রতি তাহার করুণার কথ! এবং তাহার প্রেমের 
নিকটে স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর বগ্ঠতার কথা চিত্তে স্কুরিত হওয়ায় আনন্দীতিশয্যে কবিরাজগোস্বামী বলিতেছেন 
যিনি কলিকালে শ্রীরুষ্ণকে (শ্রীচ্তন্তরপে ) অবতীর্ণ করাইয়া! জগৎকে উদ্ধার করিলেন, সেই শ্রীঅদ্বৈত আঁচার্য্যের তব্বের 
কথা, তাহার মহিমার কথ! বলিয়া শেষ করা যায় না। 

কৃষ্ণ অবতারি-_কুষ্ণকে অবতীর্ণ করাইয়া ॥ মায়াবদ্ধ জীবের দুর্দশা দেখিয়! প্রঅদৈত কাতরভাবে শ্রীরুফের 
ণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, যেন তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া জীবকে উদ্ধার করেন) এই প্রার্থনাকে উপলক্ষ্য 
রিয়াই প্রীরষ্ণ শ্রীরটচতন্তরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া নাম-প্রেম দিয়া জীবকে রুতার্থ করিয়াছেন। এইরপে 
অদ্বৈতই গৌরলীলা-গ্রকটনের এবং জীব-উদ্ধারের হেতু হইলেন। আবার পার্যদরপেও তিনি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলার 
হায়তা করিয়াছিলেন। 

১২৮। শ্রীবলরাম কোনও লীলায় শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ-ভ্রাতারপে, আবার কোনও লীলায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারপে 
কুষ্চের সেবা! করিরাছেন। প্লেতাবুগে প্রীরুঞ্চ যখন অংশে ্রীরামচন্্ররপে অবতীর্ণ হইলেন, ভ্রীবলদেবও অংশে 
লগ্মণরূপে শ্রীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ হওয়াতে জ্যেষ্ঠের মর্যাদা লঙ্ঘনের ভয়ে 
্টকর কার্য হইতে শ্রীরামকে নিবৃত্ত করিতে এবং সুখকর-কার্য্যেও তাঁহাকে প্রবৃত্ত করাইবার নিমিত উপদেশাদি 
দিতে পারেন নাই ; তাই অনেক সময় তরীরামচন্দ্রের দুঃখ দেখিয়া তাঁহাকে অশেষ কষ্ট অন্তর করিতে হইয়াছে; 
্ীক্মণের স্বাতন্ত্য ছিল ন! বলিয়া ইচ্ছা' থাকা সত্বেও গ্রীরামচন্দ্রের দুঃখ-নিবারণের নিমিত্ত সকল সময়ে চেষ্টা, করিতে 
পারেন নাই। পরবর্তী দ্বাপর যুগে শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের জোষ্টত্রাতারপে অবতীর্ণ হইয়! স্বতন্ত্র সেবার বেশী সুযোগ 
পাইলেন; জ্যেষ্ঠলাতারপে কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের কষ্ট নিবারণের এবং জুখোৎপাদনের নিমিত্ত পরীকুষের অনিচ্ছাদি সত্বেও 
তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারিতেন। - 

লীলাতে গুরুই হউন, আর লঘুই হউন__সকল পরিকরেরই উদ্দেশ্য থাকে শরীরকে সুখী করার নিমিত্ত শীরুষের 
সেবার নিমিত্ত। অবশ্য লঘু-গুরু-আদি সঘন্ধের অন্ুরপভাবেই প্রত্যেক পরিকর-ভন্ত শরীফের সেবা করিয়| থাকেন। 

নিত্যানন্দ-ন্বরূপ-_প্রীবলরাম, যিনি গৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দরপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই পু্বের্ব_তেতাধুগে, 
্রীরামচন্ত্রের অবতার-সময়ে। লঘুভ্রাত_কনিষ্ট ভ্রাতা, ছোট ভাই। £ 

১২৯। রামের চরিত্র_প্রকটে শরীরামচন্ত্রের লীলা। দুঃখের কারণ_বনবাস, সীতাহরণ, সীতাবন্জনাদি 
লীলা শ্রীরাসচন্তের দুঃখের হেতু। স্বতন্ত্রলীল!--এরীরামন্দর লক্ষণের জ্যেষ্ঠ জাত! বলিয়া লক্ষণের ছারা তাহার কোনও 
কাৰ্য্যই নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; তাই শ্রীরাম যাহা ইচ্ছা, শ্বেচ্ছানুসারে তাহাই করিয়াছেন। তাহাতে রামচন্দ্রকে 
অশেষ দুখ ভোগ করিতে হইয়াছে। শ্রীরামের দুঃখে লক্ষ্ণকেও অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে) কিন্তু তাহার 


কোনওরপ স্বাতন্ত্য ছিল না বলি নীরবেই তাঁহাকে তাহা সহ্‌ করিতে হইয়াছে। 
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নিষেধ করিতে নারে যাতে ছোট ভাই । রাম লক্ষ্মণ--কৃষ্ণ-রামের অংশ-বিশেষ ৷ 


মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই ॥ ১৩০ অবতারকালে দৌহে দোহাতে প্রবেশ ॥ ১৩২ 

কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈল সেবার কারণ । সেই অংশ লঞ| জ্যে্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান | 

কৃষ্ণকে করাইল নানা স্থখ আস্বাদন ॥ ১৩১ অংশাংশিরূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥ ১৩৩ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী টীকা 


১৩০। নিষেধ করিতে ইত্যাদি__লক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রের ছোটভাই বলিয়া দুঃখজনক কার্যে প্রবৃত্ত হইতে 
দেখিলেও মর্ধ্যাদাহানির ভয়ে তিনি রামচন্দ্রকে নিষেধ করিতে পারিতেন না। মৌন করি ইত্যাদ্দি__-তাই মনের দুঃখ 
মনে চাপিয়া রাখিরা তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন। মৌন-নীরব। 

রাম-অবতারে লক্ষণের মনে রামচন্দ্রের সম্বন্ধে গৌরব-বুদ্ধি জাগরক ছিল বলিয়াই দুঃখজনক কার্য হইতে 
রামচন্জকে তিনি বিরত করিতে চেষ্টা করেন নাই) গৌরব-লজ্বনজনিত অপরাধের ভাবনা ধাহাদের আছে, সেই 
সমস্ত ভক্তের ভাবই শ্রীলক্ষণদারা প্রকটিত হইয়াছে । নিজের সুখ-দুঃখের সমস্ত ভাবনা ত্যাগ করিয়া একমাত্র সেব্যের 
গ্রীতিব্ধানই যাঁদের উদ্দেপ্ত এবং একমাত্র অন্ুসন্ধেয়, গৌর.অবতারে শ্রীগোবিন্দে ও শ্রীদামোদর-পঞ্ডিতে তাহাদের 
ভাব প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীগোবিনদ ছিলেন শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ভৃত্য মাত্র ; অন্য উপায়ে প্রভুর সেবার সম্ভাবনা 
ছিল ন! বলিয়। তিনি একদিন প্রতুর শ্রীঅঙ্গ ডিঙ্গাইয়া বাইরাও পাদসঘাহনাদিদ্বারা প্রভুর ক্লান্তির অপনোদন করিযা- 
ছিলেন) সেবার নিমিত্ত প্রভুর অঙ্গলজ্বনের অপরাধের ভাঁবনা তাহাকে সেবা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। 
দামোদর-পণ্ডিতও ছিলেন প্রভুর ভক্ত ; এক সুন্দরী যুবতী বিধবা ত্রাঙ্মণীর অল্পবয়স্ক একটা পুত্র সর্বদা প্রভুর নিকটে 
আদিত গ্রভুও তাহাকে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন ) দামোদর যখন ভাবিলেন, ইহাতে প্রভুর কলঙ্ক রটিতে পারে, তখন 
তিনি বাক্যদণ্ডদারা প্রভুকেও শাসন করিয়া উক্ত বালকের প্রতি গ্রীতি-প্রদর্শন হইতে প্রভুকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন; 
একার্য্যে প্রভুর প্রতি বাক্যদগ্জনিত অপরাধের ভয়ে দামোদর বিচলিত হয়েন নাই। “প্রভুর সেবার নিমিত্ত যদি 
আমাকে এমন কোনও কাজ করিতে হয়, যাহাতে আমার মহাপাপ, কি মহা-অপরাধ হইতে পারে, তাহাও আমি 
করিতে প্রস্তুত ; প্রভুর সেবার জন্তু যদি আমাকে নরকে যাইতে হয়, অল্লানবদনে যাইব ।”-_এইভাবে নিভবিষয়ক 
সমস্ত ভাবনা-চিন্ত! পরিত্যাগপুরব্ক সেব্য-স্থখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাতেই সেবকের কর্তব্যের পরম-পর্য্যাপ্রি। 

১৩১। কৃষ্ণাবতারে ইত্যাদি_-দাপরে শ্রীক্র্চ যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন শ্রীবলদেব জ্যেষ্ঠভ্রাতারণে 
অবতীর্ণ হইয়! নিজের ইচ্ছামত সেবাদ্বার| শ্রীরুষের গ্রীতিবিধান করিয়াছিলেন। 

১৩২। রামচন্দ্র হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ ; আর লক্ষণ হইলেন শ্রীবলরামের অংশ। স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীরুঃ যখন 
অবতীর্ণ হইলেন, তখন অংশ রাম তাঁহার অংশী শ্রীকুষ্েে এবং অংশ লক্ষণ তাহার অংশী বলরামের বিগ্রহে মিলিত হইলেন। 
কারণ, পুর্ণভগবানের অবতারের নিয়মই এই যে, যখন তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তীহার সমস্ত অংশ আসিয়| তখন তাহাতে 
মিলিত হয়েন। 

রাম লক্ষণ ইত্যাদি_-রাম ও লক্ষ্মণ যথাক্রমে কৃষ্ণ ও বলরামের (রামের) অংশ-বিশেষ। অবতারকালে 
_ পুর্ণতিম ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অবতার পময়ে। দৌহে--রাম ও লক্গাণ। দৌহেতে-কৃষ্ণে ও বলরামে। 

১৩৩। সেই অংশ-শ্রীকুষ্ণের যেই অংশ শ্রীরামচন্দ্র এবং গ্রীবলদেবের যে অংশ শ্রীলক্মণ, সেই অংশ । 
জ্যে্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান__্রীকঝের যেই অংশ শ্রীরামচন্ত্র এবং শ্রীবলরামের যেই অংশ লক্ষণ সেই অংশেই রুষণ ও 
বলরামের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অভিমান অর্থাৎ সেই অংশেই (রামচন্্ররগী ) কুষ্ণের অভিমান এই যে, তিনি ( লক্ষ্মণ 
রূপী ) বলদেবের জ্যেষ্ঠ এবং সেই অংশেই ( লক্ষণরূপী ) বলদেবেরও অভিমান এই যে, তিনি ( রামচন্দ্ররূপী ) কৃষ্ণের 
কনিষ্ঠ । আবার অংগীরূপে যখন তাহারা অবতীর্ণ হরেন (দ্বাপরে, ব্রজে ), তখন কিন্তু শ্রীরুফের অভিমান এই যে, 
তিনি বলদেবের কনিষ্ঠ এবং বলদেবেরও অভিমান এই যে, তিনি শরীরের জ্যেঠ। অংশাংশিরূপে ইত্যাদি 
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তথাহি ব্ৰহ্মসংহিতায়াম্‌ (৫1৩৯). শ্রীচ্তৈন্য সেই কৃষ্ণ, নি 
রামাদিমুক্তিযু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্‌ রা 1 ত্যানন্দ রাম । $ 
নানাবতারমকরোদূবনেষু কিন্তু। নিত্যানন্দ পুর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ ১৩৪ 
রঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্‌ যো নিত্যানন্দ-মহিম| সিন্ধু অনন্ত অপার । 
গোবিমািগুধ তং ভদযি ওটি, এক কণ স্পর্লি_ মাত্র সে কৃপা তাহার ॥ ১৩৫ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 


স এব কদাচিৎ প্রপঞ্চে নিজাংশেন স্বমবতরতীত্যাহ রামাদীতি। যঃ রুষ্ণাখ্যঃ পরমঃ পুমান্‌ কলা'নিয়মেন 
তত্র তত্র নিয়তানামেব শক্তীনাং প্রকাশেন রামাদিযৃত্তিযু তিষ্ঠন্‌ ততনম্তাঃ প্রকাশয়ন্‌ নানাবতারমকরোৎ যণ্এব স্বয়ং 
সমভবদব্ততার। তং লীলাবিশেষেণ গোবিন্দং সন্তং অহং ভজামীত্যর্থ । তদুক্ং শ্রীদশমে দেবৈঃ| মংৎস্তাশ্-কচ্ছপ- 
বরাহ-নৃসিংহ-হংস-রাজন্ত-বিপ্র-বিবুধেযু কৃতাবতারঃ। ত্বং পানি নন্তিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদুত্তম বন্দনং 
তে ইতি। শ্রীজীব ॥ ২১ ॥ 

গৌর-কপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 
শ্রীরামচন্ত্র যে শ্রীরুফ্ণের অংশ এবং পরীক্ষণ যে শ্রীরামচন্্রের অংশী, তাহ! শান্তেই বিবৃত হইয়াছে। ইহার প্রমাণরূপে নিয়ে 
ব্ৰহ্মসংহিতার একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শ্লো। ২১। অন্বয়। যঃ (যেই ) পরমঃ পুমান্‌ (পরম-পুরুষ ) কষ ( শ্রীকৃষ্ণ ) কলানিয়মেন ( শক্তি-সমূহের 
নিয়মনদ্বারা ) রামাদদিমৃত্তিযু ( রামাদিমূর্তিতে ) তিষ্ঠন্‌ (অবস্থিত থাকিয়া, প্রকটিত করিয়। ) নানাবতারং (নানাবিধ অবতার) 
অকরোৎ (করিয়াছেন ), কিন্ত [ যঃ ] (যিনি ] স্বয়ং (নিজে) [অপি] (ও) সমভবৎ ( অবতীর্ণ হইয়াছেন), তৎ 
( সেই ) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ ) গোবিন্দং ( গোবিন্দকে ) অহং (আমি ) ভজামি (ভজন করি )। 

অনুবাদ । যে পরম-পুরুষ শরীর শক্তিসমূহের নিয়মারা রামাদিমুত্তি প্রকটিত করিয়া নানাবিধ অবতার করিয়াছেন 
এবং তিনি স্বয়ংও অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি | ২১। 

এই শ্লোক ব্রঙ্গার উক্তি। কলা-_শক্তি। নিয়ম নিয়ন্র। কলানিয়মেন ইত্যাি__ভুমিকায় বল! 
হইয়াছে, শক্তিবিকাশের তাঁরতম্যানুসারে পরমক্রঙ্গ প্রীরুষ্চ অনন্ত ভগবৎ-ন্বরপে অনাদিকাল হইতেই আত্ম-প্রকট 
করিয়া বিরাজিত (প্রীকুষ্ণতত-গরবন্ধ দর্ব্য ); শ্লোকস্থ রামাদিমূর্তিশন্দে এই অনন্ত ভগবংস্বরপই লক্ষিত হইয়াছে। 
এই সমস্ত বিভিন্ন-স্বরূপে শক্তির বিভিন্নরপ' বিকাশ ; স্বয়ং্ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়াই বিভিন্নরপে ও 
বিভিন্ন পরিমাণে প্রকাশিত হইয়| তাহার বিভিন্ন-স্বরূপ প্রকটিত করিয়াছেন ; ইহাই তাঁহার শক্তির নিয়মন বা কলানিয়ম। 
এই কলানিয়মের ফলেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বূপের আবির্ভীব। আবার এইরূপ শক্তি-নিয়মনঘারাই প্রয়োজন হইলে রামাদি 
ভগবত-স্বরূপকে তিনি প্রারুত ব্র্গাণ্ডে অবতারিত করাই! থাকেন এবং স্বরংও সময় সময় অবতীর্ণ হয়েন। তাহার 
স্বয়ংরূপেই সমস্ত শক্তির পুর্ণতম বিকাশ ; রামাদিদ্বরূপে শক্তির আংশিক বিকাশ; ইহাই শ্লোকস্থ স্বয়ং-শব্ের এবং কলা- 
শব্দের ধ্বনি। রামাদিতে শক্তির আংশিক বিকাশ বলিয়াই রামাদি হইলেন শ্রীরচের অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণ হইলেন রামাদির 
অংশী। শক্তিবিকাশের তাঁরতম্যানুসারেই অংশাংশিভেদ, যাহাতে ন্যনশক্তির বিকাশ, তাহাকে বলে অংশ ( ১২৮২ পয়ার 
টাকা দ্রষ্টব্য )। এই রীতি অন্ুসারে-_( লক্ষণ যে বলরামের অংশ এই গ্লোকে তাহা স্পষ্টরপে ব্যক্ত না হইয়া থাকিলেও) 
ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে বে, শ্রীলক্ণ শ্রীবলদেবের অংশ । 

১৩৪। ব্রজে যেই রুফের অভিমান এই যে, তিনি বলরামের কনিষ্ঠ এবং যেই বলরামের অভিমান এই যে, তিনি 
শ্রীকফচের জো, সেই কৃষ্ণই নবদীপে শ্রীচৈতন্ত এবং সেই বলরামই নবদ্ধীপে শ্রীনিত্যানন্দ ; সুতরাং ব্রজলীলার দদন্ধানুসারে 
শরীনিত্যানন গ্রীচৈতন্ঠের জ্যেঠ হওয়াতে গুরুবর্গের অন্তভূর্ত হইলেন। নিত্যানন্দ পুর্ণ করে ইত্যাদি_প্রীচৈতন্তের 
ইচ্ছা পূর্ণ করাই শ্রীনিত্যাননের কাধ্য॥ কাম--কামনা, ইচ্ছা। 

১৩৫। শ্রীনিত্যাননদ-তনরবরণনার টপসংহার করিতেছেন। প্রীনিত্যানন্দের মহিমা মহাসমুজের হ্যায় অসীম 

[| 


৪৬৪ শ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [৫ম 
আর এক শুন তার কৃপার মহিমা | মীনকেতন রামদাঁস- হয় তার নাম ॥ ১৩৯ 


অধম জীবেরে চড়াইল উ্দসীমা ॥ ১৩৬ আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্থীর্তন | 

বেদগুহা কথা এই--অযোঁগ্য কহিতে । তাহাতে আইল তেহো পাঞা নিমন্ত্রণ ॥ ১৪০ 

তথাপি কহিয়ে তার কৃপ! প্রকাশিতে ॥ ১৩৭ মহা প্রেমময় তেঁহে| বসিলা অঙ্গনে । 

উল্লাসের বশে লিখি তোমার প্রসাদ। সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিল চরণে ॥ ১৪১ 

নিত্যানন্দ প্রভু ! মোর ক্ষম অপরাধ ॥ ১৩৮ নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চট়ে। 

অব্ধৃতগোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম। প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে ॥ ১৪২: | 
গোর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


এবং দুরধিগম্য ; অদীম সমুদ্র যেমন কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তাঁহার মহিমাও কেহ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে গ 
না; একমাত্র তাহার কগাতেই সামান্তমাত্র বর্ণনা করিতে সমর্থ হইলাম। ইহা গ্রন্থকারের উক্তি । 

জিন্ধু_সমুদ্র। অনন্ত_বাহার অন্ত বা সীমা নাই । ভাপার--যাহা পার হওয়া! যার না। কণ_মহিমা- 
এক কণিকা । কৃপ! তাহার-শ্রীনিত্যাননের কৃপী ৷ 

১৩৬। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীর প্রতি শরীমন্নিত্যানন্দের এক অপূর্ব কপার কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন 
তাঁর কৃপার--শ্রীনিত্যাননের ফ্কপার। অধমজীবেরে-নিতান্ত অযোগ্য হীন জীবকে। নিজের সম্বন্ধে কৰি 
গোস্বামীর ইহা দৈন্তোক্তি। চট্াইল-_-উঠাইল। উদ্ধসীমা__উচ্চতার শেষ সীমায়; শ্রীবৃন্দীবনে প্রেরণ 
শ্রীমদনগোপালের ক্পাপ্রাপ্তি প্রভৃতিকেই এস্থলে উ্ধসীম! বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। } 

১৩৭। বেদগুহা_কথিত আছে, কোনও দেবতার বা ভগবানের আদেশ বা বিশেষ রুপার কথা কাঁহারও 
নিকট প্রকাশ করিলে তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না; তাহা গোপনে রাখিতে হয়। এই জাতীয় গোপনীয় কথাকেই 
“বেদগুহ্‌”-কথা বলে। বেদ বা শাস্ত্র যাহাকে গুহ ব| গোপনীয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাকে বেদগুহ বলে 
কোনও কোনও গ্রন্থে “দেবগুহ" পাঠান্তর আছে; অর্থ__দেবতাদের কৃপাদিসমন্ধে গুহা বা গোপনীয় যাহ] । অয! | 
কহিতে-_যাহা বলা উচিত নহে। 

১৩৮। উল্লাসের বশে--আনন্দের আবেশে ; কৃপালাভ-জনিত সৌভাগ্যাতিশয়ের উল্লাস । প্রপাদ_র! 
অপরাধ-_গোপনীয় কথার প্রকাশজনিত অপরাধ । I 

১৩৯। এক্ষণে কপার কথা বলিতেছেন। অবধুত গোসাঞির--এীনিত্যানন্দ প্রভুর | ভৃত্য_সে' 
প্রেমধাম--প্রেমের আধার ; মহা গ্রেমবান্। মীনকেতন রামদাল--রনিত্যানন্দের প্রেমবান্‌ সেবকের নাম র 
এবং তাঁহার উপাধি ছিল মীনকেতন। cn 

১৪০। আমার আলয়ে_গ্রহকার কবিরাজ-গোসশ্বামীর গৃহে। অহোরাত্র সন্ধী্্ম দিবারাতিন্যা 
অষ্টপ্রহর নামসদীর্ভন। মীনকেতন-রামদাস এই সঙ্ধীর্তনে নিমন্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তেঁহে!--মীনকেতন-রামদাগ | 

১৪২ । মীনকেতন-রামদাস যাইয়া অঙ্গনে বসিলেন ; তাহার হাতে ছিল বংশী। মহাভাগবত জ্ঞানে সমবেত 
বৈষ্ণৰগণ তাঁহাকে নমস্কার করিতে আমিলেন। তিনি কিন্তু কুঝগ্রেমে মাতোয়ারা, বাহজ্ঞানহীন ; ব্রজ্ভাবের আবেশে 
তিনি হয়তে| কাহাকে চাপড় মারিলেন, কাহাকেও বা বংশীবারা আঘাত করিলেন; আবার হয়তো তাহাকে নমস্কার 
করিবার জন্ত কেহ নত হইলে তিনি তাহার পিঠে উঠিয়াই বসিলেন। তাঁহার ছিল সখ্যভাবের উপাসনা ॥ এই 
ভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি মনে করিলেন, তিনি যেন ব্রজের গোঁষ্ঠেই আছেন, তীর নিকটবর্তী সকলেই যেন তাহার. 
সহচন্ রাখাল ; তাই তিনি এসমন্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার চড়-চাঁপড়াদিকেও সকলে রূপা 
বলিয়াই গ্রহণ করিলেন | 


৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা Sut 


যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার । গুণার্দবমিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য। 

সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥ ১৪৩ ্রীমুদ্তি নিকটে তেঁহো| করে সেবা কার্ধ্য ॥ ১৪৬ 

কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদন্ব। অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো| না কৈল সন্তাষ। 

এক অঙ্গে জাড্য তার-_আর অঙ্গে কম্প ॥ ১৪৪ তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞ| বোলে রামদাস__॥ ১৪৭ 

‘নিত্যানন্দ’ বলি যবে করেন হুঙ্কার | এই ত দ্বিতীয় সূত শ্রীরোমহর্ষণ। 

তাহা দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার ॥ ১৪৫ বলরামে দেখি যে না করিল প্রত্যুদ্গম ॥ ১৪৮ 
গৌর-ক্ুপা-তরঙিণী টীকা 


১৪৩ মীনকেতন-রামদাসের যে নেত্রে (চক্ষুতে ) অশ্রু দেখিতে যাহার (যে কোন দর্শকের ) ইচ্ছা হয়, 
অমনি সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন অশ্রধারা বহিতে থাকে | অর্থাৎ তাঁহার নয়নদ্বয়ে অনবরতই প্রেমাশ্র' বিগলিত হইতেছে; 
তাই দর্শকদের মধ্যে যখন যিনি যে চক্ষুতে অশ্রু দেখিতে ইচ্ছ। করেন, তখন তিনি সেই চক্ষুতেই তাহা, দেখিতে 
পায়েন। অবিচ্ছিন্ন_-অবিরাম গতিতে। তশ্রু-_চোখের জল। 

১8৪1 পুলক-কদন্ব_পুলক-সমূহ ; গায়ের রোম-সমূহ খাড়া হইয়া গেলে তাহাকে পুলক বলে। জাড্য_- 
জড়তা) স্তম্ভ । তাহার কোনও অঙ্গে স্তম্ভ, কোনও অঙ্গে পুলক, কোনও অঙ্গে কল্প। অশ্র-কম্প-পুলকাদি কুষঃপ্রেমের 
সাত্বিক বিকার । 

১৪৬। বিগ্র-ত্রাঙ্দণ।  আর্ধ্য_সরল;  কর্তব্যনিষ্ঠ। গ্রীমূর্তি নিকট--কবিরাজগোস্বামীর গৃহস্থিত 
শ্রীবিগ্রহের নিকট । কথিত আছে, কবিরাজগোস্বামীর গৃহে প্রীত্রীমদনগোপালের সেবা ছিল । 

১৪৭। গুার্ণবমিশ্র তনয় হইয়।শ্ীমৃত্তির সেবায় নিযুক্ত ছিলেন; মীনকেতন*্রামদাস যে. অঙ্গনে আসিয়া 
বসিয়াছেন, সমবেত সকলেই যে তাঁহাকে নমস্কারাদি করিতেছেন, গুণার্পবের সেই বিষয়ে খেয়ালই ছিল না; তাই 
তিনি বাহিরে আসিয়া মীনকেতনকে সন্ভাষাদি করিলেন না। অথবা সেবাকাধ্য ক্ষান্ত করিয়া মীনকেতনের সঙ্গে 
আলাপাদি করা তিনি হয়তে। সঙ্গত মনে করেন নাই বণিয়াই সম্ভাযা করেন নাই। মীনকেতন-রামদাস তাহাতে 
ক্রুদ্ধ হইলেন। নিজের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইল না বলিয়াই যে মীনকেতন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা নহে) তিনি 
তখন প্রীবলরামের পীর্ধদের ভাবে আবিষ্ট ; সেই আবেশের বশে তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, তাহারই সাক্ষাতে 
শ্রীবলদেবও- উপস্থিত আছেন, তিনিও. ডীবলদেবের সঙ্গেই আসিয়াছেন) যাহারা 'অভিবাদনাদি করিতেছিলেন, 
তাহারা -প্রীবলদেবকেই  অভিবাদনাদি'করিতেছিলেন বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন ): তাই গুণারবমিএ যখন 
সন্তাধাদি করিলেন না, মীনকেতন মনে : করিলেন--গুণার্ণৰ প্রীরলদেবকেই উপেক্ষা করিলেন;  ইহাতেই 
মীনকেতনের ক্রোধ জন্নিয়াছিল। 

১৪৮1 ্রীমদ্ভাগবতের ১০/৭৮ অধ্যায়ে কথিত আছে, তীর্থ-ভ্রমণচ্ছলে শ্রীবলদেব যখন নৈমিধারণ্যে উপনীত 
হইলেন, তখন তত্রত্য খষিগণ দ্বাদশবার্ধিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ছিলেন ; পুরাণবক্তা রোমহ্ষণ-হুতকে তাহারা ব্রগ- 
আসনে বরণ করিয়াছিলেন; বলদেবকে দেখিয়া খধিগণের সকলেই প্রত্যু্গমন ও অভিনননাদিারা অভ্যর্থনা 
করিলেন; কিন্তু ব্র্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন বলিয়া রোমহ্যণ-হৃত বলদেবকে দেখিয়াও উঠিয়া দড়াইলেন না, প্রণামাদিও 
করিলেন না। 

গুণার্ণবমিশ্র কোনওরূপ সম্ভাষাদি না করায় মীনকেতন-রামদাসের মনে রোমহর্ষণ-হুতের কথা উদিত হইল ; 
তাই তিনি বলিলেন-“নৈমিষারণ্যে তরীবলদেবকে দেখিয়া এক রোমহর্ষণ-সৃত প্রত্যুদ্গমনাদি করেন নাই; আর আজ 
দেঁখিতেছি, গুণীর্ণবও শৰীবলদেবকে সম্তাষাদি করিতেছে না।” একটু বিদ্রুপের ভাবেই বোধ হয় বলিলেন এগুণার্ণৰ 
বোধ হয় দ্বিতীয় রোমহর্ষণ-হুতই হইবেন $ নচেৎ ্রীবলদেবের সম্ভাষাদি করিবেন না কেন?” 

—২/৫৯ 


৪৬৬ ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


এতবলি নাচে গায়-_করয়ে সন্তোষ | ইহা শুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে । 
. কুষণকার্ধ্য করে বিপ্র-_না করিল রোষ ॥ ১৪৯ তবে ত ভ্রাতারে আমি করিনু ভৎ সনে ॥ ১৫২ 
উতসবান্তে গেল! তেঁহে| করিয়া প্রসাদ । দুই ভাই একতন্ু_সমান প্রকাশ ৷ 
মোর ভ্রাতা সনে তার কিছু হৈল বাদ ॥ ১৫০ নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ববনাশ ॥ ১৫৩ 
চৈতন্যগোসাঞিতে তার সুদৃঢ় বিশ্বাস। একেতে বিশ্বাস, অন্তে না কর সম্মান । 
নিত্যানন্দ-প্রতি তীর বিশ্বাস-আভাস ॥ ১৫১ অর্ধকুকুটা-ন্তায় তোমার প্রমাণ ॥ ১৫৪ 
গোঁর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা! 


সূত-_সারথি ; ক্ষত্রিয়ের ওরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে হুতের জন্ম।  স্থতজাতীয় লোকেরা সারির কাজ করিত। 
পুরাণবস্তা শ্রীরোমহর্ষণ জাতিতে ছিলেন সত $ ইনি শ্রীব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন । 

প্রত্যুদ্গ্রম-_ কোনও মান্য ব্যক্তি আসিলে তাহার. অভ্যর্থনার নিমিত্ত উঠিয়া অগ্রসর হইয়া যাওয়াকে 
্রত্যুদ্গম বলে। 

১৪৯। গুণাৰ্ণব-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া মীনকেতন-রামদীস আনন্দের সহিত নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। দ্বিতী 
রোমহর্যণ-স্থত বলিয়! তাহাকে বিদ্রপ কর! সত্বেও গুণার্ণব রুষ্ট হইলেন না। তিনি শ্রীবিগ্রহের সেবার কার্য্যেই নিরত ছিলেন। 

করয়ে সন্তোষ-আনন্দ করিতে লাগিলেন । 

কৃঝঃকার্ধ্য_-শ্রীবিগ্রহের সেবার কাধ্য। বিপ্র-গুণার্ণব। 

১৫০। উত্মবের পরে মীনকেতন-রামদাস কবিরাজগোস্বামীকে রুপা করিয়া চলিয়া গেলেন। উৎসব-সময়ে 
* কবিরাজগোস্বামীর ভ্রাতার সহিত রামদাসের একটু বাদানুবাদ হইয়াছিল । 

উৎসবান্তে__অহোরাত্র-সনকীর্ূনের শেষে । প্রসাদ-_অন্ুগ্রহ। বাঁদ-_তর্ক; বাদানুবাদ। 

১৫১। বাদান্বাদের হেতুর কথা বলিতেছেন। কবিরাজগোস্বামীর ভ্রাতা শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুকে স্বরংভগবান্‌ 
বলিয়া মানিতেন) কিন্ত শ্রীনিত্যানন্দকে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে মানিতেন না-_মুখেই একটু মানিতেন। এপ 
মীনকেতন-রামদাসের সহিত তাহার বাদাস্থ্বাদ হইয়াছিল । বিশ্বাস আভাস-_বিশ্বাসের আভাস মাত্র ; মৌখিক 
বিশ্বাস মাত্র ) যাহ! দেখিতে বিশ্বাসের মত মনে হয়, কিন্ত বস্তুতঃ বিশ্বাস নহে । 

১৫৩। কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার ভ্রাতাকে তিরস্কার করিয়া যাহা বলিলেন, তিন পয়ারে তাহা ব্যক্ত 
হইয়াছে। “ভ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচতন্তের বিলাসরূপ-3 সুতরাং উভয়েই অভিন্ন-কলেবর, উভয়েই ভগবত-্বরূপ, উভয়েই 
প্রায় তুল্যশক্তি বিকশিত). শরীনিত্যানন্দে ও গরীচৈতন্তে কোনও পার্থক্য নাই। ৷ এরূপ অবস্থায় যে, ভাই, তুমি 


শ্রীনিত্যানন্দকে মানিতেছ না, তাহাতে তোমার বিশেষ ক্ষতি হইবে ; কারণ, তাতে শ্রীনিত্যানন্দের চরণে তোমার 
অপরাধ হইতেছে।” 


ছুই ভাই_প্রীচৈত ও প্ৰীনিত্যানন্দ। একতন্মু-_-অভিন-কলেবর। সমান গ্রকাশ-_উভয়েই তুল্যরপে 
ভগবংস্বরূপ, উভয়েই প্রায় তুল্যশক্তির বিকাশ ; কারণ, শরীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্তের বিলাসমূত্তি। 

১৫৪। কুকুটী_মুরগী। অর্দাকুকুটা-স্যায়__কোনও লোকের একটি কুকুটী ছিল) সে প্রচুর অণ্ড প্রসব 
করিত এবং তদ্বারাই লোকটির জীবিকা নির্বাহ হইত ; একদিন লোকটি মনে করিল-_বুকুটার পশ্চাদ্ভাগ হইতেই 
অণ্ড জন্মে। সন্মুখের ভাগ হইতে অণ্ড জন্মে না, অন্ত কোনও উপকারও হয় না, বরং তাহাদ্বারা ক্ষতিই হয় ; কারণ, 
সন্মুখভাগ দিয়াই রুকুটিটী আহার করে। সুতরাং সন্মুখভাগ যদি আমি কাটিয়া খাই, তাহা হইলে আমার খাওয়াও 
হইবে, কোনও অপকারও হইবে না। কারণ, পশ্চান্ভাগতো থাকিবেই, ভদ্দারা অগ্ডতো পাওয়া যাইবেই।” এইরূপ 
ভাবিয়া লোকটি কুকুটাটাকে কাটিয়া তাহার সন্মুখভাগ খাইয়া ফেলিল ; ফল হইল এই যে, কুকুটাটি মরিয়া গেল, তাহা 
হইতে আর অণ্ড পাওয়া গেল না। এই দৃষ্টান্ত হইতে পঞ্ডিতগণ অর্ধকুকুটা-ন্তায় বলিয়া একটা প্রমাদপূর্ণ যুক্তির 


৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি লীল! ৪৬৭ 


কিংবা ছুই না মানিয়া হও ত পাষণ্ড তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্বনাশ ॥ ১৫৬ 

একে মানি আরে না মানি-__এই মত ভণ্ড ॥ ১৫৫ এই ত কহিল তার সেবক-প্রভাব | 

ক্রুদ্ধ হঞ| বংশী ভাজি চলে রামদাঁস। আর এক কহি তীর দয়ার স্বভাব ॥ ১৫৭ 
গৌর-কৃপা-তরক্িণী টাকা! 


নামকরণ করিয়াছেন । একটা জীবন্ত কুকুটীর সমগ্র দেহট| থাকিলেই যেমন তাহা কাজের উপযোগী হইতে পারে, তাহার 
শরীরের অর্দেকটা কাটিয়া ফেলিলে যেমন তাহ মরিয়া যায় এবং কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া যায় ; তদ্রপ কোনও একটা! 
প্রমাণের সমগ্র অংশ গ্রহণব্যতীত যেখানে কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না, সে স্থানে এক অংশ বাদ দিয়া অপর 
অংশ গ্রহণ করিলে তাহাকে অর্দরুকুটা-নতায় বলে ; ইহার দ্বারা কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না। 

প্রীচৈতন্য ও গ্রীনিত্যানন্দ “একভন্ু” বা অভিন্ন-কলেবর বলিয়া--উভয়ে মিলিয়া এক দেহ হয় বলিয়া! শ্রীনিত্যানন্দ 
হইলেন সেই এক দেহের অর্ধেকের তুল্য ; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দকে না মানিলে সমগ্র দেহের অর্দেককে বাদ দেওয়া 
হয়, তাই তাহাতে অর্দকুকুটা-যায় হয়। সারার্থ এই যে, ্রীনিত্যাননে ্রীচৈতন্তের যে শক্তির বিকাশ, শ্রীনিত্যানন্দকে: 
ন! মানিলে সেই শক্তির বিকাশকেও মানা হয় না, অর্থাৎ পূর্ণ ভগবানের একাংশকে'মানা হয় না তাহাতে শ্রীচৈতন্তের 
পূর্ণতার হানি হয় ; পূর্ণ ভগবান ্রীচৈতন্ঠের পূর্ণতা রক্ষিত হইতে পারে না। কোনও মান্ঠব্যক্তির এক চরণে দণ্ডাঘাত: 
করিয়া আর এক চরণে প্রণাম করিলেও যেমন তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে বল! যায় না, তক্প শ্রীনিত্যানন্দকে 
না মানিয়া কেবল গ্রীচৈতন্তকে মানিলেও শ্রীটচ্তন্তের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইল বলা যায় না। 

১৫৫। কিন্বা ছুই ইত্যাদি_-অথবা, শ্রীনিত্যাননদকে না মানাতে প্ররুত প্রস্তাবে ভ্ীচেগ্ভকেও মানা হইল: 
না; সুতরাং তুমি উভয়কেই অমান্য করিলে ; অথচ তুমি বলিতেছ ধে, তুমি শ্রীচৈতন্যকে মান ; তুমি যাহা বলিতেছ, 
তাহা গ্রকুত নহে বলিয়া তোমার ভগ্ডামিই প্রকাশ পাইতেছে। ভণ্ডামি অত্যন্ত নিন্দনীয়; ভণ্ড অপেক্ষা পাষণ্ড বরং 
ভাল; কাঁরণ, পীষগুকে লোকে চিনিতে পারে, চিনিয়া সতর্ক হইতে পারে ; কিন্তু ভণ্ডকে সহজে কেহ চিনিতে পারে 
না; তাই ভণ্ডদারা লোকের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তাই বলি ভাই, যদি নিত্যানন্দকে মানিতে না 
পার, তাহা হইলে প্রীচৈতন্রকে মানিতেছ বলিয়াও আর প্রকাশ করিও না ; দুইজনের একজনকেও মান না ইহাই যেন 
বল। তাহা হইলে লোকে জানিবে_তুমি পাষণ্ড, লোক তোমা হইতে সাবধানে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে । 

পীষণ্ড--ভগবদ্বিবেষী ; যে ভগবান্‌কে মানে না। ভণ্ড_যাহার ভিতরে এক রকম, বাহিরে আর এক রকম 
ব্যবহার। উক্ত তিন পয়ার কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি, তাঁহার ত্রাতার প্রতি । 

১৫৬। গ্রীনিত্যানন্দের প্রতি কবিরাজ-গোস্বামীর ভ্রাতার বিশ্বাস নাই দেখিয়া মীনকেতন-রামদাস অত্যন্ত তুদ্ধ 
হইলেন ; ক্রোধে তিনি হাতের বংশী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। 

ক্রোধ হইল প্রাকৃত রজোগুণের কার্য । মীনকেতন-রামদাঁসের স্ভায় ভক্তের শুদ্ধসত্োজ্জল চিত্তে এই ক্রোধের 
উদয় সম্ভব নহে। সম্ভবতঃ রামদাসের কুপাই এন্থলে ক্রোধের আকার ধারণ করিয়াছে। ভক্তের রূপা যখন 
ভোধরূপেও প্রতীয়মান হয়, তখনও তাঁহা মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে । নারদ কুবের-তনরদয়ের প্রতি রুষ্ট হইয়া 
অভিশাপ দিলেন ; তাহার ফলে তাহার! বৃক্ষরূপে পরিণত হইল ;' কিন্ত বৃক্ষরূপে-_বমনার্জনরূপে তাহাদের জন্ম 
হইল ব্রজে ; তাই প্রকট-লীলাকালে শ্রীকৃষ্ণের কুপালাভের সৌভাগ্য তাহাদের হইয়াছিল। ভক্তচূড়ামণি নারদের কৃপা 
শাণরূপে অভিব্যক্ত হইলেও কুবের-তনযদয়ের কৃষপ্রাপ্তির হেতু হইয়াছিল। সর্ধবলাশ--কি সর্বনাশ হইল তাহা 
ব্যক্ত করা হয় নাই।৷ বৌধ হয়, ব্যবহারিক বিষয়েই তাঁহার কোনও বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকিবে ; ভক্তের ক্রোধে 
( অর্থাৎ ক্রোধরগী কৃপায়) কাহারও পারমাধিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। 

১৫৭। ভ্ীর সেবক-গ্রভাব--পরীনিত্যাননের সেবকের (মীনকেতন-রামদাসের ) প্রভাব, যাহা কবিরাজের 
ভাতার সর্বনাশ-সাধনে অভিব্যকত হইয়াছে। দয়ার স্বভাব-_করুণার প্রকৃতি, যাহা আপনা-আপনিই অভিব্যক্ত হয়। 


৪৬৮ পীপ্রীচৈত্ঘচরিতামূত [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


ভাইকে ভৎসিন্ধু মুঞি, লঞা| এই গুণ। উঠি তার রূপ দেখি হৈ্ু চমৎকার ॥ ১৬১ 

সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিল দরশন॥ ১৫৮ শ্যাম চিক্কণ কান্তি_প্রকাণ্ড শরীর । 

নৈহাটী-নিকটে ঝামটপুর-নামে গ্রাম। সাক্ষাৎ কন্দৰ্প যৈছে মহামল্লবীর ॥ ১৬২ 

তাই। স্বপ্নে দেখা দিল! নিত্যানন্দ রাম ॥ ১৫৯ স্থুবলিত হস্ত পদ, কমলনয়ান | 

দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িন্ু পায়েতে। পটবস্্র শিরে পট্টবস্ত্র পরিধান ॥ ১৬৩ 

নিজপাদপন্স প্রভু দিলা মোর মাথে ॥ ১৬০ সুবৰ্ণকুগুল কৰ্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা । 

“উঠ উঠ বলি মোরে বোলে বারবার। পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা ॥ ১৬৪ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


১৫৮। ভণ্সিন্দু_তিরস্কার করিয়াছিলাম। নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি আমার (গ্রন্থকারের ) ভাইয়ের বিশ্বাস 
না থাকায় আমি তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম বলিয়! নিত্যানন্দ-প্রভু রুপা করিয়া সেই রাত্রিতে স্বপ্নে আমাকে দর্শন 
দিয়াছিলেন। 

১৫৯।. বর্ঘমান-জেলার অন্তর্গত নৈহাটার নিকটবর্তী ঝামটপুর-গ্রামে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীর বাড়ী 
ছিল ; এই বাঁড়ীতেই অহোরাত্র-কীর্ডনোৎসব হইয়াছিল এবং এই বাড়ীতেই নিত্যানন্দপ্রভু স্বগ্রযোগে তাহাকে দর্শন 
দিয়াছিলেন। নাম বলরাম। শ্রীনিত্যানন্রূগী বলরাম । নৈহাটী-নবহট্র, কালনার নিকট । 

১৬১। ভার রূপ দেখি ইত্যাদি_-শান্্রাদিতে শ্রীবলরামের যে রূপের বর্ণন| আছে, স্বপ্রযোগে সেই রূপ 
না দেখিয়া, অথবা শ্রীনিত্যানন্দের যে রূপ প্রসিদ্ধ, সেই রূপ না দেখিয়া অন্য রূপ দেখায় কবিরাঁজ-গোস্বামী চমত্রুত 
হইয়াছিলেন। পূর্ববর্তী তিন পয়ার হইতে মনে হয়, কবিরাজ-গোস্বামী স্বগ্রযৌগে সর্কপ্রথমে শ্রীনিত্যানন্দের 
প্রমিদ্ধ গ্রকটরূপই দেখিয়াছিলেন) দেখিয়া তাহার চরণে প্রণত হইয়াছিলেন। উঠিয়া দেখিলেন- পূর্বদৃষ্টরপ আর 
নাই, অন্ত এক রূপ তাঁহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান । তাই তিনি চমত্রুত হইলেন। পরে যে রূপ তিনি দেখিলেন, 
পরবর্তী পয়ারসমূহে তাহার বর্ণনা দেওয়া হইতেছে। 

১৬২। শ্যাম নূতন মেঘের মত বর্ণ। চিন্কণ_-চক্চকে। সাক্ষাৎ কন্দর্প-কামদেবের গ্যায় সর্বচিত্রহর রূপ । 
মহামল্লবীর-_খুব বলিষ্ঠ বীরপুরুষ । 


গরীনিত্যানন্দপ্রভুর বর্ণ রক্তাভ-পীত এবং শ্রীবলরামের বর্ণ শেঁত। কিন্ত কবিরাজ-গোস্বামী স্বগ্রযোগে রক্তাভগীত 


বা শ্বেতবৰ্ণ না দেখিয়া শ্রীক্ষষ্ণের বর্ণের ন্যায় শ্তামবর্ণ দেখিলেন) ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, শরীবলরাম 
(ৰা গ্ৰীনিত্যানন্দ-প্রভু ) যে প্রীকষ্ণের বিলাসরূপ-_-অভিন্নরপ-_তাহা দেখাইবার নিমিতই শ্রীবলরাম ( ব! শ্রীনিত্যানন্দ ) 
শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরূপে দর্শন দিয়াছেন স্বপনদৃষ্ট রূপ-ধারী মুখে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিতেছিলেন বলিয়া__শ্যামবর্ণ হইলেও তিনি 


মে শ্রীকৃষ্ণ, নহেন, তাহা কবিরাজ-গোস্বামী বুঝিতে পারিয়াছিলেন 3. বিশেষতঃ, শ্রীবলরাম বা শ্রীনিত্যানন্দের কপাতেও 


তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, স্বপদৃষ্ট রূপে শ্রীনিত্যানন্দই তাহাকে দর্শন দিয়াছেন। 


কেহ কেহ বলেন-__শ্রীনিত্যানন্-প্রভু কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাপুরু ছিলেন বলিয়া, গুরু ও কৃষ্ণ যে একই তত্ত, 


তাহা জানাইবার নিমিত্ত ্রীনিত্যানন্দ প্রীকুষ্তূপে দর্শন দিয়াছেন। কিন্তু এই মতে আপত্তির কারণ বিগ্রমান আছে। 
গ্রথমতঃ, শীনিত্যানন্দ যে কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু, এই মত বিচারসহ বলিয়া মনে হয় ন! ( ভূমিকায় 
জীন কষদাস. কৰিরাজ-গোম্বামিশীর্ষক প্রবন্ধে কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরুসঘন্ধীয় অংশ ভষ্টব্য )। দ্বিতীয়তঃ, 
ভক্তিশাস্্ান্সারে :গুরু ও কৃষ্ণ একই তত্ব নহেন_্রীকু্ণ হইলেন অদর়-জ্ঞানতত্ব, আর প্রীগুরুদেব হইলেন শ্রীকৃষ্ণের 
প্রিরতম-ভক্ত-তবব (১)১/২৬ পয়ারের টাকা দষব্য )) গুরুর যোগে শ্রীুষণের শক্তি শিষ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত আবিতূ্ত 
হয় মাত্র, প্রিয়তম ভক্ত যে প্রভুর রূপ ধারণ করিয়া দর্শন দিবেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 

১৬৩-৬৮ ৯৬২-১৬৮ পয়ারে শ্রীনিত্যানন্দ-্বরূপের স্বপ্রৃষ্ট রূপের বর্ণনা করা হইয়াছে। 


সিটিনিটি টির টিউনটি ০ যা রী, ৬ 


টনি আছি লীলা ৮৬৯ 


চন্দন-লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম । নিত্যানন্দস্বরূপের দেখিয়া বৈভব। 

মত্তগজ জিনি মদমন্থর পয়াণ ॥ ১৬৫ কিবা রূপ গুণ লীলা__-অলৌকিক সব ॥ ১৭১ 

কোটিচন্দ্র জিনি মুখ, উজ্জ্বল বরণ | আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি | 

দাড়িম্ববীজ-সম দন্ত তাম্বংলচবর্বণ ॥ ১৬৬ তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী_॥ ১৭২ 

প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে। 'অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস ! না কর ত ভয়। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলিয়! গম্ভীর .বোল বোলে ॥ ১৬৭ বৃন্দাবনে যাহ, তাহা সৰ্ব্ব লভ্য হয় ॥ ১৭৩ 

রাজ। যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্তসিংহ। এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসানি দিয়া। 

চারিপাশে বেঢ়ি আছে চরণেতে ভৃঙ্গ ॥ ১৬৮ অন্তৰ্ধান কৈল! প্রভু নিজ-গণ লঞা ॥ ১৭৪ 

পারিষদগণে দেখি সব গোপবেশ। মু্ছিত হইয়া মুই পড়িনু ভূমিতে । 

‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ কহে সভে সপ্রেম আবেশ ॥ ১৬৯ স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হৈয়াছে প্রভাতে ॥ ১৭৫ 

শিল্পা বংশী বাজায় কেহো, কেহে। নাচে গায় । কি দেখিনু কি শুনিম্ু- করিয়ে বিচার । 

সেবক যোগায় তান্বুল-_চামর ঢুলায় ॥ ১৭০ প্রভু-আাজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥ ১৭৬ 

গৌর-কুপা-তরজিণী টাক! 

সুবলিত-__নু্ুরূপে গঠিত। হস্ত ও পদ সুগোল এবং হন্তিগুণ্ডের ন্যায় বা সর্পদেহের ন্যায় মূলদেশ হইতে 

আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সরু হইয়া আসায় দেখিতে অত)ভ্ত সুন্দর ছিল। কমল-নয়ান_-পদ্মের দলের গ্ঠায় সন্দর ও 


সুদীর্ঘ নয়ন (চক্ষু) ধাহার। শিরে_সন্তকে (পাগড়ীর আকারে পটবস্্র জড়ান ছিল)। স্বর্ণাজদ-র্দ-নিমিত 
অঙ্গদ বা! কেমুর £ অঙ্গদ বাহুতে ধারণ করা হয়। . বালা স্বর্ণবলয়। সুঠাম_জন্দর | মদ-হর্ষ। মন্থর-- 
ধীর; পয়াণ_প্রশ্াণ, গমন। শ্রীরুষ্-সেবাজনিত_ হর্ষবোগে পূর্ণতৃণ্তিবশতঃ প্রভুর গতি অত্যন্ত ধীর ছিল। 
গজ _হন্তী। দাড়িম্ববীজসম-_দাড়িষের বীজের হ্যায় সরু, সুগঠন ও ঘনসন্নিবিষ্ট । ্রাঙ্গাবা্টি-এরাদাশ-স্থলে “অরুণ” 
পাঠান্তরও দেখা যায়। চরণের ভূক্গ__সেবক, পার্ধদ। মধুলোভে ভৃঙ্গ ( ভ্রমর )-মকল যেমন পদের চারিদিকে ঘুরিয়া 
বেড়ায়, তদ্রপ চরণ-সেবার লোভে সেবকবুনদও গুতুর চারিদিকে ঘুরিয়! বেড়ায় । ভ্রমর সকল যেমন গুন্‌ গুন্‌ শব্দ 
করে, সেবকৰৃন্দও মৃদুমধুর শব্দে প্রভুর নাম-গুণাদি কীর্তন করিয়া থাকেন; এইরূপই “ভৃঙ্গ” শব্দের ধ্বনি । 

১৬৯৭০। ' প্রভুর পার্ধদগণের বর্ণনা দিতেছেন। তাহাদের সকলেরই গোপবেশ) তাহাদের মূখে “রঃ 
কৃষ্’-শব, প্রেমের আবেশে কেহ শিঙ্গা বাজায়, কেহ বাঁশী বাজায়, কেহ নাচে, কেহ গান করে| সকলের আচরণই 
ব্রজের রাখাল-বালকদের আচরণের স্তায় ॥ সেবকদের কেহ প্রভুর মুখে তালা যোগাইতেছেন, কেহ বা চামর ব্যজন 


করিতেছেন । 
বৈভব-_মহিমা। . প্ৰীমন্নিত্যানন্দের রূপ, গুণ, লীলা_তাহার অলৌকিক মহিমা-4( স্বপ্নে ) 


১৭১-৭৩। 
দর্শন করিয়া আমি (গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী ) আনন্দে আত্মহারা হইয়া, যেন মুঢ়ের স্তাঁর অবস্থান করিতেছিলাম। 
মি ভীত হইও না। বৃন্দাবনে 


আমার এই অবস্থা দেখিয় প্রভু ঈষং হাস্ত করিয়া আমাকে বলিলেন_ণওহে ক্ুষদ্দাস ! তু 
যাও) সেখানে গেলেই তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইবে ।” 
৯৪1 প্রেরিলা_রৃ্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। হাতসানি দিয়াঁহাতে ইসারা করিয়া। অন্তর্ধান কৈল 


অন্তত হইলেন ; দৃষ্টির বহিভূতি হইলেন ।  নিজগণ লএগা-_পাধদগণের সনদে । 
১৭৬। স্বপ্নবৃত্তান্ত বিচার করায় মনে হইল, বৃন্দাবনে যাইবার নিমিতই স্বপ্রযোগে প্রতু-শ্রীনিত্যানন্দ আমাকে (গ্রন্থকার 


কবিরাজ-গোস্থামীকে ) আদেশ করিয়াছেন। 


৪৭০ এপ্রচৈতন্যচরিতামৃত [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিল গমন। জীরপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরস-প্রান্ত ॥ ১৮১ 

প্রভুর কৃপাতে স্থখে আইনু বৃন্দাবন ॥ ১৭৭ জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দু। 

জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম। যাঁহা হৈতে পাইলাম শ্রীরাঁধাগোবিন্দ ॥ ১৮২ 

যাহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবনধাম ॥ ১৭৮ জগাই-মাধাই হৈতে যুগ্রিঃ সে পাপিষ্ঠ । 

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময় । পুরীষের কীট হইতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥ ১৮৩ 

ধাহা হৈতে পাইন্ণু রূপ-সনাতনাশ্রয় ॥ ১৭৯ মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয় | 

যাহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়। মোর নাম লয়ে যেই, তার পাপ হয় ॥ ১৮৪ 

যাহা হৈতে পাইনু শ্ৰীশ্বরূপ আশ্রয় ॥ ১৮০ এমন নিষ্বর্ণ মোরে কেবা কৃপা করে । 

সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত । এক নিত্যানন্দ বিষ্ণু জগত-ভিতরে ? ॥ ১৮৫ 
গৌর-কৃপা “তরঙ্গিণী টীকা 


১৭৮-৮২।  নিত্যানন্দরাম__নিত)-আনন্দন্বরূপ প্রীবলরাম। বূপসনাতনাশ্রয়-_্রীরপ ও প্রীসনাতন- 
গোস্বামীর চরণাশ্রয়। গ্রীস্বরূপ-আশ্রয়_এন্থলে শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের কথাই বলা হইতেছে কিনা বুঝা যায় 
না) কিন্তু শীপাদ স্বরূপ-দামোদর শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর নিকটে নীলাচলেই অবস্থান করিতেন প্রভুর লীলান্ত্ধানের 
অত্যন্নকাল মধ্যেই তিনিও লীলাসঘরণ করেন, প্রভুর অন্তর্ধানের পরে শ্রীমন্গাস-গোস্থামীব/তীত প্রভুর 
অপর কোনও নীলাচলসঙ্গী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। সম্ভবতঃ শ্রীপাদ হ্বরপ-দীমোদর 
আবির্ভাবে বা স্বপ্নযোগেই কবিরাজ-গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দাবনে কপ! করিয়া স্বীয় চরণে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ভক্তির 
মদ্ধান্ত_গ্ীবৈধবতোধণী, বৃহদ্ভাগবতামৃত প্ৰভৃতি গর্বিত ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সমূহ। ভক্তিরসপ্রীত্ত-ভক্তি-রসামৃত িদ্ধ- 
আদি গ্র্বিত ভক্তি-রসের সীমার বিবরণ। ১৭৮-১৮২ পয়ারে ১৭৩ পয়ারোক্ত «সর্ধলভ্য” শব্দের বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে। 

১৮৩-৮৫। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপন করিতেছেন। গ্ুুরীব-__ঝিঠা। লিষ্ঠ-_হীন, নীচ। 
নির্ঘণ-_মন্দকার্যে বা হেয় কাজে দ্বণা (বিভৃষ্ণা) নাই যাহার ; কু-কর্মরত। আমার প্যায় পাপিষ্ঠ ও হীনকর্মরিত 
লোককে কৃপা করিতে পারেন, এমন লোক পতিত-পাবন ্রীনিত্যাননদ ব্যতীত জগতে আর কেহ নাই। এ সমস্ত কবিরাজ- 
গোস্বামীর দৈন্ঠোন্তি | 

কবিরাজ-গোস্বামী দৈন্ঠ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন_বিষ্ঠার কৃমি হইতেও আমি অধম ৷” ইহা তাহার 
কপট দৈন্য নহে ; ভক্তির ক্ুপাতেই অকপট দৈন্য জন্মিতে পারে । বাহার প্রতি ভক্তির রুপ! যত বেশী, তিনি নিজেকে 
তত ছোট মনে করেন। “সর্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে। ২!২৩,১৪ |” কবিরাজ-গোস্বামীর মনের ভাব 
বোধ হয় এইরূপ । মনুস্ব্যতীত অপর জীব কেবল স্বস্বকন্মফলই ভোগ করিয়া থাকে; বিচারবুদ্ধি নাই বলিয়া 
তাহারা নূতন কর্ম্ম কিছু করিতে পারে না, শ্রীকুষ্ভজন করিতে তো পারেই না; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ যে ভজনীয়, এই 
ুদ্ধিই তাহাদের নাই ; বিচারবুদ্ধির পরিচাঁলনাদারা, বা শান্তাদির অনুশীলনদ্বারা, বা মহৎসঙ্গলাভের চেষ্টাদারা, 
পকষ্তজনের আবণ্কতা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্ও তাহাদের নাই। সুতরাং তাহার! যদি শ্রীক্ৃষ্ণভজন না করে 
তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে তাহা গুরুতর দোষের নয়। কিন্ত মান্য ভজনোপযোগী দেহ এবং সেই দেহে 
হিতাহিতবিষয়ে বিচারবুদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় মানুষ যদি প্রীরুফ্ণভজন না করে, স্বীয় বিচারবুদ্ধির অপব্যবহার- 
দ্বারা কেবল ইঙ্জিয়তোগ্য ব্যাপারেই সর্বদা লিপ্ত থাকে এবং ভগবদ্বহির্ঘুখতাবর্ধক কর্মেছি রত থাকে, তাহ! হইলে 
তাহার আচরণ হইবে অমার্জনীয়। এ বিষয়ে বস্তুতঃ বিঠার কমি হইতেও সেই ব্যক্তি হইবে নিকট । কারণ, 
কমি ভজনোপযোগী দেহ ও বুদ্ধি পায় নাই, মানুষ পাইয়াছে-ভজন না করিলে সেই পাওয়া হইয়া যায় নিরর্থক ।' 


হম পরিচ্ছদ] আদি-লীলা বি 


প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার | শ্রীমদনগোপাল শ্রীগোবিন্দ-দরশন। 

উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ॥ ১৮৬ কহিবার যোগ্য নহে এ স্ব কথন ॥ ১৮৯ 

যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার । বৃন্দাবন পুরন্দর মদনগোপাঁল। 

অতএব নিস্তারিলা মো-হেন ছুরাচার ॥ ১৮৭ রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ১৯০ 

মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীর্ন্দাবন। শ্রীরাধা-ললিতা-সঙ্গে রাসবিলাস। 

মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরপচরণ ॥ ১৮৮ মন্মথমন্সথ-রূপে যাহার প্রকাশ ॥ ১৯১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টীকা 


দ্বিতীয়তঃ, কমি নূতন কৰ্ম্ম করিয়া নিজের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিতে পারে না ; যেহেতু নুতন কর্ম করার উপযোগিনী 
বুদ্ধি তার নাই॥ মানুষের তাহা আছে এবং তাহার অপব্যবহারে মানুষ নূতন কর্ম করিয়া অধঃপতিত হইতে পারে। 
কবিরাজগোস্বামীর উক্তির ধ্বনি এই যে--ভজনোপযোগী নরদেহ পাইয়াও আমি ভজন করিতেছি না সাধ্যসাধন- 
নির্ণয়োপযোগিনী বুদ্ধি পাইয়াও আমি সাধন করিতেছি না) বরং সেই বুদ্ধিকে দেহের সুখানুন্ধানেই নিয়োজিত 
করিতেছি। সুতরাং আমি বিষ্ঠার কৃমি হইতেও অধম । 

১৮৬-৮৭। স্মামার সভায় পাপিষ্ঠ লোককেও শ্রীমন্নিত্যানন্দ কেন রুপা করিলেন, তাহার হেতু এই। 
গ্রীমন্নিত্যানন্দক্লপার অবতার-_কলপার প্রকট বিগ্রহ ; ছুঃস্থ জীবের মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া৷ দেওয়ার নিমিত্তই কপার 
উৎকঠ1) সুতরাং পাত্রাপাত্র বিচার করার অবকাশ বা ইচ্ছা তাহার থাকে না। তাহার উপরে আবার, ক্ষ্ণপ্রেমে 
শ্রীনিত্যানন্দ উন্মত্তপ্রায়_এই কারণেও পাত্রাপাত্র বিচারের অনুসন্ধান তাহার নাই ; তাঁহার হৃদয় হইতে উচ্ছলিত 
কুষপ্রেম দিয়া যাকে তাকে কুতার্থ করিবার নিমিত্ত উৎকঠাই পরম-দয়াল শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যে বলবতী । তাই, যাকেই 
তিনি সাক্ষাতে দেখেন, কূপ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম দিয়া তাকেই তিনি উদ্ধার করেন, কুতার্থ করেন_-এবিধয়ে ভালমন্দ 
পাত্রাপান্র বিচারের অনুসন্ধান তাহার নাই। আমার (গ্রস্থকারের ) স্ঠায় পাপিষ্টকেও যে তিনি ব্ূপা করিয়াছেন_- 
তাহার এইরূপ নির্ধিধচারে কৃপাবিতরণের স্বভাবই তাহার একমাত্র হেতু । 

১৮৮৮৯)  শ্রীরন্দাবনে আনিয়। শ্রীরূপাদি-গোস্বামিগণের প্রীচরণ আশ্রয় করাইয়া এবং প্রীমদন-গোপাল ও 
শ্রীগোবিন্দদেবের ্রীচরণ দর্শন করাইয়া শ্রীমন্িত্যানন্দ আমার উদ্ধার লাভের উপায় করিয়| দিলেন। প্রীমদন- 
গোপাল-_মদন-মোহন) প্রীপাদ সনাতন-গোস্থাি-গ্রতিঠিত ্রীরুষ্ণবিগ্রহ। ্্রীগ্োবিন্দ__জীপাদ এইরূপে দূপগোস্বামীর 
প্রতিষ্ঠিত শ্রীরুষঃ-বিগ্রহ । 

১৯০-৯১।  শ্রীমদনগোপালের বর্ণনা দিতেছেন। বৃন্দাবন-পুরন্দর-_্রীবন্দাবনের অধিপতি ; পুরন্দর-_ইন্দর । 
রাসবিলাপী- ত্রজতরুণীদের সঙ্গে রামলীলায় বিলাস করেন যিনি। সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন-__ভ্রীমদনগোপাল-দেব 
সাধারণের দৃষ্টিতে: প্রতিমারপে বিরাজমান থাকিলেও তিনি প্রতিমানমাত্র নহেন, পরস্ত সাক্ষাৎ অঙ্গে" 
নন্দন শরীক তাই তিনি রাসবিলাসী। ইহা শ্রীপাদ কবিরাজ-গো্থামীর অনুভূতির কথা, প্ৃতরাং তর্কের 
অগোচর। বস্তুতঃ উপাসকের এঁকান্তিকী সেবার প্রভাবেই প্রতিমাদিতে উপাস্ত-স্বরূপের অধিষ্ঠান হয়) প্রতিমাদিতে 
এইরপে উপান্ত-ভগবত-স্বরূপের অধিষ্ঠান হইলে এঁকান্তিক ভক্ত গ্রতিমাকে আর প্রতিমাদি বলিয়া মনে করেন না 
সাক্ষাৎ উপান্ত ভগবৎ-স্বরপ বলিয়াই মনে করেন, -তদ্রপই তখন তাহার অন্থভূতিও হয়। তাই ভক্তিমন্দর্ভে 
শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী বলিয়াছেন, “পরমোপাসকগণ গ্রতিমাকেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপে দর্শন করেন__পরমোপাসকাশ্চ 
সাক্ষাৎ পরমেশরতেনৈব তাং পশ্যন্তি। ২৮৬1৮ বস্তুতঃ সাধক মাত্রেরই উপাস্ত-স্বরপের প্রতিমাকে প্রতিমা মাত্র মনে 
না করিয়া স্বয়ং উপান্ত-স্বরূপ বলিয়া মনে করা উচিত, নচেৎ ভক্তির পৃুষ্টিতে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে; তাই এ-সম্বন্ধে 
ভক্তিসন্র্ভ বলিয়াছেন" ভোদস্কর্ভের্ডক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হ.চিতম্‌। ২৮৬1৮ শ্রীরাধা'ললিত। ইত্যাদি 


৪২ ্রীত্রীচৈতন্তচরিতামূত [ ৫ম পরিচ্ছেদ ' 


তথাহি (ভা. ১০৩২২) 
তানামাবিরভূচ্ছোরি স্বযনমানমুখান্বলঃ। 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 

শৌরিঃ শুরবংশাবিভূর্তত্বেন প্রসিদ্ধোহপি তাসামেবাবিরভূৎ সর্বতোহপূর্বাদাবিভাবাদিত্যর্থ। সাক্ষান্ন্মথাঃ 

নানাচতুব্হস্থাঃ প্রদ্ান্সান্ডেষাং মন্মথঃ “চক্ষুষশ্চক্ষু” রিতিবববনমথত্বপ্রকাশক ইত্যর্থং ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥ ২২ ॥ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টীকা 

শ্রীমদনগোপাল শ্রীরাধা এবং ভ্রীললিলতাদি গৌপকিশোরীগণের সঙ্গে রাসলীলা করেন; তাই তাঁহাকে রাসবিলাসী বলা 
হয়। মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধ যখন তাঁহার সমীপবন্তিনী থাকেন, তখন তাঁহার সৌনর্্য-মাধুর্য্যের বিকাশ এতই 
অধিক হয় যে, অন্যের কথাতে! দুরে, স্বয়ং মদন পর্য্যন্তও এ সৌন্য্য-মাধুর্য্যের দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়েন ; তাই 
গ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত বলিয়াছেন__“রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ | ৮1৩২ ॥” বাস্তবিক সর্কলীলা-মূকুটমণি 
পীরাদলীলাঁতেই পরমপ্রেমবতী শতকোটী-গোগীর সঙ্গপ্রভাবে--বিশেষতঃ- গোপীকুল-শিরোমণি মাদনাখ্য-মহাভাব- 
স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার সঙ্গ-প্রভাবে--শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্্যাদি চরম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীরুষ্টের মদন- 
মোহনত্বেরও চরম অভিব্যক্তি সম্পাদিত হইয়াছে | তাই শ্রীকুষ্ণের এই রাসবিলাসী স্বরূপকেই শ্রীমদ্ভাগবতে সাক্ষাৎ- 
মন্মথ-মন্মঘরপ বল! হইয়াছে (১-।৩২৷২ )। মন্মথ-মন্মথ-রূপে-_স্বয়ং কন্দর্পেরও চিত্ত-বিক্ষোভকারী রূপে (পরবর্তী 
গ্রোকের টাকায় সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )। এতাদৃশ, অসমোর্ধ সৌন্দর্ধ্য-মাধুর্যময় রাঁসবিলাসী ত্রজেন্দ্র- 
নন্দনই শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর প্রতিঠিত এমন্মদন-গোপালের বিগ্রহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গ্রন্থকার কবিরাজ- 
গোম্বামীকে দর্শন দিয়া কৃতাৰ্থ করিয়াছেন | 

্নো। ২২7 অন্বয়। স্ময়মানমুখানুজঃ : (সহাস্য-মুখ-পহ্ষজযুক্ত)  পীতান্বরধরঃ ( গীতবসনধারী ) শ্রী 
( বনমাঁলাধারী ) সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ (সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্থরূপ ) শৌরিঃ ( শুরবংশোদ্তব শ্রীকৃষ্ণ ) তাসাং ( সেই গোপীদিগের ) 
[মধ্যে] (মধ্যে) আবিরভূৎ (আবিভূ্তি হইলেন )। 

অনুবাদ । সহাস্যদুখকমল, পীতবসনধর : এবং বনমালা-বিভূষিত 'মু্ত্তিমান্‌ মদনমোহন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই 
ব্জাঙ্গনাগণের মধ্যে আবিভূতি হইলেন । ২২। 

তাঁসাং_রাস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অস্তহিত হইলে তাহার বিরহ-ছুঃখে রোদন-পরায়ণা  গোপবালাদিগের অবস্থা 
পর্যালোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, তাহার বিরহান্তিতে ব্রজন্থন্দরীগণ:প্রার গতপ্রাণ হইয়াছেন, তখনই 
তিনি তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। তিনি কি রূপে আবিভূর্ত হইলেন তাহা বলিতেছেন। স্মারমানমুখা ন্ব,জঃ_ 
হাসিযুক্ত যুখরপ অন্থুজ যাহার ; সহাস্য-বদন। তাহার বদন স্বভাবতঃই অনুজ বা কমলের গ্তায় সুন্দর এবং দি, 
সুতরাং দর্শনমাত্রে সন্তাপ-হরণে সমর্থ ; তদুপরি তিনি আবার মন্দহাসিদ্বারা সেই মুখের শোভা বর্ধন করিয়া 
গোপস্থন্দরীদিগের মধ্যে উপস্থিত হইলেন ; তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাহার মন্দ্হাসির নিগ্ধ ধারায় তাঁহাদের বিরহ- 
দুঃখ দূরীভূত হইবে, হৃদয় আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। মন্দহাসিঘারা শ্রীরুষ্ত গোপবধূদিগকে জানাইতে চেষ্টা 
করিলেন যে, তিনি বেশ প্রফুল্ল; কিন্তু তাহার হৃদয় বোধ হয় তখনও তাহাদের বিরহান্তিজনিত সন্তাপে দগ্ধ 
হইতেছিল। গীতীন্বরধর-_্বদ্ধের উপর হইতে সন্মুখভাগে বিলম্বিত পীতবসন ছুই হন্তে ধারণ করিয়া।  গীতান্বর 
বলিলেই গীতবসনধারী শরীকৃষ্ণকেই বুঝায়; তথাপি পীতান্বরধর বলার তাংৎপর্য্য এই যে, তিনি ছুই হস্তে গললন্বী 
গীতাম্বরকে ধারণ করিয়া আছেন। যেন গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া, যাইয়া তাহাদের বিরহান্তি উৎপাদন করা তাহার 
পক্ষে অন্ঠায় হইয়াছে এবং গললগ্রীকুতবাসে যেন সেই অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন--ইহাই ধ্বনি । পীতবর্গ 
যে অন্বর ( বস্তু ) তাহা ধারণ করিয়াছেন: বিনি তিনি পীতাম্বরধর | অ্ধী__অল্লান-বনমালাধারী | প্রেরসীবর্গ তাহার 
গলদেশে যে বনমাল! অন্তর্ধানের পূর্বে পরাইয়া দিরাছিলেন, তাহা যে তখনও স্নান হয় নাই, তাহাই স্থচিত হইতেছে। 


পীতাশ্বরধরঃ অগ্থী সাক্ষান্মন্মথমন্মঘঃ ॥ ২২ 


| 
{ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা | ৪৭৩ 


স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ । রতুমণ্ডপ তাহে রত্বসিংহাসনে ॥ ১৯৫ 
দুই পাশে রাধা ললিত! করেন সেবন ॥ ১৯২ শ্রীগোবিন্দ বসি আছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন | 
নিতানন্দদয়া মোরে তারে দেখাইল । মাধুৰ্য্য প্রকাশি করেন জগত-মোহন ॥ ১৯৬ 
শ্রীরাধাঁ-মদনমোহনে ‘প্রভু’ করি দিল ॥ ১৯৩ বামপাৰ্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে । 
মো-অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ-দরশন | রাসাদিক লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥ ১৯৭ 
কহিবাঁর কথা নহে_-অকথ্য কথন ॥ ১৯৪ ধীর ধ্যান নিজ-লোকে করে পদ্মাসন | 
বৃন্দাবনে যোগগীঠ কল্পতরুবনে। অফ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥ ১৯৮ 
গৌর-কুপা-তরজিণী টীকা 


ইহাও সুচিত হইতেছে যে, প্রেয়সীদত্ত বনমাল! তিনি সমদ্বে বক্ষে রক্ষা করিয়াছিলেন; ইহা বুঝিতে পারিলে 
বিরহক্ষিন্না ব্রজবালাদিগের চিত্ত তৎপ্রতি প্রসন্ন হইতে পারে । 

সাক্ষান্মথমন্মথ-ূ্ভিমান: মন্মথ-মন্মঘ। চতুব্র্ণহের অন্তর্গত পর্যুযই অপ্রাকত মন্মঘ বা মদন; 
দ্বারকা চতুব্ণহের অন্তর্গত প্রায়ই অন্যান্য ধামন্থ চতুবূতহ-সমূহের অন্তর্গত প্রছায়গণের মূল হওয়ায় দ্বারস্থ প্রায়ই 
মূল অপ্রারুত মন্মথ । ব্রজেন্দ্-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই মন্মথের শক্তির মূল আশ্রয় বলিয়া_-দৃষ্টিশক্তির মূল আশ্রয়কে যেমন 
চক্ষুর চক্ষু বলা হয়, তদ্রপ-্রীরুষ্ণকে মন্সথের মন্মথ (বা মন্মথ-মন্মথ ) বলা হয়। প্রন্থযয়রপ অপ্রাকুৃত মন্মথের 
সর্বচিভ-সুগ্চকারিতা-শক্তির মূল আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শ্রীরুষ্ণকে মহামন্মথ বলা হয়। শ্রীরুষ্ণ মহা-মোহনতা-শক্তির 
মহাঁসাগরতুল্য ; ইহার কণাংশপ্রাপ্থিতেই কামদেবের মোহনতা-শক্তি।: সাক্ষাৎ-শবে স্বয়ং কামদেব গ্রদ্য়কেই লক্ষ্য 
কর! হইয়াছে, প্রাকৃত কামদেবকে লক্ষ্য করা হয় নাই) কারণ, প্রাকৃত কামদেব সাক্ষাৎ-রূপ নহেন, তিনি প্রদ্যুয়ের 
শত্ত্যংশের আবেশ-প্রাপ্ত অসাক্ষাৎ-রূপ ) প্রদ্যয়ের শক্তির কণামাত্রের আবেশ প্রাপ্ত হইয়াই তিনি প্রাকৃত জগৎকে মুগ্ধ 
করিতে সমর্থ ; কিন্তু অপ্রাক্তধামে ভীহার শক্তি কার্যকরী হয় না। মন্মথ-শব্দের যৌগিক বৃত্তিদ্বারা মন্মথ-মন্মথ-পদে 
্রদায়রূপ মন্মথদিগেরও ক্ষোভকারিত্ব ধ্বনিত হইতেছে। ১৯১ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। 

১৯২-৯৩। মন্মথ-মন্মঘ বলিয়া! শ্ৰীকৃষ্ণ ্বীয় -অসমোর্দ। মাধু্য্যদ্বার সকলের চিত্তকে আনষ্ট করিতে সমর্থ । 
শ্রীনিত্যানন্দ-দয়া--প্রীনিত্যানন্দের দয়া) প্রীনিত্যাননদ দয়া করিয়া । প্রভু করি দিল-_আমার প্রভু করিয়া দিলেন। 

১৯৫-৯৭। " প্রীমদন-গোপালের বর্ণনা শেষ করিয়া এক্ষণে প্রীগোবিন্দদেবের বর্ণনা দিতেছেন। যোগপীঠ_ 
সপরিকর শ্রীরাধাগোবিনের মিলনস্থানশবিশেষ। : যোগপীঠের মধ্যন্থলে মণিময় বড়দলপন্ম ; তাহার মধ্যস্থলে শ্রীরাধা- 
গোঁবিনোর রদ্রসিংহাসন; এই ষড়্লপদ্ন একটা বৃহৎ মনিময় পদ্দের কর্ণিকার স্থানীয়; এই বৃহৎ পদ্দের বিভিন্ন দলে 
যথাস্থানে সেবাপরায়ণা সখী-মগ্ররীগণের দীড়াইবাঁর স্থান । কল্পবৃক্ষের নীচে এই যোগগীঠ অবস্থি। বত্ুমণ্ডপ-- 
রদনিরমিত মণ্ডপ বা বিশ্রামগৃহ : তাহে__দ্রমণ্পের মধ্যে । রত্রসিংহাসনে-_রদ্নিিত সিংহাসনে । 

১৯৮। যার_যে গোবিন্দের। নিজলোকে-বরন্গার নিজলোকে, ব্রন্থলোকে বা সত্যলোকে | পপ্মাসন- 
র্ধা। অষ্টাদশশাক্ষর মন্ত্র-_গোগীজন-বল্লজ ীরষ্ণের মধুর-ভাবাত্মক-উপাসনার সন্তরবিশেষ ) এই মন্ত্রে আঠারটা 
অক্ষর আছে বলিয়া ইহাকে অষ্টাদশ-অক্ষর মন্্রাজ বলে। ব্রহ্মা নিজলোকে থাকিয়া অগ্রাদশাক্ষর-সনতে প্রীগোবিন্দের 
উপাসনা করিয়া থাকেন প্রীগোবিন্দের রূপের ধ্যান করিয়া থাকেন। : “তছ হোবাচ ত্রাঙ্মপোহসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ 
স্ব? পরার্দসন্ত সোহববুধ্যত গোঁপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবিরবভূব। ততঃ প্রণতেন ময়ানুকুলেন হৃদ| মহ্মষ্টাদশার্ণং 
স্বরূপং হুষ্টায় দত্ান্তহিতঃ; পুনঃ সিহক্ষা মে প্রাদুরভূৎ্। গো. তা. ক্রুতি। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন--আমি নিরন্তর ইহার 
ধ্যান ও স্বতিবাদ করাতে পরার্দকালান্তে সেই গোপবেশ-পুরুষ আমার সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন। 
তৎপর আমি তাহার চরণে প্রণত হইলে আমার প্রতি ককপা করিয়া ৃষ্টক ধ্ নিরবাহর্থ সদয়হাদয়দ্বারা আমাকে তাহার 
অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র স্বরূপ অর্পন করিয়া অস্তিত হইলেন; পরে আবার সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে আমার সাক্ষাতে 


শ২/৬০ 


৪৭৪ শ্ৰীন্ৰীচৈতন্তচরিতামৃত [৫ম পরিচ্ছেদ 


চৌদ্দভুবনে যাঁর সভে করে ধ্যান। তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পুর্বববিভাগে 
২য় লহ্য্যাম্‌ (২।১১১)-- 
বৈকুণ্ঠাদিপুরে ধার লীলাগুণ গান ॥ ১৯৯ স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পারি চিতাং সাচিবিস্তীরণদৃষ্টিং 
| ঢু বংগ্রন্তস্তাধরকিশলয়ামুজ্জলাং চন্ত্রকেণ | 
খাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী-আকর্ষণ। গোবিন্দাখ্যাং হরিতন্ুমিতঃ কেশিতীর্থোপকঠে 
রাপগোসাঞি করিয়াছেন সেরূপ-বর্ণন ॥ ২০০ মা প্রেক্ষি্ান্তৰ যদি সখে বনুলেহতি রঙ: ॥ ২৩ 
শ্লৌকের সংস্কৃত টীকা 


স্ববাক্যমাধুরীদ্বারা পূর্বমেবার্থপঞ্চকং অনুভাবযন্নাহ স্মেরামিত্যাদি পঞ্চভিঃ। মা প্রেক্ষিষ্ঠ। ইতি নিষেধব্যাজেনা- 
বশ্তকবিধিরিয়ং তদেতন্মাধুর্য্যে অন্ুভূয়মানে  স্বয়মেব সর্বমেব তুচ্ছং মংস্তসে। তন্মাদেনামেব পশ্যেদিত্যভিপ্রায়াৎ ॥ 
শ্রীজীব॥ ২৩॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 
প্রাদুভূতি হইলেন।” পরারস্থ “নিজলোকে”-শব্দের ধ্বনি এই যে, ব্রহ্ম! স্বীয়লোকে থাকিয়াই শ্রীগোবিন্দের ধ্যান করিয়া 
থাকেন) বুন্দাবনের যোগপীঠে যাওয়ার ভাগ্য তাহার হয় না। এতাদৃশ সুদুল্লভ বৃন্দীবন-যোগগীঠও ্রীনিত্যানন্দ ক্বপা 
করিয়৷ আমার তায় অধমকে দর্শন করাইয়াছেন-__ইহাই কবিরাজগোস্বামীর অভিপ্রায় 

১৯৯ চৌদ্দতুবনবাঁসী লোকগণ প্রীগোবিন্দের ধ্যান করাতে শ্রীগোবিন্দরূপের সর্বমনোহারিত্ব স্থচিত্ব হইয়াছে। 
বৈবুষ্ঠাদিপুরে তত্তৎপুরাধিকারী শ্রীনারায়ণাদির লীলাগুগাদির_ কীর্তনসত্বেও শ্রীগোবিনের লীলা-গুণাদির কীর্তন হওয়ায় 
শ্রীনারায়ণাদির লীলা-গুণাদির মহিমা অপেক্ষা শ্রীগোবিন্দের লীলা-গুণাদির মহিমাধিক্য ুচিত হইতেছে । 

২০০। শ্রীনারারণের বক্ষোবিলাসিনী লক্্মীকে পর্যন্ত আকর্ষণ করে বণিয়া শ্রীকষণ-মাধূর্যের সর্বাতিশাযিত্ব 

সুচিত হইতেছে । ইহাও সুচিত হইতেছে যে,-বাহার রূপ প্রীনারায়ণের রূপের আকর্ষকত্বকেও উপেক্ষা করাইয়া 
পতিব্রতা-শিরোমণি লক্ষমীদেবীকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে, তাহার রূপে যে ইতরশ্রূপমুগ্ধ জনগণ অন্থসমস্ত বিস্থৃত হইয়া 
ততপ্রতি আকৃষ্ট হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য । ব্রজেন্নন্দন শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্ে আকষ্চিতা হইয়| বৃন্দাবনে শ্রীকফের 
(সেবা পাওয়ার জন্য লক্ষ্মীদেবী উৎকট তপন্ত! করিয়াছিলেন । : প্যদ্বাঞথয়! শ্রী্ললনাচরত্পঃ |. শ্রীভা, ১০।১৬।৫৬।৮ 
শ্রীকুষ্করপের সর্ব্বাকর্ষকত্ব দেখাইবার উদ্দেশে শ্ীরপগোস্বামিরচিত “স্মেরাং” ইত্যাদি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। 
-_ ল্লোক।২৩। অন্বয়। হে সথে (হে সখে)! বন্ধুসঙ্গে (বন্ধুগণের সহবাসে) যদি তব (তোমার ) রঙ্গঃ 
(ইচ্ছা) অস্তি ( থাকে ), ইতঃ (এস্থান হইতে বাইয়া ) স্মেরাং (ঈঈষদ্ধাস্তযুক্ত ) ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং ( ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গীবিশিষ্ট ) 
সাচিবিস্তীর্ণ-দৃষ্টিং ( বন্ধিম-বিস্তীর্ণ নয়ন ) বংশীন্স্তাধরকিশলয়াং ( রক্তিমাধর-স্থাপিত-বংশী ) চন্দ্রকেণ ( ময়ূরপুচ্ছদ্থারা ) 
উজ্জলাং ( পরিশোভিতা।) গোবিন্দাখ্যাং (গোবিন্দ-নামক ). হরিতন্তং (ভরীহরির মূত্তিকে ) মা. প্রেক্ষিষ্টাঃ (দর্শন 
করিও ন!) । 

অন্ুবাদ। হে সখা! বন্ধুগণের সহবাসে যদি তোমার অভিলাষ থাকে তাহা হইলে তুমি এখান হইতে 
যাইয়া__যাহার রক্তিম-অধরে বংশী এবং বিশাল নয়নে বন্চিম দৃষ্টি শোভ| পাইতেছে, সেই ঈযদ্ধান্তযুক্ত, ভ্রিভ্দ-ভাঙগম এবং 
মযুর-পুচ্ছশৌভিত এবং কেশীঘাটের নিকটে বিরাজিত শ্রীগোবিন্দ-নামক শ্রীমৃত্তিকে দর্শন করিও না (করিলে আর বন্ধু 
সঙ্গের নিমিত্ত তোমার আকাঙ্ষ। থাকিবে না)। ২৩। 

মা প্রেক্ষিষ্ঠাঃ__দর্শন করিও না ; এন্ছলে নিষেধচ্ছলে দর্শনের বিধিই দান করা হইয়াঁছে। শ্রীগোবিন্দের 
মাধুর্য দর্শন করিলে বদ্ধুসক্ের আনন্দ অত্যন্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে ) সুতরাং একবার বৃন্দাবনস্থ কেনীঘাটে যাইয়া 
শ্রীগোবিন্দকে দর্শন কর, তাহ! হইলেই স্ত্রী-পুজাদি বন্ধুগণের সঙ্গের নিমিত্ত আঁকাজ্ষা এবং সংসারাসক্তি সমূলে বিনষ্ট 
হইবে-ইহাই ধ্বনি। ইহাতে শ্রীগোবিদারূপের সর্ববাধিক-আকর্ষকত্ব সুচিত হইতেছে। রঙ্গ রন্জ, ধাতু হইতে 
নিষ্পয়; আসক্তিঃ বাসনা। জাচি-বিভতীর্ দৃষ্টি_সাচি (বঙ্কিম) এবং বিস্তীর্ণ (দীর্ঘ) দৃষ্টি (নয়ন) যাহার ; 
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সাক্ষাৎ ব্রজেন্রস্থত ইথে নাহি আন “তাহ সব্ব-লভ্য হয়’ প্রভুর বচন। 

বেবা অজ্ঞে করে তারে প্রতিমাদি-জ্ঞান॥ ২০১ সে-ই সূত্র এই তীর কৈল বিবরণ ॥ ২০৭ 

সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার। সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবনে আয়। 

ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর ॥ ২০২ সেই সব লভ্য-_এই প্রভুর অভিপ্রায় ॥ ২০৮ 

হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাহ! হৈতে। আপনার কথ লিখি নির্লজ্জ হইয়া । 

তাহার চরণকৃপ| কে পারে বর্ধিতে ॥ ২০৩ নিত্যাননপ্তণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥ ২০৯ 

বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মগ্ডল। নিত্যাননপ্রভুর গুণ মহিমা অপার। 

কৃষ্ণনামপরায়ণ পরমমঙ্গল ॥ ২০৪ সহত্রবদনে শেষ নাহি পায় যাঁর ॥ ২১০ 

যার প্রাণধন নিত্যানন্দ-শীচৈতন্য | শ্রীরপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 

রাধাকৃষ্ণভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥ ২০৫ চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১১ 

সে বৈষ্ণবের পদরেণু তার পদ-ছায়া | ইতি শ্রীচৈতহ্ঘচরিতামূতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যা- 

মো-অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়! ॥ ২০৬ নন্দতত্বনিরূপণং নাম পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ ॥ ৫ ॥ 
গৌর-রুপা-তরমিণী 'টাকা 


যাহার আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নে বন্ধিম দৃষ্টি শোভা পায়। বংণী-নযন্তাধরকিশলয়_বংণী (বাণী) পযন্ত (স্থাপিত ) 
হইয়াছে যাঁহার অধররূপ কিশলয়ে।  ্রীগোিন্দের অধর নবপত্রের স্তায় ঈষৎ রক্তবর্ণ ; সেই অধরে বংশী শোভা 
পাইতেছে। কেশিতীর্থ_ বৃন্দাবনে এষমুনার একটি ঘাটের নাম কেশিঘাট ; তীর্থ অর্থ ঘাট। বর্তমানে বৃন্দাবনে 
প্রীগোবিন্দের যে পুরাতন মন্দির আছে, তাহাতেই শ্রীরূপ-গোস্থামীর সময়ে শ্রীগোবিন্দদেবের ভ্ৰমুত্তি বিরাজিত ছিলেন। 
এ মন্দিরকেই এই প্ৌকে কেশিতীর্থোপকণঠস্থিত মন্দির বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। 

২০১-০২। পূর্বোক্ত পর়ারসমূহে এবং শ্লোকে শ্রীগোবিদ্দ*দেবের যে অপূর্ব মাধুর্যোর কথা বগা হইয়াছে, 
য় ্ীরজে্-ন্দনব্যভীত তাহার প্রতিমূ্ভতে তদপ মাধুর্য সাধারণতঃ অসভব বলিয়| কেশিঘাটের নিকট্থিত ্রীমৃদ্তি যে 
সাধারণ এতিম! নহেন, পরস্থ স্বয়ং বরজেন্দ্র-নন্দনই--তাহ| বলিতেছেন । 

সাক্ষাৎ ত্রজেন্দ্ৰসুত_ স্বয়ং ব্রজেন্্র-নন্দন শীর্ণ । আন-_অন্তথা ) এই প্রতিমূর্ঠি যে স্বয়ং ত্রজেন্দ্র-নন্দন, 
বিষয়ে সনেহ নাই। সেই অপরাধে-_প্রতিমা-মাত্র মনে করার অপরাধে। পূর্ববর্তী ১৯০-৯১ পয়ারের টাকা ড্ষ্টব্য। 
অর্চিত ভগবং-গ্রতিমায় প্রতিমা জ্ঞান করিলে প্রত্যবায় উপস্থিত হয়। “অথ ্রীমৎ প্রতিমায়ান্ত তদাকারৈকরূপতয়ৈব 
চিন্তরন্তি। আকারৈক্যাৎ, শিলাবুদ্ধিঃ কতা কিং বা৷ প্রতিমায়াং হরের্মীয়েতি ভাবনাস্তরে দৌষশ্রবণাচ্চ। ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৮৬ ।” 

২০৩-০৫। হেন_-এতাদৃশ ; পূর্বোক্ত বর্ণনানুরূপ | যঁহ| হৈতে-ে প্রীনিত্যাননদের রুপা হইতে 
বৈসে-বাস করেন। যারে বৈষব-মগ্ুলীর। ২০৭) এই তার ইত্যাদি--১৭৮-২০৬ পয়ারে।: 

২০৮-০৯। আঁয়-_-আগিয়া। অভিপ্রীয়_শ্রীরপ-সনাতনাদির পদাশ্রয় হইতে বৈষ্ণব-পদাশরয় পৰ্য্যন্ত ১৭৮-২০৬ 
পয়ারে যে সমস্ত বস্তুর কথা বল। হইয়াছে, “সর্বপভ্য” বলিতে শ্রীনিত্যানন্দ যে সমন্ত বস্তুর কথা বলিয়াছেন-_সে সমস্ত বস্তুর 
প্রাপ্িই প্রভুর অভিগ্রেত গ্রীনিত্যাননের গুণের কথা স্বরণে আমি আত্মহারা হইয়া উন্মত্তের গ্যায়হইয়াছি; তাই গ্যায়-অন্তায় 
বিচারের ক্ষমত| হার।ইয়া নিজের সৌভাগ্যের অতি গোপনীয় কথাও আমি (গ্রন্থকার ) নির্লজ্জের ন্যায় লিখিতেছি। 

২১০।  গুণ-মহিমা__গুণের মহিমা, অথবা গুণ ও মহিমা । অপার_অনীম। সহজ্র বদনে শেষ 
ইত্যাদি--সহত-বদন (অনন্ত-দেবও) যাঁর (ষে গুণ-মহিমার) শেষ (অন্ত) পান লা। ধ্বনি এই যে__য়ং 
অনন্তদেব সহ বদনে বর্ণন করিয়াও যে নিত্যানন্দের গুণ-মহিমার অন্ত পান না, আমি ছার তাহার কি বর্ণনা করিব? 


আদি-লীলা 


যর্ত পরিচ্ছেদ 
বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্ধযমভুতচেষ্টিতম্‌ । তথাহি শ্রীন্বরূপগোষ্বামি-কড়চায়াম__ 
যন্য প্রপাদাদজ্ঞোহপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥ ১ মহাবিষ্ণু্জগৎকর্তত মায়য়! যঃ স্থজত্যদঃ| 
জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় । তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচাৰ্য্য ঈশ্বরও ॥ ২ 


অদ্বৈতং হরিগাদ্বৈতাদীচারধ্যং ভক্তিশংসনাৎ । 


ত জ' শয় ॥ ১ 
জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত মহাশয় ॥ ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচাৰ্য্যমাশ্ৰয়ে ॥ ৩ 


পঞ্চক্লোকে কহিল এই নিভ্যানন্দ-তত্ব। অদ্বৈত-আচাৰ্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর | 
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচাৰ্য্যের মহতী ॥ ২ যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥ ৩ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


বন্দে তমিতি। তং শ্ীমদদৈতাচাধ্যং বন্দে। কিন্তৃতম্‌ ? অদ্ভুত আশ্চ্য্যং গেষ্টিতং কৃষ্ণাবতারণরূপং আচরণং 
যস্য তম্‌। বস্য শ্রীমদবৈতস্য এসাদৎ অজ্ঞোহপি শাস্তজ্ঞানহীনোংপি ত্য শ্রীমদ্ৈতাঁচাধ্যস্য স্বরূপং তত্বং নিরপয়েং 
বিনির্ণয়েৎ। ১। 


গোৌর-কৃপা-তরজিণী টাকা 

ক্লৌ।১। অন্বয়।। অদ্ভুতচেষ্টিতং. (আশ্চ্য্যকৰ্্ম৷) তং (সেই) শ্রীমদদৈতাচাধ্যং (শ্রীমদদ্বৈতাচাধ্যকে ) 
বন্দে (আমি বন্দনা করি ), যস্য (যাহার ) প্রসাদাৎ_ ( অনুগ্রহে ) অজ্ঞ? ( শান্রজ্ঞানহীন মূর্খ) অপি (ও) তৎম্বরূপং 
(তাহার তত্ব) নিরূপয়েৎ (নিরূপণ করে )। 

অনুবাদ । যাহার অনুগ্রহে ( শান্রজ্ঞানহীন) মূর্খও. তাহার তত্ব নির্ণয় করিতে পারে, সেই অষ্তুতকর্ম্ম 
শ্রীমদৈতাচাধ্যকে আমি বন্দনা করি। ১। 

আন্তত-চেষ্টিত__উপাসনাদধারা তিনি স্বয়ংভগবান্‌ প্রীরুষ্চন্্রকে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন, ইহাই প্রীমদবৈতা- 
চাধ্যের অদ্ভুত কাধ্য। 

এই পরিচ্ছেদে শ্রীঅৈত-তন বৰ্ণিত হইবে) তাই সর্বপ্রথমে গ্রহ্কার শ্রীঅবৈতচন্দ্রের বনদনাদারা তাঁহার কূপ! 
প্রার্থনা করিতেছেন । মহাবিষ্ণুর যে স্বরূপ প্রকৃতিকে জগতের উপাদানত্ব দান করিয়া স্বয়ং মুখ্য-উপাদান-রূপে পরিণত 
হইয়াছেন, তিনিই শ্রীঅন্বিত-তত্ব। 

২। পঞ্চক্লোকে__প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত ৭-১১ শ্লোকে। শ্লোকদ্বয়ে--নিয়োদ্বৃত ছুই শ্লোকে ; এই দুইটি প্রথম 
পরিচ্ছেদোক্ত ১২1১৩ শ্লোক । 

শ্লো। ২।৩। অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদে ১২১৩ শ্লোকে ভুষ্টব্য । 

৩ “মহাবিষণুঃ”-ইত্যাদি গ্লোকের অর্থ করিতেছেন। সাক্ষাৎ ঈশ্বর-ঈশ্বর মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া 
শ্ীঅবৈতাচারধ্যকে ‘সাক্ষাৎ ঈশ্বর” বলা! হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈত সাধারণ জীবতত্ব নহেন ; ঈঈশ্বর-শক্তির আবেশ প্রাপ্ত 
ভক্তশ্েষ্ঠ জীবও নহেন, পরন্ত তিনি ঈশ্বর-তত্ব। এজন্য তাঁহার মহিমা জীব-বুদ্ধির অগোচর। এই পয়ারে শ্লোকস্থ 
“ঈশ্বরঃ”-শবের অর্থ করা হইল ! 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ] .. -আদি-লীল! ৪৭৭ 


মহাবিষু স্থট্টি করেন জগদাদি কার্য্য। শরীর-বিশেষ তার নাহিক বিচ্ছেদ ॥ ৭ 

তার অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচাৰ্য্য ॥ ৪ সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধানে। 

যে পুরুষ স্থষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়। কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্মাণে ॥ ৮ 

অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড স্ুষ্টি করেন লীলায় ॥ ৫ জগত মঙ্গলাদৈত__মঙ্গলগুণধাম | 

ইচ্ছায় অনন্ত মৃত্তি করেন প্রকাশে । মঙ্গল চরিত্র সদা, মঙ্গল যার নাম॥ ৯ 

এক এক মূর্ত্যে করে ব্রন্ধাণ্ডে প্রবেশে ॥ ৬ কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার | 

সে-পুরুষের অংশ অৈত-_নাহি কিছু ভে এত লঞ্| স্থজে পুরুষ সকল সংসার । ১০ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


৪ মহাবিষুঃ__কারণারণবশারী -পুরুষ। ' দৃষ্টিদারা প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া ইনিই নিমিত্-কারণ ও 
উপাদান-কারণ রূপে জগতের স্থষ্ট করেন।  ১11৫০-৫৭: পয়ারের টাকা দষ্টব্য। তীর অবতার ইত্যাদি 
প্রীঅ্বৈতাঁচাধ্য সেই কাঁরণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অবতার বা স্বরপ-বিশেষ । ইহাই শ্রীঅদ্বৈত-তত্ব। 

৫-৬। যে পুরুব_বে কারণার্ণবশারী: পুরুষ বা মহাবিষ্ণু ৷ সৃষ্টি-স্থিতি--এদ্দাণ্ডের স্ষ্টি ও পালন। 
মায়ায় _মায়াদ্বারা। লীলার-অনায়ামে বা লীলাবশতঃ ) - ১৫1৭ পরারের: টাকা ডরষ্টব্য। ইচ্ছায়--ইচ্ছামাত্রে ) 
্বচ্ছনে। ভানন্তমুস্তি ইত্যাদি-_অনন্ত স্বরূপে আত্মপ্রকট করেন। এক এক মুর্ত্ে_-গর্ভোদশারিরপে প্রত্যেক 
্রন্ধাণ্ডে প্রবেশ করেন? ১1৫1৭৮ পয়ারের টাকা! দ্রষ্টব্য ॥ 

৭। জে-পুরুষের অংশ--ূর্ববর্তী তিন পয়ারে বর্ণিত কারণারবশারী পুরুষের বা মহাবিষ্ণুর অংশই 
শ্রীঅদৈত। নাহি কিছু ভেদ_-অংশ ও অংশীতে স্বরপতঃ কোনও ভেদ নাই বলিয়া অংশ-গ্রীঅদ্বিত ও অংশী 
মহাবিষুতে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই। : শরীর-বিশেষ-_্বরপ-বিশেষ ; বিগ্রহ-বিশেষ) ভ্রীঅদৈত মহাবিষ্ণুরই 
একটা বিগ্রহ-বিশেষ। নাহিক বিচ্ছেদ-ভেদ নাই। শরীর বিশেষ বলিয়। শ্রীঅব্ৈত মহাবিষ্ু হইতে বিভিন্ন 
নহেন। 3 

৮ সহায় করেন ভীর-ভ্রীঅদ্বৈত: মহাবিষুর সহায়তা করেন, স্বষ্টি-কার্য্যে। কিরপে ? লইয়। 
গ্রধাঁনে-_প্রধান বা প্রকৃতিকে লইয়া) "প্রকৃতির গুণমায়া-অংশকে জগতের উপাদানত্ব দান করিয়া শ্রীঅদ্বৈত স্ব-ইচ্ছায় 
অনন্ত কোটি ব্রহ্মা্ড'সৃষ্টির সুযোগ করিয়া দেন। ' করেন নির্্মাণে_-উপাদানরণে নির্মাণের সহায়তা করেন। 
১/৫1৫০-৫৬ পয়ারের টাকা এবং ভূমিকায় সষ্টিতত্ব ও গৌরপরিকর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

৯) “অদ্ৈতে৷ যঃ শ্রীসদাশিবঃ): গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা॥ ১১ ॥”-_এই প্রমাণ অনুসারে শ্রীঅদৈতে সদাশিবও 
আছেন) শিব-অর্থ মঙ্গল। তাই শ্রীঅৈতের নাম, গুণ, লীলা-সমন্তই জগতের পক্ষে মঙ্গলময়। জগত 
মঙগলাদ্বৈত__গ্রীমদ্বিত জগতের মঙ্গলম্বরপ-_কল্যাণন্বরূপ ; তাঁর ক্ুপাতেই জগতের মঙ্গল। মঙ্গলগুণধাম 
তিনি সমন্ত মঙ্গলময় গুণসমূহের আধার। মঙ্গল চরিত্র জদা_তাহার চরিত্র বা. লীলা! সকল সময়েই 
সকলের পক্ষে মঙ্গলময়। মঙ্গল যার নাম-্ধাহার নাম মঙ্গলন্ব্ূপ) থে অদ্বৈতের নামগ্রহণ করিলেই জীবের 
মঙ্গল হয়। 

১০1 কোটি অংশ কোটি শক্তি এবং কোটি অবতার লইয়া কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মহাবিষ্ণু সমস্ত সংসার বা 
অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডের স্ষ্টি করেন। এন্থলে কোটি অর্থ অসংখ্য। মহাবিষ্ণু স্থ্িকার্যের মুখ্য নিমিত্ত ও উপাদান 
কারণ ; সুতরাং এই পর়ারোক্ত অংশ; শক্তি ও অবতার নিঃসনোহেই মহাবিষ্ণুর অংশ, শক্তি ও অবতারকে বুঝাইতেছে) 
কিন্ত এই সকল অংশ, শক্তি ও অবতার কি কি? অনস্তকোটি বরহ্ধাণ্ড ; তাহাতে অনন্ত কোটি রকমের বস্তু ; প্রত্যেক 
বস্তুর উপাদানই বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয় ; সুতরাং পরিদৃগ্তমান ভাবে ুষ্টজগতের বিভিন্-উপাদান-সমূহও অনন্ত 
কোটি ; কিন্তু জগতের মূল উপাদান হইলেন পুরুষ মহাবিষ্ণু (১/৫1৫০) 5 একই মহাবিষ্ণু উপাদানরূপে অনন্তকোটি 


৪৭৮ ত্রীচ্ত্চরিতামূত [«ম পরিচ্ছেদ 


মায়া যৈছে দুই অংশ-_নিমিত্ত উপাদান । পুরুষ ঈশ্বর এছে দ্বিমুত্তি করিয়া 
মায়া__নিমিত্তহেতু, উপাদান প্রধান ॥ ১১ বিশ্ব সুষ্টি করে নিমিত্ত-উপাদান লঞা| ॥ ১২ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টাকা! 


অংশে বিভক্ত হইয়া পরিদৃশ্ঠমান অনন্ত কোটি বস্তুর অনন্ত কোট উপাদানে পরিণত হইয়াছেন। মহাবিষ্ণুর কোটি 
অংশ বলিলে এই অনন্ত কোটি উপাদানকেই বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়! আবার, মহাবিষ্ণু মূল উপাদান-কারণ 
হইলেও গৌণ-উপাদান কারণ হইল ত্রিগুণাত্মিকা গুণমায়া ; এই গুণমায়ার স্বতঃপরিণামশীলতা নাই ; সুতরাং গুণমায়া 
আপনা-আপনি কোনও বস্তুর উপাদানরপে পরিণত হইতে পারে না) পুরুষের শক্তিতেই একই গুণমায়৷ স্থ্ট জগতের 
অনস্তকোটি বস্তুর পরিদৃশ্ঠমান অনন্ত কোটি গৌণ-উপাদানরূপে পরিণত হইয়াছে (১1৫1৫০-৫২)। একই গুণমায়াকে 
পরিদৃষ্ঠমান অনস্তকোটি বিভিন্ন উপাদানে পরিণত করিবার নিমিত্ত পুরুষের শক্তিকে অনন্ত কোটি বিভিন্ননূপে অভিব্যক্ত 
হইতে হইয়াছে) মহাবিষ্ণুর কোটি শক্তি বলিতে তাহার শক্তির এতাদৃশী অনন্ত, বৈচিত্র্যময়-অভিব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কোটি অবতার--কোটা কোটা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেকেরই উপাদান-কারণরপে, অথবা 
উপাদানকারণের অধিষ্ঠাতারূপে অবতার | অথবা, কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকেরই মধ্যে গর্ভোদশায়ীরপে এবং অনন্ত 
কোটি জীবের প্রত্যেকের অন্তরধ্যামী পরমাত্মারপে মহাবিষ্ণুর অবতার । 

প্রীঅব্ৈত-তত্বপরসঙ্গে মহাবিষ্ণুর কোটি অংশাদির উল্লেখ করার সার্থকতা এই যে, শ্রীঅদ্বৈত হইলেন জগতের 
উপাদান-কারণ এবং আলোচ্য পয়ারে “কোটি অংশ কোটি শক্তিতে” জগতের উপাদানের কথাই বলা হইয়াছে ; সুতরাং 
জগছপাদানে মহাবিষুর “কোটি অংশ কোটি শক্তি” যে অদ্ৈতেরই প্রকাশ--ছমঅদ্বিত যে জগছুপাদানভূত মহাবিষু'র 
 একোটি অংশ কোটি শক্তির” মূর্ত বিগ্রহ, তাহাই এই পরারে সুচিত হইতেছে। 

১১-১২। মায়! বা জড়-গ্রক্কতি যেরূপ জগতের (গৌণ) নিমিত্ত ও (গৌণ) উপাদান কারণরূপে ছুই 
অংশে বিভক্ত, কারণার্ণবশায়ী পুরুষও তদজ্রপ জগতের ( মুখ্য ) নিমিত্ত এবং ( মূখ্য ) উপাদান কারণ-__এই দুই রূপে__ 
গৌণ-নিমিত্ত ও গৌণ-উপাদান কারণ প্রকৃতির সহায়তায় জগতের স্থষ্টি করেন। মায়ার দুই অংশের নাম_জীবমায়| 
এবং প্রধান বা গুণমায়া (১৫1৫০ পরার দ্রষ্টব্য )। জীবমায়! বিশ্বের গৌণ-নিমিত্ত কারণ এবং প্রধান বা গুণমায়া 
বিশ্বের গৌণ উপাদান কারণ। পুরুষের শক্তিতেই জীবমায়া নিমিত্ব-কারণত্ব এবং গুণ-মায়| উপাদান-কারণত্ব প্রাপ্ত হয়; 
তাই পুরুষই জগতের মূখ্য নিমিত্ত ও উপাদান কারণ) পুরুষ স্বীয় শক্তিতে মায়াকে স্থষ্টির উপযোগিনী করিয়া তারপর 
তাহার সাহায্যে স্বষ্টিকা্্য নির্বাহ করেন। ১)৫1৫*-৫৬, পয়ারের টাকা এবং ভূমিকায় স্বষ্টিতত্ব প্রবন্ধ দ্রব্য ৷ 
নিমিত্ত উপাদান--নিমিত্ত ও উপাদান, মায়ার ছুই অংশ। মায়! নিমিত্ত হেতু_এন্থলে মায়া-শব্দে জীবমায়া। 
উপাদান প্রধান- মায়ার উপাদানাংশের নাম প্রধান। 

পুরুষ ঈশ্বর ইত্যাদি__পুরুষ ও ঈশ্বর এই দুইরূপে যথাক্রমে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইয়া 
বিশ্বের সৃষ্টি করেন ( কারণার্ণবশারী )। কারণার্ণবশায়ী পুরুষরূপে সাম্যাবস্থাপর প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাকে 
স্ষুভিত| করেন ; এইরপে পুরুষ সৃষ্টির নিমিত্কারণ হইলেন। আর ইশ্বর ( - খ্রীঅদ্ৈত )-রূপে সেই ক্ষুভিতা 
প্রকৃতিকে উপাদানত্ব দান করিয়| সৃষ্টিকার্য্যের উপযোগিনী করেন) এইরূপে ঈশ্বর ( = শ্রীঅদ্বৈত ) জগতের মুখ্য উপাদান- 
কারণ হইলেন । অথবা, পুরুষ ঈশ্বর-_ঈশ্বর কারণার্ণবশায়ী পুরুষ ; ঈশ্বর-শব্দে তাহার. শক্তিমত্ত৷ বুঝাইতেছে। 
তিনি দ্িমূ্ভি হইয় (মূখ্য নিমিত্তকাৱণ ও মূখ্য উপাদান-কারণরূপে ) গৌণ-নিমিত্ত কারণরূপা। এবং গৌণ উপাদান- 
কাঁরণরপা প্রকৃতিকে লইয়া, বা স্বশক্তিতে প্রকুতির নিমিত-কারণত্ব ও উপাদান-কারণত্ব সম্পাদন করিয়া তৎপরে 
তাঁহার সহায়তায় বিশ্বের সৃষ্টি করেন। “নিমিত্ত উপাদান হঞা”--পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ_পুরুষ এবং ঈশ্বর 


( -অদৈত ) যথাক্ৰমে নিমিত্ত কারণ ও উপাদান-কারণ হইয়া ( অথবা. ঈশ্বর-কারণার্ণবশায়ী পুরুষ নিজেই জগতের . 


নিমিত্ত ও উপাদান কাবণ হইয়া ) বিশ্বের সৃষ্টি করেন] পুর্ুষ-_শব্দের অর্থ 941৪৮ পয়ারে টাকায় দ্রষ্টব্য । 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা কী. 


আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত-কাঁরণ |. অদ্বৈত-আচাৰ্য্য কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডের কর্তা । 
অদৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ ॥ ১৩ আর এক এক মূর্ত্যে ব্রঙ্গাণ্ডের ভর্তা ॥ ১৮ 
নিমিত্তাংশে করে তেঁহো! মায়াতে ঈক্ষণ। সেই নারায়ণের অঙ্গ মুখ্য অদ্বৈত । 
উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড স্থজন ॥ ১৪ ‘অঙ্গ’ শব্দে ‘অংশ’ করি কহে ভাগবত ॥ ১৯ 
(যন্তপি সাংখ্য মানে-_ প্রধান কারণ । নিডি(ড৮311১585)7- 
জড় হৈতে কভু নহে জগত স্থজন ॥ ১৫ নারারণন্তং ন হি সর্বদেহিনা- 
নিজ স্ষ্টিশক্তি প্রভূ স্চারে প্রধানে । সার এ | 
র্বরের শাক্ত্যে তবে হয় ত নির্ম্মাণে ॥ ১৬ রর L 
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥৪॥ 
অদ্বৈত রূপে করে শক্তি সঞ্চারণ | . ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দমূয় ৷ 
অতএব অদ্বৈত হয়েন মুখ্য কারণ ॥) ১৭ মায়ার সম্বন্ধ নাহি-_-এই গ্লোকে কয়॥ ২০ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টীকা 


১৩। আপনে পুরুষ ইত্যাদি__কারণার্ণবশারী পুরুষ নিজেই বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ হয়েন, দৃষ্টিথারা প্রকৃতিকে 
ক্ষুভিত করিয়া স্থষ্টিকার্য্যের প্রবর্তন করেন বলিয়া। অদ্বৈত রূপে ইত্যাদি_আর শ্রীঅদ্বৈতরূপে তিনি বিশ্বের 
উপাদন-কাঁরণ হয়েন। মহাবিষ্ণুর যে অংশ বিশ্বের মুখ্য উপাদান-কারণ, সেই অংশই ভ্রীঅদৈত ; ইহাই শ্রীঅদ্বৈত- 
তন্ব। এই অদ্বৈতই গুণমায়াকে গৌণ-উপাদানত্ব দান করেন এবং এইরূপেই তিনি স্ষ্টিকার্ণ্যে কারণার্ণবশায়ীর সহায়তা 
করেন। নাঁরায়ণ_কারণীর্ণবশায়ী নারায়ণ। 

১৪। পূর্ববর্তী দুই পয়ারের মর্ম আরও পরিশদুট করিয়া বলিতেছেন। নিমিত্ত-কারণরূপে তিনি ( কারণার্ণব- 
শামী) মায়ার প্রতি ক্ষণ (দৃষ্টি) করেন) এবং উপাদান-কারপরূপে শ্রীঅদ্বৈত-স্বরপে তিনি ব্রদ্মাণ্ডের কটি 


করেন। 
১৫-১৭। এই তিনটা পদ্মার অনেক গরন্থেই দৃষ্ট হয় না: এই তিন পয়ারের মর্ম ( সৃষ্টি-বিষয়ে সাংখ্যমতের 


খণ্ডন) ১॥৫৷৫০-৫৬ পয়ারে বিবৃত হইয়াছে: 2141০-৫৬ পারের টাক। দেখিলেই এই তিন পর্মারের মর্ম অবগত 
হওয়া যাইবে। 

১৮। অদ্বৈত আচাৰ্য্য ইত্যাদিমহাবিষ্ণুর একস্বরপ প্রীঅদৈত-আচাধ্য উপাদানরূণে অনস্তকোটি ব্র্মাণ্ডের 
কর্তা। আর এক এক ইত্যাদি-আবার গর্ভোদশায়িকূপ একমূ্ঠিতে মহাবিষ্ণু বরহ্গাণ্ডের ভর্তা বা পালনকর্ত। এই 
পয়ারে পূর্ববর্তী ১০ম পয়ারের মৰ্ম্ম পরিন্যুট করা হইয়াছে। ধা 

১৯। সেই নারায়ণ্রেঁ মিনি নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণরপে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই কারণাণবশায়ী 
. নারায়ণের। অঙ্গ-মুখ্য_মুখ্য অঙ্গ বা প্রধান অংশ অর্থাৎ স্বরপতভূত অংশ বা শরীর-বিশেষ হইলেন শরীঅদ্বৈত। 
অঙ্গ-শব্দে ইত্যাদি অঙ্গ-শব্দ যে অংশ-অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রমাণ ভীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়। প্রমাণরপে ভ্ীমদ্ভাগ- 
বতের একটী শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। | 

ল্লৌ।৪। অবয়াদি পূর্ববর্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৯ম গ্রোকে দ্রষ্টব্য । 

২০। অজ্-_মুখ্য বা অন্তরঙ্গ অংশ। অংশ--অপর অংশ। ঈশ্বরের অংশমীত্রই_মুখ্যাংশ কি অপরাংশ 
উভয়ই চিদানন্দময়_-চিন্নয় ও আনন্দমর, অগ্রাকৃত, মায়াতীত ; তাহার সহিত মায়ার কোনও সম্বন্ধও নাই ; ইহাই 
পূর্কোদ্বৃত শ্লোকের শেষ চরণের তাংৎপর্ধ্য। ৰ 

এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, শ্রীঅদৈত কারণার্ণবশায়ীর মুখ্য অঙ্গ এবং তিনি মায়াতীত ; যদিও তিনি মায়ার 
সাহচর্য্যে সৃষ্যাদি-কার্য্য নির্বাহ করেন, তথাপি মায়ার সহিত তাহার কোনওরপ সংস্পর্শ নাই। 


৪৮০ শ্ীত্রীচৈতন্চচরিতামূত [ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


অংশ না কহিয়া কেনে কহ তারে অঙ্গ ? জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান। 

অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥ ২১ গীতা-ভাঁগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥ ২৪ 

মহাবিষ্ণুর অংশ__অদ্বৈত গুণধাম ৷ ভক্তি উপদেশ বিষ্ণু তীর নাহি কার্য । 

ঈশ্বরের অভেদ হৈতে ‘অদ্বৈত’ পূর্ণ নাম ৷ ২২ অতএব নাম তাঁর হইল ‘আচার্য্য ॥ ২৫ 

পূর্বের যৈছে কৈল সৰ্ব্ববিশ্বের সুজন | বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আৰ্য্য । 

অবতরি কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্তন ॥ ২৩ ছুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত আচাৰ্য্য ॥ ২৬ 
গৌর-কৃপা-তরঞ্গিণী টীকা! 


২১। অঙ্গ-শব্দের অর্থও যদি অংশই হয়, তাহা হইলে পূর্বোদ্ধত ভাগবতের শ্লোকে “অংশ” না বলিয়া “অঙ্গ” 
বলা হইল কেন? : তাহার উত্তরে বলিতেছেন-_অঙ্গ-শব্ধে অন্তরঙ্গতা বুঝায় ; সাধারণ অংশ শব্দে তাহা বুঝায় না বণিয়াই 
“অংশ* না বলিয়া “অঙ্গ” বলা হইয়াছে। 

এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, “নারায়ণস্তমি”ত্যাদি গ্লোকে নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের “অঙ্গ” বলাতে তাহাকে ্ররুষের 
অন্তরদ্-অংশ এবং ১৯শ পয়ারে গ্রীঅদৈতকে. কারণার্ণবশারীর “অঙ্গ” বলাতে তীহাকেও কারণার্ণবশায়ীর অন্তরদ্গ অংশ 
(সাধারণ অংশ নহে ) বল! হইল। আন্তরজ-_ঘনিষ্ঠ ; মৃখ্য। 

২২। এক্ষণে “অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎসইত্যাদি গ্লোকের অর্থ করিতেছেন । অদ্বৈ হ-দৈত বা ভেদ নাই 
ধাহার। ঈখর-মহাবিধুর অংশ হইলেন গ্রীঅদ্বৈত, আর মহাবিষ্ণু হইলেন তাহার অংশী) অংশ ও অংশীর মধ্যে বস্তুতঃ 
অভেদ-বশতঃ ঈশর-মহাবিষ্ণুর সহিত ভ্রীঅদৈতের কোনও দ্বৈত বা ভেদ নাই বলিয়া ( =অভেদ হৈতে ) তাহার নাম 
“অদ্বৈত” হইয়াছে। ইহাই তাঁহার অদ্ৈত-নামের সার্থকতা | পুর্ণন।ম-__এই. “অদ্বৈত” নামেই শ্রীঅদৈতের “পূর্ণতা” 
স্থচিত হইতেছে ) যেহেতু, এই নামে ঈশ্বর-মহাবিষ্ণুর সহিত. তাহার অভেদ. সুচিত হইতেছে। কোন কোন গ্রন্থ 
পুর্বনাম” পাঠীস্তর দৃষ্ট হয় ; অর্থ--জগতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব হইতেই “অদ্বৈত” নাম প্রসিদ্ধ । এই পয়ারে গ্লোকস্থ 
“আদ্বৈতং হরিণাৈতাৎ” অংশের অর্থ করা হইল ।। হরি-শব্দে এন্থলে মহাবিষুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 

২৩-২৫। তিন পয়ারে শ্লোকম্থ_“আচার্ধ্যং ভক্তিশংসনাৎ”-অংশের অর্থ এবং আচার্য-নামের সার্থকতা! ব্যক্ত 
করিতেছেন। 

পূর্ব্বে--মহাএলয়ের পরে স্থির প্রারস্তে। এবে-__এক্ষণে ; বর্তমান কলিতে। - সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীঅদ্বৈত 


সমস্ত বিশ্বের স্থষ্টি করিয়াছেন এবং বর্তমান কলিযুগে শ্ীচৈতন্যসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ভক্তিধর্ম্মের প্রবর্তন করিলেন। ৷ 


জীব নিস্তারিল ইত্যাদি_-অদৈত কৃষ্ণুভক্তি দান করিয়া জগতের জীবকে উদ্ধার করিয়াছেন) শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার 
এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যায় ভক্তিধর্্ প্রচার করিয়াছেন_-ফে-ভাবে ব্যাখ্যা করিলে ভক্তির মাহাত্ম্য বিবৃত ও প্রচারিত 
হইতে পারে, উক্ত গ্র্থ়্ের সেই ভাৱেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন - ভক্তি-উপদেশ বিশু ইত্যাদি_-তিনি সর্বদাই 
ভক্তিধর্ম্মের উপদেশই জীবকে দিয়াছেন, অন্ত: কোনওরূপ উপদেশ-তিনি কখনও কাহাকেও দেন নাই। - অতএব 
ইত্যাদি--গীতাভাগবতের ব্যাখ্যাদ্বারা এবং ভক্তিবিধয়ক-উপদেশদ্বারা--অধিকন্ত নিজের আচরণন্ারা ভ্রীঅদ্বৈত সর্বদা 
ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে আচার্য্য । আচার্য্য উপদেষ্টা ; ধর্ম্ম-প্রচারক, যিনি নিজে 
আচরণ করিয়া ধর্ম শিক্ষা দেন । 

২৬। বৈষ্ণবের গুরু তেঁহে|--ভক্রিধর্ম্ম প্রচার করিয়া, বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অবতীর্ণ করাইয়া 
ভক্তিধৰ্ম্ম প্রচারের ভিত্তি পত্তন করিয়া_তিনি জগদ্বাসীকে বৈষ্ণব করিয়াছেন: বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত বৈষ্ণবের গুরু হইলেন 


জগতের আর্য্য_জগদ্বাসীর পূজনী, জগতে ধর্মা-গ্রচার করিয়াছেন বলিয়।। ঢুই নাম ইত্যাদি অদ্বৈত এবং আচার্য « 


এই ছুই নাম একত্র করিয়া লোকে তাঁহাকে «অন্বৈত-আচার্ধয” বলে। 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ] আদি-লীলা ৮১ 


কমলনয়নের তেঁহে| যাতে অঙ্গ অংশ4 . স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতীরে ॥ ৩০ 
‘কমলাক্ষ’ করি ধরে নাম অবতংস ॥ ২৭ ধার দ্বারা কৈল প্রভু কীর্তবন-প্রচার | 
ঈশ্বরসারপ্য পায় পারিষদগণ। ধার দ্বারা কৈল প্রভু জগত-নিস্তার ॥ ৩১ 
চতুভুজ পীতবাস যৈছে নারায়ণ ॥ ২৮ আচাৰ্য্যগোসাঞ্ির গুণ-মহিমা অপার । 
অদ্বৈত-আচাৰ্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য। জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার ॥ ৩২ 
তার তত্ব নাম গুণ--সকল আশ্চর্য্য ॥ ২৯ আচার্ধ্যগো সাগ্রিং__চৈতন্ের মুখ্য অঙ্গ । 
যাহার তুলসীজলে ধাহার হুঙ্কারে। আর এক অঙ্গ তার-_প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৩৩ 
- গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


২৭। নাম-বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীঅদৈতের অন্য একটি নামের কথা বলিতেছেন! . কমল-নয়নের--মহাবিষুর একটা 
নাম কমল-নয়ন। তাঁহার অংশ-_ অন্তরঙ্গ-অংশ-_বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতৈরও একটা নাম হইয়াছে “কমলাগ্চ” ; কমলাক্ষ 
অর্থও কমল-নয়ন। “কমলাক্ষ" শ্রীপাদ অদ্বৈতের পিতৃদত্ত নাম । “কমলাক্ষ” তাঁহার পিতৃদত্ত নাম হইলেও তিনি কমল- 
নয়ন মহাবিষ্ণুর অস্তরঙ্গ-অংশ বলিয়া এই নামও তাহাতে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। 

২৮-২৯। অংশ-্রীমদ্বৈত কিরূপে অংলী কমল-নয়ন মহাবিষুর নাম গ্রহণ করিলেন? ইহার উত্তরে 
বপিতেছেন-_ঈশ্বর গ্রীনারায়ণের পার্যদভক্তগণও যখন সাঁরপ্য লাভ করিয়া শ্রীনারারণের রূপ-_নাায়ণের চতুভু'জদ্ব 
এবং গীত বঙ্াদি_-পাঁইতে পারেন, তখন কমল-নয়নের প্রধান-অংশ ভ্রীঅদ্বৈত যে তাঁহার নামটা প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে 
আর আশ্চর্য কি? ঈশ্বর-সারূপ্য_ঈশ্বরের সমান রূপ। চতুভূর্জ ইত্যাদি--হাহার। ্রীনারায়ণের সারাপ্য পাইয়া 
থাকেন, সেই সমস্ত পার্যদভক্তগণ শ্রীনারায়ণেরই গ্যায় চতুভূর্জ হয়েন এবং শ্রীনারায়ণেরই স্তায় পীতবসনাদি ধারণ 
করেন। অংশবর্ধ্য_শরেঠ অংশ । ভার তত্ব ইত্যাদি_গ্রীঅদৈতের ভব, নাম এবং গুণ সমন্তই আশ্চর্য; যেহেতু 
তিনি ঈশ্বর । 

৩০-৩২ । প্রীঅদ্বৈতৈের আশ্চর্য্-গুণের কথা বলিতেছেন, তিন পয়ারে। শ্রীঅদ্বৈত গঙ্গাজল-তুলমীদল দিয়া 
ভ্রীক্ষফ্ের আরাধন! করিয়াছিলেন এবং অবতরণের নিমিত্ত সপ্রেম-হঙ্কারে শ্রীরুষ্কে আহ্বান করিয়াছিলেন) তাহারই 
ফলে গ্রীচৈতন্তরূপে প্রীরুষের অবতার। প্রেমের সহিত এইরূপ এরকাস্তিকী আরাধনা শ্রীঅদৈতের একটা আশ্চ্্য 
গুণ। স্বগণ সহিতে-__দপরিকরে। যার দ্বার! ইত্যাদি__ধাহাদার! শ্রীনাম-সন্ীর্ভন প্রচার করিয়া শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু 
জগৎকে উদ্ধার করিলেন। মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে নাম-সঙ্ধীর্ন প্রচার এবং জীবোদ্ধার-_ল্রীঅদ্বতৈর আর একটী আশ্চর্য 
গুণ। আচাৰ্য্য গোসাগ্রির--প্রীঘদৈত-আচার্যের।  জীবকীট-_জীবরপ ক্ষুদ্র কীট। ভরীঅদ্বৈতৈর গুপ-মহিমা 
সমুদ্রের গ্যায় অসীম ৷ ক্ষুদ্র কীট যেমন সমুদ্র পার হইতে পারে না, তদ্রপ ক্ষু্রশক্তি জীবও শ্রীঅদ্দৈতের গুণ-ম হিম বর্ণন করিয়া 


শেষ করিতে পারে না। 
৩৩। শ্লোকন্থ “ভক্তাবতারংখ-অংশের অর্থ করিতে বাইয়া সর্বাগ্রে শ্রীঅদবৈতের ভক্তত্ব এতিপাদন 


করিতেছেন। f 
ভক্তের প্রধান লক্ষণ হইল সেবা ।  সর্কত্রই দেখিতে পাওয়া খায়-_অঙ্গ অঙ্গীর সেবা করে, অংশ অংশীর সেবা 
করে; মানুষের হস্ত-পদাদি অঙ্গ অঙ্গী-মানুষের সেবা করে ; বৃক্ষের অঙ্গ বা অংশ-_মূল-_নৃত্তিক! হইতে রস গ্রহণ করিয়া 
এবং শাখা-পত্র রৌদ্রবারু হইতে বৃক্ষের গঠনোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া অংল্রী বা অঙ্গী বৃক্ষের পুষ্টি-সাধনরূপ সেবা 
করে। এইরূপে সেবা-কার্য্যের আম্ুকুল্য করে বলিয়া অঙ্গ বা অংশকে অঙ্গী বা অংশীর সেবক ব| ভক্ত বলা যায়। পূর্বে 
বলা হইয়াছে, প্রীঅদৈতাঁার্ধ্য মহাবিষ্ণুর (সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরও ) অঙ্গ ব| অংশ ) সুতরাং প্রীঅদ্বৈত স্বরূপতঃই ভক্ততত্ব; 
বিশেষতঃ মুল-ভতততন প্রীবলরামের অংশ-কলা বনিয়াও গ্রীঅদ্বৈত স্বরপতঃ ভক্ততত্ব। 


-২/৩১ 


৪৮২ শরীশ্রীচৈতন্চরিতামৃত [ ষষ্ট পরিচ্ছেদ 


প্রভুর উপাঙ্গ -..ভ্রীবাসাদি ভক্তগণ । লৌকিকলীলাতে ধৰ্ম্ম-মর্য্যাদ| রক্ষণ | 
হস্ত-মুখ-নেত্র অঙ্গ চক্রাগ্তন্ত্র সম ॥ ৩৪ স্তুতি-ভক্ত্যে করেন তার চরণবন্দন ॥ ৩৭ 

এই সব লঞ্া| চৈতন্প্রভুর বিহার । চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভু-জ্ঞান | 
এই সব লৈয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার ॥ ৩৫ আপনাকে করেন তীর দীস-অভিমাঁন ॥ ৩৮ 
মাধবেন্দরপুরীর ইহে। শিষ্য’ এই জ্ঞানে । সেই অভিমানে স্থখে আপনা পাঁসরে | 


আচার্য্য গোসাঁঞিরে প্রভু গুরু’ করি মানে ॥ ৩৬ 'কৃষ্ণদাস হও? জীবে উপদেশ করে ॥ ৩৯ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টীকা 

প্রীচৈতন্রদেবের এক মুখ্য অঙ্গ হইলেন গ্রীআৈতাচার্ধ্য এবং আর এক মূখ্য অঙ্গ হইলেন স্রীনিত্যানন্দ। মুখ্য 
অঙ্গ_-প্রধান ভক্ত বা পার্ষদ। হস্ত-পদাদি অঙ্গ যেমন মূল দেহের ভরণ-পৌষণ করে এবং রক্ষণাবেক্ষণের সহায়তা করে ; 
তদ্রপ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদৈত শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলার প্রধান পার্ধদরূপে সহায়তা করিয়াছিলেন ) ইহাই তাহাদিগকে 
“অঙ্গ” বলার তাৎপর্য । 

৩৪। উপান্স_অঙ্গের অঙ্গ । হস্তের অন্গুলি-আদিকে উপাঙ্গ বল| হয়। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ছিলেন প্রভুর 
উপাঙ্গ-ন্বরপ) শ্রীনিত্যানন্দাদির অনুগত ভক্তরূপে তাহারাও শ্রীমন মহাপ্রভুর লীলার সহায়ত! করিয়াছিলেন; তাই 
তাহাদিগকে উপাঙ্গ বলা হইয়াছে। 

হস্ত-মুখ-নেত্র ইত্যাদি__শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দরূপ অঙ্গ ও প্রভুর হস্ত, মুখ এবং নেত্র (চক্ষু) তুল্য (মুখ্য অঙ্গ); 
আর উপাঙ্গ স্বরূপ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ তীহার চক্রাদির (ুদর্শন-চক্রাদির ) তুল্য। অথবা, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর হস্ত, মুখ 
ও নেত্রাদি অঙ্গই তাহার চক্রাদির তুল্য হইয়াছিল। পুর্-পূর্ব-অবতারে চক্রাদি-অন্ত্রযোগে তিনি অন্গর-মংহারাদি 
করিতেন) কিন্তু গৌর-অবতারে তিনি কোনওরূপ অন্তর ধারণ করেন নাই ; পরন্ তাহার পার্যদ-ভক্তবৃন্দের দারা নাম- 

প্রেমাদি প্রচার করাইয়! তিনি অস্গুর-প্রুৃতি লোকদিগের চিত্ত শুদ্ধ করিয়াছেন এবং তন্বীরা তাহাদের অন্গরত্ব সমূলে 
বিনষ্ট করিয়াছেন । অথবা, প্রভুর শ্রীঅঙ্গ (হস্ত-পদ-মুখ-নেত্রাদি অঙ্গ ) দর্শন করিয়াই বহু অস্থর-প্ররূতি লোকের 
অন্তরত্ব সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে (২৯/৮-৯); এইরূপে, প্রভুর ভক্তবৃন্দই ( অথবা প্রভুর অঙ্গাদিই ) গৌর-লীলায় প্রভুর 
চক্রাদির কায নির্বাহ করিয়াছেন । 

৩৫। এই সব-_প্রীঅদৈতাদি পার্যদবৃন্দ। বিহা'র-_লীলা। বাঞ্ছিত প্রচার- নাম-প্রেমাদির প্রচার | 

৩৬-৩৭। অদ্বৈত -আচাৰ্য্য স্বরূপতঃ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ভক্ত হইলেও, লৌকিক-লীলায় প্রভু তাহাকে গুরুরূপে 
মান্ত করিতেন) যেহেতু, শ্রীআদৈতাচা্য্য__লৌকিক-লীলায় মহাপ্রভুর পরম-গুরু শ্রীপাদ-মাধবেন্্র পুরী-গোস্বামীর শিষ্য 
(স্থতরাং প্রভুর অলৌকিক গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর সতীর্থ বা গুরু ভাই ) ছিলেন বলিয়া মহাপ্রভুর গুরুস্থানীর ছিলেন। 
এজন্যই-_লৌকিক জগতে গুকুর বা গুরুবর্গের প্রতি মধ্যাদা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু স্ততি-আদি*সহকারে 
শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের চরণ-বন্দনাও করিতেন । 

লৌকিক লীল।-_নরলীল!। ধর্মা-মর্ধ্যাদারক্ষণ--গুরুবর্গের প্রতি কিরূপ আচরণ করিলে ধর্ন্দের মধ্যাদা 
রক্ষিত হইতে পারে, তাহা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত । স্তৃতি-ভক্ত্যে--স্তব ও ভক্তি ঝা শ্রদ্ধার সহিত। তার 
ভ্রীপাদ-অদ্বৈতাচার্যের | 

৩৮-৩৯। লৌকিক-লীলায় গুরুবর্গ বলিয়া প্রীঅবৈতাচারধ্যকে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু গুরুতুল্য মান্ত করিলেও 
অস্বৈতাচাধ্য কিন্ত শ্রীমন্‌ মহাপ্রতুকে স্বীয় প্রভু বলিয়াই এবং নিজেকে তাহার দাস বলিয়াই মনে করিতেন ; এই 
দাস-অভিমানে শরীঅদ্ৈতাচাৰ্য্য এতই আনন্দ পাইতেন যে, সেই আনন্দে তিনি আত্মহারা হইয়! যাইতেন এবং এই 
অনির্বচনীয় আনন্দ যাহাতে আপামর সাধারণ সকলেই আস্বাদন করিতে পারে, সেই উদ্দেষ্যে তিনি জীবগাত্রকেই ক্বফদাস 


৬ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল৷ - B৮৩ 
কৃষ্ণদান অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু । কোটিত্ৰহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু ॥ ৪০ 


গৌর-কৃপা-তরন্িণী 'টাকা! 
(অর্থাৎ গ্রীটচতন্রগী-প্ীকুষ্ণের দাস) হওয়ার নিমিত্ত উপদেশ দিতেন ; যেহেতু, রুষ্দাস হইতে পারিলেই উক্ত 
আনন্দের আস্বাদন সহজ-লভ্য'হইতে পারে ( ইহাতে শ্রীঅদ্বৈতের পরম-দয়ানত্ স্থচিত হইতেছে )। 

৪০। এই পরার প্রীঅদৈতের উক্তি। আনন্দ-গিন্ধুআনন্দের- সমূদ্র। কোটি ত্রন্াস্ুখ-_নিধিবশেষ- 
ব্ৰহ্মানন্দে নিমগ্ন ব্যক্তির যে স্থখ, তাহার কোটি গুণ। কুষ্থদাস-অভিমানে যে আনন্দ জন্মে, তাহাকে সমুদ্রের সঙ্গে 
তুলনা করিয়া শ্রীঅত্বিত বলিতেছেন-_্র্স্থখে নিমগ ব্যক্তি যে আনন্দ পায়েন, তাহার কোটি গুণ আনন্দ একত্র 
করিলেও কৃষ্ণদাস-অভিমান-জনিত আননদ-সম়দ্রের এক কণিকার তুল্য হয় না। ফলিতার্থ এই যে, কৃষ্ণদাস-অভিমান- 
জনিত আনন্দের তুলনায় ব্ৰহ্মানন্দ নিতান্ত অকিঞ্চিংকর। 

স্বরূপে জীব হইতেছে শ্রীরষ্ণের চিৎকণ অংশ এবং কষ্ণদাস | সুতরাং কৃষ্ণদাস অভিমান জীবের পক্ষে 
স্বরপগত এবং স্বাভাবিক ; স্বাভাবিক বলিয়া--দাহিকাশক্তিকে যেমন অগ্নি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তদ্রপ 
কৃষ্ণদাস অভিমাঁনকেও জীব হইতে বিচ্ছি্ন করা যায় না। অগ্নিতে চন্তরকান্তমণি বা! মহৌবধবিশেষ গ্রক্ষিণ্ড হইলে 
যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায়, তেমনি দেহাবেশাদিজনিত অন্ত অভিমানের ফলে মায়াবদ্ধ জীবের 
রুষ্দাস-অভিমান স্তম্ভিত ব| প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অন্ত-অভিমান দূরীভূত হইলে কৃষ্দাস-অভিমান জাগ্রত 
হইয়া পড়ে, উজ্জলতা ধারণ করে এবং তখন এই ক্বষ্ণদাম-অভিমানই বিভূচৈতন্য কৃষ্ণের সহিত অণুচৈতন্য জীবের 
মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিবে, জীবের চিত্তে শ্রীকষ্ণসেবা-বাসনা জাগ্রত করিবে, আননদঘনবিগ্রহ অখিলরসামৃতসুণ্তি 
শরীরের প্রেমসেবামৃতসমূদ্রে নিমজ্জিত করিয়া 'অনন্তরসবৈচিত্রীর আস্বাদনচমণ্ডকারিতা অনুভব করাইবে। ইহাই 
হইল কৃষ্চদাস- অভিমানের স্বাভাবিক ফল। নির্বিবশেষ-ব্্মানুমন্ধাননূলক সাধনের ফলে যাহারা ব্রদ্ধাননের আস্বাদন 
পায়েন, তীহারাও এক চিদানদ-সমূদ্রে নিমজ্জিত হয়েন সত্য ; কিন্তু সেই চিদাননদ-সমুদ্ধ স্বরূপ-শক্তির বিলাস 
নাই বলিয়া তাহাতে আনন্দের বা রসের তরঙ্গ নাই, বৈচিত্রী নাই, আস্বাদন-চমৎকারিতা নাই; আছে কেবল 
আনন্দসত্বামাত্রের আস্বাদন | তাঁহাদের কুষ্দাস-অভিমান তখনও জীবস্বরূপবিরোধী ভাববিশেষের অস্তরালে প্রচ্ছন্ন 
থাকে বলিয়া শ্রীরু্ণসেবা-বাসনা তাহাদের চিত্তে জাগ্রত হইতে পারে না, অখিলরসামৃতবারিধির রসতরঙ্-বৈচিত্রীও 
তাহাদের চিত্বকে আকুষ্ট করিতে পারে না। রসতরঙ্গ-বৈচিত্রীর আস্বাদনে যে অপূর্ব এবং অনির্কচনীয় আস্বাদন- 
চমৎকারিত| জন্মে, তাহার তুলনায় আনন্দসত্ামাত্রের আস্বাদন অকিঞ্চিৎকর 5 ্রীঞব, প্রীভগবানের নিকটে 
বলিয়াছিলেন__“ত্বংসাক্ষাৎকরণাহলাদ-বিশুদ্ধান্ি-স্থিতন্ত মে। স্থখানি গোষ্পদায়স্তে ত্রাঙ্গাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ হে 
জগব্গুরো ! তোমার সাক্ষাৎকারের ফলে যে অপ্রাক্ৃত বিশুদ্ধ আনন্দ-সমুজে আমি নিমজ্জিত হইয়াছি, তাহার তুলনায় 
নির্িবশেষ ব্রহ্মান্ুভবজনিত৷ আননদও আমার নিকট গোষ্পদের স্তায় অত্যল্ বলিয়| মনে হইতেছে। হরিভক্তি- 


সুধোদয় ॥ ১৪1৩৬ |৮ 
মায়াবদ্ধ জীবের চিত্ত জড়-দেহাঁদিতে এবং দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট জাতিকুল, বিগ্কা, ধনাদিতে আবিষ্ট 


বলিয়৷ জাতিকুলের অভিমান, বিস্তার অভিমান, ধনসম্পত্তির অভিমান-আদি নানাবিধ অভিমানে পরিপূর্ণ । জীব 
স্বরূপতঃ চিদ্বস্ত বলিয়া এবং দেহ-জাঁতিকুল-বিষ্ঠা-ধনাদি চিদ্বিরোধী জড় বস্তু বলিয়। জীবের স্বরূপের সহিত 
জাতিকুলাদির অভিমানের সজাতীয় সম্বন্ধ নাই, থাকিতেও পারে ন! ; এ সমস্ত অভিমান জীবস্বরূপের পক্ষে স্বাভাবিক 
নহে, স্বরপগত নহে ; শুত্রবনত্রে সংলগ্ন কর্দমের ন্যায় আগন্তক ব্যাপারমাত্র! কৃষ্ণদাস-অভিমান চিন্তকে কৃষ্ণের দিকে 
আকর্ষণ করে ১ তার জাতিকুলবিগ্তাদির অভিমান চিভকে দেহ-দৈহিক বস্তর দিকে আকর্ষণ করিয়। জীবের 
রুষবহিরদ্খতার পোষণ করে, ভক্তিরাণীর রূপার পথে বাধা জন্মায়! তাই গ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর বলিয়াছেন_- 
“অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সে-ই দীন।” নির্ধিশেষ বরানন্ধানকারীর “আমি বর" এইরূপ অভিমানও 


৪৮৪ শীশ্রীচৈতন্ুচরিতামুত [ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


মুঞি যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ । তেঁহো দাস্তন্থুখ মাগে করিয়া মিনতি ॥ ৪২ 
দাসভাব সম নহে অন্যত্ৰ আনন্দ ॥ ৪১ রর দাস্তভাবে আনন্দিত পারিষদগণ | 
পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী--হৃদয়ে বসতি | বিধি ভব নারদ আর শুক সনাতন ॥ ৪৩ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্নিণী টাকা! 
জীবস্বরপান্থুবনধী প্রচ্ছন কৃষ্ণদাস-অভিমানকে উদ্দ্ধ করিবার গ্রতিকূল। তাই কৃষ্দাস-অভিমানব্যতীত অন্য সকল 
রকমের অভিমানই রসম্বরপ পরতত্ববস্থর অনন্তরসবৈচিত্রীর আব্বাদন-চম্ৎকারিতার অন্থভব-লাভের প্রতিকূল। 
১৭১৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। 

৪১) ৪১-৪৬ পয়ারও শ্রীঅদ্বৈতৈরই উলক্তি। শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "অন্ত সমস্ত আনন্দ অপেক্ষা কৃষণ্দাস 
অভিমানের আনন্দ অত্যন্ত অধিক বলিয়াই গ্রীনিত্যানন্দ ও আমি শ্রীচৈতন্তের দাস হইয়াছি।৮ ইহা! যে গ্রী অনৈতের 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল, তাহাও এই পয়ারে সুচিত হইতেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি সকলকে 

" কৃষদাস হওয়ার উপদেশ দিয়াছেন । 

শ্রীরুষ্ঃ ও শ্রীচৈতন্ত একই অভিন্ন তত্ব বলিয়াই শ্রীঅদ্বৈত স্বয়ং জীচৈতন্তের দাঁসাভিমানী হইয়াঁও কৃষন্দাস হওয়ার জন্য 
সকলকে উপদেশ করিতেছেন ; যিনি কৃষ্ণের দাস, তিনিই শ্রীচৈতন্ঠের দাস ; আর যিনি শীচৈতন্তের দাস, তিনিই শ্রীরুষের দাঁস। 

৪২। দীন্তভাবে যে সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ, তাহারই প্রমাণ দিতেছেন পাঁচ পয়ারে। পরম প্রেয়দী- 
শ্রীনারায়ণের প্রিয়তম! ৷ লক্মী_নারায়ণের প্রেয়সী; ইনি স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। লক্দীদেবী শ্রীনারারণের 
প্রিয়তমা কান্তা, আনন্দ-স্বরূপ শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী তিনি ; সুতরাং তাহার আনন্দ অপরিসীম ; কিন্তু তিনিও 
কাতরভাবে দাস্তভাবই প্রার্থনা করেন। অথবা, এই পয়ারে লক্ষ্মীশব্দে সর্বরক্ষীময়ী শ্রীরাধাকে বুঝাইতেছে ; তিনি 
শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রেয়পী এবং শ্রীরুঞ্ের হৃদয়-বিলাসিনী হইয়াও কাতরভাবে শ্রীকৃষ্ণের দাস্তই প্রার্থনা করেন। প্রেয়সী- 
ভাবে যে আনন্দ, তাহা অপেক্ষা দাশ্তভাবের আনন্দ যে শ্রীলক্মীদেবীর এবং শ্রীরাধার নিকটেও অধিকতর লোভনীয় 
তাহাই এই পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে । 

৪৩। পারিষদ্গণ__শ্রীভগবানের পার্ধদ-ভক্তগণ। বিধি ব্রহ্মা । ভব-_শিব। শুক-_গ্রীশুকদের গোস্বামী । 
সনাতন-_চতুঃসনের একতম ; উপলক্ষণে সনাতন, সনক, সনন্দন ও সনৎকুমার এই চারিজনকেই (চতুঃসনকেই ) 
বুঝাইতেছে। 

ব্ৰহ্মা যে ক্বষ্চদাস্ত প্রার্থনা করেন, তাহার বহু প্রমাণ আছে, এন্থলে মাত্র একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে । “তদন্ত 
মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেত্র বাহার তু বা তিরশ্চামূ। যেনাহমেকোইপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব 
পাদপল্নবমূ॥। শ্রীভা. ১০৷১৪৷৩০ ব্রহ্মা শ্রীরুষ্কে বলিতেছেন, হে নাথ! এই ব্রঙ্মজন্মে কিঘা অন্য কোনও 
পশ্পক্ষি-প্রভৃতি জন্মেই হউক, আমার যেন সেইরূপ মহদ্ভাগ্য হয়, যাহাতে আমি আপনার ভক্তগণ-মধ্যে যে কোনও 
একজন হইয়া আপনার পাদপল্নৰ সেবা করিতে, পারি।” শিবসম্বন্ধে ব্রহ্ম নারদের নিকট বলিয়াছেন _“্যশ্চ 
শরীরষ্পাদাক্ররসেনোন্নাদিতঃ সদা অবধীরিতসর্বার্থপারমৈঙ্্যাভোগকঃ ॥ অস্মদ্দ শো বিষয়িণো ভোগসক্তান হসন্নিব। 
ধুত্রার্কান্থিমালাধৃগুনগ্নো ভস্বান্ুলেপনঃ॥ বিপ্রকীর্ণজটাভার উন্মত্ত ইব ঘূর্ণতে | তথা স গোপনাসক্তন্ফপাদাজ- 
শোঁচজাম্‌ ৷, গঞ্গাং মুদি বহন্‌ হযানত্যন্‌ চালায়তে জগৎ ॥ __ঘিনি সর্বদা শ্রীকুফণের চরণকমল-মকরন্দ পানে উন্মত্ত 
হইয়া, ধর্মাদি অর্থনকলকে এবং পারমৈশ্ব্যভোগকে তুচ্ছ করিয়াছেন, যিনি আমাদের তায় ভোগাসন্ত বিষয়ী- 
দিগকে উপহাস করিবার নিমিত্তই যেন স্বয়ং ধুসর, অর্ক ও অস্থিমালা ধারণ করেন, যিনি উলঙ্গভাবে অবস্থান, 
ভন্মান্ছলেন এবং প্রসারিত জটাভার বহনপূর্কাক উন্মত্তের স্ঠায় ভ্রমণ করিতেছেন, যিনি আত্মসংগোপনে অসমর্থ 
হইয়াই যেন কৃষণপাঁদাজশৌচসন্ভৃতা গঙ্গাকে নিজ মন্তকে ধারণপূর্বাক হর্ষভরে নৃত্য করিতে করিতে এই জগৎকে 
প্রকম্পিত করিতেছেন, ইত্যাদি। বু. ভা. ১/২/৮১-৩।৮ (পরবর্তী ১1৬৬৭ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য )। শ্রীনারদ 


১2: আদি-ীলা ove 


নিত্যানন্দ অবধূত--সভাতে আগল। লোকে উপদেশে__হও চৈতন্যের দাস ॥ ৪৭ 
চৈতন্যের দাস্তপ্রেমে হইলা৷ পাগল ॥ ৪৪ চৈতন্যগোসাঞি মোরে করে গুরু জ্ঞান | 
জ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর | তথাপিহ মোর হয় দাঁস-অভিম|ন ॥ ৪৮ 
মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর ॥ ৪৫ কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূৰ্ব্ব প্রভাব | 

এ সব পণ্ডিত লোক পরম-মহত্ব। গুরু সম লঘুকে করায় দাস্তভাব ॥ ৪৯ 
চৈতন্যের দাস্তে সভায় করয়ে উন্মত্ত ॥ ৪৬ ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান। 
এইমত গায় নাচে করে অট্রহাস। মহদন্ুুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ ॥ ৫০ 


গৌর-রুপা-তরঙ্জিণী টীকা 

সর্বদাই বীণাযন্ত্রে হরিগুণ কীর্তন করিয়া বিচরণ করেন। শ্রীশুকদেবও হরিগুণ-কীর্ভনে রত, মদ্‌ ভাগবতই তাহার প্রমাণ ; 
সনকাদির হরিগুণ-কীর্ভনের কথাও সর্ধশান্ত্রবিদিত | 

শ্রীভগবানের সমস্ত পার্যদ-ভক্তগণ এবং ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শুকদেব এবং চতুঃসনাদিও দাশ্তভাবেই সমধিক আনন্দ 
অনুভব করিয়া থাকেন; তাই তাঁহারা সকলেই দাস্তভাব প্রার্থনা করেন। 

৪৪1 অবগূৃত- সঙ্্যাসিবিশেষ। আগল-_অগ্রগণ্য। সভাতে আগল- সর্কাগগণ্য, সর্বশ্েষ্ট। অবধৃত 
শ্রীনিত্যানন্ শ্রীচৈতন্তের পার্ধদমণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ; তিনিও ্রীচৈতন্ের দাশ্ত-প্রেমেই উ্মত্তপ্রায়_-আত্মহারা। 

৪৫-৪৬। শ্রীবাস, হরিদাস, গদাধর, সুরারিগুপ, মুকুন্দ, চন্দরশেখর, বক্রেশ্বর প্রভৃতি ্রীচৈতন্তের পার্যদগণ মকলেই 
উন্মান্তপ্রায়_আত্মহারা । এ সকল পয়ারে দাস্তপ্রেমের তাৎপধ্য__সেবাব!সনা। 


এই পয়ার পর্যন্ত শ্রীঅদৈতের উক্তি শেষ হইল। 
৪৭। এই মত--৪০-৪৬ পারের সর্ম্মানুরপ। গীয়-__(দাশ্ভভাবের মহিমা ) কীর্তন করেন। ভ্ীঅদৈত 


পূর্ব পয়ার-সমূহের মর্সানুরূপ ভাবে দাশ্তভাবের মহিমা কীর্তন করেন, কখনও বা নৃত্য করেন, কখনও বা অট অষ্ট 
হাত করেন; আর ভীচৈতন্তের (প্রীচৈতনতরূপী কুষের ) দাস হওয়ার নিমিত্ত সমস্ত লোককে উপদেশ করেন। নৃত্য 
অষ্টহাস প্রস্থৃতি কুষ্-প্রেমের বাহ্‌ লক্ষণ। এই পরার গরন্থকারের উক্তি। 

৪৮। এই পয়ার আবার শ্রীঅদৈতের উক্তি॥ শ্রীচতন্-প্রভু আমাকে (শ্রীঅদ্বৈতকে ) গুরু বলিয়া মনে 
করেন) তথাপি আমার মনে হয়, আমি তাহার দাস মাত্র। 

৪৯। শ্রীঅদ্বৈতকে প্রীমন্‌ মহাপ্রভু গুরুত্ঞান কর! সত্তেও প্রঅদৈতের মনে তাঁহার দাস-অভিমান কিরূপে 
জন্সিতে পারে? তাহা বলিতেছেন। কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত স্বভাব-বশতাই এইরূপ হইয়া থাকে। শ্রীরু্ণপ্রেমের 
এমনি এক অপুর্ব অলৌকিক স্বভাব যে, শ্রীকৃষ্ণ ধীহাদিগকে নিজের কনিষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের মনে তো দাপ্তভাব 
জন্মায়ই, পরস্থ ধাহাদিগকে তিনি গুরু জ্ঞান করেন, কিনা সমান (বা সখা) জ্ঞান করেন, তীহাদের মনেও দাপ্ডভাব 
জন্মাইয়া দেয়। গুরু-_নর-লীলার রসপুষ্টির নিমিত তাহার যে সমস্ত পার্ধদকে শ্রীক্ণ তাঁহার গুরু বলিয়া মনে 
করেন-__যেমন শ্রীনন্দ-ষশোদাদি। সম-_নর-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত পার্ধদকে তাহার সমান-__-সমভাঁবাপন্ন সখা- 
বলিয়া মনে করেন; যেমন স্থবল-মধুমঙ্গলাদি। লঘু₹-ধে সমস্ত পার্ধদকে শরীক, তাঁহার কনিষ্ঠ বলিয়া মনে 
করেন; যেমন রক্তক-পত্রকাদি। বস্তুতঃ সর্বে্বর শ্রীকৃষ্ণের গুরু বা সমান কেহই নাই ; কেবলমাত্র লীলান্গুরোধেই 
তিনি পার্ধদ-বিশেষকে গুরু বা সমান বলিয়! মনে করেন । 

৫০। ইহার গ্রমাণ_ পার্ধদের মধ্যে যাহারা গুরুবর্গ বা সখা, তাহাদের চিত্তেও যে রুষ্প্রেম দাস্তভাব 
জন্মাইয়া দেয়, তাহার প্রমাণ। শাস্ত্রের ব্যাখ্যান_শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ। মহদন্বুভব_গুদ্ধদত্বোজ্ছলচিত্ 


B৮৬ শ্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দমহাশয়। তাহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে__॥ ৫৩ 

তার সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহো নয় ॥ ৫১ শুন উদ্ধব | সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়। 

শুদ্ধবাৎসল্য-_ঈশ্বরজ্ঞান নাহি ধাঁর। তেঁহো ঈশ্বর, হেন যদি তোমার মনে লয় ॥ ৫৪ 

তাহাকেই প্রেমে করায় দাস্ত-অনুকার ॥ ৫২ তথাপি তাহাতে মোর রহু মনোবৃত্তি। 

তেঁহো| রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে । তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর মতি ॥' ৫৫ 
গোৌর-কৃপা-তরজিণী টীকা 


মহদ্ব/ক্তিদের অন্ুভব। তদ্ধসব্বের আবির্তাবে খাহাদের চিত্ত সমুজ্জল হইয়াছে, তাঁহারাই মহৎ (ভূমিকায় সাধুসদ্ 
ও মহত্রুপা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )) তাঁহারা ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষ-সমূহের অতীত, তাঁহারা যাহা অনুভব করেন, তাহা 
অল্রান্ত ; সুতরাং তাহাদের অন্থভবই কোনও বিষয়ে সুদৃঢ় প্রমাণ। তাহারা যাহা অন্তুভব করিয়াছেন, তাহাই 
তাহারা শাস্বাদিতে *লিখিয়া গিয়াছেন_মহদ্‌-ব্যক্তিদের অনুভবলব্ধ সত্য বলিয়াই শাস্ত্বাক্য প্রমাণ-স্থানীয়। 
বস্তুতঃ মহদনুভবই সমস্ত প্রমাণের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ; তাহাদের বাক্যই আপ্তবাক্য। রুষ্-প্রেম যে গুর-সম-লঘু সকলকেই 
দাশ্তভাবে প্রণোদিত করে, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাহার মহদন্তুভবরূপ সদ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে; নিয়ে 
কতিপয় পয়ারে সেই প্রমাণই দেওয়া হইয়াছে। 

৫১-৫২। নন্দমহারাজের অভিমান এই যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতা এবং শ্রীক্্ণ তাহার পুল্র ; এই অভিমানে 
তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের লালক এবং ্রীরুষ্ণকে তাঁহার লাল্য মনে করিতেন; তিনি কোনও সময়েই প্রীরুষ্ককে ইখর 


বলিয়া মনে করিতেন না--নিজের পুক্রমাত্রই মনে করিতেন; স্থুতরাং তীহার পিতৃ-অভিমান গ্থায়ীই ছিল; 


গঁখর্াজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত না থাকায় তাঁহার ভাবও শুদ্ববাৎসল্যময় ছিল-_ব্দেবের তায় এশ্বর্যমিশ্রিত ছিল না; 
বস্সুদেবেরও অভিমান ছিল-_তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতা; কিন্তু এই অভিমান সময় সময় এঁখর্য্যজ্ঞানদ্বারা ভেদপ্রাপ্চ হইত) 
শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান্‌ বন্থদেব তাহা সময় সময় বুঝিতে পারিতেন এবং যখন তাহ! বুঝিতে পারিতেন, তখন তাঁহার 
পিতৃঅভিমান বিচলিত হইত, বাংসল্যভাবও সঙ্কুচিত হইত। কিন্তু নন্দমহারাজের পিতৃ-অভিমান অবিচ্ছিন্ন ছিল। 
তথাপি কষ্প্রেমের অপূর্ব-প্রভাবে নন্দমহারাজও দান্তভাবের অন্ুকরণ করিতেন। 

অন্যের কা কথা_-অন্তের কথা আর কি বলিব। ত্রজে--ব্রজলীলায়। ভর সম ইত্যাদি_ব্রজলীলায় 
নন্দমহারাজের পিতৃ-অভিমান অবিচলিত এবং অনবচ্ছিন্ন ছিল বলিয়া এবং বন্গদেখাদির পিতৃঅভিমান এঁশর্্যজ্ঞানে 
সময় সময় সঙ্কুচিত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইত বলিয়া নন্দমহারাজ অনবচ্ছিন্রভাবেই শ্্রীরুফের গুরুবর্গের অভিমানযুক্ত 
ছিলেন ; এরূপ ভাবাপন্ন আর কেহ ছিলেন না বলিয়াই বলা হইয়াছে তাহার তুল্য গুরু (নিরবচ্ছিন্ন গুরুভাবময় ) 
শীরঞ্ণের আর কেহ ছিল না। এন্থলে নন্দমহারাজের উপলক্ষণে যশোদা-মাতাকেও বুঝাইতেছে--তাহার| উভয়েই 
গুদ্ববাৎসল্য-ভাবাপন্ন ছিলেন। অন্থুকার-_অন্থকরণ (ইহার প্রমাণ নিয়ে শ্রীমদ্‌ ভাগবতের শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।) 

৫৩। তেঁহে|-সেই (গুদ্ধবাৎসল্য-ভাবাপন্ন ) নন্দমহারাজ। রতি মতি__অগুরাগ ও মনের গতি। 
তাহার শ্রীযুখবাণী--নন্দমহারাজের নিজের সুখের কথা ( যাহা নিয়োদ্বৃত গীভাগবতগ্নোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে) 

৫8-৫৫। নন্দমহারাজের শ্রীযুখবাণী ভাষায় প্রকাশ করা হইতেছে, ছুই পয়ারে। প্রীরুষ্ণ যখন উদ্ধাবকে 
মথুর৷ হইতে ত্রজে পাঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি ব্রজে আসিয়া দেখিলেন যে, নন্দমহারাজ শ্রীক্ষ্চের বিরহে নিতান্ত 
কাতর হহয়া পড়িরাছেন। তাহার বিরহ-দুঃখ দুর করার অভিপ্রায়ে উদ্ব শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব-বর্ণন করিতে লাগিলেন ) তীহার 
বণনা শুনিয়া নন্দমহারাজ বলিলেন “__উদ্ধব ! যাহার বিরহে আমরা মৃতপ্রায় হইয়াছি, সেই কৃষ্ণ আমার ছেলে, অপর 
কেহ নহে। তথাপি যদি তুমি মনে কর যে, সেই কু ঈশ্বর (অবশ্য আমি তাহা মনে করি না), তথাপি তাহাতে 
যেন আমার মনের গতি বর্তমান সময়ের মতনই থাকে _-পুজ্ঞানে তাহাকে আমি যেরূপ সেহ-মমত! করিতেছি, এক্ষণে 
তোমার মুখে তাহার ঈশ্বরত্বের কথা শুনিয়া সেইরূপ ম্বেহ-মমতা করিতে বেন বিরত না হই? কারণ, তুমি বাহাই 


নিজ) আদি-লীলা ৪৮৭ 


তথাহি (lA 7 বাচোহভিধায়িনীর্নায়াং কায়স্ততগ্রহ্বণাদিযু॥ ৫ 
মনসো বৃত্বয়ো নঃ স্যঃ কৃষপাঁদামুজাশরয়াঃ। ) 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
অন্ুরাগেণ প্রাবোচনরত্কতত্া্মনস ইত্যাদিরম্রাগকতৈবোক্তি বৈশধযঙ্ঞানকুতা, তন্মাত্তন্তৈখর্য-পরধানং মতমালোচ্য 
স্বাত্যন্তত্বঃখব্যগ্রকেন তদভ্যুপগমবাদেনৈৰ স্বাভীষ্টং প্রার্থরন্তে-মনস ইতি-দাভ্যাম্‌। যদি ভবস্তিরসাবীশ্বরদেনৈব মন্যতে যদি 
চান্মাকং তৎগ্রাপ্তিদূতঃ এব তথাপি তঠ্রবাস্মা কং তদুচিত| বৃতঃ সৰ্বাঃ স্র্নতু তত উদাসীনা ইতা্থ;। প্রহৰণং প্রহৰাণং 
নমত্বং তদাদিযু আঁদিগ্রহণাৎ সেবাদিকম্‌। শ্রীজীব॥৫॥ 


গৌর-কৃপা-তরঞ্রিণী টাকা 

বলনা কেন, আমি জানি-কুষ্ আমার পুল, আমার প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র ; কোনও কারণে যদি তাহার প্রতি শ্লেহ'মমতা 
দেখাইতে না পারি, তাহার লালন-পালন করিতে না পারি, তাহার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিতে পারি, 
তাহা হইলে তাহার বিশেষ অনিষ্ট ও দুঃখ হইবে--তাহা আমি সহ করিতে পারিব না। আর কৃষ*নামে বর্ণিত ঈশ্বর 
যদি কেহ থাকেন, তবে হাতে যেন আমার মতি হয়__ইহাই প্রার্থনা ॥ অথবা, ( অনুরাগাঁধিক্যে নন্দ বলিতেছেন ) 
তুমি যাহাকে ঈশ্বর বলিতেছ ( অথচ বস্তুতঃ যে আমার পুত্র ), সেই রুষে যেন আমার মতি-স্লেছমমতাময় ভাব-- 
সর্ধাদা বর্তমান থাকে 1” এই উ্তিতেশ্রীনন্দের রুষগীসত্বের ভাব প্রকাশ পাইলেও ইহা উশবর-জঞানে দাসত্ব নয়; পরন্ত 
স্বীয় পিতৃ-অভিমান অপু রাখিয়াই নন্দমহারাজ রুষণদাসত্ছের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন_ে দাসত্বের অভিব্যক্তি 
রীক্ষফের মঙ্গলের এবং অমগ্রল-বিনাশের কামনায়। হারা! গুরুভাবের অভিমান পোষণ করেন, সাধারণতঃ তাহারা 
কনিষ্ঠদের নিকট হইতে সেবা পাইতে চাহেন) নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের গুরু-অভিমান পোষণ করিয়াও ভীরুষ্ণের নিকট হইতে 
নিজের কোনওরূপ সেবা-প্রাপ্তির কামনা করেন নাই-_বরং শ্রীকৃষ্ণের লালন-পালন-তত্বাবধানাদিদ্বারা নিজেই শরীরের সেবা 
করিতে উৎকঠ্ঠিত ছিলেন ; এইরূপে যিনি যে ভাবের অভিমানই মনে পৌষণ করুন ন! কেন, সকলেই একমাত্র অভিপ্রায় = 
স্বীয় অভিমানের অন্থুরূপ সেবাদিদ্বার| প্ীকফের ভ্রীতিবিধান করা-_ইহাই স্রীরুষ্ণ-প্রেমের অপূর্কা বিশেষত্ব । 

প্লো। ৫। অন্বয় । নঃ (আমাদের) মনসঃ (মনের) বৃত্ত (বৃতিসমূহ) কৃষ্পা দামুজাএয়াঃ স্যঃ (রুষ্ণের পদকমলে 
আশ্রয় লউক ) ; বাচঃ (আমাদের বাক্যণমূহ) নায়াং ( রুষের নামসমূহের ) অভিদায়িনীঃ ( কীর্ভনণীল ) [ স্থাঃ ] (হউক); 
ততপ্রনরণািষু (তাহার নমস্কারাদিতে ) কায়ঃ (আমাদের শরীর ) অস্ত ( থাকুক-_নিয়োজিত হউক )। 

অনুবাদ ।. আমাদের মনের বৃত্তি পরীরুষ্চরণাবলধিনীই হউক (অৰ্থাৎ যদি তুমি শ্ৰীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াই মনে 
কর, আর যদিও আমাদিগের পক্ষে তংগ্রান্তি সুদুর-পরাহত__তথাপি তাহাতে আমাদের তদুচিত বৃত্তিমমূহ থাকুক ) 
পরন্ত উহা হইতে যেন উদাসীন না হয়); এবং আমাদিগের বাক্য (কি ৰাগিন্দিয়ের বুভিসনূহ ) তাহার ( শরষের 
দামোদর-গোবিনদ প্রভৃতি ) নাম-সমূহের কীর্তনশীল হউক ( কীর্তন করুক )) আর আমাদিগের দেহ ভভ্তিপুর্বক 
তাঁহার নমন্কারা'দিতে নিযুক্ত হউক ।৫। 

উদ্ধৃত শ্লোকের পূর্ববর্তী (১০৷৪৭৷৬৫)  শ্লোকে বলা হইয়াছে “নন্দাদয়োহসুরাগেণ প্রাবোচ্নণলোচনাঃ_ 
শ্রীননদমহারাজ-প্রভৃতি অনুরাগে বাষ্পাকুল-লোচনে গর্গদভাবে প্রীউদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন।” : সুতরাং আলোচ্য 
“মনসোবৃত্র” ইত্যাদি শ্লোকের মর্শও শ্রীনন্দাদি অন্ধুরাগের সহিতই বলিতেছেন__উদ্ধবের মুখে ভ্রীকৃষের ইঈশ্বরত্বের কথা 
শুনিয়া শরীরের গ্রশ্্যঙ্ঞানের উদয়েই যে এই সকল কথ! বলিয়াছেন, তাহা নহে। 

উদধবের পরশ গ্রধান মতের আলোচনা করিয়া তাঁহারা হয়তো ভাবিয়াছিলেন_“আমর| রুখে মাতা-পিতা ; 
কৃষ্-রূপের ও গুণের অপার সমুদ্রতুল্য ; তথাপি আমরা তাহার প্রতি অনেক কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, এখনও 
করিতেছি। কুষ্ণ যখন ব্রজে ছিল, তখন তাহার প্রতি অনেক শ্নেহমমতা দেখাইয়াছি বটে, কিন্তু এখন মনে হইতেছে 


৪৮৮ র শ্ীপ্রীচৈতন্ঘচরিতামূত [ষষ্ট পরিচ্ছেদ 
কর্মমাভির্রাম্যমাণানাং যত্ৰ কাগীখরেচ্ছয়] । মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 
কৃষ্ণ ঈশ্বর ইতি। ইশ্বররূপেহপি ক্ষণ এবেত্যর্ঘঃ ! তদদিচ্ছয়েত্যন্কক্ত! ইশ্বরেচ্ছয়েতে পৃথগীশ্বরপদোক্তিঃ 
স্বভাবান্থসারেণ, কর্ম্মভিরিতি নরলীলাপনত্বাদাত্মনি সাধারণ্যমননেন মঙ্গলাচরিতৈঃ পুণ্যকর্স্মভিঃ। দানস্ত পৃথগুক্তিস্তেষাং 
স্ব ্রাচ্্্যাৎ। অথ চ বাক্য্বয়মিদং বিয়োগময়পিত্বাৎসল্যেনাপি সম্ভবতীতি ॥ শ্রীজীব॥ ৬। 


গৌর-কৃপা-তরজিণী টীকা 
সে সমস্তই কৃত্রিম ছিল; নচেৎ তাহার বিরহেও আমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারি? এই সংসারে একমাত্র 
মহারাজ-দশরথই বাস্তবিক পিতৃগুণের অধিকারী ছিলেন- পুত্র রামচন্দ্র দূরদেশে গমন করিয়াছেন শুনিয়াই তিনি 
প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ; কিন্ত আমর! এখনও জীবিত আছি! বাস্তবিক পুত্র-কষ্চের প্রতি আমাদের প্রেম তো 
দূরের কথা-_প্রেমের গন্ধও নাই; আমরা পিতা-মাতার অনুপযুক্ত ; তাই কৃষ্ণ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া দেবকী- 


বন্থুদেবকে পিতা-মাতা রূপে অঙ্গীকার করিয়াছে__উদ্ধব বলিতেছেন, কুষণ নাকি পরমেশ্বর; বোধ হয় পরমেশ্বর 


বলিয়া তাহার কোনও এক অচিন্তনীয় বিচিত্র স্বভাববশতঃই কুষ এইরূপ করিতে পারিয়াছে। যাহা হট্টক, রুষ্ঙ যে 
, আমাদিগকে অনুপযুক্ত পিতামাতাঞ্জানে পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই, আমাদের গ্যায় হতভাগ্য আর 
কেহহ নাই) ধিক্‌ আমাদিগকে !” মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া কুষ্ণবিরহজনিত বিবশতায় এবং নিজেদের 
প্রতি কৃষ্ণের ওদাসীন্যের ভাবনায় নন্দমহারাজার মনে মহানুরাগ-জাত যে মহাদৈন্ের উদয় হইয়াছিল, তাহারই মহান্‌ 
আবর্তে পড়িয়া তিনি বলিলেন_-“এ জন্ম তো এই ভাবেই গেল ; ভবিষ্যতের কোনও জন্মে এই শ্রীরুষেঃ যেন রতিমতি 
হয়, যেন আমর! তাহার পিতামাতা হওয়ার উপযুক্ত হইতে পারি, ইহাই প্রার্থনা ।”-_[ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর 
ভাবের স্বভাবই এই যে, বিরহের বিবশতায় এবং নিজের প্রতি বিষয়ালব্বনের (গ্রীরুষ্ণের ) ওদাসীন্তাজ্ঞানে ভক্তের চিত্তে 
মহাটদৈন্ঠ উপস্থিত হয়; তাহাতে স্বীয় ভাবের বিচ্যুতি ঘটে এবং দাস্তভাবের উদয় হয়। তাই নন্দমহারাজ উক্তরূপ 
চিন্ত! করিয়াছেন ও “মনসোবৃত্তর” ইত্যাদি কথা বলিতে পারিয়াছেন-এশর্য্যজ্ঞানে এসব কথা বলেন নাই ] (চক্রবর্তী )। 

অথবা, “মনসোবৃত্ব়” ইত্যাদি শ্লোকান্থুরপ কথা নন্দমহারাজের উক্তিই নহে-_পূর্বা-হোকে বলা হইয়াছে, 
্্রীনন্মমহারাজ প্রভৃতি অনুরাগে বাষ্পাকুল-লোচনে গদ্গদ ভাবে বলিতে লাগিলেন”__ইহা হইতে বুঝা! যায়, 
অন্থুরাগের আধিক্যবশতঃ__স্থৃতরাং বিরহদুঃখের আধিক্যবশতঃ_বলিতে আরম্ভ করিয়াই নন্দমহীরাঁজের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ 
হইয়া গেল, তিনি আর কথা বলিলেন না তখনি তাহার সঙ্গে ষে অন্য গোপগণ ছিলেন, তীহারাই “মনসোবৃততয়” 
ইত্যাদি -কথ| বলিয়াছেন) ইহা নন্দমহারাজের উক্তি নহে, হওয়াও সম্ভব নর; কারণ, «আমাদের মনের বৃত্তি 
কষ্ঃপাদান্ুজাশ্রয়া হউক” এইরূপ প্রার্থনা_-পরম-বাঁৎসল্যময়শ্রীব্রজরাজের পক্ষে সম্ভব হয় না ( বৃহত্তোষণী )। 

উক্ত শ্লোকে ( আমাদের দেহ তাঁহার নমস্কারাদিতে নিযুক্ত হউক-_এই বাক্যে ) কারিক, ( বাক্য তাঁহাব নাম সকল 
কীর্তন করুক--এই বাক্যে ) বাচনিক এবং (মনোবৃত্তি তাহার পদ-কমলকে আশ্রপ্ন করুক--এই বাক্যে ) মানসিক ভক্তি- 
প্রকার-মমূহ প্রার্থন৷ করা হইয়াছে। প্রহ্বণ-_নমন্কার, প্রণাম। প্রহ্রণাদি-পদের আদি-শব্দে পরি-চর্্যাদিস্থচিত হইতেছে। 

শ্লৌ। ৬। অন্বয়। ইঈশ্বরেচ্ছয়া ( ঈশ্বরেচ্ছার ) কর্স্মভিঃ (প্রারব্-কর্মববশতঃ) যত্র ক্কাপি (যে কোনও 
স্থানেই বা) ভ্রাম্যমাণানাং (ভ্রমণশীল ) [ অন্মাকং ] (আমাদের ) মঙ্গলাচরিতৈঃ ( নিত্য-নৈমিত্তিক শুভকর্মমাদির 
ফলে ) দানৈঃ ( গবাদি-দানের ফলে ) ঈশ্বরে (ইশ্বররূপ ) কৃষ্ণে রতিঃ ( অন্কুরাগ ) [ অস্ত ] (হউক )। 

অন্কুবাদ। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, প্রারন্ব-কর্মের ফলে ( এই পৃথিবীতে কিন্বা উদ্দলোকে ) যে কোনও স্থানে ভ্রমণশীল 
আমাদিগের ( নিত্য-নৈমিত্তিক গুভান্ুষ্ঠানরূপ ) মন্গলাচরণ ও ( গবাঁদি-দানের ) প্রভাবে ঈখরে (ঈশ্বররূপ কৃষ্ণে) রতি 
( অনুরাগ ) হউক । ৬ 


| 
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দানি ব্রজে যত সখার নিচয়। তথাহি তত্ৰৈৰ (১০৷১৫৷১৭ )= 
এরথ্াজ্ঞানহীন__কেবল সখ্যময় ॥ ৫৬ পাদসংবাহনং চক্ুঃ কেচিতন্ত মহাত্মনঃ | 
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ কনে হে বারো, অপরে হতপাপ্রানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্‌॥ ৭ 


তারা দাস্তভাবে করে চরণসেবন ॥ ৫৭ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা! 

মহাত্মনঃ মহাত্মানঃ পরমভাগ্যবস্তঃ “স্বপাংস্থপোভবন্তি” ইত্যুপসত্যানেন তন্ত মহাগুণগণস্তেতি হতঃ তাদুশতখ- 
সেবান্তরায়রূপঃ পাপ্যা ধৈরিত্যাত্বানম্‌ অধিক্ষিপতি তেষাং  নিত্যতাদৃশত্বেহপি “অয়মাত্মাহপহতপাপ্যে” 
তিবত্তৎপ্রয়োগঃ ॥ শ্রীজীব ॥ ৭। 

গৌর-কবপা-তরঙ্গিণী টীক। ৃ 
ূর্ব-প্লৌক-সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, এই শ্লোক-সন্বন্ধেও তাহা তাহাই প্রযুজ্য ; কারণ, এই দুইটা 
শ্লোকেই “্রীনন্দমহারাজ-প্রভৃতির’’ উক্তির মর্ম ব্যক্ত হইয়াছে। 

ঈশ্বরেচ্ছয়।- ঈশ্বরের ইচ্ছায় ; এস্থলে তাহার (ঈশ্বর_কৃষ্ণের ) ইচ্ছায় না বলিয়া পশ্বরেচ্ছায়” এই পৃথক 
ঈশ্বর-পদের যে উক্তি, তাহ| বক্তার স্ব-ভাবেরই অনুরূপ । “ঈশবরেচ্ছায়”-পদের তাৎপ্য্য__কর্মফল-দাতা! ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় । উদ্ধবের কথান্নুসারে নন্দমহারাজ যদি কৃষ্ণকে বস্তুতঃ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকারই করিতেন, তাহা হইলে 
“্রশবরেচ্ছায়” না বলিয়| “তাহার ইচ্ছায়” বা “কৃষ্ণের ইচ্ছায়ই” বলিতেন। কর্মমভিঃ_প্রারব-কর্মাফল-অন্ুসারে | 
্রীন্দমহারাজ প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, শুদ্ধসত্ববিগ্রহ। তাহাদের কোনও কর্ম্মাদি নাই, তাহাগা লীলামান্র 
করেন। “ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে”-ইত্যাদি পদ্মপুরাণ-প্রমাণাননসারে বৈষ্ণৰদিগেরই কর্মজন্ত জন্মাদি 
থাকে না, ভগবৎ-পরিকর নন্দাদির তাহা কিরূপে থাকিতে পারে? তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার পরিকর বলিয়া 
লীলাপুষ্টির নিমিত্ত লীলাশক্তির ইচ্ছাতেই তাহাদের সাধারণ-নর-অভিমান-_-নিজেদিগকে তাহারা সংসারি-মানুষ 
বলিয়াই মনে করেন; তাই এস্থলে কর্ম্মফলের কথা বলা হইয়াছে। ভ্রাম্যমাণীনাং_ভ্রমণনীল ; কর্ম্মফলানুসারে 
বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণের কথাই বলা হইয়াছে। মঙ্গলাচরিতৈঃ_নিত্য-নৈমিত্তিক শুভকর্স-সমূহসদারা | 
দানৈঃ_গবাদির দালছারা | গবাদিদানও মঙ্গলাচরণেরই অস্তভুক্তি। তথাপি তাহার পৃথক্‌ উজিদ্বার| নন্দমহারাজের 
পরম-বদা্তা বা দানের প্রাচুর্য্যই সুচিত হইতেছে। 

পূর্ববর্তী ৪২ পর়ারের প্রমাণরূপে উ্ত ছুই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

৫৬-৫৭। ৪৯ পয়ারে বল! হইয়াছে__কৃষচপ্রেম গুরু, সম ও লুকে দান্তভাব করায় ; তন্মধ্যে ৫১-৬৫ পয়ারে 
গুরুবর্গের দাস্তভাবের উদাহরণ দিয়া এক্ষণে সম বা সখাদের দান্ভভাবের উদাহরণ দিতেছেন। শ্রীদামাদি ব্রজলীলার 
সখাগণের ভাব ধ্র্্য-জ্ঞানহীন, শুদ্বস্যময় ; তাহারা মনে করেন-_ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদেরই সমান, কোনও অংশেই শ্রেষ্ঠ 
নহেন; তাই তাঁহার সমান-সমান ভাগে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধাদির অনুকরণ করিয়া! খেলা করেন ; কোনও সময়ে খেলায় 
হারিলে তাহারা যেমন কৃষ্ণকে কাধে করেন, আবার কৃষ্ণ খেলায় হারিলেও তাহারা কৃষ্ণের কীধে চড়েন। তাহাতেও 
কোনও রূপ সঙ্কোচ মনে করেন ন| ; এইরূপই কৃষ্ণের সহিত তাহাদের মাখামাখি ভাব! কিন্তু কুষ্ঃপ্রেমের অদ্ভূত 
স্বভাববশতঃ তাহারাও কখনও কখনও দাস্তভাবে কৃষ্ণের চরণ-সেবা করিয়া থাকেন। প্রেমের অপূর্ব স্বভাবই 
তাহাদের মনে দাস্তভাবোচিত সেবার বাসনা জাগাইয়া দেয়_শ্রীকৃষ্ণকে সখী করার নিমিত্ত। 

ীদামাদি--সখাদের মধ্যে শরীদামই মুখ্য বলিয়া তাহারই নামোল্লেখ করা হইয়াছে। ওখৰ্য্য-জ্ঞানহীন 
পরীর যে ঈশ্বর, এই জান সখাদের মনে স্থান পায় না। কেরল অধ্যময়--নিশুদবসধ্যভাবাপনপ। মুন্ধকরে_ 
যুদ্ধের অন্ুকরণে__মাথায় মাথায় ঠেলাঠেলি-আদি করিয়া__খেলা করে ॥ 

ল্ৌ। ৭। অন্বয় কেচিৎ (কোনও) মহাত্মনঃ (পরমভাগ্যবান্‌ গোপবালকগণ ) তন্তু (তাহার_শ্রীকৃষ্ণের ) 


_-খ/৬২ 
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কৃষ্ণের প্রেয়সী ত্রজে যত গোলীগণ । াঁসভা উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন । 
যাঁর পদধুলি করে উদ্ধব প্রার্থন ॥ ৫৮ তারা আপনাকে করে দাসী-অভিমান॥ ৫৯ 


পাঁদসম্বাহনং (পাদসন্বাহন ) চক্রুঃ ( করিয়াছিলেন );; হতপাপ্যানঃ (পাপরহিত) অপরে (অপর গোপবালকগণ ) 
ব্যজনৈঃ ( ব্যজনদ্বারা ) সমবীজয়ন্‌ (বীজন করিয়াছিলেন )। 
_. অন্ধুবাদ। পরমভাগ্যবান্‌ কোনও কোনও গোপবালক (সখা) সেই শ্রীকষ্চের পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন; 
এবং পাপশৃন্য অপর বয়ন্তগণ (পল্লবাদি-নিন্মিত ) ব্যজনদ্বার| শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। ৭। 
পাদসন্ঘাহন__পা চিপিয়া দেওয়া ইত্যাদি। মহাত্মনঃ_ইহা আর্ধপ্রয়োগ ; মহাত্মানঃ হইবে । অর্থ__পরম- 
ভাগ্যবান্‌ | তত্ত_অশেষ-কল্যাণগুণ-গণের আকর সেই শ্রীকৃষ্ণের । হুতপাপ্নানঃ_হত হইয়াছে পাপ ধাহাদের 
ইহাতে বুঝা যায়, এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ-সখাদের পূর্বে পাপ ছিল, সেই পাপ শ্রীকৃ্ণ-সেবার অন্তরায়-্বরূপ ছিল ; এক্ষণে 
কোনও কারণে তাহাদের পাপ দুরীভূত হওয়ায় তাহারা বীজনাদিরূপ সেবা পাইয়াছেন। কিন্ত শ্রীকৃষ্সখাগণ জীব 
নহেন) ইঁতরাং কোনও সময়েই পাপ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না ; হারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর-শুদ্ধ-* 
সত্বময়-বিগ্রহ। স্বৃতরাং “হতপাপ্যানঃ”-শব্দের উল্লিখিত সাধারণ অর্থ তাহাদের সম্বন্ধে প্রযুজ্য হইতে পারে না। 
উক্ত শব্দের অন্যরপ তাতপ্ধ্য আছে; তাহা এই-_আত্মা নিত্যবস্ত এবং চিট্বস্তু ; পাপ কখনও তাহাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না; তথাপি শ্রতিতে বলা হইয়াছে “অয়মাত্া অপহতপাপ্রা__এই আত্ম! পাপশুন্ত 1” এই শ্রুতিবাক্যে 
'অিপহতপাপা”শন্দে যেমন “নিত্য আত্মার নিত্য-পাপশৃন্তত|” সুচিত করিতেছে, তত্রপ উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের 
গ্লোকে “হতপাপ্মান+-শন্দেও শ্রীকৃষ্ণ-সখাদের “নিত্য-পাপশৃষ্যত্ব” সুচিত হইতেছে। এইরূপ অর্থ করিলে আর 
কোনও আপত্তির কারণ থাকে না। 

পূর্ববর্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক ৷" “পাদসম্বাহনং চক্রু,ঃ*-বাক্যে সমভাঁবাপন্ন-সখাগণকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের চরণ- 
ষেবারাপ দাস্য সুচিত হইতেছে। 

৫৮-৫৯। কৃষপ্রেম যে' “লঘুকেও”  দীন্তভাবাপন্ন করায়, এক্ষণে তাহাই দেখাইতেছেন। স্বামী-স্ত্রীর 
মধ্যে বা নায়ক-নায়িকার মধ্যে নায়িকাই লঘু বা কনিষ্ঠ; এই প্রকরণে সর্বরপ্রথমে ্রীরষণপ্রেগনসীদের দান্ভাবের 
কথাই বলা হইয়াছে_৬৮-৬২ পয়ারে। প্রেয়সীদের মধ্যে আবার সর্বাগ্রে ব্রজপোগীদিগের কথা বলা 
হইতেছে। 

ব্ৰজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী যত গোপহন্দরী আছেন, তাহাদের প্রেমেরও তুলনা নাই; তাঁহাদের অপেক্ষা, অধিকতর 
প্রিয়ও শ্ীক্চের আর কেহ নাই। ভাহাদের প্রেমাতিশয্যের মহিমা দেখিয়া স্বয়ং উদ্ধবও উহাদের পদধূলি প্রার্থনা 
করিয়াছেন ; এতাদৃশী গোপস্নন্দরীগণও নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলিয়া অভিমান করেন। 

যার পদধুলি ইত্যাদি _শ্রীমদ্ভাঁগবতের «নো দ্ধবোৌহ্্পি মন্ধ্যনো” ইত্যাদি (৩৪।৩১) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ 
বলিয়াছেন--“উদ্ধব আমা-অপেক্ষা অণুমাত্ৰ ন্যুন নহেন।” আবার “ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযৌনিন্ শক্ষরঃ| ন চ 
স্্মণো ন শ্রীনৈবাস্থা চ যথা ভবান্‌।” ইত্যাদি (১১1১৪১৪) ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন“হে উদ্ধব! 
তুমি আমার যেরূপ প্রিয়_ত্রহ্মা, শিব, সন্কর্ষণ, লক্ষ্মী, এমন কি আত্মাও আমার তদ্রপ প্রিয় নহেন।” এ সমস্ত ভ্রীর্ণ 
বাক্য হইতে বুঝা যায়, মহিমাংশে গরীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের তুল্য এবং প্রিয়ত্বাংশেও ভীউদ্ধবের সমান কেহ নাই-তিনি 
সর্বভক্ত-শিরোমণি | কিন্তু পরম-প্রেমবতী গোপীদিগের প্রেম-মহিমা এমনই অদ্ভুত যে, এতাদ্বশ উদ্ধবও নিজেকে 
গোগীদিগের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া “আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্তামিত্যাদি”-বাক্যে তাহাদের চরণরেণু প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন (শ্রীভা- ১০/৪৭৬১)। এতাদৃশ-প্রেমবতী গোগীগণও নিজদিগকে প্রীকফের দাসী বলিয়া মনে করেন; 
ইহার প্রমাণরূপে নিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ] মধ্য-লীলা ৪৯১ 


তথাহি (ভা: ১০।৩১।৬)__ 


ব্রজজনান্তিহন্‌ বীর যোষিতাং ভজ সখে ভবৎকিন্বরীঃ প্ম নো 
নিজজনম্ময়ধ্বংসনস্মিত। জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৮ 


শ্লোকের-সংস্কৃত টীকা! 
হে ব্রজজনাত্তিহন্‌! হে বীর! নিজজনানাং যঃ ক্ময়ো গর্ববস্তন্ত ধ্বংসনং নাশকং স্মিতং যন্ত তথাভূত। 
হে সখে! ভবৎকিঙ্করীনেহম্মান্‌ ভজ আশ্রয়্মেতি নিশ্চিতং প্রথমং তাবজ্জলরুহাননং চারু যোধিতাং নো দর্শয় ॥ 
স্বামী ॥ ৮॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাক। ৃ 

শ্লে।। ৮। অন্বয়। ব্রজজনাপ্তিহন্‌ (হে ব্রজবামিগণের ছুঃখহারিন্‌ ) ! বীর (হে বীর )! নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত 
(হে ঈষদ্ধান্তে-স্বজন-গর্ববনাশক.) !. খে. (হে সখে)! ল্ম (নিশ্চিতং) ভবৎকিক্করী£ (তোমার দাসী) নঃ 
(আমাদিগকে ) ভজ ( ভজনা কর ); চারু (মনোহর ) জলরুহাননং (মুখকমল ) যোযিতাং (সেবিকা-আমাদিগকে ) 
দর্শয় (দৰ্শন করাও )] ন্‌ 

অনুবাদ । হে ব্রজ-জনার্তিববিনাশন! হে বীর! হে ঈষদ্ধান্তে নিজজনের-গর্ববনাশক! হে সখে! আমরা 
তোমার কিছ্বরী, আমাদিগকে ভজনা কর-_তোমার মনোহর মুখ-কমল দর্শন করাও। ৮। 

শারদীয়-মহারাসে শ্রীকষ্চ রাসস্থলী হইতে অন্তহিত হইলে তাহার বিরহে কাতর হইয়া বনে বনে তাহাকে 
অন্বেষণ করিতে করিতে ব্রজনবন্দরীগণ-বিলাপ করিয়া! করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটা কথা এই ঞ্লোকে 
বিরৃত-হইয়াছে। ; 

ত্ৰজঞ্জ _ ব্রজবাসিগণের দুঃখ-বিনাশকারিন্‌। ব্রজস্বন্দরীগণ শ্ীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন 
তুমি সমস্ত ত্ৰজবাসীর দুঃখ দুর কর, এ বিষয়ে তোমার প্রসিদ্ধি আছে ; আমরাও ব্রজে বাস করি; তোমার বিরহ- 
দুঃখে আমাদের প্রাণ বাহির হওয়ার উপক্রম হইয়াছে; আমাদের দুঃখ দুর কর_-সে যোগ্যতাও তোমার আছে। 
বীর--এন্কলে শ্রীকৃষ্ণের দানৰীরত্ব সুচিত হইতেছে) তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে-_“তুমি দানবীর; যাহা 
অদেয়। তাহাও তুমি দিতে সমর্থ ; আমরা যাহ! চাই, দয়া করিয়া আমাদিগকে তাহা দাও।” নিজজন- 
স্ময়ধৰংসনস্মিত_স্ময় অর্থ গর্ব, মান। “একমাত্র তোমার ঈষৎ-হাস্তেই তোমার প্রিয়াদিগের গর্ববমান__সমস্ত 
দূরীভূত হইতে পারে, এজন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনমধ্যে অন্তৰ্হিত হওয়ার কোনও প্রয়োজনই ছিল না; 
সৃতরাং তুমি বাহির হইয়। আইস, আর লুকাইয়া, থাকিও না।” রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সঙ্গে কতক্ষণ 
চ্ছনে বিহার করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রত্যেক গোগীই নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী মনে করিয়! গর্ববাননভব 
করিতে লাগিলেন।  গোগীদের এই দৌভাগ্যমদ এবং গর্ব দুর করার অভিপ্রাযেই রী রাসসথলী হইতে অন্তহিত 
হইয়াছিলেন ! তাঁসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। _ প্রশমায় প্রসাঁদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ৷ শ্রীভা. 
১৪৷২৯৷৪৮ ৷ সখে--“তুমি আমাদের সখ|-_-সমপ্রাণ ; আমাদের দুঃখে তুমিও ছুঃখিত হইবে” ভবৎকিন্করীঃ- 
«আমরা তোমার কিছ্বরী, তোমার শরণাগত| ; আমাদিগকে উপেক্ষা কর! তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় না 1” বিরহজনিত 
দৈন্তবশতঃ এরূপ বলিতেছেন । ভক্ব_পালন কর আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর। কিরূপে তাহা হইতে পারে? 
তাহাই বলিতেছেন “-জলরুহাননং ইত্যাদি_-কমলের ন্যায় মনোহর তোমার য়ে বদন, কৃপা করিয়৷ তাহা 
আমাদিগকে দেখাও ।. যদি তাহা না দেখাও, তাহা হইলে আমাদের মরণ নিশ্চিত | 

কফপ্রেয়সী_ বজয়ন্দরীগণেরও ঘে দান্তভাৰ জন্মে; এই ৷ শোকে -( ভৰৎকিদবরীঃ শব্দে) তাহাই 
দেখান হইল | 
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জি 4 তী-সভার কথা রহু, শ্রীমতী রাধিকা। 
রতি শিুেহাম্‌ সৌম্য বস্চ গৌপান্‌। সভা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা ॥ ৬০ 
কচিদপি স কথাং নঃ কিন্বরীণাং গৃণীতে ডেহো যার দাসী হৈএ| সেবেন চরণ। 
ভুজমণ্ুরুত্নগন্ধং মুর্য্যধাস্তৎ কদা নন ৯ যার প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ ॥ ৬১ 


শ্লোকের-সংস্কৃত টাকা 
তেন সন্মন্তরিত৷ সতী ব্ৰতে! অপি বতেতি--বত হর্ষে। হে সৌম্য! গুরুকুলাদাগত্যার্য্যপুল্রঃ কষ্ণোংধুনা কিং 
মধুপুৰ্য্যাং বর্ততে কদাচিদপি নোহস্মাকং বার্তাঃ কিং ্রতে, অগুরুবৎ স্গন্ধং ভুজং নো ৃদ্ধি কদানু ধাস্ততীতি ॥ 
স্বামী ॥ ৯॥ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 
শ্লে। ।৯। অন্বয়। আর্ধ্যপুত্রঃ ( আৰ্য্যপুল_শৰীকৃষ্ণ ) অধুনা (এক্ষণে_আজকাল ) মধুপুৰ্য্যাং (মধুপুরীতে ) 
আস্তে (আছেন ) অপি বত (কি)? সৌম্য (হে সৌম্য)! স (তিনি- শ্রীকৃষ্ণ ) পিতৃগেহান্‌ ( পিতৃগৃহ ) বন্ধন্‌ 
( বন্ধুৰৰ্গকে ), গোপান্‌ ( গোপগণকে ) স্মরতি (স্মরণ করেন কি)? স (তিনি) কচিদপি ( কখনও) কিছ্বরীণাং 
(কিন্করী ) নঃ (আমাদের ) কথাং (কথা ) গৃণীতে (বলেন কি)? অগুরুত্থগন্ধং ( অগুরুত্থগন্ধি ) ভুজং (বাহু) 
কদান (কখন ) [ অস্মাকং ] (আমাদিগের ) মুদ্ধ (মস্তকে ) অধান্তৎ (ধারণ করিবেন )? 
অন্যুবাদ। হে সৌম্য! অর্ধ্যপুত্র ( গুরুকুল হইতে আগমন করিয়া ) এক্ষণে মধুপুরীতে বাস করিতেছেন 
কি? তিনি এক্ষণে (তাঁহার ) পিতৃগৃহসমূহকে বন্ধুগণকে এবং গোপগণকে স্মরণ করেন কি? তাহার কিছ্বরী- 
আমাদের কথা তিনি কখনও বলেন কি? কবে তিনি তাঁহার অগ্ুরু-্গন্ধ বাহু আমাদিগের মস্তকে অর্পণ 
করিবেন? ॥৯॥ 
শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়| উদ্ধব ব্রজে আসিয়া যখন গোপহ্থন্দরীগণের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন গোপ- 
ন্বরীগণ উদ্ববকে যে সকল কথ! বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটা কথা এই শ্লোকে বিরৃত হইয়াছে । গোপস্নন্দরীগণ 
জানিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মণুরা হইতে বিদ্যাশিক্ষার্থ গুরুগৃহে গিয়াছিলেন এবং শিক্ষাসমাপ্তির পরে পুনরায় মথুরায় 
ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। উদ্ধবকে তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছেন-__গুরুগৃহ হইতে মথুরায় ফিরিয়া আসিয়৷ তিনি 
মথুরাতেই আছেন তো? না কি ব্রজ ছাড়িয়া যেমন মথুরায় গিয়াছিলেন, তদ্রপ মধুর! ছাড়িয়াও অন্তত্র চলিয়া 
গিয়াছেন? আর্ধ্যপুজ_আর্য্য-্রীনন্দমহারাজের পুত্র; প্রাচীনকালে পতিকেই স্ত্রীলোকগণ আর্য্যপুল্র বলিয়া 
উল্লেখ করিতেন । অধুপুর্য্যাং_মধুপুরীতে ; মথুরার একটা নাম মধুপুরী; পিতৃগ্েহান._পিতৃগৃহসমূহকে ১ 
পিতৃগৃহ-শব্দে পিতা-মাতাদিও ধ্বনিত হইতেছে। বন্ধঃনং_উপননাদি-জ্ঞাতিবন্ধুবর্গকে। গোঁপান.শ্রীদামাদি- 
গোপবালকগণকে। কিস্করীণাং_-“আর্্পুত্র”-শব্ে ব্রজঙবন্দরীগণ নিজেদিগকে শ্রীকষ্ণপত্রী বলিয়াই ইঙ্গিত 
করিলেন) তথাপি আবার “কিন্বরী” বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেওয়াতে তাহাদের বিরহ-জনিত দৈন্তাই 
সুচিত হইতেছে। অণগ্ুরু-সুগন্ধ_অগুরু অপেক্ষাও মনোহর গন্বযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের অগুরু-হ্বগন্ধ হস্ত নিজেদের 
সি ধারণের অভিপ্রায়জ্ঞাপনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত ব্রজসথন্দরীদিগের বলবতী উৎকণ্ঠাই সুচিত 
‘হু | 
.. ব্রজঙ্বন্দরীগণও যে আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলিয়া অভিমান করেন, তাহার প্রমাণ এই হ্বোক। 
৬০-৬১। কেবল যে ব্রজহন্দরীগণই শ্রীকৃষ্ণের দাঁপী-অভিমান পোষণ করেন, তাহা নহে) তাহাদের মধ্যে 
সকল বিষয়ে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যেশ্রীরাধিকা- বাহার প্রেমের নিকটে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত চিরখণী বলিয়া নিজে স্বীকার 
করিয়াছেন__তিনিও শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলিয়া অভিমান করেন। 


৬্ঠ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৪৯৩ 


তথাহি (ভা, ১০/৩০৩৯ )= তথাহি (ভা, ১০৮৩৮ )- 
হা নাথ রমণ প্রেষ্ট কাসি কাসি মহাভুজ। চৈন্ধায় মাৰ্পয়িতুমুদ্যতকাৰ্্মুকেষু 
দাল্তান্তে কপণীয়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্‌ ॥ ১০ রাজস্বজেয়ভট-শেখরিতাজ্বিরেণুঃ। 
দ্বারকাতে রুক্সিণ্যাদি যতেক মহিষী । নিন্ে মৃগেন্্র ইব ভাগমজাবিষৃথাৎ 
তাহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী ॥ ৬২ তক্ছীনিকেতচরশোহস্ত মমার্চনায় ॥ ১১ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 


অনুতাপপ্রকারমাহ-_হা৷ নাথেতি, হে মহাভুজ ! সন্নিধিং দর্শয় যদ্যপি সন্নিধিস্তবানুমীয়তে, অব্রৈবাসি ন কাপি 
গতোহপি তথাপি তং দর্শয়েত্যর্থঃ। মহাভুজেতি__ভুজস্পর্শসবখানগভবসূচকম্‌ অন্তর্ধায় ভুজাভ্যাং পরিরভ্য স্থিত ইতি 
বোদ্ধব্যং, তঙ্চ স্বপ্নলবস্থ্ালিঙ্নবৎ তৎকাসি ভুজম্পর্শ এবানুডূয়তে ন তু ত্বং পম্চাৎ পুরতঃ পার্শ্বৃতোবাসীতি 
নোপলভ্যসে তন্মাৎ সন্তমপি সন্নিধিং দর্শয়েত্যর্থঃ ॥ শ্রীজীব ॥ ১০॥ 
মা মামর্পয়িতুং সম্পাদয়িতুং রাজস্ব জরা সন্ধাদিষু উদ্ভতকা্মুকেঘু সত অজেয়| যে ভটান্তোষং শেখরিতাঃ মুকুটবৎ 
কুতাঃ অজ্বিরেণবো যেন তেষাং মুদি পদং দধদিত্যর্থঃ। তন শ্রীনিকেতন্য চরণে| মযার্চচনায়াস্ত ৷ স্বামী। ১১। 


গোৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টাকা! 

উ। সভার_শ্রীক্ষ্ণ-প্রেয়সী ব্রজগোগীগণের |: পরম-অধিক। সর্বশ্রেঠা । যাঁর দাসী_যে শ্রীকৃষ্ণের 
দাসী। যাঁর প্রেমগুণে_যে শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবে (বা প্রেমরূপ রজ্দুদারা)। বদ্ধ তনুক্ষণ_ 
সর্বদা আবদ্ধ, চিরখণী | 

শ্লো। ১০। অন্বয়। হা নাথ! হা রমণ! হা প্রে্ট! হা মহাতুজ! ক (কোথায়) অসি (আছ)? 
ক (কোথায়) অসি (আছ)? সখে ! কপণীয়াঃ (দীন) দাশ্তাঃ (দাসীর-দাসী ) মে (আমার_-আমাকে ) তে 
(তোমার) সন্নিধিং (সান্নিধ্য ) দর্শয় (দর্শন করাও )। 

অনুবাদ। হা নাথ! হা রমণ! হা প্রেঠ! হা মহাভুজ! তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? হে সথে! 
তোমার দীনা দাসী আমাকে তোমার সান্িধ্য দর্শন করাও (তোমার নিকটে লইয়! যাও )। ১*। 

শারদীয়-মহারাসে শ্রীমতী রাধিকাকে লইয়াই. শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত হইয়াছিলেন, কতক্ষণ তাহার সহিত বনভ্রমণ 
করিয়া পরে তাহাকেও ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অস্তহিত হইলে তাহার অসহনীয় বিরহ-দুঃখে শ্রীরাধিকা উক্ত প্লোকানুরূপ 
কথা বলিয়াছিলেন-_্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ॥ হা__খেদসূচক বাক্য । নাঁথ_ স্বামী, পালক। রমণ-_ কান্তোচিত 
সবখগ্রদ। প্রেষ্_ প্রিয়তম । ক অসি_-আমাকে ফেলিয়া তুমি একাকী কোথায় আছ? দুইবার বলাতে ব্যগরতা 
এবং মিলনের নিমিত্ত উৎকঠা সুচিত হইতেছে। মহাভুজ_বিশাল বাহু ধীহার। ইহাদ্বার! চুরসবিশেষের স্মরণে 
ভ্রীরাধার মুঞ্ধত| সুচিত হইতেছে। সখে--"তোমার সহচরীত্ব দান করিয়া কৃতাৰ্থ করিয়াছিলে ; এখন তুমি 
কোথায় আছ, তাহাও আমি জানিতে পারি না।” তখনই আবার দৈন্তাতিশয্যবশতঃ বলিলেন--“দাস্তাস্তে”_ 
আমি তোমার দাসী মাত্র, সখী হওয়ার যোগ্য নহি; তাহাতেও আবার কৃপণ!--অতি দীনা, অতি কাতর; 
তোমার বিরহ-দুঃখ সহ করিতে, কিন্বা এই দুঃখকে হৃদয় হইতে দুরীভূত করিতে অসমৰ্থ । 

শ্রীমতী রাধিকারও যে দাসী-অভিমান হয়, তাহা দেখাইবার নিমিতই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

৬২। ব্রজগোগীদিগের দাসী-অভিমানের কথা বলিয়া এক্ষণে দ্বারকা-মহিষীদের দাসী-অভিমানের কথা 
বলিতেছেন ; শ্রীক্ষ্ণমহিষী বলিয়া তাঁহারাও' শ্রীকৃষ্ণের লঘ্ধুপরিকর-পর্য্যায়ডু্তা। রুক্সিণ্যাদি_রুন্সিণী আদি 
(শ্রেষ্ঠা ) ধাহাদের) ুক্িণী প্রভৃতি। এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিয়ে শ্রীমদূভাগবতের শ্লোক উদ্ধত কর! 


হ্ইয়াছে। 


৪৯৪ শরীপ্রীচৈতন্চচরিতামৃত [ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী টীকা 


শ্লৌ। ১১। অন্বয়। মাং (আমাকে) চৈগ্যায় (শিশুপালকে-_শিশুপালের হস্তে ) অর্পয়িতুং (সমর্পণ - 
করাইবার নিমিত্ত ) রাজস্ব (জরাসন্ধাদি রাজন্বরগ) উদ্ভৃ-কান্মুকেষু (বববাণ ধারণ করিলে) অজেয়ভট-শেখরিতাঙ্জি। 
রেণুঃ (বাহার পদরেণু সেই অজেয় বীরগণের মুকুটতুল্য হইয়াছিল, সেই যে শ্রীকৃষ্ণ )-_মৃগেন্দ্রঃ ( সিংহ ) অজাবিযুখাৎ 
(ছাগ ও মেষগণের মধ্য হইতে ) ভাগং ইব (নিজ ভাগের স্যায়)_ মাং] (আমাকে) নিন্ে (আনয়ন করিয়া- 
ছিলেন ), তক্রীনিকেতচরণঃ (তাহার শোভার-নিকেতনরূপ চরণ ) মম (আমার ) অর্চনায় (অর্চনের নিমিত্ত) 
অস্ত (হউক )। 

অন্মুবাদ। শিশুপালের হস্তে আমাকে সমর্পণ করাইবার নিমিত্ত ( জরাসন্ধ প্রভৃতি ) রাজগণ ধবুর্ববাণ ধারণ 
করিলে, যাহার পদরেণু সেই অজেয় বীরগণের যুকুটতুল্য হইয়াছিল (অর্থাৎ যিনি সেই অজেয় বীরগণের মস্তকে 
স্বীয় পদ স্থাপন করিয়াছিলেন ), এবং যিনি_ছাগ ও মেষগণের মধ্য হইতে সিংহ যেমন স্বীয় ভাগ ( হরণ করিয়া লয়) 
তদ্রপ, ( সেই রাজগণের মধ্য হইতে) আমাকে (হরণ করিয়া দ্বারকায়) আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের 
শ্রীনিকেতন-চরণ-সেবা! আমার (চিরদিনের জন্য ) থাকুক। ১১। 

এই শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী শ্রীরুক্সিণী-দেবীর উক্তি। 

শ্রীরুক্সিণী-দেবীর ভ্রাতা শিশুপালের 'নিকটেই তাহাকে. বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন; তিনি কিন্তু নিজে 
গোপনে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পত্র লিখিয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ করেন এবং যথাসময়ে আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করার 
জন প্রার্থনা! জানান | তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়! যখন ্রীরুক্সিণী-দেবীকে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন জরাসন্ধাদি 
রাজগণ তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া রুঝ্সিণীকে কৃষ্ণের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে সঙ্কল্প করেন। শ্রীর্চ তাহাদের 
সকলকে পরাজিত করিয়া রুম্মিণী-দেবীকে লইয়৷ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন । এই শ্রোকে, এই বিবরণের ইঙ্গিত করিয়া 
্ীরুক্সিণী-দেবী নিজের সৌভাগ্য ও দৈন্ত জ্ঞাপন করিতেছেন। 

চৈপ্তায়_চৈন্যপতি শিশুপালের হস্তে। উদ্ভতকাম্মুকেষু উদ্ধত ( উিত) হইয়াছে কার্সৃক (ধনু ) 
ধাহাদের, তাহাদিগকে উদ্যতকার্সূক বলে; জরাসন্ধাদি রাজগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধর্থে ধনর্ববাণ উদিত করিলে । 
অজের়তটশেখরিতাডিব রেগু₹_অজেয় (জয়ের অযোগ্য ) যে সমস্ত ভট (বীর ), তাহাদের শেখরিত (মুকুটতুল্য 
কৃত) অফ্যি,রেণু (রণধূল) যদ্ধার। ; অপরের পক্ষে অজেয় জরাসন্ধাদি যে সমস্ত বারগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে 
উদ্ধত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তা হাদের মস্তকে স্বীয় পদ স্থাপন করিয়াছিলেন; তাহাতে 
তাহার পদরজঃ যেন মুকুটর স্তায় তাঁহাদের মস্তকে শোভা পাইতেছিল। নিষ্টে-_লইয়। গেলেন, দ্বারকায়। 
জরাসন্ধাদিকে পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকায় লইয়া গেলেন । ইহাদ্ধারা শ্রীকৃষ্ণের সহিতরুক্সিণীর বিবাহ 
সুচিত হইতেছে, লল্জাবশতঃ রুক্মিণী নিজসুখে তাহা! 'পষ্টূপে বলিতেছেন না। জরাসন্ধাদির মধ্য হইতে কি ভাবে 
জীৰ্ণ রুক্মিণীকে নিলেন? তাহ ৰলিতেছেন। ম্গেন্্র_পশুরাজ, সিংহ। অজাবিযুখাৎ--অজ (ছাগ ) 
এবং.অবি (মেষ )-গণের যৃখ (দল) হইতে । -ভাগম্‌ ইব-্বীয় ভাগের স্তায় ॥ একপাল ছাগ এবং মেষের ভিতর 
হইতে সিংহ যেমন স্বীয় ভাগ (নিজের ভোগ্য ছাগ বা মেষকে ) অনায়াসে লইসকা যায়, তদরপ শ্রীকৃষ্ণও জরাসন্ধাদি 
রাজগণের ভিতর হইতে আমাকে (রুক্সিণীকে ) লইয়! গেলেন। জরাসন্ধাদি রাজগণের সহিত ছাগ ও মেষের এবং 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত সিংহের তুলনা দেওয়ায় জরাসন্ধাদি_-উদ্তকার্দুক এবং অন্তের পক্ষে অজেয় হইলেও যে শ্রীকৃষ্ণের 
শৌরযবীর্ঘের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য, তাহাই ধ্বনিত হইতেছে। তচ্ছবীনিকেতচরণঃ_শ্রীর (শোভার ) 
নিকেতন (আবাসস্থল )-রূপ চরণ; শোভার আবাসস্থল শ্রীকৃষ্ণের চরণ । অথবা, শ্রীনিকেতন (পদ্ম ) তুল্য চরণ 
চরণপদ্ম। ভার্চনায়-_অর্চনার নিমিত্ত । ভ্রীকজিণীদেবী বলিতেছেন- শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল আমার অর্চনার বস্তু 
হউক; ইহাতে শীক্ষপ্রেয়দী রুক্মিণীদেবীর দাস্যভাব সূচিত হইতেছে। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ] 'আদি-লীলা ৪৯৫ 


তথাহি (ভা, ১০/৮৩1১১.)-- 3 তত্রৈব (১০।৮৩।৩৯)- 
তপশ্চরত্তীমাঙ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া | আত্মারামন্ত তন্তেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ | 
_অব্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং সাহং তদৃগৃহমার্জনী ॥ ১২ সর্ব্বসঙ্গশিবৃত্যাদ্ধা! ভপসা চ বভুবিম ॥ ১৩॥ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


সখ্যা অর্্জুনেন | তশ্ত গৃহমার্জনী গৃহসংাৰ্জ্জনকত্রী ৷ স্বামী ॥ সখ্য সহোপেত্য নন তপশ্চরণাদিন। ত্বমেব 
তন্ত যোগ্যা ভাষ্য, নেত্যাহ তন্ত গৃহমার্জনী নীচদাসী, ন চ পত্বীত্বযোগ্যেত্যর্থঃ ॥ ভীসনাতন-গোস্বামী ॥ ১২ ॥ 
ইমাঃ অষ্টৌ বয়ং সর্ববসঙ্গনিরত্যা, তপসা স্ববর্শেণ চ অদ্ধা সাক্ষাৎ তন্ত গৃহদাসিক| বভুবিম স্বামী ॥ ১৩॥ 


গোর-কৃপা-তরঙ্জিণী টীকা! | 

শ্লো। ১২। অন্বয়। স্বপাঁদক্পর্শনাশয়া (স্বীয় পাদস্পৰ্শের আশায়) মাং (আমাকে ). তপশ্চরত্তীং 
(তপস্তাচারিণী ) আজ্ঞায় (জানিতে পারিয়া ) যঃ.(যিনি-যে শ্রীকৃষ্ণ) সব্যা (অখা-অজ্জুনের সহিত) উপেত্য 
(আমার নিকটে আসিয়! ), [মম ] (আমার ) পাণিং 'অগ্রহীৎ (পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন), অহং (আমি) 
তদ্গৃহমার্জনী ( তাহার- সেই শ্রীকৃষ্ণের- গৃহমার্জনকারিণী)। 

অনুবাদ । যে শ্রীক্*__আমাকে: তাহার চরণম্পর্শের আশায় তপন্তাচারিণী জানিতে পারিয়া তাঁহার 
সখা অর্জুনের সহিত আমার নিকটে আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের গৃহমার্জনকারিণী 
মাত্র (কিন্তু তাহার পত্নী হওয়ার যোগ্য নহি )। ১২। 

এই গ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী প্রীকালিন্দীদেবীর উক্তি । ইনি সূর্ব্যতনয়া এবং যমুনার অধিষ্ঠাত্রীদেবী ; শ্রীকৃষ্ণকে 
পতিরূপে পাওয়ার নিমিত্ত ইনি তপস্ত। করিতেছিলেন : সূরধ্যদেব যমুনা-জলমধ্যে তাহার এক পুরী নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিয়া" 
ছিলেন; তিনি তাহাতে থাকিয়া তপন্তা করিতেন ৷ একদা অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ মৃগয়ায় বাহির হইয়া যে স্থানে কালিন্দী- 
দেবী অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার নিকটবর্তী স্থানে যমুনাতীরে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীকে দেখিয়া সথা" 
অর্জুনকে তাহার নিকটে তাহার বৃতান্ত জানিবার নিমিত্ত পাঠাইলেন। অর্জুন কালিন্দীর মুখে সমস্ত জানিয়া আসিয়। 
্্রীুষণকে বলিলেন । তৎপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে যাইয়া“ কানিন্দীকে প্রথমতঃ হস্তিনাপুরে লইয়৷ আসেন, পরে 
দ্বারকায় আনিয়া তাঁহাকে যথাবিধি বিবাহ করেন (ভ্রীভা- ১০৫৮ অ. ) | 

স্বপাদ-স্পর্শনাণয়।- শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় চরণস্পর্শের আশায় শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার আশায়। 

তদ্গৃহমাৰ্জ্জনী_তাহার (কৃষ্ণের) গৃহমার্জনকারিণী কিন্ধরী মাত্র। শ্রীকালিন্দীদেৰী দৈন্যবশতঃ 
বলিতেছেন-_তিনি শ্রীকৃষ্ণের গৃহ-সংস্কারকারিণী দাসীমাত্র, তাহার পত্নী হওয়ার যোগ্যতা তো তাহার নাই-ই, পরস্ত 
গৃহ-মার্জনব্যতীত অন্ত কোনও সেবার যোগ্যতাও তাহার নাই। 

ক্লো। ১৩। অন্বয়। ইমাঃ (এই ) বয়ং (আমরা) বৈ সর্বনঙ্গনিরৃত্য। (সমস্ত বিষয়ে আসক্তি হইতে নিবৃত্ত 
হইয়া) তপস| চ (এবং পতিসেবারপ তগ্তা-দ্বারা.) আত্মারামন্ত ( আত্মারাম) তন্ত ( সেই ্রীকষণের ) অদধা (সাক্ষাৎ) 
গৃহদাসীকাঃ (গৃহদাসী ) বভুবিম (হইয়াছি )। 

অন্মুবাদ। এই আমর! সকলে (ধন-পুত্রাদি ) সমস্ত বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগদ্ধারা এবং (পতির দাসীত্বরূপ) 
তপস্যাদ্বারা আত্মারাম সেই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ গৃহদাসী হইয়াছি। ১৩। 

এই শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের মহিষী শ্রীলক্মণাদেবীর উক্তি! তিনি দ্রৌপদীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের বিবাহের 
বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়া যেন একটু লজ্জিত হইয়াছিলেন; তখন তাহার বয়োজ্যেষ্ঠা শ্রীকক্ষিণী-আদির সন্তোষ 
উৎপাদনের নিমিত্তই কেবল ব্যক্তিগতভাবে নিজের কথা৷ ছাড়িয়া দিয়া এই শ্লোকে__তাহারা 'আটজনেই যে শ্রীকৃষ্ণের 


দাসীত্ব করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন-_তাহা প্রকাশ করিলেন। 


৪৯৬ প্ীশ্রীচৈতন্যচরিতাহৃত [ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


আনের কি কথা, বলদেব মহাশয় | তেঁহো আপনাকে করেন দাস ভাবনা । 
যাঁর ভাব__শুদ্ধসখ্য বাংসল্যাদিময় ॥ ৬৩ কৃষ্ণদাসভাব বিন্নু আছে কোন্‌ জন! ? ॥ ৬৪ 
গোৌর-কৃপা-ভরঙ্জিণী টীকা 


কল্পক্ষয়ে সূরধ্যগ্রহণ-উপলক্ষে দ্বারকাপরিকরদের সঙ্গে! শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, তখন ব্রজবাসীরাও 
সেখানে গিয়াছিলেন এবং যুধিষিরাদিও গিয়াছিলেন, দ্রৌপদীদেবীও গিয়াছিলেন। একসময়ে ভ্রৌপদীদেবী 
শ্রীকৃষ্ণমহ্ষী-দিগের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে তাহাদের প্রত্যেককে বিবাহ করিয়াছেন, তাহাদের মুখে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কৃষ্ণমহিষীগণ তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া 
তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া থাকিলেও তাহাদের প্রত্যেকের চিত্তে কৃষ্ণনাসী-অভিমানই যে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে, 
প্রত্যেকের উক্তিতে তাহাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল । 

ইম। বয়ং_-এই আমরা সকলেই ; রুক্মিণী, সত্যভামা, জান্ুবতী, কালিন্দী, ভদ্রা, সত্যা, মিত্রবিন্দা ও 
লক্ষণা স্বয়ং এই আটজন শ্রীকষ্ণমহিষীকেই “ইমা” শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। জর্বর্বসঙ্গনিবৃত্ত্য।_সর্বব (ধন-পুভ্রাদি 
সমস্ত )-বিষয়ে সঙ্গ (আসক্তি ) হইতে নিবৃত্তিদ্বারা ; সমস্ত বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া । তাহার! অন্য সমস্ত 
বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া! শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তপসা-_-তপস্যাদ্ারা ; 
শ্রীকৃষ্ণের (পতির ) দাসীত্বই তাহাদের স্বধর্ম, ইহাই তাহাদের অবশ্য-কর্তব্য তপস্যা। 

আত্মারামস্তা_ আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের । “শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম__আনন্দপূর্ণ বলিয়া আপনিই আপনাতে ক্রীড়াশীল, 
আপনিই আপনাতে পরিতৃপ্ত ; তাহার আনন্দ বা স্বখের নিমিত্ত বাহিরের কাহারও আন্ুকুল্যের প্রয়োজন হয় না; 
তথাপি যে তিনি আমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন--ইহা কেবল আমাদের প্রতি তাহার করণামাত্র।” ইহা 
শ্রী্মণাদেবীর দৈন্োক্রিমাত্র ; শ্রীকষ্ণমহিষীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের আত্মভূতা- শ্রীকৃষ্ণ 
হইতে অভিন্ন ; তাই তিনি পূর্ণ হইয়াও তাহাদের সহিত ক্রীড়া করেন-_ইহাতে তাহার আত্মারামতার হানি হয় না। 
গৃহদাসিক।_(দাসী-শব্দের উত্তর অল্লার্থে ক প্রত্যয়); গৃহসম্মার্জনাদিকারিণী নীচ দাসী মাত্র ; পরস্তু তাহার 
পত্নী হওয়ার অযোগ্য । 

৬২ পয়ারে “রুক্িণ্যাদি”-শবে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ আঁপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী মনে করেন; 
ইহার প্রমাণরূপে শ্রীমদ্‌ ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন-_শ্রীরুক্সিণীদেবী, শ্রীকালিন্দীদেবী, শ্রীলক্ণাদেবী 
এবং শ্রীলক্ষণার মুখোক্ত বাক্যে অষ্ট প্রধান| মহিষী সকলেই তদ্রপ অভিমান পোষণ করিতেন । 

৬৩-৬৪। ৫১-৬১ পয়ারে ব্রজপরিকরদের এবং ৬২ পয়ারে দ্বারকা-পরিকরভুক্ত মহিষীদের দাস্যভাব দেখাইয়া 
এক্ষণে__ধিনি ব্রজ-পরিকরও বটেন, দ্বারকা-পরিকরও বটেন, সেই- প্রীবলদেবের দাস্যভাবের কথা বলিতেছেন। 
শরীরুক্িণী-আদি মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের পত্নী বলিয়া এবং পতিসেবাই পত্নীর একান্ত কর্তব্য বলিয়া তাহাদের চিত্তে 
শ্রীকৃষ্ণের দাসীত্বের অভিমান অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু শ্রীবলদেব--শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়াই ধাহার অভিমান 
এবং ধাহার শ্রীকৃষ্ণ-গ্রীতিতে এঁশবর্্যজ্ঞানের সংমিশ্রণও নাই, শুদ্ধ-বাৎসল্য এবং শুদ্ধ-সখ্যভাবেই যিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি 
করেন, সেই শ্রীবলদেবও-_যখন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়| মনে করেন, তখন ধাঁহাদের ভাব এঁশবর্্যজ্ঞানময়, 
তাহারা যে নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া মনে করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 

শুদ্ধসখ্য_এশৰ্য্যজ্ঞানহীন সখ্য ; বিশ্রভময় সমান-সমান-ভাব । বাৎসল্যাদিময়-_এশব্য্যজ্ঞানহীন বাৎসল্যময়। 
ছোট ভাইয়ের প্রতি বড় ভাইয়ের যেরূপ বাৎসল্য থাকে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও বলদেবের সেইরূপ বাৎসল্য, স্নেহ; 
আবার সময় সময় তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সখা বলিয়াও মনে করেন। বস্তুতঃ সাধারণতঃ তাহার ভাব বাহুল্য 
মিশ্রিত শুদ্ধসখ্য। দাঁস-ভাবনা-শ্রীকষ্ণের দাসরূপে মনে করা। শ্রীবলদেবের দাস্যভাবের প্রমাণ শ্রী. ভা, 
৯০/৯৩৩৭।শ্লোকে “প্রায়ে! মায়াস্ত মে ভর্ভঃ_ আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই এই মায়া__এই বাক্যে “ভর্ভুঃ”-শব্দে দৃষ্ট হয়; 


] 
| 
| 
] 


ষষ্ট পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৪৯৭ 


সহস্রবদনে যৌহো শেষ সঙ্কর্ষণ । কৃষ্ণগুণলীলা! গায় নাচে নিরন্তর ॥ ৬৮ 

দশ দেহ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৬৫ পিতা-মাতা-গুরু-স্খ| ভাব কেনে নয়। 

অনন্ত ত্ৰহ্মাণ্ডে কদ্র__সদাশিবের অংশ। প্রেমের স্বভাবে দাস্তভাবে মে করয় | ৬৯ 

গুণাবতার তেঁহে! সর্ব অবতংস ॥ ৬৬ এক কৃষ্ণ সর্ববসেব্য জগত-ঈশ্বর : 

তেহো! যে করেন কৃষ্ণের দাস্ত প্রত্যাশ। আর যত সব তার সেবকান্ুচর | 9০ 

নিরন্তর কহে শিব_গুঞ্ি কৃষ্ণদাস | ৬৭ সেই কৃষ্ণ অবতী্ণ-__চৈতন্য ঈশ্বর । 

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগন্বর । অতএব আর সব তাহার কিন্কর ॥ ৭১ 
গৌর-কুপা-তরজিণী 'টাক। 


তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় “ভর্তা_ প্রভু” বলিয়া__নিজে যে তাহার দাস, তাহাই সূচিত করিয়াছেন ।  ১1৪/১১৮-২০ 
পয়ারের টাকাদি দ্রষ্টব্য । কৃষ্ণদাস-ভাববিন্ধু ইত্যার্দি_-এমন কেহ নাই, যাহার কষ্মদাস-অভিমান নাই। এই 
বাক্যের দিগ দর্শন-উদাহরণ ৬৫:৬৮ পয়ারে দেওয়া হইয়াছে। 

৬৫1 অনভ্তদেবের কৃষ্ণদাস-অভিমানের কথা বলিতেছেন । ১/৫1১০০-১০৭ পয়ার ্রষ্টব্য। দশদেহ-__ 
ছত্ৰ, পাদুকা, শয্যা, উপাধান (বালিশ ), বসন, উপবন (বাগান ), বাসগৃহ, যজ্ঞসুত্ৰ, সিংহাসন ও মন্তকে-পৃথিবীধারী 
শেষ; এই দশরূপে অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন । ১1৫1১০৬-১*৭ পয়ার দ্রষ্টব্য । 

৬৬। গুণাবতার-রুদ্রদেবের (বা শিবের) কষ্*দাস-অভিমানের কথা বলিতেছেন, কুদ্রব-একাদশ রুদ্র, 
শিব । সদাশিব-_ইনি প্রীর্চের বিলাসমূ্ডি পরব্যোমের অন্তর্গত শিবলোকে ইহার নিত্যস্থিতি। ইনি নিগুণ। 
অনন্ত ব্রন্ধাণ্ডে অনন্ত রুদ্র আছেন; ইহার! প্রত্যেকেই সদাশিবের অংশ, প্রত্যেকেই সগ্ুণ। সদাশিবের যে অংশ 
তমোগুণকে অঙ্গীকার করিয়া গুণাবতাররূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তাহাকেই রুদ্র ব| শিব বলে; রুদ্র বা শিব 
জগতের সংহারকর্ত| | “তমোগুণেন শিবঃ সংহারকর্তা । ** সদাশিবঃ স্বযংকৃপা্গবিশেষ-স্বরূপে। নি ণিঃসঃ শিবস্তাংী। 
ভাগবতামৃতকণ| ।৬ 1৮ 

৬৭৬৮1 শিব যে শীকৃষ্ণদাস্য কামনা করেন_্রীকৃষ্ণের ভজন কামনা করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক হইতে 
তাহ! জানা যায়৷ “ভজে ভজেন্তারণপাদপন্থজং ভগস্য কৃৎসস্য পরং পরায়ণমূ। ৫1১৭1১৮॥ সম্ব্ষণত্তবে ভ্রীশিব 
বলিতেছেন--হে ভজনীয় ! আমি তোমার ভজন করি; তোমার পাদপদ্ম সমস্তের আশ্রয়, তুমি ফড়বিধ এঁশার্য্যরও 
আশয় ।” দিগম্বর-শিব ; অথবা উলঙ্গ; প্রীশিব কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে করিতে উলঙ্গ হইয়| 
পড়েন। ১/৬।৪৩। পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 

৬৯1 ভক্তের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পিতা-অভিমান (যেমন প্রীনন্দ-মহারাজে ), মাত|-অভিমান (যেমন শ্রীষশোদ। 
মাতায় ), গুরু-অভিমান ( যেমন শ্রীউপনন্দাদিতে ), সখা-অভিমান (যেমন প্রীত্ববলাদিতে )-যে কোন অভিমান- 
জনিত ভাবই থাকুক না কেন, ্রীকৃষপ্রেমের স্বভাবই এই যে,ত্রীক্ষ্ণদাস্যের ভাব সর্বগ্রকারে শ্রীকষণকে সখী করার 
ইচ্ছা চিত্তে জাগিবেই । “কষ্ণপ্রেমের” ইত্যাদি ৪৯ পয়ারোজ বাক্যের উপসংহার করা হইল, এই পয়ারে। 

৭০। সকলের চিত্তেই কৃষ্ণদাস্যভাব জন্মে কেন, তাহার হেতু বলিতেছেন। কৃষ্ণই জগতের ঈশ্বর, সর্ব ) 
তিনিই একমাত্র সেব্য আর সকলেই তাহার সেবক ; সেবক হইলেও সেবার বৈচিত্রীনির্ববাহার্থে কেহ পিতা, কেহ 
মাত! ইত্যাদি ভার পোষণ করিয়া ত্রীকৃষ্ণের স্বখসম্পাদন করিয়া থাকেন। সকলে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের সেবক বলিয়াই, 
যিনি যে অভিমানই মনে পোষণ করেন না কেন, সকলের চিত্তেই দাস্যভাব প্রবল 

৭১। যেই রুষণ সর্বেশবরঃ সকলের সেব্য, সেই কৃষ্ণই ্রীচন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কাজেই প্রীচৈতন্ত- 
রূপেও তিনি সর্বেরশ্বর, সর্ববসেব্য--আর সকলেই তাহার সেবক । 


২/৬৩ 


৪৯৮ শ্ীশ্রীচৈতন্ঘচরিতাম্ৃত [ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


কেহে। মানে, কেহো! না মানে, সব তার দাস। - যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ ॥ ৭২ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী টীকা 

৭২। পিতাকে যিনি পিতা বলিয়া মানেন, তাহারই স্তায়--যিনি পিতাকে পিতা বলিয়! মানেন না, তাহার 
পিতাও যেমন তাহার পিতাই থাকেন, তিনি পিতা বলিয়া মানেন ন! বলিয়া যেমন পিতা তাহার পক্ষে পিতাব্যতীত 
অন্ত কিছু হইয়া যান ন| এবং হইতে পারেনও না, এবং তিনি নিজেও যেমন তাহার পিতার পুজরই থাকেন ; তিনি নিজে 
তাহা স্বীকার না করিলেও যেমন তিনি তাহার পিতার পুক্রব্যতীত অন্য কিছু হইয়া যান না__হইতে পারেনও না 
জন্মদাতার জনকত্ব এবং পুল্রের জন্ত্ব যেমন কিছুতেই লোপ পাইতে পারে না-_-তদ্রপ, শ্রীকৃষ্ণ (বা শ্রীচৈতন) স্বরূপতঃ 
সর্ববসেব্য বলিয়৷ এবং সকলে স্বরপতঃ তাহার সেবক বলিয়া_-যিনি শ্রীকষ্ণকে (বা শ্রীচৈতন্কে) সেব্য বলিয়া স্বীকার 
করেন না তিনিও শ্রীকৃষ্ণের (বা শ্রীচৈতন্তের) দাস এবং শ্রীকৃষ্ণ (বা! শ্রীচৈতন্) তাহারও প্রভু ; সেব্য-সেবকত্বের 
সম্বন্ধের অস্বীকারে সেই সম্বন্ধ নষ্ট হইতে পারে না_-কারণ, ইহা স্বরূপান্বন্ধি সম্বন্ধ । যিনি মানেন, তাহার প্রভুও 
যেমন শ্রীকৃষ্ণ (বা শ্রীচৈতন্ত ), যিনি মানেন না, তার প্রভুও তেমনি শ্রীকৃষ্ণ ( বা শ্রীচৈতন্ত )। কিন্তু যিনি মানেন না, 
তাহার অপরাধ হয়, সেই অপরাধে তাহার সর্বনাশ হয়, অধঃপতন হয়, তাহার সংসার-নিরৃত্তি অসম্ভব হইয়| পড়ে। 


“যঃ এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্‌ । ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদভষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ | শ্রীভা. ১১1৫।৩ যে ব্যক্তি . 


স্বীয় জন্মমূল ঈশ্বরকে ভজন করে না কি অবজ্ঞা করে, সে ব্যক্তি স্থানভ্র্ট হয়! অধঃপতিত হয়। সংসার-নিরৃত্তি না 
হওয়াই অধঃপতন (চক্রুচর্তী )1৮ 

ধীহারা বলেন_ঈশ্বর মানেন না, বিচার করিয়া দেখিলে বুঝ! যায় যে, তাহারও বাস্তবিক ঈশ্বর মানেন; তবে 
মানেন যে__একথাটী তাহারা জানেন না। অন্যান্যের ন্যায় তাহারাও বাঁচিয়া থাকিতে, চিরকালের জন্য নিজেদের 
অস্তিত্ব রক্ষা করিতে--কেবলমাত্র দেহটার অস্তিত্ব নয়, সজীব দেহের, চেতন দেহের চির-অস্তিত্ব রক্ষা করিতে 
ঠাহারাও--ইচ্ছা করেন; তাহাও আবার েন-তেন প্রকারেণ নহে-নিত্য নিরবচ্ছিন্ন হৃখ-চ্ছন্দতার সহিত। 


অন্ঠান্ঠের স্তায় তাহারাও বন্দরের উপাসক, মঙ্গলের উপাসক, প্রীতির উপাসক-_তীহারাও স্থন্দর জিনিষ ভালবাসেন, : 


নিজের এবং অপরেরও মঙ্গল কামনা করেন, অপরকে ভালবাসিতে চাহেন এবং অপরের ভালবাসা! পাইতেও চাহেন। 
চিরকালের জঙ্ত স্বখেস্বচ্ছন্দে বাচিয়! থাকার ইচ্ছা-নিত্য অস্তিত্ব বা নিত্য-সত্া, নিত্য চেতন বা চিৎ এবং নিত্য 
আনন্দ লাভের ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নহে; কিন্তু এই নিত্য সৎ, নিত্য চিৎ এবং নিত্য আনন্দ সেই স্বচ্চিদানন্দ 
ঈশ্বরে ব্যতীত আর কোথাও নাই। হ্বিতরাং তাহারা তাহাদের বাঁসনাদ্বারা ঈশ্বরকেই চাহিতেছেন__তাই ঈশ্বরের 
অস্ভিত্বও স্বীকার করিতেছেন। আবার সৌন্দর্য্য মঙ্গল ও গ্রীতি সন্বন্ধিনী বাসনাদ্ারাও সেই ঈশ্বরকেই চাহিতেছেন। 
স্বতরাং তাহার অস্তিত্ব মানিয়া লইতেছেন ; কারণ, একমাত্র ঈশ্বরই পরম-স্ন্দর, ঈশ্বরই পরম-মঙ্গলের নিধান, 
‘তিনিই “সত্যং শিবং (মঙ্গলং ) স্বন্দরম্”, তিনিই প্রেমময় বিগ্রহ। যদি কেহ বলেন-_-“আমার মাতা বন্ধ্যা, তাহা 


হইলে তাহার উক্ভিদ্বারাই যেমন তাহার মাতার বন্ধ্যাত্ব মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাঁদিত হয় এবং তিনি যে বন্ধ্যা-শব্দের অর্থ 


জানেন ন! তাহাও প্রতিপাদিত হয়, তদ্রপ ধাহারা বলেন--“আমরা ঈশ্বর মানি ন”, তাহাদের ব্যবহারই তাহাদের 
উক্তির মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিয়া থাকে ; তবে তাহাদের উক্তি যে মিথ্যা, সেই কথাটাই তাহারা জানেন না। 

জীবের এ সমস্ত চাওয়া, বাস্তবিক জীবস্বরূপেরই চাওয়া- ঈশ্বরকে চাওয়া । কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবে এই 
জীবস্বরূপ--শুদ্ধজীব-_দেহপিপ্জরে আবদ্ধ ; দেহপিঞ্জরব্যতীত আর কিছুই সে জানে না। তাই মনে করে-_এই সকল 
চাওয়া” দেহেরই চাওয়! ; দেহ কিন্তু প্রাকৃত জড়বস্ত, তাই জড়বন্তব্যতীত অপর কিছুতেই দেহের তৃপ্তি সাধিত হইতে 
পারে না। তাই আমাদের শ্ঠায় দেহপিঞ্জরাবদ্ধ জীব প্রাকৃত জড়বস্ত দিয়াই দেহের চাওয়! মিটাইতে চায়, প্রাকৃত 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দের অনুসন্ধানেই ব্যস্ত । কিন্তু এ সব পাইয়াও দেহের ক্ষুধা মিটে ন! ; কারণ, ক্ষুধাটা 
তো বাস্তবিক দেহের নয়; ক্ষুধাট| হইতেছে জীবস্বরূপের, সেই ক্ষুধাও আবার প্রাকৃত রূপ-রসাঁদির জন্য নহে; এই ক্ষুধা 


{ 
| 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | আরিলীলা ক 


চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস । ‘ভক্ত’ করি অভিমান করে সর্বক্ষণ ॥ ৭৬ 

চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস ॥ ৭৩ তার অবতার এক- শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ । 

এত বলি নাচে গায় হুঙ্কার গভীর । ত্রীরামের দাস্য তেঁহে| কৈল অনুক্ষণ ॥ ৭৭ 

ক্ষণেকে বসিলাচাধ্য হইয়| সুস্থির ৷ ৭৪ সঙ্ক্ষণ-অবতার কারণান্ধিশায়ী । 

ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে । তাহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী ॥ ৭৮ 

সেই ভাবে অনুগত তার অংশগণে ॥ ৭৫ তাহার প্রকাশভেদ অদ্বৈত আচাৰ্য্য । 

তার অবতার এক শ্রীস্র্ষণ। কায়মনোবাক্যে তার ভক্তি সদা কাধ্য ॥ ৭৯ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাকা 


হইতেছে অখিল-রসাম্মৃতমুততি ভ্রীগবানের জন্য । যে পর্্য্ত এ কথাটা আমার! উপলব্ধি করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত 
আমাদের চাওয়া ঘুচিবে না-__অর্থাৎ চাহিদা মিটাইবার জন্ত ছুটাছুটি ঘুচিবে না । মধুলুব ভ্রমর মধুহীন ফুলের গন্ধে 
আকৃষ্ট হইয়া ইতন্ততঃ ছুটাছুটি করে; কিন্তু যে ফুলে মধু আছে, সেই ফুলটা যে পর্যন্ত না পায়, সে পর্য্যন্ত তাহার 
ছুটাছুটি মাত্রই সার হয়। আমাদের ছুটাছুটিও ঘুচিবে তখন যখন আমরা মধুর সন্ধান যাহার জন্তু আমাদের চাওয়া 
বাসনা, সেই বস্তুর বা ভগবানের সন্ধান পাইব। ক্ষত প্রয়োজন সাধনের । সাধনহীন “মুখে-মানার” বা “বিচারবুদ্ধি 
প্রসৃত-মানার” কোনও মূল্য নাই। বিচারদ্বার| যদি আমি বুঝিতে পারি যে সন্দেশ মিষ্ট, তাহাতেই সন্দেশের মিষ্টত্ব 
আমার আস্বাদিত হইবে না, সন্দেশ খাওয়ার ইচ্ছাও তৃপ্তিলাভ করিবে না। 

৭৩। ্রীঘদৈত বলিতেছেন-__“সকলেই যেমন শ্রীচৈতত্তের দাস, আমিও তাহারই দাস।” দৈন্ঠের সহিত 
আরও বলিতেছেন__“আমি শ্রীচৈতন্তের দাস, তাহার দাসের দাস।” দৃঢ়তা জ্ঞাপনের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ উক্তি। 

দাসের দাস--ভরীচৈতন্তের দাস ভরীনিত্যানন্দ, তাহার অংশ (হতরাং সেবক) ্রীসর্ষপ, সধর্ষণের অংশ (ইতরাং 
সেবক) শ্রীমহাবিষ্ণু, মহা বিষুর অবতার হইলেন শ্রীঅদ্বৈত; সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীচৈতন্তের দাসানুদাসই 
হইলেন । ৪৮-৭৩ পয়ার শ্রীঅদ্বৈতের উক্তি | 

৭৪। এই পয়ার হইতে শেষ পর্যন্ত এরন্থকারের উজি। এতবলি_“চেতনের দাস মুঞি৷”-ইত্যাদি 
বলিয়|। গায়_নাম-লীলাদি গান করেন। হুঙ্কার গভীর-গভীর হুঙ্কার করেন, প্রেমাবেগে। বসিলাচার্য্য__ 
আচার্য্য (অদ্বৈত) বসিলেন ॥ কতক্ষণ পরে তিনি স্বস্থির হইয়| বসিলেন_ প্রেমের আবেগ একটু প্রশমিত 
হইলে। 
৭৫। প্রীঅদৈতের দাসাভিমানের হেতু বলিতেছেন। মূল ভক্ত-অভিমান বিরাজ করে শ্রীবলরাম ; অংশীর 
গুণ অংশে থাকে বলিয়া শ্রীবলরামস্থিত ভক্ত-অভিমান তাহার অংশাংশাদিতেও বিরাজিত ; শ্রীঅদ্বৈত বলরামের 
অংশাংশ বলিয়া ভ্রীঅদ্বৈতেও ভক্তাভিমান বা দাসাভিমান বিরাজিত। 

ভক্ত-অভিমান মূল_আমি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত বা দাস, এইরূপ মুল-অভিমান ব| আদি-অভিমান। 

অথবা, মূল শ্রীবলরামে ভক্ত-অভিমান__সকলের মূল যে প্রীললরাম, তাহাতে ভক্ত-অভিমান। সেইভাবে 
ভক্তভাবে। “প্রায়ে। মায়াস্ত মে ভর্ভ$-্রীতা" ১০১৩।৩৭ ॥”-ইত্যাদি শ্লোকই বলরামের ভক্ত-অভিমাঁনের প্রমাণ 

৭৬৭৯1 গ্রীবলরামের অংশ কে কে এবং তাহাদের ভাবই বা কিরূপ, তাহা বলিতেছেন। শ্রীসন্ব্ষণ 
বলরামের এক অবতার-রূপ অংশ ; তার আর এক অবতাররপ অংশ হইলেন শ্রীলক্ষমণ । সন্ধর্ষণের অবতার-রূপ অংশ 
হইলেন কারণান্ধিশায়ী নারায়ণ এবং শ্রীঅদ্ৈত হইলেন কারণার্ণবশায়ীর ; আবির্ভাববিশেষ ; ইহার! সকলেই 
শ্রীবলরামের অংশাংশাদি বলিয়া বলরামের ভক্তাভিমান ইহাদিগের মধ্যেও আছে। 

এই ভক্তাভিমানবশতঃ শ্রীঅদ্ৈত সৰ্বদাই কায়মনোবাক্যে ভক্তিকাৰ্য্য করিয়া থাকেন। 


tos শ্ৰীত্ৰীচৈতন্তচরিতামৃত [ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


বাক্যে কহে-_মুঞ্ি চৈতন্যের অনুচর” ৷ কায়বৃহ করি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৮২ 
মুঞি তার ভক্ত'_-মনে ভাবে নিরন্তর ॥ ৮০ এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার | 

জল তুলদী দিয়ে করে কায়েতে সেবন । নিরন্তর দেখি সভায় ভক্তির আচার ॥ ৮৩ 
ভক্তি প্রচারিয়! সব তারিলা ভুবন ॥ ৮১ এ সভাকে শাস্ত্রে কহে__-ভিক্ত-অবতার+। 
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সন্ধর্ষণ। ভক্ত অবতার পদ উপরি সভার ॥ ৮৪ 


গোৌর-কৃপা-তরক্িণী টীকা 

৮০৮১ শ্রীঅদ্বৈতের কায়মনোবাক্য সেবার বিশেষ বিবরণ দিতেছেন। তিনি মুখে বলেন_-“আমি শ্রীচৈতন্তের 
অন্ুচর বা দাস ।”--ইহা হইল তাহার বাচনিক ( বাক্যে ) ভক্তি। তিনি সর্বদা মনে ভাবেন “আমি ভ্রীচৈতন্তের 
ভক্ত বা দাস।”-__ইহা হইল মানসিক (মনের ) ভক্তি। আর শরীরের সাহায্যে তিনি জল-তুলসী-আদি সেবার 
উপকরণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, ইহা কায়িক-ভক্তি। আবার ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়| তিনি সমস্ত জগৎকে 
উদ্ধার করিয়াছেন__এই এক ভক্তি-প্রচারকার্ষ্যেই দেহ, মন ও বাক্য এই তিনটারই প্রয়োজন হয়। 

৮২.। শ্রীসক্ষর্ষণাদি যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তদ্রপ ধরণীধর-শেষও শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ; তিনিও শ্রীবলদেবের অংশ-কলা! 
বলিয়া তাহাতেও ভক্তাভিমান আছে । কিরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন? তিনি মন্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া 
সৃষ্টিরক্মারূপ সেবা করেন এবং ছত্রচামরাদি নানা রূপে আত্মপ্রকট (কায়ব্যৃহ) করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎসেবা করিয়া 
থাকেন। শেষসক্বর্ষণ__শেষরপী সন্বর্ষণ ॥ কায়ব্যুহ__বিভিন্নরূপে আত্ম প্রকট ; ১1১৪২ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 

৮৩। এই সব- শ্রীবলদেব হইতে শেষ-সনবরষণ পর্য্যন্ত সকলেই । শ্রীকৃষ্ণের অবতার_ শ্রীকষ্ণের অংশাংশাদি। 
জগতে অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া ইহাদিগকে অবতার বলা হ্ইয়াছে। ১1৫।৬৯ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য। ইহাদের 
সকলের আচরণই ভক্তির অনুকুল, সকলের আচরণই ভক্তের আচরণের স্ায়। 

“এই পয়ারে শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তাবতারত্ব প্রমাণের সূচনা করিতেছেন। 

৮৪। স্বরূপে তাহারা অবতার এবং আচরণে তাহারা ভক্ত ; এজন্য তাহাদিগকে “ভক্ত অবতার” বা “ভক্তরূপে 
অবতার” বলা হয়। শ্রীবলদেবাদি অবতার-সকল স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরেই আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়া স্বরূপে তাহারাও 
কৃষ্ততুল্য (অবশ্য শক্তি-বিকাশাঁদিতে পার্থক্য আছে); এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে ভক্ত বলিলে তাহাদের ঈশ্বরত্বের 
হানি হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন--“ভক্ত-অবতার-পদ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট ।” ভক্তাবতারের মাহাত্ম্য 
সর্ববশেষ্ঠ ; হৃতরাং তাহাদিগকে ভক্তাবতার বলাতে তাহাদের লবুত্ব প্রকাশ পাইতেছে না । 

“ভক্ত-অবতার-পদ উপরি সভার”__-একথার তাৎপর্য কি? সভার উপরে বলায় কি স্বয়ং কৃষ্টেরও উপরে 
বুঝাইতেছে? তাহাই যদি হয়, তবে কোন্‌ বিষয়ে তাঁহাদের এই উৎকর্ষ? স্বরূপে উৎকর্ষ নাই, যেহেতু স্বরূপে 
সকলেই নিত্য শাশ্বত, সকলেই সর্বরগ, অনন্ত বিভু। শক্তিতেও ভগবধস্বরূপগণ শ্রীকৃষ্ণের উপরে নহেন ; যেহেতু, 
তাহাদের মধ্যে শক্তির বিকাশ কৃষ্ণ অপেক্ষা কম। তবে কোন্‌ বিষয়ে তাহাদের উৎকর্ষ? ভক্ত-অবতার-শবোর 
ধ্বনিতে বুঝা যায়_-ভক্তির ব্যাপারে, ্রীকৃষ্ণসেবার ব্যাপারেই তাহাদের উৎকর্ষ । ভক্তির বিকাশ স্রীকৃষ্ণে নাই, তিনি 
ভক্তির বিষয় মাত্র, আশ্রয় নহেন। কৃষ্ছদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু, তাহার সহিত শ্রীকজ্ঞ-স্বরূপের প্রত্যক্ষ পরিচয় 
মাই। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের এবং তাহাদের নিত্য পরিকরদের মধ্যে ভক্তির বিকাশ আছে ; স্বতরাং কৃষ্ণভজ্ঞ- 
অভিমান-জনিত আননসিস্কুর সঙ্গেও তাহাদের পরিচয় আছে। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা তাহাদের উৎকর্ষ। 
বস্তুতঃ, ভক্তভাবে স্বীয় মাধু্যযাদির আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপ 
রূপে এবং বিভিন্ন পরিকররূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। আবার ভক্তদের আনন্দবর্ধানের জন্য তরীকৃষ্ণকেও সর্বদা 
যত্রপর দেখা যায়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন-_মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবধাঃক্রিয়াঃ। পদ্মপুরাণ। হতন্াং 
ভক্তভাবাঁপন্ন অবতারগণের আনন্দ অনির্কচনীয়। পরবর্তী ১/৬।১৪ শ্লোক এবং ১1৬৮৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য | 
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অতএব অংশী-_কৃষ্ণ, অংশ-_অবতার। আত্ম! হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ ॥ ৮৭ 
অংশী-অংশে দেখি জোষ্ঠ-কনিষ্ঠ-আচার ॥ ৮৫ আত্ম! হৈতে কৃষ্ণ “ভক্ত বড়’ করি মানে । 
জ্যেষ্টভাবে অংশীতে হয় প্রভু-জ্ঞান |] তাহাতে বহুত শান্ত্রবচন প্রমাণে ॥ ৮৮ 
কনিষ্৯ভাবে আপনাতে ভক্ত-অভিমাঁন ॥ ৮৬ তথাহি (ভা. ১১৷১৪৷১৫ ) 


ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনিন” শঙ্করঃ। 


কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত-পদ। 
ন চ সঙ্ধর্যণে| ন শ্রীনৈবাত্ম| চ যথা ভবান্‌ ॥ ১৪ 


/ শ্লোকের সংস্কৃত টীক। 
অত্রাত্মযোশত্বেন পুজত্বম্‌ | শঙ্করত্বেন হ্ইখকরত্ব-সূচনয়া সাহচর্য্যম্‌ | সঙ্কর্যণত্বেন গর্ভসনবর্মণসূচনয়া! ভ্রাতৃত্বম্‌। 
শ্রীত্বেনাঅরয়বিশেষ-সুচনয়! ভার্য্যাত্বং ব্যজ্যতে আত্মা শ্রীমুত্তিরপি। ততশ্চ পুজ্রত্বাদিন| ন তে প্রিয়তমাঃ কিন্ত ভজ্যেব। 
অতো৷ ভক্যাধিক্যাৎ যথা ভবান্‌ প্রিয়তমঃ তথা ন তে ইত্যর্থ:। ইতি ভক্তানাং প্রিয়তমত্বে নিদর্শনম্‌ ৷৷ শ্রীজীব ॥ ১৪ ॥ 


গোঁর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
৮৫। পূর্ববর্তী ৮৩ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয় ; নচেৎ “অতএব” শব্দের সার্থকতা থাকে ন|। 
অতএব-_এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়! ৷ আংশী ইত্যাদি-শ্রীকৃষ্ণ হইলেন অংশী এবং তাহার অবতার- 
সমূহ হইলেন তাহার অংশ । আংঙী অংশে ইত্যাদি__অংগী হইলেন জ্যেষ্ঠ এবং অংশ হইলেন কনিষ্ঠ এবং তাহাদের 
মধ্যে আচরণও এই সম্বন্ধেরই অনুরূপ ॥ পরবর্তী পয়ারে এই আচরণের বিশদ বিবরণ দিতেছেন। 
কোনও কোনও গ্রন্থে প্রথম-পয়ারার্দস্থলে “এক অংশী কৃষ্ণ, সর্ব অংশ তার ।”_-এইরূপ পাঠাত্তর আছে; ইহার 
অর্থ এইরূপ »_একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সমস্তের অংশী বা মূল এবং শ্রীবলরামাদি সকলেই তাহার অংশ। অর্থের কোনও 
পার্থক্য না থাকিলেও এই পাঠান্তরই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় । “অতএব অংশী” ইত্যাদি পাঠে “অতএব” শব্দ থাকাতে 
মধ্যবর্তী একটি পয়ারকে ডিঙ্গাইয়া ৮৩ পয়ারের সহিত অন্বয় করিতে হয়? কিন্তু এইভাবের অন্বয় শিষ্টাচারসম্মত নহে। 
৮৬। পূর্বপয়ারোক্ত জ্যে্-কনিষ্ঠ-আচারের বিবরণ দিতেছেন। অংশী জোট বলিয়া তাহার প্রতি অংশ 
কনিঠের প্রভু ভান হয়-_অংশ অংশীকে প্রভু বলিয়া মনে করেন এবং অংশ কনিষ্ঠ বলিয়া নিজেকে অংশীর ভক্ত বা দাস 
বলিয়া মনে করেন: কণি্ঠত্বই ভক্তাভিমানের হেতু, ইহাই ৮৫1৮৬ পয়ারের তাৎপর্য্য। 
৮৭-৮৮ । পূর্ববর্তী ৮৪ পয়ারে বলা হইয়াছে, ভক্ত-অবতার-পদ সর্বশ্রেষ্ঠ; এই দুই পয়ারে তাহার হেতু 
বলিতেছেন | কৃষ্ণের সমতা বা তুল্যতা অপেক্ষা কৃষ্ণের ভক্তত শ্রেষ্ঠ | 
আত্মা_্রীমূ্তি, স্বীয় বিগ্রহ বা দেহ! আত্মা! হৈতে প্রেমাম্পদ-শ্রীকৃ্ণ নিজের বিগ্রহ (শরীর ) অপেক্ষা 
(অর্থাৎ নিজ অপেক্ষা ) তাহার ভক্তকে অধিকতর প্রেমাস্পদ বলিয়া মনে করেন; প্রেমাস্পদ__প্রীতির বস্তু। 
আত্ম! হৈতে ইত্যাদি_-তিনি আপনা-অপেক্ষা তাহার ভক্তকেই বড় বলিয়! মনে করেন। তাহাতে__এই বিষয়ে? 
শ্ৰীকৃষ্ণ যে আপনা-অপেক্ষা ভক্তকেই বড় এবং বেশী গ্রীত্যাস্পদ বলিয়! মনে করেন, সেই বিষয়ে | 
অন্বয়। ১৪। ভবান্‌ (তুমি) যথা (যেরূপ ) [ প্রিয়তমঃ ] ( প্রিয়তম ) আত্মযোনিঃ(বর্গ) মে (আমার) ন 
তথা প্রিয়তমঃ (সেইরূপ প্রিয়তম নহেন ), ন শঙ্করঃ ( শঙ্করও নহেন ) নচ সঙ্কর্ণঃ (সনবর্মণও নহেন ) ন শ্রীঃ (লক্ষীও 
নহেন ), ন এব আত্মাচ (এমন কি আমি নিজেও নহি )। 
অনুবাদ । উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-_হে উদ্ধব ! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা আমার সেরূপ প্রিয়তম নহেনঃ 
শঙ্করও সেইরূপ প্রিয়তম নহেন,সন্ধর্পণও নহেন, লক্ষ্মীও নহেন, এমন কি আমি নিজেও আমার সেইরূপ প্রিয়তম নহি।” ১৪ | 
শ্রীকৃষ্ণের এক স্বরূপ-_গর্ভোদশায়ীর নাভিপন্ধে ব্রহ্মার জন্ম; স্বৃতরাং ব্রহ্মা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের পুণ্রস্থানীয় ; শ্রীশঙ্কর 
হইলেন তাহার এক স্বরূপ ; আর শ্রীলঙ্ষী হইলেন তাহার কান্ত! ; কিন্তু তথাপি ব্রা পুর হইয়াও তত প্রিয় নহেন, 


&৪২ জরীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত [ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


কৃষ্ণসাম্যে নহে তার মাধু্য্যস্বাদন ৷ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব । 
ভক্তভাবে করে তীর মাধুরধ্য চর্ববণ ॥ ৮৯ মুঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব ॥ ৯০ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


শঙ্কর স্বরপভূত হইয়াও তত প্রিয় নহেন, এমন কি শ্রীলক্গী-দেবী কান্ত৷ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের তত প্রিয় নহেন__ভক্ত উদ্ধব 
যত তার প্রিয় ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ভক্তত্বই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হওয়ার একমাত্র হেতু, অন্ত কোনও সম্বন্ধ তাহার 
প্রিয় হওয়ার পক্ষে হেতু হইতে পারে না। ব্রন্গাও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বটেন, কিন্তু পুত্র বলিয়া প্রিয় নহেন, ভক্ত বলিয়া 
প্রিয় ব্রঙ্গার চিত্তে ভক্তি যতটুকু বিকশিত হইয়াছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ততটুকুই প্রিয়। শঙ্কর এবং লক্ষ্মী সম্বন্ধেও 
ও একই কথা; লক্ষ্মীও তাহার প্রিয়; কিন্ত ভার্য্যা বলিয়া প্রিয় নহেন, তাহাতে প্রেমবতী বলিয়া প্রিয়; বস্তুতঃ 
তাহাতে প্রেমবতী বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাৰ্য্যা; শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার সম্বন্ধ তাহার কৃষ্ণপ্রেমেরই অনুগত। 
ব্ৰহ্মা, শঙ্কর এবং লক্ষ্মীর ভক্তি অপেক্ষা উদ্ধবের ভক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া উদ্ধবই ইহাদের মধ্যে প্রিয়তম । “অতো 
ভজ্যাধিক্যাৎ যথা ভবান্‌ প্রিয়তমঃ, তথা ন তে ইত্যথ? (ক্রমসন্দর্ভ)) | সৰ্ববভক্তেষু মধ্যে উদ্ধবঃ শ্রেষ্স্তন্মাদপি গোপ্যঃ 
(চক্রবর্তী )।” কেবল ব্ৰহ্মা, শঙ্কর বা লক্ষ্মী নহেন-_শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের নিজের শ্রীবিগ্রহও (দেহও) তাহার 
নিকটে তত প্রিয় নহেন-্রীউদ্ধব যত প্ৰিয় ; ইহার হেতু-_্রীউদ্ধবের ভক্তি। ভগবান্‌ ভক্তির বশীভূত। 
‘ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ৷” শ্রুতি ॥ 

শ্রীশঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত বলিয়| স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য; এই শ্লোকে দেখান হইল যে, সেই শঙ্কর অপেক্ষাও 
ভক্ত উদ্ধব প্রিয়ত্বাংশে বড় ; এই অংশে এই শ্লোক ৮৭ পয়ারোক্ত “কৃষ্ণের সমতা হৈতে” ইত্যাদি অংশের প্রমাণ। 
ঘ্রীকৃষ্ণের আত্ম! (শ্রীবিগ্রহ ) হইতেও ভক্ত উদ্ধব প্রিয়ত্বাংশে বড়; এই অংশে এই শ্লোক ৮৭1৮৮ পয়ারোক্ত 
“আত্মা হৈতে” ইত্যাদি অংশের প্রমাণ । পূর্বববর্ত্তী ৮৭1৮৮ পয়ারের প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় এই গ্লোকের 
পপ্রিয়তম”-শব্দ হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত পয়ারদ্বয়ে “বড়” শব্দে শ্রীকৃষ্ণের “প্রিয়ত্বাংশে বড়ই” সুচিত 
হুইতেছে। ভক্ত কোন্‌ বিষয়ে বড়? ন|-_প্রিয়ত্ব-বিষয়ে_তীকৃষ্ণের নিকটে ভক্তই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয় 

৮৯"৯০। পুল্রাদি-সম্বন্ধ অপেক্ষা কিম্বা কৃষ্ণসাম্য অপেক্ষা ভক্ত কেন প্রিয়ত্বাংশে বড় হয়েন তাহার হেতু 
বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের সামথণ ধার যত বেশী, প্রিয়ত্বাংশে তিনি তত বড়_ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, 
ইহাই বিজ্ঞজনের অনুভবলবধ সত্য । আবার শ্রীকৃষ্ণমাধূর্য্য আস্বাদনের একমাত্র হেতুও হইতেছে প্রেম বা ভক্তি 
পুল্রাদি সম্বন্ধ অথব| কৃষ্ণসাম্য নহে (১1৪১২৫ ১৪1৪৪ ) ; স্বৃতরাং এই প্রেম বা ভক্তি যাহার মধ্যে যত বেশী, 
শ্ৰীকৃষ্ণমাধৰ্য্য আস্বাদনে তিনিই তত বেশী সমর্থ স্বৃতরাং তিনিই শ্রীকৃষ্ণের তত বেণী প্রিয়। 

প্রশ্ন হইতে পারে, শরীকৃষ্ণমারুর্য্য আস্বাদনের সামর্থ্য ধাহার যত বেশী, আস্বাদক-হিসাবে তিনি তত বড় হইতে 
পারেন; কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও বেশী প্রিয় হইবেন কেন? প্রিয়ত্বাংশে তিনি তত শ্রেষ্ঠ হইবেন কেন? 
ইহার উত্তর হইতেছে এই- শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন রসিক-শেখর ; তিনি রঞ্-আস্বাদনে পটু এবং রস-আস্থাদনের নিমিত্ত 
লালায়িতও ; এই রস-আত্বাদন-বিষয়ে যিনি তাহাকে যত বেশী সহায়তা করিতে পারেন, তিনি তাঁহার তত বেশী 
প্রিয় হইবেন। তিনি আস্বাদন করেন-_ভক্তের প্রেমরস-ির্ধ্যাস ; স্বতরাং ধাহার মধ্যে প্রেমের বা ভক্তির বিকাশ 
যত বেশী, তিনিই তাহার আস্বাদনের বস্তু বেশী যোগাইতে পারিবেন, রস-আত্বাদন-বিষয়ে তাহার তত বেশী-সহায়ত। 
তিনিই করিতে পারিবেন; তাই তিনিই শ্রীকৃষ্ণের তত বেশী প্রিয় হইবেন । এইরূপে, যিনি ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণমাধূর্য্যের 
আস্বাদক-হিসাবেও তিনি বড়, আবার শ্রীকষ্-কৃত-রস-আস্বাদন-বিষয়ে সহায়ক-হিসাবেও-্তরাং শ্রীকৃষ্ণের 
পরিযত্বাংশেও_-তিনি বড় । কেবল সম্বন্ধ বা কেবল কৃষ্ণসাম্য রস-আস্বাদন-বিষয়ে কৃষ্ণের সহায়তা করিতে পারে না_ 
কারণ, সম্বন্ধ বা সাম্য প্রেমবিকাশের হেতু নহে। শ্রীনন্দ-যশোদাও শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী এবং বন্থদেব-দেবকীও 
তাহার জনক-জননী--শ্রীকৃফণের সহিত নন্দ-যশোদার এবং বহদেব-দেবকীর তুল্য সম্বন্ধ; তথাপি কিন্তু তাহারা 


৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! টন 


ভক্তভাব অঙ্গীকরি বলরাম লক্ষণ । আপন মাধুধ্য পানে হইয়| সতৃষঃ ॥ ৯৩ 

অদৈত নিত্যানন্দ শেষ সঙ্কর্ষণ ॥ ৯১ স্বমাধুধ্য আস্বাদিতে করেন যতন | 

কৃষ্ণের মাধুর্্যরসামূত করে পান। ভক্তভাব বিন! নহে তাহা আস্বাদন ॥ ৯৪ 

সেই সুখে মত্ত, কিছু নাহি জানে আন ॥ ৯২ ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈল! অবতীর্ণ । 

অন্যের আছুক কার্ধ্য, আপনে শ্রীকৃষ্ণ । প্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে সর্ববভাবে পূর্ণ ॥ ৯৫ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


্রীকষণের তুল্য প্রিয় নহেন-_ন্দ-যশোদা যত প্রিয়, বন্থদেব-দেবকী তত প্রিয় নহেন ; ইহার প্রমাণ এই যে-_বস্তুদের- 
দেবকীর নিকটে থাকিয়াও নন্দ-যশোদার বিরহবেদনা প্রীকৃষ্ণকে গীড়িত করিত ( প্রকট-লীলায় ) ; কিন্ত ব্রজে নন্দ- 
যশোদার নিকটে অবস্থানকালে বন্ৃদেব-দেবকীর বিরহে তিনি পীড়িত হইতেন না । ইহার হেতু এই যে, নন্দ-যশোদায় 
বস্থদেক-দেবকী অপেক্ষা প্রেমের বিকাশ অনেক বেশী ; তাই তাহার বন্থদেব-দেবকী অপেক্ষা প্রিয়ত্বাংশে বড়। 

প্রীকুঞ্চের শ্রীবিগ্রহ ভক্ত-চিত্তে প্রেমের তরঙ্গ উত্তোলিত করিস! পরম্পরাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের রস-আত্বাদনে সহায়ত! 
করে বটে__কিস্তু সাক্ষাদ্ূভাবে ভক্তের প্যায় সহায়তা করে নাঃ এমন কি, তাহার শ্রীবিগ্রহ স্বীয় মাধুর্য ও শ্রীকৃ্চকে 
আস্বাদন করাইতে পারে না-_যদি ভক্ত স্বীয় প্রেম বা ভাব দিয়া আনুকূল্য না করেন। ইহার প্রমাণ এই!যে-_ত্রীরাধার 
ভাব অঙ্গীকার করার পূর্বের শত চেষ্টা সত্বেও শরীকৃষ্চ সয় মাধুর্য আস্বাদন করিতে পারেন নাই। এ সমস্ত কারণে 
প্রীকষের প্রীবিগ্রহ (আত্বা ) অপেক্ষাও প্রিয়ত্বাংশে ভ্তই বড়। আর, ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের শরীবিগ্রহ (আত্মা) 
অপেক্ষাই বড়_-আপনা অপেক্ষাও প্রিয়ত্বাংশে বড়, তখন হবহারা শ্রীকৃষ্ণের সমান মাত্র _কিস্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নহেন-_ 
তাহাদের অপেক্ষা যে ভক্ত প্রিয়ত্বাংশে বড় হইবেন, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। 

তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন-প্রীকৃষ্ণের মাধূর্য্যের আস্মাদন। বিজ্ঞের অনুভব _ মাধূর্্য-আস্বাদন-বিষয়ে ধীহার| 
অভিজ্ঞ, তাহাদের অন্ুভবলব্ধ সত্য । বিজ্ঞ ব্যক্তির! যাহা অনুভব করেন, তাহাতে ভরম-প্রমাদাদি থাকিতে পারে ন! ; 
স্বতরাং তাহারা স্বয়ং অনুভব করিয়া! যাহা বলিয়! যায়েন, তাহা অত্রান্ত সত্য । বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়| গিয়াছেন যে, 
ভক্তভাবেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদিত হইতে পারে, অন্ত কোনও ভাবে তাহার আস্বাদন অপভব। ঘট লোক- 
অজ্ঞ ব্যক্তি । ভাবের বৈভব-__ভক্ত-ভাবের বা প্রেমের মাহাত্ম্য । 

৯১৯৫) কষ্ণসাম্যে মারূ্যাস্থাদন হয় না বলিয়! এবং একমাত্র ভক্তভাবেই মাধুধ্যাস্াদন সম্ভব হয় বলিয়াই 
বলরাম, লক্ষণ, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ এবং সক্বর্ষণাদি সকলেই স্বরূপে কৃষ্ণতুল্য হইয়াও শ্রীকৃষ্চ-মাধর্য্যাস্থাদনের 
নিমিত্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং ভক্তভাবে মাধুর্য আস্বাদন করিয়া সেই আস্বাদন-স্খে উন্মত্ত হইয়! 
আছেন। কৃষ্ণতুল্য হইয়াও যে ইহারা ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহাদ্বারাই প্রমাণিত যে, কৃ্সাম্য অপেক্ষা 
কৃষ্ণভক্তত্ শ্রেষ্ঠ: কৃষ্ণতুল্য হইয়াও যে লোভনীয় বস্তুটী (মাধৰ্ঘ্যের আস্বাদন ) তাহারা পাইতেন না” ভক্তভাব 
অঙ্গীকার করাতেই তাহা পাইয়াছেন। 'অন্তের কথা তো দুরে, স্বয়ং প্রীক্ষ১ও ভভভাব অঙ্গীকার-ব্যতীত 
স্বীয় মাধুর্য আস্বাদন করিতে পারেন নাই। ভক্তকুল-মুকুটমপি-প্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ 
রী টৈতন্রূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় মাধুর্য আস্বাদন করিয়াছেন। ভক্তভাবব্যতীত স্বয়ং শরীকুঞ্ণও যে মারূর্ধ্য 
আস্বাদন করিতে পারেন না, তাহাই বলা হইল। ৯১-৯৫ পয়ারে বিজ্ঞানুভবের দৃষ্টান্ত দেওয়| হইল। 

রীকব্-টৈতত্তরূপে ইত্যাদিএস্থলে স্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সর্ববভাবে--সর্বতোভাবে-পূর্ণ বলা: হইয়াছে, 
্রীরুষ্চকূপেও ব্রজে তিনি যাহা আস্বাদন করিতে পারেন নাই, শ্রীকৃ্ণচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে তাহাঁও আস্বাদন 
করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে-_আস্বাদক বা রসিক-শেখর হিসাবে শ্ৰীকষ্ণস্বরপ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যস্বরূপ 
ূর্ণতর। ব্রজে শ্রীকৃষ্স্বরূপে তিনি কেবল বিষয়জাতীয় স্থখই আস্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু আশ্রয়জাতীয় স্থখ আস্বাদন 
করিতে পারেন নাই_-কাঁরণ, আশরয়জাতীয় স্বখ-আস্বাদনের উপাদান ত্রজে তাঁহার মধ্যে অভিব্যক্ত ছিল না-_তাহা 


৫০৪ ্রীপ্রীচৈতন্ঘচরিতামূত [ ৭ম পরিচ্ছেদ 


নান! ভক্তভাঁবে করেন স্বমাধুধ্য-পান। আচাধ্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার । 
পূর্বের করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান ॥ ৯৬ ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥ ১০২ 
অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার । তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ । 
ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর ॥ ৯৭ তাহার ইয়ত্তা কহি, এ বড় অপরাধ ॥ ১০৩ 
মূল-ভক্ত-অবতার-_শ্রীসন্র্ষণ । জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত-আচার্্য । 
ভক্ত-অবতার উহি অদ্বৈত গণন ॥ ৯৮ জয় জয় ব্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ আৰ্য্য ॥ ১০৪ 
অদ্বৈত-আচাৰ্য্য গোসাঞির মহিমা অপার । ছুইপ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তব্ব নিরূপণ! 
যাহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্তাবতার || ৯৯ পঞ্চতত্বের বিচার কিছু শুন ভক্তগণ ॥ ১০৫ 
সঙ্কীর্তন প্রচারিয়া জগৎ তারিল। ভ্রীরপ রঘুনাথ পদে যার আশ । 
অ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল ॥ ১০০ চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৬ 
অদ্বৈত-মহিমানস্ত-_কে পারে কহিতে। ইতি শ্রীচৈতন্তচরিতায়তে আদিখণ্ডে প্রীমদ- 
সেই লিখি__যেই শুনি মহাজন হৈতে।| ১০১ দ্বৈততত্বনিকূপণং নাম ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৬ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা! 


ূর্ণতমরূপে অভিব্যন্ত ছিল তাহারই স্বরূপ-শক্তি শ্রীরাধিকাতে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতগ্-্বরূপে শ্রীরাধার ভাব তাহার 
অন্তভু ক্ত থাকাতে তিনি আশ্রয়জাতীয় স্বখও আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইলেন শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্ীাধার-_পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ-শক্তিমানের-_মিলিত বিগ্রহ» হতরাং তিনি এক শ্রীরুষ্ণটৈতন্ত-স্বরূপেই বিষয়জাতীয় এবং 
আশ্রয়জাতীয় সুখ পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারেন ; তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তেই রসিক-শেখরত্বের পূর্ণতম অভিব্যক্তি 
আর, এই একই স্বরূপে শক্তি ও শক্তিমানের পূর্ণতম অভিব্যক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত-স্বরূপেই তিনি পসর্ববভাবে পূর্ণ "= 
সন্র্ডে শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন-_্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলিত বিগ্রহই পরম-স্বরূপ ; শরীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপেই শ্রীশ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের নিবিড়তম মিলন-_যুগলিতত্বের চরম-পরিণতি-__বলিয়া এই স্বরূপকেই পরমতমস্থরূপ বল! যাইতে পারে_- 
ইহাই “শ্রীকৃষ্ঃচৈতন্ঘরূপে সর্ববভাবে পূর্ণ”-বাক্যের ধ্বনি বলিয়া মনে হয়। ভ্রীরাধার ভক্তভাব অঙ্গীকারের ফলেই 
শ্রীকষচৈতন্ঠে স্বভাবে পূর্ণতার অভিব্যক্তি-রসাস্বাদন-মাহাত্ম্যে এবং রসিক-শেখরত্বের বিকাশে স্রীরুষ্ণ অপেক্ষাও 
শেষত্বের অভিব্যক্তি। (টা. প. দ্র) “আত্মা” অপেক্ষা ভক্ত বা ভক্তভাব যে বড়, ইহাই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ । 

৯৬। নানা ভক্তভাবে ইত্যাদি পয়ারার্দের অন্বয় £__প্রীকষ্ণচৈতন্ত-্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ) ভক্তভাবে নান! (নানাবিধ) 
স্বযার্য্য (স্বমাধূৰ্য্যের নানাবিধ বৈচিত্রী ) পান (আস্বাদন) করেন। পুর্বে্ব__আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে। 

৯৭। পূর্ববর্তী ৮৩ পয়ারে শ্রীবলরাদির ভক্তাবতারত্ব প্রমাণের সূচনা করিয়াছিলেন; এই পয়ারে তাহার 
উপসংহার করিতেছেন । অবতারগণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া এবং অংশীর সেবা করাই অংশের স্বরূপা ্থুবন্ধি কর্তব্য বলিয়া 
ভক্তভাবেই অবতারগণের অধিকার; তাই তাহারা ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া! ভক্তাবতার-নামে খ্যাত হইয়াছেন। 
ভক্তভাব হইতে ইত্যাদি__ভক্তভাবে যে স্থখ (শরীক মাধুধ্যাস্বাদনজনিত সখ ) পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা অধিক 
সখ আর নাই ; তাহার সমান হ্বখও কোথাও নাই ; তাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন । 

৯৮-৯৯। শ্রীঅদৈত কিরূপে ভক্তাবতার হইলেন, তাহা বলিতেছেন । প্রীসক্র্ষণ মূল ভক্তাবতার-হওয়ায় এবং 
শীঅদ্ৈত ্রীসঙব্ষণের অংশাংশ হওয়ায় শ্রীঅদ্বৈতও ভক্তাবতার হইলেন; যেহেতু, অংশীর গুণ অংশেও বর্তমান 
থাকে। ৭৫ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য। উহি__স্র্ষণের অংশাবতার বলিয়া । অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদিত্যাদি-শ্লোকস্থ 
“ভক্তাবতারং”-শব্দের অর্থের উপসংহার এই পয়ারে করা হইল। শ্রোকস্থ প্ঈশংগ-শব্দের অর্থ করিতেছেন। মহিমা! 
ঈখরত্ব। যাহার হস্কারে ইত্যাদি__ইহাই শ্রীঅদ্দৈতের মহিমা । 


আদি-দীলা 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
অগত্যেকগতিং নত্ব। হীনাৰ্থাদিকসাধকম্‌ । পূর্বের গুর্ববাদি ছয়তত্তের কৈল নমস্কার । 
শ্রীচ্তন্যং লিখ্যতেহস্ত প্রেমভক্তিবদান্যাতা ॥ ১ গুরুত্ব কহিয়াছি, শুন পাচের বিচার ৷ ২ 
জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পঞ্চতত্ব অবতীৰ্ণ শ্রীচৈত্যাসঙ্গে | 
তাহার চরণাশ্রিত_সেই বড় ধন্য ॥ ১ পঞ্চতত্ব মিলি করে সঙ্ধীর্তন রঙ্গে ॥ ৩ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাক! 


ভ্রীচৈতন্তং নত্বা প্ৰণম্য অস্ত শ্ৰীকৃষ্ণচৈতনস্ত প্রেমভক্তিবদান্তিতা নির্ব্বচার-প্রেমভক্তিদানশীলত| লিখ্যতে বর্ণ্যতে 
ময়| ইত্যন্বয়ঃ। কীদৃশং শ্রীচৈতন্যম্‌ ? অগতীনাং অকিঞ্চনানাং একঃ গতিঃ শরণং য এব তম্‌। পুনঃ কীদৃশম্‌ 
হীনায় পতিতায় জনায় অর্থাধিকং প্রেমাণং সাধ্যতে যেন তম্‌। ১। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

ধ্লো। ১। অন্বয়। অগত্যেকগতিং ( গতিহীনের একমাত্র গতিস্বরূপ ) হীনার্থাধিকসাধকং ( নীচজনেও 
পরমপুরুযার্থ-প্রেম-প্রদাতা ) শ্রীচৈতন্তং (শ্রীচৈতন্তকে ) নত্বা (নমস্কার করিয়া) অন্ত (ইহার_ শ্রীচৈতন্ঠের ) 
প্রেমভক্তিবদাহ্তা (প্রেমভক্ভি-বিষয়ে বদান্যত| ) লিখ্যতে (বর্ণিত হইতেছে )। 

অনুবাদ । যিনি গতিহীনের একমাত্র গতি এবং যিনি নীচ পতিত জনসমূহকেও পরমপুরুঘার্থ-প্রেম প্রদান 
করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্তকে নমস্কার করিয়া প্রেমভক্তি-বিষয়ে তাহার বদীন্ততা বর্ণন করিতেছি। ১। 
দাতা-শিরোমণি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু পাত্রাপাত্র বিচার না৷ করিয়| যাকে তাকে- ত্দ্ধাদিরও হুল তি "প্রেমভক্তি দান 
করিয়াছেন,_ইহাই তাহার অদ্ভুত বদীত্যতা। 

২। পুর্বে্ব_ প্রথম পরিচ্ছেদে “বন্দে গুরূন্”ইত্যাদি শ্লোকে। ছয়-তন্ব--গুরু, ভক্ত, ঈশ, অবতার, প্রকাশ 
ও শক্তি এই ছয় তত্ব। এই ছয় তত্ত্বের মধ্যে ১/১/২৬-২৯ পয়ারে গুরূ-তন্ব বর্ণনা করা হইয়াছে; তদ্যতীত অন্য 
পাঁচের_ভক্ত, ঈশ, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি এই পাঁচটা তত্ত্বের বিচার এই পরিচ্ছেদে করা হইতেছে, পরবর্তী 
পয়ার-সমূহে । 

৩। শ্রীটচতষ্ঠ সঙ্গে _প্রীচ্ত্-সহিতে; শীচৈতন্তকেও এক তত্ব মনে করিয়া। পঞ্চতব্ব অবতীর্ণ 
ইত্যাদি--প্রীচৈতন্তকে লইয়া! পাঁচটা তত্ব অবতীৰ্ণ হইয়াছেন শ্্রীচৈতন্ এক তত্ব, তত্তিন্ন আরও চারিটা তত্ব, এই 
মোট পাঁচ তত্ব অবতীর্ণ হইয়াছেন, নবদ্বীপে । প্রীচৈতত্ের সঙ্গে (প্রীচৈতনতব্যতীত অপর) পাঁচটা তত্ব অবতীর্ণ 
হইয়াছেন__ইহ। এ স্থানের অভিপ্রেত অর্থ হইতে পারে না; কারণ এরূপ অর্থ করিলে “পঞ্চতত্বাত্মকং কৃষ্ণং” ইত্যাদি 
প্লোকের সহিত বিরোধ ঘটে (১১১৪ শোকের টাকাদি দ্রব্য ) ; উক্ত শ্লোকে শ্রীচৈতন্তব্যতীত, চারিটা তত্বের মাত্র 
উল্লেখ আছে-_পীচটা তত্ত্বের উল্লেখ নাই। তাই গৌর গণোদ্দেশ-দীপিকাও বলিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্তকে একতত্ব 
ধরিয়াই পাঁচ তত্ব, শ্রীচৈতন্তকে একতন্ব না ধরিলে মোট চারিটা মাত্র তত্ব হয়। “স্বাভিন্নত্বেন যুতং তত্বং পঞ্চতত্ব- 
মিহোচ্যতে ৷ অন্যথা তদসন্ব্ধাততততবংস্তাচ্চতুষ্ট়ম। ৭1” 

সন্ীর্তন-_“বহুভিরিলিতা তদ্গানন্থখং জীকষ্ণগানম্‌_বহু লোক মিলিত হইয়া তাগোনন্বখময় শ্রীষ্ণ-বিষয়ক 
গান করিলে, সেই গানকে সবীর্ভন বলে শ্রীভা. ১১1০1৩২ শ্রোকের ক্রমসন্দর্ভঃ1” যেশ্রীকৃষ্ণগানে গায়কও সখ পাঁয়েন, 
শ্রীকষও স্খ পায়েন, অথবা যাহা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে গীত হয়, তাহাই তঠ্‌গানস্থখ কৃষ্ণগান পাঁচ তত্ব অবতীর্ণ 


-২/৬৪ র 


bo ্রীপ্বীচৈতত্তচরিতাযূত [ ৭ম পরিচ্ছেদ 
পঞ্চতত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ । রস আস্বাদিতে তু বিবিধ বিভেদ ॥ ৪ 


গৌর-কপা-তরজিণী টাক 

হইলেন কেন, তাহার হেতু বলিতেছেন। পঞ্চতন্ত মিলি ইত্যাদি__পঞ্চতত্ব মিলিয়া সঙ্ধীর্ভণ-রঙ্গ করেন। একাকী 
সন্বীর্তন হয় না; সঙ্কীর্তন করিতে হইলে বহু লোকের দরকার ; তাই সম্থীর্তন করিয়া সন্ধীর্ভন-রস আস্বাদনের 
অভিপ্রায়ে পাঁচ তত্ব পাঁচ পৃথকভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই পাঁচ তত্ত্বের পরিচয় ১।১।১৪ ্লোকের টাকায় দ্রষটব্য। 

৪8 উক্ত পাঁচটা তত্বের স্বরূপ বলিতেছেন। পাঁচটা বিভিন্ন রূপে প্রকটিত হইলেও স্বরূপতঃ তাহাদের মধ্যে 
কোনও ভেদ নাই ; স্বরূপতঃ একই তত্ব-বস্ত ভাবাবেশাদি-ভেদে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়! আত্মপ্রকট করিয়াছেন; 
“উপাধিভেদাৎ পঞ্চত্বং তত্বস্তেহ প্রদশ্যতে ॥ গৌরগণোদেশ-দীপিকা । ৯” রস আদ্মাদিতে ইত্যাদি__রসের 
বৈচিত্রী-সম্পাদনের নিমিত্ত বিভিন্ন ভাবাবেশের প্রয়োজন ; তাই রস-বৈচিত্রী আস্বাদনের নিমিত্ত একই তত্বস্ত পঞ্চরূপে 
আত্মগ্রকট করিয়াছেন । একই তত্ব কেন পাঁচ রূপে অবতীর্ণ হইলেন, তাহাই বলা হইল। তভু_একই তত্ববস্ত 
হইলেও। রস আস্বাদিতে _এন্থলে পূর্ব পয়ারানুসারে রস বলিতে সঙ্ধীর্ভনরসই বুঝাইতেছে বলিয়া! মনে হয়; কিন্ত 
একই নাম-সঙ্ধীর্তন হইতে বিভিন্ন ভাবের ভক্ত বিভিন্ন রস আস্বাদন করিয়া থাকেন ; নাম কল্পতরু সদৃশ__নাম ভক্তের 
ভাব-অনুযায়ী রসই ভক্তকে দান করিয়া থাকেন | বিশেষতঃ, নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া একই শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিভিন্ন 
ভাবের ভক্তের নিকটে বিভিন্ন রসের স্কুরণ করেন, তদৃভিন্ন শ্রীনামও তেমনি বিভিন্ন ভক্তের প্রাণে বিভিন্ন রসের স্মুরণ 
করিতে পারেন,_-আঁবার একই ভাবের ভক্তের নিকটেও ভাবের বৈচিত্রী অনুসারে একই রসের অশেষ বৈচিত্রী 
উদ্ঘাটিত করিতে পারেন । শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অবতারের বহিরঙ্ব-কারণ নামসঙ্কীর্ভন-প্রচার। সঙ্ধীর্ভন করার জন্যও বহু 
লোকের প্রয়োজন, তজ্ন্ত একই তত্ত্বের বহু ( পাঁচ ) রূপে প্রকটনের প্রয়োজন-__ইহাই পঞ্চতত্বের একটা প্রয়ো- 
জনীয়ত|। প্রচারের আন্নকুল্যার্থ সাধারণ লোকের নিকটে সাধারণ সন্থীর্ভন-রসের বৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিত্তও 
সন্ীর্ভনকারীদের ভাবাঁবেশের বৈচিত্রী প্রয়োজন ; এই ভাবাবেশের বৈচিত্রীর সম্পাদনের নিমিত্তও একই তত্বের বহু 
রূপে কটন আবশ্যক__ইহা পঞ্চ-তত্বের দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তা । অবতারের বহিরঙ্গ কারণের দিক্‌ দিয়াই উক্ত দুইটা 
গ্রয়োজনীয়ত| দেখ যায়। আবার অন্তরঙ্গ কারণের দিক্‌ দিয়াও পঞ্চতত্বের প্রয়োজনীয়তা আছে। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু 
রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া, কান্তাভাবের আশ্রয়রূপে শ্রীকৃষ্ণমাধর্য্য আস্বাদন করিবেন__ইহাই অবতারের অন্তরঙ্গ হেতু । 
আশ্রয়রূপে কান্তারস-বৈচিত্রী আস্বাদনের উদ্দেশ্যে ব্রজে স্বয়ং শ্রীরাঁধা সর্ববকান্ত|-শিরোমণি হইয়াও বহু-গোপস্থন্দরীরূপে 
আত্মপ্রকট করিয়াছিলেন। তাহারই ন্যায় আশয়রূপে সে সমস্ত রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিতে হইলে শ্রীমন্‌ মহা প্রভুরও 
বিভিন্ন ভাবাবেশযুক্ত লীলানুকুল বহু পার্যদের প্রয়োজন ; পঞ্চতত্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
সূত্রপাত করিয়াছেন; অন্তরজ ভাবে_ত্রজের ভাবাবেশে_-এই পঞ্চতত্ব মিলিয়াই আশ্রয়-জাতীয় কাত্তারস-বৈচিত্রী 
এবং শ্রীকৃষ্চ-মাধ্য্য আস্বাদন করিয়াছেন_-ইহাই অবতারের অন্তরঙ্গ কারণের দিক্‌ দিয়া পঞ্চতত্ব-প্রকটনেত্র 
প্রয়োজনীয়তা বলিয়| মনে হয়। 

এস্থলে আর একটা বিষয় গ্রণিধানের যোগ্য ॥ ১1১১৫ পয়ারে বল! হ্ইয়াছে_-কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার 
ও প্রকাশ__এই ছয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করেন। প্রথম পরিচ্ছেদে গুরুতত্ বর্ণনা করিয়াছেন, অপর পাঁচ তত্ত্বের বর্ণনাও 
করিয়াছেন বটে ; কিন্তু অপর পাচ তত্ত্বের স্বরূপের বিশেষ বিচার প্রথম পরিচ্ছেদে করেন নাই__এই পরিচ্ছেদে তাহা 
করিতেছেন। এই পাঁচ তত্ত্বের স্বরূপের বিশেষত্ব এই যে, ইহারা স্বরূপতঃ একই তত্ববস্ত, শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ 
অভিন্ন; গুরুতত্বকে ইহাদের অস্ততু ক্ত ন| করার হেতু এই যে, গুরু স্বরূপতঃক্ীুষ নহেন, পরস্ শরীরের প্রিয়তম ভক্ত 
(১১২৬ প্লোকের টীকা দ্রব্য ্রীকৃষ্ণ পঞ্চতত্বরূপেই আত্মগ্রকট করিয়াছেন, গুরুরূপে আত্মগ্রকট করেন নাই; 
পঞ্ততবের য় গুরু শ্রীচৈতন্তের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েন নাই । গুরুদেব যখন কোনও শিল্পকে দীক্ষা দেন, তখন তাহার 


7 সরলার 
সি ০০ সির টিসি সিসি মত উল ৩ স্কলার রা বসার কসবা সরু বসির 


৭ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ৫০৭ 


তথাহি শ্ৰীশ্বরপগোস্বামি-কড়চায়াম্‌_ সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥ ৭ 


পঞ্চতত্বাত্বকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকমূ । 
তক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্‌ ॥ ২ একলে ঈশবরতত্_ চৈতন্য ঈশ্বর । 
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥ ৮ 


স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর | 


অদ্বিতীয় নন্দাত্বজ রসিক-শেখর ॥ ৫ কষ্ণমাধূর্য্ের এক অদ্ভুত স্বভাব_। 
রাসাদি-বিলামী ব্রজললনা-নাগর | আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ৷ ৯ 
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্যগোসাঞ্চি | 


আর যত দেখ অব-_ভীর পরিকর ॥৬ 


সেই কৃষ অবতীর্ণ _শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য I ভক্তন্বরূপ তার নিত্যানন্দ ভাই ॥ ১০ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 
শুদ্বসত্বোজ্জল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ তাহার গুরুশক্তি সঞ্চারিত করিয়া শিশ্বুকে কৃতার্থ করেন_-গুরুকে দীক্ষাদানের শক্তিদান 
করেন; তাঁহার প্রিয়তম-ভক্তরূপ গুরুর চিত্তে দীক্ষাদান-কালে শ্রীকৃষ্ণ যে শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই শক্তিরূপেই তিনি 
গুরুতে বিলাস করেন; এবং গুরুদেবও সেই শক্তির প্রভাবেই দীক্ষাদান-সামর্থ্য লাভ করেন বলিয়! সেই শক্তিকেই 
মূলতঃ গুরু বলা যায় ; তাই ১11১ পয়ারে বলা হইয়াছে_ শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপেও বিলাস করেন। ইহার ভাৎপর্য্য এই যে, 
তিনি গুরুর চিত্তে শক্তিরূপে বিলাস করেন, গুরুর দেহ ধারণ করিয়া বিলাস করেন না । 

প্লে।। ২। অন্বয়াদি ১1১1১৪ শ্লোকে ভষ্টব্য। এই শ্লোকোক্ত পঞ্চতত্ব এই £--€১) ভক্তরূপ+ (২) ভক্তত্বরূপ, 
(৩) ভক্তীবতার, (৪) ভক্তাখ্য এবং () ভক্ত-শক্তিক। শ্রীকৃষ্ণ এই পঞ্চতন্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। 

৫-১০। এই কয় পয়ারে ভক্তরূপ তত্ত্বের পরিচয় দিতেছেন। রসিক-শেখর স্বয়ং শরীকৃষ্ণই ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার 
করিয়া গ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; স্বয়ং ভগবান্‌ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্বক ভক্তরপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন_স্বরপতঃ ভক্ত না হইয়াও ভক্তের ভাব বা রূপ ধারণ করিয়াছেন-_বলিয়| তাঁহাকে “ভক্তরূপ” তত্ব বলে। 

্বয়ংভগবান্‌ শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা অন্ত কোনও কিছুর অপেক্ষা রাখে না; তিনি 
অনন্-সিদ্ধ, অনন্ঠাপেক্ষ। একলে ঈশ্বর_একমাত্র তিনিই অন্ঠনিরপেক্ ঈশ্বর, অন্যান্য ভগবং-্বরূপের ঈশ্বরত্ব 
স্রীকৃষ্ণের ঈশরত্বের অপেক্ষা রাখে; কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব কাহারও অপেক্ষা রাখে না। আদ্বিতীয়-_সজাতীয়, 
বিজাতীয় ও স্বগত জেদশূন্ি; নন্দাত্মজ_নন্দ'নন্দন; ইহাদ্বারা তাঁহার নরলীলত্ব সুচিত হইতেছে। রসিক- 
শেখর শ্রুতিতে উক্ত “রসে বৈ সঃ”; রসাস্বাদন-বিষয়ে সর্বাপেক্ষা পটু। রাসাদি বিলাসী ইত্যাদি_ইহাদার! 
তাহার রসিক-শেখরত্ব পরিস্মুট হইতেছে এবং মধুর-ভাবাস্মিকা লীলাতেই যে তাহার রসিক-শেখরত্বের অপূর্ব বিশেষত্ব 
ক্ষুরিত হয়, তাহারই ইঙ্গিত করা৷ হইতেছে। সেই কৃষ্ণ ইত্যাদি_মিনি সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ শুনা, অন্তনির 
পেক্ষ স্ব়ংভগবান্, যিনি নরলীল, যিনি রসিকেন্দ্র-চুড়ামণি এবং ব্রজসবন্দরীদিগের সহিত মধুর-ভাবাত্মিকা রাসাদি- 
লাতেই যাহার সমধিক আনন্দ_সেই নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই নবদ্বীপে প্রীরঞ্চটৈতন্যারপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সেই 
প্রকঞ্ণের পরিকরবর্গই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের পরিকরবর্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । শুদ্ধ কলেবর _ঈশ্বরত্ব-ভাবময় কলেবর | 
একলে ঈশ্বর ইত্যাদি_শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়াতে প্রীকৃষ্ণ চৈতন্তই একমাত্র অন্যনিরপেক্ষ ঈশ্বর ; 
তাহার দেহও শুদ্ব-ঈশ্বরত্বময় ; তথাপি তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্বময় দেহই ভক্তভাবময় 
হইয়াছে। শ্রীমতী রাধিকাঁতে যাবতীয় ভক্তভাবের পরাকাষ্ঠা বিদ্ধমান থাকাতে এবং শ্রীক্ণচৈতন্ত শ্রীরাধার ভাব 
অঙ্গীকার করাঁতেই ভীহাকে ভক্তভাবময় বলা হইয়াছে। fj 

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ অন্তনিরপেক্ষ স্বয়ংভগবান্‌ $ তাহার আবার কিসের অভাব যে, তাহাকে ভক্তভাব 
অঙ্গীকার করিতে হইল? উত্তর £_কোনও অভাবের বশবর্তী হইয়া তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করেন নাই, তাহার 
মাধুৰ্য্য এক অপূর্ব ধর্ম্মবশতঃই তাহাকে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে; কারণ, কৃষ্ণ মাধুর্যেযের ইত্যাদি 


৫০৮ শ্রীপ্রীচৈতন্তচরিতামৃত [ ৭ম পরিচ্ছেদ 


ভক্ত-অবতা'র তার আচার্যযগোসাঞ্রি | ছুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১২ 
এই তিন তত্ব সবে ‘প্রভু’ করি গাই ॥ ১১ এই তিন তত্ব_-সর্ববারাধ্য করি মানি। 


এক মহাপ্রভু, আর প্রভু ছুই জন । চতুর্থ যে ভক্ততত্ব_আরাধক জানি। ১৩ 


গৌর-কৃপা-ভরঙ্গিণী টীকা! 


_কুষমাধুর্য্যের এমনই এক অদ্ুত ধর্ম্ম যে, ইহার আস্বাদনের নিমিত্ত সকলেই চঞ্চল হইয়া পড়েন ; কিন্তু ভক্তভাব 
ব্যতীত তাহার আস্বাদন সম্ভব হয় না বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে; তাহারই স্বর্ূপশ্তি 
শ্রীরাধা, শ্রীরাধার ভক্তভাবও শ্রীকষ্ণেরই স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ ; স্বৃতরাং সেই ভক্তভাবের অঙ্গীকারে তাহার 
অন্থনিরপেক্ষতারও হানি হইল না। 

ভক্ত-স্বরূপ ইত্যাদি_-এই পয়ারার্দে ভক্তম্বরূপ-তত্বের পরিচয় দিতেছেন ; শ্রীনিত্যানন্দ-__শ্রীকৃষ্ণচৈতন্োর ভাই 
বলিয়া ধীহার অভিমান, তিনিই ভক্ত-্্রূপ-তত্ব; ভ্রীবলরামে মূলভক্ত-অভিমান (১৬1৭৫) বলিয়! তিনিই মূল ভক্ত- 
স্বরূপ-স্বরূপে ভক্ত, বা! মূল ভক্ততত্ব এবং তিনিই শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়| শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন 
ভক্তস্বরপ । শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তত্বরূপ । 

১১। ভক্তাবতারের পরিচয় দিতেছেন; প্রীঅদ্বৈতাচার্ধ্য হইলেন শ্রীকৃষ্ণের ভক্তাঁবতার ; মূল ভক্ত-তত্ব 
প্রীবলরামের অংশ-কলারূপ অবতার বলিয়া তাহাকে ভক্তাবতার বলা হয়। ভক্তাবতার-শব্দের তাৎপর্য্য ১৩1৮৪ 
পদ্নারের টাকায় ভর্টব্য। এই তিন তন্ব__ভক্তরূপ তত্ব প্রীকষ্ণচৈতত্য, ভক্ত স্বরূপ তত্ব গ্রীনিত্যানন্দ এবং ভক্তাবতার- 
তত্ব ্রীঅদ্বৈতাচাৰ্য্য_এই তিনতত্ব ভক্তভাব অঙ্গীকার করিলেও প্রভু, বা স্বরূপতঃ ঈশ্বর-তত্ব; ইহাই এই তিন 
তত্বের বিশেষত্ব । গাই-_গান করি? কীন্তিত হয়। 

১২। এই তিন প্রভুর মধ্যে একজন অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণচৈতন্য হইতেছেন মহাপ্রভু; কারণ, তিনি অদ্বিতীয় ও 
অন্তনিরপেক্ষ পরমেশ্বর ভগবান্‌; আর দুইজন অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন প্রভু, ইহার! মহাপ্রভু 
নহেন? কারণ, ইঁহারা ঈশ্বর বটেন, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তের ন্যায় অদ্বিতীয় অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংভগবান্‌ নহেন ; ই"হাদের 
প্ৰভুত্ব বা ইঈশ্বরত্ব_শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্তের প্রভুতার উপর নির্ভর করে । তাই এই দুইজন প্রভু হইলেও তাহাদের মূল বা অংগী 
মহাপ্রভু-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণ-সেবা করিয়া! থাকেন ; অংশীর সেবাই অংশের স্বরপানুবন্ধি কর্তব্য | 

১৩ । এই তিন জন প্রভৃতত্ব বলিয়া সকলেরই আরাধ্য, সকলেই তাহাদের আরাধন| করিয়া থাকেন। আর 
চতুৰ্থ তত্ব যে ভক্ততত্ব_-তাহা আরাধক-তত্ব মাত্র) ভক্ততত্বও উক্ত তিনতন্বেরই আরাধন| করিয়| থাকেন। 

সর্ব্ধারাধ্য-ইহাদারা প্রীরাধাকষ্ণের আরাধনার কথা নিষেধ কর! হইল না। গৌঁড়ীয়-বৈষ্ণব-সমপ্রদায়ে 
্ত্রীগৌর-নিত্যানন্দ এবং ্ীস্রীরাধাগোবিন্দ তুল্যভাবে ভজনীয়  অন্তথা ভজনের ও লীলারসাদ্ধাদনের পূর্ণতা লাভ 
হয় না; এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ২২২।৯০ পয়ারের টাকায় দ্রষ্টব্য ; ভূমিকায় নবদীপ-লীলা-প্রবন্ধেও সুত্রাকারে 
হেতুর উল্লেখ আছে। 

চতুর্থ ইত্যাদি_তিন প্রভুকে সর্বারাধ্যতত্বরূপে অন্ত দুই তত্ব হইতে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
আবার, পরবর্তী ১৪1১৫ পয়ারদয়ে ভক্তাখ্যতন্ব শ্রীবাসাদিকে "শুদ্ব-ভক্ততত্ব” এবং ভক্ত-শক্তিক-তত্ব প্রীগদাধরা্দিকে 
“অন্তরঙ্গ ভক্ত” বলিয়। উল্লেখ কর! হইয়াছে; অর্থাৎ এই উভয় তত্বকেই ভক্ত বলায় প্রথমোক্ত সর্বারাধ্য তিনটা তত্ত্বের 
আরাধকই বলা হইল। ইহা হইতে মনে হয়, আলোচ্য পয়ারে “ভক্ত-তত্ব”-শব্দে ভক্তাখ্য ও ভক্ত-শক্তিক এই উভয় 
তত্বকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং এই উভয়কেই একত্রে “চতুৰ্থ তত্ব বা ভক্ত-তত্ব” বলা হইয়াছে। 

ভক্তাখ্য ও ভক্ত-শক্তিক, এই দুই তত্বও একই পরমতত্বপ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ_স্ৃতরাং স্বরূপতঃ ঈশ্বর- 
ত্র হইলেও ই হাদের মধ্যে ঈশ্বরত্ব অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন; ই হাদের মধ্যে ভক্তভাবই প্রধানরূপে প্রকটিত ; তাই ইণহাদিগকে 
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শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ । যাহা-সভা লৈয়া দান করেন প্রেমধন ॥ ১৭ 
শুদ্ধভক্ততত্ব-মধ্যে সভার গণন ॥ ১৪ এই পঞ্চতত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া ৷ 
গদাধর-আদি প্রভুর শক্তি-অবতার । পূর্ববপ্রেম-ভাগারের মুদ্রা উদাড়িয়। ॥ ১৮ 
“অন্তরঙ্গ ভক্ত’ করি গণন যাহার ॥ ১৫ পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন । 
ধাহা-সভা লৈয়! প্রভুর নিত্য বিহার । যত যত পিয়ে, তৃষ্ণ| বাঢ়ে অনুক্ষণ ॥ ১৯ 
ধাহা-সভা৷ লৈয়া প্রভুর কীর্তন প্রচার ॥ ১৬ পুনঃ পুনঃ পিয়া পিয়। হয় মহামত্ত । 
ধাহা-সভ। লৈয়া করেন প্রেম-আস্বাদন। নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদমত্ত ৷ ২০ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টীক। 


কেবল ভক্ত-তত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; ইহারা তিন প্রভুতত্বের আরাধক ; ইহারা স্বতন্রভাবে কাহারও আরাধ্য 
নহেন, অবশ্য পরিকররূপে মহাপ্রভুর অনুগত সাধকমাত্রেরই আরাধ্য । 

১৪। এই পয়ারে ভক্তাখ্য-তত্বের পরিচয় দিতেছেন। শ্রীবাসাদি, অসংখ্য ভক্তই ভক্তাখ্যতত্ব। ভক্তির 
কপা ইহাদের মধ্যে গ্রকটিত বলিয়া ইহারা ভক্ত-আব্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন $ তাই ইহাদিগকে ভক্ঞাখ্য বলে। (টী.প- দ্র) 

১৫। এই পয়ারে ভক্তশক্তিক-তত্বের পরিচয় দিতেছেন। শ্রীগদাধরাদি প্রভুর শক্তির অবতার ; ইহারাই 
ভক্তভাবাপন্ন বলিয়া ভক্তশত্তিক-তত্ব ৷ ১1১২৩ পয়ারের টাকায় শ্রীগদাধরের শক্তিত্ব-বিচার রষ্টব্য। ভান্তরজ্* 
ভক্ত- প্রভুর মর্ম্বজ্ঞ ভক্ত ; ইহার! প্রভুর মনের কথা সমস্ত জানেন। 

১৬-১৭।. পঞ্চতত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ কি কি কাজ করিয়াছেন, সূত্ররপে তাহার বর্ণনা দিতেছেন। বস্তুতঃ এই 
সমস্ত কার্ধ্যের অনুরোধেই পঞ্চতত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-প্রকটন | 

নিত্যবিহার-_নিত্যলীলা ; ইহারা প্রভুর নিত্যলীলার নিত্য-পার্ধদ। কীর্তন-প্রচার-এই সমস্ত নিত্য 
পার্যদদিগকে লইয়াই জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রকট-লীলায় প্রভু নাম-সঙ্ধীর্ভন প্রচার করিয়াছেন। 

প্রেম-আস্বাদন-ইত্যাদি__এই সমস্ত নিত্য-পার্যদদের সাহচর্ধ্েই প্রভু (অগ্রকট-লীলায় এবং) প্রকট-লীলায় 
নিজে প্রেম আস্বাদন করেন এবং প্রেমাস্বাদনের আন্ুযঙ্গিকভাবে প্রকট-লীলায় জীবদিগকেও প্রেম দান করিয়া থাকেন। 

১৮০২০) পৃথিবী আঙিয়-জগতে অবতীৰ্ণ হইয়া। পুরব্-প্রেম-ভাগারের-পূর্বব (অর্থাৎ ব্রজ) 
লীলার যে প্রেম, তাহার ভাগারের। মুদ্রা__শিলমোহর। টাকা-পয়সা বা কোনও মুল্যবান্‌ দ্রব্যাদি কোনও 
খলিয়ায় রাখিয়া তাহার মুখ রশি দিয়া বাধিয়! বাধের উপরে গালা গলাইয়। তাহাতে নামাঙ্কিত পিতলের মোহর 
চাপিয়। দেওয়া হয়; ইহার ফলে বাঁধের উপরে নামাঙ্কিত মোহরের চিহ্ন থাকিয়া যায়; এইরূপ নামাঞ্চিত চিহকেই 
মুদ্রা বলে; থলিয়া খুলিতে গেলেই এই মুদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়; স্বতরাং কেহ থলিয়া খুলিয়াছে কিনা, তাহা মুদ্রা 
দেখিয়াই ধরিতে পারা যায়। এইরপ মুদ্রা-চিহু দেওয়ার সার্থকতা এই যে, মুদ্রা নষ্ট হইলেই ধর! পড়িবার আশা 
আছে বলিয়| মালিকব্যতীত অপর কেহ থলিয়া খুলিতে চেষ্টা করে না এবং যাহাতে এরূপ মুদ্রা অঙ্কিত থাকে, তাহা 
মালিকব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে যে খোলা নিষিদ্ধ, তাহাই সূচিত হয়। যে ভাণারে বা কোঠায় বা বাক্স 
আদিতে মূল্যবাঁন্‌ জিনিসপত্র থাকে, তাহার দরজার কপাটে তালা লাগাইয়া তালার উপরেও কেহ কেহ মুদ্রা চিত 
করিয়া রাখেন ; ভালা খুলিতে গেলেই মুদ্া নষ্ট হইয়া যায়। উদাড়িয়া _ভাগিয়।। খুলিয়া । “মৃত উাড়িয়।”-বাক্যের 
সার্থকতা এই যে,যে ভাণ্ডারে ব্জপ্রেম সঞ্চিত ছিল, সেই ভাণ্ডারের চাবি যেন পূর্বে ব্রেজলীলায়) এই পঞ্চতত্বের কাহারও 
নিকটেই ছিল ন! ; স্বৃতরাং ভাণ্ডারস্থ দ্রব্যের আস্বাদন তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল; নিষিদ্ধ ছিল বলিয়াই, তাহার 
আস্বাদনের নিমিত লোভও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল |2এক্ষণে__নবদ্বীপলীলায় ওঁ ভাণ্ডারের চাবি তাহার! পাইয়াছেন, 
পাইয়াই প্রবন্ধিত লোভের বশে ভাণ্ডার খুলিয়া তাহারা-স্থগগি্ধ জল প্রাপ্তিতে মহাপিপাসার্ড ব্যক্তি যেরূপ ব্যগ্রতার 
সহিত অঞ্জলি অঞ্জলি জল পান করিতে থাকে, সেইরূপ ব্যগ্রতার সহিত তাহারা ত্রজ-প্রেমের ভাণ্ডার লুটিতে আরম্ভ 
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পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান । যেই যাই পায় তাই করে প্রেমদান ॥ ২১ 


গৌর-কপা-তরক্গিণী টীকা 


করিলেন, লুটিয়! লুটিয়| সেই প্রেমস্বধা পান করিতে লাগিলেন। তাতপর্ধ্য এই যে, ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোপীপ্রেমের 
বিষয়মাত্র ছিলেন বলিয়া আশরয়-জাতীয় সখের ( আশ্রয়রূপে প্রেমের ) আস্বাদন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল (প্রেমের 
আশ্রয়জাতীয় আস্বাদন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যেন মুদ্রাঞ্কিত ভাগারে আবদ্ধ ছিল); কিন্ত ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া 
শ্ীগৌরাঙ্বরূপে তিনি যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন, তখন-্রীরাধার ভাব গ্রহণ হেতু-_আশ্রয়জাতীয় সুখের 
আদ্বাদনে তাহার যোগ্যতা জন্মিল [ মুদ্রাঙ্কিত ভাণ্ডারের (রাধাভাবরূপ ) চাবি পাইলেন, তাই সেই ভাণ্ডার খুলিয় 
ফেলিলেন ] এবং যথেচ্ছভাবে সেই স্থখ আস্বাদন করিতে লাগিলেন। 

পাঁচে মিলি_পঞ্চতত্ব মিলিয়া ৷ ভ্রীরাধার মাদনাখ্য-ভাৰই হইল আশ্রয়-জাতীয় প্রেমভাঙ্ডারের চাবি; 
সৃতরাং পঞ্চতত্বের অপর চারিতত্বে আশ্রয়-জাতীয় ভাব থাকিলেও সেই ভাবের পরাকাষ্ঠা ছিল একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গে। 
ব্রজলীলায় সখীমঞ্জরীগণ যেমন শ্রীরাধার আশ্রয়-জাতীয় প্রেমাস্বাদনে রসপুষ্টির সহায়তা করিয়া থাকেন, তদ্রপ 
শ্রীগৌরাঙ্গের আশরয-জাতীয়-প্রেমান্বাদনেও অপর চারিতত্ব রসপুষ্টির সহায়তা, করিয়াছেন এবং রসপুষ্টির সহায়তার 
স্বাভাবিক ধর্মবশতঃ_ ব্রজলীলার সধীমঞ্জরী-আদির স্টায় তাহারাও ঘথেচ্ছরূপে সেই প্রেম-রসাস্বাদনে কতার্থ হইয়াছেন। 
যত যত গিয়ে ইত্যাদি-_সাধারণতঃ পিপাসার্ড ব্যক্তি জলপান করিতে থাকিলে ভলপানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
পিপাসা ক্রমশঃ কমিতে থাকে; স্বতরাং জলপানের আগ্রহও ক্রমশঃ কমিতে থাকে; কিন্তু ব্রজপ্রেমের এক অডুত 
মহিমা এই যে, পিপাসার্ভ হইয়া ইহা যতই পান কর! যায়, ততই পানের উৎকণ্ঠা বদ্ধিত হইতে থাকে; এই ক্রমশঃ 
বর্দনশীল৷ উৎকণ্ঠার ফলে পানের নিমিত্ত যেন একটা মত্তত| জন্মিতে থাকে। তাই, পুনঃ পুনঃ ইত্যাদি__বার বার 
এ প্রেমরস পান করিতে করিতে বর্ধনশীল উৎকঠাবশতঃ-_বিশেষতঃ প্রেমরসের স্বরপান্ুবন্ধি ধর্মমবশতঃ__পঞ্চতত্বের 
মধ্যে যেন একটা মহা মত্ততা জম্মিয় গেল ; এই প্রেমমত্ততার ফলে তাহার! কখনও বা হাসিতে থাকেন, কখনও বা 
কাঁদিতে থাকেন, আবার কখনও বা! নামরূপলীলাদি-বিষয়ক গাঁন গাহিতেথাকেন_ উন্মত্তলোক যেরূপ করিয়! থাকে, 
তাহাদের আচরণও যেন ঠিক তদ্রপ হইয়। গেল । “হসত্যথো রোদিতি রৌতি গাযত্যুমাদবন্নূত্যতি লোকবাহঃ। 
স্রীভা ১১।২।৪০।৮ 

২১। কেবল যে তাঁহারা নিজেরাই প্রেমসৃধা পান করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরস্ত তাহারা প্রত্যেকেই 
পান্রাপাতর, স্থানাস্থান বিচার না করিয়া--যখন তখন, যেখানে সেখানে, যাকে তাঁকে, উক্ত প্রেমস্থধা দান করিয়াছেন। 
যাহাকেই সাক্ষাতে পাইয়াছেন, তাহাকেই প্রেষদান করিয়াছেন। 

পাত্রাপাত্র-বিচার-_প্ডিত মূর্ঘ, ধনী দরি্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, হিন্দু অহিন্দু, পাপী পুণ্যাত্মা প্রভৃতি কোনওরূপ 
বিচার (না করিয়াই প্রেমদান করা হইয়াছে )। অপরাধীকে কিরূপে প্রেমদান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধীয় বিচার ১1৮২৭ 
পয়ারের টাকায় র্টব্য। নাহি স্থানাস্থান--দেবমন্দিরাদি কি গঙ্গাতীরাদি পবিত্র স্থানের অপেক্ষা না করিয়া 
হাটে, মাঠে, ঘাটে,__যেখানে যাহাকে পাইয়াছেন, সেখানেই তাহাকে প্রেমদান করিয়াছেন। প্রেমদান_প্রেমপ্রাপ্তি- 
সমন্ধে যোগ্যতাবিচারের মাপকাঠি জাতিকুল, বিদ্যা, ধনসম্পত্তি আদি নহে; চিত্তের অবস্থাবিশেষই ইহার মাপকাঠি। 
যে পর্য্যন্ত চিত্তে অপরাধাদিজনিত ব| ছুর্ববাসনাদিজনিত কলুষ থাকে, যে পর্য্যন্ত ভুক্তিমুক্তিন্পৃহ৷ থাকে, সে পৰ্য্যন্ত 
প্রেম পাওয়। যায় না। এবণকীর্ভনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্তের মলিনতা দূর হইলেই ভগবৎ-কৃপায় প্রেমের আবির্ভাব 
হইতে পারে। প্রেম “শ্রবণাদিশুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥ ২/২২/৫৭”; ইহাই সাধারণ বিধি। কিন্ত শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর 
প্রকটলীলাকালে কেবল যে এই সাধারণ বিধি অনুসারেই গ্রতু প্রেমদান করিয়াছেন, তাহা নহে। প্রভু যে প্রেমের ও করুণার 
বা প্ৰবাহিত করিয়াছেন, তাহার অচিন্তযশক্তির'প্রভাবে যে'কেহপ্রভুরামুখে হরিনাম শুনিয়াছেন,কিন্বা তাহার শ্রীঅঙ্গের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, অথবা তাহার কৃপাদৃষ্টি লাভ করিবাব সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তন্ুহর্ভেই তাহার চিত্তের 


} 
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লুটিয়! খাইয়া দিয়! ভাণ্ডার উজাড়ে। সঙ্জন ছুজ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ। 

আশ্চর্য্য ভাণ্ডার,_প্রেম শতগুণ বাড়ে। ২২ প্রেমবন্তায় ডুবাইল জগতের জন ৷ ২৪ 

উথলিল প্রেমবন্থা,_চৌদিকে বেড়ায় ॥ জগত ডুবিল, জীবের হৈল বীজনাশ। 

স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবা সভারে ডুবায় ৷ ২৩ তাহা দেখি পাঁচজনের পরম উল্লাস ॥ ২৫ 
গোর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 


যাবতীয় কলুষ দুরীভূত হইয়াছে, তন্ুহর্তেই তিনি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। প্রেমদানব্যাপারে প্রভু 
এবং তাহার শক্তিতে শক্তিমান্‌ তাহার পার্ষদবর্গও যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার করেন নাই। আপামরসাধারণকেই 
তাহারা স্বল্প ভ বজপ্রেম দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন! ইহাই গৌরলীলার অপূর্ব বৈশিষ্ট্য । ১1৭৩৫ এবং ১1৮২৭ 
পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 

২২। নুটিয়।_ব্রজপ্রেমের ভাণ্ডার লুট করিয়া; পূর্ববর্তী ১৮-২০ পয়ারের টীকা দ্রব্য । খাইয়।_পরেমস্থধার 
ভাণ্ডার লুট করিয়া নিজের! তাহা যথেষ্টভাবে পান করিলেন। দিয়__নিজেরা পান করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না) 
পরস্তু, যাহাঁকে-তাহাকে তাহা দানও করিলেন! এইরূপ করিতে করিতে তাহার! গ্রেমন্বধার ভাগার-উজাড়ে__ 
ভাণ্ডার যেন শুষ্য করিয়া ফেলিলেন সাধারণ ভাগারের স্ঠায় হইলে, এইরূপ যথেচ্ছ দানে ও পানে প্রেমন্ধার 
ভাণ্ডার একেবারে শূন্য হইয়াই যাইত; কিন্তু এই প্রেমভাণ্ডারটী এক অতি আ্চর্য্য-ভাণ্ডার--অচিন্ত্য অড্ুত 
মহিযাসম্পন্ন ভাণ্ডার ছিল ; তাই এই ভাণ্ডার হইতে যতই জিনিস ব্যয় করা যাইত, ততই যেন ভাঙার পূর্ণ হইয়। 
উঠিত, (ইহা! প্রেমের পূর্ণতাঁরই পরিচায়ক |. পূর্ণনত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥শ্রুতিঃ ), বরংএক গুণ খরচ করিলে 
প্রেম শতগুণ বাড়িয়া যাইত। তাই যথেচ্ছ দানে এবং পানেও ভাণ্ডার অটুট থাকিয়া গেল; কেবল তাহাই নহে, 
ভাঙারের প্রেম-পরিমাণ এরূপ ভাবে বন্ধিত হইল যে, তাহাতে প্রেমের বন্য উলিয়। উঠিল। 

২৩-২৪। প্রেমবন্তা উথলিয়া উঠিয়া চৌদিকে বেড়ায়_চতুদ্দিকে, সর্বদিকে ধাবিত হইল; তাহার 
ফলে স্ত্রীলোক, পুরুষ_বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ-বদ্ধা-_সকলেই সেই প্রেমবন্তায় ডুবিয়! গেল - সজ্জন দুর্বল 
_জাতিবর্ণনিধ্বিশেষে সাধু অসাধু, পাপী পুণ্যাত্মা-__সনস্থ-অত্নস্থ, পূর্ণাঙ্গ লোক, কিন্বা কোনও অসৎ কর্ণের ফলে 
যাহার! পন্ধু_বিকলাঙ্গ ( ঝোঁড় প্রভৃতি) হইয়| গিয়াছে বা জড়_যাহার| জড়বুদ্ধি, বা একেবারে চলাফিরা করিবার 
শক্তি হারাইয়াছে, কিন্বা অন্ধ দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছে-তাহারা সকলেই__এক কথায় বলিতে গেলে-__জগদ্বাসী 
সমস্ত লোকই সেই প্রেমবন্তায় ডুৰিয়া গেল।" তাৎপৰ্য্য এই যে, যাহার! প্রেমলাভের যোগ্য পাত্র, তাহারা কৃ্চপ্রেমে 
মাতোয়ারা হইয়া গেলেন ; আর প্রথমে ধাহাদের ততটুকু যোগ্যতা ছিল না, পঞ্চতত্বের কৃপায় তাহারাও সেই 
যোগ্যতা! লাভ করিয়| কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গেলেন | 

২৫। বীজনাশ-_সংসার বীজের ধ্বংস; কর্মফলের ব| মায়াবদ্ধনের বিনাশ; উদ্ধার। পাঁচজনের 
পঞ্চতত্বের 

প্রবল বন্তায় ক্ষেত্রের সমস্ত শস্ত বহু কাল যাবৎ জলনিমগ্র থাকিলে সমস্ত শল্ত যেমন নষ্ট হইয়া যায়, সেই শস্তের 
যেমন অস্কুরোদূগমের শক্তি নষ্ট হইয়| যায়, তদ্রপ সমস্ত জীব প্রেমবন্ায় নিমজ্জিত হওয়ায় তাহাদের সংসার-বীজ 
(সংসারে আসা যাওয়ার হেতুস্করপ কর্ণবন্ধন ) বিনষ্ট হইয়া গেল; তাহাদের মায়িক প্রপঞ্চে আসা যাওয়া ঘুচিয়া 
গেল, তাহার! উদ্ধার প্রাপ্ত হইল। বস্তুতঃ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইলে সংসারবন্ধন তো থাকিতেই পারে না, এমন কি, 
নাম-সঙ্বীর্ডনেও সংসারবন্ধন বিনষ্ট হইয়া যায়, “সঙ্ধীর্ভন-হৈতে-পাপ-সংসার-নাশন | ৩1২০১০। 

উল্লাদ-_জগতের জীবের উদ্ধারই পঞ্চতত্বের অবতারের একটা প্রধান অভিপ্রেত বস্তু; এক্ষণে তাহা সিদ্ধ হইল 
দেখিয়া তাহাদের অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল। 


&১২ শরীপ্রীচৈতন্তচরিতামৃত [ ৭ম পরিচ্ছেদ 


যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে। নিন্দুক পাষণ্ডী যত পঢ়য়া অধম ॥ ২৭ 

তত তত বাড়ে জল__ব্যাপে ত্ৰিভুবনে ॥ ২৬ সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল ৷ 

মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতাকিকগণ । সেই বন্যা তা-সবারে ছু'ইতে নারিল ॥ ২৮ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


২৬। প্রেমবৃষ্টি_ প্রেমদানকে বৃষ্টির সঙ্গে তুলন| দেওয়ার সার্থকতা এই যে, উচ্চ নীচ, পবিত্র অপবিত্র, জল 
স্থল_ সর্বত্রই যেমন বৃষ্টির জল পতিত হয় ; তদ্রপ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হিন্দু অহিন্দুঃ স্্ীপুরুষ, বালক বৃদ্ধ, ধনী, নির্ধন, 
পণ্ডিত, মুর্খ, পাপী, পুণ্যাত্মা__সকলেই এই পঞ্চতত্বের নিকটে প্রেম লাভ করিয়াছে। 
২৭-২৮। প্রেমবন্ঠায় ব্রিভুবন প্লাবিত হইলেও বন্যা দেখিয়াই কয়েকজন লোক উর্দশ্বাসে পলাইয়া গিয়াছিল, ' 
প্রেমবন্ঠা তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। তাহাদের নাম বলিতেছেন ২৭ পয়ারে। 
মায়াবাদী__শঞ্করাচার্ধ্যের মতাবলম্বী জ্ঞানমার্গের লোকগণ ; ইহারা জীব ও ঈশ্বরের সেব্য-সেবকত্ব স্বীকার করেন 
না বলিয়া ভক্তি ও প্রেম হইতে বঞ্চিত। কর্মানিষ্ঠ__দেহাভিনিবেশবশতঃ কর্মমার্গে নিষ্ঠা আছে ধাহাদের-_হৃতরাং 
ধীহার৷ ভক্তিমার্গের অঙ্গষ্ঠান করেন না ॥ ইহকালের ব| পরকালের স্বখ-ভোগই কর্মানুষ্ঠানের ফল ; ভগবৎ-সেবার 
সহিত ইহার সাক্ষাৎ কোনও সম্পর্ক নাই ; কাজেই কর্মনিষ্ঠ লোক ভক্তি বা প্রেম পাইতে পারেন না। “কৃষ্ণ ভক্তির 
বাধক যত শুভাশুত কর্ম। সেই এক জীবের অজ্ঞান-তমো-ধর্শ ॥ ১।৯৪৯।” কুতা্িকগ্ণ-_ভগবদ্‌-বিষয়ব্যতীত 
অন্য বিষয়ে তর্ক করেন ধাহারা, অথবা ভক্তিবিরোধী তর্ক করেন ধাহার। ইহাদের তর্কদ্ধারা ভক্তির 
আনুকুল্য তো হয়ই না, বরং ভক্তি অন্তহিত হয়৷ যায়। তাই ইহারা ভক্তি বা প্রেম লাভ করিতে পারেন 
ন|। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির অচিন্ত্য মহিমার কথাই হয়তো ইহার! বিশ্বাস করিবেন না; এমন 
কি, ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথাও হয়তো বিশ্বাস করিবেন না__যেহেতু, তাহাদের বিবেচনানুসারে এ সমস্ত বিষয় 
যুক্তিসিদ্ধ নহে) বাস্তবিক, কোনও যুক্তিদ্বারাই ভগবানের অচিন্ত্যমহিমা স্থাপন করা যায় না; ইহা একমাত্র 
অনুভবসিদ্ধ বস্তু । অনুভবলন্ধ আপ্ত বাক্যকে বাদ দিয়া যাহার! কেবল লৌকিক যুক্তিদ্বারাই ভগবত্তত্ব বা ভগবানের 
মহিমাদির বিচার করিতে প্রয়াস পান, তাহাদিগকেও কুতাকিক বলা যায়; তাহাদের যুক্তি কখনও ভগবত্ত্বাদিকে 
স্পর্শ করিতে পারে না; স্ৃতরাং ভক্তি বা প্রেমলাভ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। নিন্দুক__ধাহারা নিন্দা করে; 
দ্বেষ, হিংসা, ঈৰ্য্যা বা অসুয়াদির বশীভূত হইয়া, কিন্বা স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যাহারা পরের কল্পিত বা বাস্তব দোষের 
কীর্তন করে, তাহাদিগকেই নিন্দুক বলা হয়। এরূপ নিন্দুকের চিত সর্বদা হীন ভাবে পূর্ণ থাকে বলিয়া তাহাতে ত্ভি- 
দেবীর স্থান হইতে পারে না; তাই নিন্দুক ব্যক্তি ভক্তি বা প্রেমলাভে অসমর্থ । পাষণ্ডী-_-নাস্তিক, ভগবদ্বহির্মখ | 
ভগবদ্বহির্পুখ বলিয়া পাষণ্ডীগণ ভক্তি বা প্রেম পাইতে পারে না। পড়ুয়া অথম- পড়ুয়া (বা ছাত্র )-দিগের 
মধ্যে অধম (বে! নিকৃষ্ট) যাহারা | শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর সময়ে নবদ্বীপে বহু সংখ্যক ছাত্র বিভিন্ন টোৌলে পড়াশুনা করিতেন? 
তাহাদের মধ্যে ধাহারা কুতাকিক, নিন্দুক ঝা নাস্তিক ছিলেন, তাহাদিগকেই “অধম পড়ুয়া” বলা হইয়াছে? কারণ, 
ভক্তি-শাস্তবানুসারে কৃষ্ণভক্তিই বিদ্যা শিক্ষার মুখ্যতম উদ্দেশ্য ; “পঢ়ে কেনে লোক? কৃষ্ণতক্তি জানিবারে | সে যদি 
নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে ॥ চৈতন্যভাগবত | আদি | ৮ম অঃ।” তাই, কৃষ্ণভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলা হয়। 
প্রভু কহে কোন বিছা বিগ্বামধ্যে সার। রায় কহে__কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥ ২৷৮৷১৯৯ ৷” কাজেই যে 
সমস্ত পড়,য়া পড়াশুনা! করিয়াও কৃষ্ণভক্তি চর্চা করেন না, পরস্ত ভক্তিবিরোধী কুতর্ক, নিন্দা, নাস্তিকাচারেই লিপ্ত 
থাকেন, তাহাদিগের বিগ্বাশিক্ষাই নিরর্থক, তাহাদিগকে “অধম পড়য়! বলিলে অসঙ্গত কিছু বল! হয় না। ভক্তি বা 
প্রেমলাভ ইহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। 
মায়াবাদী, কর্মনিষ্টপ্রভৃতিকে প্রেমবন্থা| স্পর্শ করিতে পারে নাই ; অর্থাৎতীহারা প্রেমলাভ করিতে পারেন নাই; 
কারণ কুতর্ক, নাস্তিকতা প্রভৃতির বশে তাহারা! প্রেমলাভের উপায়-স্বরূপ শ্রীশ্রীনাম-সঙ্ধীর্ভনাদির উপদেশ গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই। পরস্ত দিন্দাদিদ্বারা নামাপরাধেই লিপ্ত হইয়াছেন। 


এম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল| Lis 


তাহ! দেখি মহাপ্ৰভু করেন চিন্তন_। এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার । 

জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন ॥ ২৯ সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈল! অঙ্গীকার ॥ ৩১ 

কেহ কেহ এড়াইল-_ প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ | চবিবশ বৎসর ছিলা! গৃহস্থ-আশ্রমে । 

তা-সভা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥ ৩০ পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যত্তিধৰ্ম্মে ॥ ৩২ 
গোর কবপা-তরঙ্গিণী টীকা 


সেইসব_মায়াবাদী প্রভৃতি। মহাদক্ষ_অত্যন্ত চতুর। বার সুচনা দেখিয়| চতুর লোক যেমন দুরে 
পলাইয়৷ যায়, সপার্ষদ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রেমদান-লীলাকে দেশের এবং বর্শের পক্ষে অনিষ্টজনক মনে করিয়া এই সমস্ত 
লোকও নামকীর্ডনাদি হইতে দুরে সরিয়া থাকিতেন। তাই ব্যঙ্গ করিয়া গ্রন্থকার তাহাদিগকে “মহাদক্ষ” বলিয়াছেন। 
পাষণ্ডীগণ যে, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর নামসব্ীর্ভনকে মঙ্গল-জনক মনে করিতেন, তাহার প্রমাণ £-“যে না ছিল রাজ্য 
দেশে আনিয়া কীর্ডন। ছুভিক্ষ হইল__সব গেল চিরন্তন ॥ দেবে হরিলেক বৃষ্টি-জানিল নিশ্চয় ॥ ধান্ত মরি গেলঃ 
কড়ি উৎপন্ন না হয়॥ চৈতন্ঘভাগবত। মধ্য । ৮ম অ. ৷” “হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাই। যে কীর্তন প্রবর্তাইল কছু 
শুনি নাই ॥ ১1১৭1১৯৭॥ হিন্দুধর্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি ॥ কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ রাড় বাড়। এই পাপে 
নবদ্বীপ হইবে উজাড় |. ১1১৭।২০৩-২০৪ |? 

২৯-৩০। তাহা! দেখি-মায়াবাদী_ প্রভৃতি পলাইয়া গেল (অর্থাৎ প্রেম পাইল না) দেখিয়!। 
ডুবাইভে_ প্রেমবন্ায় ডুবাইতে; সকলকে প্রেম দিতে। ওড়াইল-পলাইয়া গেল; প্রেম পাইল ন|। 
গ্রতিজ্ঞা-_-সকলকেই.প্রেমদানের প্রতিজ্ঞা । জগণ্বাসী সকলকেই প্রেমদাঁন করিবেন (পূর্ববর্তী ২১ পয়ারের টাক! 
দ্রষ্টব্য ), ইহাই শ্রীমন্‌ মহা প্রভুর প্রতিজ্ঞা বা সঙ্কল্প ছিল। রঙ্গ-কৌশল। 

৩১। এত বলি-মনে মনে এইরূপ বলিয়া (চিন্তা করিয়া )। করিয়া! বিচার__সন্্যাস-গরহণ সম্বন্ধে 
প্রভুর মানসিক বিচার ১1১৭।২৫৩-২৬০ পয়ারে বিবৃত হইয়াছে। তাহার মর্ম এইরূপ £_পড়ুয়া-আদি আমার নিন্দা 
করিয়া অপরাধী হইতেছে) এই অপরাধ হইতে মুক্ত না হইলে তাহাদের চিত্তে ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে না 
অথচ তাহাদিগকে অপরাধ মোচনের কোনও উপলক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে না। আমাকে যদি একট! নমস্কার করিতঃ 
তাহা হইলে সেই নমস্কারের উপলক্ষ্যেই তাহাদিগকে অপরাধমুক্ত কর! যাইত; কিন্তু আমার বর্তমান অবস্থায় তে! 
তাহারা আমাকে নমস্কার করিবে না। আমি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করি, তাহা হইলে সন্্যাসী-জ্ঞানে তাহারা আমাকে 
নমস্কার করিতে পারে। “অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব। সক্ন্যাসীর বৃদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥ প্রথতিতে হবে 
ইহার অপরাধ ক্ষয়। নির্শল-হবদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥ ১1১৭1২৫৮৫৯৮ সঙ্ল্যাস আশ্রম ইত্যাদি_ সন্গ্যাসী 
হইলেন। পরবর্তী ১1৭৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । 

৩২। যতি ধর্দে_সন্গ্যাস। পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি_পঁচিশ বৎসর-বয়ংক্রমকালে (পঁচিশ বৎসরের প্রায় 
আরভে ) প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। মধ্য-লীলার প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে জানা! যায়_“চব্বিশ বৎসর শেষে যেই 
মাঘ মাস। তার শুর্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥ ২৷১৷১১ 1” এই পয়ারে “চব্বিশ বৎসর শেষে”-বাক্যে “চব্বিশ বৎসর 
শেষ বা পূর্ণ হইলে তাহার পরের অর্থাৎ পঞ্চৰিংশতি বর্ের”-_এইরপ অর্থ করিলে বুঝা যায়, পঞ্চিংশতি-বর্ষের (অর্থাৎ 
১৪৩২ শকের) মাঘ-মাসের শুরলপক্ষে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন । এইরূপ অর্থ করিলে আলোচ্য-পয়ারের পপ, 
বিংশতি”-শব্দের সহিত সামঞ্জন্ত থাকে ; কিন্তু অনঠান্ঠ প্রমাণ আলোচন! করিলে এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত মনে হয় না। 
্রীমুরারি-গুপ্-র চিত শরীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ত-চরিতামৃতম্‌ বলেন, “ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুভ্তং প্রয়াতে মকরাৎ 
মনীষী । সন্যা্সমন্ত্রং প্রদদৌ মহাত্মা জীকেশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিৎ ॥ ৩1২১০।” এই শ্লোকেরই মন্দ অবলম্বন 
করিয়া গ্রীলোচনদাস-ঠাকুর তাঁহার শরীচৈতন্য-মঙ্গলে বলিতেছেন-4মুগুন করিয়া প্রভু দেখি শুভক্ষণে | সন্যাস করয়ে 
শুভদিন সংক্রমণে ॥ মকর নেউটে কুম্ভ আইসে হেন বেলে। সঙ্গ্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেন কালে ॥ মধ্যখণ্ড |” 
--২/৬৫ 


৫১৪ শরীপ্রীচৈতন্তচরিতায়ত [ ৭ম পরিচ্ছেদ 
সন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ । যতেক পালাঞাছিল তাকিকাদি গণ ॥ ৩৩ 


গৌর-কবপা-তরঙ্গিণী টীকা 

মাঘমাসের শেষ দিনে সূর্য্যদেব মকররাশি হইতে কুম্ভরাশিতে সংক্রমণ করেন; স্বতরাং উদ্ধৃত প্রমাণ দুইটা হইতে 
মনে হয়? মাঁঘমাসের শেষ দিনেই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্‌ শকের মাঘ মাসের শেষ দিনে 
তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন? শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু আটচল্লিশ বৎসর মাত্র প্রকট-লীলা করিয়াছেন; তন্মধ্যে “চব্বিশ বৎসর 
প্রভুর গৃহে অবস্থান । ২।১৷১০ ॥ চব্বিশবৎসর ছিল! গৃবস্থ-আশ্রমে | ১1৭৩২ | সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান । 
২1১।১২॥” যদি মনে করা যায় যে, পঞ্চবিংশতি-বর্ষের ( ১৪৩২ শকের ) মাঘমাসেই প্রভু সন্ন্যাস করিয়াছিলেন, তাহা 
হইলে প্ৰকৃত প্রস্তাবে গৃহস্থাশমে পঁচিশ বৎসর এবং সন্ন্যাসাশ্রমে তেইশ বৎসর (১৪৬৫--১৪৩২-২৩) মাত্র অবস্থান 
হয়; তাহাতে শ্রীগ্রন্থের উক্তির সঙ্গে বিরোধ জন্মে; কিন্তু যদি মনে করা যায় যে চতুব্িংশতি বর্ষের (১৪৩১ শকের) 
মাঘমাসেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলেই গৃহস্থাত্রমে চব্বিশ বৎসর অবস্থান হইতে পারে । কাজেই 
“চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘমাস”-বাক্যের এইরূপ অর্থ করিতে হইবে £_-চতুব্বিংশতি-বৎসরের শেষাংশে (১৪৩১ 
শকে) যে মাবমাস।” অর্থাৎ ১৪৩১ শকের মাঘমাসের শেষ দিনেই প্রভু সন্ন্যাস করিয়াছিলেন । তাহা হইলে, 
আলোচ্য-পয়ারের “পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্মে”-বাঁক্যের অর্থ এইরূপ করিতে হইবে £_-“পঞ্চবিংশতি বর্ষের 
প্রায় আরম ।” পূর্ব্বোক্ত আলোচনা! হইতে বুঝা যায়, ১৪৩১ শকাব্দার মাঘমাসের শেষ দিনে শুক্লপক্ষ ছিল; 
জ্যোতিষের সৃষ্মগণনায় জানা! যায়, & শেষ দিনে পৃর্ণিমাও ছিল প্রভু ১৪৩১ শকের মাঘী সংক্রান্তিতে পূর্ণিম| তিথিতেই 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন । জ্যোতিষের গণনায় ইহাও জানা যায় যে, ১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্বন তারিখে প্রভুর 
আবির্ভাব হইয়াছিল; স্বতরাং ১৪৩১ শকের ২৩শে ফাল্গুনেই প্রভুর ক্রমলীলার বয়স চব্বিশ বৎসর শেষ হইয়া 
পঁচিশ আরম হইত ; তাই সন্ন্যাসের তারিখকে মোটামোটি হিসাবে পঞ্চবিংশতি বর্ষের প্রায় আরম্ভ বলা যায়, তফাৎ 
মাত্র ২৩ দিনের । প্রভুর আবির্ভাবের এবং সন্ন্যাসের সময় সম্বন্ধীয় জ্যোতিষের গণন! ভূমিকায় দ্রষ্টব্য । (টী. প. দ্র. ) 
৩৩। কৈল আকর্ষণ-__নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিলেন; নিজের প্রতি অদ্ধা জন্মাইলেন এবং নিজের 
প্রচারিত মতের অনুবর্তী হওয়ার নিমিত্ত আগ্রহান্থিত করিলেন। পলাএ্ছিল-_পলাইয়াছিল; গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান- 
কালে প্রভুর নিকট হইতে দূরে সরিয়া ছিল এবং তাহার প্রচারিত ধর্ম-মতের অনুসরণ করিতে অনিচ্ছুক ছিল । 

তািকাদি__কুতর্কনিষঠ, ভগবদৃবিদ্বষী প্ৰভৃতি ব্যক্তিগণ। 
সাধারণতঃ, বাহার মনে মুখে এক, ধীহার মধ্যে আন্তরিকতা ও আত্মত্যাগণৃষ্ট হয়, তাহারপ্রতিই লোকের অ্ধা 
ও ভক্তি জন্মে। লোকে যখন দেখিল-_শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া তাহার নিতান্ত আপনার জনগণকে 
দুঃখ-সাগরে ভাঁসাইয়া সখের ঘর-সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন_তাহার নিরাশ্রয়| বৃদ্ধা জননী, যিনি পতি-শোকে 
ম্িয়মাণা, খিনি একাদিক্রমে আটটা সন্তানের মৃত্যুজনিত শোকে এবং তৎপরে সর্ববগুণ-ভূষিত উপযুক্ত পুঁজ বিশ্বরূপের 
সন্ন্যাস-গ্রহণ-জনিত হৃদয়বিদারক দুঃখে জর্জরিত এবং একমাত্র সন্তান শ্রীনিমাইয়ের মুখ দেখিয়াই যিনি এত ছুঃখেও 
জীবন ধারণ করিয়াছিলেন এবং ধাহার ভরণ-পোষণ ও তত্বাবধান করিবার নিমিত্ত আপনজন আর কেহই ছিল না, 
সেই নিরাশ্রয়া মাতাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন-_লোকে যখন দেখিল-_মান্র অল্প কয় বৎসর পূর্বে তিনি দ্বিতীয় বার 
ধাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, সেই সরল! পতিপ্রাণা এবং স্বামীতে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীলা পরমাস্থন্দরী কিশোরী 
ভার্য্যা শ্রীমতী বিষুপ্রিয়া-দেবীকে অকুল সাগরে ভাসাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন__লোকে যখন দেখিল-_বাঙ্গালার 
সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ শ্রীনবন্ধীপের পণ্ডিত-সমাজের মুকুট-মণিরূপে এবং সমগ্র ভারতের লক্কপ্রতিষ্ঠ দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত- 
গণের সহিত বিচারযুদ্ধে অবিসংবাদিত বিজে তারূপে__-ধন সম্পত্তি, যশ, প্রসার-প্রতিপত্তি যত কিছুতিনি পাইতেছিলেন, 
ততৎসমস্তকে মলব ত্যাগ করিয়া তিনি দীনহীন কাঙ্গালের বেশে সন্যাস গ্রহণ করিলেন_-তখন সকলেই,_এমন কি 
ধাহারা এ পর্য্যন্ত গ্রাীনিমাই-পপ্ডিতকে বর্ধদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, বিগ্ভাগব্ৰী-আদি মনে করিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ 


৭ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল৷ ৫১৫ 


পঢ়য়া পাষণ্ডী কর্ম্মী নিন্দকাদি যত। অপরাধ ক্ষমাইল,_ডুবিল প্রেমজলে। 
তারা আসি প্রতু পায় হয় অবনত ॥ ৩৪ কেবা! এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে ৷ ৩৫ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী টাকা 


করিতেন, তাহারাও-_উদ্দিষ্ট বিষয়ে প্রভুর আন্তরিকতা এবং লক্্য-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাহার আত্মত্যাগ দেখিয়া বিস্মিত 
হইয়া গেলেন এবং তাহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তাহার অনুগত হইয়! পড়িলেন। 

৩৪। পচা টোলের ছাত্র। পাষণ্ডী-ভগবদ্বিদ্বেষী । কক্ম্মী__কর্শমার্গে রত ব্যক্তিগণ । নিদ্দক__ 
যাহারা কেবল পরনিন্দাতেই আনন্দ পায়। পূর্ববর্তী ২৭-২৮ পয়ারের টাকা ডরষ্টব্য। 

প্রভু যখন গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, তখন যে সমস্ত পঢ়য়, পাষণ্ডী, কম্মা-আদি তাহার নিন্দা করিত, প্রভুর সন্ন্যাস 
গ্রহণের পরে তাহারা সকলেই আসিয়া! তাহার পদানত হইল | 

৩৫। অপরাধ-প্রতুর নিন্দাজনিত অপরাধ । ক্ষমাইল-ক্ষম! করিলেন (প্রভু )। প্রভুর নিন্দা করাতে 
তাহাদের যে অপরাধ হইয়াছিল, প্রভুর পদানত হওয়ায় প্রভু তাহাদের সেই অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং 
অপরাধ ক্ষম| করামাত্রই তাহারা! ডুবিল প্রেমজলে-_ভগবৎ-প্রেম-মমৃদ্ধে নিমগ্ন হইল। যতক্ষণ মহতের অবমাননা- 
জনিত অপরাধ থাকে, ততক্ষণ চিত্তে ভগবৎ-প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে না। কেবা এড়াইবে ইত্যাদি গ্রভু 
থে প্রেমের বিস্তীর্ণ জাল পাতিয়াছেন কেহই তাহা ছাড়িয়| দূরে থাকিতে পারে না । 

এন্থলে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে_ প্রেমদান করিবার নিমিতই যদি মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 
তবে যাহার! তাহার নিন্দা করিয়াছিল, তাহাদের অপরাধ তিনি গ্রহণ করিলেন কেন এবং অপরাধ গ্রহণ করিলেও 
গৃহস্থাশ্রমে থাকা কালেই তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়। তিনি তাহাদিগকে প্রেম দিলেন না কেন? তাহার 
পদানত হওয়ার অপেক্ষা রাখিলেন কেন? তাহাদের অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত পদানত হওয়ার অপেক্ষা রাখায় 
তাহার অহমিকা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা প্রকাশ পাইতেছে কিনা ? ইহার উত্তরে বল! যায় যে- এই ব্যাপারে 
মহাপ্রভুর অহমিকার বা প্রতিহিংসাপরায়ণতার কিছুই নাই। আসল কথা এই যে মনের যেরূপ অবস্থায় লোক 
মহাপ্রভুর ন্যায় ব্যক্তির ধর্ম-প্রচারমূলক কারের নিন্দা করিতে পারে, চিত্তের সেই অবস্থা! যতদিন থাকিবে, ততদিন 
ভক্তি বা প্রেম হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না__কেহ দিলেও চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারে না; চিত্তের এইরূপ 
অবস্থাজনিত ব্যবহারে অপরে অপরাধ গ্রহণ না করিলেও চিত্তের অবস্থার পরিবর্তন হয় না, চিত্ত ভক্তির আবির্ভাবের 
যোগ্য হইতে পারে ন! ; হৃতরাং নিন্দকাদির ব্যবহারে মহাপ্রভুর অহমিকায় আঘাত লাগিয়াছে বলিয়াই যে তিনি 
তাহাদের অপরাধ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নহে ; তিনি হয়তঃ তাহাদের অপরাধ গ্রহণই করেন নাই_-করিভেও 
পারেন না) কারণ, তাহার উদ্দেশ্ব_সকলকে প্রেম দান কর]; অপরাধ গ্রহণ করিলে আর প্রেম দিবেন কিরূপে? 
নিন্দাকারীদের চিত্তের অবস্থার পরিবর্তনের নিমিত্তই বরং তিনি উৎকঠিত হইলেন। কাহারও চিত্তের পরিবর্তন 
কেরল বাহির হইতে অপর কাহারও হারা সাধিত: হইতে পারে ন! ভিতর হইতে পরিবর্তন না হইলে প্রত 
পরিবর্তনই সম্ভব নহে; ভিতর হইতে এইরূপ পরিবর্তনের নিমিত্ত নিজের ক্রুটীর সম্যক অনুভূতি এবং তজ্ন্ত 
ভীত্র অন্নুতাঁপ একাস্ত প্রয়োজনীয় প্রভুর অপূর্বব আন্তরিকতা এবং আত্মত্যাগ দেখিয়! নিন্দাকারীরা! নিজেদের 
ক্রটা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল এবং অনুতাপানলে তাহাদের চিত্তের মলিনতা যখন সম্যক্রূপে দর্বীভূত হইয়া গেল 
তখনই তাহাদের অপরাধের বীজ নষ্ট হইল, তখনই তাহাদের চিত্ত প্রেমতক্তির আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করিল; 
(প্রভুর পদানত হওয়াদ্বার| তাহাদের অন্ুতাপই প্রকাশ পাইতেছে ) 5 প্রভু যখন দেখিলেন তাহাদের চিত্ত প্রেমভক্তি 
গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে তখনই তিনি তাহাদিগকে প্রেমভক্তি দান করিলেন। তাহার পদানত হওয়ার 
অপেক্ষা তিনি রাখেন নাই, স্বৃতরাং ইহাতে তাঁহার কোনওরপ প্রতিহিংসাপরায়ণতার কথাও উঠিতে পারে নাঃ 
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সভা নিস্তারিতে প্রভু কপা-অবতার । তবে নিজ ভক্ত কৈল মত গ্রেচ্ছ-আদি ॥ 
সভা নিস্তারিতে করেন চাতুরী অপার ॥ ৩৬ সবে এক এড়াইল কাশীর মায়াবাদী ॥ ৩৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 


“দানত হওয়ার দ্বারা তাহাদের চিত্তের যে অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় সেই অবস্থার অপেক্ষামাত্র তিনি রাখিয়া- 
ছিলেন-_কারণ সেই অবস্থা না হইলে তাহারা প্রেম গ্রহণ করিতে পারিত না। 

“স্থলে কেহ হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন-_ প্রভু যে অপূর্ব প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করাইয়াছিলেন তাহার 
অবিষিন্ত্য মহাশক্তিতে বহু লোকেরইতো অপরাধাদি-জনিত চিত্তকলাষ প্রভুর মুখে হরিনাম শুনামাত্র ব| প্রভুর দর্শন 
মাত্র দূরীভূত হইয়াছে এবং সেই মুহুর্তেই তাহারা কৃষ্প্রেমলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। পঢ়,য়া-পাষণ্ডীদের বেলায় 
প্রভু সেই শক্তি প্রকাশ করিলেন না কেন? ইহার উত্তর বোধ হয় এই যে প্রভুর প্রকটলীলার পরবর্তীকালের 
জীবদিগের মঙ্গলের নিমিতই তিনি পচা পাষণ্ডী চাপালগোপাল প্রভৃতির বেলায় অপরাধ-ক্ষালনের জট বিশেষ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। দৃ্িমাত্রেই ধাহাদের কৃতার্থ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কাহার কাহার প্রেমপ্রাপ্তির 
প্রতিকূল অপরাধ-ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। চাঁপালগোপাল, পঢ়ুয়|-পাষণ্ডীদের অপরাধ ছিল তাহা 
সর্বজনবিদিত তাহাদের অপরাধ ক্ষালনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া কেবল দৃষ্টিআদিদারাই যদি 
তাহাদিগকে প্রেমদান করিয়া প্রচু কৃতার্থ করিতেন তাহ! হইলে পরবর্তী-কালের লোকগণ মনে করিত- প্রেমপ্রাপ্তি 
বিষয়ে অপরাধাদি গুরুতর অন্তরায় নহে। গুরুতর অন্তরায় হইলে প্রভু তাহাদিগকে প্রেম দিতেন না। এইরূপ 
মনে করিয়া অপরাধ হইতে দুরে সবিয়া থাকার জন্ত লোক সচেষ্ট হইত না । অপরাধবিষয়ে লোককে সতর্ক করার 
জনই প্রভু পঢ়,য়া-পাষণ্ডীদের এবং চাপাল-গোপাল-আদির অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন । অন্যের কথা তো দুরে, শচীমাতাকে উপলক্ষ্য করিয়াও প্রভু অপরাধের গুরুত্ব জীবগণকে শিক্ষা দিয়া 
গিয়াছেন। ১৷৮৷২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । 

৩৬। সভা-_-সকলকে। কৃপা-অবতার-_কপাপূ্বরক অবতার, অথবা কৃপার বিগ্রহরূপে অবতার । চাতুরী_ 
চতুরতা ; কৌশল নিন্দকদিগের নিস্তারের নিমিত্ত তিনি যে চাতুরী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সন্যাস 
গ্রহণ সন্ন্যাস দেখিয়াই নিন্দকগণ তাহার অদ্ভুত আন্তরিকত| ও ত্যাগের পরিচয় পাইয়াছে এবং তাহাতেই 
তাহাদের পরিবর্তন হইয়াছে। 

৩৭। তবে- তাহার পরে নিন্দকাদির উদ্ধারের পরে। শ্লেচ্ছ__অহিন্দু) অনেক মুসলমান, অনেক কোলভীল 
আদি পার্বত্যজাতিও প্রভুর ভক্ত হইয়াছিল। কাশীর মায়াবাদী-_কাীবাসী মায়াবাঁদী সন্ন্যাসিগণ-__প্রকাশানন- 
সরস্বতী ধাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথেই প্রভু তাহাদিগকে প্রেম-ভক্তি দান করেন; 
তৎপর পৰ্য্যন্ত তাঁহারা মায়াবাদীই ছিলেন অদ্বৈতবাদের আচার্য্য ভ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অনুগত সাধকদিগকে 
মায়াবাদী--বলে; তাঁহারা মনে করেন জীব ও ত্রন্মে অভেদ; কেবল মায়ার প্রভাবেই ভেদ প্রতীত হইতেছে; 
সংসারে যে বিভিন্ন বস্তু দৃষ্ট হইতেছে, ইহাদের বাস্তব সতা কিছুই নাই, এক ব্ৰহ্ম ব্যতীত কোথায়ও অন্ত 
কোনও বস্তু নাই, থাকিতেও পারে না-মায়ার প্রভাবেই বিভিন্ন বস্তুর পৃথক সভার জ্ঞান আমাদের মনে জাগিয়াছে। 
যখন এই মায়ার প্রভাব চুটিয়া যাইবে তখন জীব বুঝিতে পারিবে-যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছিল, তৎসমন্তই 
মিথ্যা, নিজের যে একটা স্বত্ত অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মনে হইত, তাহাও মিথ্যা; সমস্তই ব্রহ্ম, জীব নিজেকেও 
তখন দ্ধের সহিত অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারিবে। এই মতের পোষণকারীরা এইরূপে ব্যবহারিক জগতের 
সমন্তকেই মায়ার প্রভাব-জাত বলয় ব্যাখ্যা করেন বলিয়া তাহাদিগকে মায়াবাদী বলা হয়। জীব-ত্রদ্দে অভেদ মনে 
করে বলিয়া যায়াবাদীরা বধের সঙ্গে জীবের সেব্য-সেবকত সমন্ধ স্বীকার করেন না; কাজেই তাহাদের মত ভত্তি- 
বিরোধী ইতরাং ভক্তিলাভের নিমিত্ত তাহাদের পক্ষেও মহাপ্রভুর কৃপার প্রয়োজন ছিল। (প্রকাশানন্দ-উদ্ধারের 
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বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিল! কাশীতে। ভাবক হইয়া! ফিরে ভাবকের সনে । ৪০ 

মায়াবাদিগণ তারে লাগিল নিন্দিতে_।। ৩৮ এ সব শুনিএ প্রভু হাসে মনে মনে । 

সন্যাসী হইয়। করেন গায়ন নাচন । উপেক্ষা করিয়া কারো না বৈল সম্ভাষণে ॥ ৪১ 

না করে বেদান্তপাঠ_-করে সংকীর্ত্তন ॥ ৩৯ উপেক্ষা। করিয়। কৈল মথুর! গমন । 

মূখ’ সন্যাসী নিজ ধৰ্ম্ম নাহি জানে । মথুরা দেখিয়! পুনঃ কৈল আগমন ॥ ৪২ 
গোৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টাক। 


| বিবরণ মধ্যলীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে একাংশের মাত্র উল্লেখ কর! 
হইয়াছে )। 

৩৮। নীলাচল হইতে ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন যাইবার সময় প্রভু কাণীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। 
কাশীতে তখন শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ-সরস্বতী ছিলেন ; আর ছিলেন তাহার দশ হাজার সন্ন্যাসী শিশ্য। তখনকার 
দিনে প্রকাশানন্দ-সরস্বতীই ছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের মায়াবাদী-সন্ন্যাসীদের মধ্যে--বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, প্রতিভায়, 
প্রতিপতিতে_ সর্বশ্রেষ্ঠ । তাঁহার পরেই ছিল গৃহী শ্রীপাদ বাস্থদেব-সার্ববভৌমের স্থান ; ভ্রীমন্‌ মহাপ্রভু স্ন্যাসের 
অব্যবহিত পরে নীলাচলে যাইয়াই মায়াবাদী সার্ব্বভৌমকে ভক্তিমার্গে আনয়ন করিয়াছিলেন ; এবার তিনি প্রকাশ|- 
নন্দের পাটস্থান কাশীতে আসিলেন ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের কথা এবং তাহার ভক্তি-প্রচারের কথা 
প্রকাশানন পূর্বেই শুনিয়া ছিলেন; শুনিয়া প্রভুর সম্বন্ধে একটু অবজ্ঞার ভাবই তিনি পোষণ করিতেছিলেন। কাশীতে 
আসিয়াও প্রভু এরূপ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানাদি করিতেছেন জানিয়া সশিশ্য প্রাকাশানন্দ বিশেষন্ধপেই বিরক্ত হইলেন 
বিরক্ত হইয়! প্রভুর নিন্দা! করিতে লাগিতেন। কিরূপ নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহ! পরবর্তী দুই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। 

৩৯-৪০। তাহার! নিন্দা করিয়া বলিতেন--“শ্রীচৈত্ত সন্ন্যাসী হইলে কি হইবে? কিন্তু নিতান্ত মুখ) 
তাই মূৰ্খ ভাবপ্রবণ লোকদিগের সঙ্গে মিশিয়! নিজেও ভাবপ্রবণতা প্রকাশ করিতেছে ; নিজের প্রকৃত ধর্ম কি, তাহা 
সে জানে না; বেদান্তপাঠই সন্ন্যাসীর প্রকৃত ধর্ম__নামসক্ষীর্তন, নৃত্যগীত-_এসব সম্ন্যাসীর ধর্ম নহে; কিন্তু নিজের 
মূর্খতাবশতঃ সে বেদাস্তপাঠ করে না__করে সন্ধীর্ঘন, আর সঙধীর্ভনের সঙ্গে নর্ভন !” 

গয়ন_গীত। নাঁচন-ৃত্য। সন্ন্যাসী হইয়তৎকালে ধাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, তাহাদের 
প্রায় সকলেই মায়াবাদী_ ছিলেন; শঙ্করাচার্ধ্যকত মায়াবাদমূলক বেদান্তভাম্যই তাহাদের নিত্যপাঠ্য ছিল। তাই 
সন্যাসী দেখিলেই লোকে মনে করিত-_ইনি মায়াবাদী ; কোনও সন্ন্যাসী যে ভক্তিধর্শ্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, বিছ্বা 
মায়াবাদ ব্যতীত অন্ত কোনও মতের অবলম্বন করিতে পারেন-_এরূপ ধারণ! কাহারই ছিল না, স্বয়ং প্রকাশানন্দেরও 
ছিল না। তাই তাহার! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের আচরণ দেখিয়! বিস্মিত হইয়াছিলেন ; তাহারা মনে করিতেন--“সয্ন্যাসী হইয়া 
নৃত্যগীত করে, বেদান্ত পড়ে না; ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার! এ নিতান্তই মুর্খ" বেদান্ত ত্ৰসূত্ৰ। কিন্তু তৎ- 
কালে (অধিকাংশ স্থলে এখনও) সন্্যাসিগণ বেদান্ত বলিতে বেদান্তের শদ্ধর-ভাগ্যই (অথবা শঙ্কর-ভাত্যামনযায়ী বেদাস্তই) 

। ভাবক-ভাবপ্রবণ ; মানসিক-দু্বলতা-হেতু অতি সামান্ত কারণেই পূর্বাপর বিচার না করিয়া যাহারা 
চঞ্চল বা উতাল| হইয়| পড়ে, তাহাদিগকে ভাবক বা ভাবপ্রবণ লোক বলে। ২1১৭/১১২ পয্ারের টাকা জষটব্য। 

8১। প্রভু এ সমস্ত নিন্দার কথা৷ শুনিয়া মনে মনে উপেক্ষার হাসি হাসিলেন--কিছুই গ্রাহ করিলেন না; 
উপেক্ষা করিয়া কোনও সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপও করিলেন না। এই উপেক্ষা প্রভুর আত্মন্তরিতা হইতে জন্মে নাই; 
তক্তিবিষয়ে সনন্যাসীদের অজ্ঞতা দেখিয়া তাঁহাদের নিন্দাদির প্রতি কোনওরপ গুরুত্ব দান করিলেন না। সম্ভাষণ 
আলাপ । 

৪২। ৃন্দাবনে যাওয়ার সময় প্রভু কোনও সন্গ্যাসীর সঙ্গে আলাপ ন! করিয়াই বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন; 
বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে তিনি আবার কাশীতে আসিয়াছিলেন। 


&১৮ শরীত্রীচৈতন্তচরিতাম্ত [ ৭ম পরিচ্ছেদ 


কাশীতে লেখক শূদ্ৰ চন্দ্রশেখর । সনাতন-গোসাগ্রি আসি তাহাই মিলিল!। 

তার ঘরে রহিলা৷প্রতু স্বতন্ত্র ঈশ্বর । ৪৩ তার শিক্ষা, লাগি প্রভু ছু'মাস রহিল। ॥ ৪৫ 

তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষানির্ববাহণ। তারে শিক্ষাইল! সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। 

সন্্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৪ ভাগবত-আদি শাস্ত্রে যত গূঢ় মৰ্ম্ম ॥ ৪৬ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 


৪৩। লেখক-গ্রস্থাদি নকল করিয়া (লিখিয়া) যিনি জীবিকা-নির্বাহার্থ অর্থোপার্জন করিতেন। 
তৎকালে ছাপাখানা ছিল না। হাতে লেখা গ্ৰন্থই সর্বত্র প্রচলিত ছিল; অনেক লোক এই ভাবে কেবল গ্রন্থ 
লিখিয়াই জীবিকা অজ্জ'ন করিত চন্দ্রশেখর ছিলেন তাঁহাদের একজন ; তিনি ছিলেন জাতিতে শূদ্র। কবিরাজ- 
গোস্বামী অন্যত্র চক্্রশেখরকে বৈদ্য বলিয়াছেন (১1১০১৫০ এবং ২1১৭1৮৮)। এই পয়ারে অক্রাঙ্গণ-অর্থেই শূদ্রশবদ 
ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। জ্ৰতন্ত্রস্বাধীন। যিনি কোনও বিধি-নিষেধের বা লোকাচারাদির অধীন 
নহেন, নিজের ইচ্ছান্নুসারেই যিনি সর্ববদা চলেন, তাহাকে বলে স্বতন্ত্র । শূদ্রের দর্শন পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ 
(তাই শুন্ধাভিমানী রায়রামানন্দ প্রভুকে বলিয়াছিলেন_-“মোর দরশন তোঁমা__বেদে নিষেধয়। ১1৮1৩৪)”) 
কিন্তু প্রভু শুদ্র-চন্দ্রশেখরের গৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন; তাহাতে দর্শন তো দুরের কথা, স্পর্শ পর্যন্তও 
হইত। যাহ! হউক, সন্্যাসীর পক্ষে শূদ্রের দর্শন-বিষয়ে নিষেধ-বিধি থাকা সত্বেও প্রভু কেন চন্দ্রশেখরের ঘরে অবস্থান 
করিলেন, এই প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই গ্রন্থকার বলিতেছেন- প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি কোনও বিধি-নিষেধের 
অধীন নহেন, তিনি সমস্ত বিধি-নিষেধের অতীত ; তিনি নিজের ইচ্ছায় চলেন-_তীহার ইচ্ছা! হইয়াছে, তাই তিনি 
লৌকিক-লীলায় সন্ন্যাসী হইয়াও শূড্র-চন্দ্রশেখরের ঘরে বাস করিলেন । এইরূপই এই পয়ারের *শু্র” ও “তন” 
শবদয়ের সার্থকতা বলিয়া মনে হয়। (টা. প. দ্র. ) 

অথবা স্ব--স্বীয়, স্বীয়জন, স্বীয়ভক্ত ; তদ্বার| তন্তরিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়েন খিনি, অর্থাৎ যিনি ভক্তাবীন, তিনি 
স্বতন্্। প্রভু ভক্ত-পরাধীন বলিয়াই চন্দ্রশেখরের ভক্তির বশীভূত হইয়া সাম্প্রদায়িক বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করিয়াও 
তাহার গৃহে বাস করিলেন। শ্রীভগবান্‌ যে ভক্তপরাধীন, তাহা তিনি নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। “অহং 
ভক্তপরাধীনে। হস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভিগ্রস্তবদয়ো ভকৈর্ভক্জনপ্রিয়ঃ ॥ ভ্রীভা. ৯৪৬৩ 1৮ 

সন্ন্যাসীর পক্ষে শৃত্রের দর্শনাদি যে নিষিদ্ধ, ইহা সন্ন্যাসীদের একটা সাম্প্রদায়িক বা সামাজিক বিধি; আত্ম" 
ধর্মের তুলনায় সাম্প্রদায়িক বিধি যে নিতান্ত অকিঞ্চিংকর, প্রভুর আচরণে তাহাও সূচিত হইল । 

881 চন্্রশেখরের বাড়ীতে থাকিতেন বটে, কিন্ত প্রভু আহার করিতেন ব্রাহ্মণ তপনমিশ্রের ঘরে। 

ৃহাস্থাশ্রমে প্রভু যখন বিদ্যাপ্রচারার্থ একবার পূর্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন, তখন পদ্াতীরবর্তী কোনও একস্থানে 
অবস্থানকালে এই বৃদ্ধ তপন-মিশ্রই প্রভুর নিকটে জাব্য-দাধনততৃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; প্রভু তাহাকে 
নামস্থীর্ভনের উপদেশ দিয়াছিলেন $ তপন-মিশ্র তখন প্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে “প্রভু 
আজ্ঞা দিল-_তুমি যাও বারাণসী ॥ তাহা আমার সঙ্গে তোমার হবে দরশন ॥ ১১৬।১৪-১৫ ॥” এতদিনে প্রভুর সেই 
বাক্য সফল হইল। 

ভিক্ষ।_সন্ন্যাসীর আহারকে ভিক্ষা বলে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে ইত্যাদি__কাশীবাসী মায়াবাদী স্যাসীদের 
কোনও স্থানে নিমন্ত্রণ হইলে, সেই স্থানে যদি (সন্ন্যাসী বলিয়া) প্রভুরও নিমন্ত্রণ হইত, (সম্ভবতঃ মায়াবাদী মন্ন্যাপীদের 
সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে ) প্রভু সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। 

৪৫-৪৬। তাহাই-_কাশীতেই। প্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে কাণীতে অবস্থান করিতেছেন, 
তখনই গৌড়েখর-হুসেন সাহের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া (মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ) শ্রীপাদ সনাতন 
কাশীতে আসিয়! প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। প্রভু সনাতনেরশক্ষারি মত্ত ইদুনমাস কাশীতে অবস্থান করিলে 


৭ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ১ 


ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্রতপন | এক বস্তু মাগো, দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ ৫১ 

দুঃখী হএ প্রভু পায় কৈল নিবেদন ৷ ৪৭ সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈলা নিমন্ত্রণ । 

কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন। তুমি যদি আইস-__পুর্ণ হয় মোর মন ॥ ৫২ 

ন! পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন ॥ ৪৮ না যাহ সন্যাসী-গোষ্ঠী, ইহা আমি জানি। 

তোমারে নিন্দয়ে যত সন্যাসীর গণ। মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি ৷ ৫৩ 

শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ ॥ ৪৯ প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার । 

ইহা শুনি রহে গ্রতু ঈষৎ হাসিয়া! সন্্যাসীর কৃপা-লাগি এ ভঙ্গী তাহার ৷৷ ৫৪ 

সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥ ৫০ সে বিপ্র জানেন-_প্রভু না যান কারে! ঘরে। 

আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া__। তাঁহার প্রেরণায় তারে অত্যাগ্রহ করে ॥ ৫৫ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী টাক! 


এবং ভক্তিধর্ম্ম ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শান্ত্ের গুঢ় মর্ম সনাতনকে শিক্ষা দিলেন ( মধ্যলীলায় ১৯/২*।২১1২২২৩২৪ 
পরিচ্ছেদে এই শিক্ষার বিষয় বিরত হইয়াছে )। | 

8৭-৪৯। এদিকে মায়াবাদী জন্ন্যাসিগণ সর্বদাই প্রভুর নিন্দা করিতেছিলেন ; কাশীতে অবস্থান-কালে 
ভক্ত-মহলে প্রভুর স্রখ্যাতি ও মহিমার কথা ক্রেমশঃই অধিকতর প্রচারিত হইতেছিল ; তাহ শুনিয়! সন্ন্যাসীদের নিন্দার 
মাত্রাও বোধ হয় অধিকতর রূপে বাড়িয়া গিয়াছিল ; যখন-তখনই তাহার! প্রভুর নিন্দা করিতেন ; এ সমস্ত নিন্দার 
কথা শুনিয়া প্রভুর অনুগত ভক্তগণের হৃদয় যেন দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যাইত; কোনও রকমে তাহারা আত্মসন্বরণ 
করিয়া থাকিতেন ১ কিন্তু শেষ কালে ছুঃখ আর সহ করিতে না পারিয়া চন্দ্রশেখর ও তপনমিএ একদিন প্রভুকে সমস্ত 
কথা জানাইলেন; যাহা! জানাইলেন, তাহাই এই তিন পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে । হৃদয়-শ্রুবণ-_ চিত্ত ও'কর্ণ। 

৫০। চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্রের কথা প্রভু শুনিলেন, শুনিয়া কিছু বলিলেন না, কেবল একটু হাসিলেন; 
ঠিক এমন সময় এক বিপ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । এই বিএ ছিলেন এক মহারাষ্ট্রীয় 
ব্রাহ্মণ । ইনি কাশীতেই বাস করিতেন। 

৫১৫৩ এই বিপ্র সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগকে তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে গ্রভুকেও 
নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন ॥ দৈন্ত-বিনয়ের সহিত প্রভুর চরণে ধরিয়া তিনি প্রভুকে যাঁহা বলিলেন, তাহা 
এই তিন পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। 

জন্নযাসি-গোষ্টি__মায়াবাদী সন্্যাসীদের মধ্যে । মোরে অনুগ্রহ ইত্যার্দি-বিপ্র বলিলেন, “প্রভু, তুমি যে 
কাঁশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশ না, তাহ! আমি জানি; তথাপি (কেবল তোমার কপার ভরসায়) 
তোমার চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি-_আমার প্রতি কৃপা করিয়া তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর, ইহাই মিনতি ।” 

৫৪-৫৫। প্রভু আর কিছু বলিলেন না, একটু হাসিলেন মাত্র ; হাসিয়া বিপ্রের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। 

সম্যাসীর কৃপ। ইত্যাদি ।-কাশীবাসী মায়াবাদী সন্স্যাসীদিগকে কৃপা করিবার উদ্দেশ্যেই প্রভুর এই ভঙ্গী 
(নিমন্ত্র-গ্রহণরূপী ভঙ্গী )। 

সে বিপ্র জানেন ইত্যাদি_ প্রভু যে অপর কাহারও গৃহেই আহার করেন না, তাহা মহারাষ্্রীয় বিপ্র 
জানিতেন ; জানিয়াও যে তিনি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন__বিশেষতঃ সন্্যাসীদের সঙ্গে_ইহ| কেবলই 
প্রভুর প্রেরণায়। বিপ্রের গৃহে সন্্যাসীর সঙ্গে নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়া তিনি সন্ন্যাসীদিগকে কুপ| করিবেন, ইহাই 
ছিল প্রভুর গুঢ় সঙ্কল্প ; তাই তিনি বিপ্রের চিত্তে নিমন্ত্রণের বাসনা! জাগাইলেন এবং তাহার উপস্থিতির নিমিত্ত কাতর 
প্রার্থনা জানাইবার জন্তও বিপ্রের চিত্তে আগ্রহ জন্মাইলেন। প্রেরণায়_আতস্তরিক প্ররোচনায়। অত্যাগ্রহ_ 
অতি + আগ্রহ; অত্যন্ত আগ্রহ। 


৫২০ শীপ্রীচৈতনচরিতাষৃত [৭ম পরিচ্ছেদ 


আর দিনে গেলা! প্রভু সে বিপ্র-ভবনে । প্রভাবে আকধিল সব সন্যাসীর মন। 

দেখিলেন__বমি আছেন সন্্যাসীর গণে ॥ ৫৬ উঠিল সন্যাসিগণ ছাড়িয়া আসন ৷৷ ৫৯ 

সভা নমস্করি গেল! পাদপ্রক্ষালনে | প্রকাশানন্দ নামে সর্ববসন্াসিপ্রধান । 

পাদপ্রক্ষালন করি বসিলা সেই স্থানে ॥ ৫৭ প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সন্মান || ৬০ 

বসিয়া করিল কিছু এখর্য্য প্রকাশ । ইই| আইস ইহা আইস শুনহ শ্রীপাদ। 

মহাতেজোময় বপু__কোটিসূৰ্য্যভাস ৷৷ ৫৮ অপবিত্র স্থানে বৈস__কিবা অবসাদ ? ॥ ৬১ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাক! 


৫৬-৫৭। নিমন্ত্রণের দিন প্রভু মেই বিপ্রের গৃহে যথাসময়ে গেলেন; গিয়া দেখেন--সন্ন্যাসীর| পূর্বেই 
আসিয়াছেন ; তাহারা সকলে এক জায়গায় বসিয়া আছেন। প্রভু দূর হইতে সন্ধ্যাসিগণকে নমস্কার করিয়া পাদ- 
্রক্ষালন করিতে গেলেন এবং পাদপ্রক্ষালন করিয়া পাদপ্রক্ষালনের জায়গাতেই বসিলেন, সন্যাসীদের সভায় 
আসিলেন না। পাদপ্রক্ষালন__পা ধোওয়।। 

৫৮-৫৯ । পাদপ্রক্ষালনের স্থানে বসিয়া প্রভু একটু পশ্য প্রকাশ করিলেন; তাহার ফলে প্রভুর শ্রী 
মহা-তেজোময় হইয়া! উঠিল, অঙ্গ হইতে যেন কোটি সূর্য্যের আভা প্রকাশিত হইতে লাগিল; ইহা দেখিয়াই 
সন্ন্যাসিগণ বিস্মিত হইয়া গেলেন-াহাদের চিত্ত প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হইল, প্রভুর প্রতি তাহাদের যে বিদ্বেষ-ভাব 
ছিল, তাহা দূরীভূত হইল-অদ্ধায় তাহাদের চিত্ত ভরিয়া উঠিল__াহারা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দীড়াইলেন। 

বিদ্যগর্কে, সাধন-গর্বের প্রসার-প্রতিপত্তির গর্বে_ সন্যাপীদের চিত্ত বেশ একটু গৰ্বিত ছিল; তাই তাহারা 
প্রভুর নিন্দা করিতেন। একটু ওঁখর্য্যের প্রকাশব্যতীত, কেবল দৈন্ত-বিনয়ে বোধ হয় কাহারও গর্বব খর্ব হয় না; 
কাহারও গর্ব খর্বব করিতে হইলে তাহার চিত্তে তাহার নিজের সম্বন্ধে একটু হেয়তারঅনুভব জাগাইয়া দেওয়াদরকার। 
এজন্যই বোধ হয় প্রভু এখর্য্য প্রকাশ করিলেন। তাহার এশধ্য দেখিয়া সন্নযাসিগণ স্তম্ভিত হইলেন ; পূর্বের তাহারা 
মনে করিতেন__ইনি একজন মুর্খ ভাবুক মন্ন্যাসীমান্র” শাস্ত্র জানে না,ধর্্ম জানেনা, আচার জানেনা, বেদান্ত পড়ে না” 
পড়িতে জানেও না ; নিতান্ত সাধারণ লোক । কিন্তু এখবর্য্য দেখিয়া মনে করিলেন-_“ও বাবা ! ইনি তো সাধারণ 
লোক নন? কি তেজ! চক্ষু যেন ঝলসিয়! যাইতেছে !! ইহার নিন্দা করিয়া আমরা কত অন্যায় করিয়াছি! 
ইহার মত শক্তি তো আমাদের নেই!” তখনই তাহাদের চিত্ত ফিরিয়া গেল। যদি প্রভু পূর্বের মতনই দেস্ত-বিনয় 
মাত্র দেখাইতেন, সন্ন্যাসীর| মনে করিতেন-_“মূর্খ সন্ন্যাসী, আমাদের সভায় আসিবার সাহস পাইতেছে ন! ; বাস্তবিক 
আমাদের সভায় আসিবার যোগ্যতাও তার নাই।” গর্বিরতলোক বিনয়ে মুগ্ধ হয় নাও প্রভু যখন 
দৈন্তবশতঃ পাদ-প্রক্ষালন-স্থানে বসিয়াছিলেন, তখন তাহার মহত্ব সন্ন্যাসীদের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, 
তখন তাহার! তাহাকে নিজেদের সভায় আহ্বানও করেন নাই। কিন্তু যখন ধশ্বর্্য দেখিলেন, তখনই শ্রদ্ধায় 
একেবারে আসন ছাড়িয়া দাড়াইয়া উঠিলেন। 

৬০-৬১। সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রকাশানন্দ-সরস্বতী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ  অনঠান্ট সনত্যাসীদের সঙ্গে তিনিও দড়াইয়া 
উঠিয়াছিলেন ; তিনি অত্যন্ত সম্মানের সহিত প্রভুকে বলিলেন_ভ্রীপাদ! এখানে আস্মন, সন্ন্যাসীদের সভায় 
আসিয়া রন্থন ; ওখানে অপবিত্র স্থানে কেন? কিসের দুঃখ আপনার ?” 

ভীগাদ- সন্াসীদের প্রতি সম্মানসূচক সম্বোধন । অপবিত্র স্থানে_পাদপ্রক্ষালনের স্থানকে লক্ষ্য করা 
হইয়াছে। অবসাদ__অবসন্নতা। প্্রীপাদ! তোমার মনে এমন কি কষ্ট যে, তুমি দীনহীনের মত এত হীন 
স্থানে বসিয়া আছ ?-_ইহাই ধ্বনি। 
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প্রভু কহেন-_আমি হই হীনসম্পরদায় । কি-কারণে আমা সভার ন! কর দর্শনে ॥ ৬৫ 
তোমা সভার সভায় বসিতে না জুয়ায় ॥ ৬২ সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্তন-গায়ন। 
আপনে প্রকাশানন্দ হাথেতে ধরিয়া । ভাবক সব সঙ্গে লৈয়া কর সংকীর্ত্তন ৷৷ ৬৬ 
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া ॥ ৬৩ . বেদান্তপঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্া। 
পুছিল__তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ? | তাহা ছাড়ি কেনে কর ভাবকের কর্ম্ম || ৬৭ 
কেশব-ভার্তীর শিষ্য-_তাতে তুমি ধন্য ॥ ৬৪ প্রভাবে দেখিয়ে তোম! সাক্ষাৎ নারায়ণ । 
সম্প্রদায়ী সন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে । হীনাচার কর কেনে কি ইহার কারণ? ॥ ৬৮ 
গৌর-কৃপা-তর্গিণী টীক। 


৬২। প্রভু বলিলেন, “আমি হীন (ভারতী ) সপ্পরদায়ে সন্ন্যাস নিয়াছি, তোমর| উচ্চ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ; 

আমি তোমাদের সভায় বসিবার যোগ্য নই; তাই “এখানে বসিয়াছি।” 

সন্ন্যাসীদের মধ্যে দশটা সম্প্রদায় আছে-_তীর্ঘ আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, পুরী, ভারতী এবং 
সরদ্বতী। এই জন্ন্যাসীদিগকে দশনামী সন্ন্যাসী বলে। ইহার! শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাহারই শিশ্যানুশিষ্য 
কথিত আছে, শ্রীপাঁদ শঙ্করাচার্য্য নাকি কোনও সময়ে কোনও কারণে উল্লিখিত দশটা সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকটার দণ্ড 
কাড়িয়। লইয়াছিলেন__-তদবধি ইহারা গুরুত্যাগী হইয়। থাকেন; আর কয়েকটীর দণ্ড অর্ধেক করিয়| দিয়/ছিলেন ॥ 
তদবধি ইহার! হীন-সম্প্রদায়-রূপে পরিগণিত হয়েন ; ইহাদের মধ্যে ভারতী-সম্রদায় একটা ; মহাপ্রভু ভারতী 
সম্প্ৰদায়ে (কেশব ভারতীর নিকটে) সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া নিজেকে হীন সম্প্রদায় বলিয়| পরিচিত করিলেন। 

প্রকাশানন্দের মনে বোধ হয় এইরূপ গর্ববও ছিল যে, তিনি উচ্চ সরস্বতী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী; আর শ্রীকৃষ্ণ 
চৈতন্য হীন-ভারতী-সম্প্রদায়ের সন্যাসী । এই গর্বের অসারতা প্রকাশানন্দের চিত্তে পরিস্ফুট করার নিমিত্তই বোধ 
হয় নিজের অলৌকিক ওঁশবর্ঘ্য সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়াও প্রভু নিজেকে হীন-সম্প্রদায়ী বলিয়| প্রকাশ করিলেন। 

৬৩-৬৮ । প্রকাশানন্দ তখন নিজে প্রভুর হাতে ধরিয়| শদ্ধা-সম্মান-সহকারে প্রভুকে সন্যাসীদের সভায় 

নিয়| বসাইলেন ; বসাইয়া একটু উপদেশের ছলেই যেন প্রভুকে যাহা বলিলেন, তাহা এই কয় পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে ; 
এই কয় পয়ার হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়_এ্রকাশানন্দ যে সন্্যাসীদিগের মধ্যে শেষ্ট--গুরুত্থানীয়,_ এই অভিমান 
তাহার তখনও যায় নাই। 

সম্প্রদারী সন্ন্যাসী-_সর্ববজনানুমোদিত সম্প্রদায়েই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ ; স্বতরাং তুমি সামাজিক ব্যবহারের 
এবং সঙ্গ করার যোগ্য । এই গ্রামে--কাশীতে। সন্ন্যাসী হুইয়| ই্যাদি_ৃত্য কীর্তন ভাব-প্রবণ দুর্বলচিত্ত 
লোকের সঙ্গে নামকীর্তনাদি-যাহা কোনও সন্্যাসীরই কর্তব্য হইতে পারে না, তাহাই--তুমি করিতেছ। বেদান্ত 
পঠন ইত্যাদি-অথচ, বেদাত্ত পাঠ করা, বন্ধের ধ্যান করা প্রভৃতি যাহাই নাকি সন্ন্যাসীর কর্ডব্য_তাহ| করিতেছ 
না! প্রভীবে_ মহিমায় । তোমার যে প্রভাব-_-এখর্য্য_এইমাত্র দেখিলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝ যাইতেছে, তুমি 
সামান্ত মানুষ নও-_তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ 5 তথাপি কেন তুমি এরূপ অনুচিত হীন কর্ম করিতেছ ? 

প্রকাশানন্দের কথা হইতে বুঝা যাইতেছে, রঙ্িয় প্রভু এখানে এক রঙ্গ করিয়াছেন। প্রকাশানন্দ নির্িশেষ- 
ব্ৰহ্মবাদী, তিনি নারায়ণাদি সবিশেষ স্বরূপ স্বীকারই করেন ন| | এক্ষণে কিন্ত প্রভু অন্তরধ্যামিরূপে প্রকাশীনন্দের হৃদয়ে 
থাকিয়া তাঁহার ভ্রান্তি দূর করিতেছেন; সবিশেষ স্বরূপ নারায়ণের অস্তিত্বের অনুভুতি জন্মাইতেছেন এবং সেই সাক্ষাৎ 
নারায়ণই যে সর্যাসিরূপে তাহার সন্মুখে উপস্থিত_-তাহাও অনুভব করাইতেছেন। কিন্তু এইরূপ অনুভূতি জন্মাইয়া 
সঙ্গে সঙ্গেই যেন স্বীয় প্রভাবে তাহাকে আবার প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছেন; তাই প্রকাশানন্দ আবার জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন__“কেন তুমি হীনাচার কর।” (প্রভু যে নারায়ণ, এই অনুভূতি প্রচ্ছন্ন না হইলে হীনাচার সম্বন্ধীয় প্রশ্নই 
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প্রভু কহে--শুন শ্রীপাদ! ইহার কারণ। কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন। 

গুরু মোরে মুর্খ দেখি করিলা শাসন-।। ৬৯ কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৭১. 

মূর্খ তুমি তোমার নাহিক বেদান্তাধিকার | নাম-বিন্ণু কলিকালে নাহি আর ধৰ্ম্ম । 

কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা, এই মন্ত্র সার । ৭০ সর্ববমন্ত্র-সার নাম এই--শাস্ত্র-মর্ম্ম ॥ ৭২ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


মনে উঠিতে পারে না)। সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশের স্থযোগ করার নিমিত্তই প্রভু প্রকাশানন্দের সম্বন্ধে 
এইরূপ ভঙ্গী করিয়াছেন। 

৬৯-৭০। প্রভুকে সাধারণ মনু্যজ্ঞানে প্রকাশানন্দ যে কয়টি প্রশ্ন করিয়াছেন, প্রভু একে একে তাহাদের 
উত্তর দিতেছেন। (পরবর্তী ৯৩ পয়ারের টাকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য) । প্রকাশানন্দের ধারণা ছিল-_শ্রীকৃষ্ণচৈতণঠ মুর্খ 
সন্ন্যাসী; তাই প্রভুও নিজেকে মূর্খ বলিয়া প্রকাশ করিয়া উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভুর এই দৈন্তোক্তি 
প্রকাশানন্দের ধারণার অনুকুল হওয়ায় তিনি মনোযোগ-সহকারে প্রভুর কথা শুনিতে লাগিলেন। প্রভু যদি প্রথমেই 
প্রকাঁশানন্দের কথার প্রতিবাদ করিয়| নিজের পাণ্ডিত্য এবং ধ্যান ও বেদাস্ত-পাঠাদি অপেক্ষা শ্রীনাম-সঙ্ধীর্ভনের 
প্রাধান্ত প্রমাণ করিতে আরভ করিতেন, তাহা হইলে গব্বিত প্রকাশানন্দের অভিমানে আঘাত লাগিত, প্রভুর প্রতি 
তাঁহার বিরক্তি ও অবজ্ঞা তাহাতে আরও বাড়িয়| যাইত ; তখন তিনি আর ধৈর্য্য ও মনোযোগের সহিত প্রভুর কথা 
শুনিতে পারিতেন ন, তাই প্রভুর এই দৈন্য “সূচ হইয়া ঢুকিয়া কুড়াল হইয়া বাহির হওয়ার” ন্যায় প্রতিপক্ষ-জয়ের 
একটা অপূর্ব কৌশল । বিশেষতঃ ইহা বৈষ্ণবোচিত ব্যবহারেরও পরিচায়ক । ৬৯-৯২ পয়ারে প্রভুর মুখে 
প্রকাশানন্দের উক্তির উত্তর ব্যক্ত হইয়াছে। 

প্রভু বলিলেন--“ভ্রীপাদ ! আমি মুর্খ ; তাহ! জানিয়! আমার গুরুদেব বুঝিতে পারিলেন, আমাদ্ধার! বেদান্ত- 
পাঠ সম্ভব হইবে না; তাই তিনি আমাকে বলিলেন-_-তোমার বেদান্তে অধিকার নাই, তুমি কৃষ্ণমন্্র জপ কর, তাই 
আমি বেদান্ত পড়ি না, কৃষ্ণ-নাম কীর্তন করি |” 

এই মন্ত্র_কৃষ্ণমন্ত । সার--বেদান্তের সার কৃষ্ণমন্ত্রই সমস্ত সাধনের সার, বেদান্তেরও জার। সন্ত্রস্ত 
কৃষ্ণদেবস্ত সাক্ষাদ্ভগবতো! হরেঃ। সর্ববাবতারবীজস্ত সর্ববতো বীর্ধ্ববত্তমাঃ ॥ সর্ব্বেষাং মন্ত্বর্্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব 
উচ্যতে | বিশেষাৎ কৃষ্ণমনবো ভোগ-মোক্ষৈক-সাধনম্‌ ॥ হ. ভ, বি ১1৮৫1৮৬ ॥ অষ্টাক্ষর-মন্ত্র-প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে 
কৃষ্ণমন্ত্র ‘সর্বববেদান্তসারার্থ? | হ.ভ. বি. ১/৮১॥” প্রভু ভঙ্গীতে এখানে জানাইতেছেন যে, কৃষ্ণমন্ত্র সমস্ত সাধনের 
সার হওয়ায় ধ্যান ও বেদান্ত-পাঠাদি সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান নি প্রয়োজন ; তাই তিনি ধ্যান করেন না এবং বেদান্ত পাঠ 
করেননা। 

৭১-৭২ । কৃষ্ণমন্ত্রই যে সার তাহার হেতু বলিতেছেন। এস্থলে কৃষ্ণনামের প্রসঙ্গই হইতেছে £ দশাক্ষরাদি 
কৃষ্ণমন্তের প্রসঙ্গ এ স্থলে হইতেছেনা; স্থৃতরাং এ স্থলে কৃষ্ণমন্ত্র অর্থ _কৃষ্ণনামরূপমন্ত্র ; কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনামের প্রভাবেই 
কৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি ঘটে এবং আনুষঙ্গিকভাবে সংসারক্ষয় হয়। ; 

নাম বিন্তু ইত্যাদি-ইহার প্রমাণস্বরূপে নিয়ে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সর্ববমন্ত্র সার ইত্যাদি_যত 
মন্ত্র আছে, যত যত সাধন-ভজন আছে; তৎসমস্তেরই উদ্দেশ্ট প্রথমতঃ সংসার-মোচন, দ্বিতীয়তঃ ভগবৎ প্রাপ্তি | শ্রীকৃষ্ণ 
নামদ্বার| অদয়-জ্ঞানতত্স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেব পাওয়া যায় এবং আন্মষঙ্গিকভাবে সংসারবন্ধনও ঘুচিয়া যায় 
বলিয়--এক কথায়__অন্ত সমস্ত মন্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলিয়া__কৃষ্ণনামই সমস্ত মন্ত্রের সার হইল। 

৭০-৭২ পয়ার শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর গুরুর উক্তি বলিয়া তিনি প্রকাশ করিলেন। 


এম পরিচ্ছেদ ] আদিলীল| ৫ 


এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইল মোরে । তথাহি বৃহন্লারদীয়বচনং (৩৮১২৬ )-- 


কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥ ৭৩ হরেনণম হরেনণম হরেনণামৈব কেবলম্‌। 
কলে নান্তযে নাস্ত্যেব নান্ত্যেব গতিরন্তথা || ৩ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীক। 
হরেন্ণামেতি। হরেন'মেত্যাদি। সত্যযুগে ধ্যানেন বিষ্ণু প্রাপ্নোতি ; কলো তদ্ধ্যানং নান্ত্যেব, কেবলং 
হরেন“মৈৰ ভজনমিতি। ত্ৰেতাযুগে যজ্ঞাদিভিবিষ্ণু প্ৰাপ্নোতি; কলোঁ তদ্যজ্ঞাদি নাস্তেযেব, কেবলং হরেনণমৈব 
ভজনমিতি। দ্বাপরে পরিচর্য্যাদিভি বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি ; কলে সা৷ পরিচর্য্যা নাস্ত্যেব, কেবলং হরেনণমৈব ভজনম্‌। 
অন্তথা ধ্যানগতি রন্যথ! পরিচর্য্যাগতিঃ কলৌ নাস্তেব। কলে তৎপ্রাপণং হরিকীর্তনাৎ হসন্‌ রোদন্‌ গায়ন্‌ নর্তন্‌ 
হরিং প্রাপ্নোতি ॥ ৩ ॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

৭৩। এত বলি-পূর্ববোজ পয়ারানুরপ উপদেশ দিয়া (প্রভুর গুরু)। এই ক্লোক_নিয়ে উদ্ধৃত 
“হরেনম”-শ্লোক | শিক্ষাইল-_গুরুদেব শিক্ষা দিলেন। কণ্ঠে করি_মুখস্থ করিয়া । হরেনণম-শ্লোকটী শিখাইয়া 
গুরুদেব আমাকে (প্রভুকে ) আদেশ করিলেন_-“এই শ্লোকটা মুখস্থ করিয়া ইহার অর্থ বিচার করিবে ।” 

ক্লো। ৩। অন্বয়। কলে (কলিযুগে) অন্তথা অন্তরূপ (গতিঃ উপায়_সাধন) নাস্তি এব (নাই-ই ), 
কেবলং (কেবল) হরেনণম এব (হরির নামই গতি )$ কলে অন্ঠথ! গতিঃ নাস্তি এব, কেবলংহরেন“ম এব ; কলে 
অন্তখা গতিঃ নান্তি এব, কেবলং হরেনণণম এব । 

অনুবাদ। কলিকালে অন্ত গতি নাই; কেবল হরিনামই গতি। কলিকালে অন্য গতি নাই; কেবল হরির ' 
নামই গতি । কলিকালে অন্ত গতি নাই? কেবল হরির নামই গতি ॥ ৩। 

অথবা, কেবল হরিনাম, হরিনাম, হরিনামই একমাত্র গতি ; কলিতে অন্ত গতি নাই, নাই নাই। ৩। 

হরিপদ-প্রাপ্তিই সমস্ত যুগের সমস্ত সাধনের মূল উদ্দেশ্য। সত্যযুগের সাধন ছিল ধ্যান; ধ্যানদ্বারাই হরিপদ 
তখন প্রাপ্তি হইত; কিন্তু কলিতে সেই ধ্যানের ব্যবস্থা নাই ; হরিনামই কালির একমাত্র সাধন। ব্রেতায়ুগের সাধন 
ছিল যজ্ঞ; যজ্ঞদ্বারাই তখন হরিকে পাওয়া যাইত ; কিন্তু কলিতে সেই যজ্ঞের ব্যবস্থা নাই ; হরিনামই কলির একমাত্র 
সাধন। দ্বাপরের সাধন ছিল পরিচর্যা ; কিন্তু কলিতে সেই পরিচর্যার ব্যবস্থা নাই ; হরিনামই কলির একমাত্র 
দ্বাপর যুগের উপযোগী ধ্যান-যজ্ঞ-পরিচর্য্যার ব্যবস্থা কলিতে না থাকায়_তৎস্থলে কেবলমাত্র 


সাধন। সত্য-ত্রেতা- 
_হরিনামই কলির একমাত্র সাধন) হরিনামব্যতীত কলিতে অন্ত কোনও গতিই__ 


হরিনামের ব্যবস্থাই থাকায় 


সাধনাই__কার্যকরী নহে। 
ইহা হইল বৃহন্ারদীয়-পুরাখের-অভিমত ; ভ্রীমন্‌ মহাপ্রভুরও ইহা অনুমোদিত ; কিন্তু মধ্যের দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে 


সাঁধন-ভক্তি-প্রসঙ্গে গ্রীমন্‌ মহাপ্রভু অন্ঠান্ত মুখ্য সাধনাঙ্গের মধ্যে পরিচর্য্যা এবং ধ্যানের উপদেশও দিয়াছেন (২।২২।৬৭, 
৭০) এবং “সাধুসঙ্গ নামকীর্ভন, ভাগবত-শ্রবণ | মধ রাবাস,স্ীমূ্ি শ্রদ্ধায় সেবন ॥ সকল সাধন-শরেঠ এই পঞ্চ অঙ্গ । 
__ এইরূপও বলিয়াছেন (২1২২1৭৪, ৭৫) ; এইরূপে বিবিধ-অঙ্গ সাধন-ভক্তির উপদেশ করিয়া! শেষকালে বলিয়াছেন 
«এক অঙ্গ সাধে__কেহো। সাধে বহু অঙ্গ । নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥? (২২২।৭৬)। সর্বশেষে এক 
অঙ্গের সাধনেও যীহাদের অভীষ্ট লাভ হইয়াছে, তাহাদের নাম ওসাধনের উল্লেখমূলক ্রীবিষ্কোঃ শ্রবণম্‌” ইত্যাদি যে 
শ্লোক গ্রন্থকার উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমদ্‌ ভাগবতোক্ত নববিধা-ভক্তি-অঙ্গেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; 
এই নববিধা-ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে নামকীর্তনব্যতীত অন্য অঙ্গও আছে। ইহ| হইতে কেহ মনে করিতে পারেন__ 
নামকীর্ডনব্যতীত অন্ত অঙ্গের অনুষ্ঠানেও যখন অভিষটপ্রাপ্তি হইতে পারে বলিয়া শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং 


৫২৪ শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্তচরিতামৃত [৭ম পরিচ্ছেদ 


এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ ৷ ৃ _ তবে ধৈর্য করি মনে করিল বিচার । 

নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥ ৭৪ কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ॥ ৭৬ 

ধৈৰ্য্য করিতে নারি__হৈলাম উন্মত্ত । পাগল হইলাঙ আমি-_ ধৈর্য নহে মনে৷ 

হাসি কান্দি নাচি গাই__যৈছে মদোন্মত্ত ৷ ৭৫ এত চিন্তি নিবেদিলু' গুরুর চরণে__॥ ৭৭ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 


“এক অঙ্গ-সাধে”-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুও যখন তাহা স্বীকার করিতেছেন, তখন বৃহন্নারদীয় পুরাণের 
“নাস্ত্যে নাস্ত্যেব গতিরন্যথা”__বাক্যের সার্থকতা থাকে কোথায় ? 

ইহার সমাধান এইরূপে হইতে পারে-__ৃহন্নারদীয়-পুরাণোক্ত “হরেন1ম”-শ্লোকের অনুমোদন করিয়া শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভু শ্রীহরিনামের সর্ব্েষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে সর্ববব্যাপকতাই স্বীকার ও প্রচার করিয়াছেন। এইরূপে সর্বব্যাপকতা 
স্বীকার করিয়া সাঁধন-ভক্তি-প্রসঙ্গে নামকীর্ভনব্যতীত অন্ান্ঠ অঙ্লেরও উল্লেখ করায়__বিশেষতঃ অন্ত অঙ্গের সাধনেও 
অভীষ্ট প্রাপ্তির অন্থমোদন করায় ইহাই প্রভুর অভিপ্রায় বলিয়া মনে হইতেছে যে_ শ্রীহরিনামের আশ্রয় গ্রহণপূর্ববক 
, অন্ঠান্ত সাধনাঙ্গের__সমন্তের বা একের-_অনুষ্ঠানেই অভী্ট-প্রাপ্তি হইতে পারে; কিন্তু নামের আশ্রয়ব্যতীত অন্ত 
অঙ্গের অনুষ্ঠানে কোনও ফল হইবে না। 

এই গ্লোকের প্রভুকৃত ব্যাখ্যা আদি-লীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে ১৯২২ পয়ারে দ্রষ্টব্য । 

৭৪-৭৫। প্রভুর উক্তি। এই আজ্ঞা__নামকীর্ভনের নিমিত্ত গুরুর আদেশ। ভ্রান্ত হৈল মন- জ্ঞানশন্া 
হইল ; বস্তুতঃ, নাম ও নামীব্যতীত অন্ত সমস্ত বিষয় (ভ্রান্ত হইলাম অর্থাৎ ) ভুলিয়। গেলাম | ইহ্‌ শ্রীনামকীর্ডনের 
একটি মাহাত্্য_নাম ও নামীব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যাইতে হয়। নামকীর্ডনের ফলে বাহ্ব-বিষয়ের নানা 
, শাখা হইতে আকৃষ্ট হইয়| মন একমাত্ৰ নামীতে নিবিষ্ট হয়। সাধকের এই অবস্থা যখন লাভ হয়, তখন সাধারণ 
সংসারী লোক তাহাকে ভ্রান্ত বলয়! মনে করে। 

ধৈৰ্য্য করিতে নারি_ধৈ্ধ্য রক্ষা করিতে বা আত্মসম্বরণ করিতে পারি না। উল্মন্ত_ পাগলের শ্ায়। 
উন্মত্ত হইলে লোকের যেমন লোকাপেক্ষাদি থাকে না, মান-অপমানের জ্ঞান বা! লজ্জা-সরমাদি থাকে না, নিজের মনের 
ভাবের প্রেরণায় সে যেমন আপন মনে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও গান করে, কখনও বা নৃত্য করে 
নামসঙ্কীর্তন করিতে করিতে ভক্তের চিত্ত যখন বাহ-বিষয় হইতে সম্পূর্ণনপে আকৃষ্ট হইয়া নাম ও নামী 
শ্ৰীকৃষ্ণে নিবিষ্ট হয়, তখন তাহারও লোকাপেক্ষা-_-লজ্জা-সরম-মান-অপমানাদি-জ্ঞান থাকে না, নামানন্দের প্রেরণায় 
তিনিও তখন-কখনও বা হাসেন, কখনও বা কাদেন, কখনও বা ( কৃষ্ণরূপ-গুণ-লীলাদি ) গান করেন, আবার 
কখনও বা নৃত্য করিতে থাকেন। এই সমস্তই কৃষ্ণপ্রেমের বাহ-লক্ষণ ; নামকীর্ভন করিতে করিতে ভক্তের চিত্ত 
হইতে সমস্ত মলিনতা যখন সম্যক্রূপে দূরীভূত হুইয়া যায়, তখন তাহাতে হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্বের আবির্ভাব 
হয়? সেই বিশুদ্ধ চিত্তে এই গুদ্ধসত্ব কৃষ্প্রেমরূপে পরিণত হইয়া এক অপূর্ব আনন্দে ভক্তকে অভিভূত করে; তাহার 
প্রভাবেই ভক্ত আত্মহারা হইয়া “হাসে, কাদে, নাচে, গায়” । “এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ভ্া জাতানুরাগো ক্রুতচিত 
উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্ন,ত্যতি লোকবাহঃ ॥ শ্্রীভা, ১১।২।৪০।” 

কৃষ্ণপ্রেমের প্রভাবে প্রভুর কি অবস্থা হইয়াছিল, ভঙ্গীতে তিনি তাহাই জানাইলেন। 

৭৬-৭৭। প্রভুর উক্তি। জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার-_( রুষ্ণনামকীর্তন করিতে করিতে) আমার জ্ঞান 
আচ্ছন্ন (জ্ঞান লুপ্ত ) হইল; আমি হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্ট হইলাম। পাগল হইলাম ইত্যাদি__আমি পাগল 
হইয়াছি, তাই মনের ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেছি না। 

ভক্তিরাশী যখন চিত্তে পদার্পণ করেন, তখন ভক্তের চিত্তে এক অভূতপূর্বন অকপট দৈত্ঠের আবির্ভাব হয়_-তিনি 
তখন সর্বোত্তম হইয়াও নিজেকে নিতান্ত হীন--অযোগ্য বলিয়৷ মনে করেন ; তাই তাহার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব 


এম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ৮২৪ 


কিবা মন্ত্র দিল! গোসাঞি! কিবা তার বল। কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব । 
Fo 
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ ৭৮ যেই জপে,_তার কৃষ্ণে উপজয়েঁভাব ॥ ৮০ 
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন । কুষ্ণবিষয়ক প্রেমা__পরম পুরুষার্থ । 
এত শুনি গুরু হাসি বলিল বচন৷৷ ৭৯ যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥৮১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


হইলেও তিনি তাহা নিজের মনের নিকটেও স্বীকার করেন না ; নিজের মধ্যে যে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার প্রকাশ পায়, 
তাহাকে তিনি উন্মত্ততার লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। তাই তাহার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে তিনি কখনও কখনও 
গুরুদেবের শরণাপন্ন হয়েন। এরূপ অবস্থার কথাই প্রভু ব্যক্ত করিয়াছেন। 

৭৮-৭৯। প্রভু গুরুদেবের চরণে যাহা নিবেদন করিলেন, তাহা এই সার্দ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। কিব৷ 
তার বল-_তাহার (মন্ত্রের) কি অদ্ভুত শক্তি! করিল পাগল_-আমাকে পাগল করিল। “জপিতেই মন্ত্র মোরে 
করিল পাগল।” এই পাঠাত্তরও আছে। নামকেই এস্থলে মন্ত্র বলা হইয়াছে। 

৮০। নিবেদন শুনিয়া গুরুদেব একটু হাসিলেন ; হাসিয়া! যাহ! বলিলেন, তাহা ৮০-৮৯ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। 
ইহার সর্ম্ম এই-“তুমি মনে করিয়াছ, তুমি পাগল হইয়াছ; কিন্তু তুমি পাগল হও নাই ; তোমার চিত্তে কৃষ্ণ-প্রেমের 
উদয় হইয়াছে। শ্রীকৃষ্-নাম-কীর্তনের মাহাত্ম্যই এই যে, যিনিই এই নাম জপ করিবেন, তাহার চিতেই কৃষ্ণ-প্রেমের উদয় 
হইবে + প্রেমের উদয় হইলে হাসি-কান্নাদি আপনা-আপনিই প্রকাশ পাইবে ৷” এইরূপই কৃষ্ণনামরূপ মহামন্ত্রের মাহাত্য। 

স্বভাব-_ধর্শ) স্বরূপানুবন্ধি গুণ । ভাব- প্রেম। উপজয়ে_উৎপন্ন হয়। 

৮১। কৃষ্চবিষয়ক প্রেমা--কৃষ্ণই যে প্রেমের বিষয়; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম প্রয়োজিত হয়। 
পুরুষার্থ-_পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজন; লোকের কাম্যবস্ত। পরম পুঞ্যার্থ পরম (বা চরম ) কাম্য বস্তু ; 
যাহার উপরে কামনার আর কোন বস্তু নাই। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই জীবের পরম কাম্য বস্তু ; এই বস্তু পাইলে জীবের সকল 
চাওয়া ছুটি! যায় ; ইহা অপেক্ষা লোভনীয় আর কোনও বস্তু নাই ও থাকিতে পারে না। যার আগে_যাহার 
(যে কৃষ্ণপ্রেমের ) সাক্ষাতে (বা তুলনায়)। তৃণতুল্য_মণি-মাণিক্যাদির তুলনায় তৃণের সায় তুচ্ছ। চারি 
পুরুষার্থ ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারিটা পুরুষার্থ। কৃষ্ণ-প্রেমের আনন্দ এবং লোভনীয়তা এতই অধিক 
যে, মনি-রত্বাদির তুলনায় তৃণ (ঘাস) যেমন নিতান্ত তুচ্ছ, তদ্রপ কৃষ্ণপ্রেমের তুলনায় ধর্ধার্থ-কামমোক্ষও নিতান্ত 
অকিফিৎকর বলিয়! প্রতীয়মান হয়। “মনাগেব প্ররঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতো | পুরুষার্থান্ত চত্বারস্বণায়ন্তে সমন্ততঃ ॥ 
ভ.র.সি.। পূ. ১৷২২॥" : 

এ স্থলে চারি পুরুষার্থ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে। সংসারে নানা রকমের লোক আছে, তাহাদের 
সকলের রুচি ও প্রকৃতি এক রকম নহে; তাই সকলের কাম্য বা অভীষ্টও এক রকমের নহে। মোটামুটা ভাবে 
তাহাদের কাম্য বস্তুকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ; এই চারিটা শ্রেণীই হইতেছে চারিটা পুরুষার্থ। পর 
পর উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়। এই চারিটা পুরুষার্থের নাম লিখিতে গেলে প্রথমে কাম, তার পর অর্থ, তার পর ধর্ম 
এবং সর্বশেষে মোক্ষের উল্লেখ করিতে হয়। কাম বলিতে কেবলমাত্র স্থল ইন্দিয়-তৃপ্তির বাসনাকেই বুঝায়, ইন্দিয়- 
ভোগ্যবস্তর যথেচ্ছ ভোগব্যতীত যাহারা আর কিছুই জানে ন! বা চাহে না, তাহাদের অভীষ্ট বস্তুকেই প্রথম পুরুষার্থ 
কাম বলা যায়। পশুগণ এইরূপ ইন্দিয়-ভোগব্যতীত আর কিছুই জানে না) মানুষের মধ্যেও পশ্ু-প্রকৃতির 
লোক আছে, অথবা প্রত্যেক লোকের মধ্যেই পাশব-ৃত্তি অন্বিস্তর আছে যীহাদের মধ্যে সংঘের অভাব, 
তাহারা এইপ্ডপ্ররৃতিদবারাই চালিত হইয়া খাকেন। এই শ্রেণীর লোকের সংযমহীন স্থল ইন্রিয়-ভোগবাসনাই তাহাদের 
পুরুষার্থ_কাম। ইহার পরবর্তী পুরুষার্থ হইল অর্থ। ভর্থ-_বলিতে এস্থলে টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পতভি-আদিকে 


$২৬ রীত্রীচৈতন্চরিতাৃত | ৭ম পরিচ্ছেদ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টীকা 


বুৰায়, এ সমস্ত প্রাপ্তির ইচ্ছাই দ্বিতীয় পুক্ুষার্থ। ইহার উদ্দেশ্যও ইন্দিয়-তৃপ্তিই কিন্ত বল ইঞ্জি-ভোগ্যবস্তর ভোগ 
অপেক্ষা ইহা একটু উন্নত ধরণের। পশু অর্থাদি চায় না, অর্থে তার প্রয়োজন নাই ; স্বীয় শিশ্নোদরের তৃপ্তিতেই পণ্ড 
সত্তু্ট ; পশ-প্রকৃতির মানুষেও তাই । কিন্তু এমন লোকও আছেন, ধাহারা লোক-সমাজে প্রসার-প্রতিপত্তি, মান-সন্মান 
প্রভৃতি চাহেন | টাকা-পয়সা বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতি না থাকিলে লোকসমাজে প্রসার-প্রতিপত্তি মান-সন্মান পাওয়া যায় না; 
তাই তাহার! অর্থচাহেন। এসকল লোক স্থল ইন্দ্রিয়-ভোগও চাহেন, অধিকন্ত মান-সম্মান প্রাপ্তির অনুকুল অর্থাদিও 
চাহেন। ইহাদের পুরুষার্থ বা কাম্যবস্ত হইল অর্থ । তারপর ধর্ম । যাহা ধরিয়া রাখে বা! যদ্বারা ধৃত হওয়া যায়, তাহাই 
ধর্ম । ধাহাদের পুরুষার্থ কেবল কাম, বা অর্থ, তাহাদের যদি এরূপ ধর্ম না থাকে, তাহা হইলে পুরুষার্থ-ভোগও সকল 
সময়ে তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, অর্থাৎ তাহার! ভোগে ধৃত বা রক্ষিত হইয়া থাকিতে পারে না । তাহার! যদি সংযত 
না হন, কোনও নীতিকে অবলম্বন না করিয়া ভোগে প্রবৃত্ত হন, অবাধ এবং অসংযত স্থল ইন্দ্রিয়-ভোগে তাহাদের 
স্বাস্থ্যত হইতে পারে এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে ইন্দ্রিয়ভোগও অসম্ভব হইয়। পড়িতে পারে, আর অসংযত এবং নীতিহীন 
হইলে ওদ্ধত্য ও উচ্ছৃত্খলতা৷ আসিয়া পড়িতে পারে, তাহাতে লোক-সমাজে প্রসার-প্রতিপত্তি-আদিও ক্ষু্ হইয়া 
পড়িতে পারে। কিন্তু যদি কেহ সংযম বা নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ইন্দ্রিযভোগ, প্রসার-গ্রতিপত্তি, 
আদি অক্ষ থাকিতে পারে, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি তাহার ভোগে বা পুরুষার্থে ধৃত হইয়া থাকিতে পারেন। এইরূপে দেখ! 
যায়, এই পুরুষার্থের ব্যাপারে সংযম বা! নীতিই হইল ধর্ম্ম_যদ্ধার| তাহার নৈতিক জীবনও উন্নতি লাভ করিতে 
পারে। যীহার| এইরূপ নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ চাহেন, তাহাদের পুরুষার্থই হইল ধর্ম । এ পর্য্যন্ত কেবল ইহজীবনের 
ভোগের বা! স্বখ-শান্তির কথাই বলা হইল কাম ব! অর্থই ধাহাদের পুরুষার্থ, তাহার! ইহজীবনের ভোগব্যতীত অপর 
কিছু চাহেনও না । আর কেবল নৈতিক জীবনের উৎকর্ষই ধাহাদের পুরুষাথ? তাহাদের ভোগও কেবল ইহজীবনের । কিন্ত 
নৈতিক জীবনের বাহিরেও ধর্মের ব্যাপ্তি আছে। ধীহারা পরকালের ভোগও চাহেন-_যেমন স্বর্গাদির স্বখভোগ__ 
তাহার! তদনুকুল কর্দমও করিতে পারেন এবং সেই কর্্মও তাহাদের ধর্মের অন্তভু ক্র হইবে । এই ধর্ম হইতেছে বর্ণাশ্রম- 
ধর্ম ব| স্বধর্ম__বেদ-বিহিত কর্ম | বেদ-বিহিত-কর্মরূপ বর্ষের অনুষ্ঠানে ইহকালের এবং পরকালের স্বখভোগ লাভ 
হইতে পারে ; সংযম বা নীতি বেদবিহিত ধর্মেরই অঙ্গীভূত। ইহাই হইল তৃতীয় পুক্লষার্থ ধর্ম্ম। তার পর চতুর্থ 
পুরুষার্থ মোক্ষ। কাম,অর্থ এবং বর্ম এই তিনটা পুরুষার্থের লক্ষ্যই হইল দেহের স্বখ__পরকালের স্বর্গাদি-স্বখও 
দেহেরই স্থখ। কিন্তু শান্ত বলেন, কেবল ইহকালের ইন্দ্রিয-ভোগের জন্যই যাহারা লালায়িত অর্থাৎ কাম এবং অর্থই 
ধাহাদের পুরুষার্থ--জন্ম-্বত্যু হইতে তাহার! অব্যাহতি পাইতে পারেন না ১ এবং শান্ত ইহাও বলেন,পরকালের স্বর্গাদি- 
হবখভোগের জন্যও ধাহারা লালায়িত, ভাহারাও জনম-মৃত্যুহইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না; পুণ্য কর্মের ফলে নির্দিষ্ট 
সময়ের জন্যই স্ব্গাদি হৃখভোগ পাওয়া যায়। কর্মের ফল শেষ হইয়া গেলে আবার এই সংসারে আসিতে হয়, আবার 
জন্ম মৃত্যুর কবলে পতিত হইতে হয়। যীহারা একটু চিন্তাশীল, তাহারা জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা হইতেও অব্যাহতি লাভের 
- উপায় খোঁজেন। জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভই হইল মোক্ষ_সংসার-যুক্তি। এইভাবে সংসার-সনতরণা হইতে 
মুক্তি ফবাহার! চাহেন, তাহাদের পুরুষার্থই হইল মোক্ষ, ইহাই চতুর্থ পুরুষার্থ এবং চারি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষই 
সর্বশেষ্ঠ। কামই ধাহাদের পুরুষাথ? তাহাদের সংখ্যাই সর্ববাধিক, অর্থ ধাহাদের পুরুষাথ? তাহাদের সংখ্যা আরও 
কম। ধর্ম ধাহাদের পুরুষাথ তাহাদের সংখ্যা তদপেক্ষাও কম, মোক্ষ ধাহাদের, পুরুষাথ? তাহাদের সংখ্যা খুবই কম। 
ক্রমোৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উল্লিখিত আলোচনায় কাম, অর্থ, ধৰ্ম্ম ও মোক্ষ_-এইবপ পর্য্যায়ে চারি 
পুরুষার্থের নাম লিখিত হইয়াছে। শান্ত্কারগণের পর্য্যায় কিন্তু অন্তরূপ-_ধর্শ, অথ কাম ও মোক্ষ | কার্ধ্য-কারণত্বের 
কথা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় শান্তকারগণ এইরূপ পর্য্যায় গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম হইল কারণ ; অর্থ তাহার 
কাৰ্য্য বা ফল। আবার অর্থ হইল কারণ, কাম (ভোগ ) তাহার ফল। ধর্ম্ম হইল কারণ, মোক্ষ তাহার ফল। 


৭ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ৫২৭ 


ধর্ম অনেক রকম হইলেও প্রবৃত্তি এবং নিরবত্তি ভেদে দুই রকমের প্রবৃত্তিলহ্ষণ ধর্ম এবং নিরৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। প্রবৃত্তি 
বলিতে ভোগ-প্রবৃতি বা ভোগবাসনা বুঝায় ; যে ধৰ্ম্ম ভোগবাসনার অনুকুল, তাহা! প্ররৃতিলক্ষণ ধর্শ $ যেমন বৈদিক 
যাগযজ্ঞাদি_-যাহার ফলে ইহকালের বা পরকালের ভোগস্থখ পাওয়া যায় | ইহকাঁলের বা পরকালের ভোগ্যবস্তুই 
অর্থ; প্রবৃত্বিলক্ষণ ধর্মানুষ্ঠানের ফলে এই অর্থ লাভ হয়; আবার এই অর্থ বা ভোগ্যবন্ত পাইলেই তাহা ভোগ করার 
বাসন] হৃদয়ে জাগে, ভোগ করাও হয়; এই ভোগই কাম ; এই কাম হইল অর্থের ফল। কিন্তু ভোগে বাসনার 
নিরৃতি হয় না,বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হয়| “ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি | হবিষ! কষঃবন্ৰ ভুয় এবাভি 
বর্ধতে ৷” তখন আরও ভোগ্য বস্তু পাওয়ার জন্তু আবার প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় ; তাহার 
ফলে আবার অর্থ ও কাম ১ এইরূপেই পরম্পরাক্রমে চলিতে থাকে। “ধর্ম্মস্ত অর্থঃ ফলম্‌, তন্ত চ কামঃ ফলম্‌, তন্তু চ 
ইন্জিয়গ্রীতিঃ, ততগ্রীতেশ্চ পুনরপি ধর্খার্থাদিপরম্পর| ইতি। ধর্মন্ত হ্পবগ্ত ইত্যাদি শ্রীভা, ১২৯ শ্লোকটীকায় 
শ্রীধরস্বামী ।” কিন্তু এই ভোগও অল্পকালস্থায়ী, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে ; ইহকালের ভোগ মৃত্যুপর্য্যন্ত, পরকালের 
্র্গাদিস্বখভোগ পুণ্যক্ষয়পর্য্যন্ত । ইহাতে সংসার-গতাগতির- স্বৃতরাং সংসার-দুঃখের_নিরৃত্তি হয় না। আবার, 
ভোগবাসনাকে বাড়িতে না দিয়া ক্রমশঃ কমাইতে কমাইতে শেষকালে একেবারে প্রশান্ত করার চেষ্টামূলক ধর্শ্মানুষ্ঠানই 
হইল নিরৃত্তিলক্ষণ ধর্্ম_-যেমন যোগজ্ঞানাদি। এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল মোক্ষ। তাহা হইলে প্রবৃতিলক্ষণ ধর্ম 
ফল হইল অর্থ ও কাম এবং নিৰৃত্ভিলক্ষণ ধর্মের ফল হইল যোক্ষ। মোক্ষ লাভ হইলে সংসারের গতাগতি বন্ধ 


হইয়া যায়। 
উল্লিখিত চারটা পুরুষার্থকে চতুর্বর্গও বলে; ধর্ম অর্থ ও কাম__এই তিনটাকে ত্রিবর্গবলে। সাধারণ লোকের 


মধ্যে যাহারা ভোগাষক্ত, তাহার! সাধারণতঃ ত্রিবর্গ লইয়াই ব্যস্ত থাকেন ; মোক্ষের কথ তাহার! ভাবেন ন|। এই 
ত্রিবর্গকে ধাহারা সমভাবে সেবা করেন, ভোগাসক্তদের মধ্যে তাহারাই প্রসংশনীয়। কিন্তু যাহার! ধর্মকে বাদ দিয়া 
কেবল অর্থ ও কামের একটার বা! দুইটারই সেবা করেন, নীতিশান্্ তাহাদিগকে জন্য বলিয়| থাকে। ধর্্ার্থকামাঃ 
সমমেব সেব্যা যো হেকসক্তঃ স জনে| জঘন্তঃ ৷” বস্তুতঃ, ইহাদের অর্থকামাদির সেবা! বেশীদিন চলেও ন! ; পূর্ববজন্মের 
সৎকর্সের ফলে ইহজন্মে যাহা পাওয়া যায়, তাহার ভোগ হইয়া গেলেই সব শেষ হইয়া যায়; তখন কেবল অতৃপ্ত 
ভোগবাসনার জালাই অবশিষ্ট থাকে । ধর্মানুষ্ঠান না৷ করিলে নূতন অথ ( ভোগ্যবস্ত ) লাভ হইবে না । 

ধাহার! ভোগাসক্ত, দেহের এবং দেহস্থিত ইন্জিয়ের ভোগেই তাহার! আসক্ত । দেহেতে আত্মবৃদ্ধিবশতঃ 
তাহাদের দেহেতে আসক্তি এবং দেহেতে আসক্তি বলিয়াই দেহের ভোগ্য বস্তুতে আসক্তি প্ররৃতিলঙ্গণ ধরা ুষ্ঠানের 
ফলে-_ঘর্থকামাদিতে দেহাসক্তি দূর হয় না। স্বরগাদিহ্খও দেহ্রই স্থখ। দেহেতে আসভিবশতঃ তাহাদের পুনঃ 
পুনঃ সংসারে গতাগতি, পুনঃ পুনঃ জনমৃত্যু, পুনঃ পুনঃ ছুঃখহূর্দশা ৷ সামান্ত হখ যাহা কিছু তাহার! পাইয়| থাকেন, 
তাহাও ছুঃখসঙ্কুল এবং পরিণামে দুঃখময় । অনাবিল স্থায়ী সখ বা আত্যন্তিক স্থখ ত্রিবর্গকামীদের ভাগ্যে ঘটে না। 
অথচ আত্যন্তিক স্থখব্যতীত জীবাত্মার চিরন্তনী স্থধবাসনারও চরমাতৃপ্তি লাভ হইতে পারে ন! (১১1৪ শ্লোকটীকায় 
আদি-লীলার ৮-১০ পৃ. দ্রষ্টব্য )। এই ত্রিবর্গ হইতে যে সখ পাওয়া যায়, তাহা জড় সখ; ইহ! চিৎস্বরূপ জাবাত্মাকে 
্পর্শও করিতে পারে না। স্বৃতরাং ধর্ম, অর্থ ও কাম_এই তিন পুরুষার্থের যাহ পরাপতব্য, তাহা নিতাস্ত 

তকর। 
পুরুষার্থ মোক্ষ যাহার! -কামনা করেন, দেহের ভোগের জয় তাহাদের সহা নাই, দেহটা থাকিলেই দেহের 
দুঃখসম্কূল ভোগের জন্ত বাসনা জন্মিতে পারে, সংসার-গতাগতিরও অবসান হইবে না) তাই নিরৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের 
অনুষ্ঠানে তাহারা দেহ হইতে জীবাত্মাকে পৃথক করিয়!, অনাসক্ত করিয়া, আনন্দস্বরপ ব্রঙ্গে যুক্ত করিতে চাহেন। 
মোক্ষ যখন তাহারা লাভ করেন, তখন তাহাদের দেহ থাকে না, সংসার-গতাগতিও থাকে ন! ; শুদ্ধজীবস্বরূপে 
অবস্থিত থাকিয়| তাঁহার! তখন ভর্গানন্দে নিমগন থাকেন? তাহাদের এই অবস্থা স্থায়ী, অবিনশ্বর, এই অবস্থায় থাকিয়া! 


৬২৮ শরীপ্বীচৈতন্তচরিতাস্বত [৭ম পরিচ্ছেদ 


. _গৌর-কপা-তরজিণী 'টাক। 
তাহার! অনন্তকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মস্থুখ অনুভব করিবেন ।- ইহা তাহাদের আত্যস্তিকী দুঃখনিরৃত্তি, আত্যন্তিক হখ । ইহা 
জড় সখ নহে, পরস্তু চিদানন্দ । ত্রিবর্গলভ্য স্থখ-_জড় সখ, ক্ষণস্থায়ী, স্বরূপতঃই দুঃখসঙ্কুল ; জীবাত্মার সঙ্গে বিজাতীয় 
বলিয়। স্পৰ্শশৃন্য। ব্রিবর্গলভ্যন্থখ সীমাবদ্ধ জড় বস্তু হইতে লভ্য-স্তরাং তাহাও সীমাবদ্ধ । কিন্ত বরহ্স্থখ সর্বব্যাপক 
 ত্রক্ম হইতে লভ্য, তাই সকল বিষয়ে অসীম । এইরূপে দেখা যায়-__জাতিতে, পরিমাণে, স্বরূপে এবং স্থায়িত্ব 
ব্ৰিবগলভ্য সখ অপেক্ষা চতুৰ্থ পুরুষার্থ-মোক্ষলক্ধ ব্রহ্মস্থখের অপূর্বব বৈশিষ্ট্য আছে। পুরুষার্থ বলিতে প্রকৃতপ্রস্তারে 
স্থায়ী বৃহত্তম বস্তুকেই বুঝায় ; ক্ষণস্থায়ী বস্তু কেহ চায় না; ক্ষুদ্র বস্তুও কেহ চায় না। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে 
চারিপুরুষার্থের মধ্যে কেবলমাত্র চতুর্থ স্থানীয় মোক্ষেরই পুরুষার্থতা আছে বলা! যায়, অপর ত্রিবর্গকে বস্তুতঃ পুরুষার্থই 
বলা যায় ন|। তথাপি ইহাদিগকে পুরুষাখ” বলার হেতু এই যে- প্রথমতঃ, বর্ম, অর্থ ও কামের পরম-ফলদায়কত্ব 
না থাকিলেও সাধারণ লোক ইহাদিগকেই অভীষ্ট বলিয়া মনে করিয়| থাকে । এই তিনটাকে পুরুষার্থের অন্তর্ভুক্ত 
করাতে ইহাই সৃচিত হইতেছে যে, সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে এগুলিও পুরুষার্থ। সকলেই বাচিয়া থাকিতে চায়; 
বাচিয়! থাকিতে হইলেই দেহ্রক্ষার প্রয়োজন এবং দেহরক্ষার জন্যও ভোগের প্রয়োজন; আবার ভোগ্যবস্ত লাভ 
করিতে হইলেও ধর্মের প্রয়োজন । স্কৃতরাং বাচিয়া থাকার জন্য ধর্ম, অর্থ ও কামের যখন প্রয়োজন, তখন এই 
তিনটাও পুরুষার্থই। কিন্তু কেবল বীচিয়| থাকার জন্যই যদি দেহরক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হয়, তাহা 
হইলে এই দেহরক্ষার এবং তহদ্েশ্ঠেই ধর্ম, অর্থ ও কামকে পুরুষার্থরপে স্বীকার করার:সার্থ'কতা বিশেষ কিছু নাই; 
পশুও দেহরক্ষার জন্য ব্যস্ত । দেহ্রক্ষার উদ্দেশ্য যদি আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির বা আত্যন্তিক স্থখলাভের চেষ্টায় 
পর্ধ্যবসিত হয়, তাহা! হইলে দেহরক্ষার এবং তদদ্দেশ্যে ধর্ম-অর্থকামের কিছু সার্থকতা থাকিতে পারে; তাই এই 
্রিবর্গকে পুরুষার্থ রূপে উল্লেখ করার দ্বিতীয় এবং মুখ্য হেতু এই যে_-মোক্ষলাভের অনুকুল-সাধনের উদ্দেশ্যে দেহরক্ষার 
জন্য যতটুকু ভোগ প্রয়োজন এবং সেই ভোগ (কাম) প্রাপ্তির জন্য যতটুকু.অথে'র প্রয়োজন, ততটুকুমাত্র স্বীকার 
করিয়! মোক্ষসাধনে প্রবৃত্ত হইলে ধর্ম, অর্থ এবং কামও চতু পুরুষাথ” মোক্ষের সহায়ক হইতে পারে। পুরুষার্থের 


সহায়ক বলিয়া! এই ত্রিবর্গকেও পুরুষার্থ বলা হয়। মোক্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইলে ধর্মের ফল হইবে অর্থ 


অর্থের ফল কাম (ভোগ ) এবং ভোগের ফল দেহ্রক্ষা--যদ্ধারা মোক্ষ-সাধন সম্ভব হইতে পারে। স্বৃতরাং কারণ- 
কার্ধ্ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পর্যায়ক্রমে পুরুষার্থগুলির নাম উল্লেখ করিতে গেলে বলিতে হয়_ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ 
এই চারিটাই পুরুষার্থ4। এইরূপ পর্যায়েই শান্ত্রকারগণ পুরুষাথ গুলির নাম উল্লেখ করিয়| থাকেন; স্থৃতরাং ধর্ম, অর্থ 
এবং কামকে মোক্ষের অনুকুলভাবে অঙ্গীকার করাই শাস্ত্রকারদের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। 

কিন্তু এই ব্রন্স্থখ হইতেও অধিকতর লোভনীয় বস্তু আছে। এই ব্রহ্মস্থখ হইতেছে নিব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ ; 
নির্দিশেষ ব্র্গ স্বরূপশক্তির বিলাস নাই বলিয়া আনন্দের বৈচিত্রী নাই, আস্বাদন-চমতকারিতার বৈচিত্রীও নাই ; এই 
্শষস্থখ কেবল আননসত্তামাত্র । ইহাতে নিত্য চিন্ময় স্বখ আছে, কিন্তু সখের বৈচিত্রী নাই, তরঙ্গ নাই, উচ্ছ্বাস নাই; 
আস্বাদন আছে, কিন্তু আস্বাদন-চমৎকারিত্ব নাই; প্রতিমুহূর্তে নব-নবায়মান আস্বাদন-বৈচিত্রী প্রকটিত করিয়া ইহা 
আস্বাদন-বাসনায় নব-নবায়মানত্ব সম্পাদিত করে না। তাই ব্ৰহ্মানন্দ লোভনীয় হইলেও পরম-লোভনীয় বস্তু নহে 
ইহা! অপেক্ষাও লোভনীয় বস্তু আছে। 

কি সেই বস্তু, যাহা ব্ৰহ্মানন্দ অপেক্ষাও লোভনীয়? যে বস্তুতে ব্ৰহ্মত্বের চরমতম অভিব্যক্তি, তাহাই সেই 
পরম লোভনীয় বস্ত। শ্রুতি ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন । ব্রক্গের স্বাভাবিক স্বরূপ-শক্তির অভিব্যক্তির তারতম্যান্্ 
সারেই রসত্বেরও তারতম্য. ১1৪/৮৪ পয়ারের টাকায় দ্রষ্টব্য )। রসত্বের বিকাশ যত বেশী- আস্বাগ্যত্বের, আস্বাদন- 
চমৎকারিত্বের এবং লোভনীয়তার বিকাশও তত বেশী। শক্তির বিকার্শ ন্যুনতম বলিয়া নিব্বিশেষ ব্ৰহ্ষে রসত্বেরও 
ন্যুনতম বিকাশ। আর শক্তির অসমোদ্ধ বিকাশ বলিয়া! শ্রীকৃষ্ণ রসত্বেরও চরমতম বিকাশ ; হবঁতরাং শ্রীকৃফণেই 
আত্বাগাত্বের, আস্বাদন-চমৎকারিতার, লোভনীয়তার এবং ব্রন্ধত্বেরও চরমতম বিকাশ । তাই শ্রীকষ্ণমাধূর্য্যের আত্বাদন- 
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গৌর-কৃপা-তরঙিণী টাকা 
জনিত আনন্দ নি্বিশেষবরদ্ধানন্দ, অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে লোভনীয় । এই সর্ব্বাতিশারী মাধুর্ঘ্যের আকর্ষকত্ব 
এতই অধিক যে, ইহা “কোটি ব্রন্মাণ্ড পরব্যোম, তাহ! যে স্বর্পগণ, বলে হরে তা-সভার মন। পতিব্রতা 
শিরোমণি, ধারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষমীগণ ॥” কেবল ইহাই নহে; “রূপ দেখি আপনার 
কৃষের হয় চমতকার, আম্বাদিতে সাধ উঠে মনে ।” এই অসমোর্দধ মাধুর্য আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায় হইল 
প্রেমভক্তি_্ব-সুখবাসনাশূহ্য কৃষ্ণন্থখৈক-তাতপর্্যময় প্রেম। এই প্রেমের সহিত রসন্বরূপ. পরতত্ব-বস্তু ্ীরুষের 
সেবাতেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি লাভ হইতে পারে, জীব আনন্দী হইতে পারে। পরসং 
হেবায়ং লক্ধানন্দী ভবতি। শ্রুতি” প্রীক্বষনমাধু্য্যানন্দ যে ব্রদ্মানন্দ হইতেও লোভনীয়, তাহার একটা ব্যবহারগত 
প্রমাণ এই যে, যাহারা আত্মারাম ( জীবনুক্ত_ব্রঙ্গানন্দে নিমগ্ন) শ্রষচমাধুর্য্যের কথা শুনিলে তাঁহারাও মেই 
মাধুর্য আস্বাদনের জন্য লু্ধ হইয়া প্রেমপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রক্্ভজন করিয়া থাকেন।. “আত্মারামাশ্চ মুনয়ো 
নিগ্রন্থা অপুুরুক্রমে। কুর্বন্তযাহৈতুকীং ভক্তিমিখন্তৃতগুণোহরিঃ॥ শ্রীভা. ১৷৭৷১০॥” এবং. যাহার! ব্রহ্মসাযুজ্য- 
পধ্যন্ত লাভ করিয়াছেন, ওঁ প্রেম লাভের জন্য তাহাদের ভজনের কথাও শুনা যায়। “মুক্তা অপি লীলয়| বিগ্রহং 
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে । নৃসিংহতাপনী। ২৷৫৷১৬। : শঙ্বরভান্ব।”  মুক্তপুকুষদের ভগবদ্ভজনের কথা বেদাস্তেও 
দেখিতে পাওয়া যায়। “আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্‌॥ ব্রন, ৪1১/১২॥৮ এই স্থত্রের গোবিন্দভাম্যে লিখিত 
হইয়াছে _“শ যো হৈতং ভগবন্‌ ম্গস্েযু প্ৰায়ণাস্তমোক্কারমভিধ্যায়ীতেতি ফট্পরশ্যাং যং সর্কেদেব| নমপ্তি মুমুগ্ষবে। 
্র্বাদিনশ্েতি নৃসিংহতাপন্যাঞচ শ্রয়তে। অন্যত্র চ এতৎ সাম গায়নান্তে_-তছিফেঃ পরমং পদং সদা পশ্যপ্তি স্থরয়ঃ 
ইত্যাদি। ইহ মুক্তিপর্য্ন্তং মুক্যনন্তরঞ্চোপাসনমুক্রমূ। তৎ তথৈব ভবেদুত মুক্তিপধ্যস্তমেবেতি সংশয়ে মুক্তিফলত্বাৎ 
তাৎপর্য্যমেবেতি প্রাপ্চে আপ্রায়ণাৎ মোক্ষপর্যন্তমূপাসনং কার্য্যমিতি। তত্রাপি_মোক্ষে চ। কুত; হি যতঃ 
শ্রতৌ তথা দৃষ্টম্‌। শরতিশ্চ দরণিতা। সৰ্কদৈনমুপাসীত যাবদ্ধিমুক্তিয। মুক্তা অপি হেনমুপাসত-_ইতি সোৌপৰ্ণশ্রতৌ। 
তত্র তত্র চ যদুক্তং তত্ৰাহঃ। মুক্তৈকপাসনং ন কাৰ্য্যং বিধিফলয়োরভাবাৎং। সত্যং তদ বিধ্যভাবেংপি বন্তু- 
সোৌন্্যবলাদের তৎপ্রবর্ততে। পিত্তদঞ্ধন্ত সিতয়া পিত্তনাশেইপি সতি ভূয়ন্তদান্বাদবৎ। তথাচ সার্কদিকং ভগদুপাসনং 
সিদম্‌।” এই ভায্ের তাংপর্য্ এই__কোনও শ্রুতি বলেন_ মুক্তিপর্ধ্যন্ত উপাসনা কর্তব্য আবার কোনও শ্রুতি 
বলেন- মুক্তির পরেও উপাসনা কর্তব্য। এই পরম্পরবিরুদ্ধ উপদেশের মীমাংসার উদ্দেশ্তেই এই বেদাস্তস্জে 
ব্যাসদেব বলিতেছেন-_আপ্রায়ণাৎ_ মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত উপাসনা অবশ্যই করিতে হইবে। তন্তরাপি_-ততর ( মোক্ষে) 
অপি (ও )__মোক্ষাবস্থায়ও, অর্থাৎ মুক্তিলাভের পরেও উপাসনা করিতে হইবে।  হিযেহেতু, দৃষ্টম-_শতিতে 
সকল সময়ের উপাসনার বিধিই দৃষ্ট হয়। : মুক্াবস্থাতেও উপাসনার হেতু এই যে, শ্রুতি বলেন_সর্বাবস্থাতেই, 
সকল সময়েই, সুতরাং মুক্তাবস্থাতেও উপাসনা করিবে। শ্রতিপ্রমাণ এই-সরবদা এনম্‌ উপাদিত যাবদ্বিমুক্তিঃ। 
মুক্তা অপি হি এনম্‌ উপাসতে__সৌপর্ণ শ্রুতি প্রশ্ন হইতে পারে, মুক্তির পরেও উপাসনার বিধানই বা কোথায়, 
ফলই বা! কি? উত্তর-মুক্তির পরেও উপাসনার বিধান ( অর্থাৎ কি ভাবে উপাসনা করিতে হইবে, তাহার বিধান ) 
না থাকিলেও এবং বিধান নাই বলিয়া ফলের কথা না উঠিলেও বস্তদৌনর্য্য-প্রভাবেই মুক্তব্যক্তি ভজনে প্রবর্তিত হয় 
যেমন লিলতাপ্ধ ব্যক্তির মিশর খাওয়ার ফলে পিত্ত নষ্ট হইয়া গেলেও মিশ্ীর মিষ্টত্বে (বন্তসোনর্য্য ) আর্ট হইয়া 
মিশ্রীভঙ্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে । তাৎপৰ্য্য এই যে--ভগবানের সৌন্দ্ধ্য-মাধুধ্যাদিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই মুক্ত ব্যক্তিও ভগবদ্ভজন 
করেন, এমনই পরম-লোভনীয় হইতেছে ভগবানের সৌন্দর্য ' মাধু্য্য।  “মুক্তোপহপ্যব্যপদেশাৎ ॥”-এই ১৷৩৷২ 
বেদান্তস্বত্রেও ও কথাই জানা যায়। এই স্থত্রের অর্থে শ্রীজীব লিখিয়াছেন__ঘুক্তানামেব সতামুপন্থপ্যং ব্রশ্ম যদি 
াতুদেবারেশেন জঙগচ্ছতে।-্ মুক্ত সাধুদিগের উপন্প্য অর্থাৎ: গতি, এইরূপ অর্থ করিলেই অক্লেশে অরথন্গতি 
হয়। সৰ্বগম্বাদিনী। ১৩০ পৃঃ!” উক্ত সুত্রের মাধবভান্তেও বলা হইয়াছে : +মুক্তানাং পরমা গতিঃ।--্র্, মুক্ত 


২/৬৭ : . < 
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পঞ্চম-পুরুযার্থ প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু । ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয় ॥ ৮৩ 

মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু ॥ ৮২ প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ । 

কিষ্ণনামের ফল প্রেমা'_সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্তযে উপজায় লোভ ॥ ৮৪ 
শ্বৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


পুরুষিগেরও পরমা গতি।”  ইহাতেও বুঝা যায়_রসম্বরপ পরমক্রদ্ষের উপাসনার জন্য মুক্ত পুরুষদিগেরও 
লালসা জন্মে ৷ 

এই পরম-লোভনীয় বস্থটার আস্বাদনের একমাত্র উপায়-স্বরূপ প্রেম হইল তাহাহইলে চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ 
অপেক্ষাও শেষ্ঠ পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থদারা যেই বস্তটী পাওয়া যায়, তাহাই চরমতম কাম্য বস্তু বলিয়া এই 
ুরুধার্থটাও হইল পরম পুকরষার্থ। তাই বলা হইয়াছে-কষণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ ”_সর্কশেষ্ পুরুষার্থ বা 
কাম্যবস্ত। মোক্ষ হইল চতুর্থপুরুযার্থ, তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং তাহা হইতে উচ্চন্তরে অবস্থিত বলিয়া প্রেমকে বলা হয় 
পঞ্চম পুরুষার্থ | 

ব্ৰহ্মানন্দের ন্যায় কৃষ্ণসেবানন্দও চিদানন্দ ; সুতরাং জাতিতে ব্ৰহ্মানন্দ ও কৃষ্ণসেবানন্দ একই; অবশ্য আস্বাদন- 

চমৎকারিত্বাদিতে কৃষ্ণসেবানন্দের পরমোৎকর্ষ। পূর্বেই বলা হুইয়াছে_ধর্শ, অর্থ ও কাম, এই তিনটা ' পুরুযার্থ চতুর্থ 
পুরুষার্থের তুলনায় সর্বববিষয়েই নিকৃষ্ট_নিতান্ত অকিঞ্চিংকর। আবার, রৃষ্ণসৈবার আনন্দকে যদি মহাসমুদ্রের সঙ্গে 
তুলনা করা যায়, তাহা হইলে তাহার তুলনায় ব্ৰহ্মানন্দ হইয়া পড়ে গোষ্পদের শ্যায় অতি সামান্য ( হরিভক্তিস্তুধোদয় 
১৪৩৬) । “পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু। মোক্ষাদি আনন্দ তার নহে এক বিন্দু॥ ১।৭/৮২॥৮ তাই বলা 
হইয়াছে প্রেমের তুলনায় “তৃণতুল্য চারি-পুরুষার্থ।” 
৮২ ভক্তিশান্ত্রে কষ্ণপ্রেমকে পঞ্চম পুরুষার্থ বল! হয়। ইহা প্রেমানন্দামৃত-সিদ্ধু-_কুষ্প্রেমজনিত 
আনন্দরূপ অমৃতের সমুদ্রতুল্য। অমৃত-শব্দদ্ধার! প্রেমানন্দের অপূর্ব্ব আস্বাদনীয়তা ও নিত্যত্ব এবং সিন্ধু শব্দে তাহার 
অপরিসীমত্ব স্থচিত হইতেছে। সমুদ্রে যেমন অপরিমিত জলরাশি থাকে, কৃষ্ণপ্রেমেও তদ্রপ অপরিমিত আনন্দ 
আছে; সমুদ্রের জল যেমন কোনও সময়েই হ্বাসপ্রাপ্ত হয় না, তদ্রপ সতত উপভোগেও প্রেমাননদ হাস প্রাপ্ত হয় না। 
তাহার আস্বাদন-চমৎকারিতাও অনির্বচনীয়।  মোক্ষ_ভগবানের কোনও এক স্বর্ূপের সহিত সাযুজ্য-প্রাপ্চি। 
এই মোক্ষেও প্রচুর আনন্দ আছে; কিন্তু রুষণ-প্রেমজনিত আনন্দের তুলনায় ইহা অতি তুচ্ছ। মোক্ষাদি__মোক্ষ 
আদি; ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ । কৃষ্ণ-প্রেমজনিত আনন্দকে যদি মহাসমুদ্রের জলরাশি মনে করা যায়, তাহা হইলে 
তাহার তুলনায় মোক্ষার্দির আনন্দ একবিন্দু জল অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইবে। মহাসমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু জল যত ক্ষুপর, 
প্রেমানন্দের তুলনায় মোক্ষাদির আনন্দ তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র । ইহাদ্বারা প্রেমানন্দের অপরিসীমত্ব দেখান হইয়াছে। ১/৬৪০ 
পয়ারের এবং ১৷৭৷৮১ টীকা দ্রষ্টব্য । 

৮৩। কৃষ্ণনীমের ফল-ক্ষনাম জপ করার ফল। ভাগে ইত্যাদি-ভাগ্যে তোমার সেই প্রেমা উদয় 
করিল; তোমার সৌভাগ্যবশতঃ সেই প্রেমা তোমার চিত্তে উদিত হইয়াছে। ক্বষ্নামের ফলে যে প্রেমলাভ হয়, তাহার 
প্রমাণ “এবংত্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতা রাগে ভ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ”_ইত্যাদি শরীভা. ১৯২৪০ শ্লোকে। 

৮৪). প্রেমার স্বভাবে--প্রেমের স্বভাব বা ধর্ম (কর্তা)। চিত্ত-তনু-ক্ষোভ-_চিত্ত (মন) এবং ভঙ্গুর 
(দেহের ) ক্ষোভ--চাঞ্চল্য। প্রেমের স্বভাবই এই যে, ইহা ধাহার মধ্যে উদ্দিত হয়, তাঁহার চিত্তের এবং দেহের চাঞ্চল্য 
জন্মায় এবং শ্রীরুণ-চরণ প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহার চিত্তে প্রবল লোভ জন্মাইয়া থাকে। কৃষের চরণ-প্রাপ্ড্ে_ শরীরের 
চরণ ( অর্থাৎ চরণ-সেবা )-প্রাপ্তির নিমিত। 
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প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়। নাচো গাও ভক্তসঙ্গে কর সঙ্থীর্তন। 

উন্মত্ত হইয়া নাচে_ইতি-উতি ধায় ॥ ৮৫ কৃষ্ণনাম উপদেশি তার’ সর্বজন ॥ ৮৯ 

স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্গদ বৈবর্ণা ৷ এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইলা মোরে । 

উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব হর্ষ দৈন্য ॥ ৮৬ “ভাগবতের সার এই’ বোলে বারেবারে ॥ ৯০ 

এত ভাবে প্রেম! ভক্তগণেরে নাচায় । তথাহি ( ভা. ১১২৪০ )= 

কের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায় ॥ ৮৭ এর 
জাতান্ুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। 

ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ। হসত্যধো রোদিতি রৌতি গায়- 

তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাম কৃতার্থ ॥ ৮৮ ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহা ॥ ৪ 

প্লোকের সংস্কৃত টীক। 


এবং ভজতঃ অংপ্রাপ্তফলভূত-প্রেমভক্তি-যোগস্ত, সংসারধর্মাতীতাং চেষ্টামাহ | এবমের ব্রতং নিয়মে যস্ত সঃ 
ভক্তিপি মধ্যে নামকীর্ভনস্ত সর্ধ্বোৎকর্মমাহ স্বপ্রিয়স্ত কৃষ্ণস্ত নামকীর্্যা, ্বপ্রিযন্বা যদ্ভগবন্নাম_ তন্তু কার্ত্যা কীর্তনেন 
জাতোইনুরাগঃ প্রেম! যস্ত সঃ। দর্শনোৎকঠাযিক্রতীকৃতচিত্তজাধুনদঃ।  অয়ে হৈয়ঙ্গৰীনং  চোরয়িতুং যশো দা্থতশ্চৌরঃ 
গৃহং প্রবি্প্তায়ং ্রিয়তামাব্রিয়তামিতি বহির্জরতীগিরমাকর্ণ্য পলায়িতুং প্রবৃভং রুফং স্ফ,ত্তিপ্রাথমালক্ম্য হসতি, 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 
৮৫-৮৭। হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উদিত হইলে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বলিতেছেন; এ সমস্ত লক্ষণ 
পূর্বপয়ারোক্ত চিত্ত-তন্ন-ক্ষোভেরই বাহিক প্রকাশ মাত্র। 


গাঁয়_কবফ্ের রপ-গুণ-লীলাদি গান করে। ইতি উতি ধায়-এদিকে উদিকে ধাওয়া-ধাওই করে। 

স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্র, গদগদ ( স্বর-ভেদ ), বৈবর্ণ্যাদি স্বাত্বিক ভাব; ভূমিকায় ভক্তিরস-প্রবন্ধে এ সমন্তের 
লক্ষণ ব্য: উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব হব, দৈন্--_এ সমস্ত ব্যভিচারী ভাব; ভূমিকায় ভক্তিরস-প্রবন্ধে এ সমস্তের 
লক্ষণ দ্রষ্টব্য । 

এতভাবে- পূর্ব-পয়ারোক্ত স্বাত্রিক ও ব্যভিচারী ভাব-সমৃূহের প্রভাবে। নাচায়-_চালিত করে; প্রেমই 
ভক্তগণকে হাসায়, কাদায়, নাচায়, গাওয়ায়__-এ সমস্ত ব্যাপারে ভক্তগণের নিজেদের কোনও কতৃত্ব নাই। কৃষ্ণের 
আনন্দামৃত-দমুদ্রে_ শীষ আননদ্বরূপ ; তাহার রূপ-গুণ-লীলাদিও আনন্দদররপ ; এ সমন বূপ-গুণ-লীলাদির 
নিষেবন-জনিত আনন্দ চমৎকারিতার সমুদ্রে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তগণকে ভাস। ইয়া দেয় | 

৮৮। প্রভুর প্রতি প্রভুর গুরুদেব বলিলেন_“তুমি পাগল হও নাই; তুমি পরম-পুরুষার্থ প্রেম পাইয়াছ, 
তাহার প্রভাবেই হাস, কীদ, নাচ, গাও; ভালই হইল_তোমারও ভাল, কারণ তুমি পরম-পুরুষার্থ পাইয়াছ, আর 
তোমার প্রেমপ্রাপ্তিতে আমিও কৃতার্থ; কারণ আমার উপদেশ সফল হইল ৷” 

গুরু শিয্যকে মন্ত্রাদি দান করেন-_শিশ্যের চিত্তে কৃষণপ্রেম সঞ্চারের নিমিত্ত; স্মতরাং শিষ্ের চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের 
উদয় হইলেই মন্তাদি-দাঁনের সার্থকতা এবং তাতেই গুরুরও কৃতার্থতা। তাই, প্রভুর মধ্যে প্রেমের উদয় দেখিয়! তাহার 
গুরুদেব বলিয়াছেন, “তোমার প্রেমেতে আমি হইলাম কৃতাৰ্থ ।” কৃতাৰ্থ যাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। 

৮৯-৯০ । উপদেশি-উপদেশ করিয়া । তাঁর_ত্রাণ কর; উদ্ধার কর। ৮০-৮৯ -পয়ার প্রভুর 
গুরুর উক্তি। এক শ্লৌক-নিম়োদ্বৃত “এবংব্রঃ” ইত্যাদি শরীমদ্ভাগবতের প্রোক। শিক্ষাইল।-_শ্রীগুরুদেব শিক্ষা 
দিলেন। 
প্লো। ৪1 অন্বয়। এবংরতঃ (এইরূপ নিয়মান্ষ্ঠানকারী ব্যক্তি), স্বপ্রিয়নামকীত্ত্যা ( স্বীয় প্রিয়-হরির। 
নাম-কীৰ্তন করিতে করিতে ) জাতা্গরাগ: ( জাতপ্রেম) জ্রুতচিত্তঃ (ঈদ ) লোকবাহঃ ( বিবশ ) [ সন্] ( হুইয়া 


৫৩২ শ্ীপ্রীচৈত্নযচরিতামৃত [ ৭ম পরিচ্ছেদ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


ক্ষ্িভঙ্গে সত্যহে| প্রান্তো মহানিধির্ণে হস্ততশ্চ্যুত ইতি বিধীদন্‌ রোদিতি। হে প্রভে| কাসি দেহি মে প্রত্যুত্তরমিতি 
ফুংকৃত্য রৌতি। ভো ভক্ত ত্বংস্ুংকারং শ্রত্বৈবায়াতোহন্মীতি। পুনঃ ক্ফ্ত্তিপ্রাথং তমালক্ষ্য গায়তি, অদ্যাহং 
কতার্থোহন্মীত্যানন্দেন উন্মাদ  উন্মত্তবনত্যতি।  লোকবাহঃ লোকানাং_ হাস্তপ্রশংসা-সংমানাবমানাদিঘবধানশৃন্তঃ | 
চক্ৰবৰ্তী ॥ ৪॥ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টাকা 
উন্মাদবৎ, ( পাগলের ন্যায় ) উচ্চৈঃ (উচ্চ স্বরে ) অথঃ হসতি (হাস্ত করে ) রোদিতি (রোদন করে ) রৌতি (চীৎকার 
করে ) গায়তি ( গান করে ) নৃত্যতি (নৃত্য করে )। 
অনুবাদ। এইরূপ নিয়মে যিনি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তিনি স্বীয়প্রির-হরিনাম-কীর্তন করিতে করিতে 
প্রেমোদয়-বণতঃ শ্রথহদয় ও মানাপমানাদিবিষয়ে অবধানশূন্য হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উচ্চস্বরে কখনও হান্ত, কখনও চীৎকার, 
কখনও গান, আবার কখনও বা নৃত্য করিতে থাকেন। ৪। 
এবংব্রত_ এইরূপ ব্রত ( নিয়ম ) যাহার; শ্রীমদ্ভাগবতে এই ্লোকের পূর্ববর্তী *শুখন্‌ সুভদ্রাণি”-ইত্যাদি 
শ্লোকে ভুবনমঙ্গল 'শ্রীহরির নামরূপগুণলীলাদদির শ্রবণ-কীর্তনরূপ ভগবদধশ্মের উপদেশ করা হইয়াছে; এই শ্রবণ- 
বীর্তনরূপ ভগবদধন্মকে ব্রতরপে গ্রহণ করিয়া অবিচলিতভাবে যিনি তাহার অনুষ্ঠান করেন, তীহাকেই “এবংবত” বলা! 
হইয়াছে।.. ব্রত-_ সর্কবাবস্থাতেই অবশ্য-পালনীয় নিয়মকে ব্রত বলে। স্থপ্রিয়নামকীর্ভ্য--নিজের প্রিয় নামের 
কীর্তনদ্বারা। ্বপ্রিয়নাম-শব্দের ছুই রকম অর্থ হইতে পারে-_স্ব (স্বীয় ) প্রিয় যে শ্রীহরি, তাহার নাম ( স্ব-প্রিয়ের 
নাম); অথবা, স্ব (নিজের) প্রিয় যে নাম; শ্রীহরির অসংখ্য-নাম আছে; তন্মধ্যে যে নাম যে ভক্তের নিকট 
সর্বাপেক্ষা প্রিয়, সেই নাম। স্বীয় অভিরুচিসম্মত নামকীর্তনের উপদেশ শ্রীত্রীহরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয়। _ পসর্বার্থ 
শক্তিযুক্তস্ত দেবদেবস্ত চক্রিণঃ | যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎ অর্বার্থেষু যোজয়েৎ॥ ১১/১৯৮।৮ এই ক্লোকের টাকায় 
ভ্রীপাদসনাতনগোস্বামী_ লিখিয়াছেন_্যস্ত চ যরামনি প্রীতিস্তেন তদেব সেব্যং তেনৈব তন্ত সর্বা্থসিদ্ধিরিত্যাহ।” 
২০৪ শ্লোকের এবং ৩।২।৯৩ পয়ারের টাকা ভষটব্য। এই নাম কীর্তন করিতে করিতে জাতীনুরাঃ_জাত 
হইয়াছে অনুরাগ (প্রেম ) ধাহার) জাতপ্রেম ; নিরন্তর নামকীর্ভনের ফলে চিত্তের সমস্ত মলিনতা অম্যব্রূগে 
দূরীভূত হওয়ায় ধাহার চিত্তে প্রেমের. আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি জাতান্থরাগ বা জাতপ্রেম ভক্ত। “নিত্যসিদধ কৃণপ্রেম 
সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥ ২২২৫৭ ॥৮ দ্রুতচিত্তঃ প্রেমের উদয় হওয়াতে প্রেমের 
প্রভাবে বাহার চিত্ত দ্রবীভূত (দ্রুত) হইয়াছে। প্রেমোদয়ে শ্রীরুষদর্শনাদির নিমিত্ত ভক্তের হৃদয়ে বলবতী উৎকণ্ঠা 
জন্মে তীব্র অগ্নিতাপে স্বর্ণ যেমন গলিয়া যায়, বলবতী উৎকণ্ারূপ- অগ্নির উত্তাপেও ভক্তের চিত্ত তন্্রপ দ্রবীভূত 
হইয়া থাকে। সেই তীব্রউৎকঠার ফলে শ্রীকুব্যতীত অন্য বিষয়ে আর ভক্তের কোনওরূপ অভিনিবেশ থাকে না; 
তাই তখন তিনি লোকবাহঃ__লোকাপেক্ষা শৃন্, মানাপমানাদিবিষয়ে অবধানশৃন্য হইয়া যায়েন) “আমার এইরূপ 
আচরণ দেখিয়া লোকে আমাকে কি. বলিবে”_ ইত্যাদি বিচারই তখন তাঁহার মনে স্থান পায় না। উন্মাদবৎ_ 
পাগলের ন্যায়। কোনওরূপ লোকাপেক্ষা না করিয়া যাহা মনে. আসে, তাহাই যে ব্যক্তি বলে বা করে, তাহাকেই 
সাধারণতঃ ' লোকে উন্মাদ বা. পাগল বলে।  জাতপ্রেম ভক্তের আচরণও. তদ্রপ ; _ কিন্তু তিনি উন্মাদ নহেন। 
উন্মাদের 'ও জাতপ্রেমভক্তের মোটামোটি প্রভেদ এই যে, উন্মাদের লোকানপেক্ষা তাহার মন্তিক্ষবিকুতির ফল; কিন্ত 
জাতপ্রেম-ভক্কের লোকানপেক্ষা মন্তিষ্ষবিকৃতির ফল নহে, পরস্ত শ্রীকুষ্ণবিষয়ে একান্তিক নিঝিষ্টচিভ্ততার-_অন্য সমস্ত 
বিষয়, হইতে আক হইয়া শ্রীরুফবিষয়ে চিত্তবৃত্তিসমূহের কেন্দ্রীভৃততার-_ফল। মানাপমানারদি-বিষয়ে জাঁতপ্রেম ভক্তের 
চিত্তবৃত্ির গতি থাকে না৷ বলিয়াই সেই সকল বিষয়ে তাহার- অনবধানতা ; কিন্তু উন্মাদের চিত্তবত্তির ক্রিয়াশক্তিই 


৭ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ৫৩৩ 


এই তার বাক্যে আমি দৃঢ়-বিশ্বাস করি । গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায় ॥ ৯২ 

নিরন্তর কুষ্ণনাম-সংকীর্তন করি ॥ ৯১ কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন । 

সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায় । ব্ৰহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥ ৯৩ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক! 


বিচ্ছির হইয়া যায়; তাই কোনও বিষয়ে অবধানের ক্ষমতা তাহার থাকে না। জাতপ্রেমে চিত্তবৃত্তির ক্রিয়াশক্তি 
নষ্ট হয় না, প্রীৃ্চবিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয় মাত্ৰ; তাই অন্ত বিষয়ে তাহার গতি থাকে ন|। কিন্তু উন্নাদে সেই শক্তিই 
নষ্ট হইয়া যায়৷ অথচ বাহদৃ্টিতে উভয়ের লক্ষণই প্রায় এক রকম, তাই জাতপ্রেম-ভক্তকে “উন্মাদ” না বলিয়া 
“উন্নাদবং” বলা হইয়াছে।  জাতগ্রেম ভক্তের চিত্ত প্রায়শঃই শীক্ুফের কোনও না কোনও এক লীলায় আবিষ্ট থাকে; 
আবিষ্ট-অবস্থায় তাহার অনুভূতি এইরূপ যে, তিনি যেন শ্রীকুঞ্চের লীলাস্থানে তাহারই সান্নিধ্যে আছেন; হয়তো 
বা লীলার অনুকুল্যও করিতেছেন। এই প্রারুত ব্রদ্ধাণ্ডে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া তাহার জ্ঞান থাকে না; 
তাই এই জগতের কোনও বিষয়েই তাহার অবধান থাকে না। হুসতি_ হান্তোদ্দীপক কোনও লীলার স্য,ত্তিতে 
জাতপ্রেম-ভক্ত কখনও বা হো-হো-শব্দে উচ্চৈঃ্বরে হাস্ত করিতে থাকেন । বালক-শরীক্ব্চ ননী চুরি করিবার নিমিত্ত 
হয়তো কোনও গোগীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন; গৃহ্বামিনী বৃদ্ধাগোপী হয়তো তাহা টের পাইয়া “ননী-চোরাকে' 
ধর, ননী-চোরাকে ধর”-ইত্যাদি শব্দ করিতে করিতে দৌড়াইয়া আসিতেছেন; তাহার শব্দ শুনিয়! শ্রীকৃষ্ণ হয়তো ভয়ে 
পলাইতে চেষ্টা করিতেছেন। জাতপ্রেম ভক্তের চিত্তে এই লীলার কুত্তি হইলে, পলায়নরত শ্রীর্ুণকে সাক্ষাতে 
অনুভব, করিয়া তিনি হাস্ত স্বরণ করিতে পারেন না তাই হাসিয়া ফেলেন। রোদিতি__রোদন_ করেন। 
পূর্বোক্ত ননীচুরি-নীলার ্ষু্তিতে তিনি শ্রীুঞ্ণকে যেন সাক্ষাতেই পাইগ্লাছিলেন) সেই স্মতি তিরোহিত হইলে 
সাক্ষাতে আর প্রীকুষ্কে দেখিতে ন পাইয়া অতি দুঃখে তিনি হয়তে| “হায়! হায়! কোথায় গেল? এইমাত্র এখানে, 
ছিল, এখন কোথায় গেল? আমি করতলে মহানিধি পাইয়াছিলাম, কোন্‌ স্থানে কিরূপে তাহা হস্তচ্যত হইল? 
কি. করিব? কোথায় যাইব ?”-ইত্যাদি বলিতে বলিতে বিরহাপ্তিভরে রোদন করিতে থাকেন। রৌতি-__টাৎকার 
করেন। _ কুষ্বিরহে. অধীর হইয়া, “হে প্রভো ! তুমি কোথায়? একবার দেখা দাও, আমার কথার উত্তর দাও” 
ইত্যাদি বলিয়া হয়তো চীৎকার করিতে থাকেন। গীয়তি__রূপ-গুণ-লীলাদি গান করেন, শ্রীরুঞ্ণকে সাক্ষাতে 
অন্নতব করিয়। নৃত্যতি_ৃত্য করেন। ্রীরু্ণকে সাক্ষাতে অন্মুভব করিয়।৷ আনন্দাতিশয্যে হয়তে। নৃত্য করিতে 
থাকেন। স্মরণ রাখিতে হইবে__জাতপ্রেম-ভক্কের হান্ত-রোদন-নৃত্য-গীতাদি তাহার ইচ্ছাকৃত নহে; ভূতে পাওয়! 
লোক যেমন নিজের বশে কিছু করে না, জাতপ্রেম ভক্তও স্বইচ্ছায় এরূপ আচরণ করেন না). বাঞ্জিকর যেমন 
পুতুলকে নাচায়, প্রেমও তেমনি জাতপ্রেম ভক্তকে দিয়! নৃত্যাদি করাইয়া থাকে। ভক্ত বিবশচিত্তে এসব করিয়া 
থাকেন। অথবা, প্রেমের উদয়ে যে অনির্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হয়, তাহারই প্রেরণায় ভক্ত কখনও হাসে, 
কখনও কাদে, কখনও চীৎকার করিয়া, থাকে। 

পূর্বোক্ত ৮৫ পয়ারের প্রমাণ এই গ্লোক। | 

৯১৯২। ভর বাক্যে-গরুর বাক্যে । এই ভার বাক্যে-৮*৮৯ পয়ারোক গুরুবাকো। দৃঢ় 
বিশ্বাস করি-_সংখ্যশূন্ হইয়]। তাহার বাক্য সপ্পূর্ণ সত্য__এইরূপ বিশ্বাস করিয়া। বস্তু: গুরুবাক্যে ও শাস্ত্র 
: বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে ভজনে অগ্রসর হওয়া দুর 

৯৩) ব্রদ্মানন্দ-_নির্বিশেষ-রন্ধের অন্তব-জনিত আনন্দ খাতোদক- ক্ষুদ্র খাতের জল; গোপ্দ। 
নামসৰবীর্ভন-জনিত আনন্দের সঙ্গে ব্রহ্মাহুতব-জনিত. আনন্দের তুলনা করা হইয়াছে। নামসনীর্ভনে মে আনন্দ পাওয়। 
যায়, তাহাকে মহাসমুত্র মনে করিলে, ব্র্ান্গভব্জনিত আনন্দকে অতিক্ষু্র গোষ্পদ ( নরম মাটীতে গরুর পায়ের চাপে 


4৩৪ র্রীচৈতন্তচরিতামূত [ ৭ম পরিচ্ছো, 
"_ গৌর-কবৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


যে সুর গর্ভ হয়, তাহাতে যে পরিমাণ জল থাকিতে পারে, সেই জলের ) তুল্য মনে করিতে হয়। নামসনবীর্ভনজনিত : 
আনন্দের তুলনায় ব্রন্মানন্দ অতি সামান্য । স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্ৰহ্মানন্দ স্বরপতঃ অকিঞ্চিংকর সামান্য বস্তু 
নহে; ত্রন্মে আনন্দ-বৈচিত্রী না থাকিলেও অপরিসীম আনন্দ আছে; কিন্তু কৃষ্ণনামের আনন্দ__পরিমাণে, বৈচিত্রীতে 
ও আম্বাদন-চমৎকারিতায়_তাহা অপেক্ষা কোটীকোটীগুণে শ্রেষ্ট ইহাই এই পয়ারের তাৎপর্য্য। অবশ্য, 
মলিন-চিত্ত সাধারণ জীব এই অতবীর্ভনানন্দের এক. কনিকাও অনুভব করিতে পারে না। ইহা একমাত্র জাতগ্রেম। 
ভক্তেরই আত্বাদনের বিষয়, ( জাতএপ্রম ভক্তের বিষয়, বলিতে বলিতেই এই পয়ার বলা! হইয়াছে; তাহা হইতেই: 
এইরূপ মর্শ্ম অবগত হওয়া যায় )। বিষয়-মলিন চিত্তে কৃফনাম-সন্ীর্তনের আনন্দও অসম্ভব, ব্রদ্মানন্দও অসম্ভব 
কারণ, হলাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্বের আবির্ভাবব্যতীত ভগবদানন্দের অন্তুভবই হইতে পারে না; মলিন চিত্তে গুদ্ধ 
আবির্ভাবও হইতে পারে না। 


এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিয়ে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 


পাওয়া যায় £-€৯) তুমি আমাদের নিকট আস না কেন? (২) সঙ্থীর্তন: করিয়া নৃত্যাদি কর কেন? 
(৩) বেদান্ত পাঠ করনা কেন? (৪) ধ্যান কর না কেন ? (৫) ভাবকের সঙ্গে ভাবকের কর্ণরূপ হীনাচার 
কর কেন? ll 


৬৪-৪৩ পয়ারে, প্রভু ভ্গীক্রমে এই সমস্ত পরশ্নেরই উত্তর দিয়াছেন; উত্তরগুলির মর্ম এই £( ১) তো. 
পণ্ডিত; আর আমি মূর্খ; তাই তোমাদের নিকটে যাই না, তোমাদের সঙ্গ করি না__আমি অযোগ্য বলিয়া। ৷ 


মনও ভজ্িমা্ের এতিব্ল--ইহাই প্রভু জানাইলেন )। (২) ক্ফলাম-সঙীর্ভনের প্রভাবে চিত্তে যে প্রেমের উদয় 
হয়, দেই প্রেমই আমাকে হাসায়, কাদার, নাচায়, গাওয়ায_আমি নিজের ইচ্ছায় হাসি-কদি না। (৩) আমি 
মুর্য, বেদাস্ত-পাঠে আমার অধিকার নাই) তাই বেদান্ত পাঠ করি 'না। (কৃষ্ণনামই সর্বশীস্তের-_বেদান্তের সার; 
সুতরাং কৃষনাম কীর্তন করিলে স্বতন্নভাবে আর বেদান্ত-পাঠের প্রয়োজন থাকে নাঁইহাই মর্ম )। (৪) আরাধোর 
রূপ চিন্তাই ধ্যান; তজ্জন্ত মনের স্থিরত| একান্ত আবশ্যক ; কিন্ত রুষণনাম করিতে করিতে আমার মন ভ্রান্ত হইল, 
ধৈর্য্য নষ্ট হইল, জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া গেল, আমি “হৈলাম উন্মত্ত” আমার পক্ষে ধ্যান অসম্ভব । কেনাম কীর্ভনের 
ফলে যে প্রেম জন্মে, তাহাই ভক্তের মনকে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিতে অম্যক্রূপে নিমজ্জিত করিয়া রাখে; 
ইহাই ধ্যানের চরম-পরিণতি।__ইহাই প্রভুর বাক্যের সার মর্ম )। (৫) যাহাদিগকে তুমি ভাবক বল, আমার. 
গুরুদেব তীঁহাদিগকেই ভক্ত বলেন; গুরুর আদেশেই আমি তাঁহাদের সঙ্গ নৃত্য-কীর্তনাদি করি; তাহার ফলে নিজের 
উপরে আমার নিজের কর্তৃত্ব লোপ পায়; ভক্তসঙ্গে নামকীর্তনের প্রভাবেই আমি এহাবিষ্টের তার বৃত্য-গীতাদি 
“হীনাচার” করিয়া থাকি-_নিজের ইচ্ছায় করি না। (প্রকাশাননের ন্যায় অভিমানী জাঁনমার্গের সাধকগণ। প্রেমিক: ঘা 
ভক্তের আচরণকে ভাবুকতাময় হীনাচার বলিয়া মনে করেন; বস্তুত: তাহা হীনাচার নহে-্বয়ংভগবান্‌ শ্রী 
পর্যন্ত যে প্রেমের বশীভূত, দেই প্রেমের কপাতেই ভক্তগণ ওঁরপ আচরণ করিয়া ধাকেন। তাঁহাদের আচরণ_ 

কষ্ণপ্রেমের বহিধিকার মান্র_মে রুফপ্রেমজনিত আনন্দের তুলনায় জ্ঞানমার্গাবলদদীদের লক্ষ্য ধান, সমুদ্রের তুলনায় # 
গোপদের স্থায় অতি সামান্ত। তাহাদের আচরণ হীনাচার লহে_ইহাই প্রতুর উত্তরের মর্ম )। পঞ্চম প্রশ্নটা: 
বত স্বত্ত পরশ নহে) প্রথম চারিটী প্রশ্নের লক্ষ্মীভূত আচরণগুলিই প্রকাশানন্দের মতে হীনাচার এবং প্রভুর উত্তরে 
তিনি দেখাইয়াছেন যে, বস্তুতঃ এই সমস্ত আচরণ হীনাচার নহে_পরন্ত সদাচার। 5a 
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ত্ধীহি হরিভক্তিস্থধোদয়ে (১৪৩৬) এত শুনি হাসি প্রভু বলিল! বচন_। 


তবৎসাক্ষাৎকরণাহলাদ- 

be sso Me দুঃখ ন! মানহ যদি, করি নিবেদন ॥ ৯৭ 
প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্যাসীর গণ । ইহা শুনি বোলে সৰ্ব্বসন্াসীর গণ_। 
চিত্ত ফিরি গেল, কহে মধুর বচন৷ ৯৪ তোমারে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ ৯৮ 
যে কিছু কহিলে তুমি, সব সত্য হয় । তোমার বচন শুনি ভুড়ায় শ্রবণ। 
কৃষঃপ্রেমা সেই পায়, যার ভাগ্যোদয় ॥ ৯৫ তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ ৯৯ 
কৃষ্ণভক্তি কর, ইহায় সভার সন্তোষ । তোমার প্রভাবে সভার আনন্দিত মন। 
বেদান্ত না গুন কেনে, তার কিবা দোষ ॥ ৯৬ কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥ ১০০ 

শ্লোকের সংস্কৃত 'টাক। 


ব্রাহ্মাণীত্যত্র পারমেষ্ঠানীতি তু ন বাখোম্ং পরতক্মান্দেনৈব তন্তু তারতম্যং প্রীভাগবতাদিযু প্রসিদ্ধমিতি 
তন্তারবিন্দনয়নস্ত পদারবিন্দেত্যাদিডিঃ॥ শ্রীজীব ॥ ৫ ॥ 

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

শ্লো। ৫। অন্বয়। হে জগদ্গুরো (হে জগদ্গুরো ভগবন্‌ )! তুংসাক্মাৎকরণাহলাদবিগুদ্ধারিস্থিতন্ত (তোমার 
সাক্ষাংকার-জনিত বিশুদ্ধ আননরূপ সমুদ্রে অবস্থিত) মে (আমার নিকটে ) ব্রাহ্মাণি (ত্র্গ-সন্বদ্ধি-আনন্দসমূহ ) 
অপি (ও) গোর্পদায়ন্তে ( গোষ্পদতুল্য মনে হইতেছে )। 

অনুবাদ । কব শ্রীভগবান্কে বলিয়াছেন_-"হে জগদ্গুরো! তোমার সাক্ষাৎকারের ফলে মে অপ্রারুত বিশুদ্ধ 
আনন-সমুদ্রে আমি অবস্থিত হইয়াছি, তাহার তুলনায় নির্ধিশেষ-দাস্থতবজনিত আনন্দও আমার নিকটে গোঞ্পদের পায় 
অত্যন্ন বলিয়া মনে হইতেছে । ৫1” 

ভগবখসাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ-সমুদ্রকে বিশুদ্ধাধি__বিশুদধ সমুদ্র বলা হইয়াছে; বিশ্ুদধশনের তাৎপর্য এই যে, 
ভগবংসাক্ষাংকারজনিত আনন্দ জড়জগতের প্রাকৃত আনন্দ নহে--ইহা অপ্রাক্ৃত, চিন্ময়__হুলাদিনীর পরিণতি-বিশেষ। 
প্রাকৃত আনন্দ প্রাকৃত সবের জিয়া মাত্র। ' ত্রাহ্মাণি--ব্রদমানন্দ-সমূহ; নির্বিশেষ-্ান্থভবজনিত আনন্দকেই ব্ৰহ্মানন্দ 
বলে। আর ভগবৎ-সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দকে পরত্রহ্মানন্দ বলে । 

কৃষ্ণপ্রেমানন্দের তুলনায় ব্ৰহ্মানন্দ অতি ক্ষু্, তাহার প্রমাণই এই গ্লোকে দেওয়া। হইয়াছে। হরিভক্তিস্সুধোদয়ের 
এই গ্লোকটী ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পূর্ব বিভাগে ১ম লহরীতে উদ্ধৃত হইয়াছে ( ২৬ শ্লোক )। 

৯৪-৯৬। প্রভুর কথা শুনিয়া: সর্যাসীদের মনের পরিবর্তন হইল; শ্ীরষণনাম-কীর্তনাদির প্রতি সম্যাসীদের 
অবজ্ঞার ভাব ছিল): প্রভুর কথা গুনিয় তাঁহাদের সেই অবজ্ঞার ভাব দূর হইল । তাহারা বলিলেন--“কুঞচপ্রেম পাওয়া 
পরম সৌভাগ্যের কথা, ইহা সত্য; তুমি কৃষ্ণতক্তি কর, তাতে দোষ কিছু নাই; ইহা বরং ভালই। মুর্খ রলিয়| বেদান্ত 
পাঠ করিতে পার না, তাহাও মানিলাম; কিন্ত পাঠ করিতে না পারিলেও আমাদের নিকটে বেদান্ত শুনিতে পার ত? 
তাহা শুন না কেন? বেদান্ত-এ্রবণে কি দোষ থাকিতে পারে?” 

৯৭। দুঃখ ন| মানহ-_খদি মনে কষ্ট না নেও। সন্যার্সীর! বেদাস্তের যে অর্থ গ্রহণ করেন, প্রভু সেই অর্থের 
দোষ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। তাহাতে সম্যাসীদের মনে কষ্ট হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াই প্রভু এইরূপ বঞিলেন। 

৯৮-১০০। প্রভুর কথা শুনিয়া সন্যাসীরা বলিলেন-_"দেখিতে তোমাকে সাক্ষাৎ নারায়ণের ন্যায় মনে হয়; 
তোমার মধুর বচনে কর্ণ তৃপ্ত হয়। তোমার সৌনর্যে নয়ন জুড়ায় ; তোমার প্রভাবে সকলেরই চিত প্রফুল্ল হইয়াছে; 
তুমি যাহা বলিবে, তাহা কখনও অন্ত হইতে পারে না) স্থৃতরাং কেন তোমার কথায় দুঃখ মানিব? যাহা বলিতে 


চাহ, নিঃসঙ্কোচে তাহা বল।” 
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প্রভু কহে-বেদাস্তনুত্র ঈশ্বরবচন । ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ১০২ 

ব্যাসরূপে কহিল যাহা! শ্রীনারায়ণ ॥ ১০১ উপনিষৎ সহিত সুত্র কহে যেই তত্ত্ব ৷ 

ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিগ্সা করণাপাটব । মখ্যবৃত্তি সেই অর্থ__পরম-মহত্ব ॥ ১০৩ 
গৌর-কৃপা-ত্রঙ্গিণী টীকা 


১০১। প্রভু বলিলেন--“বোন্ত-সথত্র ঈশ্বরের বাক্য; শ্রীনারায়ণই বেরব্যাসরূপে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন» প্রভুর 
উক্তির তাৎপধ্য এই যে, ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া ব্দোস্ত-সথত্রের পঠনে বা অবণে কোন দোষ থাকিতে পারে না। 

শ্রীভগবানই পরাশর হইতে সত্যব্তীতে ব্যাসরপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (শ্রীভা, ১।৩।২১)।  শ্রীক্বষ্চ বলিয়াছেন 
-“দৈপায়নোইশ্মি ব্যাসানাম্‌_ব্যাসদিগের মধ্যে আমি দৈপায়ন। শ্রীভা. ১১/১৬/২৮।৮  বিষ্ণুপুরাণ বলেন__ 
“কৃফণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং স্বয়ম্_কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে স্বয়ং নারায়ণ বলিয়া জানিবে। ৩1৪1৫1৮ এ সমস্ত শান্তর- 
প্রমাণের বলেই বলা হইয়াছে__“ব্যাসরূপে কহিল যাহা শ্রীনারায়ণ।” বেদব্যাস কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নই বেদান্ত-সুত্রকার | 
বেদান্ত-স্থত্রে ৫৫৫টা সুত্র আছে; ইহাকে ব্রহ্মস্থত্ৰ বা শারীরক স্থত্রও বলে। 

১০২। ভ্রম-প্রমাদাদির অর্থ আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৭২ পয়ারের টাকায় দ্রষ্টব্য । ঈশ্বরের বাক্যে 
ইত্যাদি+_১।২।৭২ গয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । ঈশ্বরের বাক্য বলিয়। বেদাস্ত-স্থত্রে ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষগুলি থাকিতে পারে ন|। 
(১০৩, উপনিষত_বেদের জ্ঞানকাণমূলক গ্রন্থগুলিকে উপনিষৎ্ বলে ।  ঈশ, কেন, কঠ, মতুক. প্রভৃতি 
নামে অনেক উপনিষৎ 'আছে। উপনিষৎ-সমূহে প্রধানতঃ ব্রদ্ধের তত্বই নিরূপিত হইয়াছে। উপনিষ্ৎ অহিত-_ 
উপনিষদের প্রমাণ সহিত; উপনিষদের প্রমাণদারা সমধিত। জুত্র_সারার্থবিশিষ্ট অন্নাক্মরময় বাক্যকে স্থত্র বলে; 
স্থত্র অতি ক্ষুদ্র একটা বাক্য) কিন্তু. সেই ক্ষুদ্র বাক্যের মধ্যে গভীর অর্থ নিহিত থাকে। ব্য।সদেব-কৃত বেদান্ত-সথত্র- 
নামক গ্রন্থথানি এরূপ কতকগুলি ( €৫৫টা) স্থত্রের সমষ্টিমাত্র। এই পয়ারে স্থত্র-শব্দে “অথ|তোত্রদ্মজিজ্ঞ|স।”-গ্রভৃতি 
বেদান্তের স্থত্রকে বুঝাইতেছে। 
 মুখ্যবৃত্তি-_কোনও শব্দের স্বাতাবিক-পক্তিদবারা যে অর্থ প্রতিপন্ন হয়, শব্দটা উচ্চারণ করা মাত্র তাহার যে 
'অর্থ মনে উদিত হয়, তাহাকে বলে & শব্দের মুখ্যার্থ এবং শব্দের ঘে বৃত্তি বা৷ শক্তিদবারা এই মৃখ্যার্থের প্রতীতি জনম, 
তাহাকে বলে মৃখ্যবৃত্তি। যেমন, গোশব্দ উচ্চারণ করিলেই সান্সা (অর্থাৎ গলকণ্বল-_গলার নীচে লম্বালদ্বিভাবে 
'ঝুলিয়া থাকা চৰ্্মাচ্ছা্িত মাংসখণ্ড-বিশেষ ), পুচ্ছ, শৃঙ্গ প্রভৃতি বিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্ত-বিশেষের কথা৷ মনে পড়ে; এই 
জন্ত-বিশেষই হইল গো-শব্দের মৃখ্যার্থ; এবং গো-শব্দের যে বৃ্তিদ্বারা এই অর্থের প্রতীতি জন্মে, তাহাকে বলে 
'গোশবের মৃখ্যাবৃত্তি। আবার, যে ধাতু ও প্রত্যয়যোগে কোনও শব্দ নিষ্পন্ন হয়) সেই ধাতু ও প্রত্যয়ের অর্থযোগে 
শব্দটার যে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাও সেই শব্দের মৃখ্যার্থ এবং যে বৃত্তদবারা এই মুখ্যার্থের প্রতীতি জন্মে, তাহাকেও 
ুধযারৃত্ি বলে। যেমন পচ্তধাতুর উত্তর ণক্‌ প্রত্যয়-যোগে পাচক-শব্দ নিষ্পন্ন হয়) পচ.ধাতুর অর্থ পাক করা, রন্ধন 
করা) আর ণক্‌ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় কর্তৃবাচ্যে ; সুতরাং ধাতু ও প্রকৃতির অর্থযোগে পাচক-শব্দের অর্থ হইল 
পাককর্তা, রদ্ধনকর্তা) ইহাই পাচক-শব্দের মুখ্যার্থ। ' মৃখ্যার্কে অভিধাবৃত্তির অর্থও বলা হয়। অভিধা 
্যাযমতে শব্দশক্তি?। : মীমাংসামতে বিধিসমবেতবিধিব্যাপারীভূতপদাথ%।  তদ্য৷ লক্গণন্- স.. মুখ্যেহ্ তন্ত্র 
মুখ্যোব্যাপারোহদ্যাভিধোচাতে। ইতি শব্দকল্পদ্রমধৃত কাব্যপ্রকাশবচনম্‌ ॥ পরম মহস্ব--পরম মহান্‌; জর্বশরেষ্ঠ; 
'সর্ববাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক । 

উপনিষদের প্রমাণ পরদর্শনপূর্বাক মুখ্যবৃত্তি ছারা বেদাস্ত-থত্রের যে অর্থ করা যায়, তাহাই সত্য ; এইরূপ অর্থে 
'বোদাগ্স্থত্র হইতে যে তত্ব পাওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত তত্ব । প্রভুর অভিপ্রায় এই যে সুধ্যার্থ গ্রহণ করিয়া বেদাস্ত- 
সুত্রের পাঠে বা! শ্রবণে কোনও দোষ থাকিতে পারে না। 


এম পরিচ্ছেদ ] আদি-পীলা , tet 
গোণবৃত্তযে যেব ভাষ্য করিল আচার্য্য । তাঁহার আবণে নাশ হয় সবব কার্ম্য || ১০৪ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীক। 


-১০৪। শব্দের তিনটা বৃত্তি_মুখ্যা। লক্ষণা ও গোণী। মুখ্যাবৃত্তির তাৎপধ্য পুর্ধা পয়ারের টীকায় বল! হইয়াছে। 
লক্ষণ_ুখ্যার্থের বাধা জন্মিলে (মৃখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে)  বাচ্যসপবন্ধবিশিষ্ট অন্য পদার্থের গ্রতীতিকে 
লক্ষণ বলে। “শৃখ্যার্থবাধে শকান্ত সম্বন্ধে যাহন্ধধীর্তবেৎ। সা. লক্ষণা। অলঙ্কারকৌত্তভ ।. ২১২1৮: যেমন, 
“গঙ্গায় ঘেষ বাস করে।” এস্থলে  গঙ্গা-শন্দের মুখ্যার্থে ভাগীরধী-নামী নদী-বিশেষকে বুঝায়) তাহা হইলে 
মুখ্যার্থে উক্ত বাক্যটির অর্থ এইরূপ হর--“ভাগীরধী-নায়ী নদীর মধ্যে ঘোষ বান করে।” কিন্তু নদীর মধ্যে বাস 
করা সম্ভব নহে বলিয়া উক্ত (মুখ্য) অর্থের সঙ্গতি হয় না--মুখ্য অর্থের বাধা জন্মে । তাই, গঙ্গ। শব্দের 
“গঙ্গাতীর” অর্থ করিতে হইবে--কারণ, গঙ্গাতীরে বাস করা সম্তব-_গঙ্গাতীর গঙ্গার সহিত সবন্ধ-বিশিষ্টও বটে। 
তাহা হইলে উক্ত বাক্যের অর্থ হইবে__“গঙ্গাতীরে ঘোষ বাম করে।” এই অর্থটী হইল লক্ষণাবৃত্তিারা লব্ধ 
অর্থ। মুখ্যার্থের অনঙ্গতি হইলেই লঞ্চণার আশ্রয় নিতে হয়; মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকিলেও যদি লক্ষণায় অর্থ কর! হয়, 
তাহা হইলে সেই লক্ষণাণন্ধ অর্থ অসঙ্গত হইবে; কারণ, অর্থ করার এইরূপ প্রথা শান্তাহ্মোদিত নহে। 
শক্ষণার বহু প্রকারভেদ আছে) শ্রীপাদজীবগোস্বামী তিন রকম লগ্ষণার কথা বলিয়|ছেন-_ অজহৎস্বার্থা, জহৎস্বার্থ 
এবং জহদজহতম্বাথ ( সর্বগংবাদিনী)। তজহৎস্থার্থন জহতি পদানি স্বার্থ যন্তাং সা) যে লক্ষণায় পদগুলি 
নিজেদের অর্থ পরিত্যাগ করে না) যেমন “কাকেভ্যে। দধি রঙ্ষতাম্--কাকসমূহ হইতে দধি রক্ষা কর।” এইরূপ 
আদেশ যদি কাহাকেও করা হয়, তাহ। হইলে তিনি যে কেবল কাক হইতেই দধিকে রক্ষা করিবেন, তাহা নহে; 
বিড়াপ, বুকুরাদি যাহ! কিছু দধি নষ্ট করিতে আসিবে, তাহা হইতেই তিনি দিকে রক্ষা করিবেন। মুল উদ্দেশ্য হইল 
দধি রক্ষ। করা। এস্থলে কাক-শবের মুখ্যার্থের সঙ্গতি হয় না; যেহেতু মুখ্যাথ গ্রহণ করিলে কেবল কাকের 
উৎপাত হইতেই দধিকে রক্ষা করিতে হয়, অগ্য জন্তর উপদ্রব হইতে রক্ষা করা চলে না) ফপতঃ দধি রক্ষিত 
হইবে ন|। তাই, মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে না বলিয়া কাক-শব্দে কাক এবং কাকেরইস্থায় অন্য উপদ্রবকারী জস্ত 
হইতেও দধিকে রক্ষা করিতে হইবে। এন্থলে কাক-শব্দের অর্থে কাক তো থাকিবেই, দধি নষ্ট করিতে পারে এরূপ 
অন্য জন্ত্রকেও বুঝিতে হইবে। কাক-শন্দ স্বীয় অর্থ ত্যাগ করিল না এবং অর্থের আরও ব্যাপকতা ধারণ করিল। 
তাই উক্ত দৃষ্টান্তটী হইল অলংস্থার্থা লক্ষণার দৃষ্টান্ত । জাহৎস্থার্থা--দহতি পদানি শ্বার্থং যন্তাম্‌ ; যে লক্ষণায় পদ- 
সমূহ স্বকীয় অথ পরিত্যাগ করে, তাহাকে জহতগ্বাথা লক্ষণ! বলে। যেমন, “মঞ্চাঃ ক্রোশস্তি”_-মঞ্চসমূহ চীৎকার 
করিতেছে । ইহা হইল “মঞ্চাঃ ক্রোশস্তি*-বাকোর মূখ্যাথ ; কিন্তু ইহা সঙ্গত হয় ন1; কারণ, মঞ্চ (বা মাচা) 
চীৎকার করিতে পারে না) তাই মঞ্চ-শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ মঞ্চ-শব্দের মঞ্চ (বা মাচা) অর্থ গ্রহণ না 
করিয়। “মঞ্চ পুরুষ”-অর্থ গ্রহণ করিতে হুইবে ; মঞ্চস্থ লোকগণ চীৎকার করিতেছে-_এইরূপ অথ গ্রহণ করিতে 
হইবে। মঞ্চস্থ লোকগণ মঞ্চের (মুখ্যাথের ) সহিত সধন্ধবিশিষ্ট বলিয়া এস্থলে লক্ষণা হইল এবং মুলশঙ স্বকীয় ( মঞ্চ ) 
অর্থ ত্যাগ করিল বলিয়া! জহহস্থার্থ। লক্ষণা হইল। পূর্কো যে "গল্গায়াং ঘে!ঘঃ--গঙ্গায় ঘোষ বাস করে”-বাক্যের 
উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার “গঙ্গাতীরে ঘোষ বাধ করে”--মথও জহতস্বার্থা লক্ষণা-লন্ধ। গঙ্গা-শবের 
মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া “গঙ্গাতীর”-অর্থ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। জহদজহতস্থাথা-_বাচ্ার্থেকদেশত্যাগেনৈক- 
দেশবুত্িরক্ষণা (বাচম্পতিমিশ্র )। যত্ৰ বিশিষ্টবাচকঃ শব্দঃ একদেশং বিহায় একদেশে বর্তৃতে তত্র জহদজহল্লঞষণা 
(বেদান্তগ্রদীণ )। যে লক্ষণায় কোনও শব্দের মুখ্যার্থের এক অংশ ত্যাগ করিয়া অন্ত অংশ গ্রহণ করিতে হয়, 
তাহাকে বলে জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণা । মায়াবাদীরা তত্বমসি-বাক্ের অথ করিতে এই জহদজহল্লক্ষণার আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। তত্বমসি_-তৎ (সেইব্রঙ্গ) ত্বম্‌ (তুমি) অসি (হ৪)। তত-শবে সর্কন্তত্বাদিগুণবিশিষ্ট চৈতনাকে 


ক্রেনধকে) বুঝার) ত্বমপদে অন্ন্ঞ চৈতন্ভকে (জীবকে) বুঝায়। চৈতন্ত-শ্বরূপে উভয়ের মধ্যে অভেদ আছে বটে 
নর --২)৬৮ 


৫৩৮ রীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ ৭ম পরিচ্ছেদ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টীকা 


কিন্তু ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ এবং জীব অগ্পজ্ঞ বলিয়া তাহাদের অভোদত্ব স্থাপন করা যায় না। তৎ এবং ত্বম্‌ শব্দদয়ের মুখ্যার্থে 
এগ্থলে ভেদই প্রতিপন্ন হয় ; যেহেতু একজন ( ব্রহ্ম ) হইলেন সর্ধজ্ঞ এবং অপরজন (জীব ) হইলেন অন্নন্ঞ ; ভেদ 
অনেক। উভয়ের অভেদ প্রতিপন্ন করিতে হইলে তৎ (ব্রঙ্গ)-শব্দের মুখ্যার্থ হইতে সর্বজ্ঞত্ব-অংশ পরিত্যাগ করিয়া 
কেবল চৈতন্য-অংশ গ্রহণ করিতে হয়.এবং তত্রপ ত্বম্‌ (জীব)-শবেরও মুখ্যার্থ হইতে অল্পঙ্ঞত্ব-অংশ পরিত্যাগ 
করিয়া কেবল টৈতন্ত-অংশ গ্রহণ করিতে হয়।: এইরূপ করিলে, তৎ-শব্দেও চৈতন্য বুঝায় এবং ত্বম্-শব্দেও চৈতন্য 
বুঝায়. অর্থাৎ তৎ এবং ত্বম এই উভয় শব্দেরই একই চৈতন্ত-অর্থ পাওয়া যায় ; উভয়েই চৈতন্য বলিয়| উভয়ের মধ্যে 
কোনও. ভেদ থাকে না। এইরূপ অর্থ করিয়াই মায়াবাদীরা তত্বমসি-বাক্য হইতে জীব ও ব্রঙ্গের অভেদত্ব গ্রতিপনন 
॥করেন। তৎ-শবের মুখ্যার্থ “সর্বজ্ঞ চৈতন্য” হইতে এক অংশ “সর্বজ্ঞ” ত্যাগ: করিয়া অপর অংশ “চৈতন্য” গ্রহণ 
করা হইল বলিয়া এবং ত্বম-শব্দেরও মুখ্যার্থ “অন্লজ্ঞ চৈতন্য” হইতে এক অংশ “অল্লজ্ঞ” ত্যাগ করিয়া অপর অংশ 
“চৈতন্ত” গ্রহণ করা হইল বলিয়া জহদজহতস্বার্থা হইল ; আবার “টৈতন্/” অর্থ গ্রহণ করাতে মুখ্যার্থের গহিতও উভয় 
শব্দের সমন্ধ থাকাতে লক্ষণাও হইল। সুতরাং তত্বমসি-বাঁক্যের জীব-্রঙ্গের অভেদবাচক অর্থ করিতে হইলে 
জহদজহংস্থার্থা লক্ষণারই আশ্রয় লইতে হয় । 
গৌণীবৃত্তি_মুখ্যার্থের সঙ্গতি না হইলে ডাগর কোনও একটি গুণ লইয়া মুখ্যাথের সাদৃশ্তযুক্ত যে অর্থ 
গ্রহণ কর হয়, তাহাকে বলে গৌণার্থ এবং যে বৃত্তিদ্বার এই অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে বলে গোণীবৃত্তি। “গনী 
'চাভিহিতার্ঘণক্িতগুণঘুক্তে : তত্মদূশে_সর্বসংবাদিনীতে শ্রীজীব।” : যেমন, “সিংহোহয়ং দেবদতঃ_এই দেবদত 
‘একটা মিংহ ৷? সিংহ-শৰের মুখ্যার্থে অত্যন্ত বিক্রমশালী পণুুবিশেষকে বুঝায়। দেবদত্ত একজন মানুষ ; তাহার 
চারিটা পদ নাই, লেজ নাই, রোম নাই, সিংহের স্যার কেশর নাই ) স্থতরাং “দেবদত্ত একটি সিংহ”-বাক্যে “দেবদত 
সিংহের প্যায় একটি পশু’? এইরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না, অর্থাৎ সিংহ-শব্দের মুখ্যার্থ এস্থলে গ্রহণ করা যায় না। তাহার 
সিংহ*শবের-_মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া সিংহের বিক্রমশালিত্ব গুণটীকে গ্রহণ করিয়! সিংহ-শব্দের অর্থ করা হয়_সিংহের 
রায় বিক্রমশালী। “এই দেবদত্ত-সিংহের গ্ায় বিক্রমশালী”-_ইহাই হইবে “সিংহোহয়ং দেবদত্তঃ”-বাক্যের অর্থ। 
'বিক্রমশালিত্বাংশে সিংহের সঙ্গে দেবদত্তের সাদৃশ্য । মুখ্যার্থের একটা গুণকে লইয়া এই অর্থ কর! হইল বলিয়া 
ইহাকে গোৌণীবৃত্তিমূলক অর্থ বলা হইল। 
কোনও কোনও বৈয়াকরণ গোণীবৃত্তিকে পৃথক্‌ একট! বৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন, গৌণী- 
বৃত্তিও এক রকম লক্ষণ । ৷ তাঁহাদের মতে লক্ষণা দুই রকমের_ গৌনী ও শুদ্ধা। যে অর্থে মুখ্যার্থের গুণের সাদৃশ্য মাত্র 
গ্রহণ করা হয়, তাহাই গৌনী-লক্ষণালন্ অর্থ; গুণসাদৃগ্য ব্যতীত অন্য রকমের লক্ষণালন্ অর্থকে শুদ্ধালক্ষণালন্ অর্থ 
বলা হয়। সাদৃশ্যেতরস্বন্ধাঃ গুদ্ধান্তাঃ সকলা অপি। _ সাদৃশ্তাৎ তু মতা গৌণ্যঃ। সাহিত্য-দর্পণ॥৮ উপরে “সিংহোহয়ং 
দেবদত্ঃ”-বাকে)র অর্থপ্রমঙ্গে সিংহ-শব্দের মুখ্যার্থ “বিক্রমশালী পশুবিশেষ” হইতে “পণগুবিশেষ’? অংশত্যাগ করিয়া 
“বিক্ৰমশালী” অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে ; সুতরাং এই অর্থকে জহদজহল্লক্ষণালব্ধ অর্থ বলিয়াও মনে করা যায়। 
পূর্বোক্ত আলোচনা! হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, লক্ষণা-বৃত্তিতে বা গৌনী-বৃত্তিতে অর্থ করিতে হইলে যুক্তি ও 
কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মুখ্যাবৃত্তিতে যুক্তি বা! কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না। 
সাধারণতঃ, যে স্থলে মুখ্যবৃত্তিতে অর্থ করিলে শব্দের বা বাক্যের অর্থসঙ্গতি হয় না, সেই স্থলেই লক্ষণাবৃত্তিতে 
বা গৌণবৃত্তিতে অর্থ করিতে হয়। মুখ্যার্থবাধে ভদ্যুক্তো যয়ান্যোহর্থ:ঃ প্রতীয়তে। রড়েঃ প্রয়োজনাদ্বাসৌ লক্ষণা- 
শক্তিরপিত| ॥ : সাহিত্যদর্পণ ॥ যে গ্রন্থে ভ্রম-প্রামাদাদি দোষ থাকে, গ্রন্কারের মধ্যাদারক্ষার্থে ভ্রম-প্রমাদাদিকে গ্রচ্ছন 
করিবার উদ্দেশ্যে সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যানেও' হয়তো লক্ষণা বা গৌণবৃত্তি অবলম্বনের প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্ত 
বেদান্ত-স্থত্রে এসকল দোষ নাই বলিয়া লক্ষণ! বা গৌণবুভ্িতে তাহার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। যে গুলে 
রক্ষণ বা গৌণরৃভিতে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই, যে স্থলে মুখ্যবৃত্বিতেই প্রকৃত অর্থ পাওয়! যাইতে পারে, মেই, 


গম পরিচ্ছেদ ] - আদি-লীলা ৫৩৯ 
তাহার নাহিক দোষ, ঈশবর আজ্ঞা! পাএা ৷ গৌঁণার্থ করিল মুখ্য-অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১০৫ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা! 


স্থলে কষ্টকল্পনার সাহায্যে লক্ষণা বা গোৌণবৃত্তিতে অর্থ করিতে গেলে মুখ্য অর্থ-_বাক্যের প্রকৃত অর্থ ই__গচ্ছন্ন হইয়া 
পড়ে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-সুত্রের যে ভাম্য করিয়াছেন, তাহাতে তিনি মুখ্যবৃত্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণ! বা 
গৌণবৃত্তিতেই স্ুত্রের অর্থ করিয়াছেন; তাহাতে স্থত্রের মুখ্যার্থ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার কল্পিত অর্থই 
প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে ; সুতরাং শঙ্কর চার্য্যের ভাষ্য শুনিলে বেদান্তের প্রকৃত অর্থ জান! যায় না বলিয়া কোনও 
উপকার তো হয়ই না, কল্পিত 'অপব্যাথ্য। শুনায় বরং যথেষ্ট অপকারই হইয়া থাকে । 

- ন্তরার্থো বর্ণাতে যত্ৰ পঁদৈঃ সুত্ৰানুসারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণস্তে ভাষ্যং ভাম্যবিদো বিছুঃ॥৮ যে গ্রন্থে 
মুলন্ত্রের অনুকূল পদসমূহদ্ারা স্থত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং স্বপ্রযুক্ত পদ সকলও ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকে ভাষ্য বলে। 
আচার্য-শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ; ইনি বেদাত্ত-সথত্রের একটা ভাষ্য রচনা করিয়াছেন; ইহাকে মায়াবাদী-ভাষ্য বা 
কেবলাদবৈতবাদী ভাষ্যও বলে। নাশ হয় সৰ্ববকাৰ্য্য_শঙ্করাচার্য্যের অদ্ৈতবাদ-ভাধ্য শুনিলে অবণাদি-সমস্ত-ভভ্ভি-কা ধ্যই 
পণ্ড হইয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য জীব ও ব্রঙ্গের অভেদত্ব স্থাপন করিয়াছেন ; জীব ও ব্রঙ্গে অভেদ হইলে ঈশ্বর ও জীবের 
মেব্য-সেবকত্ব থাকে না; অথচ এই সেবা-সেবকত্বভাবই ভক্তিমার্গের গ্রাণ। - তাই শাঙ্কর-ভাষ্য ভক্তি-বিরোধী। 

প্রকাশানন্দ-সরস্বতী-প্রমুখ কেবলাদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিগণ সকলেই শঙ্করাচা্যের ভাষ্য চর্চা করিতেন ; তাহাদের 
নিকটে, বেদান্ত শ্রবণ. করিতে হইলে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যই শ্রবণ করিতে হয় ; কিন্তু এই ভাষ্য ভক্তি-বিরোধী বলিয়াই যে 
প্রভু তাহা শ্রবণ করেন না, তাহাই তিনি জানাইলেন। এই স্থলে “বেদান্ত ন! শুন কেন” ইত্যাদি ৯৬ পয়ারের 
উত্তর দেওয়া হইল। : 

১০৫। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তো সাক্ষাৎ মহাদেব-_-"শক্ষরঃ শঙ্করঃ সাক্মাৎ”” । পত্মপুরাণ-উত্তর- 
খণ্ডেও জানিতে পার! যায় যে, মহাদেব পার্কতীফে বলিয়াছেন__'দেবি! কলিকালে ব্রাহ্মণ ( শঙ্করাচার্য্য )-মুর্তি ধারণ 
করিয়। আমিই মায়াবাদরূপ অসৎ-শান্্ প্রণয়ন করিয়াছি। মায়াবাদমসচ্ছান্তরং প্রচ্ছরং বৌদ্ধযুচ্যতে | ময়ৈধ বিহিতং 
দেবি কলৌ ব্রাহ্গমণ-মূ্ঠিনা ॥ ২৫1৭1” আবার গ্রীমন্তাগবত হইতেও জান! যায়, মহাদেব বৈষ্ণবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ট । 
“বৈষ্ণবানাং যথা শভ্ভুঃ। ১২।১৩।১৬॥৮ বৈষ্ণব-শ্ৰেষ্ঠ মহাদেবের 'সবতার শঙ্ষরাচাধ্য কেন ভক্তি-বিরোধী ভাষ্য রচনা 
করিলেন? এই প্রশ্নের: উত্তরে বলিতেছেন--প্ঠাঁহার নাহিক দোষ” ইত্যাদি । ঈশবরাদেশেই তিনি স্বত্রের মূখ্য’ 
অর্থ আচ্ছাদিত করিয়া গৌণার্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

ভাঁহার- শঙ্করাচার্য্যের। ঈশ্বরাজ্ঞা-_শমন্ড লোকই যদি ভগবছুমুখ হয়, তাহা হইলে সৃষ্টি কার্য্য ক্রমশঃ 
লোপ পাইতে থাকে ; তাই সৃষ্টিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এীভগবান্‌ মহাদেবকে আদেশ করিলেন- স্বাগমৈঃ কল্লিতৈথৃথ্চ জনান্‌ 
মদ্বিমুখান্‌ কুরু। মাচ গোপয় যেন স্তাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তর৷ |--প্বকল্পিত আগম-শান্দারা তুমি জনসমূহকে মদ্বিমুখ' 
কর; আমাকেও গোপন কর; যেন স্বষ্টি-কার্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে। পদ্মপুর।ণ, উত্তর খণ্ড | ৬২1৩১৮ 
এই  ঈখরাদেশ-বশতঃই শব্বরা চাধ্যরূপে মহাদেব মায়াবাদ-ভাৰ্য রচনা, করিয়া - ঈশ্বরের প্রকৃত ত্বকে, গোপন 
করিয়াছেন। এ, 

[ঈগরাদেশ-সন্বন্ধে একটা কথা আঁপনা-আাপনিই মনে উদ্দিত হয়। শ্রীচৈতন্চরিভামৃতেরই অন্যত্র বলা 
হইয়াছে “লোক নিস্তারিব এই ইঈশবর-ম্থভাব ॥ ৩1২1৫)” ভগবান্‌ পরম-করুণ ; তাই সংসার-তাপদগ্ধ জীবকুলের 
ছুঃখ-নিবারণের নিমিত্ত সর্বদা তিনি ব্যাকুল; লোক-নিস্তারের নিমিত্ত ব্যাকুলতা তাহার স্বভাবগত- স্বরূপগত বিশেষত্ব ঃ 
যেহেতু তিনি পরম-করুণ। বস্তুতঃ বহির্ঘুথ জীবকুলকে নিজের দিকে উন্মুখ করিবার নিমিত তিনি: যত ব্যাকুল, 
ভগবছুপ্রথতার নিমিত্ত জীব বোধ হয় তত ব্যাকুল নহে ; পরম-করুণ ভগবানের এই ব্যাকুলতার প্রমাণ সর্বদাই পাওয়া 
যাইতেছে । মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তে আপনা-আপনি, কৃষ্চস্থৃতি উদিত হইতে পারেন রলিয়া কৃপা করিয়! তিনি বেদ* 


4৪5 শী্রীচৈত্ঘচরিতামৃত চা 
্রঙগা-শব্দে মুখ্য-অর্থে কহে_-ভগবান্‌ চিদৈর্ধ্য-পরিপুর্ণ_ অনুগ্ধ-সমান ॥ ১০৬. 


গৌর-কৃপা-তরঙিণী টীক। 


গুরাণাদি শাস্ত্র প্রকটিত করিলেন-_ শীল্াদি আলোচনা করিয়া যদি জীব ভগবদুনুখ হয়, এই আশায়। “মায়াব্দ্ধ নী 
নাহি কৃষণস্থৃতি জ্ঞান জীবের ক্কপার কৈল বেদ-পুরাণ ॥ ২২1১৭ ॥” অগ্রকট-লীলা-কালে এই ভাবেই প্রীভগবানের 


নানাবিধ অবতাররূপে জীবের সাক্ষাতে অবতীর্ণ হইয়াও তিনি জীবকুলকে ভগবন্ধুনুখ করিতে চেষ্টা করেন | আবার 
ব্রহ্মার এক দিনে একবার স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া এমন সব পরম-লোভনীয়-লাল৷ বিস্তার করেন__যাহ। দেখিয়া বা 
যাহার কথা শুনিয়া, লোক সংসার-ঙ্গখের অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করিতে পারে এবং ভগবদুন্ুখতার জন্য প্রনুন্ধ হইতে: 
পারে; কেবল ইহাই নহে-_সেই পরম-লোভনীয় লীলারসের আস্বাদন করিবার যোগ্যতা যাহাতে জীব লাভ করিতে 
পারে--তদ্বিষয়ক উপদেশও দান করেন এবং ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্কাক নিজে ভজন করিয়াও জীবকে ভজন শিশ্ষ 8 
দিয়! থাকেন। জীব-উদ্ধারের নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠা, এত চেষ্টা ধীহার-_তিনি কেন জীবকে বহির্দুখ করিবার জন্তু 
মহ।দেবকে আদেশ করিবেন? যেই ভগবান্‌ সম্বন্ধে শরীমন্‌ মহাপ্রভু বলিয়াছেন_'‘সব ব্রদ্ধাও সহ যদি মায়ায় হয় ক্ষয়৷ 
তথাপি ন! জানে কষ কিছু অপচয় ॥  কোটিকাম-ধেম্ুপতির ছাগী যৈছে মরে। যট়ৈগর্যপতি কৃষ্ণের মায়! কিবা 
করে॥ ২1১৫ ১৭৭-৭৮॥” নেই পরম-করুণ ভগবান্‌ যে উত্তরোত্তর স্ষ্টিবুদ্ধির উদ্দেশ্যে অসচ্ছান্র প্রণয়ন করিয়া 
বহি্ুখ লোকদিগের অন্তর্দুখী হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত মহাদেবকে আদেশ করিবেন, 
' তাহ! কিরপে বিশ্বা করা যায়? ইহা তাঁহার স্বরূপগত করুণাময়ত্বের বিরোধী বলিয়া তাহার আদেশ বলিয়াই মনে 
হয়ন|। এ সমস্ত কারণে, কোনও কোনও সমালোচক হয়তো “স্বাগমৈঃ কন্নিতৈস্বঞ্চ” ইত্যাদি এবং “মায়াবাদম- 
সচ্ছান্তরমিত্যাদি” শ্লোক সমূহকে শঙ্কর-ভায্যবিরোধী ব্যক্তিগণের কৃত প্রক্ষেপ বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু প্রক্ষেপ ন! 
বলিয়া এই বিরোধের একরূপ সমাধানও অসম্ভব নহে । জীব কর্তৃক নিজেকে পাওয়াইবার নিমিত্ত পরমকরূণ ভগবান্‌ 
অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেও তিনি সহজে কাহারও নিকট ধর! দেন না--কারণ, তাহাকে পাওয়ার যোগ্যতা না জন্মিলে । 
তিনি ধরা দিলেও জীব তাহাকে রাখিতে পারিবে না) তাই বলা হইয়াছে “কষ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। 
কতু প্রেমভক্তি না দেয়, রাখে লুকাইয়া | (প্রেমভক্তিই তাহাকে রাখার একমাত্র উপায় )॥ ১1৮১৬ ॥% যে. 
পর্যাপ্ত ভুক্তি-মুক্তি-বামন| চিত্তে বিরাজিত থাকে, সে পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে পাইতে পারে ন|। তুক্তি-মুক্তি-বাসনা_ 
আছে কিনা, তাহা! পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি সাধকের সাক্ষাতে অনেক সময় লোভনীয় ভে।গ্য-বস্তও উপস্থিত: 


আইচ ভগবান্‌ তাহার নিকট ধরা না দিয়া থাকিতে পারেন না। -যাহ! হউক, সম্ভবতঃ ভক্তকে J 
পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই পরম-করুণ জ্রীভগবান্‌ তাঁহাকে গোপন করিবার নিমিত্ত ভক্তিবিরোধী-শান্ত্-প্রচার করিতে 
মহাদেবকে আদেশ করিয়াছেন। ] (টী. প. দ্র.) 


করিয়া দেখাইতেছেন এবং আনুষঙ্গিক ভাবে শঙ্বরাচাধ্যের অর্থও খণ্ডন করিতেছেন, ১০৬-১৩৯ পয়ারে। ১০৬ পয়ারে: 
্রন্ব-শব্দের অর্থ করিতেছেন। | 

ব্রশ্ী-বৃন্হ+মন্‌ (কৰ্তৃবাচ্যে ) ; বৃন্হ-ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে মন্‌-প্রত্যয় করিয়া ব্রহ্ম-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 
বৃন্হণধাতুর অর্থ বৃহ! তাহ: হইলে ব্ৰহ্ম-শব্দের টি মুখ্যার্থ হইল-বৃং হি, বুহয়তিচ, ইতি অর্ধ 


গম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৫৪১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টীকা 


বুংহতি_-ধিনি বড় হয়েন, তিনি ব্ৰহ্ম এবং বুংহয়তি_িনি অপরকেও বড় করেন, তিনি ব্রহ্ম । যিনি অপরকে বড় 
করেন, বড় করার শক্তি অবশ্তই তাহার আছে ; স্মৃতরাং ত্রহ্ম-শব্দের অর্থ হইতেই, ব্রদ্ধের শক্তি আছে বলিয়া জানা 
যায়। বাস্তবিক, শ্রৃতিও এই অর্থের সমর্থন করেন। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলেন- ব্রক্দের অনেক পরাশক্তি আছে 
এবং এই সকল শক্তি তাহার স্বাভাবিকী ( অথাৎ অগ্নির দাহিকা-শক্কির ন্যায় অবিচ্ছে্ধ ) এবং নিত্যসংযুক্ত ; (অগ্নি- 
তাদাত্মাপ্রাপ্ত লৌহের দাহিকা-শক্তির ন্যায় আগস্তক নহে) এবং ব্রহ্ধের শ্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়াও (অর্থাৎ 
জ্ঞানের ক্রিয়া এবং বলের বা ইচ্ছার ক্রিয়াও) আছে। “'গরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া 
চ। শ্বেতাঁগতর | ৬৮৮ শ্রুতির এই উক্তিই ব্রন্মের সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। শক্তি হইল ব্রঙ্গোর বিশেষণ । 
শক্তি অর্থ__কাধ্যক্ষমত| ; শক্তি থাকিলেই ক্রিয়৷ থাকিবে; : বস্তুতঃ কার্থ্দ্বারাই শক্তির অস্তিত্ব সুচিত হয়। যদি 
কেহ বলেন-_শক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সেই শক্তির কোনও ক্রিয়া নাই--এরূপও তো! হইতে পারে? শ্রুতির 
গজ্ঞানবলক্রিয়। চ”-শবেই তাহার উত্তর পাওয়া যায়; এপ্থলে পরিষ্ধার-ভাবেই শ্রুতি বলিতেছেন--তীহার ক্রিযাও 
আছে। সুতরাং ব্রন্দের শক্তি যে ক্রিয়াশীল- তির বাক্য হইতে তাহাও পাও যাইতেছে । 

্রঙ্গ-শব্দের অর্থের দুইটা অংশ পাওয়া গেল__বুংহতি ( যিনি নিজে বড় হয়েন) এবং বৃংহয়তি (যিনি অপরকেও 
রড় করেন )। এই দুইটা অংশই গ্রহণীয় কিনা? বস্তুতঃ দুইটা অংশই গ্রহণীয়। একটা অংশ বাদ দিলে 'অর্থ-সঙ্কোচ 
হইবে ; ব্রঙ্গবস্তুতে অর্থ-সপ্ষোচের স্থান নাই। শব্দের অর্থ-নির্-ব্যাপারে মুক্তগ্রগ্রহা বৃত্তি নামে একটা বৃত্তি আছে? 
ধাতুর, প্রকৃতির এবং প্রত্যয়ের ব্যাপকতম অর্থ গ্রহণ করিলেই মুক্তগ্রগহাবৃত্তির অর্থ পাওয়া যায়। মুক্তপ্রগ্রাবৃত্তির 
প্রকৃষ্ট স্থান হইতেছে ব্রহ্মবস্ততে--যাহাতে কোনও রূপ সঙ্ধোচের অবকাশ নাই | যাহা হউক, এ সকল হইল যুক্তির 
কথা। ব্রহ্গ-শব্দের অর্থের উক্ত দুইটা অংশই যে গ্রহণীয়, শান্পেও তাহার প্রমাণ 'আছে। “বৃহত্তাদ্‌ বৃংহণত্বাচ্চ 
তন্্রন্ম পরমং বিদুঃ ॥ বি. পু, ১১২৫৭ ॥% আতিও ইহার সমর্থন করিয়া থাকেন ॥ শেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন “ন তৎ- 
সমস্চাভযবিকশ্চ দৃশ্ততে। ৬৮৷--তাহার সমানও দেখা যায় না, সাহা অপেক্ষা বড়ও দেখ! যায় না।” এই উক্তি্বারা 
“রুহতি”_-অংশ গ্রহণের কথা জানা যায়। আর পূর্বোদ্ধত “পারন্ত শক্তিবিবিধৈব আঁয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবল- 
ক্রিয়াচ।”--বাক্য হইতে “'বৃংহয়তি”--অংশঞহণের কথা জানা যায়। 

যাহা হউক, ব্ৰহ্ম বড়_ সর্কাবিষয়ে বড় । বড়-শব্দের (বৃংহ-ধাতুর ) ব্যাপকতম-অর্থ ধরিলে বুঝা যায়, ব্রহ্ম সর্ব 
বিষয়ে সর্ধাপেক্ষা! বড়, তিনি বৃহত্তম তথ, তিনি অনন্ত, অশীম। শ্রুতিও বলেন_ “অনস্তং ব্ৰঙ্গ” প্রীমন্‌ মহাগ্রভুও 
বলেন--“ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ তত্ব সর্ধৃহত্তম | ২1২৪।৫৩|৮ ব্র্ধের এই আনস্ত্য সকল বিষয়েস্বরূপে, শক্তিতে, 
শক্তির কার্ধে। এবং শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্রীতে । স্বরূপে ( অর্থাৎ ব্যাপ্ডিতে ) তিনি "সর্ধগ, অনস্ত, বিভু"--মর্কব্যাপক 
শক্তিবিষয়ে বৃহত্তমতার তাৎপর্ধ্য এই যে__তাহার অনন্ত শক্তি, প্রত্যেক শক্তির পরিমাণও অনন্ত এবং প্রত্যেক শক্তির 
কাৰ্য্য, কার্য্যবৈচিত্রী এবং একাশ-বৈচিত্রীও অনন্ত ॥: ব্রহ্ম সর্কবিষয়ে অসমোর্দ, কোনও বিষয়েই তাহার মমানও কেহ 
নাই, তাহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই। “ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃহাতে। শেভাশ্বতর | ৬৮1” 

এইরূপই যে ব্রক্ম-শব্দের ব্যুংগত্তিগত বা মুখ্য অর্থ প্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ““আন্তি 
তাবরিত্যশুদবদমুক্তম্থভাবং সর্বজ্রং সর্বশক্তিসমঘিতং বর্গ । ব্রহ্ম-শব্কপ্ত হি ব্যুৎগদ্ধমানস্ত নিত্যশ্ুদ্বত্বাদয়োহ্্থাঃ 
গ্রতীয়ন্তে _বৃহতের্ধাতো রর্থান্থগমাৎ সর্কন্তাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মান্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ। বর. সৎ ১1১১ সুত্রের শঙ্করভায্য 1৮ এখ্বলে 
আচার্াপাঁদ স্বীকার করিতেছেন- বৃংহ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বরহ্ম-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে জান! যায় যে, বর্গ নিত্যশুদ্ধ- 
ুদ্ক্বভাব, সর্ব্ঞ এবং সর্বাণক্রিসমন্নিত। শ্রুতিও তাহাই বলেন--“য সর্কা্জঃ সর্কবিদ্যন্তৈব মহিমা ভুবি দিবে ব্রহ্ম- 
পুরে হ্যে বোয্যাত্ম! গ্রতিঠিতঃ। মুণ্ডক ৷ ২৭1৮ ত্রচ্মর সর্কজ্ঞত্র এবং সর্কশক্তিমত্া স্বীকারের দ্বারাই তাঁহার সবিশেষত্ব 
এবং ভগবত্ত| স্বীকৃত হইতেছে। 'যন্বারা' কোনও বস্তুর পরিচয় দেওয়া যায়, তাহাই সেই বস্তুর বিশেষণ এবং তাহাই 
পরেই বস্তুকে বিশেষত্ব দান করে। ব্র্ম-শব্দের অর্থই যখন বৃহত্তম, তখন সহজেই বুঝ যায়, এই বৃহবমতা ব্রনের - 
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একটা বিশেষণ গুণ ; স্ৃতরাং ব্র্-শব্দটীই সবিশেষ ্ব-ভ্ঞাপক | শ্রতিতে ব্রহ্মকে “সত্যং শিবম্‌ সুন্দরম্* বলা হইয়াছে, 
“রসো বৈ সঃ” বল৷ হইয়াছে, “আনন্দম্‌ ব্ৰঙ্গ” বলা হইয়াছে, “আনন্দময়োংভ্যাসাৎ” বলা হইয়াছে। সর্ব, সর্বাবিৎ, 
সত্য, শিবম্‌, আননাম্‌, সুন্দরম্‌ৎ রসঃ__ইহাদের প্রত্যেকটা শব্দই বিশেষত্ব-বাচক ; সুতরাং ব্রগ্মের সবিশেষত্ব শ্ৃতিই 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন | বস্তুতঃ যাহার কোনও বিশেষত্ব নাই, কোনও শব্দদ্বারাই তাহার উল্লেখ করা যায় না; 
তাহা অশব। ব্ৰহ্ম অশব্দ নহেন ; অশব হইলে শ্রৃতিতে ব্ৰহ্মের কোনও উল্লেখ থাকাই সম্ভব হইত না । শক্তি আছে 
বলিয়াই ব্ৰহ্ম সবিশেষ । ব্র্ষের শক্তি স্বাভাবিকী বলিয়া, ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছেগ্ভ বলিয়া, তাহার সশক্তিকত্ব যেমন 
নিত্য, উহার মবিশেষত্বও তেমনি নিত্য । 

শক্তির ক্রিয়াশীলত্বের কথা এবং ব্রহ্মের ক্রিয়ার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শক্তির অভিব্যক্তিই ক্রিয়া । 
ব্ৰন্মের শক্তি যেমন নিত্য, অনাদিকাল হইতে অবিচ্ছেগ্ঘরূপে ব্রন্ধে বিদ্যমান, তদ্রপ শক্তির ক্রিয়াণীলত্বও তাহাতে 
অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান । শক্তি কেবল শক্তিমাত্ররূপেই বিদ্যমান নহে, অন্যবিধ অনন্ত বৈশিষ্ট্যরূপেও বর্তমান; 
শক্তির এই সকল বৈশিষ্টা, শক্তিমান্ব্রন্মেরই বৈশিষ্ট্য । শক্তির স্যায়, শক্তির বৈশিষ্ট্যও ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছে্। 
শক্তির অনেক বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মের লীলাতে অভিব্যক্ত। ব্রহ্ম যে লীলাময়, “লোকবত্ত, লীলাকৈবল্যম্‌”_এই বেদাস্ত- 
স্থত্রেই তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। লীলা--অর্থ তো ক্রীড়া, খেলা । ব্ৰহ্ম লীলা করেন, খেলা করেন; সুতরাং 
লীল৷ করার ইচ্ছা এবং উপকরণ তাহার আছে। ব্রহ্ম যখন পূর্ণতম বস্তু, তখন কোনও: অভাব-বোধ হইতে 
তাঁহার খেলার বাসনা নয়। তিনি যখন আননাস্বরূপ, রসস্বরপ-_আনন্দের উচ্ছ্বাসে, আনন্দের প্রেরণাতেই তাহার 
খেলা, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। “স ক্ষত”, “স অকাময়ত”, ইত্যাদি বহু শরতিবাক্য হইতে তাহার 
ইন্দিয়াদির ক্রিয়ার পরিচয়ও পাওয়া যায় ; অবশ্য এ সমস্ত ইন্জিয় তাঁহার প্রাকৃত নহে; কারণ, সৃষ্টির পরেই 
প্রাকৃত ইন্দিয়াদির উদ্ভব; স্ষ্টির পূর্কেইি তিনি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার  ইন্দরিয়াদি তাহারই 
স্বরপগত বৈশিষ্ট্য, অপ্রারৃত। এই সমস্ত নানাবিধ বৈশিষ্ট্যই তাহার : স্বাভাবিকী-শক্তির বৈভব। শ্রতি আরও 
বলেন_-“কৃষেণ বৈ পরমং দৈবতম্‌ (গো. তা.)1” এই কৃষ্ণকেই পরম-্হ্ধ বলা হয়। “কুষি ভূর্বাচকশব্দঃ শ্চ 
নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥” গোপালতাপনী-শ্রুতি এই পরম-ব্রহ্ম কষ সম্বন্ধ 
বলিয়াছেন_-“সৎপুগরীকনয়নং মেখাভং বৈছ্যতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌলিমালাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্‌ ॥--যাহার নয়ন 
প্রঁহুল্ল কমলের প্যায় আয়ত, যাহার বর্ণ মেঘের স্যায় শ্ামল, যাহার বস্ত্র বিছ্যুতের ন্যায় গীত, বিনি দ্বিতুজ, যিনি 
মাল্যবেষ্টিত যুকুট ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি বনমালী, সেই ঈশ্বর (ভ্রীকুষ্ণকে: বন্দনা করি)।” এই শ্রুতিবাক্যে 
পরম-ত্রন্মের রূপ এবং পরিচ্ছদাদি এবং বেশ-ভূষাদির পরিচয় পাওয়া গেল। এ সমন্তও তাঁহার শ্বাভাবিকী- 
শক্তিই বৈভব। শক্তির গ্রকাশ-বৈচিত্রীই : তাঁহার রূপ। শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্রীই তাঁহার এঁশবর্্য। এয 
আছে বলিয়াই তিনি ভগবান্‌। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম ঞ্রোকের টাকার শ্ীজীবগোশ্বামী বলিয়াছেন “সরকতর 
বৃহৰগুণযোগেন হি. ব্রন্মশবঃ প্রবৃত্ত: | বৃহত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানধিকাতিশয়ঃ সোহন্ত মুখ্যার্থ; । অনেন চ 
ভগবানেবাছিহিতঃ | নদ. চ স্বয়ংভবত্বেন শ্রীকৃষ্ণ এবেতি ।- সর্বত্র বৃহত্বগুণযোগেই " ব্ৰহ্মশব্দের প্রবৃত্তি । স্বরূপে 
বৃহৎ এবং গুণসমূহে বৃহৎ--এ বিষয়ে ব্রহ্মের সমানও কেহ নাই, উদ্ধেও কেহ নাই । ইহাই ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ 
এই মুখ্যার্থে ভগবান্‌ই অভিহিত হয়েন ; ভগবত্তায়ও বৃহত্তম বলিয়া ব্রহ্ম-শব্দে স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীক্ৃষ্চকেই বুঝায় ৷" 
খেতাশ্বতরোপনিযদের--“তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌। পতিং পতীনাং পরমং 
পরপ্ভাদ্‌ বিদাম দেবং ভূবনেশমীড্যম্‌ ॥ ৬৷1৷৷”--বাক্যও সেই পরম বধ স্বয়ংভগবানেরই কথা বলিয়াছেন। 

এছলে ব্রশ্ীকে দ্বয়ংভগবান্‌ বলা হইল ; তাহাতে বুঝা যায়, ভগবান্‌ যেন অনেক আছেন। তাহা 
কিরপে সম্ভব হয় ? শক্তির বিকাশই ভগবত্তা ; শক্তিবিকাশের অনন্তবৈচিত্রী । এই অনস্ত বৈচিত্রীর মধ্যে একটা 
বৈচিত্রীতে শক্তির নতম বিকাশ এবং . একটা বৈচিত্রীতে শক্তির পৃ্ণতম বিকাশ ।: এই ছুইট্রা বৈচিত্রীর মধ্যবর্তী 
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আছে অনন্ত-বৈচিত্রী ॥ শক্তি এবং শক্তিমান্_এই ছুই অবিচ্ছে্ব বস্তু লইয়াই বরহ্দ। সুতরাং যেস্থলে শক্তির 
ন্যুনতম বিকাঁশ_ততটুকুমাত্র বিকাশ, কেবল সত্তামাত্র রক্ষার জন্য যতটুকুর প্রয়োজন-_তাহাতে ব্রনমত্বের ও নতম 
বিকাশ বলিয়া মনে করা যায়; স্বরূপের তারতম্য কোনও সময়েই হইতে পারে না, তাহ! সকল সময়েই সর্ধব্যাপক 
থাকিবে; ব্রহ্মত্ব-বিকাশের তারতম্য দ্বারা শক্তিবিকাশের ভারতম্যই মাত্র সুচিত হইতেছে। যে বৈচিত্রীতে 
ন্যুনতম বিকাশ, তাহাতে শক্তির বিকাশ কোনও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লাভ করে নাই। এন্থলে বৈশিষ্ট্য বলিতে, 
রূপ, গুণ, এঁখর্যাদিকে বুঝাইতেছে। এইরূপ কোনও বিশেষত্ব এই বৈচিত্রীতে নাই বলিয়া এই বৈচিত্রীকে 
সাধারণতঃ নির্কিশেষ ব্রহ্মও বলা হয়; ইনি নিগুণ, নিরাকার। ইহাকে ভগবান্ও বল] যায় না) কারণ, ইহাতে 
এখর্য্যাদিঅর্থাৎ শক্তির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাদি ইহাতে নাই। আর যে বৈচিত্রীতে সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, 
তাহাতে ব্রহ্ত্বেরও পুর্ণতম বিকাশ, স্থতরাং ভগবস্তার পূর্ণতম বিকাশ। মধ্যবর্তী বৈচিত্রীসমূহে শক্তির উল্লেখযোগ্য 
বিকাশ আছে বলিয়া তাঁহারাও ভগবান্‌ ; কিন্তু শক্কিবিকাশের তারতম্যানুমারে তাহাদের ভগবত|রও তারতম্য 
আছে। ব্ৰক্মত্বের এবং ভগবন্তার পূর্ণতম বিকাশ যে বৈচিত্রীতে, তিনি স্বয়ংভগবান্‌; আর অগ্যান্ত ভগবদাখ্য 
বৈচিত্রীতে শক্তির বা ভগবত্তার আংশিক অভিব্যক্তি বলিয়! তাহাদিগকে স্বয়ংভগবানের অংশ বল! যায়। সমস্ত 
ভগবৎস্বরূপেরই রূপগুণাদি আছে। এই যে অনন্ত বৈচিত্রী, একই মূল পরমক্রদ্ধ বা স্বয়ংভগবানের মধ্যেই 
ততসমন্ত বিগ্রমান্‌) তদতিরিক্ত কিছু নাই। তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত । “একোহপি সনু যো বহুধা 
বিভাতি। গো. তা. শ্রুতি, পু-২০॥” আবার এই সকল বহুরূপেও তিনি এক । “বহুমূর্ত্যেকমুণ্তিকমূ। প্রীভা, 
১০1৪০।৭ ॥ (২৯১৪১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। 

যাহা হউক, ব্ৰহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ হইতে জান! গেল_ব্রদ্গ সবিশেষ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্িশীলী; তিনি ন্বয়ংভগবান্‌ 
এই মুখ্যার্থ শ্রাতিঘারাও সমধিত। এষ সর্বেথরঃ এষ সর্বজ্ঞ; এষ অন্তর্ধ্যামী এষ যোনিঃ সর্বগ্ত প্রভবাপায়ো হি 
ভূতানামু। মাগুক্যঞ্রতি। এই মুখ্যার্থের অসঙ্গতি শ্রুতি হইতে দৃষ্ট হয় না। স্বতরাং লক্ষণা বা গোণীবৃত্তিদবারা 
ব্ৰহ্ম শব্দের অর্থ করা শাস্ত্ান্ুমোদিত হইবে না। ১1৭।১০৩-৪ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে খুঝা যায়, ত্ৰন্ম-শব্দের মুখ্য অর্থে _( স্বয়ং )-ভগবান্কেই বুঝায়। এই ভগবান্‌ 
চিদৈ্ব্্য-পরিপুর্ণ_চিচ্ছক্তির বিকাশ-বৈচিত্রীরূপ এঁশ্বধ্যদ্বার পরিপূর্ণ ; ফঁ়েবধ্যময়। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় ; তাহার 
শক্তিকে চিচ্ছক্তি বলে এই চিচ্ছক্তির বিকারই যড়ৈশ্র্্য ; তাই যড়ৈশর্য্যকে চিটৈশব্য বল! হইয়াছে। (১২১৫ 
পয়ারের টাকায় যড়ৈশ্বর্য্যের পরিচয় দ্রষ্টব্য ৷) অনুৰ্দ্ধ সমান_-ন উর্ধ-সমান- অনুরদ্ধ সমান; অনুর্ধ এবং অসমান 5 
যাহার উর্দ ব৷ ধাহা অপেক্ষা বড় কেহ নাই, তিনি অনুর্ধ; আর বাহার সমানও কেহ নাই, তিনি অসমান। 
সর্বাপেক্ষা বড়; আর-সকলে যাহা অপেক্ষা ছোট-__অসমোর্দ্ধ। ব্রহ্ম ব| পরব্রন্ম সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। 
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশযতে ৷. ' শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি । ৬৮॥ তাই তিনিই পরতন্ব। 

১০৭। ভীহার-ব্রন্মের। বিভূতি বৈভব ; এব । ভগবানের ধাম লীলাসামগ্রী প্রভৃতি । দেহ-_বিগরহ ; মুর্তি 
চিদাকার_চিন্ময্ন ; অপ্রাকৃত ; জড় বা প্রাকৃত নহে ; চিদ্বন ; ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় ; তাহার দেহও সচ্চিদানন্দঘনবন্ত | 

ভগবান্‌ লীলাময় ; তাহার ধাম আছে, লীলা-পরিকর আছে, লীলার উপকরণাদি আছে; এসমন্ত তাঁহার 
বিভূতি ; কিন্তু এ সমন্তের একটিও প্রাকৃত জড় বস্তু নহে; প্রত্যেকটাই তাহার চিচ্ছক্তির বিকার, সুতরাং গ্রত্যেকটাই 
অপ্রারুত চিন্ময় ; তাহার দেহও চিদ্ঘনবন্ত--অগ্রারুত। এ সমস্তের কোনটাই স্ষ্ট বস্তু নছে-_পরস্থ অনাদিকাল 
হইতে বিরাজিত, অনন্তকাল, পর্ান্ত থাকিবে ; ইহার! নিত্য বস্ত। ভূমিকায় শ্ীকুষ্ণতত্ব, শক্তিতত্ব, ধামতত্ব ও 
পরিকরতত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । পূর্বপয়ারের টীকাও ভ্রষ্টব্য। | গট 


৫৪৪ ীচিভটরিভাৃত [ ৭ম পরিচ্ছেদ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টাকা 


এ পর্য্যন্ত সংক্ষেপে ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ বিবৃত হইল । এক্ষণে শঙ্করাচার্যের কৃত অর্থের আলোচনা করিতেছেন। 

ূর্ব-পয়ারের টাকায় ব্র্ম-শব্দের অর্থে দুইটা অংশ ছিল--বুংহতি এবং বৃংহয়তি ; শঙ্করাচাধ্য “বৃংহয়তি”-অংশ 
ত্যাগ করিয়া কেবল “বুংহতি”-অংশেরই অর্থ করিয়াছেন ; “বুংহয়তি (যিনি বড় করিতে পারেন এই )-অংশ হইতেই 
ব্রন্মের শক্তির ও শক্তি-কাধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়; এই অংশকে বাদ দিলে শক্তিও পাওয়া যায় না, কাজেই 
শক্তিকাধ্য পাওয়া যায় ন! ব্রহ্গকে নিঃশক্তিক এবং নিরাকার বলিয়া অর্থ করিতে হয়; নিঃশক্তিক বলিয়া তাহার 
বিভূতি-আদিও থাকিতে পারে না; কারণ, বিভূতি হইল শক্তির বিকার। কেবলমাত্র বৃংহতি-অংশ গ্রহণ করিয়া 
তিনি অর্থ করিয়াছেন--ব্ন্ম বিভু-বস্ত মাত্র; কিন্তু তাঁহার শক্তি, আকার, খর, বিভূতি, ধাম, পরিকরাদি কিছুই 
নাই, - তিনি নি্বিবশেষ আনন্দ-সত্তামাত্র । ব্রদ্দের যে শক্তি আছে, তাহার প্রমাণ যদি শ্রুতিতে কোনও স্থলে না 
থাকিত, তাহা৷ হইলে বাধ্য হইয়াই শক্তি-ুচক বৃংহয়তি-অংশ ত্যাগ করিয়া অর্থ করিতে হইত- মুখ্যার্থ-ত্যাগ করিয়া 
গোণার্থ গ্রহণ করিতে হইত ; নচেৎ অর্থের সঙ্গতি হইত না। কিন্তু শক্তির অন্তিত্ব-সন্বন্ধে শ্রুতির প্রমাণ (পরাস্ত শক্তি 
ধিবিধৈব শ্রার়তে ইত্যাদি) বর্তমান থাকা সত্বেও(স্থতরাং মুখ্যবৃত্তিতে অর্থ করার হেতু বর্তমান থাকা সত্বেও ) 
শঙবরাচাধ্য সেই প্রমাণকে উপেক্ষা করিয়া গৌণ-বৃত্তিতে অর্থ করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার অর্থ সঙ্গত হয় নাই। ইহাই 
প্রভুর উক্তির অভিগ্রায়। 


[ এস্থলে একটা কথা বিবেচ্য। শক্করাচার্া-প্রমুখ অদৈতবাদ্দিগণ ব্রঙ্গের শক্তি স্বীকার করেন নাই, ব্রহ্ম . 
ব্যতীত অপর কোনও বস্তুও স্বীকার করেন নাই। আবার অদ্বৈতবাদ-শাস্ত্রে অন্যত্র কিন্ত সর্কাবস্তব-নিয়ামিকা একটা 
শ্রী শক্তির উল্লেখও পাওয়া যায়। “শক্তিরন্ত্য্বরী কাচিৎ সর্ববন্ত-নিয়ামিকা। পঞ্চদশী | ৩/৩৮ 0৮ এই এশ্বরী 
শক্তিকে তাহারা মায়া বলেন। এই মায়ায় স্বরূপ সম্বন্ধে তাহারা বলেন__“মায়। সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, সৎও 
নহে, অসৎও নহে ; ইহার স্বরূপ অনির্বচনীয়, ইহা সনাতনী। ইহা ভাবরূপী কোনও একটা বস্তু, ত্ৰিগুণাত্মক, 
জ্ঞানের বিরোধী । সদসপ্যামনির্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী। সদসত্ত্যামনির্বাচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান-বিরোধী ভাবরূপং 
যংকিঞ্চিৎ। বেদান্তপার। যাহা হউক, এই যে মায়া__ইহা কাহার শক্তি ? যদি বলব্রঙ্গের শক্তি, তাহ! হইলে 
অন্ধ নিঃশক্তিক হইলেন কিরপে? যদি বল ইহা সপ্ুণ-ব্রহ্মের (পরবর্তী পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য ) 
শক্তি, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, অদ্বৈতবাঁদীরা৷ বলেন, মারা-শক্তির উপাধি-সংযুক্ত ব্রঙ্ছই সগুণ ব্ৰহ্ম বা 
ঈথর; তচ্ছক্তপাধিসংযোগাৎ ব্রনৈবেশরতাং ব্রজেৎ। পঞ্চদনী | ৩৪০1৮ তাঁহাদের মতে এই সগুণ-ব্রন্মের 
পারমাধিক-সভা নাই ; মায়িক-উপাধি-বিবুক্ত হইলেই সপ্তণত্রক্ম নিগুণ হইয়া যার। ইহা হইতে বুঝা! যায়, মায়া 
সঞ্বন্ধ হইতে একটি পৃথক বন্ত-যাহা নিগুণ ব্রহ্ধকে উপাধিযুক্ত করিলে তবে সগ্চণ্র্গের প্রকাশ হয়। এই 
মারাই আবার নিগুণ ব্রদ্ধকে কোযোপীধিযুক্ত করিলে কোযোপাধিযুক্ত বর্ম তখন জীব-নামে অভিহিত হয়। 
কোযোপাধিবিবদ্ষারাং যাতি ত্রদ্ৈ জীবতাম্‌। পঞ্চদশী। এ৪১।৮ ভাঁহা হইলে, এই মায়া জীব হইতেও একটি 
পৃথক বস্ত। অদ্বৈতবাদীদের মতে সগ্ণব্রক্ও অনিত্য, জীবও অনিত্য ; কিন্তু সগুণ-ব্র্ম ও জীবের উৎপত্তির 
হেতুডূতা মায়া “সনাতনী”; সনাতনী মায়া_.অসনাতন সগ্ুণ-ব্ৰহ্ম বা জীবের শক্তি হইতে পারে না। যদি বল ইহা 
বন্ধ হইতে স্বতন্ব একটী বস্তু; তাহা হইলেও এক এবং অদ্বিতীয় ্রন্বব্যতীত আর একটা দ্বিতীয় বস্তুর 
কল্পনা করিতে হয়। ইহাও অদ্বৈতবাদীর মতবিরু্ধ সিদ্ধান্ত । এইরূপে দেখা যাইতেছে _শদ্বৈতবাদীদের উক্তি 
যেন পরস্পর-বিরোধী ; তাঁহারা ব্রন্বকে নিঃশক্তিক বলিয়া প্রচার করিলেও, মায়াশক্তির স্বীকারছ্ার! ব্রঙ্গের 
শক্তিই স্বীকার করিতেছেন বিবর্তবাদ (পরবর্তী: ১১৫ পরারের টাক! দ্রষ্টব্য )-প্রসঙ্গেও তাহারা বলেন, এই 
মায়াই এন্রজালিকের স্তায় ব্রন্মে জগদ্ভ্রম জন্মাইয়া থাকে ; এই স্থলেও মায়াকে ব্ৰদ্মের শক্তি বলিয় স্বীকার 
করা হইতেছে। ] 
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চিদ্বিভুতি_ চিন্ময় বিভূতি ; চিচ্ছক্তির বিকাররূপা বিভৃতি। আঁচ্ছাদি- গোপন করিয়া, উপেক্ষা করিয়া ; 
বদর শক্তির অন্তিত্ব-ুচক অর্থাংশ ত্যাগ করিয়!। ভীরে-ব্রবকে | নিরাকার__আকারহীন ; অমূর্ত। 

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নিরবয়ব। তিনি বলেন-_যাহার অবয়ব আছে, তাহ! অনিত্য । “সাবয়বত্বে চ 
অনিত্যত্বপ্রদঙ্গ ইতি। ২৷১৷২৬ বেদান্তস্থত্রের ভাষ্য ॥ ব্রঙ্মের আকার আছে-_ইহা! স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মকে 
অনিত্য বলিয়া মনে করিতে হয় 1৮ ইহা তাহার ব্যক্তিগত যুক্তিমাত্র ; এই যুক্তির অনুকূল কোনও শত প্রমাণও তিনি 
উদ্ধত করেন নাই। অবশ্য ব্রন্মের নিরবয়বত্ব প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি “নিষ্ষলং নিক্ষিয়ং শান্তং নিরবগ্ঠং 
নিরগুনম্। দিব্য! হয্তঃ পুরুষঃ ম বাহথ্যন্তরে। হজঃ ॥’_ ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। “সৎপুগুরীকনয়নং 
মেদাভং বিছ্যাতান্বরমূ। দ্বিভুজং মৌলিমালাচ্যং বনমালিনমীশ্বরম্‌ ৷ গো. তা. শ্রুতি. ॥ সচ্চিদানন্দরূপায় ক্বষ্ণায়ারিষ্ট- 
কারিণে। তমেকং ব্রগ্ম গোবিনদং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যাদিকম্‌ অরর্বশিরসি ॥”__ইত্যাদি ব্রন্মের সাকারত্বস্থচক 
কোনও শ্রুতিগ্রমাণেরই উল্লেখ করেন নাই। উভয় প্রকারের শ্রুতির সমন্বয়-সাধক কোনও বিচারসহ প্রয়াসও 
তাহার দৃষ্ট হয় না। (এই পয়ারের টাকার পরবর্তী অংশ দ্রষ্টব্য )। ব্রদ্ধের নিরবয়বত্ব সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য যে যুক্তির 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা লৌকিকযুক্তি। কিন্তু লৌকিক যুক্তিদবার| যে শ্রুতির উক্তি খণ্ডিত হইতে পারে না, শ্রতেস্ত 
শব্দমূলত্বাৎ।”-_এই বেদাত্ত-সথত্রে (২৷১৷২৭ ) স্বয়ং ব্যাসদেবই তাহা বলিয়! গিয়াছেন এবং এই হ্ষত্রের ভাষ্য 
শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা স্বীকার করিয়াছেন । কিন্ত স্বীকার করিয়াও কেবল নিরবয়বত্ব-স্থৃচক শতিবাক/সন্বন্ধেই প্রতিবাক্যের 
নিরঙ্কুশ প্রামাণ্যত্ব তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন; অথচ ব্রহ্মস্থত্রকার নিজে কোথাও বলেন নাই যে,_কেবল তরঙ্গের 
নিরবয়বত্বনচক-শ্রতিমন্বন্ধেই “শ্রতেত্ত শব্দমূলত্থাৎ”__এই স্থত্র বিহিত হইল, তরদ্মের সাবয়বতব-হুচক কোনও শরঁতি-সম্বন্ধে 
এই সুত্র প্ৰযোজ্য হইবে ন!। বস্তুতঃ সমস্ত শ্ৰৃতিবাক্য-মবন্ধেই কত্রকারের এই স্পষ্ট আদেশ--ক্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ । 

গোৌণৰৃত্তিতে অর্থ করিয়! শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন-_ত্রদ নিরাকার ; “রপাপ্তাকাররহিতমেব হি ব্রহ্মাবধারয়িতব্যম্‌ 
ন রূপাদিমৎ_£নিরাঁকারমেব ব্রহ্মাবধারম্িতব্যম্‌ । ব্রসমন্থত্র ৩।২।১৪ ভাষ্য!” 

কিন্তু এই বৰহ্মস্থত্রের ( অরূপবদেব : তৎপ্রধানত্বাৎ। ৩1২১৪ ॥ সুত্রে) গোবিন্দ-ভাষ্যের উপক্রমে শ্রীপাদ 
বলদেব বিষ্তাতৃষণ লিখিয়াছেন-_“সচ্চিদানন্দরপায় কৃষ্ণায়ারলিষ্টকারিণে। তমেকং ব্রহ্ম গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ- 
বিগ্রহমিত্যাদিকমণর্বশিরসি অয়তে |. তত্র ত্রচ্ম বিগ্রহবন্ন বেতি সংশয়ে সচ্চিদানন্দো রূপং যস্তেতি বহুত্ীহ্াশ্রয়ণা- 
ঘি্টোমুর্তিরিত্য।দিব্যপদেশাচ্চ বিগ্রহবত্তদিতি  প্রাপ্ডে_-অরূপবদেব তওগ্রধানত্বাৎ ।--অধর্কোপনিষদ হইতে জান! 
যায়,__কৃ্চ সচ্চিদানন্দরূপ, অক্লি্টকারী, নেই এক ব্ৰহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দ ইত্যাদি । এই বাকা হইতে 
জানা গেল যে, ব্ৰহ্মই কৃষ্ণ, ব্ৰদ্ই গোবিন্দ, তিনি মচ্চিদাননারূপ, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। প্রশ্ন হইতে পারে 
সেই ব্ৰহ্ম কি বিগ্রহবান্‌, না কি বিগ্রহবান্‌ নহেন? স্চিদানন্দই রূপ ধাহার তিনি সচ্চিদানন্দরপ-_এই বহুব্রীহি 
সগাসলন্ধ অর্থে তাঁহার বিগ্রহ বা মুত্তি আছে__ল্ুতরাং তিনি বিগ্রহবান্__ইহাই বুঝা যায়। (যাহার ধন আছে, তিনি 
ধনবান্‌ । সুতরাং ধনবান্শৰে দুইটা বস্তু স্থচিত হইতেছে--ধন এবং ধনী। তন্রপ, এস্থলে বিগ্রহবান্*শবেও 
দুইটা বস্তু সূচিত হইতেছে__বিগ্রহ 'এবং যাহার বিগ্রহ আছে, সেই বিগ্রহবান্। যেমন দেহ এবং দেহী। দেহ 
এবং দেহী দুইটী বস্তু ; তদ্রপ, বিগ্রহ এবং বিগ্রহবান্ও দুই বস্তু । এই অর্থে ব্ৰহ্ম যদি বিগ্রহবান, হয়েন, তাহা হইলে 
বিগ্রহ হয় তাঁহার দেহ এবং তিনি হয়েন দেহী।. প্র হইতেছে_ ব্রদ্ম এইরূপ বিগ্রহবান_ বা রূপবান, কিন! )। 
এই প্রশ্নের উত্তরেই পূর্কোল্লিখিত বেদাস্তনত্রের উল্লেখ করিয়া গোবিন্দভাত্মকার বলিতেছেন_-“রূপং বিগ্রহস্তদ্বিশিষ্টং 
দ্ধ ন ভবভীতি. অরূপবদিত্যুচ্তে বিগ্রহন্তদিতযথ?। যুক্তিনিরাসার্থমেব শব্দঃ। কুতঃ তদিতি। তন্তু রপন্তৈব 
প্রধানত্বাদাত্মত্বাৎ । বিভুত্বদ্ঞাতৃত্বপ্রত্যক্কাদিধর্ম্ধধন্মিত্বাদিত্যর্থ ।-_ বদ্ধ বিগ্রহবিশিষ্ট (বিগ্রহবান_) নহেন, তিনি ্বয়ংই 
বিগ্রহ (অর্নপবৎ_ন রূপবৎ, রূপবান, বা বিগ্রহবান্‌ অর্থাৎ বিগ্রহবিশিষ্ট নহেন } বিগ্রহই তিনি, বিগ্রহই তাহার 
স্বরূপ, যেই বিগ্রহ, সেই ব্রনক্ম এবং যেই ত্র, সেই বিগ্রহ। এই দুইটী পৃথক্‌ বস্তু নহে_একই বস্তু, একই তত্ব) 
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পূর্কোল্লিখিত পূর্বপক্ষের যুক্তিনিরসনার্থই সুত্রে এব-শব্দের প্রয়োগ । ব্ৰহ্মই বিগ্রহ, বিগ্রহই ব্রহ্ম_এরূপ সিদ্ধান্ত 
কেন করা হইল, তাহার কারণ রূপেই সুত্র বলিতেছেন_-তৎ-প্রধানত্বাৎ। ওঁ রূপ বাবিগ্রহই প্রধান বা আত্মা ; 
্রহ্মের বিভুত্ব, জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি যেমন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ বস্তু নহে, পরস্ত ব্রন্গেরই স্বরূপভূত, তদ্রপ বিগ্রহও ব্রহ্ম হইতে 
পৃথক্‌ বস্তু নহে, ব্ৰহ্মাত্মকই বিগ্রহ অথব| বিগ্রহাত্মকই ব্রঙ্গ। ভাষ্যকার এস্থলে জানাইলেন_ বর্গ মূর্ত ; নিরাকার 
নহেন--সাঁকার। তবে তাঁহার এই মূর্তি বা আকার তাহা হইতে ভিন্ন নহেন, তাহাতে দেহ-দেহী ভেদ নাই। 
্রদ্মে দেহই দেহী এবং দেহীই দেহ) দেহ-দেহিভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে কচিদিতি। ত্রন্ধ হইলেন চৈতন্ঠঘন, 
আনন্দঘন, রসঘন বস্ত। তীহাতে চৈতন্য বা আনন্দ বা রস (এই ভিনটী শব্দের বাচ্যই এক অভিগ ব্রহ্মতত্ব )-ব্যতীত 
অপর কিছুই নাই__যেমন লবণপিণ্ডের সর্বত্রই লবণ, কোথাও লবণব্যতীত অন্য কিছুই নাই। “স যথা সৈন্ধবঘনঃ 
অনন্তরঃ অবাহঃ কৃৎন্নঃ রসঘন এব এবং বা অরে অরম্‌ আত্মা অনস্তরঃ অবাহ্‌ঃ কৃত্নঃ প্রজ্ঞাঘন এব। বৃহদারণ্যক 
শ্রুতি। 8৫1১৩ ॥ প্রশ্ন হইতে পারে--সাধারণতঃ বল! হয় কেন, ব্রন্মের রূপ আছে, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে, 
আকার আছে ইত্যাদি। এ-সমন্ত ভাষার ভঙ্গীমাত্র। একটি সোনার চাকা দেখিলে আমরা যেমন বলি-_ 
একটা সোনার তাল | টাক] দেখিলে বলি-_রূপার টাকা । এখ্বলে যেই তাল, সে-ই মোনা ; যেই সোনা, সে-ই 
তাল। যেই টাকা, সে-ই রূপা; যেই রূপা সে-ই টাকা। প্রকাশের ভঙ্গিতে বল! হয়_-সোনার তাল, রপার 
টাক|। ব্ৰহ্ম এবং তাহার বিগ্রহসম্বন্ধেও এরূপ । 

পূর্বপয়ারের টাকায় ব্রহ্মের সচ্চিদানদরূপের শ্রুতিগ্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে। এম্থলেও উপরে অর্ধো- 
পনিষদের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। 


শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলেন-_শঁতিতে যে স্থলে সাকার ব্রন্মের কথা বল! হইয়াছে, সে-স্থলে উপাসনার সুবিধার 
জন্যই এইরূপ বলা হইয়াছে--“আকারবদ্‌ ব্রহ্মবিষয়াণি বাক্যানি * * * উপাসনাবিধি-প্রধানানি। ত্র, স্ব. ৩২1১৪ 
সুত্রের শঙ্কর-ভাষ্য ৷” এ-বিষয়ে গোবিন্দভাষ্য বলেন--“ন চ ধ্যানার্থমসদেব তত্বং তত্র কল্পতে --উপাসনায় ধ্যানের 
জন্য যে বিগ্রহ স্বীকার্ধা, তাহা অলীক কল্পনা নহে | তং বিগ্রহমেব যন্মাৎ পরমাত্মানমাহ ক্রুতিরতঃ প্রমেয়ং 
তত্বমিত্যর্ঘঃ |--যে হেতু শ্রুতিতে বিগ্রহকেই পরমাত্মা বল! হইয়াছে; সুতরাং এই বিগ্রহ প্রমেয় তত্ব, অলীক 
বস্তু নহে। ৩৷২৷১৬ ুত্র-ভাষ্য।” ইহার পরে ভাষ্যকার বহু শ্রুতিগ্রমীণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অলীক বস্তুর উপসনাও 
অলীক । ঈশ্বরের উপাসনা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ; শঙ্করাচার্য বলেন_ ঈশ্বরও মায়া-বিজ্‌ভ্তিত। তাহা হইলে ইশ্বরও মায়িক 
উপাধিযুক্ত বস্তু । মায়ানিবৃত্তির জন্তই উপাসনা । মায়িক উপাধিযুক্ত ঈশ্বরের উপাসনায় মায়ানিবৃত্তি সম্ভব 
হইতে পারে না। গীতায় গ্রীক বলিয়াছেন--মায়| ছুর্জ্ঘনীয়া, বাহার! শ্রীকঞ্চের শরণাপর হয়, তাহারাই মায়ার 
কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে | দৈৰী হেবা গুণময়ী মম মায়া দুৱত্যয়া । মামেব যে প্রপন্স্তে মায়ামেতাং 
তরস্তি তে ॥ প্রীকুষ্ নিজেই যদি মাইক উপাধিযুক্ত হয়েন, তিনি কিরূপে তাঁহার চরণে শরণাগত লোকদ্দিগকে 
মারামুক্ত করিবেন ? যিনি নিজে বন্ধনযুক্ত, তিনি অপরকে বন্ধনযুক্ত করিতে পারেন না। নৃসিংহতাপনীর ভাষ্যে 
শঙ্করাচার্যয নিজেই বলিয়াছেন--মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজস্তে- মুক্তগণও 'লীলায় (ভক্তি-কৃপায় ) 
বিগ্রহ ধারণ করিয়| ভগবানের ভজন করেন | ভগবান্‌ বলিতেই বিগ্রহময় বস্তুকে বুঝায় । কিন্তু আচার্য্যপাদের 
মতে ভগবান্‌ হইলেন মায়িক উপাধিধুকত ব্র্ধ। মারামুক্ত জীবগণ কেন মায়িক উপাধিধুক্ত ব্রন্মের ভজন করিবেন? 
শরীপাদ শঙ্করাচার্যের এই উক্তিদ্বারাই তিনি স্বীকার করিতেছেন যে ভগবান্‌ নিত্য মায়ামুক্ত ; নচেৎ মায়ামুক্ত 
জীবগণ তাঁহার ভজন করিতেন না । মায়ামুক্ত জীবগণও যে ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন, তাহার শ্রুতি-প্রমাণও 
আছে। মুক্তা অপি হেনমুপাসত ইতি । সৌপর্শ্রুতি। সুতরাং উপাসনার সুবিধার জন্যই ব্রঙ্গের রূপ কল্পনা করা 
হইয়াছে, তাহা নহে। যে রূপের উপাসনা শ্রুতি-আদি শাস্ত্র বিহিত হইয়াছে, সেই রূপ নিত্য, সত্য, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন । 


এম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা $৪৭ 


চিদানন্দ তেহো_তী স্থান পরিবার । তার দোষ নাহি তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস। 
তারে কহে-_ প্রাকৃত সত্বের বিকার ॥ ১০৮ আর যেই শুনে, তাঁর হয় সর্বনাশ ॥ ৯০৯ 
গ্ৌৌর-কুপা-তরজিণী টাক! 


প্রশ্ন হইতে পণরে-_শ্রুতি তো নিরাকার ব্রন্গের কথাও বলিয়াছেন, তাহা কি অলীক? না তাহ অলীক নহে, 
তাহাও সত্য ৷ সাঁকার ব্রহ্ম যেমন সত্য, নিরাকার ব্রহ্মও তেমনি সত্য, নিত্য। পূর্বপয়ারের টাকায় বল! হইয়াছে, 
দ্ধের শক্তি আছে বলিয়া তাহাতে অনন্ত বৈচিত্রী নিত্য বর্তমান । যে বৈচিত্রীতে শক্তির নুনতম বিকাশ সেই 
বৈচিত্রীই নিরাকার, সুতরাং এই নিরাকার বৈচিত্রীও সত্য । 

প্রশ্ন হইতে পারে, সাকার বস্তু মাত্রই পরিচ্ছিন্ন__সীমাবদ্ধ) ব্রহ্ম যদি সাকার হয়েন, তবে কিরূণে বিভু হইতে 
পারেন? ইহার উত্তর-_বিভূত্ব ব্রন্দের স্বরূপান্থবন্ধী ধর্ম বলিয়া যে কোনও স্বরূপেই তিনি বিভু-_সর্বব্যাপক । 
ভূমিকায় শ্রীকৃ্ণতত্ব-প্রবন্ধ দ্ৰষ্টব্য । 


১০৮ । চিদানন্দ তেঁহে|-সেই ব্ৰগ্মশব্ববাচ্য ভগবান্‌ চিদানন্দময়, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ; তাহার দেহে সৎ, 
চিৎ ও আনন্দব্যতীত আর কিছুই নাই ; এ সমস্তই অগ্রারুত বস্তু ; তাহাতে প্রাকৃত কোনও বস্তুই নাই এবং 
থাকিতেও পারে ন| ; কারণ, শ্রুতি বলেন-_তিনি “আনন্দ ব্রহ্ম” | তার-_সেই ব্রহ্মশব্ববাচ্য ভগবানের | স্থান_ 
ধাম) লীলাস্থান। পরিবাঁর__লীলাপরিকর। কেবল তিনিই যে চিদাননাময়, তাহা নহে ; তাহার ধাম, লীলা- 
পরিকর এবং লীলার উপকরণাদি সমন্তই চিদানন্দময়_সমন্তই প্রাক্ৃত-বস্তুর সংস্পর্শূ্ । কিন্তু শঙ্করাচার্য সেই 
সাকার ভগবানকে বলিয়াছেন প্রাকৃতসন্ত্বের বিকার--প্রকুতি বা মায়ার একটী গুণ যে সত্ব, সেই সত্ব-গুণের 
বিকার । 

্থষ্টির সময়েই মায়ার গুণ-সমূহ বিক্ষুব্ধ হইয়া বিকারগ্রাপ্ত হইতে থাকে; এবং বিকারপ্রাপ্ত প্রকৃতির গুণাদি 
হইতেই জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি হইয়া থাকে ; ভগবানের দেহ যদি প্রারুত-সন্বে বিকারই হয়, তাহা হইলে স্বীকার 
করিতে হইবে__তিনিও সৃষ্ট বস্ত, সষ্টির পূর্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল না, মহাগ্রলয়ে যখন স্ষ্ট-বস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, 
তখন ভগবান্ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেন, তিনি অন্ত্য ; কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত শ্রুতিবাক্য-বিরোধী) শ্রুতি বলেন, তিনি 
“নিতে! নিত্যানাম্‌। _কাঠ ২২১৩ ৷” 

“অপানিপাদেো জবনে! গ্রহীতা-ইত্যাদি। শ্বেতা । ৩।১৯।” “এষ সর্বেশ্র এষ সর্বন্র ইত্যাদি । মাওুক্য। ৬৮ 
“এষ আত্মাহপহতপাপ্ম! বিজরো বিদৃতুর্ঠরিত্যাদি | ছান্দো। ৮1১1৫” ইত্যাদি শ্রুতি যে সগুণ-ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের 
উল্লেখ করিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী অদ্ৈতবাদীরা সেই মহেশ্বরকে মায়ার বিজ্স্তণমাত্র বলেন ; সুতরাং 
তাহাদের মতে মহেখরের পারমাথিক সত্তা থাকে না। “মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বংসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ | বথেচ্ছং 
পিবতাং তং তত্ব ত্বব্বৈতমেবহি ॥_ম|য়ারপ। .কামধেনুর বৎস জীব ও ঈশ্বর, অর্থাৎ উভয়েই মায়িক অবস্ত। 
তাদ্দারা দ্বৈত সিদ্ধ হয় হউক, অৈতই কিন্তু তত্ব। পঞ্চদশী। ৬২৩৬ ॥” এইরূপে শ্রৃতি-প্রোক্ত মহেশ্বরকে অধ্বৈতবাদীর 
যে মায়িক-বস্তু বলিলেন, তাহাও ব্রন্ম-শব্দের গোণার্থ করার ফলেই ; সুতরাং শ্রুতির মুখ্যার্থের প্রতিকূল বলিয়! 
তাহাদের উক্ত লিদ্ধান্ত_শ্রৃতি-প্রোক্ত মহেখর যে মায়িক-বস্তু মাত্র, এই মত-_গ্রহণ কর! যাইতে পারে না । অধৈত- 
বাঁদীদের এইরূপ উক্তির অনুকুল কোনও শ্রতি-প্রমাণও দৃষ্ট হয় না। 


১০৯। তাঁর দোষ নাহি--ব্রহ্ম-বস্তুর নিরাকার অর্থ করায় এবং সাক।র-স্বরপকে প্রাকৃত সত্বপগুণের বিকার 
বণার শঙ্করাচার্য্যের বিশেষ দোষ নাই। যেহেতু তেঁহো| আজ্ঞাকারী দাস--তিশি আছজ্ঞাপালনকারী ভৃত্যমাত্র ) 
ভগবানের আদেশেই তিনি এরূপ অর্থ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী ১০৫ পয়ারের টীকা ষটব্য। কিন্ত আর যেই শুনে 
ইত্যাঁদি--এইরূপ অর্থ যে ব্যক্তি গুনে, তাহার সর্বনাশ হয়। (সর্ধনাশের কারণ পরবর্তী পয়ারে দ্রষ্টব্য )। 


tab এএচৈতন্তচরিতাযৃত [৭ম পরিচ্ছেদ 
বিষ্ণুনিন্দা আর নাই ইহার উপর । ঈশ্বরের তত্ব_যেন জলিত ভ্বলন ৷ 
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর || ১১০ জীবের স্বরূপ--ষৈছে স্ফুলিল্ের কণ ॥ ১১১ 


গৌর-কপা-তরঙ্গিণী 'টাকা 

১১০ । অন্বয়_বিষ্ণু-কলেবরকে প্রাকৃত করিয়া! মানে, ইহার উপর বিষ্ণু-নিন্দা আর নাই ৷ 

বিধুও__সর্বব্যাপক  ভগবান্। কলেবর--দেহ । বিষুঃকলেবরকে-_দর্বব্যাপক ভগবানের দেহকে । 
প্রাকৃত_-প্রা্কত-সত্বগুণের বিকার । মাঁনে_মনে করে। ইহার উপর-_ইহা অপেক্ষা অধিক | 

অপ্রারুত নিত্য বস্তু চিদানন্দঘন ভগবদ্‌-বিগ্রহকে অনিত্য গ্রারুত-মত্বগুণের বিকার বলিয়া মনে কর! অপেক্ষা 
অধিকতর বিষ্ণুনিন্দা আর হইতে পারে না। কোনও বস্তুকে হেয়রূপে বর্ণনা করাই তাহার নিন্দা 3 যে বস্তু যত বড় 
তাহাকে তত হেয়রূপে বর্ণনা করাই সর্বাপেক্ষা অধিক নিন্দ৷। পরক্রন্ধ ভগবান্‌ হইলেন বৃহত্তম বস্তু ; তিনি সমন্ত নিত্য 
বস্তরও নিত্যবস্ত-_-অনাদি, অনস্ত। আর প্রাকৃত-বস্ত হইল অনিত্য, ধ্বংসশীল । ভগবানের তুলনায় প্রাক্ৃত-সত্বাদি মায়িক 
গুণ এত হেয় যে, তাহার সন্নিষ্যে যাওয়ার অধিকার তে! দূরের কথা, তাহার ধামের এক কোণে যাওয়ার অধিকারও 
তাহাদের নাই--এমন কি তাহার সন্মুখীন হইয়া অবস্থান করিবার অধিকারও প্রকৃতির নাই । এতাদৃশী প্রকৃতির 
গুণের বিকার বলিয়া সেই ভগবানকে বর্ণনা করিলে তাহার নিন্দ| চরমসীমাই প্রাপ্ত হয়। বিষু-নিন্দা শ্রবণ করিলে 
সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া মহা নরকে পতিত হইতে হয়। “*নিন্দাং ভগবতঃ শৃস্তৎপরস্ত জনস্ত বা। ততো নাপৈতি 
যঃ মোইপি যাত্যধঃ নকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥ শ্রীভা. ১০1৭৪।৪০ || তত্র তোষণী--অধে| মহানরকং সুকৃতক্ষয়েণ তন্ত কদাপি 
সদ্গতির্গ্াদিতি স্ুচিতম্‌ ॥-ভগবানের এবং ভগবদ্দাসের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি সে স্থান হইতে চলিয়| না 
যায়, তাহার সমস্ত সুকৃতি নষ্ট হয় এবং তাহার মহানরকে বাস হয়, কখনও সদ্গতি হয় না।৮ এজন্যই পুরর্পপয়ারে 
বলা হইয়াছে--“যে শুনে তার হয় সর্বনাশ” | ১০৬-১০ পয়ারে বরহ্মশব্দের অর্থালোচনা করা হইয়াছে । শঙ্করাচার্য্যের 
গৌণার্ধে ব্রহ্ম নিরাকার, নিৰ্বিশেষ, নিঃশক্তিক ; তাঁহার পঁশ্ব্য নাই, ধাম নাই, লীলা নাই, লীলাপরিকরাদি নাই। 
প্রভুর যূখ্যার্থে ব্রহ্ম সাকার, সবিশেষ, সশক্তিক ; তাহার এয আছে, লীলা আছে, ধাম আছে, লীল!*পরিকরাদি 
আছে। 

১১১। ব্রদ্মতত্বের আলোচনা করিয়া জীব-তত্বের আলোচনা করিতেছেন, ১১১-১৩ পয়ারে । জীব ও 
ঈশ্বরে সমন্ধ কি, তাহাই আলোচিত হইতেছে । জলদগ্নিরাশি এবং স্কুপি্নের কণায় যে সম্বন্ধ ঈশ্বরে ও জীবে সেই 
সম্বন্ধ ইহাই এই পয়ারের মর্ম্ম। 

জ্বলিত_প্রজলিত। জ্বলন_অগ্নি। ঈশ্বরতত্ব প্রচ্ছলিত অগ্নিরাশির গ্যায় বৃহৎ; আর তাহার তুলনায় 
জীবের শ্বরপ--স্ফুলিজের কণ_কণার মত; ক্ষুদ্র অগ্নিক্ডুলিঙ্গের তুল্য-_অতি ক্ষুদ্র । অগ্নি ও প্কুলি্গের উপমার 
তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নি ও স্ফুণিঙ্গ যেমন স্বরূপতঃ একই বস্তু (উভয়েই অগ্নি), তজ্বূপ ঈশ্বর এবং জীবও স্বরূপতঃ 
একই বস্তু ( চৈতন্ত ) ; ইশ্বর বিভূ-চৈতন্ত, জীব অণুচৈতন্ত ৷ “প্রমাণুরেবায়ং জীবো ন বিভূঃ। বেদান্তহৃত্র | ২৷৩৷১৮ 
সুত্রে গোবিন্দভাব্য। “এষোহণুরাত্মা। মুণ্ডক ৩৷১৷৯॥? শ্রতিতে যে যে স্থলে “আত্মাকে মহৎ বা বিভু” বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সেই স্থলে আত্মা-শব্দে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে _ জীবাত্থাকে লক্ষ্য করা হয় নাই। 
নিদাস্তহত্র। ২২০ হুত্রের গোবিন্ভাষ্য। চৈতন্যাংশে উভয়েই এক--অভেদ। কিন্ত শ্ডুলিদ যেমন জলদগ্িরাশি 
নহে, হইতেও পারে না; তদ্রপ অণুচৈতন্ত জীবও বিভু-চৈতন্ত ঈশ্বর নহে, হইতেও পারে না ; অথুত্ব ও বিভুত্ব হিসাবে 
জীব ও ধখরে ভেদ আছে ; ঈশ্বর বিভু-বস্ত_-অতি বৃহৎ; কিন্তু জীব অণু বস্ত--অতি ক্ষুদ্র; কেশাগ্রকে শত ভাগ 
করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগকে আবার শতভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগ সমগ্র কেশের তুলনায় যত ক্ষুদ্র হয়, ঈশ্বরের 
তুলনায় জীব তদপেক্ষাও কুদ্র। এইরূপে জীব ও ঈশ্বরে ভেদ এবং অভেদ ছুই বর্তমান; উভয়েই চিতস্ত বলিয়া 
তাহাদের মধ্যে অভেদ, কিন্তু অগুত্ব ও বিভুত্ব হিসাবে তাহাদের মধ্যে ভেদ। পরমাত্মনোহন্তো জীবঃ__জীব 


DD 


৭ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল৷ ৬৪৯ 
তথাহি শ্রীভগব্দগীতায়।ং (৭1৫) 


জীবতত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ব শক্তি 
গীত! tO অপরেয়মিতত্তন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌ । 
-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥ ১১২ _ জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং াৰ্য্যতে জগৎ ॥ ৬ 
ল্লৌকের সংস্কৃত টাকা 


ইয়ং গ্রকুতির্যহিরঙ্গাখা শক্তিঃ, অপরা অন্তুৎকৃষ্টা জড়ত্বাৎ। ইতোহন্তাং প্রকৃতিং তটস্থাং শক্তিং জীবভূতাং 
পরামুতকষ্টাং বিদ্ধি চৈতন্তত্বাৎ। অন্তা উত্রুষ্টত্বে হেতুঃ যয়া, চেতনয়া ইদং জগৎ ধাধ্যতে স্বভোগার্থং গৃহতে 


চক্রবর্তী ॥ ৬ ॥ 
গৌর-কুপা-তরন্িণী 'টাক। 


পরমাত্মা হইতে ভিন্ন: বেদান্তসত্র । ২৷৩৷১৮ স্থত্রের গোবিন্দভায |” ভেদের আন্ত হেতু পরবর্তী পয়ারে বলা 
হইয়াছে। 

১১২ জীবতত্ব হইল ঈশ্বরের শক্তি--জীবশক্তি বা তটস্থ। শক্তি ; আর ঈশ্বর হইলেন এই জীবশক্তির অধিকারী 
বা নিয়ন্তা শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে মধ্বন্ধ, জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ । এই ছু'য়ের 
সম্বন্ধ হইতেছে অচিন্তা-ভেদাভেদ | ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ বর্তমান । ১৪৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ৷ সময় সময় কণ্তুরীর 
অন্ুভবব্যতীতও তাঁহার গন্ধের অনুভব হয়_-অর্থাৎ শক্তিমানের অন্ুভবব্যতীত শক্তির অনুভব হয় ; তাহাতে শক্তি- 
শক্তিমানে ভেদ আছে বশিয়। মনে হইতে পারে । একই বস্তুতে বিভিন্ন শক্তির বিকাশ দেখিলেও শক্তি ও শত্তিমানের 
ভেদ গ্রতীত হয়; কিন্তু ক্তুরী হইতে পৃথকভাবে যেমন কন্তুরীর গন্ধের কল্পনা কর! যায় না, তদ্রপ শক্তি ও শক্তিমান্‌ 
পরম্পর অনুপ্রবেশ করে বলিয়া শক্তিমান্‌ হইতে পৃথক ভাবে শক্তিরও ধারণা কর! যায় ন! 5 এই হিসাবে শক্তি ও 
শক্তিমানে অভেদ। এইরূপে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই বিদ্যমান ॥ তাই জীবে এবং 
ঈশ্বরেও ভেদ এবং অভেদ উভয়ই বিগ্মান। “তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তি শক্তিমতোঃ পরম্পরনুপ্রবেশাৎ শক্তি- 
মদ্ব/তিরেকে শক্তিব্যতিরেকাৎ চিত্বাবিশেষাচ্চ ক্চিদভেদনির্দেশ একন্সিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্যদর্শনাৎ ভেদনির্দেশশ্চ 
নাসমঞ্জসঃ1__পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৩৭ ॥” এ সমস্ত কারণে জীবকে ঈখরের ভেদাভেদ-প্রকাশ বলা হয়। “কৃষ্ণের তটগ্ছা 
শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ৷ ২।২০1১০১॥৮ ভূমিকায় জীবতত্ব-পরবনধ দ্রষ্টব্য । ১৷২৷৮৬। এবং ১1৪/৮৪ পয়ারের টাকা! দ্রষ্টব্য । 

ইথে_এই বিষয়ে ; জীব যে ঈশ্বরের শক্তি, তদ্বিষয়ে। পরমাণ__প্রমাণ। জীব যে ঈশ্বরের শক্তি, গীতা 
ও বিষ্ণুপুরাণাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই উক্তির সমর্থনার্থ নিয়ে গীতা! ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত 


হইয়াছে। 
শ্লে।। ৬1 অন্বয়। মহাবাহে৷ (হে মহাবাহু অৰ্জ্জুন)! ইয়ং (এই প্রকৃতি) অপর (অন্গৎকষ্টা ); 


ইতঃ (ইহা! হইতে ) অন্যাং ( ভিন্ন ) জীবস্থৃতাং ( জীবশক্তিরূপা ) মে (আমার ) পরাং (উৎকৃষ্টা ) প্রক্কৃতিং ( প্রকৃতিকে ) 
বিদ্ধি (জান); যয়া (যদ্দার-_বে উৎকৃষ্ট প্রকৃতিদ্বারা ) ইদং (এই ) জগৎ ( জগৎ) ধার্য্যতে ( ধৃত হইয়াছে )। 

অনুবাদ । শ্রীরুষ্ণ অন্্রনকে বলিলেন--“হে মহাবাহো ! ইহ! (পূৰ্ব-গ্লোকে যে প্রকৃতির কথা বলা 
হইয়াছে, তাহা), নিকষ্টা প্রকৃতি ; ইহা হইতে ভিন্ন জীবশত্তিরূপ। আমার আর একটা উৎকৃষ্ট প্রকৃতি আছে, তাহা তুমি 
জানিবে। এই উতৎকৃষ্টা প্রকৃতিই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।” ৬। 

ইয়ং_এই, প্রকৃতি । আলোচ্য-ক্লোকের ঠিক পূর্ববর্তী “ভূমিরাপোইনলো বায়ু রিত্যাদি” (গীতা। ৭181) 
প্লোকে ক্ষিতি, অগ্‌ তেজ, বায়ু, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-_এই আটটা বহিরঙ্গা-শক্তিভূত৷ প্রকৃতির কথা বলা 
হইয়াছে। এস্থলে ইয়ং-শব্দে সেই বহিরঙ্গা-শক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অপরা-ন পরা (শ্রেষ্ঠা) অপরা ? 
যাহা শ্রেষ্ঠা নহে 5 নিক্বষ্ট।; সেই বহিরঙ্গা-প্রকৃতি জড়; তাই তাহাকে নিকষ্টা বলা হইয়াছে। ইহা হইতে ভিন্ন 
( অন্ত|) যে প্ৰকৃতি, তাহা জীবভুতা--জীবশক্তিপ। ; তটস্থা-শক্তিরপ| ; এই শক্তি হইতেই জগতের সমস্ত জীব 


tl অন্ৰীচৈতন্তচরিতামৃত [ ৭ম পরিচ্ছেজ 


তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬৭1৬১) অবিগ্তাকম্মসংজ্ঞান্তা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ 
বিকুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেব্রজ্যাখ্যা তথাপরা ৷ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
অবিষ্া কৰ্ম্ম কার্যং যন্তাঃ সা, তৎসংজ্ঞা মাযেত্যর্থঃ। যন্তগীয়ং বহিরঙ্গা, তথা প্ন্তান্তটস্থশক্তিময়মণি জীবমাবরিতুং 
সামর্থমন্তীতি। ভগবৎসনার্ভে শ্রীজীব ॥ ৭ ॥ 


গৌর-কুপা"তরঙ্গিণী টীকা 


নিঃস্থত হইয়াছে; এজন্য ইহাকে “জীবভূতা” বল! হইয়াছে; এই জীবভূত। প্রক্ৃতিই পরা__উৎকুষ্টা ; ইহা চৈতন্টময়ী 
প্রকৃতি বলিয়া ইহাকে উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে।  ক্ষিত্যপ-তেজ-আদি যে প্রকৃতির বিকার, তাহা! ভগবানের বহিরঙ্গা- 
শক্তি, তাহা জড়, তাই তাহা নি্ষ্টা; কিন্তু জীবসমূহ যে শক্তির অংশ তাহা ভগবানের তটস্থ। শক্তি, তাহা জড় নহে 
_পরন্ত চৈতন্তগয়ী শক্তি তাই তাহা জড়-বহিরঙ্গাশক্তি হইতে উতকুষ্টা। যয়েদং ইত্যাদি--এই চৈতন্তময়ী জীব- 
শক্তি (স্বীয় ভোগের নিমিত্ত) এই জগৎকে ধারণ (গ্রহণ ) করিয়া রহিয়াছে।. এই জগতে জীবের যত কিছু ভোগ্যবস্ত 
(শয্যাসনাদি ) আছে, তৎসমন্তই নিকৃষ্ট জড়া বহিরঙ্গা প্রকৃতির বিকার ; তৎসমস্ত (অথবা সেই জড়া প্রকৃতি ) হইল 
ভোগ্য, আর জীব হইল তাহার ভোক্তা ; জীব চেতনাময় বলিয়াই অচেতন জড়-জগৎকে স্ব-স্ব-কর্মান্ুসারে ভোগ 
করিতে পারে। জীব হইল জীবশক্তির অংশ ; এই জীবশক্তিভূত জীব যে বহিরঙ্গাশক্তি-ভুত জগৎকে স্ব-স্ব-কর্ম্মামুসারে 
ভোগের জন্য গ্রহণ করিয়াছে--তাহাই হইল জীবশক্তিকর্তৃক জগতের ধারণ) এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়াই বলা 
হইয়াছে “বয়েদং ধার্য্যতে” ইত্যাদি ৷ 


জীব যে শ্রীক্বষ্ণের শক্তি--জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি, আর শ্রীক্ব্চ যে এই- শক্তির শক্তিমান্_তাহাই এই 
গ্লোকে এদগিত হইল । 


সনে ।৭। অন্বয়। বিষ্ণুশক্তিঃ ( বিষ্ণুশক্তি ) পর! (পরাশক্তি নামে) প্রোক্ত! (কথিত হয়); অপর! (অপর 
শক্তি) ক্ষেত্ৰজ্ঞাখ্য| ( ক্ষেত্ৰজ্ঞ-শক্তিনামে কথিত হয় )) ন্ট] তৃতীয়া (অন্ত একটা তৃতীয়া শক্তি) অবিদ্বাকৰ্ম্ম-ংজ্ঞা 
( অবিষ্া-কর্ম-নামে ) ইয্যতে (অভিহিত হয় )। 

অন্ুুবাদ। বিষ্ণুশক্তি পর! নামে অভিহিত, অপর একটা শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি; অন্ত একটা তৃতীয়! শক্তি 
অবিষ্ঠা-কর্মা-সংস্ঞায় অভিহিতা। ৭। 

ভগবানের শক্তিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় । প্রথমতঃ বিষ্ণুগক্তি-এস্থলে  দ্বরূপ- 
শক্তি বা অস্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিকেই বিষ্ণুশক্তি বলা হইয়াছে ; কারণ, ইহাকে প্র|--শ্রেষ্টা বলা হইয়াছে ; _ অন্তরঙ্গা 
চিচ্ছক্তিই শক্তিবৰ্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বিতীয়তঃ, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য|-ক্ষেতরজ্জ-নারী শক্তি; ইহার অপর নাম জীবশক্তি 
বা. তটস্থ। শক্তি। তৃতীয়তঃ, অবিষ্ভাকর্মাসংভ্ঞা-_মায়াশক্তি। “ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভেদ-হেতুভূতং বিষ্ণোঃ শত্ত্যন্তরমাহ 
অবিষ্যেতে কর্ম্মেতে চ সংজ্ঞা বস্তা সা তথাচ মায়োগলক্ষ্যতে হেতুহেতুমতোরবিদ্যাকর্ম্মণোরেকীক্বত্যোক্তিঃ 
সংসারলক্ষণকার্য্যেক্যাৎ।'? অবিগ্ঘ। হইল ব্যাপক, কর্ম হইল তাহার ব্যাপ্য ;" এন্থলে, ব্যাপ্য -ও ব্যাপককে--হেতু ও 
হেতুমান্‌কে একীভূত করিয়া বলা হইয়াছে। অবিদ্ধ। এবং কর্ম্ম সংজ্ঞা বাহার--মায়া। অবিষ্। অর্থ মায়া ইহা 
ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি ; সংসারও মায়ার কার্য্য--কার্য্য-কারণের অভেদ মনে করিলে, তাহাও মায়া-_বহিরজা-শক্তি) 
তাং কারণরূপা অধিহ| এবং তাহার কার্য্যরপ সংসার-__এই উভয়েই ভগবানের . বহিরঙ্গা-শক্তি মায়া ১: ইহাই তৃতীয়া 
শক্তি। ইহা বহিরঙ্গা-শক্তি হইলেও ভাটন্থশক্তিমর জীবকে আবুত করিতে পারে । 

জীব যে ঈশ্বরের শক্তি, এই গ্লোকেও তাহা প্রদগিত হইল | ১৷২৷৮৬ পরারের টীকা! দ্রষ্টব্য । 


৭ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৫৫১ 
হেন জীবতত্ব লঞা লিখি পরতত্ব। আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরমহত্ব ॥ ১১৩ 


গোৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 

১১৩1 বেদান্তস্ত্ের মুখ্যার্থে জীবভত্ব বর্ণনা করিয়া শঙ্করাচার্য্যের গৌণার্থ খণ্ডন করিতেছেন । 

ৃখ্যার্থান্ুসারে প্রভু বলেন--জীব অণুচৈতগ্য, ব্রহ্ম বিভুটৈতন্ত ; জীব ব্রহ্মের শক্তি, ত্রঙ্দ তাহার শক্তিমান ; 
কেবল চৈতগ্যাংশে জীব ও ব্রঙ্গে অভেদ ;। আর সমস্ত বিষয়ে জীব ও ত্রন্মে ভেদ আছে_-এই ভেদ নিত্য ; মায়াবন্ধন 
হইতে মুক্ত হইলেও জীবের পৃথক সত্তা থাকিবে । জীব স্বরূপতঃ ব্রনের দাস। 

শশ্বরাচার্য্য বলেন-_জীব "ও ব্রন্মে -অভেদ, কোনও ভেদ নাই) বুদ্ধি-আদি উপাধির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট 
ব্ৰহ্মই জীব ; জ্ানবলে এই উপাধি নষ্ট হইয়া গেলেই জীব ওব্রদ্ধ এক হইয়া যাইবে। “অপি চ ন জীবো নাম কম্চিং 
পরস্নাদাত্মনোহগ্তো বিশ্বতে সদেব তুপাধিসম্পর্কাজ্জীর ইত্যুপচরধ্যতে ইত্যসকৃৎ প্রপঞ্চতম্‌। বেদান্তক্ত্র । ৩২।৯ স্থত্রের 
শঙ্করভাষ্য। যাবদেব চায়ং বৃুদ্ধ্যপাধিসন্ধন্তাবদেবাস্ত জীবন্ত জীবত্বং সংসারিত্ব্চ, পরমার্থতস্ত ন জীবো নাম 
বুঢ্যুপাধিপরিকল্লিত স্বরপব্যতিরেকেণান্তি । : ব্রম্মহুত্র । ২1৩৬০ স্ত্রের শঙ্করভাষ্য |” হেন জীবতত্ত্ব ক্ৃষ্চশক্তির 
অংশ অণুচৈতন্তজীব । লিখি পরতস্ত্র-পরতত্ববঙ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা। আচ্ছন্ন করিল-_-আবুত 
করিল; ঢাকিয়! রাখিল । : শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরমহস্ত = ঈশ্বরের বিভুত্ব, যাহা সর্ববিষয়ে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 

অণুচৈতন্য জীবকে বিভূচৈতন্য ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিলে বিভুটচতন্ট ঈশ্বরেরই মহিম! খর্ক কর! হয়। 
ঈশ্বরের মহিমা সাধারণ লোকের অজ্ঞাত ; তাই শঙ্করাচার্য্যের কথায় ঈশ্বর ও জীবে অভিন্ন মনে করিয়া সাধারণ জীবের 
ধারণ! হইবে যে, ঈশ্বরের শক্তি-সামর্থ্যাদি জীবেরই শক্তি-দামর্থ্যের তুল্য ; তাহাতে সাধারণ লোকের নিকটে ঈশ্বরের 
মহিমা আচ্ছন্ন হইয়াই থাকিবে, খর্ব হইয়াই থাকিবে । মহাসমুদ্রকে ্চ্যগ্রস্থিত জলকণারপে পরিচিত করিলে সমুদ্রের 
মহিমাঁকেই খর্ব কর! হয়।' বড়কে ক্ষুদ্রের সমান বলিলে বড়র-ই মহিমা-হানি হয়। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যায় 
্রন্মের মহিমা খর্ব করা হইয়াছে, ইহাই প্রভুর অভিপ্রায় 

নৃসিংহতাপনীর-( ২1৫।১৬১ ) ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য নিজে লিখিয়াছেন-__“মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্ব! ভগবস্তং 
ভজন্তে। :__দুক্রব্যক্তিরাও ভক্তির কৃপায় স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাঁকেন।” জীব ও ব্ৰঙ্গ 
যদি কোনও ভেদই না! থাকে) মুক্ত জীব যদি ব্রগ্মের সঙ্গে একীভূতই হইয়া যায়, তাহা হইলে-ুক্তাবস্থায় কোনরূপ 
উপাধি না থাকায়-_মুক্ত জীবের পক্ষে স্বতন্রদেহ ধারণ সম্ভবই হইতে পারে না। তথাপি শঙ্করাচার্য্যই যখন 
লিখিয়াছেন, মুক্তাবগ্থায়ও জীব স্বতন্ত্রদেহ ধারণ করিতে পারে, তখন ম্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে, জীবের নিত্য-স্বতন্ত্র সত্তা 
তিনিও স্বীকার করেন। 

বেদাস্তের জীবতত্ববিষয়ক কয়েকটা সুত্রের ভাষ্যে গ্রীপাদশঙ্করাচার্য্যও জীবস্বরূপের অণুত্ব-স্বথীকার করিয়াছেন। 
উৎক্ান্তিগত্যগতীনাম্‌। : ২1৩১৯ স্থত্রের ভায্যের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন-__অগুরাক্মেতি গম]তে জীবাত্মা 
অণু--ইহাই প্রমাণিত হইল। স্থাত্মনা চোত্তরয়োঃ। ২1৩২ -ুত্রের ভাষোও অনুরূপ সিদ্ধান্তই তিনি করিয়াছেন 
তন্মাদগি অস্ত অণুত্বসিদ্ধিঃ ইহা হইতেও জীবাত্মার অণুত্বই সিদ্ধ হইতেছে । ইহার পরের সুত্রে স্বয়ং ব]াসদেবই 
এক পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। পুর্বপক্ষটী এই । যদি কেহ বলেন, আত্মা অণু নহে) 
কেনন! শ্রতিতে-আত্মাকে : মহান্‌ বলা হইয়াছে। এই  পূর্বপক্ষের খণ্ডনার্থ সত্রকার ব্যাসদেব বলিতেছেন 
নাধুরতগ্ছুতেরিতি  চে্েতরাধিকারাৎ। ২1৩২১ হৃত্রের পদগুপিকে ভাঙ্গা লিখিলে এইরূপ হইবে। ন 
অণুঃ (আত্মা অণুপরিমাণ নহেন) অততশ্রুতেঃ (শ্রোতিতে এইরূপ উল্লেখ নাই, অন্যরপ উল্লেখ আছে। আত্ম! 
বৃহৎ__এইরূপ শ্রুতিবাক্য দেখিতে পাওয়া বায়)॥ ইতি চেৎ (ইহা যদি কেহ বলেন) ন (না), ইতরাধিকারাৎ 
(যেখানে আত্মাকে বৃহৎ বল! হইয়াছে, সেখানে অন্ত আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। বা ব্রন্ধকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, 
জীবায়াকে লক্ষ্য করা হয় নাই)। শদ্করাচার্য্যও ক্রতিগ্রমাণ উল্লেখ করিয়া উক্তরূপ অর্থ ই করিয়াছেন এবং 
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উপসংহারে লিখিরাছেন-_তম্মাৎ প্রাজ্ঞবিষয়ত্বাং পরিমাণাস্তর-শ্রবণস্ত ন জীবস্তাণুত্বং বিরুধ্যতে | পরিমাণাস্তশ্রবণ 
প্রাজ্ঞ (ব্ৰহ্ম )-বিষয়ক বলিয়া জীবের অণুত্ব স্বীকার্য্য । তাহার পরবর্তী স্থত্রে_স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ | ২৷৩৷২২ স্ুত্রের 
ভাষ্য তিনি বলিয়াছেন “এফোহ্ধুরাত্মা”_-ইত্যাদি : শ্রুতিতে সাক্ষাদ্ভাবেই জীবের অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে। 
“বালাগ্রশতভাগন্ত শতধাকরিতশ্ততু । ভাগো 'জীবঃ ষ. বিজ্ঞেয়ঃ |”-_এই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও (৫1৯) তিনি উল্লেখ 
করিয়াছেন |. তারপর একটা পূর্বপক্ষ উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদি আত্ম! অণু হন, তাহা হইলে তিনি দেহের 
একাংশেই থাকেন ; এবং একাংশে থাকিলে সমগ্র দেহে বেদনাদির জ্ঞান হয় কিরূপে? গ্রীষ্মকালেই বা সমস্ত দেহে 
তাপ অনুভূত হয় কেন? উত্তরে, অন্তান্ত ভাষ্যকারদের ন্যায়, তিনিও বলিয়াছেন__পরবর্তী ্ত্রেই তাহার উত্তর 
পাওয়া যায়। পরবর্তী স্থত্রটী হইতেছে এই | : অবিরোধশ্চন্দনবৎ। ২৩২৩ ॥ আত্মার অণুত্ব এবং: সমগ্রদেহে 
বেদনাদির অনুভব__এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ নাই । চন্দনবত__যেমন একবিন্দু চন্দন দেহের একস্থানে থাকিলে সমগ্র 
দেহেই তাহার সিগ্ধত| ব্যাপ্ত হয়। পরবর্তী সুত্রে সুত্রকার ব্যাসদেবই এক পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া উত্তর দিয়াছেন। 
অবস্থিতি-বৈশেধ্যাদিতি চেন্নাভ্ঃপগমাদ্হৃদিহি ॥ ২।৩।২৪.॥ অবস্থিতি-বৈশেষ্যাৎ__চন্দনবিন্দু দেহের একস্থানে অবস্থিত 
থাকে, তাহ! আমরা দেখি) সর্ধদেহে তাহার স্নিগ্ধতার ব্যাধিও আমরা অন্ভব করি। বেদনাদি সমগ্র দেহেই 
( িগ্ধতার গ্যায় ) অনুভূত হয়; কিন্তু আত্মা যে চন্দনবিন্দুর স্টায় দেহের একস্থানে আছে, তাহা আমরা দেখি না। 
আত্ম। যদি অণু হয়, একস্থানেই থাকিবে, সমগ্র দেহে থাকিতে পারে 'ন৷। সুতরাং আত্মার অণুত্ব অন্ুমানমাত্র। 
শ্রুতি চেং_এইরূপ যদি কেহ বলেন (ইহাই পুর্বপক্ষ ), উত্তরে বলা যায়, ন (না ) অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি__আত্মা 
হৃদয়ে অবস্থান করেন, ইহা! শ্রুতিতে আছে। “হৃদি হি এব আত্মা । প্রশ্নোপনিষৎ ॥- স বা এষ আত্মা হৃদি। 
ছান্দোগ্য। ৮৷৩৷৩॥” এইরূপ ভাবে আলোচনা করিয়া শ্রীপাদ-শঙ্চরাচারধ্য. উপসংহারে বলিয়াছেন। তশ্মাৎ 
ষ্টন্তদা্টত্তিকয়োরবৈষম্যা'দ্‌ যুক্তঃমবৈতাদবিরোধশ্চন্দনবৎ।- দৃষটাস্তদাষ্টণস্তিকের বৈষম্য নাই বলিয়া চন্দনের দৃষ্টান্ত 
অসামঞ্ন্ত কিছু নাই। যাহ! হউক, উক্ত স্ুত্রের পরবর্তা_-গুণাৎ বাঁলোকবৎ (২৩২৫), ব্যতিরেকো গন্ধবৎ 
(২৩২৬), তথা চ দৰ্শয়তি (২৩২৭) এবং পৃথগুপদেশাৎ (২৷৩৷২৮ ) এই চারিটা_স্থত্রেও শ্রীপাদ শঙ্কর উক্তরূপ 
সিদ্ধান্তই স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরবর্তী--তদ্গণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ (২1৩২৯ )_্ত্রে 
তিনি বলিয়াছেন, পূর্বোক্ত স্ত্রসমূহে জীবের সম্বন্ধে ঘাহা বলা হইয়াছে, সে সমস্ত পুর্বরপক্ষের কথ! । বস্তুতঃ জীব 
অণু নহে). জীব ব্ৰহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্ৰন্মের যাহা পরিমাণ, জীবেরও তাহাই পরিমাণ। ব্রহ্ম অনন্ত; স্থতরাং 
জীবও 'অনস্ত--অণু নহে । ইত্যাদি । সুত্রের তু-শব্দের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন--“তু-শবঃ পক্ষং ব্যবর্তয়তি । ন এতদ্‌ 
অস্তি অগুঃ আত্ম ইতি। -_তু-শৰে পূর্বপক্ষকে নিরস্ত করা হইয়াছে। পূর্বপক্ষ বলেন__আত্মা অণু; বস্তুতঃ তাহা 
নহে।” আপাদ রামান্জাদি ভাষ্তকারগণ এই (২।৩১৯) স্থত্রকে পূর্বপক্ষ-নিরসনার্ক. বলেন নাই এবং 
তংপূর্ববর্তী সতরগুলিকেও বিরুদ্ধবাদী-পূর্বাপক্ষের উক্তিজ্ঞাপক বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ, এই কয়টা স্বত্রের 
মুখ্য বিচাৰ্য্য বিষয়ই হইতেছে-__জীবাত্মীর পরিমাণ । ২৩1১৯ এবং ২1৩২০ সুত্রে বল! হইল জীবাত্মা অণু-পরিমিত। 
পরবর্তী ২৩২১ হইতে ২৩২৮ পর্যন্ত আটটী সুত্রে নানাবিধ শ্রুতি-প্রমাণের উল্লেখ পূর্বক জীবের অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত 
কর] হইয়াছে এবং তন্মধ্যে বিরুদ্ধবাদী পূর্ববপক্ষের (অর্থাৎ যাহারা মনে করেন, আত্মা অণু নহে, বৃহত্ব_-বিভু, তাহাদের) 
মতের উল্লেখপূর্বাকও শ্রুতি গ্রমাণাদিদ্বারা৷ তৎসমুদয়ের খণ্ডন করা হইয়াছে। জীবের অণুত্ব যদি স্ত্রকার ব্যাঁসদেবের 
অভিপ্রেতই না হইবে, তাহা হইলে তিনি এতগুলি সুত্ৰদ্বার! বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তাহা প্রতিষ্ঠিই বা করিলেন 
কেন? যদি জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদনই তাঁহার অনভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে সর্কপ্রথমেই তিনি তদনুকুল সুত্রের 
উল্লেখ করিতেন এবং তাহার পরে বিরুদ্ধবাদী পুর্বরপক্ষের ( অর্থাৎ যাহারা জীবের বিভুত্ব স্বীকার করেন না, অণুত্বই 
স্বীকার করেন, তাহাদের ) মতের অবতারণা করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেন। ইহাই হইত স্বাভাবিক রীতি। কিন্ত 
শীপাদ শঙ্কর বলেন এস্থলে হুত্রকার আগেই পূর্বপক্ষের মত (জীব অণু_এই মত ) উল্লেখ করিয়৷ তাহাকে নানা 
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ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার পরে ২৷৩৷২৯ সুত্রে তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। ২।৩।২৯ স্ুত্রের যেরূপ ভাষ্য বা অর্থ 
শ্রীপাদ শঙ্কর করিয়াছেন, তাহাই যদি একমাত্র অবিসংবাদিত অর্থ হইত, তাহা হইলেও তাঁহার অভিমত একেবারে 
উপেক্ষণীয় হইতে পারিত না. কিন্তু তাহার অর্থই একমাত্র অর্থ নহে। অন্তান্য ভাষ্যকারগণ অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন 
এবং তাহাদের অর্থবারা ইহাও বুঝা যায়, যে, সুত্রকার ব্যাসদেব জীবাত্মার পরিমাণ নির্ণরব্যাপারে বিরুদ্ধপক্ষের মতের 
আলোচনায় স্বাভাবিক পন্থারই অবলম্বন করিয়াছেন প্রথমে নিজের প্রমেয় তত্বের উল্লেখ করিয়া তারপরে বিরুদ্ধ- 
বাদীদের মতের উল্লেখপূর্কাক খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করিতে. হইলে মনে করিতে হয়_- 
ব্যাসদেব একটা অস্বাভাবিক পন্থাই গ্রহণ করিয়াছেন । জীবের অথুত্ব-প্রতিপাদক এবং বিরুদ্ধবাদীদের মত-খও্ডনাত্মক 
যে সমস্ত ্থত্রের উল্লেখ ব্যাসদেব করিয়াছেন, ততসমন্ত অতি সহজ এবং পরিষ্কার; তাহাদের কোনটারই একাধিক 
অর্থ হইতে পারে না; তাই সে সমগ্ত সুত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করকেও অণুত্ব-প্রতিপাদক অর্থ ই করিতে হইয়াছে । 
মনে হয়, জীব ও ব্রন্মের অভেদ-তত্ব প্রতিপাদনের আগ্রহাতিশয্যবশতঃই শ্রীপাদ জীবের অথুত্ব স্বীকার করিতে 
গারিতেছেন না। এ 


তাই উক্ত ২।৩।২৯ কুত্রের ভাষ্মোপক্রমে জীব অণুপরিমিত হইতে পারে না কেন, তাহার হেতুরপে তিনি 
বলিয়াছেন-_“উৎপত্ত্যশ্রবণাৎ। পরস্তৈব তু ব্রহ্মণঃ প্রবেশশ্রবণাৎ তাদাত্ম্যোপদেশাচ্চ পরমেব ব্রহ্ম জীব ইত্যুক্তম্‌ । 
পরমেব চেদ্‌ ব্রদ্ম জীবস্তহি যাবৎ পরং ব্রহ্ম তাবানেব জীবো ভবিতুমর্তি। পরস্ত চ ব্রহ্মণুঃ৷ বিভুত্বমায়াতং 
তন্মা্‌্‌ বিভুজীবঃ।-জীবের উৎপত্তির কথা জানা যায় ন! বলিয়া, পরত্রহ্মেরই প্রবেশের কথা শুন! যায় 
বলিয়া, জীবত্রন্মের তাদাত্ম্যের কথ। শুনা যায় বলিয়া পরত্রন্মই জীব । ব্ৰহ্মই যদি জীব হয়, তাহা, হইলে 
ব্ৰন্মের যে পরিমাণ, জীবের পরিমাণও তাহাই হইবে । পরত্রন্ম বিভু ;' স্থুতরাং জীবও বিভু।” জীবের 
বিভুত্ব-সন্বন্ধে তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, সেই যুক্তির অন্তরপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে। যথা--ধাহারা জীবের 
অণুত্ব স্বীকার করেন, তাহারাও গুদ্ধজীবের জন্মাদি বা. উৎপত্তি স্বীকার করেন না; শুদ্ধজীব অনাদি । সুতরাং 
জীবের উৎপত্তির কথা শুনা যায় না বলিয়াই যে জীব অণুপরিমিত হইতে পারে না, এই যুক্তি বিচারসহ নহে। 
ব্রহ্মের প্রবেশের কথা__শুদ্ধজীবের উৎপত্তি নাই, কিন্তু মায়াবন্ধ জীবের দেহের উৎপত্তি আছে স্থাষ্টসময়ে ; কর্মফল 
ভোগের নিমিত্ত সেই দেহে জীবাত্মা প্রবেশ করে এবং ব্রহ্মও পরমাস্মারপে প্রবেশ করেন। শ্রীপাদ শঙ্কর বোধ হয় 
ধরিয়া লইতেছেন যে সৃষ্ট দেহে প্রবিষ্ট ব্ৰহ্মই জীবাস্মা) তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে জীবদেহে অগৃষ্ঠমাত্র 
পুরুষরূপে পরমাত্মারপী ব্র্ম আছেন --এই শ্রুতিবাক্যের এবং দ্া সপর্ণা সবুজা সখায়া-_ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেরও 
সার্থকত| থাকিত না। তারপর তাদাত্ব্য-সন্বন্ধে__চিদংশে  শুদ্ধজীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন বলিয়া তাদাতযপ্রসঙ্গও অসঙ্গত 
হয় না। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তি কেবলমাত্র যে তাহার মতেরই পোষণ করে, তাহাই নয়। তাই ত্রন্গের গ্রায় 
জীবও বিভু-এই সিদ্ধান্ত বিচারহ হইতে পারে ন!।: এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে গেলে, এষঃ' অণুঃ আত্মা, 
বালাগ্রশতভাগস্ত ইত্যাদি বহু শ্রতিবাক্যকে উপেক্ষা করিতে. হয় | তিনি. বলেন-- শ্রৃতিতে জীবাত্মার ওঁপচারিক 
অণুত্বের কথাই বল! হইয়াছে, পারমাধিক অণুত্বের কথ! বলা হয় নাই; কিন্তু তাহার এই উক্তির অন্নকূল কোনও 
শ্রতিপ্রমাণ তিনি দেখান নাই। কেবলমাত্র লক্ষণ! বা গৌণীবৃত্তির আশ্রয়েই তিনি জীবের অণুত্ববাচক শ্রুতিবাক্য- 
গুলিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। তত্বমসি ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে তিনি ধরিয়া! লইয়াছেন,_জীব ও ব্ৰহ্ম সৰ্বতো- 
ভাবে অভিন্ন, কিন্তু তাহার এইন্নপ অর্থ যে বিচারসহ, তাহাও বলা যায় ন! । তাহার হেতু এই । 


1 যে সকল শ্রুতিবাক্যের উপরে শ্রীপাদ শঙ্করের জীব-ব্রন্মের অভিন্নত্বকে তিনি প্রতিষঠিত করিতে: চেষ্টা করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল এই কয়টি £-_তত্বমসি, অহং ব্রন্ধান্মি, একমেবাদিতীয়ম্‌, সৰ্বং খন্বিদং ব্রহ্ম, অয়মাত্তা 


রন, ব্ৰহ্মবিৎ ব্ৰন্মৈব ভবতি, ইত্যাদি । এই সকল শ্রুতি, ৰীপাদ: শঙ্করের মতের কিঞ্চিৎ আনুকূল্য বিধান করে সত্য, 
২/৭০ 
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গৌর-কৃপা-তরজিণী টাকা 
কিন্তু অন্যমতাবলম্বীদের মতেরও প্রাতিকুল্য করে না । তত্বমসি, অয়মাত্মা ব্ৰহ্ম ইত্যাদি শ্রুতির লক্ষণাবৃত্তির অথই 
শঙ্কর-মতের পোষক । 
একমেবাদ্ধিতীয়ম্_এই শ্রুতির মর্ম হইতেছে এই যে ব্র্গব্যতীত অপর কোনও বস্তু কোথায়ও নাই। 
অন্তমতাঁবলম্বীরাঁও এ-কথাই বলেন | জগৎ যদি ব্রন্মের পরিণাম হয়, ব্রহ্ম যদি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হয়, 
জীব যদি ব্রচ্মের চিৎকণ অংশ হয়, তাহ! হইলেও ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ই হইলেন । “সর্ব খন্বিদং ত্রহা-স্ন্ধেও সেই 
কথা। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্য দুইটি শঙ্করাচার্যের মতের এবং অন্ত মতাবলম্ীদের মতেরও পোষক । সুতরাং ইহাদের 
দ্বারা কেবল শাঙ্বর-মতই প্রতিঠিত হইল, অন্ত মত নিরসিত হইল-_একথা বলা চলে না। 
তত্বমসি, অহং ব্রঙ্গান্সি, অযমাত্মা ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিৎ ব্রদ্মৈব ভবতি--এই কয়টা শ্রাতির যথাক্রুত তাৎপর্য্যে জান! যায়, ব্রক্মই 
জীব। জীব যদি ব্ৰহ্ষের চিৎকণ অংশ হয়, তাহা হইলেও ব্রদ্দই জীব হয়েন-_জলদগ্রিরাশির স্ফুলিঙ্গও যেমন অগ্নি, 
তদ্রপ । শ্ষুলিন্ কিন্তু অলদগ্নিরাশি নহে। স্থতরাং এই শ্রতিবাক্যগুলিঘারাও কেবলমাত্র শঙ্ষরের মতই প্রতিষ্ঠিত 
হয় না। অন্তমতও প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও যুক্তি আছে। উক্ত শ্রুতিগুলি হইতে জানা গেল-__জীব ব্ৰহ্মই ৷ 
কিন্তু কেবল ইহাদ্বারাই জীব ও ব্রন্মের সর্ব্তোভাবে অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয় না। জীব ব্ৰহ্মই, একথার সঙ্গে সঙ্গে যদি 
জান! যায় যে ত্রঙ্গ জীবই-স্দুলি্গও জলদগ্রিরাশিই-__তাহা হইলেও বরং জীবব্রহ্মের অভিন্নত্ব স্বীকার করা সম্ভব 
হইত কিন্তু ব্রহ্ম জীবই-__এইরপ মর্ম্মাত্মক কোনও শ্রুতিবাক্যও শ্রীপাদ শঙ্কর উদ্ধৃত করেন নাই। এইরূপ কোনও 
শ্রতিবাক্য নাইও। 
শ্রুতিতে জীব ও ব্ৰন্মের ভেদবাচক বাক্য যেমন আঁছে, তেমনি অভেদবাচক বাক্যও আছে। এমন কি একই 
শ্লাতিতেও ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্যও দৃষ্ট হয়। যেমন-_ছান্দোগ্য উপনিষদে । তত্বমসি খ্েতকেতো | 
হে স্বেতকেতো৷! তাহাই তুমি (অর্থাৎ ব্ৰহ্মই তুমি)। ৬৷৮৷৭ ॥ ইহা অভেদবাচক বাক্য । আবার ভেদবাচক 
বাক্যও ছান্দোগ্যে দৃষ্ট হয়। সর্বং খন্ধিদং ব্রক্ম। তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত॥ সকলই ব্রহ্ম ; (যেহেতু) তীহা 
হইতে উৎপত্তি, তাহাতে স্থিতি এবং তীহাতেই লয় । শান্ত চিত্তে তাহার উপাসনা করিবে । ৩১৪১ ॥ এই শ্রুতিবাক্যে 
্রন্দের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। উপাসনা বলিলেই উপান্ত এবং উপাসক-_এই ছুইকে বুঝায়। ব্রদ্ম উপান্ত, 
জীব উপাসক। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রন্মের--ভেদের কথাই পাওয়া যায়। বুহদীরণ্যকেও ভেদবাচক 
এবং অভেদবাচক বাক্য দৃষ্ট হয়। অহং ব্ৰন্মান্মি_আমি ব্ৰহ্ম হই। ইহা বুহদীরণ্যকের অভেদবাচক বাক্য । য এবং 
বেদাহং ব্ৰহ্মান্মি ইতি_ স ইদং সৰ্বং ভবতি যিনি জানেন, আমি ব্ৰহ্ম, তিনি সব হন । বু. আ. ২1৪১০ ॥ আবার 
ভেদবাচক শ্রাতিও আছে। স যথোর্ণনাভিন্তস্বনেচ্চরেদ্‌ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্া বিস্ফুলিঙ্গা বুচ্চরস্ত্যেবমেবাপ্রাদাত্মনঃ সর্ব 
গ্রাণাঃ সর্ব লোকাঃ সর্ব দেবাঃ পর্বাণি ভুতানি ব্যচ্চরস্তি। যেরূপ উর্ণনাভ তন্তু বিস্তার করে, যেরূপ অগ্নি হইতে 
গু প্রুলিঙ্গসকল নির্গত হয়, তদ্প আত্মা হইতে সকল প্রাণী, সকল লোক, সরল দেবতা এবং সকল ভূত কষ্ট 
 হইয়াছে। ২1১২০ ॥ এই শ্রুতিও জীব ও ব্রন্মের সর্কতোভাবে একরপতার কথা বলেন না। একই শ্রুতিতেই যখন জীব 
ও তরঙ্গের ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জীব ও ব্রহ্মের মর্কতোভাবে ভেদ আছে।-- 
একথা যেমন বলা চলে না ; তাহাদের মধ্যে সর্বতোভাবে অভেদ আছে-_একথাও তেমনি বলা চলে না। ইহার 
কোনওটাই শ্রুতির অভিপ্রেত হইতে পারে না। তাহা হইলে পরম্পর-বিরোধী বাক্য একই শ্রুতিতে থাকিত ন|। 
ভেদবাচক বাক্যও যেমন শ্রুতির উক্তি, অভেদবাচক বাক্যও তেমনি শ্রুতির উক্তি এবং উভয় প্রকার বাক্েই 
জীব ও ব্রন্মের সম্বন্ধের কথাই_-তত্বের কথাই-_বলা হইয়াছে। স্মতরাং উভয় প্রকার বাক্যেরই সমান গুরুত্ব দিতে 
হইবে এবং সমান গুরুত্ব দিয়া তাহাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিতে হইবে। বাস্তবিক আপাতঃদৃ্টিতে পরম্পর-বিরোধী 
আতিবাকে)র সমন্বয় স্থাপনের উদ্দেশ্যেই ব্যাসদেব বেদাত্তনুত্র লঙ্কলিত করিয়াছেন; ভাই বেদান্তনত্রের অপর এক নাম 
উত্তর*মীমাংস1। শ্রীপাদ শঙ্কর ভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলিকে ব্যবহারিক বলির উপেক্ষা করিয়াছেন এবং তাহার 


৭ম পরিচ্ছেদ ] আদি-পীলা tee 


ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ | “ব্যাসভান্ত' বলি তাই! উঠাইল বিবাদ | ১১৪ 


গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টাকা 
প্রমাণও দেখান নাই। একজন যদি নিজের যুক্তির উপরমাত্র নির্ভর করিয়| 


তাহা হইলে অপর একজন আবার ঠিক সেইরূপেই কেবলমাত্র নিজের 
যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া! অভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলিকেও ব্যবহারিক বা অপারমাধিক বলিতে পারেন। তাহাতে 
কোনওরণ মীমাংপায় পৌঁছান যায় না। এই ব্যাপারে শ্রীপাদ শঙ্কর স্থলবিশেষে যে শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, 
সে সকল শ্রতিবাকা অবিসংবাদিতভাবে তাঁহার মতের পোষণ করে না; তাঁহার যুক্তির অনুকূল যে ব্যাখ্যা তিনি এ সমস্ত 
শ্রুতি-বাক্যে আরোপ করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যাই মাত্র তাহার অনুকূলে যায় ; কিন্ত সেই ব্যাখ্যাতে শ্রুতির মৃথ্যার্থ 
প্রকাশিত হয় না? মুখ্যার্থ অন্তর্ূপ এবং সমগ্র শ্রুতির সহিত সেই মুখ্যার্থের অসঙ্গতিও দৃষ্ট হয় না। 

যাহা হউক, এই উভয়রূণ শ্রুতিবাক্যের সমন্বয়ের একটীমাত্র পন্থা আছে) তাহ! হইতেছে-_উভয়কে তুল্যরূপে 
গুরুত্বপূর্ণ বলিয়|। মনে করা। শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা করেন নাই। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু তাহা করিয়াছেন_-তিনি বলেন, জীব 
ছে; এই উভয় সম্বন্ধই তুল্যরূপে সত্য। প্রকৃত সমন্ধ হইল ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। 


এবং বন্ধে ভেদও আছে, অভেদও অ 
ভাই প্রভু বলিয়াছেন, জীব হইল--কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ- কাশ’ । “ডিভযব্যপদেশাতৃহিকুগডলবৎ (৩২1২৭ ), 


প্রকাশাশয়দ্বা তেজন্বাৎ (৩২২৮), ংশোনানাব্যপদেশা দত্যথাচাসি দীঁশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ( ২৩1৪৩ )” ইত্যাদি 
বেদান্তনত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও জীব ও ব্রঙ্মের ভেদ!ভেদ-সদ্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। 

্রীমন্‌ মহাপ্রভু বলেনব্রদ্ধ চিৎ, বিভু চিৎ; আর, জীবও চিৎ, কিন্তু অগু-চিৎ। উভয়েই হ্বরূপতঃ চিদ্বস্ত 
বলিয়া চিৎ-অংশে তাহাদের মধ্যে ভেদ নাই--জলদগ্নিরাশিতে এবং তাহার স্কুলিঙ্গে যেমন অন্ি-হিসাবে কোনও ভেদ 
নাই, তদ্রুপ । “ঈশ্বরের তত্ব যৈছে জলিত জলন। জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্সের কণ॥ ১1৭1১১১:॥ শ্ীপাদ শঙ্করও 
একথা স্বীকার করিয়াছেন--টৈভন্তাঞচা বিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাহগ্িবিস্ফুলিঙ্য়োরৌষ্াম্‌ । ২1৩৪৩ বেদাস্তস্ুত্রের ভাষ্য । 
যাহা হউক, এইরূপ অভেদের কথ! বলিয়া প্রভু ভেদের কথাও বলিয়াছেন । ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ; জীব অন্নজ্ঞ, 
অন্পশক্তিমান, ব্ৰহ্ম নিয়ন্ত॥ জীব নিয়ম্য। এই অংশে উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে। কিন্ত শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্ধের চিন্মাত্রতা, 
গ্রহণ করিয়া তাঁহার সর্বজ্রত। সর্বশক্িমত্তা পরিত্যাগ করিয়া এবং জীবেরও চিন্সাত্রতা গ্রহণ করিয়া তাহার অগ্লজ্ঞতা- 
অল্পশক্তিমন্ত! পরিত্যাগপূর্বাক জহদজহৎ স্বার্থ লক্ষণাবত্তিতে অর্থ করিয় জীব ও ব্রন্দের অভেদত্ব স্থাপন করিয়াছেন । 
মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাক! সত্বেও লক্ষণাবৃত্তির অর্থ গ্রহণ শাঙ্তান্থমোদিত নহে । 

যাহা হউক, জীব ও ব্ৰহ্ম অভিন্ন হইলে জীবকেই ব্ৰহ্ম বা পরতত্তব বলা হইল। অণুচৈতগ্য জীবকে বিভূচৈতন্ত 


ব্ৰহ্মের সহিত অভিন্ন বলাতে ব্রদ্মেরই মহিম। খর্ব কর হইল। 
১১৪। এক্ষণে ব্রহ্মা প্-বিষয়ে বেদাত্তস্ত্রের মুখ্যা দার! শঙ্করাচার্য্যের গৌণার্থ খণ্ডন করিতেছেন | ১১৪-২২ 


এই উক্তির অনুকূলে তিনি কোনও শ্রুতি 
ভেদবাচক শ্রুতিগুলিকে বাবহারিক বলেন, 


পয়ারে। 
মুখ্যার্থে প্রভু বলেন__জগৎ ব্ৰহ্মেরই পরিণাম ) ব্রন্মের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াও ব্ৰহ্ম 


অবিকৃত থাকেন । 

গৌপার্থে শঙ্করাচার্য্য বলেন__জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি নহে; রজ্জুতে সর্পলমের ন্যায় বন্ধে জগতের ভ্রমমাত্র। 

ব্যাসের মৃত্রেতে_ব্যাসদেবক্ত বেদাস্তসত্রের অন্তর্গত “আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ১181২৬৮-_ এই সুত্রে । 

পরিণামবাদ“এই জগৎ ত্রদ্মের পরিণতি ; ঘট যেমন 'মৃত্তিকার পরিণতি, তন্ণ জগৎও ব্রঙ্গের পরিণতি le 
এইরূপ মতকে পরিণামবাদ বলে। পরিণাম-সম্বন্ধে শ্রীজীব বলেন-_“তত্বৃতোহগ্যখাভাবঃ পরিণাম ইতি এব লক্ষণং 
ন তু তত্বম্তেতি। দৃগ্যুতে চাপি মণিমন্ত্ৰমহৌষধিপ্রভৃতীনং তর্কালভ্যং শাপ্রৈকগম্যমচিন্ত্যশক্তিত্বম্‌।  সর্বসন্বাদিনী 
১৪৩ পৃ. ।- তত্ব হইতে অগ্যরপ ভাবই পরিণাম, তত্বের, অন্যরূপ ভাব নহে। মূল বস্তু নিজে অবিকৃত থাকিয়া যদি 


৫৫৬ অীৰীচৈতন্তচরিতামৃত রঃ [ ৭ম পরিচ্ছেদ 
গোৌর-কৃপা-তরজিণী টীকা! 


অন্ত রূপ ধারণ করে, তবে সেই অগ্ঠরপকে তাহার পরিণাম বলে। মনিমন্ত্রমহৌষধি-আদির এইরূপ অচিন্তযশক্তি 
দৃষ্ট হয়। তর্কের দ্বার! এইরূপ অচিন্ত্যশক্তির সমাধান পাওয়া যায় না।” 

__. পআত্মকতেঃ পরিণামাৎ। ১191২৬।”_এই বেদাত্তকত্রের মুখ্যার্থে_ ব্রঙ্গই যে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন 
তাহাই প্রতিপন্ন হয় । 


. আত্মক্কতে পরিণামাঁৎ | ১1৪২৬ এই সুত্রের ভাঘ্যে শ্রীপাদ শঙ্করা চার্ধয বলেন,_ক্রুতি হইতে জানা যায়, 
তদাত্বানং স্বয়মকুরুত তিনিই স্বয়ং আ'ত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কর্তাও ব্রহ্ম, কর্ম্মও ্র্ম। ইহা কিরপে সম্ভব 
হইতে পারে? ব্রহ্ম হইলেন পূর্বাসিদ্ধ অর্থাৎ অনাদি, সংস্বরূপ অর্থাৎ নিত্য বিগ্যমান এবং কর্তা; তিনি কিরূপে 
আবার কর্ম্ম হইতে পারেন? কথং পুনঃ পূর্বাসিদ্ধন্ত সতঃ কর্তৃত্বেন ব্যবস্থিতন্ত ক্রিয়ামাণত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুম্‌? 
ইহার উত্তরে বলা হইতেছে-_-পরিণামাৎ ইতি ক্রমঃ পুর্বসিদ্ধোহপি হি সন্াত্মা বিশেষেণ বিকারাত্মন| পরিণাময়াঁস 
আত্মমনমিতি । ব্রহ্ম পুর্বসিদ্ধ সৎ-স্বরপ হইলেও বিশেষ বিকারীরূপে আপনাকে পরিণামিত করিয়াছেন।” উপসংহারেও 
শ্রীপাদ আচার্য্য বলিয়াছেন-_রহ্ণণ এব বিকারাত্মনায়ং পরিণামঃ- ত্রন্গের_ বিকারাত্মতাবশতঃই এই পরিণাম ।” 
এই জগৎ যে. ব্রদ্মের পরিণাম, এই স্ত্রভাষ্যে পাদ শ্রাচার্্যও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তবে এই 
পরিণতিদ্ারা যে ব্রহ্ম বিকারী হই! পড়েন; ইহাও তিনি বলিয়াছেন। 


এই স্তরে ব্যাসদেব যে পরিণামবাদই স্থাপন করিয়াছেন, গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিগ্তাতূষণ তাহা 
বলিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় তিনিও প্রশ্ন করিয়াছেন_“নম্থু কথম্‌ একন্ত এব ুর্বসিদ্ধন্ত কর্তৃতয়| স্থিতন্ত 
ক্রিয়মাণত্বম্‌ ?” উত্তরে তিনি বলিয়াছেন _“্তত্রাহ। পরিণামাৎ ইতি। কুটস্থত্বাপ্থবিরোধীপরিণামবিশেষসস্তবাদবিরুদ্ধং 
ত্য ত।-কুটগ্ত্বাদির অবিরোধী পরিণামবিশেষ তাহাতে সম্ভব বলিয়াই কর্তা হইয়াও তিমি কৰ্ম্ম হইতে পারেন।” 
তাহার পরে তিনি বলিয়াছেন-“বরহ্মে পরাশক্তি আছে, ক্ষেত্ৰজ্ঞাশক্তি আছে এবং মায়াশক্তি আছে। ইহাদ্বারা 
তাহার নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব জানা যাইতেছে। তন্ত নিমিত্ততমপাদনত্বং চ অভিধীয়তে। পরাশক্তিমান্রূপে তিনি 
নিমিত্ত এবং অপর শক্তিত্ধারা তিনি উপাদান । তত্াগ্ং পরাখ্যশক্তিমদ্রূপেণ। দ্বিতীয়স্ত তদ্যশক্তিদ্য়দ্বারৈব ৷” 
তিনি আরও বলেন--“এবঞ্চ নিমিত্ং কৃট্থম্‌ উপাদানম্‌ তু পরিণামীতি হৃন্মগ্রকৃতিকং কর্তৃ স্থগ্রক্কতিকং কর্ম্ম। 
ইত্যেকণ্ডৈব তত্তচ্চ সিদ্ধম্‌। এইরূপে, নিমিত্ত হইল কুটস্থ (নির্ধিবকার ) এবং উপাদান হইল পরিণামী-- হুক্্মপ্রক্ৃতিক 
হইলেন কর্তা, আর স্থলপ্রকৃতিক হইলেন কর্ম্ম। ইহাতে এক ব্রস্মেরই নিমিততত্ব ও উপাদানত্ব, সুক্-এররুতিকতব 
ও সৃূলপ্রক্ৃতিকত্ব সিদ্ধ হইল ।” 

শ্ীপাদ শঙ্কর এবং ্রীপাদ বিগতাভূষণ উভয়েই পরিণামবাদ স্বীকার করিলেন।' তাহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে. 
শরীপাদ শঙ্কর বলেন, পরিণামে ব্রহ্ম বিকারী হয়েন, আর শ্রীপাদ বিদ্ঠাতুষণ বলেন পরিণামে রগ বিকারী হেন না, 
কুটগুত্বাগ্তবিরে| ধিপরিণামবিশেষসস্তবাৎ তাঁহার পরিণাম হইল তাঁহার কুটগ্ত্বের (নিধ্বিকারত্বের অবিরোধী, পরিণামী 
হইয়াও তিনি নিরধিবকার ; তাহার স্বরূপগত ধর্ণাবশতঃই ইহা সম্ভব 

এ সম্বন্ধে পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন-_“তস্মানিরধিবকা াদিস্বভাবেন সতোহপি পরমাত্মনঃ 
অচিন্ত্যশক্ত্যাদিনা পরিণামাদিকং ভবতি চিন্তামণ্যযস্কান্তাদীনাং সর্বার্থগ্রসবলোহচালনাদিবং। ৭২ ॥-_পরমাত্মার 
অচিন্তয-শক্তিবশতঃই পরিণামাদি সত্বেও তিনি নির্বিবকার থাকেন, যেহেতু নি্্বিকারত্ব তাঁহার স্বভাব। চিন্তামণি 
বেমন তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ মর্ক্ার্থ প্রসব করে এবং চুম্বক যেমন তাহার স্বভাববশতঃ লৌহকে চালিত করে 
ত্র ৷” শ্রুতি যে ব্ৰঙ্গের বা পরমাত্মার অচিন্ত্য-শক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাও শ্রীজীব দেখাইয়াছেন “বিচিত্রশক্তিঃ 
পুরুষঃ পুরাণো ন চান্তেষাং শক্য়্তাদৃশাঃ জ্যারিতি। শ্বেতাশ্বতর শ্রৃতি॥” বেদাস্তের “উপসংহারদর্শনাননেতি চেন্ 
ক্ষীরবন্ধি॥ ২১/২৪ ॥”-সুত্রের ভায্যে ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও খ্রেতাশ্বতর-শ্রুতির প্রমাণ উল্লেখ করিয়া ব্রগ্মের অচিন্ত্য 
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গৌর-কুপ।-তরজিণী টীকা 

শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন এবং অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারাই যে ব্রহ্ম পরিণ।ম, প্রাপ্ত হয়েন, তাহাও বলিয়াছেন। “তন্মাদে- 
কণ্তাপি ব্রহ্ষণে| বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীর!দিবদবিচিত্রপরিণাম উপপছ্াতে 1” 

আত্মক্কতেঃ পরিণামাৎ-হুতর ব্রন্গের পরিণামিত্ব বেদাস্তই স্বীকার করিলেন। আবার ব্রহ্ম যে কুটগ্-নিধিবকার, 
ইহাও শ্রতিরই কথ|। দনিষ্কলং নিন্ধিয়ং শীত্তং নিরবপ্তং 'নিরঞ্জনমিত্যাদি শেতাশবতরশ্রাতৌ ।” : “অলৌকিক- 
মনিন্তাং জ্ঞানাত্মকমণি মূর্তং জ্ঞানবচ্চৈকমেব  বহুধাবন্ভাতঞ্চ নিরংশমপি সাংশঞ্চ- মিতমপ্যমিতঞ্চ সর্বাকর্তৃনিধিবকারঞ্চ 
ব্রন্মেতি শরবণাদেব |. তথাহি_ বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্তারূপমিতি_ মুণ্ডকে অলোকিকত্বাদি শরতম্‌ । তমেকং গোবিন্দং 
সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বর্হাগীড়াভিরামায় রামায়াকু্ঠমেধসে। - একোহপি সন্‌ বহুধা যোহবভাতীতি প্রীগোপালোপনিষদি 
জ্রানাত্মকত্বাদি । অমাত্রোহনন্তমাত্রশ্চ  দৈতস্তোপশমঃ শিব ইতি মাগুব্যোপনিষদি নিরংশদ্েহপি সাংশত্বম্‌। 
আগীনেো| দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বত্র ইতি কাঠকে মিতদ্বেপ্যমিতত্্চ |. দ্যাবাভূমী জনয়ন্‌ দেব একঃ এষ 
দেবে| বিশ্বকর্ম্ম। মহাত্ম। স. বিশ্কবদবিশকৃদ্বিদাত্ময়ে 1 নিঘ্লং নিন্ধিয়ং শাস্তং নিরবন্ধং নিরঞ্জনমিতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতৌ। 
সর্বকূতত্বেহগি. নির্দিবকারঞ্চেত্যেতৎ সর্ব শ্রত্যান্ুসারেণৈব চ স্বীকার্য্যং নতু কেবলয়া বুক্তযা গতিবিধেয়মিতি। 
২৷১৷২৭ বেঢাস্তস্থত্রের গোবিন্দভাষ্য৷”__এন্থলে উদ্ধৃত বাকাসমূহের তাৎপর্য: এইরপ “ব্রহ্ম অলৌকিক, অচিন্ত্য, 
জ্ঞানস্বরূপ ; মূর্ত ও জ্ঞানবান্‌ ; একেই বহু? অংশশূন্ত এবং অংশবিশিষ্ট ; অমিত এবং মিত ; সর্ধকর্তা এবং 
নিধিবকাঁর ; বৃহৎ, দিব্য, শচ্চিদানন্দবিগ্রহ ; আসীন হইলেও বহু স্থানে গমন করেন) শয়ান থাকিয়াও মৰ্কত্র 
গতিবিশিষ্ট ; অদ্বিতীয়-স্বরপ, স্বর্গ ও পৃথিবীর জন্মদাতা; বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা ৷” শ্রুতির এইরূপ উক্তি হইতে 
জান! যায়-_ব্রঙ্গ পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্থের আশ্রয় । আমাদের বিচারবুদ্ধিদ্ধার তাঁহার বিরুদ্ধধন্মত্বের কোনও মীমাংসা 
সম্ভব হয় না। একই বস্তু কিরপে অংশহীন_ হইয়াও অংশবিশিষ্ট হইতে পারে, একেই বহু হইতে পারে, শয়ান 
থাকিয়াও সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারে,_পরিণামী হুইয়াও নির্বিকার থাকিতে। পারে,_ কোনও লৌকিক যুক্তিদ্বার! 
তাঁহা। নির্ণয় করা যায় না; কিন্তু না গেলেও, এ সমস্তকে মিথ্যা বলা বায় না.) যেহেতু এ সমস্ত তির উক্তি, 
অগোৌরুষের। তাই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইরে। শ্রুতেম্ত- শব্দমূলত্বাৎ। বেদাত্তন্ত্র। ২1১৯৭ ॥ 
সঈগরের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব | “আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি।। ২১২৮ ॥”--এই বেদান্ত-্ত্রে 
ব্যাপদেব স্পষ্টভাবেই ব্রঙ্গের অচিন্ত্যশক্তির কথ! বলিয়াছেন । 


রঙ্গের জগৎ-রপে পরিণতি-সন্বন্ধে গোবিন্দভাষ্যের উক্তির কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে পরা শক্তিমান্রূপে 
ব্ৰহ্ম স্বষ্টির নিমিত্তকারণ এবং জীবশান্তি ও মায়াশক্তিদ্বার তিনি উপাদান এবং উপাদানরূপেই তিনি পরিণামী। 
এ সন্ধে ্রীগীবগোষ্থা মিচরণ তাঁহার পরমাত্মদন্দর্ভে বলিয়াছেন_-“তত্র চাপরিণতন্তৈব সতোইচিন্তায়া তয়া শক্ত্যা 
পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাগমান_ স্বরপব্যহরপদ্রব্যাখ্যশক্তিরপেণৈব পরিণমতে নতু স্বরূগেণেতি গম্যতে। যথৈব 
চিন্তামনিঃ ॥ ৭৩ ॥ ব্যুহরূপ জব্যাখ্যশক্তিরূপেই তিনি পরিণামপ্রাপ্ত হন, স্বরূপে নহে ।” ভ্রীমদ্‌ ভাগবতের_- 
“প্রক্ৃতির্যন্তোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সতোহভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তল্িতয়ং ত্বহম্‌ ৷৷ ১১৷২৪৷১৯ ॥” ৷ এই 
গ্লোকটী ৷ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীব বিষয়টি আরও পরিস্মুট করিয়াছেন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন-- 
“অতএব কচিদন্ত বহ্মোপাদানত্বং কচিৎ প্রধানোপাদানত্বঞ্চ শ্রয়তে। তত্র সা মায়াখ্যা পরিণামশক্িশ্চ দ্বিবিধা বণ্যতে 
নিমিভাংশো মায়! উপাদানাংশঃ প্রধানমিতি | তত্র কেবলা শক্তিনিমিত্তম্‌। তথ্হুময়ীতুপাদানমিতি  বিবেকঃ1” 
_্রীলীবের এই ব্যাখ্যা হইতে জানা যায়, মায়ার উপাদানাংশ প্রধানকেই তিনি স্বরূপব্যুহরূপ দব্যাখ্যশক্তি 
বলিয়াছেন এবং এই উপাদানাংশ প্রধানরূপেই ঈশ্বর পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত শ্লোকের টাকায় শীপাদ 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন-4“অশ্তয সতঃ কাধ্যস্তোপাদানং যা প্রক্ৃতিঃ প্রসিদ্ধা যশ্চাস্ত 'আধারঃ কেযাঞ্চিম্নাতে 
অরিষঠানকারণং পুরুষঃ যশ্চ গুণক্ষোভেনাভিব্যঞ্রকঃ কালো নিমিভং তজ্িতয়ং ব্রন্ধবপোইহমের প্রক্ৃতেঃ শক্তিত্বাৎ 


৫৫৮ ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত [ এম পরিচ্ছেদ 
গৌর-কৃপা-তরঞ্জিণী টীকা 


পুরুষস্ত মদংশত্বাৎ কালন্ত মচেষ্টারপত্বাৎ তত্রিতয়মহমেব ; এবঞ্চ প্রকৃতের্জগহুপাদানত্বাদের মম জগদুপাদানত্বম্‌। 
কিঞ্চ। তন্তা বিকারিত্বেহপি ন মে বিকারিত্বং তস্তা মচ্ছক্তিত্বেহপি মৎস্বরূপশক্তিত্বাভাবাৎ কিন্তু বহিরঙ্গশত্তিত্বমে 
মংস্বরপস্ত মাগাতীতত্বেন ৷ সর্বশাস্ত্প্রসি্ধেঃ ।--কেহ প্রদিদ্ধা প্রকৃতিকেই জগতের উপাদান বলেন, পুরুষকে 
অধিষ্ঠান-কারণ বলেন, এবং যে কাল গুণক্ষোভদ্বারা অভিব্যপ্ক হয়, তাঁহাকে নিমিত্ত কারণ বলেন। (শ্ৰীক 
বলিতেছেন )-_ প্ররুতি, পুরুষ এবং কাল এই তিনই ব্রহ্মরপ আমি ; কেননা, প্রকৃতি আমার শক্তি, পুরুষ আমার 
অংশ এবং কাল আমার চেষ্টা;  স্থতরাং এই তিনই-_বন্ততঃ আমি। এইরূপে প্রকৃতি জগতের উপাদান বলিয়াই 
আমি জগতের উপাদান। কিন্তু প্রকৃতি বিকারপ্রাপ্ত হইলেও আমি বিকারগ্রাপ্ত হই না; যেহেতু, প্রকৃতি আমার 
শক্তি হইলেও আমার শ্বরপশক্তি নহে--আমার বহিরজা শক্তি মাত্র; আমি মায়াতীত বলিয়া, আমার বহিরঙ্গা- 
শক্তির বিকারে আমি বিকার-প্রাপ্ত হই ন! ৷” শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে একথাই বলিয়াছেন- স্বরূপে 
তিনি পরিণাম-প্রাপ্ত হয়েন না (অর্থাৎ  স্বরপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয়েন না ), -উপাদানরূণ বহিরঙ্গা- 
শক্তিপেই তিনি পরিণতি-প্রাপ্ত হয়েন। তাহার শক্তিতে প্রক্ৃতিই জগ্রূপে পরিণত হয়, তিনি স্বরূপে অবিকৃতই 
থাকেন। পুর্বে দেখা গিয়াছে, বেদাস্তের গোবিন্দ-ভাষ্যও একথাই বলিয়াছেন_-“নিমিত্ধং কৃটস্থম্‌ উপাদানম্‌ তু 
পরিণামীতি।” 
ব্যাসভান্ত__মাত্মক্কতেঃ পরিণাঁমাৎ ॥ ১1৪২৬ ॥ এই স্থত্রে বেদান্তস্ত্রকারই যে পরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন 
এবং এই সূত্রের ভাষ্য শ্ীপাদ শঙ্করাচার্য্যও যে পরিণামবাদমুলক অর্থ করিয়াছেন, তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। 
কিন্তু পরবর্তী--“তদননৃত্বমারস্তণ-শব্দাদিভ্যঃ। ২।১।১৪।৮-ত্রের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন_-“নন্থু মৃদাদিদৃষটান্তগ্রণয়নাৎ 
পরিণামবৎ ব্রহ্ম শাঞ্রস্তাভিমতমিতি গম্যতে। পরিণামিনো হি মৃদাদয়োইর্থা লোকে সমাধিগতা ইতি ।_ প্রশ্ন হইতে 
পারে, মৃত্তিকা দির দৃষ্াত্তে পরিণামী ত্র্গই ( অর্থাৎ পরিণাম-বাদই) শাস্ত্রের অভিপ্রেত ; যেহেতু, লোকে দেখা যায়_- 
মৃত্িকাদি সমস্ত পদার্থই পরিণামী।” এইরূপ পূর্বপক্ষ করিয়া তিনি বলিয়াছেন “ন ইত্যুচ্যতে । স বা এষ মহান্‌ অজঃ 
আত্মা অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ ব্রহ্ম স এষ নেতি নেতি আত্মা অস্থূলম্‌ অনগু ইত্যাগ্যাভ্যঃ সর্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধ- 
আতিভ্যো বহ্মণঃ কৃটসত্বাবগমাৎ। ন হি একন্ত ব্র্মণঃ পরিণামধর্মমত্বং তদ্রহিতদ্চ শক্যং গ্রতিপন্তুম্‌ স্থিতিগতিবৎ 
শ্াদিতি চেৎ, ন, কুটস্বন্ত ইতি বিশেষণাৎ। নহি কুটস্বন্ত ব্ৰহ্মণঃ স্থিতিগতিবৎ অনেকধ্মশ্রয়ত্বং সম্ভবতি না 
(ভ্রন্ম পরিণামী, সুতরাং পরিণামবাদই শাস্তরসন্মত ) একথা ঠিক নহে। যেহেতু, সেই আত্মা মহান্‌, অজ, অজর, 
অমর, অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম ; তিনি ইহাও নহেন, উহাও নহেন ) স্থল নহেন, সুক্মও নহেন-_ইত্যাদি সর্ববিধবিক্রিয়া- 
প্রতিষেধক শ্রাতিবাক্য হইতে ব্রন্মের কৃটস্থত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। একই ব্রন্ের পরিণামিত্ব এবং অপরিণামিত্ব 
এতছুভয়ই প্রতিপাদিত হইতে পারে না।. যদি বলা যায়_একই “কুটস্থ ব্ৰহ্মেরই স্থিতি-গতি প্রভৃতি অনেক ধন্মের 
কথা শুনা যায়। উত্তরে বলা যায়না, হইতে পারে না; “কুটস্থ”_ এই বিশেষণই ব্ৰহ্মের অনেক-ধন্ময়দ্বের 
বিরোধী । কুটস্থ ব্রহ্ষের স্থিতি-গতি-আদি অনেক ধর্ম থাকিতে পারে না” পরিণামবাদ যে ঠিক নহে,- ভ্রীপাদ 
শঙ্করাচার্য্য তাহাই এস্থলে বলিলেন। ব্রন্মস্থত্রে পরিণামবাদ স্থাপন করিয়াছেন ব্যাসদেব। সেই পরিণামবাদ ঠিক 
নহে, শাস্সন্মত নহে, বলাতে সুত্রকার-ব্যাসদেবকেই প্রকারাস্তরে ভ্রান্ত বলা হইল । ইহাই “ব্যাস-ভ্রান্ত বলি তাহা 
উঠাইল বিবাদ ।”_বাক্যের তাৎপর্য্য। তাহী-_তাহাতে ; পরিণামবাদ-বিষয়ে। বিবাদ--আপত্তি। 
পরিণাম-বাদ ঠিক নহে, একথ| বলিতে যাইয়। উপরে-উদ্ধৃত ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যে যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহার মন্ত্র হইতেছে এই-_পরিণাম-বাদ স্বীকার করিতে গেলে ্রহ্মকে বিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে 
হয়ঃ কিন্ত শ্রুতি বলেন-- ব্ৰহ্ম কুটস্থ; যিনি কুটস্থ, তিনি কখনও বিকারী হইতে পারেন ন! ; তিনি নিত্য অবিকারী। 
স্থিতিশীল বৰন্মেরও যে গতি আছে, তিনি যে মিত এবং অমিত উভয়ই; তিনি যে নানাধিধ বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রর-_ 
ইত্যাদি-বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ থাকাসত্বেও ভ্ীপাঁদ শঙ্কর বলিলেন--“কুটস্থ-বরহ্ম অনেক-ন্মশ্রয় হইতে পারেন না”। এস্থলে 


৭ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৫৫৯ 
“পরিণামবাদে ইশ্বর হয়েন বিকারী |» এত কহি বিবর্তবাঁদ স্থাপন যে করি ॥ ১১৫ 
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তিনি শ্রাতিবাক্যকে ও উপেক্ষা করিলেন-_-কেবল স্বীয় যুক্তির: উপর নির্ভর করিয়া। তাহার যুক্তিও হইল এই যে-- 
কুটস্থ-বিশেষণ হইতেই ত্রন্মের অনেক-ধর্মাশ্রয়ত্ব নিরমিত হইয়া থাকে । অথচ, ত্রন্মের অচিন্ত্য-শক্তিবশতঃ তিনি যে 
নানাবিধ বিরুদ্ধ-ধর্থের আশ্রয়, তাহা শ্রুতিও যে স্বীকার করেন, পূর্বেই তাহা দেখান হইয়াছে এবং ব্রহ্ম যে স্বীয় 
অচিন্ত্য-শক্তির গ্রভাবেই জগত্রূপে পরিণত হইয়াছেন, ২।১।২৪-বেদান্তন্ত্রের ভাষ্যে যে শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেও 
বলিয়াছেন, তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। 

১১৫। পরিণামবাদমূলক অর্থকে শঙ্কয়াচার্য্য কেন ভ্রান্ত বলিয়াছেন, তাঁহার হেতু বলিতেছেন। পরিণাম 
বাদ ইত্যাদি--পরিণাম অর্থ বিকার ) ছুগ্ষের পরিণাম দধি অর্থাৎ দুগ্ধ বিকার প্রাপ্ত হইয়া (রূপান্তরিত বা নষ্ট হইয়া) 
দধি হয়; তদ্রপ জগৎ যদি ব্রন্মের পরিণাম বা বিকার হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিকারী (বিকার প্রাপ্ত বা রূপান্তরিত 
হওয়ার যোগ্য) হইয়া পড়েন ; কিন্তু ব্রহ্ম অবিকারী__নিত্য শাশ্বত অপরিবর্তনীর বস্তু ; পরিণামবাদ স্বীকার করিলে 
তাহার অবিকারিত্ব (বা অপরিবর্তনীয়ত৷) থাকে না; কাজেই পরিণামবাদকে ভ্রান্ত মত বলিতে হইবে। ইহা! 
শঙ্করাচার্য্যের যুক্তি । পূর্বপয়ারের টাকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য । 

এত্ব কহি--পরিণামবা্দ স্বীকার করিলে ব্রহ্মকে বিকারী বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, এইরূপ বলিয়।। বিবর্ত- 
বাদ ত্রমবাদ। রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়) শুক্তিতে (ঝিনুকে ) যেমন রজত (রৌপ্য )-ভ্রম হয়; মরুভূমি মধ্যে 
মরীচিতে (ক্র্য্যকিরণে) যেমন মরীচিকা-ভ্রম; হয়; তদ্রপ ব্রঙ্গো জগদ্‌-ভ্রম হইতেছে ; এই যে বিবিধ বৈচিত্রীময় বিশাল 
জগৎ প্রতি মুহূর্তে আমর! প্রত্যক্ষ করিতেছি) আমাদের ইহা ত্রম-মাত্র_বরহ্গকেই আমর! জগৎ বলিয়া ভ্রম করিতেছি। 
প্রত্যক্ষাদি বিষয়ীভূত জগৎ অপ্রত্যক্ষ-চৈতন্ত-স্বরূপ ব্রঞ্গে অধ্যাস (ভ্রমাত্মক প্রত্যয়) মাত্র । “অন্মতগ্রত্যয়গোচরে- 
হবিষয়িণি চিদাত্মকে যুগ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্ত বিষয়ন্ত তদ্ধন্মণাধ্চ অধ্যাসঃ। অধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং অধ্যামো 
নাম অতন্সিংস্তবুদ্ধিরিতি অবোচাম ৷--অধ্যাসে। মিধ্যাপ্রত্যযরূপঃ ৷--ব্রদস্থত্রের ভায্যপ্রারম্তভে শঙ্করাচাধ্য।”  রজ্জুতে 
সপন্রম হইলেও আমরা ভীত হই ; শুক্তিতে রজত-ভ্রমেও আমর! এ্রলুন্ধ হই ; মরুভূমির মধ্যস্থলে মরীচিতে মরীচিক|- 
ভ্ৰমে জলপ্রাপ্তির আশায় আমরা আন্ত হই ; তথাপি কিন্ত এ সমস্ত ত্রাস্তিই_্রান্তিবাতীত অপর কিছুই নহে ; তদ্রপ 
এই পরিদৃপ্তমান: জগতে আমাদের প্রত্যক্ষ সুখ, দুঃখ ও ভরসার অনেক বস্তু আছে বলিয়া আমরা মনে করিলেও 
আমাদের এই প্রতীতি ভ্রাপ্তিমা্র, ত্রাস্তিব্যতীত অপর কিছুই নহে। যে বস্তুতে ভ্রম জন্মে, সেই বস্তুর জ্ঞান জন্মিলে 
এই ভ্রম দুরীভূত হয় ; রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া চিনিতে পারিলে সর্প-ভ্রম থাকে ন! 7 শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া চিনিতে পারিলে 
রজত-ভ্রম থাকে ন1।  তজ্রপ, ব্রঙ্গকে ব্রহ্ম বণিয়া চিনিতে পারিলে আর জগদ্‌ ভ্রম থাকে না-_তখন বুঝিতে পারা যায় যে, 
ব্ৰহ্ম ভিন্ন আর কোথাও কিছুই নাই। এইরূপ যে মত, তাহাকে বলা হয় বিবর্তাদ। বিবর্ত অর্থ ভ্রম। 

এত কহি বিবৰ্ভবাদইত্যাদি--শঙ্করাচার্য্য বলেন_-পরিণামবাদে নির্বিকার ব্রহ্ধকে বিকারী বলিয় স্বীকার করিতে 
হয়; স্থৃতর|ং পরিণামবাদ গ্রহণীয় হইতে পারে না। বিবর্তবাদে ব্রহ্মকে বিকারী বলিয়া! প্রমাণ করিতে হয় ন|; সুতরাং 
বিবর্ভবাদই গ্রহণীয়। অর্থাৎ জগৎ ব্রন্মের পরিণতি নহে- তরন্ে ভ্রমমাত্র 1৮ শঙ্ধরাচার্য্য এই মত স্থাপন করিলেন। 

প্রীপ।দ শঞ্করাচাধ্যের বিবর্তবাদ তাহার শুক্তি-রজত এবং রজ্জ-সর্পের দৃষ্ান্তদরয়ের উপরেই গ্রতিষ্ঠিত, কোনও 
আতিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; অন্ততঃ : তদন্থরূপ কোনও. আঁতিবাক্য তিনি উদ্ধৃত করেন নাই। উক্ত 
দৃষ্টান্তর্ম একইরূপ-_তাহাদের একটার যে সার্থকতা, অপরটারও ঠিক তদ্রপই সার্থকতা ৷ শু্তি (ঝিনুক ) দেখিলে 
যে রঙ্গতের (রোপ্যের) জ্ঞান জন্মে, তাহা যেমন অলীক, কাল্পনিক, বাস্তব-সত্তাহীন ; রজ্জু দেখিলে যে সপ্পে্ 
জ্ঞান জন্মে, তাহাও তেমনি অলীক, কাল্পনিক, বাস্তব-সত্তাহীন। পুর্বে রৌপ্য দেখিয়! রৌপ্যের চাঁকচিক্য সম্বন্ধে 


৬5 প্ীশ্রীচৈতহ্চরিতামূত [ ৭ম পরিচ্ছেদ 


গৌর-কৃপা-তরজিণী টাকা - এ 
যাহার একট! ধারণ! বা সংস্কার জন্নিয়াছে, তিনি যদি ঝিনুক দেখেন, ঝিনুকের চাকৃচিক্যে তাহারই মনে রৌপ্যের, 7 
রান্তজ্ঞন জন্মিতে পারে । তজ্রপ পূর্বেই বিনি সর্প দেখিয়াছেন, রজ্জু দেখিলে তাহারই মনে আকুতির সাদৃশ্তবশতঃ 41 
সর্পের ভ্রান্ত জ্ঞান জন্সিতে পারে। রজ্জু দর্শনে বাহার সর্পের জ্ঞান জন্মে, তাহার জ্ঞানটা যে ভ্রান্তিমাত্র, গুক্তি-রজতের 
দৃষ্টান্তে তাহ! শন্দররূপে প্রতিপন্ন করা যায় ; আবার গুক্তি-দর্শনে বাহার রজতের জ্ঞান জন্মে, তাহার জানটাও যে 
রান্তিমাত্র, তাহা ও রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত-দ্বার প্রতিপন্ন করা যায় ; যেহেতু, উভয়স্থলেই দৃষ্টাস্ত-দাষ্টযান্তিকের সা আছে। 


কিন্ত দৃষ্টান্ত্বয়ের কোনওটা দারাই ত্রহ্মের সহিত জগতের সমন্ধটী প্রতিপন্ন করা যায় না; কারণ, দৃষ্টান্ত ও দাষ্টঠান্তিকের 
কোনও বিষয়েই সাদৃগ্য নাই । তাহাই দেখান হইতেছে। ঘা 


উপাদান-কারণ ; জগৎ হইল ব্রঙ্গের কার্ধ্য॥ ইহা শ্রুতিস্থৃতি-গ্রসিদ্ধ । “জন্মাগ্স্ত যতঃ” ইত্য।দি ব্রন, প্যতো 
ব| ইমানি ভুতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি যং প্রস্ত্যতিসংবিশস্তি তদবরদ্ধ তদ্বিজিজ্ঞাস্থ”-ইত]াদি তেতিরীয়- 
বাকে], “এষঃ সর্বেখরঃ এব সর্বজ্ঞঃ এব অন্তৰ্য্যামী এয যোনিঃ সর্কন্ত প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্‌”-ইত্যাদি মাঙুক্যোপনিষ! a 
বাক্যে এবং এইরূপ বহু বহু শ্রৃতিবাক্যে তাহারই স্পষ্ট উল্লেখ বিদ্মান। কিন্তু শ্রীণপাদশঙ্করের অবতারিত গুক্তিরজতের Dy 
বা রজ্জুযর্পের দৃষ্টান্তে এ জাতীর কোনও সন্বন্ধই নাই। ঝিনুক হইতে রোপ্যের জন্ম হয় না, রজ্জু হইতেও সর্পের 
উদ্ভব হয় ন! | বি্ুকের সহিত রৌপ্যের, বা রজ্জুর সহিত সর্পের কোনও সধবন্ধই নাই। কিন্ত বর্ধ ও জগৎ ত্রপ 
নহে; ব্ৰন্ম হইতে জগতের উদ্ভব, ব্রদ্গই জগতের স্থিতি। ব্রহ্ম জগতে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যত-_বন্ে হুত্রের'! ও 
্ায়। কারণব্যতীত কার্ধের উপলব্ধি হয়ন!। কুত্রব্যতীত বন্ধ হইতে পারে না) তজ্রণ ক্রন্দব্যভীত জগতেরও 
উৎপত্তি হইতে পারে ন|। কারণের -ধর্মবিশেষই কার্ধ্য; কাৰ্য্য হইতে কারণ, কারণ হইতে কার্ধ্য পৃথক নহে। 
ভ্রীদীবগোস্বামী তাঁহার সর্বসন্মাদিনীতে “এতদাত্মমিদম্‌ সর্বম্ঠ__এই ৬৮৷৭-ছান্দোগযবাক্য এবং “মৃত্যোঃ ল.. 
ৃত্যুমণ-_-এই ৪18১৯ বৃহদারণ্যক-বাক্যের সমালোচনা পূর্বক এরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন “তদেবং কারণষ্তৈব 
ধর্মবিশেষঃ কার্য্যত্বং ন তু পৃথক্‌ তদস্তি॥ ১৪৬ পৃঃ।॥” আবার “ভাবে চোপলক্বেঃ” এবং “ত্বাচ্চাবরস্ত" এই 
২।১।১৫-১৬, ব্ৰহ্মন্তত্ৰদ্বয়েও সেই কথাই বল! হইয়াছে। এই বেদাত্তস্তত্রথয়ের ভায্যে শ্রীপাদ শঙ্করও কার্য্য-কারণের 
অগৃথকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। “ইতশ্চ কারণাদনন্তত্বং কার্য্ন্ত, যৎ কারণং ভাব এব কারণস্ত কার্যযমুপলভ্যতে LY 
২॥১৷১৫ সুত্ৰ ভাষ্যার্ভে ॥ ইতশ্চ কারণাৎ কার্য্যন্ত অনন্যত্বং যংকারণং প্রাপুৎপত্তেঃ কারণাত্মনৈব কারণে সত্বমবরকালীনগ্য 
' কাঁধন্ত শ্রয়তে--দদেব সৌম্যেদমগ্ড আসীৎ, আত্ম। বা ইদমেক এবাগ্র আমীৎ, ইত্যাদাবিদংশবগৃহীতস্ত কান্ত 
- কারণেন সামানাধিকরণ্যাৎ || ২।১1১৬ সুত্র ভাষ্যে ॥-_বক্ষ্যমাণ শ্রুতিবাক্য' হইতেও কাধ্যকারণের অনন্যত্ব বুঝায়। 
সৃষ্টির পূর্বে কার্ধ্যরূণ জগ যে কারণন্নপে কারণে অবস্থিত ছিল, শ্রুতি হইতে তাহা জানা যার । যথা শ্রুতি বলেন_ 
হে সৌমা, এ সকল আগ্রেই বিগ্রগান ছিল; স্ষ্টির পূর্বে এই সমন্ত একমাত্র আত্মাই (ব্রহ্মই ) ছিল । ইহা হইতেই 
বুঝ! যায়--জগত্রূপ কাধ্য, কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।” বস্তুতঃ কারণেরই ব্যক্তরপ হইল কার্য । এইরূপই 
যখন ব্রদ্দের সহিত জগতের সম্বন্ধ ; তখন গুক্তির সহিত রজতের, কিম্বা রজ্জুর সহিত সর্পের সধন্ধও যদি ঠিক 
তন্রপই হয়, তাহা হইলেই শুক্তি-রজতের বা রঙ্ছু-সপ্পের টৃষ্টান্তের সহিত দাষ্টঠান্তিক- জগদ্‌-বরশ্মের সাদৃগ্য থাকিতে 
পারে এবং তাহ৷ হইলেই দৃষ্টান্ত সার্থক হইতে পারে। কিন্তু এন্থপে সেই সার্থকতা নাই। কারণ, পূর্বেই বলা 
হইয়াছে ঝিনুক হইতে রৌপোর, বা রজ্জু হইতে বর্পের জন্ম হয় না। জগৎ ও ব্রহ্ম যেমন কায্য-কারণরপে 
এক বা অপৃথক, ঝিনুক ও রোপ্য তজ্রপ নহে। ব্রন্মকে বাদ দিয়! জগতের অস্তিত্ব কল্পনাও করা বায়না) কিন্তু 
িনুককে বাদ রিয়াও রৌপ্য উপলব্ধির বিষয় হয়।  বনিকের দোকানে ঝিনুক না থাকিলেও রৌপ্য দেখা যাইতে 
পারে। বিবর্তবাদীদের গুভ্ভি-রজতের উদ্বাহরণের- যৌক্তিকতা স্বীকার করিতে হইলে মৃত্তিকাব্যতীতও ঘটাদির 
উপলব্ধি স্বীকার করিতে হয়। “ভাবে চোপলব্ে-এই ২1১১৫ ব্রহ্মন্তত্রের শঙ্বর-ভাষ্য উদ্ধত করিয়! দেখান 
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গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টাক! 

হইয়াছে যে, কার্য ও কারণের অনত্যত্ব শ্রীপাদ শঙ্করেরও স্বীরুত_স্ত্রকপপ কারণের সত্তাতেই ব্তরূপ কার্যের উপলব্ধি, 
মৃত্তিকারপ কারণের সত্তাতেই ঘটরূপ ,কার্যের উপলব্ধি_ইহা শ্রীপাদ শহ্বরও স্বীকার করেন। তাহা হইলে তিনি 
যখন শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তদ্বার! ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ বুঝাইতে চাহিতেছেন, তখন ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া 
মনে হয় যে-_ শুক্তিরূ্প কারণের সত্তাতেই রজতরূপ কার্ধ্যের উপলব্ধি কিন্তু শুক্কির সত্তাব্যতীতও রজতের সত্তার 
উপলব্ধি প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। তাই শ্রীপাদজীবগোস্বামী -লিখিয়াছেন_“অন্ত স্থত্রস্ত (২১1৯৫ ত্রশস্থতরস্ত ) কারণভাব 
এব কার্ধযভাবোপলব্ধিরিতি বিবর্তবাদদিনাং -ব্যাখানে তু মৃত্তিকাভাব এব ঘটোপলদ্ধিবৎ শুক্তিভাব এব রজতোপলবে- 
রাবশ্ঠকত্বং চিন্ত্যম্‌। বণিগবীধ্যাদ্দৌ তদভাবেইপি_রজতদর্শনাৎ।  সর্বসন্বাদিনী | ১৪৬ পৃঃ ॥৮ সুতরাং জগৎ ও 
্রন্দের মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝাইবার জন্যই যদি শুক্তি-রজত বা রজ্জ-সর্পের দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে 
বল! হয়, তাহ! হইলে পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে, স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে যে, এই 'দৃষ্টান্তের কোনও রূপ সার্থকতাই 
নাই। 

আবার যদি কেহ বলেন_ব্রপ্ধ_ও জগতের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহা বুঝাইবার জন্য শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের অবতারণ! 
কর! হয় নাই। শুক্তি দেখিলে যে রজতের জ্ঞান: জন্মে, সেই রজতের যেমন কোনও বান্তব সত্তাই নাই) উহা যেমন 
নিছক একট! ভ্রান্তিমাত্র ; তদ্রপ, যাহাকে তোমরা, এই পরিদৃশ্তমান্‌ জগৎ মনে করিতেছ, তাহাও একট! নিছক্‌ 
ভ্রান্তিমাত্র, এই তথাকথিত পরিদৃশ্ঠমান্‌ জগতেরও কোনও বাস্তব-সত্তাই নাই-_ইহা বুঝাইবার জন্যই শুক্তি-রজতের 
দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়ছে। এই কথার উত্তরে বলা যায় যে,-যদি পরিদৃহামান্‌ জগতের বাস্তব-সত্তাহীনত৷ 
দেখাইবার উদ্দেশ্যেই উক্ত দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়া, থাকে, তাহা হইলে বিবর্তবাদীর এই প্রয়াস একেবারেই বৃথা; 
যেহেতু, ইহা শ্রুতিবিরোধী। তাহাই দেখান হইতেছে। 

“জন্মা্ন্ত যত৮-__ইত্যাদি বেদান্ত-সুত্রে, “যতো বা ইমানি ভূতানি ৷ জায়স্তে”---ইত্যাদি , তিবাক্যে এই পরি- 
দৃশ্মান্‌ জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কথা বলা হইয়াছে। যাহার কোনও বাস্তব-সত্তাই নাই, তাহার জন্মাদির 
কথাই উঠে ন|। আকাশ-কুস্সুমের জন্মাদির কথা কেহ বলে না। ব্রহ্ম যে জগতের কারণ, এসম্বদ্ধে শ্রতিতে দ্বিমত 
নাই; বেদান্ত-সথত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও ব্রক্েরই জগৎ-কারণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কা্ধ্যেই যদি কোনও 
রূপ সত্ব! না থাকে, কার্য্যটা যদি আকাশ-কুক্সুমবং অলীকই হয়, তাহার কারণত্বের কথা শ্রুতি পুনঃ পুনঃ বলিবেন 
কেন? এবং তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য ভাষ্যকারই বা! এত শরম স্বীকার করিলেন কেন? 

প্রশ্নোপনিষং বলিয়াছেন_-“এতদ্‌ বৈ সতাকাম পরথ। অপরঞ্ ব্রহ্ম যদ্‌ ওক্কার: ॥ ৫1২ তৈত্তিরীয় বলিয়াছেন 
“ম্‌ ইতি ব্রদ্ধ। ওম্‌ ইতি ইদং সর্বম্‌ ॥ ৯৮।৮ মাওুক্য বলেন_-“ওম্‌ ইত্যেতদ্‌ অক্ষরম্‌ ইদম্‌ সর্বাং তন্তু উপব্যাখ্যানম্‌। 
ভূতম্‌ ভবদ্‌ ভবিষ্যদ্‌ ইতি সর্বম্‌ ওক্কার এব। যচ্চ অথাৎ ভ্রিকালাতীতং তদপি ওক্কর এব। সর্ক্ং হি এতদ্‌ ত্র 
অয়ম্‌ আত্ম ব্রদ্ধ। এষঃ সর্বেশ্বরঃ এষ সর্বজ্ঞ এয অন্তর্যামী এব যোনি: সর্বন্ত গ্রভবাপ]য়ৌ হি ভূতানাম্‌ ॥” এইরূপ 
অনেক: শ্রুতিবাক্য আছে। এই সকল শতিবাক্যে “এদদ_এই” এবং “ইদম্‌-_ ইহা” এইরূপ. শব্দদ্বার। যেন অঙ্গুলি 
নির্দেশ পূর্বকই পরিদৃশ্যমান্‌ জগংকে দেখাইয়া _বলিতেছেন--“এই যে তোমার সর্বদিক যাহা দেখিতেছ, ব্র্গই 
তৎমমন্ত। যাহ! দেখিতেছ, তাহা কালের অধীন; এওত্দ্যতীত যাহ! কালের অতীত, তাহাও ব্রঙ্গই, ওদ্ধারই। এই 
্রক্ছই সর্ধেখর, সর্বজ্ঞ, অন্তর্্যামী, যোনি, ভূতসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু ।” পরিদৃগ্যমান্‌ জগৎ কালের অধীন 
বলিয়াই তাহার উৎপত্তি ও বিনাশের কথা বলা হইয়াছে। সর্বদিকে যাহা দেখ। যাইতেছে, তাহার যে কোনও মত্ত 
নাই-_একথ। শ্রুতি বলেন নাই; সত্তা না থাকিলে ব্রহ্মকে তাহার অন্তধ্যামী, তাহার যোনি (কারণ ) বল! হইত ন|। 
যাহার সত্তাই নাই, তাহার কারণের কথাও উঠে না, অন্তর্্যামীর কথাও উঠে ন!। পরিদৃশ্টমান্‌ জগতের সত! আছে; 
তবে সে সত্ত৷ নিত্য নয়, তাহার বিনাশ আছে, যেহেতু তাহা কালের অধীন--একথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। যাহার 
সত! নাই, তাহার কালাধীনত্বও হইতে পারে না। পরিদৃশ্যমান্‌-জগং যে ব্রদ্দেরই একটা রূপ, এবং তাহা যে অনিত্য 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা : 

উপরে উদ্ধৃত শ্রতিবাক্য হইতে ভাহা স্থচিত হয়। বৃহদারণ্যকে এসদদ্ধে স্পষ্ট উল্লেখও আছে। “দে বার ব্রহ্মণে 
রূপে মূর্ঘকৈবামূর্ভক মর্ত্যঞ্চামৃত্চ স্থিতঞ্চ ফচ সচ্চ ত্যঞ্চ। ৩২১ ॥-_ত্রক্ষের দুইটা রূপ, মূর্ত ও অমূর্ত। যাহা মূর্ত 
তাহা মৰ্ত্য (বিনাশী ); যাহা অমূর্ভ তাহা অমৃত (নিত্য ); মূর্তরূপ স্থিত (পরিচ্ছিন) এবং সৎ ( উদ্ভুতরূপবিিষ্ট 
_ব্যক্তরপবিশিষ্ট ) এবং অমূর্তরূ্প ব্যাপক (অপরিচ্ছি্ন) এবং ত্য ( অনভ্ুতরূপবিশিষ্ট, অব্যক্তরূপবিশিষ্ট )।৮ এই 
উক্তি হইতে স্পষ্টভাবেই জানা, গেল-_পরিরৃষ্ঠমান্‌ জগৎ ব্রম্মেরই মূর্তরূপ, তাহা পরিচ্ছন্ন বা সীমাবদ্ধ, এবং বিনাশ 
গীল। পরিচ্ছিন্ন এবং বিনাশশীল শব্দ-ুইটা হইতেই জানা, যাইতেছে--তাহার অস্তিত্ব আছে। বস্তু: ব্র্রপ 
কারণের সত্যত্বেই কাধ্যরপ জগতের সত্যত্ব ;' ব্রন্মেই জগৎ অধিষ্ঠিত। কার্ধা-কারণে অধিষ্ঠিত বলিয়াই কারণের জ্ঞান 
না থাকিলেও অনেক সময় কাৰ্য্য হইতেই কারণের জ্ঞান জন্মিতে পারে। একথানা কাপড় ভালরূপে দেখিলেই তাহার 
কারণরূপ স্ৃতা তাহাতে দৃষ্ট হয়। যেহেতু, কারণ ও কাধ্য অনন্য । তাই, কারণ সত্য বলিয়া কার্্যও সত্য । 'তিন্মাৎ 
কার্ন্তাগি সত্যত্বং ন তু মিথ্যাত্বম্‌। সর্কসম্বাদিনী। ১৪৭ পৃঃ ॥” জগতের কারণ ত্রদ্ধ হইলেন সত্য বস্তু, আকাশ- 
কুহুমবৎ অনীক বস্তু নহে; তাহার কার্য এই পরিদশ্মান্‌ জগৎও সত্য--তবে নিত্য নহে। ইহাই সমন্ত শ্রতির 
তাতপরধ্য। সুতরাং শুক্তিরজতের দৃষ্টান্ত এস্থলেও খাটে না। শুক্তি দেখিলে যে রজতের জ্ঞান জন্নে, তাহা 
ভ্রান্তি মাত্র; যেহেতু, তাহার কোনও সত্তাই নাই; কিন্তু পরিদৃগ্যমান্‌ জগতের অস্তিত্ব বাঁ সত্তা আছে, যদিও 
সেই সতত! অনিত্য। 

বিবর্তবাদীদের শুক্তি-রজতের দৃ্টান্তে আরও একটা দোষ জন্মে। শুক্তি কখনও রজতের কারণ নহে; ভ্রম ও 
জগতে এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিতে গেলে-্রদ্ধ ও জগতের কারণ নহেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ইহাও সর্বশ্রতিবিরোধী । 

যদি কেহ আবার বলেন-_পরিদৃগ্মান জগতের সত! অনিত্য, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ই শুভ্ভি-রজতের দৃষ্টান্তের 
অবতারণা! করা হইয়াছে। উত্তরে বলা যায়__তাহা নয়। কারণ, যে রজতের সঙ্গে জগতের উপমা দেওয়| হইয়াছে, 
তাহা নিত্য তো নয়ই, অনিত্যও নয়; যেহেতু তাহার কোনও সত্তাই নাই, তাহা ভ্ান্তজ্ঞান মাত্র। আর যা 
অনিত্যত্ব এদৰ্শনই অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে বিবর্ত-শব্ই ব্যবহৃত হইত না। বিবর্ত-পব্দের অর্থ ত্রান্তি। ভ্রদ্দে 
জগতের ভ্রান্তি-_ইহাই বিবর্তবাদীর প্রতিপাগ্ঠ। ব্রদস্থত্রের ভাষ্যোপক্রমে নানাবিধ যুক্তির সাহায্যে (অরতিবাক্যের 
সাহায্যে নহে) শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । বিন্ুক দেখিয। যে রজতের জ্ঞান হয়, 
ইহা ভরান্তিমাত্র। এই ভ্রান্তি দুর হইলেই জানা যায়_রজত ওখানে নাই, আছে বিন্ুক। তদ্রপ এই যে জগৎ দেখিতেই 
_ইহাও ভ্রা্তিমাত্র; এই ভান্তি দুর হইলে দেখিবে--এখানে জগৎ বলিয়া কিছু নাই, আছে ব্রহ্ম । ইহাই বিবর্ড- 
বাদীর প্রতিপাগ্ঠ। প্রশ্ন হইতে পারে--বিন্তুক দেখিলে যে রজতের ভ্রম জন্মে, এই ভ্রমের একট! বাস্তব ভিত্তি আছে। 
যে পূর্বে বাস্তবিক রৌপ্য দেখিয়াছে, তাহারই এরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে, অন্যের জন্মিতে পারে না। রজতের চাক 
চিক্যের সংস্কারই এই ভ্রমের ভিত্তি। চাকচিক্যে শুক্তি ও রজতের সাদৃশ্ঠ আছে; এই সাদৃগ্ঠ হইতেই ভ্রান্তি। কিন্তু 
্রদ্দেতে জগতের ভ্রান্তি, তাহা কোন্‌ সত্যবস্ত দর্শনজাত সংস্কার হইতে উৎপন্ন? যদি বল, বাস্তব জগতের দর্শনজনিত 
সংস্কার হইতেই ইহার উৎপত্তি, তাহা হইলে তো জগতের বাস্তবতাই স্বীকৃত হইয়া পড়ে। এইরূপ পুর্বপক্ষের আশঙ্কা 
করিয়া আপাদ শঙ্কর উত্তর দিয়াছেন_-এই সংস্কার কোনও বান্তবজগতের দর্শন হইতে জন্মে নাই; এই ভ্রান্তংস্কার 
অনাদিসিদ্ধ। ইহা বাস্তবিক কোনও উত্তর নহে; ইহা হইতেছে--অনারিত্বের আশ্রয়ে উত্তর দেওয়ার দায় হইতে রক্ষ। 
পাওয়ার বৃথা প্রয়াস মাত্র। যে বস্তুর কোনও সত্তাই নাই, তাহা কোনও সংস্কারই জন্মাইতে পারে না। দৃষ্ট্ৃত বস্তু হইতেও 
সংস্কার জন্মে । যাহ! সত্য নয়, তাহা দৃষ্ট হইতে পারে না, অত হইতে পারে না; সুতরাং তাহা কোনও সংস্কারও 
জন্নাইতে পারে না। কোনও কোনও সময়ে অলীক বস্তুর কল্পনা আমরা করিয়া থাকি; তাহাও সত্যবস্ত হইতে জাত 
সংস্কারের উপরই প্রতিষ্ঠিত যেমন, সত্য কুস্থমের সংস্কার হইতে অলীক আকাশ-কুনগমের কল্পনা । . যদি জগতে কুসুম 
বিয়। কোনও বস্তু না থাকিত, আকাশ-কুন্সমের কল্পনাও সম্ভব হইত না। 
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আর একটা কথা। বিবর্তবাদী বলেন_-গুক্তিতে যেমন রজতের ভ্রান্তি, রজ্ছুতে যেমন সর্পের ভ্রান্তি, তদ্রপ 
্রন্মে জগতের ভ্রান্তি। কিন্ত ছুইটা বস্তুর মধ্যে কোনও না কোন এক বিষয়ে সাদৃশ্য না থাকিলে একটাকে অপরটা 
বলিয়া ভ্রম জন্মে না। শুক্তি ও রজতের মধ্যে চাক্চিক্যের সাদৃশ্য আছে; বজ্ছ ও সর্পে আকারের সাদৃশ্য আছে। তাই 
শুক্তি দেখিলে রজতের ভ্রম এবং রজ্জব দেখিলে সর্পের ভ্রম জন্মিতে পারে; কিন্তু কম্সিন্কালেও শুক্তিতে সপ্পের 
ভ্রম, কি্বা রজ্জুতে রজতের ভ্রম জন্মিবে না__কারণ, সাদৃশ্ঠের অভাব। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে, বিবর্তবাদীর 
দৃষ্টান্তকে সার্থক বলিয়া মনে করিতে হইলে ইহাও মনে করিতে হয় যে, ব্রক্ম ও জগতের মধ্যে কোনও না কোনও 
বিষয়ে সদৃশ্য আছে, নতুবা ব্র্মে জগতের ভ্রান্তি জন্মিতে পারে না, কিন্তু সাদৃশ্য কোন্‌ বিয়য়ে ? আমরা তো! জগতের 
একটা রূপ দেখিতে পাই-স্থাবর-জঙ্গমাত্মুক অন্ত বৈচিত্র্যময় একটা রূপ। এই রূপের সঙ্গেই কি ব্রপ্দের সাদৃশ্ত? 
্র্ধও কি এই পরিদৃশ্ঠমান্‌ জগতের ন্যায় অনস্ত-বৈচিত্রীময় রূপবিশিষ্ট একটা বস্তু? কিন্তু বিবর্তবাদী যে বলেন_- 
তরদ্ধ হইতেছেন নিরাকার, নির্ধিশেষ, নিঃশক্তিক। নিরাকার নির্রিশেষ নিঃশক্তিক ত্রন্ধে সাকার সবিশেষ এবং 
বৈচিত্রীমন্ী শক্তির পরিচয়-জ্ঞাপক জগতের ভ্রান্তি একেবারেই অসম্ভব। 

আরও একটা কথা॥ গুক্তিতে যে রজতের ভ্রম, রজ্জুতে যে সর্পের ভ্রম, সেই ভ্রমের হেতু হইতেছে অজ্ঞান | 
এই অজ্ঞানের আশ্রয় শুক্তিও নয়, রঙ্ছুও নয়। শুক্তি দেখিয়া যাহার রজতের ভ্রম হয়, রজ্ছু দেখিয়! যাহার সর্পের 
ভ্রম ইয়, সেই ব্যক্তিই এই অজ্ঞানের আশয়-_অর্থাৎ এই অজ্ঞান তাহারই, গুক্তির বা রজ্ছুর নহে। তরঙ্গে যে জগতের 
ভ্রম জন্মে, তাহাও অজ্ঞানবশতঃ-_ইহাই বিবর্তবাদী_ বলেন। ভ্রম জন্মে জীবেরই, জীবই অজ্ঞানবশতঃ ব্র্ধকে জ.ঘ 
বলিয়া ভ্রম করে। তাহা হইলে এই অজ্ঞানের আশ্রয় হইল জীব | কিন্তু বিবর্তবাদীর মতে শুদ্ধ জীব ব্রহ্ম 
গুদ্ধবুদ্ধ মুতত্ঘভাব জ্ঞানস্বরপ ব্রদ্দই। এই ব্রহ্ম যখন অজ্ঞানের ছারা আবৃত হয়, তখনই তাহার জীবসংজ্ঞা এবং 
যতদিন পর্যন্ত এই অজ্ঞানের আবরণ থাকিবে, ততদিনই তাহার জীবত্ব এবং ততদিনই ব্র্মে তাহার জগদ্ত্রম 
থাকিবে। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে এই যে--জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম কিরূপে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইতে 
পারেন? জর্বব্যাপক ব্রহ্ম কিরূপে অজ্ঞানের ব্যাপ্য হইতে পারেন?  সর্ধব্যাপক স্বপ্রকাশ আলোক কি কখনও 
অদ্ধকারদারা আবৃত হইতে পারে? জ্ঞানম্বরূপ ব্রগ্মের অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হওয়া অসম্ভব বলিয়া তাহার পক্ষে ব্রহ্ম 
জগদৃতরান্তিও অসম্ভব । অজ্ঞানাবৃত ব্রদ্দই জীব-_একথ। স্বীকার করিতে গেলে মুক্তির সম্ভাব্যতাও থাকে না যেহেতু, 
একবার যখন গুদ্ধবুদ্ধ মুক্তত্বভাব ব্রহ্ধকে অজ্ঞান কবলিত. করিতে পারিয়াছে এবং তখন যখন ত্রদ্ধ অজ্ঞানকে দুরে 
রাখিতে পারেন নাই, তখন মুক্ত জীব ব্রহ্মস্বরপত্ব প্রাপ্ত হইলে আবার যে সেই অজ্ঞান তাহাকে কবলিত করিবে নাঃ 
তাহারই ব| নিশ্চয়তা কোথায়? 

বিবর্তবাদীদের, প্রস্তাবিত ভ্রমের একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে। আমরা ব্যবহারিক জগতে অনেক ভুল করিয়া 
থাকি; কিন্ত সেই ভুলের কোনও ধরা-বীধা নিয়ম নাই। রজ্জু দেখিলে সকলেরই সর্পল্রম জন্মে না, কাহারও কাহারও 
লতার ভ্রমও জন্মে, কেহ কেহবা৷ রজ্জুকে রজ্জ, বলিয়াই চিনে। শুক্তি দেখিলেও সকলেরই ভ্রম হয় না। যাদের 
হয়, তারাও সকলে শুক্তিকে রজত মনে করে না, কেহ কেহ ক্ষুদ্র লব্ণকণিকার স্তূপ বা তজ্জাতীয় অন্য বস্তু বলিয়।ও 
মনে করিয়। থাকে। কিন্ত বিবর্তবাদীদের প্রস্তাবিত ভ্রম এক অতি কঠোর নিয়মাঙ্গুব্িতার অনুসরণ করিয়া থাকে। 
একজন লোক যাকে আমগাছ বলিয়া ভ্রম করে, অপর সকল মানুষই তাকে আমগাছ বলিয়াই ভ্রম করে_তালগাছ, 
বাঘ, গরম, মানুষ বা অপর কিছু বলিয়া ভ্রম করে না। মন্য্যেতর জীবের ভ্রমও ঠিক মানুষের তুল্যই। গোবৎসকে 
চতুষ্পদ. বলিয়। মানুষের যেমন: ভ্রম জন্মে অপর জীবেরও তদ্ধপ ভ্রমই জন্মে--একপদ, ত্রিপদ, বা অষ্টপদাদি বলিয়া 
কাহারও ভ্রম জন্মে না। নরশিশুকেও কেহ. একপদ বা চতুপ্পদাদি বা বৃক্ষাদি বলিয়া তুল করে না। জন্মসৃত্যু- 
আদির নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান (যাহা “বিবর্তবাদীর মতে ভ্রান্তিমাত্র ), তাহাও সর্বত্র অব্যভিচারি বলিয়াই 
আমরা দেখিতে পাই। বিবর্তবাদীর মতে রোগাদিও তে! ভরান্তিই, কিন্তু রোগাদির চিকিত্সার যে নিয়ম অনুম্থত 
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হয়, তাহারও ব্যভিচারিত্ব দৃষ্ট হয় না॥ কুইনাইনদারা উদরাময় বা বসন্তের চিকিত্সা হয় না। নিয়মের বা! শৃঙ্খলার 
অব্যভিচারিত্ব একমাত্র সত্যবস্তর পক্ষেই সম্ভব, মিথ্যা বা অলীক বস্ততে এইরূপ অব্যভিচারিত্ব কল্পনার অতীত। 
জাগতিক নিয়মের পূর্ববোর্িখিত অব্যভিচারিত্বই সপ্রমাণ করিতেছে যে এই জগৎ মিথ্যা বা অলীক নহে, ভ্রান্তিমাত্র 
নহে, পরন্ত ইহা সত্য এবং সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত । এইরূপ অব্যভিচারিত্বে-বিবর্তের স্থান থাকিতে পারে না। 

বিবর্তবাদ স্বীকার করিতে গেলে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদিতে ৃষ্ি-স্থিতি-প্রলয়াদিসন্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি আছে, 
তাহাদিগকে অলীক বলিয়া মনে করিতে হয়; এমন কি, বৈদিক কর্মাহষ্ঠান ও সাধন-ভজনাদিসন্ন্ধীয় বাক্যগুলিরও 
কোনও সার্থকতা আছে বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। মিথ্যা বা ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানাদির 
সার্থকতা কোথায়? কিন্তু পরিণামবাদ স্বীকার করিলে সমস্ত শান্ত্রবাক্যের সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভব হয় এবং বৈদিক 
কর্মানুষ্ঠান বা সাধন-ভজনাদিসন্বন্ধীয় শান্ত্রবাক্যগুলিও সার্থক হইতে পারে; ব্যবহারিক জগতের নিয়মাদির অব্যতিচারিত্বেরও 
সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যাইতে পারে । 

১১৬। পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদের উল্লেখ করিয়া প্রভু মীমাংসা করিতেছেন, ১১৬-১২০ পয়ারে। তিনি 

বলেন, “পরিপামবাদই ব্রহ্মসথত্রের মুখ্যার্থ, সুতরাং তাহাই ঘর ব্ৰপ্মের অচিস্ত্যশক্তির প্রভাবে জগদ্রূপে পরিণত 
হইয়াও তিনি অবিকারী থাকিতে পারেন; স্মুতরাং পরিণামবাদে ব্রন্মের বিকারী বলিয়া প্রমাণিত হওয়ার আশঙ্কা নাই 
--অথচ স্তরের মুখ্য অর্থও অসঙ্গত হয় না; কাজেই মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গোঁণার্থ করার কোনই প্রয়োজন নাই। 
্রক্মণবের গৌণার্থ করিয়া শঙ্বরাচা্য ব্রন্মের শক্তি অস্বীকার করিয়াছেন; শক্তি অশ্বীকার করাতেই অচিন্তা-শক্তি- 
প্রভাবে বর্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও যে নির্ধ্বিকার থাকিতে পারেন, তাহা তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই; 
কাজেই তাঁহাকে মুখ্যর্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ করিতে হইয়াছে। কিন্তু মখ্যার্থের সঙ্গতি থাকাতেও গোণার্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন বলিয়। তাঁহার গৌণার্থ অসঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে।” পূর্ববর্তী ৯১৪।১১৫ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 

বস্তত- প্রত প্রস্তাবে; ব্রসত্রের মৃখ্যার্থে। পরিণীমবাদ ইত্যাদি__পরিণামবাদই .-প্রমাণস্থানীয়। ইহার 
ধ্বনি এই যে, শঙ্করের গৌঁণার্থলব্ধ বিবর্তবাদ প্রামাণ্য নহে। '্রান্তযধ্যাসপর্যায়োহতাত্বিকান্যথা ভাবাত্মা বিবর্জঃ 
পরিহতঃ। তন্মাৎ তাব্বিকান্তথা ভাবাত্মা পরিণাম এব শাস্্ীয়ঃ।-স্থুলার্থ, পরিণামবাদই শান্ত্রীয়। ব্রশগস্থত্র ১1৪২৬ 
সুত্রের গোবিন্দভাষ্য।” পূর্ববর্তী ১১৫ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 

প্রশ্ন হইতে পারে পরিণামবাঁদই যদি শীস্ত্রপঙ্গত হয় এবং বিবর্তবাদ যদি অসঙ্গতই হয়, তাহা হইলে শান্্রাদিতে 
বিবর্তশবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন «দেহে আত্মবুদ্ধি” ইত্যাদি । 

দেহে আত্মবুদ্ধি__অনাত্ম দেহে আত্মবুদ্ধি। দেহ অনাত্ম বস্তু, নশ্বর বস্তু; সাধারণ জীব এই অনাত্ম দেহকেই 
আত্মাঁ_জীবাত্মা--বলিয়া মনে করে_-দেহের সুখ-ছুঃখকে জীবাত্মার সুখ-দুঃখ বলিয়া মনে করে। মায়াবদ্ধ জীব 
আমরা মনে করি-_আমার দেহই আমি; দেহের কোনও স্থানে রোগ হইলে আমি মনে করি, আমারই রোগ 
হইয়াছে; কিন্তু দেহ আমি নই) দেহ পরিবর্তনশীল, অনিত্য বস্তু ইহার জন্ম-মৃত্যু আছে; কিন্তু হুরূপতঃ যে আর্মি 
যে আমি জীবাত্মা-_তাহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, মৃত্যু নাই, তাহা নিত্য শাশ্বত। ইহাতে আমাদের অনুভূতি নাই 
বলিয়াই আমরা দেহদৈহিক বস্তুকেই “আমি আমার” মনে করি; এইরূপ দেহের সুখ-দুঃখাদিকে আমার সুখ-দুঃখ 
মনে করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করি, মায়াজালে আরও অধিকতররূপে জড়িত হইয়া পড়ি; মায়াজাল ছেদনের নিমিত 
ভগবদুমুখী হওয়ার নিমিত্ত চেষ্টা করি না! লিন আত্মবুদ্ধি, ইহা নিশ্চিত আমাদের ভ্রম_অনাত্মদেহে 
আত্মন্রম_ ইহাই বিবর্ত। 


৭ম পরিচ্ছেদ ] আর্দি-লীলা ৫৬ 
অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত 'শ্রীভগবান। নানা রত্বরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে । 


ইচ্ছায় জগত-রূপে পায় পরিণাম ॥ ১১৭ তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে ॥ ১১৯ 
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী | প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়। 


প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥ ১১৮ ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময় ? ॥ ১২০ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

এই বিবর্তের স্থান_এইরূপে যে অনাত্ম-দেহে আত্মবুদ্ধি, ইহা নিশ্চিতই আমাদের ভরম_অনাত্মদেহে আত্ম 
ইহা বিবর্ত। মায়াবদ্ধ জীবের বৈরাগ্য-উৎপাদনের নিমিত্ত শী্্কারগণ এইরূপ দেহে-আত্বাবদ্ধি-স্থলেই বিবর্ত শব ব্যবহার 
করিয়া এই বিবর্ত বা ভ্রমের প্রতি জীবের দৃষ্টিকে আকুষ্ট করিয়াছেন। ত্রন্ধে জগদ্ত্রমকে বিবর্ত বলা তাহাদের উদ্দেশ্য 
নহে। “এবং কচিৎ তহুক্তিবিরাগায়ৈবেতি তরবিদঃ। ব্রসথত্র। ৯1৪২৬ স্থত্রের গোবিন্দভায ৷” 

১১৭-২০। জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও যে ঈশ্বর অবিকারী থাকেন, তাহা দেখাইতেছেন। ঈশ্বরের অচিন্ত্-শক্তির 
প্রভাবে তিনি জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও অবিকৃত থাকিতে পারেন । 

সাধারণতঃ আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত বস্তুর দৃ্টান্তই আমাদের তর্বযুক্তিতে আমরা ব্যবহার করি; যাহা 
আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত নহে, তাহার সম্বন্ধে কোনওরূপ তর্কযুক্তি আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আমাদের 
অভিজ্ঞতা কিন্তু প্রাকৃত জগতেই সীমাবদ্ধ, অপ্রার্কত জগংস্বন্ধে আমাদের কোনওরপ অভিজ্ঞতাই নাই; বিশেষতঃ 
প্রাকৃত জগতের দৃষ্টান্তও সকল বিষয়ে ও সকল সময়ে অপ্রাক্ৃত জগতে খাটিতে পারে না). কারণ, দুই জগতের 
ব্যাগারের স্বরূপই সম্পূর্ণ পৃথক্‌। স্থুতরাং অপ্রাকৃুত জগৎসম্বন্ধে--বিশেষেতঃ ঈশ্বরের শক্তি-আদিসন্বন্ধেঁপ্রাকৃত 
জগতের কোনওরপ যুক্তিতর্ক ব! দৃষ্টন্তদারাই কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তাই 'শাস্তও বলিয়াছেন_ 
প্অনিষ্থ্াঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রক্ৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্ত লক্ষণম্‌ ॥-_অচিন্ত্য-বিষয়-সন্বদ্ধে 
কোনওপ তর্বযুক্তি প্রয়োগ করিবে না) প্রকৃতির অতীত (অর্থাৎ অপ্রাকুত) যাহা, তাহাই অচিন্ত্য । ব্ৰদবস্থত্ৰ 
২1১৬ সুত্রের শঙ্কর-ভাষ্যধৃত স্কান্দবচন |” 

ঈশ্বরের শক্তি অচিন্তয-আমাদের চিন্তার ব| ধারণার বা যুক্তিতর্কের অতীত; এই শক্তির প্রভাবে, জগদ্রূপে 
পরিণত হইয়াও ঈশ্বর অবিকৃত থাকিতে পারেন।  প্রার্ুত জগতে দেখা যায়_দধিরূপে পরিণত হইয়া দুগ্ধ বিরুত 
হইয়! যায়--অবিকৃত থাকিতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বরসপবদ্ধে এরূপ নহে__জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও তিনি অবিকৃত 
থাকেন ; ইহাই তাঁহার অচিন্তযশক্তির একটা নিদর্শন। 

হার শক্তি চিন্তার বা তর্বযুক্তির বিষয়ীভূত নহে; সাধারণ তর্বযুকিদ্বার| ধাহার 

শক্তিকাধ্য-সন্বন্ধে কোনওরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ইচ্ছায় জগদৃরূপে ইত্যাদি__ভগবান্‌ নিজের 
ইচ্ছাতেই জগন্রূপে পরিণত হয়েন, কাহারও অনুরোধে বা কোনওরপ কর্মের বশে নহে। ইহাও তাহার 
একটা লীলা । 

তথাপি_-জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও, সুতরাং বিকারের কারণ বর্তমান থাকা সব্বেও। 

জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও যে তিনি অবিকারী থাকিতে পারেন, প্রাকৃত চিন্তামণির দৃষ্টান্তে তাহা বুঝাইতেছেন। 

চিন্তামণি--এক রকম মণিবিশেষ ; ইহা হইতে নানাবিধ রত্বের উদ্ভব হয়; তথাপি কিন্তু ইহা কোনওরূপ বিক্কৃতি' 
প্রাপ্ত হয় নাঁ পূর্বে যেমন থাকে, রত্বপ্রসবের পরেও তেমনই থাকে । 

প্রীকৃতবন্ততে ইত্যাদি- প্রারতবস্ত-চিন্তামণিরই যখন এত শক্তি (নানারত্ব প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকিতে 
পারে), তখন অপ্রাত চিন্ময় বস্তু ঈশ্বরের অচিন্তয-শক্তিতে ঈশ্বর নিজে বিকার প্রাপ্ত না হইয়াও যে জগদ্ব্ূপে পরিণত 
হইতে পারেন, ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি? পুরববর্তী ৯১৪ পয়ারের টাকা টা 


৫৬৬ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ৭ম পরিচ্ছেদ 


প্রণব সে মহাবাকা__বেদের নিদাঁন। সব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ ॥ ১২১ 
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ববিশ্বধাম। 


গৌর-কপাতরঙ্গিণী টীকা 

১২১.। এক্ষণে মহাবাক্যসন্বন্বে আলোচনা করিতেছেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন “তত্বমসিই”-মহাবাক্য ; মহাপ্রভু তাহা 
খণ্ডন করিয়া স্থাপন করিয়াছেন যে, প্রণবই মহাবাক্য, ১২১-২৩ পয়ারে। 

মহাবাক্য-__বর্ণশীয় বিষয়-সমূহ যে বাক্যে থাকে, তাহাকে মহাবাক্য বলে। বাক্যো্চয়ো মহাবাক্যমূ॥ 
যেমন, “রামায়ণ” বলিলেই আমরা এমন একটা জিনিষ বুঝি, যাহার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্ের তত্ব ও লীলাদি সমস্ত জ্ঞাতব্য 
বিষয় অন্তনিহিত রহিয়াছে; এইরপে, প্রীরামচন্দ্র-সম্বন্ধে সমস্ত বর্ণনীয় বিষয় রামায়ণে আছে বলিয়া রামায়ণ” হইল 
শ্ীরামবিষয়ক মহাবাক্য।. এইরপে, “মহাভারত” হইল কুরুপাগবদের সম্বন্ধে মহাবাকা। কিন্ত_রামায়ণ, মহাভারত 
ইত্যাদি হইল আপেক্ষিক মহাবাক্য--বিশেষ বিশেষ বিষয়সম্ব্ধে মহাবাব্যমাত্র। নিরপেক্ষ মহাবাক্য হইবে তাহা 
রামায়ণ বা মহাভারতের স্ায় কোনও একটা বিশেষ বিষয়ই যাহার লক্ষ্য নহে_পরন্ত প্রাকৃত ও অপ্রার্কত জগতের যেখানে 
যাহা কিছু আছে, ততসমন্তই যাহার লক্ষ্য, তৎসমন্তই যাহার অন্তভূ্ত। আলোচ্য পয়ার-সমূহে এরূপ একটা মহাবাক্যের 
কথাই বলা হইয়াছে। 

শ্ীজীবগোন্বামী বলেন-_“মহাবাক্যঞ্চ বাক্যসমুদায়ঃ।  অসতরথগ্ত উপক্রমোপসংহারাদিভিরেবাবধার্ধাতে। তথাহি 
- উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোংপুর্বতা ফলম্‌। : অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্যনির্ণয়ে॥ ইতি. ॥ উপক্রমোপ- 
অংহারয়োরেকরপত্বং পৌনঃপুন্ঠং অনধিগমত্বং ফলং প্রশংসা ুক্তিমবঞ্চেতি ৷ যড়্‌ বিধানি তাৎপর্য্যলিঙ্গানি। এবম্‌ 
অগ্নয়ব্যতিরেকাভ্যাং গতিসামান্যেনাপি মহাবাব্যার্থ অব্গন্তব্যঃ সর্বদম্বাদিনী। ২১ পৃঃ ॥-বাক্যসমুদ্বায়কে 
মহাবাক্য বলে। * উপক্রম-উপসংহারাদিদ্বারাই . মহাবাক্যের অর্থ অবধারিত হয়। উপক্রম-সংহারাদিসহন্ধে 
শায্োক্তি এই_-উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্তা, ফল, অর্থবাদ, উপপত্তি__এই সকল হইল শাস্্রতাৎপর্থ্য 
নির্ণয়ের উপায়। অর্থাৎউপক্রম ও. উপসংহারের একরপত্ব, পৌনাপুন্ত ( অভ্যাস_ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ ), 
অণধিগমত্ব, ফল, প্রশংসা ও যুক্তিত্ব__-এই ছয়টা উপায়দ্বারাই শাঙ্্রতাৎপধ্য নির্ণয় করিতে হয়। এইরূপে, অন্নয়- 
ব্যতিরেক-বিচারপ্রণালী অবলম্বনে গতিসামান্তদ্বারাও মহাবাক্যের অর্থ নির্ণয় করা কর্তব্য।” শ্রীজীবের এই উক্তি 
হইতে জানা! যায়-_বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ-পুরাণ-ইতিহাসাদির মুখ্য বক্তব্য বিষয়-সমৃহ জুক্রপে যাহার মধ্যে 
(বীজের মধ্যে বৃক্ষের ন্যায় ) অবস্থিত, যাহার কথা এই সমস্ত শাস্ত্রে অী ও ব্যতিরেকী প্রণালীতে এবং উপক্রম- 
উপসংহারাদিদ্ারাও প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই মহাবাক্য। এইরূপ লক্ষণ একমাত্র গ্রণবেরই আছে, অপর কোনও 
,. বাক্যেরই নাই। (প্রণব-__ওক্কারকে প্রণর বলে )। তাহার হেতু এই ৷ 

শ্রুতি বলেন_ প্রণবই ব্রদ্ধ। “এতদ্‌ বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম যদ্‌ ওক্কারঃ ॥ প্রশ্নোপনিষৎ ॥ ৫1২ 1-_ 
হে সত্যকাম, এই ও্ারই পরর্হ্ধ এবং অপরব্রদ্ধ।” তৈত্তিরীয-উপনিষৎ বলেন-_“ওম্‌ ইতি ব্র্গ। ওম্‌ ইতি 
ইদং সর্কম্‌॥ ১৮।-_ওষ্কারই ব্রদ্ধ। এই পরিদৃশটমান জগৎও ওক্কারই।”  মাওুক্য-উপনিষখও বলেন“ 
ইত্যেত্‌্‌ অক্ষরম্‌ ইদম্‌ সর্কম্‌ তন্ত উপব্যাখ্যানম্‌। ভূতম্‌ ভবদ্‌ ভৰিষ্যাদ্‌ ইতি সৰ্বম্‌ ওন্ধার এব] যচ্চ অন্যৎ 
ত্রিকালাতীতম্‌ তি ওঙ্কার এব। সর্বম্‌ হি এতদ্‌ ব্রহ্ম অয়ম্‌ আত্মা ব্রহ্ম । এষ সর্কেশ্বরঃ এষ সর্বজ্ঞ: এয অন্তৰ্য্যামী 
এষ  মোনিঃ সর্ব প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্‌।-_ওগ্কারই অক্ষর । ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান_-এই ত্রিকালের 
গ্রভাবাধীন এই পরিদৃশ্তমান্‌ জগৎ এই ওও্কারই, ওক্কার হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; এবং ব্রিকালের অতীত যাহা, 
তাহাও ব্ৰদ্ধ। এই জমন্তই ব্রহ্ধ। ইনিই সৰ্কোখর, সর্বজ্ঞ, সর্বান্তর্যামী, সর্ববযোনি, সমস্ত ভূতের উৎপত্তিস্থিতি- 
বিনাশের হেতুভূত।” এ সমস্ত. উক্তি হইতে জানা গেল--এই পরিদশতমান্‌ জগৎ জ্কার এবং ওনার হইতেই উদ্ভূত, 
ওঙ্কার হইতেই এই জগতের স্থিতি ও লয়। এই জগতের অতীত যাহা, তসমন্ত এই ওক্ারই। ওজ্কারই সর্ব্বকার্ণ- 
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কারণ, ওক্কারই সর্কেশ্বর, সর্বজ্ঞ, সর্ক-অন্তর্যামী। অর্থাৎ ওক্কারব্যতীত কোথাও অন্ত কিছুই নাই; ওও্কারই 
সর্বাশরয, সর্বব্যাপক | যাহা কিছু দৃ্ট শ্রুত, তত্দমন্তই ওক্কারের ব্যাপ্য। 

সমস্ত বেদের এবং সমস্ত সাধনের লক্ষ্য যে এই ওয্ারই, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন । “পর্বে বেদ! যৎ্পদমানমন্তি, 
তপাংসি সৰ্ব্দাণি চ যদ্বদত্তি। যদিচ্ছন্তো ্দ্চর্্যং চরন্তি তত্তে পদং অংগ্রহেণ ব্রবীমি ওমিত্যেতং ॥ কঠোপনিষদে যম 
নচিকেতাকে বলিয়াছেন ॥৮ 

বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ পুরাণ ইতিহাসাদি সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হইলেন এই ওষ্কার ব ব্রহ্ম । 

প্রণব বা ব্রন্ধ হইতেই যে সমস্ত শাস্ত্রের উদ্ভব, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। অস্ত মহতে| ভূতন্ত নিঃশ্বসিতমেতৎ 
য্‌ খথেদঃ যজুর্কেদঃ সামবেদঃ অথর্বার্দিরর ইতিহাসঃ পুরাণম্‌। মৈত্রেয়ী উপনিবৎ ॥ ৬৩২।৮ চারিবেদ, ইতিহাস, 
পুরাণাদি যে ওষ্কার বা বর্গ হইতেই প্রাদভূতি, ওক্কারেরই অভিব্যক্তি, এ সমন্ত শাস্ত্র যে সুক্ষরূপে ওক্কারেরই অন্তনিহিত, 
তাহাও উক্ত উপনিষৎ-বাক্য হইতে জানা গেল। সমগ্র শানত্রবাক্যের সমষটিরপই হইলেন ওস্কার। তাই ওঙ্কারই মহাবাক্য। 
সমন্ত শঞ্জেই অনরী-ব্যতিরেকী মুখে এই ওষ্কার বা ব্রদ্মের কথাই বলা হইয়াছে, এই সমস্ত শাস্ত্রে উপক্রম-উপসংহারাদি- 
ঘারা এই ওঞ্কার বা ব্ৰহ্মই গ্রতিপাদিত হইয়াছেন, তাই ওক্কারই হইলেন মহাবাক্য। - 

এই পরিদৃশ্যমান্‌ জগৎ এবং জগতিস্থ জীবসমূহ প্রণব হইতে উদ্ভুত বলিয়া প্রণবের সহিত তাহাদের যে একট! 
নিত্য অচ্ছেন্ত সম্বন্ধ আছে_স্তুতরাং প্রণবই যে স্বন্ধতত্ব, উপরি উদ্ধৃত শ্রুতিপ্রমাণ হইতে তাহাই স্থচিত হইয়াছে। 
কিন্তু যে কারণেই হউক, জগতিস্থ জীব প্রণবের সহিত তাহার এই নিত্য অচ্ছেন্ঠ স্বন্ধের কথ| ভুলিয়! গিয়াছে। 
এই সম্বন্ধেও স্মতিকে জাগ্রত করার জন্য জগতের স্ষ্টি-স্থিতি-বিনাশের একমাত্র হেতুভূত ওদ্ধারের উপাসনার কথাও 
শ্রতিতে দৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে পর্বের বেদা যৎপামানমন্তি”__ইত্যাদি কঠোপনিষদের বাক্য পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 
“এষ আজম শ্রোতব্যঃ মন্তব্য; নিদিধ্যা সিতব্য»। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও ্রহ্ষপ্রূপ প্রণবের উপাসনার কথাই বলিতেছেন । 
স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রথবঞধোত্তরারণিম্‌। ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্েরিগুঢবৎ॥ শ্বেতা। ১১৪ ॥ এই শ্রাতিবাক্যেও 
প্রণবের ধ্যানের উপদেশ দিতেছেন। এই সকল শ্রুতিবাক্য, উপাসনার উপদেশে অভিধেয়-তত্বের কথাই বলিতেছেন। 
এই উপাসনার ফল কি হইবে, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন । এতদ্‌ হি এব অক্ষরং ত্রদ্ধ এতদ্‌ এব অক্ষরং পরমূ। 
এতদৃহি এব অক্ষরং জ্ঞাত্বা যে! যদ্‌ ইচ্ছতি অস্ত তৎ ॥ এতদ্‌ আলঘনং শ্রেষ্ঠম্‌ এতদ্‌ আলম্বনং পরমূ। এতদ্‌ আলঙ্বনং 
জ্ঞাত্ব। ব্রহ্থলোকে মহীয়তে |৮-_ইত্যাদি কঠোপনিষদ্বাক্য হইতে জানা যায়, উপাসনাদ্বারা গ্রণবকে জানিতে পারিলে 
তাঁহার উপলব্ধি হইলে, যে! যদ্‌ ইচ্ছতি তন্তু তৎ--ধিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা লাভ করিতে পারেন, এবং 
মনেই প্রণবরূপ ত্রদ্মের লোকও লাভ করিতে পারেন- ব্রদ্ছলোকে মহীয়তে। এই সমস্ত শ্রাতিবাক্যে উপাসনার ফল- 
স্বর্গ প্রয়োজন-তত্রের কথাই বলা হইয়াছে। এইরূপে দেখা গেল-_সম্বন্ধতত্ব, অভিধেয়তত্ব এবং প্রয়োজনতত্ত প্রণবেরই 
অন্তর্ভুক্ত । বেদ-বেদাস্ত-উপনিষদাদি সমগ্র শাস্ত্রের প্রতিপাগ্তও এই তিনটা তত্বই । এই তিনটা তত্ত্বই প্রণবের 
অন্তর্নিহিত হওয়াতে প্রণবই যে “বাক্যসমুদবায়ঃ”-রূপ মহাবাক্য, তাহাই প্রমাণিত হইল । 

বেদের নিদান- প্রণবই বেদের নিদান বা মূল; প্রণব হইতেই বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। “ওকারাদ্‌ ব্যর্জিতল্পশ 
শ্বতোগ্রপ্তন্থ ভূষিতাম্‌। বিচিত্রভাবাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ। অনস্তপারাং বৃহতীং সজত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্‌ ॥ 

্ুলার্থ £_-লৌকিক ও বৈদিক বিচিত্র-ভাষায় বিবৃত বৃহদ্‌ বাক্যময় বেদরাশিকে ওকার হইতে ভগবান্‌ প্রক্টিত 
করিয়াছেন এবং ওকারেই আবার উপসংহৃত করেন ।  শ্রীভা- ১১৷২১৷৩৪-৪০ ॥” 

ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব--গ্রণর ঈশ্বরের বা পরত্রন্দের স্বরূপ বা একটা রূপ। “এতদ্বৈ সত্যকাম পরধপরঞ বর্ষ 
ম্োস্থারঃ হে সত্যকাম ! থাহা গুকার বলিয়। প্রসিদ্ধ, তাহাই পরত্রশ্ম ও অপরব্র্ের স্বরূপ । প্রশ্নোপনিবৎ ৫1২ ॥৮ 
শাগ্যযোনিত্বাং। ক্রন্সথত্র। ১৩1৮ এই বেদান্তস্থত্রাুসারে ত্রদ্ধই বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের নিদান হওয়ায় এবং প্রণব ত্রশ্দের 
একটা স্বরূপ হওয়ায় প্রণবও যে বেদাদি-শান্ত্ের নিদান, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। 


৫৬৮ ্রীহনীচৈত্যচরিতামৃত [৭ম পরিচ্ছেদ. 
“তত্বমসি” বাক্য হয় বেদের একদেশ | ১২২ 
গৌর-ক্ুপা-তরঙ্গিণী টাকা 

র্ব্ববিশ্বধাম-_প্রণব ঈশ্বরের একটা স্বরূপ হওয়ায় এবং ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বের ধাম বা আশ্রয় হওয়ায় প্রণবও সমস্ত 
বিশ্বের আশ্রয় হইল। : সর্ববাত্রয় ঈশ্বরের-খিনি সকলের আশ্রয় বা আধার, সেই ঈশ্বরের ( পরত্রন্মের )। 
উদ্দেশ__লক্ষ্য। সর্ব্বাশ্রর ইত্যাদি_ প্রণব সর্বাশ্য-ঈশবরের উদ্দেশ করে। প্রণবের লক্ষ্যই হইল জর্ববাশয় ঈশ্বর; 
কিন্ত সর্বাশ্রয় ঈশ্বর যাহার লক্ষ্য, ঈশ্বর এবং ঈশ্বরাশ্রিত সমস্ত বস্তই তাহার লক্ষ্য। সুতরাং পবক্রা এবং পর্ব্রন্ধের 
আশ্রিত ব। সংস্থষ্ট যত কিছু বস্তু আছে, তৎসমস্তকেই প্রণব উদ্দেশ করে (স্ববিষয়ীভূত করে )। 

এইরূপে, প্রণব বেদের নিদান বলিয়া বেদ হইল সুক্মরূপে প্রণবেরই অন্তভূতি। প্রণব পরব্রহ্মের হরূপ 
হওয়াতে এবং পরত্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তই কোথাও না থাকাতে__সমস্ত বন্তই__সমস্ত বিশ্ব এবং বিশ্বান্তর্গত সমস্ত 
বন্তুই__পরবরন্মের অন্তভূর্ত বা আশ্রিত হওয়াতে, তংসমন্ত প্রণবেরই আশ্রিত__প্রণবেরই অন্তভূতি। তাই বেদাদি 
সমগ্র শান্ত, পরত্রগ্ম এবং সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বান্তর্গত সমস্ত বস্তই প্রণবের লক্ষ্য হওয়ায়__সমস্তই প্রণবের অন্ততূক্তি হওয়ায় 
_ প্রণবই হইল মহাবাক্য ; ব্রহ্ম-স্বরপবশতঃ বিভূ-ব্রক্গবস্তর ন্যায় প্রণবও বিভু বা বৃহত্তম বাক্য-_মহাবাক্য ; অন্য যত 
কিছু বাক্য আছে, তৎদমস্তই বেদনিদান-প্রণবেরই অন্ততূক্তি-_স্থৃতরাং প্রণব অপেক্ষা ক্ষুদ্র । প্রণব হইল ব্যাপক, আর 
অন্য সমস্ত বাক্য হইল তাহার ব্যাপ্য। 

১২২। শঙ্করাচার্্য বলেন--“তত্বমসি”-ই মহাবাক্য। কিন্তু “্তন্বমসি” হইল সামবেদীয় ছান্দোগ্য-উপনিষদের 
যষ্টগ্রপাঠকে প্রসন্গাধীন একটা বাক্য । “স আত্মা প্তব্বমসি” শ্বেতকেতো ইত্যাদি । ছান্দো। ৬।১৪।৩।৮ সমগ্র 
বেদের অন্তর্গত একটা বেদ হইল জামবেদ, সেই সামবেদের অন্তর্গত উপনিষৎসমূহের মধ্যে একটা উপনিষৎ হইল 
ছান্দোগ্য উপনিষৎ ; সেই ছান্দোগ্য-উপনিষদের একটা বাক্য হইল তত্বমসি। সমগ্র বেদের বাচক হইল প্রণব; আর 
বেদ হইল প্রণবের বাচ্য ; সুতরাং প্রণব হইল তন্বমসিরও বাচক_ প্রণব: হইল ব্যাপক, আর তত্রমসি হইল তাহার 
ব্যাপ্য প্রণবে যাহা বুঝায়, তাহারই ক্ষু্র এক 'অংশ হইল তত্বমসি । প্রণব ঈশ্বরাদি-পদার্থকেও বুঝায়, তত্মসি তাহা 
বুঝায় না। প্রণবের বাচ্য হইল তন্বমসির বাচ্য অপেক্ষা অনেক বেশী; স্থতরাং, প্রণবের পরিবর্তে, তত্ত্রমসি কখনও 
মহাবাক্য হইতে পারে না। 

তত্্মসি_-তৎ (তাহাই_সেই ব্ৰহ্মই) ত্বম্‌ (তুমি, জীব) অপি (হও); তুমিই ( জীবই ) সেই ভ্ৰম 
জীবে ও  ব্রন্মে অভেদ করাতে শঙ্বরাচার্ধ্য তত্বমসি-বাক্যের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন । কিন্তু সন্যাসগ্রহণ-কালে কেশব- 
ভারতীকে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু উহার অন্যরূপ অর্থ বলিয়াছিলেন; তাহা এই £তন্ত ত্বম্‌সতত্বম্‌ ( য্ঠীতৎ-পুরুষ সমাস ); 
তবমসি = তন্য ( তাহার-_সেই ব্রন্ধের ) ত্বম্‌(তুমি-__জীব) অসি (হও)) তুমি (জীব )ব্রঙ্গেরই হও- ত্রন্মের দাস হও । 


ইহাই ভক্তিমার্গান্গত অর্থ। ইহা! শ্রীমন্‌ সধ্বাচাৰ্য্যকৃত তবমসি-বাক্যের অর্থও । বেদের একদেশ-বেদের এক অংশে 
স্থিত; বেদের অন্তর্গত একটা বাক্য-_তাই ইহ! বেদের বাচক নহে; কিন্তু প্রণব হইল বেদের বাচক; বেদের বাচক 


হওয়াতে প্রণব হইল বেদের এক-দেশস্থিত “তত্মসি”-বাক্যেরও বাচক । 


ূরধবপয়ারের টাকায় দেখান হইয়াছে, প্রণবে বীজরূপে যাহা আছে, বেদ-বেদান্তাদি শাস্তে তাহাই বিবৃত. 


হইয়াছে; ন্ুতরাং প্রণব হইল বেদের বাচক, আর বেদ হইল প্রণবের বাচ্য। ইহাও দেখান হইয়াছে যে, সমগ্র 
শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সন্বন্ধতত্ব, অবিখধেয়তত্ব এবং প্রয়োজনতত্বও প্রণবেরই অন্তপ্নিহিত। কিন্তু তত্বমসি-বাক্যটা সনবন্ধতত্বও 
বুঝায় না, অভিধেয়তত্ও বুঝায় না, প্রয়োজনতত্বও বুঝায় না। ইহা বরং জীবতন্ব বুঝাইতে পারে। জীবের সহিত 
্রন্মের কি সম্বন্ধ, তাহারই একটু আভাসমাত্র এই তত্বমসি বাক্য হইতে জানা যায়। উপাসনার জন্য জীব-রন্মের 
সম্বদ্ের জ্ঞান আবশ্যক ; এই হিদাবে তত্বমসি-বাক্যকে অভিধেয-তত্বের অঙ্গমাত্র বলা যায়, অভিধেয়তন্ব-প্রকাশক 
বাক্য বলা যায় না। ন্ৃতরাং প্রণব যাহা প্রকাশ করেন, তর্মসি-বাক্য তাহার ক্ষুদ্র একটি অংশমাত্র প্রকাশ করিয়া 


এম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ৫৬৪ 


প্রণব মহাবাক্য__-তাহা করি আচ্ছাদন । সর্ববেদস্ত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান । 
মহাবাক্যে করি তন্বমসির স্থাপন ॥ ১২৩ মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষী-ব্যাখ্যান ॥ ১২৪ 
গৌর-কুপা-তরঙ্িণী টাক। 


থাকে; তাই ইহা প্রণবার্থ-প্রকাশক বেদের একদেশমাত্র। যদি কেহ বলেন--তব্ব্মসি-বাক্যের অন্তর্গত “ত২-শবে 
তো ব্রন্ধ বা ওষ্কারকেই বুঝায় ; সুতরাং প্রণবের ন্যায় ইহার মহাবাক্যতা থাকিবে না কেন? উত্তরে বলা যায়-_তৎ 
শবে ত্রঙ্ধকে বুঝায় বটে; কিন্তু তবমসি বাক্যে ত্র্নকে বুঝায় না। শশ্করাচার্যের মতে এই বাক্যের অর্থ হইল-_তুমি 
সেই ব্রদ্ধ। জীব কি, জীবের তত্ব কি, তাহাই এই বাক্যে বলা হইতেছে; প্রণবের স্বরূপ বলা হয় নাই। আবার যদি 
কেহ বলেন_প্রীপাদ শঙ্বরের মতে জীব ও ব্রদ্ম যখন অভিন্ন, তখন জীবতত বলাতেই ্রঙ্ধতন্ব বল! হইতেছে। তাহা 
নয়। এই বাক্যে জীবতব্ব বলাতেই ব্ৰহ্মতত্ব বলা হয় নাই; শ্রীপাদ শগ্রের মতে অজ্ঞানাচ্ছন্ ব্রহ্ম জীব; এই 
অজ্ঞানাচ্ছনন ত্রদের কথাই তবমসি-বাক্যে বলা হইয়াছে, অনাবৃত ত্রদ্ধের কথা৷ বলা হয় নাই। অনাবৃত ্রশ্মই বেদাদি- 
শান্তর একমাত্র গ্রতিগান্য। প্রণবের অর্থবাচক শ্রতিবাক্যঘার! পূর্বপয়ারের টাকায় দেখান হয়াছে-_এই পরিদৃশ্যমান 
জগৎ এবং জগতিস্থ জীব (শঙ্করের মতে অজ্ঞানাচ্ছর ব্রহ্ম )-ব্যতীত কালাতীত ব্রহ্ম আছেন। ন্মৃতরাং কেবল অজ্ঞাশাবৃত 
রাই সমগ্র ব্ৰহ্ম নহেন। এই হিসাবেও (শ্রীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্যানুসারেও ) তত্বমসি-বাক্যে ব্রন্মের একদেশমাত্র স্থচিত 
হয়। সুতরাং তবমগি-বাক্য মহাবাক্য হইতে পারে না। মহাবাক্যের যে সমস্ত লক্ষণের কথা পূর্বপয়ারের টাকায় 
উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত লক্ষণও তন্বমসি-বাকোর নাই। তত্্মগি-বাক্যের মৰ্ম্মই বেদ-বেদান্তাদির একমাত্র প্রতিপাদ্য 
নহে, ত্মসি-বাক্যের মর্ম্মই বেদ-বেদাস্তাদিতে বিবৃত হয় নাই। বেদ-বেদাস্তাদিতে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহার 
একটা আনুষদ্দিক অংশমাত্রই হইল তত্মসি-বাক্র মর্দ। ব্দে-বেদাস্তাদির উপক্রম-উপঈংহারাদিতে তত্রমসি-বাক্যের 
মন্দ দৃষ্ট হয় না; অন্বয়-ব্যতিরেকী মুখে তব্মপি-বাক্োর মর্ম্মও বেদ-বেদান্তাদিতে প্রকাশিত হয় নাই। মহাবাক্যের 
একটা লক্ষণ হইতেছে গতিসামান্ত্ব__সমন্ত বেদান্ত-বাক্যের গতি যে বাক্যের অভিমুখে, তাহাই মহাবাক্য। “গতি 
সামান্টাং” এই (১1৯১০) বেদান্তসত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন যে, সর্বাজ্ ব্রহ্মের অভিমুখেই সমস্ত 
বেদান্ত বাক্যের গতি । প্মহচ্চ প্রামাণ্যকারণমেতদ্‌ যদ্‌ বেদান্তবাক্যানাং চেতনকারণত্বে সমানগতিত্বং চঙ্ষুরাদীন|মিব 
রূপারদিযু অতো৷ গতিদামান্যাৎ সর্বজং ব্রহ্ম জগত; কারণমূ।_জগতের কারণ হইলেন সর্বজ্ঞ ব্রপা-_ইহাই সমস্ত বেদাস্ত- 
বাক্যের তাৎপর্য্য; সমস্ত বেদাস্ত-বাক্যের সমানগতিত্ব এই চেতন ব্রহ্ম কারণের দিকে।” এই উক্তি হইতেও জান! 
গেল-_-্ষই,ব্রদ্রূপ ( গ্রণবই ) জগতের কারণ, ন্ৃতরাং ব্রদ্ধই সম্বন্ধতর, ইহাই সমস্ত বেদান্ত বাক্যের তাংপর্যয। সুতরাং 
প্রণবই মহাবাকা। জীব কখনও জগতের কারণ হইতে পারে না) স্মুতরাং জীব কখনও সধন্ধতত্বও হইতে পারে না। 
তাহা হইলে জীবতন্ববাটী তবমসি-বাক্যের মহাবাকযত। থাকিতে পারে না । 

তথাপি প্রীপাদ শঙ্কর যে তব্মপিকে মহাবাক্য বলিয়াছেন, তাহার হেতু বোধহয় এই। জীব-ত্রগ্ের অভিমত স্থাগনই 
তাহার মুখ্য লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সিদ্ধির পক্ষে তবমসি-বাক্যই ছিল তাহার প্রধান অবলগ্বন॥ এই বাক্যের তিনি যে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর জীব-ব্রক্ষে একত্ব স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন। (তাহার এই প্রয়।প 
যে সিদ্ধ হয় নাই, পূর্ববর্তী ১৭১১৩ পয়ারের টাকায় তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা কর! হইয়াছে )। সুতরাং তরমসি-বাক্যের 
প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা তাহার পক্ষে অঞ্1ভাবিক নয়। তাই তিনি তন্মূসিকেই মহাবাক্য বলিয়|ছেন। 

১২৩1 প্রণবই প্রকৃত মহাবাক্য ; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য এই প্রণবের মহাবাক্যত্ব প্রচ্ছন্ন করিয়া প্রণবের বাচ্যমাত্র 
“্তরমসি”-বাক্যেরই মহাবাক্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ইহা বিচার-সহ নহে। 

১২৪ । সর্বববেদ-সূত্রে-সমন্ত বেদ ও সমন্ত বেদান্তস্থত্রে। করে ভভ্িধান--অভিধাৰৃত্তিতে লক্ষ্য করে। 
মুখ্যাবৃত্তিকেই অভিধাবৃত্তি বলে; পূর্বোক্ত ১৩ পয়ারের টাকায় মুখ্যাবৃত্তির লক্ষণ দ্রষ্টব্য। সর্বববেদে-সূত্রে করে 


ইত্যাদি_সমস্ত বেদ এবং সমস্ত সথত্র মুখ্যাবুত্তিতে কৃষ্ণকেই প্রতিপন্ন করে। মুখ্যাবৃত্তিতে অর্থ করিলে দেখা যায়, 


২৭২ 


৫৭০ শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ ৭ম পরিচ্ছেদ 
. স্বতঃপ্রমাঁণ বেদ__ প্রমাণশিরোমণি | লক্ষণ! করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি ॥ ১২৫ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
সমস্ত বেদের এবং সমস্ত স্ত্রের মূল প্রতিপান্ত বিষয়ই হইলেন শ্রীরুষ্চ । সমস্ত শাস্ই ্রীরুষ্কেই প্রতিপন্ন করিতেছে, 
তদ্বিষয়ক প্রমাণ এই £_“মাং বিধতেহভিধত্তে মাং বিকল্্যা পোহাতে ত্বহমূ। এতাবান্‌ সর্বববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং 
ভিদাম্‌॥ ভ্রীভা, ১১৷২১৷৪৩॥” এই শ্লোকের টাকায় শ্রীজীবগোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন “পরম-প্রতিপা্যশচাহং শ্রী 
সবদ্ূপ এব ইত্যাহ-_প্রীকু্-স্বরপই পরম-গ্রতিপাগ্ঠ, তাহাই উত্তক্জোকে বলা হইয়াছে।” শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও শ্রী 
বলিয়াছেন _“বেদৈশ্চ সর্কৈরহমেব বেছাঃ আমিই সমস্ত বেদের বেদ্য। ১৫৯৫” ব্রশ্-শন্দের মৃখ্যার্থে যে ভীষঃকেই 
বুঝায়, তাহা পূর্ববর্তী ১০৬ পয়ারের টাকা এবং ভূমিকায় ্রীরুফ্ত্ব দেখিলে বুঝা যাইবে। 

মুখযবৃত্তি-পূর্ববর্তী ১০৩ পয়ারের টাকা ভরষটবা। লক্ষণ মৃথ্যার্থের বাধা জন্মিলে ( মুখ্যার্থের সঙ্গতি না 
হইলে) বাচ্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট অন্য পদার্থের প্রতীতিকে লক্ষণা বলে। “মুখ্যার্থবাধে শব্যস্ত সম্বন্ধ যাহন্যধী ভরবে। সা 
লক্ষণ] | অলঙ্কার-কৌন্তভ | ২১২৮ যেমন "গঙ্গায় ঘোষ বাস করে”__এস্থলে গঙ্গা-শবের মুখ্যার্থে ভাগীরখীননায়ী 
নদীবিশেষকে বুঝায়? তাহা হইলে মৃধ্যার্থে উক্ত বাক্যটার অর্থ এইরূপ হয়--“ভাগীরধী-নান্ী নদীর মধ্যে ঘোষ বাস 
করে।” কিন্তু নদীর মধ্যে বাস করা সম্ভব নহে বলিয়া উক্ত (মুখ্য) অর্থের সঙ্গতি হয় না_ মুখ্য অর্থের বাধা জন্মে 
তাই) গঙ্গা-শবের "গঙ্গাতীর” অর্থ করিতে হইবে__কারণ, গঙ্গাতীরে বাস করা সম্ভব গঙ্গাতীর, গঙ্গার সহিত সম্বন্ধ 
বিশিষ্টও বটে; তাহা হইলে উক্ত বাক্যের অর্থ হইবে__এগদ্ধাতীরে ঘোষ বাস করে।” এই অর্থ টা হইল লক্ষণাবৃত্তির 
বার লনধ অর্থ । মখ্যার্থের অসঙ্গতি হইলেই লক্ষণার আশ্রয় নিতে হয়, মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকিলেও যদি লক্ষণা অর্থ 
করা হয়, তাহা হইলে সেই লক্ষণার্থ ই অসন্গত হইবে। লক্ষণা-ব্যাখ্যান__লক্ষণাবৃতিতে ব্যাখ্যা । ১1১০৪ পয়ারের 
টীক| দষ্টব্য। 

পয়ারের মর্শ্ম :শদ্করাচার্য্য অভিধাবৃত্তিকে ত্যাগ করিয়৷ লক্ষণাবৃত্তিতে ব| গৌণৰৃত্তিতে স্থত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; 
তিনি যদি মুখ্যাবৃত্তিতে সুত্রের ব্যাধ্য। করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন--বেদাদি অন্যান্য শাস্ত্রের হায়_বেদাস্ত- 
সুত্রেরও প্রতিপাদ্য-বিষয় শ্রীরুষণ। এ 

১২৫। মুখ্যাবৃতিকে উপেক্ষা করিয়া গৌণবৃত্তিতে বা লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করার দৌষ-সমূহের মধ্যে এই কয়টি 
পর্বে উল্লিখিত হইয়াছে; যথা :-€৯) মুধ্যাৰ্থের সঙ্গতি থাকা সত্বেও গোঁণার্থের আশ্রয় গ্রহণ শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ (১০৪ 
পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য ); (২) তাহাতে প্রক্কত অর্থ প্রকাশ পায় না, কোনও স্থানে আংশিক অর্থ, কোনও স্থানে বা 
বিকৃত অর্থই প্রকাশ পায়? বেদাস্তন্থত্রের গৌঁণার্থ গ্রহণ করায় ঝিষ্রনিন্দা হইয়াছে ( ১১০ পয়ার ), ত্র্দের মহিমাকেও 
খর্ধা করা হইয়াছে (১১৩ পয়ার ); (৩) ব্যপ্যকে ॥ব্যাপকের উপরে, বাচ্যকে বাচকের উপরে, স্থান দেওয়া হইয়াছে 
(১২১-১২২ পয্মারের টাকা)। এক্ষণে এই পয়ারে আর একটা দোষের উল্লেখ করা হইতেছে, তাহা এই £_ 
(৪) লক্ষণাৰৃত্তিতে বেদবাক্যের অর্থ করিলে বেদের স্বতঃপ্রমাণতার হানি হয়। 

স্বতঃপ্রমাণ বেদ--বেদ নিজেই নিজের প্রমাণ) বেদের প্রামাণ্য অপর কিছুর উপর নির্ভর করে না, 
করিতেও পারে না) কারণ, বেদ অপৌরুষেয় ; স্বয়ং ব্রন্মের নিশ্বাসরূপেই বেদ প্রকটিত হইয়াছে । “অস্ত মহতো 
ভূতন্ত নিশ্বগিতমেতৎ যদ্‌ খথেদঃ যজুর্বেদঃ সামবেদঃ অধর্ধাঙ্দিরস ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ। মৈত্রেয়ী উপনিষৎ। ৬৩২ ॥ 
তাই বেদ নিজেই নিজের প্রমাণ, প্রমাণ-ণিরোমণি। বেদের কোনও উক্তির মৰ্ম্ম আমাদের লৌকিক যুক্তিতর্কের 
অগম্য হইলেও তাহাই স্বীকধ্য। শ্রতেগ্ত শবমূলত্বাং_-এই ২১২৭ ব্ৰদহথত্ৰেও তাহাই বলা হইয়াছে। বেদই অন্যান 
সমস্ত শাস্ত্রের মূল; সুতরাং বেদের সহিত যাহার বিরোধ হইবে, তাহা শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। তাই বলা হইয়াছে, 
"বেদ প্রমাণ-শিরোমণ্িপ্রমাণ সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, বেদের প্রমাণ অন্যান্য সকল প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ট । অন্ান্ 
গান্ত্ের প্রত অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে বেদই প্রমাণস্থানীয়। লক্ষণা করিলে ইত্যাদি__লক্গণাদধারা বেদের অর্থ 
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এইমত প্রতিশূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া সকল সন্যাসী কহে__শুনহ শ্রীপাদ । 

গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া ॥ ১২৬ তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, এ নহে বিবাদ ॥ ১২৮ 

এইমত প্রতি সুত্রে করেন দূষণ । আচাধ্যকল্পিত অর্থ__ইহা সভে জানি । 

শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ ॥ ১২৭ সম্প্রদায়-অনুরোধে তবু তাহা মানি ॥ ১২৯ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক। 


করিলে বেদের স্বতঃপ্রমাণতার হানি হয়। তাহার কারণ এই-_শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বলেন, মুখাবৃতিতেই বেদের বা বেদান্ত- 
সুত্রমমূহের অর্থ করা যায়, কোনও স্থলে মুখ্যার্থের অসঙ্গতি থাকে না) এরূপ অবস্থায়, যিনি লক্মণাদারা অর্থ করিতে 
যাইবেন, তাহাকে বাধ্য হইয়াই মুখ্যার্থের অসঙ্গতি দেখাইতে হইবে; কিন্তু এরূপ অসঙ্গতি যখন প্রকৃত প্রস্তাবে নাই-ই, 
তখন সেই তথাকথিত অসঙ্গতির মূল হইবে__হয়তঃ ব্যাখ্যাকর্তার ব্যক্তিগত মতের মন্দে অমিল, আর না হয়, বেদ- 
বহিভূর্ত কোনও শাস্ত্রের সঙ্গে অমিল। ব্যক্তিগত মতের সঙ্গে মিল থাকে না৷ বলিয়। যদি বেদবচনের মুখ্যাথকে 
অসঙ্গত বলা হয়, তাহা হইলে বেদবচন অপেক্ষা ব্যক্তিগত মতেরই প্রাধান্য দেওয়| হয়। আর যদি বেদবহিভূত 
কোনও শাস্ত্র-বচনের সহিত সিল থাকে না বলিয়া বেদব্চনের মুখ্যার্থকে অসন্গত মনে কর] হয়, তাহা হইলে বেদ- 
বহিভূ্ত শান্্কেই বেদের উপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়। উভয় স্থলেই বেদের প্রমাণতাকে উপেক্ষা করা হয় বলিয়। বেদের 
স্বতঃপ্রমাণতার হানি হইয়া থাকে। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বলেন, শঙ্করাচার্য্য লক্ষণাবৃত্তিতে বেদান্ত-সুত্রের ব্যাখ্যা করিয়। 
বেদের, স্বতঃ-প্রমাণতার হানি করিয়াছেন_তীহার কল্পিত অর্থকে প্রামাণ্য করিয়া বেদের প্রামাণ্যতাকে উপেক্ষা 
করিয়াছেন। এ 

১২৬। এই মত-“অথাতো ব্ৰহ্বজিজ্ঞাস৷” এই প্রথম সত ব্র-শের মুখ্যার্থ ছাড়ি শঙ্বরাচার্য্য যেরূপ গৌঁণার্থ 
করিয়াছেন, সেইরূপ । প্রতিসূত্রে_বেদান্তের প্রত্যেক স্ত্রের ব্যাখ্যায় জহজার্থ ছাঁড়িয়।_মৃখ্যার্থকে ত্যাগ করিয়।। 
গৌঁণার্থ ব্যাখ্যা ইত্যাদিশঙ্করাচার্যয স্বীয় কল্পিত মতের প্রাধান্ত দিয় সর্বত্র গৌণার্থ ব্যধ্যা করিয়াছেন। ১০১ পয়ার 
হইতে ১২৬ পয়ার পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর উক্তি । 

১২৭। এই মত-_ পূর্বোসতরূপে।  প্রতিসৃত্রে_বেদান্তের প্রতিস্থত্রের শঙ্করাচার্য্ব ব্াখ্যায়। করেন দুষণ 
দোষ বা ক্রটা দেখাইলেন। শুনি চমৎকার ইত্যাদি_ মহাগ্রহর মুখে বেদাস্ত-সুত্রের শঙ্রাচারধারুত গৌণার্থের অসন্ধতি 
শুনিয়া অন্যাপিগণ প্রভুর পাণ্ডিত্য ও অনুভূতি দেখিয়। বিস্মিত হইলেন। 

১২৮-২৯। তখন সগ্যাসিগণ খুর শ্রদ্ধার সহিত প্রভুকে বলিলেন £_গ্ীপাদ ! বেদাস্ত-স্থত্রের শঙ্বরাচার্যযকৃত 
গৌঁণার্থের তুমি যে ভাবে খণ্ডন করিলে, তাহাতে প্রতিবাদ করার কিছু নাই। শঙ্করাচার্ধ্যের অর্থ যে সহজার্থ নয়, ইহা যে 
তাঁহারই কল্পিত অর্থ, তাহা আমরাও জানি; তথাপি যে সেই অর্থের প্রতিই শ্রন্ধা দেখাই, তাহার কারণ এই যে, আমরাও 
শঙ্বরাচার্যেরই সম্প্রদায়তুক্ত-কেবল সাম্প্রদায়িকতার অন্গুরোধেই তাহার ব্যাখ্যাকে সম্মান করি |” 

ম্গ্রদায়-আনুরোধে-_-আমরাও শঙ্বরাচার্য্যের সম্প্রদায়তুক্ত বলিয়।। বাস্তবিক, সাম্প্রদায়িকতার ভাব মনে থাকিলে 
নিরপেক্ষভাবে কোনও বাক্যেরই অর্থ কর! যায় না, নিরপেক্ষভাবে, কাহারও উক্তি বা আচরণের মৰ্দ্মও গ্রহণ করা যার না। 
ধাহাদের চিত্তে প্রকৃত অর্থ উদিত হয়, স্বসম্প্রদায়ের মতের বিরোধী হইলে সম্প্রদায়ের শাসনের ভয়ে তাহারাও তাহ! বাক্ত 
করিতে সাহস করেন না। 

এই সমস্ত সন্যাসীদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন, ধাহাদের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা বিদ্বংসমাজের অদ্ধ। আকর্ষণ 
করিয়াছিল |; শ্রীপাদ শঙ্করের ভাস্তের ক্রটী-বিচুতি নিশ্চয়ই তাঁহাদের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছিল। কিন্ত 
পরমার্থনাভের উদ্দেশ্যে সংগার ত্যাগ করিয়া থাকিলেও স্ব-সমপ্রদায়ের এবং স্ব সম্পরদায়াচার্যের মধ্যাদাই তাহাদের 
চিত্তে প্রাধান্তলাভ করিয়াছিল; তাই এ সমস্ত ক্রটীব্চ্যুতি-সদ্ধন্ধে তাহারা কোনওরূপ উচ্চবাচ্য করিতেন ন|। 
এক্ষণে প্রভুর ক্বপায় তাঁহাদের চিত্তের অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায়, তাহার! বুঝিতে পারিলেন--সম্প্রদায়ের ম্যাদ 
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মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল৷ বৃহদন্ত ব্রহ্ম কহি শ্ৰীভগবান্‌ । 
মুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু সুত্সকল_॥ ১৩০ ষড় বিধ-এখ্য্য-পূর্ণ পরতত্্বধাম ॥ ১৩১ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


অপেক্ষা পরমার্থের মধ্যাদা অনেক বেশী; সম্প্রদায়ের মধ্যাদার অনুরোধে পরমার্থকে উপক্ষা করিলে তাহাদের পক্ষে 
আত্মবঞ্চনাই হইবে । তাই, তাহারা অকপটে হৃদয়ের কথা খুলিয়। বলিলেন । 

১৩০।  এ-পধ্যন্ত শক্করাচার্য্ের গণার্থখণ্তনের নিমিত্ত প্রসঙগক্রমে যতটুকু মুখ্যার্থ ব্যক্ত করার প্রয়োজন 
হইয়াছিল, ততটুকুই প্রভু ব্যক্ত করিয়াছিলেন । এক্ষণে, ্বতত্বভাবে বেদান্তস্থত্রের মুখ্যার্থ করিবার নিমিত্ত সন্যাসিগণ 
প্রভুকে অনুরোধ করিলে তিনি স্থত্র সকলের ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইলেন যে, মুখ্যা বা অভিধা-বৃত্তিতেই সকল 
সুত্রের অর্থ করা যায়, লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করিয়া বেদের স্বতঃপ্রমাণতার হানি করিতে হয় না। নিয়-পয়ার- 
সমূহে দিগ্‌দর্শনরূপে “অথাতো, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এই প্রথম স্থত্রের অন্তর্গত ব্রঙ্গশবের প্রভূরুত ব্যাখ্যা সংক্ষেপে 
উল্লিখিত হইয়াছে। 

১৩১।  ব্রদ-শবের অর্থ করিতেছেন পূর্ববর্তী ১০৬ পয়ারের টাকা এবং ভূমিকায় শ্রীরুষঃতত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

বৃহদ্বস্ত ইত্যাদি-বৃত্হতি ( যিনি নিজে বড় হয়েন ) বৃংহয়তি চ (এবং অপরকেও বড় করিতে পারেন, 
তিনি) ইতি ব্রহ্ধ। এইরূপে মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে ত্রহ্ম-শব্দের মৃখ্যার্থ করিলে দেখা যায়-_বৃহত্ম বস্তই ব্রহ্ম; যিনি স্বরূপে, 
শক্তিতে_শক্তির ' সংখ্যায় এবং প্রত্যেক শক্তির কার্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, তিনি ব্রদ্ধ। বৃহত্বাদ্‌ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ত্র্ 
পরমং বিদুঃ। বিষ্ণুপুরাণ। ১১২৫৭ ॥ ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ__তত্ব সর্ববৃহত্তম। স্বরূপ উশ্বধ্য করি নাহি যার সম॥ 
২২৪/৫৩।৮ বৃহত্তম তব বলিয়া এই ব্ৰহ্ম “সর্বব্যাপক সর্বদসাক্ষী পরম স্বরূপ । ২1২৪।৫৬॥ আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মাহি 
পরমো হরিঃ। শ্রীভা. ১১৷২৷৪৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী ॥” শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন__“বৃহত্বাৎ অতিশয়- 
বস্তত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ সর্ববাশরযত্বাৎ স্বরূপবিস্তারকত্বাৎ মাতৃত্বাৎ জগদ্যোনিত্বাং__তিনি অতিশয় বস্তু বলিয়া, সর্ববাতরয় 
বলিয়া, স্বরূপ-বিস্তারক বলিয়। এবং জগতের মূল বলিয়া ব্ৰহ্মই পরমাত্মা।” শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম গ্লোকের টাকায় 
রক্ষার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন-“সর্বত্র বৃহত্বগুণ-যোগেন হি ব্রশ্ম-শব্দ: প্রবৃত্ত । 
বৃহত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানধিকাতিশয়ঃ সোহস্ত মুখ্যার্থঃ । অনেন চ ভগবানেবাভিহিতঃ। স চ স্বয়ং ভগবত্বেন 
শী, এবেতি।  তন্ত ধ্যেয়ন্ত সবিশেষত্বং মূ্্তিমত্বম্‌।--সর্ক্বত্র বৃহত্ব-গুণ যোগেই ব্ৰন্মশব্দের প্রবৃত্তি । স্বরূপে বৃহৎ 
এবং গুণসমূহে বৃহৎ-_এমব বিষয়ে ব্রহ্মের সমানও কেহ নাই, উর্দ্ধেও কেহ নাই। ইহাই ব্র্-শবের মূখ্যার্থ। এই 
ুখ্যার্থে ভগবান্ই অভিহিত হইতেছেন; ভগবত্তায়ও বৃহত্তম বলিয়া ত্রহ্ম-শব্দে স্বযংভগবান্‌ শ্রীক্ু্চকেই বুঝায় । তিনি 
সবিশেষ, মৃত্তিমান্‌।” 

ষড়. বিধ-এশধ্যপুর্ণ--১০৬ পর়ারে ৭চিদৈশ্ধ্য-পরিপূর্ণ” শব্দের টীকা ব্য । পরতন্ত্_ বৃহত্তম বস্তু বলিয়া বরই 
পরতত্ব। সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ব। ধাম-__আশ্রয় ; ব্ৰহ্মই সর্ববাশ্রয়-তব। 

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের পরে গোপাল-তাপনী-শ্রুতির নিম্নলিখিত গ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায় ৫-_ 

সৎপুগুরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্‌ ৷ 
দ্বিভুজং মৌলিমালাচ্যং বনমালিনমীশ্বরমূ॥ 

ভান্ুুবাঁদ। যাহার নয়ন প্রফুরকমলের হ্যায় আয়ত, ধাহার বর্ণ মেঘের হ্যায় শ্যামল, ধাহার বস্তু বিদ্যুতের গ্যায় পীত, 
যিনি দ্বিভুজ, যিনি মাল্য-বেষ্টিত মুকুট ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি বনমালী, সেই ঈশ্বর (শ্রীক্ণকে বন্দন| করি )। 

এই শ্লোকটী এন্থলে থাকার কোনও হেতু দেখা যায় না) সম্ভবতঃ এজন্যই অধিকাংশ এন্থেই ইহা নাই। যে গ্রন্থ 
আছে, সেই গ্রন্থে এইরূপে ক্লৌকটার সার্থকতা দেখান যাইতে পারে_-ত্র্-শবে যে শ্রীভগবান্‌কে বুঝায়, তাহার রূপবব্ণনা 
'করার নিমিত্ত উক্ত গ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। 
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স্বরূপ এষ্ব্ধ্য তার_ নাহি মায়াগন্ধ । তারে নিবিবশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি । 
সকল বেদের হয় ভগবান্‌ সে “সম্বন্ধ” ॥ ১৩২ অর্থ স্বরূপ না মানিলে পুর্ণতি। হয় হানি ॥ ১৩৩ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী টীক। 


১৩২। স্বরূপ এঁশ্বর্য্য ইত্যাদিতীহার স্বরূপও চিন্ময়, তাহার এশ্বধ্যও চিন্নয়॥ তাহার স্বরূপ হইল 
চিদানন্দময়, তাই মায়াগন্ধহীন ৷ তাহার এঁশ্বর্য হইল তাহার চিচ্ছক্তির বিকার; তাই তাহাও মায়াগন্ধহীন। 

মায়াগন্ধ_ মায়ার সম্বন্ধ অদ্বৈতবাদীর৷ ভ্গবদ্‌-বিগ্রহকে মায়িক এবং ভগবানের এশর্যযাদিকেও মায়িক 
বলিয়া থাকেন; এই পঢ়ারার্ধে অদ্বৈতবাদীদের তত্তদুক্তিরও খণ্ডন করা হইল । ১০৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । 

ভগবান্_সবিশেষ, সাকার ত্রদ্ম। সন্বন্ধ_প্রতিপান্ত বা আলোচ্য বিষয়। সকল বেদের ইত্যাদি 
কেবল বেদান্তস্থত্রের নহে, সমস্ত বেদেরই মূল প্রতিপাদ্য বস্তু হইলেন ভগবান্‌ বা সবিশেষ এবং সাকার ত্রক্ম_ধাহার 
স্বরপও চিন্ময়, এশ্বধ্যও চিন্ময় এবং যিনি মায়াতীত বস্তু৷ 

“সৰ্বে বেদ| যৎপদমানমন্তি তপাংসি সর্বানি চ যদ্বদপ্তি ।»ইত্যা্দি কঠোপনিষদ্বাক্য, “ব্যামোহায় চরাচরস্ত 
জ্গতন্তে তে পুরাণাগমাস্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পস্ত কল্পাবধি। সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্‌ বিষুু 
সমন্তাগমব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু  নিশ্চীয়তে ৷” ইত্যাদি পদ্মপাতালখণ্ডবচন (৯৩।২৬ পগুরীচৈ. চ. 
২২৭১৫ ষ্লো)। “কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনুন্য বিকল্পয়েং। ইত্যসা হৃদয়ং লোকে নান্তো মদ্বেদ কশ্চন ॥ মাং 
বিধতেইভিধত্তে মাং বিকল্ল্যাপোহতে হহম্‌॥” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতবচন (১১৷২১৷৪২-৪৩॥ শ্রীচে, চ. ২৷২০৷১৬-১৭ ), 
৭ সচ্চিদানন্দরপায় কৃষায়প্িষ্টকারিণে ৷ নমো বেদাস্তবেগ্ায় গুরবে বুদ্ধিদাক্ষিণে ॥ কৃষ্কো বৈ পরমং দৈবতম্॥৮ 
ইত্যাদি গোপালতাপনীশ্রতিবাক্য এবং “বেদৈশ্চ সর্কেরহমের বেন্ত বেদান্তকবদ্বেোবিদেব চাহম্‌।৮ ইত্যাদি 
{১৫৷১৫ ॥)  গীতাবাক্যই প্রমাণ করিতেছে যে, পরত্রদ্ধ ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণই দেবপ্রতিপান্য অন্বন্ধতত্ব ৷ ব্ৰহ্মস্থত্রের 
“অথাতো। ব্ৰক্মজিজ্ঞাস।” এই প্রথম স্থত্রেই বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রক্মবস্তর কথা বলা হইয়াছে এবং তংপরবর্ত্ী 
“জন্মান্যন্ত যতঃ”_ এই দ্বিতীয় স্থত্রেই সেই- ব্রন্মের: জগৎ-হষ্টিকতৃত্বের_ সুতরাং সবিশেষত্বের বা ভগবত্তার--কথা 
বল। হইয়াছে। 

১৩৩। ভীরে__সমন্ত বেদ খাহাকে সাকার, সবিশেষ, শড়ৈশর্যপূর্ণ ভগবান্‌ বলিয়া প্রতিপর করিয়াছেন, 
সেই ব্র্কে। নির্বিবশেষ_নিরাকার, নিঃশক্তিক, নিগুণ, কেবল সত্তামাত্রে অবস্থিত। চিচ্ছক্তি না৷ মানি 
ব্ৰদ্দের যে চিচ্ছক্তি আছে, তাহা স্বীকার না করিয়া। 2 

কেবল বেদান্ত নহে, সমন্ত বেদই তাঁহাকে সবিশেষ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং তীহার চিচ্ছক্তি 
আছে বলিয়াও প্রতিপাদন করিয়াছেন_েই ব্র্দের চিচ্ছক্তি ন! মানিয়। শঙ্করাচার্যয তাহাকে নির্ধিশেষরূপে 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 

্ীপাদশস্বরাচাধ্যের উদ্দেশ্যই ছিল, ত্রদ্গের নির্ধিশেষত্ব প্রতিপন্ন করা। শক্তি স্বীকার করিলে নির্ধিবশেষত্ব 
প্রতিপন্ন কর! যায় না) তাই তিনি শক্তি স্বীকার করেন নাই- যদিও শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই ব্রন্মের নিত্যা অবিচ্ছেগ্য| 
স্বাভাবিকী স্বর্পগতা শক্তির উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। “পরাস্ত শক্তিরিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। 
শ্বেতাশ্বতর॥” “এষ অর্বেশবরঃ এয সর্বজ্ঞ এয অন্তর্্যামী এষ যোনিঃ সর্বস্ত প্রভবাপ্যয়ে কি ভূতানাম্‌ ॥”-ইত্যাদি 
কঠোপনিষদ্বাক্য এবং “জন্মা্তপ্ত যতঃ”-ইত্যাদি বেদান্তস্থত্রও ত্রশ্দের সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। শ্রুতিতে 
ব্রগের সবিশ্বেত্বন্থকক অসংখ্য বাক্য আছে; কিন্তু নির্বিশেষত্ব স্থাপনের আগ্রহাতিশয্য শ্রীপাদ শঙ্কর যে সমস্ত 
শ্রতিবাক্যের পারমা্িক মূল্য নাই বলিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছেন। 

-_ ভর্দস্বরূপ-_অর্দেক তত্ব; স্বরপের ও শক্তির পূর্ণতায় ব্রনের পূর্ণতা । শঙ্করাচার্য কেবল *স্বর্পমাত্র স্বীকার 
করিয়াছেন; কাজেই ব্রগতত্বের এক অর্দেকমাত্র (স্বরপমাত্র ) তিনি স্বীকার করিলেন, অপর অর্দ্ধেক (শক্তি) 
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ভগবান প্রাপ্থিহেত যে করি উপায় । সেই সর্ধববেদের ‘অভিধেয়' নাম । 
আবণাদি ভক্তি__কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সহায় ॥ ১৩৪ সাধন-ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদগম ॥ ১৩৫ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 
স্বীকার করেন নাই। তাহাতে ব্রন্নের পূর্ণত। হয় হানি_ পূর্ণতার হানি হইয়াছে। - শক্তিহীন বহ্মে শক্তি নাই 
বলিয়া তাহাকে পূর্ণতত্ব বা পরতব বলা যায় ন|। 

১৩৪। মহাপ্রভু বেদান্তস্ত্রের মুখ্যার্থ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য দেখাইবার 
নিমিত্ত পুর্ব্ব-পয়ারে বল! হইয়াছে__কেবল বেদান্তেরই প্রতিপান্ধ যড়ৈশ্বর্্যপূর্ণ ভগবান্‌ নহেন) পরন্থ সমস্ত বেদের 
গ্রতিপাগ্যও (অস্বদ্ধও ) তাহাই । এক্ষণে আবার বলিতেছেন-_-কেবল সঙ্বন্ধতত্ববিষয়েই যে বেদান্তের এবং সমস্ত 
বেদের মুখ্যার্থে এক্য আছে, তাহা নহে_-অভিধেয় এবং প্রয়োজন-তত্ব-বিষয়েও এঁক্য আছে। মুখ্যর্থে বেদান্ত- 
্াত্ররই ব্যাখ্যা করা যাউক, কি সমস্ত বেদেরই ব্যাখ্যা করা যাউক_ সর্বত্রই, দেখা যাইবে যে, সাধন-ভক্তিই অভিধেয় 
( ভগবৎ-প্রাপ্তি-বিষয়ে কর্তব্য ) এবং প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রয়োজন । মুখ্যার্থে সমস্ত বেদের সহিত বেদাস্তের এক্য 
থাকাতে এই মুখ্যার্থ ই স্ুদঙ্গত-_ইহাই স্থচিত হইতেছে। 

১৩৪-৩৫ পয়ারে অভিধেয়ের কথা বলিতেছেন । 

ভগবান্‌ প্রাপ্ডতিহেতু_ত্রন্ধ শব্দের বাচ্য যে ভগবান্‌, সেই ভগবানের প্রাপ্তির নিমিত্ত, ভগবানের প্রাপ্তি 
বলিতে ভগবানের সেবাপ্রাণ্থি বুঝায়। শ্রাবণাদি ভক্তি_শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা সাধনভক্তি। কৃষ্ণপ্রাপ্তির 
অহায়-_শবণকীর্তনাদি সাধনভক্তিই কৃষ্ণসেবা'-প্রাপ্তির সহায়। (পরবর্তী পয়ারের টীকা দ্রব্য )। 

১৩৫। সেই- সেই শ্রবণকীর্ভনাদি সাধনভক্তিই। অভিথেয়_কর্তব্য ; অভীষ্টবস্ত পাওয়ার নিমিত্ত যাহা 
করিতে হয়। অব্র্ববেদের অভিধেয় নাম--( সেই সাধন-ভক্তিকেই ) সমস্ত বেদ অভিধেয় বলিয়া কীর্তন করে; 
সমন্ত বেদ ইহাই বলে যে_-ভগবত্সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনভক্তিই জীবের একমাত্র কর্তব্য। বেদান্ত- 
স্তরের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদেও অভিধেয়-তত্ব আলোচিত হইয়াছে এবং সাধনভক্তিই যে .অভিধেয়, তাহাও 
তের মুখ্যরথারা নির্ণাত হইয়াছে। গোবিন্দভান্তের প্রারন্তেই লিখিত হইয়াছে “অধান্মিন্‌ পাদে প্রাপ্যানরাগ- 
হেতুভূতা ভক্তিরচ্যতে |” 

পরক্র্ধ ভগবান্‌ শ্রীকফই সনবন্ধতবব। জীবের সহিত তাহার একটা নিত্য অচ্ছেন্য সম্বন্ধ আছে; কিন্তু মায়াবদ্ধ 
জীব সেই সধ্বন্ধের কথা ভুলিয়া গিয়া মায়ার কবলে আত্মসমর্পন করিয়া জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি ত্রিতাপজালাদির ভয়ে 
সর্বদা সহন্ত। এই জন্মমৃত্যুর এবং ত্রিতাপজালাদির হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে উক্ত নিত্য সম্বন্ধের স্মৃতিকে 
উদ্ধুদ্ধ করার প্রশ্নোজন। ত্রদ্দের উপাসনাদ্বীরাই সেই স্থতি জাগ্রত হইতে পারে। তাই শাস্ত্রে ্রন্মের উপাসনার 
কথা বলা হইয়াছে (১/1১২৯ পয়ারে টীকা ভরটব্য )। এই উপাসনার কথাই অভিধেয় তত্বের কথা। গীতায় জীব 
বলিয়াছেন-__“মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনঞ্জন্ম ন বিদ্ধতে ॥ আমাকে পাইলে আর পুনৰ্জ্জন্ম হয় ন!। ৭1১৬ ॥৮ আতিও 
বলেন--“আনন্দং বদ্ধণৌ বিদ্বান বিভেতি কুতশ্চন।- ব্রদ্ধের আনন্দ অনুভূত হইলে ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। শ্রেতা- 
খতরঞ্রতিও বলেন_জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাপাশহানিঃ ক্ষীণৈঃ করেশৈক্জরমৃত্যপরহাণিং ।-_ভগবানকে জানিলেই সকল পাশ 
নষ্ট হয়। পাশ-ক্লেণ নষ্ট হইলেই অমৃত্যরও ব্যাবাত জন্মে” “তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নানতঃ পন্থা বিদ্তে অয়ন- 
ঘেতি পুরন পুকুনক্ত হইতে জানা যায়, তাহাকে জানিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায়, ইহার আর অন্ত পন্থা 
নাই।” কিন্তু তীহাকে জানিবার উপায় কি? শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রী বলিয়াছেন_“ভক্ত্যাহমেকয়| গ্রাহঃ__একমাত্র 
ভক্তিদ্বারই আমাকে জানা যায়। গীতাতেও শ্রীু্ণ বলিয়াছেন “ভক্ত্যা মামভিজানাতি-_-ভক্তিদ্বারা আমাকে সম্যক্‌- 
রে জানা যায়।” শ্রুতিও বলেন--“ভক্তিরেব এনং নয়তি ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব 
গরীয়সী। মাঠর শ্রুতি: ॥৮ বেদাস্তস্থত্রও এ-কথাই বলেন। পরিট্যৈব তু তনির্ধারণাৎ ॥ ৩৩৪৮ স্থত্র ॥-_বিছ্যাই মুক্তির 
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একমাত্র কারণ” এই সুত্রে বিদ্যাশব্দের অর্থ হইল জ্ঞানপুর্বিকাভক্তি। “বিগ্যাশকেনেহ জ্ঞানপুর্বিক! ভক্তিরচ্যতে। 
বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্রাতেত্যাদৌ তাৃশ্যান্তস্তাঃ তন্বাভিধানাৎ। গোবিনভাস্ত।” স্থতস্থ তুশব্দ শঙ্ধাচ্ছেদার্থক একমাত্র 
বিদ্যাই মোক্ষহেতু, কর্ম বাঁ বিদ্যাকৰ্শ্ম নয়। তু-শব্দ শঙ্কাচ্ছেদার্থট। বিপ্যৈব মোক্ষহেতু ন তু কৰ্ম্ম । ন চ সমুচ্চিতে 
বিদ্ঠাবর্দ্বণী। কুতঃ তদিতি। তমেব বিদিত্বেত্যাদৌ তন্তান্তভাবধারণাৎ। গোবিন্দভান্ত।” কর্মের ফলে ইহকালের 
এবং পরকালের স্ুখ-ভোগমাত্র পাওয়া যায়) কিন্তু তাহাতে সংসার-বন্ধন ঘুচে না। প্দ্রীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকে বিশস্তি” 
_ এই গীতাবাক্য এবং “যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্রপুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে"-ইত্যাদি শ্রতিবাকাই 
তাহার প্রমাণ । আর জ্ঞানের সাধনস্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভক্তিসমন্থিত জ্ঞানই মোক্ষমাধক ; ভক্তিবিরহিত জ্ঞান 
কোনও ফল দিতে পারে না॥ “নৈঘর্ম্যমপ্যচ্যুতভাবব্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্‌। শ্রী, ভা, ১॥৫৷১২॥" 
আতিও বলেন-_কেবলমাত্র তাঁহার কূপাতেই তাহাকে জানা যায়, অন্য কোনও উপায়েই তাহাকে জানা যায় না। 
নামায! প্রবচনেন *লভ্য: ন মেধয়া ন বছনা শ্রতেণ।  যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ ইত্যাদি । মুণ্ডক। ৩২৩” 
গীতাও বলেন__ভক্তযাত্বনন্য়া শক্যঃ অহমেবদ্ধিধোইজ্জুন । জাতুং ডটুং তত্বেন প্রবিষুং চ পরন্তপ ॥ ৯১৫৪ |--একমাত্র 
অনন্তভক্রিদ্বারাই আমাকে জানিতে, আমাকে দর্শন করিতে এবং আমার ব্র্ম্বরপে প্রবেশ করিতে (সাযুজামুক্তি 
পাইতে ) পারা যায়।” এই ঞ্লোকের টাকায় চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন--“যদ্দি নি্ববাণমোক্ষেচ্ছা ভবে তদা তেন 
্রপদ্দেন গ্রবেট্মপি অনন্তয়া ভক্রোব শক্যো নান্যথা 1” গীতার এই গ্রোকে স্পষ্টই বল! হইল--জ্ঞানমাৰ্গের সাধকের 
পক্ষেও ভক্তির রুপা অপরিহাধ্যা। স্থতরাং ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয় । 

নববিধা, সাঁধনভক্তির কথা বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, (১) শ্রবণ সম্বদ্ধে। সে ছু অবোভিযুজ্যং 
চিদভাসং ॥ বেদ । ৯/৫৬।২।-_পরমাত্মা শ্রীবিফুর যশ:কথা কর্ণদ্বারা পুনঃ পুনঃ অবণ করিয়া তাহাকে পাওয়ার অভ্যাস 
করুক। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের কথা বেদান্তন্থুত্রেও দৃষ্ট হয়। “আবৃত্তিরসহপদেশাৎ | ৪181৯ ॥ (২) কীর্তনসন্বন্ধে। 
পবিষেন্্কং বীধ্যানি প্রবোচন্‌॥ খক্‌ /১৫৪।১-_আমি এখন শ্রীবিষুর লীলাকীর্ভন করিতেছি ।  তত্দিদস্ত পৌংস্তং 
গৃণীমসীনন্তত্াতুরবৃকন্ত, মীলহুষঃ॥ খকু। ৯১৫৫৪ ত্রিতবনেশ্বর, জগত্রক্ষক, কপালু+ সর্বেচ্ছাপরিপুরক ভগবান্‌ 
বিষ্ণুর চরিত্র কীর্তন করিতেছি। ওঁ আহম্ত জাণন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্‌ মহন্তে বিষে সুমতিং ভজামহে। খক্‌। 
১1১৫৬৩ ॥__হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎস্বরূপ, স্বপ্রকাশরূপ ; তাই এই নামের সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র জানিয়াও কেবল 
নামের অক্ষরমান্রের উচ্চারণের প্রভাবেও তোমাবিষগ্নিণী ভক্তি লাভ করিতে পারিব। বর্ন্ত তা সুঠতয়ো 
গিরো মে। খকৃ। ৭1৭৯।৭ হে বিষ্ণো, তোমার স্তুতিবাচক আমার বাক্য তুমি সুষ্টরূপে বদ্ধিত কর।” 
(৩) স্মরণসম্ধদ্ধে। “প্রবিষ্ণবে শুধমেতু মন্স গিরিক্ষিত উরুগারায় বুষে। খক্‌। ১১৫৪৩ ॥__উরুগায় ভগবানে 
আমার স্মরণ বলবৎ হউক” (৪) পাদসেবন॥ “যস্ত ত্রীপূর্ণা মধুনা পদান্তক্ষীয়মান! স্বধয়। মদন্তি॥ খক্‌। 
১1১৫৪1৪|-_যে ভগবানের অক্ষয় এবং মাধুধ্যমণ্ডিত তিন চরণ-€ চরণের তিন বিন্যাস ভক্তকে) আনন্দিত করে।” 
(৫) অর্চনসন্বদ্ধে। “প্র. ব. পান্তমন্ধসে। ধিয়ায়তে মহে শূরায় বিষ্ণবে চার্চত॥ ঝক্‌। ১1৫৫৯ ॥_-তোমরা সকলে 
মহান্‌ এবং শূরীবীর বিষ্ণুর অর্চনা কর॥ (৬) বন্দনসন্বন্ধে। “নমে! রুচায় ব্রাহ্ময়ে । যজুর্বেদ । ৩১২০ | পরম- 
সুন্দর ব্রহ্ম বিগ্রহকে আমি নমস্কার করি।” (৭) দাস্তম্বন্ধে। “তে বিষে স্থমতিং ভজামহে ॥ খকৃ। ১৫৬৩ | 
হে বিষ, আমি তোমার স্থমতির (কপার ) ভজন করি।” (৮) সখ্যদদ্বন্ধে।  “উকুক্রমন্ত স হি বন্ধু রিখ৷ 
বিষ্কোঃ। খকৃ। ১/১৫৪।৫।-_-তিনি উরুক্রম বিষ্ণুর বন্ধু বা সখা।” (৪) আত্মনিবেদন। “য পুর্বরযায় বেধসে 
নরীয়সে সুমজ্জানয়ে বিষ্ণবে দদাশতি | খকৃ। ১৷১৫৬৷২ ॥--যিনি অনাদি, জগতষ্টা, নিত্যনবায়মান ভগবান্‌কে (আত্ম )- 
নিবেদন করিয়া থাকেন। 

্রীমদ্ভাগব্তও বলেন-_“শরবণং কীর্তনং বিষ্কোঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌ | অর্্চনং- বন্দনং দান্তং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ৷ 
ইতি পুংসাগিতা বিফৌ ভক্তিশ্চেরবলক্ষণা।।--শরবণ-কীর্ত্নাদি নব-ভক্য্দ পূর্বে বিষ্ণুত অপিত হইয়। পরে 


৫৭৬ শ্ীশ্রীচৈতত্যচরিতামূত [ ৭ম পরিচ্ছেদ 
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ | কৃষ্ণবিন্থু অন্যত্ৰ তার নাহি রহে রাগ ॥ ১৩৬ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

অনুষ্ঠিত হইলে-_অর্থাৎ বিষ্ণুর গ্রীতিনিমিত্ককভাবে অনুষ্ঠিত হইলে-_ভক্তি বলিয়া গণ্য হয়।” গোপালতাপনী-শ্রুতিও 
বলেন-_“ভক্তিরস্ত ভজনম্‌ । ইহামুক্রোপাধিনৈরাস্তেন অমুস্মিন্‌ মনসঃ কল্পনম্‌।-তীহার সেবাই ভক্তি। ইহকালের 
ব পরকালের সমস্ত সুখ-ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ-পূর্বাক কেবলমাত্র তাহার প্রীতির উদ্দেশ্যে তাহার সেবাই ভক্তি।” 

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা! গেল, ভক্তিই মুখ্য অভিধেয়-তত্ব ৷ 

১৩৬ । এক্ষণে প্রয়োজ্ন-তত্বের কথা বলিতেছেন। যে উদ্দেশ্যে সাধন বা উপাসনা করা৷ হয়, তাহাই 
প্রয়োজন । পূর্ববর্তী ১৩৫ পয়ারের টীকায় বল! হইয়াছে, জন্মমৃত্যু-ত্রিতাপজালাদির ভয় হইতে উদ্ধার পাওয়ার 
উদ্দেশ্যেই উপাসনা । ইহাও বলা হইয়াছে যে, পরতত্ব-বস্ত ব্রন্মের সহিত জীবের সম্বন্ধের কথা জীব ভুলিয়। গিয়াছে 
বলিয়াই তাহার অংসার-ভয় জন্নিয়াছে। সুতরাং বর্গের সহিত সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত করাই উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য 
সংসারভীতি হইতে উদ্ধারের বাসনা সেই উপাসনার প্রবর্তক মাত্র। উপাসনার প্রভাবে ভগবত্কপায় ( যমেবৈষ 
বুগুতে তেন লভ্/৮_-এই শ্রুতিপ্রমাণবলে ) যখন সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত হয়, তখন বুঝা! যায়__পরব্রহ্ম ভগবান্‌ অপেক্ষা 
আপন-জন জীবের আর কেহ নাই এবং তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধটীও অতি মধুর ; যেহেতু, সেই আননাদরূপ, 
রমন্বরপ ব্রহ্ধও পরম-মধুর, তাহার মাধুর্য্যের সমান বা অধিক মাধুর্য আর কোথাও নাই (ন তৎ সমোইভ্যধিকশ্চ, 
- দৃশ্ঠতে_ শ্বেতাশ্বতর শ্রৃতি ); জীবের আম্বাদনের জন্য, সেই মাধুর্যভাগ্ডারের দ্বারা জীবকে বরণ করার জন্য রসদনবিগ্রহ 
গবম-মধুর ব্রন্মও বিশেষ আগ্রহান্ধিত (যেহেতু, তিনি সত্যং শিবং সুন্দরম্)। ইহা যখন সাধক জীব বুঝিতে পারে 
তখন আর জন্মমৃত্যুত্রিতাপজালাদির ভয় হইতে উদ্ধার পাওয়ার বাসন! তাহার থাকে না, নিতান্ত আপন- রি 
গ্রাণ-মন-ঢাল! প্রীতির সহিত তাহার সেবার জন্যই তখন সাধক-জীবের তীব্র লালসা জন্মে। পরম-মধুর রসন্বরপ 
বন্ধের ব্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই অকপট সাধকের চিত্তে এরূপ সেবা-বাসনা জন্মে । তাই, সাধকের কথ| তো! দূরে, 
মোক্ষপ্রাপ্ত মুক্তজীবগণও যে রসঘনবিগ্রহ পরমব্র্ষ শ্রীভগবানের সেবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন, শ্রুতিতে 
তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় (পূর্ববর্তী ১/৭/৮৯ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। এই যে সেবাবাসনা, কেবলমাত্র রসঘনবিগ্রহ 
ভগবানের গ্রীতির উদ্দেশ্যেই সেবাবাসনা, তাহারই নাম প্রেম। তখন প্রেমই হয় সাধকের একমাত্র কাম্যবন্ত, 
একমাত্র পুরধার্থ, একমাত্র প্রয়োজন। শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে, রসম্বরূপ পরতত্ববস্তকে পাইলেই জীবের চিরন্তনী 
সুখবাসন| চরমা-তৃষ্থিলাভ করিতে পারে, জীব আনন্দী হইতে পারে ( রসং হোবায়ং লক্ধনন্দীভবতী ), একমাত্র 
প্রেমসেবাদারাই তাহা সন্তব__রসন্বরপকে পাওয়ার অর্থই হইতেছে, তাহাকে সেব্যরূপে পাওয়া। যাহা হউক, 
পরব শ্রীভগবানের রসম্থরপত্বের, আনন্দস্বরপত্বের, মাধুধ্যঘনবিগ্রহত্বের স্বাভাবিক ধর্দবশত; এইরূপ মেবাবাসনা 
সাধক-জীবের চিত্তে জাগ্রত হুইলেও, ইহার মুখ্যকারণ হইল কিন্তু তাহার সহিত জীবের সঙ্বন্ধ__নিত্য অচ্ছেন্ঠ 
ঘনিষ্ঠতম সম্ন্ধ। জীবের সহিত ব্রন্বের এইরূপ সম্বন্ধ না থাকিলে ব্রন্মের স্বরূপগত ধর্মও জীবের উপর 
কৌনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। এই অম্বন্ধের জ্ঞান জাজ্জল্যমান হইয়া উঠিলেই রগন্বরপ 
শ্ীভগবানের আকর্ষকত্ব জীবকে বিচলিত করিয়া তোলে-_-তীহার সেবার জন্য । এই সেবাবাসনা-স্বন্ধের জ্ঞান 
হইতেই স্বত্ফর্ত। ইহার পশ্চাতে জন্মমৃত্যুত্রিতাপজালাদির ভয় হইতে উদ্ধারের বাসনার স্থান নাই। বস্তুতঃ 
জীবব্রদ্ষের সম্বন্ধের সহিত এই সেবাবাসনারও নিত্যসম্বন্ধ_অগ্নির সহিত অগ্নির জ্যোতির বা দাহিকাশক্তির 
শ্যায়। মায়াবদ্ধ অবস্থায় সম্বন্ধের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয়া এই বাসনাও প্রচ্ছন্ন থাকে__কোনও প্রকোষ্ঠে 
আবদ্ধ প্রদীপের জ্যোতি যেমন বাহিরে প্রকাশ পাইতে পারে না, তদ্রপ। কিন্তু ভগবৎ-ক্বপায় এই সঙ্বন্ধের 
জ্ঞান যখন উদ্দিত হয়, উজ্জল হয়, তখন ওঁ সেবাবাসনাও আপনা-আপনিই স্তি লাভ করিয়া সাধকের 
চিত্তকে অমুজ্জন করিয়া তোলে_-সুর্য্যের উদয়ে তাহার কিরণজাল যেমন সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া 
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পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম মহাঁধন। প্রেম! হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্ত বশ । 
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন ॥ ১৩৭ প্রেম! হৈতে পাই কৃষ্ণসেবান্থুখরস ॥ ১৩৮ 
গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টাক! 


তোলে । জীবেব সহিত ব্রহ্গের সম্বন্ধ যেমন স্বরূপগত, স্বাভাবিক, তদ্রপ এই : সম্বন্ধের সহিতও- সেবাবাসনার 
সম্বন্ধ স্বরপগত, স্বাভাবিক--স্থর্য্যের সহিত স্বর্ধ্যরশ্মির যেরূপ সম্বন্ধ, জীব-ত্রহ্মর সম্বন্ধের সহিতও এই সেবাবাসনার 
তদ্রপ স্ধন্ধ। এই সেবাবাসনা জীব-্রন্মের সম্বন্ধেই একটা ধর্ম্ম। আলোকহীন স্থর্যের যেমন কোনও অর্থ ই নাই, 
তদ্রপ এই সেবাবাসনাহীন সন্বন্বজ্ঞানেরও কোনও অর্থই হয় না। “প্রদীপ আন” বলিলে যেমন আলোক আনাই 
বুঝ যায়, তদ্রপ জীব-পরন্মের সম্বন্ধের স্থৃতিকে জাগ্রত করা বলিলেই সেবাবাসনাকে জাগ্রত করাই বুঝায়। পূর্বের 
বলা হইয়াছে__-জীব-বরঙ্গের সন্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করাই উপাসনার উদ্দেশ্য; এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে__ 
জীবের চিত্তে: রসন্বরূপ পরকর্ম শ্রীতগবানের লেবাবাসনাকে স্যু্িপ্রাপ্ত করানই উপাসনার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে_-এই সেবাবাসনাই প্রেম; সুতরাং প্রেমই হইল উপাসনার বা উপাসকের প্রয়োজন। এই 
সেবাবাসনা জীব-্রন্ষের-মধ্যে সম্বন্ধে স্বরূপগত ধৰ্ম্ম বলিয়া স্বতঃস্কূর্ত বা স্বাভাবিক-__স্থৃতরাং অহৈতুকী; তাই ইহাই 
উপাসনার বা উপাধক-জীবের মুখ্য এবং একমাত্র পুরুতার্থ বা কাম্যবন্ত। এজন্যই প্রেমকে মুখ্য-প্রয়োজন-তত্ব বলা হয়। 
১৭1৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । 

এস্থলে যাহা বলা হইল, ব্্স্ত্রের “সাম্পরায়ে তর্তব্যাভাবাত্তথা হন্তে৷” -_-এই ৩৩২৮ স্থত্রের তাংপর্য্যও 
তাহাই। এই ৷ স্থত্রের গোবিন্দভা্যে আছে--“জম্পরায়ো ভগবান্‌ সংপরায়ন্তিতবানি অসন্মিন্‌ ইতি বুযংপত্তেঃ। 
তদ্বিধয়কঃ প্রেম সাম্পরায়ঃ কথ্যতে। তত্রভব ইত্যণ, স্মরণাৎ। তন্মিন্‌ সতি এচ্ছিকন্তত্ববিমর্শঃ ন নিয়তঃ। কুতঃ 
তর্তব্যাভাবাৎ। তদানীং তেন তরণীয়স্ত ছেগ্ন্ত পাশস্ত অভাবাং। তথা হি অন্তে বাজসনেয়িনঃ পঠস্তি। তমেব 
ধীরে| বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত ব্রাহ্মণঃ ইত্যাদি।” এই ভাষোর স্থূল তাৎপর্য এইরূপ_-ধাহাতে সমস্ত তত্ব মিলিত 
হয়, তিনিই সম্পরায়; ইহাই সম্পরায়-শব্দের ব্যুংপত্তিগত অর্থ। সমস্ত তত্বের মিলন হয় পরব্ন্ম-ভগবানে ; স্থৃতরাং 
সম্পরায়-শব্দে ভগবান্কেই বুঝায়। সম্পরায়-শব্ধবাচ্য ভগবদ্বিষয়ক গ্রেমকেই সাম্পরায় বলে। চিত্তে প্রেম জাগ্রত 
হইলে ভগবচ্চিন্তা হইয়। পড়ে. এচ্ছিকী-_অর্থাৎ ভগবানের--তাহার রূপগুণাদির- চিন্তাব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের 
চিন্ত। মনে জাগে না; অন্ত কোনও বিষয়ের চিন্তাধারা গ্রেমোদ্ভূতা বাসনা নিয়ন্ত্রিত হয় ন1) যেহেতু, এখন সংসার- 
পাশ হইতে উত্তরণের বাসনা থাকে ন! ( তর্তব্য|ভাবাৎ__প্রেম বা সেবাবাসন| চিত্তে জাগ্রত হইলে অন্য সমন্ত বাসনা 
চিত্ত হইতে অপশ্থত হইয়া! যায়, স্থৰ্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়)) বস্তুত, তখন সংসার-পাশই থাকে না) প্রেমের 
আবির্ভাবে সমস্ত বন্ধন দূরীভূত হয়। এইরূপ উক্তির অনুকূলে ভাষ্যকার শ্রতিবাকোরও উল্লেখ করিয়াছেন। প্রেমের 
আবির্ভাব হইলে ভগবৎ-সেবাবাসনা যে স্বাভাবিকী হইয়া পড়ে, তাহাই এই বেদান্ত-স্থত্রে বলা হইল।  তাহাতেই 
প্রেমের গ্রয়োজন-তত্বত্ব সিদ্ধ হইল | 

পূৰ্বে অভিধেয়-তব-ব্ণন প্রসঙ্গে যে সাধন-ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহারই পরিপক অবস্থার নাম প্রেম। 

সাধনভক্তি ইত্যাদি-_সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে, সেই শুদ্ধচিত্তে প্রেমের 
উদয় হয়। কৃষ্ণের চরণে ইত্যাদি_-প্রেম জন্মিলে কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বলিতেছেন। কৃষ্চপ্রেম চিত্তে উদ্দিত 
হইলে শ্রীকু্ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয় হইতে সাধকের আশক্তি তিরোহিত হয়, রুষ্ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুতেই 
তাহার আসক্তি থাকে না। অন্ুরাগ-_প্রেম। রাগ__আসক্তি। 

১৩৭-৩৮। কুধ্প্রেমের মহিমা বর্ণন করিতেছেন । পঞ্চম পুরুষার্থ_-১11৮১ পয়ারের টাকা দব্য। 


5. মহাধন-_যদ্ধারা অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যায়, তাঁহাকে ধন বলে; সর্বাপেক্ষা অভীষ্ট যে বন্ত, তাহ! যদ্দীরা 


পাওয়া যায়, তাহাকে মহাধন বলা যায়। প্রেম লাভ হইলে সর্ক-বৃহত্তম তত্ব যে শ্রী, সেই শ্রীরু্চকে লাভ করা 
২৭৩ 
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সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন নাম। সেই হৈতে সন্যাসীর ফিরি গেল মন। 
এই তিন অর্থ সর্বস্তরে পর্যযবসান ॥ ১৩৯ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥ ১৪২ 
এইমত সবস্মত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া । এইমত তা৷ সভার ক্ষমি অপরাধ । 
সকল সন্যাসী কহে বিনয় করিয়া_-॥ ১৪০ সবাকারে কৃষ্ণনাম করিল! প্রসাদ ॥ ১৪৩ 
- বেদম মুত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ । তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভূকে লৈয়া । 
' ক্ষম অপরাধ পূর্বে যে কৈমু নিন্দন ॥ ১৪১ ভিক্ষা করিলেন সভে মধ্যে বসাইয়া ॥ ১৪৪ 
গবৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


যায়) তাই প্রেমকে মহাধন বলা হইয়াছে। শ্রীরুষ্ণকে লাভ করার অর্থ__শ্রীকফ্চের সেবা লাভ-_যাহার ফলে 
রমম্বরূপ শরীফের অসমোর্দ মাধুর্য-রস আস্বাদন কর! যায়। কৃষ্ণের মাধুর্য ইত্যার্দি__প্রেমলাত হইলে শ্রীরষের 
মাধধ্যরস আস্বাদন করা যায়। প্রেমাহৈতে ইত্যাদি__ প্রেমের প্রভাবে স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত স্বীয়, প্রেমবান্‌ 
ভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ, শ্রীকৃষ্ণ সর্বেশ্বর এবং পরম-্তত্ত্র হইয়াও প্রেমের একান্ত অধীন; তাই, 
যে ভক্তের মধ্যে প্রেম আছে, শ্রীরুষ্চ তাহার বশ্রীভূত হইয়া পড়েন। কৃষ্ণসেবান্ুখরস- শ্রীকুষ্ণের সেবাজনিত সুখ, 
যাহা রসরূপে পরম-আব্বাদনের বস্তু । 

১৩৯) ব্ৰহ্ম-শব্ববাচ্য স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীরুষ্জই সম্বন্ধ (প্রতিপাদ্য )-তত্ব, তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন-ভক্তিই অভিধেয়-তন্ব 
এবং শ্রীকুষ্-প্রেমই প্রয়োজনতব_ মুখ্যার্থে বেদান্ত-সথত্রের ব্যাখ্যা করিলে দেখা যাইবে, ও তিনটা তব্বেই বেদান্তস্থত্রের ব্যাখ্যা 
পধ্যবসিত অর্থাৎ বেদান্তস্ত্রের মুখ্যার্থ হইতে এ তিনটা তত্বই পাওয়া যায়। 

১৪০-৪১। এই মত- পূর্বোক্ত মত; মখ্যাৰ্থ-সন্মত ৷ 

বেদময়মূত্তি_বেদই মূর্তি যাহার ; যাহা হইতে বেদের: উদ্ভব হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য। সাক্ষাৎ 
. মারায়ণ__বেদান্তস্থত্রের ব্যাখ্যান-প্রসন্দে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু এমন এক মহিমা প্রকটিত করিলেন, যাহা উপলব্ধি করিয়া 
অন্যামিগণের অনুভব হইল 'যে, প্রভু সামান্য সন্যাসী মাত্র নহেন, পরন্ তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ__অপর কেহ নহেন। 
সাক্ষাৎনারায়ণ বলিয়। উপলব্ধি হওয়াতেই তাঁহাকে বেদময়মূদ্তি বলা হইয়াছে; কারণ, নারায়ণ হইতেই বেদের 
উৎপত্তি । “বেদময়”-শব্দ হইতে ইহাও স্থচিত হইতেছে যে “তোমা হইতে বেদের উদ্ভব) সুতরাং বেদান্তের অর্থ 
তুমি যাহ। বলিবে, তাহাই প্রামাণ্য ৷” 

ক্ষম. অপরাধ ইত্যার্দি-সামাগ্য সন্যাসী মাত্র “মনে করিয়া আমরা (অন্ধ্যাসিগণ ) তোমার অনেক নিন্দা 
করিয়াছি ; তাহাতে আমাদের বিস্তর অপরাধ হইয়াছে, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। 

১৪২। সন্যাসীদের অনুনয়ে প্রভু তাহাদের অপরাধ, ক্ষমা! করিলেন ( পূর্ববর্তী ৩৫ পয়ারের টাকা জর্টব্য )) 
তাই তাঁহাদের মনের গতি পরিবর্তিত হইল-_ পূর্বে প্রভুর নিন্দা করিতেন, নাম-সঙ্বীর্ভনের নিন্দা করিতেন; কিন্ত 
এখন হইতে মল্যাসিগণ প্রভুকে সাক্ষাৎ নারায়ণ, বলিয়া অর্ধ করিতে লাগিলেন এবং নিজেরাও “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া 
নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। 

১৪৩।  তা-সভার-_কাশীবাসী সমস্ত সন্যাসীর | 

কৃষ্ণনাম ইত্যাদি__তহাদ্গিকে অনুগ্রহ করিয়া রুঞ্চনাম উপদেশ দিলেন ; সকলকে রৃষ্ণনাম-রূপ প্রসাদ ( অনুগ্রহ ) 
করিলেন; তাহাদের অপরাধ দূরীভূত হইলে তাহাদের চিত্তে কৃষ্চনাম স্ফুরিত হইল । প্রসীদ-_অনুগ্রহ। 

১৪৪।. তবে_ প্রভুকর্তৃক বেদান্তস্থত্রের ব্যাখ্যানের পরে । 

ভিক্ষ। করিলেন-(মহারাষ্্রায় বিপ্রের গৃহে ) আহার করিলেন। বুঝা যাইতেছে, আহারের পূর্বেই বেদান্তস্ধে 
বিচার হইয়াছিল এবং আহারের পূর্বেই প্রভু কৃপা করিয়। সপ্যাসিগণকে কৃষ্ণ-নাম উপদেশ করিয়| ছিলেন । 
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ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর। লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে ॥ ১৫০ 
হেন চিত্র লীলা করে গৌরাঙ্গহন্দর ॥ ১৪৫ স্মান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে ৷ 
চন্দ্রশেখর তপনমিশ্র সনাতন। তাহাঞি সকল লোক হয় মহাভিড়ে ॥ ১৫১ 
শুনি দেখি আনন্দিত সভাকার মন ॥ ১৪৬ বাহু তুলি বোলে প্রভু-_বোল হরিহরি 
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্যাসী । হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ মর্ত্য ভরি ॥ ১৫২ 
প্রভুর প্রশংসা করে সর্বব বারাণসী ॥ ১৪৭ লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন । 
বারাণসীপুরী আইলা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য | বৃন্দাবনে পাঠাইলেন শ্রীসনাতন ॥ ১৫৩ 
পুরী সহ সর্ববলোক হৈল মহাধন্য ॥ ১৪৮ রাত্রি দিবসে লোকের দেখি কোলাহল । 
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রতুকে দেখিতে । বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ১৫৪ 
মহাভিড হৈল, দ্বারে নারে প্রবেশিতে ॥ ১৪৯ এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া । 
প্রভু যবে যান বিশ্বেপ্রর-দরশনে । সংক্ষেপে কহিল ইহী প্রসঙ্গ পাইয়| ॥ ১৫৫ 
গবৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


১৪৫-৪৬। বাস! ঘর- চন্্রশেখরের গুহস্থিত বাসায়। সনাতন-__সনাতন-গোদ্ধামী।. প্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে 
কাঈীতে কিরিয়া৷ আসিয়া ছিলেন, তখন সনাতন-গোস্বামীও গৌড়ের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়! কাশীতে প্রভুর সঙ্গে 
মিলিত হইয়াছিলেন। মধ্যলীলার ১৯শ পরিচ্ছেদ ভ্রষটবয। শুনি দেখি_গ্রতুর মুখে বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং 
তাহার মহিমায় মায়াবাদী সন্মাসীদের পরিবর্তনাদি দেখিয়া । 

১৪৭-৫২। সৰ্ব্ব বারাণসী-_বারাণসী (কোশী) বাসী সমস্ত লোক ৷ বাঁরাণসী পুরী-_কাশীনগরীতে। দ্বারে 
প্রভুর বাসা চন্দ্রশেখরের বাড়ীর দ্বারে এত লোকের ভীড় হইয়াছিল যে, চন্্রশেখরের গৃহে প্রবেশের রাস্ত! বন্ধ হইয়| গিয়াছিল। 
বিশ্বেশ্বর দরশলে-_বিশ্বেশ্বর-নামক শিবলিজের দর্শনার্থ (কাশীতে )। চন্দ্রশেখরের,গৃহে স্থান অতি সঙ্ধীর্ণ ; তাই বেশী লোক 
সেখানে যাইয়া প্রভুকে দর্শন করিতে পারিত ন!। বিশ্েশ্বর দর্শন বা গঙগানগানের নিমিত্ত প্রভু যখন বাহির হইতেন, তখন অসংখ্য 
লোক রাস্তার উভয় পার্শ্বে দড়াইয়। থাকিয়া তাঁহাকে দর্শন করিত, তাহার চরণে প্রণত হইত গ্রতুও দুইবাহু উর্দ্ধে তুলিয়া 
“হরি হরি বোল” বলিয়। সকলকে উপদেশ দিতেন ; আর লোকসকল উচ্চ হরিধ্বনিতে আকাশ পাতাল নিনাদিত করিয়। দিত। 

১৫৩-৫৫। লোক নিস্তারিয়।_হরিনাম-উপদেশাদিদারা কাশীবাসী লোকদিগকে উদ্ধার করিয়া। চলিতে_- 
কাশী হইতে চলিয়! যাইতে। বৃন্দাবনে ইত্যাদি_শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীকে ( তত্বাদি শিক্ষাদানের পরে ) শ্রীবৃন্দাবনে 
পাঠাইয়। দিলেন। নীলাচল- প্রীক্ষেত্রে। আগে-_ভবিষ্যতে; মধ্যলীলায়। 

প্রসঙ্গ পাইয়া__পরসঙ্গক্রমে। কাশীবাসী সন্্াসীদিগের উদ্ধারলীলার বর্ণন এই অধ্যায়ের উদ্েশ্ত নহে। এই 
পরিচ্ছেদে সেই লীলার একটু অংশমাত্র বিবৃত হইয়াছে, বাকী অংশ মধ্যলীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে। এই 
সপ্তম পরিচ্ছেদ যতটুকু বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও অপ্রাসদ্দিকভাবে করা হয় নাই; ততটুকু বর্ণনা ন! করিলে এই পরিচ্ছেদের 
বৰ্ণনীয় বিষয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। এই পরিচ্েদের বর্ণনীয় বিষয় হইতেছে পঞ্চতর্‌ এবং পঞ্চতত্বের কাধ] | শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভু এই পঞ্চতব্বের একতম এবং প্রধানতম তত্ব । প্রভুর সন্ধর ছিল আপামর-দাধারণকে নির্বিচারে প্রেমদান করা। 
পঞ্চতন্ব মিলিয়া তাহা করিয়াছেন (১/91৯৭-২৪)।. প্রভু যে প্রেমের বন্য প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, আবাল-বুদ্ধবনিতা 
সজ্জন-ুর্জন প্ু-জড়-অন্ধজন তাহাতে নিমজ্জিত হইয়| কৃতার্থ হইয়াছে (৯।৭২৩-২৬)। কিন্তু “মায়াবাদী কর্মনিষ্ 
কুতাক্কিকগণ । নিন্দুক পাষণ্ডী যত পঢুয়া অধম॥ সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল। সেই বন্যা ত! সবারে ছু ইতে 
নারিল॥ ১।৭২৭-২৮।৮ তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য-_তীহাদিগকেও প্রেমদান করার জন্যই প্রভু সন্যাস গ্রহণ করিলেন 
(১॥৭৷২৪-৩১ )। সন্যাসের পরে তাদের সকলেই আসিয়। প্রভুর পদানত হইয়া! প্রেমলাভ করিয়া ধন্য হইলেন; কিন্তু কাশীর 


৫৮০ শরীশ্রীচৈত্নাচরিতামৃত [ ৭ম পরিচ্ছেদ 
এই পঞ্চতব্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য । এই ত কহিল পঞ্চতব্বের ব্যাখ্যান ৷ 
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল! ধন্য ॥ ১৫৬ ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্য-তত্বজ্ঞান ॥ ১৬১ 
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন । শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিনজন 
ছুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥ ১৫৭ ভ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ ॥ ১৬২ 
নিত্যানন্দগোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে । সভাকার পাদপন্মে কোটি নমস্কার । 
তেঁহো| ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে ॥ ১৫৮ যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্যাবিহার ॥ ১৬৩ 
আপনে দক্ষিণদেশে করিলা গমন । শ্রীরপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ । 
গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণ-নাম-প্রচারণ ॥ ১৫৯ চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৪ 
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল! ভক্তির প্রচার । ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামুতে আদিখপ্ডে পঞ্চতত্বা- 
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈলা সভার নিস্তার ॥ ১৬০ খ্যাননিরূপণং নাম সপ্তমপরিচ্ছেদঃ ॥ 

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 


মায়াবাদী সয্যাসিগণ তখনও বাকী রহিয়া গেলেন (১।।৩৩-৩৭)। তীহাদিগকেও উদ্ধার না করিলে প্রভুর সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। 
তাই শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে কাশীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া প্রভু তত্রত্য মায়াবাদী সন্যাসিগণকে উদ্ধার 
করিলেন এবং তাহাতেই পঞ্চতব্বের কার্য পূর্ণতা লাভ করিল। কিরপে প্রভু তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন, তাহারই মুখ্য 
অংশ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে__পঞ্চব্বের কার্ধের অংশরূপে । এই অংশটা এই পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় পঞ্চতত্বেরই 
কার্ধ্ের অঙ্গীভূত; তাই এই অংশটা বর্ণিত না হইলে এই পরিচ্ছেদের বর্ণনার বিষয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত; পঞ্চতব্বের 
কাৰ্য্যের বর্ণনার প্রসঙ্গেই সন্যাসী-উদ্ধার-লীলার কিছু অংশ এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে । ৃ 

বান্ুদেব-সার্বভৌমও মায়াবাদী ছিলেন; কিন্তু তাহার এবং কাশীবাসী মায়াবাদী সন্াসীদিগের মধ্যে পার্থক্য ছিল । 
প্রভুর প্রতি সার্বভৌম-ভট্টাচার্যের শ্নেহ-গ্রীতি ছিল, শ্রদ্ধা ছিল-_যদদিও প্রথমে সাধন-বিষয়ে উভয়ের লক্ষ্য ছিল পরম্পর- 
বিরোধী। কিন্তু কাশীর মায়াবাদী সন্যা সিগণ ছিলেন প্রভুর প্রতি বিদ্বেভাবাপন্ন; তীহারা সর্বদাই প্রভুর নিন্দা করিতেন, 
অপর লোককে প্রতুর নিকট যাইতেও নিষেধ করিতেন । প্রভুর প্রতি তাহাদের এইরূপ তীব্র বিদ্বেষ ছিল বলিয়াই সার্ভৌমের 
্যায় সহজে তাহারা প্রভুর পদানত হয়েন নাই তাঁহার! প্রভুর সব্দে অনেক বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ব করিয়াছিলেন; তাই 
তাঁহাদের উদ্ধারের কথা বর্ণন-প্রসঙ্গে এই পরিচ্ছেদের বেদান্ত-বিচারের কথাও গ্রন্থকার কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। 

.. ১৫৬। এই পঞ্চতন্বরূপে- পঞ্চতনাত্মকং কৃষ্ণং ইত্যাদি প্লোকের উপসংহার করিতেছেন । পূর্বোক্ত ২৬ পয়ারের 
সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়। শ্রীচৈত,শ্রীনিত্যানন, শ্রীঅদ্বৈত, ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদি এই পঞ্চত্ব। 

১৫৭। মথুরায়_মথুরায় ও মথ্রার অন্তর্গত বুন্দাবনে। সেনাপতি-_সৈন্য-সমূহের অধিপতি। যুদ্ধের সময় 
সেনাপতির আদেশানুসারে সৈল্য-সমূহ যুদ্ধ করিয়া থাকে। এই পয়ারে শ্রীরপ ও গ্রীদনাতন গোস্বামীকে ছুই সেনাপতি বলা! 
হইয়াছে ; ভক্তিবিরোধী কার্যের বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়াছেন এবং ভক্তির রাজত্ব স্থাপন 
করিয়াছেন। শ্রীরপ ও শ্রীপনাতন বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; এই সমস্ত ভক্তিগ্রন্থের সাহায্যে সর্ববদেশের ভক্তি- 
প্রচারকগণ জনসাধারণকে উপদেশ দিয়! ভগবছুমুখ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ভক্তি-প্রচারকগণ হইলেন সৈন্যসমূহ, রীরপ- 
'সনাতন হইলেন তীহাদের সেনাপতি বা নায়ক এবং তীহাদের প্রণীত গ্রস্থাদি হইল সেনাপতির উপদেশ বা আদেশ । 

শরীর ও শ্রীদনাতন পশ্চিম দেশের ভক্তি-বিরোধী মতসমূহ খণ্ডন করিয়া ভক্তিধর্শ প্রচার করিয়াছেন । 

১৫৮-৬০। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন ; প্রধানত; তিনিই বজদেশে ভক্তিপ্রচার 
করিয়াছেন ॥ গৌড় দেশ_বদদেশ। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু নিজে সেতুবন্ধ পর্যন্ত দক্ষিণ-ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে নাম-প্রেম 
উপদেশ দিয়া ভক্তি-প্রচার করিয়াছেন। আঁপনে_ মহাপ্রতু নিজে। দক্ষিণ দেশে__দক্ষিণ-ভারতবর্ষে। সেতুবন্ধ 
ভারতবর্ষের দক্ষিণ-সীমায় রামেশ্বরনীমক স্থান 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ 
বন্দে চৈতন্যাদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়।। জয়জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ॥ ২ 
প্রসভং নৃত্যতি চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োংপ্যয়ম্‌ ॥ ১ জয়জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ । 
জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচতন্য গৌরচন্দ্র প্রণত হইয়! বন্দে! সভার চরণ ॥ ৩ 
জয়জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ ॥ ১ মুক কবিত্ব করে যা-সভার স্মরণে । 
জয়জয় অদ্বৈত আচাৰ্য্য কৃপাময় । পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে, অন্ধ দেখে তারাগণে ॥ ৪ 
শ্লৌকের সংস্কৃত টীকা 


তং ভগবস্তং যড়ৈশর্্পূৰ্ণং চৈতন্তযদেবং বন্দে নমামি। কীদৃশং? যদ্‌ যস্ত শ্রীচৈতন্যাদেবস্ত ইচ্ছয়া। ঈষৎক্পয়! 
অয় মাদৃশো জড়োহপি চলচ্ছক্তি-হীনোপি লেখরঙ্গে লেখনরূপরঞ্জস্থলে চিত্রং যথা স্তাৎ তথা প্রসভং নৃত্যতে । মূর্খোহপি 
সন্‌ তল্লীলাবৈচিত্ৰীং বর্ণয়তীত্যর্থট। ৯ 

| গোর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

অষ্টম পরিচ্ছেদ শ্রীচৈতন্তের অপার করুণার কথ! বর্ণন পূর্বক তাঁহার ভজনীয়ত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং 
পরমক্ক্রমে শ্রীগ্রন্থপ্রণয়ন-বিষয়ে বৈষ্ণবাদেশাদি বর্ণন করা হইয়াছে। 

ক্নো। ১। ভন্য়। জড়: (জড়__চলচ্ছক্তিহীন ) অপি (ও) অয়ং (এই ব্যক্তি_ গ্রন্থকার ) যদিচ্ছয়া 
(যাহার ইচ্ছায় ) লেখরঙ্গে (লিখনরপ রঙ্গস্থলে ) প্রসভং (সহসা) চিত্রং ( বিচিত্ররূপে ) নৃত্যতি (নৃত্য করিতেছে ), 
তং (সেই) ভগবন্তং ( ভগবান্‌ ) টতন্যদেবং ( শ্রীচৈতন্যদেবকে ) বন্দে ( আমি বন্দনা করি )। 

তানুবাঁদ। ধাহার কুপায় আমার ন্যায় জড় ( চলচ্ছক্তিহীন ) ব্যক্তিও লেখনরূপ রঙ্রস্থলে হঠাৎ বিচিত্ররূগে 
নৃত্য করিতেছেন, সেই ভগবান শ্রীচৈতগ্য-দেবকে আমি বন্দনা করি। ১। 

গ্রন্থকার এই শ্লোকে শ্রীচৈত্ঘ-দেবের কূপ বর্ণনা করিতেছেন; তিনি অত্যন্ত কপালু এবং অচিন্তয-শক্তিসম্পন্ন 
(ভগবানূ বলিয়া )) নচেৎ আমার ন্যায় (প্রন্থকারের শ্যায় ) মূর্খ ব্যক্তিও কিরূপে তাহার বিচিত্র-ীল! বর্ণনা করিতে 
পারিতেছে? সপ্ূর্ণরপে চলচ্চক্তিহীন ব্যক্তিকে রদ্স্থলে হঠাৎ বিচিত্রনর্ভনে প্রবর্তিত করাইতে হইলে যেমন 
অলোকিকী শক্তির প্রয়োজন, আমার যায়, মর বযক্তিদার! প্রীচৈতন্য-দেবের লীলা। বর্ণন করাইতে হইলেও তদ্রপ অদ্ভুত 
শক্তির প্রয়োজন; শ্রীচৈত্যয-দেব রুপা করিয়া সেই শক্তির গ্রভাবেই আমাদার! তাহার লীলা বর্ণন করাইতেছেন। 

১-৩। এই তিন পয়ারে পঞ্চতত্বের বন্দনা করিতেছেন । 

8৪ | পঞ্চতত্বের স্মরণের অদ্ভুত শক্তির কথা বলিতেছেন । 

মুক_ বোবা) যে কথা বলিতে পারে ন!। কবিত্ব_রষালকঙ্কারময় বাক্যাদি-রচনার ব! রচনা করিয়া মুখে 
ব্যক্ত করার শক্তি। পঙ্গু-_খোড়া। গিরি লডেঘ_ পর্বত লঙ্ঘন করে। অন্ধ_দষ্টিশক্তিহীন। 

পঞ্চতত্রের স্মরণের এমনি অদ্ভুত প্রভাব__এমনই অলৌকিকী শক্তি যে__তাহাদের স্মরণ করিলে বোবা ব্যক্তিও 
মুখে মুখে কবিত্বময় বাকা রচনা করিতে পারে? যে মোটে হাটিতে পারে না; সেও পর্বত, লঙ্ঘন করিতে পারে 


৫৮২ রীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ৮ম পরিচ্ছেদ 


এ সব না মানে যেই পণ্ডিত সকল ৷ পূর্বে ষৈছে জরাসন্ধ আদি রাজগণ। 
*  তা-সভার বিগ্ভাপাঠ ভেক-কোলাহল ॥ ৫ বেদধর্্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন ॥ ৭ 
এ সব না মানে যেবা__করে কৃষ্ণভক্তি । কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে ‘দৈত্য’ করি মানি । 
কৃষ্ণকৃপা নাহি তারে__নাহি তার গতি ॥ ৬ চৈতন্য না মানিলে তৈছে ‘দৈত্য’ তারে জানি ॥ ৮ 
গোৌর-কূপ৷-তরঙ্গিণী টীকা 


(তাহার হাটিবার শক্তি হয়), আর যে অন্ধ, সেও আকাশে নক্ষত্রপকল দেখিতে পায়। পঞ্চতত্বের কৃপায় অঘটন 
ঘটিতে পারে-_বোবা কথ! বলিতে পারে, অন্ধ দেখিতে পারে, খোঁড়া হাটিতে পারে । 

৫। এসব_পঞ্চতত্ব ; অর্থাৎ পঞ্চতত্বের ঈশ্বরত্ব। পঞ্চতত্বের বা ভগবত্কুপার অলৌকিকী শক্তি। 

ভেক-কোলাহল-_ভেকের কোলাহলের তুল্য ব্যর্থ এবং বিপজ্জনক । ভেক যে কোলাহল করে, তাহাতে 
ভেকের কোনও লাভতো! হয়ই না, বরং সেই কোলাহল শুনিয়া সাপ আমে এবং ভেককে সংহার করে। তদ্রপ 
যাহারা পঞ্চতত্বকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন না, তাহাদের অলৌকিকী শক্তিতে বিশ্বাস করেন না, তাহারা পণ্ডিত 
হইলেও তাহাদের পাণ্ডিত্য, তাহাদের বিদ্যাভ্যাস বা গ্রন্থাদির অধ্যয়ন সমস্তই নিরর্থক; তাহাতে তাহাদের কোনও 
লাভ তো হয়ই না, বরং পাণ্ডিত্যাভিমান ও অধ্যয়নাভিমানবশতঃ তাহারা ভগবৎ-চরণে এমন কোনও এক অপরাধ 
করিয়া বসেন, যাহাতে তাহারা ক্রমশঃ শ্রীভগবান্‌ হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়েন। 

৬। এসব-শ্রীকুষ্টচৈতন্যাদি পঞ্চতত্ব। করে কৃষ্ণভক্তি শ্রীকৃষ্ণের ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করে। 

ধাহারা শ্রকষ্ণচৈতন্যাদিকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন না, শ্রীকুষ্ভজনের অনুকূল ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান 
করিলেও তাহাদের প্রতি শ্রকৃষ্ণের কৃপা হইতে পারে না, তীহাদের উদ্ধারও নাই। (পরবর্তী ১১ পয়ারের টাকায় 
আলোচনা দ্রষ্টব্য )। শ্রীুে ও শ্রীকুষ্চৈতহ্যে অভেদ বলিযা শ্রীরুষটৈতত্যকে না মানায় গর্ত প্রস্তাবে শ্রীরুষ্ণকেই 
মানা হইল না। অথবা, রাধাভাবদ্যুতিস্থবলিত শ্রী শ্রীকৃষচৈতন্য শ্্রীরাধার ভাব ও কাসন্তিই_ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা 
ভীৰ্্চচৈতন্তের বিশেষত্ব। যাহার| শ্রীকুষ্চৈতন্যকে মানেন না তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শ্্রীরাধার ভাবকান্তির 
বৈশিষ্্যকেই মানিতেছেন না; ইহা প্রীকফপ্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিরই অবমাননা বলিয়া রাধাগত- 
প্রাণ শীকষ্চ এই অবমাননা উপেক্ষা করিতে পারেন না; তাই তাঁহাদের প্রতি তাহার পাও বিতরিত হয় না। 
পরবর্তী পয়ারদয়ে এই উক্তির অনুকূল দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। 

৭-৮। পূৰ্বেৰ যৈছে_ঘে প্রকার পূর্ব (অর্থাৎ দ্বাপর-যুগে )। জরাসন্ধ আদি_জরাসন্ধ, নিশুপাল 
প্রভৃতি রাজগণ; ইহার| বেদবিহিত কর্মাদি করিতেন, বিষ্ণুকে ভগবান্‌ বলিয়াও মানিতেন এবং যথাবিধি বিষ্ণুর 
সেবাপুজাদিও করিতেন? কিন্তু ীকৃষ্যের ভগবত্তা মানিতেন না এবং শ্রীরুফের প্রতি বিদ্বেষভাবাপর ছিলেন। তাই 
তাঁহারা দৈত্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তন্রপ, যাহারা বেদবিহিত কর্শ্মাদি করিয়া থাকেন, বিষ্ণুর সেবা- 
পুজাদিও করেন, এমন কি শরীরের ভজনের অনুকূল অঙষঠানাদিও করেন, তাহারা যদি শ্রীুফটৈতন্যের ভগবত্ত| স্বীকার 
না করেন, তাহার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারাও দৈত্য বলিয়াই পরিগণিত হইবেন । দৈত্য 
অস্ুর। বিষ্ণুভক্তের বিপরীত স্বভাব যাহার, তাহাকে অস্থুর বলে। «বিষুতক্তো ভবেদৈবঃ আস্মুরস্তদ-বিপরীতঃ ৷” 

যে ব্যক্তি সম্রাট্‌কে মানে না, সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে যদি সম্রাটের প্রতিনিধি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারীদের 
প্রতি খুব শদ্ধাভক্তিও প্রদর্শন করে, তথাপি যেমন তাহাকে রাজদ্রোহীই বলা হয়, কখনও রাজভক্ত বলা হয় না 
অন্রপ, যাহারা স্বয়ংভগবানের ভগবত্তা স্বীকার করে না, তাহারা অন্ত ভগবৎস্বরূপের সেবাপুজাদি করিলেও তাহা- 
দিগকে ভক্ত বলা যাইবে না-অভক্ত_অস্ুরস্বভাবাপন্ন লোক বলিয়াই তাহারা খ্যাত হইবে। “গাছের গোড়া কাটিয়া 
আগায় জল দেওয়ার” মৃত তাহাদের সেবা-পূজ্াদি নির্থক। 3 


৮ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৫৮৩ 


মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ | তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ, পাইবে নিস্তার ॥ ১০ 

এই লাগি কৃপার্্র প্রভু করিল! সন্যাস ॥ ৯ হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন । 

সন্্যাসি-বুদ্ধ্য মোরে করিবে নমস্কার । সর্বোত্তম হৈলে তারে অস্থুরে গণন ॥ ১১ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টাকা 


৯-১০। মোরে ন! মানিলে ইত্যাদি__ইহা শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর উক্তি। তিনি বিবেচনা করিলেন__“আমি 
শ্বয়ংভগবান্‌ ; আমাকে না মানিলে-_-আমাকে প্রাকৃত মান্য মনে করিয়া__-আমার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে__আমার 
উপদেশ মত কাজ না করিলে-_লোকের প্রভূত অকল্যাণ হইবে ।”_ এইরূপ বিচার করিয়াই লোকের প্রতি দয়] 
করিয়া প্রভূ সন্যাস গ্রহণ করিলেন। কেননা, তিনি মনে করিলেন, “সন্যাসী মনে করিয়াও যদি লোকে আমাকে, 
নমস্কারাদি করে, তাহা হইলেই তাহাদের দুঃখ ঘুচিবে, তাহারা উদ্ধার পাইবে ।”. এস্থলে সমস্ত লোকের কথ! বল! 
উদ্দেশ্য নহে; ১/৭।৩৩-৩৪ পয়ারোক্ত “পঢ়য়, পাযপ্তী, কম্মা, তাফিক, নিন্দুকাদির” কথাই বল! হইয়াছে। পূর্ববর্তী 
১1৭৩৫ পয়ারের টাকা জু্টব্য | 

১১। হেন কৃপাময়__ধাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত যিনি বৃদ্ধা জননী, 
পৃতিপ্রাণা কিশোরী ভাৰ্য্যা এবং মান-সম্রম-প্রতিষ্ঠাদি সাংসারিক সম্পদ্‌ ত্যাগ করিয়া কঠোরতাময় সন্যাস আশ্রমে প্রবেশ 
করিয়াছেন, সেই পরমাদয়ালু-্রীরুষ্টৈতন্তকে যিনি ভজন করেন না, অন্য সমস্ত বিষয়ে সর্বোত্তম হইলেও তিনি অন্টুর 
বলিয়াই পরিগণিত হইবেন । ( টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য )। 

এস্থলে একটা অতি গুরুতর প্রশ্ন উঠিতে পারে। এই কয় পয়ারে যাহা বল হইল, তাহার মৰ্ম্ম এই £_খীহার! 
পঞ্চতত্বকে মানিবেন না, প্রীক্ষ্চৈতন্তের ভজন করিবেন না-তাহার! যদি বেদধর্শ্মের পালনও করেন, অন্য দেবদেবীর 
ভজনও করেন, বিষ্ণুপূজাদিও করেন, তাহ! হইলেও তাহাদের উদ্ধার হইবে ন!-_তাহার| অসুর বলিয়াই গণ্য হইবেন” 
এই উক্তি সত্য হইলে শৈব-শাক্তাদি-ধৰ্ম-সম্প্রদায়ের, যোগ-জ্ঞানমার্গাবলস্বী সাধকদিগের, এমন কি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর 
প্রবর্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ব্যতীত অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকগণের সকলেই অসুর হইয়া পড়েন, তাঁহাদের সকল 
অনুষ্ঠানই পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়। গোস্বামিশাস্ত্রও এরূপ উক্তির অনুমোদন করেন বলিয়া মনে হয় না। “জ্ঞান্তঃ স্থলভা 
মুক্তি”-আদি বাক্যে ভক্তিরগামৃত-সিন্ধু (পু. ১৷২৩) জ্ঞানমার্গের ভজনে মুক্তির স্থলভত| স্বীকার করিয়াছেন। 
“জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে। ব্রন, আত্মা, ভগবান্‌ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥” এই পয়ারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও 
জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ এবং সর্ববিধ ভক্তিমার্গের সার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীগম্প্রদায়, নিষ্বার্বসম্প্রদায় প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজন করেন না, তথাপি গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও তাহাদিগকে 
যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করেন, তাঁহাদের ভজনাদিকে ব্যর্থ বলিয়া মনে করেন না। পরব্যোমস্থ বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপের 
উপাসকগণ যে সালোক্যাদি চতুর্বিধ! মুক্তি লাভ করিয়! বৈকুষ্ঠে আশ্রয় লাভ করিতে পারেন, গোস্বামি-শান্ত্র তাহা কোথায়ও 
অন্বীকার করেন নাই; বস্তুতঃ পরমোদার-বৈষ্ণব-শাস্ত্র সমস্ত-সাধক-সম্প্রদায়ের প্রতিই যথাযোগ্য মধ্যাদ। প্রদর্শন করিয়াছেন; 
কুত্রাপি তাহারা সন্ধীর্ণতার প্রশ্রয় দেন নাই। এরূপ অবস্থায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমপ্রদায়ব্যতীত অন্য সমন্ত সংশরদায়ের 
ভজনই ব্যর্থ _এই মর্শ্মের একটা বাক্য কবিরাজ-গোস্বামীর লেখনী হইতে নিঃস্থত হওয়া সম্ভব নহে। উক্ত বাক্যের 
যথাশ্রুত অর্থ ত্যাগ করিয়| অন্তরপ অর্থ করিলে আপত্তির বিশেষ কোনও কারণ থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। 
এস্থলে অন্যরূপ অর্থের দিগদর্শন দেওয়া হইতেছে। 

গোৌঁড়ীয়-বৈষণব-সম্পরদায়ের লক্ষ্য শ্রীপাদ নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় এক পয়ারার্দ্েই ব্যক্ত করিয়! গিয়াছেন_“এখা 
গোৌরচন্দ্র পাব সেথা কৃষ্ণচন্দ্র!” . শ্রীনবন্ধীপে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এবং শ্রীবুন্দাবনে সপরিকর শ্রীশরীকৃ্ণচন্দ্রের সেবা- 
গ্াপ্তিই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের কাম্যবস্ত। এই দুই ধামের সেবা-প্রাপ্তিতেই স্বয়ংভগবান্‌ প্রীকৃ্ণচন্দরের পূর্ণ সেবা-প্রান্তি 


৮৪ শ্ীশ্রীচৈতন্চরিতামূত [ ৮ম পরিচ্ছেদ 
গৌর-কুপা-তর্জিণী টাক। 

হয়। ' তাই সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরন্ুন্দরের এবং সপরিকর শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভজনই গোঁড়ীয়-বৈষ্ণবদের অনুঠেয়। যাহারা 
সপরিকর প্রী্রীগোঁরান্দনুন্দরের ভজন করিবেন না, শ্রীনবন্ধীপের সেবা প্রাপ্তি তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না; 
সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অভীষ্ট বস্তুর সম্পূর্ণ লাভও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। গোঁড়ীয়-বৈষ্ব-সম্পদায় 
মনে করেন__ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ রুপা প্রকাশ পাইবে তখন, যখন তিনি ভক্তকে শ্রীনবদ্ধীপ ও শ্রীবৃন্দাবন-_এই 
উভয়-ধামের লীলায় দেবার অধিকার দিবেন; সুতরাং যিনি নবদ্বীপের লীলায় সেবা পাইবেন না, তিনি কৃষ্ণের কপাও 
পূর্ণরপে পাইবেন ন।। .এজনই পূর্ববর্তী ৬্ঠ পয়ারে বলা হুইয়াছে_যিনি শ্রীরুষটচৈতন্তা দিকে মানেন না, অথচ 
কুষ্ণতক্তি করেন, “কৃষক্রপা নাহি তার”-_তীহার প্রতি শরীকষ্ণের কৃপা সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে বলা যাইতে 
পারে না_ রুপার যতটুকু বিকাশ হইলে প্রীনবন্ধীপের সেবাও পাওয়া যাইতে পারে, ততটুকু বিকাশ হয় না; তাই 
“নাহি তার গতি”__গোঁড়ীয়-বৈষ্ণবদের প্রার্থনীয় গতি তিনি পান না) নবদ্ধীপ-লীলায় তাহার গতি নাই; নবদীপ- 
লীলার সেবা তিনি পাইতে পারেন; কিন্তু শরীবৃন্দাবনে শ্রীরুষচন্দ্রের সেবা না পাওয়ার হেতু নাই।  [ নিষ্বার্ব- 
সম্প্রদায়ের সাধকগণ প্রীশ্রীগোঁরসুন্দরের ভজন করেন না, শ্রীরুফ্ণের তজন করেন; তীহারা তাঁহাদের ভজনের ফলে 
রীশীরাধাকুষের কুপ্তসেবা পাইতে পারেন__ইহাই শাস্ত্রের মৰ্ম্ম ]। তাহা হইলে বুঝা গেল-_ধাহারা সপরিকর 
রীতীগৌরনুন্দরের ভজন করিবেন না, গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়ানুরপ রৃষক্রপা৷ তীহারা পাইবেন না, 
গোঁড়ীয়-বৈষব-সপ্পরদায়ের কাম্য গতিও_শ্রীনব্ীপ ও শ্রীবৃন্দাবন এই উভয় ধামের লীলায় সেবাপ্রপ্তিও_তীহারা 
লাভ করিতে পারিবেন না। আবার ধীহারা৷ কোনও ভগবৎ-্বরূপের প্রতি-অবজ্ঞা৷ প্রদর্শন করেন না, ভগবৎ-দ্বরপকে 
ভগব্বরূপ বলিয়াই শ্রদ্ধা করেন, স্বীয় উপাস্ত-্বরূপ ব্যতীত অন্য স্বরূপের ভজন না করিলেও তাহাদের 
ভজ্জনানুরূপ অভীষ্ট বস্তু তাঁহারা পাইতে পারিবেন।  শ্রীহন্মান্‌ ছিলেন শ্রীরামচন্দ্ের সেবক; তিনি শ্রীকুফ-ঘরূপের 
ভজন করিতেন না) কিন্ত শ্রীরামচন্দ্রে ও শ্রীকুষ্ণে ভগবত্তাবিষয়ে অভিন্ন বলিয়া! স্বীকার করিতেন। শ্রীক্ব্চ-দ্বরপের 
ভজন করিতেন না বলিয়৷ তিনি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-সেবা হইতে বঞ্চিত হন নাই। কিন্তু জরাসন্ধ-আদি রাজগণ 
শ্ীর্*-্বরপের ভগবন্তাই স্বীকার করিতেন না; তাই শ্ীবিষ্ুর-ভজন করিয়াও তীহার| শ্রীবিষ্ণুর রুপা লাভ করিতে 
পারেন নাই; এজন্য তাঁহারা দৈত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবও ভগব-্বরূপ; তাহার অবজ্ঞা 
করিলে ভগবধস্বরপেরই অবজ্ঞা কর! হয়; তাই বলা হইয়াছে_্রীচৈতন্যদেবের অবজ্ঞ। করিলে (অর্থাৎ ভগবৎ- 
স্বরপকে ভগবৎ-স্বরপ বলিয়া না মানিলে ) অন্য ভগবৎ-স্বরপের ভজন করিলেও দৈত্য বলিয়াই গণ্য হইতে হইবে। 
ফলিতার্থ এই যে, কোনও ভগব-্বরপকে ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়া স্বীকার না করিয়া অবজ্ঞা করিলে স্বীয় উপান্ত ভগবৎ- 
স্বরূপের কৃপা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। যিনি যে কোনও ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনাই যথাবিধি করিবেন, তিনিই 
স্বীয় অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারিবেন-__যদি তিনি অন্ত কোনও তগব্ৎ-্বরূপের অবজ্ঞা না করেন। 

ইহার পশ্চাতে যুক্তিও আছে। শ্রুতি বলেন, পরতব্বন্ত এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত হয়েন। «একোহপি 
সন যো বহুধাবভাতি।” শ্রুতি আরও বলেন, তিনি রমম্বরপ।  “রসো বৈ সঃ1%  তীহাতে অনন্তরসবৈচিত্রী ) 
তিনি অধিল-রসামৃত-সিদ্ধু। নারায়ণ, রাম, বৃসিংহাদি বিভিন্ন ভগবস্বরূপ তীহারই বিভিন্ন-রসবৈচিত্রীর বিভিন্ন 
রপমাত্র। বিভিন্ন রসবৈচিত্রী যেমন সেই আখল-রসামৃত-সিদ্ধু পরতত্ববস্ততেই অবস্থিত, এই সমন্ত রসবৈচিত্রীর 
বিভিন্ন রূপ বা বিগ্রহও সেই পরতত্ববস্তর-_অখিল-রসামৃত-ঘন-বিগ্রহেরই অন্তভূর্ত; তাঁহাদের স্বতন্ত্র বিগ্রহ নাই। 
নারায়ণের উপাসক-ভক্তের নিকটে ( অর্থাৎ নারায়ণ যে রসবৈচিত্রীর মূর্তরূপ, সেই রসবৈচিত্রীর উপাসক-ভক্তের 
নিকটে ) পরতত্ববস্তই স্বীয় বিগ্রহে নারায়ণরূপে আত্মপ্রকট বরেন। এ কথাই শ্রীন্‌ মহাপ্রভু বলিয়াছেন-_“একই 
ঈশবর-ভন্কের ভাব অস্থরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ ॥ ২০/১৪১॥” লীলাতে শ্রীরুফ্ণ স্বীয় বা্থুদেব-বিগ্রহেই 
অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন এবং শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু স্বীয় বিগ্রহেই লক্ষ্মী, দুর্গা, মহেশ, বরাহ, নৃসিংহ, বলদেবাদি 
বিভিন্ন ভগবংশ্ধরূপের রূপ নদীয়াবাসী ভন্বন্দকে দেখাইয়াছেন (১1৪৯ পয়ারের টীকা জষ্টব্য )।  এইরূপে পরতর- 


৮ম পরিচ্ছেদ ] আরি-লীলা ৮৫ 
অতএব পুনঃ কহ উর্ধবানু হৈয়া । চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥ ১২ 


গৌর-কৃপা-তরজিণী টীক! 

বস্তু এবমুর্তিতেই বহুমূর্তি এবং বহুমূর্ঠিতেও একমৃণ্তি (বহুমূর্ত্যেকমু্ডিকম্‌। শ্রীভা, )। সাধকদিগের বিভিন্নভাব অনুসারে 
পরতত্বস্ত স্বীয় একই বিগ্রহে কাহারও নিকটে শ্রীরুফক্ূপে, কাহারও নিকটে বিষুর্ূপে, কাহারও নিকটে কামরূপে, 
কাহারও নিকটে মৃসিংহ ইত্যাদি রূপে দর্শন দিয়া থাকেন_একই বৈছ্ধ্যমণি বিভিন্ন দিকস্থ দর্শকদের নিকটে 
যেমন বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হয়, তদ্রপ । এ সকল বিভিন্ন রূপের মধ্যে তন্হিসাবে কোনও ভেদ নাই; 
কারণ, সমস্তই একই পরতবব-বস্তর একই বিগ্রহের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। তাই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বলিয়াছেন__“ঈশ্বরতবে 
ভেদ মানিলে হয় অপরাধ । ২।৯।৮ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভেদ মনন করিয়। যদি কোনও ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করে, তাহা হইলে সেই অবজ্ঞা, গিয়া স্পর্শ করে পরতত্ব-বস্তর বিগ্রহকেই; কারণ, সেই বিগ্রহেই ও 
অবজ্ঞাত ভগবত্স্বরূপের অবস্থিতি_ সেই বিগ্রহই অবজ্ঞাত ভগব-্বরূপেরও বিগ্রহ। এই অবজ্ঞাও পরতত্ব-বস্তরই 
অবজ্ঞা) পরতত্ব-বস্তর অবজ্ঞাই অন্সুরত্বের পরিচায়ক। এই জন্যই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন-__-ভগবানের 
একন্বরপকে মানিয়াও যাহারা অপর এক ন্বরপের অবজ্ঞা করে, তাহারা অস্ুরতুল্য। কোনও ব্যক্তি যদি 
আমার নিকটে এক সময়ে সাদা পোষাক পরিয়া, অন্য সময়ে লাল পোষাক পরিয়া উপস্থিত হয়েন এবং দুই রকম 
পোষাকে তাঁহার একত্ব বুঝিতে না৷ পারিয়া আমি যদি সাদাপোযাক-পরিহিত অবস্থায় তাঁহাকে প্রণাম করি, 
আর লাল-পোষাক-পরিহিত অবস্থায় তাঁহার গায়ে থুথু নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে অন্যবেশে তাহাকে প্রণাম 
করা সত্বেও থুখু-নিক্ষেপরূপ দুষ্ধার্য্যের ফল আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। যেহেতু, ভেদজ্ঞান আছে বলিয়া, 
সাদাগোধাক-পরিহিত অবস্থায় তাহাকে প্রণাম করিলেও তাঁহার লাল-পোষাক-পরিহিত রূপের প্রতি আমার 
অবজ্ঞ| তো থাকিয়াই যাইবে । তদ্রপ, বিভিন্ন ভগবতস্বরূপের মধ্যে ভেদমনন-বশতঃ যাহারা একম্বরপের পুজা 
করিয়াও অপর শ্বরূপের অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে অপরাধী হইতেই হইবে। যতদিন পর্যন্ত তাহাদের 
চিত্তের এরূপ অবস্থা থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভগব্কুপ। হইতেও তাহারা বঞ্চিত থাকিবেন ; যেহেতু, ততদিন 
পর্যন্ত তাহাদের চিত্তের অবস্থা ভগবৎ-ক্ব্প! ধারণের অনুকুল হইবে না। 

এইরূপও হইতে পারে যে, পরম-করুণ শ্রীঘন্‌ মহাপ্রভুর ক্লপাধিক্যের স্মরণে গ্রন্থকার এতই অভিভূত এবং 
আত্মহারা হইয়া! পড়িয়াছিলেন যে, তিনি উচ্চস্বরে বলিয়া! ফেলিলেন__“এমন করুণা যাহার, প্রত্যেকেরই উচিত-__ 
তাহার ভজন করা) ধাহারা এমন করুণাময়েরও ভজন করেন না, তাহারা আর কাহার ভঞ্জন করিবেন? ভগবানের 
এমন করুণার কথাও ধাহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না-_ভগবানের অপর কোন্‌ গুণই বা! তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট 
করিবে? বুঝি বা ভগবানের কোনও গুণই তাহার চিত্তকে টলাইতে পারিবে নাঁ_তিনি পণ্ডিত হইতে পারেন, ধনী 
হইতে পারেন, মানী হইতে পারেন, সংসারে সাংসারিক ব্যাপারে তিনি সর্বোত্তম বলিয়৷ পরিগণিত হইতে পারেন; 
কিন্ত আমি বলিব--তিনি যেন ধন-মান জ্ঞানেই মত্ত হইয়া আছেন; ভগবৎ-করুণার অপুর্ব বিকাশের কথ! যদি 
তাহার চিত্তকে দ্রবীভূত করিতে না পারিল, তবে তিনি ভগবদ্বহি্দুখ দৈত্যব্যতীত আর কি হইতে পারেন ?” 

১২। শ্রীচৈতন্য-নিত্যাননের করুণ| সর্ধ্বাতিশায়িনী বলিয়া তাহাদের ভজনের নিমিত্ত সকলকে ডাকিয়া 
বলিতেছেন । 

ভগবানের যতগুলি গুণ জীবের চিত্তকে আরুষ্ট করে, তাহাদের মধ্যে করুণাকেই--জীবের দিক দিয়। দেখিতে 
গেলে-_সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। করুণাই জীবের সঙ্গে ভগবানের সংযোগস্থত্র। ভগবান্‌ রসিক হইতে পারেন, 
রসম্বরপও হইতে পারেন) কিন্তু তিনি যদি করুণা করিয়৷ তাঁহাকে উপলদ্ধি করিবার যোগ্যতা না৷ দেন, তবে 
তাহাতে জীবের কি লাভ? পাকা বেলের প্রতি কাক যেমন চাহিয়! মাত্র থাকে, সে যেমন বেল আস্বাদন করিতে 
পারে না-_তদ্রপ ভগবান্‌ যদি করুণাময় না হইতেন, তাহা হইলে অন্যান্য অসংখ্য গুণে গুণী হইলেও তাহাতে জীবের 
-২/৭৪ 


৮৬ শরীপ্রীচৈত্যচরিতামৃত [৮ম পরিচ্ছেদ 


যদি বা তাকিক কহে__তর্ক সে প্রমাণ । বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ ১৪ 

তর্কশান্ত্রে সিদ্ধ যেই, সেই সেব্যমান ॥ ১৩ বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন । 

শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্যদয়| করহ বিচার । তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ ১৫ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


কোনও লাভ হইত না) তাঁহার করুণাই তাঁহাকে জীবের নিকটে ধরাইয়া দেয়_জীবকে তাঁহার অনুভব পাওয়াইয়া 
দেয়। এই করুণার অভিব্যক্তি যে ভগবৎ-্বরপে যত বেশী, সেই ভগবৎসস্বরপই জীবের চিতকে তত বেশী আৰ্ট . 
করিতে পারে_ণেই ভগবৎ'স্বরপের ভজনের নিমিত্তই জীব তত বেশী উৎসুক হয়। এই করণা শ্রীত্াগীর- 
নিত্যানন্দে সর্বাপেক্ষা অধিকরূপে অভিব্যক্ত; তাই গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী সকলকেই ডাকিয়া বলিতেছেন_ 
কুতর্ক ছাড়িয়া তোমরা গৌর-নিত্যানন্দের ভজন কর। 

্ীকুষের ভজন ত্যাগ করিয়া! পরীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজনই এই পয়ারের অভিপ্রেত নহে। কারণ, শ্রীকব্ণ- 
ভজনের নিমিত্ত শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু 'ও ভ্রীমন্‌ নিত্যানন্দপ্রভু পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন। যিনি গৌর-নিত্যানন্দের 
ভজন করিতে সকলকে উপদেশ দিতেছেন, তিনি যে গৌর-নিত্যানন্দের আদেশ- শ্রীকু্-ভজন-বিষয়ে আদেশ লঙ্ঘন 
করার জন্য উপদেশ দিবেন, তাহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। এই পয়ারের অভিপ্রায় এই যে__শ্রীমন্-মহাগ্রতুর 
-আদেশান্যারী শ্ীরুষ্-ভজনের সঙ্গে সঙ্গ শ্রীপ্রীগৌর-নিত্যানন্দেরও ভজন করিবে। 

১৩-১৪। যদি কেহ বলেন__“তোমার কথাতেই গ্রৌর-নিত্যাননেরর ভজনে প্রবৃত্ত হইব কেন? শাস্তানুসারে 
বিচার কর) বিচারে যদি গৌর-নিত্যানন্দের ভজনই কর্তব্য বলিয়া! প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলেই তাহাদের ভজন 
করা যাইতে পারে।” ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন__“আচ্ছা বেশ ; বিচার কর। কোন্‌ ভগবৎ-স্বর্ূপের ভজন 
করা, কর্তব্য তাহা নির্ণয় করিতে গেলে দেখিতে হইবে, কোন্‌ ভগবৎ-স্বরূপে করুণার অভিব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক 
(পূর্ববর্তী ১২ পয়ারের টীকা ভ্রষ্টব্য )। যে স্বরূপে ক্ূপার অভিব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, সেই খ্বরূপই ভজনীয়। 
শরীরুফটৈতন্যর কুপার কথ! বিচার করিলে চমত্কৃত হইবে, দেখিতে পাইবে কপার এমন অভিব্যক্তি আর কোনও শ্বরূপে 
কোনও যুগে দেখা যায় নাই।” 

পরবর্তী পয়।র-সমৃহে পূর্বোক্ত উক্তির সার্থকতা দেখাইতেছেন। 

১৫।  শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কপার অপূর্ব্বতা দেখাইতেছেন_ মুখ্যতঃ একটা বিবয়দ্বারা; তাহা এই । কৃষ্প্রেম 
অত্যন্ত সুদুর্নত ; শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু কৃপা করিয়া এই সুদুল্লভ কৃষ্প্রেমকেও আপামর সাধারণের পক্ষে সুলভ করিয়। দিয়াছেন। 
ইহাই জীবের প্রতি তাহার কপার অপূর্ব বিশিষ্টত|। কিরপে তিনি স্থদুর্মভ রুষণপ্রেমকে সুলভ করিলেন, তাহাই ক্রমশঃ 
বলিতেছেন । 

মানুষের মধ্যে সাধারণতঃ ছুই রকমের লোক আছে_ধাহাদের মধ্যে বৈষ্ণবাপরাধ বা নামাপরাধ নাই; 
আর ধাহাদের মধ্যে তাহা আছে। যাহাদের মধ্যে উক্ত অপরাধ নাই, তাঁহারাও আবার ছুই রকমের_ নিষ্পাপ 
এবং দু্র্ম্মরত; ধাহারা নিষ্পাপ, যেমন সার্কভৌম-ভট্টাচারধ্যাদি__তাহাদের. চিত্ত বিশুদ্ধ; অতি সহজেই তাঁহাদের 
চিত্ত প্রেমাবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। আর যাহারা পাপী-যেমন জগাই-মাধাই-আদি--কোনও 
কারণে অনুতাপ জন্মিলে, কিদ্ন। গরীনামকীর্ভনাদি করিলে অল্নায়াসেই_এসন কি নামাভাসেই-তাহাদের পাপ দূরীভূত 
হইতে পারে, চিত্ত প্রেমাবির্ভাবের যোগাতা লাভ করিতে পারে; এইরূপে অপরাধহীন লোকের পক্ষে সুদুর্নভ 
কষ্ণপ্রেম অল্লায়াসেই সুলভ হইতে পারে; এগ্রীগৌঁর-নিত্যানন্দ ক্লপা করিয়া--কোনও কোনও সময়ে বা নিজের 
অত্যাচার, উৎগীড়ন বা দেশভ্রমণাদি জনিত অন্তরূপ শারীরিক কষ্ট সহ করিয়াও_প্রয়োজনানুসারে ইহাদের চিত্তে 
অনুতাপাদি জন্মাইয়। বা অন্য উপায়ে ইহাদের চিত্তশোধন করিয়া! ইহাদিগকে প্রেমদান করিয়াছেন। আর খীহারা 
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অপরাধী, যাহাতে তীহাদের অপরাধ দূরীভূত হইতে পারে, এবং যাহাতে তাঁহাদের চিত্তও প্রেমাবির্ভাবের যোগ্যতা 
লাভ করিতে পারে, তাহার অমোধ-উপায়ও প্রভু উপদেশ করিয়াছেন এবং এই উপায়ে তাহাদের অপরাধ খণ্ডাইয়া 
তাঁহাদিগকেও প্রেমদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন; এইরূপে কি অপরাধী, কি নিরপরাধ সকলকেই শ্রীতীগৌর-নিত্যানন্দ 
প্রেমদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। (পরবর্তী ২৭ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। ১৫-১৭ পয়ারে ভক্তির সুসূর্ীভত্ব-বর্ণন- 
প্রসঙ্গে নিরপরাধ লোকের এবং ১৮-২৭ পয়ারে সাপরাধ লোকের প্রেমপ্রান্তির কথা বর্ধিত হইয়াছে। (পরবর্তী ১/৮।১৮ 
পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। 

১৫-১৬ পয়ারে ভক্তির সুছুর্নভতার কথা বলিতেছেন। ভক্তির সুছুর্নভতা ছুই রকমের £- প্রথমত এক 
রকমের ুদুর্লিভতা এই যে, অনাসঙ্গভাবে শত-সহম সাধনের দ্বারাও ইহা পাওয়া যায় না_ কিছুতেই পাওয়া 
যায় না। দ্বিতীয়তঃ, পাওয়া যায় বটে, তবে সহজে পাওয়া যায় না; যে পর্যন্ত চিত্তে ভাক্ত-মুক্তি-বাসনা থাকে, 
সেই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। «সাধনৌধৈরনাসন্দৈরলভ্যা সুচিরাদপি। হরিণাচাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্তাৎ স্ুদুর্লাভা ॥ 
ভ. র. সি. পু. ২২ ॥ শতসহন্র অনাস্গ সাধনদারা সুচির কালেও অলভ্যা এবং সাসন্ সাধনেও শ্রীহরিক্ক সহম। 
অদেয়া__হরিভক্তি__-এই ছুই রকমে নুছুরভা।”  সাস্দর-শবের টাকায় শ্রীঞ্জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন_“সাসঙ্গত্বং 
নৈপুণ্যেন বিহিতত্বমিত্যেব বাচ্য, আসঙ্গেন সাধননৈপুণ্যমেব বোধ্যতে তন্ৈপুণাঞ্চ সাগ্ষাততন্তদনে প্রবৃত্তি-_নিপুতার 
সহিত বিহিত হইলেই সাধনকে সাঁসঙ্গ বলা হয়) শ্রীহরির সাক্ষাদ্‌ ভজনে প্রবৃত্িই সেই নিপুণত|।” তাহা হইলে 
দেখা গেল_:এই আমি শ্রীহরির সাক্ষাতেই উপস্থিত, তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়াই তাহার গ্রীতির নিমিত্ত 
আমি ভঞ্জনাপ্জের অনুষ্ঠান করিতেছি*_এইরূপ অনুভূতির সহিত যে ভজন, তাহাকেই বলে সাসঙ্গ ভজন) আর 
এইরূপ ভাব বা অনুভূতি যে ভজনে নাই, অর্থাৎ যে সাধনাদদের অনুষ্ঠানে মন শ্রীষ্ণচরণে নিবিষ্ট থাকে না, যাহাতে 
সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তি নাই-_তাহাকে বলে অনাসঙ্গ সাধন) এইরূপ অনাসঙ্গ সাধনার! কিছুতেই হরিভক্তি পাওয়া 
যায় না। শ্রীত্রীহরিভক্তিবিলাসও বলেন-_“ভূতশুদ্ি-ব্যতিরেকে যথাবিধি অনুষ্ঠিত জপহোমাদিও নিক্ষল হয়। ৫1৩৫৮ 
ভক্তিমনদর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন-_পার্ধদদেহচিন্তাই ভক্তিমার্গের সাধকদের ভূতশুদ্ধি। “ভূতগুদ্ধিনিজাভিলযিত- 
ভগবৎ-সেবৌঁপয়িক-তৎপার্যদদেহ-ভাবনাপরধান্তৈব তৎসেবৈকপুরুষার্মিভিঃ কার্য্যা নিজান্নকুল্যাৎ। এবং যত্র যত্রাত্মানো 
নিজাভীষ্টদেবতা-রপত্বেন চিন্তন বিধীয়তে তত্র তত্রৈব পার্দদত্বে গ্রহণং ভাব্যম্‌। ভক্তিসন্র্ভ। ২৮৬।” তাহা হইলে 
দেখা গেল, ্রীপ্রীহরিভক্তিবিনাসে শ্রীপাদসনাতন-গোম্বামীর মত এবং 'ভক্তিসন্দর্তে ও ভক্তিরসামূত সিন্ধুর টাকায় 
্্ীজীবগোন্থামীর. মতের সার মর্ম এই যে-পার্ধদদেহ (স্বীয় অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ) চিন্তা করিয়া 
মেই দেহে যেন উপাস্ত-দেবের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়াই তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে গ্রশ্রীনামকীর্ভনাদি ভঙ্জনা্ের 
অনুষ্ঠান কর! হইতেছে_-এইরূপ চিন্তার সহিত যে ভজন, তাহাই সাসঙ্গ ভজন। এইরূপ সাসর্ম ভজনের প্রভাবে 
ভগবৎক্বপায় ক্রমশঃ যখন চিত্ত হইতে কৃষণভক্তির কামনা ব্যতীত অন্ত কামনা নিঃশেষে দূরীভূত হইবে, তখনই 
চিত্তে শক্তির উদয় হইবে, তংপূর্বে হইবে না। তাই বলা হইয়াছে, সসঙ্দ ভজনেও “হরিভক্তি সহসা অদেয়া__ 
বিলম্বে দেয়া__হদয় হইতে ভুক্তি-মুক্তি কামনা দুর হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব।” আর এইরূপ সাসন্ধত্ব যে সাধনে নাই, 
যে ভজনে, পারধদদেহে উপাস্ত দেবের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া তাহার প্রীতির উদ্দেশ্যে ভজনাঙ্দের অনুষ্ঠানের চিন্তা 
নাই_তাহা অনাসদ ভজন, তাহা নিক্ষল-_তাহাদারা কোনও সময়েই হরিভক্তি পাওয়া যায় না, প্রেম পাওয়া যায় 
না। এই অনাসঙ্গ ভজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলা হইয়াছে বু জন্ম করে যদি ইত্যাদি__বহু বহু জন্ম বা 
কোটি কোটি জন্ম পধ্যন্তও যদি অনাসঙ্গ ভাবে (সাক্ষাদ্‌ ভজনে প্রবৃত্তিহীন হইয়া) অবণ কীর্ভনাদি নববিধা ভক্তি- 
অঙ্গের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহ! হইলেও শ্রীরু্ণপদে প্রেম ( কৃষ্ণতক্তি ) পাওয়া যায় না। 

এই পয়ারের_ প্রমাণরূপে নিয়ে যে “জ্ঞানতঃ সুলভ মুক্রিরিত্যাদি*-শ্লোকটা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ভক্তিরসামৃত- 
সিন্ধুর শ্লোক এবং অনাসঙ্গভজনে যে কিছুতেই হরিভক্তি পাওয়া যায় না, তাহার প্রমাণরপেই এই তন্থোন্ত গ্লোকটী 
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তথাহি ভক্তিরসামূতসিদ্ধো পূর্ব্ববিভাগে, জ্ঞানতঃ সুলতা মুক্তিভূ ক্তিজ্ঞাদিপুণ্যতঃ। 
৯ম-লহ্যাম (৯২৩)-- সেয়ং সাধনসাইনৈহরিভক্তিঃ সুদু্লীভা ॥ ২ ॥ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


জ্ঞানত ইতি। তগ্্মতং তাবদিচারধ্যতে। অত্র জ্ঞানযজ্ঞাদিপুণ্যে সাসঙ্গে এব বাচ্য তয়োস্তাদৃশত্বং বিনা 
মুক্তিভুক্তযোঃ সিদ্ধিরপি ন স্তাৎ। অস্ত তাবৎ সুদুর্ভতবার্ত্তা। অতঃ সাধনসহন্রাণামপি সাসত্বমেব লভ্যতে। 
বাব্যাৰ্থ ক্রমভদ্রস্তাবশ্যপরিহার্য্ত্বাৎ সহঅবাহুল্যাসিদ্ধেশ্ড। তত্র যদি জ্ঞানযজ্ঞাদি-পুণ্যয়োঃ সাসঙ্রত্বং তদেকণিষ্ঠত্মাত্রং 
বাচ্যং তদা তাদৃশাভ্যামপি তাভ্যাং তয়োঃ. স্থলভত্বং নোপপগ্ঠতে। ক্রেশোইধিকতরস্তেষা মব্যক্তচেতসা মিত্যাদেঃ। 
রাশ ভুরিকর্ীণো বালিশা বৃদ্ধমানিন ইত্যাদেশ্চ। তম্মাত্য়োঃ সাসঙত্বং নৈপুণ্যেন বিহিতত্বমিত্যেব বা, নৈপুণ্য 
ভক্তিযোগসংযোক্তৃত্বমিতি। পুরেহভূমন্‌ বহবোইপি যোগিন ইত্যাদেঃ, স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসামিত্যাদেশ্চ। অথ হরি- 
: ভক্তি-শবেন সাধ্যরপো রতিপর্যার়স্তভাব এবোচ্যতে ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যেতিবং। ততশ্চ সাধন-শব্দেন হরিসম্বন্ধি 
সাধনমেবোচ্যাতে তৎসধদ্িত্বং বিনা তন্তাবজন্মাযোগাৎ তথাচ সাধন-শব্দেন সাক্ষাত্দ্ভজনে বাচ্যে তত্র ুরবক্রমতঃ 
সাসঙগত্বে লব্ধে সহনবহুত্ব-নির্দেশেনাপর্য্যবসানাৎ স্মশব্দাচ্চ ভীতন্ত কন্তাপি তত্র ভাবভ্তৌ প্রবৃতি্ন স্তাৎ। তেন 
তথ্তাঃ সূলভতব্ধ, শৃত: শদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্‌। নাতিদীর্ধেশ কালেন ভগবান্‌ বিশতে হৃদি॥ ত্রান 
বষ্ণকথাঃ প্রগায়তামন্গরহেণাশৃণবং মনোহরাঃ। তাঃ শরদ্ধয়া মেহনুপদং বিশু প্রিযএবস্তঙ্দ মমাভবদ্রতিরিত্যাদে) 
প্রসিদ্ধম্‌। তন্মাৎ সাধনশব্দেন, ন সাধয়তি মাং যোগ ইত্যাদিবত্তৰ্থ বিনিযু ক্তকৰ্দ্মাদিকমেবোচ্যতে ৷ অতএব সাধন শব্দ 
এব বিন্যন্তেো ন তু ভজনশবঃ। তশ্ত সাসঙ্গত্বং নাম চ অদর্থবিনিয়োগাৎ পূর্বববগ্নৈপুণ্যৈন বিহিতত্বমেব। তৎসাহ্ৰৈরপি 
র্দতেত্যকতিত্ত সাক্ষাত্তদ্ভজনমেব কর্তব্যত্বেন প্রবর্তয়তি। তথাপি কারিকায়!মনাসদ্দৈরিতি যদুক্তং তত্র চাসঙ্গেন 
সাধননৈপুণামের বোধ্যতে তননপুণ্য্চ সাক্ষাতদ্ভজনে প্রবৃত্তিঃ। ততশ্চ তন্তু তাদৃশ-সামর্থোহপ্যনতাত্র স্বর্গাদে প্রবৃত্ত 
ন বি্তে আসো নৈপুণ্যং যেষু তাদৃশৈর্নানাসাধনৈরিতার্চ । তাদৃশনানাসাধন্ত নেক, তন্মাদেকেন মনসা ভগবান্‌ 
সাত্বতাং পতিঃ। শ্োতব্যঃ কীর্তিতব্য্চ স্বৰ্তব্যশ্চেছতাহভয়মিত্যাদে)। তন্মাদিতরমিপ্রিতাপি ন যুক্তেতি সাধ্বেব 
লক্ষিতং জ্ঞানকর্শ্মান্ভনাবৃতমিতি। শ্রীজ্জীব। ২ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
ভক্তিরসামৃত সিদ্ধুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে__“্বছ জন্ম করে” ইত্যাদি পয়ারে প্অনাস্” 
শবটা না থাকিলেও অনাসঙ্গ ভজনকে লক্ষ্য করিয়াই এই পয়ার লিখিত হইয়াছে। অন্যথা “জ্ঞানতঃ সুলভা”-্লোকটীর 
উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক এবং নিরর্থক হয়, এবং পরবর্তী ২২ পয়ারের সঙ্গেও এই পয়ারের বিরোধ জন্মে ; অধিকন্ত, শরবণ- 
কীর্তশাদির সর্বর্া নিরর্থকতাই গ্রতিপাদিত হয়। 

শ্লো। ২। ভন্বয়। জানত; (জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানমার্গের সাধন দ্বারা) মুক্তি: (মুক্তি) সুলভা (সুলভ ), 
যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ (যজ্ঞাদি পুণ্য কর্মদারা) ভুক্তিঃ (্বর্গাদিভোগ ) [ স্থলভা] (স্থনভ)) সেয়ং ( সেই এই ) হরিভক্তি 
:(ইরিভক্তি__প্রেমভক্তি ) সাধনসাহশ্ৈঃ ( সম সাধনেও ) সুদুর! (দু )। 

অন্ধুবাদ। জ্ঞানদ্বারা সহজে মুক্তিলাভ হয়) যজ্ঞাদি 'পুণ্যকর্মঘারা সহজে স্বৰ্গীদি-ভুক্তিও লাভ হয়; কিন্তু এই 
৷ ইরিভক্তি সহন্র সহম্র সাধনদ্বারাও সুদুর্লভ । ২॥ 
_.. জ্বীলতঃ-জ্ঞানমার্গের সাধনদ্ধারা; জীব ও ব্রগ্মের অভেদ চিন্তাারা। মুক্তিঃ_সাযুজ্য মুক্তি। যজ্ঞাদি 
“পুণ্যতঃ-_যাগ-যজ্ঞাদি পুধ্যকর্শদ্বারা ;  কর্শ-মার্গের অনুষ্ঠানে । ভুক্তিঃ ভোগ; ইহকালের সুখ-সম্পদ, কি 
পরকালের স্বর্গাদি-ভোগ। জ্ঞানমার্গের যে সাধনে মুক্তি পাওয়া যায়, কর্মমার্গের যে সাধনে ভুক্তি পাওয়া যায় 
তহাও সাসঙ্গ সাধন; অনাসঙ্গ-সাধনে মুক্তিও পাওয়া যায় না, ভুক্তিও পাওয়া যায় না। আসঙ্গ-শব্দের অর্থ 
নৈপুণ্য; জ্ঞানার্গ ও. কর্ণমার্গের নৈপুণ্য হইতেছে ভক্তিযোগ-সংযোক্তৃত্ব_ভক্তির সহিত সংযোগ । “ভক্তিমুখ- 


৮ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৫৮৯ 
কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া । কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়! ॥ ১৬ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টাকা 

নিরীক্ষক__কর্ম-যোগ-জ্ঞান। এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল। কৃষণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল ॥ ২৷২২৷১৪-১৫ 
ভক্তির সাহচ্যযব্যতীত জ্ঞানও মুক্তি দিতে পারে না, কর্মও তুক্তি দিতে পারে না। তাই ভক্তির সাহচর্য গ্রহণই 
হইল জ্ঞানমার্গের ও কর্শমার্গের__সাধন-নৈপুণ্য বা আসন্দ। ইয়ং হরিভক্তিঃ_-এই হরিভক্তি; এস্থলে হরিভক্তি- 
শবে সাধ্যরূপ শ্রীরুষ্ণরতিকেই বুঝাইতেছে; দাধন-ভক্তির-অনুষ্টান করিতে করিতে চিত্তে যে রতি বা ক্বষ্চপ্রেমের উদয় 
হয়, তাঁহাকেই এন্থলে হরিভক্তি বলা হইয়াছে। সাধন-সাহজ্রৈঃ_সংজ-সহন্র-সাধনদ্বারাও; বহু বহু সাধনেও। 
এম্থলে সাধন-শব্দে হরিসম্বন্ধি সাধন অর্থাৎ অবণ-কীর্তনার্দিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; কারণ, হরিসম্বন্ধি সাধনব্যতীত 
অন্য সাধনদারা হরিভক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। ভক্ঞা সঞ্জাতয়| ভক্যা ইত্যাদি। শ্রীভা, ১১৩।৩১॥ সুদুল্ল ভা-- 
ুদুর্নিত; একেবারেই অপ্রাপ্য। হরিভক্তি যে কোনও উপায়েই কোনও সময়েই পাওয়া যায় না, তাহা বলাই এই 
শ্লোকের অভিপ্রায় নহে; কারণ শাস্ত্রে অনেক স্থলে হরিভক্তির সুলভতার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে 
এই ঙ্গোনের পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে__অনাসঙ্ধ-সাধনসমৃহ্ঘারা স্ুুচির-কালেও হরিভক্তি পাওয়া যায় না 
এবং এই উক্তির প্রমাণরূপেই “জ্ঞানতঃ স্থলভ৷” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে “সাধন-সাহনৈঃ”_ 
শব্দে অনাসহ্গসাধনের কথাই বল! হইয়াছে । অনাসন্গ-ভাবে শত সহ জাধনদ্বারাও হরিভক্তি পাওয়া! যায় না, ইহাই 
তাৎপৰ্য্য । ভক্তিমার্গে আসঙ্গ (বা ভজননৈপুণ্য ) শব্দের অর্থ হইল-_সাক্ষাদ্‌ ভজনে প্রবৃত্তি। সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তি 
হীন শত সহ সাধনেও হরিভক্তি বা প্রেম পাওয়া যায় না। পূর্ববর্তী পয়ারের টাকা ব্য 

১৬। প্রথম রকমের স্দর্নতত্বের কথা বলিয়া এক্ষণে দ্বিতীয় রকমের-_সাসঙ্ন-ভজনেও ভুক্তিমুক্তি বাসন, 
থাক। পৰ্য্যন্ত হরিভক্তির__স্ুদুর্নভত্বের কথা বলিতেছেন । 

চুটে-_ছুটি পায়; সাধকের নিকট হইতে অবসর পায়; সাধক তাহার সমন্ত অভীষ্ট বস্ত পাইয়াছে মনে 
করিয়া যদি প্রীুষ্ণকে অব্যাহতি দেয়। ভুুক্তি__ইহকালের সুখ-সম্পদ, কি পরকালের স্বগাদি সুখ-ভোগ। মুক্তি 
সালোক্যাদি মুক্তি। কভু-_কখনও কখনও (পরবর্তী গ্লোকের টাকায় কহিচিৎ শব্দের অর্থ এবং ২৯২২৪ পয়ারের 
টাকা দ্রষ্টব্য )। 

পয়ারের তাতপর্ধ্য £_ভক্তকে ভুক্তি বা মুক্তি দিয়া প্রীরু্ণ যদি তাঁহার (ভক্তের ) নিকট হইতে অব্যাহতি পায়েন, 
তাহা হইলে আর. তাঁহাকে প্রেমভক্তি দেন না; তাহার নিকট হইতে তিনি প্রেমভক্তিকে লুকাইয়| রাখেন। অর্থাৎ, 
ভক্ত যদি ্রীরুফণের নিকট হইতে ভূক্তি বা মুক্তি পাইয়াই সন্ত্ট থাকেন-_তাহাতেই তাহার সমস্ত অভীষ্ট বস্তু পাইয়াছেন 
বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে শ্রী তাহাকে এ তুক্তি-ুক্তি দিয়াই চলিয়া যান, তাহাকে আর প্রেমভক্তি দেন না। 
কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ে ভুক্তির বা মুক্তির স্পৃহা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই হৃদয় ভক্তির আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ 
করিতে পারে না, সেই হৃদয় ভক্তিকে ধারণ করিতে অসমর্থ। “ভুক্তিমুক্তিষ্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। তাবদ্‌ 
ভক্তিলসতাত্র কথমত্যুদয়ো ভবেৎ॥ ভ. র. সি.। ৯২৯৫।৮ তাই, ধাহারা ভুক্তি-মুক্তি পাইয়াই তৃপ্ত (সুতরাং 
সহজেই বুঝা যাইতেছে_ধাহাদের হৃদয়ে তুক্তি-মুক্তি বাসনা বিরাজিত ), তাঁহারা প্রেমতক্তি পান না। কিন্ত 
ধাহাদের চিত্তে ভূক্তি-ুক্তিবাসনা নাই, স্থতরাং তুক্তিমুক্তি পাইয়া খাহারা তৃপ্ত নহেন-_এমন কি, ভুক্তি-মুক্তি জীব 
দিতে চাহিলেও ধাহারা তাহা গ্রহণ করেন না__তীহারাই প্রেমতক্তি পাইতে পারেন। 

এই পয়ারে দেখান হইল যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তে ভূক্তি-ুক্তি-বাঁসনা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত, প্রেমভক্তি পাওয়া 
যায় না) ইহাই হইল পআশ্ত-অদেয়া রূপ স্ুদুর্পভা ভক্তি” পাওয়া যায় বটে, তবে সহজে নয়__তৃক্তি-ুক্তি-বাসনা দূর 
হইলে পরে । এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 


৫৯০ শীশ্রচৈতত্চরিতামূত [৮ম পরিচ্ছেদ 


তথাহি ( ভা. ৫1১৮) 
রাজন্‌ পতিগুুরলং ভবতাং যদূনাং অন্বেবম্ধ ভগবান্‌ ভজতাং যুকুন্দো 
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক চ কিস্করো বঃ। মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্‌ ॥ ৩ 


শ্লৌকের সংস্কৃত 'টাকা 
নন, ভগবতোইতিস্থলভত্বদর্শনান্সোক্ষস্ত চাতিস্দুর্নভত্বাদিয়মতি  স্তিরেবেত্যাশঙ্্যাহ_হে রাজন! ভবতাং 
 গাগুবানাং যদ্নাঞ্চ পতি: পালক: গুরুরুপদেষ্টা দেবমুপাস্তঃ প্রিয়: স্ুহৃংকুলন্ত পতি: নিয়প্ত| কিং বহুনা, কচ 
কদাচিদদৌত্যাদিযু চ ঝঃ পাবানাং কিঙ্কোরোইপি আজ্ঞানুবর্তা অস্ত নামৈবং তথাগ্যন্তেষাং নিত্যং ভজমানানামগি 
মুক্তিং দদাতি, ন তু কদাচিদপি সপ্রেমভক্তিযোগমিতি। স্বামী । ৩ 


গৌর-কৃপা-তরজিণী টীকা 

শো। ৩। অন্বয়। রাজন্‌ (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ )! মুকুন্দঃ (শ্রীরুষ্চ) ভবত|- (আপনাদের-_ 
পাগবদের ) যদৃনাঞ্চ ( এবং যদুদিগের ) পতি; (পালনকর্তা), অলং গুরু; (উপদেষ্টা), দৈবং (উপাস্ত), প্রিয়ঃ 
(স্হৎ)। কুলপতিঃ (কুলের নিয়ন্তা), কচ (কখনও বা) বঃ (আপনাদের-_পাগুবদের ) কিন্করঃ ( দৌঁত্াদি-কার্ে 
আজ্ঞামব্তী কিন্বর )। অঙ্গ (হে অঙ্গ )! এবং (এইরূপ) অস্ত (হউক)) [তথাপি সঃ] (তথাপি সেই ) ভগবান্‌ 
(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) ভজতাং ( ভজনকারীদিগের ) মুক্তিং (মুক্তি ) দাতি (দান করেন ) কহিচিৎ ( কিন্তু কখনও কখনও) 
ভক্তিযোগং (ভক্তিযোগ-_ প্রেম) স্ম ন (নহে__দান করেন না )। 

অন্থবাদ। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্‌ শ্রী আপনাদিগের (পাগুবদিগের ) এবং যছুদিগের 
পালনকর্তা, উপাস্ত, সুহং ও কুলপতি (কুলের নিয়ন্তা ); কখনও বা দঁত্যাদি-কার্ে আপনাদের ( পাণ্ডবদের ) 
আজাঙগবরতী কিছ্বর; এইরূপ হইলেও ভজনকারীদিগকে তিনি মুক্তিদান করেন; কিন্তু কখনও কখনও প্রেমভক্তি দান 
-করেননা। ৩। 

এই " গ্লোক, মহারাজ-পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উত্তি। তিনি বলিতেছেন__মহারাজ! ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয়তার যত রকম বৈচিত্রী আছে, তাহার প্রায় সকল রকম বৈচিত্রীতেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ পাঁওবদের এবং যছুদের 
নিকট আত্মপ্রকট করিয়াছেন__তাই আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাদের পালনকর্তীও তিনি, উপাস্তও তিনি) তাহাদের 
শহদও তিনি, কুলের নিয়ন্তাও তিনি। পাগুবদের নিকটে আবার একটা বিশেষ সন্ন্ধও প্রকাণিত করিয়াছেন__ভৃত্য 
ঘেরপ আল্ঞা্বরতা সেইরূপ আজ্ামবর্ভী, হইয়া তিনি পাগুবদের দৌত্যাদি-কার্যও করিয়াছেন। এত দুরই তিনি 
তাহাদের প্রেমভক্তির বশীভূত। কিন্তু এই যে প্রেমভক্তি__যাহার বশে তিনি যছদের ও পাগুবদের নিকটে প্রায় 
বিক্ীত হইয়া রহিয়াছেন,_তাহা তিনি সকলকে দেন না; ধাহারা তাহার ভজন করেন, তীহাদিগকে তিনি 
সালোক্যাদি মুক্তি দিয়া থাকেন) কিন্ত প্রেমভক্তি তাহাদিগকে কখনও কখনও দেন না; কহিচিৎ ন দদাতি_ 
এই বাক্যের টাকায় শ্রীজীব-গোামী বলেন_-“কহিচিদাতীতাক্তে: কহিচিদদাতীত্যায়াতি; অসাকল্যেতু চিচ্চনৌ"_ 
চিৎ এবং চন্‌ প্রত্যয় অসাকল্যে প্রযুক্ত হয়; তাই কিচিংশবে “সকল সময়কে বুঝাইতেছে না-শ্রীরু্ণ যে সকল 
সময়েই (কোনও সময়েই ) ভজনকারীদিগকে প্রেমভক্তি দেন না, তাহা নহে; কখনও দেন, কখনও দেন না 
ইহাই কহিচিৎশব্দ হইতে জানা যায়। কখন দেন? সাঁসঙ্গ-ভজন করিতে করিতে যখন চিত্ত হইতে ভুক্তি- 
মুকি-বাসন| দূরীভূত হইয়া যায় তখন তিনি ভজনকারীকে প্রেমভক্তি দেন; কিন্তু যতক্ষণ পর্ন ভূক্তিমুক্তি 


বাসনা থাকে, ততক্ষণ দেন না। আর যাহারা সাসঙ্গ-ভজন করেন না, তাহাদিগকেও তিনি প্রেমভক্তি 
দেন না। 


সি বারণ নকএর নি 


সিনা ক ক রুপ করার রান স্যরি রর 


৮ম পরিচ্ছেদ ] আরদি-লীলা ৫৯১ 


হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল বথাতথা । স্বতন্ত্র ঈশ্বর_প্রেম-নিগুঢ় ভাণ্ডার । 
জগাইমাধাই-পর্য্যন্ত অন্তের কা কথা ॥ ১৭ বিলাইল যারে তারে, না কৈল বিচার ॥ ১৮ 
গৌর-কৃা-তরঙ্গিণী টীক। 


১৭। হেন প্রেম__এতাদৃশ সুদূর্নত প্রেম, যাহা অনাসর্ঘ-ভজনে কখনও পাওয়। যায় না এবং সাসজ-ভজনেও 
ভুক্তি-মুক্তি-বাসন! থাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। দিল ষযথ৷। তথা_যাহাকে তাহাকে, যেখানে সেখানে_ধনী 
দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্থ,স্্ীপুরুষ, বালক-বালিকা, কুলীন অকুলীন; হিন্দু অহিন্দু, পাপী পুণ্যাত্মা ইত্যাদি__কোনওরপ বিচার 
না করিয়া শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু এমন সুদুর্লভ প্রেম সকলকেই দান করিলেন প্রেমপ্রাপ্তির প্রধানতম অন্তরায় হইতেছে_- 
নামাপরাধ বা বৈষ্ণবাপরাধ। এরূপ অপরাধ যাহাদের ছিল, তাহাদিগকে কিরূপে গ্রেমদান করা হইয়াছে, তাহা 
পরবর্তী ২৭ পয়ারের টাকায় দ্ষ্টব্য। এস্থলে কেবল নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের প্রেম-প্রাপ্তির কথাই বলা হইতেছে 
বলিয়া মনে হয়; জগাই-মাধাইয়ের দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বুঝ! যায়; জগাই-মাধাই দুর্দান্ত অত্যাচারী ছিলেন বটে, 
কিন্তু তাহাদের নামাপরাধাদি ছিল না৷ বলিয়। প্রকাঁশ। ধাহাদের নামাপরাধাদি ছিল না, যাহার! হয়তে| অন্ত কোনওরূপ 
দুগ্র্মাদিতে রত ছিলেন মাত্র তাহাদের চিত্তে তীব্র অন্থতাপাদি জন্মাইয়া, কিন্ব। অন্য কোনও উপায়ে অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে তাহাদের চিত্তের দু্বর্ম্বজনিত কালিমা! ঘুচাইয়া তাহাদের চিত্তকে প্রেমাবিভাবের যোগ্য করিয়াছেন এবং তাহা 
দিগকে প্রেম দান করিয়াছেন। ১৭২১ পয়ারের টাকা ব্য । জগাই-মাঁধাই পর্য্যন্ত-_জগাই ও মাধাই ছিলেন ছুই 
ভাই, ব্ৰাহ্মণ-সন্তান ; মহাপ্রভুর একটকালে তাহারা নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহার! মহা! অত্যাচারী ও অত্যন্ত 
কুকার্য্যারত ছিলেন) এমন কোনও দুম ছিল না যাহা তাঁহারা করেন নাই বা করিতে পারিতেন না; তবে তাহাদের 
বৈষ্ণবাপরাধ ছিল ন|। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিতাইটাদ ও শ্রীহরিদ।স-ঠাকুর. সেই মগ্ঘপ-মাতাল_ দুইটার নিকটে 
উপস্থিত হইলেন) তদের একজন শ্রীনিতাইঠাদের মাথায় কলসীর কাণ! দিয়! আঘাত করিলে__মাঁথা কাটিয়া দর দর 
বেগে রক্ত পড়িতে লাগিল; তথাপি নিতাইটাদ ক্রুদ্ধ হইলেন না; সংবাদ পাইয়। শ্রীতীগৌরদ্ু্দর দৌড়াইয়া আসিয়া 
কিঞ্চিৎ এঁশবর্য্য প্রকাশ করিলেন। গুরুতর আঘাতেও শ্রীনিতাইয়ের ক্রোধাভাব এবং মহাপ্রভুর নিকট আঘাত-কারীর 
জন্যও শ্রীনিতইয়ের কৃপাপ্রার্থনাদি_ দেখিয়াই  জগাই-মাধাইয়ের চিত্ত গলিয়। গিয়াছিল, অন্থতাপানলে তাহাদের 
হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল; তার উপর প্রভুর এশর্য দেখিয়া তাহারা আরও কাতর হইয়! রুপা ভিক্ষা করিতে 
লাগিলেন; প্রভু কপা করিয়। তাঁহাদের চিত্তের কালিম। দূরীভূত করিলেন এবং তাহাদিগকে প্রেমদান করিয়। 
কৃতাৰ্থ করিলেন। 

১১-১৭ পয়ারে নিরপরাধ অথচ পাগী-তাগী পরগীড়ক  দুর্জনাদির প্রেম-গ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। 
সহজেই বুঝা যায় ;_এ সমস্ত দুৰ্জ্জন লোক ভুক্তিকামী ছিল; ্বসুখ-বাদনার তৃপ্তির নিমিত্তই ইহার| পরের উপরে 
অত্যাচার-উত্পীড়নাদি দুদ্ধার্য করিত; পরমকরুণ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে ইহাদেরও মনের 
পরিবর্তন করিয়া দিলেন ॥ তাহাদের ভোগবাসনা ও তজ্জনিত পরগীড়ন-গ্রবৃত্তি দূরীভূত করিয়! তাহাদের চিত্তকে 
প্রেমাবিভাবের যোগ্য করিয়। তাহাদিগকে প্রেম দিলেন; ইহাই ইহাদের প্রতি প্রভুর করুণার বিশেযত্ব। অপর 
বিশেষত্ব_আপামর সাধারণকে প্রেমদান করার নিমিত্ত অপূর্ব ব্যাকুলতা-_এরপ ব্যাকুলতা অপর কোনও অবতারে 
দৃষ্ট হয় না। 

5৮1. প্রশ্ন হইতে পারে-_শ্রীকৃ্চ ও. শ্রীচৈতন্ত একই অভিন্ন বস্তু ; শ্রীক্ু্রূপে যে দুর্মভ প্রেম তিনি 
নিঞ্ধিচারে দান করেন নাই, এরচৈতন্যরূপে কেন তাহা করিলেন? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন 
পতন ঈশ্বর? ইত্যাদি। স্বতন্ত্রযিনি নিজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, যাহার অন্য নিয়ন্ত। নাই; নিজের ইচ্ছানগুারেই 
যিনি সমস্ত কাজ করেন। স্বতন্ত্র ঈশ্বর-_ব্বয়ংভগবান্‌। প্রেম নিগুঢ়-ভাণডার--প্রেমের নিগৃঢ় (অতি 
গোপনীয় ) ভাণ্ডার। নিগুঢ়শবের ধ্বনি এই যে, শ্ীকুফলীলায় এই প্রেমের ভাণ্ডার ( আশ্রয়জাতীয় প্রেমের ভাণ্ডার ) 


৫৪২ ভ্ৰীনীচৈতন্যচরিতামৃত [৮ম পরিচ্ছেদ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক! 

শীরঞ্চের নিকটেও পরম গোপনীয় ছিল-_তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া রস-বৈচিত্রী আহ্বানের উদ্দেশ্ে নিজে ইচ্ছ| 
করিয়াই এই প্রেমভাপ্তারের কর্তৃত্ব হইতে নিজেকে অপসারিত করিয়া অন্তের (ভ্রীরাধার) হস্তে তাহা শ্ন্ত করিয়া- 
ছিলেন। তাই শ্রীরুধররূপে নিব্বিচারে তিনি এই প্রেমদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু শ্রীগোরা্রূপে স্বতন্ত্র ঈশ্বর 
বলিয়াই তিনি সেই প্রেমভাণ্ডারের কর্তৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং গ্রহণও করিলেন; গ্রহণ 
করিয়া স্বেচ্ছাতেই (স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া) সেই আশয়জাতীয় প্রেম যথেচ্ছ আস্বাদন করিলেন। আস্বাদন-চমৎকারিতায় 
তিনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে, সর্কসাধারণকে এই প্রেমের আস্বাদন পাওয়াইবার নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইয়| পড়িলেন। 
রীুফরূপে আশ্রয়-জাতীয়-প্রেমের আস্বাদন-চমৎকারিতা সম্যক অন্নুভব করিতে পারেন নাই বলিয়া সর্বসাধারণের 
মধ্যে তাহা বিতরণ করিবার জন্য উৎকট লোভও তখন জন্মে নাই; শ্রীগোঁরা্রপে এই লোভে ব্যাকুল হইয়| তিনি 
নির্ধনচারে আশ্রয়-জাতীয় প্রেমদান করিলেন। 

উক্ত আলোচন! হইতে স্থূলতঃ ইহাই জানা গেল যে শ্বতন্র-ঈশ্বর বলিয়া শ্ীরুষ্কূপে ভগবান্‌ আশ্রয়-জাতীয় 
প্রেম-ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব নিজে না রাখিয়া শ্রীরাধার হস্তে স্যন্ত করেন; তাই শ্রীকুষ্্রপে তিনি এই গ্রেমদান করিতে 
পারেন নাই, নিজেও আস্বাদন করিতে পারেন নাই এবং আস্বাদন করিতে পারেন নাই বলিয়া ইহার আখ্বাদন- 
চমৎকারিতার সম্যক্‌ অনুভূতির অভাবে সর্বসাধারণের মধ্যে তাহা বিতরণের লোভও তাহার জন্মে নাই॥ কিন্তু 
শ্রীচৈন্তরূপে তিনি সেই ভাণ্ডারের কৰ্তৃত্ব নিজে গ্রহণ করিয়া আস্বাদন করিয়াছেন এবং আস্বাদন-চমৎকারিতায় মুগ্ধ 
হইয়া সর্বসাধারণের মধ্যে তাহা বিতরণের লোভ সম্ধরণ করিতে পারেন নাই ভাণ্ডারের কর্তৃত্বও নিজ হস্তে থাকায় 
বিতরণের কোনও বিপ্নও ছিল না। জীবের চিত্তের অবস্থা-বিশেষে, সর্বসাধারণ বিধি-অনুসারে প্রেমপ্রাপ্তিবিধয়ে 
যাহা কিছু বি্ন বলিয়া বিবেচিত হইত, স্বীয় অচিন্ত-শক্তির প্রভাবে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু তাহাও দূরীভূত করিয়| নির্বিচারে 
সকলকেই প্রেমদান করিয়াছেন। এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই (১ম শ্লোকে এবং ৪-৬ পয়ারে ) এই অচিন্ত্য-শক্তির 
বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ প্রেম-বিতরণ-ব্যাপারে এই অচিস্ত-শক্তির প্রকটনই পরম-করুণ মহাপ্রভুর 
অপুর্ব বিশেষত্ব । জীবের প্রেমপ্রাপ্তি-বিষয়ে স্বস্থুখ-বাসনাদি, কি অপরাধাদি যে সকল বিন আছে, সে সমস্ত বিন 
দূরীভূত করিবার নিমিত্ত অচিন্ত-শক্তির যেবূপ অভিব্যন্তির প্রয়োজন, শ্রীকুষ-অবতারেও সেইরূপ অভিব্যক্তির কথা 
শুনা যায় না। তাহার হেতুও বোধ হয় আছে; যে অনুগ্রহাশক্তির প্রেরণায় প্রেমদানের ইচ্ছা বলবতী হয়, তাহা 
আশ্রয় জাতীয়। ভক্তির আধার-স্বরপ ভক্তের হৃদয়ে থাকিয়াই ক্রয়! প্রকাশ করে (এ জন্যই বলা হইয়াছে “মহত্কপা 
বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়”); যে স্থলে আশ্রয়জাতীয়| ভক্তি নাই, সে স্থলে প্রেমবিতরণের জন্য এই অনুগ্রহাশক্তিরও 
জীবমুখী অভিব্যক্তি থাকার সম্ভাবনা নাই। শ্রীকুফে বিষয়-জাতীয়া ভক্তি বা প্রেম ছিল, আশ্রয়-জাতীয়া ভক্তির 
সম্যক বিকাশ ছিল না) তাই তাহাতে অনুগরহাশক্তির এতাদৃশী অভিব্যক্তিও ছিল না। কিন্ত ্রীগোরাপরূপে তিনি 
আশ্রয়জাতীয়া ভক্তির মূল আধার হইয়াছেন) সুতরাং প্রেম-বিতরণ-বিষয়ে অন্থগ্রহাশক্তির জীবমুখী অভিব্যক্তিও 
তাহাতে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং প্রেমবিতরণ-বিষয়ে ও প্রেমপ্রাপ্চি বিষয়ে জীবচিত্তের বিদ্াদির 
দুরীকরণ-ব্যাপারে তাঁহার অচিন্তা-শক্তিকেও অঙ্গকুলভাবে অভিত্যক্ত করিয়াছে । : এইভাবে যে অচিন্তযশভির 
বিকাশ এবং তদ্বারা নির্বিচারে প্রেমবিতরণ-_এ সমস্তেই প্রভুর স্বতন্র ঈশ্বরত্বের অভিব্যক্তি; কারণ, তিনি স্বত্ত 
ঈশ্বর বলিয়াই একমাত্র নিজেরই ইচ্ছার বশে শ্রীরুস্ঘরপে নিজের মধ্যে আশ্রয়জাতীয়া ভক্তির অভিব্যক্তি করান 
নাই, আবার শ্রীগোঁরাক্দরপে তাহা করাইয়াছেন এবং অন্থকূল অচিন্তযশক্তির অভিব্যক্তি করাইয়া নির্বিচারে 
প্রেমদান করিয়াছেন । 

বিলাইল যারে তারে ইত্যাদি__সজ্জন দুর্শন, অপরাধী নিরপরাধ ইত্যাদির বিচার ন! করিয়া সকলকেই 
প্রেমদান করিয়াছেন । 

অপরাধী ব্যক্তিকেও কি ভাবে প্রেমদান করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। 


৮ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলী tS 


অগ্ঠাপিহ দেখ_চৈতন্য নাম যেই লয় । আউলায় সবর্ব অঙ্গ, অশ্রু-গল্গা বয় ॥ ২০ 

কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রুবিহবল সে হয় ॥ ১৯ কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার । 

‘নিত্যানন্দ’ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় । কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর ন! হয় বিকার ॥ ২১ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী 'টাক। 


১৯-২০। পূর্ববপয়ারে বলা হইয়াছে, স্বতত্র ঈশ্বর শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু স্বীয় অচিন্তশক্তির প্রভাবে নির্বিচারে 
সকলকেই প্রেম দিয়াছেন। পরবর্তী লম-১২শ পরিচ্ছেদোক্ত প্রেমকল্পতরুর বর্ণনা হইতে জানা! যায়_মহাগ্রভ নিজে 
তো এইরূপ নির্বিচারে প্রেম বিতরণ করিয়াছেনই; 'অধিকন্ত, ভক্তিকল্বৃক্ষের শাখাপ্রশাখারূপ পার্ধদ ও অনুগত 
ভক্তগণের দ্বারাও নির্ধিচারে প্রেমবিতরণ করাইয়াছেন-_নির্ধিচারে প্রেমবিতরণের শক্তি তীহাদিগকেও প্রভু দিয়াছেন। 
তাই, যতদিন মহাপ্রভু প্রকট ছিলেন, ততদিন তিনি এবং তদীয় পার্ধদ ও অনুগত ভক্তগণ তো নির্বিচারে প্রেম 
বিতরণ করিয়াছেনই ;  অধিকন্ত, মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরেও প্রেমকল্পবৃক্ষের শাখা-প্রশাখারপ যে সমস্ত পারদ ও 
অনুগত ভক্ত প্রকট ছিলেন, প্রভুর পূর্ব-আদেশ অনুসারে তাহারা তখনও নিধিবচারে প্রেমবিতরণ করিয়াছেন। এই 
পয়ারে তাহারই ইন্দিত পাওয়া যায়। 

অদ্যাপিহ-_আজ পর্যন্তও. এখনও ।  এস্থলে গ্রন্থলিখন-সময়ের কথা অর্থাৎ কবিরাজগোম্বামীর সময়ের 
কথা বলা হইতেছে । শ্রীচৈতন্যচরিতামূত যে সময়ে লিখিত হইতেছিল, সেই সময়েও প্রেমকল্পবৃক্ষের শাখা -প্রশাখারূপ 
কোনও কোনও ভক্ত প্রকট ছিলেন; তাঁহাদের কৃপায় তখনও অনেক ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি শ্রীভগবননাম গ্রহণ করা মাত্রেই 
প্রেম-গ্রাপ্তির যোগ্যত। লাভ করিয়াছেন ও প্রেমলাভ করিয়াছেন। 

চৈতন্য নাম__প্রীচৈতন্ের নাম। জীবের রুচি ও অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীভগবান্‌ “কৃপাতে 
করিল অনেক নামের গ্রচার। ৩২/১৩।৮ “নাম্নামকারি বহুধা” ইত্যাদি শিক্ষা্টকের দ্বিতীয় গ্লোকেও প্রভু এই বহু নাম 
গ্রকটনের কথা৷ বলিয়াছেন; আবার, এই বহুবিধ নামের প্রত্যেকের মধ্যেই প্রভু “সর্বশক্তি দিলেন করিয়। বিভাগ । 
অ২০।১৫ | ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীভগবানের বহু নামের মধ্যে প্রত্যেকটারই অচিন্তা-শক্তি আছে। যাহা হউক, 
নীচৈতন্” ও শ্রীনিত্যানন্দ* ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন বহু নামের অন্তর্গতই দুইটা নাম; যথাবিধি এই দুই নামের 
যে কোনও একটার কীর্তনেই প্রেমোদয় হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, এই পয়ারে “ঠচতন্ত-নাম” বলিতে শ্রীচৈতন্যের 
উপি্ট কুষণনামকেই বুঝাইতেছে। কিন্ত পূর্বে শিক্ষার্টক হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে 
বুঝ যায়_এরপ (শ্রীচৈতন্তের উপ কুফণনাম-জপরূপ ) অর্থ করার কোনও প্রয়োজনই নাই; কারণ, “গ্রীচৈতন্ত”-নাম 
কীর্তন করিলেও রুষ্ণপ্রেম জন্মিতে পারে। ভ্রীচৈতন্যনাম কীর্তন করিতে করিতে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে চিত্ত গুদ্ধসত্বের 
আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করিবে ; তখনই হুলাদিনী-প্রধান শুদ্ধমন চিত্তে আবিভূর্ত হইয়া প্রেমন্পে পরিণত হইবে এবং তখনই 
এই প্রেমের বাহ্‌-চিহ্রূপে ভক্তের দেহে অশ্র-কম্পাদি সাত্তিকভাব প্রকটিত হইবে (টী. প.দ্র.)। পুলকাঞ্রবিহবল_ 
পুলক (রোমাঞ্চ) ও অশ্রু (নয়ন-ধারা) দ্বারা বিহ্বল ( অভিভূত )। পুলক ও অশ্রর উপলক্ষণে সাত্বিকভাবই 
লক্ষিত হইতেছে। “নিত্যানন্দ” বলিতে_-এম্থলে কেহ কেহ বলেন, “নিত্যানন্দ-শব্দে শ্রীনিত্যানন্দের উপরিষ্ট 
্ীকুষনামকে বুঝাইতেছে? কিন্তু একসপ অর্থ করারও প্রয়োজন নাই; কারণ, এ্রীনিত্যানন্ন”-নাম কীর্তন করিলেও 
কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইতে পারে। আউলায়_-এলাইয়া পড়ে, প্রেমবিকাশ হওয়ায়। অশ্রঃগঙ্গ! বয়__গদ্দাধারার 
ন্রায় অশ্রধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। গঙ্গা-শবে এই প্রেমাশ্রর সলগ্চতা এবং পবিত্রতা স্থচিত হইতেছে । 

২১। অপরাধীর চিত্তে যে রুষনাম সহজে ফল উৎপাদন করিতে পারে না, তাহাই বলিতেছেন, এই পয়ারে | 

অপরাধ দুই রকমের, সেবাপরাধ ও নাম-অপরাধ। কোনও রূপ যান-বাহনাদিতে চড়িয়া বা পাদুকা পায়ে 
দিয়| শ্রীমন্দিরে গমনাদি অনেক রকমের সেবাপরাধ আছে; সাধারণতঃ শ্রমৃত্তির সেব-পুজাদিতে শৈথিল্য বা শ্রদ্ধার 
অভাবস্থচক কাধ্যমাত্রই সেবাপরাধের অন্তর্ভুক্ত ; দৈনন্দিন স্তোত্রপাঠাদি দ্বারাই সেবাপরাধ খুচিয়া যাইতে পারে; 


— ২/৭৫ 
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তথাহি (ভা. ২৩২৪ )= 
তদশ্বদারং হৃদয়ং বতেদং ন বিক্রেয়েতাথ যদা বিকারো 
যদ্গৃহমাণৈৰহঁরিনামধেয়েঃ। নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্যঃ ॥ ৪ ॥ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাক 

তৎ, অশ্মদারং লোহময়মেব হৃদয়ম্‌। মত খলু গৃহমাণৈঃ কীর্ত্যমানৈরপি বহুর্ভিরিনামধেয়ৈ রর বিক্রিয়েত। 
বিক্রিয়ালক্ষণমাহ অথেত্যাদি। গাত্ররুহ্যু রোমস্থ হর্ষ রোমাঞ্চ বহুনামগ্রহণেইপি, চিত্তদ্রবাভাবো নামাপরাধলিঙ্গমিতি 
সনদ । কিঞবাশ্র-্পুলকাবেব চিত্তদ্রবলিন্ধমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুং যদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ।  নিসর্গপিচ্ছিলমবাস্তে 
তভ্যাসপরেইপি চ। সত্বাভাসং বিনাপি স্থ্যঃ কাপ্যশ্রপুলকাদয় ইতি। তথ! অতিগন্ভীর, মহাম্গভাব-ভক্তেযু হরিনাম- 
ভিশ্চিতদরবেইপি বহিরশ্রপুলকাদয়ো ন দৃশুন্তে। ইতি তন্মাৎ পঞ্চমিদমেবং ব্যাথ্যেয়মূ। যদ্ধায়ং ন বিক্রিয়েত। কদা? 
যদা বিকারন্তদাপি ইত্যর্থ।। বিকার এব কন্তত্রাহ নেত্রে জলমিতি। ততশ্চ বহিরশ্রপুলকয়োঃ সতোরপি যন্ধদয়ং ন 
বিক্িয়েত তদখমারমিতি বাক্যার্থ। ততশ্চ হথায়বিক্রিযালক্ষণাহাসাধারণানি ক্ষান্তিনামগ্রহণাসত্যাদীন্যেব জেঞ়্ানি। 
চক্রবর্ভী। ৪ া 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

গতরাং ইহা তত সাংঘাতিক নহে। কিন্তু নামাপরাধ সহজে ক্ষয় হয় না, ইহা ভজনের অত্যন্ত বিশ্জনক। 
নামাপরাধ দশ রকমের ; যথা, (১) সাধুনিন্দা, (২) শ্রীনারা়ণের নাম-গুণাদি হইতে শ্রীণিবের নাম-গুণাদিকে 
পৃথক্‌ মনে করা, (৩) গুরুদেবের অবজ্ঞা, (৪) হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা করা, অর্থাৎ নাম-মহিমাদিকে প্রশংসাবাচক 
অতিশয় উক্তি বলিয়া মনে করা, (৫ ) বেদাদি শাস্ত্রের নিন্দা, (৬) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, (9) ধৰ্ম্ম, ব্রত, দান, 
হোমাদি শুতকর্শের সহিত হরিনামের সমতা মনে করা, (৮) শ্রদ্ধাহীন, শ্রবণ-বিমুখ এবং যে ব্যক্তি উপদেশাদি গ্রহ 
করে না, তাহাকে নাম-উপদেশ করা) (৯) নাম-মাহা্বয শুনিয়াও নাম গ্রহণ বিষয়ে প্রাধান্য না দিয়া দেহ- দৈহিক 
বস্তুতে প্রাধান্য দেওয়া! এবং (১০) নাম শরবণে বা নাম গ্রহণে চেষ্টাশৃন্যতা বা উপেক্ষা। বিশেষ আলোচনা ২২২৬৩ 
পয়ারের টাকায় জষটব্য। উক্ত সেবাপরাধ এবং নামাপরাধব্যতীতও একটা অপরাধ আছে_ বৈষ্ণবাপরাধ, কোনও 
বৈষ্ণবের নিকটে অপরাধ ( বিশেষ বিবরণ ২৷১৯৷১৩৮ পয়ারের টাকায় দ্রষ্টব্য )। 

শ্রীভগবানের কোনও একটা বিশেষ নাষ সম্বন্ধে এই নামাপরাধের কথা উল্লিখিত হয় নাই। নামাপরাধ ও 
অর্থাবাদাদি-প্রকরণে, হরিনাম, বিষ্ণুনাম, ভগবানের নাম, শিব-নামাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়; তাহা হইতে 
মনে হয়, শ্রীভগবানের যে কোনও নামের কীর্ভন-সন্দ্ধেই নামাপরাধের অবকাশ আছে। 

অপরাধীর-_যাহার চিত্তে অপরাধ আছে, তাহার। বিকার-_প্রেমের বিকার; অষ্টসাত্বিকাদি প্রেমের 
বহিধ্রিকার এবং চিত্তদ্রবতাদি প্রেমের অন্তর্ধিকার | প্রেমোৎপাদন-বিষয়ে কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করে। যাহার 
মধ্যে নামাপরাধ আছে, কষ্চনাম কীর্তন করিলেও (সহজে ) তাহার চিত্তে প্রেমের উদয় হয় না। স্ৃতরাং প্রেমজনিত 
চিততদ্রব্তা কিন্বা অশ্রকম্পাদি সাত্বিকভাবও তাহার মধ্যে দৃষ্ট হয় না। 

চিততদ্রবতাই কষণপ্রেমের মুখ্য লক্ষণ ; এমন অনেক গত্তীর-প্রক্কৃতির ভক্ত আছেন, প্রেমোদয়ে ধাহাদের চিত্ত 
দ্রবীভূত হয়, কিন্তু অশ্রকম্পাদি বহির্তিকার জন্মে না। চিত্তের স্বাভাবিক দুর্ববলত| বা অভ্যাসবশতঃও অনেকের 
দেহে অশ্রকম্পাদি দৃষ্ট হয়; কিন্তু যদি সেই সঙ্গে তাহাদের শ্রীকু্*-বিষয়ে চিততদ্রবতা না জন্মে, তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে, এ সমস্ত অশ্রকম্পাদি কৃষ্ণপ্রেমের বিকার নহে। 

শ্লে।৪। অন্থয়। তৎ (সেই) হ্বদয়ং (হৃদয় ) অশ্মপারং বত (লৌহ--লৌহবৎ কঠিন); যং (যেই) 
ইদং (ইহা হৃদয়) যদ| (যখন ) নেত্ৰে (নয়নে ) জলং (জল ) গাত্ররুহেষু (রোমে ) হর্ষ: (পুলক) [ ইত্যাদি] 


৮ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ৫৪৫ 


এক কৃষ্ণনামে করে সব্বপাপ নাশ । স্বেদ কম্প-পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার ॥ ২৩ 

প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ ২২ অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন । 

প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার । এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥ ২৪ 
গৌর-কৃপা-তরদ্দিণী টীকা! 


(ইত্যাদি) বিকারঃ (বিকার_বহির্ধিকার) [ অস্তি] (হয়) [ তদাপি ] (তখনও) গৃহমাণৈঃ (গৃহীত) হরিনাম- 
ধেয়ৈঃ (হরিনাম দ্বার! ) ন বিক্রিয়েত (বিকার প্রাপ্ত জব হয় ন! )। 

অন্তুবাদ। শৌনক-ধষি স্থতকে কহিলেন_হে স্থৃত! শ্রীহরিনাম গ্রহণের ফলে_ নেত্রে অশ্র, গাত্রে রোমাঞ্চাদি 
বহির্বিকার জন্মিলেও_য়ে হৃদয় বিকার প্রাপ্ত (দ্রবীভূত ) হয় ন! সেই হৃদয় লৌহবৎ কঠিন । ৪। 

ভক্তিরসামৃত-সিদ্ধুতে  শ্রীরূপগোষ্বামী_ বলিয়াছেন-_প্যাহারা স্বভাবতঃ পিচ্ছিলহ্ৃদয় ( ভাবপ্রবণ ), অথব! 
ধারণাৰিশেষের অভ্যাসদ্বার যাহারা নিজেদের দেহে অশ্র-কম্পাদির উদ্‌গম করাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত 
সাত্বিকভাব ( চিতত্রবতা )ব্যতীতও অশ্ৰ-কম্পাদি কখনও কখনও দৃষ্ট হয়। দ. ৩৫২৮ সুতরাং অশ্রু কল্পাদিই 
সকল সময় সাত্বিক-বিকারের বা চিত্তদ্রবতার লক্ষণ নয়; অথচ চিত্ত দ্রব না হইলে প্রেমোদয় হইয়াছে বলা যায় না। 
চিত্তদ্ৰবতাই প্রেমোদয়ের বিশেষ লক্ষণ; এমন অনেক গম্ভীর হৃদয় মহান্ুভব আছেন, চিত্তদ্রব হইলেও ধাহাদের অশ্র- 
কম্পাদি বহির্বিবকার দৃষ্ট হয় না। তাই চিত্তদ্রবতার দিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিয়া “যদশ্মদারং” ইত্যাদি শোকের 
উক্তরূপ অন্বয় ও অনুবাদ করিতে হইয়াছে। 

২২-২৪। প্রসঙ্গক্রমে, নিরপরাধ ব্যক্তির রুষ্কনাম গ্রহণ করা মাত্রই-_এমন কি একবার মাত্র গ্রহণ করিলেই 
যে তাহার-_চিত্তে প্রেমোদয় হইতে পারে, এবং নিরপরাধ হইয়া যদি কেহ পাপরতও হয়, তাহা হইলেও একবার 
কুষনাম-উচ্চারণের ফলেই যে তাহার সেই পাপরাশি দূরীভূত হইয়। প্রেমোদয় হইতে পারে, তাহাই এই তিন 
পয়ারে বলিতেছেন। 

প্রেমের কারণ ভক্তি__এপ্রমাবিরভাবের হেতুভূত সাধনভক্তি। শরবণ-কীর্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে 
করিতে ভগবত্কুপায় চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইলেই চিত্ত গুদ্ধ-দত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করে এবং 
তখনই চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়। এইরূপে সাধন-ভক্তিই প্রেমাবির্ভাবের হেতু হইল। করেন প্রকাশ__ 
শ্রীরাম সাধনভক্তির প্রকাশ করেন। নিরপরাধ. ব্যক্তি একবার ক্বষ্চনাম উচ্চারণ করিলেই, তাহার যদি কোনও পাপ 
থাকে, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সাধনভক্কির অনুষ্ঠানে তাহার প্রবৃত্তি এবং আগ্রহ জন্মে । (টা.প.দ্র')। প্রেমের উদয়ে 
_সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তে প্রেমোদয় হইলে, ভক্তের চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং তাহার ফলে বাহিরেও 
অশ্রকম্পাদি প্রকাশ পায়। প্রেমের বিকার-_চিত্তের দ্রবতা এবং অশ্রকম্পাদি বহিধিকার। স্বেদ-কম্প_ 
ইত্যারদি__কু্*-প্রেমের বহির্বিকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। চিত্ত যখন প্রীকৃ্ণধ্বন্ধীয় ভাবসমূহদারা আক্রান্ত হয়, 
তখন তাহাকে সন্ত বলে।  ভাব-সনৃহ যখন প্রবল হইয়| উঠে, তখন তাহাদের প্রভাবে দেহ ক্ষৃভিত হয় এবং 
ভাবসমূহের ক্রিয়া বহির্ষিকার রূপে দেহেও প্রকাশ পায়। এই বহির্বিকারগুলিকে সাত্বিকভাব বলে। ইহা আট 
রকমের_স্বেদ (ঘৰ্ম্ম), কম্প, পুলক বা রোমাঞ্চ (গায়ের রোম খাড়া হওয়া ), অশ্র (চক্ষু হইতে জল বর! ), 
স্বরভেদ (গলার স্বরের বিক্বতি, গদ্গদ্‌ বাক্যাদি ), বৈবর্ণ্য (দেহের বর্ণের পরিবর্তন ), স্তম্ভ ( জড়তা বা নিশ্চলত৷ ) 
এবং প্রলয় (মুর্ছ| )। বিশেষ বিবরণ ২২৬২ পয়ারের টাকায় ভ্রব্য। অনায়াসে ভবক্ষয়__বিন! চেষ্টায় 
সংসারক্ষয় হয়। জংসার-ক্ষয়ের নিমিত্ত স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন হয় না; প্রেমাবির্ভাবের প্রভাবে আন্য্দিক ভাবেই সংসার 
ক্ষয় হয়, মায়াবন্ধন ঘুচিয়া যায়। স্থর্ধ্যোদয়ে যেমন অন্ধকার আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া যায়, তদ্রপ ভক্তির বা 
প্রেমের আবির্ভাবে আপনা-আপনিই সংসার-বন্ধন ঘুচিয়া যায়।  শ্রীমদ্ভাগবত একথাই বলেন। “ভক্তিং পরাং 
তগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাখখপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।  ১০৩৩৩৯__ভগবানে পরাভক্তি লাভ কিয় 


৫৪৬ ্রীশ্রীচৈতন্চরিতামৃত [৮ম পরিচ্ছেদ 


হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার ৷ কৃষ্ণনামবীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥ ২৬ 

তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥ ২৫ চৈতন্যে নিত্যানন্দে নাহি এ-সব-বিচার ৷ 

তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর ৷ নাম লইতে প্রেম দেন, বহে অশ্রদ্ধার ॥ ২৭ 
গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা 


হদ্রোগকাম দূর করে। অর্থাৎ আগে পরাভক্তি লাভ, তারপরে আন্ষদ্দিকভাবে দুর্বাসনার অপসরণ।” বেদান্তের 
পসাম্পরায়ে তর্তব্যাভীবাৎ তথা হি অন্তে-_এই ৩৩২৮ স্থত্রের তাৎপর্য্যও তাহাই ১৭৯৩৬ পয়ারের টাকায় এই 
সূত্রের মর্শ দষ্টব্য। কৃষ্ণের সেবন__এক কুষ্ণনামের ফলেই প্রেমোদয়ের পরে কৃষ-সেবা পর্য্যন্ত মিলিতে পারে। 

২৫২৬। হেন কৃষ্তনাম__যে কুষ্ণনাম একবার গ্রহণ করিলেই কৃষ্ণসেবা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, সেই 
কষ্ণনাম। এতাদৃশ কষ্ণনাম বহু বহু বার গ্রহণ করিলেও যদি প্রেমোদয় না হয়__প্রেমোদয়ের বাহা লক্ষণ 
অশ্র-কম্পাদি প্রকাশ না পায়__তাহী হইলে বুঝিতে হইবে যে, হৃদয়ে অনেক অপরাধের ফল সঞ্চিত আছে। 
যে হৃদয়ে অপরাধের ফল সঞ্চিত থাকে, সেই হৃদয়ে কষ্চনামের বীজ (প্রেম) অন্কুরিত হয় না_সে হৃদয়ে শুদ্ধসত্বের 
আবির্ভাব হইতে পারে না। 

২৭। পূর্ববর্তী কতিপয় পয়ারে বলা হইয়াছে রুষ্ণনাম অপরাধের বিচার করে; একবার কষ্নাম 
উচ্চারণ করিলেই সমস্ত পাপের বিনাশ, সংসারক্ষয়, প্রেমপ্রাপ্তি এবং শ্রীকুফ-সেবাপ্রপ্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে; 
কিন্তু তাহ! কেবল নিরপরাধ ব্যক্তির পক্ষে_যাহার অপরাধ আছে, কৃষ্ণনাম তাহার চিত্তে কোনও ফলোদয় 
করাইতে পারে না৷ 

কিন্তু জগতে নিরপরাধ লোকের সংখ্যা খুব বেশী নহে; যাহাদের অপরাধ আছে, শ্রীত্রীগৌর-নিত্যানন্দ রুপা 
করিয়! যে তাহাদ্দিগকেও প্রেম দান করিয়াছেন, তাহাই বলা হইতেছে__-এই পয়ারে। রর 

চৈতন্য-নিত্যানন্দেঁএীচৈতন্য-হ্ুরূপে এবং শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপে ; শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুতে এবং ভরীমরিত্যানন্দ- 
প্রভুতে। এসব বিচার- শ্রীরুষ্চনামের ন্যায় অপরাধের বিচার। নাম টৈতে- ইত্যাদি_ শ্রীহরিমাম গ্রহণ 
করিলেই শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যাননপ্রভু নামগ্রহণকারীকে প্রেমদান করেন এবং তাহাতে তখনই নামগগ্রহণকারীর 
দেহে অশ্র-কম্পাদির উদয় হয়। 

এই পয়ারের যথাশ্রুত অর্থ এই__কষ্ণনাম অপরাধের বিচার করে এবং অপরাধী ব্যক্তিকে কৃষ্ণনাম প্রেম দান 
করে ন!। কিন্ত শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ও শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দপ্রভু কোনওরূপ অপরাধের বিচার করেন না) যে কেহ হরিনাম 
গ্রহণ করিবে, তাহাকেই তাঁহার! প্রেম দান করেন-_নিরপরাধ হইলে তো করেনই__অপরাধী হইলেও তাহাকে 
তাঁহার! প্রেম দিয়া থাকেন। ইহাই ্রীহ্রীগৌর-নিত্যাননের কপার অপূর্ব বিশেষত্ব । 

কিন্তু এই যথাশ্রুত অর্থ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটা বিষয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন । প্রথমতঃ, যতক্ষণ 
অপরাধ থাকে, ততক্ষণ প্রেম পাওয়া যায় না__ ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের বিধান। অপরাধীকে প্রেম দিলে শাস্তর-র্্যাদা 
লঙ্ঘিত হয়) মহাপ্রভু কখনও শাস্তমর্্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। দ্বিতীয়তঃ যতক্ষণ অপরাধ থাকে, 
ততক্ষণ চিত্তের মলিনতা! থাকে, চিত্ত ততক্ষণ গুদ্ধদত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না, ততক্ষণ চিত্তে 
গুদ্ধসত্ব্থরপ প্রেমেরও উদয় হইতে পারে না কারণ, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বলিয়াছেন, এই প্রেম কেবল “শরবণাদি- 
গুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়। খা২২৫৭1৮ অপরাধ থাকা সত্বেও প্রেম দান করিলে সত্যদঙ্কল্প মহাপ্রভুর কার্য্যের ও 
বাক্যের এঁক্য থাকে না। তৃতীয়ত; প্রকট-লীলায়ও শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু কোনও অপরাধীকে_বতক্ষণ অপরাধ ছিল 
ততক্ষণ পর্যন্ত-_প্রেমদান করেন নাই। কর়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে; (১) পড়ুয়া পাব, কর্মী নিন্দকাদির 
অপরাধ ছিল বলিয়াই ইচ্ছাসত্বেও প্রভু তাহাদিগকে প্রেম দিতে পারেন নাই; তাহাদের অপরাধ খণ্ডাইবার অন্ত 
কোনও উপায় না দেখিয়াই তিনি সন্যাস গ্রহণ করিলেন-_সন্লাসিবুদ্ধিতে যদি তাহারা তাঁহার চরণে প্রণত হয়, 


পম পরিচ্ছেদ ] আদদি-লীলা ৫৪৭ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

তাহা হইলেই তাহাদের অপরাধ খণ্ডাইতে পারেন__এই ভরসায় (১।৭৷৩৫। পয়ারের টাকা! দ্রষ্টব্য )। ইহাতেই স্পষ্ট 
বুঝা যায়, যতক্ষণ অপরাধ ছিল, ততক্ষণ তিনি প্রেম দেন নাই__ততক্ষণ প্রেম গ্রহণ বা ধারণ করার ক্ষমতাও 
অপরাধীর থাকে না। (২) ব্রাহ্মণ-সন্তান গে'পাল-চাপালের শ্রীবাসের নিকটে অপরাধ ছিল। তাহার ফলে 
তাহার সমস্ত শরীরে গলিতকুষ্ঠ হইয়াছিল । কষ্টে অধীর হইয়। গোপাল-চাপাল একদিন মহাপ্রভুর নিকটে কাতর 
্রার্থনাও জানাইয়াছিল-_তাহাকে উদ্ধার করার নিমিত্ব। কিন্ত প্রভু তাহাকে উদ্ধার করিলেন না) বরং 
বলিলেন_“আরে পাপী ভক্তদ্েধী তোরে না উদ্ধারিমু। কোটি জন্ম এই মত কীড়ায় খাওয়াইমু ॥ ১/১৭৪৭|৮ 
সন্যাসের পরে প্রভু যখন কুলিয়াগ্রামে আসিয়াছিলেন, তখন আবার গোপাল-চাপাল প্রভুর শরণাগত হইল) তখন 
প্রভু কৃপা করিয়া বলিলেন“শরীবাসের নিকটে তোমার অপরাধ হইয়াছে; তাঁহার নিকটে যাও; শ্রীবাস যদি 
তোমার অপরাধ ক্ষমা করেন, আর তুমিও যদি ভবিষ্যতে এরূপ অপরাধ আর না৷ কর, তাহা হইলেই তুমি উদ্ধার 
পাইবে।” ইহা হইতেও বুঝ যায়, যতক্ষণ অপরাধ থাকে, ততক্ষণ তিনি প্রেমদান করেন না। (৩) অন্যের 
কথা আর কি বলা যাইবে স্বয়ং শচীমাতার কথা শুনিলেই এ বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়। বোধ হয়, জীবলোকে 
অপরাধের গুরুত্ব দেখাইবার নিমিতই প্রভুর গৃঢ় ইন্দিতে শচীমাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া একবার বৈষ্ণবাপরাধ আত্ম- 
প্রকট করিয়াছিল । বিশ্বরূপের সন্যাস-উপলক্ষে শচীমাতা শ্রীঅদৈতকে লক্ষ্য করিয়া একটা কথা বলিয়াছিলেন_ 
প্রাকৃত জীবের পক্ষে যাহ! অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। জীবশিক্ষার নিমিত্ত প্রভু ইহাকেই 
শচটীমাতার অপরাধ বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং ভক্তচূড়ামণি শ্রীবাসের প্রার্থনীতেও প্রভু শচীমাতাকে তজ্জন্য 
প্রেমদান করিলেন ন1। অনেক অনুনয়-বিনয়ে শেষে বলিলেন,_“নাঢার স্থানেতে আছে তান অপরাধ। শাঢা 
ক্ষমিলে সে হয় প্রেমের প্রসাদ ॥ শ্রীচেতন্য-ভাগবত, মধ্য। ২২।” তারপর কৌশলে শ্রীঅদ্বৈত হইতে ক্ষম] পাওয়ার 
পরেই শ্রীণচীমাতার দেহে প্রেমের বিকাশ প্রকাশ পাইল-_তৎপুর্বে নহে। 

এসমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধ-থাকা-কালে প্রভু কথনও কোনও অপরাধীকে গ্রেমদান 
করেন নাই__ত্দবস্থায় প্রেম দিলেও অপরাধী তাহা ধারণ করিতে পারিত না। ( ১1২১ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। 
কিন্তু প্রভু যে নির্বিচারে সকলকে প্রেমদান করিয়াছেন_-একথাও বহু স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়; সুতরাং তাহাও 
মিথ্যা বলিয়া মনে করা যায় না। এরূপ অবস্থায় কি সমাধান হইতে পারে? সমাধান এইরূপ বলিয়া মনে হয়_ 
্রীগৌর-নিত্যানন্দ নিরপরাধকে তো প্রেম দিয়াছেনই (পূর্ববর্তী ১৭ পয়ারের টাক। প্রষ্টব্য ); আর যাহারা অপরাধী, 
তাহাদিগকেও তিনি প্রেম দিয়াছেন_অবশ্য তাহাদের অপরাধ-ধণ্ডাইয়। তাহার পরে প্রেম দিয়াছেন অপরাধ 
খণ্ডাইবার উপায় এই-__বৈষণবাপরাধস্থলে, ধাহার নিকটে অপরাধ হইয়াছে, তাহার প্রসন্নত| বিধান করিয়া তাহাদ্বারাই 
অপরাধ ক্ষমা করাইতে হইবে। গোপাল-চাপাল, শ্রীণটীমাতাপ্রতৃতির দৃষ্টান্তে দেখ। 'যায়, প্রভু এইভাবেই অপরাধ 
খণ্ডন করাইয়াছেন__অনথস্থলেও এইরূপই করিয়া, থাকিবেন। আর যখন জানা যায় না__কাহার নিকটে অপরাধ, তখন 
এবং যখন বৈষ্ণব-নিন্দাব্যতীত অন্ত কোনওরূপ নামাপরাধ বর্তমান থাকে তখন-একাস্তভাবে শ্রীহরিনামের আশ্রয় 
গ্রহণ করিলে নামের কৃপায় ক্রমশঃ অপরাধ খণ্ডন হইতে পারে। কিরূপে নামকীর্ভন করিলে অপরাধার্দি দূরীভূত হইয়া 
প্রেমোদয় হইতে পারে, শিক্ষা্টকে তৃণাদপি-শ্লোকাদিতে প্রভু তাহা বলিয়া দিয়াছেন। প্রভু অপরাধীকে তদনুসারে 
হরিনাম করাইয়া তাহার চিত্ত শুদ্ধ করাইয়াছেন এবং তাহার পরেই তাহাকে প্রেমদান করিয়াছেন। কিন্তু ইহা হইল 
অপরাধ খণ্ডাইবার সাধারণবিধি; এই বিধি-অনুসারে প্রভুর লীলান্তর্ধানের পরেও ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি প্রেম পাইতে 
পারেন; অবশ্য, বিধির উপদেশে এবং অপরাধীর অপরাধ দেখাইয়। দিয়া তত্খণ্ডনের নিমিত্ত প্রভুর ব্যাকুল চেষ্টায় 
তাহার অসাধারণ কপার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু ইহাও পরম-করুণ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কপার অপূর্ব 
বিশেষত্ব নহে; এই অপূর্ব বিশেষত্ব হইতেছে এই যে-প্রত্থ অপরাধীকেও শ্রীহরিনাম উপদেশ দিয়াছেন এবং 
তানুসারে -শ্রীহরিনাম গ্রহণ করা মাত্রই__অচিন্তাশক্রিসম্পন শরীমন্ভু মহাপ্র তাহার অত্যত্ভুত-অচিন্্যশক্তির প্রভাবে. 


৫৮ এগ্ৰীচৈতন্তচরিতামৃত [ ৮ম পরিচ্ছেদ 
হ্বতন্তু ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার । তারে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥ ২৮ 


গৌর-কৃপা-তরিণী টীক। 

অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ খণ্ডন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রেমদান করিয়াছেন। প্রভু নিজেও এরূপ করিয়াছেন 
এবং শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দাদি পার্ধদবর্গের দ্বারাও এইভাবে সকলকে প্রেমদান করাইয়াছেন। এইরূপে অপরাধী কি 
নিরপরাধ__সকলকেই তিনি প্রেমদান করিয়াছেন, কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। 

উক্ত আলোচনাকে ভিত্তি করিয়া “চৈতন্তে নিত্যানন্দে নাহি” ইত্যাদি পয়ারের এইরূপ অর্থ করা যায় 
রীশ্রীগৌর-নিত্যানন। প্রেমদান-বিষয়ে কোনওরূপ বিচার করেন নাই; যে কেহ শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই 
চিত্ত দ্রব হইয়াছে এবং তাহারই দেহে অশ্র-কম্পাদি সাত্বিক বিকার প্রকটিত হইয়াছে। যিনি নিরপরাধ ছিলেন, 
তাহাকে ত প্রেম দিয়াছেনই__-আর যিনি অপরাধী- প্রীহরিনাম করাইয়া, তাহাদের অচিন্তয-শক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎ 
তাহারও অপরাধ খণ্ডন করাইয়৷ পরে. তাহাকেও প্রেমদান করিয়াছেন; শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ কাহাকেও রুফগ্রেম 
হইতে বঞ্চিত করেন নাই। 

প্রভুর সন্যাসগ্রহণের পরে প্রেমদান বিষয়ে তাহার করুণার আরও এক অপূর্ব এবং অত্যাশ্চর্্য বিকাশের কথ! 
শুনা যায়। _ ব্রজভাবের আবেশে প্রেমগদ্‌গদ কে হরিনাম করিতে করিতে প্রভু পথে চলিয়া যাইতেছেন। তখন 
তাহার দর্শনের সৌভাগ্য ধাহারই হইয়াছে, কিন্বা তাহার দৃষ্টিপধের পথিক হওয়ার সৌভাগ্য ধাহারই হইয়াছে, 
তৎক্ষণাৎ, তিনিই রুষপ্রেমসমূদ্ধে নিম হইয়াছেন। প্রভু চলিম্নাছেন_ প্রেমের বন্য! প্রবাহিত করিয়া ; চতুদিকে সেই 
বন্যার তরঙ্গ ধাবিত হইয়াছে; সেই তরঙ্গ-স্পর্শের সৌভাগ্য ধাহাদেরই হইয়াছে, তাহারাই ব্রহ্মাদিরও দুল্লভ ক্ষ্ণপ্রেম 
লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন! এইভাবে প্রেমবিতরণে-_প্রেমলাভের  উপায়ের উপদেশে নহে__প্রমবিতরণেই 
যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার প্রভু করেন নাই; এ জাতীয় বিচারের দিকে তার কোনও অনুসন্ধানও ছিল না) বরং 
তার অন্দন্ধান ছিল একটা বিষয়ে-_কেহ প্রেমলাভ হইতে যেন বঞ্চিত হয় না, এই বিষয়ে। এমন অপূর্ব করুণার 
বিকাশ শ্রীভগবান্‌ আর কোনও অবতারে দেখান নাই, এমন কি দ্বাপর-লীলায়ও না । 

কষনাম হইতে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বিশেষত্ব এই যে, ক্ষণনাম কেবল নিরপরাধকেই প্রেম দেন, অপরাধীকে 
রুফনাম কিছুতেই প্রেম দেন না) কিন্তু শ্রীত্রীগৌর-নিত্যানন্দ সকলকেই প্রেমদান করেন__নিরপরাধকে তো দান 
করেনই, অপরাধীকেও প্রেমদান করেন, অবশ্য তাঁহাদের অনিন্তাশক্তির প্রভাবে, নামগ্রহণ মাত্রেই তাহার (অপরাধীর ) 
অপরাধ খণ্ডন করিয়া তাহার পরে প্রেমদান করেন । 

প্ীমন্‌ মহাপ্রভুর এবং তাঁহার পার্ধদবর্গের একট-লীলাকালে ধাহারা বিদ্ধমান ছিলেন, তাঁহাদেরই এইরূপ অপূৰ্ব 
সৌভাগ্যের উদয় হুইয়াছিল-_তঠাঁহাদের সকলকেই পরশ্রিগোঁর-নিত্যানন্দ প্রেমদান করিয়াছিলেন; তাহাদের অন্তর্ধানের 
সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি সেই নিধিরচার করুণা-বন্যাও তিরোহিত হইয়া গেল; তাই গ্রীল নরোত্রম দাস ঠাকুর মহাশয় আক্ষেপ 
করিয়া! গাঁহিয়াছেন-_“যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভন্তববন্, নদীয়া নগরে অবতার। তখন না৷ হৈল জন্য, এবে 
দেহে কিব! কর্ম, মিছামাত্র বহি ফিরি ভার ॥ (টী. প. দ্র. ) - 

২৮। স্বতন্ত্র ঈশ্বর ইত্যাদি_শ্রীদন্‌ মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কাহারও অধীন নহেন; বিশেষত, তিনি পরম 
উদার; তাই অপরাধী ব্যক্তিকেও_অপরাধ খণ্ডাইয়া-প্রেমদান করিয়াছেন। 

পূর্ববর্তী ১২ পয়ারে শরীগ্রীগোঁরনিত্যানন্দের ভজনীয়তার কথা বলিয়া ১৩ পয়ারে কৰিরাজ-গোস্বামী বালয়াছেন 
_র্তশান্ত্ের বিচারেও তাহাদের ভজনীয়ত্বই সিদ্ধ হয়; তারপর, তর্কশাস্তরানযারী বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ১৪ পয়ারে 
বলিলেন- শশ্রীভগবানের ভজনীয় গুণ-সমূহের মধ্যে জীবের প্রতি করাই শ্রেষ্ঠ এবং এই করুণার বিকাশ যাহার মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা, অধিক, তিনিই সর্কসেব্য; এই বাক্যকে ভিত্তি করিয়া ১৫-২৭ পয়ারে দেখাইলেন যে, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যাননের 
বরণা এত অধিকরূপেই বিকশিত হইয়াছে যে, অতি সুভ কৃষ্ণপ্রেমকেও তাঁহারা সর্বসাধারণের পক্ষে সুলভ 


৮ম পরিচ্ছেদ] আদি-লীলা ৫৯ 
অরে মূঢ়লোক ! শুন চৈতন্তমঙ্গল । চৈতন্য-মহিমা! যাতে জানিবে সকল ॥ ২৯ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাদের কপায়__নিরপরাধ ব্যক্তির কথা তে দূরে-_অপরাধী ব্যক্তিও কৃষ্ণপ্রেম লাভ 
করিয়াছে। এইরূপে পরীত্রগৌরনিত্যানন্দের কপার সর্কাতিশায়িতা সপ্রমাণ করিয়া উপসংহার করিয়াছেন _“্ারে 
না ভজিলে” ইত্যাদি বাক্যে-এমন পরমকরুণ যে ্রীতরীগোঁরনিত্যানন্দ, তাহাদিগকে যদি ভজন না করা হয়, তাহা 
হইলে উদ্ধারের নিশ্চিত ভরসা আর কিরূপে থাকিতে পারে? অন্য-স্বরপের ভজনে জীব মায়াবন্ধন হইতে উদ্ধার 
পাইলেও পাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে ভজনের ক্রটা-বিচ্ুতি-আদিজনিত অন্তরায়ের আশঙ্কা আছে__অন্ত উপাস্ত- 
স্বরপ সে সমস্ত ক্রটা-ক্চ্যিতি আদি উপেক্ষা করার মত কিন্বা সংশোধন করাইয়া লওয়ার মত করুণ না হইতেও 
পারেন; কিন্তু ধাহাদের রুপার বন্তা--সাধারণ ক্রটী-বিচ্যুতিআদির কথা তো দূরে--মহাপাতকাদিকেও ভাসাইয়৷ 
লইয়া বহু দুরে সরাইয়। দেয়_এমন কি ভজনমার্গের প্রধানতম অন্তরায় অপরাধকে পর্য্যন্ত অপসারিত করিয়া অপরাধী 
ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত কৃষ্প্রেম দান করিয়। থাকে, তাহাদের ভজন করিলে মায়াবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার আর কোনও 
সন্দেহই থাকিতে পারে না। 

মায়াবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি খুব বড় কথা নয়; ইহা পরম-পুরুষার্থও নয়, (১।৭৮১ এবং ১1১৩৬ পয়ারের 
টাকা দ্রষ্টব্য )। প্রেমই হইল পরম-পুরুষার্থ। গৌর-নিত্যানন্দের ভজনে সেই প্রেমলাভ হইতে পারে; জীবের 
মধ্যে প্রেমবিতরণের জন্ত তাঁহাদের ব্যাকুলতা৷ তাহাদের প্রকট-লীলাতেই দৃষ্ট হইয়াছে। সেই ব্যাকুলতাবশতঃ 
গ্রকট-লীলায় তাঁহার! নির্ধিচারে আপামর-সাধারণকে নুদুল্ল'ভ কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের অগ্রকটের 
পরে কি ভাবে সেই প্রেম লাভ করিয়া জীব কতার্থ হইতে পারে, এতদ্বিয়ক উপদেশও তাঁহারা রুপা পূর্বক রাখিয়া 
গিয়াছেন। তান্ুসারে ভজন করিলে তাহাদের কপায় সেই প্রেমলাভ হইতে পারে। গ্রেমলানের অন্কুল ভজনের 
উপদেশ রাখিয়া যাওয়াতেও প্রেম-দান-দ্বার জীবকে কুতার্থ করিবার অন্য তাঁহাদের ব্যাকুলতারই পরিচয় 
পাও়া যায়। 

২৯। উপান্ত-হ্বরূপের মহিমাজ্ঞান-ব্যতীত ভজনে অনুরাগ জন্মে না; তাই এরগ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভজনের 
উপদেশ দিয়! এক্ষণে তাহাদের মহিমা জানিবার উদ্দেশে শ্রীচৈতন্তম্গল-গ্র-এবণের উপদেশ দিতেছেন। 

মুঢুলোক-শ্রী্রীগৌরনিত্যানন্দের মহিমাদি-বিষয়ে অজ্ঞ লোক। যাহারা গোরনিত্যানন্দের মহিমা জানে না 
বলিয়া তাহাদের ভজন করে না, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বল! হইয়াছে। 

শ্রীচৈতন্তা-মঙগল-__শ্রীচৈত্য-ভাগবতের অপর নাম। শ্রীন বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাহার লিখিত শ্রীচৈতন্তভাগবতের 
নাম প্রথমে রাখিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্তম্দল। শ্রীলোচনদাস-ঠাকুরও একখানি শ্রীচৈতন্মঙ্গল লিথিয়াছিলেন। কথিত আছে, 
একদিন বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের নিকটে আসিয়। শ্রীলোচনদাস ঠাকুর স্বরচিত “ক্রীচৈত্যাম্গল গ্রন্থ” শুনিবার নিমিত্ত অনুরোধ 
করিলেন ; তাঁহার সম্মতিক্রমে শ্রীচৈত্তম্ল পাঠ করিতে করিতে এক স্থানে যখন প্রীলোচনদাগ পড়িলেন “অভিন্ন 
চৈতন্য সে ঠাকুর অবধৃত। শ্রীনিত্যানন্দ বন্দো রোহিণীর ন্ৃত।” তখন গ্রীন বন্দাবনদাস-ঠাকুর প্রেমে পুলকিত 
হইয়া লোচনদাসকে আলিঙ্গন পূর্বক বলিলেন_“নিতাই-চৈতন্তে তোমার অভেদজ্ঞান হইয়াছে, তুমি ধন্য। আজ 
হইতে তোমার রচিত গ্রন্থের নামই শ্রীচৈত্যম্ল রহিল; আর আমি যে শ্রীচৈত্যমঙ্লল লিখিয়াছি, তাহার 
নাম শ্রীচৈতন্-ভাগবত হইল।” আবার কেহ কেহ বলেন, শ্রীরন্দাবনবাসী_ বৈধবগণই শ্রীল বুন্নাবনদাস-ঠাকুরের 
গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্তভাগবত রািয়াছেন। আবার কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, শ্রীল লোচনদাসের শরীচৈতন্তমঙ্গলের 
সহিত নামের গোলযোগ হইবে আশঙ্কা করিয়া বৃন্দাবনদাসের জননী শ্রীনারায়ণীদেবীই বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম 
শ্ীচৈত্যভাগবত রাখেন। এই গ্রন্থে শ্রীল বৃন্দাবনদাস শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলা অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অতি মধুর ভাবে 
বৰ্ণন করিয়াছেন । পরিশিষ্টে পৃন্দাবন্দাস ঠাকুর” প্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনা জুষ্টব্য। 


৬০০ শ্ীনীচৈতন্যচরিতামূত [৮ম পরিচ্ছেদ 


কৃষ্ণ লীল! ভাগবতে কহে বেদব্যাস |: লিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়া উদ্ধার ॥ ৩৩ 

চৈতন্যলীলার ব্যাস__বৃন্দাবনদাস ॥ ৩০ চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন। 

বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল ৷ সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥ ৩৪ 

যাহার শ্রবণে নাশে স্ব অমঙ্গল ॥ ৩১ মন্ুষ্টে রচিতে নারে এঁছে গ্রন্থ ধন্য । 

চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা । বন্দাবন-দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥ ৩৫ 

যাতে জানি কৃষ্ণতক্তি সিদ্ধান্তের সীমা ॥ ৩২ বৃন্দাবনদাসপদে কোটি নমস্কার । 

ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার । এছ গ্রন্থ করি ভেহো! তারিল! সংসার ॥ ৩৬ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


ধাহারা ্রীমন্‌ মহাগ্রতুর মহিমা অবগত নহেন, শ্রীল কবিরাজ-গোন্বামী বিশেষ করিয়! তাহাদিগকেই শ্রীচৈতন্ত- 
ভাগবত পড়িবার উপদেশ দিতেছেন। 

৩০। বেদব্যাস যেমন প্রীমদ্‌ ভাগবতে শ্রীরুষ্ণলীলা৷ বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীল বৃন্দাবনদাসও তেমনি শ্রীচৈত্ন্যম্গলে 
শ্রীচৈতন্যের লীলা! বর্ণন করিয়াছেন, তাই শ্রীল বৃন্দাবনদাসকেই শ্রীচৈতন্য-লীলার বেদব্যাস বলা যায়। ইহাও বোধ 
হয় শীচৈতন্য-মঙ্গলের নাম শ্রীচৈত্যভাগবতে পরিবর্তিত হওয়ার একটা কারণ । 

বৃন্দাবনদাস- শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পাধদ শ্রীবাস পণ্ডিতের এক ভ্রাতুপুক্্ী ছিলেন, তাহার নাম ছিল শ্রীমতী 
নারায়ণী। শ্রীমতী নারায়ণী দেবী শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর বিশেষ রুপার পাত্রী ছিলেন। নারায়পীর বয়স যখন চারি বৎসর, 
তখন মহাপ্রভু তাহাকে স্বীয় ভুক্তাবশেষ দান করিয়া কৃপা করেন, নারায়ণীর বয়স যখন পাচ বৎসর, তখনই প্রভু সন্যাস 
গ্রহণ করেন । এই নারায়ণী দেবীই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জননী। শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল বুন্দাবনদাসের ইষ্টদেব 
ছিলেন এবং তাহারই আদেশে তিনি শ্রীচৈতন্যতাগবত রচনা করেন ।  গৌরগণোদ্রেশদীপিকা! বলেন, «বেদব্যাসো৷ য 
এবাসীদ্দাসো। বন্দাবনোহধুনা ॥ ১০৯ যিনি বেদব্যাস ছিলেন, তিনিই এক্ষণে বৃন্দাবনদাস ॥” চৈতন্ত-লীলার ব্যাস 
_ব্যাসদেব যেমন শ্রক্্ষলীল! বর্ণন করিয়াছেন, তেমনি ধিনি শ্রীচৈতন্তলীলা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাকে চৈতত্যলীলার 
ব্যাস বলে। 

৩১-৩৪। অর্ধ অমজল-_তক্তিসন্বদ্ধে সকল রকমের অন্তরায়।  কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা 
ক্চভক্তি বিষয়ক যে সকল সিদ্ধান্ত আছে, তাহাদের সীমা বা অবধি; কৃষ্ণভক্কি বিষয়ে সিদ্ধান্ত সমূহের সার 
মর্প।  ভাগবতে যত ইত্যাদি শ্রমদ্ভাগবতে . ভক্তিসিদ্ধান্তের যে সকল সার মন্খা দেখিতে পাওয়া যায়, তৎ 
সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াই শ্রীল বুন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্তভাগবতে লিখিয়।ছেন ।  তাতপর্য্যার্থ এই যে শ্রীমদ্ভাগবতকে ভিত্তি 
করিয়াই শ্রী বুন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবত লিথিয়াছেন। : শ্রীমদ্ভাগব্তই শরীচৈতন্যভাগবতের সিদ্ধান্ত সমূহের 
ওমাণ। ঠচতন্ামজল শুনে ইত্যাদি__শ্রীচৈত্যতাগবতের এমনই অদ্ভুত মহিমা যে, ভগবদ্বিমুখ পাযণ্ডী বিশ্ব 
হিন্দৰ্শ্মবিরোধী যবনও--যদি শ্রীচৈতন্তভাগবত শ্রবণ করে, তাহা হইলেও সে মহাবৈষ্ব হইয়া যায়; শ্রীচৈত্যা- 
ভাগবতে শ্রীতীগৌরনিত্যানন্দের অপুর্ব করুণাদির কথা গুনিতে শুনিতে তাহার ভগবদ্‌-বিমুখতা বা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি 
বিদ্বেযাদি সম্যক্রপে দূরীভূত হইয়। যায়; গৌরনিত্যানন্দের কৃপায় আক্কষ্ট হইয়া পাষণ্ডী এবং যবনও মহাবৈষ্ণব 
ইইয়| যায়। 

৩৫। বৃন্দাবনদাস-মুখে ইত্যাদি--শরীমন্‌ মহাপ্রভুই জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত বৃন্দাবনদাসের মুখে স্বীয় 
মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহাদ্বারা স্বীয় মহিমা-ব্যঞ্জক শীচৈতন্তভাগবত রচনা করাইয়াছেন। তাৎপর্য 
এই যে, ভীচৈতন্যভাগবতের উক্তি শরীমন্‌ মহাপ্রভুরই উক্তির স্ায়গ্রামাণ্য-_ভম প্রমাদাদিশূন্য। 

৩৬। শ্রীচৈত্্য ভাগবতে শ্রীত্রীগৌরনিত্যানন্দের মহিমা যেরূপ স্থন্দররপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া 
কতজ্ঞ অন্তরে কবিরাজ গোস্বামী শ্রী বৃন্দাবন দাসের চরণে প্রণতি জানাইতেছেন। 


৮ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল। ৮ ৬০১ 


নারায়ণী__ চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন | পাছে বিস্তারিয়! তাহার কৈল বিবরণ ॥ ৪১ 
তার গর্ভে জন্মিল! শ্রীদাসবুন্দাবন ॥ ৩৭ চৈতন্চন্দ্রের লীল! অনন্ত অপার । 

তার কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন ৷ বর্ণিত বাঁণতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥ ৪২ 
যাহার বণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥ ৩৮ বিস্তার দেখিয়! কিছু সঙ্কোচ হৈল মন। 
অতএব ভজ লোক চৈতনা-নিত্যানন্দ। সুত্রধূত কোন লীলা না কৈল বৰ্ণন ॥ ৪৩ 
খণ্ডিবে সংসারছুঃখ, পাবে প্রেমানন্দ ॥ ৩৯ নিত্যানন্দলীলাবর্ণনে হইল আবেশ । 
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল । চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥ ৪৪ 
তাহাতে চৈতন্যলীলা বণিল সকল ॥ ৪০ সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ । 

সূত্ৰ করি সব লীলা করিল গ্রন্থন । : বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকষ্ঠিত মন ॥ ৪৫ 

গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টীকা 


৩৭।  উচ্ছিষ্-ভাজন_নারায়নীর বয়স যখন চারি বৎসর, তখনই মহাপ্রভুর কবপায় তিনি প্রেগগদ্গদ্‌ কণে 
“কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়। কাদিয়াছিলেন। জজ্জন্য অত্যন্ত গ্রীত হইয়া প্রভু ক্বপাপূর্বাক তাহাকে নিজের উচ্ছিষ্ট ( ভুক্তাবশেষ ) 
দিয়াছিংলন। (শ্রীচৈতন্তভাগবত, মধ্য ২য় অধ্যায় )। ৩০ পয়ারের টাক! দ্রষ্টব্য । 

৩৮। তীর কি অদ্ভুত ইত্যাদি-বৃন্দাবন-দাসের গৌর-লীলা-বর্ণন-প্রণালী অত্যন্ত অদ্ভুত । শুদ্ধ কৈল 

.সমন্ত অম্ল দূর করিয়া, বিষয়-বাসনাদি ঘুচাইয়া, ভগবদ্বিমুখতাদি .দূরীভূত করিয়া অস্তঃকরণকে শুদ্ধা_অর্থাৎ ভক্তির 
আবির্ভাবের যোগ্য--করিল। 

৩৯। যে ্রীপ্রীগৌর-নিত্যাননের মহিমা বাগ গন ্রীচেতনতভাগবত শ্রবণ করিলেই জীবের সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হয়, 
সেই পরম-করুণ গৌর-নিত্যানন্দের ভজন করিলে যে জীবের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত হইবে, চিত্তে প্রেমোদয় হইবে, তাহাতে আর 
আরা কি? তাই গ্রন্থকার জীল কবিরাজ-গোস্বামী শীগ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ক্বপ! সাক্ষাৎ অঙ্ুভব করিয়। তাহাদের ভঞ্জনের 
নিমিত্ত সকলকেই ডাকিয়৷ বলিতেছেন । 

৪০-৪৫1 প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচেতন্ঘচরিতামৃত-রচনার পূর্ব ইতিহাস বর্ণন করিতেছেন । 

শ্রীচত-লীলার মাধুর্যে আর্ট হইয়া বৃন্দাবনবাসী ভন্বৃনদ প্রীচৈতন্তভাগবত 'আদ্াদন করিতে থাকেন $ কিন্ত 

্ীচত্ভাগবতে গ্রন্থকার, প্রথমে অতি সংক্ষেপে--স্থত্রাকারে--শরীচৈতন্যলীলার উল্লেখ করেন; পরে আবার কোন 
কোন লীলা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করেন; 'নানাকারণে তিনি সমস্ত লীলা বিশ্ঞারিতরূপে বর্ণন. করিতে পারেন নাই; 
কিন্তু গ্ীচতন্যভাগবতের লীগা'বর্দন-মাধূর্ঠের আদ্বাদন পাইয়| সমস্ত লীলার আস্বাদনের নিমিত্ত শরবৃন্দাবনবাসী ভক্ত- 
গণের বিশেষ লোভ জন্মিল; তাই, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যে সকল লীল! বর্ণন করেন নাই, সেই সকল লীলা বিশ্ৃত্র:প 
বৰ্ণন করিবার নিমিত্ত তাঁহার! শ্রীল কবিরাজ-গোন্বামীকে আদেশ করিলেন; তদমুদারে তিনি শ্রীচৈতন্য-চরিত]মৃত লিখিতে 
আরম্ভ করেন। bl 

সূত্র করি--সংক্ষেপে। বিস্তার দেখিয়। ইত্যাদি_ গ্রন্থের আয়তন অত্যন্ত. বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া 

কোন কৌন লীলা তিনি বিস্তৃতরূপে বর্ণন করেন নাই। সমস্ত লীলা! বর্ণনা না করার ইহা একটা হেতু । নিত্যানন্দ 
লীলা বর্ণনে ইত্যাদি- ্রীনিত্যানন্দের লীলা বর্ণন করিতে করিতে সেই লীলায় আবিষ্ট হওয়ায় ভ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর 
অন্তালীল! বৰ্ণন করিতে পারেন নাই। সমস্ত লীলা বর্ণন না করার ইহা আর একটা হেতু । সেই সব লীলার-__ 
ভরীমন্‌ মহাপ্রভুর শেষ লীলার এবং আদি ও মধ্য-লীলার মধ্যে-বুন্দাবনদাস-ঠাকুর যাহা যাহা বিস্তৃত্রপ বর্ণন করেন নাই, 


সেই সমস্ত লীলার | 


২17৬ 


৬০২ ্রীপীচৈত্চরিতামৃত [৮ম পরিচ্ছেদ 


বৃন্দাবনে কল্পদ্রমে সুবর্ণ সদন । সেবার অধ্যক্ষ_শ্রীপণ্ডিত হরিদাস । 
মহাযোগগীঠ তাই রত্বসিতাসন ॥ ৪৬ তার যশ-গুণ সর্ববজগতে প্রকাশ ॥ ৫০ 

তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন ৷ সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর । 
শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন ॥ ৪৭ মধুরবচন মধুরচেষ্টা অতি ধীর ॥ ৫১ 

রাজসেব হয় তাই! বিচিত্র প্রকার । সভার সম্মানকর্তা, করেন সভার হিত। 
দিব্যসামগ্রী দিব্য-বন্ত্র অলঙ্কার ॥ ৪৮ কৌটিল্য মাৎসর্ধ্য হিংসা না জানে তার চিত ॥ ৫২ 
সহস্র সেবক, সেবা করে অনুক্ষণ । কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ । 

সহত্রবদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥ ৪৯ সেই সব গুণ তার শরীরে নিবাস ॥ ৫৩ 

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 


৪৬-৫৩। শ্রীচৈতন্যের লীলা বর্ণনের নিমিত্ত ধাহারা৷ আদেশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েক জনের 
নাম উল্লেখ করিতেছেন ৪৬-৬৭ পয়ারে। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন শ্রীল পণ্ডিত হরিদাস; তাই সর্বপ্রথম তাহার 
কথাই বলিতেছেন ৪৬-৫৯ পয়ারে। শ্রীবুন্দাবনে কল্পবৃক্ষের নীচে স্ুবর্ণমন্দিরে মহাযোগগীঠ আছে; সেই যোগগীঠের মধ্যে 
একটা রত্বসিংহাসন আছে; সেই রত্ুসিংহাসনে আরীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিরাজিত; সহস্র সহত্র লোক তাহাদের রাজোচিত সেবায় 
নিয়োজিত ; এই রাঁজ-সেবার অধ্যক্ষই ছিলেন শ্রীল পণ্ডিত হরিদাস । 

কল্পদ্রুমমে___কল্গবৃক্ষের নীচে। কল্পবৃক্ষ একটা অপ্রাকৃত বৃক্ষ; ইহার ফল, ফুল, শাখা, পত্র, কাণ্ডাদি সমস্তই 
অপ্রাক্ৃত মণিমানিক্যতুল্য সমুজ্জল ও অপ্রারুতগুণ-বিশিষ্ট ; শ্রীশ্রীরাধাগোবিনদের লীলার নিমিত্ত যখন যাহা দরকার, 
এই অপ্রাকৃত-কল্পবৃক্ষ তখন তাহাই দিতে পারে; ইহা একটা অচিন্তয-শক্তিবিশিষ্ট বৃক্ষ বিশেষ। ন্থৃবর্ণ-সদন-__ 
বর্ণ (স্বর্ণ) নিক্সিত সদন (গৃহ); 'স্বর্ণ-মন্দির। মহ! যোগ্রপীঠ__সপরিকর শ্রীতরীরাধারুফের মিলনস্থাণকে 
যোগগীঠ বলে। ইহার আকুতি সহস্রদল পদ্নের ন্যায়; মধ্যে কাণকার স্থলে শ্রীশ্রীরাধাগোবিনোর রত্বসিংহাসন; 
তাহার চতুর্দিকে সেবা-পরায়ণা জখা-মঞ্জরীগণ বিভিন্ন দলে উপায়ন-হস্তে- পর্যায়ক্রমে দণ্ডায়মান । এই যোগগীঠ 
অপ্রাকৃত মণিরদ্বাদি দ্বারা নিশ্মিত। তাতে বসিয়াছে__সেই রত্রসিংহাসনে বসিয়া আছেন। ত্রজেন্দ্রনন্দন_ 
শীকৃষ্চ। গ্রীগোবিন্দদেব নাম-_তাহার নাম শ্রীগোবিন্দদেব। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলায় ভৌমবুন্দাবনের যে স্থানে 
যোগগীঠ প্রকটিত হইয়াছিল, সেই স্থানে কবিরাজ-গোস্বামীর সময়ে (বর্তমান সময়েও ) প্রীক্বফ্ণের যে বিগ্রহ 
বিরাজিত. ছিলেন, তাহার নাম শ্রীগোবিন্দদেব; ইনি শ্রীরূপ-গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ । রাজসেবা__রাজোচিত 
সেবা) প্রচুর-পরিমাণ বহুষূল্য দ্রব্যাদিদ্বার সেবা। হজ বদনে ইত্যাদিঁসেবার-উপকরণ, বৈচিত্রা এবং 
পারিপাট্যাদির কথা সহন্র বদনেও বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। অধ্যক্ষ__কর্তা; সেবকদিগের পরিচালক । 
স্লীল__সচ্চরিত্র। সহিষ্ণুধৈর্্যশিল। বদান্য_দাত|। মধুর-বচন--মিষ্টভাষী ; যিনি মিষ্ট কথ! বলেন। 
মধুর-চেষ্টা-াহার চেষ্টা, কার্য্-কলাপ সমস্তই মধুর। কৌটিল্য--কুটিলতা। মাৎসর্ধ্-_অন্যের মঙ্গলের প্রতি 
দ্বেষ; পরশ্রীকাতরতা। কৃষ্ণের সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ-_স্থরম্যদেহ, সমস্ত নুলক্ষণযুক্ত, রুচির, তেজস্বী, 
বলীয়ান, কৈশোর-বয়োযুক্ত, বিবিধ-অদ্ভত-ভাষাবিৎ, সত্যবাক্‌, প্রিয়বদ, বাবদূক ( অর্থাৎ শ্রবণপ্রিয় ও অখিলগুণান্বিত 
বাক্য-প্রয়োগে পটু ), স্থপণ্ডিত, বুদ্ধিমান্‌, প্রতিভান্ধিত, বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদৃঢত্রত, দেশকাল-সুপাত্ৰজ্জ, 
শানু, শুচি, বশী, স্থির, দান্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান্‌ , সম, বদান্য, ধাস্সিক, শূর, করুণ, মানমানক্রৎ, দক্ষিণ, বিনয়ী, 
্রমান্‌ (লজ্জাশীল ), শরণাগত-পালক, সুধী, ভক্তমুহৎ্, প্রেমবশয, সর্বুভঙ্কর, প্রতাগী, কীন্ডিমান্‌, রক্তলোক ( অর্থাৎ 
লোকের অস্থ্রাগ-ভাজন ), সাধু-সমাশ্রয়, নারীগণ-মনোহারী, সর্ববারাধ্য, সমৃদ্ধিমান্‌, বরীয়ান্‌ ও ঈশ্বর শরীরের অনন্ত 
গুণের মধ্যে এই পঞ্চাশটী প্রধান | ভ. র. সি. দক্ষিণ। ১১১ ॥ 


৮ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৬০৩ 
তথাহি (ভা, 0১৮১২) 


যন্তান্তি ভক্তির্গবত্যকিঞ্চনা হরাবভক্তন্ত কুতে| মহদ্গ্ুণ| 
সর্ব্নগু“ণৈস্তত্র সমাসতে স্থরাঃ । মনোরথেনাসতি ধাবতো| বহিঃ ॥ ৫ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


মানসমলাপগমফলমাহ যন্তেতি। অকিঞ্চন| নিষ্কাম মনঃগুদ্ধে। হরের্ঁক্তে| ভবতি, ততশ্চ তৎপ্রদাদে সতি সর্ব দেবাঃ 
সর্কেগুণৈশ্চ ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ তত্র সম্যগাসতে নিতং বস্তি গৃহা্যাসক্তন্ত তু হরিতজ্যসংভবাৎ কুতে| মহতাং গুণাঃ 
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদয়ে। ভবস্তি। অতি বিষয়স্থুখে মনোরথেন বহির্বাবতঃ। স্বামী । ৫ । 


গৌর-কৃপা-তরজিণী 'টাক। 

সেই সব গুণ ইত্যাদিপণ্ডিত গ্রীন হরিদাসের দেহে শ্রীকৃষ্ণর উক্ত পঞ্চাশটী গুণ বাস করিয়া থাকে। কিন্ত 
ভক্তি-রসামৃত-গিন্ধুতে শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী বলিয়াছেন-_“যে সত্যবাক্য ইত্যাগ্তা হ্রীমানিত্যন্তিমা গুণাঃ। প্রোক্তাঃ 
কুফেহস্ত ভক্তেযু তে বিজ্ঞেয়া মনীযিভিঃ॥ ভ, র. সি. দক্ষিণ। ৯/১৪৩|-্রীরফস্দ্ধে “সত্যবাক্‌” হইতে আরম করিয়া 
্বীমান্” পর্য্যন্ত যে কয়টা গুণের কথা বলা হইয়াছে, পণ্ডিতগণ কৃষ্ভক্তেও সেই সকল গুণ আছে বলিয়| উল্লেখ করেন। 
এইরপে দেখা যায়__সত্যবাক্য, প্রিয়ধ্বদ, বাবদুক, সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান্‌, প্রতিভান্বিত, বিদগ্চ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ়ত্রত, 
দেশকাল-সুপাত্রজ্ঞ, শান্্চন্ঃ ( ধিনি শাসতাঙ্ুসারে কর্ম করেন ), শুচী, বশী ( জিতেন্দরিয়), স্থির, দান্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, 
ধৃতিমান্‌, সম, বদান্, ধার্মিক, শূর, করুণ, মান্তমানকবৎ, দক্ষিণ ( সতস্বভাব-গুণে কোমল-চরিত্র ), বিনয়ী এবং হ্বীমান্‌ 
(লিজ্জাশীল )_্রীকুফের এই উনত্রিশটা গুণই ভক্তে সঞ্চারিত হইতে পারে । এই উনত্রিশটী গুণের মধ্যেও আবার কোনটাই, 
পূর্ণ মাত্রায় ভক্তের মধ্যে বিকশিত হয় না) : এক মাত্র শরীধেই সমস্ত গুণ পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত; জীবের মধ্যে উক্ত 
গুণসমূহ বিন্দু বিন্দু মাত্রই বিকশিত হয়-_ইহাই শ্রীরূপ-গোদ্ধামীর অভিমত।  “জীবেঘেতে ব্সন্তোহপি বিন্দু-বিন্দুতয়! 
কচিৎ। পরিপূর্ণতয়। ভাস্তি তত্রেব পুরুষোত্রমে ॥ ভ. র. সি. দক্ষিণ। ৯৯২” 

এইরূপে ৫৩ পয়ারের দেই সব গুণ বলিতে “শরীফের পঞ্চাশটা গুণের মধ্যে যে সকল গুণ ভক্ত জীবে সঞ্চারিত 
হইতে পারে, সেই সকল গুণই” বুঝিতে হইবে-_-সেই সকল গুণই পণ্ডিত শ্রীল হরিদাসে বিরাজিত ছিল । 

কৃষ্ণভক্তে যে কুষণগুণ সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহার প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের একটা শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । 

ক্লো। ৫। অন্বয়। ভগবতি (ভগবানে ) যন্ত (ধাহার ) অকিঞ্চনা (নিষ্ধামা ) ভক্তি: (ভক্তি) অস্তি 
(আছে), তত্র (তাহাতে_সেই ব্যক্তির মধ্যে ) সর্বেঃ (সমস্ত ) গুণৈঃ ( গুণের ) [ সহ] (সহিত) স্থরাঃ ( দেবগণ ) 
সমাসতে (নিত্য বাস করেন)। মনোরখেন (মনোরথদারা_বৃথা বস্তুতে অভিলাধদ্বারা) বহিঃ ( বাহিরের ) অসতি 
( অনিত্য-বিষয়-সুখের দিকে ) ধাবতঃ (ধাবমান ), হরে (হরিতে ) অভন্তস্ত ( অভক্ত-ব্যক্তির ) মহদ্‌গুণাঃ ( মহদ্‌ গুণসমূহ ) 
কুতঃ (কোথা হইতে আসিবে )? 

অন্মুবাদ ॥ ভগবানে যাহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্ত গুণের সহিত সমস্ত দেবগণ তাহাতে নিত্য বাস করেন। 
আর ঘে ব্যক্তির হরিতে ভক্তি নাই, তাহার মহদ্‌গুণ সকল কৌথায়? যেহেতু, সে ব্যক্তি সর্বদ| মনোরথের দ্বারা অসৎপথে 
অনিত্য-বিবক-স্ুখাদিতে__ধাবিত হয়। ৫। 

অভকিঞ্চন|নিন্ধাম৷; ফলাভিসন্ধানশুন্য৷; মে ভক্তির অন্্ঠানে কোনওরূপ কলাভিদ্ধান_ুকতি-মুক্তি 
আরিাগনা_নাই, তাহাকে অকিঞ্চনা ভক্তি বলে। সৰ্ক্বৈগ ণৈঃ-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি, কিছ, সত্যবাক্যাদি সমস্ত 
গুণের সহিত। ভক্তির রুপা যাহার প্রতি হয়, সমস্ত দেবগণ সমস্ত সদ্গুণের সহিত তাহার মধ্যে বাস করেন; 
অর্থাৎ তিনি সমন্ত সদ্গুণে ভূষিত হয়েন। অমাসতে_সম্যক্‌ রূপে বাস করেন; নিত্য অবস্থান করেন। অর্থাৎ 
সদ্গুণাঁবলী কখনও ভক্তকে ত্যাগ করে না। কিন্তু ধাহারা অভক্ত, যাহারা ভক্তির কৃপা, হইতে বঞ্চিত, তাঁহাদের 


৬ ্রত্ীচৈভ্যচরিতামৃত [৮ম পৰিচ্ছেদ 


পণ্ডিতগোসাঞির শিষ্য অনস্ত-আচার্য্য । গোবিন্ের প্রিয়সেবক তার সম নাই ॥ ৬১ 
কুষ্ণপ্রেমময় তন্তু উদার মহা আধ্য ॥ ৫৪ যাদবাচার্ধ্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী 
তাহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ ৷ চৈতন্তচরিতে তেহো৷ আত বড় রঙ্গী ॥ ৬২ 
তার প্রিয়শিষ্য ঞিহে| পণ্ডিত হরিদাস ॥ ৫৫ পণ্ডিতগোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভগোসাঞ্ি। 
চৈতন্য-নিত্যানন্দে তার পরমবিশ্বীস । গৌরকথা| বিনা আর মুখে অন্য নাই ॥ ৬৩ 
চৈতন্যচরিতে তার পরম উল্লাস ॥ ৫৬ তার শিষ্য গোবিন্দ ূজক চৈতন্যদাস । 
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ৷ মুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস ॥ ৬৪ 
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব-সন্তোষ ॥ ৫৭ আচাধ্যগোসাঞ্ির শিষ্য চক্রবত্তী শিবানন্দ | 
নিরন্তর শুনেন তেঁহো। চৈতন্যমঙ্গল । নিরবধি তার চিন্তে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ॥ ৬৫ 
তাহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল ॥ ৫৮ আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ । 
কথায় সভা উজ্জল করেন যেন পু্ণচিন্দ্র। শেষলীলা শুনিতে সভার হৈল মন ॥ ৬৬ 
নিজগুণামূতে বাটায় বৈষ্ণব আনন্দ ॥ ৫৯ মোরে আজ্ঞা করিল! সভে করুণ! করিয়া ৷ 
তেঁহো| বড় কৃপা করি আজ্ঞা কৈল! মোরে । তা-সভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া ॥ ৬৭ 
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বণিবার তরে ॥ ৬০ বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে | 
কাশীশ্বরগোসাঞির শিষ্য গোবিন্দগোসাঞি। মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞ| মাগিবারে ॥ ৬৮ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


মধ্যে কোনও, মহদ্গুণই স্থান পাইতে পারে না; কারণ, একমাত্র ভক্তিরাধীর ক্বপাতেই ওঁ সমস্ত মহদ্‌গুণের আবির্ভাব 
সম্ভব হইতে পারে। অভভ্তগণ ভক্তির রুপা হইতে বঞ্চিত) যেহেতু তাহারা মনোরথেন-_মনোরপ রথের 
দ্বার, বদিচ্ছাক্রমে দ্রুতগতিতে, আসতি__অসদ্‌ বিষয়ে অনিত্য-বিষয়-স্থুখের নিমিত্ত বহিঃ__বাহিরের দিকে, 
শ্ীভগবান্‌ হইতে বাহিরের দিকে ধাঁবতঃ__ধাবিত হয়। অনিত্য-বিষয়-সুখের লোভে ভগবান্‌ হইতে বাহিরের দিকে 
ধাবিত হয় বলিয়া তাহারা ভক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত; কারণ, বাহাদের মধ্যে ভূক্তি-সুক্তিবাসনা আছে, তাহার! 
ভক্তির কৃপা লাভ করিতে পারে না। 

পণ্ডিত শ্রীহরিদাসের উপলক্ষে এই শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, তিনি নিষ্কাম ভক্ত ছিলেন, 
ভুক্তি-মুক্তি-বাসনার ক্ষীণ ছায়াও তাঁহার মধ্যে ছিল না। 

৫৪-৫৫। পণ্ডিত গোসাপ্রিঃ- শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতগোসাঞি। উদার প্রশস্তহৃদয়। আর্ধ্-_সরন। 

শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোম্বামীর শিষ্য ছিলেন শ্রীল অনন্ত আচার্য্য; শ্রীল পণ্ডিত হরিদাস ছিলেন শ্রীল অনন্ত 
আচাধ্যের শিষ্য । 

৫৭। উত্তম বৈষ্ণবগণের মধ্যে কোনও দৌষ না থাকায় অপরের কোনও দোষই তাহাদের চক্ষে পড়ে না; তাই 
পণ্ডিত হরিদাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে “বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী ইত্যাদি”। 

৫৮-৫৯। এই দুই পয়ার হইতে মনে হইতেছে-_পঙ্ডিত শ্রীল হরিদাসই শ্রীচৈ্যভাগবত পাঠ করিয়| সকলকে 
শুনাইতেছেন। 

৬০। তেঁহো_সেই পণ্ডিত শ্রীল হরিদাস। 

৬৫। আচার্য্য গোসাঞ্ি_গ্রীল অদ্বৈত আচাৰ্য্য গোস্বামী ৷ 

৬৮ ভীচৈতন্যদেবের লীলা-বর্ণনের নিমিত্ত বৈফববৃন্দের আদেশ পাইয়া গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী 
ত্ীমদনগোপালের মন্দিরে গেলেন, এন্থ-প্রণয়নে মদনগোপালের আদেশ প্রার্থনা করিতে। মদনগোপালে-- 


ৃ 
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দর্শন করিয়া কৈলু' চরণবন্দন ৷ যার সেবক-_রঘুনাথ রূপ সনাতন ॥ ৭৫ 

গোসাঞিদাস পূজারি করেন চরণসেবন ॥ ৬৯ বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান । 

প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞ। মাগিল । তার আজ্ঞ! লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ ৭৬ 

প্ৰভুক? হৈতে মালা খসিয়া পড়িল ॥ ৭০ .. চৈতন্যলীলাতে ব্যাস__বৃন্বাবনদাস । 

সৰ্ব্ববৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল । তার কৃপা! বিনা অন্তে না হয় প্রকাশ ॥ ৭৭ 

গোসাঞি্দাস আনি মাল! মোর গলে দিল ॥ ৭১ মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিবয়লালস ৷ 

আজ্ঞা পাঞা মোর হইল আনন্দ । বৈষ্ণবাজ্ঞা-বলে করি এতেক সাহস ॥ ৭৮ 

তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ ॥ ৭২ শ্রীরপ-রঘুনাথ চরণের এই বল । 

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন । যার স্মতে সিদ্ধ হয় বাঞ্চিত-সকল ॥ ৭৯ 

আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥ ৭৩ শ্রীরপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ । 

সেই লিখি, মদনগোপাল যে লিখায়। . চৈতন্তচরিতামূত কহে কৃষ্ণ্দাস ॥ ৮০ 

কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ॥ ৭৪ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে আদিখ্ডে গরন্থ- 

কুলাধিদেবত। মোর মদনমোহন । করণে বৈবাজ্ঞারূপকথনং নাম অষ্টমপরিচ্ছেদঃ ॥ 
গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা 


শ্ীীমদন-গোপালের মন্দিরে । শ্রীশ্রীমদন-গোপাল বিগ্রহ শ্রীল সনাতনগোস্বামীর প্রতিটি ন। শ্রীশ্রীমদনমোহনকেই এস্থলে 
মদনগোপাল বলা হইয়াছে। পরবর্তী পয়ার হইতেই তাহা বুঝা যায়। 

৬৯-৭২। মদনগেপালের মন্দিরে যাইয়া কবিরাজ-গোম্থমৌ যখন মদনগোপালকে প্রণাম করিয়! তাহার আদেশ 
প্রার্থন করিলেন, তখনই শ্রীমদন-গোপালের ক হইতে একছড়া ফুলের মালা খসিয়া পড়িল; গোসাঞ্িদাস-নামক জনৈক 
পুজারি তখন সেবার কার্ধ্যে নিয়োজিত ছিলেন--তিনি মদনগোপালের সেই প্রসাদী-মালাছড়। আনিয়। কবিরাজ-গোস্ামীর 
গলায় পরাইয়। দিলেন; এই প্রসাদী মালাকেই গ্রন্থ-গ্রণয়ন-বিষয়ে মদনগোপালের আদেশ মনে করিয়া কবিরাজ-গোঙ্ছামী 
অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সেইস্থানে তৎক্ষণাহই গ্রন্থলিখন আরম্ভ করিয়া দিলেন। 

৭৩-৭৪। গ্রন্থপ্রণযনে যে কবিরাজ-গোস্বামীর নিজের কোনও কৃতিত্বই নাই, তাহাকে নিমিত্তিমাত্র করিয়। শ্রীমন্‌ 
মদনগোপ।লই যে এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাই বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী নিজের দৈন্য প্রকাশ করিতেছেন । 

৭৫। অন্যান্য শ্রীবিগ্রহ বর্তমান থাকিতে কবিরাজ-গোস্বামী সর্বপ্রথমে শ্রীশ্রীমদনগোপালের আজ্ঞ। ভিক্ষা করিতে 
গেলেন কেন, তাহা বলিতেছেন। শ্রীন রঘুনাথ, শ্রীল রূপ-নাতনার্দি ছিলেন কবিরাজ-গোস্বামীর শিক্ষাগুরু; শ্রীল কবিরাজ- 
গোস্বামীকুত রথুনাথ ভট্টাষ্টক হইতে জানা যায় শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী তাহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। তাহারা সকলেই 
্রীতরীমদন-গোপালের সেবা করিয়াছেন; তাহাতে মদনগোপাল হইলেন তাহার কুলাধিদেবতা; এজন্যই সর্বাগ্রে তিনি 
মদনগোপালের আজ্ঞ। প্রার্থনা করিতে গিয়াছেন। 

৭৬-৭৭। কবিরাজ-গোস্থামী ধ্যানযোগে শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের আদেশও গ্রহণ করিয়ছেন। চৈতন্যলীলার 
ব্যাস হইলেন বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর ; সুতরাং চৈতন্যলীলা-বর্ণনের সম্যক অধিকারই তাঁহার ; তিনি কপ! করিয়া আর ধাহাকে 
বর্ণনের অধিকার দেন, তিনিও বর্ণন করিতে পারেন_-এতদ্যতীত অপর কাহারও চিত্তেই এই লীলা স্ুরিত হইতে পারে ন|। 
তাই কবিরাজ-গোস্বামী বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের আদেশ গ্রহণ করিলেন 


আরিনীনা 


নৱম পরিচ্ছেদ 
তং শ্রীমংক্ষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুমূ। জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতনা গৌরচন্দ্র । 
যন্তানুকম্পয়া শ্বাপি মহান্ধিং সম্ভরেৎ সুখম্‌ ॥ ১ জয়াৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ১ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


পরমাশক্তস্তাপ্যাত্মনে। ভগবদনুগ্রহেণ শক্ততাং সম্ভাবয়নিব প্রারিপ্সিতসিদ্ধয়ে পূর্ববদ্‌ গুরুরপমিষ্টদৈবতং প্রণমতি 
তমিতি। শ্রীমান্‌ কষস্গসী চৈত্যাদেবশ্চ পরমাত্মেতি তম্‌। পক্ষে শীক্ষ্চচৈতন্যেতি বিখ্যাতদেবনীশ্বরমূ। সাক্ষ/ত্রন্তো- 
পদেষট ত্বাসম্ভবেহপি চিত্তাধিষ্ঠাতৃত্বাদিন| সর্বেষামপি জীবানাং পরমগ্ুরুতয়াআ্মনোহপি স. এব গুরুরিত্যভিপ্রেত্য লিখতি 
জগদ্গুরুমিতি। পক্ষে সর্বত্রৈব ভগবন্নাম-সন্বীর্ভন-গ্রধান-ভক্তিপ্রচারণাজ্জগতাং  গুরুত্বেন বিশেষতো দীনজনবিষয়ক- 
সমগ্রোপদেশাস্থগ্রহণে গুরুমিতি। শ্রীসনাতন-গোস্বামী | ১। 


গৌর-কুপা-তরজিণী টাক 

এই পরিচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়া চারি পরিচ্ছেদে ভক্তিকল্তরুর বর্ণনা করা হইয়াছে। কল্পতরুর যেমন 
অফুরন্ত ভাণ্ডার, যতই বিতরণ করা যায়, ভাণ্ডার যেমন পূর্ণ_ই থাকে; শ্রীমন্‌ মহাপ্রতুরও তেমনি অদুরপ্ত প্রেমের 
ভাণ্ডার-_পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যাকে তাকে তিনি অকাতরে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন; তথাপি তাঁহার 
প্রেম-ভাগ্ডার পরিপুর্ণই রহিয়াছে; তাই এই পরিচ্ছেদে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুকে কল্পতরু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 
প্রেমের ভাণ্ডার তিনি, এজন্য প্রেমাবতার শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু কল্পতরু; আবার প্রেম বিতরণও করেন তিনি, এজন্য তিনি 
মালী ( অর্থাৎ যে বাগানে কল্পতরু আছে, সেই বাগানের পালক এবং তত্বাবধায়ক )। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পরমণ্রু 
শ্রীপাদ মাধবেন্দপুরী এই কল্পতরুর অঙ্কুর; মহাপ্রতুর গুরু রীপাদ ঈশ্বরপুরী এই অস্কুরের পরিপুষ্টাবস্থ; য়ং মহাপ্রভু 
এই কল্পবৃক্ষের মূল ্বদ্ধ (মূল গুঁড়ি)) এই মূল স্বন্ধ হইতে দুইটা বড় ডাল বাহির হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে 
একটা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, অপরটী শ্রীঅৈত গ্রভু। তারপর ইহাদের পারিষদ, শিয়া, অনুশিয়াদি বৃক্ষের শাখা-উপশাখাদিরপে 
সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়াছে। পরমানন্দপুরী-আদি নয়জন এই কল্পতরুর নয়টা শিকড়। এই চারি পরিচ্ছেদ একটা 
রূপক মাত্র। তাতপর্ধ্য এই যে, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু স্বয়ং তাহার পার্ধদগণ এবং তীহাদেরও পারধদ, শিয়, অনুশিশ্যাদি সকলেই 
্রীমন্‌মহাপ্রতুর শক্তিতে ও আদেশে যাকে তাকে প্রেমবিতরণ করিয়াছেন । 

স্লো ১। অন্থয়। জগদ্গুরুং ( জগদগুরু ) তং (সেই ) ্রীমৎ কষটৈতাদেবং ( শরীমং কৃষ্ণচৈতন্যদেবকে ) বন্দে 
(আমি বন্দনা করি )--যস্ত (ধাহার-যে প্রীকফচৈতন্য-দেবের ) অনুকম্পয়া ( অনুগ্রহে ) শ্বাপি (কুকুরও ) মহারিং 
( মহাসমুদ্র ) সন্তরেৎ ( সীতার দিয়া পার হয় )। 

অন্ধুবাদ। ধাহার ককপায় কুকুরও সাতার দিয়া মহাসাগর পার হইতে পারে, সেই জগদ্গুরু শ্ীকু্টচতন্যদেবকে 
আমি বন্দনা করি। ১। 
এই ঙ্লোকটাপরীগ্রীহরিভক্তি বিলাসের দ্বিতীয়-বিলাসের প্রথম শ্লোক। 

শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রেমবিতরণের মহিমা-বর্ণন-বিষয়ে নিজেকে অসমর্থ মনে করিয়া গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্থানী শ্রমন্‌ 
মহাপ্রভুর বপা প্রার্থনা করিতেছেন, এই গ্লোকে। মহাপ্রভুর কায সামান্য কুকুরও মহাসমূতর পার হইতে পারে; তাহার রুপা 
হইলে গ্রন্থকার যে তাহার প্রেমদান-মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি ? 


»ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ৬০৭ 


জয় ভয় স্তীবাসাদি গৌরভক্তগণ । মালাকারঃ স্বয়ং কুষ্ণপ্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্‌ । 

সৰ্ববাভীষ্ট-পূ্তিহেতু যাহার স্মরণ ॥ ২ দাতা ভোক্তা তংফলানাং যন্তং চৈতন্যমাশ্ৰয়ে ॥ ২ 

শ্রীরপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ ॥ প্রভু কহে__ আমি ‘বিশ্বস্তর-নাম ধরি। 

শ্রীজীব, গোপালভট, দাস রঘুনাথ ॥ ৩ নাম সাৰ্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥ ৫ 

এ-সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ ৷ এত চিন্তি লৈল প্ৰভু মালাকার ধর্ম । 

জানি ব| ন জানি-_-করি আপন-শোধন ॥ ৪ নবদ্বীপে আরস্তিল ফলোদ্যান-কর্ম্ম ॥ ৬ 
শ্লৌকের সংস্কৃত টাক! 


যঃ ভীচৈতন্যঃ স্বয়ং মালাকারঃ উদ্ভানপালকঃ প্রেমক্বৃক্ষ-রোপকোবা, স্বয়ং প্রেমামরতরুঃ কৃষণপ্রমকল্বক্ষ", যঃ 
তন্ত বৃক্ষস্ত ফলানাং দাতা ভোক্তা চ, তং চৈতন্যমহং আশ্রয়ে শরণং ব্রজামীতি। ২। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিগী টীকা 

২। সৰ্ববাভীষ্ট-পুরত্তিহেতু ইত্যাদি__ধাহাদের স্মরণ করিলে সমস্ত বাসনা পুর্ণ হয়। 

৪। এ-সব-প্রসাদে- শ্রীরপাদি-গোন্বামিগণের অন্থগ্রহে। চৈতত্যা-লীলাগুণ-_প্রীটচতনোর লীলা ও গুণ 
(মহিমা )। জানি বা না জানি ইত্যাদি_শ্রীচৈতনোর লীলাগুণ লিখিতে জানি বা না জানি, তথাপি লিখি; 
কারণ, না জানিয়া লিখিলেও করি আপন-শোধন--তাহাতে নিজের চিত্তের মলিনতা দূর হয়। শ্রীচৈতন্যের 
লীলাগুণাদির এমনই অদ্ভুত মহিমা যে, যে কোনওপে তাহার সংস্পর্শ আদিলেই নিজের চিত্তগুদ্ধি হয়; ইহা 
লীলাগুণাদির বস্তুগত ধর্ম-_অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায় । অগ্নির দাহিকা-শক্তি আছে__ইহ| না জানিয়।ও যদি আগুনে 
হাত দেওয়া যায়, তথাপি হাত পুড়িয়া যাইবে; তদ্রপ, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলাগুণাদির মহিমা জানা ন! থাকিলেও 
এবং লীলাগুণাদি বর্ণন করার ক্ষমতা না থাকিলেও বর্ণনের চেষ্টা মাত্রেই লীলাগুণাদির অলৌকিকী শক্তি বর্ণনকারীর 
চিত্তের মলিনতা দূরীভূত করিয়! দেয়। 

শ্লো।২।ভন্বয়। যঃ (যিনি_যে শ্রীচৈতন্য) স্বয়ং (নিজে) মালাকারঃ (মালাকার- উদ্চানপালক ) স্বয়ং 
(নিজে) প্রেমামরতরঃ ( প্রেমকলগবৃক্ষ ), তত্ফলানাং ( সেই কল্পবৃঞ্ষের ফলসমূহের ) দাতা (দাতা ) ভোক্তা চ ( এবং 
ভোক্তাও ), তং ( সেই ) চৈতন্যং (শ্রীচৈতন্যদেবকে ) আশ্রয়ে (আমি আশ্ৰয় করি )। 

অনুবাদ। যিনি স্বয়ং মালাকার (উদ্যানপালক বা বুক্ষরোপণকারী ) এবং যিনি স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষ ; 
(আবার ধিনি) সেই বৃক্ষের ফলসমূহ দানও করেন, ভোজনও করেন, আমি সেই শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ আশ্রয় 
করি। ২। 

নিয়লিখিত পয়ার-সমূহেই এই শ্লোকের তাৎপর্য ব্যক্ত হইয়াছে। 

৫। প্রভু-্রীমন্‌ মহাপ্রভু । বিশ্বস্তর-_বিশ্বকে ভরণ করেন যিনি, তিনি বিশ্বস্তর। 

ভ্রীমন্‌ মহাপ্রভু মনে মনে চিন্তা করিলেন_-“আমার নাম বিশ্বস্তর; আমি যদি কৃষ্ণপ্রেমের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে 
ভরণ করিতে পারি-_সমগ্র বিশ্ববাসীর হৃদয়কে প্রেমে পরিপূর্ণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার বিশ্বস্তর-নাম সার্থক 
হইবে৷” তাৎপৰ্য্য এই যে, বিশ্ববাসী সকলকেই প্রেমদান করার উদ্দেশ্যেই প্রভু প্রেমকল্পবৃক্ষের ধর্ম প্রকাশ করিলেন। 

৬। মাঁলাকার-_মালী। যিনি বাগানে বুক্ধাদি রোপণ করেন, মূলে জলসেচনাদি করিয়! বৃক্ষাদির তত্বাবধাঁন 
করেন, ফলপুষ্পার্দির রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাহাকে মালাকার বা মালী বলে। ফলোদ্যান_ফলের বাগান; প্রেম- 
ফলের বাগান । 

বিশ্ববাসী সকলকে প্রেমফল দান করার উদ্দেশ্যে প্রভু নিজে মালাকারের কার্ধ্য গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপেই প্রেম 
ফলের বাগান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন । 


৬০৮ শীশ্রীচৈতন্চচরিতামৃত [ শম পরিচ্ছেদ 


শ্রীচৈতন্ত মালাকার পৃথিবীতে আনি । সকল শাখার সেই ্বন্ধ মূলাশ্রয় ॥ ১০ 
ভক্তি-কল্পতরু রুপিলা সিঞ্চি ইচ্ছা-পানি ॥ ৭ পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী । 
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর । ্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দভারতী ॥ ১১ 
ভক্তি-কল্পতরুর তেহে প্রথম অঙ্কুর ॥ ৮ বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ । 
শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল । শ্রীন্সিহতীর্থ, আর পুরী স্থখানন্দ ॥ ১২ 
আপনে চৈতন্যমালী ক্ন্ধ উপজিল ॥ ৯ এই নব মূল নিকসিল বৃদ্ষমূলে । 
নিজাচিন্ত্যশক্তে] মালী হৈয়| স্কন্ধ হয় এই নবমূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥ ১৩ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী 'টাক। 


৭। ভক্তি-কল্পতরু-_তক্তিরপ কল্পবৃক্ষ | ভক্তির পরিপক্কাবস্থাতেই প্রেমের উদয় হয়, তাই প্রেমকে ভক্তিরপ 
বৃক্ষের ফলরূপে মনে করা যায়। ভক্তিরূপ বৃক্ষেই প্রেমফল ধরে বলিয়। প্রভু ভক্তিরূপ বৃক্ষ রোপণ করিলেন। 
প্রভু নবদ্ধীপ-রূপ বাগানেই এই ভক্তিবৃক্ষ রোপণ করিলেন; ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, নবন্বীপের বাগানে যে 
ভক্তিবৃক্ষ রোপিত হয়,  তাহাতেই কৃষ প্রেমফল জন্মে; অর্থাৎ ক্রীরুষ-চরণে প্রেম লাভ করিতে হইলে নবদ্বীপের 
তজনকে ( অর্থাৎ সপরিকর শ্রীত্রীগৌরহুন্দরের  ভজনকে ) মূল ভিত্তি করিয়া ভজন আরম্ভ করিতে হইবে। 
গ্রীনীগৌরসুন্দরের ভজন বাদ দিলে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অভীষ্ট ব্রজপ্রেম পাওয়া যাইবে না। সিঞ্চি__সেচন করিয়|। 
ইচ্ছাপানী-ইচ্ছারপ জল। গোড়ায় জল সেচন করিলে বাগানের গাছ বাড়িতে থাকে; প্রভুর বাগানের 
ভক্তিকল্পবৃক্ষ প্রভুর ইচ্ছাতেই বাড়িয়াছিল। অর্থাৎ প্রভুর ইচ্ছাতেই এই বৃক্ষের শাখাপ্রশাখাদিরূপ ভক্তবৃন্দের সংখ্যা 
বদ্ধিত হইয়ছিল। 

৮। এক্ষণে ভক্তিকল্পবৃক্ষের বিকাশের ক্রম বলিতেছেন। শ্রীপাদমাধবেন্রপুরী হইলেন ইহার অঙ্কুর । তিনি 
ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমপুর--কষ্ণপ্রেমের সমুদ্রতুল্য। সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্প উত্থিত হইয়। মেঘ হয়, সেই মেঘ 
বৃষ্টিরপে পৃথিবীতে পতিত হইয়৷ সমস্ত জলাশয়াদি পরিপূর্ণ করে; তাহা হইতে লোকগণ জল পাইয়া থাকে। এইরপে 
সমুদ্র হইতেই পরম্পরাক্রমে লোক সকল জল পাইয়৷ থাকে। তদ্রপ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী হইতেই পরম্পরাক্রমে জীব 
প্রেম লাভ করিয়াছে বলিয়া ভাহাকে কৃষপ্রেমের সমুদ্র বলা হইয়াছে। সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু হইতেই বিশ্ববাসী 
জীব রুষপ্রেম লাভ করিয়াছে; লৌকিক-লীলায় শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু তাঁহার, (লৌকিক লীলার ) দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর- 
পুরী হইতে প্রেম লাভ করিয়াছেন ( তদ্বপ লীলার অভিনয় করিয়াছেন) এবং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী আবার শ্রীপাদ 
মাধবেন্দরপুরী হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই প্রেমলাভ করিয়াছেন। সুতরাং জীবের প্রেমপ্রাপ্তির ক্রমে ভ্রীপাদ মাধবেন্দর- 
পুরীই হইলেন মূল; তাই তাহাকে ভক্তিবৃক্ষের অঙ্কুর বলা হইয়াছে। 

৯। মাধবেন্দপুরী হইতেই উশ্বরপুরীতে প্রেমের বিকাশ বলিয়া ঈশ্বরপুরীকে অঙ্কুরের পরিপুষ্টাবস্থা বলা হইল । 
আর লৌকিক-লীলায় মহাপ্রত্ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী হইতেই প্রেমলাভ করিয়াছেন বলিয়। প্রভুকে ভক্তিবৃক্ষের স্বন্ধ (গু ডি 
অসুরের পরিণত অবস্থা ) বলা হইল। স্কন্ধ__গাছের গুঁড়ি; গাছের গোড়ার মোটা অংশকে স্বন্ধ বা গুঁড়ি বলে। 

১০। শ্রীচৈতন্য মালী হইয়া কিরূপে বৃক্ষের স্বন্ধ হইলেন? তাহাই বলিতেছেন--সাধারণতঃ মালী কখনও 
স্বদ্ধ হইতে পারে না) কিন্ত স্বীয় অচিন্তযশক্তির প্রভাবে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু মালী হইয়াও স্বরূপে পরিণত হইয়াছেন । 
সকল শাখার ইত্যাদি_শ্ীনিত্যানন্দাদি সমস্ত শাখার মূল আশ্রয়ই সেই শ্রীচৈতনতরগী স্বন্ধ ; বৃক্ষের স্বন্ধকে আশ্রয় 


করিয়াই যেমন শাখা-প্রশাখাদি পত্রকল-পুষ্প বহন করে, তদ্বূপ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুকে আশ্রয় করিয়াই (তাহার শক্তিতেই) : 


তদীয় পরিকরাদি জগতে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। 
১১:১৩। পরমানন্দপুরী-আদি নয়জন ভক্তিকল্পবৃক্ষের নয়টা শিকড়ের তুল্য; বৃক্ষের মূল হইতে চারিদিকে 


নম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা- দ্র 


মধ্যমূল পরমানন্দপুরী মহাধীর | বৃক্ষের উপরে শাখা হৈল ছুই স্বন্ধ ৷ 

অষ্টদিকে অষ্টযূল বৃক্ষ কৈল স্থির ॥ ১৪ এক অদ্বৈত নাম, আর নিত্যানন্দ ॥ ১৯ 

স্বন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল । সেই দুই স্বন্ধে বহু শাখা! উপজিল । 

উপরি উপরি শাখা! অসংখ্য হইল ॥ ১৫ তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥ ২০ 

বিশ বিশ শাখা করি এক-এক মণ্ডল । বড়শাখা উপশাখা তার উপশাখ| | 

মহা মহা শাখা। ছাইল ব্রহ্মা সকল ॥ ১৬ যত উপজিল, তার কে করিবে লেখা ? ॥ ২১ 

একৈক শাখাতে উপশাখা! শত শত। * শিষ্য প্ৰশিষ্য আর উপশিষ্যগণ । 

যত উপজিল শাখা, কে গণিবে কত? ॥ ১৭ জগৎ ব্যাপিল-_তার নাহিক গণন ॥ ২২ 

মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম অগণন । - উডুম্বরবৃক্ষে যৈছে ফলে সর্ব্ব-অঙ্গে । 

আগে ত করিব, শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥ ১৮ এইমত ভক্তিবৃক্ষে সৰ্ব্বত্ৰ ফল লাগে ॥ ২৩ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 


শিকড় বাহির হইয়| যেমন বৃক্ষকে স্থির রাখে, তদ্রপ পরমানন্দপুরী-আদি নয়জনও শুীচৈতন্রপ বৃক্ষকে নিশ্চল রাখিয়া- 
ছিলেন--প্রেমদানরূপ কার্যে অবিচলিত রাখিয়াছিলেন, সহায়তাদি করিয়া 

নিকসিল ৰৃক্ষমুল_বৃক্ষের মূল হইতে বাহির হইল। নবমুলে_নয়টা শিকড়ে। নিশ্চল--স্থির ; দৃঢ়বন্ধ ; 
অবিচলিত । 19 
১৪। উক্ত নয়টী শিকড়ের মধ্যে পরমানন্দপুরীরূপ শিকড় হইতেছেন মধামূল__এধান শিকড়, যাহ! সোজাসোজি 
মাটার ভিতরে নীচের দিকে যায় ; আর কেশব-পুরী আদি আটজন হইতেছেন পার্খমূল_-আটদিকে প্রসারিত আটটা 
শিকড়ের তুল্য । 

১৫) বৃক্ষের মূল-দেশের বর্ণনা দিয়া এক্ষণে শাখা-প্রশাখাদির বর্ণনা দিতেছেন। স্বন্ধের ( বা গু'ড়ির ) উপরে 
বছ শাখা, তাহাদের উপরে আবার বহু শাখা! জন্মিল; অর্থাৎ শ্রীচৈতন্তকে আশ্রয় করিয়া শরীনিত্যানন্দাদি বহু পার্ষদ 
এবং এ সকল পার্ষদকে আশ্রয় করিয়া আবার তাহাদের বহু শিশ্যানুশিষ্াদি প্রেমবিতরণ করিতে লাগিলেন। 

১৬। “বিশ-বিশ” বাক্য বহুত্ববাচক। এই পয়ারের তাৎপর্য এই যে, এক এক পার্যদের বা প্রধান ভত্তের 
আশ্রয়ে তাঁহার অনুগত বহু ভক্ত মিলিত হইয়া এক একটা মণ্ডল বা দল গঠিত হইল ; এইরূপ বহুদল নানাদিকে বাহির 
হইয়| প্রেমবিতরণ করিতে লাগিল। 

১৭ । এক একজন প্রধান ভক্তের অনুগত আবার বহু বহু ভক্ত। 

১৮। আগেত করিব-পরে বর্ণন করিব। মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম পরবর্তী কয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা 
হইবে । এস্থলে স্বন্ধাদির উল্লেখ মাত্র করিতেছেন। 

১৯। প্রীচৈতন্যরপ মূলস্ব্ধ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বত্ূপ দুইটা বড় ডাল বাহির হইল । 
অর্থাৎ প্রেমবিতরণ-ব্যাপারে শরীচৈতন্তের পরেই মূখ্য কর্তা ইইলেন শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। প্ৰীনিত্যানন্দ ও 
ভ্রীমদ্ৈত উভয়ে ঈশ্বরতত্ব বলিয়াই বোধ হয় তাহাদিগকে মূলম্বন্ধ হইতে উদ্গত শ্বন্ধ ( বড় ডাল )-রূপে বর্ণনা 
করা হইয়াছে। 

২০-২২ |. শ্রীনিত্যানন্দের ও প্রীঅদ্বৈতৈর বহু পারধদ, শিল্প, অনুশিত্য ; তাহাদের শি, অনুশিষ্া, তাহাদের আবার 
শিষ্য অনুশিত্ত ইত্যাদি ক্রমে অসংখ্য ভক্ত প্রেমবিতরণ-কাধ্যে দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িলেন। 

, ২৩। উড়ুম্বর বৃক্ষ_যজড্দর গাছ।. ভক্তিবৃক্ষের ফল_ প্রেম । যজ্ঞডুদ্র গাছের_-গুড়ি, শাখা, 
উপশাখ। প্রভৃতি সর্বত্রই যেমন ফল ধরে, তন্রপ ভক্তিবক্ষেরও__গুঁড়ি। শাখা, উপশাখা প্রতৃতি_ সর্বত্রই প্রেমফল 
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৬১০ শ্ী্ীচৈতন্লচরিতামৃত [ ল্ম পরিচ্ছেদ 


মূলস্বন্ধের শাখা আর উপশাখাগণে । অর্জলি-অঞ্জলি ভরি ফেলে চতু্দিশে | 
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে ॥ ২৪ দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে ॥ ২৮ 
গাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর । মালাকার কহে__শুন বৃক্ষপরিবার ৷ 
বিলায় চৈতন্যমালী- নাহি লয় মূল ॥ ২৫ মূল শাখা প্রশাখা যতেক প্রকার ॥ ২৯ 
ত্ৰিজগতে যত আছে ধন রত্বমণি ৷ অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দরিয়কর্ম্ম । 
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি ॥ ২৬ স্থাবর হইয়! ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম ॥ ৩০ 
মাগে বা না মাগে কেহো_পাত্র বা অপাত্র॥ এ-বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন । 

ইহার বিচার নাহি, জানে “দিব' মাত্র ॥ ২৭ বাটিয়া ব্যাপিল সভে সকল ভুবন ॥ ৩১ 

গৌর-ক্ুপা-তরঙ্গিণী টাকা 


ধরিল। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার পার্ধদগণ, পার্ধদগণের পার্যদ ও শিষ্যান্থশিষ্যাদি সকলেই শ্ীচৈতন্টের 
কৃপায় প্রেমবিতরণের যোগ্যতা লাভ করিলেন। 

২৫। নাহি লয় মূল--মূল্য লয় না) যথাবিধি সাধন-ভজনের অপেক্ষা রাথে না। পরম-দয়াল প্রীচৈতত্য 
তাহার প্রকট-লীলায়__জীবের সাধন-ভজনের অপেক্ষা ন! রাখিয়া, অপরাধাদির বিচার না করিয়া-_যাহাকে-তাহাকে 
কুপা করিয়াছেন,_্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ইচ্ছামাত্র মহাঁ অপরাধীরও অপরাধ খণ্ডন করিয়া তৎক্ষণাৎ 
তাহাকেও প্রেম দান করিয়াছেন | ১৮২৭ পয়ারের টাকা এবং ১/৮।২৪ পয়ারের টাকায় “অনায়াসে ভবক্ষয়”-শব্দের অর্থ 
র্টব্য। (টা, প. দ্র) 

২৬। ত্রিজগতের সমস্ত ধন্বত্বা্দি একত্র করিলেও একটা .প্রেমফলের মূল্য হইবে না; এমন যে দুর্লীভ কৃষ্ণপ্রেম, 
শরীচৈত্যদেব তাহা যাহাকে-তাহাকে দান করিয়াছেন। 

২৭-২৮। যে প্রেম চাহিয়াছে, তাহাকেও দিয়াছেন? যে চাহে নাই, তাহাকেও দিয়াছেন; যে ব্যক্তি প্রেম পাওয়ার 
যোগ্য (গুদ্ধচিত্ত ), তাহাকেও দিয়াছেন, যে অপান্র__মলিনচিত্ত বলিয়া অযোগ্য, (স্বীয় অচিন্তয-শক্তির প্রভাবে তাহার 
চিত্তের মলিনতা দূর করিয়া তৎক্ষণাৎ ) তাহাকেও প্রেম দিয়াছেন। পরম-দয়াল শ্রীচৈতনদেব প্রেমদান-কার্যে কোনওরপ 
বিচারই করেন নাই, অন্য কোনও অন্সন্বানও তাহার ছিল না, তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রেমবিতরণের দিকে । প্দীয়তাং 
ডুজ্যতাং” ছাড়া আর কিছু তিনি জানিতেন না। তাই অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়! তিনি চারিদিকে প্রেম ছড়াইয়াছেন, সকলে 
তাহা কুড়াইয়। খাইয়াছে, আর তাহা দেখিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা ইইয়াছেন। 

দরিদ্র__সাধন ভজনহীন ; অথবা প্রেমহীন। 

২৯। মালাকার-শ্রীচৈত্য। বৃষ্ষ-পরিবার-_বৃক্ষের শাখা প্রণাখাদিই তাহার পরিবার শ্রীনিত্যানন্দাদি। 
এই পয়ারের সঙ্গে ৩১ পয়ারের অন্বয়। 

৩০-৩১। পূর্ব-পয়ারে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদিকে সম্বোধন করিয়া কিছু ( পরবর্তী ৩২-৪১ পয়ারোক্ত কথাগুলি ) 
বলা হইয়াছে) ইহাতে বুঝা যায়, শাখা-প্রশাখাদির যেন কথা শুনার এবং তদনুরূপ কাজ করার ক্ষমতা আছে; সাধারণ 
বৃক্ষের কিন্তু এরূপ কোনও ক্ষমতা নাই; কিন্তু ভক্তিকল্প-বৃক্ষের যে এরূপ অলৌকিকী ক্ষমতা আছে, তাহাই এই দুই পয়ারে 
বলা হইতেছে। 

সর্বেবন্রিয়-কর্ম্ম_চক্ষ, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক্‌ প্রভৃতি সমস্ত ইন্জিয়ের কাজ ( করার ক্ষমতাই এই অলোঁকিক 
ভক্তিবৃক্ষের আছে )। স্ছাবর-_যাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, তাহাকে স্থাবর বলে । জন্জম__যাহা 
এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যাইতে পারে, যেমন মানুষ । বৃক্ষাত্রই স্থাবর? কিন্তু অলৌকিক ভক্তিকৃক্ষ স্থাবর 
হইলেও জল্পমের স্ঠায সর্বত্রই চলিয়া বেড়াইতে পারে। 


নম পরিচ্ছেদ ] আর্দি-লীলা ৬১১ 


একল। মালাকার আমি কাই! কাহী যাব ?। আত্ম-ইচ্ছামতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর | 

একলে বা কত ফল পাড়িয়| বিলাব ? ॥ ৩২ তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥ ৩৬ 
একল! উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম এতএব সভে ফল দেহ যারে তারে। 

কেহো পায়, কেহে| না পায় রহে মনে ভ্রম ॥ ৩৩ খাইয়া হউক লোক অজর-অমরে ॥ ৩৭ 
এতএব আমি আজ্ঞা দিল সভাকারে__। জগৎ ভরিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি ৷ 

যাহা তাই! প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥ ৩৪ স্থখী হৈয়া লোক মোর গাইবেক কীত্তি ॥ ৩৮ 
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব ? ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। 

না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ? ॥ ৩৫ জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার ॥ ৩৯ 

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 


৩২। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদিকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিতেছেন, 
৩২-৪১ পয়ারে। 

৩৪। যাকে তাকে অকাতরে প্রেম দান করার জন্য প্রভু সকলকে আদেশ করিলেন ইহাতে বুঝা যাইতেছে 
যে, কোনওরূপ বিচার না করিয়া ইচ্ছামাত্রেই সকলকে প্রেম লাভের যোগ্য করিয়া তৎক্ষণাৎই সকলকে প্রেমদানের 
শক্তি মহাপ্রভু তাঁহার অস্থগত ভন্তমাত্রকেই দিয়াছেন । 

৩৭। অজরে-_যাহার জরা বা বৃদ্ধত্ব নাই। অমরে-__যাহার মৃত্যু নাই। জীব স্বরপতঃ অজর ও অমর ; 
মায়ার কবলে আত্মনিক্ষেপ করিয়! মায়িক উপাধি অঙ্গীকার করিয়াছে বলিয়াই জীব জন্ম-মরণাদির বিষয়ীভূত হইয়া 
পড়িয়াছে। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ও তীয় পার্যদার্দির কৃপায় জীব যখন প্রেমলাভ করিবে, তখন আম্ষঙ্দিক ভাবেই 
তাহার মায়াবন্ধন ছুটিয়া যাইবে, তখনই জীব স্বরূপে অবস্থিত হইয়া অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিবে। এইরপে, 
জীব যাহাতে স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে, তাহা করার নিমিত্তই প্রভু সকলকে আদেশ করিলেন ও তাদনুরূপ 
শক্তি দিলেন । 

৩৯। ভারতভুমিতে_ভারতবর্ষে। পর-উপকার-পরের উপকার বা হিত-সাধন।  পরোগকারেই 
মানব-জন্ের সার্থকতা_-ইহাই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু এস্থলে বলিলেন। কিন্তু এই পরোপকারটা কি? মানুষের ছুখদৈনয 
দূর করা, দরিপ্রকে অন্বন্ত্াদি দান করাও পরোপকার (পরবর্তী ছুই ক্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য ); কিন্তু সমস্ত দুঃখ-দৈন্যের 
মূল যে মায়াবন্ধন, সেই মায়াবন্ধন ঘুচাইতে পারিলেই জীবের দুঃখ-দৈহ্য সমূলে উৎপাটিত হইতে পারে। আর মায়াবন্ধন 
খুচাইয়ানুঃখ-দৈন্তের মূল উৎপাটিত করিয়া--যদি প্রেমদান করা যায়, তাহা হইলে জীব অপার শাশ্বত আনন্দের 
অধিকারী হইতে পারে; এই প্রেমদানেই হইল পরোপকারের চরম-পরিণতি__ইহাই এস্থলে প্রকরণ-বলে বুঝা যায়। 
“ভারতভূমিতে” বলার সার্থকতা এই যে, এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথমে এই ভারতবর্ষেই বেদ-পুরাণাদি পারমার্থিক শাস্ত্র 
প্রকটিত হুইয়াছে-যাহাতে, কিরপে জীবের সংসারবন্ধন ঘুচিতে পারে, কিরূপে জীব রসম্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তুর সন্ধান 
পাইতে পারে এবং তাহার সহিত নিজের নিত্য অবিচ্ছেগ্ত সম্বন্ধের স্থৃতি জাগ্রত করিতে পারে এবং কিরূপে ভগবৎ- 
সেবা লাভ করিয়া পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারে__তাহা বিবৃত হইয়াছে। ভারতীয় খবিগণ জগতের কল্যাণের 
উদ্দেশ্যে এই সমস্ত বেদ-পুরাণাদি জগতে প্রচার করিয়াছেন। এতাদৃশ পরম-করুণ, জীবের পরম-হিতৈথী খিদিগের 
চরণরজঃপূত এই ভারত-ভূমিতে যীহাদের জন্ম হইয়াছে, খষিদিগের আদর্শের অনুসরণে তাহাদেরই চরণ স্মরণ করিয়া 
জীবের কল্যাণের জন্য চেষ্টাতেই তাঁহাদের এই ভারতবর্ষে জন্ম সার্থক হইতে পারে । বিশেষ করিয়া “মন্য্-জন্ম” 
বলার সার্থকতা, এই যে, মানুষেরই বিচার-বুদ্ধি আছে, অন্য জীবের নাই; সেই-বিচার-বুদ্ধির পরিচালনাদবারা নিজের 
এবং অপর সাধারণের আত্যন্তিক মঙ্গলের চেষ্টাতেই সেই বিচার-বুদ্ধির এবং সেই বিচারবুদ্ধিসমদ্িত মনুয্যজন্সের 
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তথাহি (ভা. ১৭৷২২৷৩৫ )= ; 
এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিযু। প্রাণৈরর্থে রিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ৩ ॥ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা { 
ফলিতমাহ এতাবদিতি। দেহিনাং বিচিত্ৰবহুল-দেহভৃতাং কৰ্তৃভূতানাং প্রাণাদিভিঃ কুত্বা দেহিযু জীবেযু শ্রেয় 
আচরণং যৎ। পাঠীন্তরে প্রেয় এবাচরেৎ সদা ইতি। যদেতাবজ্জন্মসাফল্যং ইতি তত্র প্রাণৈরিতি প্রাণানাদরেণ 
কর্মভিরিত্যর্চ | ধিয়! সছুপায়চিন্তনাদিনা বাচা উপদেশাদিরপয়া এফাং সমুচ্চযশক্যভাবে পরপরোপাদানধ্ জে্সম্‌। 
শ্রীসনাতন-গোস্বামী । ৩। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

সার্থকতা; অন্যথা মনুয্য-জন্মের এবং পশ্বাদিযোনিতে জন্মের পার্থক্য কিছু থাকে না। ভারতে ধীহারা মঙ্ষ্যজন লাভ 
করিয়াছেন, অগ্তদেশজাত মনুষ্য অপেক্ষা তাহাদের এ বিষয়ে দায়িত্ব বেশী; যেহেতু, অন্য দেশ সর্বদপ্রথমে বেদ 
পুরাণাদিকে এবং জীবের পরম-কল্যাণকামী খখিদিগের পবিত্র চরণরজঃকে বক্ষে ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করে 
নাই; দেই সৌভাগ্য কেবলমাত্ৰ ভারতের এবং ভারতবর্ষজাত মনুষ্যদিগের। তাই, জীবের আত্যন্তিক হিতের 
চেষ্টাতে ভারতবর্ষে মন্ু্যজন্ম লাভের সার্থকতা । পরবর্তী দুই শ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য । 

ক্লো। ৩। অন্বয়। প্রাণে: (প্রাণদারা) অর্থৈঃ (অর্থদারা)  ধিয়া (বুদধিদবারা-_সছ্পায়-চিন্তনাদিছার। ) 
বাচা ( ৰাক্যদ্বার। )--দেহিযু ( জীববিষয়ে ) জদা (সর্বদা) শ্রেয়; ( মঙ্গল ) আচরণম্‌ (আচরণ )_এতাবৎ ( ইহাই ) 
ইহ (পৃথিবীতে ) দেহিনাং ( জীব-সমূহের ) জন্মসাফল্যং ( জন্মের সফলতা )। 

অন্গুবাদ। কষ ব্রজবালকগণকে বলিলেন-__প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাকাারা জীবদিগের যে মঙ্গলাচরণ_ 
তাহাই ইহ-জগতে দেহীদিগের জন্মের সফলতা ।৮ ৩ ই 

গ্রাণৈঃ- প্রাণদারা অর্থাৎ যে সমস্ত কাজে জীবন-নাশের আশঙ্কা আছে, সেই সমস্ত কাজের দ্বারাও। প্রয়োজন 

হইলে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াও পরোপকার করিবে। অর্থৈট_অর্থদারা ; নিজের ধন-সম্পত্তি পরোপকারে 
নিয়োজিত করিবে। ধিয়|--বুদ্ধিদ্ার। কিরপে পরের উপকার করা যাইতে পারে, তদ্বিধয়ক চিন্তায় নিজের 
বুদ্ধিকে নিয়োজিত করিবে। বাচা-বাক্যদ্ারা। মুখে উপদেশাদিদবারাও পরোপকার করিবে। প্রাণ, ধন, 
বুদ্ধি ও বাক্য--এই চারিটীদ্বারাই পরোপকার করা কর্তব্য; যাহারা প্রাণাদি বস্তচারিটার সকলটীকেই পরোপকারে 
নিয়োজিত করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য ; খীহারা তাহা করিতে অসমর্থ, তাঁহারা প্রাণ দিয়া না পারিলে ধন, বুদ্ধি 
ও ব্যকাদারা-তদ্বারা না পারিলে বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা এবং তদ্বারীও না পারিলে কেবল বাক্যদ্ধারাও পরোপকার 
করিবেন। এইরূপ করিলেই জীবের জন্ম সার্থক হইতে পারে। 

বগসঘূহ পত্র, পু, ফল, ছায়া, মূল, বন্ধল, কাষ্ট, গন্ধ, নির্য্যাস, ভন্মাদিদবারাও প্রাণীদিগের উপকার করিয়া 
থাকে; তাহা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীরুঞ্ণ তদীয় সখা ব্রজবালকগণের নিকটে উল্লিখিত গ্লোকোক্ত কথাগুলি-_জীবসমূহকে 
পরোপকার-ত্রতে উন্মুখ করার নিমি_-বলিয়াছেন। বৃক্ষসমূহ নিজেরা রৌনবৃষ্টি সহ করিয়াও প্রাণীদিগকে ছায়া 
দান করে) নিজেরা আহার না করিয়াও নিজেদের ফলাদিদ্বারা অপরের ক্ষুধার যন্ত্রণা দূর করে; নিজেদের দেহম্বরপ 
কাষ্ঠ্বারাও মায়ের বন্ধনের বা শীতনিবারণের নিমিত্ত অগ্নির ইন্ধন এবং গৃহ-নিৰ্শ্মাণের উপকরণাদি যোগায়। এই 
দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সকলেই অপর সকলের প্রকৃত অভাব দুর করার নিমিত-__তাহাদের দুঃখদৈন্য দূর করার 
নিমিত্_ক্ষুধাতুরকে অন্ন, বন্ত্রহীনকে বস্তু, রোগীকে ওঁষধ-পথ্যাদি, বিপন্নকে যথোচিত সাহায্যাদি দান করিবার উদ্দেশ্যে 
সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে-ইহাই এই গ্লোকে শ্রীকুফের 'উপদেশ। যে ব্যক্তি ইহা করিতে পারেন, তাঁহারই 
জন্ম সাধক; আর যিনি তাহা পারিবেন না, তাহার জন্ম বুখা। 
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বিষ্ণুপুরাণে (৩১২৪৫) 
প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ। কর্মণা মনসা বাচ! তদেব মতিমান্‌ ভজেৎ ॥ ৪ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
ইহলোকে পরত্র পরলোকে চ প্রাণিনাং উপকারায় যদ্‌ ভবেৎ মতিমান্‌ জনঃ তদেব ভজেৎ অবশ্ং কুরধ্যাৎ। কেন 
প্রকারে ? কর্ম্মণ| কায়ক্রেশশ্রমেণ মনসা বৃদ্ধীন্দিয়েণ বাচা উপদেশাদিন| চেতি। ৪। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

শ্লে।। ৪। অন্বয়। ইহ (ইহকালে) পরত্র চ (এবং পরকালে ) প্রাণিনাং (প্রাণীদিগের ) উপকারায় 
(উপকারের নিমিত্তভূত ) যৎ (যাহা) [ ভবে] (হয় ), মতিমান্‌ (বুদ্ধিমান ব্যক্তি ) বর্মণ! ( কর্াারা ) মনসা ( মন- 
দ্বার! ) বাচা ( বাব্যদ্বার! ) তদেৰ ( তাহাই ) ভজেৎ ( করিবে )। 

'অন্যুবাদ। যাহা ইহকালে এবং পরকালে প্রাণীদিগের উপকারের নিমিত্ভূত হয়, কর্ম, মন এবং বাক্যঘারা বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি তাহাই করিবে ৪। 

ইহ-_ইহকালে, এই সংদারে অবস্থান-কালে। পরত্রচ_এবং পরকালে, মৃত্যুর পরে। “ইহ পরত্রচ” 
বাক্যে স্পষ্টই বলা হইতেছে যে, যাহাতে প্রাণীদিগের ইহকালের উপকার হইতে পারে, তাহা করিবে এবং যাহাতে 
পরকালের উপকার হইতে পারে তাহাও করিবে ।  নিরক্নকে অন্নদান, বস্তুহীনকে বস্তরদান, বিপন্নকে বিপদ হইতে 
উদ্ধারের চেষ্টা প্রভৃতিই জীবের ইহকালের উপকার । উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে, পত্র-পুষ্প-ফলাদিদ্বার| বৃক্মগণ 
যে পরোপকার করিয়া থাকে, শ্রীরুষ্চ তাহারই প্রশংসা করিয়াছেন; পত্রপুস্পাদদিদ্বারা যে পরোপকার, তাহা মুখ্যতঃ 
ইহকালেরই উপকার প্রী্বফের বাক্যে তাহাও প্রশংসনীয়;  বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকে. “ইহ” শব্দে তাহা পরিষ্মুট 
ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। আর, নামকীর্ভনাদি, ভগবৎ-কথার আলোচনাদি এবং ভজনোপদেশাদিদ্বারা যে শরোপকার 
করা হয়, 'তাহা পরকাল স্বদ্বীয়__ইহার ফলে পরকালে সংসার-মুক্তি হইতে পারে। ইহাও প্রশংসনীয় ও কর্তব্য । 
ইহকালের উপকার অপেক্ষা পরকালের উপকার অধিকতর শ্লাষ্য হইলেও ইহকালের উপকারও উপেক্ষণীয় নহে, তাহাও 
কর্তব্য। বস্তুতঃ, স্থলবিশেষে অগ্ন-বস্তরাদির সংস্থান কিছ্বা বিপদ হইতে উদ্ধার করা রূপ ইহকালের উপকারব্যতীত 
পরকালের উপকারের স্থুযোগই হয় না__অনাহারে বা দু'খদৈত্যে যদি লোক মরিয়াই যায়, তবে তাহাকে ভজনোপদেশ দিবে 
কখন ? অবশ্য, অন্বস্ত্রাদিদ্বারা উপকারকালে পাত্রাপাত্র বিচার করা কর্তব্য ; যে ব্যক্তি উপাঞ্জনক্ষম, সে যদি আয়াস- 
প্রিয়তাবশতঃ ভিক্ষাবৃত্তিবারাই জীবিকা-নির্বনাহ করিতে চায়, তাহাকে নিত্য ভিক্ষা দিলে তাহার উপকার না করিয়া অপকারই 
করা হইবে__কারণ, তাহাতে অলসতারই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে; ইহা তাহার পক্ষে অমঙ্গলজনক তো হয়ই, পরস্ত সমাজের 
পক্ষে এবং দেশের পক্ষেও অমঙ্গলজনক । 

কর্মণা-_শারীরিক পরিশরমমূলক কার্যের দ্ারা। মনসা-মনের ছারা; মনেও পরের উপকার চিন্তা করিবে 
এবং নিজের বুদ্ধিকেও পরের উপকারে নিয়োজিত করিবে। বাচ!--বাক্যদ্ধার৷; উপদেশাদিদ্বারা। সাধারণতঃ একটা! 
কথা শুনা যায় যেঁ_“সত্য কথা বলিবে, প্রিয় বাক্য বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় হইলে সত্য কথাও ঝলিবে না। সত্যং ব্রয়াৎ 
প্রিয়ং ্রয়াৎ মা ব্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্‌ 1” কিন্তু পরের উপকারের নিমিত্ত বান্তবিকই খাহার প্রাণ কাদে, তিনি সর্বদা এই 
নীতির প্রতি শ্র্ধ। দেখাইতে পারেন না; পরের উপকারের নিমিত্ত অপ্রিয় হইলেও সত্য কথ! তাহাকে বলিতে হয় এবং 
তাহা বলাই কর্তব্য । বিষ্ণুপুরাণও এ-কথাই বলেন। “শর স্তত্র হিতং বাক্যং যদ্ধপ্যত্যন্তমপ্রিয়ম্‌ অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেও 
হিতবাক্য বলাই শ্রেয়ঃ। বিষ্ণুপুরাণ। ৩/১২৪৪ ॥৮ 

সর্ধাতোভাবে পরের উপকার করাই যে জীবের কর্তব্য, তাহা এই শ্লোকেও বলা হইল।. পূর্ববর্তী ৩৯ পয়ারের 
গ্রমাণরূপে এই ছুইটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 


৬১৪ ্রী্রীচৈত্যচরিতামূত [ নম পরিচ্ছেদ 


মালী মনুষ্য_আমার নাহি রাজ্য-ধন ৷ এই আজ্ঞ! কৈল যবে চৈতন্য মালাকার । 
ফল-ফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জন ॥ ৪০ পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষপরিবার ॥ ৪২ 
মালী হৈয়া বৃক্ষ হইলাউ এই ত ইচ্ছাতে_। যেই যাহঁ| তাহী দান করে প্রেমফল ৷ 
সর্ববপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥ ৪১ ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল ॥ ৪৩ 
মহামাদক প্রেম-ফল পেট ভরি খায় । 
তথাহি ( ভা. ১০২২/৩৩)-- মাতিল সকল লোক-_হাসে নাচে গায় ॥ ৪৪ 
অহো| এবাং বরং জন্ম সর্বপ্রাগুপজীবিনাম্‌। কেহে। গড়াগড়ি যায়, কেহ ত হুঙ্কার ৷ 
সুজনস্যেৰ মেযাং বৈ বিমুখ যান্তি নাধিনঃ ॥ ৫ দেখি আনন্দিত হঞা৷ হাসে মালাকার ॥ ৪৫ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাক 


ন চ কেবলং বাতাদিছুঃখাৎ রক্ষত্তি সর্ার্থধ সম্পাদয়ন্তীত্যাহ অহো৷ ইতি দ্বাভ্যামূ। অহো ইতি বিস্ময়ে হ্যে বা। 
বরং সরবত: শেঠ কুতঃ .সর্কোষাং প্রাণিনামুপজীবনং জীবিকাহেতুঃ। জীবানামিতি পাঠেইপি স এবার্থঃ। হেতুণিজন্তাৎ 
থিনিঃ। তদেবাহ যেষাং যেভ্যো। বিুখা ন যান্তি জনাঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ। শ্রীদনাতন-গোস্বামী।৫। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 

৪-৪১| ‘এই দুই পয়ারও মহাপ্রভুর উক্তি। বৃক্ষ হইতে সমস্ত প্রাণীরই উপকার হয় বলিয়াই তিনি মালী 
হইয়াও বৃক্ষ হইয়াছেন। তাৎপৰ্য্য এই যে--কেবল যে মনত্যদিগকেই প্রেমবিতরণ করিতে হইবে, তাহা নহে; পরন্ত 
সমস্ত গ্রাণীকেই__পণ্ু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সকলকেই-_প্রেম দিতে হইবে__ইহাই_ তাঁহার পার্ধদাদির প্রতি 
প্রভুর আদেশ। 

বৃক্ষ যে সকল প্রাণীরই উপকার করে, তাহার প্রমাণরূপে নিয়ে গ্রীমদ্‌ ভাগবতের একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শ্লো। ৫। অন্বয় । অহো (অহো)! সৰ্ব্বাপ্ৰাণ্যুপজীবিনাং (সৰ্ব্বপ্ৰাণীর উপজীব্য স্বরূপ ) এবাং (এ সমস্ত) 
[ বৃক্ষাণাং ] ( বৃক্ষসমূহের ) জন্ম (জন্ম ) বরং ( শ্রেষ্ঠ )_সুজনস্ত (স্জনের-_দয়ালু ব্যক্তির) ইব (ন্যায় ) যেষাং 
(যাহাদের-_যাহাদের নিকট হইতে ) অরিন; (প্রার্থী ব্যক্তিগণ ) বিমুখাঃ ( বিমুধ-__বিমুখ হইয়া) ন যান্তি (যায় না)। 

জন্ুবাদ। প্রকট ব্রজবালকগণকে বলিলেন_“অহো ! সমস্ত প্রাণীর উপজীবিকা স্বরূপ এ সমস্ত বৃক্ষের জন্ম 
সর্বাপেক্ষা রেট) যেহেতু, সুজনের নিকট হইতে যাচকগণ যেমন বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায় না, তদ্রপ ইহাদের নিকট হইতেও 
যাচকগণ বিমুখ হইয়া যায় না। ৫1৮ 

মা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সকল প্রাণীই বৃক্ষের নিকট হইতে উপকার পায়; বৃক্ষের ফল, মূল, পাত্র, পুষ্পাদি 
অনেক প্রাণীরই আহার সকল প্রাণীই বৃক্ষের ছায়ায় শ্রম অপনোদন করে; ইত্যাদি ভাবে বৃক্ষ সকল প্রাণীরই উপকার 
সাধন করে। এজন্যই বলা হইয়াছে-বৃক্ষের জন্ম অন্য সকলের জন্ম হইতে শ্রেষ্ঠ__অন্ত কোনও প্রাণীদ্ারাই বৃক্ষের ন্যায় 
সকল প্রাণীর উপকার সাধিত হয় না বলিয়া । 

৪২। এই আজ্ঞা--৩২৪৯ পর়ারে কথিত আদেশ। নির্ধিচারে সকলকে প্রেমদানের আদেশ। বৃক্ষ- 
পরিবার- বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদি শ্রীমনিত্যাননদাদি। 

8৩-৪৫। শ্রীচৈতহ্ের আদেশে সকলেই যাকে-তাকে নির্বিচারে প্রেমদান করিলেন; তাঁহাদের কৃপায় সমস্ত 
লোকই কপ প্রাপ্ত হইলেন; তাহাদের দেহে প্রেমের বাহ্বিকারও দৃষ্ট হইতে লাগিল প্রেমে মত্ত হইয়া তাহার কখনও 
হাসেম, কখনও নাচেন, কখনও গান করেন--কখনও বা মাটাতে গড়াগড়ি যায়েন, আবার কখনও বা হুঙ্কার করিয়া উঠেন। 
ইহা লক্ষ্য করিয়া প্রেমময়-মুর্তি মন্‌ মহাপ্রভুর আনন্দের আর সীমা রহিল না। 


নম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৬১৫ 


এই মালাকার খায় এই প্রেমফল ৷ এই ত কহিল প্রেমফল বিবরণ । 

নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল ॥ ৪৬ | এবে শুন ফলদাত! যে যে শাখাগণ ॥ ৪৯ 

সর্ববলোক মত্ত কৈল আপন-সমান। _ ্রীরপ-রঘুনাথ পদে যার আশ । 

প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥ ৪৭ চৈতন্তচরিতামুত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫০ 

যে যে পূর্বে নিন্দা কৈল বলি 'মাতোয়াল? | ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে আদদিখণ্ডে ভক্তি- 

সেহো। ফল খায়,_নাচে বোলে “ভাল ভাল’ ॥ ৪৮ কল্পবৃক্ষবর্ণনৎ নাম নবম-পরিচ্ছেদঃ ॥ ৯ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক! 


৪৬। যে ঞেমে তিনি বিশ্ববাসী সকলকে মত্ত করিলেন, সেই প্রেমে প্রভু নিজেও মত্ত হইলেন। 

৪৭। প্রেমে মত্ত ইত্যাদি_যেদিকে চক্ষু ফিরান, সেদিকেই দেখেন, সমস্ত লোক প্রেমে মত্ত হইয়াছে। এমন 
কাহাকেও কখনও দেখা যায় নাই_যে নাকি রুষ্ণ-প্রেমে মত্ত হয় নাই। 

৪৮ । যাহারা পূর্বের মহাপ্রভুকে মাতোয়াল বলিয়া নিন্দা করিত, এক্ষণে তাহারাও বৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রেমের 
প্রভাবে মাতালের ন্যায় নাঁচিতে গাহিতে লাগিল । অপরাধ খণ্ডাইয়| প্রভু নিন্দকদিগকেও প্রেমদান করিয়াছেন ; পরম- 
দয়াল-অবতারে কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। 


মার্দিনীনা 


দশম পরিচ্ছেদ 
পীচৈতন্যপদাস্তোজ-মধুপেত্যে| নমো নমঃ । চৈতন্যগোসাঞির যত পারিষদচয় ৷ 
কঞ্চিদাশ্রয়াদ্যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ_ভবেং ॥ ১ গুরু লঘু ভাব তার না হয় নিশ্চয় ॥ ৩ 
জয় জয় শ্রীকুষঃচৈতন্ নিত্যানন্দ ৷ যতযত মহাস্ত_কৈল তা-সভার গণন । 
জয়াদ্বৈতচন্দ্ৰ জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১ কেহ না করিতে পারে জোষ্ঠ লঘুক্রম ॥ ৪ 
এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন । অতএব তা সভারে করি নমস্কার | 
এবে শুন মুখ্যশাখার নামবিবরণ ॥ ২ নাম মাত্র করি, দোষ না লবে আমার ॥ ৫ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাক। 


শ্রীচৈতন্যপদাত্তোজ-মধুপেভ্যঃ নমোনম: | কথঞ্চিৎ কেনাপি প্রকারেণ যেষাং আশয়াৎ শ্বাপি কুকুরোহপি তদ্‌গন্ধভাক্‌ 
শ্রীচৈতন্যপদাভ্তোজগন্ভাক্‌ ভবেং। ১। 


শৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 
ক্লো। ১। অন্বয়। শ্রীচৈতন্যপদাভোজ-মধুপেভ্যঃ (শ্রীচৈতন্যের চরণ-কমলের মধুপগণকে ) নমোনমঃ ( নমস্কার, 
'নমঙ্কার )__যেষাং (ধাহাদের ) কথঞ্চিং (কোনওরূপ ) আশ্ররাৎ (আশ্রয় হইতে) শ্বাপি (কুকুরও ) তদগন্ধভাক্‌ (সেই 
গন্ধভাগী ) ভবেৎ ( হয় )। 
অন্মুবাদ। খাহাদিগের যে কোনও প্রকার আশ্রয়-প্রভাবে কুকুরও শ্রীচৈতন্যচরণ-কমলের গন্ধযুক্ত হয়, সেই 
শ্ীচেতনাচরণ-কমলের মধুকরগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ১। 
প্ীচৈতদ্য-পদাস্তোজ-মপুপেভ্যঃ- শ্রীচৈতন্যে চরণরূপ যে অস্তোজ বাঁ পন্ন, তাহার মধুপ বা ভ্রমর। শ্রীচৈতন্যের 
চরণকে পন্মের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে; ইহা দ্বারা চরণের সৌন্দর্য, সৌগন্ধ, গরিগ্ত্ব এবং পবিত্রত| স্থচিত হইতেছে। 
সেই চরণ-সধদ্ধে মধুপ বা ভরমর-_সেই চরণের মধু পান করেন যাহার! অর্থাৎ সেই চরণ-সেবার আনন্দ উপভোগ করেন 
ধাহারা, সেই ভক্তগণকে নমে। নমঃ পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। যে কোনও প্রকারে এই ভক্তগণের চরণ আশ্রয় 
করিলেই_-অন্যের কথা ত দুরে শ্বাপি-_কুকুরও_তদ্গন্ধভীকৃ__সেই গন্ধভাগী, গ্রীটচতন্যের চরণ-কমলের গন্ধভাগী অর্থাৎ 
শ্রীচৈতন্তের চরণ-সেবার অধিকারী হইতে পারে । 
এই পরিচ্ছেদ শ্রীচৈতন্যরূপ কল্পবৃক্ষের মুখ্য মুখ্য শাখা-সমূহের বিবরণ দেওয়া হইতেছে। 
২। এই মালীর-শ্রীচেজ্যপ্রতুর। এই বৃক্ষের- এই প্রেমকল্পবৃক্ষের। অকথ্য কথন__যাহা বাক্যদরা 
প্রকাশ করা যায় না। মুখ্য শাখার-শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রধান প্রধান পার্যদগণের | 
৩-৫। গুরু-লঘু-ভাব ইত্যাদি__শ্ীমন্‌ মহাপ্রভুর পার্যদগণের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তাহা নির্ণয় করা যায় না) 
সতরাং লঘুগ্ডুরু ক্রম ন! করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের নাম উল্লেখ করিব। যাহার নাম আগে লেখা হইবে, তিনি 
2 নাম পরে লেখা হইবে তিনি ছোট-_এরূপ নহে। সকলেই সমান, কেবল নাম মাত্র অগ্র পশ্চাৎ 
ত হইবে। 
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তথাহি_ 
বনে শ্রীকুষ্$চৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্‌। আচার্যযরতু নাম ধরে এক বড়শাখ!। 
শাখারপান্‌ ভক্তগণান্‌ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্‌ ॥ ২ তার পরিকর--তার শাখা-উপশাখা! ॥ ১০ 
ল্লীবাসপন্তিত আর শ্রীরাম-পঞ্ডিত। আচার্ধ্যরত্বের নাম__শ্রীচক্দ্রশেখর | 
দুইভাই ছুই-শীখা৷ জগতে বিদিত ॥ ৬ ধার ঘরে দেবীভাবে নাচিল! ঈশ্বর ॥ ১১ 
শ্ৰীপতি শ্রীনিধি তার ছুই সহোদর । . পুগুরীক বিষ্ঠানিধি বড়শীখা জানি । 
চারিভাইর দাসদাসী গৃহপরিকর ॥ ৭ ধার নাম লৈয়া প্রভু কান্দিলা আপনি ॥ ১২ 
দুইশাখার উপশাখায় তা-সভার গণন। বড়শাখা গদাধর পণ্ডিতগোসাঞ্ডিঃ | 
খাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা! সঙ্কীর্তন ॥ ৮ তেঁহো লক্্মীরূপা__তীর সম কেহো নাঞি॥ ১৩ 
চারিভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা । তার শিষ্য-উপশিষ্য তার উপশাখা । 
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী-দেব| ॥ ৯ এইমত সব শাখার উপশাখার লেখা ॥ ১৪ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 

শীকষ্চচৈতন্ত এব প্রেমামরতরুঃ প্রেমকল্পবৃক্ষঃ তন্তু শাখারূপান্‌ প্রিয়ান্‌ ভক্তগণান্‌ বন্দে; কিন্তৃতান্‌ ? 

কৃষ্ণ-প্রেমফলপ্রদান্‌ । ২। 
শৌর-কৃপা-তরঙিণী টীকা 

শো। ২ অন্বয়। শ্রীরুষ্টচৈতন্-প্রেমামরতরোঃ (শরীক্চচৈতন্যরপ প্রেমকল্পতরুর ) শাখারপান্‌ ( শাখা-রূপ ) 
রষণ-প্রেমফলপ্রদান্‌ (কুবঃপ্রেমফলদাতা|) প্রিয়ান্‌ (প্রিয় ) ভক্তগণান্‌ ( ভক্তগণকে ) বন্দে ( আমি বন্দনা করি )। 

অনুবাদ। এরক্ষ্ণচৈতন্যরপ প্রেমকল্পবৃক্ষের শাখাস্বরূপ কষ প্রেমফলদাতা প্রিয় ভক্তগণকে আমি বন্দন! করি। ২। 

৬-৮। শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিত এই দুই ভাই গীচৈতন্তশাখ!-_শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর দুইজন মুখ্য পার্যদ। 
এই দুইজনের সহোদর শ্রীপতি ও  শ্রীনিধি এবং তাঁহাদের দাসদাসীগণ উক্ত দুই শাখার উপশাখাস্থানীয়। ইহারা শ্রীবাস 
পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিতের অনুগত। ইহার! পূর্বে হালিসহরের নিকটে কুমারহট্রে বাস করিতেন; শ্রীঅদ্বৈতৈর আজ্ঞায় 
ইহারা নবদ্ীপে আঁসিয়। বাস করিতে থাকেন। শ্রীনবন্ধীপে ইহাদের অঙ্গনে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু সর্বদা কীর্তন করিতেন। 
৬-৯ পয়ারে শ্রীবাস ও শ্রীরাম পণ্ডিতের শাখার বর্ণনা । 

১০-১১। আঁচার্ধ্যরত্ব__্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য । ইহার গৃহে এক সময়ে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ও তাঁহার পারিষদগণ 
কুষ্ণলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন । তাহাতে মহাপ্রভু প্রথমে রুক্সিণীবেশে সভামধ্যে আসিয়! রুঝ্সিণী-বিবাহের অভিনয় করেন 
এবং পরে আগ্তাশক্তিবেশে ( দেবীভাবে ) নৃত্য ও মাতৃভাবে সকলকে স্তন্যদান করিয়াছিলেন । 

এই দুই পয়ারে আচার্ধারত্বশাখার বর্ণনা । 

১২-১৪। এই তিন পয়ারে পুগুরীক-বিদ্যানিধিরূপ শাখার বর্ণন1|. শ্রীপাদ পুগুরীক-বিদ্যানিধির, জন্মস্থান 
চট্টগ্রামে ; বিদ্যানিধি তাঁহার উপাধি । নবদ্বীপেও তাঁহার একটা বাড়ী ছিল। গঙ্গার প্রতি তাহার এরপ ভক্তি ছিল 
যে, পাদম্পর্শভয়ে তিনি গঞ্গাললান করিতেন :না। - গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী ইহার মন্্রশিষা। পুণুরীক বিদ্বানিধির 
সহিত মিলনের পূর্বেই মহাপ্রভু ইহার নাম করিয়া একদিন ক্রন্দন করিয়াছিলেন । ব্রজলীলায় ইনি বুষভাম্থরাজ ছিলেন। 
( গৌরগণোদেশ । ৫৪ )। 

তেঁহে| লক্ষমীরূপা--তিনি ( গদাধর-পত্ডিতগোস্বামী ) অর্বালক্ষীময়ী শ্রীরাধান্রপা। . ৯১২৩ পয়ারের 
টীকা দ্রষ্টব্য । | 


»৩]৭৮ 
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বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয়ভূত্য । আকাশে উড়িতাম যদি পাঙ আর পাখা ॥ ১৮ 
একভাবে চবিবশপ্রহর ধীর নৃত্য ॥ ১৫ পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ ৷ 

আপনে মহাপ্রভু গায় ধার নৃত্যকালে । লোকে খ্যাত ধেঁহো_সত্যভামার স্বরূপ ॥ ১৯ 
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বোলে__॥ ১৬ গ্রীতে করিতে চাহে প্রভুর লালন-পালন । 
দশসহত্র গন্ধৰ্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রযুখ । ,  বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে প্রভু না মানে কখন ॥ ২০ 
তার! গায়, মুঞি নাচৌ, তবে মোর সুখ ॥ ১৭ দুইজনে খটমটী লাগায় কোন্দল । 

প্রভু বোলে__তুমি মোর পক্ষ এক শাখা । তার গ্রীতের কথা আগে কহিব সকল ॥ ২১ 

গৌর-ৃপা-তরঙিণী 'টীক। 


১৫-১৬। ১৫-১৮ পয়ারে বক্রেশবর-পণ্ডিতরূপ শাখার বর্ণনা । দ্বাপর-লীলায় বক্রেশ্বর-পণ্ডিত ছিলেন চতুর্থবৃহ 
অনিরদ্ধ। গৌরগণোদেশ। ?১। ইনি কৃষ্ণাবেশজনিত নৃত্যদ্বার৷ প্রতুর স্থখসম্পাদন করিতেন । ইনি এক সময়ে 
অবিচ্ছিন্ন ভাবে একাদিক্রমে চব্বিশ প্রহর (তিন দিন) পর্য্যন্ত নৃত্য করিয়াছিলেন। ইনি যখন নৃত্য করিতেন, স্বয়ং 
মহাপ্রভুও তখন গান করিতেন। বত্রেশ্বর-পঞ্ডিতের প্রেমাবেশজনিত নৃত্যে প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইত ; এই আনন্দের 
প্রেরণাতেই প্রভূও তাঁহার নৃত্যে গান করিতেন । 

১৭। গন্ধবর্ব_ স্বর্গের গায়ক দেবতা-বিশেষ ; ইহারা নৃত্যগীতে অত্যন্ত পটু। চন্দ্রমুখ-_চের ন্যায় সুন্দর 
মুখ ধাহার; এস্থলে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুকে সম্বোধন, করিয়া বক্রেখর-পণ্ডিত চন্্রমুখ বলিয়াছেন চন্দরমুখ-পব্দের ধ্বনি বোধ 
হয় এই যে, লীলাবেশে নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভুর বদনের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য-মাধুরয্য দর্শন করিয়া বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের 
প্রেম এবং তজ্জনিত নৃত্য-বাসনা এতই উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, দু’একজনের গীতের সঙ্গে তিনি যে পরিমাণ 
নৃত্য করিতে পারেন, তাহাতে যেন তাঁহার নৃত্যবাঁসনা তৃপ্ত হইতেছিল না) তাই তিনি মহাপ্রভুকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন_-“গ্রভো ! তুমি যদি আমাকে দশ হাজার গন্ধর্ব যোগাড় করিয়া দিতে পার, আর যদি সেই দশ হাজার গন্ধ 
গান করে, আর আমি নৃত্য করি, তাহা হইলেই আমার সুখ হইতে পারে ।” প্রভুর আনন্দবর্দক বলিয়াই বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের 
নৃত্যবাসনা। 

১৮৭ পক্ষ এক শাখাতুমি আমার একটা শাখা হইলেও আমার একটা পাখার মদৃশ। দুইটা পাখা 
হইলে পাখীর প্যায় আকাশে উড়িতে পারা যায়। প্রভু বলিলেন-_“বক্রেশখর ! তুমি আমার একটা পাখার তুল্য? 
তোমার ন্যায় আর একটা পাখা পাইলে আমি আকাশে উড়িতে পারিতাম 1” প্রেমবিতরণে বক্রেশ্বর-পর্ডিত যে প্রভুর 
এক প্রধান সহায়, তাহাই স্থচিত হইল । 

“আকাশে উড়িতাম” বাক্যের ধ্বনি এই যে,_“বক্রেশবর, তোমার মৃত আর একজন প্রেমিক ভক্ত পাইলে, কেবল 
এই মর্তালোকে নয়, অন্যান্য লোকেও আমি প্রেমবিতরণ করিতে পারিতাম।” ইহাদ্বারা চতুদশ-ভুবনে প্রেমবিতরণের 
আগ্রহই প্রভুর স্থচিত হইতেছে, প্রেম-বিষয়ে অন্য ভক্তদের খর্ববতার ইন্দিত প্রভুর উদ্দেশ্য নহে। 

১৯-২০। ১৪-২১ পয়ারে জগদানন্দরূপ শাখার বর্ণনা। দ্বাপর-লীলায় পণ্ডিত জগদানন্দ ছিলেন সত্যভামা। 
প্রভুর প্রতি গ্রীতিবশতঃ ইনি প্রভুকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে চেষ্টা করিতেন ( নীলাচলে ); কিন্তু তাহাতে সন্্যাসধর্মম নষ্ট 
হইবে বলিয়া এবং লোকমিন্দা হইবে বলিয়া প্রভু তাঁহার কথা মানিতেন না। 

বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে-বৈরাগ্য-ধর্ম্ম নষ্ট হওয়ার ভয়ে এবং লোক-নিন্দার ভয়ে। স্বরূপতঃ প্রভুর এই জাতীয় 
ভয়ের কোনও কারণ না থাকিলেও লোক-শিক্ষার-_কিরূপে সন্াসাশ্রমের মর্ধ্যাদ! রক্ষা করিতে হয়, তাহা শিক্ষ। দিবার- 
উদ্দেশ্যই প্রভু শীপাদ জগদানন্দের অভিপ্রায়াস্থরূপ সেবাদি অঙ্গীকার করেন নাই। 

২১। দুই জনে-_ প্রভু ও জগদানন্দ। থট্মটা_দামান্য কথায়, অথবা কথা-কাটাকাটি। কোন্দল-_কনহ, 


১০ম পরিচ্ছেদ ] আর্দি-লীলা ৬১৯ 


রাঘবপত্তিত প্রভুর আছ্ অনুচর | " যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার ॥ ২৬ 
তার এক শাখা মুখ্য মকরধ্বজ কর ॥ ২২ প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস । 

তার ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী । বাহার স্মরণে হয় ভববন্ধ নাশ ॥ ২৭ 

প্রভুর ভোগসামগ্রী যে করে বারমাসী ॥ ২৩ চৈতন্য পার্ষদ শ্রীআচাৰ্য্য পুরন্দর | 

সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া । .- পিতা করি যাঁরে বোলে গৌরাঙ্গ ঈশ্বর ॥ ২৮ 
রাঘব লইয়! যায় গুপত করিয়া ॥ ২৪ দামোদর-পণ্তিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড । 
বারমাস প্রভু তাহা করেন অঙ্গীকার ৷ প্রভুর উপরে যেহো! কৈল বাকাদণ্ড ॥ ২৯ 
'রাঘবের ঝালি’ বলি প্রসিদ্ধি যাহার ॥ ২৫ দণ্ডকথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া । 

সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার | দণ্ডে তুষ্ট তারে প্রভু পাঠাল্য নদীয়। ॥ ৩০ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 
ঝগড়।) প্রেম-কোন্দল। আগে-পরে; অন্ত্যলীলার' দ্বাদশ পরিচ্ছেদে; এই পরিচ্ছেদে জগদানন্দের সহিত প্রভুর 
প্রেমকোন্দলের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। 

২২-২৩। ২২-২৬ পয়।রে রাঘব-পণ্ডিতরপ শাখার বর্ণনা। রাঘব-পণ্ডিতের নিবাস ছিল পাণিহাটিতে। ইনি 
দ্বাপরলীলায় ছিলেন ধনিষ্ঠা সখী। মকরধবজকর ছিলেন দ্বাপর-লীলার চন্্রমুখ নট | দময়ন্তী-_রাঘব-পণ্ডিতের 
গিনী। ইনি দ্বাপরের গুণমালা সখী । বারম।সী-_ব্সরের বার মাসের যে যে মাসে যে যে জিনিস পাওয়ার উপযোগী, 
তৎসমস্ত। ঝালি- পেটরা। গুপত--৩গ। 
্রীন্‌ মহাপ্রভুর প্রতি দমযন্তীর অত্যন্ত গীতি ছিল ; তিনি মহাপ্রভুকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দ্রব্য খাওয়াইতে অত্যন্ত 
ভালবাসিতেন ; বত্সরে যে যে মাসে যে যে দ্রব্য আহারাদির জন্য ব্যবহার কর! যায়, তিনি অতি যত্নের সহিত সে সমস্ত 
দ্রব্য তৈয়ার করিতেন) এবং সমস্ত দ্রব্য একটা ঝালিতে ভরিয়া__রথযাত্রার পূর্বের গৌড়ীয় ভক্তগণ যখন মহাপ্রভুকে দর্শন 
করার নিমিত্ত নীলাচলে যাইতেন, তখন তাঁহাদের স্ধে__সেই ঝালি রাঘব-পণ্ডিতের তত্বাবধানে প্রভুর জন্য নীলাচলে 
ঠাইতেন। প্রভুও সে সমস্ত গ্রীতির দ্রব্য রাখিয়। দিতেন এবং সারা বৎসর ধরিয়া, যখনকার যে দ্রব্য, তাহ আস্বাদন 
করিতেন। অন্ত্যলীলার দশম পরিচ্ছেদে এই লীলাসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । 

২৭। গন্গাদাস-পণ্ডিতূপ শাখার পরিচয় দিতেছেন। গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের টোলে প্রভু বাল্যকালে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন | নবদ্ধীপের বিদ্যানগরে ইহার নিবাস ছিল। ইনি বশিষ্ঠ মুনির প্রকাশ-বিশেষ। 

২৮। পুরন্দর-আচার্য্যকে মহাপ্রভু “পিত!” বলিয়। সম্বোধন করিতেন। 

২৯-৩০। দামোদর পণ্ডিত- ্রজলীলার শৈব্যা। ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে থাকিতেন। নীলাচলে 
মহাপ্রভু একটী বিধবা ত্রান্মণীর বালক-পুভ্রকে বিশেষ দেহ করিতেন । এজন্য দামোদর-পণ্ডিত অভিভাবকের 
য় প্রতুকে উপদেশ দিয়া এরপ প্নেহ করিতে নিষেধ করেন। অস্ত্র তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই ঘটনা বর্ণিত 
আছে। এই ঘটনার পরে প্রভু তাহাকে নিরপেক্ষ অভিভাবক মনে করিয়া নবদ্বীপে শচীমাতার নিকটে 
পঠাইয়| দেন। ৃ 

বাক্যদণ্ড_বাক্যদ্বারা শাসন। দণ্ডে তুষ্ট প্রভুর নিজের প্রতি দামোদরের শাসনে তুষ্ট হইয়া। প্রভুর প্রতি 
দামোদরের অত্যন্ত গ্রীতি ছিল; এই প্রীতির বশেই-_পাছে কেহ প্রভুর নিন্দা করে, ইহা ভাবিয়া__তিনি প্রভুকেও বাক্যদারা 
শাসন করিতে ইতত্ততঃ করেন নাই; এই শাসনে প্রভুর প্রতি তাহার যে প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই প্রভু তাহার 
প্রতি অত্যন্ত সন্থষ্ট হইয়াছিলেন। আর স্বয়ং প্রভুকে যিনি শাসন করিতে পারেন, তাঁহার নিরপেক্ষতায় সন্তষট হইয়া প্রভু 


তাহাকে নদীয়ায় পাঠাইলেন ৷ 


পপ 


Et 
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তাহার অনুজ শাখা! শঙ্করপত্তিত ৷ চৈতন্ত-চরণ বিষ্ণু নাহি জানে আর ॥ ৩৪ 
প্রভুর 'পাদোপাধান? ধার নাম বিদিত ॥ ৩১ শ্রীমান্পন্ডিত শাখ। প্রভুর নিজ ভৃত্য । 
সদাশিবপণ্ডিত ঘর গ্রভুপদে আশ । দেউটী ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥ ৩৫ 
প্রথমেই নিত্যানন্দের ধীর ঘরে বাস ॥ ৩২ শুরলাস্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্‌। 
শ্রীনসিহ-উপাসক গ্রাম ব্রহ্মচারী ৷ যার অন্ন মাগি কাটি খাইল! ভগবান্‌ ॥ ৩৬ 
প্রভু তার নাম কৈল 'নৃসিহানন্দ' করি ॥ ৩৩ নন্দন আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত | 
নারায়ণ পণ্ডিত এক বড়ই উদার ৷ লুকাইয়া ছুই প্রভুর যার ঘরে স্থিত ॥ ৩৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙিণী টীকা 


৩১। তাহার অনুজ-_দামোদর-পপ্ডিতের ছোট ভাই। শঙ্কর পণ্ডিত_দামোদর-পপ্ডিতের ছোট 
ভাই; ইনি ব্রজের ভন্রা। নীলাচলে গভ্ভীরায় ইনি প্রভুর পদসেবা করিতেন। রাত্রিতে পদসেবা! করিতে করিতে 
ইনি প্রভুর গদতলেই শুইয়া পড়িতেন এবং প্রতুও পা-বালিশের উপরে লোক যেমন পা! রাখে, তদ্রপ-_তাহার উপরে 
পা রাখিয়া ঘুমাইতেন। এজন্য সকলে তাঁহাকে প্রভুর পপাদোপাধান” বলিত। পাদোপাধান-_পা-বালিশ ; উপাধান 
অর্থ বালিশ। 

৩২। গ্রথমেই__নবদ্ীপে আসিয়া প্রথমেই । “সদাশিব পণ্ডিত চলিলা শুদ্ধমতি। যার ঘরে পূর্বের নিত্যাননের 
বসতি ॥ চৈ. ভা. অন্ত্য ৷ *ম অঃ 

৩৩ | প্রদ্যম্ষচারী শ্রীন্সিংহ-দেবের উপাসক ছিলেন বলিয়া প্রভু তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন নৃসিংহানন্দ। 

৩৫।  দেউটা-_মশাল। চন্দ্রশেখর-আচার্যের গৃহে মহাপ্রভু যখন শ্রীমন্নিত্যানন্দের হাতে ধরিয়। মুর্তিমতী ভক্তিরপে 
নৃত্য করিতেছিলেন, তখন শ্রীমান্‌ পণ্ডিত প্রভুর সম্মুখ ভাগে মশাল ধরিয়াছিলেন । 

৩৬। শুক্লান্ছর ব্রন্মচারী-_নবদ্বীপে থাকিতেন; ইনি ছিলেন অত্যন্ত বিরক্ত বৈষ্ণব ; ভিক্ষা করিয়া যাহা 
গাইতেন, তাহাদ্ধারাই শ্রীকুষের ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ পাইতেন। একদিন প্রভুর সন্ীর্ডনে ইনি ভিক্ষার ঝোল! কীধে 
করিয়া নৃত্য করিতেছিলেন | মহাপ্রভু তাহার প্রেমে বশীভূত হইয়া তাহার নিকটে গেলেন এবং তাহার ঝুলি হইতে 
ভিক্ষালন্ধ তঙুল মুষ্টি মুষ্টি লইয়া খাইয়াছিলেন ॥ ( শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডে ১৬শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 

আবার একদিন প্রভু কৃপা করিয়া শুররন্বর-বর্মচারীর নিকটে অন্ধ যাচ্ঞা করিলেন; প্রভুর আদেশে ভক্তগণের 
উপদেশ মত তিনি তঙুল সহিত গর্ভখোড় দিয়! দৈহ্যবশত নিজে স্পর্শ না করিয়া অন্ন পাক করিলেন; প্রভূও শ্রীনিত্যানন্দাদি 
সহ স্নান করিয়। আসিয়া স্বহস্তে অন্ন লইয়া! বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া পরমানন্দে ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত, 
মধ্যখণ্ড ২৫শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য 

৩৭। ছুই প্রভুর-_শ্ীন্গিতযান্দ প্রভুর ও শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর। শ্রীমন্িত্ানন-প্রভু ভীর্ঘপর্্টনে থাকিয়াই 
জানিতে পারিয়াছিলেন যে, নবদ্বীপে শরীগ্রীগৌরস্ুন্দরের আবির্ভাব হইয়াছে; তখন তিনি নবদধীপে আসিলেন, 
. আধিয়া প্রথমেই প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া নননাচার্যের গৃহে গেলেন; অপার্যদ মহাপ্রভু সেই স্থানে যাইয়া 
ভীনিতাইটাদের সহিত মিলিত হইলেন ( প্রীচৈতন্য-ভাগবত, মধ্যধণ্ড, ওয় অধ্যায় )। আর শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু একদিন 
প্ীপাদ অদ্বৈত-আচাৰ্ধ্যের প্রতি প্রেমকোপে ক্রুদ্ধ হইয়া গন্দায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন; শ্রীনিতাই ও শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর 
তাহাকে ধরিয়া তুলিলে, সমস্ত কথা গোপন করিবার নিমিত্ত তীহাদিগকে আদেশ দিয়! প্রভু নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়। 
বহিলেন। পরদিন প্রভাতে অবশ্য সকলের সহিত আবার মিলিত হইয়াছিলেন ( প্রীচৈতন্য-ভাগবত মধ্য খণ্ড, ১৭শ 
পরিচ্ছেদ )। 

এই পর়ারে “দুই প্রভু” বলিতে হয়তো মহাপ্রভু এবং অদ্বৈতঞ্ভুকেও বুঝাইতে পারে; কারণ, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও 


১০ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৬১ 


জ্ীমুকুন্দদত্ত শাখা। প্রভুর সমাধ্যায়ী । নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়! ॥ ৪০ 

যাহার কীর্নে নাচে চৈতনাগোসাঞ্রি ॥ ৩৮ হরিদাসঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত । 

বাস্ুদেবদত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয় । তিন লক্ষ নাম তেঁহে| লয়েন অপতিত ॥ ৪১ 

সহত্রমুখে ধার গুণ কহিলে না হয় ॥ ৩৯ তাহার অনন্ত গুণ__কহি দিজ্মাত্র ৷ 

জগতে যতেক জীব__তার পাপ লঞ্ । আচাধ্যগোসাপ্রি, ধারে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র ॥ ৪২ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


একবার ননদন-আচার্যের গৃহে লুকাইয়াছিলেন। ঘটনাটা এই । শ্রীমন্িত্যানন্দের নবদ্বীপে আসার পরে একদিন মহাপ্রভু 
রামাঞি-পণ্ডিতকে বলিলেন__প্রামাই! তুমি শান্তিপুরে যাইয়া অদ্বৈত-আচার্য্যকে বল যে, তিনি যাহার জন্য এত 
ক্রন্দন করিয়াছেন, এত উপবাস করিয়াছেন, গন্ধাজল-তুলসী দিয়া এত আরাধনা করিয়াছেন, সেই শ্রীক্বষ্ই আমি; 
তাহার প্রেমের আকর্মণে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি; তাঁহাকে বলিবে, তিনি যেন আমার পুজার সজ্জা লইয়া সম্্রীক 
আসিয়া আমার পুজা করেন; আর, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যে এখানে আসিয়াছেন, তাহাও তাহাকে বলিবে।” প্রভুর 
আদেশ পাইয়া রামাই-পণ্ডিত শান্তিপুরে যাইয়া আচার্যের 'নিকটে সমস্ত নিবেদন করিলেন। প্রভুর উক্তির সত্যতা 
সম্বন্ধে আচার্যের নিজের কোনওরূপ সন্দেহ না থাকিলেও জনসাধারণের বিশ্বাসের নিমিত্ত প্রভুকে পরীক্ষ। করিবার 
উদ্দেশ্যে আচাধ্য সঞ্চল্ল করিলেন-তিনি প্রভুর আদেশ মত পুজার সজ্জা লনা সন্ত্রীকই নবদ্ধীপ যাইবেন সত্য; কিন্ত 
প্রথমেই প্রভুর সাক্ষাতে যাইবেন না। তিনি নন্দন-আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়| থাকিবেন; প্রভু যদি তাহার লুকাইয়। 
থাকার কথা বলিতে পারেন এবং তাঁহাকে কোন এঁশ্বধ্য দেখান ও তাহার মন্তকে চরণ তুলিয়া দেন, তাহা হইলেই তিনি 
বুঝিতে পারিবেন যে-_প্রভু বস্ততঃই তাহার আরাধ্য শ্রী এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাহার গৃহিণীকে পূজার লজ্জা যোগাড় 
করিতে বলিলেন এবং সজ্জা লইয়| সন্ত্রীক নবদ্ীপে নন্দন-আচার্দ্যের গৃহে আসিয়া রামাইকে বলিলেন-_তুমি প্রভুর 
নিকটে যাইয়। বল যে আচার্য্য আসিলেন না) আর সকল কথা গোপনে রাখিও 1” অন্তৰ্যামী প্রভু রামাই-পণ্ডিতের 
দশনমাত্রেই বলিলেন “হা, আচাধ্য আমাকে পরীক্ষা করিতে চাহেন; যাও রামাই, নন্দন-আচার্য্যের গৃহ হইতে 
তাহাকে এখানে  লইয়৷ আইল ।” রামাই পুনরায় যাইয়। তাঁহাকে বলিতেই তিনি মন্ত্রীক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
(শ্রীচেতন্যভাগবত, মধ্যখও, ৬্ট অধ্যায় )। 

৩৮। জমাধ্যায়ী__সহপাঠী। যাহারা এক অঙ্গে পড়ে। শ্রীদুকুন্দ দত্ত ও মহাপ্রভু এক সঙ্গে পড়িতেন। মুকুন্দ 
দত্ত ছিলেন বৈদ্য, বাড়ী শ্রীহট্টে। 

৪০1 বাসুদেব দত্ত এক সময়ে মহাপ্রভুর নিকটে প্রার্থন৷ করিয়াছিলেন--“প্রভু, পা করিরা ইহাই করেন, 
জগতে যত জীব আছে, তাহাদের সকলের পাপ বহন করিয়। তাহাদের হইয়া আমি নরকে যাই, আর তাহারা সকলে মুক্ত 
হইয়। যায়৷” মধ্যলীলার ১৫শ পরিচ্ছেদে ১৫৮-৭৮ পয়ার টব 

৪১। অপতিত-_নিয়ম ভ্দ না করিয়া। হরিদাস-ঠাকুরের নিয়ম ছিল--তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম 
গ্রহণ করিবেন; তাহার এই নিয়ম এক দিনের জন্যও ভদ্দ হয় নাই। 

৪২। দিগ্াত্র_অতি সংক্ষেপে । আদ্বপীত্র_শ্াদ্ধের পাত্রান্। আদর পাতার বেদবিৎ ব্ৰাহ্মণ ব্যতীত 
অন্ত কাহাকেও ভোজন করাইতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। কিন্তু হরিদাস-ঠাকুর যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়। 
থাকিলেও ভক্তির প্রভাবে তিনি সজ্জন-মণ্ডলীর নিকটে এতই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, শরীমদ্‌ 
অদ্বৈতপ্ৰভু একদিন পিতৃশ্রান্ধ করির। তাঁহাকে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেঠ মনে করিয়া তীহাকেই শ্রাদ্ধের পাত্রার ভোজন 
করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, ইহাতে, অদ্বৈত-প্ৰভুর কুট নিমন্ত্িতব্রাঙ্মণমগ্ডলী নিজেদিগকে অপমানিত মনে 
করিয়| সেই দিন তাহার গৃহে ভোজন করিলেন না; কাজেই অগ্ৈতপ্রতুও সেই দিন সবান্ধবে উপবামী রহিলেন। 


৬২২ শরীীচৈত্চরিতামৃঁত [ ১০ম পরিচ্ছেদ 


প্রহলাদসমান তার গুণের তরঙ্গ । সত্যরাজ আদি তার কপার ভাজন ॥ ৪৬ 
যবন তাড়নে যার নহিল ভ্রভঙ্গ ॥ ৪৩ শ্রীমুরারিগুপ্ত শাখা! প্রেমের ভাণ্ডার ৷ 
তিহো সিদ্ধি পাইলে, তীর দেহ লৈয়া কোলে । প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য ধার ॥ ৪৭ 
নাচিল। চৈতন্যপ্ৰভু মহাকুতুহলে ॥ ৪৪ প্রতিগ্রহ না করে, না লয় কার ধন । 
তার লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস ৷ আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্বভরণ ॥ ৪৮ 
যেব| অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ ॥ ৪৫ চিকিৎস! করেন যারে হইয়া সদয় | 
তার উপশাখা! যত কুলীনগ্রামী জন। দেহরোগ ভবরোগ দুই তার খয় ॥ ৪৯ 
গোৌর-কবপা-তরঙ্গিণী 'টাকা 


পরদিন অনেক অনমুনয়-বিনয়ের পরে তীহারা দিধা লইতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাহার গৃহে অর গ্রহণ করিতে 
স্বীকৃত হইলেন না। সকলকে সিধ| দেওয়া হইল। দৈবচক্রে সেই দিন খুব বৃষ্টি হইল, তাহার ফলে সমস্ত আগুন 
নিভিয়া গেল। সেই গ্রামে কি পার্শ্ববর্তী গ্রামে কোথাও ব্রাহ্মণগণ আগুন পাইলেন না। আগুনের অভাবে 
তাহাদের পাক করাও হইল না। এদিকে ক্ষুধায়ও তাঁহার! কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন তাহারা বুঝিলেন, শ্রীঅদ্ৈতের 
প্রভাবেই এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে; তীহারা পূর্ব-ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হুইয়া শ্রীমদ্বৈতের নিকটে আসিয়া 
পূর্বদিনের বাসী অন্ন খাইতেই স্বীকার করিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত তাহাদের সকলকে সঙ্গে করিয়া শ্রীল হরিদাসের গৌফায় 
গিয়া উপস্থিত হইলেন; সেস্থানে গিয়া তাঁহার! দেখিলেন__সমস্ত গ্রামের মধ্যে একমাত্র হরিদাসের নিকটেই 
একটা মৃংপাত্রে আগুন রহিয়াছে। দেখিয়৷ সকলে বিস্মিত হইলেন এবং হরিদাসের অসামান্য মহিমা দেখিয়া স্তম্ভিত 
হইলেন ( বারেন্দ ব্রাহ্মণকুলশাস্তর )। 

৪৩। প্রহলাদ ছিলেন দৈত্য-রাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র; কিন্তু প্রহলাদ ছিলেন অত্যন্ত কষ্চভক্ত ; কৃষ্ণভক্তি 
ত্যাগ করার নিমিত্ত হিরণ্যকশিপু গ্রহলাদকে অনেকবার বলিয়াছিলেন; কিন্ত প্রহলাদ তাহার আদেশ গ্রাহ্‌ না করায় 
তিনি পিতা হইয়াও পুল প্রহলাদকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়াছিলেন--অগ্নিকুণ্ডে, হস্তি-পদতলে, বিষধর-সর্পের মুখে নিক্ষেপ 
করিতেও কুষ্ঠিত হয়েন নাই; কিন্ত প্রহলাদ কিছুতেই রুষ্ণভক্তি ত্যাগ করেন নাই। হরিদাঁস-গাকুর যবনকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াও হিন্দুর স্যার হরিনাম কীর্তন করিতেন বলিয়া যবনগণ তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল ; যবন কাজি 
অনেক বলিয়া-কহিয়াও তাহার মতিগতি পরিবর্তিত করিতে ন। পারিয়া আদেশ দিলেন-_“বাইশ বাজারে নিয়। ইহাকে 
বেত্রাঘাত কর।” কাজির আদেশ প্রতিপানিত হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি হরিদাসের নামে-নিষ্ঠা বিচলিত হয় নাই 
( প্ৰীচৈতন্যভাগৰত, আদিখগ ১১শ অধ্যায় )। গ্রহ্লাদের ন্যায় নানাবিধ অমানুষিক অত্যাচারেও হরিদাসের নিষ্ঠ অবিচলিত 
ছিল বলিয়া তাহাকে গ্রহ্নাদের সমান বলা হইয়াছে। 

88-8৫ । তেঁহে|--হরিদাস ঠাকুর । সিদ্ধি পাইলে_দেহ রক্ষা করিলে। হরিদাস-ঠাকুরের মহানির্্যানের 
পরে স্বয়ং মহাপ্রভু তাহার দেহ কোলে করিয়! নৃত্য করিয়াছিলেন, পার্যদগণকে লইয়া সমুদ্রতীরে তাঁহার দেহকে সমাধিস্থ 
করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তিরোভাব-উৎসবের নিমিত্ত স্বয়ং মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন ( অন্ত্যলীলা, ১১শ পরিচ্ছেদে 
বিস্তৃত বিবরণ জর্টবয )। হরিদাস-ঠাকুরের অন্যান্য লীলা অন্তযের ওয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। 

৪৬। কুলীনগ্রামী__কুলীনগ্রামবাসী। সত্যরাজ_সত্যরাজ-খান-নামক শ্রীচৈতন্পার্যদ। হরিদাস-ঠাকুর 
কিছুকাল কুলীনগ্রামে ছিলেন বলিয়া সত্যরাজ-খান প্রভৃতি কুলীনগ্রামবাসী_ ভক্তগণ তাহার অনুগত হইয়া 
পড়িযাছিলেন। 

8৭-৪৯। গ্রীযুৱারি গুপ্ত ইনি নব্ধীপে বাস করিতেন; খুব পণ্ডিত লোক; চিকিৎসাব্যবসারী। 
জাতিতে বৈদ্য। মহাপ্রভুর আত্মপ্রকাশের পূর্ব হইতেই তিনি ভজন করিতেন। ইহারই লিখিত সংস্কৃত 


১০ম্‌ পরিচ্ছেদ ] J আদি-লীলা ৬২৩ 


শ্রীমান্‌ সেন প্রভুর সেবকপ্রধান। প্রভু স্থানে যাইতে সভে লয়েন যার সঙ্গ ॥ ৫২ 

চৈতগ্যচরণ বিনা নাহি জানে আন ॥ ৫০ প্রতিবর্ষ প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া ৷ 

শ্ৰগদাধরদাস শাখা সর্বোপরি । নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া ॥ ৫৩ 

কাজীগণের মুখে যেই বোলাইল হরি ॥ ৫১ ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে 

শিবানন্দসেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ | সাক্ষাৎ, আবেশ, আর আবির্ভাব-রূপে ॥ ৫৪ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী টাক! 


শ্ীত্ীরুষ্চৈতন্যচরিতামৃতম্চ-নামক গ্রন্থ সাধারণ্যে “মুরারি গুপ্ঠের কড়চা” বলিয়া বিখ্যাত। প্রতিগ্রহ-_অন্যের দানগ্রহণ। 
আত্মবৃত্তি জাতীয় ব্যবসায় ; কবিরাজী। কুটুন্বভরণ-_আত্মীর-্বজনের ভরণপোষণ । দেহ-রোগ- ব্যারাম। 
ভব-রোগ-_সংসারবন্ধন। মুরারি গুপ্ত কৃপা করিয়া যাহাকে চিকিৎসা করিতেন, তাহার রোগও দারিয়| যাইত, সংসার- 
বন্ধনও ঘুচিয়া যাইত। 

৫১। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ও শ্রীমনিত্যানন্দপ্রতু__এই উভয়ের শাখাতেই শ্রীগদাধরদাসের গণনা। ইনি প্রায় সর্বদাই 
গোপীভাবে আবিষ্ট থাকিতেন। ইহার গ্রামের যবনকাজী  কীর্তনের প্রতি বিশেষ বিদ্বে-পরায়ণ ছিলেন ।: প্রেমানন্দে 
মত্ত হইয়া গদাধর-দাস একদিন রাত্রিকালে “হরি হরি”-ধ্বনি করিতে করিতে কাজীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন । 
কাজীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই তিনি বলিলেন_-“আরে | কাজী-বেটা কোথা । ঝাট কৃষ্ণ বোল, নহে ছিণ্ডে এই 
মাথা” শুনিয়া! “অগ্রিহেন ক্রোধে কাজী হইল বাহির । গদাধর দাস দেখি মাত্র হৈল স্থির॥” তখন কাজী তাহার 
আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন-_-প্ীত্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় সকলের মুখেই হরি হরি ধ্বনি শুনা 
যাইতেছে; বাকী কেবল তুমি। তোমাকে হরিনাম বলাইবার নিমিত্তই আমি আসিয়াছি) কাজী, তুমি হরি হরি 
বল; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিব।” তখন “হাসি বোলে কাজী গুন গদাধর। কালি বলিবাঙ 
হরি আজ যাহ ধর ॥” আনন্দে উৎফুর হইয়া গদাধর বলিলেন_“আর কালি কেন? এখনই তো তুমি নিজ মুখে 
“হরি” বলিলে; ইহাতেই তোমার সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হইয়াছে।* ইহা! বলিয়াই “পরম উন্মাদ গদাধর। হাথে 
তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর।॥” ইহার পরেই তিনি নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। কাজীও তদবধি হিংসা-বিদ্বেষ সমস্ত 
ত্যাগ করিলেন। (শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৎম অধ্যায় )। 

৫২-৫৩। রখযাত্রার পূর্বে প্রতি বদর গৌড়ের ভক্তগণ যখন মহাপ্রভুর দর্শনের নিমিত্ত নীলাচলে যাইতেন, তখন 
শিবানন্দ সেনের সঙ্গেই সকলেই যাইতেন ; তিনি পথের সন্ধান জানিতেন তিনি সকলের ব্যয় বহন করিতেন ও ঘাটি 
সমাধান করিতেন। 

প্রভুর গ্ণ__সহাপ্রতুর অন্থগত গৌড়ের ভক্তগণ । পালন করিয়া-_ভরণপোষণ, তত্বাবধানাদি করিয়া । 

৫৪1 সাক্ষাৎ_সকলের দৃশ্ঠমান্‌ প্রকটরূপ। আবেশ-কখনও কখনও ' কোনও শুদ্ধচিত্-ভক্তের হৃদয়ে 
ভগবানের শক্তি-বিশেধাদি সংক্রামিত হয়; তখন তিনি বাহজ্ঞান হারাইয়৷ ফেলেন, গ্রহগ্রস্ত বা ভূতে পাওয়া 
লোকের ন্যায় নিজের স্বাভাবিক শক্তিআদি হারাইয়া আবিষ্টশক্তির প্রেরণাতেই পরিচালিত হইতে থাকেন-_তখন 
তাহার অলৌকিক রূপ, অলৌকিক আচরণ প্রকাশ পায়। এইরূপ অবস্থায় সেই ভক্তে “ভগবানের আবেশ” হইয়াছে 
বলা হয়। আঁবিভ্ভাব__ভগবান্‌ কখনও কখনও কোনও ভক্তবিশেষের প্রতি রুপা করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে স্বীয় 
রূপ গ্রকটত করেন; তখন তিনিই তাঁহাকে দেখিতে পারেন, অপর কেহ তাহার নিকটে থাকিলেও দেখিতে পায় 
না॥ এইভাবে যে আত্মপ্রকট, তাহাকে ভগবানের আবির্ভাব বলে। সাক্ষাৎ, আবেশ ও আবির্ভাব_-এই তিনরূপে 
ভগবান্‌ ভক্তগণকে রুপা করেন ॥ পরবর্তী তিন পয়ারে এই তিনরূপে রূপার প্রকার বলা হইয়াছে। অন্ত্যলীলা দ্বিতীয় 


পরিচ্ছেদ তরষটব্য। 


৬২৪ শ্রীপ্রীচৈত্যচরিতামৃত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


সাক্ষাতে সকল ভক্ত দেখে নিধিবশেষ । চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপূর ৷ 
নকুলব্রন্মচারিদেহে প্রভুর আবেশ ॥ ৫৫ তিন পুজ শিবানন্দের__ প্রভুর ভক্তশূর ॥ ৬০ 
‘প্রন্থায়ত্ৰহ্মচারী’ তার আগে নাম ছিল। শ্রীবল্পবসেন আর সেন শ্রীকান্ত ৷ 
'হৃসিংহানন্দ' নাম প্রভু পাছেতে রাখিল ॥ ৫৬ শিবানন্দ-সন্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥ ৬১ 
তাহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব ৷ প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত । 
অলৌকিক এছে প্রভুর অনেক স্বভাব ॥ ৫৭ প্রভুর কীর্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দদত্ত ॥ ৬২ 
আব্মাদিল এই সব রস শিবানন্দ ৷ শ্রীবিজয়দাস নাম প্রভুর আখরিয়া | 
বিস্তারি কহিব আগে এ সব আনন্দ ॥ ৫৮ প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছেন লিখিয়া ॥ ৬৩ 
শিবানন্দের উপশাখা_তার পরিকর । রতুবাহু’ বলি প্রভু থুইল তার নাম 
পুক্র-ভৃত্য-আদি চৈতন্যের অনুচর ॥ ৫৯ অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম ॥ ৬৪ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


৫৫। সাক্ষাতে--দর্বসাধারণের পরিদৃশযমান্‌ প্রকটপে। নিবিবশেষ__কোনওজপ বিশেষত্ব-হীনভাবে; 
সমান ভাবে। সাক্ষাদ্রপ যখন প্রকটিত হন, তখন সকল ভক্তই সমানভাবে তাঁহাকে দেখিতে পায়; কেহ দেখিল 
কেহ দেখিল না, কেহ কেহ কোন অংশ দেখিল, কেহ কোনও অংশ দেখিল না-সাক্ষাৎ্রপের প্রকটকালে এরূপ হয় 
না। কেবল প্রকট-লীলাতেই এই সাক্ষাৎরূপের দর্শন সম্ভব । মহাপ্রভুর প্রকট-লীলাকালে সকলেই তাঁহার দর্শন পাইয়া! 
ধন্য হইয়াছে। নকুল ত্রহ্মচারী ইত্যাদি--নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে একবার শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছিল; তখন 
র্নচারী নিজের পরিচয় ভুলিয়! গিয়াছিলেন; তাঁহার দেহও শ্রীগৌঁরাঞ্জের দেহের ন্যায় গৌরবর্ণ হইয়। গিয়াছিল, তীহার 
মুখে তখন প্রীশ্রীগৌরনুন্দরই কথা বলিয়াছিলেন, তখন তাহাতে প্রভুর শক্তি পরকটিত হইয়াছিল ; ইহার বিশেষ বিবরণ 
অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য । 

৫৬-৫৭ । এক্ষণে আবির্ভাবের কথা বলিতেছেন। যাহার পূর্ব'নাম ছিল প্রদু্ন-ব্রহ্মচারী, কিন্তু মহাপ্রভু ধাহার 
নাম রাখিয়াছিলেন নৃসিংহানন্দ, তাহার সাক্ষাতে শিবানন্দসেনের গৃহে একবার মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল নৃসিংহাননদই 
তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন, আর কেহ দেখেন নাই-_-শিবানন্দও ন!। অন্তযলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশেষ বিবরণ 
ষ্টব্য। উহাতে__-তাহার (নৃসিংহানন্দের ) সাক্ষাতে। 

৫৮ সাক্ষাৎ, আবেশ ও আবির্ভাব-এই তিন রূপের কুপাই ভাগ্যবান্‌ শিবানন্দ লাভ করিয়াছেন। নবদীপে, 
নীলাচলে ও অন্যান্য স্থানে তিনি মহাপ্রভুর প্রকটরূপ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশ শুনিয়াছেন। নকুল- 
্ষচারীর দেহে যখন মহাপ্রভুর আবেশ হয়, তখনও শিবাননদ_বন্ততুই মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছে কিনা, পরীক্ষা্ারা 
তদিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহার পরে--তীহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছেন এক বৎসর পৌষমাষে নৃসিংহানন্দ 
শিবানন্দসেনের গৃহেই বিবিধ 'উপচারে প্রস্ুর ভোগ লাগাইলেন) প্রভু তখন নীলাচলে কিন্তু নুসিংহানন্দ দেখিলেন, 
প্রভু আসিয়া ( আবির্ভাবে) ভোগ গ্রহণ করিতেছেন। এই ব্যাপার যে সত্য, _বৃসিংহানন্দের চক্ষের ধাঁধা নহে__পরের 
বংসর স্বয়ং মহাপ্রভুর শীমুখের বাক্য শুনিয়াই শিবানন্দদেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এসব বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ 
অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য | 

৬০। কর্ণপুর-_ইহার নাম পরমানন+দাস। ্রীুফবিষযক শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুর কর্ণ পূর্ণ" তৃপ্ত ) করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া তাহার নাম কর্ণপুর হইয়াছে । মহাপ্রভুর আদেশে সেন শিবাননদ, ইহার নাম রাখিয়াছেন পুরীদাস__পরমানন 
পুরীদাস। আননদবৃন্দাবনচনপ,শ্ীচৈত্চরিতামৃত-মহাকাব্যম্‌ প্রভৃতি সংস্কৃগ্রন্থ ইহার অক়্কীন্ি। ভক্তণুর_ 
প্রধান ভক্ত । (টা. প. দ্র.) 

৬৩-৬৪। আখরিয়|-পুস্তক-লেখক ; যিনি অন্য পুথি দেখিয়। পু'থি নকল করেন। 


৯ম পরিচ্ছেদ] আদি-লীলা ৬ 


খোলাবেচ শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস । গোগীনাথসিংহ এক চৈতন্যের দাস । 

ধাহা সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥ ৬৫ 'অক্রুর' বলি প্রভু ধারে করে পরিহাস ॥ ৭৪ 

প্রভু ধার নিত্য লয় থোড় মোচা ফল । ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে । 

ধার ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিল! জল ॥ ৬৬ ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে ॥ ৭৫ 

প্রভুর অতি প্রিয়দাস ভগবান্‌পন্তিত। খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন ৷ 

যার দেহে কৃষ্ণ পূর্বের হৈল! অধিষ্ঠিত ॥ ৬৭ নরহরিদাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন ॥ ৭৬ 

জগদীশপপ্তিত আর হিরণ্য মহাশয় । এইসব মহাশাখা চৈতন্তক্বপাধাম । 

ধারে কুপা৷ কৈল বাল্যে অভু দয়াময় ॥ ৬৮ প্রেমফল-ফুল করে যাহীতাহ| দীন ॥ ৭৭ 

এই-দুই-ঘরে প্রভু একাদশীদিনে। _কুলীনগ্রামবাসী_-সত্যরাজ, রামানন্দ । 

বিষ্ণুর নৈবেগ্ মাগি খাইল! আপনে ॥ ৬৯ যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ॥ ৭৮ 

প্রভুর পঢ়য়! দুই__পুরুষোত্রম, সঞ্জয় । বাণীনাথবস্ত্র আদি যত গ্রামী জন । 

ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয় ॥ ৭০ সভেই চৈতন্যভৃত্য চৈতন্যপ্ৰাণধন ॥ ৭৯ 

বনমালী-পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে ৷ প্রভু কহে__কুলীনগ্রামের যে হয় কুকুর ৷ 

সোনার মূষল হল দেখিল অভুর হাতে ॥ ৭১ সেহ মোর প্রিয়-_অন্যজন বহু দূর ॥ ৮০ 

ভ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয়বুদ্ধিমন্তখান। কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায় । 

আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবকপ্রধান ॥ ৭২ শূকর চরায় ডোম সেহে। কৃষ্ণ গায় ॥ ৮১ 

গরুড়পণ্ডিত লয়ে শ্রীনামমঙ্গল । অনুপম বল্লভ, শ্রীরূপ, সনাতন । 

নামবলে বিষ যীরে না করিল বল ॥ ৭৩ এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্বোত্তম ॥ ৮২ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 


৬৫-৬৬। খোঁলাবেচ।-_কলাগাছের খোলা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়। জীবিকা নির্বাহ করিতেন বলিয়া ভক্ত শ্রীধরের 
নাম খোলাবেচা হইয়াছে। পরিহাস-_র্দ, তামাসা। ফুট!--ভাঙ্ধা, ছিত্রযুক্ত। একদিন বীর্ভন লইয়া প্রভু যখন 
শ্রীধরের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীপরের উঠানে একটা ভান্গা৷ লোহার ঘটা পড়িয়াছিল, প্রভু সেই ঘটাতে করিয়াই জল 
খাইয়াছিলেন। শ্রীধর যে নিতান্ত দরিদ্র এবং প্রতুর বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন, ইহা হইতে তাহাই বুঝা যাইতেছে । শ্রীধরের 
দোকানে খোড়-মোঁচা কিনিতে ষাইয়। তাহার সঙ্গে প্রভু অনেক বঙ্গ-রহস্ত, অনেক প্রেমকোন্দল করিতেন । শ্রীচৈতন্যভাগবত, 
আদিখণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । 

৬৯। প্রভুর বাল্যকালে হিরণ্য ও জগদীশ পণ্ডিত এক একাদশী দিনে বিষ্ণুনেবেণ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 
অন্তৰ্য্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া ও নৈবেদ্ধ ভোজন করার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হিরণ্য ও 
জগদীশ তাহা জানিতে পারিয়া সমস্ত নৈবেছ্যোপহার আনিয়া প্রভুকে খাওয়াইলেন; ( শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, 
গর্থ অধ্যায় )। 

৭১। একদিন মহাপ্রভু যখন শ্রীবলদেবের ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন বনমালী পণ্ডিত তাঁহার হাতে সোমার 
মুষল ও হল ( লাঙ্গল ) দেখিয়াছিলেন। 

৮২। অনুপম বল্পভ__ইনি শ্রীরপ-দনাতনের ভাই, শ্রীঙ্গীবগোস্বামীর পিতা । ইহার পিতৃদত্ত নাম শ্রীঅন্ুপম ; 
গৌঁড়েশ্বর ইহাকে বল্লভ-মল্লিক উপাধি দিয়াছিলেন। এই পয়ারে অনুপম হইল উপাধি । আর বল্লভ হইল তাহার নাম 
কোনও কোনও গ্রন্থে "অনুপম মল্লিক” পাঠান্তর আছে। 


২1৭৯ 


৬২৬ ্রীত্ীচৈত্চরিতামুত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


তার মধ্যে রপ-সনাতন বড় শাখা । প্রভু সমপিল তারে স্বরূপের হাথে । 
অন্ুপম জীব রাজেন্দ্রাদি উপশাখা ॥ ৮৩ প্রভুর গুপ্তসেব! কৈল স্বরূপের সাথে ॥ ৯০ 
মালীর ইচ্ছায় ছুই শাখা বহুত বাঢ়িল । যোড়শ-বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন । 
বায় পশ্চিমদিশা৷ সব আচ্ছাদিল ॥ ৮৪ স্বরূপের অন্তধানে আইলা বৃন্দাবন ॥ ৯১ 
আ-সিম্কুনদী-তীর আর হিমালয়। বৃন্দাবনে দুইভাইর চরণ দেখিয়া । 
বৃন্দাবন-মথুরাদি যত তীর্থ হয় ॥ ৮৫ গোবর্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥ ৯২ 
ছুইশাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল । এই ত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবনে । 
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল ॥ ৮৬ আলি রূপ-সনাতনের বন্দিল! চরণে ॥ ৯৩ 
পশ্চিমের লোক সব মুঢ় অনাচার ৷ তবে ছুই ভাই তারে মরিতে না দিল । 
তাহ প্রচারিল দোহে ভক্তি সদাচার ॥ ৮৭ নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল ॥ ৯৪ 
শাত্দৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার | মহাপ্রভুর লীল! যত__বাহির আন্তর । 
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমুত্তিসেবার প্রচার ॥ ৮৮ ছুইভাই তার মুখে শুনে নিরন্তর ॥ ৯৫ 
মহাপ্রতুর প্রিরভৃত্য রঘুনাথদাস। অনজল ত্যাগ কৈল অন্যকথন ৷ 
সর্ধবত্যাগি কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥ ৮৯ পল ছুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥ ৯৬ 
গৌর-কৃপা-তরঞ্জিণী টাক। 


৮৩-৮৪। অনুপম-_শ্রীব্লভ! জীব-শ্রীজীবগোস্বামী । রাজেন্দ্র-কেহ কেহ বলেন, ইনি শ্রীদনাতন- 
গোস্বামীর পুত্র; কিন্তু শ্রীদনাতন-গোস্বামীর কোনও পুত্র ছিল বলিয়া! নিশ্চিত জান! যায় না। ছুই শাখা- শ্রীদ্ূপ ও 
শ্রীমনাতনের শাখা । 

৮৫। আ-সিদ্ধু নদীতীর- পাঞ্জাবের সিন্ধুনদীর তীর পর্যন্ত । 

৮৭। মু ঢ়ু_ভক্তি-বিষয়ে অজ্ঞ। নাচীর-_সদাচার-বিহীন। ফেঁহে- শ্রীরপ-দনাতন। 

৮৮। লুপ্ততীর্থের উদ্ধীর-_শান্-প্রমাণের সহিত মিলাইয়া তাহারা মথুরার লুপ্ততীর্থ সমূহের পুনরুদ্ধার 
(প্রকট) করিলেন।  শ্ীমুত্তি সেবার প্রচীর-্রীরপগোষ্ামী শ্রীগোবিন্দবিগ্রহের এবং শ্রীদনাতন-গোস্বামী 
শ্রীমদনমোহন-বিগ্রহের সেবা প্রচার করিয়াছিলেন । 

৮৯-৯২ । সর্ববত্যাগি--বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত ত্যাগ করিয়া। স্বরূপের হাতে_স্বরূপ-দীমোদরের হাতে। 
গুপ্তসেবা-_সাধারণের অগোচরে রাত্রিকালে পাদ-সন্বাহনাদি সেবা; রাত্রিকালে করিতেন বলিয়া এই দেবা 
কেহ দেখিত না, তাই “গুপ্তসেবা” বলা হইয়াছে। অন্তরজ-সেবন-__লীলাবেশে প্রভু বাহজ্ঞান শূন্য হইলে সেই 
সময় তাহার রক্ষণাবেক্ষণ। ছুই ভাইর-শ্রীরপ-সনাতনের। ভূগ্ুপাতি_ পর্বতের উপর হইতে ই্ছাপুর্বক পড়িয়া 
প্রাণত্য/গ করাকে ভূগুপাত বলে। নীলাচলে মহাপ্রভুর লীলাবসানের পরে রথুনাথদাস-গোম্বামী শোকে গ্রিয়মাণ হইয়া! 
পড়িয়াছিলেন; তথাপি দ্বরপর্দামোদরের সন্গুণে কোনও রকমে জীবন ধারণ করিতেছিলেন; কিন্তু অল্পকাল মধ্যে 
স্বরূপদামোদরও যখন অন্তর্ধান হইলেন, তখন তিনি আর প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না; তিনি সঙ্কল্প করিলেন 
রীবুন্দাবনে গর শ্রীরূপ-সনাতনের চরণ দর্শন করিয়া তারপরে গোবর্ধন হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। এই 
স্বল্প করিয়। তিনি শ্রীবন্দাবনে আসিলেন। | 

৯৫-৯৬। বাহির আন্তর-_সাধারণের সহিত শ্রীহরিনাম-সন্থীর্তনাদি কি ইষ্টগোষ্ঠি, প্রভৃতি প্রভুর বাহিরের লীলা 
আর ব্রজলীলার আবেশে প্রলাপাদি তাহার অন্তরের লীলা। পল-_-আট তোলায় এক পল। দাস-গোস্বামী দুই-তিন- 
পল (তিন চারি ছটাক ) মাঠা খাইয়াই জীবন ধারণ করিতেন, আর কিছু খাইতেন না। 
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সহস্র দণ্ডবৎ করেন, লয়ে লক্ষনাম। জগনাথ-আচার্ধ্য প্রভুর প্রিয়দাস। 

দুই সহত্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম ॥ ৯৭ প্রভুর আজ্ঞাতে তেঁহে! কৈল গঙ্গাবাস ॥ ১০৬ 

রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন। কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর । 

প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥ ৯৮ কবিচন্দ্র আর কীর্তনীয়া যষ্ঠীবর ॥ ১০৭ 

তিন-সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত সান । শ্রীনাথমিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান । 

ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন মান ॥ ৯৯ শ্রীনিধি শ্রীগোপীকান্ত মিশ্র ভগবান্‌ ॥ ১০৮ 

সাদ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে। ্ববৃদ্ধিমিশ্র হৃদয়ানন্দ কমলনয়ন। 

চারি দণ্ড নিদ্রা সেহো! নহে কোনদিনে ॥ ১০০ মহেশপণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুলুদন ॥ ১০৯ 

তাহার সাধনরীতি শুনিতে চমতকার । পুরুযোত্তম শ্রীগালিম জগন্নাথদাস। 

সেই রঘুনাথদাস প্রভু যে আমার ॥ ১০১ রীচন্্রশেখর-বৈগ্ঠ ছিজ হরিদাস ॥ ১১০ 

ইহ সভার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন । রামদাস কবিচন্দ্র ্রীগোপালদাস। 

আগে বিস্তারিযা তাহা করিব বনি ॥ ১০২ ভাগবতাচারধয ঠাকুর সারঙ্গদাস ॥ ১১১ 

শ্রীগোপালভট্ট এক শাখা সর্বোত্তম । জগন্নাথ তীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ। 

রূপ-সনাতন-সঙ্গে ষীর প্রেম-আলাপন ॥ ১০৩ গোপাল-আচার্ধ্য আর বিপ্র বাণীনাথ ॥ ১১২. 

শঙ্করারণ্য-আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা । গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই । 

মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র-_উপশাখায় লেখা ॥ ১০৪ ধা সভার কীর্ভনে নাচে চৈতন্-নিতাই ॥ ১১৩ 

শ্রীনাথপপ্ডতিত প্রভুর কপার ভাজন। রামদাস-অভিরাম-_সখ্য প্রেমরাশি । 

ধার কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন ॥ ১০৫ যোল-সাঙ্গের কাষ্ঠ হাথে লৈয়া কৈলা বীশী ॥ ১১৪ 
গৌর-কৃপা-তর্গিণী টীকা 


৯৭। শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামী প্রত্যহ এক লক্ষ হরিনাম করিতেন, ভরীভগবান্কে এক সহস্র বার দণ্ডবৎ প্রণাম 
করিতেন এবং দুই সহন্র বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেন । 

৯৯। অপতিত জ্সান-_যে স্নানের নিয়ম একদিনও ভঙ্গ হয় নাই। 

১০০। সার্ঘ সপ্তপ্রহর-সাড়ে সাত প্রহর । দিবারাত্রিতে আট প্রহরের মধ্যে দাসগোস্বামী সাড়ে সাত প্রহরই 
ভজন করিতেন; মাত্র চারি দণ্ড নিদ্রা যাইতেন--তাহাও সকল দিন নহে, যেদিন লীলাবেশে মত্ত থাকিতেন, সেই দিন এ 
চারি দণ্ডও আবেশে কাটিত, ঘুম আর সেই দিন হইত না 

১০১২। সেই রঘুনাথ ইত্যাদি_-প্ররধুনাধদাস গোস্বামী শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর রাগামুগাভজনের শিক্ষা 
বলিয়| তাঁহাকে তিনি প্রভু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহ! সভার-শ্রীরপাদিব। প্রভুর মিলন--প্রভুর সহিত 
মিলন। আগে-পরে; মধ্যলীলায়। 

১০৬। গঙ্গাবাস-_গঙ্গাতীরে বাস। 

১১০। গালিম-_বহুবক্তা; যিনি অনেক বক্তৃত! করিতে পারেন, তাহাকে গালিম বলে। শ্রীগালিম জগন্নাথদাস 
-_বহুবক্তা শ্রীজগনাথ দাস । 

১১৩। কুষদাস বৈদ্য হইতে “বাসুদেব তিন ভাই” পর্যন্ত ধাহাদের নাম করা হইয়াছে, তাহাদের কীর্তন প্রভু 
অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন এবং তজ্জন্য তিনি নৃত্য করিতেন ৷ 

১১৪। রামদাপের অপর নাম অভিরাম? তীহার ছিল সখ্যভাব। সাঙ্গ বা সান্য_এক খণ্ড কাঠের মধ্যস্থলে 
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প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিল! । নীলাচলে প্রভু-সঙ্গে যত ভক্তগণ ৷ 
তার সঙ্গে তিন জন প্রভু-আঙ্ঞায় আইলা ॥ ১১৫ সভার অধ্যক্ষ প্রভুর মৰ্ম্ম দুইজন_॥ ১২২ 
রামদাস, মাধব, আর বাসুদেব ঘোষ । পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপদামোদর । 
প্রভু-সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া! সন্তোষ ॥ ১১৬ গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥ ১২৩ 
ভাগবতাচা্ধ্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন । দামোদরপণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস । 
মাধবাচার্ধ্য কমলাকান্ত শ্রীফছুনন্দন ॥ ১১৭ রঘুনাথবৈদ্য আর রঘুনাথদাস ॥ ১২৪ 
মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই-মাধাই । ইত্যাদিক পুর্ববসঙ্গী বড় ভক্তগণ । 
পতিতপাবন-গুণের সাক্ষী ছুই ভাই ॥ ১১৮ নীলাচলে রহি করে প্রভুর সেবন ॥ ১২৫ 
গৌডদেশের ভক্তের কৈল সংক্ষেপকথন । আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী । 
অনন্ত চৈতন্য ভক্ত__না! যায় কথন ॥ ১১৯ প্রত্যব্দ প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি ॥ ১২৬ 
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভুসঙ্গে ৷ নীলাচলে প্রভুর যার প্রথম মিলন । 
দুইস্থানে প্রভু সেবা কৈল নানারঙ্গে ॥ ১২০ সেই ভক্তগণ এবে করিয়ে গণন ॥ ১২৭ 
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে-যে ভক্তগণ । বড়শাখা এক সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য । 
সংক্ষেপে তা সভার কিছু করিয়ে কথন ॥ ১২১ তার ভগ্মীপতি গ্রীগোপীনাথাচার্য্য ॥ ১২৮ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


কোনও ভারী বস্তু বাধিয়া দুইজনে দুই পার্শ্বে ধরিয়৷ লইয়া গেলে এ কাষ্ঠধণ্ডকে সাঙ্গ বা সাম্য বলে। এই পয়ারে, 
সাঙ্গ বলিতে-_যে কাষ্টথণ্ড বহন করিতে দুইজন লোকের দরকার হয়, এরূপ  একখণ্ড কাষ্ঠকে বুঝায় । 
ষোল সাঙ্গের কান্ঠ_যোল খানা সাঙ্গের সমান যে কাষ্ট, তাহাকে যোল! সাঙ্গের কাষ্ঠ বলে; অর্থাৎ যে কাষ্ঠখণ্ 
বহন করিতে বত্রিশ জন লোকের দরকার, সেইরূপ একখণ্ড কাষ্ঠকে ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ বলে । অভিরাম দাস এরূপ 
এক খণ্ড কাষ্ট অনায়াসে হাতে তুলিয়া লইয়া বাশীর ন্যায় মুখের সাক্ষাতে ধরিয়া রাখিতে পারিতেন। ইনি ছিলেন 
ব্রজলীলার শরীদাম-সখা। “পুরা শ্রীদাম-নামাসীদভিরামোহ্ধুনা মহান্‌। দবাত্রিংশতা জনৈরেব বাহং কাষ্ঠদুবাহ যঃ॥ 
গৌরগণোদেশ। ১২৬ ॥* 

১১৫-১৬। রামদাস, মাধব ও বান্থুদেব ঘোষ এই তিন জন শ্রীচৈতন্যের পার্যদ হইলেও তাঁহার আজ্ঞায় শরীনিত্যানন্দের 
সঙ্গে নীলাচল হইতে গৌড়ে আসেন। স্মৃতরাং ইহারা মহাপ্রভুর গণ হইলেও তাঁহারই আজ্ঞায় গীনিত্যানন্দের গণে ভুক্ত 
হয়েন। এই তিন জন ব্যতীত আরও অনেক ভক্ত ্রীনিত্যানন্দের সন্দে গৌঁড়ে আসিয়াছেন। 

১১৮। মহাপ্রভু যে পতিত-পাবন, তাহার সাক্ষী জগাই ও মাধাই এই দুই ভাই। 

১১৯-২০। এ পর্যন্ত যে সমস্ত ভক্তের নাম বল! হইল, তীহার৷ সকলেই গৌড়দেশবাসী। ইহারা পূর্বে 
গোড়ে থাকিয়া প্রভুর সেবা করিয়াছেন এবং সন্যাসের পরে নীলাচলেও প্রভুর সেবা করিতেন। দুই স্থানে-_গোঁড়ে ও 
নীলাচলে। 

১২২-২৬। পরমানন্দপুরী হইতে আরম্ভ করিয়া রঘুনাথ দাস পর্যন্ত যে সমস্ত গৌঁড়বাসী ভক্তের নাম করা হইয়াছে, 
তাহারা সর্বদা নীলাচলে থাকিয়াই প্রভুর সেবা করিতেন। বাস্গুদেবাদি অন্য যে সমস্ত গৌঁড়দেশবাদী ভক্তের নাম পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসরে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সেবা করিতেন, সর্বদা নীলাচলে 
থাকিতেন না। প্রত্যব্_ প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে । 


১২৭। ধাহারা নীলাচলেই সর্বপ্রথমে প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন, প্রভুর নীলাচলে আসার পূর্ব ধাহাদের সঙ্গে 
মিলন হয় নাই, এক্ষণে তাহাদের নাম করিতেছেন। 


৯ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ৬২৯ 


কাশীমিশ্র প্রদ্যয়মিশ্ব রায় ভবানন্দ ৷ জগন্নাথ দেখিতে চলেন আগে কাশীশ্বর ॥ ১৩৯ 
ধাহার মিলনে প্রভু পাইল আনন্দ ॥ ১২৯ অপরশ যায় গোসাঞি মন্ুস্যগহনে । 
আলিঙ্গন করি তারে বলিল বচন৷ মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে ॥ ১৪০ 
তুমি পাওঁ, পঞ্চপাণ্ডব তোমার নন্দন ॥ ১৩০ রামাই নন্দাই দৌহে প্রভুর কিস্কর | 
রামানন্দরায় পট্রনায়ক গোগীনাথ ৷ গোবিন্দের সঙ্গে সেবা! করে নিরন্তর ॥ ১৪১ 
কলানিধি স্থুধানিধি নায়ক বাণীনাথ ॥ ১৩১ বাইশ-ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই । 
এই পঞ্চপুত্র তোমার-_মোর প্রিয়পাত্র ৷ গোবিন্দ আজ্ঞায় সেবা! করেন নন্দাই ॥ ১৪২ 
রামানন্দসহ মোর দেহভেদমাত্র ॥ ১৩২ কৃষ্ণনাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ ৷ 
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওড় কৃষ্ণানন্দ । ধারে সঙ্গে লৈয়। কৈলা দক্ষিণগমন ॥ ১৪৩ 
পরমানন্দ মহাপাত্র ওড় শিবানন্দ ॥ ১৩৩ বলভদ্রভট্টাচার্য্য ভক্তি-অধিকারী । 
ভগবান্-আচার্ধ্ ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী । মথুরাগমনে প্রভুর যেঁছো ব্রহ্মচারী ॥ ১৪৪ 
শ্রীশিথিমাহিতী আর মুরারিমাহিতী ॥ ১৩৪ বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস । 
মাধবীদেবী__শিখিমাহিতীর ভগিনী । দুই কীর্তরনীয়। রহে মহাপ্রভুর পাশ ॥ ১৪৫ 
শ্রীরাধার দাসীমধ্যে যার নাম গণি ॥ ১৩৫ রামভদ্রাচার্য আর ওড় সিংহেশ্বর | 
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর। তপন-আচার্ধয আর রঘু নীলাম্বর ॥ ১৪৬ 
শ্রীগোবিন্দ নাম তীর প্রিয় অনুচর ॥ ১৩৬ সিঙ্গাভট কামাভট দন্তর শিবানন্দ | 
তার সিদ্ধিকালে দোহে তার আজ্ঞা পাঁঞা । গৌড়ে পূর্ববভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ ॥ ১৪৭ 
নীলাচলে প্রভু স্থানে মিলিলা আসিয়া ॥ ১৩৭ শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত-আচার্্য তনয় । 
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দৌহাকারে । নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয় ॥ ১৪৮ 
তার আজ্ঞ। মানি সেবা! দিলেন দোহারে ॥ ১৩৮ নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস ৷ 
অঙ্গসেব। শ্রীগোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর ৷ {এই সবের প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস ॥ ১৪৯ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী 'টীক। 


১২৯। খাঁহার মিলনে-_যে ভবানন্দের সঙ্গে মিলনে । 

১৩০। তুমি পারায় ভবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। 

১৩৩। ওডু-_ওডরদেশবাসী বা উড়িষ্যাবাসী । 

১৩৭। তার সিদ্ধিকালে_ শ্ীপাদ ঈশ্বর-পুরীর দেহত্যাগ-সময়ে । দ্রোহে--কাশীগ্বর ও গোবিনা। 

১৩৮1 ভর আজ্ঞা ঈখর-পুরীর আদেশ । নীলাচলে যাইয়া ্রীচৈতন্তের সেবা করার নিমিত শ্রীপাদ ঈশবর- 
পুরী কাশীশ্বর ও গোবিন্দকে আজ্ঞ| করিয়াছিলেন এই আ্ঞা-পালনের নিমিত্তই প্রভু এই দুই জনের সেবা গ্রহণ করিতে 


সন্মত হইয়াছিলেন; নচেৎ তিনি তাহাদের সেবা! গ্রহণ করিতেন না-_কারণ, লৌকিক-লীলার তাঁহারা ছিলেন প্রভুর 


গুরু ঈশ্বরপুরীর সেবক__-্থৃতরাং প্রভুর মান্যপাত্র। 

১৪০। অপরশ-_অপর কাহাকেও স্পর্শ না করিয়া। কাশী বলবানে__ব্লবান্‌ কাশীশ্বর 

১৪২। বাইশ ঘড়া__বাইণ কলস। প্রভুর ব্যবহারের নিমিত্ত রামাই প্রত্যহ বাইশ কলস জল আনিতেন। 
আর গোবিন্দ যখন যে আদেশ করিতেন, অনুসারে নন্দাই প্রভুর সেবা করিতেন। 


৬৩০ শরীত্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১০ম পরিচ্ছেদ 


বারাণসীমধ্যে প্রভুর ভক্ত তিনজন-_। এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্যভক্তগণ ৷ 
চন্দ্রশেখর বৈদ্য, আর মিশ্র তপন ॥ ১৫০ দিষ্সাত্র লিখি__সম্যক্‌ না যায় কথন ॥ ১৫৭ 
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য_মিশ্রের নন্দন । একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল ৷ 
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন ॥ ১৫১ তার শিষ্য উপশিষ্য_তার উপডাল ॥ ১৫৮ 
চন্দ্ৰশেখর ঘরে কৈল ছুইমাস বাস। সকল ভরিয়া আছে প্রেম ফুল ফলে । 
তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা ছুইমাস ॥ ১৫২ ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণপ্রেম জলে ॥ ১৫৯ 
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন। একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিম! ৷ 
উচ্ছিষ্টমার্জন আর পাদসংবাহন ॥ ১৫৩ সহত্রবদনে যার দিতে নারে সীম| ॥ ১৬০ 
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে । সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ । 
অষ্টমাস রহিল, ভিক্ষা দেন কোনদিনে ॥ ১৫৪ সমগ্র গণিতে নারে আপনে অনন্ত ॥ ১৬১ 
প্রভুর আজ্ঞা! পাঞ্া। বৃন্দাবনেরে আইলা । শ্রীরপ রঘুনাথপদে যার আশ । 
আসিয়া শ্রীরপগোসাঞির নিকটে রহিল। ॥ ১৫৫ চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬২ 
তীর স্থানে রূপগোসাগ্রি-_শুনেন ভাগবত । ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে আদিখণ্ডে মূলহ্বন্ধ- 
প্রভুর কৃপায় তি হে| কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ॥ ১৫৬ শাখাবর্পনং নাম দশমপরিচ্ছেদঃ ॥ ১০ 
শ্বৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
১৫০। পূৰ্বে ৭ম পরিচ্ছেদে ৪৫ পয়ারের চন্দ্রশেখরকে শূদ্র বলা হইয়াছে; এস্থলে কিন্তু তাহাকে বৈদ্য বল! 
হইল। (টী. প. দ্র. ) 


১৫১। মিশ্রোর নন্দন__তপন মিশের পুত্র, রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য । 

১৫৩-৫৪। রঘুনাথ_তপন মিশরের পুক্র রঘূযাথ ভট্টাচার্য্য । ভিক্ষ। দেন-_কোনও কোনও দিন রঘুনাথ 
ভট্টাচার্য্য নিজে রানা করিয়! প্রভুকে আহার করাইতেন } 

১৫৭। প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রভৃতি কাশীবাসী সন্যাসিগণ প্রভুর ভক্ত হইলেও প্রকটলীলায় পার্যদ ছিলেন না 
বলিয়াই বোধ হয় এস্থলে তাহাদের নামোল্লেখ করা হয় নাই । 


| 


আর্দিতীন। 
একাদশ পরিচ্ছেদ 


নিত্যানন্দপদাম্তোজভৃদ্ান্‌ প্রেমমধুন্মদান্‌। 

নত্বাথিলান্‌ তেযু মুখ্যা লিখ্যস্তে কতিচিন্নায়া ॥ ১ তথাহি_ 

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্য ৷ তন্তশ্রীরুফ্চৈতনযসংপ্রেমামরশাধিনঃ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্ৰ জয় নিত্যানন্দ ধন্য ॥ ১ উর্দনবদ্াবধৃতেন্দোঃ শাখারপান্‌ গণান্‌ হুমঃ ॥ ২ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
নিত্যানন্দেতি। নিত্যানন্দ-পদাস্তোজভূঙ্গান্‌ নিত্যানন্দ-চরণ-কমল-মধুকরান্‌ নত্বা তেষু অসংখ্োষু কতিচিৎ মুখ্যাঃ 
প্রধানাঃ ময়া লিখ্যন্তে। কিন্তৃতান্‌ প্রেমমধুন্মদান্‌ প্রেমমধুপানেন উন্মতান্‌। ১। 
তস্তেতি। শরীক্ব্ণচৈতন্যরপসংকল্পবৃক্ষস্ত উদ্বস্বন্ধর্পাবধূতচন্দ্রন্ত গণান্‌ হুমঃ বয়মিতিশেষঃ। কিন্তৃতান্‌ গণান্‌ ? 
শাখারপান্‌ ৷ ২। 


গোর-ক্ুপা'তরঙ্গিণী টাকা 

প্রেমকল্পতরুর মূলন্বন্ধ হইতে যে দুইটা বড় ডাল বাহির হইয়াছে, তাহার একটা শ্রীনিত্যানন্দ এবং অপরটা 
শ্রীঅদৈত। শ্রীনিত্যানন্দরপ ডাল হইতে যে সকল শাখা-প্রশাখাদি বাহির হইয়াছে, তাহাদের ( অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দের 
অনুগত ভক্তগণের ) বিবরণ এই পরিচ্ছেদ প্রদত্ত হইয়াছে। 

শ্লো। ১। অন্বয়। প্রেমমধুনমদান্‌ (প্রেমরূপ মধুপানে উন্মত্ত ) অখিলান্‌ (সমন্ত ) নিত্যানন্দ-পদাস্তোজ-ভৃঙ্গান্‌ 
(প্রীনিত্যানন্দের চরণ-কমলের মধুকরদিগকে ) নত্বা ( নমস্কার করিয়া) তেষু (তাহাদের মধ্যে ) মুখাঃ (প্রধান 
প্রধান ) কতিচিৎ ( কয়েকজন ) ময় ( মৎকর্তুক ) লিখ্যস্তে ( লিখিত হইতেছেন )। 

অনুবাদ । প্রেমমধুপানে উ্তত শ্রীনিত্যাননদ-চরণ-কমলের সমস্ত মধুকরগণকে নমস্কার করিয়া তাহাদের মধ্যে 


মুখ্য মুখ্য কয়েকজনের পরিচয় লিখিতেছি। ১। 
১। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের পরিবর্তে এইরূপ পাঠ আছে “জয় জয় মহাপ্রভু শরীকৃষ্চৈতন্য। 


তাহার চরণাশ্রিত যেই সেই ধন্য ॥ জয় জয় শ্রীঅদ্ধৈত জয় নিত্যানন্দ । জয় জয় মহাপ্রভুর সর্ববভক্বৃন্দ ॥৮ 
পশ্লো। ২। অন্বয়। তম্ত (সেই): শ্রীরুফচৈতন্-সংপ্রেমামরশাখিনঃ (প্রীরু্চৈতত্যরপ-সক্বৃক্ষের ) 


উরদনন্ধাবধৃতেন্দোঃ ( উর্ন্ধরপ অবধৃতচন্দ্ের_-শ্রীনিত্যানন্দচন্্ররপ ডৰ্দবন্বন্ধের ) শাখারপান্‌ (শাখারপ ) গণান্‌ 


(গণদিগকে__অস্থগতভক্তদিগকে ) হুমঃ (আমরা নমস্কার করি )। 
অনুবাদ । শ্রীরুষ্$চৈতন্যরপ প্রেমকল্লবৃক্ষের উর্দসন্ত্রূপ অবধূত ( নিত্যানন্দ )চন্দের শাখারপগণ ( অন্তুগত ভক্ত )- 


দিগকে নমস্কার করিতেছি । ২। 
শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পরিকরবর্গের বর্ণনাপ্রীরস্তে তাহাদের কৃপাপ্রার্থনা করিয়াই তাহাদিগকে গ্রন্থকার প্রণাম 


জানাইতেছেন। 


৬৬২ | এীনীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১১শ পরিচ্ছেদ 
শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর । অসংখ্য অনন্ত গণ-_কে করু গণন ৷ 


তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর ॥ ২ আপনা! শোধিতে কহি মুখ্যমুখ্য জন ॥ ৪ 

মালাকারের ইচ্ছাজলে বাড়ে শাখাগণ। শ্রীবীরভদ্র গোসাঞ্ডিস্বন্বমহাশাখা । 

প্রেমফল-ফুল ভরি ছাইল ভূবন ॥ ৩ তার উপশাখা! যত--অসংখ্য তার লেখা ॥ ৫ 
গৌর-কুপা-তরঙ্জিণী টাকা 


২-৩। শ্রীনিত্যানন্ৰ ইত্যাদি__্ীনিত্যাননচন্্র: হইলেন শ্রীচেতন্তরূপ ক্ররৃক্ষের গুরুতর স্বদ্ধ। গুরুতর-_ 
প্রধানতর। পূর্বে বল! হইয়াছে ( ১৯১৯ ) মূলস্বন্ধ ( গুঁড়ি) হইতে আবার দুইটা স্বন্ধ বাহির হইয়াছে- শ্রীনিত্যানন্দ 
ও অদ্বৈত; এই দুইটা স্বন্ধই অনান্য শাখা-প্রশাখাদির তুলনায় গুরু বা শরেঠ (অর্থাৎ সমগ্র প্রীচৈতন্য-পার্ধদগণের 
মধ্যে এই দুইজন শ্রেষ্ঠ )): এন্থলে গুরুতর-শব্দেব “তর”-প্রত্যয়দ্বার প্রকাশ করা হইতেছে যে, শ্রীনিত্যানন্দ ও 
শ্রীঅদ্বৈতর মধ্যে আবার শ্রীনিত্যানদই শ্রেঠ। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদৈত উভয়েই হ্বরূপতঃ ঈশ্বরতত্ব হইলেও 
শ্রীনিত্যানন্দ ( সন্ধৰ্ণণ ) হইলেন শ্রীঅদৈতের ( কারণার্ণবশায়ীর ) অংশী ; তাই স্বরূপতঃই শ্রীমদ্বৈত হইতে ্রীনিত্যানন্দ 
শ্রেঠ। তাহাতে-শ্রীনিত্যাননরূপ শাখাতে। শীখা-প্রণাখা__শিশ্ব, অনুণিখযাদি। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শিষ্য, অনুশিষ্ 
প্রভৃতি হইতে আবার অসংখ্য ভক্তের উদ্ভব হইল । 

মালাকারে-_শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর । ইচ্ছাজলে- ইচ্ছারপ জলদ্ধারা। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ্রীনিত্নন্দ- 
প্রভুর শতযানশিত্যাদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং তাহারাও আবার রুষ্-ঞ্রেমে মত্ত হইয়া আপামর সাঁধারণকে 
প্রেমদানের যোগ্যতা! লাভ করিলেন। 

৫1 শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি--ইনি শ্রীমনিত্যাননপ্রভুর পুত্র। স্কন্ধ-মহাশাখ!( ্রীনিত্যানন্দরপ ) স্বন্ধের 
একটা বৃহৎ শাখা। 

ভক্তিরত্বাকর দ্বাদশ তরঙ্গ হইতে জানা যায়, গৌঁরীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা স্্যদাস পণ্ডিত স্বীয় দুই কন্যা বন্থধা 
ও জাহবাদেবীকে শ্রীমনিত্যানন্দের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু গ্রীশীবসুধা-জাহুবাকে লইয়া খড়দহে 
বাস করিতে লাগিলেন। বত্রয়োদশ-তরঙ্গ হইতে জান যায়, জাহ্বামাতা-গোন্বামিনীর ইচ্ছায় রাজবলহাটের 
নিকটবর্তী ৰামটপুরগ্রাম-নিবাসী যদুনন্দন আচা্োর শ্রীদন্মরী ও গ্রনারায়ণী নারী দুই কন্যার সহিত শ্রীনিত্যানন্দ-তনয় 
ভরীধীরচন্দের বিবাহ হয়। : ্রী্রবীরচন্্র ছিলেন  বস্তুধামাতার সন্ধান। “বিবাহ করিয়া গৃহে আইলা বীরচন্দ্র। 
পুত্রবধূ দেখি বন্থ হৈলা মহানন্দ ॥” গ্ৰীমম়িত্যানন্দের প্রীগঙ্গানারী এক কন্যাও ছিলেন। “্রাতার বিবাহে গঙ্গদেবী 
হর অতি” মাধব আচাধ্যের সহিত তাহার বিবাহ হয়।  এ-সগ্ন্ধে গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন-_“বিষ্ণুপাদোদ্‌ভবা 
গঙ্গা যাসীৎ সা নিজনামতঃ।  নিত্যাননদত্মজা জাতা মাধবঃ শান্তমূর্ম্‌পঃ॥” ভীবীরভদ্র প্রভু যখন শ্রীন্দাবনে 
গিয়াছিলেন, তখন “নিত্যানন্দ বলদেবের সন্তান”-রূপে তিনি তত্রত্য বৈষ্ণবগণকর্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। 
ভক্তিরত্রাকরের চতুদশ তরঙ্গ হইতে জানা যায়, বীরভদ্র প্রভুর তিন পুত্র ছিলেন। “যৈছে প্রভু বীরচন্দ্র গুণের আলয়। 
তৈছে তার তিন পুত্র প্রেমভক্তিময় জোষ্পুত্র গোগীজনবল্লভ প্রচার। মধ্যম শ্রীরামকু্চ পরম উদার॥ কনি 
গীরামচন্্র পরম স্ুশান্ত॥”  গোঁরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন, পূর্বলীলায় শ্রীবস্থধা ও শ্রীজাহুবা ছিলেন যথাক্রমে 
শ্রীবারণী ও শ্রীরেবতী। কাহারও কাহারও মতে শ্রীবসধা ছিলেন কালাবাণী এবং শ্রীজাহুব৷ ছিলেন অনঙ্জমঞ্জরী। 
‘ভীবারণী-রেবতীবংশসম্তবে ত্য প্রিয়ে শ্রীবস্গুধা চ ভাহবী। প্রীহ্াদাসাধ্যমহাত্মনঃ সুতে কুকুগ্নিরপস্ত চ স্ধাতেজসঃ ॥ 
কেচিং ্রীবহুধাদেবীং কালাবাণীং বিৰূণোতি। অনঙ্গমঞ্জৱীং কেচিজ্জাহৰীঞ্চ এচন্মতে॥ উল্যঞ্চ সমীচীনং পূর্কবন্যায়াৎ 
সতাং মতমৃ ॥ 

অথবা, স্বন্ধতুল্য মহাশাখা। শাখা হইলেও খুৱ বড় শাখা এবং তাহ| দেখিতেও স্বদ্ধেরই তুল্য। ঈশ্বরত্ 
বলিয়াই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতে স্বন্ধ বল! হইয়াছে (১৷৪৷১৯ )। শ্রীবীরভদ্র প্রভুও ঈশ্বরতত্ব (পরবর্তী পয়ার ); 


১5শ পরিচ্ছেদ ] আদিঞীলা ৬৬৩ 


ঈশ্বর হইয়া কহায় “মহাভাগবত' । চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥ ৮ 

বেদধৰ্ম্মাতীত হৈয়| বেদধৰ্ম্মে রত ॥ ৬ সেই বীরভদ্রগোসাঞ্জির লইনথু শরণ । 

আন্তরে ঈশ্বরচেষ্টা বাহিরে নির্দস্ত। যাহার প্রসাদে হয় অভীষ্টপূরণ ॥ ৯ 

চৈতগ্যভক্তিমণ্ডপে তেঁহে| মূলস্তস্ত ॥ ৭ ভ্রীরামদাস আর গদাধরদাস । 

অদ্যাপি ধাহার কৃপা মহিমা হইতে । চৈতন্যগোসাঞ্জির ভক্ত, রহে তার পাশ ॥ ১০ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


সুতরাং তিনিও ভক্তিকল্পবৃক্ষের স্বন্ধের শ্যায়ই শক্তিশালী; কাজেই তিনিও স্বষ্বরপেই বর্ণিত হইতে পারেন ; তথাপি, 
স্বদ্ধ-্থরপ শরীনিত্যানন্দ হইতে তিনি উদ্ভুত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে স্কন্ধ না বলিয়া শাখা বলা। হইয়াছে এবং 
তিনি খেন ক্বন্বরূপেই বর্ধিত হওয়ার যোগ্য, তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্তই তাহাকে “স্বন্ধ-মহাশাখ।” বলা হইয়াছে॥ 
উার-_প্রীবীরভদ্র গোস্বামীর । ৫-* পয়ারে বীরভদ্র গোস্বামীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 

ঝামটপুরের গ্রন্থে "বম মহাশাখার” পরিবর্তে “স্বন্ধ-সমশাখা” পাঠ আছে। ইহার অর্থ এই যে--তিনি স্বন্ধ হইতে 
উদ্ভৃত বলিয়। শাখাস্বরূপ হইলেও স্বন্ধেরই তুল্য শক্তিশালী । পরবর্তী পয়ার ডষ্টব্য। 

৬-৯। ঈশ্বর-তন্ব হইয়াও শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী যে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন। 

ঈশ্বর পয়োরিশায়ী নারায়ণ সনব্ণেরই এক বৃহ__অংশকলা । এই পয়োন্ধিণায়ীই শ্রীবীরভজ্রূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন; তিনি শ্রীচৈতন্টের অভিন্ন-বিগ্রহ। স্থতরাং তিনি ঈশ্বরতত্ব। “সন্ধ্ণস্ত যে! বৃহঃ পয়োব্িণায়ীনামকঃ ॥ 
স এব বীরচন্দ্রোহভূচ্চৈতন্যা ভিন্নবিগ্রহঃ ॥ গৌরগণোদ্দেশ। ৬৭ |” 

কহায় মহাভাগবত-_তীহার আচরণ দেখিয়া লোকে তাঁহাকে মহাভাগবত বলে। তিনি ঈশ্বরতব 
হইলেও ভন্তবৎ আচরণই করেন, তাঁহার ঈশ্বরত্ব তাহার কোনও কাধ্যে বাহিরে প্রকটিত হয় না। বেদধর্্মাতীত 
ইত্যাদি_তিনি স্বরূপতঃ ঈশ্বরতত্ব বলিয়া বেদধর্মের অতীত; কিন্তু তথাপি তিনি বোদধৰ্শ্মের পালন করেন। বেদধর্ম্ধ_ 
বেদবিহিত বিধি-নিষেধাদি । 

কেহ কেহ বলেন, স্বরূপতঃ ঈশ্বরতত্ব হইয়াও ভক্তবং আচরণ করিতেন বলিয়! এবং বেদবিহিত বিধি-নিষেধের 
পালন করিতেন বলিয়া শ্রীবীরভত্র-গোস্বামীকে ভক্তিকল্পবৃক্ষের স্বন্ধ না বলিয়৷ শাখারপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্ত 
এই সমাধান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না) শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্ৈতও ঈশ্বরতব্ব হইয়া ভক্তবৎ আচরণ করিতেন এবং 
ব্দেবিহিত বিধি-নিষেধও পালন করিতেন। যদি ভক্তবং আচরণ এবং বেদবিহিত বিধি-নিষেধের পালনই ভক্তি- 
কলবৃক্ষের শাখারূপে বর্ণনার হেতু হইত, তাহা হইলে শ্রীন্ত্যানন্দ এবং ভ্রীমদ্বৈতও শাখারূপেই বর্ণিত হইতেন-_ 
ব্বরূপে বর্ধিত হইতেন না। বৃক্ষের মূলম্বন্ধ (গড়ি) হইতে অপর স্বন্ধ উৎপন্ন হয়; এই অপর-্ন্ধ হইতে যাহা 
উৎপন্ন হয, তাহাকে আর স্বদ্ধ বলে না, শাখাই বলে। শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন ভক্তিকল়্বৃক্ষের একটা স্বন্ধ (মূলনবদ্ধ 
হইতে উদ্ভূত স্বন্ধ ), শ্রীবীরভত্র গোস্বামী এই স্বদধ হইতে উৎপন্ন (পুত্রত্ব হেতু ) বলিয়াই তাহাকে বন্ধ না বলিয়া শাখা 
বলা হইয়াছে। 

অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা ইত্যাদি__তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া বাহিরে দৈন্য-বিনয়শীল 
হইলেও তাঁহার অন্তরে ঈশথর-চেষ্টা- ঈশ্বরের সবরপানুবন্ধিনী শক্তিআছে; তাহারই প্রভাবে তিনি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর 
ভক্তিমণ্পের মুলস্তস্তন্বরপ-_মহাপ্রভু জগতে যে ভক্তি প্রচার করিয়াছেন, তাহার স্থায়িত্ব-রক্মণবিষয়ে শ্রীবীরভদ্র-গোস্বামীই 
প্রধান সহায় । 

চৈতন্যা-নিত্যানন্দ গাঁয়-_শ্রীচেত্য-নিত্যানন্দের নাম-গুণাদির কীর্তন করে। 

১০-১২। শ্রীরামদাস ও শ্রীগদাধর দাস শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পার্ধদ হইলেও_ ্রীনিত্যানন্দ যখন নীলাচল হইতে 
মহাপ্রভুর আদেশে প্রেম-প্রচারের নিমিত্ত গৌঁড়ে আসেন, তখন মহাপ্রভুর আদেশে তাহারা উভয়েও শ্রীনিত্যানন্দের 


৯1৮৭ 
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নিত্যানন্দে আঙ্ঞ! দিল যবে গৌড়ে যাইতে ৷ কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥ ১৬ 
মহাপ্রভু এই ছুই দিলা! তাঁর সাথে ॥ ১১ মুরারিচৈতন্য দাসের অলৌকিক লীলা ৷ 
অতএব দুই-গণে দোহার গণন । ব্যাপ্ুগালে চড় মারে, সর্গ-সনে খেলা ॥ ১৭ 
মাধব-বাহুদেব-ঘোষের এই বিবরণ ॥ ১২ নিত্যানন্দের গণ ঘত__সব ব্রজের সখা । 
রামদাস মুখ্যশাখা সখ্যপ্রেমরাশি । শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ_শিরে শিখিপাখা ॥ ১৮ 
যোল-সাঙ্গের কাষ্ঠ সেই তুলি কৈল বাঁশী ॥ ১৩ রঘুনাথবৈষ্ঠ উপাধ্যায় মহাশয় ৷ 
গদাধরদাস গোপীভাবে পূর্ণানিন্দ । যাহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয় ॥ ১৯ 
ধার ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ ॥ ১৪ সুন্দরানন্দ__নিত্যানন্দের শাখ! ভৃত্য মৰ্ম্ম । 
শ্রীমাধবঘোষ মুখ্য কীর্তবনীয়াগণে | ধার সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ত্রজধর্ম্ম ॥ ২০ 
নিত্যানন্দপ্রতু নৃত্য করে যার গানে ॥ ১৫ কমলাকর-পিগ্ললাই অলৌকিক-রাতি। 
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে। অলৌকিক প্রেম তার ভুবনে বিদিত ॥ ২১ 
গৌর-কুপা -তরঙ্গিণী 'টাক 


সঙ্গে গৌড়ে আসেন; তদবধি তীহারা শ্রীনিত্যানন্দের গণেও পরিগণিত ; এইরূপে মহাপ্রভুর গণেও তাহাদের নাম আছে, 
নিত্যানন্দপ্রভুর গণেও নাম আছে। শ্রীমাধব ঘোষ এবং বাসুদেব ঘোষের নামও এইন্ধপে উভয় গণে দৃষ্ট হয়। 


রি ১৩-১৬। পূর্ববর্তী তিন পয়ারে উল্লিখিত বামদাস, গদাধর, মাধবঘোষ ও বাসুদেব ঘোষের পরিচয় 
তেছেন। 


যোলসাঙ্গের ইত্যাদি_-১।১১।১১৪ পয়ারের টীকা রষ্টবা। গদাধর দাস ইত্যাদি__১।১০।৫১ পয়ারের টাকা 
অষ্টব্য। ব্রজলীলায় গদাধর দাস ছিলেন শ্রীরাধার বিভূতিম্বরপ| চন্রকাস্তি সখী ( গোরগণোদ্দেশ ১৫৪ ); তাই নবদধীপ- 
লীলায়ও তিনি সর্বদা গোপীভাবে আবিষ্ট থাকিতেন। শ্রীল গদাধর দাসের গৃহে ভ্রীমন্িত্যানন্দ প্রভু এক সময়ে দানখণ্ড- 
লীলায় নৃত্য করিয়াছিলেন। গ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্থ্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়। 

মুখ্য কীর্তনীয়াগণে_কীর্ভনীয়াগণের মধ্যে মুখ্য বা শ্েষ্ঠ। প্রভুর বর্ণনে ইত্যাদি_-এতুর লীলাদির বর্ণনা। 
_বাছদেব ঘোষ মহাশয় মহাপ্রভুর লীলাদি বর্ণনা করিয়া অনেক গীত (মহাজনীপদ ) রচনা করিয়াছেন। 

১৭। মুরারি চৈতন্য দাস-ীল মূরারি পণ্ডিতের অপর এক নামই চৈতন্য দাস। “যোগ্য শরীচৈতন্য দাস 
মারি পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্যভাগবত, অস্থ্ধণ্ড, ৫ম অধ্যায়। প্রসিদ্ধ চৈতন্য দাস মুরারি পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্যভাগব্ত, 
অস্তাথও, ৬ অধ্যায়” কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে বাহজঞানূন্য হইয়া ইনি কখনও কখনও সর্প এবং ব্যাজসের সন্ধে খেলা 
করিতেন; সর্পব্যাস্রাদি হিংশ্রজন্ক হইলেও তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিত না। “বাহ্‌ নাহি শ্রীচৈতন্য দামের শরীরে । 
ব্যাপ্ত তাড়াইয়! যায় বনের ভিতরে॥ কখনো চড়েন সেই ব্যা্রের উপরে । কৃষ্ণের প্রসাদে বাসর লঙ্ঘিতে না পারে ॥ 
মহা অজগর সর্প লই নিজ কোলে । নির্ভয়ে চৈতনযদাস থাকে কুতুহলে ॥ শ্রীচৈতনাভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়” 

১৮। শৃ্_শি্া। বেত্র_বেত, পাচনি; গোচারণের সময় গরু তাড়াইবার জন্য। শিখিপাখাময়রের 
পাখা। শ্রীনিত্যানন্-পারধদগণ ব্রজলীলায় ব্রজের সখ্যভাবাপনন রাখাল ছিলেন; নবদবীপলীলায়ও তাহারা শূর্দ-বেত্র 
শিখিপাখাদিদ্ারা ব্রজ-রাখাল বেশে সজ্জিত হইতেন। 

২০। মন্ত্র অন্তর; প্রিয়। ব্রজনর্_ত্রজের ভাবে পরিহাস। 

২১। কমলাকর পিঞ্ললাই ছিলেন রায় ব্রাহ্মণদের পিপ্পলাই শাখাতুক্ত। হুগলী জেলার অন্তর্গত মাহেশ ইহার 
ভীপাট। ইনি ছাদশগোপালের একতম, জের মহাবল-গোপাল। সুন্দরবনের নিকটবর্তী খালিজুলি গ্রামে ইহার আবির্ভাব। 
ইনি বালকের ভাবে আবিষ্ট থাকিতেন। এবানন্দ নামক জনৈক নিষ্কিঞ্চন ভক্ত নীলাচলস্থিত শ্রীজগন্নাথের আদেশে 
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সুর্য্যদাস সরখেল, তার ভাই কৃষ্ণদাস ৷ শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ করি প্রাণপতি ॥ ২৪ 

নিত্যানন্দে দৃঢ়বিশ্বাস__প্রেমের নিবাস ॥ ২২ নিত্যানন্দ-প্রিয় অতি পণ্ডিত পুরন্দর ৷ 

গৌরীদাসপণ্ডিত ধার প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি | প্রেমার্ণবমধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর ॥ ২৫ 

কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি ॥ ২৩ পরমেশ্বরদাস নিত্যানন্দৈকশরণ । 

নিত্যানন্দে সমপ্সিল জাতিকুলপাতি! কৃষ্ণভক্তি পায়__তারে যে করে স্মরণ ॥ ২৬ ' 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা! 


মাহেশে শ্রীজগন্জাথ প্রতিষ্ঠিত করেন। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশেই কমলাকর পিপ্ললাইয়ের হস্তে জগন্নাথের 
সেবার ভার অর্পণ করেন । কমলাকর কাহাকেও কিছু না৷ বলিয়া উদাসীনভাবে গৃহত্যাগ করিয়। মাহেশে আসিয়াছিলেন। 
আত্মীয়স্বজনের আগ্রহাতিশয্যেও তিনি আর গৃহে ফিরিয়া যায়েন নাই। (পরিশিষ্ট “পাত্রপরিচয়ে” কমলাকর পিগ্ললাইয়ের 
চরিত্র দ্রষ্টব্য )। 

২২। আূরধ্যদাস সরখেল- স্্দাস ছিলেন গোরীদাস-পপ্ডিতের ভাই। সরখেল তাঁহার উপাধি। সরখেল 
যাবনিক ভাযা__ইহা৷ গোঁড়েশ্বরদত্ত একটা উপাধি। শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন অবধৃত; তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাসবশত্যই তাহার 
জাতিকুলের অপেক্ষা না করিয়া স্ধ্যদাস সরখেল নিত্যানন্দ-প্রতুর হস্তে স্বীয় ছুই কন্তাকে--বন্সুধা ও জাহ্বা/দবীকে__ 
সমর্পন করিয়াছিলেন । ১১১1৫ পয়ারের টীকা! দ্রষ্টব্য । 

২৩-২৪। গৌরীদাস পণ্ডিত_কালনার নিকটবর্তী অধ্বিকায় ইহার ভ্রীপাট; স্ধ্দাস সরখেল ইহার 
সহোদর। ব্রজের সুবল-সখাই গোঁরীদাস পণ্তিত। প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি_ রুষ্ঃপ্রেমবশতঃ উদ্দণ্ডা ভক্তি; ( শাসনের 
জন্য ) উৰ্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে দণ্ড (লাঠি) যে ভক্তির, তাহার নাম উদ্দগ্ডাভক্তি। শাসনের নিমিত্ত যে দণ্ড উর 
উত্থিত হয়, তাহা, দেখিয়া যেমন দুর্জনগণ পলায়ন করে, গৌরীদাস-পণ্ডিতের বলবতী ভক্তির প্রভাব দেখিয়াও 
তদ্রপ ভগবদ্বহির্দুখতাদি দুরে পলায়ন করিত; তাই তাহার ভক্তিকে উদণ্ড ভক্তি (যে ভক্তি ভগবদ্‌ বহির্গুখতাদিকে 
তাড়াইবার নিমিত্ত সর্কদ! দণ্ড উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই ভক্তি)-__বলা হইয়াছে) শ্রপ্ীগৌর-নিত্যানন্দে এবং 
রীুষে তাঁহার গভীর প্রেম ছিল বনিয়াই তাহাতে এতাদৃশী ভক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে; তাই তাহার এই ভক্তিকে 
গ্রেমোদগুভক্তি বল! হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ইত্যাদি কুষ্প্রেম গ্রহণ করার (নিতে ) শক্তিও যেমন 
ছিল, অপরকে কৃষপ্রেম দান করার শক্তিও গৌঁরীদাস-পত্ডিতের তেমনি ছিল। তাৎপর্য এই যে তিনি অলৌকিক- 
প্রেম-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। নিত্যানন্দে সমর্সিল ইত্যা্ি__জাতিকুল-মন্থদীয় সামাজিক প্রথাকে অগ্রাহ করিয়া 
অবধৃত-নিত্যানন্দের নিকটে স্বীয় ভরাতুপুত্ীদবয়ের ( বন্ুধা-জাহুবার ) বিবাহ দিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ অবধৃত ছিলেন 
বলিয়া তীহার জাতিকুলাদির কোনরূপ বিচার ছিল না; গৌরীদাস-পণ্ডিতের স্যাম যে সমন্ত ব্রাহ্মণ সমাজের গণ্ডীর 
ভিতরে ছিলেন, তাহাদের পক্ষে নিত্যানন্দের নিকটে কন্ঠাবিবাহ দেওয়া তৎকালীন সামাজিক প্রথা অন্মোদন 
করিত না) এরূপ সম্বন্ধ যিনি করিতেন, তাহাকে সমাজে পতিত হইতে হইত, কেহ তাহার সহিত পংক্তিভোজন 
(এক সঙ্গে বসিয়া আহার ) করিত না) তাঁহাকে অনেক সামাজিক উৎপীড়নও সহ করিতে হইত। গৌরীদাস 
পণ্ডিত এ সমস্ত সামাজিক-উৎপীড়নাদির ভয় না করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে বন্ধা-জাহুবাকে অর্পণ করিয়াছেন । 
পাঁতি_পংক্তি ; সদ্ত্ৰাহ্মণের সঙ্গে পংক্তিভোজনের সম্মান । 

২৫। ভর্ণব-__সমুদ্র । মন্দর_মন্দর পর্বত, যাহাকে মন্থধ-দও করিয়। পূর্বে দেবাস্থুরগণ সমুদ্র মন্থন 
করিয়াছিল। পুরন্দর-পণ্ডিত ছিলেন প্রেম-সমুদ্রমন্থনে মন্দর-পর্ব্বততুল্য।  তাৎপধ্য এই যে সমুদ্রমধ্যে মন্দর-পর্ববত 
ঘ্িত হওয়ায় যেমন অমৃতাদি নানাদব্যের উদ্ভব হইয়াছিল, তদ্রপ_ রুফপ্রেম-সমুদ্রে পুরন্দর-পণ্ডিতকে ঘৃণিত করিলে 
(অর্থাৎ কৃষণলীলাদি-বিষয়ে তাহার সহিত ইষ্টগো্টী করিলে) অনেক অনির্বচনীয় প্রেমরস-বৈচিত্রীর উদ্ভব হইত। 
অথবা, মন্দর-পর্কাত সমুদ্রমধ্যে ঘৃণিত হওয়ার সময় যখন যেদিকে কিরিত, সর্বদাই যেমন চতুর্দিকে কেবল সমুদ্রই 


৬৬৪ প্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১১শ পরিচ্ছেদ 
জগদীশপপ্ডিত হয় জগত-পাবন। ্রীবিষুদদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস__তিন ভাই। 
কুষ্ণপ্রেমামূত বর্ষে যেন বর্ধাঘন ॥ ২৭ পূর্বের ধার ঘরে ছিল! নিত্যানন্দগোসাঞি ॥ ৪০ 
নিত্যানন্দ-প্রিয়-ভূত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয় । নিত্যানন্দভূত্য পরমানন্দ উপাধ্যায় । 
অত্যন্ত বিরক্ত সদ! কৃষ্ণ প্রেমময় ॥ ২৮ শ্রীজীবপণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায় ॥ ৪১ 
মহেশপণ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল । পরমানন্দগুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি | 


ঢক্কীবাগ্ে নৃত্য করে_ প্রেমে মাতোয়াল ॥ ২৯ 
নবদ্বীপে পুরুষোত্তমপণ্ডিত-মহাশয় । 
নিত্যানন্দ নামে ধার মহোন্মাদ হয় ॥ ৩০ 
বলরামদাস কৃষ্ণপ্রেমরসাস্থাদী। 
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী ॥ ৩১ 
মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র । 

ধাহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥ ৩২ 
রাঢ়ে জন্ম ধার কৃষ্ণদাস দ্বিজবর । 
শ্রীনিত্যানন্দের তিহো৷ পরম কিঙ্কুর ॥ ৩৩ 
কালা কৃষ্দাস বড় বৈষ্ণব প্রধান 
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনু নাহি জানে আন ॥ ৩৪ 
শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয় । 
গ্রীপুরুষোত্তমদাস তাহার তনয় ॥ ৩৫ 
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণ । 
নিরন্তর বাল্যলীল! করে কৃষ্ণসনে ॥ ৩৬ 
তার পুজ মহাশয় প্রীকানুঠাকুর | 

ধার দেহে রহে কৃষ্ণপ্রেমামৃতপুর ॥ ৩৭ 
মহাভাগবতশরেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ। 
সর্ববভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥ ৩৮ 
আচাৰ্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধিকারী । 
“পূর্বের নাম ছিল ধার রঘুনাথপুরী ॥ ৩৯ 


পূর্ব্বে ধার ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ॥ ৪২ 
নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, আর মনোহর । 
দেবানন্দ__চারিভাই নিতাইকিক্কর ॥ ৪৩ 
বিহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দপ্রভু-প্রাণ ৷ 
নিত্যানন্ৰপদ বিনু নাহি জানে আন ॥ ৪৪ 
নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর ৷ 

রামানন্দবস্থ জগন্নাথ মহীধর ॥ ৪৫ 

শ্ৰীমন্ত গোকুলদাস হরিহরানন্দ। 

শিবাই নন্দাই অবধৃত পরমাননদ ॥ ৪৬ 

বসন্ত নবমী হোড় গোপাল সনাতন ৷ 

বিষ্ণাই হাজরা কৃষ্ণানন্দ স্থুলোচন ॥ ৪৭ 
কংসারিসেন রামসেন রাম্চন্দ্রকবিরাজ । 
গোবিন্দ, শ্তীরঙ্গ, মুকুন্দ_তিন কবিরাজ ॥ ৪৮ 
গীতান্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর 
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥ ৪৯ 
নর্তক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস । 
মৃসিংহ চৈতন্যদাস মীনকেতন রামদাস ॥ ৫০ 
বৃন্দাবনদাস-_নারায়ণীর নন্দন । 
চৈতন্যমঙ্গল যেঁহে| করিল! রচন ॥ ৫১ 
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা। বধিলা৷ বেদব্যাস। 
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস-_বুন্দাবনদাস ॥ ৫২ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

দেখিত--তদ্দপ, পুরন্দর-পণ্ডিতও যখন যেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, কিবা যখন যাহ! শুনিতেন বা করিতেন_তং" 
সমন্তই তাহার কফপ্রেমের উদ্দীপন স্বরূপ হইত। স্ুলতঃ, তিনি সর্বদাই প্রেমসমুদ্রে নিমগন হইয়| থাকিতেন। 
২৭। বর্ষাঘন--বর্যাকালের ঘন বা মেধ। বধাকালের মেধ যেমন সর্বদা জল বর্ষণ করে, জগদীশ-পণ্ডিতও 


তাপ সর্বদা সকলের প্রতি প্রেম বর্ষণ করিতেন । 


৩৪। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, কা'ল। কৃষ্ণদাস তখন তীহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। 


88। বিহারী-_সম্ভবতঃ বিহার-দেশ-বাঁসী । 


৫১। চৈতন্য মল- প্রীচিত্যভাগবত। ১/৮।২৯ পয়ারের টীকা সবয । 


১১শ পরিচ্ছেদ ] আদিলীলা ৬3৭ 


সর্ধরশাখাশ্রেষ্ঠ শ্রীবীরভদ্র-গোসাপ্রি। প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল ॥ ৫৬ 

তার উপশাখা যত__তার অন্ত নাই ॥ ৫৩ সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দ-গণ। 

অনন্ত নিত্যানন্দ-গণ-_ কে করু গণন | যাহার অবধি না পায় সহস্র বদন ॥ ৫৭ 

আত্মপবিত্রতাহেতু লিখিল কথোজন ॥ ৫৪ শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ । 

এই সব্বশাখা পূর্ণ পক্ক-প্রেমফলে। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫৮ 

যারে দেখে তারে দিয়! ভাসাইল সকলে ॥ ৫৫ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দ- 

অনর্গল প্রেমা সভার- চেষ্টা অনর্গল । স্বন্ধণাখাবর্ণনং নাম একাদশপরিচ্ছেদঃ ॥ ১১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


৫৩। শ্রীমন্লিত্যানন্দের সন্তান এবং পয়োন্ধিশায়ীর অবতার বলিয়াই শ্রীবীরভদ্রপ্রভুকে নিত্যানন্দরপ স্বন্ধের শাখাসমূহের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বল! হইয়াছে। 

৫৬।  অনর্গল-__বাধাবি্শূ্য। অবাধে অকাতরে সকলে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু-প্রদত্ত অচিন্ত্যশক্তির 
প্রভাবে প্রেম-বিতরণ-কাধ্যে কোনও স্থলেই তাহার! কোনওরপ বাধাবি্নের সম্মুখীন হয়েন নাই । 


মার্দিতীনা। 
ভাদশ পরিচ্ছেদ 


অদৈতাজ্ব/নতভূঙ্াংস্তান্‌ সারাসারভূতোইখিলান্‌ জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৷ 
হিত্বাসারান্‌ সারভূতো নৌমি টৈতত্তজীবনান্‌॥ ৯ জয়জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ ১ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
অদ্বৈতস্ত অঙ্ঞী চরণে এব অজ্জে কমলে তয়োভূ্জান্‌ মধুকরান্‌ সপ্তম্যর্থে দ্বিতীয়া ভূজেধিত্যর্থ,। কিন্তৃতান্‌ ? 
অধিলান্‌ সারাসারভৃতঃ। তেষু অসারান্‌ অসারমতগৃহীতান্‌ হিত্বা, চৈতন্য শ্ীকুষ্টটৈতন্য-মহাপ্রভূরেব জীবনং যেযাং তান্‌ 
সারভূতঃ সারগ্রাহিণঃ ভক্তান্‌ নৌমি । ১। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 

পূর্বে বলা হইয়াছে, প্রেমকল্পতরুর মূলস্বন্ধ হইতে দুইটা উর্দবন্ধ উড়ুত হইয়াছে, একটা শ্রীনিত্যানন্দ এবং 
অপরটা শ্রীঅদ্বৈত। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে শ্রীনিত্যানন্দরূপ উ্দস্দ্ধের শাখাপ্রশাখাদির পরিচয় দেওয়] হইয়াছে; এই 
পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈতরূপ উর্দস্দ্ধের শাখা-প্রশাখাদির পরিচয় দেওয়া হইতেছে। 

শ্লো। ১। অন্বয়। সারাসারভৃতঃ (সার ও অসার গ্রহণকারী ) অখিলান্‌ (সমস্ত) অদ্বৈতাজ্ঘ জভৃঙ্ান্‌ 
(শ্রীঅদ্তের চরণ-কমলের মধুকর-হ্বরূপ ভক্তবৃন্দের মধ্যে ) তান্‌ (সেই-_ধাহারা অসঙ্গত মত গ্রহণ করিয়াছেন) 
অসারান্‌ ( অসারমত-গ্রহণকারীদ্দিগকে ) হিত্বা ( ত্যাগ করিয়া) চৈতন্তজীবনান্‌ ( শ্রীচৈতন্তগতপ্রাণ ) সারভৃতঃ 
(সারগ্রাহী ভক্তদিগকে ) নৌমি (নমস্কার করি )। 

অন্ুবাদ। সার ও অসার গ্রহণকারী ,শঅদ্বৈত-চরণ-কমলের মধুকর-্বরূপ সমস্ত ভক্তগণের মধ্যে অসারগ্রহণ- 
কারীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, শ্রকৃষ্ণ-চৈতন্যই ধাহাদের জীবন, সেই সারগ্রাহীদিগকে নমস্কার করি। ১। 

শ্রীচৈত্্যভাগবত, মধ্যথণ্ড, ১৪শ অধ্যায় হইতে জান! যায় ;_-সম্ভবতঃ বয়সে অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া, বিশেষতঃ 
শ্ীপাদ মাধবেন্দপুরী-গোস্বামীর শিষ্য বলিগ শ্রীঅদ্ৈতপ্রতৃকে মহাপ্রভু অত্যন্ত মান্য করিতেন; ইহাতে শ্রীঅদ্বৈতৈর মনে 
অত্যন্ত কষ্ট হইত। শ্রীঅদ্বৈত নিজেকে প্রভুর দাস বলিয়া! মনে করিতেন-_প্রভুর নিকটে তিনি দাসোচিত ব্যবহারই 
আশা! করিতেন) তাই গুরুবৎ মর্যাদীস্থচক ব্যবহারে তিনি মনাক্ষপ্ন হইতেন। মহাপ্রভুর হস্তে শাস্তি পাওয়ার 
উদ্দেশ্ঠ শ্রীঅদ্বৈত একদিন এক সঙ্কল্প করিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন-_্ভক্তিধন্জ প্রচারের নিমিত্তই প্রভুর 
অবতার, আমি ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মানিব না; তাহা হইলেই প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে শাস্তি দিবেন।” পরবর্তী 
৩৭-৩৯ পয়ার দ্রষ্টব্য )। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি কোনও ছলে নবদ্বীপ হইতে শাস্তিপুরে আসিলেন? 
আসিয়া স্বীয় শিষ্যগণের সাক্ষাতে যোগবাশিষ্টগ্রন্থের_ জ্ঞানের প্রীধান্তস্থচক ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। 
তিনি শিশ্যগণকে বুঝাইতে লাগিলেন-_+জ্ঞানিবিনে কিবা শক্তি ধরে বিফুভক্তি. অতএব সভার প্রাণ জ্ঞান 
পর্বশক্তি॥ হেন জ্ঞান নী বুঝিয়া কোন কোন জন। ধরে ধন হারাইয়। চাহে গিয়া বন॥ বিষ্ণুভক্তি 
দর্পণ, লোচন হয় জ্ঞান। চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন্‌ কাম॥ আমি বৃদ্ধ আমি পড়িলাম জর্বশাস্্র। 
বুঝিলাম সর্ব-অভিপ্রায় জঞানমাত্র॥” সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু শ্রীমদৈতের আচরণের কথা জানিতে পারিলেন এবং 


১২শ পরিচ্ছেদ ] : আদি-লীলা . ৬৩৪ 


গ্রীচৈত্য্ামরতরোদ্িতীয়দব্রপি |... চৈত্্য-মালীর কৃপাজলের সেচনে। 
শরীমদদৈতচ্্ শাখারপান্‌ গণান্‌ হুম 11818" সেই জলে পুষ্ট স্বন্ধ বাঢ়ে দিনে দিনে ॥ ৩ 
বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার্য্গোসাঞি। সেই স্বন্ধে যত প্রেমফল উপজিল ৷ 
তার যত শাখা হৈল, তার লেখা নাঞি॥ ২ সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগৎ ভরিল ॥ ৪ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 


স্রীচৈতন্যামরতরোঃ শ্রীচৈতন্যবল্পবৃক্ষস্ত  দ্বিতীয়স্ব্ধরপিণ:ঃ শ্রীমদ্ৈতচ্র্ত  শাখারপান্‌ গণান্‌ পরিকরান্‌ 
নমঃ । ২। 


গোৌর-রুপা-তরঙিণী টাক! 

ভ্রীনিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া একদিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শান্তিপুরে আপিয়৷ উপনীত হইলেন। প্রভু যে ক্রুদ্ধ হইয়া 
আসিতেছেন, মহাভাগবত শ্রীঅদ্বৈতও অন্তরে তাহা জানিতে পারিলেন এবং ঘরের পিঁড়ায় বসিয়৷ অধিকতর উৎসাহের 
সহিত জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । এমন সময় দুই প্রভু আসিয়। শ্রীঅদৈতের উঠানে উপস্থিত হইলেন ; 
সকলেই “দেখিয়া প্রভুর মূর্তি চিন্তিত অন্তরে ৷ বিশ্বস্তর-তেজ যেন কোটি স্বধ্যময় । দেখিয়া সভার চিত্তে উপজিল ভয় ॥” 
যাহা হউক, আসিয়াই প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিলেন__“আরে আরে নাঢ়া। বোল দেখি জ্ঞানভক্তি ছুইতে কে 
বাড়া?” শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত বুঝিলেন, তাহার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে, প্রতুকে আরও চটাইবার নিমিত্ত তিনি বলিলেন__ 
“সর্ববকাল বড় জ্ঞান। যার জ্ঞান নাই তার ভক্তিতে কি কাম।” তখন-_পক্রোধে বাহ্‌ পাসরিলা শ্রীশচীনন্দন ॥ পিড়া 
হৈতে অদ্বৈতৈরে ধরিয়া আনিয়া! | স্বহস্তে কিলার প্রভূ উঠানে পাড়িয়া ॥” প্রভু তাহাকে যথেষ্ট শাস্তি দিলেন। তখন 
“শাস্তি পাই অদ্বৈত পরমানন্দময়। হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয় ॥” আর বলিলেন__“এখানে সে ঠাকুরালি 
বলিয়ে তোমার ।  দোষ-অন্ধুরূপ শাস্তি করিলা আমার ॥” 

প্রীঅদ্বতৈর অভীষ্ট পূর্ণ হইল; তাহার শিষ্যগণও তখন ভক্তি অপেক্ষা! জ্ঞানের প্রাধান্য খ্যাপনের চাতুরী 
বুঝিতে পারিলেন; তখন কেহ কেহ পূর্ব ভক্তিরই প্রাধান্য স্বীকার করিলেন; কিন্ত শুন! যায়, কেহ কেহ নাকি 
ভ্রীঅদ্বৈতৈর চাতুরীময় ঘোগবাশিষ্ব্াখ্যানের জ্ঞানের প্রাধান্তকেই মনে স্থান দিয়া, রাখিলেন। ইহারা শ্ীঅদ্বৈতকে গুরু 
বলিয়া খুব মান্য করিতেন বটে, জ্ঞানমার্গাবলদ্বীদের ন্যায় গুরুকে সাক্ষাদ্‌ ব্রহ্ম, বলিয়াই মনে করিতেন_কিন্ধ শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুকে স্বয়ংভগবান্‌ বলিয়া স্বীকার করিতেন না; তজ্জন্ত শ্রীঅদ্বৈতও তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়। শুনা 
যায়। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিরাই এই শ্লোকে “অসারান্_ জ্ঞানের প্রাধান্য-স্থচক অসার”-মতগ্রাহী বলা হইয়াছে; 
আর, যাহারা পুর্বরবৎ ভক্তিরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া প্রীমন্‌ মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবত্ত৷ স্বীকার করিয়াছেন, তাহাদিগকে 
লক্ষ্য করিয়াই প্সারান্‌__সারমতগ্রাহী” বলা হইয়াছে। 

ল্লো। ২। অন্বয়! শ্রীচৈতন্তামরতরোঃ (প্রীচৈতন্তরপ প্রেমকল্পবৃক্ষের ) দ্বিতীয়-সবদ্ধরূপিণঃ . ( দ্বিতীয় 
স্বন্ধ্বরণ ) শ্রীমদছ্বৈতচন্্র  (ভ্রীমদদ্তন্দের শাখারপান্‌ ( শাখাহ্বরূপ ) গণান্‌ (পরিকরবর্গকে ) হ্রমঃ (আমরা 
নমস্কার করি )। 

অনুবাদ । শ্রীচৈতন্তরূপ ক্বৃক্ষের দ্বিতীয় স্বন্ধহুরূপ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্েরে শাখাস্বরপ পরিকরবর্গকে _ নমস্কার 
করি।২ 

দ্বিতীয় স্কন্ধ দ্বিতীয় উ্দসব্ধ; মূলহ্বন্ধ হইতে যে দুইটা উ্দন্্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার প্রথমটা শ্রীনিত্যানন্দ 
এবং দ্বিতীয়টী গ্রীঅদৈত। : শ্ৰীঅদ্বৈতচন্দের পরিকরবর্গের বিবরণ এই পরিচ্ছেদে লিখিত হইবে বলিয়া তাহাদিগকে 


বন্দনা করিয়া তাহাদের কৃপা প্রার্থনা করা হইতেছে। 


৬৪, ্রীত্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১২শ পরিচ্ছেদ 


সেই জল ্বন্ধে করে শাখায় সঞ্চার ৷ আচাৰ্য্যের মত যেই__সেই মত “সার' । 

ফল-ফুলে বাঢ়ে শাখা হইল বিস্তার ॥ ৫ তার আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে-_সেই ত ‘অসার’ ॥ ৮ 

প্রথমেত একমত আচার্যের গণ । অসারের নামে ইহা! নাহি প্রয়োজন ৷ 

পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ ॥ ৬ ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥৯ 

কেহে! ত আচার্ধ্য-আজ্জায় কেহে| ত স্বতন্ত্র । ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতন! সহিতে । 

স্বমত কল্পনা করে দৈবপরতন্তর ॥ ৭ পাছে পাতন! উড়াইয়ে সংস্কার করিতে ॥ ১০ 

গৌর-কবপা-তরঙ্গিণী টীকা 

৫। অন্বয় :_( অদ্বৈতরূপ ) স্বন্ধ ( চৈতন্যমালীর ) সেই ( ক্ূপারপ ) জল শাখাতে সঞ্চারিত করিল ; তাহাতে 

শাখা ফলে-ফুলে বাড়িয়া (চারিদিকে ) বিস্তারিত হইল । 


শ্রীচৈতন্যের প্রেম এবং প্রেমবিতরণের শক্তি শ্রীঅদ্ধৈতচন্দের যোগে শ্রীঅৈতের পরিকরগণের মধ্যেও সঞ্চারিত হইল ; 
তখন তাহারাও চতুর্দিকে প্রেম বিতরণ করিতে লাগিলেন । 

৬। পূর্ববর্তী প্রথম শ্লোকের টীকা দর্টব্য। প্রথমেত-_সর্বপ্রথমে ; মহাপ্রভুর হস্তে শাস্তি পাওয়ার আশায় 
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র যখন যোগবাশিষ্ের ব্যাথ্যাদ্বারা ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 
তাহার পূর্বে । এক মত-_একমতাবলম্বী; ভক্তিই সর্ধসাধন-শ্রে্_এই. মতাবলগ্বী।  আচার্ষ্যের গণ_. 
শরীমদদ্বৈতাচার্যের পরিকরবর্গ। পীছে-_পশ্চাতে; জ্ঞানমার্গের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য মহাপ্রভুর হস্তে ভ্রীঅদ্বৈতের 
শাস্তি পাওয়ার পরে। ছুই মত--শ্রীমদ্ধিতৈর. কোনও কোনও শিষ্য জ্ঞানমার্গাবলঙ্গী এবং কোনও কোনও শিষ্য 
ভক্তিমার্গাবলম্বী হইলেন; তাহাতে তাহাদের মধ্যে দুই মত হইয়া গেল ( প্রথম শ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য )। দৈবের 
কারণে উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্বৈত জ্ঞানের শে্ঠত্ব গ্রতিপাদন করিয়া যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা পরে 
সকলে অবগত হইলেও-_জ্ঞানের শ্রে্ঠব্ববাচক ব্যাখ্যা যে শ্রীঅদ্বতৈর অভিপ্রেত নহে, তাহা পরিষ্কাররূপে জানার পরেও 
যে হার শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞানমার্গাবলম্বী রহিয়। গেলেন, দৈবব্য তীত তাহার আর অন্য কোনও কারণই দেখা 
যায়না। দৈব- পূর্বজন্মাজ্মিত কৰ্ম্মফল । 

৭। যাহারা শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের আদেশ পালন করিয়াছেন, তাঁহাদের এক মত) তাঁহারা ভক্তির অেঠত্বই 
স্বীকার করিয়াছেন। আর ধাহারা অদ্বৈতাচার্য্যের আদেশ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা নিজ-নিজ-অভিপ্রায় অনুসারে 
[ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন-_তাহারা জ্ঞানের শরেষ্ত্ব স্বীকার করিয়া জ্ঞানমার্গের সাধনই অবলম্বন করিয়াছেন । যাহারা 
শ্রীঅদ্বৈতের অনুগত, তাহারা ভগবানকে সেব্য এবং নিজেদিগকে সেবক মনে করিতেন; আর জ্ঞানমার্গাবনন্থীরা 
নিজেদিগকেই ব্রদ্ধ বা ভগবান্‌ মনে করিতেন।  শ্রীঅদৈতের অনুগত ব্যক্তিরা মহাগ্রভূকে স্বয়ংভগবান্‌ বলিয়া মান্য 
করিতেন; জ্ঞানমার্গাবলহ্বীর। তাহা করিতেন না। 

৮।  অধ্দৈভাচার্ধোর অভিপ্রেত যে মত__ভক্তিমার্গ__তাহাই সার এবং এই মতাবলদ্বীদিগকেই প্রথম গ্লোকে 
“্সারান্” বলা হইয়াছে। আর আচার্যের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত তাঁহার অন্য শিশ্যগণ যে 
মত__জানমার্গ__অবলঙ্বন করিয়াছেন, তাহা অসার এবং এই অসার-মতাবলম্বীদিগকেই শ্লোকে “অগারান্‌” 
বলা হইয়াছে। 

৯-১০। অসারের নামে ইত্যাদি__প্রীঅ্দৈতের শিষ্য বা পরিকরগণের মধ্যে যাহারা অসার-মতাবলদ্বী--. 
প্রীঅঘতের মত-বিরোধী জ্ঞানমার্গাবলস্বী-এই পরিচ্ছেদে__প্রেমকল্পতরুর : শাখা-বর্ণনায়_ তাঁহাদের নাম উল্লেখ করার 
প্রয়োজন নাই; কারণ, তীহারা প্রেমকল্পতরুর শীখাতুক্ত নহেন। তথাপি প্রথম শ্লোকে যে “সার ও অসার” এই 
উভয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কেবল ভেদ জানিবারে__অসার হইতে সারের পার্থক্য বুঝইবার নিমিত্ত! 


১২শ পরিচ্ছেদ 1] আদি লীলা ডি 


অচ্যুতানন্দ বড়শাখা আচাৰ্য্যনন্দন। তার গুরু অন্য__এই কোন শাস্ত্রে নাই ৷” ১৪ 
আজন্ম সেবিলা তি'হে| চৈতন্যচরণ ॥ ১১ পঞ্চমবর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার । 
চৈত্ন্যগো সাঞ্রিঃর গুরু__কেশবভারতী | শুনিয়া পাইল আচার্য্য সন্তোষ অপার ॥ ১৫ 
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি ॥ ১২ কৃষ্ণমিশ্র নাম আর আচাধ্যতনয় । 
“জগদ্গুরুতে কর এছে উপদেশ । চৈতন্যগোসাঞি বৈসে যাহার হৃদয় ॥ ১৬ 
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ ॥ ১৩ শ্ৰীগোপাল নামে আর আচার্্ের সুত । 
চৌদ্দ ভুবনের গুরু__চৈত্তাগোসাপ্রি। তাহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত ॥ ১৭ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টাক 


সার এবং অসারের উল্লেখ না করিয়া (সারাসারভূত-শব্দের উল্লেখ না করিয়।) যদি কেবল “অদ্বৈতাজ্ব Jজতৃঙ্দান_ 
শ্রীঅদৈতের পরিকরগ৭”__বলা হইত, তাহা হইলে সাধারণ লোক হয়তো মনে করিত-_ শ্রীঅদৈতের শিশ্যার্দির মধ্যে 
যাহার! তাঁহার মতের বিরোধী, তাহারাও প্রেম-কল্নতরুর শাখা-শ্রেণীতুক্ত $ কিন্তু অসারেরও উল্লেখ করিয়| তাহাকে 
বাদ দেওয়ায় এরূপ মনে করার কোনও আশঙ্কা আর থাকে না। পাঁতন।__অন্তঃসারহীন চিট! ধান। ধান মাপিবার 
সময় সাধারণতঃ যেমন চিটার সহিতই ধান মাপা হয়, পরে কুলা দিয়! ঝাড়িয়া বা বাতাস দিয়া উড়াইয়। চিটা ছাড়াইয়া 
ধানগুলিকে আলাদা! করিয়া লওয়| হয়, তন্রপ শ্রীঅধ্বৈতৈর উভয়-মতাবলদ্বী শিষ্যাদির একত্রে উল্লেখ করিয়া পরে অসার- 
মতাবলগীদিগকে বাদ দিয়া কেবল সারমত ( ভক্তিমার্গ )-গ্রহণকারীদিগেরই নামোল্লেখ করা হইতেছে। 

১১1 যাহারা সারমতাবল্বী, শ্রীমদৈতের অনুগত, তাহাদের নামোল্লেখ করিতেছেন ॥ 

অচ্যুতানন্দ_ইনি শ্রীমখৈতের পুত্র; ভরীঅদ্বৈতৈর পরিকরগণের মধ্যে ইনিই শ্রেষ্ট তাই ইহাকে বড়শাখা 
বল৷ হইয়াছে। আচার্ধ্য-নন্দন-শ্রীঅদবৈতাচা্যোর পুত্র । 

১২-১৫। অচ্যুতীনন্দের বম যখন পাঁচ বৎসর, তখন জনৈক সন্যাসী শ্রীঅদ্ধৈতৈর গৃহে আসিয়াছিলেন। 
্রীগৌরাসগদ্ধে কথাবার্া-পরসঙ্গে তিন্নি শ্রীমদ্বৈতকে : জিজ্ঞাসা করিলেন-“্রীগৌরা্দের গুরু কে?” ভ্রীঅদৈত 
বলিলেন “তাঁহার গুরু শ্্রীকেশব-ভারতভী 1” অচ্যুতানন্দ ইহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং পিতাকে বলিলেন 
প্বাবা, তুমি কি বলিলে? তোমার মৃত লোকের মুখে এরূপ কথায় জগতের বিশেষ অনিষ্ট হইবে। . ্রীগৌরাঙ্গ 
চতুর্দশ ভুবনের গুরু--তিনি কেশব-ভারতীরও গুরু; কারণ, কেশব-ভারতী চতুদ্দিশ তুবনের অন্তর্গত এই পৃথিবীবাসী 
একজন লোক কেশব-ভারতী কিরূপে তাঁহার গুরু হইবেন? কেশব-ভারতী কেন? অন্ত কেইব। তাহার গুরু 
হইতে পারে?” বাল্যকাল হইতেই যে প্রীজ্চাতের প্রীগারাঙ্গে দৃঢ় বিশ্বাস, আহ! দেখাইবার নিমিত্ত এস্থলে এই 
আখ্যায়িকা উদ্ধত হইয়াছে! 

জগদৃগুরু-_হ্য্ভগবান্‌ বলিয়া ্রীগীরাঙ্গকে জগদগুরু বলা হইয়াছে । নষ্ট হৈল দেশ-_ভগবানের গুরু 
কেহ হইতে পারে নাঃ জীব্রেই গুরু থাকার প্রয়োজন এবং থাকেও ; শ্রীঅদ্বৈতৈর মত প্রামাণিক ব্যক্তি যদি বলেন 
্ীগোরাঙ্ের গুরু কেশব-ভারতী, তাহা, হইলে - লোকে মনে করিবে-্রীগৌরা্দ মাম্য--জীব ; ' শ্বয়ংভগবান্‌ 
প্রীগৌরাদ্ধকে জীব মনে করিলে অপরাধের সঞ্চয় হইবে, তাহাতে লোকের অনিষ্ট হইবে। ইহাই আরীঅচ্যুত্রে” 
অভিপ্রায় । 15878 

5৬। শ্রীঅদ্বৈতচার্যের অপর এক পুত্রের নাম শরীক্ণমিশ্র ৷ ত 
> ১৭-২৪ । পীঅ্ৈতাচাৰ্য্যর আর এক পুত্রের নাম ভীগোপাল। গুণ্ডিচামন্দিরে--শীক্ষেত্রের গুণ্ডিচামন্দিরে 

মন্দিরে রথযাত্রায় জীজ্গরাথ আসিয়। থাকেন ।- এক: বৎসর সমস্ত-ভ্তবৃন্দ লইয়া প্রভু গুণ্ডিচামাজ্জন করিতেছেন; 


২1৮১ 


৬১৬ ্ীশ্রীচৈত্যচরিতামূত [ ১২শ পরিচ্ছেদ 


গুণ্ডিচামন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে । তবে মহাপ্রভু তার হৃদে হস্ত ধরি। 
কীর্নে নর্তন করে বড় প্রেমস্তুখে ॥ ১৮ উঠহ গোপাল ! কৈল- বোল হরি হরি ॥ ২৩ 
নানা ভাবোদগম দেহে__অস্ভুত নর্তন | উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শধ্বনি শুনি । 
দুই গোসাঞি ‘হরি’ বোলে আনন্দিত মন ॥ ১৯ আনন্দিত হইয়া সভে করে হরিধ্বনি ॥ ২৪ 
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইয়া মৃজ্ছিত। আচার্যের আর পুত্র প্রীবলরাম ৷ 
ভূমিতে পড়িলা, দেহে নাহিক সংবিত ॥ ২০ আর পুত্রস্বরূপ শাখা জগদীশ নাম ॥ ২৫ 
দুঃখী হইল! আচার্ধ্__পুত্র কোলে লৈয়া । কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম আচার্যাকিস্কর ৷ 
রক্ষা করেন নৃসিংহের মন্ত্র পটিয়া ॥ ২১ আচার্য্যের ব্যবহার তাহার গোচর ॥ ২৬ 
নানা মন্ত্র পঢ়েন আচাৰ্য্য না হয় চেতন । নীলাচলে তেহো। এক পত্রিকা লিথিয়া । 
দুঃখী হইয়া আচাৰ্য্য করেন ক্রন্দন ॥ ২২ প্রতাপরুদ্রের পাশ দিলা পাঠাইয়৷ ॥ ২৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


চারিদিকে কীর্তন হইতেছে, শ্রীগোপাল তাহতে প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছিলেন, তাহার দেহে অশ্র-কম্পাদি সাত্বিক 
ভাবের উদয় হইল; নৃত্য করিতে করিতে গোপাল মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন; শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্যও সে স্থলে ছিলেন, 
বাৎসল্যবশত: গোপালকে মুচ্ছিত দেখিয়া তিনি: চিন্তিত হইলেন; তিনি মনে করিয়াছিলেন__গেপালের উপরে 
ভূতের আবেশ হইয়াছে, তাই তিনি বৃসিংহমন্ত্র পড়িতে লাগিলেন; তাহাতে কোনও ফল হইল না দেখিয়। আচার্য 
কাঁদিয়৷ উঠিলেন। গোপাল যে প্রেমাবেশে মৃচ্ছিত হইয়াছেন, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু তাহা বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু বাংসল্যের 
আধিকাবশতঃ শ্রীঅদৈতাচাধ্য তাহা বুঝিতে পারেন নাই; কারণ, বন্ুহৃদয়ে অনিষ্টাশস্কাই সর্বাগ্রে জাগরিত হয়। 
যাহা, হউক, আচাৰ্ষ্যের দুঃখ দেখিয়া মহাপ্রভু গোপালের বুকে হাত দিয়া বলিলেন-_“গোঁপাল, উঠ; হরি হরি বল৷” 
প্রভুর স্পর্শ পাইয়! গোপালের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল ; তখন প্রভুর কথ। শুনিয়াই গোপাল উঠিয়া বসিলেন; 
আনন্দে সকলে হরি-ধর্ননি করিয়া উঠিলেন। 

মানা ভাবোদূগম-__অশ্র-কম্প-গুলকাদি সাত্বিক ভাবের উদয়। দুই গোসাঞি মহাপ্রভু ও শ্রীঅদৈত। 
সংবিত_জঞান। রক্ষা করেন-নৃসিংহন্ত্রে রক্ষা-বন্ধন করিলেন। কথিত আছে, হৃসিংহমন্ত্রে ভূতযোনির আরেশ 
দূরীভূত হয়। নান! মন্ত্র পড়েন-__আচাধ্য মনে করিয়াছিলেন, শ্রীগোপালের উপরে ভূতের আবেশ হইয়াছে। 
তাই ভূত ছাড়াইবার জন্য তিনি নানাবিধ মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। স্পর্শ ধ্বনি শুনি_ স্পর্শ পাইয়া এবং 
ধ্বনি শুনিয়া । 

২৫। ভ্রীঅদ্বৈতাচায্যের আর এক পুত্রের নাম শ্রীবলরাম। এ পথ্যন্ত এই পরিচ্ছেদ প্রীঅদ্বতাচাধ্ের চারিজন 
পুত্রের নাম পাওয়া গেল--(১) শ্রীতচ্যুতআনন্দ, (২) ক্রীকু্ণমিশ্র, (৩) শ্রীগোপাল এবং (৪) শ্রীবলরাম। আর পুত্র 
স্বরূপ ইত্যাদি-_শ্রীঅদৈতাচাধ্যের পুত্রতুল্য শাখ। শ্রীজগ্দীশ। কেহ কেহ বলেন, স্বরূপ এবং জগদীশ এই দুইজনও 
শ্রীঅদ্তের পুত্র (দেবকীনন্দন-প্রেস হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ )। কোনও কোনও গ্রন্থে এরূপ পাঠান্তর আছেঁ_-“আর 
পুত্র রূপ, শাখা জগদীশ নাম” (মাথনলাল_ ভাগবতভূষণের সংস্করণ )) ভাগবতভূষণ মহাশয় বলেন-_অদ্বৈতের 
অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ, গোপাল, বলরাম ও রূপ এই পঞ্চ পুত্র। জগদীশ নামে এক শাখা ৷” 

২৬-৩০। ব্যবহার-ব্যবহারিক বিষয়; শীঅদ্বৈতাচার্য্যের সাংসারিক আয়, ব্যয় প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয়ের 
ভার কমলাকান্ত-বিশ্বাসের উপরে স্যন্ত ছিল। এক সমরে:শ্রীঅদবৈতাচার্ধযের কিছু খণ হইয়াছিল ; কমলাকান্ত-বিশ্বাস এই 
খগ-শোধের নিমিত্ত রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটে তিন শত টাকা সাহায্য চাহিয়া এক পত্র লিথিয়াছিলেন । শ্রীঅদ্বৈতাচার্ধা 
যে ্বরূপত ঈশ্বরতব, পত্রে তিনি তাহাও লিখিয়াছিলেন। আচার্য্য কিন্তু এই পত্রের কথ? জানিতেন না। 


১২শ পরিচ্ছেদ ] ট আদি লীলা ৬৪৩ 


সেইত পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে । গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল__ ঞ্রিহা আজ হৈতে । 
কোন-পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুস্থানে ॥ ২৮ বাউলিয়া-বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে ॥ ৩৪ 
সেই পত্রীতে লিখিয়াছে এইত লিখন-__| - দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈলা পরম দুঃখিত । 
ঈশ্বরত্ধে আচার্য্যেরে করিয়াছে স্থাপন ॥ ২৯ শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হধিত ॥ ৩৫ 
কিন্তু তার দৈবে কিছু হইয়াছে খণ। বিশ্বাসেরে কহে__তুমি বড় ভাগ)বান্‌। 
খণ শোধিবারে চাহি তঙ্কী শত তিন ॥ ৩০ তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্‌ ॥ ৩৬ 
পত্র পটিয়। প্রভুর মনে হৈল দুখ । পূর্কে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান । 
বাহিরে হাসিয়া কিছু কহে চন্দ্রমুখ__॥ ৩১ দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অন্ুমান_॥ ৩৭ 
আচার্োরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর ৷ মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান। 
ইথে দোষ নাহি, আচাৰ্য্য দৈবত ঈশ্বর ॥ ৩২ ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান ॥ ৩৮ 
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা । দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ । 
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা ॥ ৩৩ যে দণ্ড পাইল ভাগাবান্‌ শ্রীমূকুন্দ ॥ ৩৯ 
গৌর-কুপা-তরঙ্জিণী টীকা 


পত্রিকা পত্র; চিঠি। কোন পাকে__কোনও রকমে ৷ তঙ্কা__টাকা। 

৩০-৩১। খঘুরিয়া ফিরিয়া সেই পত্র কোনও রকমে মহাপ্রভুর হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল ; পত্র পড়িয়া 
মহাপ্রভুর মনে দুঃখ হইল-_কাঁরণ, যিনি ঈশ্বর, তাহার দরিদ্রতা থাকিতে পারে না; কমলাকান্ত _স্বরূপতঃ ঈশ্বর-তত্ব 
অবৈতাচার্যের দরিদ্রতা খ্যাপন করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্বের খর্বাতা সাধন করিয়াছেন বলিয়া মহাপ্রভুর দুঃখ হইল । মহাপ্রভু 
তজ্জন্য কমলাকান্তকে শাস্তি দেওয়ার সঙ্কল্প করিলেন । 

চন্দ্রমুখ- চন্দের তায় সুন্দর মুখ যাহার, সেই শ্রীচৈত্য। দৈবত শীশ্বর-_থার্থতই ঈশ্বর 

দৈষ্য করি-_দরিদ্রতা জানাইয়া। 

৩৪-৩৫। গ্রিঃহা_এন্থলে; মহাপ্রভুর সাক্ষাতে । বাউলিয়! বিশ্বাস-_পাগলা কমলাকান্ত বিশ্বাস । 

প্রভু তাহার সেবক শ্রীগোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন_“আজ হইতে কমলাকান্তকে আর এখানে আসিতে দিবে না।” 
ইহাই কমলাকান্তের প্রতি শান্তি। এই দণ্ডের কথা শুনিয়! কমলাকান্ত দুঃখিত হইলেন; কিন্তু অদ্বৈতাচার্ধ্য অত্যন্ত 
আনন্দিত হইলেন; কারণ, এই দণ্ডদ্বারা কমলাকান্তের প্রতি মহাপ্রভুর রূপা ও স্নেহ প্রকাশ পাইতেছে। যাহার প্রতি 
স্নেহ থাকে, তাহাকেই লোকে এই জাতীয় শাস্তি দিয়া থাকে । 

৩৭-৩৮। এই পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকের টীকায় এই দুই পয়ারে উল্লিখিত আখ্যায়িকার বিবরণ দ্রষ্টব্য । 

মুক্তি_জ্ঞানমার্গের সাধনের লক্ষ্য সাযুজা-মুক্তি। বাশিষ্ঠ__বশিষ্ট-প্রণীত যোগশাস্্র। 

৩৯। যে দণ্ড পইল-_ইত্যাদি_ প্রভুর মহাপ্রকাশের সময়ে তিনি সকলকেই ডাকিয়া কৃপা করিতেছিলেন 
কিন্তু মুকুন্দ দত্তকে ডাকিলেন না; মুকুন্দও প্রভু ডাকিতেছেন না বলিয়া ভয়ে প্রভুর সন্মুখীন হইতে সাহস করিতে- 
ছিলেন না। তখন শ্রীবাস-পণ্ডিত প্রভুকে বলিলেন__প্প্রতু, মুকুন্দ তোমার অত্যন্ত প্রিয়, তার গানে তোমার 
অত্যন্ত আনন্দ; আজ সকলকেই কৃপা করিয়া ডাকিতেছ ; কিন্তু মুকুন্দকে ডাকিতেছ না কেন? তাহার অত্যন্ত 
দুখ হইতেছে; যদি তাঁহার কোনও দোষ হইয়া থাকে, তবে ডাকিয়া শান্তি দাও।” শুনিয়া প্রভু বলিলেন__“না» 
শ্বাস, মুকুন্দের কথা আমার নিকটে বলিও না; মুকুন্দ যখন যার কাছে যায়, তখন তার মতই কথা বলে। যখন 
জানমার্গাবলম্বীদের কাছে যায়, তখন যোগবাশিষ্ঠ পড়ে, যখন ভক্তের নিকটে যায়, তখন ভক্তির প্রাধান্য খ্যাপন করে। 
ভক্তি স্থানে উহার হইল অপরাধ। এতেকে উহার হৈল দূরশনে বাধ” বাহিরে থাকিয়া মুকুন্দ সমস্ত শুনি'লন। 


৬৪৪ শরীত্ীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১২শ পরিচ্ছেদ 


যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী ৷ প্রভুকে কহেন__তোমার না বুঝিয়ে-লীল।। 
সে-দগ-প্রসাদ অন্যলোক পাবে কতি? ৪০ আমা হৈতে প্রসাদপাত্র করিলা৷ কমল! ॥ ৪২ 
এত কহি আচাৰ্য্য তারে করিয়া আশ্বাস । আমারেহ কভু যেই না৷ হয় প্রসাদ ৷ 


আনন্দিত হৈয়। আইল মহাপ্রভুর পাশ ॥ ৪১ তোমার চরণে আমি কি কৈ অপরাধ ? ॥ ৪৩ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 
শুনিয়া স্থির করিলেন__তিনি তাঁহার দেহ ত্যাগ করিবেন; ইহা স্থির করিয়া কাদিতে কাদিতে শ্রীবাসকে বলিলেন 
“ভীবাস ! কখনও প্রতুর দর্শন পাব কিন', একবার জিজ্ঞাসা কর।” প্রভু বলিলেন "আর যদি কোটি জন্ম হয়। তবে 
মোর দরশন পাইব নিশ্চয় ॥” এই নিশ্চিত-প্রাপ্তির কথা শুনিয়া “মহানন্দে মুকুন্দ নাচয়ে সেই খানে। দেখিবেন_ 
হেন বাক্য শুনিয়া অবণে ॥” মুকুন্দের কাণ্ড দেখিয়া “প্রভু হাসে বিশ্বস্তর। আজ্ঞা হৈল__মুকুন্দেরে আনহ মত্বর ॥৮ 
তখনই মুকুন্দ প্রভুর দর্শন পাইলেন। প্রথমে যে দর্শন নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহাই ছিল মুকুন্দের প্রতি দণ্ড। 
(শ্রীচ্ত্যেভাগবত, মধ্যথণ্ড ১০ম অধ্যায় )। 

৪০। শচীভাগ্যবতী__ভাগ্যবতী শচীমাতা। শচীমাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপাদ বিশ্বরপ প্রীঅদৈতের সভায় 
সর্বদা যাতায়াত করিতেন) শ্রীমদ্বৈতও তাহার সহিত. ভগবৎকথাদি আলোচনা করিয়া বেশ আনন্দ পাইতেন। 
কিছুদিন পরে বিশ্বরূপ যখন সন্যাস গ্রহণ করিলেন, বাৎসল্যের প্রতিমূর্তি শচীমাত| মনে করিলেন_ “অদ্বৈত দে মোর 
পুত্র করিল! বাহির |--অদ্বৈতৈর নিকটে যাতায়াতের ফলেই বিশ্বরপের চিত্তে বৈরাগা জন্নিয়াছে; তাই বিশ্বরূপ 
আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।” ইহা! ভাবিয়া শ্রীঅধ্ৈতের প্রতি শচীমাতার মন একটু অপ্রসন্ন হইয়| রহিল। পরে 
বিশবস্তরকে দেখিয়া ও তাঁহার মুখে সংসারে থাকার আশ্বাস পাইয়া . মাতা বিশ্বরূপের বিরহ-ছুঃখ ভুলিয়া গেলেন 
এবং অধৈতের প্রতি তাহার অপ্রসন্নতাও দূরীভূত হইল । কিছুদিন পরে, বিশবস্তর যখন আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন 
তিনিও প্রায় সর্বদাই অদ্বৈতৈর সঙ্গে থাকিতে আরম্ভ করিলেন-__ “ছাড়িয়া! সংসার সুখ প্রভু বিশ্বস্তর। লক্ষ্মী পরিহরি 
থাকে অধৈতের ঘর ॥ তখন শচীমাতার মনে পূর্বস্থতি জাগিয়া উঠিল; তিনি আশঙ্কা করিলেন, বুঝি_-“এহো পুত্র 
নিল মোর আচার্য্য গোসাঞ্চি।”_-বুঝিব। অদ্বৈতের সঙ্গের ফলে বিশ্বরূপের ন্যায় বিশ্বস্তরও সংসার ছোড়িয়া চলিয়া 
যাইবে। এইরূপ আশঙ্কা! 'করিয়া বাৎসল্যময়ী শচীমাতা অতি দুঃখে বলিয়া ফেলিলেন “কে বোলে অদৈত-__দ্বৈত 
এ বড় গোসাঞি॥ চন্দ্রমম এক পুল্র করিয়া বাহির। এহে! পুল্র না দিলেন করিবারে স্থির ॥ অন।ধিনী-মোরে ত 
কাহারো নাহি দয়া। জগতেরে অদ্বৈত, মোরে সে দ্বৈত মায়া” শ্রীঅদৈতের সম্বন্ধে এইরূপ অপ্রসন্ন ভাব পোষণ 
করাতে শচীমাতার বৈষ্ণব-অপরাধ হইয়াছে বলিয়। মহাপ্রভু মনে করিলেন এবং তাই মহাপ্রকাশের সময়ে তিনি 
অন্ত সকলকে প্রেম দিয়। থাকিলেও শচীমাতাকে প্রেম দেন নাই। “সবে এই অপরাধ আর কিছু নাই। ইহার 
লাগিয়। প্রেম ন| দেন গোসঞ্ি।” এইভাবে প্রেমপ্রান্তি হইতে শটীমাতাকে বঞ্চিত করাই হইল তাঁহার প্রতি 
মৃহাপ্রভুর দণ্ড ( শরীচৈতন্যভাগবত, মধ্যধণ্ ২২শ অধ্যায় )। অবশ্য, শ্রীঅদ্ধৈতৈর নিকট হইতে অপরাধ ক্ষমা পাওয়ার 
পরে মাতা প্রেম পাইয়াছিলেন। দণ্ড প্রসাদ-_দণ্রূপ অনুগ্রহ । শচীমাতা ও মুকুন্দাদির প্রতি প্রভুর অত্যন্ত 
অনুগ্রহ ছিল বলিয়াই প্রভু তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া সংশোধন করিয়া লইয়াছেন। পুজের প্রতি পিতা-মাতার অত্যন্ত 
স্নেহ আছে বলিয়াই তাঁহার! পুত্রের কোনও অন্যায় দেখিলে তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাকে শাসন করেন । এস্থলে শাসনও 
পিতামাতার অনুহ-_মদনেচ্ছা হইতেই উদ্ভূত; তন মহাপ্রতুর শাসনও তাঁহার অনুগ্রহেরই পরিচায়ক । ১৮/২৭ পর়ারের 
টাকা ত্ব্য। কতি__কোথায়। 


৩৬-৪০ পয়ারে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রীঅদ্বৈত কমলাকান্ত-বিশ্বাসকে বলিয়াছেন, তাহার ভাগ্যের প্রশংসা 
করিয়া। 


| 


১২শ পরিচ্ছেদ ] আদি লীল! ৬৪৫ 


এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা । প্রভু কহে__বাউলিয়া ! এঁছে কাহে কর? 

বোলাইলা কমলাকান্তে__ প্রসন্ন হইল! ৷ ৪৪ আচাৰ্য্যের লজ্জা ধর্ম্মহানি সে আচর ॥ ৪৭ 

আচার্য্য কহে_ ইহাকে কেনে দিলে দরশন ? প্রতিগ্রহ না করিয়ে কু রাজধন। 

দুই প্রকারেতে করে মোরে বিড়ম্বন ॥ ৪৫ বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন ॥ ৪৮ 

শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল । মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষের স্মরণ । 

দোহার অন্তরকথা দোহে সে বুঝিল ॥ ৪৬ কৃষ্ণস্মৃতি বিশ্ু হয় নিষ্ফল জীবন ॥ ৪৯ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টাক। 


৪১-৪৩। এত কহি-_-৩৬-৪* পয়ারের উক্তির অনুপ কথা বলিয়া। তীরে-_কমলাকাস্তকে। আশ্বাস 
_ তীহার প্রতি প্রভুর রোষের আশঙ্কায় কমলাকাস্ত বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন ; শ্রীঅগ্বৈত যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, 
এরূপ দণ্ড তাহার প্রতি প্রভুর অন্গুগ্রহেরই পরিচায়ক, তখন কমলাকান্ত একটু আশ্বস্ত হইলেন। 

আমাহৈতে ইত্য।দি_ প্রীঅদৈত মহাগ্রতুকে বলিলেন_প্রত্, তোমার লীলা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি 


না। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তুমি আমাকেও দণ্ড দাও নাই, অথচ কমলাকান্তকে দিলে; আমা অপেক্ষা কমলাকান্তই 


তোমার নিকটে বেশী অনুগ্রহের পাত্র হইল-_-আম। অপেক্ষা তাহার ভাগ্যই অধিকতর গ্রশংসনীয়। তোমার চরণে 
আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, কমলাকাস্তের প্রতি তুমি-মে অনুগ্রহ দেখাইলে, আমার প্রতি তাহ! দেখাইতেছ না?” 

সৃত্য বটে, মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত-গ্রভুকেও__যোগবাশিষ্টের ব্যাখ্যানে জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপনের নিমিত্ত দণ্ড দিয়াছিলেন । 
কিন্তু মহাপ্রভু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। অদ্বৈতকে সেই দণ্ড দেন নাই--অদ্বৈতের চাতুরীই মহাপ্রভুকে এই দণ্ডে প্রণোদিত 
করিয়াছে ( প্রথম গ্লোকের টীকা! দ্রষ্টব্য )) শ্রীঅদ্বৈত যদি এই চাতুরী না করিতেন, তাহা হইলে হয়তো এই দওরূপ অনুগ্রহ 
হইতে তিনি বঞ্চিত হইতেন। 

8৫। শ্রীঅদ্বৈতৈর কথায় মহাপ্রভু কমলাকান্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ডাকিলে শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন 
“কমলাকান্তকে কেন দর্শন দিলে? কমলাকান্ত ছুই রকমে আমায় বিডঙ্গন! করিয়াছে__গ্রথমত; আমাকে না জানাইয় 
এরতাপরুদ্রের নিকট অর্থ ভিক্ষা করিয়। পত্র লিখিয়াছে ( ইহাতে বিড়ম্বনার হেতু পরবর্ী ৪৭-৫০ পয়ারে দ্্টব্য ); 
দ্বিতীয়তঃ, আমি বস্তুতঃ ঈশ্বর নহি, তথাপি কমলাকান্ত সই পত্রে আমার ঈশ্নরত্ব-প্রতিপাদনের চেষ্ট। করিয়াছে । 
ইহাতে আমাকে লোকের কাছেও হেয় হইতে হইবে, ঈশ্বরের নিকটেও অপরাধী হইতে হইবে ( আচার্য্য দৈশ্যবশতঃ এরূপ 
বলিতেছেন ) ৷” 

কমলাকান্তকে প্রভু দর্শন দিয়াছেন বলিয়া যে আচার্য দুঃখিত হইয়াছেন, তাহা নহে; তিনি তাহাতে অন্তরে সুখী 
হইয়াছেন; তথাপি প্রভুর এই ক্ুপাভঙ্গীর রসবৈচিত্রী আস্বাদনের অভিপ্রায়ে বাহিরে যেন একটু প্রণয়কোপ প্রকাশ করিয়াই 
বলিলেন--“হহাকে কেন দিলে দরশন ?” 

৪৭1 লঙ্জাধৰ্ম্মহানি_লজ্জাহানি ও ধৰ্ম্মহানি। খণ পরিশোধের নিমিত্ত কাহারও সাহায্যপ্রার্থী হইলে স্বীয় 
অভাব এবং হীনত| প্রকাশ পায়; ইহাতে লজ্জার হানি। আর রাজার ধন গ্রহণ করিলে ধা্শ্মের হানি হয় (৪৮-৪৪ পয়ারে 
ধর্মহানির হেতু দ্রষ্টব্য ) | fb yl 

৪৮-৪৯ । রাজধন-গ্রহণে ধর্মহানির কারণ বলিতেছেন। প্রতিগ্রহ-_দান গ্রহণ। রাজধন-_রাজার 
প্রদত্ত অর্থ। বিষয়ী-_ধন-জন-পুল্রকলত্রাদি ইন্দ্রিয়ভোগের বস্তু হইল বিষয়, তাহাতে যাহার চিত্ত অত্যন্ত আসক্ত, 
তাহাকে বলে বিষয়ী । এস্থলে রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বিষয়ী-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পরম-ভাগবত রাজ। প্রতাপরুদ্রের 
নিকটেই কমলাকান্ত বিশ্বাস অর্থ যাচঞা করিয়াছিলেন; প্রতাপরুদ্র নিজে বিষয়াসক্ত না হইলেও, অপধ্যাপ্তধন- 
সম্পত্তি-প্রভাব-প্রতিপত্তিআদির অধিপতি বলিয়া রাজাদের বিষয়াসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী এবং অধিকাংশ 


শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১২শ পরিচ্ছেদ 


লোকলজ্জা হয়, ধৰ্ম্মকীত্তি হয় হানি। নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্যদাস ৷ 

এঁছে কৰ্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি ॥ ৫০ দুর্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস ॥ ৫৭ 

এই শিক্ষা সভাকারে__সভে মনে কৈল । জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ ৷ 

আচাৰ্য্গোসাঞি মনে আনন্দ পাইল ॥ ৫১ হৃদয়ানন্দ সেন, আর দাস ভোলানাথ ॥ ৫৮ 

আচার্য্ের অভিপ্রায় প্রভুমাত্র বুঝে । যাদবদাস বিজয়দাস দাস জনার্দন | 

প্রভুর গল্ভীরবাক্য আচার্য্য সমুঝে ॥ ৫২ অনন্তদাস কানুপণ্ডিত দাস নারায়ণ ॥ ৫৯ 

এই ত প্রস্তাবে আছে বহুত বিচার ৷ শ্রীবংসপপ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস । 

গ্রন্থবাহুল্যভয়ে নারি লিখিবার ॥ ৫৩ পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস ॥ ৬০ 

্রীযছন্দনাচার্ধা অদ্বৈতের শাখা । পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ। 

তার শাখা-উপশাখার নাহি হয় লেখা ॥ ৫৪ বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্ানাথ ॥ ৬১ 

বাম্ণুদেবদত্তের তি'হে। কপার ভাজন। লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্তিত। 

সর্ববভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ ॥ ৫৫ শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত ॥ ৬২ 

ভাগবত-আচার্্য আর বিষ্ণুদাস-আচার্য্য । বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম । 

চক্রপাণি-আচাৰ্য্য আর অনন্ত আচার্য্য ॥ ৫৬ অসংখ্য অদ্বৈতশাখা-_-কত লৈব নাম ? ॥ ৬৩ 
শ্বৌর-ক্ুপা-তরঙ্গিণী টীকা 


রাজাই বিষয়াসক্ত হইয়া থাকেন; তাই পরলোকে মঙ্গলাকাজ্জীর পক্ষে, সাধারণতঃ রাজধনের প্রতিগ্রহ নিবিদ্ধ। বাজ 
কেন, দরিদ্রের মধ্যেও যাহাদের চিত্ত বিষয়াসক্ত, তাহাদের নিকট গ্রতিগ্রহ করিলেও অনিষ্টের আশঙ্কা আছে; কারণ, 
প্রাচীন মহাজনগণের বিশ্বাস-_যাহার অনাদি দ্রব্য গ্রহণ করা যায়, গ্রহণকারীর চিত্তে তাহার দৌষগুণ অংক্রামিত হয়। তাই 
বিধয়-মলিনচিতত ব্যক্তির দ্রব্য গহণ করিলে চিত্ত মলিন হয়। ছুষ্ট-দৃষিত, মলিন। 

রাজধন-প্রিগ্রহ সম্বন্ধে শান্তর কলেন £_“ন রাজঃ প্রতিগৃহস্তি প্রেত্য শ্রেয়োইভিকাজিণঃ। মন্তু। ৪1৯১ 
ধাহারা পরলোকে মঙ্গল কামনা করেন, তাহারা রাজধন প্রতিগ্রহ করিবেন ন1।” হরিভক্তি-বিলাসেও অনুবূপ উক্তি 
দেখিতে পাওয়। যায় "ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহীয়ান্ন শৃদ্রাৎ পতিতাদপি । নান্তিস্মাদ্‌ যাচকত্ব্চ নিন্দিতাদবর্জয়েদ্বুধঃ | 
রাজা, শূত্র বা পতিত ব্যক্তির নিকটে প্রতিগ্রহ করিবে না এবং অন্ত নিন্দিত ব্যক্তির নিকটেও যাচঞা করিবে না। 
১১1৪৫৬ |? 

৪৯-৫০ । মন মলিন হইলে, মলিনচিত্তে রুস্থতি ক্ফুরিত হয় না; কুষস্থৃতি না জাগিলে জীবনই ব্যর্থ হইয়া 
যায়; সুতরাং রাজার--বিষয়ীর_-দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিলে জীবন ব্যর্থ হওয়ার ধর্মহানি হওয়ার__আশঙ্কা আছে? 
তার উপর লোকলঙ্জা এবং অপযশঃ তো আছেই। লোকলজ্জা-_লোকের নিকটে লক্জা। ধর্ম কীৰ্ত্তি ধর ও 
কীর্তি বা যশঃ। k 

৫১। এই শিক্ষ। সভাকারে ইত্যাদিরাজধন বা বিহযীর দ্রব্য প্রতিগ্রহ-ঙ্দ্ধ প্রভু যে উপদেশ দিলেন, 
সকলেই মনে করিলেন, কমলাকাস্ত-বিশ্বাসকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু সকলকেই এই শিক্ষা দিলেন। 

৫২-৫৩। সমুঝে_বুঝে। এইত প্রস্তাবে প্রতিগ্রহবিষয়ে। কাহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করা 
যায়, কাহার নিকট হইতে করা যায় না, এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনার বিষয় আছে, অনেক শান্্র-প্রমাণও আছে; 
এন্থবিস্তৃতির ভয়ে_এস্থলে তংসম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিত হইল না। 

৫8-৫৫। প্রীবদুনন্দন ভাচার্য্য-_ইনি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাপ্তরু এবং বান্থুদেব দত্তের রুপাপাত্র। 


১২শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৬৪৭ 


মালিদত্ত জল অদ্বৈতস্কন্ধ যোগায় ৷ কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতি ৷ 
সেই জলে জীয়ে শাখা _-ফুল-ফল পায় ॥ ৬৪ চৈতন্যবিমুখ যেই, তার এই গতি ॥ ৭০ 
ইহার মধ্যে মানি পাছে কোন শাখাগণ | যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত | 

না মানে চৈতন্যমালী ছুর্্বকারণ ॥ ৬৫ সেই আচার্যের গণ মহাভাগবত ॥ ৭১ 
যে জন্মাইল জীয়াইল--তারে না মানিল। অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার। 
কৃতদ্ব হইল, তারে স্বন্ধ ক্রুদ্ধ হৈল ॥ ৬৬ আর যত মত সব হৈল ছারখার ॥ ৭২ 
ক্রুদ্ধ হঞা স্বন্ধ তারে জল না৷ সঞ্চারে। সেই সেই আচাৰ্য্যের কৃপার ভাজন । 
জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে ॥ ৬৭ অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ ॥ ৭৩ 
চৈতন্যরহিত দেহ--শুফকাষ্ঠসম। সেই আচার্য্যের গণে মোর কোটি নমস্কার | 
জীবিতেই মৃত সেই, দণ্ডে তারে যম ॥ ৬৮ অচ্যুতানন্দপ্রায় চৈতন্য জীবন যাহার ॥ ৭৪ 
কেবল এ গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড। এই ত কহিল আচাধ্যগোসাঞ্রির গণ । 
চৈতন্যবিমুখ যেই সে ই ত পাষণ্ড ॥ ৬৯ তিন-স্বন্ধ-শাখার কৈল সংক্ষেপ-গণন ॥ ৭৫ 

গৌর-্কপা-তরঙ্গিণী টাকা 


৬৪। মালীদ্ত-শ্রীচৈত্য-দত্ত। বৃক্ষের ্বদ্ধ যেমন মালী কর্তৃক প্রদত্ত জল আকর্মণ করিয়া সেই জল 

শাখা-প্রশাখাদিতে সঞ্চারিত করে, তদ্রপ শ্রীঅদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের প্রেমানুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়| নিজ পরিকরগণের মধ্যে তাহা 
বিতরণ করিয়াছেন। 
৬৫-৬৭। শ্রীঅদ্বতৈর অনুগত লোকগণের মধ্যে প্রথমে সকলেই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুকে স্বয়ংভগবান্‌ বলিয়। মান্য 
করিতেন; কিন্তু (ভ্রীমদ্বৈত কর্তৃক যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যানে জানের প্রাধান্য স্থাপনের ) পরে কেহ কেহ শ্রীঅদ্বৈতে 
ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাপ্রভুকে আর মান্য করিলেন ন1) যাহার বৃপায় তাহারা প্রেম পাইয়াছিলেন, 
তাহাকে মান্য ন! করায়, তাহাদের কৃতগ্নতা জন্মিল ; তাঁহার! মহা প্রভুকে না মানায় শ্রীঅদ্বৈত রুষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রতি 
অনুগ্রহ বিতরণে বিরত হইলেন ; তাহার ফলে, স্বন্ধ জল সঞ্চারিত না করিলে শাখা! যেমন শুখাইয়! যায়, তদ্রপ শ্রীঅদ্বৈত 
তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে বিরত হইলে-_তাহাদের প্রেমও অন্তহিত হইয়া গেল, তাহাদের হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল। 
(এই কয় পয়ারে অসারগণের কথা বলা হইয়াছে )। 

৬৮-৬৯। শ্রীঅদ্বৈতৈর গণের মধ্যে বাহার শ্রীচৈতন্যকে মানিল না, কেবল তাহাদিগকেই যে যম দণ্ড দেন, তাহা 
নহে; পরন্ত যাহারাই শ্রীচৈতন্তবিমুখ (শ্রীঅদ্বৈতৈর গণ ন! হইলেও ) তাহারাই পাষণ্ড, তাহাদিগকেই যম দণ্ড দেন ; ১/৮।৬।৮ 
পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । (টা. প. দ্র) 

৭২। শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত যাহার! গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারাই সার; আর সকল অসার । শ্রীঅচ্যুতের মত 
যথা শ্রীচৈত্যাই স্ব্বেশ্বর, তিনিই সর্বারাধ্য ইত্যাদি । 

৭৩। সেই সেই-_বাহারা অচ্যুতানন্দের মতাবলদী তাহারা। আঁচার্ধ্যের--অদৈতাচার্যের। পাইল 
সেই--তাহারাই পাইল । এ পর্যন্ত শ্রীঅদ্বৈত-শাখা-ব্ণনা শেষ হইল। 

৭৪-৭৫। সেই আচার্ধ্যের গণে-_অগ্বৈতের গণের মধ্যে ধাহারা অচ্যুতানন্দের মতাবলঙ্বী, তাহাদিগকে । 
চৈতন্য জীবন যাহার-প্রীচৈতন্যই জীবন ধাহাদের ; যাহারা ভীচৈতন্তকে জীবন-সর্বধ্ঘ বলিয়া মনে করেন। 
তিন স্কন্ধ শীখার-_শ্রীচৈতত্যরপ মূলস্বন্ধ, শ্রীনিত্যানন্দ' ও শ্রীঅদৈত্রূপ দুই উদ্ধস্বন্ধ_এই তিন স্বন্ধের শাখা-সমূহের ; 
তিন প্রভুর পরিকরবর্গের ৷ 


৬৪৮ শরীপ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১২শ পরিচ্ছেদ 


শাখা-উপশাখা তার নাহিক গণন। হয রঘুমিশ্ব পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ । 
কিছুমাত্র কহি করি দিগ্রশন ॥ ৭৬ রঙ্গবাটী চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ ॥ ৮৪ 
জ্রীগদাধর-পণ্তিত শাখাতে মহোভ্তম। চক্রবর্তী শিবানন্দ-শাখাতে উদ্দাম ৷ 
তার উপশাখা কিছু করিয়ে গণন ॥ ৭৭ . মদনগোপাল পায়ে যাহার বিশ্রাম ॥ ৮৫ 
শাখাশ্রেষ্ঠ এরবানন্দ শ্রীধর্রহ্মচারী ৷ অমোঘ-পাণ্ডিত হস্তিগোপাল চৈতন্যবল্লভ। 
ভাগবত আচাৰ্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥ ৭৮ শ্রীষছুগান্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব ॥ ৮৬ 
অনন্ত আচাৰ্য্য কবিদত্ত মিশ্র নয়ন। সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিতগোসাঞির গণ । 
গঙ্গামন্ত্রী মামুঠাকুর কষ্ঠাভরণ ॥ ৭৯ এঁছে আর শাখা-উপশাখার গণন ॥ ৮৭ 
ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবতদাস । পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য । 
এই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥ ৮০ প্রাণবল্লভ সভার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৮৮ 
বাণীনাথ ্রন্মচারী বড় মহাশয় । এই তিন-স্বন্ধের-( কৈল ) শাখার সংক্ষেপ গণন। 
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ৮১ ৃ বা সভার স্মরণে হয় বন্ধবিমৌচন ॥ ৮৯ 
শ্রীনাথ চক্রবর্তী আর উদ্ধবদাস। ধা সভার স্মরণে পাই চৈতন্যচর্ণ | 
জিতামিত্র কাষ্ঠকাটা জগন্নাথদাস ॥ ৮২ ধা সভার স্মরণে হয় বাঞ্ছিতপুরণ ॥ ৯০ 
ভ্রীহরি আচার্য্য সাদিপুরিষা গোপাল । অতএব তা-সভার বন্দিয়ে চরণ । 
কষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল ॥ ৮৩ চৈতন্যমালীর কহি লীলা-অনুক্রম ॥ ৯১ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


৭৬। শাখ। উপশাখ৷ তার ইত্যাদি_-উক্ত তিন স্বন্ধের শাখা ও উপশাখার অন্ত নাই। স্মৃতরাং সমস্তের বর্ণনা 
করা অসম্ভব ; তাই এস্থলে কেবল দিগর্শনরূপে__-অতি সংক্ষেপে_কিছু বলা হইতেছে। 

৭৭। উক্ত তিন স্বন্ধের মধ্যে শ্রীচৈত্যারপ  স্বদ্ধই সর্বপ্রধান; কারণ, শ্রীচৈতন্ত হইলেন মূল স্বন্ধ । তাই, 
শ্রীচত্যারপ স্বন্ধের খাখা-উপশাখার বর্ণনাই প্রথমে দেওয়! সঙ্গত; আবার শ্রীচৈতন্যরপ স্বন্ধের শাখা-সমূহের মধ্যে 
শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোন্ষামীর শাখাই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ । ১।১০১৩ পয়ারে শ্রীচৈতন্যের শাখা-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে-_“বড় 
শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি” অর্ববতেষ্ঠ স্বন্ধরপ শ্রীচৈতন্যের শাখা-সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত হইলেন 
প্রেমকল্প-বৃক্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা) তাই বলা হইয়াছে-_্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে সর্ব্বোত্তম”__প্রেম-কলপবৃক্ষের শাখা" 
সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ; তিনি সর্ধেষ্ঠ শাখা বলিয়াই সর্বাগ্রে তাহার উপশাখাগণের (তাহার শিষ্য, অস্কুনিষ্য ও অনুগত 
ভক্তগণের ) বর্ণনা দিতেছেন, ৭1-৮৬ পয়ার। 

৭৮। গ্দাম্ত্রী ও মামু ঠাকুর-_কেহ কেহ বলেন, ইহারা উৎকল-দেশীয় ভক্ত । মামু ঠাকুরকে মহাপ্রভু নাকি মামা 
ডাকিতেন) তাই সকলে ইহাকে মামুঠাকুর বলিতেন। 

৮২। কাষ্ঠ কাটা--ধিনি কাষ্ঠ কাটেন। শ্রীজগ্নাথ-দাস বোধ হয় কাঠ কাটিয়া জীবিকা! নির্বাহ করিতেন । 
তাই তাঁহাকে কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস বলা হইয়াছে-_অন্য কোনও. জগনাথ দাঁস হইতে তাহার পার্থক্য জানাইবার 
নিমিত্ত। 

৮৭). এছে আর ইত্যাদি--উপরে পণ্ডিত-গোস্ামীরপ শাখার উপশাখাগণের যে বর্ণনা দেওয়া হইল, 
অন্যান্য শাখার উপশাখাগণেরও সেরূপ বর্ণনা দেওয়া যায়। ৭৬ পয়ারে বলা হইয়াছে, তিন স্বন্ধের শাখা-উপশাখার' 


১২শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৬৪৯ 


গৌরলীলামূতসিন্ধু অপার অগাধ ৷ স্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ । 

কে করিতে পারে তাহে অবগাহ-সাধ ? ॥ ৯২ চৈতন্তচরিতামূত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৪ 

তাহার মাধুর্য্য গন্ধে লুব্ধ হয় মন। ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতাম্ুতে আদিখণ্ডে অদ্বৈত- 

অতএব তটে রহি চাখি এক কণ ॥ ৯৩ ্ন্বশাখাবর্ণনং নাম দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৯২ 
গৌর-কৃপ-তরঙ্গিণী টীক। 


দিগ্র্শন মাত্র দেওয়া হইবে, তাই দিগ দর্শনরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ শাখাম্বরপ গদাধর পণ্ডিতগোস্বামীর উপশাখাসমূহের বর্ণনামাত্র 


দেওয়। হইল ৭৭-৮৬ পয়ারে ॥ 
৯২-৯৩। শ্রীচৈতন্যের লীলামৃত-সমুদ্র অগাধ ও অপার; তাহাতে কেহই অবগাহন করিতে পারে না; তাহার 


মাধুয্যের গন্ধে লুন্ধ হইয়া সেই সমুদ্রের তীরে থাকিয়া অমুতের এক কণামাত্র চাখিলাম ( আস্বাদন করিলাম )। 


--২/৮২ 


আদি-ীলা 


ত্ৰয়োদশ পরিচ্ছেদ 
স প্রসীদতু চেতন্যাদেবে| যন্ত প্রসাদতঃ। জয় জয় গদাধর জয় শ্রীমিবাস । 
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সন্যঃ স্তাদধমোহপ্যয়ম্‌ ॥ > জয় মুকুন্দ বাস্ণুদেব জয় হরিদাস ॥ ২ 
জয়জয় শীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র । জয় দামোদরব্বরপ জয় মুরারিগুপ্ত। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্ৰ জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ১ এই সব চন্দ্রোদয়ে তম কৈল লুপ্ত ॥ ৩ 
শ্লোকের সংস্কৃত 'টাক। 


স চৈতন্যদেবঃ শ্রীরুষটচৈতন্যদেবঃ প্রসীদতু ময়ি প্রসয়ো ভবতু-_যস্ত প্রসাদতঃ অন্ুগ্রহাৎ অধমঃ অজ্ঞোইপি অয়ং 
মাদৃশে| জনঃ সদ্য: তৎক্ষণাৎ তন্লীলাবর্ণনে শীকৃষ্ণচৈতন্যস্ত লীলাবর্ণনবিষয়ে যোগ্য: স্তাৎ। অতএব শ্রীচৈতন্প্রসাদং বিনা 
তত্লীলাবর্ণনে কোইপি সমর্থো ন ভবতীতি ধ্বনিতম্‌। ১ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

এই ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্তের জন্মলীলা বর্ণিত হইয়াছে। 

(ল|। ১। অন্বয় । যন্ত (ধাহার ) প্রসাদতঃ (প্রসাদে ) অয়ং ( এই--মাদৃশ ) অধমঃ (অজ্ঞ) অপি (ও) 
সন্যঃ ( তৎক্ষণাৎ ) তল্লীলাবর্ণনে (তাঁহার লীলাবর্ণন-বিষয়ে ) যোগ্যঃ (যোগ্য) স্তাৎ (হয়), সঃ (সেই ) চৈতন্যদেবঃ 
(শ্রীরুষচৈতন্তদেব ) প্রসীদতু (প্রসন্ন হউন )। 

... অন্ুবাদ। যাহার প্রসাদে আমার ন্যায় অজ্ঞব্যক্তিও তাঁহার লীলাবর্ণনে যোগ্য হয়, সেই শ্রীকৃ্ণচচৈতন্যদেব আমার 
প্রতি প্রসন্ন হউন । ১ এ 

গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী দৈন্যবশতঃ এই ঞ্জোকে নিজেকে অজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; শ্রীচৈতন্ের প্রসাদে 
অজ্ঞ ব্যক্তিও তাহার লীলাবর্ণনা করিবার যোগ্যতা লাভ করে; সুতরাং, তাহার রুপা না হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিও তাহার 
লীলা বর্ণনার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। এই পরিচ্ছেদ হইতেই জন্মলীলা হইতে 
আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যের লীলাবর্ণনা আরম্ভ হইবে; তাই সর্বপ্রথম গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যের কৃপা ভিক্ষা 
করিতেছেন। 

৩। চন্দ্রের উদয় হইলে যেমন জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রপ সপরিকর শ্রীপ্রীগৌরস্ুন্দর জগতে অবতীর্ণ 
.. হইলে জগদ্বাসীর ভগবদ্‌-বহিরর্থতাদি অজ্ঞতা দূরীভূত হইয়াছিল । 

এই অব-চক্ঞরোদয়ে__১-৩ পয়ারোক্ত শ্রীচৈতন্য ও তীয় পার্ধদগণরূপ চন্দ্রগণের উদয়ে। তম-_অদ্ধকার। 
শ্রীচেজ্য পক্ষে, লোকের অজ্ঞান__ভগবদ্‌ বিষয়ে অজ্ঞতা, ভগবদ্‌-বহিষর্থতাদি। 


১৩শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৬৫১ 


জয় স্্রীচৈতত্যচন্দ্রের ভক্তচন্দ্রগণ | চবিবশ-বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস। 
সভার প্রেমজ্যোৎস্সায় উজ্জল কৈল ত্রিভুবন ॥ ৪ নিরন্তর কৈল কৃষ্ণ কীর্তন বিলাস ॥ ৯ 
এই ত কহিল গ্রন্থারস্তে মুখবন্ধ ৷ চবিবশ বৎসর শেষে করিয়া সন্যাস । 
এবে কহি চৈতন্লীলার ক্রুম-অনুবন্ধ ॥ ৫ চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥ ১০ 
প্রথমে ত সুত্ররূপে করিয়ে গণন। তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন । 
পাছে তাহ! বিস্তারি করিব বিবরণ ॥ ৬ কভু দক্ষিণ, কু গৌড়, কতু বৃন্দাবন ॥ ১১ 
্্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি । অষ্টাদশ বৎসর রহিল! নীলাচলে । 
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥ ৭ কুষ্ণপ্রেম-নামামূতে ভাসাইল সকলে ॥ ১২ 
চৌদ্দশত-সাত শকে জন্মের প্রমাণ । গার্হস্থ্য প্রভুর লীলা-__আদিলীলাখ্যান। 
চৌদ্দশত-পঞ্চান্নে হইল অন্তৰ্ধান ॥ ৮ - মধ্য-অন্তা-লীলা__শেষ লীলার ছুইনাম ॥ ১৩ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


৪। ভক্তচক্রগণ_ প্রীচেতন্যের ভক্তগণের প্রত্যেকেই এক একটা চন্দ্রের সদৃশ । চন্দ্র যেমন জ্যোতলা্ধারা জগতের 
অন্ধকার দূর করিয়া আলোকদ্বারা জগৎকে উদ্ভাসিত করে, ত্প শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণও জগছ্বাসীর হৃদয়ের দুর্্বাসনাদি দূর 
করিয়। হৃদয় পূর্ণ করিয়া সমুজ্জল করিলেন। 

প্রেমজ্যোওক্স_ প্রেমরপ জ্যোৎস্ন। ভক্তগণকে চন্দ্রের সহিত এবং তাহারা যে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন, তাহাকে 
জ্যোৎগ্ার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। উজ্জুল- দীপ্চিশালী। প্রেমপক্ষে, শুদধসত্োজ্জল | 

৫1 এইত- প্রথম হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে। মুখবন্ধ_রস্থের আরস্ভে গ্রন্থ সন্ধে সংক্ষি্ত বক্তব্যকে মুখবন্ধ 
বলে; ভূমিকা; অনুক্রমণিকী। অন্কুবন্ধ_আরম্ভ ( শবরত্বাবলী )।  ক্রম-অনুবদ্ধ_ক্রমের আরম্ভ । 
্রীচৈতন্তের জন্মাদিলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে সম্ত লীলার বর্ণনা, এই ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদ হইতেই আরম্ভ 
করিতেছি। 

৬-৮। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়। ৪৮ বৎসর প্রকট ছিলেন; ১৪০৭ শকে তাহার আবির্ভাব এবং 
১৪৫৫ শকে তাহার তিরোভাব । 

১০। চব্বিশ বৎসর শেষ-চতুর্বিংশতিবর্ষের শেষ ভাগের মাঘ মাসে; ১1৭৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । 
বিণ বংসর-বয়সে সন্যাস গ্রহণ করিয়া চব্বিশ বৎসর নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন । 

১১-১২. । তার মধ্যে_শেষ চব্বিশ বৎসরের মধ্যে ! প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের চব্বিশ বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর 
নানাস্থানে__দক্ষিণাঞ্চল, বালা, বৃন্দাবনাদি স্থানে-_যাতায়াতে অতিবাহিত হইয়াছে। আর বাকী আঠার বৎসর প্রভু 
কেবল নীলাচলেই ছিলেন। 

১৩। বর্ণনার শৃঙ্খলার নিমিত্ত মহাপ্রভুর লীলার ভাগ করিতেছেন। শান্থ্যে-_গৃহস্থামে ৷ প্রভু যে চব্বিশ 
বৎসর গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, সেই চব্বিশ বৎসরের লীলাকে আরদিলীলা বলা হইয়াছে।. আর যে চব্বিশ বৎসর সন্যাসাশ্রমে 
ছিলেন, সেই চব্বিশ বংসরের লীলাকে শেষ লীল| বলা হইয়াছে; শেষ লীলার আবার দুই ভাগ-_মধালীলা ও 
অস্তযলীলা। সন্যাস করিয়া যে ছয় বৎসর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, সেই ছয় বৎসরের লীলাকে মধ্যলীলা বল৷ 
হইয়াছে । আর বাকী যে আঠার বংসর নীলাচলেই বাস করিয়াছিলেন, সেই আঠার বৎসরের লীলাকে অন্ত্যলীল! বল! 
হইয়াছে। মহাপ্রভুর সমস্ত লীলাকে এইভাবে ভাগ করিয়া ্রীচেত্চরিতামূতে বর্ণনা করা হইয়াছে। 


৬৫২ শরীত্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১৩শ পরিচ্ছেদ 


আদিলীলামধ্যে প্রভুর যতেক চরিত ৷ বালা, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন__চারি ভেদ । 

সুত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিল! গ্রথিত ॥ ১৪ অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ ॥ ১৭ 

প্রভুর যে শেষলীলা৷ স্বরূপদামোদর । 

সুত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ ১৫ তথাহি_ 

এই-ছুইজনের সুত্র দেখিয়! শুনিয়া ৷ সর্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফান্তুনপুণিমাম্‌ । 

বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥ ১৬ যস্তাং শীকৃষ্ণচৈতন্তোহবতীৰ্ণ কৃষ্ণনামভিঃ ॥ ২ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


সর্কেঃ সদ্গুণৈঃ পূর্ণাং তাং ফাস্তুনপুর্ণিমাং বন্দেঁ-যস্তাং ফাস্তনপূর্ণিমায়াং কৃষ্ণনামভিঃ সহ শীকষ্ণচৈতন্যঃ অবতীর্ণ 
প্রাপঞ্চিকলোক-লোচন-গোচরীভূতো বভুব ইত্যর্থ। ২ 


গৌর-কৃপা-তরজিণী টীকা 

১৪-১৭ । গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলা নিজে দর্শন করেন নাই; কাহার কাহার নিকট 
হইতে তিনি এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার উপাদান প্রা হইলেন, তাহাই বলিতেছেন । মুরারিগুণ্থের কড়চায় 
প্রভুর আদিলীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে; আর স্বরূপ-দামোদরের কড়চায় প্রভুর শেষ লীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। 
মুবারিগ প্রভুর গৃহস্থাশ্রমের লীলায় প্রভুর সঙ্গেই নবদ্বীপে ছিলেন ; স্মতরাং আদিলীলা-_তিনি স্বয়ং লীলার সঙ্গীরূপে 
প্রত্যক্ষ করিয়াই তাঁহার কড়চায় লিখিয়া গিয়াছেন। আর স্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভুর অগ্রকটের সময় পর্য্যন্ত প্রভুর 
শেষ লীলার সন্গীরূপেই নীলাচলে ছিলেন । তিনিও প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াই তাহার কড়চায় শেষ লীলা বর্ণনা করিয়াছেন; 
এই দুইজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা! হইতেই কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামুতের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। আর 
রঘুনাথ দাস-গোস্বামী স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে থাকিয়াই নীলাচলে সর্বদা প্রভুর সেবা করিয়াছেন__শেষ ষোল বসর। 
প্রভুর ও স্বরূপ-দামোদরের অন্তর্ধানের পরে তিনি শ্রীবুন্দাবনে আসেন; তিনিও লীলাসঙ্্ীরূপে প্রভুর অন্তালীল! স্বয়ং 
দর্শন করিয়াছেন; কবিরাজ-গোস্বামী তাহার মুখেও প্রভুর অন্ত্যলীলার অনেক কথা জানিতে পারিয়াছেন। শ্রীরপ- 
সনাতনাদি গোম্বামিগণও প্রভুর অনেক লীল! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখেও কবিরাজ-গোস্বামী লীলাসম্বন্ধে অনেক 
কথা শুনিয়াছেন।  কবিরাজ-গোস্বামী এই কয়জন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা হইতেই তাঁহার গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, 
ইহাতে তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত কিছুই নাই। 

এই দুইজনের-_ুরারিগুপ্ধের ও স্বরূপ-দামোদরের। দেখিয়া-_উক্ত দুইজনের কড়চা দেখিয়া। শুনিয়া 
রঘুনাথ দাস-গোস্বামী ও রূপ-দনাতনাদির নিকটে শুনিয়া। 

১৭। পাচ বৎসর বয়স পর্যন্ত বাল্য, দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, পনর বংসর বয়স পর্যন্ত কৈশোর ; 
পনর বৎসরের পরে যৌবন। প্রভু যৌবন পর্যন্ত গৃহে ছিলেন; স্থতরাং তাঁহার আদি (প্রথম চব্বিশ বংসরের ) লীলাকে 
বাল্যলীলা, পৌঁগগুলীলা, কৈশোরলীলা ও যৌবনলীলা এই চারিখণ্ডে বিভক্ত কর! যায়; পরবর্তী চারিটী পরিচ্ছেদে এই 
চারিটা লীল! যথাক্রমে বণিত হইয়াছে। (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে প্রভুর জন্মলীলা বর্ধিত হইয়াছে। লৌকিক দৃষ্টিতে 
জন্মগ্রহণের উপরে কাহারও নিজের কোনওরূপ কর্তৃত্ব নাই; তাই লৌকিক-লীলায় প্রভুর জন্মগ্রহণলীলাটী বাল্যলীলার 
অন্তভূক্ধিরূপে বর্ণনা না করিয়া স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে । বিশেষতঃ ভগবানের বাস্তবিক জন্ম নাই; ইহাও 
তাহার এক লীলা । ভূমিকায় “ব্রজেন্দ্নন্দন” প্রবন্ধ রষটব্য। ১।১৩/৭৮-৮৬ পয়ার ভুষটব্য )। 

স্লো ২। অন্থয়। সর্বস্পপূর্ণাং (সমস্ত সদ্গুণদ্বারা পরিপূর্ণ) তাং (সেই) ফাল্থুনপূর্িমাং (ফাস্তনী 
পূর্ণিমাকে ) বন্দে (বন্দনা করি ), যন্তাং (যাহাতে_যে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে ) শ্রীক্ণনামডিঃ (ভ্রীরুষ্জনামের সহিত ) 
শীরষ্জচৈতন্তঃ (শ্রীরুষ্চচৈতন্য ) অবতীর্ণ; ( অবতীৰ্ণ হইয়াছিলেন )। 


১৩শ পরিচ্ছেদ] * আদি-লীলা এ 


ফাল্তুনপূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয় । বাল্যভাবচ্ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন | 

সেইকালে দৈবযোগে চন্দরগ্রহণ হয় ॥ ১৮ কৃষ্ণ হরিনাম শুনি রহয়ে রোদন ॥ ২১ 

হরিহরি' বোলে লোক হরষিত হঞা৷ | অতএব হরিহরি’ বোলে নারীগণ । 

জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইয়া ॥ ১৯ দেখিতে আইলে যেবা৷ সব বন্ধুজন ॥ ২২ 

জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে । “গৌরহরি' বলি তারে হাসে সর্ববনারী । 

হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে ॥ ২০ অতএব হৈল তার নাম, ‘গৌরহরি’ ॥ ২৩ 
গৌর-কুপা-তরজিণী টীকা 


অনুবাদ। হেই ফাল্গনী পূর্ণিমায় শীক্্ণনামের সহিত শ্রীরষণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সর্বসদ্গুণপরিপূর্ণা সেই 
ফাস্বনীপূর্ণিমা-তিথিকে বন্দনা করি। ৯ 

এ্রমন্‌ মহাপ্রভুর আবির্ভাব সময়ে সকলেরই চিত্ত আপনা-আপনি আনন্দে ভরপুর হইয়| উঠিয়াছিল। অথচ কেন 
এরূপ হইতেছিল, তাহা প্রথমে কেহই জানিতে পারেন নাই; এই আনন্দের প্রেরণায় ভক্তমণ্ডলীর যিনি যেখানে ছিলেন, 
তিনিই নৃত্যাদি-সহকারে প্রীনামসঙ্গীর্ভনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন (পরবর্তী ৪-১০২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। বিশেষতঃ 
সেইদিন চনত্গ্রহণও ছিল; তন্পলক্ষেও নবদ্ধীপবাসী প্রায় সকলেই ্ীরুফণনামবীর্তন. করিতেছিলেন; এইরূপে 
পরীক্ষণ নামকীর্ভনের মধ্যেই প্রভু আবিভূত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বলা হইয়াছে__তিনি শ্রীরষ্ণনামের সহিত অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। 

দু'একখান। গ্রন্থে উক্ত শ্লোকের পরেই নিষ্নলিখিত শ্লোক দুইটা দৃষ্ট হয় £_এবৈবদ্ষতমনোরষ্টাবিংশকে যুগসম্তবে। 
চতুর্দশশতাবে বৈ সপ্তবর্ষসমন্িতে ॥ ভাগীরধীতটে রম্য শটীগর্ভমহাবে। রাহ্গ্রন্তে পূর্ণিমায়াং গোঁরা্গঃ একটো ভবেৎ॥” 
অনুবাদ-_বৈবস্বত-মন্থুর অষ্টাবিংশ যুগে চৌদ্দ শত সাত শতানধে রমণীয় ভাগীরহীতটে শটীগর্ভমহাসিন্ধুতে রাহগ্রনতপুর্ণিমা- 
তিথিতে শ্রীগৌরান্গ প্রকট হইয়াছিলেন। 

মন্ুর অধিকার-কালকে বলে মন্বন্তর ; সপ্তম মন্গুর নাম বৈবদ্বতমন্; বর্তমানে ভীহারই অধিকার-কাল ; তাই এখন 
বৈবন্বতমনবন্তরই প্রচলিত । এক একটা মন্বন্তরের মধ্যে একাত্তরটী চতুযুগ থাকে (১1৩৫৮ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। 
বর্তমান বৈবস্বত-মন্বন্তরের এইরূপ সাতাইশটা চতুযুগ অতীত হইয়। অষ্টাবিংশ-চতুরযুগের অন্তর্গত কলিযুগেই মহাপ্রভুর 
আবির্ভাব। শকাৰ্দার গণনায় ১৪১৭ শকের ফাল্গুনী পুর্মা তিিতে তিনি প্রকট হয়েন। সেই পূর্নিমা ছিল, পুর্ণচন্্ও 
রাহুগ্রন্ত হইয়াছিল ভাগীরথী তীরে শ্রীনবদ্ধীপে শচীমাতার গর্ভে তাহার আবির্ভাব হয়। 

অধিকাংশ গরন্েই এই গ্োক দুইটী দৃষট হয় না বলিয়| আমরাও তাহা মূল গন্বের অন্তত করিলাম না। 

১৮-১৯। ফাল্গুন পুর্ণিমা-সন্ায়_কান্তনী পূ্িমা-তিথির সন্ধ্যা সময় | জন্মোদয়-_জন্সের উদয় অর্থাৎ 
জন্মলীলার আবির্ভাব। জন্মলীলার অভিনয়পূর্কক আবির্ভাব। হরি হরি_পরতুর আবির্ভাব সময়ে কোনও এক অপূর্ব 
আনন্দের প্রেরণায় সকলেই হরিনাম কীর্তন করিতেছিলেন। নাম জন্ম।ইয়াঁ_যখন প্রভুর আবির্ভাব হয়, তখন লোক 
সকল হরিনাম কীর্তন করিতেছিল ৷ এই হরিনাম কীর্ভনও যেন প্রভুর ইঙ্গিতেই আরম্ভ হইয়াছিল; তাই বলা হইয়াছে 
হরিনাম জন্মাইয়! ( লোকের মুখে কীর্তন করাইয়। ) প্রভু নিজে জন্মগ্রহণ করিলেন । 

২০। জন্ম-সময়ে প্রতু লোকের দ্বারা হরিনাম কীর্তন করাইয়াছিলেন; এইরূপ নান! ছলে বালা, পৌগণ্ড, কৈশোর 
এবং যৌবন কালেও লোককে হরিনাম লওয়াইয়াছিলেন । লোককে হরিনাম 'লওয়াইবার জন্যই প্রভুর আবির্ভাব এবং সকল 
সময়েই তিনি তাহা করিয়াছেন । 

২১-২৩। বাল্যকালে প্রভু কিরপে লোককে হরিনাম নওয়াইয়াছেন, তাহা বলা হইতেছে। শিশুকালে 
সকলেই কাঁদিয়া থাকে, প্রতুও কাদিতেন ; কিন্তু কাদার সময়ে তাহার কাছে কেহ “হরি হরি” বলিলেই প্রভুর কায়া 


৬৫৪ রীত্রীচৈত্নযচরিতামূত [ ১৩শ পরিচ্ছেদ 


বালা-বয়স যাবৎ হাথে খড়ি দিল । সর্ববত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে ॥ ২৬ 

পৌগণ্ড-বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল ॥ ২৪ সুত্র বৃত্তি পাজি টীকা-_-কৃষ্ণেতে তাৎপৰ্য্য । 

বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন । শিয্ের প্রতীত হয় প্রভাব আশ্চর্য্য ॥ ২৭ 

সর্বত্র লওয়াইল প্রভু নামসন্ধীর্তন ॥ ২৫ যারে দেখে, তারে কহে,_কহ কৃষ্ণনাম । 

পৌগণ্ড-বয়সে পড়েন, পঢ়ান শিল্তাগণে । কষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্ধীপগ্রাম ॥ ২৮ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী 'টীক। 


থামিয়া যাইত ; তাই তাহার কারা দেখিলেই নারীগণ “হরি হরি” বলিতেন ; আর তিনি হরিনামে আনন্দ পায়েন দেখিয়া 
যাহার! তাহাকে দোখতে আসিতেন, তাহারাও “হরি হরি” বলিতেন। এইরূপে ক্রন্দনাদির ছলে প্রভু বাল্যকালে লোককে 
হরিনাম লওয়াইতেন | 

প্রভুর বর্ণ ছিল গৌর ; আর হরিনামে তিনি আনন্দ পাইতেন; তাই নারীগণ হাসিতে হাসিতে তাহাকে “গোৌরহরি” 
বলিতেন। 

২৪-২৫। জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত বাল্য ; বাল্য-বয়সের মধ্যে অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষেই প্রভুর হাতে খড়ি 
দেওয়া হইল অর্থাৎ বিদ্যারস্ত হইল। বাল্যের পরে দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌঁগণ্ড। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত এভু বিবাহ করেন 
নাই। পৌগণ্ডের পরে পনর বৎসর বয়স পর্যন্ত কৈশোর এবং তাহার পরে যৌবন। বিবাহ করিলে ইত্যাদি বাক্য 
হইতে বুঝা যায়, বিবাহের পরেই প্রভুর নবীন যৌবন আরম্ভ হয় (১/১৫।২ শ্লোকের টাকায় আলোচনা! দ্রষ্টব্য )। যৌবনে 
প্রভূ সর্বত্রই নামকীর্ভন লওয়াইয়াছিলেন। 

২৬-২৮। পৌগণ্ডে প্রভু কিরপে লোককে রুষণনাম গ্রহণ করাইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন। 

পৌগণ্ড-বয়সে এভু নিজে পাঠ আরম্ভ করেন এবং পৌগণ্ডের মধ্যেই পাঠ শেষ করিয়া নিজে টোল করিয়া ছাত্রদিগকে 
পড়াইতে লাগিলেন। ( ১/১৬২ পয়ার হইতে জানা যায়-_পৌগণ্ডের অন্তে কৈশোরেই প্রভু শিষ্ুগণকে পড়াইতে আরম্ভ 
করিলেন )। তিনি ব্যাকরণশান্ত্র পড়াইতেন__বিশেষ ভাবে তিনি কলাপব্যাকরণই পড়াইতেন। তাঁহার এমনই আশ্চর্য্য 
শক্তি ছিল যে, ব্যাকরণের প্রত্যেক সুত্রের ব্যাখ্যাই তিনি শ্রীরুষে পর্যবসিত করিতেন এবং তাঁহার অপুর্ব ব্যাধ্য। শুনিয়া 
শিল্ষগণও অনুভব করিত-_সমন্ত স্থত্রের তাৎপর্ধযই একমাত্র শরীক এমনই প্রভুর আশ্চর্য্য প্রভাব ছিল। পাঁজি পঞ্জিকা; 
ইহা কলাপ ব্যাকরণের একটা টীকার নাম। স্থত্ত, বৃত্তি প্রভৃতি ব্যাকরণের সংশ্রবে কয়েকটা বিষয়ের পারিভাষিক নাম। 
কি স্তরের ব্যাখ্যায়, কি বৃত্তির ব্যাখ্যায়, কি পাজি ব্যাখ্যায়-_সর্ধবত্রই প্রভু তাহার ব্যাখ্যাকে শ্রীকৃষ্ণে পর্যাবসিত করিতেন; 
এইরূপ ব্যাখ্যা করার পর নিজেও নাম কীর্তন করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণও করিতেন; পৌগণ্ডে প্রভু এইরূপেই লোককে 
রুনাম গ্রহণ করাইয়াছিলেন। (গয়া হইতে আসার পরেই মহাপ্রভু ব্যাকরণের সুত্রাদির কুফণ-তাৎপধ্যপর অর্থ করিয়াছিলেন 
এবং তখনই ছাত্রগণকে লইয়া কুফবীর্তনও আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার বহু পূর্বেই তাহার পৌগণ্ড অতীত 
হইয়াছিল। তবে শ্রীপাদ মুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চায় শ্রীপাদ জগন্নাথ মিশরের অন্তর্ধানের পুর্বেই__প্রতুর পৌগণ্ 
বয়সেই-_শ্রীনিমাই__গুরুগৃহে অধ্যয়ন কালে শি্যদ্িগকে পড়াইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্গুরোগু্ছে 
বসন্‌ জিষ্ণু কেদান্‌ সর্বানধীতবান্‌। পাঠয়ামাস শিশ্কান্‌ স সরস্বতীপতিঃ স্বয়ম্‌ | ১৷৮৷১২॥” প্রভু যে টোলে পড়িতেন, 
সেই টোলের ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানে ধাহারা প্রভুর শিলপস্থানীয় ছিলেন, তাহাদিগকেই সম্ভবতঃ মুরারি গুপ্ত 
এস্থলে প্রভুর শিল্পা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কারণ, প্রভু তখনও নিজে টোল করেন নাই। এ সমস্ত 
ছাত্রের নিকটে কোনও বিষয়ে ব্যাখ্যা করার সময়েই হয়ত প্রভু কখনও কুষ্ণনামেতে নিজের ব্যাখ্যার পর্ধাবসান 
করিয়াছিলেন )। 


১৩শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ৬৫৫ 


কিশোর-বয়সে আরস্ভিল| সঙ্কীর্তন। নৃত্য-গীত প্রেমভক্তি-দান নিরস্তর ॥ ৩৩ 
রাত্রিদিনে প্রেমে নৃত্য, সঙ্গে ভক্তগণ ॥ ২৯ সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন । 
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্তন করিয়া | প্রেমনাম প্রচারিয়া করিল। ভ্রমণ ॥ ৩৪ 
ভাসাইল ত্ৰিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥ ৩০ এই মধ্যলীলা' নাম__লীলামুখ্যধাম । 
চব্বিশ বৎসর এছে নবদ্বীপ গ্রামে । শেষ অষ্টাদশ বর্ষ “অস্তালীলা” নাম ॥ ৩৫ 
লওয়াইলা৷ সৰ্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম নামে ॥ ৩১ তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ-সঙ্গে ৷ 
চবিবশ বৎসর ছিল করিয়! সন্যাস ৷ প্রেমভক্তি লওয়াইলা নৃত্য-গীত-রঙ্গে ॥ ৩৬ 
ভক্তগণ লঞ্া৷ কৈলা! নীলাচলে বাস ॥ ৩২ দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা৷ নীলাচলে ৷ 
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর ৷ নর প্রেমাবস্থা শিখাইলা৷ আস্বাদনচ্ছলে ॥ ৩৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 


২৯-৩১।.. কৈশোরে এবং যৌবনের ২৪ বংসর বয়স প্যন্ত প্রভু কি ভাবে লোককে কৃষ্ণনাম কীর্তন করাইয়াছিলেন, 
তাহা বলিতেছেন । সঙ্কীর্ভন আরম্ভ করিয়া সঙ্কীর্তনরসে সকলকে আকৃষ্ট করিয়া কুষ্ণনাম কীর্তন করাইয়াছিলেন। 
লওয়াইল। ইত্যার্দি-_সকলকে কুষ্ণনাম গ্রহণ করাইলেন এবং প্রেম গ্রহণ করাইলেন (প্রেম দান করিলেন )। 
কৃষ্ণ প্রেম নামে_ কৃষ্ণ প্রেম ও কষ্ণনাম। দি 

এ পর্যন্ত প্রভুর আদি লীলার ক্রমান্ুবন্ধ বলা হইল। 

৩২-৩৪। চব্বিশ বৎসর বয়সের পর, অন্তর্ধানের সময় পর্যন্ত প্রভু কিরূপে লোককে হরিনাম গ্রহণ করাইয়াছিলেন, 
তাহা বলিতেছেন, ৩২-৪১ পয়ারে |. প্রসঙ্গক্রমে ৩২-৩৪ পয়ারে মধ্য-লীলার এবং ৩৬-৪১ পয়ারে অন্ত্য লীলার ক্রমান্বন্ধ 
বলা হইয়াছে। ঠ ) 
সন্যাসাশ্রমের চব্বিশ বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারত, বাঙ্গাল! দেশ এবং পশ্চিমে 
বৃন্দাবন পর্যন্ত নিজে যাইয়| এবং অবসর সময়ে নীলাচলে থাকিয়া নিজে নৃত্যকীর্তনাি করিয়া সর্বসাধারণকে হরিনাম গ্রহণ 
করাইয়াছেন এবং কৃষ্চপ্রেম দান করিয়াছেন। 

৩৬-৩৭ । সন্যাসাশ্রমের চব্বিশ বংসরের শেষ আঠার বংসর প্রভু নীলাচলেই অবিচ্ছিন্ন ভাবে ছিলেন; ইহার 
মধ্যে আবার প্রথম ছয় বংসর 'ভক্তগণের সঙ্গে মিশিয়া নৃত্যগীতাদি করিতেন এবং তদুপলক্ষে লোক সকলকে প্রেমভক্তি 
গ্রহণ করাইতেন। শেষ বার-বৎসর সাধারণতঃ এইভাবে বাহিরে বৃত্যগীতাদি করিতেন শা-নিরবচ্ছিনরাধা-ভাবের আবেশে 
প্রভু বিভোর থাকিতেন, রাধাভাবের আবেশে সর্বদাই তাহার চিত্তে ্রীকৃষ্ণের বিরহ ক্ুকতিপ্রাপ্ত হইত; তাই দিব্যোন্মাদজনিত 
প্রলাপাদিতেই তাঁহার দিন-রাত্রি অতিবাহিত হইত। শ্রীক্প্রেম ভক্তের অন্তরে ও বাহিরে কি কি অবস্থা আনয়ন করে_- 
শেষ বার বৎসরের এ সমস্ত লীলাদ্ারা প্রভু তাহাই দেখাইলেন। 

প্রেমাবস্থা শিখাইল! ইত্যাদি_ প্রতুর অন্তরে ও বাহিরে রুষ্তপ্রেমের যে সমস্ত অবস্থা প্রকটিত হইয়াছিল, জীবকে 
দেখাইবার উদ্দেশ্যেই যে প্রভু সে সমস্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে; মহাভাবের আবেশে প্রভু নিজে রৃষ্প্রেমের অনস্ত 
বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছিলেন; তাহার ফলে আপনা-আপনিই . প্রভুর অন্তরে ও বাহিরে প্রেমবিকার-সমূহ 
অভিব্যক্ত হইয়াছে__এ সমস্ত প্রভুর ইচ্ছাকৃত নহে, ইচ্ছা করিয়া কেহ এরূপ ( কুশ্মাকৃতিখারণ, হস্ত-পদাদির গ্রস্থিকে 
বিতস্তি পরিমাণে শিথিলীকরণ ইত্যাদি ) করিতেও পারে না। যাহা হউক, প্রেমের প্রভাবে আপনা-আপনিই যে সমস্ত 
অবস্থা! বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎসমন্ত দেখিয়ই আনুষঙ্গিক ভাবে লোক-সকল প্রেম বিকারের প্রকার জানিতে 


পারিয়াছে। 


৬৫৬ শরীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১৩শ পরিচ্ছেদ 


রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণবিরহ ক্ফুরণ ৷ সেই-অনুসারে লিখি লীলা স্ুত্রগণ ৷ 
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ-বচন ॥ ৩৮ বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন ॥ ৪৫ 
গ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব দর্শনে । চৈতন্যালীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস ৷ 
সেইমত উন্মাদ-__ প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে ॥ ৩৯ মধুর করিয়া লীলা করিল! প্রকাশ ॥ ৪৬ 
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত ৷ ্রন্থবিস্তারভয়ে তেঁহে| ছাড়িল যে-যে-স্থান ৷ 
আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ-সহিত ॥ ৪০ সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥ ৪৭ 
কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেমচেষ্টিত। প্রভুর লীলামৃত তেঁহো কৈল আস্বাদন । 
আস্মাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত ॥ ৪১ তার ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্বব্ণ ॥ ৪৮ 
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্ৰ জীব হঞা। আর্দিলীলার সূত্র লিখি শুন ভক্তগণ | 
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া? ॥ ৪২ সংক্ষেপে লিখিয়ে, সম্যক্‌ না যায় লিখন ॥ ৪৯ 
সুত্র করি গণে যদি আপনে অনন্ত । কোন বাঞ্ছণ পূর্ণ লাগি ব্রজেন্্রকুমার ৷ 
সহঅবদনে তেঁহো| নাহি পায় অন্ত ॥ ৪৩ অবতীর্ণ হৈতে মনে করিল]! বিচার ॥ ৫০ 
দামোদরত্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি । আগে অবতারিলা যে-যে গুরু পরিবার । 
মুখ্য মুখ্য লীলা সুত্রে লাখয়াছে বিচারি ॥ ৪৪ সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥ ৫১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


৩৮। উদ্মাদের চেষ্টা! করে__দিব্যোন্মাদপ্রন্ত শ্রীরাধার ন্যায় আচরণ করিতেন (শ্রীমহাপ্রভু )। প্রলাপ 
বচন__দিব্যোন্মাদজনিত প্রলাপ-বাক্য বলিতেন। ব্যর্থ আলাপের নাম প্রলাপ-ব্যর্থালাপঃ প্রলাপ: স্তাং। 
উ. নী, উদ্ভা, ৮৭ ॥ 

৩৯। শ্রীরুষের মথুরায় অবস্থান-কালে, তাহার সংবাদ লইয়া উদ্ধব যখন ব্রজে আসিয়া শ্রীরাধিকাদি গোপ- 
সুন্দরীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তখন তাহাকে দর্শন করিয়া রীরষঃবিরহস্ফপ্িতে দিব্যোন্াদ-গ্রস্তা শ্রীরাধা যেরূপ 
গ্রলাপোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সন্যাসের শেষ দ্বাদশবর্ে নীলাচলে রাধাভাবাবিষ্ট গ্রীমন্‌ মহাপ্রভুও রুষ্ণবিরহ্ুস্তিতে 
তদ্রপই দিব্যোন্া গ্রস্ত হইয়া তদ্রপই প্রলাপোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। উদ্ধবদর্শনশ্রীরাধার প্রলাপোক্তি শ্রীমদ্‌ ভাগবতোক্ত 
ভ্রমরগীতায়, (১ম স্বন্ধ ৪৭ অধ্যায়ে) এবং শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর গ্রলাপোক্তি শ্রীচৈতন্য-চরিতামূতের অস্ত্য-লীলায়, বিশেষরূপে 
বর্ধিত আছে, মধ্যলীলায়ও কিছু কিছু আছে। 

: উদ্ধব-দর্শনে-উদ্ধবর সাক্ষাতের পরে শীকৃষ্ণ বিরহস্ৃপ্তিত। সেই মত উক্মাদ-গ্রলাপ__সেইকপ (রাধার 
ন্যায় ) উন্মাদ এবং সেইরূপ গ্রলাপ। 

8০ ধখন কিছু বাহ্কৃত্তি হইত, মহাপ্রভু তখন স্বরপ-দাখোদর ও রায়-রামানন্দের সহিত বিদ্তাপতি ও চণ্ডীদাসের 
পদাবলী এবং জয়দেবের শ্রীগীতগোবিনদের পদসমূহ আস্বাদন করিতেন। 

88 মুরারিষুপ্ত প্রভুর আদি লীলা এবং স্বরূপ-দামোদর প্রভুর শেষলীলা তাহাদের কড়চায় স্থত্রাকারে সংক্ষেপে 
বৰ্ণন করিয়াছেন। ১ 

৫০-৫১ । কোন বাঞ্_-ীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা” ইত্যাদি ১১৬ শ্লোকোক্ত তিন বাঞ্চা। আগে প্রথমে, 
নিজের আবির্ভাবের পূর্বে । অবতারিলা-_অবতীর্ণ করাইলেন। গুরুপরিবার-__গুরুবর্গ ও তাহাদের 
পরিকর । শরীমন্‌ মহাপ্রভু নিজে অবতীর্ণ হওয়ার পুর্ব তাহার গুরুবর্গকে ও গুরুবর্গের পরিকরদিগকে অবতীর্ণ 


১৩শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা : ৬৫৭ 


শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধবপুরী ৷ তার পত্নী শচী নাম পতিত্রতা সতী । 
কেশবভারতী আর শ্রীঈশ্বরপুরী ॥ ৫২ যার পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্তী ॥ ৫৮ 
অদ্বৈত আচাৰ্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস ৷ রাঢ়দেশে জনমিল ঠাকুর নিত্যানন্দ ৷ 
আচার্য/নিধি বিষ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস ॥ ৫৩ গঙ্গাদাস-পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ ॥ ৫৯ 
্রীহটরনিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র নাম। অসংখ্য নিজভক্তের করাঞা অবতার । 
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণপ্রধান ॥ ৫৪ শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্্রকুমার ॥ ৬০ 
সপ্ত মিশ্র তার পুত্র সপ্ত খধীশ্বর-_। প্রভুর আবির্ভাব-পূর্বে সর্বববৈষবগণ। 
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর ॥ ৫৫ অদ্দৈতাচারধযস্থানে করেন গমন ॥ ৬১ 
জগন্নাথ জনাৰ্দন ত্ৰৈলোক্যনাথ ৷ গীতা-ভাগবত কহে আচার্যযগোসাপ্রিঃ। 
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥ ৫৬ জ্ঞানকন্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি ॥ ৬২ 
জগন্নাথ মিশ্রবর--পদবী 'পুরন্দর' | সর্ববশান্ত্রে করে কৃষ্তভক্তির ব্যাখ্যান ৷ 
নন্দ-বন্দেব-রূপ সদ্গুণ-সাগর ॥ ৫৭ জ্ঞানযোগ কর্মযোগ নাহি মানে আন ॥ ৬৩ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


করাইলেন। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলা নরলীলা; লৌকিক জগতে পিতা-মাতাদি গুরুজনের জন্ম আগে হয়; তাই মহাপ্রভুও 
নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত তাহার পিতামাতদি গুরুবর্গকে নিজে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই অবতীর্ণ করাইলেন। 

গুরুবর্গের মধ্যে যাহার! পূর্বের অবতীর্ণ হইয়াছেন, নিয়ের ৫২-৫৪ পয়ারে তাঁহাদের নাম দেওয়া] হইয়াছে। 

৫২-৫৩।  প্রীণচী-জগন্নাথ_প্ীণটীমাতা ও ্রীজগন্নাথ মিশ্র; ইহাদের আবির্ভাবের কথা ৫৬-৫৮ পয়ারে বলা 
হইয়াছে। ভ্রীমাধবপুরী-_লোকিক লীলার প্র্ুর পরমণ্ডরু। কেশবভারতী-_লৌকিক লীলায় প্রভুর সম্যাসের গুরু। 
প্রীঈশ্বর-পুরী__লৌকিক লীলায় প্রতুর দীক্ষাগ্রু। 

৫৪-৫৬। শ্রীহট্ের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে শ্রীউপেন্্র মিশরের আবির্ভাব হয়; উপেন্্র মিশ্রের সাত পুত্র ছিলেন_- 
(১) কংসরী, (২) পরমানন্দ, (৩) পন্ননভ, (৪) সর্কেশ্বর, (৫) জগ্লাথ, (৬) জনার্দন ও (1) ত্রৈলোক্যনাথ ইহাদের 
মধ্যে শ্রীজগন্গাথ মিএ গঞ্গাতীরে: বাস করিবার অভিপ্রায় নবদ্বীপে আসিয়া! বসতি স্থাপন করেন; এই জগন্নাথ মিশ্রই 
্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পিতা এবং ্রীউপেন্্ মিশ্র হইলেন তাহার পিতামহ সপ্তঞ্চষি__মরীচি, অভি, অঙ্গিরা, পুলন্তা, পুলহ, 
ক্রু ও বশিষ্ঠ এই সাতজনকে সপ্তৰ্মি বলে। উপেন্দ্ৰ মিশ্রের কংসারি-আদি সাত পুত্র মরীচি-আদি সপ্ত খবির তুল্য ছিলেন । 
গঙগাবাস-_গঙ্গাতীরে বাস । 2 

৫৭। পদবী-_উপাবি। জগন্নাথ মিশরের একটা, উপাধি ছিল “পুরন্দর”; পুরন্দর অর্থ ইন্দ্; প্রধান ৷ 
নন্দবস্ৃদেব ইত্যাদি__জগনাথনিএ নন্দ ও বন্ুদেবের সায় অশেষ সদ্গুণের আধার ছিলেন। দ্বাপর-পীলার শরীনদ- 
মহারাজই শ্রীজগন্নাথ মিএ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীবস্সুদেবও শ্রীজগন্নাথ মিশে প্রবেশ করিয়াছেন। 

৫৮। ভীর পত্নী-ব্রীজগরাধ মিশরের পত্নী শ্রীপ্গ্লাথ মিশ্রের পত্নীর নাম শরীণচীদেৰী; ইনি শ্রীনীলান্বর 
চক্রবর্তীর কন্যা । দ্বাপর-লীলার শ্রীশোদা-মাতাই শ্রীণচীদেবীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং শ্রীদেবকীদেবীও তাহাতে প্রবেশ 
করিয়াছেন। 

৫৯। রাঢ় দেশে__রাঢ দেশের একচাকা গ্রামে; বর্তমান বীরভূম জিলায়। : 

৬১-৬৩। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্কো শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সভাতেই তৎকালীন নবন্ধীপবাসী বৈষ্ণবগণ 
মিলিত হয়! ভগবং-কথাদির আলোচন! করিতেন। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্যও গীতা-ভাগবতাদির ব্যাখ্যায় জান ও কর 


--২/৮৩ 


LE ন রিতামৃত [ ১৩শ পরিচ্ছেদ 


তার সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ. হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈল! ব্রজেন্দ্রকুমীর ॥ ৬৯ 
কৃষ্ণপূজ! কৃষ্ণকথা নামসংকীর্তন ॥ ৬৪ জগন্নাথমিশ্রপত্বী-শচীর উদরে ৷ 
কিন্তু সর্ববলোক দেখি কৃষ্ণবহিন্মু্খ । অষ্টকন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে ॥ ৭০ 
বিষয়নিমগ্ন লোক দেখি পায় দুখ ॥ ৬৫ অপত্যবিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন 
লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন-_।. পুত্র লাগি আরাধিলা৷ বিষ্ণুর চরণ ॥ ৭১ 
কেমতে এ-সব লোকের হইবে তারণ ? ॥ ৬৬ তবে পুজ উপজিলা বিশ্বরূপ-নাম ৷ 
কৃষ্ণ অবতরি করে ভক্তির বিস্তার । মহাগুণবান্‌ তেহে। বলদেবধাম ॥ ৭২ 
তবে সে সকল লোকের হইবে নিস্তার ॥ ৬৭ বলদেব প্রকাশ--পরব্যোমে সন্ধর্ষণ ৷ 
কৃষ্ঠাবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞ করিয়| ৷ তেঁহো৷ বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত কারণ ॥ ৭৩ 
কষ্ণপুজা করে তুলসী-গঙ্গাজল দিয়! ॥ ৬৮ তাহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নহে আর । 
কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার ৷ অতএব 'বিশ্বরূপ" নাম যে তাহার ॥ ৭৪ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী টীকা 


অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্ত স্থাপন করিয়া এবং অন্থান্য শাস্তরগ্রন্থের ব্যাখ্যাতেও রুষ্ণভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়া! তাহাদের আনন্দ 
বিধান করিতেন । 

৬৫-৬৭। দেই সময়ের সাধারণ লোকসকল প্রায় সকলেই বিষয়ে আসক্ত হইয়া রুষ্ণবহির্দূথ হইয়া পড়িয়াছিল। 
“ইহা দেখিয়া বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত দুখ হইল ;-কিরূপে এই সকল লোক উদ্ধার পাইতে পারে, কিরপে তাহাদের রুষবহির্খতা 
: দূরীভূত হইতে পারে, তাহাই তাহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিয়া! তাঁহারা স্থির করিলেন যে_বদি শ্রী 
অবতীর্ণ হইয়া ভক্তির প্রচার করেন, তাহা হইলেই এ সকল লোকের উদ্ধার হইতে পারে । 

উক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, তৎকালীন ধর্দ-জগতের অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, স্বয়ং শীক্বব্যতীত 
অপর কাহারও দ্বারাই তাহার সংস্কার সম্ভবপর ছিল বলিয়া তৎকালীন বৈষ্ণবগণ মনে করেন নাই। 

এহ্থলে প্রসঙ্গকরমে অমন মহাপ্রভুর অবতারের স্থচনা বর্ধিত হইল। স্বয়ংভগবান, অবতীর্ণ হয়েন রগাস্বাদনাদি 
তাহার নিজের কাধ্যের জন্য ; কিন্তু যখন তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তখন জগতের দিক দিয়াও তাঁহার অবতরণের একট! বিশেষ 
প্রয়োজন থাকে। রসাম্বাদনাদি-সবকাধ্য-সাধনের আনুষঙ্গিক ভাবেই জগতের সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় । যে সময়ের কথা 
বলা হইতেছে, সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের পক্ষে জগতের কি প্রয়োজন ছিল, তাহাই এস্থলে বল! হইল-_তখন ধর্ের 
অত্যন্ত গ্লানি হইয়াছিল; ধর্শ-সংস্থাপনের নিমিত্ত তাহার অবতরণের প্রয়োজন হইয়াছিল। 

৬৮-৬৯। বৈষ্ণবগণ যখন স্থির করিলেন যে, স্বয়ং শরীক অবতীর্ণ হইয়া ভক্তির এচার করিলেই জগতের উদ্ধার 
হইতে পারে, তখন অধৈতাচার্ও প্রতিজ্ঞা করিলেন-_তিনি প্রীরুষ্ণকে অবতীর্ণ করাইবেন। তছুদেশ্তে তিনি গন্দাজল-তুলসী 
দিয় রীতির সহিত ্রীুফের পূজা করিতে লাগিলেন (৩/৮০-৮৮ পর়ারের টীকা জ্টব্য ) এবং সপ্রেম হুঙ্কারে শরীরকে 
আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাহার আহ্বানে আৰষ্ট হইয়া ব্রজে-ন্দন শ্রীরুণ শ্রীগোরান্ধরপে শটীমাতার গে আবিভূ্ত 
হইলেন। ( ১/৩৭৯ পয়ারের টীকা পরিশিষ্ট ব্য )। 

৭০-৭৪। শচীমাতার গর্ভে ক্রমশঃ আট কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আট কন্যাই জন্মিবার পরে দেহ 
ত্যাগ করিলেন; তাহাদের বিরহে শ্রীণটী-জগন্নাথ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং পুত্র-প্রাপ্তির আশায় তাহারা বিষ্ণুর 
সারাধনা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদের এক পুত্র জন্মিলেন-_তীহার নাম রাখা হইল বিশ্বরপ। তিনি ছিলেন : 
শরর্ষণের আবিভাব-বিশেষ। এই অন্্ষণেরই বিলাসমুন্তি হইলেন পরব্যোম-চতুবুর্ণহের অন্তর্গত সন্র্ণ এবং এই সন্ব্ষণই 


১৩শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা টি ৬৫৯৪ 


তথাহি ( ভা. ১০৷১৫৷৩৫ )= 
নৈতচ্চিত্ৰং ভগবতি হস্তে জগদীশ্বরে । ওতং প্রোতমিদৎ যস্মিন, তন্তযন্গ যথা। পটঃ ॥ ৩ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 


বিশ্বং ওতং অগ্রতন্তযু পট ইব গ্রথিতঃ প্রোতং তি্যক্তন্তযু পটবদেব গ্রথিতং সর্কাতোহনস্থাতঃ বর্তত ইত্যর্থ:। 
চক্রবর্ত্তী ৩ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 


হইলেন বিশ্বের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ (পূর্ববর্তী পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ), অর্থাৎ সন্্ষণই স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির 
এভাবে নিজে অবিরুত থাকিয়া বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়! তাহাকে বিশ্বরূপ বলা যায় এবং শচীতনয় বিশ্বরপও সেই 
সন্্ষণেরই আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়া তাঁহার বিশ্বরূপ-নাম সার্থকই হইয়াছে 

ধাম দেহ, প্রভাব, রশ্মি ( শবদকল্পদ্রম ); আশ্রয়। বলদেবধাম-_বলদেবের দেহ ; বলদেবেরই এক দেহ বা 
অংশরপ দেহ অর্থাৎ ব্লদেবের অংশ। ধাম-শবের প্রভাব বা রশ্মি অর্থ ধরিলেও বলদেব-ধাম শব্দে ব্লদেবের 
অংশ বুঝাইতে পারে ( স্থর্য্যের রশ্মিকে যেমন স্র্ধ্ের অংশ বলা যায়, তদ্রপ ) অথবা বলদেবই হইলেন অংশীরপে ধাম 
(বা আশ্রয়) ধাহীর, ‘তিনি বলদেবধাম বা বলদেবের অংশ। শ্রীবিশ্বরূপ হইলেন শ্রীবলদেবের অংশ। বলদেব- 
গ্রকাশ-_প্রীবলদেবের প্রকাশ অর্থাৎ বিলাসরপ আবির্ভাব; . বলদেবের বিলাসমৃত্তি।  পরব্যোমে সন্বর্ষণ_ 
পরব্যোমের চতুবু্হের অন্তর্গত যে সঙ্বর্ আছেন, তিনি হইলেন বলদেবের বিলাসমূর্তি এবং তিনিই সমস্ত বিশ্বের 
উপাদান-কারণ এবং নিমিত্তকারণ (পঞ্চম পরিচ্ছেদ দষ্টব্য )।  উপাদান-কারণ_ যন্বার৷ কোনও বস্তু তৈয়ার কর! 
হয়, তাহাকে ওঁ বস্তর উপাদান-কারণ বলে; যেমন মৃণ্ময় ঘটের উপাদান-কারণ হইল মাটা। নিমিত্ত কারণ_ঘে 
ব্যক্তি কোনও বস্তু তৈয়ার করে, তাহাকে বলে ওঁ জিনিষের নিমিত্কারণ ; যেমন, ঘটের নিমিত্তকারণ হইল 
কুস্তকার। কারণার্ণবশায়িরপে এই জগতের উপাদানও সন্ধর্যণ এবং কর্তাও সন্ধর্যণ | তাহ বিনা-সেই সন্ধৰ্মণ 
ব্যতীত। জগতে যত কিছু বস্তু আছে, সমস্তের উপাদানই সঙ্ধর্ষণ ; বিশ্বে এমন কিছু নাই, যাহা সন্ধর্ণণের অতীত; 
সন্ধৰ্যণই এই বিশ্ব-পরপঞ্চরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া সন্র্যণকে “বিশ্বরপ” বলা যায়। শচীগর্ভে যে বিশ্বরপ আবিভূর্ত 
হইয়াছেন, তত্বতঃ তিনিও সন্্ষণ। অতএব ইত্যাদি--সন্ধর্যাকে বিশ্বরপ বলা যায় বলিয়া এবং সন্ধর্ণই শচীগর্ভে 
আবিভূ'ত হইয়াছেন বলিয়া শটীক্ুতের «বিশ্বরূপ” নাম সার্থকই হইয়াছে। 

সন্ধৰ্যণব্যতীত জগতে যে আর কিছু নাই, তাহার প্রমাণরূপে নিয়ে শ্রীভাগবতের একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

ক্লে ৩। অন্বয় । অঙ্গ (হে অঙ্গ)! তন্তু ( সত্ৰসমূহে) পট; (বস্তু ): যথা (যেরূপ), [ তথা] (সেইরূপ ) 
[ যন্মিন্‌ ] ( যাহাতে ) ইদং (এই) বিশ্বং (বিশ্ব), ওতং ( উৰ্দবতন্তুতে বন্তৰের স্যায় গ্রথিত) প্রোতং ( তি্য্যক্‌-তন্তুতে 
ব্তের ন্যায় গ্রথিত), [ তন্মিন্‌] (তাঁহাতে_সেই ) জগদীশ্বরে ( জগদীশ্বর ) ভগবতি ( ভগবান্‌ ) অনস্তেহি ( অনস্তে-_ 
ভ্রীবলদেবে ) এতৎ (ইহা ) চিত্রং ন (বিচিত্র নহে )। 

অনুবাদ। গ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন “হে মহারাজ ! তন্ততে বস্ত্র ্যায় ধাহাতে এই বিশ্ব ওত- 
প্রোতভাবে অনুস্থ্যত হইয়া! রহিয়াছে, সেই জগদীশ্বর ভগবান্‌ অনন্তে ইহা বিচিত্র নহে” ৩ 

পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, কাপড়ের ছুই দিকে স্থতা থাকে-_দৈর্ঘ্যের দিকে এবং প্রন্থের দিকে, দৈর্ঘ্যের 
দিকের স্থতার সঙ্গে প্রস্থের দিকের স্থতা গ্রথিত বা আবদ্ধ এবং প্রস্থের দিকের স্থতার সঙ্গে দৈর্ঘ্যের দিকের স্থতাও 


৬৬০ ১ শরীপ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১৩শ পরিচ্ছেদ 
অতএব প্রভুর তেঁহে| হৈল বড় ভাই । বিশেষে সেবন করে গোবিন্দচরণ ॥ ৭৬ 


কৃষ্ণ-বলরাম ছুই_ চৈতন্য নিতাই ॥ ৭৫ চৌদ্দশত ছয়-শকে শেষ মাঘ মাসে। 
পুজ পাঞা দম্পতী হৈল আনন্দিত মন | জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ ৭৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙিণী টীকা 


গ্রঘিত বা আবদ্ধ; এইরূপই দৈর্ঘ্যের দিকের স্থতার সহিত গ্রথিত হওয়াকে *বলে ওত এবং প্রস্থের দিকের স্থতার 
সহিত গ্রথিত হওয়াকে বলে প্রোতি; কাপড় স্তাতে ওতপ্রোত, কাপড়ের সর্বত্রই স্থৃতা, স্থতা ব্যতীত কাপড়ে অন্ত 
কিছুই নাই। তদ্রপ এই বিশ্বও ভগবান, অনভ্তদেবে (শ্রীবলদেবে ) ওতপ্রোত__বিশ্বের দৈর্ঘ্যের দিকেও তিনি, প্রস্থের 
দিকেও তিনি, শ্রীবলদেব ব্যতীত বিশ্বের কোথাও অন্য কিছু নাই। এতাদৃশ যে শ্রীবলদেব, তাহার পক্ষে এত ইহা, 
ধেন্ুকান্থুরের গর্দিভ-দেহের আঘাতে সমস্ত তালবনকে কম্পিত করা। শ্রীরুষ্ণ ও শ্রীবলদেব সমস্ত রাখালগণকে লইয়। 
গোচারণ-উপলক্ষে তাঁলবনের নিকটে গিয়াছিলেন। পাকা-তালের গন্ধে প্রলুন্ধ হইয়া রাখালগণ তাল খাওয়ার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলে সকলে তালবনে গেলেন এবং বলদেব ছুই হাতে তালগাছ ধরিয়া ঝাকানি দিয়! দিয়া তাল পাড়িতে 
লাগিলেন। তাল পড়ার শব্দ পাইয়া কংসপ্রেরিত গর্দভাকৃতি ধেন্ুকান্থুর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলদেবকে 
আক্রমণ করিল) বলদেবও তাহার পশ্চাতের ছুই পা ধরিয়া তাহাকে কয়েকবার ঘুরাইয়া একটা তালগাছের উপরে 
ছুড়িয়া ফেলিলেন; তাহার ফলে সেই তালগাছটা পড়িয়া গেল, তাহার-ধাকা লাগিয়া আর একটা তালগাছ, তাহার 
ধাক্কায় আবার আর একটি__এইরূপে সমস্ত তালবনই প্রকম্পিত হইয়া গেল। যাহা হউক, একটা গর্দভকে দুই পা 
ধরিয়। মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া দূরে নিক্ষেপ করা৷ এবং তাহার আঘাতে তালগাছ পড়িয়া যাওয়া এবং সমস্ত তালবন 
প্রকম্পিত হওয়া একটা অত্যাশ্চ্্যব্যাপার-_সন্দেহ নাই ; তাই এন্থলে প্রীসশুকদেব বলিতেছেন__হা, ইহা অপরের পক্ষে 
অত্যাশ্চ্য্য ব্যাপার বটে, এমন কি অসম্ভবও হইতে পারে) কিন্ত যাহাতে সমস্ত বিশ্ব ওত-প্রোতভাবে অন্ুস্থ্যত, মিনি সমস্ত 
বিশ্বকেই ধারণ করিয়া আছেন, যিনি স্বরূপে অনন্ত, যিনি সমস্ত বিশ্ববন্মাণ্ডের অধীশ্বর এবং যিনি অচিন্তাশভি-সম্পন্ ভগবান, 
সেই শ্রীবলদেবের পক্ষে ইহা আশ্চ্য্য-ব্যাপার কিছুই নহে।” 


“তাহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নাহি আর”__এই ৭৪ পয়ারের উক্তির প্রমাণ এই শ্লোক। 

৭৫। ৭২ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়। অতএব-_বিশ্বরূপ শ্রীবলদেবের এক স্বরূপ (অঙ্বর্ষণরূণী স্বরূপ ) 
বলিয়৷ এবং দ্বাপর-লীলায় শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই ছিলেন বলিয়া। ভেঁহো--বিশ্বরপ। বড়ভাই শ্রীচৈতন্তের 
বড় তাই। বড়ভাই বনিয়া গুরুবর্গের অস্ততুক্ত হওয়ায় ভরীচৈতন্তের পূর্বের শ্রবিশ্বরপের আবির্ভাব হইল । বিশ্বরপ কেন 
বড়ভাই হইলেন, তাহ। বলিতেছেন; কৃষ্ণ-বলরাম ছুই ইত্যাদি__যেহেতু ্রীরুফই শ্রীচৈত্া এবং শ্রীবলরামই প্রীনিত্যানন্দ 
এবং যেহেতু শ্রীবিশ্বরূপ হইলেন শ্রীনিত্যানন্দেরই অংশ ( গৌরগণোদ্দেশ, ৬২) এবং শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন শ্রীচৈতন্যের 
বড়ভাই, ( তাই, শ্রীনিত্যানন্নাংশ বিশ্বরপও হইলেন শ্রীচৈতন্ের বড়ভাই )। 


৭৬। পুঁজ পাঁঞা_ বিশ্বরূপকে পাইয়া। দম্পতী-স্থামীন্ত্ী; শ্রীণচী ও শ্রীজগন্নাথ। 
৭৭। বিশ্বূপের আবির্ভাবের কথা বলিয়া এক্ষণে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কথা বলিতেছেন। 


৯৪০৬ শকের মাঘ মাসে শ্রীশচী দেবী ও শ্রীজগন্নাথ মিশরের দেহে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হইলেন | কিরূপে প্রকাশিত 
হইলেন, তাহা ৭৮-৮৫ পয়ারে বলিতেছেন। শেষ মাঘ মাসে__মাঘ মাসের শেষ ভাগে । 


১৩শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! 


মিশ্র কহে শচীস্থানে'দেখি আন রীত | ৭৮ জগন্নাথমিশ্র কহে_-স্বপ্প যে দেখিল । 

জ্যোতি দেহে গেহে লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত ॥ ৭৯ জ্যোতি্য়ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥ ৮৪ 

ধাহা তীহা সব লোক করেন সম্মান । ৮০ আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে ৷ 

ঘরেতে পাঠায় দেন বস্ত্র ধন ধান ॥ ৮১ হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥ ৮৫ 

শচী কহে_ মুগ্রিঃ দেখোঁ আকাশ উপরে । ৮২ এত বলি দৌোহে রহে হরষিত হঞা] । 

দিব্মূত্তি লোক সব যেন স্তুতি করে ॥ ৮৩ শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিয়। ॥ ৮৬ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গণী টীকা 


৭৮-৮৬ । ১৪০৬ একের মাঘ মাসের পরে শ্রীণচীমাতার গভর্গঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইল) এদিকে, তাহার 
দেহেও অপূর্ব জ্যোতিঃ দেখা, যাইতে লাগিল এবং আরও অনেক অদ্ভুত ঘটনা, ঘটতে লাগিল। এসমস্ত লক্ষ্য করিয়। 
শ্ীজগ্পাথ মিশ্র মহাশয় একদিন শ্রীণচীদেবীকে বলিলেন “দেখ, কি সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যাইতেছে) তোমার দেহও 
খুব জ্যোৰ্তিময় হইয়া উঠিয়াছে; বুঝিবা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই জ্যোতির্শয় দেহে তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের গৃহে 
অবস্থান করিতেছেন। এদিকে আবার আরও অদ্ভুত ব্যাপার- যেখানেই যাই, সেখানেই দেখি, সমস্ত লোক আমাকে 
সম্মান করে; আর, কাহারও কাছে না চাহিলেও টাকা পয়সা, কাপড়, ধান চাউল আদি লোকে আপনা হইতেই 
আমাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া, দিতেছে” মিশ্রঠাকুরের কথ! শুনিয়া প্রীশচীদেবীও বলিলেন_-“আমিও যত সব অদ্ভুত 
কাণ্ড দেখিতেছি। যখন আকাশের দিকে তাকাই, তখন যেন সেখানে বহু লোক দেখিতে পাই, তাহাদের সকলেরই 
জ্যোতির্ময় দিব্য মৃত্তি; আর দেখি, তাহারা সকলেই যেন আমাকে স্তুতি করিতেছেন ।” শটীদেবীর কথ! শুনিয়া মিশ্রবর 
আবার বলিলেন__«দেখ, আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্নও দেখিয়াছি।  দেখিলাম_-আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন একট! জ্যোতির্ময় 
বস্তু প্রবেশ করিল এবং তাহা আবার আমার হৃদয় হইতে তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল । এদিকে তো এ সব অদ্ভুত 
ব্যাপার; তোমারও আবার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে; তাহাতে আমার মনে হইতেছে_তোমার গর্ভে যেন কোনও 
মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন” উভয়েরই এইরূপ প্রতীতি জন্মিল ; তাহাতে তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না) দিগুণ 
উৎসাহে তাঁহারা শ্রীশালগ্রামের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। 

আনরীত_ অদ্ভূত ব্যাপার। . গেহে_গৃহে। জ্যোতির্ময় দেহে ইত্যাদি-_লক্মীদেবী . জ্যোতিরশায় 
দেহে ( জ্যোতিঃরপে ) তোমার দেহকে আশ্রয় করিয়া আমাদের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। যীঁহ| তাহা 
ইত্যাদি__অন্তরে ভীরুফের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রভাবে সকলে সন্মানাদি করে।  দিব্যসুত্তি_ 
অপূর্ব জ্যোতির্য় দেহ-বিশিষ্ট দেবতাদি।  স্তি করে_ন্তব করে? শটীগভগ্থ শ্রীকুষ্ককে স্তুতি করে। 
প্মহাতেজ-ৃত্তি হইলেন দুইজনে । তথাপিহ লখিতে না পারে অন্যজনে ॥ অবতীর্ণ হইবেন ইশ্বর জানিয়|| ব্রদ্াশিব 
আদি স্তি করেন আসিয়!॥ প্রীচৈতন্ত-ভাগবত, আদি, ২য় অধ্যায়।” জ্যোতির্ীয় ধাম__জ্যোতিরয় রশ্মি; 
জ্যোতি বন্তুবিশেষ। জন্মলীলা-প্রকটনের পূর্ব ভগবান্‌ কিরপে মাতার মধ্যে আবিভূতি হয়েন এবং কিরূপেই বা৷ মাতার 
গভপক্ষণ প্রকাশ পায়, ৮৪-৮৫ পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে । 

আমার হৃদয় হৈতে ইত্যাদিসেই জ্যোতিরব় বস্তু আমার হৃদয় হইতে তোমার হৃদয়ে প্রবেশ 
করিল। 

মানুষের যেমন মাতা-পিতা৷ আছে, নরলীল-্বয়ং-ভগবানের অগ্রকটলীলাতেও তাহার মাতা-পিতার অভিমান- 
পোষণকারী পরিকর আছেন; তাঁহারা মনে করেন, তাহারা ভগবানের পিতা-মাতা এবং ভগবানও মনে করেন__ তাহারা 
তাহার মাতাপিতা। ভগবান্‌ যখন ব্র্গাণ্ডে তাহার নরনীলা গ্রকটিত করিতে ইচ্ছা করেন, তখন-_তৎকালীন সাধারণ 


৬৬২ ্রীত্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১৩শ পরিচ্ছেদ 


হৈতে হৈতে হৈল গৰ্ভ ত্ৰয়োদশ মাস । চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন। 
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে, মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥ ৮৭ পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ ॥ ৮৯ 
নীলান্বর চক্রবর্তী কহিল গণিয়া । সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ । 
_ এই মাসে পুত্র হইবে শুভক্ষণ পাঞা ॥ ৮৮ ষড় বগ অষ্টবর্গ সর্বস্লক্ষণ ॥ ৯০ 
গৌর-ক্বপা-তর্দিণী টাক 


লোকের মনে--তিনিও যে মান্ুষ_এইরূপ একটা! প্রতীতি জন্মাইতে হয়; নচেৎ নরলীলা সিদ্ধ হয় না; আবার মান 
বলিয়া- পরিচিত হইতে হইলে মাতৃগভেও জন্ম হওয়ার প্রয়োজন; কারণ, মান্ুমাত্রেরই জন্ম হয়। তাই নরলীলা- 
সিদ্ধির নিমিত্ত এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট-কালেও তাঁহার মাতা-পিতা৷ থাকার দরকার এবং তাহার আবিভাবের পূর্বে মাতার 
দেহেও গভপঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া দরকার। তাই অগ্রকটে ধাহারা তাহার মাতা-পিতা, ব্রহ্মাণ্ডে নিজের 
আবিরের পূর্বেই ভগবান, তাহাদিগকে পৃথক ভাবে প্রকটিত করান এবং পরে বিবাহামুষ্টানপূর্বাক তাহাদিগকে মিলিত 
ক্রান। নিজের আবিভর্বের পূর্বে ভগবান প্রথমতঃ জ্যোতি:রূপে, অথবা যেইরূপে তিনি প্রকটিত হইবেন সেইরূপে-_ 
স্বপ্নাদিযোগে পিতার হৃদয়ে প্রবেশ করেন; তারপর, পিতার হৃদয় হইতে স্বয়ংই মাতার হৃদয়ে প্রবেশ করেন ( যেমন 
মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সময়ে হইয়াছিল ); অথবা, পিতা! স্বীয় হৃদয়ে জ্যোতিরপে-প্রবেশাদির কথা মাতার নিকটে প্রকাশ 
করিলে তদুপলঙ্ষে শ্রীভগবান্‌ মাতার হৃদয়েও আবিভূর্ত হয়েন ( যেমন মথুরায়শ্রীকুষ্ণের আবির্ভাব সময়ে হইয়াছিল। 
প্রীভাগবত ১০/২।১১-১৩ শ্লোক )। তখন হইতেই মাতার দেহে প্রাকৃত মাতার স্যায় গর্ভদঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পায়; 
কিন্ত পার্থক্য এই যে-_প্রারুত রমণীর গর্ভশঞ্চার হইল শুক্র-শোণিতের সংযোগের ফল, কিন্ত যিনি ভগবানের মাতা, তিনি 
শুদ্ধদত্ময়ী, শুক্র-শোণিতের সংযোগে তাহার গর্ভসঞ্চার হয় না-_ভগবান্‌ নিজেই তাহাতে আবিভূর্ত হুইয়--মাতার চিত্তে 
স্বীয় গড সন্তানোৎপত্তির প্রতীতি জন্মাইয়া দিয়। তাহার দেহে গর্ভবতীর লক্ষণ প্রকটিত করেন। তারপর যথাসময়ে মাতার 
দেহে প্রসব-বেদনার এবং প্রসবের লক্ষণ প্রকটিত করাইয়! সগ্যোজাত শিশুরূপে ভগবান্‌ নিজে আবিভূর্ত হয়েন। তারপরে 
নরশিশুর নায় তিনিও যেন ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতেছেন-_এইরূপ লীলা প্রকটিত করেন । 

৮৪-৮৫ পয়ার হইতে বুঝা যায়, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু জ্যোতি:রূপে প্রথমে শ্রীজগন্নাথ মিশরের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করেন 
এবং তাহার পরে শ্রীজগরাথ মিশ্রের হৃদয় হইতে শ্রীশটীদেবীর হৃদয়ে প্রবেশ করেন ( ইহা শচীমাতাও প্রথমে জানিতে 
পারেন নাই )$ তখন হইতেই শচীমাতার দেহে গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে এবং ৮৩ পয়ার হইতে বুঝা যায়, 
তখন হইতেই অস্তরীক্ষে থাকিয়া দেবগণ গর্ভস্থ ভগবান্‌কে স্তুতি করিতে থাকেন এবং তখন হইতেই শটীমাতার দেহও অপূর্ব 


জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় দেখা যাইতে আরম্ভ করিল; তাহা দেখিয়াই হয়তো মিএঠাকুরের স্বপ্নের কথা মনে পড়িল এবং ' ৃ্‌ 


শচীমাতার নিকটে তাহা প্রকাশ করিতে প্রলুব্ধ হইলেন। 

৮৭-৮৮। সাধারণতঃ গর্ভপঞ্চারের দশম মাসেই সন্তানের জন্ম হয়; কিন্ত শচীমাতার দেহে গর্ভগঞ্চারের 
লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পর হইতেই (যে তারিখে স্বীয় হৃদয় হইতে শচীদেবীর হৃদয়ে জ্যোতিঃ প্রবেশ করিলেন বলিয়। 
মিশ্র ঠাকুর স্বপ্ন দেখিলেন, সেই তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া) ত্রয়োদশ (তের ) মাস সময় অতীত হইয়। গেল; 
তথাপি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল না দেখিয়া বিপদ আশঙ্কা করিয়া মিশ্রঠাকুর অত্যন্ত ভীত হইলেন; কিন্তু শটীমাতার পিতা! 
নীলাদ্বর চক্রবর্তী খুব ভাল জ্যোতিষী ছিলেন; তিনি গণিয়া বলিলেন; _চিন্তার কারণ নাই, এই ফাল্গুন মাসেই পুত্রসন্তান 
জন্মগ্রহণ করিবে । 

এই মাসে_ ত্রয়োদশ মাসে; ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে । 

৮৯৯০। ১৪০৭ শকের ফাল্ুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে ( দোল-পূর্ণিমার দিনে ) সদ্ধা-সময়ে শ্রীত্রীগৌরকুন্দর 


১৩শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! চা 


‘অকলঙ্ক’ গৌরচন্দ্র দিল| দরশন। প্রসন্ন হইল সর্ববজগতের মন। 

সকলঙ্ক চন্দ্ৰে আর কোন্‌ প্রয়োজন ? ॥ ৯১ হরি’ বলি হিন্দুকে হাস্ত করয়ে যবন ॥ ৯৪ 

এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ | হরি’ বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥ ৯২ স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতৃহলী ॥ ৯৫ 

জগৎ-ভরিয়া লোক বোলে ‘হরি হরি'। প্রসন্ন হৈল দশদিগ,, প্রসন্ন নদীজল । 

সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমি অবতরি ॥ ৯৩ স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥ ৯৬- 
গোৌর-পা-তরঙ্গিণী টাক। 


মাতৃগর্ভ হইতে আবিভূপ্তি হইলেন; তাঁহার আবির্ভাব-সময়ে সিংহলগ্ন ছিল, সমস্ত গ্রহগণ উচ্চ স্থানে ছিল এবং যড় বগ, 
অষটবর্গাদি জ্যোতিষিক শুভ লক্ষণ-সমূহও বিদঞমান ছিল । জন্মনক্ষত্রাহুসারে তাহার রাশি ছিল সিংহরাশি। 

উচ্চ গ্রহ, ষড় বর্গ, অষ্টবর্গ প্রভৃতি জ্যোতিষের পারিভাষিক শব্দ ; এ সমন্তদ্ারা গ্রহনক্ষত্রাদির কোনও বিশেষ ভাবের 
অবস্থান বুঝায় ; গ্রহাদির এরূপ অবস্থান-সময়ে যাহার জন্ম হয়, তিনি সমস্ত স্ুলক্ষণে লক্গণান্িত হয়েন। 

শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর জন্মের মাস, তিথি এবং শকাব্দাই ৮৯ পয়ারে পাওয়া যায় ; কিন্তু ফাল্গুন মাসের কোন্‌ তারিখে 
কি বারে তিনি জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহ। কোনও গ্রন্থে পাওয়া! যায় না; তারিখাদি নির্ণয়ের নিমিত্ত 
অধুনা কোনও কোনও পণ্ডিত, ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। জ্যোতিষের গণনায় তাহা অসম্ভবও নহে। ৯৩৩৬ 
বঙ্গাব্দের পৌঁধ-মাসের প্রবাসী-নামক মামিক-পত্রিকায় শরীয়ত যোগেশচন্্ রায় “কবি-শকাঙ্গ”-শীর্ঘক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন 
"১৪০৭ শকের ফাস্তনী পূর্ণিমা-তিথিতে প্রীচৈতন্যের জন্ম হইয়াছিল । সে রাত্রে চন্্গ্রহণ হইয়াছিল।” এই প্রসঙ্গে 
পাদটাকায় তিনি লিখিয়াছেন “উক্ত (১৪০৭ ) শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা ২৩শে ফাস্তন, শনিবার। পূর্ণিমা নবন্ধীপে প্রায় 
৪০ দণ্ড। দিবামান ২৪০ দণ্ড। রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় চন্গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছিল । গ্রাস প্রায় ১১ অঙ্গুলি” এই 
সিদ্ধান্ত-অন্ুসারে বুঝা! যায়, ১৪৪৭ শকের ২৩শে ফাতস্তন শনিবারে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু আবিভূতি হইয়াছিলেন। ৪১-৪৩ 
পয়ারের টাক৷দ্রষটবা। ভুমিকায় শরীমন্‌ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সময়-সম্বন্ধে জ্যোতিষিক গণনা জন্তব্য। 

৯১-৯৩। মহাপ্রভুর-আবির্ভাবের দিন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিলচন্দরকে রাহ গ্রাস করিয়াছিল $ তাই গ্রন্থকার 
কবির ভাষায় ঝলিতেছেন-_“আমাদের. আকাশের চন্দ্র পূর্ণচন্দ্র হইলেও তাহাতে কলন্ধ আছে; কিন্তু ১৪1 শকের 
ফাত্তনী পূর্ণিমায় মিনি আবিভূত হইলেন, সেই গোরস্থন্দরও চন্ছের স্যায়-_এমন কি চন্দ্র অপেক্ষাও বেশী সুন্দর ; চন্দ 
যেমন জগতের অন্ধকার দূর করে, তিনিও পরে জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়াছিলেন; তাই তাহাকেও চন্দ্র বলা যায়। 
আকাশের চন্দ কলঙ্ক আছে, আমাদের গোঁরচন্দরে কিন্তু কোনও কলঙ্কই নাই। এই অকলঙ্ব-গরচন্দ্রের উদয় দেখিয়াই 
বুঝিবা--গকলঙ্ক আকাশের চন্দ্রের আর কোনও প্রয়োজন নাই মনে করিয়। রাহ তাহাকে গ্রাস করিয়াছে।” 
যাহা হউক, গ্রহণৌপলক্ষে-_ গ্রহণের পূর্ব হইতেই ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ সর্বত্র ক্ুনামকীর্্ন. করিতেছিলেন; এই 
সদীর্ভনের সময়েই শ্ীমন্‌ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন। ৯১ পয়ার হইতে বুঝা যায়, প্রন্থর আবির্ভাবের পরেই চন্দ 
রাহগ্রস্ত হইয়াছিল। পরবর্তী 2৮-2৪ ত্রিপদী হইতেও-বুঝা। যার, চন্্গ্রহণ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব , 
হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে প্রীঅদৈতাদি আনন্দে বিহৰল হইয়াছিলেন। ৮৯-পয়ারের টাকায় উদ্ধত শ্রীযূত যোগেশচন্দর 
রায় মহাশয়ের অভিমত হইতে জানা যায়, রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় গ্রহণারস্ত ; আর ৮৪ পয়ার হইতে জানা যায়, সন্ধা” 
সময়েই প্রভুর আবির্ভাব ॥. ইহা হইতে বুঝ যায়, গ্রহণ-আরস্তের পুর্বে সন্ধ্য-সময়ে প্রহুর আবির্ভাব হইয়াছিল । 

গৌরকুষ্__গোররূপ কর্ণ; গোরচনদ্রপে স্বয়ং শীষ ভুমি অবতরি-_পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন 

৯৪-৯৬। স্বয়ভগবান্‌ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু আনন্দ-্বরূপ ; সঙ্চিদানন্দ-িগ্রহরূপে তিনি স্বয়ং অ্র্ধাওে অবতীর্ণ 


৬৬৪ শীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১৩শ পরিচ্ছেদ 


যথারাগঃ । F 
নদীয়া-উদয়গিরি, পূণচন্দ্র গৌরহরি,  হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্তন রঙ্গে, 
কৃপা করি হইল উদয় । কেনে নাচে কেহো নাহি জানে ॥ ৯৮ 
পাঁপ-তমে| হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস, দেখি উপরাগ হাসি, শীঘ্ৰ গঙ্ধাঘাটে আসি, 
জগভরি হরিধ্বনি হয় ॥ ৯৭ আনন্দে করিল! গন্ধাস্থান । 
সেই কালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈতরায়ে,  পাঞা উপরাগ-ছলে, আপনার মনোবলে, 
নৃত্য করে আনন্দিত মনে। ত্রাহ্মণেরে দিল নানাদান ॥ ৯৯ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টাক! 

হওয়ায় জগদ্বাসী_ সকলেই--হিন্দুমুমলমান, পুরুষ-স্ত্রী, বালক-বৃদ্ধ ‘সকলের চিত্ত-_আপনা-আপনি আনন্দে পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ কেন তাহাদের মন এরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তাহা হয়তো সকলে জানে না; কিন্তু তাহাদের 
চিত্তের প্রফুল্লত| নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। পুরুষেরা নৃত্যকীর্তন করিতে লাগিল, স্ত্রীলোকেরা “হরি 
হরি” বলিয়! হুলুধ্বনি করিতে লাগিল; আর যাহার! হিন্দু নহে--যবন__তাহারাও রঙচ্ছলে “হরি হরি” বলিয়া 
হিন্দুকে ঠাট্টা করিয়া হাস্ত করিতে লাগিল। নানাভাবে প্রফুল্লতার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান, পুরুষ- 
নারী-_মকলের মুখে হরিনামও প্রকাশ পাইতে লাগিল। সঙ্থীর্ভন-নাটুয়া প্রপ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই 
সকলের মুখে শ্রীনামেরও আবির্ভাব হইল। এইতো গেল এই মত্ত্য জগতের কথা; ওদিকে আবার স্বর্গেও দেবতাগণ 
আনন্দের আোতে ভাসিতে লাগিলেন__তীহারাও আনন্দের উচ্ছ্বাসে নৃত্য-গীত-বাগ্যার্দি করিতে লাগিলেন। ' বস্তুতঃ 
পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি--তরু, গুল, লতাদি-্থাব্র-জঙ্গম সকলের মধ্যেই অকস্মাৎ আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল; 
নদীর জলও  অকম্মাৎ যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিল; বস্তুতঃ দশদিকে যেন একটা প্রসন্নতার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। 

৯৭। নদীয়া-উদয়গিরি-_শরীনবন্ধীপরপ উদয়-পর্কতে। পূর্বদিক সীমান্তে যেখানে চন্দ্রের বাঁ সুর্যের উদয় 
দৃষ্ট হয়, গ্রাটীনগণ মনে করিতেন, সেখানে একটা পর্বত: আছে, সেই পর্বতেই চন্্র-্থ্য্ের উদয় হয় । এজন্য এ 
পর্বতকে উদয়গিরি ( গিরি = পর্বত ) বল! হইত।  এস্থলে নদীয়ায় প্ী্নীগৌরন্ুন্দরের আবির্ভাব হওয়ায় এবং গৌঁরনুন্দরকে 
চন্সের গহিত তুলনা করায় নদীয়াকে উদয়গিরির সঙ্গে তুলনা করিয়া নদীয়া-উদয়গিরি বলা হইয়াছে।  পূর্ণচন্দ্র 
গোৌরহরি-_গোরহরিরপ পূর্ণচন্্র।  পাপ-তমো_পাপরূপ অন্ধকার । চন্দের সহিত গৌরহুরির ক্রিয়াসাম্য দেখান 
হইতেছে। চন্দের উদয়ে যেমন অন্ধকার দূর হয়; গৌরহরির আবির্ভাবেও জগতের পাপরাশি দূরীভূত হইয়াছিল। 
ত্রিজগতের উল্লাস-_চন্দ্রে উদয়ে লোক যেমন আনন্দিত হয়, গৌরহরির আঁবির্ভাবেও ত্রিজগৎ-বাসী সকলে উল্লসি 
ইইয়াছিল। জগভরি হরিধবনি__্রন্ধাগুবাসীর অন্তরস্থিত উল্লাস হরি হরি ধ্বনিরূপে বাহিরে প্রকাশিত হইল। প্রভুর 
আবির্ভাবের ফলেই লোকে তখন হরিধ্বনি করিতেছিল। 

৯৮। (সেই কালে- প্রতুর আবির্ভাব সময়ে । মহাপ্রভুর আবির্ভাব সময়ে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ছিলেন নিজের গৃহে; 
২ শ্রীপাদ হরিদ!স ঠাকুরও সেখানে ছিলেন; প্রভুর আবির্ভাবের কথা কেহ তখনও শুনেন নাই; তথাপি কিন্তু অন্তরে অদ্ভুত 
কি এক আনন্দের প্রেরণায় হরিদাস ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রেম হুঙ্কার করিতে করিতে আনন্দিত চিত্তে নৃত্য-কীর্তন 
করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কেন তাহারা এরূপ করিতেছেন, তাহা কেহ জানিতেন না। 

৯৯। উপরাগ-_গ্রহণ । উপরাগ-হাসি_গ্রহণের হাসি; চ্ন্্রগ্রহণের আরম্ভ। কোন কোন গ্রন্থ 
প্উগরাগ রাশি” পাঠও আছে; অর্থ একই । 

অন্বয় £_-উপরাগ হাসি দেখিয়া শীদ্র গঙ্গাঘাটে আসিয়া! আনন্দে গঙ্গাস্নান করিলেন। 


al 


১৩শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৬৬৫ 


জগৎ আনন্দময়, দেখি মন সবিস্ময়, এইমত ভক্তততি, যার যেই দেশে স্থিতি, 
ঠারেঠোরে কহে হরিদাস__। তাহা তাহা পাঞ্া মনোবলে । 

তোমার এছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন, নাচে করে সঙ্কীর্তন, আনন্দে বিহ্বল মন, 
দেখি কিছু কাৰ্য্যে আছে ভাস ॥ ১০০ দান করে গ্রহণের ছলে ॥ ১০২ 

আচার্ধ্যরত্ব শ্রীবাস, হৈল মনে স্থখোল্লাস, ব্ৰাহ্মণ সঙ্জন-নারী নানাদ্্ব্য থালী ভরি, 
যাই জান কৈল গঙ্গাজলে ৷ আইলা! সভে যৌতুক লইয়া । 

আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরিসঙ্থীর্তন, যেন কাচা সোন। দ্যুতি, দেখি বালকের মৃক্তি 
নানাদান কৈল মনোবলে ॥ ১০১ আশীবর্বাদ করে সুখ পাঁঞা ॥ ১০৩ 

গৌর-কপাঁতরজিনী টাকা 


অথবা, উপরাগ ও হাসিকে পৃথক্‌ ভাবে রাখিয়া এরূপ অন্বয়ও করা যায় £_উপরাগ দেখিয়া হাসিয়া এ? 
আসিয়া ইত্যাদি । 

শ্রীমদ্বৈত ও শ্রীহরিদাস আনন্দে নৃত্যকীর্ভন করিতেছেন; হঠাৎ আকাশের দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় যখনই দেখিলেন 
যে চন্রগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে, তখনই উভয়ে গঙ্গার ঘাটে যাইয়া আনন্দে গঙ্গাস্নান করিলেন। (গ্রহণের আরম্তে ও অন্তে 
স্নানের বিধি প্রচলিত আছে। ) 

পাঞ্| উপরাগ ছলে ইত্যাদি- গ্রহণের ছল পাইয়া শ্রীঅদ্বিত মনের আনন্দে ব্রাঙ্মণকে বিবিধ দ্রব্য দান 
করিলেন। ( গ্রহণের সময় সংপাত্রে দান করার প্রথাও প্রচলিত আছে )। এ সমন্তই শ্রীঅদ্বৈতৈর আনন্দের অভিব্যক্তি । 

১০০। ঠারেঠোরে-__ইদ্িতে। পরসন্ন-_প্রসন্ন। ভাদ-_আভাস, ইন্দিত। 

সকলের মধ্যেই একটা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল দেখিয়| হরিদাস-ঠাকুর বিস্মিত হইলেন, তিনি 
ভাবিলেন, “কেন এরূপ হইতেছে? কেন সকলে এত আনন্দিত? আরো তো৷ কতবার গ্রহণ হইয়াছে, তদুপলক্ষে 
আরো কতবার লোকে গঙ্গাক্সানা্দি করিয়াছে; কিন্তু এরূপ অবাধ আনন্দ তো কখনও দেখি নাই। এবার এসময় 
বুঝি কোনও একটা বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার প্রভাবে সমস্ত জগতে আনন্দের স্রোত বহিমা যাইতেছে; তবে কি 
শ্রীদ্বৈতর আরাধনার ধন আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের '্মাবির্ভীব হইল ?” এরূপ ভাবিয়াই বোধ হয় শ্রীহরিদাস শ্রীঅদ্বৈতী চারধ্যকে 
ইঙ্গিতে বলিলেন-_“তুমিও এসব রঙ্গ করিতেছ, নৃত্য-কীর্তন করিতেছ, হুঙ্কার করিতেছ, আবার আনন্দের আতিশয্যে 

্রাক্ষণকেও দান করিতেছ ; এদিকে আমার মনও অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া! উঠিয়াছে। ইহার পশ্চাতে কিছু গুঢ় রহস্ত আছে 
বলিয়াই মনে হইতেছে।” ইঙ্গিতে জানাইলেন-_“্তবে কি তোমার আরাধনার ফলে শরীকুষ্ং আবিভূতি হইয়াছেন? নচেৎ 
এত আনন্দ কোথা হইতে আসিবে ?” - 

১০১। আচাৰ্য্যরত্ব_শরীচন্দ্রশেখর আচাধ্য। চন্্রশেখর আচার্য্য এবং শ্রীবাস পণ্ডিতও চিত্তস্থিত আনন্দের 
প্রেরণায় যাইয়া গঞ্গাক্সান করিলেন এবং নৃত্যকীর্তনাদি করিয়া সংপাত্রে নানাবিধ দ্রব্য দান করিলেন। 

১০২ । ভক্তততি-_ভক্তসমূহ। কেবল নবদ্ধীপে নহে, যে দেশে যে ভক্ত ছিলেন, তীহাদের সকলের চিত্তে 
একটা অভূতপূর্ব আনন্দের তরঙ্গ উধলিয়া উঠিল; তাহার ফলে সকলেই নৃত্যাদির সহিত নামসবীর্ভনাদি করিতে লাগিলেন 
এবং গ্রহণের উপলক্ষ্য পাইয়া যোগ্যপাত্রে নানাবিধ দ্রব্য দান করিতে লাগিলেন। 

গরুর আবির্ভাবজনিত আনন্দের প্রেরণাতেই লোক-সকল দানাদি করিয়াছিলেন; সুতরাং গ্রহণোপলক্ষ্যে এই সকল, 
দানাদি হইয়া থাকিলেও দানাদির প্রবর্তক আবির্ভাবজনিত আনন্দ বলিয়া এ সমস্ত দানকে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রভুর আবিরাব- 
উপলক্ষ্যের মঙ্গলানুষ্ঠানমূলক দানই বলা যায়। 

১০৩। এইদিকে শচীমাতার প্রসবের সংবাদ পাইয়া প্রতিবেশিনী রমণীগণ থালি ভরিয়া নানাবিধ উপহার-দব্য 
লইয়া সদ্যোজাত শিশুকে আশীৰ্ব্বাদ করিতে আসিলেন। 


--২৮৪ 


৬৬৬ এীনীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১৩শ পরিচ্ছেদ 

সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ত! অরুন্ধতী, খণ্ডিলেক দুঃখ শোক,  প্রমোদে পূরিত লোক, 
আর যত দেবনারীগণ ৷ মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ ১০৬ 

নানাদ্রব্য পাত্র ভরি. ্রান্মণীর বেশ ধরি,  আচার্য্যরত্ব শ্রীবাস, জগন্নাথমিশ্র-পাশ, 
আসি সভে করে দরশন ॥ ১০৪ আসি তারে করি সাবধান ৷ 

অন্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধবর্ষ সিদ্ধ চারণ, করাইল জাতকর্ধা, যে আছিল বিধিধৰ্ম্ম, 
স্তুতি নৃত্য করে বাগ্ গীত । তবে মিশ্র করে নানাদান ॥ ১০৭ 

নৰ্তক বাদক ভাট, নবদ্বীগে যার নাট, যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত, 
সভে আসি নাচে পাঞা গ্রীত ॥ ১০৫ সব ধন ধিপ্রে দিল দান। 

কেবা আইসে কেবা! যায়, কেবা নাচে কেবা গায়, যত নর্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন, 


সম্ভালিতে নারে কারে। বোল । ধন দিয়া কৈল সভায় মান ॥ ১০৮ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 
্রাহ্মণ-সঙ্জন-নারী- ব্রান্ণদের মধ্যে সংলোকদের রমণীগণ।  যৌতুক-উপহার। কীচাসোনাদ্যুতি-_ 
শিশুর গায়ের বর্ণ যেন কাচা সোনার বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ। 

১০৪। কেবল যে প্রতিবেশিনী রমণীগণই শিশুকে আশীর্বাদ করিতে আসিলেন, তাহা নহে; সাবিত্রী-গোঁরী প্রভৃতি 
দেবনারীগণও ব্রাহ্মণীর বেশ ধরিয়া যৌতুক লইয়া আসিয়া শিশুকে দর্শন করিতে লাগিলেন । 

মহাপ্রভুর লীলা নরলীলা বলিয়াই দেব-নারীগণ স্ব-হুর্ূপে আসেন নাই, মান্ুষরূপ ধরিয়। আলিয়াছিলেন; 
প্রভু ব্রাহ্মণের গৃহে ব্রান্মণসস্তানর্ূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের আশীর্ববাদের পাত্র নহেন; 
এজন্য দেবনারীগণ ব্রাহ্মণ-রমণীর বেশ ধরিয়া আসিয়াছিলেন ; দেবীরূপে আসিলে সকলে আশ্চ্য্যান্বিত হইত, নরলীলার 
রগডঙ্গ হইত। ব্রাপ্ণ-রমণীবেশে আসাতে__শিশুর সারিধ্যে যাইবার পথে তাহারা বাধাও পান নাই; সকলেই মনে 
করিয়াছে_তাহারা শিশুকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছেন; কিন্তু বস্তু: তাঁহারা আশীর্বাদ করেন নাই তাহার 
“আসি সভে করে দরশন”-_কেবল দর্শন করিয়া ধন্য হইতেই আগিয়াছেন; দৈবশক্তিবলে তাহারা প্রভুর স্বরূপ 
জানিতেন। তাই তাহার! শিগুরপী স্বয়ংভগবান্কে আশীর্বাদ না করিয়া মনে মনে বরং ভ্বতিনতিই করিয়াছেন; কিন্ত 
শচী-মাতার প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণ-রমণীগণ লীলা-শক্তির প্রভাবে প্রভুর স্বরূপ__তিনি যে স্বয়ংভগবান্‌ তাহা জানিতে 
পারেন নাই; তাহারা তাঁহাকে নরশিগু--শচী-দেবীর সম্তান-_-মনে করিয়াই তাহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া আশীর্বাদ 
করিয়াছেন। 

১০৫। অস্তরীক্ষে-_-আকাশে। আর দেবগণ, গন্র-সিদ্ধচারণাদি সকলে আকাশে থাকিয়া প্রভুর আবির্ভাব" 
উপলক্ষে নৃতাগীত-গ্ততি-আদিদ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর নব্বীপে যত নৰ্তক, বাদক বা ভাট আছে, 
সকলেই এক অপুর্ব আনন্দের আবেশে শটী-মাতার বাড়ীতে আসিয়া বৃত্যগীত-বাগ্যাদি করিতে লাগিলেন। 

গন্ধ্ব্ব_-সবর্গের গায়ক, দেবযোনি বিশেষ | চাঁরণ-_দেবধোনি বিশেষ ; স্বর্গের গায়ক ও স্ততিবাদকারী। 

- ১০৬। অন্তালিতে_বুঝিতে।  বোল-_কথা। দুঃখশোক-ছুখ ও শোক। প্রমোদে_আনন্দে। 
পুরিত- পূর্ণ। মিশু জগন্নাথ মিশব। বিহ্রল-_-আত্মহারা । 
১০৭1 আচীরধ্যরত শ্রীবাস-_আচাধ্যরত্ (চন্রশেখর আচার্য্য ) ও শ্রীবাস। জাতকর্ম্ম_ প্রসবের পরে যে সমস্ত 
অনুষ্ঠান করার নিয়ম আছে, সেই সমস্ত । তবে_ জাতকৰ্ম্ম সমাধার পরে। 

১০৮। শিশুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত লোকে যে. সমস্ত ভরব্য উপহাররূপে লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই সমস্ত 


৯৩শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৬৬৭ 

জ্রীবাসের ব্ৰাহ্মণী, নাম তাঁর মালিনী, ব্যাগ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পটস্ৃত্রডোরী, 
আচাৰ্য্যরত্বের পত্নী সঙ্গে । হস্তপদের যত আভরণ । 

সিন্দুর হরিদ্রা তৈল, খই কলা নারিকেল,  চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী, ভুনী ফোতা৷ পটপাড়ি, 
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥ ১০৯ স্বর্ণ রৌপা মুদ্রা বহুধন ॥ ১১২ 

অদ্বৈত আচাৰ্য্য ভাৰ্য্যা, জগৎপূজিত| আৰ্য্য,  দূরব্বা ধান্য গোরোচন, হরিদ্র| কুঙ্কুম চন্দন, 
নাম তার সীত। ঠাকুরাণী। মঙ্্লদ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়া । 

আঁচার্যের আজ্ঞা পাঞা, গেল উপহার লঞা,  বন্ত্রগুপ্ত দোলা চটি, সঙ্গে লঞা| দাস চেড়ী, 
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥ ১১০ বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়! ॥ ১১৩ j 

স্বর্ণের কড়িবৌলি, রজতমুদ্রা পাগুলি, ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লৈল বহুভার, 
স্বর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ ৷ শচীগৃহে হৈলা উপনীত । 

দু বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক, _ দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কান 
্্ণমুদ্রা নানা হারগণ ॥ ১১১ বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥ ১১৪ 

গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 


দ্রব্য তে দান করিলেনই, তদ্যতীত তাহার ঘরে যাহা ছিল, তৎসমস্তও মিশ্রঠাকুর ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। আর নরক, 
গায়ক, ভাট, কি দরিদ্র ব্যক্তিদিগকেও তিনি ধথাযোগ্যভাবে ধন দান করিয়াছেন । 

ভাট-_যাহার! অপরের বংশপরিচয় রক্ষা ও কীর্তন করে। আকিঞ্চন_দরিদ্র। 

১০৯ | সন্তান জন্মিলে গ্রতিবেণিনী রমণীগণের মধ্যে ধাহারা শিশুকে দেখিতে আসেন, সিলূর, হরিজ্রা, তৈল, 
খই, কলা ও নারিকেলাদি দিয়া তাহাদিগকে সন্মানিত করার রীতি আছে; ইহা একটা স্রী-আচার। প্রতুর 
আবির্ভাবের পরে শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনী এবং চন্দ্রশেখর আচার্যোর গৃহিণী__এই দুই জনেই শচী-মাতার পক্ষ হইতে 
প্রতিবেশিনীদিগকে তৈল-মিন্দুরাদি দিয়াছিলেন। কারণ, শটী-মাতার গৃহে শটীমাতা বাতীত অন্য কোনও রমণী 
ছিলেন না। | 
১১০। প্রীঅদ্বৈতাচাৰ্ঘ্ের গৃহিণী রীদীতাঠাকুরাণীও স্বামীর অনুমতি লইয়া, ১১১-১১৪ ত্রিপদীতে উল্লিখিত জবা 
উপহার লইয়। শিশুকে দেখিতে গেলেন | 

১১১১৪ । বৌলি__বকুলের বীজ। স্বর্ণের কড়িবৌলি_-দোনা-বাধান কড়ি এবং সোনাবাধান 
বকুলবীজ। প্রাচীনকালে কড়ির এবং বকুল বীজের মালা গাথিয়া ছোট শিশুদের গলায় দেওয়া হইত; ধাহাদের 
আর্থিক অবস্থ। সচ্ছল ছিল, তাহারা কড়ি ও বকুল বীজকে সোনাদারা বাঁধাইয়! দিতেন। সীতাঠাকুরাণী সোনা-বাধান 
বকুল-বীজের মালা লইয়া গিয়াছিলেন__শচীমাতার শিশুর নিমিত্ব।  রজতমুদ্রা-রূপার টাকা। পাশুলি-- 
পাইজোড় নামক পায়ের অলঙ্কার। রজতমুদ্র। পাশুলি__রজতমুরাযুক পাইজোড়। কোনও পাই্জোডের 
সম্মধভাগে এক একটা করিয়। রৌপামুদ্রা বা টাকা থাকে।  মলবঙ্ক-বাকমল। রজতের মলবন্ক-__বৌপানিগ্মিত 
বাকমল। ব্যাত্রনখ হেমজড়ি_ুব্ণ জড়িত বাঘের নখ।  কটি-পটটসুত্রডোরী_-পটনিগ্মিত কোমরের মুনুসি। 
কোন কোন অঞ্চলে ঘুনুসীকে তাগা বা ধাগা বলে। পর্টশাড়ী_শচীমাতার জন্য । ভুমিফোত|--এক রকম 
গোরোচন_ প্রসিদ্ধ পীতবর্ণ ভ্রব্যবিশেষ, গরুর 
মাথায় ইহার জন্ম; গোমস্তকস্থ শুপিতই গোরোচনা (শ্কলক্রম )। ইহা পবিত্র মঙ্গল-দ্রব্য বলিয়া পরিচিত। 


. ৬৬৮ শ্ীহরীচৈতন্যচরিতামৃত _ [ ১৩শ পরিচ্ছেদ 


সর্ব অঙ্গ স্ু্দ্মাণ স্থবণপ্রতিমাভাণ, পুত্র মাতা-স্নানদিনে, দিল বন্ত্র-বিভূষণে, 
সবর্ব অঙ্গ সুলক্ষণময় । পুক্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি। 

বালকের দিব্য দ্যুতি, দেখি পাইল বহু গ্রীতি, শচী মিশ্রের পূজা লঞা,  মনেতে হরিষ হঞ্চা, 
বাৎ্সল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥ ১১৫ ঘরে আইলা সীতাঠাকুরাণী ॥ ১১৭ 

ুর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে, এছে শচী জগন্নাথ, পুজ পাঞ!| লক্ষ্মীনাথ, 
“চিরজীবী হও দুই ভাই’ ৷ পুর্ণ হৈল সকল বাঞ্ছিত ৷ 

ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, ধন-ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য কলেবর, 
ডরে নাম থুইল ‘নিমাই’ ॥ ১১৬ দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥ ১১৮ 

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


ভঙ্দী। গোকুল কান-_ঠিক যেন গোকুলের কানাই। শচীমাতার শিশুকে দেখিতে ঠিক যেন যশোদার দুলাল কানাইয়ের 
মতনই দেখাইল$ কেবল পার্থক্য এই যে, কানাইয়ের বর্ণ ছিল কৃষ্ণ, আর শটীর দুলালের বর্ণ গৌর; গঠনাি সমস্তই 
একরূপ। বিপরীত-_উন্টা; কৃষ্ণ বর্ণের স্থলে গৌর বর্ণ বলিয়া৷ বিপরীত বলা হইয়াছে। (টী. প. দ্র.) 

১১৫।  শিশুরূপী গৌরচন্দ্রের রূপ বর্ণনা করিতেছেন। স্মুনির্দাগ-_ন্থ (উত্তম ) নির্্াণ ( গঠন ) যাহার ; সুগঠিত। 
স্বর্ণ গ্রতিমাভাগ__লোনার প্রতিমার মত। ্যুতি_ জ্যোতি; কান্তি। দ্রেবিল হৃদয়_শিশুরগী গৌরচন্দ্ের রূপ 
দেখিয়া বাৎসল্যের আবেশে শ্রীদীতাঠাকুরাণীর চিত্ত গলিয়া গেল । 

.১১৬। বাখ্সল্যের আবেশে চিত্ত গলিয়। যাওয়ায় সীতাঠাকুরাণী ধান্যদ্বাদি শিশুর মস্তকে দিয়া শিশুকে আশীর্বাদ 
করিলেন--“চিরজীবী হও দুই ভাই” বলিয়।। 

দুই ভাই-_বিশবরূপ ও এই নবজাত শিশু। 

ডাকিনী-শাকিনী-আদি অপদেবতা হইতে পাছে শিশুর কোনও অমঙ্গল হয়, তাই শ্রীদীতাঠাকুরাণী নবজাত শিশুর 
নাম রাখিলেন “নিমাই”। নবজাত শিশুর নাম “নিমাই” রাখিলে আর কোনওরূপ অপদেবতার দৃষ্টি পড়িতে পারে না, 
ইহাই তংকালে সাধারণের বিশ্বাস ছিল। বাথ্সল্যের আবেশে সীতাঠাকুরাণী বিভোর হইয়াছিলেন বলিয়াই গরীগোঁরচন্দের 
ভগবত্া সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান তাহার চিত্তে স্কুরিত হয় নাই; তাই তিনি তাঁহাকে আশীর্ববাদও করিতে পারিয়াছেন এবং 
অপদেবতার আশঙ্কা করিয়। তাহার নিমাই-নামও রাখিতে পারিয়াছেন। 

১১৭। পুঁজ মাতা-সানদিনে_যেদিন প্রস্থৃতি ও নবজাত শিশু প্রসবের পরে স্নান করিলেন, সেই দিনে । 
দিল বন্ত্রবিভুষণে ইত্যাদি__স্মানের দিন সীতাঠাকুরাণী মি্রঠাকুরকেও বন্তাদি দিলেন এবং মিশ্রের জো পুত্র বিশ্বরূপকেও 
দিলেন। সম্মানি-_সম্মান করিয়া। শচীমিশ্রোর ইত্যাদি__শচীদেবী এবং জগন্নাথমিশ্রও বস্তাদি দিয়া সীতাঠাকুরাণীকে 
সম্মানিত করিলেন । 

১১৮। লক্গমীনাথসর্বনক্মীমী শ্রীরাধাই এস্থলে লক্দীশব্দের লক্ষ্য; লক্ষ্মীনাথ অর্থ রাধানাথ, পরীক্ষণ; 
শরীরাধার গ্রাণবল্লভ শ্রীরুফ্ই যে শচী-জগন্নাথের ঘরে শিশুরূপে আবিভূর্ত হইয়াছেন, তাহাই এস্থলে ভঙ্গীতে বলা হইল । 
অবশ্য শ্রীরফই যে তাহাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা শচী-জগয়াথ জানিতেন না) তথাপি তাহার আবির্ভাবের 
ফলে তাহাদের সকল বাসনা পূর্ণ হইল? কারণ, বস্তুশক্তি বৃদ্ধিণক্তির অপেক্ষা রাখে না; যেখানে পূর্ণতম ভগবানের 


আবির্ভাব, সেখানে অপূর্ণ বাসনাই বা কিরূপে থাকিবে? ধনে-ধান্তো ইত্যাদি__শিশুর আবির্ভাবের পর হইতে 


টারিদিক হইতে নানালোক মিঠাকুরের গৃহে ধন ও ধান্তাি উপঢৌকন দিতে লাগিলেন; উপচৌকনে যেন 


১৩ণ পরিচ্ছেদ ] আছি-লীল৷ ডি 


মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত, অলম্পট শুদ্ধ দান্ত, পাইয়| মানুষজন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ, 
ধনভোগে নাহি অভিমান । হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল। 

পুজের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত, পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্তপানী, 
বিষ্ণুণ্রীতে দবিজে দেন দান ॥ ১১৯ জন্নিয়া সে কেনে নাহি মৈল?॥ ১২২ 

লগ্ন গণি হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্তী,  শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ, আচাৰ্য্য অদ্বৈতচন্দ্ৰ, 
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে_। স্বরূপ রূপ রঘুনাথদাস। 

মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্ন অঙ্গে ভিন্ন ভিন, ইহ! সভার 'শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন, 
দেখি এই তারিবে সংসারে ॥ ১২০ জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥ ১২৩ 

এঁছে প্রভু শচীঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে, টু 
যেই ইহা! করয়ে শ্রবণ । ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে আদিখণ্ডে জন্ম- 

গৌর প্রভু দয়াময়, তারে হয়েন সদয়, মহোত্সব-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশপরিচ্ছেদঃ ॥ ১৩ 


সেই পায় তাহার চরণ ॥ ১২১ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


গৃহ পূর্ণ হয়৷ উঠিল; আর সমস্ত লোকও মিশরঠাকুরকে পূর্বাপেক্ষা অধিকরূপে সম্মান করিতে লাগিল; শচী-মিঙের 


আনন্দও দিন দিন বদ্ধিত হইতে লাগিল । 

১১৯। মিশর শ্রীজগঞ্জাথ মিশ্র । বৈঝব-_বৈফবত্বাদি গুণসম্পন্ন। শীন্ত--তগবনিষ্বদ্ধিবিশিষ্ট। লম্পট 
ধন-রত্বাদিতে অনাসক্ত । শুদ্ধ_বিগুদ্ধচিত্ত। দান্ত_সংযতেন্দিয়। ধনভোগে অভিমান-__ধনভোগ করার উপযোগী 
অভিমান; ধনভোগের অভিলাষ । বিঞুওগ্রীতে ইত্যাদি__বিষুর গ্রীত্যর্থে ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। 

১২০। শচীমাতার পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী শিশুর জন্ম-সময়াদি-অবলম্বন করিয়া গণনা করিয়া অত্যন্ত 
আনন্দিত হইলেন; গোপনে তিনি মিশরঠাকুরকে বলিলেন_“আমি শিশুর জন্মলগ্নাদির ফল গণিয়া দেখিলাম, এই 
শিশু একজন মহাপুরুষ হইবে; ইহার অঙ্গ-প্রত্যগ্দেও মহাপুরুষের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই শিশু জগতের উদ্ধার সাধন 
করিবে বলিয়াই মনে হইতেছে।” (টী.প. দ্র. ) 

লগ্ন__জন্মলগ্ন।  গুপ্তে_গোপনে। লগ্নে অল্পে_জন্মলগ্নে ও শিশুর অঙ্গে (মহাপুক্লষের লক্ষণ )। 
মহাপুরুষের অ্গ-লক্ষণ পরবর্তী ১৪শ পরিচ্ছেদে ওয় গ্লোকে দ্টব্য। 

১২২। খুনী_নদী। অ্বৃত ধুনী__অমৃতের নদী। পিয়ে_পান করে বিষগর্ত্পানী-_বিষপূর্ণ গর্ভের জল | 

অমৃতের নদী সাক্ষাতে পাইয়াও তাহা পান না করিয়া যে ব্যক্তি বিষপুর্ণ গর্তের জল পান করে, তাহার জীবন 
যেমন বৃথা নষ্ট হয়) তনরপ মন্ুন্তজন্ম লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি গৌরগুণকীর্ন করে না, তাহার জনও বধাই নষ্ট হয়। 


গৌরগুণকীর্তনেই মন্তুম্য-জন্মের সার্থকত।_ইহাই ধ্বনি। 


শা 


আর্দি-দীলা 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
হরিভক্তিবিলাসে (২০১) 
কথঞ্চন স্থৃতে যস্মিন্‌ ছুফরৎ স্ুকরং ভবেৎ। জয়াদ্বৈতচন্দ্ৰ জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১ 
বিশ্বতে বিপরীতং স্তাৎ শ্রীচৈতন্যং নমামি তম্‌ ॥ ১ প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা-সূত্র । 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ৷ যশোদানন্দন যৈছে হৈল শচীপুল্ৰ ॥ ২ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


যন্মিন্‌ কথঞ্চন যেনকেনাপিপ্রকারেণ স্মৃতে দু্ধরং কর্ভুমশক্যমপি কাৰ্য্যং স্থুকরং ভবেং, যন্মিন্‌ বিস্থতে সতি 
বিপরীতং স্মুকরং কার্ধ্যমপি দুর স্যাৎ তং শ্রীচৈতন্যং নমামীতি। এবমন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং শ্রীচৈতত্যচরণগ্রভাবো 
দ্শিতঃ। ১। 


তাপে 


গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টাক 

এই চতুর্দশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর বাল্যলীলা বাণত হইয়াছে। 

কৌ। ১। অন্বয়। যস্মিন (ধাহাতে__ষিনি ) কথঞ্চন (যে কোনওরূপে ) স্থৃতে ( স্থত হইলে ) দষরং 
(দুর কারধ্যও ) স্থুকরং (স্থকর__স্খসাধ্য ) ভবেৎ (হয়)? [ যন্মিন্‌ ] (যীহাতে_ যিনি ) বিশ্বতে (বিশ্বত হইলে) 
বিপরীতং ( বিপরীত__স্ুকর কার্য্যও দুষ্কর ) স্তাৎ (হয়), তং (সেই) প্রীচৈত্যং (শ্রীচৈতন্যদেবকে ) নমামি ( আমি 
নমস্কার করি )। 

অন্ধুবাঁদ। ধাহাকে যে কোনও প্রকারে স্মরণ করিলেই দুষ্কর কার্য্যও স্থখসাধ্য হয় এবং যাহাকে বিশ্বত হইলে 
তাহার বিপরীত ( অর্থাৎ সুখসাধ্য কার্ধাও দুষ্কর ) হইয়া পড়ে, আমি সেই রীচৈতন্য-প্রতুকে প্রণাম করি। ১ 

এই শ্লোকে অয়-সুখে ও ব্যতিরেক-মুখে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর স্মরণমাহাত্ম্য বর্ধিত হইয়াছে। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর বাল্য- 

লীলা বর্ন যাহাতে স্থখসাধ্য হইতে পারে, তদুদেশরেই গ্রন্থকার লীলাবণন-পরারস্তে শ্রীচৈতন্যপ্রভুর স্মরণ মাহাত্মা কীর্তন করিয়া 
তাহার বন্দনা করিতেছেন । ঃ 

কোনও কোনও গ্রন্থে এই ক্লোকের নিলিখিত রূপ পাঠও দৃষ্ট হয় £_"কথঞ্চন স্থৃতে যন্মিন্‌ দষ্ধৎ সুকরং ভবেৎ। 
বিশ্বতষ্স্মতিং- যাতি শ্রীচৈতনযমমূং ভজে ।” ইহার অনুবাদ £__যে কোনও প্রকারে ধীহাকে স্মরণ করিলে দুষ্কর কার্ধ্যও 
উধসাধ্য হয় এবং (বিশ্বৃত বস্তুও ) স্বৃতিপথে উদিত হয়, আমি সেই শ্রীচৈতন্তপ্রভুকে ভজনা করি। প্রীশরীহরিভক্তি- 
বিলাসে এই পাঠ দেখিতে না পাওয়ায় মূল গ্রন্থে এই পাঠ দেওয়া হইল না। মূল গ্রন্থে যে পাঠ দেওয়া হইয়াছে, সেই পাঠই 
রশরীহরিতক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয়। 

২। প্রভুর-_শ্রীচৈজ্ঞপরভুর। কহিল এই--এই মাত্র (পূর্ববর্তী ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ) বলা হইল। 
যশোদানদন শ্রী কিরূপে শচীননন শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন, জন্মলীলা বর্ণন-প্রস্গ পূর্ব পরিচ্ছেদে তাহা বলা 
হইয়াছে। 


সিসি শর মস 


১৪শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৬৭১ 


সজ্ষেপে কহিল জন্মলীল। অনুক্ৰম । ৃ কার পদচিহ্ন ঘরে, না পায় নিশ্চয় ॥ ৬ 
এবে কহি বাল্যলীলা স্মত্রের গণন ॥ ৩ মিশ্র কহে__বালগোপাল আছে শিলা-সঙ্গে । 
বন্দে চৈত্ন্তকষ্ণ্ত বাল্যলীলাং মনোহরাম্‌। তেঁহো মৃত্তি হঞ| ঘরে খেলে জানি রঙ্গে ॥ ৭ 
লৌকিকীমপি তামীশচেষ্টয়া বলিতান্তরাম্‌ ॥ ২ সেই ক্ষণে জাগি নিমাই করয়ে ক্রন্দন । 
বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উত্তান-শয়ন। অঙ্কে লৈয়| শচী তারে পিয়াইল স্তন ॥ ৮ 
পিতা-মাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ ॥ ৪ স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল । 

গৃহে দুইজন দেখে লঘু পদচিহ্ন । সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল ॥ ৯ 
তাহে শোভে ধ্বজ বজ্র শঙ্খ চক্র মীন ॥ ৫ দেখিয়া মিশরের হৈল আনন্দিত মতি 
দেখিয়! দোহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময় । গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্তী ॥ ১০ 

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


চৈত্যারুফন্ত টি কুষন্ত বাল্যলীলাং বন্দে । কিন্তৃতাম্‌। মনোহরাং রমণীয়ামূ। পুনঃ 
কিন্তৃতাম্‌?  লৌকিকামমি নরশিশুচেষ্টিত-তুল্যামপি ঈশচেষ্টয়া ঈশ্বরচেষ্টয়া বলিতং যুক্তং অন্তরং যন্তা স্তামীশ্বর- 
ব্যবহারগর্ভীমিত্যর্থট | ২। 


গৌর-কৃপা-তরঙিণী টীকা 

শ্লে।। ২। ভন্বয়। লৌকিকীমপি ( লৌকিক-লীলা হইলেও ) ঈশচেষ্টয়৷ ( ঈশ্বরচেষ্টাদ্ারা ) বলিতান্তরাং 
(অন্তরে যুক্ত!) চৈতন্যদেবস্ত (শ্রীচৈতন্যদেবের ) তাং (সেই) মনোহরাং ( মনোহর ) বাল্যলীলাং (বাল্যলীলাকে ) 
বন্দে ( আমি বন্দনা করি )। 

আনুবাদ। যাহা লৌকিকী লীলা হইলেও ঈশ্বরচেষ্টাগরভা, আমি শ্রীচৈতন্যের সেই মনোহর-বাল্যলীলাকে 
বন্দনা করি। ২। 

লৌকিকীমপি__লৌকিকী। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলা নরলীলা; তাহার বাল্যলীলাও আপাতঃ-দষ্টিতে 
নর-শিশুর লীলা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়; তাই ইহাকে লৌকিকী লীলা বলা হইয়াছে। কিন্তু নর-শিশুর লীলার 
মত মনে হইলেও বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, প্রভুর বাল্যলীলায় ঈশ্বরের কার্ধ্যের ন্যায় অলৌকিক 
এ্ধ্যও প্রকাশ পাইতেছে; তাই ওঁ লীলাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে ঈশচেষ্টয়! বলিতান্তরা মূ._অস্তরে ঈশ্বরচেষ্টা- 
দ্বারা যুক্ত; ঈশ্বরচেষ্টাগর্ভ; যাহার অভ্যন্তরে এশ্বর্য ক্রিয়া করিতেছে। গৃহে ধ্বজ-বজাদির চিহ্যুক্ত পদচিহ্ন প্রদর্শন 
(৫৬ পয়ার ), স্বীয় চরণে ধবজবজাদিচিহ প্রদর্শন (= পয়ার ), মৃদ্তক্ষণ-ব্যপদেশে তত্বোপদেশ ( ২১-২৬ পয়ার ) অতিথি- 
বিপ্রের অর্নভক্ষণ (৩৪ পয়ার ), চোরের স্বন্ধে চড়িয়া গৃহে আগমন (৩৫ পয়ার ), বিষ্ণুর নৈবেগ্ভ ভক্ষণ (৩৬ পয়ার ) 
নারিকেল আনয়ন (৪৩৪৪. পয়ার ), মাতার পার্থে শয়নকালে গৃহে দিব্যলোকের আগমন (1৭২ পয়ার ), খালি পায়ে 
নৃপুরের ধ্বনি প্রকাশ (৭৪ পয়ার ), জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্তৃক স্বপ্নযোগে জগরাথ মিশরের প্রতি সরোষ বচন ( ৭৯৮? পরার ) 
ইত্যাদি কাৰ্য্যে প্রভুর লৌকিকী বাল্যলীলাতেও এঁশ্ব্য প্রকাশ পাইয়াছে। 

৪ | উনি হইয়া শৌওয়া। আগে- প্রথমে । প্রভুর বাল্য-লীলার প্রথম লীল! হইল চিৎ 
হইয়। শোওয়া।  নর-শিশুও সর্বপ্রথমে চিৎ হইয়াই শয়ন করে। প্রভু যখন মাত্র চিৎ হইয়া শুইতে আরম্ভ 
করিয়াছেন, তখনই একদিন অদ্ভুত উপায়ে পিতামাতাকে স্বীয় চরণ-চিহ্ন দেখাইলেন ; . কিরূপে ইহা দেখাইলেন, তাহা 
পরবর্তী ৫-১০ পয়ারে বর্ণিত হইয়াছে। k 

৫-১০। একদিন শিশু-গোরচন্ত্র ঘুমাইয়া আছেন, এমন সময়ে শচীমাত৷ ও জগন্নাথ মিশ্র উভয়েই দেখিলেন, 


৬৭২ শ্রশ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১৪শ পরিচ্ছেদ 


চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বোলেন হাসিয়া বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ। 
লগ্ন গণি পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া ॥ ১১ এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥ ১২ 
গৌর-কৃপা-তরঙিণী 'টাক। 


তাঁহাদের ঘরের মেঝেতে ছোট ছোট পদচিহ্ন; সেই পদচিহ্ের মধ্যে আবার ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, চক্র, মীনাদির চিহও 
দেখা গেল) মানুষের পায়ে এসকল চিহ্ন থাকে না; তাই গৃহস্থিত পদচিহ্নে ধ্বজবজাদি চিহ্ন দেখিতে পাইয়! তাহার 
বিস্মিত হইলেন ; কাহার এই পদচিহ্ন তাহা তাহারা ঠিক করিতে পারিলেন না। মিশ্রঠাকুর অনুমান করিলেন 
তাহাদের গৃহে যে শালগ্রাম-শিলারূগী বাল-গোপাল আছেন, তিনিই হয়তো মুক্তি পরিগ্রহ করিয়া ঘরে খেল! করিয়। 
বেড়াইয়াছেন; তাহাতেই তাহার পদচিহ্ন গৃহভিত্তিতে অঙ্কিত হইয়! রহিয়াছে। তিনি শটীমাতার নিকটেও এই কথা 
বলিলেন ; ঠিক এই সময়েই শিশু-নিমাইয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন; শচীমাতা দৌঁড়াইয়া গিয় 
তাহাকে কোলে লইয়া বসিয়া স্তন্ পান করাইতে লাগিলেন; স্তন্পান করাইতে করাইতে শিশুর চরণ-তলের প্রতি 
মাতার দৃষ্টি পতিত হইল; তখনই মাতা দেখিলেন-__শিশুর পায়েই ধ্বজ-বজাদি চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে; দেখিয়া 
মাতা অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন--নরশিগুর পায়ে এসব চিহ্ন কিরপে আসিল ? তিনি তৎক্ষণাৎ মিশ্রঠাকুরকে ডাকিয় 
Ee দেখাইলেন; মিশ্র তাহা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং গোপনে নীলাম্বর-চক্রবর্তীকে 
লেন। - 


যে শিশু চলিতে পারে না, চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে মাত্র, গৃহ-ভিভিতে তাহার পদচিহ্ন দৃষ্ট হওয়া ঈশ্বর-চেষ্টার 
পরিচায়ক। প্রভুর বাল্য-লীলায় ইহাই সর্বপ্রথম ঈশ্বর-চেষ্টার (এশ্যযের ) পরিচায়ক। গৃহে-_গৃহের ভিত্তিতে; 
ঘরে মেঝেতে। মাটীর মেঝে লেগিয়া যাওয়ার পরে তাহাতে চলিয়া বেড়াইলে পায়ের চিহ্ন অঞ্ধিত হয়। দুইজন 
_*টীমাত| ও জগন্নাধ মিশ্র। লঘু পদচিহ্ছ-_-শিশুর পায়ের মত ছোট ছোট পায়ের চি। তাহে শোভে 
_গৃহতিত্তির পদচিহ্বে শোভা পায়। ধবজবজ ইত্যাদি মহাঞভুর চরণ-যুগলে উনিশটা চিহ্ন আছে; যথাঃ 
ধ্বজ! (পতাকা), পর্ন, বন, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, উৰ্দ্বরেখা, অষ্টকোণ, ইন্দ্রচাপ ( ধন্তু ), ত্ৰিকোণ ( ত্ৰিভুজ ), কলস 
অদদীচন্ত্র, অম্বর ( শৃন্যাক্কতি ), মত্ত, গোষ্পন, জনুফল, চক্র, শঙ্খ ও আতপত্র ( ছত্ৰ )। এই সকল চিন গৃহভিত্তিস্থিত 
পদচিহে শোভা পাইতেছিল। শিলা সঙ্গে__শালগ্রাম শিলার সঙ্গে; শালগ্রামশিলায় অধিষ্িত। মিশরের গৃহে 
বালগোপাল  শীলগ্রাম-শিলারপেই অবস্থান করিতেছিলেন। মুভি হএ-_বালগোপালমুস্তি ধারণ করিয়া। 
০১19 সেই চিহ্ন পায়ে দেখি__গৃহভিতিস্ব পদচিহে ধ্বজবজাদি যে সকল চিহ্ন দেখা 
tt সে সকল চিহুই নিমাইয়ের পায়ে মাতা দেখিলেন। গুপ্তে_গোপনে ; অপরে যেন না জানিতে পারে, 
এই ভাবে। 


১১-১২। নীলাশ্বর-চক্রবর্তী আসিয়াও শিশুর চরণ-তলে -ধবজ-বজ্রাদি চিহ্ন দেখিলেন; দেখিয়া আনন্দে 
তিনি হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন_শিশুর জন্মলগ্ন গণিয়া আমি তো পূর্বেই লিখিয়াছি যে, এই শিশু একজন 


মহাপুর্ন হইবে; ইহার জন্মলয়েও মহাপুরুষের লক্ষণ আছে, আর. ইহার শরীরেও দেখ মহাপুরুষের বত্রিশটী লক্ষণ 
. রহিয়াছে।” 


লগ্ন গণি__জন্মলগ্ন গণন| করিয়া । পুরবেব-_জন্মমাত্রই। বত্রিশ লক্ষণ-_মহাপুরুষের দেহে বত্রিশটী বিশেষ 
লক্ষণ থাকে ; নিয়ে উদ্ধৃত লোকে এই বত্রিশটা লক্ষণের উল্লেখ আছে। 


| 


১৪শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলী ৬৭৩ 


তথাহি সামুদ্রিকে (৩)-- 
পঞ্চদীরঘঃ পঞ্চস্থন্মঃ সপ্তরক্তঃ যড়ু্তঃ। ইহ! হৈতে হবে ছুই কুলের উদ্ধার ॥ ১৪ 
ত্রিতবহ্ঃ-পৃথুগভ্ভীরে৷ ছাতরিংশরক্ষণৌ মহান্‌॥ ৩ মহোৎসব কর সব__-বোলাহ ব্রাহ্মণ । 
নারায়ণের চিহুমুক্ত শ্রীহস্ত চরণ । আজি দিন ভাল, করিব নামকরণ ॥ ১৫ 
এই শিশু সব. লোকের করিবে তারণ ॥ ১৩ সব্বলোকের করিব ইহে ধারণ-পৌষণ। 
এই ত করিবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার ৷ পরিশ্বস্তর” নাম ইহার এই ত কারণ ॥ ১৬ 


_ঞ্লোকের সংস্কৃত টাক! 


পকদীর্ঘচ পঞ্চনথ, নাসাভুজ-মু-নেত্রজানুষু দীর্ঘঃ॥ পঞ্চুগ্মঃ পঞ্চস্থ ত্বককেশানদুলিপর্ব-দন্ত-রোমন্থু সুন্মুঃ। 
সপ্তরক্তঃ সপ্তন্থ নেত্রান্ত-পাদতল-করতল-তান্তধরোষ্ট-জিহবা-নখেস্সু রক্তঃ। যড়ুরতঃ টুকু বক্ষঃস্বদ্বনখ-নাসিকী-কটি- 
মুখেষু উন্নতঃ| : জিহ-পৃথুইগ্ভীরঃ ভি: ত্রিগৃথুঃ ত্রিগ্ভীর ইত্য্থট। : তত যথা ত্রিযু গ্রীবা-জজ্ঘা-মেহনেযু হ্স্বতা ; 
পুনপ্তিযু কটি ললাট-বক্ষঃস্ু পৃথুত| ; পুনস্তিযু নাভি-স্বর-সত্বেযু গল্ভীরতেতি। : এতানি পঞ্চদীর্ঘাদীনি দবাত্রিংশল্লক্ষণানি যন্ত, 
সঃ মহান্‌ পুরুষ ইতি । ৩। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


শ্লো। ৩। অন্বয়। মহান্‌ (মহাপুরুষ ) দ্াত্রিংশল্ক্ষণঃ ( বত্রিশটী লক্ষণযুক্ত )-পঞ্চদীর্ঘঃ ( পাচটী অঙ্গ 
দীর্ঘ), পঞ্চস্থক্মঃ (পাঁচটা অঙ্গ স্থন্ম ), সপ্তরক্ঞঃ (সাতটা অঙ্গ রক্তবর্ণ), যড়ু্নঃ (ছয়টা অঙ্গ উন্নত ), ত্রিহব-পৃথু 
গভীরঃ (তিনটি অঙ্গ খর্ব, তিনটা অঙ্গ বিস্তীর্ণ এবং তিনটা অঙ্গ গম্ভীর )। 

অন্ুুবাদ। মহাপুরুষের বত্রিণটী লক্ষণ-_( নাসা, ভুজ, হস্ত, নেত্র এবং জান্ত-_এই ) পচটা অঙ্গ দীর্ঘ থাকে) 
( ত্বক, কেশ, অঙ্গুলিপর্ক দন্ত এবং রোম--এই ) পাঁচটা স্থক্ম থাকে; ( নেত্রপ্রাপ্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, 
জিহ্বা এবং নখ-_এই ) সাত স্থলে রক্তবর্ণ; ( বক্ষঃস্থল, স্বন্ধ, নখ, নাসিকা, কটিদেশ এবং মুখ--এই ) ছয়টা অঙ্গ উন্নত; 
( গ্রীবা, জঙ্ঘ] এবং মেহন-__এই ) নিতটী অঙ্গ হনব ; (কটি দেশ, ললাট এবং বক্ষঃস্থল--এই ) তিনটা অঙ্গ বিস্তীর্ণ; এবং 
(নাভি, স্বর ও বুদ্ধি__এই ) তিনটা গম্ভীর | ৩। 

ভূজ__বাহু। হন্-_চোয়ালি। জান্ু- হাটু। জঙ্ব।উরুদেশ। মেহন-_শিশ্প। জননেন্দিয়। উক্ত ক্সোকানুবাদে 
মহাপুরুষের বন্রিশটা অন্ব-লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত ১২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক । 

১৩-১৪। ১১-১৬ পয়ার নীলাধ্বর চক্রবর্তীর উক্তি, জগন্নাথ মিত্রের প্রতি | 

নারায়ণের চিহ্ত্যুক্ত ইত্যাদি__নারায়ণের হাতে ও পায়ে যে সকল চিহ্ন থাকে; এই শিশুর হাতে এবং 
পায়েও দেই সকল চিহ্ন আছে। ইহা হইতে মনে হয়, এই শিশু যথাসময়ে সমস্ত লোককে উদ্ধার করিবে এবং 
বৈষ্ণবএশ্ম প্রচার করিবে। তারণ-উদ্ধার। দুই কুলের-_পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের ৷ 

১৫-১৬। দিন ভাল দেখিয়া নীলাম্বর চক্রবর্তী সেই দিনই শিশুর নাম-করণোৎসবের আয়োজন করিতে 
বলিলেন। জন্মদিবসাবধি দশম, দ্বাদশ, একাদশ কিম্বা শততম দিবসে, অথবা কুলাচার-অস্সারে শুভদিনে শুভতিথিতে 
ও  শুভযোগ-করণে শিশুর. নাম-করণ প্রশস্ত । “দিগবিশিবশতাহে তংকুলাচারতো বা শুভতিথিদিন-যোগে নাম 
কুর্যাৎ প্রশস্তম্‌।” 

ধারণ-পৌষণ-_-১।৩।২৫-২৬ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 


— ২/৮৫ 


৬৭৪ ্ীত্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১৪শ পরিচ্ছেদ 


শুনি শচী-মিশ্রের মনে আনন্দ বাঢ়িল । মাটা কাড়ি লঞা কহে-মাটী কেনে খায়? ॥ ২৩ 

ব্ৰাহ্মণ ব্ৰাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল ॥ ১৭ কান্দিয়া বোলেন শিশু--কেনে কর রোষ? 

তবে কথোদিনে প্রভুর জানুচঙ্ ক্রমণ | তুমি মাটা খাইতে দিলে, মোর কিবা দোষ ?॥ ২৪ 

নানা চমৎকার তথা করাইল দর্শন ॥ ১৮ খৈ সন্দেশ অন্ন যত-_মাটার বিকার । 

ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম । এহো মাটা সেহে| মাঁটী-_কি ভেদ বিচার? ॥ ২৫ 

নারী সব ‘হরি’ বোলে, হাসে গৌরধাম ॥ ১৯ মাটা দেহ মাঁটী ভক্ষ্য_ দেখহ বিচারি। 

তবে কথোদিনে কৈল পদচঙ ক্রমণ | অবিচারে দেহ দোষ, কি বলিতে পারি? ॥ ২৬ 

শিশুগণে মিলি করে বিবিধ খেলন ॥ ২০ অন্তরে বিস্মিত| শচী বলিল তাহারে_॥ 

একদিন শচী খৈ-সন্দেশ আনিয়া! । মাটা খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল তোরে ॥ ২৭ 

বাটা ভরি দিয়া বৈল-_ খাও ত বসিয়া” ॥ ২১ মাটার বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়। 

এত বলি গেল গৃহকৰ্ম্মাদি করিতে ৷ মাটী খাইলে রোগ হয়__দেহ যায় ক্ষয় ॥ ২৮ 

লুকাইয়| লাগিল| শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥ ২২ মাটার বিকার ঘটে পানী ভরি আনি ৷ 

দেখি শচী ধাঞা আইলা করি হায় হায়। মাটীপিণ্ডে ধরি যবে-শোষি যায় পানী ॥ ২৯ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক! 


১৮। জামুচঙত্রমণ__জান্থর (হাটুর) সাহায্যে ভ্রমণ; হামাগুড়ি দিয়া চলা। নান| চমৎকার 
ই্তাদি- হামাগুড়ি দিয়া চলিবার সময প্রভু অনেক অদ্ভুত লীলা করিয়াছেন; ্রীচৈত্-ভাগবতের আদিখণ্ তৃতীয় 
অধ্যায় হইতে এন্থলে এরপ একটি লীলার কথা উল্লেখ করা হইতেছে । এই সময়ে প্রভু সর্বত্র নির্ভয়ে ঘুরিয়। 
বেড়াইতেন--আগুন, সাপ, যাহা কিছু পাইতেন, তাহাই ধরিতেন। একদিন প্রভু এক সর্পকে ধরিয়া বসিলেন। 
সর্পও কুগুনী পাকাইয়া প্রভুকে জড়াইয়া ধরিল; ; প্রভুও অর্পের উপরে শয়ন করিয়। হাসিতে লাগিলেন । চারিদিকে 
লোক হায় হায় করিতে লাগিল; কেহ বা “গরুড় গরুড়” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ; শচী-জগন্নাথ ভয়ে 
কাদিতে লাগিলেন। এসমস্ত গণ্ডগোল শুনিয়! সর্পটা প্রভুকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল; প্রভুও আবার তাহাকে ধরিবার 
জন্য চুটিলেন ; তখন সকলে তাহাকে ধরিয়া ফিরাইয়া আনিলেন এবং রকষামথাদি পড়িতে লাগিলেন। 

২০-২১। পদচঙক্রমণ_পায়ে চলিয়া বেড়ান; হাটিয়া চলা। শিশুগ্ণে মিলি ইত্যাদি_ প্রতিবেশী 
শিশুদিগের সহিত মিলিত হইয়৷ নানাবিধ খেলা করিতেন। বৈল-_(শচীমাতা) বলিলেন। 

২৪২৬। নিমাই খৈসনদেশ না খাইয়া মাটাখাইতেছিলেন; ইহা প্রভুর বাল্যলীলা। কিন্তু মাতার প্রশ্নের 
উত্তরে শিশু-নিমাই যাহা (২৪-২৬ পয়ারে ) বলিলেন, তাহা শিশুর কথা নহে__তাহা ঈশ্বর-চেষ্টা মাত্র। মা রাগ 
করিতেছেন দেখিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যার নিমাই কাঁদিয়া ফেলিলেন (ইহা বাল্য/লীল1)) কাঁদিতে কীদিতে 
বলিলেন--“মা, তুমি কেন রাগ করিতেছ? তুমিই তো আমাকে মাটা খাইতে দিয়াছ, আমার কি দোষ? খৈ বল, 
নস বল, অয বল-_সমন্তই তো মাটা হইতে উৎপরন-ুতরাং সমস্তই মাটার বিকাঁর_সমন্তই হরপতঃ মাটী; 
তুমি যে খৈ সন্দেশ দিয়াছ, তাহাও যেমন মাটা__আর আমি যাহা খাইতেছিলাম, তাহাও তেমনি মাটা; ইহাতে 
আর প্রভেদ কি আছে? বিচার করিয়া দেখ-_দেহও মাটা, আমাদের ভক্ষ্য অন্নাদিও মাটা। স্মুতরাং আমার মাটী 
খাওয়ায় কি দোষ হইল? তুমি যদি অবিচারে আমায় দোষ দাও, তাহা হইলে আর আমি কি বলিব?” 

এই যে তত্ববিচারের কথা৷ প্রভু বলিলেন, তাহাতেই প্রভুর ঈশবরত্বের প্রকাশ- ঈশ্বরের শক্তি ব্যতীত কোনও 
দুথপোষ্া মঙ্গস্-শিশু এরূপ তত্ববিচার-মুলক কথা বলিতে পারে না। 

২৭-২৯। দুগধপোস্ত শিশু নিমাইয়ের মুখে এরূপ; তন্ববিচারের কথা শুনিয়া শচীমাতা অন্তরে অন্তরে 


১৪শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা Ye 


আত্ম লুকাইতে প্রভু কহিল তাহারে । বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায় ॥ ৩৩ 

আগে কেনে ইহা! মাতা ! না শিখাইলে মোরে ॥ ৩০ অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার | 

এবে ত জানিন্থ আর মাটা না খাইব ৷ পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ॥ ৩৪ 

ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তনদুগ্ধ পিব ॥ ৩১ চোরে লৈয়া গেল প্রতুকে বাহিরে পাইয়া । 

এত বলি জননীর কোলেতে চটিয়া। তার স্কন্ধে চটি আইলা তারে ভুলাইয়া। ॥ ৩৫ 

স্তনপান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৩২ ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ-হিরণ্য সদনে। 

এইমত নানা-ছলে এশ্য্য দেখায় । বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইল! একাদশীদিনে ॥ ৩৬ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


খুব বিস্মিত হইলেন; কিন্তু বিস্মিত হইলেও তাঁহার বাৎসল্যই প্রাধান্য লাভ করিল; তিনি মনের বিস্ময় চাপিয়া 
রাখিয়া স্নেহের সহিত নিমাইকে বলিলেন-_“বাছা, এসব তবজ্ঞান তোকে কে শিখাইল? শুন বাছা, মাটা ও মাটার 
বিকার এক বস্তু নহে (তত্বতঃ এক হইলেও গুণের পার্থক্য আছে); দেখ, অন্ন মাটার বিকার; কিন্তু অন্ন খাইলে 
দেহ পুষ্ট হয়; কিন্তু মাটা খাইলে রোগ হয়, দেহ ক্ষয় পায়। আরও দেখ, ঘট হইল মাটার বিকার, সেই ঘটে করিয়া 
জল তুলিয়া আনা যায় ; কিন্তু মাটার পিণ্ডে যদি জল ধরিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে সমন্ত জলই শুষ্ক হইয়! যায়। এরূপ 
অবস্থায়, মাটা ও খৈ-সনেশে কিরূপে সমান হইল বলতে| বাছা?” জ্ঞানযোগ-_তন্ববিচার। 

৩০-৩১। মাতার কথা শুনিয়া প্রভু আত্মগোপন করিতে (নিজের ঈশ্বরত্ব লুকাইতে) চেষ্টা করিয়া প্রাকৃত 
বালকের ন্যায় বলিলেন__“মা, আগে তো তুমি এসব কথা আমাকে বল নাই) তোমার কথ! শুনিয়া এখন সমস্তই 
বুঝিলাম, আর আমি মাটী খাইব না! মা; যখন ক্ষুধা পাইবে, তখন তোমার স্তন্য পান করিব।” 

৩৪। একদা রাত্রিকালে এক তৈথিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। রান্না করিয়া 
ভোগ লাগাইয়া তিনি ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় দেখেন-_কোথা হইতে বালক নিমাই আসিয়। ভোগের 
অন্ন খাইতেছেন। ভোগ নষ্ট হইল বলিয়া বিপ্র হায় হায় করিয়া: উঠিলেন। জগন্নাথ মিশর মহাক্রোধে বালক 
নিমাইকে তাড়না করিয়৷ অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরে আবার পাক করার জন্য বিপ্রকে সন্মত করাইলেন। বিপ্র 
আবার পাক করিতে বসিলেন, শচীমাতা নিমাইকে কোলে করিয়া অন্য বাড়ীতে চলিয়া! গেলেন। কিন্তু বিগ্র যখন 
আবার ভোগ লাগাইয়া ধ্যানে বসিলেন, তখনই আবার কিরূপে নিমাই সেখানে আসিয়া ভোগের অন্ন খাইতে আরন্ত 
করিলেন। মিশ্র মহাক্রোধে নিমাইকে মারিতে গেলেন, নিমাই পলাইলেন। বিশ্বরূপের অনুরোধে  বিপ্র আবার 
পাক করিলেন। ' নিমাই ঘরে নিদ্রিত, মিশ্র লাঠি হাতে দ্বারে পাহারায় ৷ কিন্তু আবার যখন বিপ্র ভোগ লাগাইলেন, 
আবার নিমাই ভোগের অন্ন খাইতে লাগিলেন । এবার যোগমায়ার প্রভাবে মিশ্রাদি সকলেই নিদ্রিত। প্রভু এবার ক্ুপা 
করিয়া বিগ্রকে বাঁলগোপাল-ুষ্ভিতে দর্শন দিয়া তাহাকে ধন্য করিলেন। শ্রীচৈতন্তভাগবতে আদি-খগ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে 
ইহার বিস্তৃত বর্ণনা দরষ্টব্য। গুপ্তে- গোপনে । নিস্তার- উদ্ধার । 

৩৫। প্রভুর বাল্যকালে একদিন প্রতুর অঙ্গের অনঙ্কারের লোভে দুই চোর প্রত্ুকে কোলে করিয়া নিজ 
বাড়ীর দিকে রওনা হইল। কিন্তু বৈষঃবীমায়ায় তাহারা পথ ভুলিয়া গেল, অনেকক্ষণ ঘুরিয়া৷ পরে জগন্নাথ মিশরের 
বাড়ীতে আসিয়া! মনে করিল যেন তাহাদের নিজ বাড়ীতেই আসিয়াছে__ইহা ভাবিয়া নিমাইকে বলিল, “বাপ, এবার 
নাম, বাড়ী আদিয়াছি।” এখন অলঙ্কার খুলিয়া লইবে ইহা ভাবিয়া চোর মহাসন্তষ্ট। এমন সময় প্রভু চোরের কোল 
হইতে নামিয়া হাসিতে হাসিতে জগরাথ মিশ্র কোলে: গিয়া উপস্থিত হইল। তখন চোরদয়ের ভ্রম দূর হইল, এক পা 
ছুই পা করিয়া! তাহারা পলায়ন করিল। (প্রীচৈতন্যভাগবতে আদি অয়ন অঃ দ্রষ্টব্য । ) এস্থলে চোরকে ভুলাইয়| নিজ 


বাড়ীতে আনা ঈশচেষ্টা। 
৩৬। ব্যাধ্চিহুলে--রোগের ছলনা করিয়া । প্রভুর বাল্যকালে তিনি যখন ক্রন্দন করিতেন, ' তখন কেহ 
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শিশু-সব লৈয়! পাড়াপড়সীর ঘরে । মাতাকে মুচ্ছিত! দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥ ৪২ 
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে ॥ ৩৭ নারীগণ কহে,__নারিকেল দেহ আনি । 
শিশুসব শচী-স্থানে কৈল নিবেদন্ঃ। তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী ॥ ৪৩ 
শুনি শচী পুজে কিছু দিলা ওলাহন ॥ ৩৮ বাহির হইয়! আনিল ( প্রভু ) ছুই নারিকেল । 
কেনে চুরি কর, কেনে মারহ শিশুরে? দেখিয়া অপুর, হৈল বিস্মিত সকল ॥ ৪৪ 
কেনে পর-ঘরে যাহ, কিব| নাহি ঘরে ?॥ ৩৯ কভু শিশুসঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে । 
শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হৈয়া ঘর ভিতর যাঁঞ। কন্যাগণ আইলা তাহা! দেবতা পুজিতে ॥ ৪৫ 
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া! ॥ ৪০ গঙ্গাস্নান করি পুজা করিতে লাগিল । 
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ । কন্যাগণমধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা ॥ ৪৬ 
লজ্জিত হইয়া প্রভু জানি নিজদোষ ॥ ৪১ কন্যাগণে কহে__আমা পুজ, আমি দিব বর। 
কু মৃদু-হস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন। গঙ্গা দুর্গাদাসী মোর_মহেশ কিন্কর ॥ ৪৭ 
গৌর-কৃপা-তরঞ্িণী টীকা 


তাহার নিকটে হরিনাম করিলেই তাঁহার ক্রন্দন থামিত। একদিন অন্থথের ভাণ করিয়া প্রভু ক্রন্দন করিতেছেন; 
সকলে কত হরিনাম করিল, কিন্তু কিছুতেই ক্রন্দন থামে না। অনেক সাধ্যসাধনার পরে প্রভু বলিলেন, “যদি আমার 
প্রাণ বাচাইতে চাও, তবে জগদীশ-পণ্ডিত ও হিরণ্যের নিকট যাও। আজ একাদশী) তাহারা উপবাসী থাকিয়া 
বিষ্ণুর নৈবেন্যের যোগাড় করিয়াছে। সেই নৈবেছ্যের জিনিম আমাকে খাইতে দিলে আমি সুস্থ হইব।” ইহা শুনিয়া 
সকলে প্রমাদ গণিল। জগদীশ ও হিরণ্য একথা শুনিয়া ভাবিলেন, “আজি যে হরিবায়র, তাহা শিশু-নিমাই কিরূপে 
জানিল? আর আমাদের বিষ্ণুনেবেন্যের কথাইরা জানিল কিরপে? নিশ্চয়ই এই শিশুর. দেহে বালগোপাল 
আছেন।” এইরূপ ভাবিয়া তাহারা স্বহস্তে নৈবেগ্ আনিয়া নিমাইকে খাওয়াইলেন। (প্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড, 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ বিশেষ বিবরণ দ্রব্য । ) এস্থলে একাদরশীব্রত এবং বিষুনৈবেদ্-সজ্জার কথা জানা হইল ঈশচেষ্টা। প্রভুর 
গুঢ় উদেশ্য বোধ হয় ভাগ্যবান্‌ জগদীশ-হিরণ্যকে কুতার্থ করা। 

৩৮।  ওলাহন-_-আক্ষেপন্থচক বাক্য; ওল্না করা। 

৪২-৪৪। মুগ্ছিতা-_শচীমাতা বাস্তবিক মৃচ্ছিতা হয়েন নাই; নিমাইয়ের মৃদু তাড়নায় ব্যথা পাইয়াছেন 
বলিয়| এবং তজ্জন্য মৃচ্ছিতা হইয়াছেন বলিয়| ভাণ. করিলেন। বিশ্মিত__বাহির হইয়াই নারিকেল লইয়া ফিরিয়া 
আসিতে সকলে বিস্মিত হইলেন; কারণ, কোথা! হইতে নারিকেল আনিলেন, তাহা কেহই নির্ণন করিতে পারিলেন 
না। ইহাও প্রভুর ঈশচেষ্টার পরিচায়ক। তাহার ইচ্ছামাত্রই লীলাশক্তি তাহার হস্তে নারিকেল দিয়াছিলেন। 

8৭। নিমাই কন্ঠাগণকে বলিতেন--“গঙ্গা-দুর্গাদ্ির পুঁজ না করিয়া, আমাকেই পুজা কর। মহেশ (মহাদেব ) 
আমার দাস) আর গনধা, দু্গাদি আমার দাসী; আমি সন্তষ্ট হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট হইবেন; সুতরাং আমাকেই 
পুজা কর” 

এই উক্তির মধ্যেও প্রভুর ঈশ্বরত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; তিনি স্বয়ংভগবান্‌ বলিয়া গল্ধা-মহেশাদি তত্বতঃই যে 
তাহার শক্তি এবং অংশ-কলাদি বলিয়া তাহার দাস-দাসী এবং স্বয়ংভগবানের পুজাতেই য়ে অন্যদেবতাদি এবং সমস্ত 
ভগবংস্থরপাদি অন্তষ্ট ইহাও ততঃ সত্যকথ| (ভা, ৪1৩১/১৪)। আর কি উদ্দেশ্যে এই কন্যাগণ দেবতা পুজা করিতে 
'আসিয়াছিল, তাহাও প্রভু জানিতে পারিয়াছিলেন) তাহাদের অভীষ্টপুরণের ইচ্ছাও প্রভুর জন্মিয়াছিল। তাহাদের 
অভিপ্রায় জানা এবং তাহাদের অভীষ্টপুরণের ইচ্ছাই তাঁহার ঈশ্বর-চেষ্টা। স্বয়ং তাহাদের পুজাগ্রহণ করিয়া 
তাহাদিগকে কৃতাৰ্থ করিবার উদ্দে্েই প্রভু তাহাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। ইহাও ঈশ্বর-চেষ্টা। 
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আপনি চন্দন পরি পরেন ফুল-মাল| । 
নৈবেগ্ঠ কাটিয়া! খান সন্দেশ চালু কল! ৷ ৪৮ 
ক্রোধে কন্যাগণ বোলে__শুনহে নিমাই !। 
গ্রাম-সন্বন্ধে তুমি আমা সভাকার ভাই ॥ ৪৯ 
আমাসভার পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায় । 
না লহ দেবতা সঙ্জ, না কর অন্যায় ॥ ৫০ 
প্রভু কহে__তোমাসভাকে দিল এই বর ৷ 
তোমাসবার ভর্তা হরে পরমন্থুন্দর ॥ ৫১ 


বুড়া ভর্তা হবে আর চারিচারি সতিনী ॥ ৫৫ 
ইহা! শুনি তা-সভার মনে হৈল ভয়_ ৷ 
জানি কোন দেবাবিষ্ট ইহাতে বা হয় ? ॥ ৫৬ 
আনিয়া নৈবেদ্য তার! সম্মুখে ধরিল। 
খাইয়! নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল ॥ ৫৭ 
এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায় । 
দুঃখ কারো! মনে নহে, সভে সুখ পায় ॥ ৫৮ 
একদিন বল্লভাচার্যোর কন্যা লক্ষ্মীনাম । 


পণ্ডিত বিদগ্ধ যুব! ধনধান্যবান্‌ ৷ দেবতা পূজিতে আইল! করি গঙ্গাস্সান ॥ ৫৯ 
সাতসাত পুজ হৈবে চিরায়ু মতিমান্‌ ॥ ৫২ তাহ! দেখি প্রভুর হৈল সাভিলাষ মন। 
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ । লক্ষ্মী চিত্তে প্রীতি পাইল৷ প্রভু-দরশন ॥ ৬০ 
বাহিরে ভৎসন! করে করি মিথ্যা রোষ ॥ ৫৩ সাহজিক গ্রীতি দোহার করিল উদয়। 
কোন কন্যা! পলাইল নৈবেদ্য লইয়া বাল্যভাবাচ্ছন্ন তভু হইল নিশ্চয় ॥ ৬১ 
তারে ডাকি প্রভু কহে সক্রোধ হইয়া! ॥ ৫৪ দোহা দেখি দোহার চিত্তে হইল উল্লাস । 
যদি মোরে নৈবেদ্য না! দেহ হইয়া কৃপণী। ' দেবপুজাচ্ছলে দৌোহে করেন প্রকাশ ॥ ৬২ 
গৌর-করপা-তরঙজিণী টাকা 


৪৮-৫০। চালু-চাউন। ন জুয়ায়_উচিত নহে। দেবতাসজ্জ__দেবতার পুজার জন্য আনীত নৈবেগ্াদি | 

৫১-৫২।  ভর্তা_ স্বামী ৷ রিদগ্ধ_রসিক। চিরায়ু-দীর্ঘজীবী। মতিমান্্_-দ্ুমতি। 

৫৬-৫৭। জানি কোন ইত্যাদি_কি জানি, যদি ইহাতে কোনও দেবতার আবেশ হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে তে! ইহার অভিসম্পাত সত্য হইতে পারে__এইকপ ভাবিয়া কন্যাগণের মনে ভয় হইল। তখন ভয়ে সকলে 
নৈব্োদি আনিয়া প্রভুর সন্মুখে ধরিলেন ; তিনিও তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে অভীষ্ট বর দিলেন। 

৫৯-৬০।. একদিন বল্লতাচার্যের কন্যা লক্্মীদেবী গঙ্গাস্নান করিয়া দেব্তা-পুজা! করিবার অভিগ্রায়ে গঙ্গার 
ঘাটে আিলেন গঙ্গার ঘাটে প্রভু তাহাকে দেখিলেন, দেখিয় প্রভুর মন প্রসন্ন হইল, লক্ষ্মীর সহিত আলাগ।দি 
করার নিমিত্ত প্রভুর বলবতী বাসনা, জন্মিল । গ্রত্ুকে দেখিয়া, লক্ষ্মীদেবীর মনও বিশেষরূপে প্রসন্ন হইল। 

দেবতা! পুজিতে_উত্তম স্বামী পাওয়ার আশায় কুমারী কন্যার! মহাদেবের পুজা করিয়া থাকে; পরব 
৬৩ পয়ারের মর্দ্ম হইতেও মনে হয়, লঙ্ীদেরী মহাদেবের পুজা করিতেই গঙ্গার ঘাটে আগিয়াছিলেন। সাভিলায 
মন-_অভিলাযুক্ত মন; লক্গীদেবীর সহিত আলাপাদি করার নিমিত্ত প্রহুর মনে বলবতী ইচ্ছা, জগিয়াছিল, ইহাই 
এই বাক্যের তাৎপর্য 

৬১-৬২। ছাহুজিক গ্রীতি_্বাভাবিক গ্রীতি। পূর্বধরীলায় প্রভু ছিলেন শ্রী । ' আর দাক্মীদেবী 
হইলেন তনৃতঃ  বৈকুঠেশরী লক্ষ্মী; জানকী ও রুক্মিণীর ভারও তাহাতে ছিল ( গৌরগণোদেশ।  9৫19৬)। লক্ষ্মী 
এবং জানকী শ্রীরুফেরই স্বরূপবিশেষের কান্তা; আর রুন্থিণী স্বয়ং শীর্ষেই কাস্থা, ্মৃতরাং লক্ষ্মীদেবী ও প্রভুর মধ্যে 
নিত্যসিদ্ধ সগন্ধ ছিল দাক্পত্যভাবময়।_ প্রকটলীলায় তখন পর্যন্ত তাহার! বাল্যভাবে আবিষ্ট থাকায় তাহাদের এই 
দাম্পত্যভাব গ্রচ্ছর ছিল; এক্ষণে পরম্পরের দর্শনে তাঁহাদের দাম্পত্য প্রকটিত না হইলেও তদ্বমুকূল যে প্রীতি, 
উভয়ের প্রতি উভয়ের চিত্রেই তাহা স্কুরিত, হইল ॥ তাই পরম্পরকে দেখিয়া পরস্পরের চিত্তই উল্লসিত হইল । 


দেবপৃজার ব্যপদেশে উভয়েই উভয়ের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন । 


৬৭৮ এরগ্রীচৈতন্তচরিতামৃত [ ১৪শ পরিচ্ছেদ 


প্রভু কহে__ আম! পূজ, আমি মহেশ্বর ৷ প্রভু তার পূজা পাঞা হাসিতে লাগিল৷ । 
আমারে পূজিলে পাবে অভীগ্সিত বর ॥ ৬৩ শ্লোক পঢ়ি তার ভাব অঙ্গীকার কৈলা ॥ ৬৫ 
তথাহি (ভা. ১০।২২২৫)_ 
লক্ষ্মী তার অঙ্গে দিল পুষ্প চন্দন | সঙ্কল্লো বিদিতঃ সাধেব্যা ভবতীনাং মদর্চনম্‌ 
মল্লিকার মালা! দিয়া করিল বন্দন ॥ ৬৪ ময়ান্মোদিতঃ সোইনৌ সত্যো ভবিতুমর্তি ॥ ৪ 
ল্লৌকের সংস্কৃত টাক! 


ভো সাধব্যঃ ভবতীনাং মাদর্চ্চনমেব সঙ্কল্লো মনোরথঃ স চ লজ্জয়া যুস্মাভিরকথিতোইপি ময়া বিদিতঃ স ময়ানু- 
মোদিতশ্চ অতঃ সত্যোভবিতুযৰ্হঁতীতি। অৰ্হঁতীতি সম্ভাবনোক্তযা আত্যস্তিকো ন ভবিষ্যতীতি স্থচিতম্‌ ॥ প্রীধরন্থামী॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা - 

৬৩-৬৪। পুজাচ্ছলে কিরূপে উভয়ে উভয়ের ভাব ব্যক্ত করিলেন, তাহা বলিতেছেন। 

প্রভু লক্ষীদেবীকে বলিলেন_“তুমি তো শিবপূজা করিতেই আসিয়াছ ? আমাকেই পুজা কর; আমিই 
মহেশ্বর__গিব। আমাকে পুজা করিলেই তোমার বাসন! সিদ্ধ হইবে ।” 

অভীদ্সিত বর-_তোমার বাঞ্ছিত বস্তু; উপাসক উপান্তের চরণে যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করে, সেই প্রার্থনার 
পরিপুরণ-স্চক বাক্যকে বর বলে। প্রভু লক্ষ্মীকে বলিলেন, “আমার পূজা করিলেই তোমার প্রার্থনা পুর্ণ হইবে” 
অথবা_বর অর্থ পতি, স্বামী ; অভীগ্মিত বর-_মনোমতন পতি। প্রভু লক্ষ্মীকে বলিলেন_“যেরূপ পতি পাওয়ার 
আশায় তুমি মহেখরের পুজা করিতে আসিয়া, আমার পুজা করিলেই তাহা পাইবে।”: এসমন্ত উক্তির অভ্যন্তরে 
প্রভুর ইদ্দিত ছিল বোধ হয় এই যে_-"আমিই তোমার মহেশ্বর, আমিই তোমার বাঞ্ছিত পতি।” 

প্রভুর কথা শুনিয়া লক্মীদেবীও প্রভুর পুঁজা করিলেন- প্রতুর অঙ্গে পুষ্প-চন্দন দিলেন এবং গলায় মল্লিকার মাল! 
দিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। সম্ভবতঃ গলায় মালা দিয়াই লক্ষ্মীদেবী মনে মনে প্রভুকে পতিত্বে বরণ করিয়া- 
ছিলেন এবং চরণ-বন্দনার উপলক্ষেই প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । 

৬৫। হাসিতে লাগিল।-গ্রতূ অন্গমোদনস্থচক হাসিই হাসিয়াছিলেন। শ্লোক পড়ি-"সহ্বল্পে বিদিত” 
ইত্যাদি নিয়োদ্ধত শ্রীমদ্‌ ভাগবতের গ্লোক। শরীরকে পতির্পে পাওয়ার আশায় গোপকন্যাগণ কাত্যায়নীত্রত 
করিয়াছিলেন; ব্রতপর্ণদিনে তাঁহার যযুমাস্গান করিতে নামিলে প্রীক্্চ তাহাদের বন্তহরণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা 
--বনর-গরহণ করিতে আসিলে শ্রীরুফ “দক্বল্পো বিদিতঃ” ইত্যাদি শ্লোক বলিয়া তাহাদের মনোগত ভাবের অঙ্গীকার 
করিয়াছিলেন শ্রীমন্‌ মহাগ্রতুও সেই গ্লোকটাই উচ্চারণ করিয়া লক্ষীদেবীর মনোগত ভাব অঙ্গীকার করিলেন 
অর্থাৎ তাহাকে পরীত্বে গ্রহণ করিবেন বলিয়া কৌশলে ইন্দিত করিলেন । শ্লোকোচ্চারণে ঈশচেষ্টা। 

তার ভাব_ লক্ষীদেবীর মনোভাব । প্রত্ুকে পতিরূপে পাওয়াই লক্ষীদেবীর মনোগত ভাব ছিল। 

স্লো । ৪ | অন্বয়। সাধব্যঃ (হে সাধ্বীগণ ) |  ভবতীনাং ( তোমাদের__তোমাদিগকর্তুক ) মদর্চনং 
(আমার অঙ্চন )[ এব] (ই) অঙ্গ: (সঙ্কল্প ) ময়া (আমাকর্ুক) বিদিতঃ (অবগত ) অন্ুমোদিতঃ ( অনুমোদিত ) 
সঃ অসৌ (সেই) [সঙক্সঃ] (সঙ্গ) সত্য: (সত্য) ভবিতুং অর্হতি ( হওয়ার যোগ্য_হউক )। 

অন্ুবাদ। হে সাধবীসকল! আমার অর্চনই তোমাদের সঙ্কল্প; (তোমরা লজ্জাবশতঃ তাহা না বলিলেও 
তাহা) আমি জানিয়াছি এবং আমি তাহা অনুমোদন করি; তোমাদের সেই অঙ্ক সত্য হউক। ৪। 

র্্$কে পতিরপে পাওয়ার নিমিত্ত অনুঢা গোপকল্যাগণ , কাত্যায়নীত্রত করিয়াছিলেন) অবশেষে (পূর্ব 
পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য ) শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। 


১৪শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৬৭৯ 


এইমত লীলা করি ট্টোহে গেলা ঘর । চৈতন্ত-চাপল্য দেখি প্রেমে সৰ্ব্বজন | 
গম্ভীর চৈতন্যলীলা কে বুঝিবে পর ? ॥ ৬৬ শচী-জগনাথে দেখি দেন ওলাহন ॥ ৬৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


সাধব্যঃ_সাধু-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সাধ্বী ; তাহার বহুবচনে সাধবযঃ) সাধ্বীগণ; গোপকন্যাগণ অনন্য-চিত্তে একমাত্র 
কেই পতির্ূপে কামনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদিগকে সাধ্বী বলা হুইয়াছে। ' মদ্চনং_আমার অর্চনা; 
গ্রীতিবিধানই অর্চ্চনার তাৎপৰ্য্য বলিয়া এস্থলে অর্চ্চন-শব্দের অর্থ গ্রীতিবিধান ; আমার প্রীতিসম্পাদন। সঙ্কল্প: 
মনোরথ ; মনের - এঁকাস্তিকী বাসনা। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন_“গোপস্নন্দরীগণ ! আমার গ্রীতিবিধানই তোমাদের মনের 
একাস্তিকী বাসন৷; সেই উদ্দেশ্যেই তোমরা কত কঠোরতার সহিত একমাস যাবৎ কাত্যায়নী-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছ। 
কিন্তু লজ্জাবশতঃ তাহা তোমরা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও ময়! বিদিতঃ_ আমি তাহা - জানিতে পারিয়াছি। 
অন্ুমোদিতঃ-_মদ্ধিয়ক-পতিভাবময় প্রেমের দ্বারা একমাত্র আমার স্থখ-সম্পাদন ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনও 
কামনা নাই বলিয়া তোমাদের সঙ্কল্প সাধু-সঙ্কললই; আমি তাহা অনুমোদন করিলাম; তোমাদের এই সাধ অর সত্যঃ 
ভবিতুং ভর্থতি-সতয বা অব্যভিচারী হওয়ার যোগ্য; স্থৃত্রাং তাহা সত্যই হইবে; আমাকে পতিরপে পাইয়া 
পত্বীরূপে তোমরা আমার সুখ-বিধান করিতে পারিবে; অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে আমার কাস্তারূপে অঙ্গীকার করিলাম ৷” 

কাত্যায়নী-ব্রতে গোপীদিগের প্রার্থনামন্ত্র ছিল এইঃ-“কাত্যায়নি মহামায়ে . মহাযোগিন্ধীশ্বরি। নন্দগোপ- 
সত দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ |-_হে কাত্যায়নি ! হে মহামায়ে | হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! হে দেবী! 
নন্দগোপের নন্দনকে আমার পতি করিয়া দাও, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। শ্রীভাগবত। ১০৷২২৷৪ ॥৮ 

৬৬। এই মত-_৬৩-৬৫ পয়ারের মন্ান্রপ। দৌহে_লক্ষ্মীদেবী ও প্রভু। প্র_যে আপন নহে; 
যে ব্যক্তি প্রভুর অন্তরদ্ ভক্ত নহে। গম্ভীর চৈতন্য লীল। ইত্যাদি-গ্রমন্‌ মহাপ্রভুর লীলা অত্যন্ত গভীর ; যাহারা 
প্রভুর আপন জন ( অন্তরঙ্গ ভক্ত ) নহেন, তাহারা তাহার লীলার গৃঢ় রহস্ত বুঝিতে পারিবেন ন!। গ্স্ভীর-_গভীর। 
গম্ভীর-শব্দের সার্থকত| এই যে;_গভীর জলরাশির তলদেশে কি আছে না আছে, তাহা যেমন--যাহার! ডুব দিতে 
পারে না, তাহারা জানিতে পারে না; তদ্রপ, যাহার! শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলারসে ডুব দিতে পারিবেন না, তাহার 
কোন্‌ লীলার গূঢ় রহস্ত কিরূপ, তাহাও তাহারা জানিতে পারিবেন না। দৃষ্টান্ত-্বরপে--শ্রীল্মীদেবী ও শ্রীনিমাইঠাদ 
৬৩-৬৫ পয়ারের উক্তির অনুরূপ যাহা করিয়াছিলেন, সাধারণ লোক তাহা দেখিয়া বা তাহার বর্ণনা শুনিয়! হয়তো 
বলিবেন-__-একটি বালক এবং একটি বালিকা বাল্যচাঞ্চল্য বশতঃই উত্তরূপ আচরণ করিয়াছেন; কিন্তু গ্রন্থকার 
শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর মত যাহার! প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত, তীহারা উক্ত লীলার কথ! শুনিয়াই উপলব্ধি করিবেন যে, 
লক্ষ্মীদেবী ও নিমাইটাদ উক্তরূপ আচরণের দ্বারা কৌশলে পরস্পরের নিকটে পরস্পরের দাম্পত্য-প্রেম-বিষয়ক মনো- 
ভাবই প্রকাশ করিলেন। এই ব্যাপারে প্রভুর চিত্তে পূর্বলীলার স্মৃতি জাগ্রত হইয়াছিল এবং সেই শ্বৃতির আবেশেই 
উক্তরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন । ইহাই এস্থলে তাহার ঈশ্বর-চেষ্টা। 

৬৭। চৈতন্ত-চাপল্য-শ্রীচৈত্যাদেবের বাল্য-চাপল্য। পূর্ববর্তী কতিপয় পয়ারে যে সকল চাপল্যের কথা 
লিখিত হইয়াছে, তদ্যতীত প্রভুর আরও অনেক বাল্যচাপল্যের কথা শ্রীচৈতন্তভাগবতের আদি-খগ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে 
দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও দিন সমবয়ঙ্ক শিশুদের সহিত মিলিত হইয়া মধ্যাহু-দময়ে গঙ্গায় যাইতেন) 
গঙ্গায় নামিয়া হয়তো পরস্পর জল-ফেলাফেলি করিতেন, অথবা পায়ে জল ছিটাইয়া সাতার দিতেন। কত পুরুষ, 
নারী, কত বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, কত শান্ত দান্ত গৃহস্থ, সন্যাসী গঙ্গাসানে যাইতেন; তাঁহাদের গায়ে জলের ছিটা 
পড়িত। কেহ হয়তো সন্ধ্যাপূজার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাহার গায়ে হয়তো! পায়ের জলের ছিটা দিতেন, কি মুখ 
হইতে কুল্লোলজল দিতেন--তাহাকে পুনরায় সান করিতে হইত। কেহ হয়তো সাদ্ব্যাঘিকে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছেন 


৬৮০ ্ী্রীচৈত্যচরিতামৃত [ ১৪শ পরিচ্ছেদ সব 


একদিন শচীদেবী পুজেরে ভতসিয়া । শচী আসি কহে__কেনে অশুচি ছু ইলা ? ॥ 
ধরিবারে গেলা” পুত্র গেলা পলাইয়া ॥ ৬৮ গঙ্গাস্সান কর যাই-_অপবিত্র হৈলা ॥ ৭০ 
" উচ্ছিষ্-গৰ্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর । ইহ! শুনি মাতাকে কহিল ব্ৰহ্মজ্ঞান । 
বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বস্তর ॥ ৬৯ | বিস্মিত| হইয়া, মাতা করাইল গল্গান্নান ॥ ৭১ 
গৌর-কৃপা“তরজিণী টীকা 


তাহার গায়ে জন ছিটাইয়া দিলেন, কিবা অন্ত উপায়ে তাহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া দিলেন। কেহ হয়তো গঙ্গায় দাড়ায় 
সন্ধা করিতেছেন, নিমাই দূর হইতে ডুব দিয়া, আসিয়া হঠাৎ তাঁহার চরণ ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া গেলেন। 
কাহারও ফুব-বিবপত্রাদিসহ সাজি লইয়া যায়েন, কাহারও কাপড় লইয়া যান বা দূরে ফেলিয়। দেন, কাহারও গীতাপুথি 
লইয়া যান) কাহারও নৈবেন্য খাইয়া ফেলেন, কাহারও নৈবেদ্য ব| ছড়াইয়া ফেলেন ; কেহ হয়তো পূজার আসনাদি 


তীরে রাখিয়া সমান করিতে নামিয়াছেন, নিমাই তাঁহার পুজার আসনে বসিয়া হয়তো বিষুপুজার ভাণ করিতে 


লাগিলেন ; কেহ হয়তো! গান করিয়া উচিয়াছে, এমন সময় তাহার গায়ে বালু ছড়াইয়া দিলেন ; কখনও বা পুরুষের: 
কাগড়ে আর স্ত্রীলোকের কাপড়ে বদল করিয়া! রাখেন; স্নান করিয়া উঠিয়া, কাপড় পরিবার সময়ে সকলে লজ্জায় বিকল 


হইয়া গড়ে। স্নানার্ধিনী কুমারিকাদের নিকটে গিয়া, কাহারও কানে কানে হয়তো কি সব কথা৷ বলেন, উত্তর করিলে; 


হয়তো! গায়ে জল দেন, আর নাহয় তাহাদের শিবপুজার সাজ ছড়াইয়া ফেলেন কাহারও কাপড় লুকাইয়। রাখেন। 
স্নান করিয়া উঠিলে কাহারও গায়ে বালু দেন) কাহারও মুখে কুলকুচা জল দেন) কাহারও চুলের মধ্যে ওকড়ার ফুল. 
দেন। প্রভু বাল্যকালে এইরূপ অনেক চাপল্য প্রকাশ করিয়াছেন। খাহাদের উপরে নিমাইয়ের এরূপ অত্যাচার 
চলিত, তাঁহারা আসিয়া হয়তো শটী-জগন্নাথের নিকটে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে ওলাহন দিতেন; কিন্তু কেহই বিরক্ত ; 
বা র্ট হইয়া নিমাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেন না) শটী-জগন্নাথ নিমাইকে কঠোর শাস্তি দেউক, এই অভিপ্রায় 
কাহারও ছিল না; তাঁহারা প্রেমে-_প্রেমের সহিত-_নিমাইয়ের প্রতি গ্রীতিতে পূর্ণ হইয়াই--পিতামাতার নিকটে 


ওনাহন দিতেন। নিমাইয়ের ব্যবহারে বাহিরে যথেষ্ট বিরক্তির কারণ থাকিলেও অন্তরে সকলেই প্রীত হইতেন 


( আনন্দময়ের লীলা বলিয়া সকলেই তাহাতে অন্তরে আনন্দ পাইতেন )) ছোট শিশু কোনও গেহশীল লোকের গায়ে 
কৌতুক করিয়া হাতের আঘাত দিলে দেই লোক দুঃখ না পাইলেও যেমন দুঃখের ভাণ করিয়। শিশুর মায়ের নিকটে: 
গ্রীতিপূর্ণ ওলাহন* দিয়! বলে--“উহুছ, দেখ দেখ তোমার ছেলে আমাকে মারিয়া ফেলিল।” তাহাতে যেমন শিশু) 
শিগুর মাতা এবং ওঁ প্নেহশীল ব্যক্তি সকলের চিতই আনন্দের তরঙ্গ খেলিতে থাকে, তদ্রপ, নিমাইয়ের চাপল্য_ 
সম্বন্ধে ওলাহন দেওয়ার সময়েও সকলের চিত্তে আনন্দের লহ্রী নৃত্য করিতে থাকিত; কারণ, সকলেই নিমাইয়ের 
প্রতি প্রীতি পোষণ করিতেন। তবে নিমাইয়ের চাপল্য বদ্ধ হউক, ইহা৷ অবশ্যই তীহাদের গৃঢ় অভিপ্রায় থাকিত$ 
কারণ, চাগল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে ভবিষ্যতে নিমাইয়ের অনিষ্ট হইতে পারে বলিয়া তাহাদের গ্রীতিপূ্ণ হৃদয় সর্বদাই 
3 করিত। এইরূপ আশঙ্কাৰশতঃ শচী-জগন্নাথও অনেক সময়ে চাপল্যের জন্য নিমাইকে শান্তি দিতে প্রয়াস 
পাইতেন। 3 

৬৮-৭১। পুজেরে--নিমাইকে।  ভগসিয়।তিরস্বার করিয়া। উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে_যে গর্ভে উচ্ছিষ্টাদি 
ফেলে। ত্যক্ত হাও্ডীর_যে সমন্ত উচ্ছিষ্ট বা সক্ড়ী মাটীর পোড়| হাড়ি ফেলিয়। দেওয়া হইয়াছে। অশুচি! 
উচ্ছিষ্ট বলিয়। অপবিত্র । ও 

বিশবরপের সন্্যাসগ্রহণের পরে মিশরঠাকুর একদিন মনে করিলেন-“শাস্ত্রাদি পড়িয্ন সংসারের অনিত্যতা 
বুৰিতে পারিয়াই বিরূপ সন্যাস করিল; নিমাইও যদি লেখা পড়া শিখে, সেও শান্তারি দেখিয়া হয়তে| বিশবরূপের 
হায় সন্যাস করিবে ।” এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি নিমাইয়ের লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। নিমাই পড়াশুনায় নিবিষ্ট . 
হইয়া ৰাল্যচাপল্য হইতে একটু নিরন্ত হইয়া ছিলেন। কিন্তু তাহার লেখাপড়া বন্ধ হওয়ায় তিনি পুনরায় উদ্ধত হই 3 


১৪শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা তথ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 


উঠিলেন, পুনরায় চপলত| আরম্ভ করিলেন। উদ্ধত শিশুগণের দঙ্গে মিলিয়া কখনও বা নিজের ঘরের, কখনও বা 
পরের ঘরের, জিনিসপত্র নষ্ট করিতেন; কখনও অন্য শিশুর সঙ্গে কম্বল মুড়ি দিয়া বৃষ সাজিতেন এবং বৃষ সাজিয়া 
রাত্রিক।লে প্রতিবেশীর কলাবন নষ্ট করিতেন; কখনও বা রাত্রিতে কাহারও ঘরের দ্বার বাহির হইতে বীধিয় বন্ধ 
করিয়। দিতেন! আরও কত রকমে নিমাই চাপল্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু বিশ্বরূপের বিরহে 
কাতরহৃদয় মিশ্রঠাকুর এ সমস্ত ওদ্ধত্য দেখিয়।ও একমাত্র পুত্র নিমাইকে কিছুই বলিতেন না। 

একদিন নিমাই উচ্ছিষ্টগর্তে পরিত্যক্ত হাড়ীর উপরে গিয়! বসিলেন; তাহাতে মাঝে মাঝে উচ্ছিষ্টগর্ভের কালে! 
হাড়ীর কালি লাগিয়া তাহার দেহের সৌন্দর্য্য যেন আরও বাড়াইয়। দিয়াছে । যাহা হউক, গৌরসুন্দর সেখানে বলিয়া 
হাসিতে লাগিলেন; সঙ্গী শিশুগণ যাইয়৷ মায়ের নিকটে একথা বলিয়৷ দিল? শুনিয়া মা দৌড়াইয়া আসিয়া নিমাইয়ের 
কাণ্ড দেখিয়া যেন অবাক্‌ হইলেন; তিনি ছিলেন শুদ্ধাচারিণী ব্রাহ্মণগৃহিণী ; সন্তানের এরূপ অনাচার দেখিয়া তিনি 
যে বিস্মিত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। যাহ! হউক, শ্রচীমাতা নিমাইকে বলিলেন-_“বাবা, 
এ কি করিয়াছ? বর্জ্য হাড়ীর উপরে কেন ব্িয়াছ? তুমি কি জান না যে এসব হাড়ী স্পর্শ করিলেই স্নান করিতে 
হয়? এখনও তোমার এ জ্ঞান হইল না?” ইহা শুনিয়া সেখানে বসিয়াই নিমাই বলিলেন__“কিরূপে তাহা জানিৰ 
মা?. তোমরা আমাকে পড়াগুনা করিতে দাও না) মুর্খ মানুষ আমি-_ভাল মন্দ, শুচি-অগুচি কিরূপে জানিব? আমি 
তে। মনে করি, সমস্তই এক, ইহার মধ্যে আবার গুচি অশুচি, ভাল মন্দ, পার্থক্য কোথায়?” ইহা বলিয়া নিমাই 
বৰ্জ্য হাড়ীর উপর বসিয়। হাসিতে লাগিলেন! ইহার পরে মাতাপুন্রে শুটি-অশুটি সম্বন্ধে বেশ কথা কাটাকাটি চলিল ; 
তদছৃপলক্ষ্যে নিমাই বাল্যভাবে গৃঢ়তত্ব প্রকাশ করিয়৷ বলিলেন_-“মা, আমি যে স্থানে বসি, সে স্থান পরম পবিত্র, 
তাহা কখনও অপবিত্র নয়; ঈশ্বর কোনও জিনিসকে পবিত্র এবং কোন জিনিসকে অপবিত্র করিয়া সৃষ্টি করেন 
নাই; অমুক জিনিস গুটি, আর অমুক জিনিস অশুচি-_এসব লোকাচার ও বেদাচার মাত্র। বিশেষতঃ এসব হাড়ীতে 
তুমি বিষ্নৈবেগ্ভ পাক করিয়াছ। এসব কিরূপে অপবিত্র হইবে? তাতে আবার আমি বসিয়াছি, আমার স্পর্শে 
সমন্তই পবিত্র হয়।” শুনিয়া সকলেই হাসিল। সত্বর আসিয়। গঙ্গাস্নান করার জন্য মাতা পীড়াগীড়ি করিতে লাগিলেন ; 
পড়াপুসা করিতে না দিলে নিমাইও কিছুতেই আদিবেন না৷ বলিয়া জেদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মাতা 
তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া স্নান করাইয়| দিলেন, নিজেও স্নান করিলেন (প্রচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড ৫ম অধ্যায় )। 
প্রীচজ্যভাগবতের উক্তির মর্দান্সারে বর্জ্য হাড়ীর সম্বন্ধীয় লীলাটা পৌগগুলীলার অন্তু; কারণ, পঞ্চমবর্ম 
বয়সেই সুতরাং হাতে খড়ির সঙ্গেই_বালে/র শেষ $ তারপর পৌগণ্ডের আরম্ভ; কিছুকাল অধ্যয়নের পরে প্রভুর 
পাঠ বন্ধ হয়; তাহারও পরে স্থৃতরাং পৌগণ্ডেই বর্জ্য হাড়ী সম্বন্ধীয় লীলার অনুষ্ঠান । 
রল্ন্ঞান__উপনিষদের “সর্কং খহিদং ব্রহ্ম”-বাক্যের অদ্বৈতবাদীদের ব্যাখ্যান্ুসারে জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, 
তংসমন্তই বর্গ এবং ব্রহ্ম বলিয়া তাহা অপবিত্র নহে। বজ্জ্য হাড়ীর উপর বসিয়া শ্রীনিমাই যে মাতাকে বলিয়াছিলেন-_ 
পর্ধত্র আমার হয় অদ্বিতীয় জ্ঞান।” এবং “আমার সে কাল্পনিক শুচি বা অশুচি। শষ্টার কি দোষ আছে, 
মনে ভাব বুঝি।”_তাহাও সেই অধৈতবাদীদের ব্যাখ্যারই অনুরূপ; আই শ্রীনিমাইয়ের এ সমস্ত উক্তিকে ব্রগজানাত্মক 
উক্তি বল| হইয়াছে। 

বাস্তবিক, মূলতঃ সকল বস্তুই একই উপাদানে (ঈশ্বর ও প্রকৃতিরূপ উপাদানে ) গঠিত বলিয়া স্বরূপতঃ কোনও 
বস্তু অ্তচি হয়তো থাকিতে পারে না; লোকাচার-বেদাচার অন্গসারেই শুচি-অশুচি নির্ধারিত হয়। এসমন্ত আচার 


দেশকালপাত্রাদি অন্তুসারে পরিবর্তিত হইয়া থাকিলেও ( ভূমিকায় ধর্মপ্রবন্ধ ব্য ) যখন যে আচার ৫ চলিত থাকে, দেশের, 
সমাজের এবং ব্যক্তিগতজীবনের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তখন মে আচার পালন করাই সকলের কর্তব্য। *গৃহস্থেন 


সদা কারধ্যমাচারপরিপালনম্‌। ন হাচারবিহীনস্ত স্থখমত্রপরত্র চ॥ . যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্ত ন ভূতয়ে। ভবস্তি যয 


= ২/৮৬ 


৬৮২ শ্রীপ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ ১৪শ পরিচ্ছেদ 


কতু পুত্র-সঙ্গে শচী করিলা শয়ন । ) মাতৃ-আজ্ঞা পাঞা প্রভু চলিল। বাহিরে ॥ ৭৩ 

দেখে দিব্য লোক আসি ভরিল ভবন ॥ ৭২ চলিতে নুপুরধ্বনি বাজে ঝনঝন । 

শচী বোলে__যাহ পুত্র ! বোলাহ বাপেরে। শুনি চমকিত হৈল মাতা-পিতার মন ॥ ৭৪ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্দিণী টীকা 


সদাচারং অমুলজ্ঘ্য প্রবর্ততে ॥__গৃহী ব্যক্তি সর্বদা আচার পালন করিবে। ইহলোকে কি পরলোকে, কোথাও 
আচারহীন ব্যক্তির সুখ নাই। যে ব্যক্তি সদাচারলজ্বনপূর্বাক কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যজ্ঞ, দান ও তপস্তা ইহলোকে তাহার 
মঙ্গলের নিমিত্ত হয় ন1।” শ্রীহরিভক্তিবিলাস। ৩-৪ । 

নিজের বিন্যানিক্ষার অনুকূল পিতামাতার ইচ্ছাকে উদ্দদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই নিমাই বর্জ্য হাড়ীর উপরে গিয়া 
বসিয়াছিলেন_আচারপালনের অনাবশ্যকত৷ প্রদর্শনের উদ্দেষ্যে নহে। 

গ্রীপাদ কবিকর্ণপুরের শরীচৈতগ্যচরিতম্বিতমহাকাব্য হইতে জান! যায়, বল্যকালেই প্রভূ একবার বর্জ্য হাড়ীর 
উপর বদিয়! মাতার নিকট জ্ঞানযোগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে খেলার সময়ে তিনি কখনও 
বা তাহাদের অন্দে নবপল্পবের আঘাত করিতেন, কখনও বা তাহাদের নিক্ষিপ্ত পত্রাদিদ্বারা নিজের অঙ্গেও আঘাত 
গ্রহণ করিতেন। শচীমাতা একদিন তাহা দেখিয়া সরোষে তাঁহাকে ধরিতে গেলে তিনিও বিরক্ত হইয়া খেলার 
ভাগ্ুবাঁদন ভার্দিতে আরম্ভ করিলেন; তখন মাতা, যাহাতে নিমাই আর খেলার ভাণ্ড ভাঙ্গিতে না পারে, তদুদোশ্ঠে 
তাহার হাত দুখানি বান্ধিয়। রাখিলেন। নিমাই তাহাতে রুষ্ট হইয়া উচ্ছিষ্ট বর্জ্য হাড়ীর উপরে গিয়া বসিলেন। 
তখন শচীমাতা বলিলেন__-“কেন বাবা এই অগুচি জায়গায় গেলে? এস বাবা, স্নান করিয়া আমার কোলে এস ৷” 
তখন বালক নিমাই মাতাকে জ্ঞানযোগের কথা বলিলেন_“মা, পবিত্র আর অপবিত্র আবার কি? পরমেশ্বর 
ব্যতীত চরাচরে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়_-সমস্তই মিথ্যা। আত্মা এক_নানা। নহে; স্বৃতরাং তুমি, আমি, তিনি, ইহা, 
উহা ইত্যাদি বাক্যের হ্বরূপতঃ কোন অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। আরও দেখা যায়_দেবতাই হউক, মানুষই 
হউক, পণ্ুপক্ষী-কীটগতত্দাদিই হউক, সকলের শরীরেই পঞ্চভূত অবস্থিত) সুতরাং এ সমস্তই অভিন্ন পদার্থ_এক 
পঞ্চভূতেরই অভিব্যক্তি । পঞ্চভূতাত্মক দেব-মানবাদি যদি অপবিত্র না হয়, তাহা হইলে পঞ্চভূতাত্মক বর্জ্য হাড়ীই 
বা অপবিত্র হইবে কেন?” মাতা এ সকল কথা শুনিয়া নিমাইর হাত ধরিয়া লইয়া আসিলেন এবং গঙ্গাজলে স্নান 
করাইলেন। ( শ্রীচতন্তচরিতামৃত মহাকাব্যমূ।  ২৬৭-৭৬)। পৌগণ্ডে বর্জ্য হীড়ীস্স্বীয় লীলার কথা ফর্ণপূর 
বা! মুরারিগুপ্ত বর্ণন করেন নাই। সম্ভবতঃ শ্রীনিমাই বাল্যেও একবার বর্জ্য হাড়ীতে বসিয়াছিলন এবং পৌগণ্ডেও 
একবার বসিয়াছিলেন। বাল্যকালের লীলাই কর্ণপুর বর্ণন করিয়াছেন এবং কবিরাজগোস্বামীও তাহারই উল্লেখ 
করিয়াছেন; আর পৌগণ্ডের লীলা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণন করিয়াছেন। 

৭২। এক্ষণে আবার শ্রীচৈতন্যের কেবল ঈশ-চেষ্টার কথা বলিতেছেন । 

দিব্যলোক-_অলৌকিক-রূপবিশিষ্ট লোক; দেবতাঁদি। ভবন-_বাড়ী। কোনও কোনও গন্থে “অঙ্গন” 
'পাঠান্তর আছে। 

৭৩। বাপেরে_নিমাইয়ের বাপ জগন্নাথমিশ্রকে। চলিল! বাহিরে-_পিতাকে ডাকিতে বহিরের অঙ্গনে 
গেলেন । 

৭8| পিতাকে ভাকিবার নিমিত্ত নিমাই বাহিরে যাইতেছেন, তাঁহার চরণ হইতে নৃপুরের ধ্বনি শুনা 
যাইতেছে; অথচ তাহার চরণে নৃপুর দেখা যাইতেছে না। 

'স্ততঃ প্রভুর চরণে নূপুর নিত্যই বিরাজিত। তিনি যখন নবদ্বীপে আত্মপ্রকট করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে 
তখন "তাঁহার নৃপুরটী প্রকটিত হয় নাই_-হইলে নরলীলার বিদ্ধ ঘটত-_কোনও মানবশিশুই নৃপুরাদি লইয়া ম'তৃগর্ভ 
‘হইতে ভূমিষ্ঠ হয় না। যাহা হউক, জন্মলীলাকালে এই নুপুর অপ্রকট থাকিলেও নৃপুর সর্বদাই প্রভুর চরণে ছিল 


১৪শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল। 


মিশ্র কহে_-এই বড় অদ্ভুত কাহিনী । কিবা কোলাহল করে, বুঝিতে না পারি । 

শিশুর শৃন্যপদে কেনে নুপুরের ধ্বনি ॥ ৭৫ কাহাকে ব৷ স্তুতি করে,_অন্ুমান করি ॥ ৭৭ 

শচী বোলে আর এক অদ্ভুত দেখিল । মিশ্র কহে__কিছু হউক, চিন্তা কিছু নাই ৷ 

দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল ॥ ৭৬ বিশ্বস্তরের কুশল হউক__এইমাত্র চাই ॥ ৭৮ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্দিণী টীকা! 


এবং যখনই লীলাশক্তি একটু এয প্রকটিত করার প্রয়োজনীয়তা মনে করিতেন, তখনই তিনি নৃপুরের শব্দকে প্রকটিত 
করিতেন এবং তখনই শচীমাত। ও মিশ্রঠাকুর তাহা শুনিতে পাইতেন। 

৭৫-৭৭। শিশু-নিমাইয়ের পায়ে নৃপুর নাই, অথচ চলিবার সময়ে নৃপুরের শব্দ শুন! যাইতেছে; তাহাতে মিশ্রঠাকুর 
অন্যন্ত আশ্চ্য্যান্বিত হইলেন। শচীমাতা তাহাকে জানাইলেন--“কেবল শূন্য পায়ে নৃপুরের ধ্বনি নহে, আরও অদ্ভুত 
ব্যাপার আছে, বলি শুন। সময় সময় আমি দেখি দিব্যমুদ্তিলাকসকল আসিয়া! আমার উঠানে দাড়ায়। তাহাদের 
সংখ্যা এত বেশী যে, সমস্ত উঠান যেন ভরিয়া ষায়। তাহারা একটু উত্চন্বরেই কি সব যে বলে আমি কিছুই বুঝিতে পারি 
না, মনে হয় যেন কাহাকেও স্ততি করিতেছে” 

দিব্য দিব্য লোক-_দিব্য দেহধারী লোক সকল। বন্ততঃ সর্কেশ্বর মন্‌ মহাপ্রভুকে স্বতিনতি করার 
মানসে দেবতারাই শচীমাতার অঙ্গনে আসিতেন। আঙ্গন_উঠান। কোলাহল-_যাহা অনেক দূর পর্য্যন্ত শুনা যায়, 
এরূপ বহুবিধ অব্যক্ত ধ্বনি ; কল কল রব। দিব্যমুত্তি লোকসকল একটু উচ্চন্বরেই প্রভুর স্তবাদি করিতেন ; তাহাদের 
ভাষা শচীমাতার নিকটে দুর্বোধ্য ছিল এবং হারা সকলে এক সঙ্গে স্তব করিতেন বলিয়া কোনও একটা শব্দের উচ্চারণও 
হয়তো তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন না) তিনি কেবল একটা কলরব মাত্র শুনিতেন। 

৭৮ কিছু হুউক-_যাহ! কিছু হউক। বিশ্বস্তরের-_নিমাইয়ের ৷ 

শচীমাতার কথা৷ শুনিয়া মিশ্র-মহাশয় বলিলেন, “শুন্য পায়ে নৃপুরের ধ্বনিই শুনা যাউক, দিব্যমুদ্তি লোক: সকল আসিয়া 
অঙ্গন ভরিয়াই দীড়াউক, কিম্বা অন্য কোনও অলৌকিক ঘটনাই ঘটুক-_তাহাতে আমরা বিস্মিত হইতে পারি বটে ; কিন্ত 
তাহাতে যদি. নিমাইয়ের কোনও অমঙ্গল না হয়, তাহা হইলে আমাদের চিন্তার কোনও কারণ নাই। বিশ্বস্তরের কুশল 
হউক__ইহাই মাত্র আমরা চাই । আর যা হয় হউক ৷? 

মিএঠাকুর নিমাইয়ের এঁর্য্যাদি দেখিয়াও তীহার কুশল কামনা করিতেছেন; ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে 
যে, এ সমস্ত এশর্য্যকে মিশঠাকুর নিমাইয়ের উশবধ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন নাঁ্বীকার করিলে তিনি নিমাইয়ের কুশল 
কামনা করিতে পারিতেন না । যিনি: অচিন্ত্য-এশ্বর্য-সম্পন্, দিব্যমূর্তি দেবতাদি সাধারণের অদৃশ্যভাবে ধাহার স্ততিনতি 
করেন__ীহার আবার অকুশল কি থাকিতে পারে? এ সব জানিয়া শুনিয়া তাহার কুশল কামনা করা-_মিশ্রঠাকুরের 
যায় শীস্জ্ঞ প্রবীণ লোকের পক্ষে সম্ভব নহে। নিমাই যে ভগবান্‌, তাহার যে আবার এখর্্য আছে-শুদ্ববাংসল্যবশতঃ 
মিশ্রঠাকুর বা শটীমাতা তাহা জানিতে পারিতেন না, প্রভুর নরলীলাসিদ্ধির নিমিত্ত লীলাশক্তি তাহাদের সেই জ্ঞান প্রচ্ছন্ন 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। নীলার চক্রবর্তী বলিয়াছেন-_বালকের দেহে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, বালকের 
হস্তপদে নারায়ণের হস্তপদের চিহও আছে, এই বালক নাকি কালে বৈষ্ণবধর্শ্ম প্রচার করিয়া জগতের উদ্ধার সাধন 
করিবে। এ সমস্ত শুনিয়া মিশ্রঠাকুর হয়তো মনে করিতেন_ নিমাই হয়তো শ্রীনারায়পেরই বিশেষ কৃপাপাত্র ভক্ত, 
নারায়ণই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া! শিশুকে রক্ষা করিতেছেন, নারায়ণের নৃপুর-ধ্বনিই শুনিতে পাওয়া যায়, দিব্যি 
লোক সকল বুঝি নারায়ণেরই স্তুতিনতি করিতে আদেন।” এ সমস্ত ভাবিয়া মিশ্রঠাকুর নিমাইয়ের উ্ধ্যকে নিমাইয়ের 


2৯. 


৬৮৪ শীনীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১৪শ পরিচ্ছেদ 


একদিন মিশ্র পুজের চাঞ্চল্য দেখিয়া । মিশ্র কহে__দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয়। 

ধর্মশিক্ষা দিল বহু ভৎসন| করিয়া ॥ ৭৯ যে সে বড় হউক__ মাত্র আমার তনয় ॥ ৮২ 

রাত্রে স্বপ্ন দেখে_এক আসিয়া ব্রাহ্মণ | পুজের লালন শিক্ষা_পিতার স্বধর্ম্ম । 

মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন__॥ ৮০ আমি না শিখাইলে কৈছে জানিবে ধৰ্ম্মমৰ্ম্ম ?॥ ৮৩ 

মিশ্র! তুমি পুলের তব কিছুই ন| জান। বিপ্র কহে__পুজ যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয় । 

ভর্থসনা তাড়ন কর, পুত্র’ করি মান ॥ ৮১ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান, তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয় ॥ ৮৪ 

গ্বৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 

বলিয়াই মনে করিতেন না, নিমাইকে তিনি তাহার পুত্র মাত্রই মনে করিতেন এবং তাই তাহার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নিমাইকে 
তাড়ন-ভত্রন করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না। 


৭৯-৮১। ধর্ম শিক্ষা ধর্ম-বিষয়ে শিক্ষা; কোন্টা ধর্ম, কোন্টা অধৰ্ম্ম তাহার শিক্ষা | 

নিমাইয়ের বিশেষ চঞ্চলতা! দেখিয়া শ্রীজগন্মাথ-মিশ্র মহাশয় ভবিষ্যতে পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া একদিন 
( কিঞ্চিৎ তাড়ন-তৎ্গন পূৰ্বক ) পুত্রকে ধর্শাবিষয়ে কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন ; যেদিন উপদেশ দিলেন, সেদিন রাত্রিতেই 
মিশরঠাকুর স্বপ্নে দেখিলেন, এক ব্রাহ্মণ আসিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে তাহাকে বলিতেছেন__মিএ ! তুমি ধাহাকে তোমার পুত্র বলিতে, 
তুমি তাহার তবদনবন্ধে কিছুই জান না; তুমি মনে কর, তিনি তোমার পুত্র সামান্য মানব-শিশু; তাই তুমি তাহাকে 
তিরিস্বার কর, সময়ে সময়ে তাড়নও কর। “কিন্তু মি! মনে বাখিও-_ইনি সামান্য মানব শিশু-নহেন।” 

৮২-৮৩ | মিশ্র-ঠাকুর ছিলেন বাংসল্যের প্রতিযৃত্তি। নিমাইয়ের প্রতি তাহার ভাব ছিল শুদ্ধ-বাত্সল্যময় ; 
তাই কোনও রূপ এশ্বর্যই তাঁহার বাংসল্যকে বিচলিত করিতে পারিত না; সাক্ষাৎ নিমাইয়ের এশ্বধ্য দেখিয়াও 
তিনি বিচলিত হয়েন নাই-সেই উ্রধ্কে নিমাইয়ের এশর্্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই ( পূর্ববর্তী ৭ম পয়ারের 
টীকা দ্রব্য ), এক্ষণে স্বপ্নে বিপ্রের মুখে নিমাইয়ের এশ্বর্য্যের কথা! শুনিয়া তিনি বিচলিত হইবেন কেন? তাই তিনি 
স্বপনদৃষ্ট বিপ্রকে (স্বপ্নই ) বলিলেন-“নিমাই দেবতাই হউক, কি সিদ্ধ মহাপুরুষই হউক, কি কোনও মুনি-ধধিই হউক, 
অথবা আরও বড় কিছু হউক-_তাহাতে তাহার সম্বন্ধে আমার ভাবের বা ব্যবহারের কোনও রূপ ব্যতিক্রম হওয়ার 
হেতু নাই; নিমাই পূর্বের যাহাই থাকুক নাঁ কেন, কিনা স্বরূপে নিমাই যাহাই হউক না কেন, এক্ষণে যখন সে আমার 
পুলরপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন সে আমার পুক্রই, অপর কেহ নহে; পুত্রের প্রতি পিতার যেরূপ ব্যবহার হই 
থাকে, তাহার প্রতিও আমার ঠিক তদ্রপ ব্যবহারই হইবে, অন্থরপ হওয়ার কোনও কারণ নাই; পুত্রের ভাল-মন্দ- 
মঙ্গল-অমঙ্গলের নিমিত্ত পিতাই দায়ী) পুত্রের যথোচিত শিক্ষাদান_ পুত্রের লালন-পালন পিতারই কর্তব্য 
পিতারই ধর্ম; আমি তাহার পিতা_-আমি যদি তাহাকে এ সমস্ত না শিখাই, তাহ। হইলে সে কিরূপে এসব 
শিখিবে? আমারই বা কিরূপে পিতৃর্ম্ম রক্ষা ইইবে? কিরপে পিতার কর্তব্য পালন করা হইবে?” ধর্ম্মমর্ম্ধ_ধর্ম্মের 
মৰ্ম্ম ; ধর্শের গুঢ়রহন্ত। 

৮৪। মিশ্রের কথা শুনিয়া বিপ্র বলিলেনমিশ্র! কাহারও পুত্র যদি শ্রেঠ দেবতা, (কিছ্বা যদি দেবতা 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ) হয়, তাহার জ্ঞান যদি কাহারও শিক্ষা ব্যতীত আপনা আপনিই ক্ফুরিত হয়, তাহা হইলে তো তাহার 
আর শিক্ষার কোনও প্রয়োজনই থাকে না) এরূপ নিশ্রয়োজনে পুত্রকে শিক্ষা দিতে গেলে পিতার শিক্ষাদান অনর্থকই 
হইয়া পড়ে৷” বিপ্র এন্থলে ইঙ্গিতে জানাইলেন-__এ্বীহাকে তুমি পুত্র বলিতেছ, তিনি মানুষ নহেন-_তিনি দেবতারও 
শরেট-_ভাবান্_-তিনি নিজেই জ্ঞানন্বরূপ, তীহাকে শিক্ষা দেওয়ার কোনও প্রয়োজনই নাই! তাহাতে কোনও বিষয়েই 
জ্ঞানের অভাব নাই ।” 


১৪শ পরিচ্ছেদ 1 আদি লীলা ৮৫ 


মিশ্র বোলে-_পুল্র কেনে নহে নারায়ণ। মিশ্র জাগিয়। হৈল পরম বিস্মিত ॥ ৮৭ 

তথাপি পিতার ধর্ম্ম_পুজ্রের শিক্ষণ ॥ ৮৫ বন্ধু বান্ধবস্থানে স্বপন কহিল । 

এইমতে দৌহে করে ধর্মের বিচার । শুনিয়া সকল লোক বিশ্মিত হইল ॥ ৮৮ 

বিশুদ্ধবাৎসল্য মিশ্র নাহি জানে আর ॥ ৮৬ এই মত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র ৷ 

এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত ৷ দিনে দিনে পিতা-মাতার বাঢ়য়ে আনন্দ ॥ ৮৯ 
গৌর-কৃপা-তরঞ্জিণী টাকা 


দেবশ্রেষ্ঠ_শেষ্ঠ দেবতা, সর্কপ্রধান দেবতা । অথবা, দেবতা অপেক্ষাও শ্েষ্ঠ ; ভগবান্‌। 

স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান-_খাহার জান ক্ষুরিত হইতে কাহারও শিক্ষার অপেক্ষা রাখে না) আপনা-আপনিই যাহার 
জ্ঞান স্কুরিত হয়। অথবা, যাহার জ্ঞান অনাদিসিদ্ধ ; যিনি জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ংভগবান্‌ ৷ ব্যর্থ হয়__নিশুয়োজন বলিয়। 
নিরর্থক হয়। 

৮৫)  বিপ্রের কথা শুনিয়া মিশ্র বলিলেন__“দেবশ্েষ্ঠ কেন, ধঁদি স্বয়ং নারায়ণও পুত্ররূপে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন, 
[হা হইলেও পিতার কর্তব্য হইবে__তাহাকে যথোচিত শিক্ষা দান করা” ; 

৮৬-৮৭। পূর্বোক্ত প্রকারে বিপ্র ও মিশ্রের মধ্যে পিতার কর্তব্য লইয়া তর্ক চলিতে লাগল। মিশ্রঠাকুরের 
দ্ববাৎসল্যতাঁৰ বলিয়া বিপ্রের যুক্তি-র্কেও তাহা অবিচলিত রহিল-_পু্রের মঙ্গল ব্যতীত তিনি অপর কিছুই 'জানেন 
(পুর্ববর্তী ৮২-৮৩ পর়ারের টাকা জষ্টব্য )। মিশ্রের উক্তি শুনিয়া বিপ্র অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং আনন্দিত 
হইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। মিশ্রঠাকুর এ পর্যন্তই স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন। বিপ্র চলিয়া গেলে মিশ্রেরও নিদ্রাভঙ্ 
হইল, জাগিয়া উঠিয়। স্বপ্নের কথা ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন । 

মিশরের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে,_তাহার নিমাই তীহারই পুত্র, মন্তবালকমাত্র ; হিতাহিতজ্ঞানও তার নাই, ধৰ্ম্মাধ্ম্ম- 
জ্ঞানও ভার নাই; থাকিলে সে উচ্ছিষ্টবর্জ্য হাড়ীর উপরেই ব| বসিবে কেন এবং গঙ্গার ঘাটে যাইয়া লোকের সন্ধ্যা 
আছিকেরই ব| বিন জন্মাইবে কেন? আমার এরপ দুরন্ত সন্তানকে আমি শাসন করিয়াছি” ধর্মোপদেশ দিয়াছি বলিয়া 
স্প্ষ্টবপ্রই বা আমার উপর রুষ্ট হইলেন কেন? আর তিনি নিমাইকে অলৌকিক বস্তু, দেবশেষ্ট, এবং স্বতঃসিদজ্ঞানী 
বলিয়া তাহার মঙ্গল চেষ্টা হইতে আমাকেই বা নিরস্ত করার চেষ্টা করিলেন কেন ? এই বিপ্রই বা কে ?_-এ সমস্ত ভাবিয়া 
মিএ ঠাকুর বিস্মিত হইলেন। 

 মিএঠাকুরের গুদ্ধবাৎসল্যরসের স্বরূপ জানিয়া তাহা আস্বাদন করিবার লোভে এবং আনুষঙ্গিক ভাবে গুদ্ধবাংসল্যের 
স্বরূপ জীবকে জানাইবার অভিপ্রায় স্বয়ং মহাপ্রভূই হয়তো বিপ্রবেশে স্বপ্নে মিশঠাকুরের সঙ্গে তর্ব-বিতর্ক করিয়াছিলেন; 
গুদ্ধবাৎসল্যরসে নিমগ্ন থাকায় মিশ্র-ঠাকুর কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। বিপ্রবেশী প্রভু কিন্তু তাহার বাংসল্যের 
দৃঢ়তায় বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াই আনন্দিত মনে চলিয়া গেলেন। 

৮৮ । মিশ্রঠাকুর তাহার বন্ধুবান্ধবদ্িগের নিকটে উক্ত স্বপৃতযান্ত সমস্ডই বিবৃত করিলেন। 

৮৯। শিশুলীলা-_ নিশুবংলীলা। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু স্বরূপতঃ নিত্য-কিশোর। অপ্রকট-লীলায় তিনি নিত্যই 
কিশোর; অপ্রকটে বাল্যলীলার অবকাশ নাই। প্রকটে জন্মলীলাকে উপলক্ষ্য করিয়া বাল্য-পৌঁগণ্ডাদির অভিব্যক্তি 
করিয়| তার পরে নিত্যকৈশোরের অভিব্যক্তি করিতে হয়। তিনি নিত্যকিশোর হইয়াও বাল্যভাবের আবেশে বাল্যলীলারস 
এবং পৌঁগগুভাবের আবেশে পৌগণ্ডলীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই মত শিশুলীল।-পূর্ব্োক্তরপ বাল্যলীলা। 
উন্নিধিত সপ্লীলাকেও এই পর্নারের উক্তিদ্বারা রীগৌরচন্দের শিশুলীলার অন্তু ক্রু করা হইয়াছে; ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, 


শ্রীগৌরচ্দ্রই বিপ্রবেশে স্বপ্নে মিশ্রঠাকুরের সন্মুখীন হইয়াছিলেন। 


গো 


@ে 


Ea | 


৬৮৬ ীশ্রীচৈত্যারিতামৃত [ ১৪শ পরিচ্ছেদ 


কথোদিনে মিশ্র পুত্রের হাথে খড়ি দিল । পুনরুক্তি হয়__বিস্তারিয়া না কহিল ॥ ৯২ 

অল্পদিনে দ্বাদশ-ফলা৷ অক্ষর শিখিল ॥ ৯০ শরীরপ-রঘুনাথ পদে যার আশ ৷ 

বাল্যলীলা-স্থত্রে এই কৈল অনুক্ৰম ৷ চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৩ 

ইহ। বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ৯১ ইতি শ্রীচৈতত্চরিতামূতে আদিখণ্ডে বাল্য- 

অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সুত্র কৈল। লীলা স্থত্রবৰ্ণনং নাম চতুদ্শ পরিচ্ছেদঃ ॥ 
গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা 


৯০। কথোদিনে_ নিমাইয়ের পঞ্চমবর্ষ বয়সে। হাতে খড়ি দিল-_বিছ্যারস্ত করাইলেন। দ্বাদশ 
ফলা-য-ফল। (ক্য), র-ফলা (ক্র), খ-ফা (কু), ৯ফলা (ক), ন-ফলা (ক্ল), বফলা (ক), ল-ফলা (ক্লু) 
ম-ফলা (ক্স), রেফ-ফলা (ক), ক্ফলা (ক), হ্বফলা (স্ক) এবং স্ক-ফল! (স্ক)-এই দ্বাদশ ফলা। কোনও 
কোনও গ্রন্থে প্দশ-ফলা” পাঠীস্তর আছে; এইরূপ পাঠে উক্ত দ্বাদশ ফল! হইতে ছুইটী প্র ও» ফলা বাদ যাইবে। 
অক্ষর-_ব্্ণমালা। রি 

হাতে খড়ি দেওয়ার পরে অল্প দিনের মধ্যেই নিমাই ক-খ-গ-আদি সমস্ত বর্ণমালা শিখিয়। ফেলিলেন এবং দ্বাদশ-ফলা 
লিখিতে ও পড়িতেও ণিখিলেন। 

অক্ষর এবং ফলা-আদি শিক্ষাকে ঈশচেষ্টাসমস্বিতা বাল্যলীলার অন্তভূক্তরূপে বর্ণনা করার হেতু এই যে-_প্রথমতঃ, 
সর্বর্ঞশিরোমণি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর বিদ্যারস্ত, বর্ণপরিচয় এবং দ্বাদশ-ফলা শিক্ষা-_উ।হার ক্রীড়া বা লীল মাত্র ; ইহা তাঁহার 
প্রয়োজনবোধে সম্পাদিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, এত অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এ সমস্ত শিখিয়/ছিলেন যে, ঈশ্বর-শক্তি 
ব্যতীত সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব । কাজেই এই লীলাটীও হইল ঈশচেষ্টাসম্বলিত| বাল/লীলা । 

৯১। বিস্তারিয়াছেন ইত্যাদি_শ্রীন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈত্যভাগবতের আদি খণ্ডের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম 
ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রভুর বাল্/লীলা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 

৯২। বৃন্দাবনদাস-ঠাঁকুর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী বাল্যলীলা! বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করেন 
নাই, সংক্ষেপে সুত্ররূপে মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন । 


আর্টিশীনা 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
হরিভক্তিবিলাসে (9১) 
কুমনাঃ সুমনস্তংহি যাতি যন্তং পাদাজয়োঃ। জয়াদ্বৈতচন্দ্ৰ জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১ 
সুমনোহ্পণমাত্রেণ তং চৈতন্প্রতুং ভজে ॥ ১ পৌগণ্ডলীলার সূত্র করিয়ে গণন | 
জয় জয় চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ । পৌগণ্ডবয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥ ২ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাক! 


কুমনা ইতি। স্মমনসাং পুষ্পাণামর্পণমাত্রেণ স্থমনস্বমিতি শ্লেষেণ পাদাজ্ায়োঃ পুষ্পবৎ সংসক্ততয়| প্রিয়তমত্বম- 
ভিপ্রেতমূ। শ্রীপনাতন-গোম্বামী। ১ 


গৌর-কৃপা-তরঙিণী টাক! 

এই পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ প্রভুর পৌগণ্ডলীল! বর্ণিত হইয়াছে। 

শ্লে।।১। ন্বয়। যন্ত (খাহার ) পাদাজয়োঃ (চরণপন্নদয়ে ) স্ুমনোহপণমাত্রেণ (পুপ্পার্পপমাত্রেই ) কুমনাঃ 
(মলিনচিত্ত ব্যক্তি ) .স্ুমনস্তং (গুদ্ধচিত্তত্ব ) যাতি হি (নিশ্চিত প্ৰাপ্ত হয় ), তং ( দেই ) চৈতন্তপ্ৰভুং ( গৰীচৈতন্যপ্ৰভুকে ) 
ভজে (আমি ভজন করি )। 

অনুবাদ । যাহার চরণকমলে পুষ্পার্পনমাত্রেই কুমন! ব্যক্তিও সুমন! হইয়া! যায়, আমি সেই প্রীচৈতন্যপ্রভুকে 
ভজন করি। ১। 

পাদাজয়োঃ_পাদ (চরণ) রূপ অজে (পে )) পাদপদ্মে। স্থমনঃ_পুষ্প। লুমনোহপর্ণ-মাত্রেণ_ 
পুষ্পের অর্পনমাত্রেই। পাদপন্মে পুষ্প অর্পণ করিবামাত্রই। কুমনাঃ_কুংসিত মন যাহার; মলিনচিত্ত ব্যক্তি। 
সুমনত্বংগুদ্ধ-সত্বচিত্ত্ব। যাহার চিত্ত মলিন, বিষয়াসক্ত_তিনিও যদি ভ্রীচৈতন্প্রভুর চরণে একটি পুষ্পমাত্র 
শ্রদ্ধাসহকারে অর্পন করেন, তাহ! হইলে পুপ্পর্পণমাত্রেই, প্রভুর কৃপায় তাহার চিত্তের মলিনত। দূরীভূত হইয়া যায়, 
তৎক্ষণাৎ শুদবসন্বের আবির্ভাবে উহার চিত্ত সমুজ্জল হইয়া উঠে। সর্কশক্তিমান্‌ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অচি্থযণক্তির গ্রভাবেই 
এইরূপ হওয়া সম্ভব ৷ 

ধাহার চরণপন্মে একটা পুষ্প অর্পণ করা মাত্র মলিনচিত্তও তৎক্ণাৎ, বিশুদ্ধ হইয়া শুদ্ধসত্বের আবির্ভাবের যোগ্যতা 
লাভ করে, তাহার চরণকমলের স্মরণে যে অজব্যক্তিও তাহার লীলাবর্ণনের যোগ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাতে 
আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। ইহা মনে করিয়াই কবিরাজ-গোশ্বামী পৌগণ্ডলীলাবর্ণনপ্রারস্তে প্রভুর ক্বপ| প্রার্থনা করিয়া 
এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । 

২। পৌগণ্ড__পঞ্চমবর্ধের পরে দশমবর্য বয়স পর্যন্ত পৌগণ্ড। মুখ্য অধ্যয়ন_পৌগণ্ডবয়সে প্রভু যে সমস্ত 
লীলা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইল অধ্যয়ন (পাঠ )। প্রভু সর্কজ্ঞণিরোমণি, স্বয়ং জ্ঞানম্বরূপ ; তাহার 
অধ্যয়নের কোনও প্রয়োজনই ছিল না তথাপি নরলীলার আবেশে নর-বালকের ন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়াই এই 


অধ্যয়নকে লীলা (ক্রীড়া ) বলা হইয়াছে। 


৬৮৮ I ্রী্ীচৈত্যচরিতামূত [ ১৫শ পরিচ্ছেদ 


তথাহি।__ 
পোঁগণ্ডলীলা চৈতকুষন্তাতিস্থুবিস্তূতা। বিদ্যারম্তমুখা পাণি গরহণান্তা মনোহর! ॥ ২ ॥ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
পৌগণ্ডেতি। চৈতন্য এব কুষ্ঠ তস্য পৌগগুলীলা! দশবর্মপর্য্ন্তবিহারাদিলীলা অতি-স্থবিস্তৃতা অতি সুন্দর-বিস্তৃত| 
ভবতি।  কথন্ুতা?  বিদ্যারন্মুখা বিছ্যারস্তাদিপাণিগ্রহণান্তা। পুনঃ কথস্ৃতী? মনোহর! আত্মমনোহরণশীল। 
ইত্যর্থ। চক্রবর্তী। ২। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

শ্লো। ২। অন্বয়। বিদ্যারস্তমুখ। ( বিদ্যারম্ত হইতে আরম্ভ করিয়া) পাণিগ্রহণান্তা ( বিবাহপর্য্যন্ত ) চৈতন্য- 
রুষণস্ত (শ্রীচৈতন্রুষের ) মনোহর! ( মনোহর ) পৌগগুলীলা ( পৌগণ্ডলীল! ) অতি স্থবিস্তৃতা ( অত্যন্ত বিস্তৃত )। 

অন্যুবাদ-শ্রীচৈতত্তরুষ্ণের “বিদ্যারস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পাগিগ্রহণপধ্যন্ত” পৌগগুলীলা' মনোহরা এবং 
আত স্থুবিস্তৃত। ২। 

অতি স্ুবিস্তৃত৷--অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া অম্যক্‌ বর্ণনের অযোগ্য। চৈতন্য শ্রীচেতনযরপী শ্রীরুষচ। 
বিদ্তারস্তমুখ!--“বিশ্যারস্ত” বলিতে সাধারণতঃ “হাতে খড়িকেই” বুঝায়; কিন্তু “হাতে খড়ি” রূপ বিষ্তারস্ত এবং 
তাহার পরে দ্বাদশ-ফলাদি-শিক্ষা বাল্যলীলার মধ্যেই পুর্ববপরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে (১১৪৯০); সুতরাং এই 
গ্লোকে “বিঘ্যারস্ত” শব্দে ব্যাকরণাদি-অধ্যয়নের  আরম্ভকে বুঝাইতেছে বলিয়৷ মনে হয়। পৌঁগণ্ের আরম্তে প্রভু 
ব্যাকরণারি-শান্র পড়িতে আরম্ভ করেন। পাঁণিগ্রহণান্ত।__বিবাহেই (পানিগ্রহণেই ) পৌঁগগ্ুলীলার অন্ত বা শেষ। 
প্রভুর বিবাহের পরেই কৈশোর-লীলা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, দশমবর্ধবয়স পূর্ণ হয়, এমন সময়েই প্রভুর 
বিবাহ হইয়াছিল। কিন্ত শ্রীটতন্যভাগবতের আদিখগ্ডের স্ধম অধ্যায়ের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, যৌবনের আরভেই 
প্রভুর বিবাহ হইয়াছিল। সপ্চম-অধ্যায়ের প্রারম্তেই বুন্নাবনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন-_“যোড়শবত্সর প্রভু প্রথমযৌবন।৮ 
তারপরে তিনি গন্দাদাস-পঞ্ডিতের টোলে প্রভুর অধ্যয়ন-লীল! বর্ণন করিয়া বিবাহ-লীলাবর্ণনার স্থ্চনায় লিথিয়াছেন 
“কিছুমাত্র দেখি আই পুত্রের যৌবন। বিবাহের কার্য্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ।” কবি কর্ণপুরের উ্ভিও প্রীচৈতন্তভাগবতের 
উক্তির অনুকুল । তাঁর জরীচৈত্যচরিতামৃত-মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গে তিনি লক্মীদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ লীলা বর্ণন 
করিয়াছেন কিন্ত তৃতীয় সর্গের প্রথম গ্লোকেই তিনি লিথিয়াছেন-_্রী্গন্াথ মিশরের অন্তর্দানের পরে প্নবীন-লাবণযনুধান 
ধারাভূতা নবীনেন সদন্গকেন। তং যৌবরাজ্যে সকলস্ত যুনঃ প্রস্থনচাপোভিষিষে চ তৃয়ঃ।_নবীন-লাবণ্যসুধাধারাদারা 
অভিসিঞ্চিত নবীন অঙ্গদ্বারা কনদরপদব সমস্ত যুবকগণের যৌবরাজ্যে শ্রীগোরান্গকে অভিষিক্ত করিলেন।” এইবাক্যে প্রভুর 
যৌবন-মঞ্চারের কথাই জানা যায়। ইহার পরেই সুপণ্ডিত বিষ্ণু এবং আনন্দভাজন সুদর্শন এই দুইজন অধ্যাপকের নিকট 
এবং তৎপর গন্দাদাস-পপ্ডিতের নিকটে প্রভু অধ্যয়ন করেন ( রীচৈত্ন্যচরিতামৃত মহাকাব্য 1৩২-৩)$ ইহারও কিছুকাল 
পরে লক্ষ্মীদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, যৌবনারজ্তেই প্রভুর বিবাহ হইয়াছিল-_পৌঁগণ্ডে নহে। 
তাহার অগ্রজ বিশ্বরূপের বিবাহের চেষ্টাও বিশ্বরপের যোল বৎসর বয়সের সময়েই করা হইয়াছিল; ( ্রীচৈঃ চঃ মহাকাব্য 
২/৯)। ইহা হইতেও বুঝা যায়, অতি অল্পবয়সে পুত্রের বিবাহ দেওয়া শচীমাতারও অভিপ্রেত ছিল না। শ্রীচৈতন্ত- 
ভাগবতের মতে শিমাইয়ের ষোল বৎসর বয়স হওয়ার পরেই বনমালী-আচাধ্য শচীমাতার নিকটে বিবাহের প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন; কিন্তু তখনও শচীমাতা বনিয়াছিলেন_-“পিতৃহীন বালক আমার। জীউক পড়ুক আগে, তবে কাৰ্য্য 
আর ॥ বিবাহে নিমাইয়ের অভিপ্রায়ের কথা জানিয়াই তিনি পরে তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। যোল বৎসর বয়সে যে 
বিশ্বরপের বিবাহের যোগাড় করা হইয়াছিল, তাহাও একমাত্র তাহার সংসার-বৈরাগা-নিবারণের উদ্দেশ্তেই। যাহা 


১৪শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৬৮৮ 


গঙ্গাদাসপত্ডিত-স্থানে পঢ়ে ব্যাকরণ । “একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম । 

শরবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্ৰৰৃত্তিগণ ॥ ৩ প্রভু কহে__মাতা ! মোরে দেহ এক দান ॥ ৬ 

অল্পকালে হৈল পঞ্জী-টকাতে প্রবীণ । - মাতা কহে_তাহি দিব, যে তুমি মাগিবা। 

চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন ॥ ৪ প্রভু কহে__একাদশীতে অন্ন না খাইবা! ॥ ৭ 

অধ্যয়নলীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন ৷ শচী বোলেন__না! খাইব, ভালই কহিল! ৷ 

চৈতন্যামঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন ॥ ৫ সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥ ৮ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী টাক! 


হউক, কর্ণপূর বিবাহের পূর্বে প্রভুকে প্নবন্ধীপ-কিশোরচন্্র” বলিয়াও বর্ণন করিয়াছেন (৩১৭ )| বিশেষতঃ এই 
বিবাহের ঘটকরূপে বনমালী-আচার্য্য সর্বধপ্রথমে শচীমাতার নিকটে যাইয়া! লক্দীদেবী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন-_ 
“বল্লভাচার্ধ্যের কন্যা মৃত্তিমতী লক্ষীন্বরূপিণী রূপগুণসম্পন্না লক্ষ্মীদেবী মনে মনে আপনার পুত্রকে পতিরূপে বরণ 
করিয়াছেন; আপনি কি তাহাকে বধূরূপে গ্রহণ করিবেন? ৩১৩-১৪ ॥ ইহাতে বুঝা! যায়, লক্গমীদেবীও তখন 
নিতান্ত বালিকা ছিলেন না-_ক|হাকেও পতিরূপে ব্রণ করিবার মত বৃদ্ধির বিকাশ তাহাতে বিদ্যমান ছিল। ৩১০ 
শ্লোকে কর্ণপুর স্পষ্টই লিখিয়াছেন-_প্রভুর সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন লক্মীদেবী “সমাগতা 
যৌবনসীগ্নি কিঞিত__যৌবনসীমায় কিঞ্চিৎ পদার্পণ করিয়াছিলেন।” শ্রীগৌরা্দ তাহা অপেক্ষা নিশ্চয়ই বয়সে বড় 
ছিলেন। স্থুতরাং প্রভূ যে তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এইরূপ অঙ্নমান অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না। 

কবিরাজ-গোস্বামী ১১৩২৪ পয়ারেও লিথিয়াছেন_-গপৌগণ্ড বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈলা”। কিন্তু এস্থলে 
আবার কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া পৌগণ্ডের শেষভাগে বিধাহ-দীলার কথা লিখিলেন, তাহ! জানিবার 
উপায় নাই। পরবর্তী ২৫-২৭ পয়ারে পৌগগুলীলার মধ্যেই লক্ষ্মীদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ-লীলা সম্পাদিত 
হইয়াছে বলিয়া! উল্লিখিত না হইলে বরং “পাণিগ্রহণ যাহার অস্তে--যে পৌগগুলীলার শেষে বা পরে পাণিগ্রহণ- 
লীলা-_সেই পৌগগুলীলা”_-এইরপ অর্থ করা সম্ভব হইতে পারিত। . 

৩। গন্দাদাস-পপ্ডিতের টোলে প্রভু ব্যাকরণ পড়িতেন। জূত্রবৃত্তি-_১।১৩২৭ পয়ারের টাকা দ্টব্য। অন্যান্য 
ছাত্রের মত বার বার আবৃত্তি করিয়া গ্রভুকে পাঠ শিখিতে হইত ন! ; "গুনামাত্রই সমস্ত তাহার স্মরণ থাকিত। 

৪1 অল্পকালে-_পড়াপ্তনা আরম্ভ করার পরে অল্প সময়ের মধ্যেই । পঞ্জী--পাজি। ১১৩২৭ পয়ারের টীকা 
র্টব্য। প্রবীণ--অভিজ্ঞ; দক্ষ; ব্যুংপর। . চিরকালের পড়য়া--যাহার! বহুকাল যাবৎ পড়া শুনা করিতেছিলেন, 
তীঁহাদিগকেও। জিনে-_( মহাপ্রভু) পরাজিত করেন। হইয়! নবীল-_নৃতন ছাত্র হইয়াও। 

গঙ্গাদাসপণ্ডিতের টোলে, বহুকাল যাবৎ ব্যাকরণ পড়িতেছিলেন, এমন অনেক ছাত্রও ছিলেন; কিন্তু অতি 
অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাকরণ-শাস্ত্রে প্রভুর এত অভিজ্ঞতা জন্িয়াছিল_ যে, ব্যাকরণের বিষয়ে তিনি প্রাচীন ছাত্রদিগকেও 
পরাজিত করিয়া দিতেন । 

৫। শ্রীচৈতন্যম্গলের (শ্রীচৈতন্তভাগবতের ) আদি খণ্ডে ৬ ও গম অধ্যায়ে প্রভুর অধ্যয়ন-লীলার বিস্তৃত 
বর্ণনা আছে। তাই কবিরাজ-গোস্বামী এস্থলে তাহার কেবল উল্লেখ মাত্র করিলেন। 

৬-৮। শচীমাতা পূর্বের একাদশী-ব্রত পালন করিতেন না; পৌগণ্ড-বয়সে প্রভু একদিন মাতার চরণে প্রণাম 
করিয়া একাদশীতে অন্ন ত্যাগ করার নিমিত্ত বিনীতভাবে তাহাকে অনুরোধ করিলেন) মাতা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন 
এবং তদবধি একাদশী-ব্রত করিতে আরম্ভ করিলেন। 

একাদশীব্রত পালন করিলে শ্রীবিষু প্রীত হয়েন; “একাদশীব্রতং নাম বিষ্ণুগ্রীণনকারণগ্‌। হ. ভ. বি. ১২1৭1 
তাই, একাদশীব্রতের অপর নাম হরিবাসর | যে ব্রতের করণে ফল আছে, কিন্ত অকরণে প্রত্াবায়ও আছে, সেই ব্রতকে 


২/৮৭ 


৬৪৪ : ্রশ্রীচৈতন্যচরিতামত [ ১৫শ পরিচ্ছেদ 


তবে মিশ্র বিখরূপ্রে দেখিয়া যৌবন। - বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা ৷ 
কন্ঠা চাহি বিবাহ দিতে করিলেন মন ॥ ৯ সন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥ ১০ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


নিত্য ব্রত বলে; শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শাস্ত্-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া একাদশীব্রতের নিত্যত্ব এবং অবশ্ত-কর্তব্যত্ব প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । “অত্র ত্রতস্ত নিত্যত্বাদবশ্যং তৎ সমাচরেৎ | হ. ভ. বি. ১২৩1৮ একাদশীব্রতে ভোজন নিষেধ । পন 
ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংগ্রাপ্তে হরিবাসরে। হ. ভ. বি. ১২৷১০॥ যাহারা বৈষ্ণব, তাঁহার! সর্বদাই অন্নাদি ভগবানে 
নিবেদিত করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন; বৈষ্ণবের পক্ষে মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্তদ্রব্য ভোজনের বিধি নাই। একাদশীতে 
ভোজন-ত্যাগের বিধি থাকায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বৈষ্ণব একাদশীতে মহাপ্রসাদান্নও গ্রহণ করিবেন না ; তাই 
একাদশী-ব্রত-প্রসঙ্গে ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন__“অত্র বৈষ্ঞবানাং নিরাহীরত্বং নাম মহাপ্রসাদার- 
পরিত্যাগ এব তেযামন্তভোজনন্ত নিত্যমেব নিহিদ্ধত্বাৎ। ২৯৯। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রস্রী-পুরুষ সকলের 
পক্ষেই একাদশীব্রত করণীয়। “্ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং-শুদ্রাণাঞ্চৈব যোধিতাম্‌। মোক্ষদং কুর্বতাং ভত্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং 
দ্বিজাঃ ॥ হ' ভ. বি. ৯২1৬ ॥৮ কেবল চতুরবর্ণের লোক নহে, ব্রন্মচর্য্য, গা্স্থা, বানপ্রস্থ এবং ভিঙ্-_-এই চারি 
আশ্রমের মধ্যে প্রত্যেক আশ্রমের লোকেরই এই ব্রত কর্তব্য। -্ত্্ষচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোহথবা যতিঃ। একাদশ্ঠাং 
হি তুঙ্জানো ভুঙ্ক্তে গোমাংসমেবহি॥ হ. ভ. বি. ১৪৷১৫-শ্লোকে উদ্ধৃত বিষুর্শোত্তর-বচন”। পূর্কোদ্ধত “ত্রাহ্মণ- 
ক্ষত্রিয়-বিশাং”ইত্যাদি শ্লোকস্থ “যোধিতাম্” শব্দদ্বারী সধবা কি বিধবা সকল স্ত্রীলোকের পক্ষেই একাদশীতে উপবাসের 
কর্তব্যতা নির্ারিত হইয়াছে । কিন্তু অনেকের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে, সধবার পক্ষে উপবাস কর্তব্য নহে। 
এইরূপ সংস্কারের অনুকুল একটা স্থৃতিবচনও আছে; প্পত্যো জীবতি যা নারী উপবাসব্রতঞ্চরেং। আয়ঃ সা হরতি ভরত 
নরকর্ধেব গচ্ছতি॥_-পতির জীবিতাবস্থায় যে নারী উপবাস-ব্রতের আচরণ করে, সে তাহার স্বামীর আয়ু হরণ 
করিয়া নরকে গমন করে।” এই স্থতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া, কেহ কেহ সধবা নারীর পক্ষে একাদশীর উপবাসও 
নিষিদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন) কিন্তু একাদশীর উপবাস নিষিদ্ধ নহে। স্মৃতির উক্ত বচনে সধবার পক্ষে যে 
ব্রতোপবাদের নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা একাদশী ভিন্ন অন্য ব্রতোপবাসের সম্বন্ধে! একাদশী ব্যতীত অন্য ব্রতোপবাস 
করিবে না; কিন্তু একাদশী-ব্রতের উপবাস করিবে-__ইহাই তাৎপর্য; নচেৎ অন্য শান্প্রমাণের সহিত বিরোধ জন্মে । 
সধবারও যে একাদশী-ব্রত কর্তব্য, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধত বিষ্ণুধশ্মোত্তর-বচন হইতে স্পষ্টই জানিতে পারা 
যায়। “পুতরশ্চ সভাধ্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তি-সংযুতঃ। একামস্তামূপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি |-_ভক্তিযুক্ত হইয়া স্ত্রী, পুত্র 
ও ম্বজনগণ সহ উভয়পক্ষীয়া একাদশীতেই উপবাস করিবে। হ. ভ. বি. ১২।১৯।৮: এই বচনে "ম্বভার্ধ্য__সন্ত্রী” 
উপবাসের বিধি হইতেই একাদশীব্রতে সধবার উপবাসের বিধিও পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু যে 
তাহার সধবা মাতাকে একাদশীতে উপবাস করার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং মাতাও যে তাহাতে সন্মত হইলেন, 
তাহা শাস্তসম্মত হইয়াছে। একাদশী ও অন্য বৈষ্ণব-ব্ৰতসম্বন্ধে আলোচনা ২২৪।২৫৩ পয়ারের টীকায় জু্টব্য। 

৯-১০ | মিশর শ্রীজগন্নাথমিশ্র। বিশ্বরূপের-্রীনিমাইয়ের বড় ভাই বিশবূপের। দেখিয়া যৌবন-- 
বিশ্বরপ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন দেখিয়া। কবি কর্ণপূর কৃত শ্রীচভ্যচরিতামৃত মহাকাব্য (৩১৭ ) হইতে জানা 
যায়, বিশবরূপের ষোল বৎসর বয়সের সময়েই মিশ্রঠাকুর তাঁহার বিবাহের যোগাড় -করিয়াছিলেন। শুনি__পিতা 
তাঁহার বিবাহের যোগাড় করিতেছেন শুনিয়া । টু | 

বস্তুতঃ বিশ্বরূপের মধ্যে বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই পুত্রবংসল' 
মিশ্রঠাকুর পুত্রের বিবাহের যোগাড় করিতেছিলেন ( পরীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম-। ৩/১৭ ); কিন্ত মিশ্রের অঙ্ল্প সিদ্ধ 
. হইল না) তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াই বিশ্বরপ পলাইয়| গিয়া সন্যাস গ্রহণ করিলেন। তীর্থ করিবার 
তীর্থ ভ্রমণ করিবার নিমিত্ত । 


**শ পরিচ্ছেদ ] আছিলীল। ডি 


শুনি মিশ্র পুরন্দর দুঃখী হৈল মন। আমি কহি--আমার অনাথ পিতা-মাতা । 

তবে প্রভু পিতা মাতার কৈল আশ্বাসন ॥ ১১ আমি বালক, সন্াসের কিবা জানি কথা? ॥ ১৭ 

ভাল হৈল-_বিশ্বরূপ সন্যাস করিল । গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা-মাতার সেবন । 

পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল ॥ ১২ ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ ১৮ 

আমি ত করিব তোমা দোহার সেবন । তবে বিশ্বরূপ ইহ] পাঠাইল মোরে । 

শুনিঞা সন্তষ্ট হৈল পিতা-মাতার মন ॥ ১৩ 'মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে ॥' ১৯ 

একদিন নৈবেগ্ তাম্কল খাইয়া ৷ এই মত নানা লীলা, ক'রে গৌরহরি। 

ভূমিতে পড়িলা৷ প্রভু অচেতন হৈয়া ॥ ১৪ কি কারণে লীলা, ইহা বুঝিতে না পারি ॥ ২০ 

আস্তেব্যস্তে পিতা-মাতা মুখে দিলা পানী ৷ কথোদিন রহি মিশ্র গেল! পরলোক । 

সুস্থ হৈঞা কহে প্ৰভু অপুর্ব কাহিনী ॥ ১৫ মাতা পুৰ দোহার বাঢ়িল হৃদি শোক ॥ ২১ 

এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা । বন্ধুবান্ধব আসি দোহে প্রবোধিল। 

সন্যাস করহ তুমি আমারে কহিল! ॥ ১৬ পিতৃক্রিয়। বিধিদৃষ্টে ঈশ্বর করিল ॥ ২২ 
গৌর-কৃপা-তরঙিণী টাকা 


১১-১৩। ক্রমে ক্রমে আটটা সন্তানের মৃত্যুর পর বিশ্বরপের জন্ম; সুতরাং বিশ্বরূপ পিতামাতার যে কত 
আদরের বস্তু, তাহা পিতামাতাই জানিতেন। তাই বিশ্বরূপের সন্যাসের কথা শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। 
ভগবদ্‌-তজনের উদ্দেশ্যে বিশ্বরূপ সন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন_ইহ। সুখের ব্ধিয় হইলেও অপত্য-ন্সেহের আধিক্যবশতঃ 
পিতা-মাতার দুঃখও স্বাভাবিক এবং অনিবার্য ॥ যাহ! হউক, বিশ্বরূপের বিরহে পিতামাতার দুঃখ দেখিয়া! শ্রীনিমাই 
তাহাদিগকে বলিলেন-_এ্বাবা, মা, ভগবদূভজনের উদ্দেশ্যে দাদা সন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন; ইহা তে| অতি উত্তম 
কথা, তিনি নিজেও জংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধার লাভ করিবেন, তাহার ভজনে পিতৃকুলও উদ্ধার পাইবে, মাতৃকুলও 
উদ্ধার পাইবে। তবে দাদা আর তোমাদের নিকট থাকিবেন ন! বলিয়া তোমাদের মনে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক ; কিন্ত 
দাদা কি উদ্দেশ্যে তৌমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন, তাহা ভাবিয়া এই দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা কর। আমার দিকে চাহিয়া, তোমর! 
দু: দূর কর। দাদা গিয়াছেন_-আমি তো আছি। বাবা, আমি তোমাদের নিকটে থাকিব; মা আমি তোমাদিগকে 
কখনও ছাড়িয়া যাইব না) ‘তোমাদের কাছে থাকিয়া আজীবন তোমাদের সেবা করিব।” শ্রীনিমাইয়ের সুন্দর মুখের এই 
মিষ্ট বাক্য শুনিয়া পিতামাতার মন প্রসন্ন হইল। 

১৪-১৫। নৈবেষ্ তাঙ্ুল-_নিবেদিত পান; এসাদী পান। আস্তেবযন্তে- উদিত খুব তাড়াতাড়ি 
করিয়া। পাঁনী-_পানীয়? জল। 

১৬-১৯। এই কয় পয়ার প্রভুর উক্তি। মাতাকে কহিও ইত্যার্দি__বিশ্বূপের উক্তি; শ্রীনিমাই বলিলেন 
“মা, দাদা তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার জানাইয়াছেন।” 

্রীনিমাই এস্থলে বোধ হয স্বীয় ভাবী সন্যাসের ইঙ্দিতই দিলেন; অথচ তাহা বুঝিতে পারিয়! যাহাতে এখন হইতেই 
পিতামাতার মনে দুঃখ না জন্মে, তদুদেস্টে বলিলেন, “গৃহস্থ হইয়া আমি পিতামাতার সেবা করিব, তাহাতেই লক্ষ্মী-নারায়ণ 


আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন ৷” 
২১। কথোদিন রহি-কিছুকাল পরে। গেলা পরলোক-_প্রীজগন্লাধ মিশ্র অন্তর্ধান প্রাপ্ত 


হইলেন । 
২২। পিতৃক্রিয়া__শদাদি কাৰ্য । বিথি দৃষ্টে_শাস্তরবিধি-অনুসারে। 


। ৬৯২ র ্‌ শরীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১৫শ পরিচ্ছেদ 


কথোদিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন_। গৃহিণী বিনা গৃহধৰ্ম্ম না হয় শোভন ৷ 
গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধৰ্ম্ম ॥ ২৩ এত চিন্তি বিবাঁহ করিতে হৈল মন ॥ ২৪ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 


পারলৌকিক মঙ্গলের উদ্দেশ্তেই লোক শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া করিয়া থাকে। শ্রীঞ্জগরাথ মিশ্র নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, 
বস্তুতঃ তাহার মৃত্যু নাই, পারলোকিক মন্বলামঙ্গলও নাই; তথাপি প্রভুর লৌকিক-লীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত লৌকিক মৃত্যুর 
অভিনয় করিয়া মিঅঠাকুর অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন এবং লৌকিক-লীলার অনুরোধে এভুও__পিতৃবিয়োগে অন্ঠান্ত 
লোক যেমন শ্রাদ্ধাদি করে, তিনিও শাস্ত্রবিধি অন্থুসারে তদ্রপ-_পিতৃআাদ্ধাদি কাৰ্য্য করিলেন । 

বিধিদৃষ্টে শাস্বীয় বিধি-অন্সারে। শাস্তাজুসারে বৈফবের শ্াদ্ধের বিশেষবিধি এই যে, বিষ্ণুনিবেদিত 
অন্ন ( মহাপ্রসাদ )-দ্বারা পিণ্ড দিবে। হরিভক্তিবিলাস ব্লেন--পপ্রাপ্ডে শরাদ্ধদিনেইপি প্রাগরং ভগবতেহপর়্েৎ। 
তচ্ছেষেণৈব কুবীতি আঁদ্ধং ভাগবতোনরঃ॥--ভগবরিষ ব্যক্তি শ্রা্ধদিনে প্রথমতঃ ভগবান্‌কে সর্ন নিবেদন করিয়া সেই 
নিবেদিত অনন্বারা শদানুষ্ঠান করিবেন। ৯1৮৪৮ হরিভক্তিবিলাসে এ সম্বন্ধে অন্য শাস্ত্রবচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। 
“বিষ্ণোনিবেদিতানেন যষ্টব্যং দেবতান্তরমূ। পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ হ. ভ. বি. ০/৮৭-পুত পান্মবচন। 
_বিষুর নিবেদিত অন্নঘ্ধারা অন্য দেবতার পূজা করিবে)  পিতৃগণকেও বিষ্ণুনিবেদিত অনূ দিবে; তাহা হইলে 
অক্ষয়-ফল পাওয়া যায়।” আরও বলা হইয়াছে__-“থঃ শাদ্ধকালে  হরিতুক্তশেষং দদাতি ভক্ত্যা-পিতৃদেবতানাম্। তেনৈব 
পিপাংস্কলসীবিমিশ্ানাকল্পকোটিং পিতরঃ স্ুতৃপ্তাঃ॥ ৯৮*-ধৃত ব্হগাগুপুরাণবচন।_ শ্রাদ্ধকালে ভক্তিসহকারে ভগীবছুচছিষ্ট 
মহাপ্রসাদ ও তদ্যোগে তুলসীসম্িত পিণ্ড পিতৃদেবতাগণকে অর্পণ করিলে পিতৃগণ কোটিকল্প পর্যন্ত সম্যক্‌ তৃপ্তিনাভ 
করেন।” ্বন্দপুরাণে শ্রীশিবের উক্তিও আছে। “দেবান্‌ পিতৃন্‌ সমুদিশ্য যদ্বিষ্ণেধ্বিনিবেছিতম.। তান্দিস্ত ততঃ কু্ঘ্যাৎ 
প্রদানং তন্য চৈবহি॥ হ. ভ. বি. ৯৮-ধতবচন ॥--বিষ্ণুনিবেদিত জব্যই দেবতাদিগকে এবং পিতৃগণকে দিবে।” এইরূপ 
অনেক শাস্তবচন শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে। 

আর একটা বিশেষ বিধি এই যে, একাদশী-ব্রতদিনে যদি আাদ্ধের তারিখ পড়ে, তবে সেই দিন শ্রাদ্ধ ন! করিয়া 
পরের দিন অর্থাৎ পারণের দিন শ্রাদ্ধ করিবে। “একাদশ্যাং যদ! রাম শ্রাদ্ধ, নৈমিতিকং ভবেং। তদ্দিনে তু 
পরিত্যজ্য দ্বাদশ্তাং আদ্ধমাচরেৎ ॥ হ. ভ. বি. ৯২২ল-প্ত পান্স-পুষরথগুবচন।__একাদশী ব্রতদদিনে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ 
উপস্থিত হইলে সেই দিন ত্যাগ করিয়া দ্বাদশী-দিনে শ্রাদ্ধ করিবে । একাদশ্যাস্ত প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোয়তেহহনি। দ্বাদশ্যাং 
তৎ, প্রদাতব্যং নোপবাসদিনে কচিৎ॥ এ-পান্মোত্তরখ গুবচন।-_মাতাপিতার মৃতাহে একাদশী-ব্রত হইলে দ্বাদশীতে 
শ্রাদ্ধ করিবে; কখনও উপবাসদিনে শ্রাদ্ধ করিবে না। একাদশী যদা নিত্যা শরাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ। উপবাসং 
তা কুৰ্ধ্যাদ্‌ দাদস্তাং শ্রাদ্ধমচরেৎ।-_উ-্কান্দবচন ॥-_একাদশীতে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে সেই দিন উপবাসী 
থাকিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে ।” ব্রতদিনে শ্রাদ্ধ করিলে কি প্রত্যবায় হয়, তাহাও বলা হইয়াছে “যে কুর্ববস্তি মহীপাল 
আদ্ধং ত্বেকাদশীদিনে। ত্রয়ন্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরতেকঃ ॥ হ. ভ. বি. ১২২৯ ধৃত ব্রহ্মবৈবর্তবচন ॥-_একাদশী 
-দিনে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা, ভোক্তা ও প্রেত তিনজনই নরকে: যায়? উক্ত শান্তবচন-সমূহে একাদশী-শব্ধে একাদশী 
উপবাসদিনের কথাই বলা হইয়াছে; উপবাস যদি দ্বাদশীদিনেও হয়, তাহা হইলেও ও উপবাসদিনে (একাদশী-ব্রতদিনে ) 
" শ্রাদ্ধ ন| করিয়া পারণের দিনেই করিবে, ইহাই বিধি । 

২৩-২৪। কথোদিনে-শীজগন্নাথমিশের অন্তর্ধানের কিছুকাল পরে। গৃৃহঙ্ছ-_গৃহঙ্ামী। পিতার অন্তর্ধানের 
পরে প্রভুর উপরেই সংসার-পরিচালনের ভার পতিত হওয়ায় তিনি নিজেকে গৃহস্থ ব| গৃহস্বামী বলিয়া 
“পরিচিত করিলেন।  গৃহধর্ম্ম_গৃহস্থের কর্তব্য ধর্ম চাঁহি_পালন করা উচিত। গৃহিণী বিনা ইত্যাদি 
গৃহ (স্ত্রী) ব্যতীত (রর সাহচর্য ব্যতীত ) গৃহধর্ম্ম রক্ষিত হইতে পারে না; এই উক্তির শাস্ত্রীয় প্রমাণ পরবর্তী 
লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। i 


১৫শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৬৮৩ 


আহি চরহ দৈবে একদিন প্রভু পটিয়া আসিতে ৷ 
ন গৃহং গৃহমিত্যাহুগূহিণী গৃহমুচ্যতে। বল্লভাচাৰ্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে ॥ ২৫ 
তা হি সহিতঃ সর্বান্‌ পুরুষার্থান্‌ সমস্,তে॥ ৩ পূর্ববসিদ্ধ ভাব দোহার উদয় করিল । 


দৈবে বনমালী ঘটক শচীস্থানে আইল ॥ ২৬ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
ন গৃহমিতি। গৃহিণী বিনা গৃহধৰ্ম্ম ন শোভেতে তদাহ। গৃহং বাসস্থান কেবলং ন গৃহং ইত্যাহুঃ পণ্ডিতাঃ 
বদন্তীত্যর্ । কিন্তু গৃহিণী গৃহধশ্মিণী গৃহমুচ্যতে হি, যতন্তয়া গৃহিণ্যা সহিত: মিলিত; জন্‌ পুরুষঃ সর্ববান্‌ ধর্শ্মার্থাদীন্‌ 
পুরুষার্থান্‌ সমগুতে ইতি । ৩। 


গৌর-কৃপা-তর্দিণী টাক। 

শ্লো। ৩। অন্বয়। গৃহং (গৃহ) ন গৃহং (গৃহ নহে) ইতি ( এইরূপ ) আহঃ ( পণ্ডিতগণ বলেন ); গৃহিণী 
(গৃহিণী--পত্বী ) গৃহং (গৃহ) উচ্যতে (কথিত হয়; তয়া (তাহার__সেই গৃহিণীর ) সহিতঃ (সহিত) হি (ই) 
[ গৃহী ] (গৃহী ব্যক্তি ) সর্ব্ান্‌ (সমস্ত ) পুরুষার্থান্‌ ( পুরুষার্থ ) সমগ্র,তে (সম্ভোগ করে )। 

*অনুবাদ-_কেবল গৃহকে গৃহ বলা যায় না; গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়; যেহেতু, গৃহী ব্যক্তি গৃহিণীর সহিতই সমস্ত 
পুরুঘার্থের সম্ভোগ করেন। ৩। 

পুরুষার্থান্_ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ_-এই চারিটাকে পুরুষার্থ বলে। সন্তরীকং ধর্মমাচরেং--এই বিধি অনুসারে 
গৃহী ব্যক্তিকে স্ত্রীর সহিত একত্র হইয়া ধর্ার্থাদি পুরুষার্থের অনুকূল অনুষ্ঠানাদি করিতে হয় এবং এই অনুষ্ঠানের ফলে 
যাহ। পাওয়া যায়, তাহাও স্ত্রীর সহিত একত্র হইয়াই গৃহী ব্যক্তি ভোগ করিয়া থাকেন; মোট কথা এই যে, স্ত্রী ব্যতীত 
গৃহী ব্যক্তির গৃহধর্ম্ম সুচারুরূপে রক্ষিত হইতে পারে না; এইরূপে গৃহিণী গৃহস্থের পক্ষে অপরিহাধ্য বলিয়। গৃহিণীকেই 
গৃহ বলা যায়; যেহেতু, যাহার গৃহ নাই, তাহাকে যেমন গৃহস্থ বলা যায় না, তদ্রপ ধাহার গৃহিণী নাই__গৃহধর্ম্ম সম্যক্রপে 
পালন করিতে পারেন না! বলিয়া__তাহাকেও গৃহস্থ বলা সঙ্গত হইবে না। তাই, যিনি গৃহস্থ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে 
বিবাহ কর! একান্ত কর্তব্য । (১1৭৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। 

পূর্ববর্তী পয়ারদয়ের প্রমাণ এই শ্লোক । ভূমিকায় “পুরুযার্থ” প্রবন্ধ অর্ব্য। 

২৫। দৈবে- হঠাৎ) পূর্বের কোনওপ বন্দোবস্ত বা সঙ্্প ব্যতীতই। পড়িয়া আসিতে__টোল 
হইতে অধ্যয়ন করিয়া বাড়ীতে ফিরিবার সময়।  বল্লভাচার্্যের কন্া__লঙ্ষীদেবীকে। গল্লাপথে-_গঙ্গাল্নানে 
যাওয়ার পথে । 

প্রভু নিজের পড়া! সারিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছেন, আর লক্মীদেবী নিজ বাড়ী হইতে গঙাস্নানে যাইতেছেন। 
এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। 

২৬। পূুর্ববসিদ্ধভাব- পূর্বের (অনাদি কালের) সিদ্ধ ভাব। প্রভু হইলেন স্বয়ং শরীক, আর লক্মীদেবী 
হইলেন স্বয়ং শ্রীলক্্মী; স্থতরাং তাঁহাদের স্বাভাবিক ভাব হইল কান্তাভাব; তাঁহাদের এই কান্তাভাব অনাদি-সিদ্ধ; 
নবহীপ-লীলার প্রারম্ভে লৌকিক লীলার অন্রোধে এই অনার্দিসিদ্ধ কান্তাভাব প্রচ্ছর ছিল; এইক্ষণে হঠাৎ পরস্পরের 
দর্শনে উভয়ের মনেই সেই ভাব প্রকটিত হইল-_লক্্ীদেবীকে পত্নীরপে পাওয়ার ইচ্ছা প্রভুর মনে জাগিল এবং প্রভুকে 
পতিরূপে পাওয়ার ইচ্ছা লক্ষীদেহীর মনে জাগিল। (পূর্ববর্তী দ্বিতীয় লোকের টীকা এবং পরবর্তী ১/১৬।২৩ পয়ারের 


টীকা দ্রষ্টব্য )। ঃ 
উক্ত ঘটনার পরে সেই দিনই বনমালী-ঘটক যাইয়া শচীমাতার নিকটে শ্রীনিমাইয়ের সহিত লক্মীদেবীর বিবাহের 


৬৪৪ ীশ্রীচৈতন্চরিতামূত [ ১৫শ পরিচ্ছেদ 


শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন। অতএব দিল্সাত্র ইহা দেখাইল ৷ 

লক্ষমীকে বিবাহ কৈল শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৭ চৈতন্যমঙ্গলে সৰ্ব্বলোকে খ্যাত হৈল ॥ ৩০ 

বিস্তারি বণিলেন ইহ্‌ বৃন্দাবনদাস। স্রীরপ রঘুনাথ পদে যার আশ । 

এই ত পৌগগুলীলার সূত্রের প্রকাশ ॥ ২৮ চৈতন্যচরিতামূত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩১ 

পৌগণ্ডবয়সে লীলা! বহুত প্রকার । ইতি শ্রীচৈতন্যচরিভামূতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ড- 

বৃন্দাবনদাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার ॥ ২৯ লীলাস্ুত্রবর্ণনং নাম পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ ॥ 
গৌর-ক্কপা-তরঙ্গিণী টীকা 


প্রস্তাব করিলেন। “ঈশ্বর ইচ্ছায় বিপ্রবনমালী নাম। সেইদিন গেলা তেঁহো| শচীদেবী-স্থান ॥* * * আইরে বলেন 
তবে বনমালী আচার্য্য । পুত্র-বিবাহের কেনে না চিন্তহ কাধ্য ॥ শ্রীচৈতন্যভাগবত। আদি "ম অধ্যায়।” * 

২৭।  শচীর ইজিতে__প্রীচৈত্যভাগবত হইতে জানা যায়, বনমালী-ঘটকের প্রস্তাবে শচীমাতা প্রথমে সম্মতি 
‘দেন নাই; তিনি কলিয়াছিলেন_-“নিমাইর আগে লেখা! পড়া শেষ হউক, তারপর বিবাহের কথা।” শুনিয়া একটু 
বিষষ্চিত্তে ঘটক ফিরিয়া যাইতেছিলেন; পথে প্রভুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল; প্রভু প্রশ্ন করিয়া সমস্ত কথা জানিলেন। 
তারপর প্রভু গৃহে ফিরিয়া আসিয়া “জননীরে হাসিয়া বলেন সেইক্ষণে। আচার্য্যেরে স্ভাষা না কৈলে ভাল কেনে |” 
এই বাক্যে শটীমাতা নিমাইয়ের মুখে তাঁহার বিবাহের অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত পাইলেন ; তখন তিনি ঘটক বনমালী-আচার্যকে 
ডাকিয়। আনাইলেন এবং লক্ষমীদেবীর সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা করিতে আদেশ দিলেন । 

২৮। শ্রীচৈতন্তভাগবতের আদিখণ্ডের নম অধ্যায়ে লক্ষমীদেবীর সহিত বিবাহ-লীলার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। 
শ্ীচেত্ভাগবতের বর্ণনাহ্ুসারে প্রভুর পৌগগু-বয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না (পূর্ববর্তা দ্বিতীয় শ্লোকের 
টাকা দ্ৰষ্টব্য )। 

৩০। চৈতন্যমঙ্গলে_ শ্রীল বৃন্দাবনদাসরুত ্রীচৈতন্য-ভাগবতে। 


আরিনীনলা 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
রুপান্থধাসরিদ্‌ য্ত বিশ্বমাপ্রাবযস্তাপি | জয় জয় শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ । 
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতপ্রভূং ভজে ১ জয়াদ্বৈতচন্দ্ৰ জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ ১ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


কৃপাস্থধেতি। তং চৈতন্তপ্রতুং ভজেহহং শরণং ব্রজামি। যন্ত। চৈতনাগ্রভোঃ ক্বপাস্থধাসরিং অন্নগ্রহরূপামৃতনদী 

বিশ্বং জগৎ সর্ব আগ্নাবয়স্তী তথাপি সদা নীচগা নীচেন গচ্ছতী এব ভাতি দেদীপ্যবতী ভবতীত্যর্থ। চক্রবর্তী । ১। 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

যোড়শ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কৈশোর-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। 

ক্লৌ। ১। অন্বয়। যন্ত (ধাহার_যে প্রীচৈতন্য-প্রভুর ) কপাসুধাসরিং (কুপারূপ অম্ৃত-নদী) বিশ্বং 
(জগৎকে) আগ্নাবয়ন্তী অপি (সম্ক্রপে প্লাবিত করিয়াও ) সদা (সর্বদা) নীচগ! এর ( নীচগামিনীরূপেই ) ভাতি 
(প্রাকাশ পাইতেছে ), তং ( সেই ) চৈতন্তপ্রভুং (্রীচৈতপ্রতুকে ) ভজে ( আমি ভজনা করি)। 

অনুবাদ। ধাহার করুণারপ অমৃতনদী বিশ্বকে সম্যক্রূপে প্লাবিত করিয়াও সর্কদ। নীচগামিনীরূপেই প্রকাশ 
পাইতেছে, আমি সেই শ্রীচৈত্ঘপ্রতুকে ভজনা করি। ১। 

কৃপান্ধাসরিত_কুপারপ সুধা ( অমৃত ), তাহার সরিং (নদী); শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কৃপাকে স্ধার সহিত 
তুলনা করা হইয়াছে; ইহাতে গোঁরকুপার মাধুর্য, নিত্যত্ব এবং সর্ক-সন্তাপ-নাশিত্ব স্থচিত হইয়াছে। এতাদৃশী র্বপ। 
সরিৎ বা নদীর ন্যায় সমগ্র বিশ্বে প্রবাহিত। নদী যেমন অবিচ্ছিনভাবে প্রবাহিত হয়, পথে যাহা কিছু থাকে, সমস্তকেই 
ভাসাইয়। লইয়া যায়, প্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কুপাও তদ্রপ অবিচ্ছিন্ভাবে অনবরত প্রবাহিত হইয়া সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত 
করিতেছে-_আগ্লীবয়ন্তী-_আ-( সম্যক্রূপে ) প্রাবযন্তী (প্লাবিত করিতেছে )বিশ্বের কোনও অংশই-__কোনও 
জীবই__এই কপার স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু নদীর জল যে সকল স্থানকে প্লাবিত করে, তাহাদের সর্বত্রই 
যেমন পরে জল দেখিতে পাওয়া! যায় না__উচ্চ বা সমতল স্থান হইতে সেই জল যেমন আপনা-আপনিই সরিয়া যায়, 
কিন্তু নিযনস্থানেই তাহা যেমন আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং আবদ্ধ থাকিয়া ও স্থান দিয়াই নদীর জল যাওয়ার সাক্ষ্য প্রদান 
করে-_ত্্প, প্রীমন্‌ মহাপ্রভুর রূপা সকলের উপর সমানভাবে বহিত হইলেও কলে তাহা ধারণ বা রক্ষা করিতে 
পারে না, অভিমানাদিতে যাহাদের হৃদয় স্ফীত হইয়া আছে, তাহারা এই কৃপাকে রক্ষা করিতে পারে না, এই কুপাধারা 
যে তাহাদিগকেও স্পর্শ করিয়া যাইতেছে, তাহার কোনও নিদর্শনও তাহাদের মধ্যে সাধারণত; দেখিতে পাওয়া 
যায় না; কিন্তু ভক্তিরাণীর কৃপায় যাহারা সৰ্ব্বোত্তম হইয়াও আপনারদিগকে নিতান্ত হীন নীচ-_বলিম়া মনে করেন 
. গর্ববাভিমান খাদের চিত্তকে স্ফীত করিতে পারে না- প্রতুর কলপাধারা তাহাদের চিত্তেই ধরা পড়িয়া যায়, রক্ষিত 
হয়, রক্ষিত হইয়া কলপানদীর পথের পরিচয় প্রদান করে। এইর্পে, অভিমানশৃ্ত ভন্তহায়েই গোৌরক্বপার নিদর্শন 
জাগ্রত থাকে বলিয়া সাধারণত: লোকে মনে করেন-_অভিমানশৃন্ত ভ্বদয়েই গৌরকুপার আবির্ভাব হয়, অন্তত হয় না; 


৬৮৬ রী্রীচৈত্যাচরিতামৃত [ ১৬শ পরিচ্ছেদ 
জীয়াৎ কৈশোরচৈতন্তো মৃত্িত্া গৃহাশ্রমাৎ। এই ত কৈশোর-লীলার সুত্র অনুবন্ধ ৷ 


লক্ষ্যাৰ্চ্চিতোংথ বাগ্দেব্য| দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ ॥ ২ শিষ্যগণ পঢ়াইতে করিলা আরম্ভ ॥ ২ 
লোকের সংস্কৃত টাক! 


জীয়াদিতি। কৈশোরচৈতন্তঃ কৈশোরবয়সি স্থিতঃ শ্রীশচীনন্দনঃ জীয়াৎ জয়যুক্তো ভবতি সর্ব্োতকর্ষেন বর্ততে 
ইত্যর্থ | স চৈতন্য বথন্তৃতঃ গৃহাশ্রমাৎ যজগৰ্ভাদিত্বাৎ পঞ্চমী গৃহাশ্রমং প্রাপ্যেত্যর্থ মূ্িমত্যা শরীরধারিণ্যা লক্ষ্য 
অচ্চিতঃ সর্বপ্রকারেণ সেবিতঃ। ত্থাস্তরং বাপ্েব্যা সরস্বত্য| দিশাং জয়িজয়চ্ছলাং অচ্চিতঃ চক্রবর্তী ২। 


গৌর-কবৃপা-তরঙ্জিণী 'টীক। 


তাই বলা হইয়াছে, গৌরক্বপারপ অমৃতনদী সর্বদা, যেন নীচগ| এব ভাঁতি- নিষ্গামিনীরপেই প্রকাশ পায়_মনে 
হয় যেন, নিম্ন স্থান ( অভিমানহীন ভক্তহায়) ব্যতীত অন্যত্র তাহার গতিই নাই। বৃষ্টির জল সর্বত্র সমানভাবে পতিত 
হইলেও কেবলমাত্র গর্ভাদিতেই যেমন তাহা জমিয়া থাকে, উচ্চ বা সমতল স্থানে যেমন তাহা জমে না,_তদ্রপ 
গৌরক্বপা সকলের উপর সমানভাবে বর্ধিত হইলেও অভিমানশৃন্য ভক্তই তাহা গ্রহণ করিতে পারে, অন্তে পারে না। 
তাই সাধারণ লোক মনে করে, ভগবান্‌ কেবল ভক্তকেই রুপা করেন, অন্যের প্রতি তাহার কৃপা নাই; কিন্তু বস্তুতঃ 
তাহা নহে; তাহার কৃপা সর্ধত্র সমানভাবে বধিত হইতেছে__কেবল পাত্রভেদে ইহার প্রকাশের পার্থক্যমাত্র হয়। 

শ্লো। ২। অন্বয়। গৃহামাৎ (গৃহারমে-_গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ) মৃক্তিমত্যা (মুত্তিমতী ) লক্ষ্্যা (লক্ষ্মী 
নক্ষীপ্রিয়া_ কর্তৃক ) অচ্চিত: ( অচ্চিত ) অথ (এবং) দিশাং জয়িজয়চ্ছলাং ( দিগবিজয়ী-পরাজয়চ্ছলে ) বাগ দেব্যা 
LT [ অচ্চিতঃ ] ( অ্ঠিত--পুঁজিত ) কৈশোরচৈতন্ুঃ ( কিশোর-বয়স্থিত ভীচৈতন্যদেব ) জীয়াৎ (জয়যুক্ত 

)। 

অন্মুবাদ। যিনি গৃহস্থাশরমে যৃত্তিমতী লঙ্্ীম্বরূপিণী লক্ষ্মীপরিয়াকর্তক অচ্চিত হইয়াছেন এবং দিগ.বিজয়ি- 
পরাজয়চ্ছলে বাগ দেবীকর্তৃক অচ্চিত হইয়াছেন, সেই কৈশোর-বয়সস্থিত শ্রীচৈতত্যাদেব জয়যুক্ত হউন। ২। 

গৃহাশরমাৎ_ কোনও কোনও গ্রন্থে “গৃহাগমাৎ” পাঠ আছে; অর্থ_গৃহাগমাৎ গৃহাশ্রমং প্রাগ্যেতর্থ 
ৃহস্থাশরমকে প্রাপ্ত হইয়া? গৃহস্থাশমে থাকিয়।। উভয় পাঠের অর্থ একই ৷ মূত্তিমত্য৷ লক্ষ্মা_মুত্তিমতী লক্ষ্মী- 
কর্তৃক; এস্থলে প্রভুর প্রথমা পত্রী লক্ষ্মীপরিয়াদেবীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই যেন নারীদেহ ধারণ 
করিয়া প্রভুর গৃহিণীরপে প্রকটিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ, বৈকৃঠেখরী লক্ষ্মী, জানকী ও রুক্সি_ ইহাদের মিলিত বিগ্রহই 
লক্ষীপ্রিয়৷ ( গৌঁরগণোদ্দেশ। ৪৫1 )।  দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ_দিশাং জয়ী (দিগবিজী পণ্ডিত) তাঁহার জয় 
(পরাজয়ের ) ছলে (উপলক্ষে )। এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত নব্ধীপের পণ্ডিতগণকে তর্বযুদ্ধে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে 
নৰ্ধীপে আগিয়াছিলেন; শাম প্রভু তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই শাক উপলক্ষে, দেবী সরস্বতী 
দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের মুখে অগুদ্ধ গ্লোকাদি প্রকটিত করিয়া তাঁহার পরাজয়ের-_স্থুতরাং প্রভুর জয়ের-_স্থযোগ করিয়া 
১ ইহাতেই বাগদেবীকর্ক প্রভুর সেবা করা হইল। বর্তমান পরিচ্ছেদে দিগ্‌বিজয়ী-জয়ের কথা বর্ণিত 

f 

কৈশোর-বয়সেই প্রভু শীশী্বীপ্রিয়া-দেবীর সহিত খৃহস্থাশ্ম উপভোগ করিয়াছেন এবং দিগ্‌বিজয়ী-পণ্ডিতকে 
“যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বীয় অদ্ভূত বিদ্ধাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। এই শ্রোকে সংক্ষেপে ১৬শ পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয়ের 
উল্লেখ করা হইল । (পূর্ববর্তী ১৫শ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের টীকা জষ্টব্য )। 

২। কৈশোর-_দশ হইতে পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৈশোর । 


১৬শ পরিচ্ছেদ ] - আদি-লীল!| ৬৪৭ 


শতশত শিন্যসঙ্গে সদা অধ্যাপন। যাহা যায় তাই লওয়ায় নামসঙ্ধীৰ্ত্তন ॥ ৬ 
ব্যাখ্য। শুনি সৰ্ববলোকের চমকিত মন ॥ ৩ বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিতে । 
সর্ধবশান্ত্রে সর্ব্বপণ্ডিত পায় পরাজয় । শত শত পঢ়ুয়া আসি লাগিল পঢ়িতে ॥ ৭ 
বিনয়ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয় ॥ ৪: সেই দেশে বিপ্র- নাম মিশ্র তপন । 
বিবিধ ওদ্ধত্য করে শিয্যগণসঙ্গে । নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য সাধন ॥ ৮ 
জাহুবীতে জলকেলি করে নানারঙ্গে ॥ ৫ বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয় । 
কথোদিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন। সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ট’ না হয় নিশ্চয় ॥ ৯ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী টাকা 


অন্ুবন্ধ__১।১৩৫ পয়ারের টীকা ভরটব্য 

কৈশোরেই প্রভূ টোল করিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতে আরম্ভ করেন। 

৪। অর্র্বণান্ত্রে ইত্যাদি প্রভু নিজের টোলে সাধারণতঃ ব্যাকরণ : পড়াইতেন। কিন্তু সমস্ত শান্তেই 
তাহার অভিজ্ঞতা ছিল; সমস্ত শাস্ত্রের বিচারেই তিনি অন্য সমস্ত পণ্ডিতকে পরাজিত করিতেন। বিনয় ভঙ্গীতে 
ইত্যাদি__কিন্তু পরাজিত হইলেও শ্রীচৈতন্যের বিনয়-গুনে পণ্ডিতগণ দুঃখিত হইতেন না। শান্ত-বিচারকালে তিনি, 
প্রতিপক্ষের প্রতি অবজ্ঞ৷ প্রকাশ করিতেন না, প্রতিপক্ষ যে তীহা অপেক্ষা! কোনও বিষয়ে হীন__তাহার কথাবার্তায় 
বা ভাব-ভঙ্গীতে এরূপ কিছু প্রকাশ পাইত না, তিনি প্রতিপক্ষের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সন্মান দেখাইতেন; এ সমস্ত 
কারণে পরাজিত হইলেও পর্ডিতগণ দুঃখিত হইতেন না। 

৫। বিবিধ ওদ্ধত্য-_নানারণ চঞ্চলতা। তাহার টোলের ছাত্রগণকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরাদিতে যাইতেন এবং 
সেই স্থানে নানাবিধ ওদ্ধত্য প্রকাশ করিতেন ; কখনও ব তাহাদিগকে লইয়। প্রভু গঙ্গায় জলকেলি করিতেন । 

৬-৭। কথোদিনে--কিছুকাল পরে । বন্গেতে-_বঙ্দদেশে, পূর্বববন্দে। 

নাম-প্রেম-প্রচারের নিমিত্তই প্রভুর অবতার ; কিন্ত পুর্ববন্দে আসার পূর্বে নবদ্বীপে প্রভু নাম-প্রেম প্রচার 
করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না; অধ্যাপকর্ূপে তিনি যখন পুর্বরবন্দে আসেন, তখনই তিনি সর্ব্বপ্রথমে নাম-সঙ্ধীর্ভন 
প্রচার করিতে আরম্ভ করেন; তিনি পূর্ববঙ্গের যে যে স্থানে গিয়াছেন, সে সে স্থানেই নাম-সবীর্ভন প্রচার করিয়াছেন; 
এইরপে, পূর্ববন্েই প্রভুর নাম-সঙ্কীর্তন প্রচারের আরম্ভ হয়। অধ্যাপকরপে তাহার স্ুখ্যাতির প্রসারও পূর্ববঙ্গ 
বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; তাঁহার, পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া শত শত বিষ্ার্থী তাহার ছাত্রত্ব স্বীকার 
করিয়াছিলেন। পূর্ব'বঙ্গে অবস্থান-কালেও প্রভু শত শত বিদ্ার্থীর অধ্যাপনা করিয়াছেন । : 

৮-৯। সেই দেশে- পূর্ববন্গে। বিপ্র নাম ইত্যাদি--তপন-মিএ নামক এক ব্রাহ্ম ; পূর্ববঙ্গের পন্মা- 
নদীতীরে কোনও স্থানে তাহার নিবাস ছিল; শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ কালে সে স্থানে আগিয়াছিলেন। স্ক্কৃতি 
তপন-মিশ্র সর্বদা নিজ ইটটমন্ত্র জপ করিতেন) কিন্ত সাধ্য-সাধন-তন্ব নির্ণয় করিতে না! পারিয়া অপর কোনও সাধনাঞ্জের 
অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। জাধ্য-সাধন-নিরণয়ের নিমিত্ত তিনি অনেক শীস্ত্ের আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু বহু 
শাস্ত্রের বহু উত্তিদ্ারা তাঁহার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল মাত্র_শ্রেষ্ট সাধ্য কি, তাহার সাধনই বা কি, তাহা তিনি 
নির্ণয় করিতে পারিলেন না । অবশেষে স্বপার্দষ্ট হইয়া তিনি প্রভুর শরণাপন্ন হয়েন; প্রভু তাহাকে সাধ্য-দাধন-তত্বের 
কথা বলিলেন এবং নামসঙ্বীর্ভরেঁর উপদেশ দিয়া কৃতার্ঘ করিলেন। তপনমিশ্রের ইচ্ছা ছিল--তিনি শবদীপে যাইয়া 
প্রভুর নিকটে বাস করেন। কিন্তু প্রভু তাহাকে কাশীবাস করার আদেশ দিলেন। তাস্থদারে তিনি সপরিবারে 
কাশীতে গিয়া বাস করিতে থাঁকেন।  অন্যাসের পরে প্রভু যখন ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন 
যাওয়ার এবং আসার কালে কাশীতে তপন-মিশ্রের গৃহেই তিনি ভিক্ষা করিয়াছিলেন। 

_-২/৮৮ 


৬৪৮ অগ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১৬শ পরিচ্ছেদ 


স্বপ্নে এক বিপ্র কহে_ শুনহ তপন । স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে ৷ 

নিমাই পণ্ডিত-পাশে করহ গমন ॥ ১০ স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥ ১২ 

তেঁহো৷ তোমার সাধ্যসাধন করিবে নিশ্চয় । প্রভু তুষ্ট হঞ্চা সাধাসাধন কহিল। 

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেঁহো| নাহিক সংশয় ॥ ১১ 'নামসন্থীর্তন কর’ উপদেশ কৈল ॥ ১৩ 
গৌর-্কপা-তরঙ্গিণী টাকা! 


সাধ্য-সাধন__সাধ্য ও সাধন। যাহা পাওয়ার নিমিত্ত লোক ভজনাদি করে, তাহাকে বলে সাধ্য; আর 
পেই সাধ্য-বস্তী লাভ করার নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বন করিতে হয়, যে সমস্ত অনুষ্ঠানাদির আচরণ করিতে হয়, তৎ- 
সমস্তকে বলে সাধন। লোক-সমূহের মধ্যে কাহারও কাম্য স্বর্গপ্রাপ্ি, কাহারও কাম্য পরমাত্মার সহিত মিলন, 
কাহারও কাম্য ব্রহ্মর সহিত সাযুজা, আবার কাহারও কাম্য বা ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তি; এ সকল স্থলে_ শ্ব্গপ্রাপ্তি, 
পরমাত্মার সহিত মিলন, ব্রহ্ম সাযুজা, তগবৎ-সেবা-প্রাপ্তি প্রভৃতি হইল বিভিন্ন সাধ্যবস্ত। ব্বর্গপ্রাণ্থির নিমিত্ত বেদাদি- 
বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়; পরমাত্মার সহিত মিলনের নিমিত্ত যোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়; ব্ৰহ্ম সাযুজ্যের 
নিমিত্ত জ্ঞানমার্গের অনুসরণ করিতে হয়; ভগবৎসেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করা হয়; এ সকল 
স্থলে-_কর্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি হইল বিভিন্ন সাধন। যেরূপ সাধনের অনুষ্ঠান করা হয়, তাদনুকুল সাধ্যবস্তই 
লাভ হইয়া থাকে জ্ঞানমার্গের অহু্ঠানে_ ্রহ্ষসাযুজ্য লাভ হইতে পারে, কিন্তু ভগবৎ-সেবা পাওয়| যাইবে না। 


বহু শাস্ত্রে ইত্যাদি--বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন সাধ্য ও বিভিন্ন সাধনের মাহাত্ম্য কীন্তিত হইয়াছে; জ্ঞানমার্গের শান্তর 


র্মসাযুজোর এবং জ্ঞানের প্রাধান্য বর্ধিত হইয়াছে; ভক্তিমার্গের শাস্ত্রে ভগবৎ-সেবা ও সাধন-ভক্তির প্রাধান্য কীত্তিত হইয়াছে; 
এইরপে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন সাধ্য ও সাধনের শ্রেষ্ঠত্ব কীত্তিত হইয়াছে; তাই বহু শাস্ত্রের আলোচনা করিলে শ্রেষ্ঠ সাধ্য এবং 
তা়কুল শ্রেষ্ট সাধন তো সাধারণতঃ নির্ণীত হয়ই না, বরং সন্দেহ ও গোলযোগ আরও বাড়িয়া যায়। চিত্তে ভ্রম হয় জ্ঞানই 
রেট না ভক্তিই শেঠ, ন! কি যোগই শ্ৰেষ্ঠ, আবার ব্রহ্মসাযুজ্যই শেঠ না কি ভগবংসেবা প্রাপিই শেঠ ইত্যাদি বিষয়ে ভ্রান্তি বা 
গোলযোগ উপস্থিত হয় সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ-সাধ্যবস্তর মধ্যে শেষ্ঠ কৌন্টা এবং সাধনের মধ্যেই বা শ্রেষ্ঠ কোন্টা তাহা । 
অথবা, শ্রে্-সাধ্যবস্ত-পরাপ্তির অনুকুল সাধন কি, তাহা। 

১০-১১। তপন-মিএ সাধ্য-সাধন নির্ণয় করিতে না পারিয়া মনে সোয়াস্তি পাইতেছিলেন না; সর্বদাই এই বিষয়ে 
চিন্তা করিতেন; এরূপ অবস্থায় একদিন রাত্রি-শেষে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া, নিমাই-পণ্ডিতের 
নিকট উপস্থিত হয় সাধ্য-সাধনতন্ব অবগত হইবার নিমিত্ত তীহীকে উপদেশ দিতেছেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বলেন, 
“এক দেবা ৃত্তিমান্” তপন-মিশ্রকে স্বপ্নে উপদেশ করিয়াছেন। “ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্রি শেষে। স্বপ্ন 
দেখিল দ্বিজ নিজ ভাগ্যবশে ॥ সন্মুখে আসিয়া এক দের মুত্তিমান্‌। ব্রাঙ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র-আখ্যান ॥ শুন গুন 
ওহে দ্বিজ পরম সুধীর। চিন্তা না করিহ আর, মন কর স্থির॥ নিমাই পণ্ডিত পাশ করহ গমন। তিহো কহিবেন 
তোমা সাধ্য সাধন॥ মনস্থ নহেন তিহো নর-নীরায়শ। নররূপে লীলা তীর জগত কারণ ॥ বেদগোপা এ 
সকল না কহিবে কারে। কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে॥ শ্রীচৈত্ভাগবত। আদি। ১২৮ সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর ইত্যাদি_-তিনি সাধারণ মানু নহেন পরস্ত সাক্ষাৎ ঈশর_স্বযংভগবান্‌ ; তাই কোনটা শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্ত, আর 
তাহার অন্থকুল সাধনই বা কি তাহা তিনিই নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিবেন। 

১৩। শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্ত কি এবং তাহার অনুকূল সাধনই বা কি, তাহা প্রভু তপন-মিশ্রকে বুঝাইয়া বলিলেন; 
বলিয়া! তাহাকে নাম-সন্বীর্তন করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি খণ্ড দ্বাদশ অধ্যায় হইতে 
জানা যায়, তপন-মিশ্র প্রভুর নিকটে সাধ্যসাধন সম্বন্ধে জিজ্ঞাস হইলে, প্রভু বলিলেন__“যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার 
মহাভাগ্য । শ্রীকষ-সেবাই যে জীবের সাধ্যবন্ত, ইহাই প্রভু বলিলেন। সাধনসম্বন্ধে প্রভু বলিলেন_-“কলিযুগে 
নামহজ্ঞ সার ॥ * * হরিনাম-সঙ্বীর্ভনে মিলিবে সকল ॥” আরও জানা যায় “হরে কৃষ্ণ হরে রুষ কৃষ্ কৃষ্ণ হরে হরে। 


~~ 


১৬শ পরিচ্ছেদ ] আদি-দীলা ৬ 


তার ইচ্ছা প্রভুসঙ্ষে নবদ্ধীপে বসি প্রভুর অতর্ক্যলীলা বুঝিতে না পারি] 

প্রভু আজ্ঞা দিল- তুমি যাও বারাণসী ॥ ১৪ স্বসঙ্গ ছাড়াঞ্গ কেনে পাঠায় কাশীপুরী ? ॥ ১৬ 

তাই আমার সঙ্গে তোমার হবে দরশন। এইমত বঙ্গের লোকের কৈলা মহা হিত। 

আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥ ১৫ নাম দিয়! ভক্ত কৈল-_পঢ়াঞা পণ্ডিত ॥ ১৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।॥”_এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কীর্তন করার নিমিতই প্রভু তপশ-মিশ্রকে 
উপদেশ দিয়াছিলেন। এই নামনন্ত্র উপদেশ দিয়া প্রভু বলিলেন__-“সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্য- 
সাধন-তত্ব জানিবা সে তবে॥” প্রভু তপন-মিশ্রকে সাধ্য-সাধন-তন্ব বুঝাইয়া বলিয়াছেন, মিএও তাহা শুনিয়াছেন। 
মিশ্র স্বপ্নে জানিয়াছেন- প্রভু স্বয়ংভগবান্‌ ; সুতরাং প্রভুর কথায় তিনি দৃঢ় বিশ্বাসই স্থাপন করিয়াছেন_ প্রভু যাহা 
বলিলেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাধ্য এবং শ্রেষ্ঠ সাধন__এ বিষয়ে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না; কিন্তু তিনি প্রভুর কথা 
কানে শুনিলেন এবং মনে বিশ্বাস করিলেন মাত্র__উপরিষ্ট বিষয়-স্বন্ধে তখনও তাঁহার অনুভূতি লাভ হয় নাই; 
মিছরী যে মিষ্ট, তাহা শুনিলেন এবং বিশ্বাস করিলেন; কি করিলে মিছরীর মিষত্ব আস্বাদন করা যায়, তাহাও 
জানিলেন। কিন্তু তখনও সে মিষ্টত্বের আম্বাদন তিনি পায়েন নাই। তাই প্রভু তাহাকে বলিলেন_মিশ্, তুমি এই 
যোল নাম বত্রিশ অক্ষর জপ কর; ইহাই তোমার সাধন; জপ করিতে করিতে চিত্তের মলিনতা যখন কাটিয়া যাইবে, 
তখনই তোমার চিত্তে গ্রেমাঙ্থুর বা কৃষ্ণরতির উদয় হইবে; প্রেমাঙ্থুর জন্মিলেই সাধ্যবস্ত সম্বন্ধে তোমার সাক্ষাৎ 
অঙ্ুভূতি জন্মিবে এবং তখনই তুমি নিজে অনুভব করিতে পারিবে যে, নামসদ্ীর্তনই সেই সাধ্যবস্ত-লাভের পক্ষে শেষ 
সাধন।”  পিত্তাধিক ব্যক্তির জিহ্বায় মিছরীও তিক্ত বলিয়া মনে হয়; পিত্ত-প্রশমনের নিমিত্ত চিকিৎসক তাহাকে 
মিছরীর সরবৎ পানেরই উপদেশ দেন; মিছরীর সরবৎও "প্রথমে তিক্ত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সরব পান করিতে 
করিতে যখন পিত্ত দূরীভূত হয়, তখনই মিছরীর মিষ্টত্ব অন্নভূত হয়। তদ্রপ, নাম-স্ধীর্তন করিতে করিতে চিত্তের 
মলিনতা যখন দূরীভূত হইবে, চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হইবে, হরিনামের আস্বাদন তখনই পাওয়! যাইবে, নাম সন্ধীর্ভনের 
সাধ্য বস্তু কি_তখনই তাহাও অন্ণভূত হইবে। চিত্তে প্রেমের উদয় হইলে শ্রীরুষ্ণ-সেবার নিমিত্ত ভক্তের বলবতী 
উৎকঠা জনে, শ্রীরু্চ-সেবাই এক মাত্র কাম্য বস্তু বা সাধ্যবন্ত বলিয়া তখন তাঁহার অনুভব হয়। তাই, প্রভু 
বলিয়াছেন, “চিত্তে যখন প্রেমাঙ্কর হইবে, তখনই অনুভব করিতে পারিবে_সাধ্য বস্তু কি এবং তাহার সাধনই বা 
কি।” ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, রুষ্-সেবাকেই শ্রেষ্ঠ সাধ্য এবং নাম-সন্থীর্ভনকেই তাহার শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া 
ভ্রীমন্‌ মহাপ্রভু তপন-মিশ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন। 1 

১৪-১৫। তাঁর ইচ্ছা-__-তপন-মিশরের ইচ্ছা। প্রভুসঙ্গে ইত্যাদি-প্রভুর সঙ্গে নবদীপে বাস করিতে। উহা 
বারাণসীতে; কাশীতে। মনে হয়, প্রতু যে সম্াস গ্রহণ করিয়া একবার কাশীতে যাইবেন, এই সঙ্গ পুর্বববঙ্গ-ভ্রমণসময়েই প্রভূর 
মনে ছিল। তাই তপন-মিশরকে বলিলেন-_তুমি কাশীতে যাও সেখানেই আমার সঙ্গে তোমার মিলন হইবে। 

১৬। অতৰ্ক্য লীলা-_যুক্তিতর্বদ্বারা যে লীলার উদ্েশ্যাদি নির্ণয় করা যায় না। তপনমিএ নবদ্বীপে 
প্রভুর সঙ্গে থাকিতে চাহিলেন) প্রভু কেন তাহাকে নিজের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া! কাশীতে পাঠাইলেন__তাহা 
গ্রভুই জানেন; লৌকিক যুক্তি-তর্বদ্বার৷ তাহার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র; কারণ, প্রভুর লীলা 
যুক্তি-তর্কের আগোচর-_অততর্ব্য | 

“অতক্যলীলা” স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে 
পাঠই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়। 


স্বসঙ্গ- প্রভুর নিজের সঙ্গ বা সারিধ্য। 
১৭। এই মত- পূর্ববোভরপে ; নামসন্বীর্ভনের উপদেশ দিয়া এবং শাস্্াদি পড়াইয়া। বঙ্গের লোকের 


“অনন্ত লীলা” পাঠান্তর আছে; প্রকরণ দেখিয়া “অতর্ব্যলীলা” 


ise ্রীশ্রীচৈতন্চরিতামৃত [ ১৬শ পরিচ্ছেদ 


এইমত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা । অন্তরে জানিল! প্রভু যাতে অন্তর্ধ্যামী। 

এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈল! ॥ ১৮ দেশেরে আইলা! প্রভু শচী-দুঃখ জানি ॥ ২০ 

প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল ৷ ঘরে আইলা প্রভু লঞ্চা বহু ধন জন। 

বিরহসপূবিষে তার পরলোক হৈল ॥ ১৯. তবজ্ঞানে কৈল! শচীর ছুঃখ বিমোচন ॥ ২১ 
গোর-কৃপা“তরঙিণী 'টাক। 


-পুর্ববন্ববাসী লোকগণের। নাম দিয়া__্রীশ্রীহরিনাম কীর্তনের উপদেশ দিয়া এবং কি নাম জপ করিতে হইবে, 
'তাহা_যোল নাম বত্রিশ অক্ষর-_বলিয়! দিয়া । 

১৮। এইরপে প্রভু পুর্ববঙ্গে বিহার করিতেছেন; এদিকে নবদ্ধীপে কিন্তু তাঁহার প্রেয়সী লক্গীপ্রিয়াদেবী 
তাহার বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া, পড়িলেন।  লঙ্গনী_ গ্রতুর প্রথমা পত্রী লক্ষীপ্রিয়া দেবী । বিরহে-_ 
পতিবিরহে ; প্রভুর অন্ুপস্থিতিতে। লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর বিরহ-সগ্দ্ধে শ্রীচৈতন্তভাগবত ধলেন__“এথা৷ নবদীপে লক্ষী 
প্রভুর বিরহে। অন্তরে দুঃখিত! দেবী কারে নাহি কহে॥ নিরবধি দেবী করে আইর সেবন। প্রভু গিয়াছেন হৈতে 
নাহিক ভোজন ॥ নামেরে সে অন্নমাত্র পরিগ্রহ করে। ঈশ্বরবিচ্ছেদে বড় ছুঃখিতা অন্তরে ॥ একেশ্বর সর্বরাত্রি 
করেন ক্রন্দন । চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন ক্ষণ॥ ঈশ্বরবিচ্ছেদে লক্ষ্মী না পারি সহিতে। ইচ্ছা করিলেন 
প্রভুর সমীপে যাইতে। নিজ প্রতিক্তি দেহ থুই পৃথিবীতে। চলিলেন প্রভুপাশে অতি অলক্ষিতে ॥ প্রভৃপাদপন্ 
লক্ষ্মী করিয়া হৃদয়। ধ্যানে গন্ধাতীরে দেবী করিল! বিজয় ॥-_প্রীচৈতন্যভাগবত। আদি। ১২৮ 

১৯। প্রভুর বিরহ-সর্প_প্রভুর বিরহরূপ সর্প ।. দংশিল--দংশন করিল। বিরহু-সর্গবিষে__বিরহরপ 
সর্পের বিষে। তীর- লঙ্মীদেবীর। পরলোক হৈল-_অন্তরর্ণন হইল। 

প্রভুর বিরহ-যন্ত্ণ। যে পতিপ্রাণা লক্ষীপ্রিয়া দেবীর পক্ষে তীব্র-সর্প-বিষের যন্ত্রণা অপেক্ষাও অসহা ছিল__সম্ভবতঃ 
তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যেই লীলাশক্তি সর্প-দংশনের ব্যপদেশে লক্্মীদেবীকে অন্তৰ্ধান প্রাপ্ত করাইলেন। মুরারি-গুপ্চের 
কড়চা হইতে জানা যায়-_লক্্মীদেবী একদিন গৃহে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ এক সর্প আসিয়া তাঁহার পাদমূলে 
দংশন করিল। শচী-দেবী তাহা জানিতে পারিয়া ওঝাদিগকে আনাইয়া অত্যন্ত যত্বের সহিত নানাবিধ উপায়ে বিষ 
অপসারিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; তখন একেবারে হতাশ হইয়া প্রতিবেশিনী 
রমণীগণকে সঙ্গে করিয়া তিনি প্রাণসমা৷ বধুকে গল্গাতীরে আনয়ন করিলেন এবং তুলসীদামে তাহাকে বিভূষিত করিয়া 
রমদীগণের সহিত শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন । এই কর্তনের মধ্যেই শ্রীকুষ্চপাদপন্ধ স্মরণ করিতে করিতে 
লক্ষীদেবী লীলা স্বরণ করিলেন ৮ শীীকুফটৈতত্তচরিতামৃতম্। ১/৯১/২১-২৬॥৮ 

২০। অন্তরে জানিলা ইত্যাদি_ প্র অন্তর্যামী ; তাই লোকমুখে ন! শুনিয়া থাকিলেও তিনি লক্্দীদেবীর 
অন্র্ানের কথা জানিতে পারিলেন। দেশেরে ইত্যাদি-_প্রভু বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্জানে শচীমাতার 
অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে; প্রভুর প্রবাসকালে এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া শচীমাতার দুঃখ অনেকগুণে 
বৰ্ধিত হইয়াছে। প্রভু ইহাও মনে করিলেন যে, তিনি: যে পর্যন্ত বাড়ীতে ফিরিয়া না যাইবেন, সেই 
পর্যন্ত শচীমাতার দুঃখ ক্রমশঃই অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হইতে থাকিবে; তাই প্রভু দেশের দিকে__নবদীপে_ফিরিয়া 
গেলেন। 

২১। বন্ধ ধনজন-_পূর্ববন্ধে অবস্থানকালে প্রভু বহু ধ্নরত্বাদি. উপচৌকন পাইয়াছিলেন; সে সমস্ত 
লইয়া তিনি নবদদীপে আসিলেন। আবার, নবন্ীপে থাকিয়া প্রভুর নিকট পড়িবার উদ্দেশ্তেও অনেক ছাত্র (জন) 
প্রভুর সন্ধে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। কোনও কোনও গ্রন্থে “রহ ধন জন” স্থলে “বহু ধন” পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। 


১৬শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ধর 


শিল্তুগণ লৈয়া পুনঃ বিদ্যার বিলাস । : তবে বিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণীর পরিণয় । 
বিদ্যাবলে সভ৷ যিনি ওদ্বত্য-প্রকাশ ॥ ২২ তবে ত করিল প্রভু দিশ্বিজয়িজয় ॥ ২৩ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


তন্বভ্ঞানে-_তবববিষয়ক উপদেশঘ্বারা। নবদ্ধীপে ফিরিয়া আসার পরে শচীমাতার ভাবভঙ্গীতে এবং লোকমুখে 
পত্রীবিয়োগের সংবাদ পাইয়া প্রভু “ক্ষণেক রহিলা কিছু হেট মাথা করি॥ প্রিয়ার বিরহছুঃখ করিয়া স্বীকার। 
তুফ়ী হই রহিলেন অর্ববেদসার ॥ লোকান্ুকরণ-ছুধে ক্ষণেক করিয়া! কহিতে লাগিল| নিজ ধৈর্যচিত হৈয়া।__ 
শ্রীচৈতন্ভাগবত। আদি । ১২।৮ পরে, শটীমাতাকে শোকবিহ্বল দেখিয়া তাহার সান্বনার নিমিত্ত প্রভু বলিলেন_- 
“কন্ত কে পতিপুত্রা্তা। মোহ এব হি কারণমূ।__পতিপুক্রাদি কে কাহার? অর্থাৎ কেহই কাহারও নহে। মোহই 
ওঁ সকল প্রতীতির কারণ। শ্রীভা.৮৯৬।১৯।৮ প্রভু আরও বলিলেন__“মাতা ! দুঃখ ভাব কি কারণে । ভবিতব্য 
যে আছে, সে ঘুচিবে কেমনে ॥ এই মত কালগতি__কেহো কারো নহে। অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে॥ 
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার । সংযোগ বিয়োগ: কে করিতে পারে আর॥ অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়। 
হইল সে কাৰ্য্য, আর দুঃখ কেনে তায়॥ স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গ! পায় যে স্ুক্কৃতি। তারে বড় আর কেবা আছে 
ভাগাবতী॥-_প্রীচৈভ্যভাগবত। আদি। ১২৮ এইরূপ তববকথা বলিয়া প্রভু শচীমাতার দুঃখ দূর করার চেষ্টা 
করিলেন। 

২২। পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া আসার পরে প্রভু পুনরায় মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চ্তীমগ্ডপে টোল বসাইয়। ছাত্র 
পড়াইতে লাগিলেন। পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় তিনি সকলকেই পরাজিত করিতে লাগিলেন; এদিকে আবার সময় 
সময় বেশ ওঁদ্ধত্যও প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভুর উদধত্যন্বনধে শ্রীটৈতন্যভাগবতে একটা উদাহরণ পাওয়া যায় 
যে, প্রভু কথ্যভাষার অনুকরণ করিয়া নবদীপ-প্রবাসী শ্রীহট্টের লোকদিগকে ঠাট্টা করিতেন। ক্রোধে শ্রীহট্টবাসিগণও 
বলিতেন-_“হয় হয়। তুমি কোন্‌ দেশী তাহা, কহত নিশ্চয় ॥ পিতামাতা আদি করি যতেক তোমার। বোল দেখি 
রী না হয় জন্ম কার॥ আপনে হইয়া শ্রীহটয়ার তনয়। তবে গোল কর, কোন্‌ যুক্তি ইথে হয়” কিন্ত প্রভু 
তাহাতে নিরন্ত হইতেন না) “তাবত চালেন প্রীহটটিয়ারে ঠাকুর । যাবত তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর ॥৮-_শ্রীচৈতন্য- 
ভাগবত। আদি। ৯৩॥ 

২৩। কিছুকাল পরে রাজপণ্তিত সনাতনমিশ্রের কন্যা ী্রীবিষুপরিয়া দেবীর সহিত প্রভুর দ্বিতীয়বার বিবাহ 
হয়। পরিণয়__বিবাহ।  দিগ্থিজয়িজয়_ প্ীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে ১১শ অধ্যায় দিগবিজয়িজয়ের বিবরণ 
লিখিতে আছে। জনৈক দিগুবিজয়ী পণ্ডিত ভারতবর্ষের নানাস্থানের পণ্তিতগণকে শান্ত্বিচারে পরাজিত করিয়া 
অবশেষে নবদ্ীপে আসিয়াছিলেন$ নবদীপের সমস্ত পণ্ডিত সমস্ত হইয়। উঠিলেন? কিন্ত শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু তাহাকে 
অনায়াসে শান্তরযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিলেন। 

[্রীগ্ীবিুপ্রিয়া-দেবীর বিবাহ-প্রসন্ধে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। তপনমিএকে কাশীতে বাস করিতে 
বলিয়া প্রভু তাহাকে আশ্বাস দিলেন যে, শুই কাশীতে প্রভুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে; প্রভু নিজের ভাবী সন্্যাসের 
কথা ওীঁৰিয়াই একথা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহ। হইলে, লক্ষীদেবীর অন্থর্দানের পূর্ব হইতেই তাঁহার মনে 
সন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প ছিল মনে করিতে হইবে। গৃহস্থের পক্ষে সন্যাসের প্রধান অন্তরায় হইতেছে পতিপ্রাণা পত্নী; 
লক্ষ্মীেৰীর অন্তর্দীনের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর সন্যাসের এই অন্তরায় দূরীভূত হইল তথাপি, ইহার পরে প্রভু আবার 
বিষ্ণুপ্িয়াদেৰীকে বিবাহ করিলেন কেন? বিবাহের অত্যল্নকালপরেই পতিপ্রাণা কিশোরী-ভারধ্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেৰীকে 
অপার-দুঃখসাগরে ভাদাইয়া সন্মাসগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা জানিয়াও প্রভুর পক্ষে বিষ্ণুপরিয়াকে বিবাহ করার প্রয়োজন 


৭০২ ্ীপ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১৬শ পরিচ্ছেদ 
__ গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


ছিল-_সন্যাপের উদ্দেস্ট-সিদ্ধির পক্ষেই প্রয়োজন ছিল। একটা বিরাট ত্যাগের দৃষ্টান্তদবারা ধর্ম-সম্বন্ধে স্বীয় আন্তরিকতা 
এবং বলবতী পিপাসার পরিচয় দিয়া বহির্ুখ পড়ুয়া-আদি নিন্দুক লোকদিগের চিত্ত তাহার প্রতি অন্ুকুলভাবে আকষ্ট 
করাই ছিল প্রভুর সন্াসের মুখ্য উদ্দেশ্য (১৯৭1২৫৫-৫৭ এবং ৯৭৩৩ )। লক্ষাদেবীর অন্তর্দানের পরে যদি তিনি 
পুনরায় বিবাহ না করিতেন, তাহা হইলে 'বিপত্বীক অবস্থাতেই তাঁহাকে সন্যাস গ্রহণ করিতে হইত; বিপত্নীক 
লোকের মন্যাসগ্রহণে লোকের চিত্তে করুণার সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু চিত্তাকর্যক-চমংক্কৃতি ও প্রশংসার ভাব সাধারণতঃ 
উদিত হয় না--বিপত্থীক প্রভুর সন্যাসেও হয়তো হইত না, না হইলে তাহার জন্যাসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত। তাই 
বিফুপ্রিয়াকে বিবাহ করার প্রয়োজন ছিল। প্রেমবান্‌ পতির পক্ষে প্রেমবতী পত্নী স্বভাবতই অত্যন্ত আদরের বস্তু ; 
প্রেমবান্‌ বিপদ্ধীক লোকের পক্ষে প্রেমবতী দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী আরও অধিকতর আদরের বস্ততাহাকে ত্যাগ করিয়া 
যাওয়| অপেক্ষা হৃদয়ের কতটুকু অংশ ছিড়িয়া ফেলাও বোধ হয় তাদৃশ স্বামীর পক্ষে বরং কম যন্ত্রণাদায়ক ; প্রভু কিন্ত 
তাহাই করিলেন_প্রেমবান্‌ বিপত্থীক স্বামী দ্বিতীয় পক্ষের প্রেমবতী কিশোরী ভাধ্যা বিফুপরিয়াকে ত্যাগ করিয়া সন্যাস- 
গ্রহণ করিলেন-_-তাহাতেই তাঁহার সংসার-ত্যাগের মহনীয়তা উজ্জলতর হইয়৷ উঠিল, তাহার বিরুদধপক্ষীয় 
নিনদুকদিগের চিত্ত তুমুলভাবে আলোড়িত হইয়া বেগবতী স্রোতম্বতীর আকার ধারণ পূর্বক তাঁহার চরণে গিয়া 
মিলিত হইল ৷ 


এক্ষণে আর একটা প্রশ্ন উদ্দিত হইতেছে। তাঁহার ত্যাগের গোরবে তাঁহার নিন্দাকারীদের চিত্তকে 
তাহার প্রতি আকুষ্ট করার উন্দেশ্যে তিনি যে সরলা পতিপ্রাণা ভাৰ্য্যাকে অনন্ত দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করিলেন, 
ইহাতে কি প্রভুর স্বার্থপরতা প্রকাশ পাইতেছে না? না-_ইহাতে তাঁহার স্বার্থের কিছুই নাই। নিন্দাকারীদের 
চিত্ত তাহার প্রতি আকৃষ্ট করায় তাহার উদ্দেশ্য ছিল-_নিজের কোনও ্বার্থসিদি নহে- পরস্, তাহাদের 
বহিরদুখতা দূর করিয়া তীহাদিগকে প্রেমভক্তির অধিকারী করা। প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন জগদ্বাসীকে 
প্রেমি দিতে_নিন্দুক কয়জন প্রেমভক্তি না পাইলে তাঁহার কাধ্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; তাই তাঁহার 
সন্যাস ।  প্রেমভক্তি-বিতরণের কার্ষ্ে শ্রীনিত্যানন্দাদি পার্যদবর্গ যেমন তাহার: সহায়, তাহারই হর্ূপশক্তি 
বিষ্ণুপ্িয়াদেবীও তদ্রুপ তাঁহার সহায়; তিনি ব্যতীত অপর কেহই প্রভুর সংসার-ত্যাগকে নিন্দুকদিগের 
চিত্তাকর্ঘণের উপযোগিনী মহনীয়ত| দান করিতে পারিত না। পতিপ্রাণা সাধ্বী রমণী কখনও নিজের স্থ্খ 
চাহেন না,_চাহেন জর্বদা পতির তৃপ্তি। দেবী-বিষ্ণুপ্রিয়াও তাহাই করিয়াছেন; তিনি প্রভুর সহধর্িণী। 
প্রভুর কোন সঙ্্লসিদ্ধির কার্ধ্যে কোনওরূপ আম্গুকুল্য করিতে পারিলেই তিনি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান: করিতেন; 
পতিবিরহে তাহার অসহ দুঃখ হইয়াছিল অত্য-_কিন্ত পতির অঙ্ল্লসিদ্ধির আন্কুল্যবিধায়ক বলিয়া পতিপ্রাণ। 
সাধ্বী সেই ছুখেকেও বরণীয জ্ঞানে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছেন। বিশেষতঃ,/ প্রেমভক্তি-বিতরণ কেবল প্রভুর 
কাজও নয়__ইহা : ভকতিতবরূপিণী বিষুপ্রিয়াদেবীরও  কাজ-_তক্তিরপে তিনি নিজেকে জগতে ছড়াইয়া দেওয়ার 
নিমিত্ত উৎকঠিত হইয়াছিলেন বণিয়াইতো বোধ হয় প্রেমভক্তিবিতরণে প্রভুর এত আগ্রহ) মুখ্যতঃ তীর 
জন্তইতে| প্রভুর সন্যাস_প্রভুর সন্যাস বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখের গৌণ কারণমাত্র, মুখ্য কারণ-_ভক্তিরূপে আপামর 
সাধারণের চিত্তে নিজেকে অধিষ্ঠিত করার জন্য তীর নিজের তীব্রবাসনা। প্রেমভক্তি-বিতরণের জন্য তিনি 
প্রভুকে বাহিরে ছাড়িয়া দিলেন; প্রভু সন্যাসী হইলেন) আর অন্যাসিনী না জাজিয়াও পতিপ্রাণ। “দাধ্রী 
ঘরে থাকিয়া সম্যাসিনী হইলেন-_পতির চরণচিন্তার নখ ব্যতীত আর সমন্ত সুখের বাসনাকেই তিনি তাহার 
অশ্রগন্ধায় ভাসাইয়া দিলেন; আর, কিরূপে প্রেমভক্তি লাভ করিতে হয়, লাভ করিয়াও কিরপে তাহা 
রক্ষা করিতে হয়, তাহার আদর্শ জগদ্বাসীকে দেখাইবার নিমিত্ত ভক্তিহরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া যে তীব্র সাধনের 
অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর তুলনা মিলে কিনা সন্দেহ। গৌরস্থন্দর নিজে হরি হইয়া হরি 


——— ইনি? 


১৬শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল। ht 


বৃন্দাবনদাস ইহ! করিয়াছেন বিস্তার | ' সেই অংশ কহি তীরে করি নমস্কার | 
স্কুট নাহি করে দোষ-গুণের বিচার ॥ ২৪ যা! শুনি দিগ্িজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার ॥ ২৫ 
শৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


বলিয়াছেন, আর তীর স্বরপশক্তি_বিষ্ণুপ্রিয়া নিজে ভক্তিত্বরূপিণী হইয়া ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন__ 
জীবের মঙ্গলের জন্য । দেবী-বিষ্ণুপ্রিয়ার মর্মন্থদ বিরহ দুঃখ, শ্রাবণধারানিনদি তাহার নিরবচ্ছি্ন নীরব অশ্রু, তাহার 
কঠোর বৈরাগা, তাঁহার তীব্র ভজন-_জগদ্বাসীর চিত্তে যে প্রবল-বাত্যার স্থষ্টি করিয়াছে, তাহার গতিমুখে_ 
সকল-রকমের বিরুদ্ধতা, সকল রকমের প্রতিকুলতা__কোন্‌ দূর-ূরান্তরে অপসারিত হইয়া গিয়াছে, তাহা কে 
বলিবে? প্রভুর সর্যাস, আর বিষ্ণুপ্রিয়ার ছুখ- প্রভুর স্বার্থের জন্য নহে, প্রেমভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে ; স্থৃতরাং 
বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় প্রভুর পক্ষে নিন্দার কথা কিছুই নাই; উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কার্্যের 
দৌষ-গুণ বিচার কর! কর্তব্য । 


আর একটা প্রশ্ন উঠিতেছে। পতিপ্রাণা পত্থীকে ত্যাগ করিয়া সন্যাসগ্রহণ না করিলে লৌকিক দৃষ্টিতে 
সেই ত্যাগ যদি মহনীয় না হওয়ার আশঙ্কাই থাকে, তাহা হইলে সর্বজ্ঞ প্রভু তাহার প্রথম! পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর 
অন্তর্দান করাইলেন কেন?  অন্তর্দান করাইবার ইচ্ছা, থাকিলে তাহাকে বিবাহই বা করিলেন কেন? এই প্রশ্নের 
উত্তরদানের চেষ্টা করিতে হইলে লক্ষীপ্রিয়াদেবীর তব কি, তাহা দেখিতে হইবে । গৌরগণোদেশদীপিকার মতে 
লক্ষীপ্রিয়াদেবী হইতেছেন জানকী এবং রুক্মিণীর মিলিতশ্বরপ । রুক্মিণীদেবী সাক্ষাদ্‌ভাবেই দ্বারকাবিহারী শরীফের 
কান্তা; জানকীদেৰী শ্রীকৃষ্ণের অংশ শ্রীরামচন্দরের কান্তা--সুতরাং বস্তরত তিনিও প্রীরুফণর কান্তা। উভয়ের 
মিলিত স্বরূপ লক্ষ্মীদেবী যখন আবিভূত হইয়াছেন, তখন গোর তাহাদিগকে অবশ্যই বিবাহ করিবেন। তাহার 
অন্তর্দাপনের কারণ বোধ হয় এই। গৌর-গণোদ্দেশদীপিকার মতে বিফুপ্রিয়াদেবী হইতেছেন সত্যভামা; 
তিনি যখন আবিভূর্ত হইয়াছেন, তখন গোর তাহাকে অবশ্তই বিবাহ করিবেন। কিন্তু জানকী 
এবং জত্যভামার একত্র স্থিতি প্রভুর অবাঞ্চনীয় বলিয়াই বোধ হয় তিনি লক্ষ্মীপ্রিয়ারপ জানকীকে পূর্বেই 
অন্তর্দাপিত করাইয়াছেন। জানকীদেরী_ হইতেছেন একপতরী্রত শীরামচন্দ্র্রপের কান্তা; সপত্নী সহবাস তাহার 
অভিগ্রেত হইবে না বলিয়াই বোধ হয় প্রভু সত্যভামা এবং জানকীর একত্র স্থিতি অবাঞ্চনীয় বলিয়। মনে 


করিয়াছেন। 


২৪-২৫। শ্রীল বুন্দাবনদাস ঠাকুর তাহার প্রীচত্যভাগবতে  দ্িগূবিজয়ি-জয়-লীল) বৰ্ণন করিয়াছেন; 
কিন্তু দিগবিজরীর বাক্যের যে সমস্ত দোষ-গুণের বিচার করিয়া প্রত. তাহাকে পরাজিত করিয়াছেন, শ্রীল 
সমস্ত বর্মন করেন নাই; কবিরাজ-গোস্থামী এই গ্রন্থে সেই সমস্ত দোষ-গুণ প্রকাশ 


বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সে 
করিতেছেন। 

ক্ফ ট_পরিদ্ধাররূপে বর্ণন।  দোষ-গুণের বিচার-দ্িগবিজ়্ীর বাক্যের দোষ ও গুণের বিচার। 
সেই অংশ-_বনদাবনদাস-ঠাকুর যে অংশ উল্লেখ করেন নাই, সেই অংশ; দৌষ-গুণের বিচারাত্মক অংশ। 


তঁরে_বৃন্াবনদাস-ঠাকুরকে। যা! শুনি_যে অংশ শুনিয়া) যে দৌষ-গুণের বিচার শুনিয়া। পরবর্তী ২৬-৮০ 


পয়ারে এই বিচারপগ্রসন্গ বর্ধিত হইয়াছে। 


৭০৪ রিতামৃত [ ১৬শ পরিচ্ছেদ 


জ্যোৎস্সাবতী রাত্রি, প্রভু শিষ্যগণসঙ্গে । "  দিশ্বিজয়ী কহে, মনে অবজ্ঞা করিয়া-_॥ ২৮ 

বসি আছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥ ২৬ ব্যাকরণ পড়াহ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম। 

হেনকালে দিশ্বিজয়ী তাহাই আইলা । বাল্যশাস্ত্রে লোক তোমার কহে গুঁণগ্রাম ॥ ২৯ 

গঙ্গার বন্দন! করি প্রভুরে মিলিল! ॥ ২৭ ব্যাকরণমধ্যে জানি পঢ়াহ কলাপ। 

বসাইল! তারে প্রভু আদর করিয়া । শুনিল ফাকিতে তোমার শিশ্যের সংলাপ ॥ ৩০ 
শৌর-কৃপা-তরঙগিণী টীকা 


২৬-২৮৷ একদিন শুর্ুপক্ষে সন্ধ্যার পরে প্রভু তাহার পড়ুয়া শিষ্যগণকে লইয়া গঙ্গার তীরে বসিয়াছেন। 

গুজ্যোতললায় সমস্ত গল্গাতীর ভরিয়া গিয়াছে; তাহারা সকলে ছাত্রদের পঠিত বিষয়-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন) 
এমন সময়ে দিগ,বিজয়ী পণ্ডিত সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; তিনি প্রথমে গঙ্গার বন্দনা করিয়া প্রভুর নিকটে 
আসিলেন; প্রভুও অত্যন্ত সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। 

২৯-৩০। প্রভু তাহার টোলে ব্যাকরণ পড়াইতেন। অন্যান্য সকল শাস্ত্রের আগে ব্যাকরণ পড়িতে হয়। 
তাই ব্যাকরণকে কেহ কেহ বান্যশান্্র বলেন; ব্যাকরণ অনেক রকম আছে; তন্মধ্যে কলাপ-ব্যাকরণই সরল 
সহজবোধ্য ; প্রভু এই কলাপ-ব্যাকরণই পড়াইতেন। দিগ্‌বিজয়ী তাহা জানিয়াছিলেন; জানিয়া প্রভুর প্রতি তাহার 
মনে একটু অবজ্ঞার ভাব আসিয়াছিল ; কারণ, তিনি মনে করিয়াছিলেন “ব্যাকরণ ব্যতীত অন্ত কোনও শাস্ত্রে 
নিমাই পণ্ডিতের অভিজ্ঞতা নাই; ব্যাকরণের মধ্যেও অত্যন্ত সরল যে কলাপব্যাকরণ, তাহা ব্যতীত অন্ত ব্যাকরণেও 
বোধ হয়, নিমাই-পত্ডিতের অভিজ্ঞতা নাই।” শিশ্তগণের মধ্যে প্রভুকে দেখিয়া__বিশেষতঃ শিষ্যগণের সঙ্গে ব্যাকরণেরই 
আলোচনা চলিতেছে শুনিয়া__দিগবিজী তাঁহার মনের ভাব গোপন করিতে পারিলেন না; তিনি তাহা প্রকাশ 
করিয়া বলিয়া ফেলিলেন; যাহা বলিলেন, তাহাই এই ছুই পয়ারে বিবৃত হইয়াছে। 

দিগবিজয়ী কহে ইত্যাদি--মনে মনে প্রভুর প্রতি অবভ্ঞার ভাব পোষণ করিয়া দিগবিজরী বলিলেন 
“ব্যাকরণ পড়াহ নিমাঞি ইত্যাদি।” 

পণ্তিত-খিনি সমস্ত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহাকে পণ্ডিত বলে। বাল্যশাস্ত্রে_বাল্যকালে লোক যে শাস্ত্র 
পড়ে, তাহাকে বাল্যশান্ত্র বলে। অন্যান্য শাস্ত্রের আগে ব্যাকরণ পড়িতে হয়; স্থৃতরাং ব্যাকরণ দিয়াই টোলের 
ছাত্রদের শাস্ত্র পড়া আরম্ভ হয় বলিয়া ব্যাকরণকে বাল্যশান্্ বলে। গুণগ্রাম_গুণ-সমূহ ; ব্যাকরণে অভিজ্ঞতার 
সুখ্যাতি; কলাপ--কলাপব্যাকরণ। 

ফাঁকি__সঙ্গত বিষয়ের অসঙ্গতি দেখাইয়া সঙ্গতির উদ্দেশ্যে প্রকে ফাকি বলে। সংলাপ উক্তি প্রত্যুক্তিময় 
বাক্যকে সংলাপ বলে। প্রভুর শিশ্তগণের মধ্যে একজন আর একজনকে ব্যাকরণের ফাকি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন; 
এই ফাকি প্রশ্নসম্পর্বে যে উক্তিপতত্যুক্তি চলিতেছিল, তাহাই এস্থলে সংলাপ দিগবিজরী সে স্থানে উপস্থিত 
হইয়াই এ সকল উক্তি-প্রত্যুক্তি শুনিয়াছিলেন; তাহ! হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ছাত্রগণের মধ্যে 
ব্যাকরণের ফাকি লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। 

দিগ্‌বিজয়ীর উক্তির মন্ম এইরূপ £“যিনি সমস্ত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তীহাকেই পণ্ডিত বলা হয়; যিনি মাত্র 
এক আধটী শান্তর জানেন, তাহাকে কেহ পণ্ডিত বলে না। তুমি মাত্র ব্যাকরণ পড়াও, তাতে আবার কলাপব্যাকরণ। 
তথাপি তোমার নাম পণ্ডিত! যাহা হউক, ব্যাকরণে তোমার বেশ সুখ্যাতির কথা শুনিলাম। তোমার শিষ্যদের 
৮... ফাকি সম্বন্ধে আলোচনাও শুনিলাম।”-_এই উক্তির প্রত্যেক কথাতেই একটা অবজ্ঞার ভাব 
প্রচ্ছন্ন র | 


| 
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প্রভু কহে__ব্যাকরণ পঢ়াই অভিমান করি। শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সংকার-। 
শিষ্যেহো না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি ॥ ৩১ তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর ॥ ৩৫ 
কাহ তুমি সর্ব্বশান্ত্রে কবিত্ব প্রবীণ । তোমার কবিতা-শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি । 
কাঁহা আমি-সব শিশু পঢুয়া নবীন ॥ ৩২ তুমি ভাল জান অর্থ, কিবা সরস্বতী ॥ ৩৬ 
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন। এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ মুখে । 
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন ॥ ৩৩ শুনি সব লোক তবে পাইব বড় সুখে ॥ ৩৭ 
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গৰ্ব্বে বণিতে লাগিল৷ ৷ তবে দিধ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল। 
ঘটি-একে শতশ্লোক গঙ্গার বর্ধিলা ॥ ৩৪ শতগ্নোকের এক শ্লোক প্রভু ত পঢ়িল ॥ ৩৮ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


৩১-৩৩ । প্রভুও খুব চতুরতার সহিত দিগবিজয়ীর কথার উত্তর দিলেন। দিগ, বিজয়ীর অবজ্ঞাস্থচক কথায় 
প্রভুর খুব রুষ্ট হওয়ার হেতু থাকা সত্বেও প্রভু কোনওরূপ রুষ্টতার ভাব দেখাইলেন না) বরং দিগ,বিজয়ী যাহা বলিয়া- 
ছিলেন, প্রভু যেন স্বীকার করিয়া লইলেন__এরূপ ভাবই প্রকাশ করিলেন। প্রভু বলিলেন--“আমি ব্যাকরণ 
পড়াই এরূপ অভিমান মাত্রই পোষণ করিয়া থাকি; বস্তুতঃ ব্যাকরণ পড়াইবার যোগ্যত| আমার নাই; কারণ, 
ব্যাকরণেও আমার অভিজ্ঞতা নাই; তাই, আমিও আমার ছাত্রগণকে কোনও কথা! বুঝাইয়৷ বলিতে পারি না, ছাত্রগণও 
কোনও কথা পরিফাররূপে বুঝিতে পারে না। তুমি অভিজ্ঞ প্রবীণ পণ্ডিত--সমন্ত শান্ত্রেই তোমার বিশেষ দক্ষতা 
আছে ; বিশেষতঃ কবিত্বেও তোমার বেশ সুখ্যাতি আছে; আর তোমার তুলনায় আমি নিজেও নৃতন বিদ্যার্থীমাত্র ; 
তোমার সন্দে কি আমার তুলনা হইতে পারে? আমি পণ্ডিত নহি। যাহা হউক, তোমার কবিত্ব শুনিবার নিমিত্ত 
আমাদের বলবতী ইচ্ছা! জন্নিয়াছে; রুপা করিয়া যদি গঙ্গার মাহাত্মা বর্ণন কর, তাহা হইলে সুখী হইব ।” 

অভিমান দম্ভ; অহঙ্কার । কবিত্বে__রসালক্কারযুক্ত বাকারচনার পটুত্বে। গ্রবীণ_ক্ষ। গঙ্গার বর্ণন-_ 
গঙ্কার বর্ণনা করিতে যে শ্লোক রচনা করা হইবে, তাহাতেই কবিত্ব বিদ্যমান থাকিবে, এরূপ আশা করিয়াই গঙ্গার 
বর্ণনা করিতে অন্থরোধ করা হইল। 

৩৪।  শুনিয়।_প্রতুর কথা শুনিয়া। গর্বে্ব_অহঙ্কারের সহিত। দিগ্‌বিজয়ীর নিজেরও বিশ্বাস 
ছিল যে, কবিত্বে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা আছে; এজন্য তিনি গর্বইই অন্কভব করিতেন। প্রভুর মুখে 
নিজের বিশেষ প্রশংসা এবং প্রভুর নিজের মুখে প্রভুর হীনতার কথা শুনিয়া দিথিজয়ীর গর্ব যেন আরও উচ্ছলিত 
হইয়া উঠিল; তাহারই প্রভাবে তিনি ঝড়ের সায় দ্রুতবেগে শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গঙ্গার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। 
প্রায় এক ঘটিকা সময়ের মধ্যেই তিনি গঙ্গার মাহাত্মব্যগ্ক একশত প্লোক মুখে মুখে রচনা করিয়া বলিয়া গেলেন। 

৩৫-৩৭।  সগুকার-_গ্রংসা ॥ দিগবিজয়ীর মুখে গঙ্গার বর্ণনাত্মক গ্লোকগুলি শুনিয়া প্রভু তাহার খুব 
প্রশংসা করিয়া বলিলেন“পত্তিত, বাস্তবিকই তোমার তুল্য কৰি পৃথিবীতে আর কেহই নাই; এত অল্প সময়ের 
মধ্যে, কোনওরপ চিন্তা-ভাবনা না করিয়া এতগুলি কবিত্বম় শ্লোক রচনা করার শক্তি আর কাহারই নাই। বস্তুতঃ, 
তোমার রচিত গ্লোকগুলি এতই ভাবপূর্ণ এবং কবিত্বময় যে, তাহাদের মর্ম গ্রহণ করার শক্তিও বোধহয় কাহারও নাই; 
তোমার লোকের অর্থ একমাত্র তুমিই ভালরূপে জান, আর জানেন স্ব্নং সরস্বতী ; আমরা ইহার কিছুই বুঝি না। তুমি 
রূপা করিয়া যদি তোমার উচ্চারিত ্লোকগুলির মধ্যে একটা শ্লোকের অর্থ নিজ মুখে প্রকাশ কর, আমরা শুনিয়া স্মখী 


পারি» 
ও ৩৮ ব্যাখ্যার ক্লৌক-_কোন্‌ গ্লোক ব্যাখ্যা করিবেন, তাহা। পুছিল-জিজ্ঞাদা করিলেন। 
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তথাহি দিথ্িজয়িবাক্ম__ 
মহত্ব গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং এই গ্লোকের অর্থ কর_ প্রভু যদি বৈল । 
যদেষা ভীবিষ্ণোশ্চরণক্মলোতৎপত্তিস্তভগা । বিস্মিত হৈয়া দিগ্বিজয়ী প্রভুরে পুছিল-_॥ ৩৯ 
দ্বিতীয় শ্রীলক্্মীরিব স্ুরনরৈরচ্াচরণা বঞ্ধাবাত প্রায় আমি শ্লোক পঢ়িল । 
ভবানীভর্ভূ্বা শিরসি বিভবত্যভূতগুণ! ॥ ৩ তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ? ৪০ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
মহত্বমিতি।  গঙগায়াঃ মহত্বং মহিমানং ইদং দৃশ্যমানং সততং নিরস্তরং নিতরাং নিশ্চিত. আভাতি' দেদীপ্যবতী 
ভবতি। যত যন্মাৎ এষা গঞ্গা শ্রীবিষ্কোশ্চরণকমলোত্পত্তা! সুভগা ুষ্ঠভগৎং এশ্বর্য্যং যন্তাঃ সা। সুরনরৈদে বিমজযোঃ 
কর্ৃততৈর্চে বন্দনীয়ৌ চরণে) যন্তাঃ সা। কা ইব দ্বিতীযশ্ত্ীক্্মীরিব। যা গঙ্গা ভবানীভর্ভূঃ শঙ্করন্ত শিরসি মস্তকে 
জটকেনাগি বিহরতি অতএবাস্ুতগুণবতীত্যর্থ ৷ চক্রবর্তী ।৩। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক 
শত স্লোকের এক ইত্যার্দি_দিগবিজয়ী একশত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটা শ্রোক প্রভূ 
পড়িয়া! গেলেন । এই ্লোকটা নিয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। 

ল্লৌ।।৩। অন্বয়। গন্ায়াঃ (গঙ্গার ) ইদং ( এই ) মহত্বং ( মহিমা ) সততং (সর্বদা ) নিতরাং (নিশ্চিতরূপে ) 
আভাতি ( দেদীপ্যমান রহিয়াছে ); যৎ (যেহেতু ), এষা (এই গঙ্গা) শ্রীবিষ্কোঃ (্রীবিষ্ণুর ) চরণকমলোৎপত্তি- 
স্থভগা ( চরণকমল হইতে উৎপন্ন বলিয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী ), দ্বিতীয়-শ্রীলক্মীরিব (দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষমীর ন্যায় ) স্ুুরনরৈঃ 
(দেব-মমুস্যাদিকতৃক ) অৰ্চ্যচরণা (পুজিতচরণা__পুঁজিতা ), যা চ (এবং যিনি ) ভবানীভর্ভুঃ (ভবানীভর্ভা মহাদেবের ) 
শিরসি (মস্তকে) বিভবতি (বিরাজ করিতেছেন) [অতঃ] (এই হেতু) [যা] (যিনি) অদ্ভুতগুণা 
( অদ্ভুতগুণশালিনী )। 

আন্ুবাদ। যিনি শ্রীবিষুর চরণকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী, স্থুর-নরগণকর্দৃক 
দ্বিতীয়-লগ্মীর চরণের ন্যায় যাহার চরণ পূজিত হয়, এবং যিনি ভবানীভর্তার ( মহাদেবের ) মস্তকে বিরাজিত আছেন 
বলিয়া অদ্ভুতগুণশালিনী হইয়াছেন, সেই গঙ্গার এই মহিমা নিরস্তর নিশ্চিতরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে । ৩। 

ভ্রীবিষেগশ্চরণ  ইত্যাদি-ীবিষ্ণুর চরণকমলে উৎপত্িবশত: যিনি ন্ৃভগা। ভ্ীবিষ্ণুর চরণকমলেই 
গঙ্গার উদ্ভব, ইহাই শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। গঙ্গা যে ত্রিলোকপাবনী, গঙ্গা যে লক্ষ্মীরই মতন সুরনরগণ কর্তৃক পুঁজিত হয়েন 
“এবং স্বয়ং মহাদেবও যে গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেন-গঙ্গার এই সমস্ত সৌভাগ্যের হেতু এই যে, শ্রীবিষ্ণুর চরণে 
তাহার উৎপত্তি। দ্বিতীয়ভ্রীলম্মমী ইত্যাদি--স্থর (ক্রদ্মাদি দেবগণ ) এবং নর (মনুম্তগণ ) লক্ষমীদেবীর চরণ যেমন 
অর্চনা! করেন, গন্দাদেবীর চরণও তেমনি পুজা করেন। ভর্চচরণা__অঙ্য (পুঁজিত হয়) চরণ ধাহার তিনি 
অচ্চাচরণা (ভ্ত্রীলি্গে )। ভবানীভর্তঃ_ভবানীর (পার্বতীর ) ভর্তার (পতির ); শিবের। 

দিগ,বিজয়ী মুখে মুখে রচনা করিয়া একদণ্ডের মধ্যে যে একশত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গিয়াছিলেন, উক্ত শ্লোকটী 
তাহাদর মধ্যে একটা । 

৩৯-৪০। প্রভু “মহত্বং গঙ্নায়াঃ”-শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন-_“দিগবিজয়ী, রুপা করিয়া তোমার এই 
গ্লোকটার অর্থ কর।”: শুনিয়া দিগুবিজয়ী বিস্মিত হইয়া প্রভুকে বলিলেন-_ঝড়ের ন্যায় দ্রুতবেগে আমি শ্লোক 
উচ্চারণ করিয়। গিয়াছি; তাতে তুমি কিরূপে এই শ্লোকটী মুখস্থ করিলে?” 

বাঞ্চাবাত প্রায়_তুফানের মত দ্রতবেগে। কণ্ঠে কৈল-_কন্থ করিলে; মুখস্থ করিলে। 


চিঠির চা 


১৬শ পরিচ্ছেদ ] আরি-লীলা ৭০৭ 


প্রভু কহে__দেববরে তুমি কবিবর। প্রভু কহে_কহ শ্লোকের কিবা গুণ-দোষ ॥ ৪২ 

এঁছে দেবের বরে কেহো! হয় শ্রুতিধর ॥ ৪১ বিপ্র কহে__ শ্লোকে নাহি দোষের আভাস । 

শ্সোকব্যাখ্যা কৈল বিপ্ৰ পাইয়। সন্তোষ । উপমালঙ্কার গুণ কিছু অন্ুপ্রাস ॥ ৪৩ 
গৌর-কৃপা'তরদ্দিণী টীক! 


৪১। দেব-বরে- দেবতার বরে বা আশীর্কাদে। কবিবর-শ্রে্ট কবি। আ্ততিধর_ তি (শ্রবণ 
শুনা) মাত্রেই শ্রুত-বিষয় যিনি স্মৃতিপধে বা! মনে ধারণ করিতে পারেন, তিনি শ্রুতিধর। কোনও কিছু শুনা মাত্রেই 
যাহার! মনে রাখিতে পারে, তাহাদিগকে শ্রাতিধর বলে। 

প্রভু বলিলেন-_“পণ্ডিত, দেবতার (সরস্বতীর ) বরে তুমি যেমন শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াছ, তদ্রপ দেবতার বরে 
কেহ ক্রতিধরও তে হইতে পারে? দেবতার বরে আমি শরতিধর-শুনামাত্রই সমন্ত মনে রাখিতে পারি) তাই তুমি 
ঝড়ের ন্যায় জ্রুতবেগে বলিয়া গ্রিয়া থাকিলেও আমি তোমার গ্লোক মনে রাখিতে পারিয়াছি।” 

৪২। বিপ্র_দিগবিজয়ী পণ্ডিত। প্রভুর কথায় সন্ত হইয়া দিগবিজয়ী শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন; 
শুনিয়া গ্রতু বলিলেন-_ব্যাখ্যা শুনিয়। সুখী হইলাম ; এক্ষণে, শ্লোকের কি দোষ বা গুণ আছে, তাহা বল।” 

গুণ_“রসস্তোংকর্মকঃ কশিদবর্মোইসাধারণো গুণঃ ।  শৌধ্যাদিরাত্মন ইব বর্ণান্তদাঞ্রকা মতা ॥-_আত্মার 
উৎকর্ষ-জনক শ্শোরধ্যাির ন্যায়, রসের উৎকর্মজনক কোনও অসাধারণ ধর্মকে গুণ বলে ৷-_অলঙ্কার-কৌস্তভ । ৬।১। 
যাহাতে রসান্বাদের উৎকর্ষ জন্মে, তাহা গুণ। রসাস্বাদোৎকর্মকত্বং গুণত্বম্‌। অল. কৌঃ। ৬২। মাধুধ্য, ওজঃ ও 
প্রসাদ__এই তিনটা কাব্যের গুণ। রঞ্জকতাই রসের মাধুর্য; ইহা চিত্তের ভ্রবীভাবের কারণ হয়; সম্ভোগে, বিপ্রনস্তে 
এবং  করণার্দিরসে মাধুর্যের সবিশেষ উপযোগিতা । ওজোগুণ চিত্তবিস্তাররূপ দীপ্চিত্বের (অর্থাৎ গাটতার বা 
শৈথিল্যাভাবের ) কারণ-_ইহা চিত্তবিস্তারের হেতু বীর, বীভত্ম ও রৌদ্র রসে ভ্রমশঃ ইহার পুষ্টিকারিতা ; অর্থাৎ 
বীর অপেক্ষা বীভৎসে, বীভৎস অপেক্ষা রৌজ্ররসে ইহার সমধিক পৃষ্টিকারিতা। কনতুরীর সৌরভ যেমন সহসা 
কন্ত,রীকে প্রকাশ করে, তদ্রপ যে স্থলে অবণমাত্রই সহসা অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহাকে প্রসাদণ্ড। বলে; ইহা সকল 
রসের ও সকল রীতির উপযোগী । অলঙ্কার-কৌস্তভ ।৬৷৪” কাব্যগ্রকাশ বলেন গু্ধ কাষ্ঠে অগ্নির মতন এবং নির্মল 
জলের মতন যে গুণ সহসা চিত্তকে ব্যাচ করে, তাহাকে প্রসাদ-গুণ বলে) সর্বত্রই (অৰ্থাৎ সকল রসে ও সকল 
রচনায়) ইহার স্থিতি বিহিত হয় 1৫ । উক্ত মার্ুযাদি গুণয়ের অন্তু ক্র আরও সাতটা গুণ আছে; যথা 
অর্থব্যন্তি, উদারত্ব, ্লেষ, সমতা, কান্তি, প্রোটি ও সমাধি। ইহাদের বিশেষ বিবরণ অলঙ্কারকৌস্তভের ষ্ঠ 
কিরণে দ্রষ্টব্য | 

দৌষ__শ্রতিকটুতাদি রসের অপকর্ম সাধন করে বলিয়! তাহাদিগকে রসবিষয়ে দোষ বলা হয়। 

৪৩। (দোষের আভাস_দোষের ছায়াও। _“উপমানোপমেয়যোর্ধথাবথঞ্ষিদ যেন কেনাপি 
সমানেন ধর্সেণ সম্বন্ধ উপমা ।_উপমান ও উপমেয়ের যে কোন প্রকারের সমান ধর্ম দ্বারা যে সম্বন্ধ, তাহাকে উপমা 
কহে। - অলঙ্কার-কৌন্তভ।৮১1৮ সুন্দর মুখ দেখিলে আহলাদ জন্মে, চন্দ্ৰ দেখিলেও আহ্লাদ জন্মে; সুতরাং আহলাদ- 
জনকত্ব-বিষয়ে মুখের ও চন্দ্রের সমান-ধরশাত্ব আছে; তাই মুখের সহিত চন্দ্রের উপমা দিয়! মুখচঞ্-_মুখরূপ চন্দ্র_বল। 
হয়। এস্থলে চন্দ্র হইল উপমান, আর মুখ হইল উপমেয়। ভালঙ্কার-_গহনা। অলঙ্কার যেমন দেহের শোভা 
বৰ্দ্ধন করে, তদ্রপ উপমাঁদিও কাব্যের শোভা বা রসের আস্বাদনীয়তা বৃদ্ধি করে বলিয়া উপমাঁদিকে অলঙ্কার বলে। 
উপমালঙ্কার-_উপমারপ অলঙ্কার। অন্মুপ্রাস__ব্ণসাম্যমহুপ্রাসঃ! ক-কারাদি বর্ণ-দমৃহের মধ্যে যে কোনও 
বর্ণের বহুবার প্রয়োগ হইলে অনুপ্রাস হয়। যেমন,_ললিত-লবঙ্গলতাপরিশীলনমলয়সমীরে ; এস্থলে ল-বর্ণ টী পুনঃ 


পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে; তাহাতে ল-এর অনুপ্রাস হইল। অন্মপ্রাসও এক রকমের অলঙ্কার। 


৭০৮ ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১৬শ পরিচ্ছেদ 
প্রভু কহেন-_কহি যদি না করহ রোষ। বিচারিয়া গুণ-দোষ বুঝাহ আমারে ॥ ৪৮ 
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ? ॥ ৪৪ নাহি পঢ়ি অলঙ্কার-_করিয়াছি শ্রবণ । 
প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা-সন্তোষে ৷ তাতে এই গ্লোকে দেখি বহু দোষ-গুণ ॥ ৪৯ 
ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ-দোষে ॥ ৪৫ কবি কহে__কহ দেখি কোন্‌ গুণ-দোষ । 
তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার ৷ প্রভু কহেন__কহি শুন, না করিহ রোষ ॥ ৫০ 
কবি কহে__যে কহিল সে-ই বেদসার ॥ ৪৬ পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে, পঞ্চ অলঙ্কার । 
ব্যাকরণীয়া তুমি__নাহি পঢ় অলঙ্কার । ক্রমে আমি কহি শুন, করহ বিচার ॥ ৫১ 
তুমি কি জানিবে এই কবিত্রের সার ? ॥ ৪৭ অবিমুষ্টবিধেয়াংশ দুই ঠাই চিহ্ন । 
প্রভু কহেন_-অতএব গুছিয়ে তোমারে । বিরুদ্ধমতি ভগ্রক্রম পুনরাত্ত দোষ তিন ॥ ৫২ 

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 


প্রভুর কথা শুনিয়া দিগ্‌বিজয়ী বলিলেন-_«আমার প্লোকে কোনও দোষ ত নাই-ই_ দোষের আভাস- ক্ষীণ 
ছায়াও নাই; বরং উপমালস্কারাদি গুণ আছে, কিছু অন্ুগ্রাসও আছে।” 

88-৪৬। রোষ-_ ক্রোধ। গ্রতিভা_নৃতন নূতন বিষয়ে উদ্ভাবনী-শক্তিকে প্রতিভা বলে। প্রতিভার 
'কাব্য-_প্রতিভাবলে যে কাব্য রচিত হয়। দেবতী-সন্ভোষে-_দেবতার প্রসাদে, দেবতার বরে। বেদসার-_ 
বেদের সার; দোষের আভাস শৃল্ঠ। 

দিগ্‌বিজয়ীর কথা শুনিয়া প্রভূ বলিলেন-__প্যদি রুষ্ট না হও, তবে একটা কথা বলি। তোমার শ্লোকে কি কি 
গুণ আছে, কি কি দোষ আছে, তাহা বল। দেবতার বরে তুমি অসাধারণ প্রতিভা লাভ করিয়াছ; সেই প্রতিভার 
বলে তুমি অতি অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি শ্লোক রচনা করিয়। ঝড়ের প্যায় বলিয়া গিয়াছ ; এ সমন্তই অত্যন্ত প্রশংসার 
বিষয় কিন্তু যদি ভালরূপে গ্লোকগুলির বিচার করিয়া বুঝাও, তাহা হইলেই দোষ-গুণ বুঝিতে পারি; নচেৎ গুণ 
আছে, কি দোষ আছে, ভাহা বুঝিব কিরূপে? তাই অঙ্গবোধ-_ভালরূপে গ্লোকগুলির বিচার করিয়া বুঝাইয়া দাও ৷” 
প্রভুর কথা শুনিয়া যেন একটু দ্ধত্যের সহিতই দিগবিজয়ী বলিলেন_-”আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই বেদের 
সার-ইহাতে কোনওরূপ দৌষই নাই, থাকিতেও পারে না।” 

৪৭। ব্যাকরণীয়া-_ধিনি কোনও ব্যাকরণের আলোচনা করেন। আলঙ্কার__অলঙধার শান । 

দিগুবিজয়ী আরও বলিলেন“তুমি ব্যাকরণ মাত্র পড়িয়া, ব্যাকরণ মাত্র পড়াও; অন্য শাস্ত্র পড়ও নাই, 
পড়াওও না; অলঙ্কার শাস্তও পড় নাই; আমার শ্লোকে যে কবিত্বের সারবস্ত নিহিত আছে, তাহা তুমি কিরূপে 
বুঝিবে? যে অলঙ্কার-শান্ত্র জানে না, কাব্যের দৌষগুণ সে কিরূপে বুঝিবে? 

৪৮-৪৯। অতএব-_অনক্কার-শান্্র পড়ি নাই বলিয়া। পুছিয়ে-_জিজ্ঞাসা করি। 

প্রভু বলিলেন--“অলঙ্কার-শাস্ত্র পড়ি নাই বলিয়া, কবিত্ববিষয়ে কিছু বুঝিবার শক্তি নাই বলিয়াই তোমাকে 
অঙ্গরোধ করিতেছি_তুমি তোমার গ্লোকের বিচারমূলক ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে সমস্ত বুঝাইয়া দাও । আমি 
অলঙ্কার শাস্ত্র পড়ি নাই সত্য কিন্তু অলঙ্কার-সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিতে পারিতেছি যে এই হ্লোকে 
অনেক দোষ এবং অনেক গুণ আছে ।” 

৫১। এই শ্লোকে পাঁচটা দোষ এবং পাঁচটা গুণ বা অলঙ্কার আছে। 

৫২। এই পয়ারে পাঁচটা দোষের উল্লেখ করিতেছেন; অবিমুষ্টবিধেয়াংশ দোষ আছে দুইটী ; বিরুদ্ধমতি 
দোষ একটা; ভর্ক্রমু দোষ একটা এবং পুনরাত্ত দোষ একটা-মোট এই পাচটা দোষ। শ্লোকের আলোচনা করিয়া 


স৬শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা A 


গঙ্গার মহত্ব শ্লোকে মূল বিধেয় । বিধেয় আগে কহি, পাছে কহিলে অনুবাদ । 
‘ইদং শব্দে অনুবাদ পাছে_অবিধেয় ॥ ৫৩ এইলাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ ॥ ৫৪ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক 


পরবর্তী পয়ার-সমূহে এই পাঁচটা দোষ দেখাইয়! দেওয়া হইয়াছে। শ্লোকের “মহত্রং গঙ্গায়াঃ ইদং”-স্থলে একটা 
অবিষৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ, “দ্বিতীয়-শরীলক্ষ্মীঃ”-স্থলে আর একটা অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ, “ভবানীভর্ত-্থলে বিরদ্ধমতি- 
দোষ “্যদো”ইত্যাদি স্থলে ভগ্নক্রম এবং “অদ্ভুতগুণা”-ইত্যাদি স্থলে পুনরাত্ত দোষ ঘটিয়াছে। অবিমুষ্টবিধেয়াংশাদির 
লক্ষণ পরবর্তী পয়ার-সমূহের ব্যাখ্যায় যথাস্থলে প্রদর্িত হইবে। 

[ অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশাদি শব্দগুলি অলঙ্কার-শাস্ত্রের শব্দ। যাহার! অলঙ্কার-শান্ত্র জানেন না, এইগুলি সম্যক্‌ 
রূপে বুঝিতে তাঁহাদের অসুবিধা হইবে । কিন্তু সম্যক না বুঝিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই-মহাপ্রভু পাঁচটা দোষ অপ্রমাণ 
করিয়াছিলেন, ইহা জানিয়া রাখিলেই চলিবে । ] 

৫৩-৫৪। “মহত্ব গঙ্গায়াঃ ইদং মহত্ব গঙ্গার ইহ৷”_এই বাক্যে অবিযুষ্টবিধেয়াংশ-দোষ দেখাইতেছেন। 

জ্ঞাত বস্তুকে অন্মুবাদ এবং অজ্ঞাত বস্তুকে বিধেয় বলে। ১।২/৬২-৬৪ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । বাক্যরচনা- 
সম্বন্ধে অলম্কার-শান্ত্রর নিয়ম এই যে, প্রথমে অনুবাদ (জ্ঞাতবন্থজ্ঞাপক শব্দটী ) বসাইতে হয়, তাহার পরে বিধেয় 
(তৎদধ্বন্ধীয় অজ্ঞাত-বস্ত-জ্ঞাপক শব্দটা) বসাইতে হয়; এই নিয়মের অন্যথা হইলে ( অর্থাৎ প্রথমে বিধেয়, তাহার 
পরে অনুবাদ বদাইলেই ) আবিষুষ্ট'বিধেয়াংশ দোষ হয়। ১/২।৭৩ পয়ারের টাকা দষ্টব্য। 

“মহত্ব গঞ্গায়া£ ইত্যাদি শ্লোকে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন; সমস্ত শ্লোকের মর্শ 
অবগত না! হইলে ব্্ণনীয় মাহাত্মাটা কি, তাহা জানা যায় না; স্মতরাং প্রারম্ভে গঙ্গার মাহাত্মা অজ্ঞাতই থাকে; কাজেই 
গ্লোকের প্রথমে যে মহত্বশব্ব আছে, তাহা অজ্ঞাতবন্তজ্ঞাপক শর্ব_বিধেয়। এজন্য বলা হইয়াছে_গঙ্গার মহ 
গ্লোকে মূল বিধেয়” অর্থাৎ শ্লোকস্থ “মহত্বং গন্গায়াঃ_গ্ার মহত্ব-পদটাতে মূল বিধেয় বা প্রধান অজ্ঞাত বস্তু স্থচিত 
হইতেছে। মূল বিধেয় (প্রধান বিধেয় ) বলার তাৎপর্য এই যে, শ্লোকের সমস্ত পরবর্তী অংশই এই মহত্বের 
বিবৃতি মাত্র; কিন্ত এই বিবৃতির মধ্যেও আবার অন্য অনুবাদ ও বিধেয় অন্তু ক্র আছে; এই পরবর্তী বিধেয় মাহাত্মা- 
বিবৃতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় “গঙ্গার মহত্ব” হইল প্রধান বিধেয় বা মূল বিধেয় এবং পরবর্তী বিধেয় হইল মূল বিধেয়ের 
অন্ততূক্ত গৌণ বিধেয় মাত্র। অধবা মুল বিধেয়_ প্রধান বিধেয অর্থাৎ প্রধানরূপে নির্দিষ্ট হওয়ার যোগ্য যে 
বিধেয়। উপাদেয়ত্বহেতু বিধেয়াংশেরই প্রাধান্য ; স্মতরাং বিধেয়াংশকেই প্রধানরূপে নির্দেশ করা৷ উচিত ( ১২৭৩ 
পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য ); বিধেয়ের এতাদৃশ গুরুত্ব জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ মূল (প্রধান ) বিধেয বলা হইয়াছে। 

ইদং গ্লোকস্থ ইদ-শব | ইদংশবের অর্থ ইহা। ইদংশব। হইল অন্বাদ-_জাতবত-জ্ঞাপক শব্দ; সুতরাং 
বাক্য-রচনার নিরমানুসারে ইদংশব্ আগে বসিবে। পাঁছে_পশ্চাতে। এ 

অবিধেয়_ অনুচিত, অন্তায়, নিয়ম-বিরুদ্ধ। অনুবাদ ইদং-শব্দ বিধেয়-মহত্ব-শকোর পূর্বে থাকা উচিত ছিল; 
কিন্ত দিগ.বিজরী তাহার শ্লোকে আগে “মহত্রং" পরে “ইদং” বলিয়াছেন-_ইহা৷ অসঙ্গত হইয়াছে । 

৫৩ পয়ারের অস্বয় ₹_গ্লোকে “গন্দার মহত্ব” হইল মূল (প্রধান ) বিধেয় ; “ইদং? শবে অনুবাদ [ বুঝায় ]; 
[ অনুবাদ ] পাছে (পশ্চাতে_বিধেয়ের পরে ) [থাকা] অবিধেয় (অনুচিত_নিয়ম-বিরদ্ধ )। 

বিধেয় আগে ইত্যাদিমহাপ্রভু দিগ্‌বিজয়ীকে বলিতেছেন-বাক্য-রচনায় অনথবাদ প্রথমে বসে, বিধেয় 
পরে বসে__ইহাই রীতি কিন্তু “মহত্বং গঙ্গায়াঃ ইদং”-বাব্যে তুমি বিধেরকে ( মহত্তশবকে ) পূর্বে বযাইয়াছ এবং 
অন্ুবাদকে (ইদং শব্দকে) পরে. বসাইয়াছ। (তাই এস্থলে তোমার অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোয-হইয়াছে ) ৷” 
এই লাগি-_-আগে বিধেয় এবং পরে অনুবাদ বসাইয়াছ বলিয়া। বাদ_বিদ্ব। শ্লোকের অর্থ ইত্যাদি 


৭১০ প্রীগ্ৰীচৈতন্তচরিতামৃত [ ১৬শ পরিচ্ছেদ 


তথাহি একদশীতত্বে ধৃতো ন্যায়: দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী’ ইহ দ্বিতীয় বিধেয়। 
অনুবাদ তু ন বিধ্রমুদীরয়েৎ। সমাসে গৌণ হইল, শব্দার্থ গেল ক্ষয় ॥ ৫৫ 
নহলন্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্ৰচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৪ দ্বিতীয়’ শব্দ বিধেয়, তাহা পড়িল সমাসে। 


লক্ষ্মীর সমতা’ অর্থ করিল বিনাশে ॥ ৫৬ 


গৌর-কৃপা-তরঞ্রিণী টীকা! 

শ্লোকের অর্থ বুঝিবার পক্ষে বিদ্ন (বা বাধা) জন্মাইয়াছে। জ্ঞাত বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই তংসস্বন্ধীয় অজ্ঞাত বিষয় 
প্রকাশিত হয়; তাই আগে অন্গবাদ এবং পরে বিধেয় বলিবার রীতি। কিন্তু জ্ঞাত বস্তুর উল্লেখ ন! করিয়া তৎসহবন্ধীয় 
অজ্ঞাত বিষয় ( বিধেয় ) প্রকাশ করিলে কেহই কিছু বুঝিতে পারে না; স্মুতরাং বাক্যের অর্থ-বোধে বাধা জন্মে। 
ইহার প্রমাণরূপে নিয়ে একাদশীতব্বে ধৃত একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

দিগ্‌বিজয়ীর শ্লোকে “মহত্বং গঞ্ধায়াঃ ইদং” না বলিয়া “ইদং গঙ্গায়াঃ মহত বলিলেই শাস্তর-সঙ্গত হইত। 

ক্লে! ।৪। অন্বয়াদি ১২১৪ ্লোকে দ্ৰষ্টব্য । 

৫৫-৫৬ ।  পদ্বিতীয়-শ্রীলক্ষীরিব”-বাক্যে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষের দ্বিতীয় উদাহরণ দেখাইতেছেন। 

শরীলক্মীদেবী যে শ্রীনারায়ণের অঙ্বলক্ষ্মী এবং দেব-নরকর্তুক অগ্চিত, তাহা সকলেই জানেন; তাই শ্রীলক্মী-শনদ 
হইল অনুবাদ ; কিন্তু “দ্বিতীয়”-শব্দে কি বুঝায়, তাহা অজ্ঞাত; তাই দ্বিতীয়-শব্দ হইল বিধেয়; স্গৃতরাং শ্রীলগ্্ীঃ 
দ্বিতীয় ইব” বলিলেই ঠিক হইত; তাহা না বলিয়া! “দ্বিতীয়-শীলক্মীঃ ইব” বলাতে ( অনুবাদ আগে না বলিয়া আগে 
বিধেয় বলাতে ) অবিমুষ্টবিধেয়াংশ দোষ হইয়াছে। 

ইহ_-এলে? “ঘিতীয়ীলঙ্গী:_-এই বাক্যে। দ্বিতীয় বিধেয়__দিতীয়শ্ বিধেয় (বা অজ্ঞাতবস্ত 
জ্ঞাপক )। অমাসে_দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত “দ্বিতীয়” ও “শ্রীলক্ষী” এই উভয় শব্দের সমাস করিয়া “দ্বিতীয়া শ্রীলক্গী” 
এই অর্থে “দ্বিতীয়-জীলক্মীঃ” শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন; তাহাতে “দ্িতীয-শরী্মীরিব” পদের অর্থ হইয়াহে “দ্বিতীয় 
ক্ষীর তুল্য? গৌণ হইল-__সমাস করাতে পদের মূখ্য অর্থ নষ্ট হইয়া অর্থ খর্ব হইয়াছে। শব্দার্থ গেল ক্ষয় 
“দ্বিতীয় শরনগ্ষীরিব” পদের অর্থ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থ খর্ব বা নষ্ট হইয়াছে। কিরপে অর্থ খর্ব হইল, তাহা পরবর্তী 
পয়ারে বলা! হইয়াছে। 

দ্বিতীয়-শব্দ বিধেয় ইত্যাদি_ ঞ্োকস্থ “দ্িতীয়”-শব বিধেয় ( বা অজ্ঞাত-বস্ত-জ্ঞাপক ) বলিয়া অনুবাদ- 
্ীশ্মীবের পরে বসা উচিত ছিল; কিন্তু এই দ্িতী-শ্ের সহিত শ্রীলঙগী-ব্দের সমাস করাতে দবিতীয়-শব 
পূর্বে বখিয়াছে। পড়িল সমাদে_দমাসে পতিত হইয়াছে; শ্রীলঙ্গী-শব্দের সহিত সমানে আবদ্ধ হইয়াছে। 
ইহার ফলে বিধেয়-দবিতীয়-শব্দ অন্ুবাদ-শীলন্ষী-শব্দের পূর্বের বসিয়াছে। তাহাতে অবিযুষটবিধষ়াংশ-দোষ তো হইয়াছেই, 
অধিকন্ত লক্ষমীর সমতা! ইত্যাদি__লক্ষীর তুল্যতা৷ অর্থও বিনষ্ট হইয়াছে। শ্লোকস্থ “কুরনরৈরচ্-চরণা” শব্দ হইতে 
বুঝা যায়, শ্রীলক্মীদেবীর . ন্যায় গল্গাদেবীও “নরনরৈরচ্চাচরণা-_দেব-মস-বন্দিত-চরণা”, অর্থাৎ, দেব-মত্য কর্তৃক 
অর্চনীয়ত্ববিষয়ে গঞ্দাদেবী শ্রীলক্ষীদেবীরই তুল্যা-_ইহাই শ্লোক-রচয়িতা দিগুবিজয়ীর অভিপ্রায়। তিনি যদি “শ্রীলন্ষ্মীঃ 
দ্বিতীয়| ইব” এই বাক্য বলিতেন, তাহা হইলেই তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত-_গর্গা যে লক্ষ্মীর সমান, তাহা প্রকাশ 
পাইত (ইহাতে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংণ-দোষও হইত না )$ কিন্ত তাহা না৷ বলিয়া দদ্িতীয়-প্ীল্ী: ইব” বলাতে গ্গা যে 
লক্ষ্মীর সমান, তাহা প্রকাশ পাইতেছে না- গঙ্গা দ্বিতীয-লক্মীর তুল্য ইহাই প্রকাশ পাইতেছে ( উপমালক্কার )। দ্বিতীয়- 
লক্ষ্মী-শব্দে লক্ষ্মীকে বুঝায় না, পরস্ত লক্ষ্মীর কতকগুলি গুণযুক্ত কোনও এক স্বরূপে বুঝায় কাজেই লক্ষ্মী অপেক্ষা 
দ্বিতীয় লক্ষ্মী ন্যুনা সুতরাং দ্বিতীয-লক্্ীর তুলা বলিলে লক্ষ্মীর সমতা বুঝায় না লক্ষ্মীর সমতা অপেক্ষা ন্যুন বা 
খর্ব কিছু বুঝায়। তাই বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় শব্দের সমাস করাতে “লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশে লক্ষ্মীর 


১৬শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৭১১ 


‘অবিষমৃষ্টবিধেয়াংশ’ এই দোষের নাম । “তার ভর্তা’ কহিলে-_দ্বিতীয়-ভর্ত্তা জানি ॥ ৫৯ 

আর এক দোষ আছে শুন সাবধান ॥ ৫৭ শিবপত্বীর ভর্তা-_ ইহ! শুনিতে বিরুদ্ধ । 

'ভবানীভর্ত-শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ ৷ “বিরুদ্ধমতিকৃৎ’ শব্দ শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ ॥ ৬০ 

“বিরুদ্ধমতিকৃৎ্ নাম এই মহ! দোষ ॥ ৫৮ ব্রাঙ্গণপত্রীর ভর্তার হস্তে দেহ দান? । 

“ভবানী'-শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিনী । শব্দ শুনিতেই হয় দবিতীয়-ভর্তা জ্ঞান ॥ ৬১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক। 


সমতা-অর্থ নষ্ট হইয়াছে।” লক্ষ্মীর কতকগুলি গুণযুক্তা দ্বিতীয় লক্ষ্মীর তুল্যত্ব স্থচিত হওয়ায় শব্দার্থও গৌণত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছে। 

৫৭1 ৫৩-৫৬ পয়ারে “মহত্ব, গঙ্গায়াঃ ইদং”-বাক্যে এবং “দ্বিতীয় শ্রীলক্মীরিব”-বাক্যে আগে বিখেয় এবং পরে 
অনুবাদ বলায় যে দোষ হইয়াছে, সেই দোষের নামই 'অবিমুষট-বিধেয়াংশ দৌষ | তাহা ব্যতীত আরও দোষ আছে, 
তাহা বলা হইতেছে। 

৫৮। “ভবানীভর্ভশবে যে বিরুদ্ধমতিক্রৎদোষ হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে দেখাইতেছেন, ৫৪-৬১ পয়ারে। 
অন্যের সহিত অন্বয় বশতঃ যদি কোনও শব্দ বা বাক্য প্রকৃত অর্থের বিরুদ্ধ অর্থ ব্যঞ্রিত করে, তাহা হইলেই বলা হয়, 
বিরুদ্ধমতিকুৎ দোষ হইয়াছে। “ভবানীভর্ভঃ” শব্দে যে এইরূপ প্রকৃত অর্থের বিরুদ্ধ অর্থ ব্যপ্জিত হইতেছে, তাহাই 
দেখাইতেছেন ৫৪-৬১ পয়ারে। 

৫৯-৬০।  ভবানী__-ভব শব্দে মহাদেবকে বুঝায়) ভবের (বা মহাদেবের ) পত্নীকে ভবানী বলে। তাই 
বলা হইয়াছে “ভবানী-শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী” গৃহিণী__গৃহকর্্ী ) পরী, স্ত্রী। তার ভর্তা-তাহার 
(ভবানীর ) ভর্তা (বা স্বামী )। “ভবানীভর্তৃ”-শব্দের যী বিভক্তিতে শ্লোকস্থ ভবানীভর্ভূঃ-পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, 
অর্থ_ভবানীর ভর্তার (বা! স্বামীর )। “ভবানীভর্ভ”-শবই প্রথমা বিভক্তিতে “ভবানীভর্তা” হয়। 

দ্বিতীয়ভর্ত। জানি_দ্বিতীয় ভর্তার জ্ঞান হয়; দ্বিতীয় ভর্তা আছে বলিয়া বুঝা যায়। ভবানী-শব্দ 
বলিলেই ভবের বা মহাদেবের (বা শিবের ) পত্নীকে বুঝায় এবং ভবানীর ভর্তা বা স্বামী যে ভব বা মহাদেব, তাহাও 
বুঝায়; এরূপ অবস্থায় “ভবানীর ভর্তা” বলিলে মনে হইতে পারে যে, ভব ব। মহাদেব ব্যতীতও ভবানীর অপর কোনও 
(অর্থাৎ দ্বিতীয় ) একজন ভর্তা বা স্বামী আছেন। শিব পত্নীর ভর্তা--পিবের বিনি পত্রী (বা স্ত্রী), তাহার 
ভর্তা বা স্বামী। ইহা! শুনিতে বিরুদ্ধ__“শিবপত্রীর ভর্তা” এই কথা শুনিলেই মনে হয়, শিবব্যতীতও শিবপত্থীর 
(ভবানীর ) অপর একজন ভর্তা বা স্বামী আছেন) ইহা কিন্ত প্রকৃত অর্থের বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল অর্থ। শিব (বা ভব) 
ব্যতীত শিবপত়্ী-ভবানীর অপর কোনও স্বামী নাই, ণিবই তাঁহার একমাত্র স্বামী ইহাই প্রকৃত অর্থ। শিবপত্ঠীর ভর্তা 
বা ভবানীর ভর্তা বলিলে এই প্রকৃত অর্থের প্রতিকূল অর্থ ব্যঞ্জিত হয়।  ভবানী-শব্দের সহিত ভর্ভু শব্দের অন্বয় বশতঃই 
এইরূপ বিরুদ্ধ অর্থ ব্যঞ্জিত হইতেছে; তাই এইরূপ অদ্বয়ে বিরুদ্ধমতিক্বং-্দোষ জন্নিয়াছে। বিরুদ্ধমতিকৃণ শব্দ 
বিরুদ্ধমতি (প্রতিকূল অর্থ)-কারক (উৎপাদক ) শব্দ; যে শব্দ প্রকৃত অর্থের বিরুদ্ধ (বা প্রতিকূল ) অর্থের ব্যঞ্জনা 
করে; যে শব্দ গুনিলে প্রকৃত অর্থের গ্রতিকুল অর্থ মনে উদ্দিত হয়, তাহাই বিরুদ্ধমতিরুৎ শব) বিরুদ্ধ (বা 
প্রতিকূল ) মতির (বা বুদ্ধির) কং (বা উৎপাদক) শব্দ। শীস্তরে নহে শুদ্ধ_অলস্কার-শান্ে শুদ্ধ (বা অনুমোদিত ) 
নহে। ভবানীভর্তুশবের ন্যায় যে সকল শব্দ বিরুদ্ধমতির উৎপাদক, বাক্যরচনায় সে সকল শব্দের প্রয়োগ শান্্র-সম্মত 
নহে, পরন্ত দূষণীয়। 

৬১। ভবানীভর্ভুশব্ে যে দ্বিতীন ভর্তার জ্ঞান জন্মায়, তাহা আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন। 

্রাঙ্মণ-পত্তীর ভর্তার- ত্রাণের যে স্ত্রী, তাহার স্বামীর। হস্তে দেহ দান-_যাহা দান করিবে, তাহা তাহার 
হাতে দাও। শঁব্দ-“ব্ৰাহ্মণপত্বীর ভর্তার” ইত্যাদি বাক্য। 


॥৯২ ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১৬শ পরিচ্ছেদ 


“বিভবতি' ক্রিয়ায় বাকাসাঙ্গ, পুন বিশেষণ এক-পাদে নাহি_-এই দোষ ‘ভগ্নক্ৰম’ ॥ ৬৩ 

'অদ্ভুতগুণা' এই পুনরাক্ত দূষণ ॥ ৬২ যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার । 

তিন-পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম | এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছারখার ॥ ৬৪ 
গোঁর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


ব্রাহ্মণপত্রীর ভর্তা বলিলেই যেমন বুঝা যায় যে, ব্রা্মণব্যতীতও ব্রাহ্মণপত্্রীর অপর কেহ ভর্তা বা স্বামী আছে, কিন্ত 
বাস্তবিক তাহা নহে; তদ্রপ ভবানীভর্ভা বলিলেও মনে হয়, ভব (বা মহাদেব ) ব্যতীতও ভবানীর অপর কেহ ভর্তা বা 
গতি আছেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। 

৬২। পুনরাত্তদোষ দেখাইতেছেন। দিগ্‌বিজয়ীর শ্লোকে “বিভবত্যনূতগুণা”-বাক্যে  পুনর।ত্ত'দোষ 
হইয়াছে। 

ক্রিয়া, কারক, বিশেষণ প্রভৃতির পরস্পরের সহিত অন্নয়যুক্ত কোনও বাক্য সমাপ্ত হইয়া গেলেও ও বাক্যের অন্তর্গত 
কোনও শব্দের সহিত অন্বয়যুক্ত কোনও পদের পুনরায় প্রয়োগ করিলে পুনরাত্ত'দোষ হয়। 

বিভত্যত্ুতগুণ!= ৰিভবতি+- অদ্ভুতগুণ।। বিভবতি ক্ৰিয়াপদ ; গ্লোকস্থ “ভবানীতর্ূ্ধা শিরসি” এই অংশের 
অন্তর্গত “থা” পদের সহিত এই “বিভবতি” ক্রিয়ার অন্বয়; “যা ভবানীভর্তূঃ শিরসি বিভবতি__যিনি মহাদেবের মস্তকে 
বিরাঞ্জিত আছেন।” স্থুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, “বিভবতি”-ক্রিয়ার উল্লেখেই বাক্যসমাপ্তি হইয়াছে; তাহার 
পরে আবার “অদ্ভুতগরণা”__এই বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে; ইহা পূর্বোক্ত “য| ভবানীভর্ভঃ শিরসি বিভবতি” 
বাক্যের অন্তর্গত “যা”-পদের বিশেষণ ; বাক্যসমাপ্তির পরে এই বিশেষণের প্রয়োগ করায় পুনরাত্বদোষ হইয়াছে। 

বিভবতি-ক্রিয়ায়-_গ্রোকন্থ “বিভবতি” এই ক্রিয়াপদের উল্লেখেই। বাক্যসাঙ্_বাক্যসমাপ্চি। পুন 
পুনরায়, বাক্যসমাপ্তির পরে। বিশেষণ-_অস্ভুতগুণ।__“অদ্ভুতগুণ” এই বিশেষণ-পদের প্রয়োগ । এই- ইহাই; 
বাক্যসমাপ্তির পরে পুনরায় বিশেষণের প্রয়োগই। পুনরান্ত-দুষণ_পুরাত্ত নামক দোষ 

৬৩। এক্ষণে ভগ্নক্রম-দোষ দেখাইতেছেন। প্রত্যেক গ্লোকে চারিটা পাদ (চরণ বা খণ্ড) থাকে; 
“মহত্বং গঙ্গায়?” শ্লোকে “মহত্বং গ্কায়া?” হইতে “নিতরাং” পর্য্যন্ত প্রথম পাদ; “যদেষা” হইতে “সুভগা!” পর্য্যন্ত দ্বিতীয় 
পাদ; “দ্বিতীয়” হইতে “চরণা” পর্য্যন্ত তৃতীয় পাদ; এবং “ভবানীভর্ভ্‌ঃ হইতে “অদ্ভূতগুণা” পর্যন্ত চতুর্থপাদ। 
অন্ুগান_কোনও বাক্যে কোনও একটা অক্ষর পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইলে অঙ্গপ্রাস-অলন্কার হয় (পূর্ববর্তী ৪৩ 
পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) । তিনপাদে অনুপ্রাস--“মহত্রং গ্গায়া£” গ্রোকের তিন পাদে অন্গপ্রাস আছে; প্রথম 
পাদে “ত? এর অনুপ্রাস, তৃতীয় পাদে "র” এর অমুপ্রাস এবং চতুর্থপাদে “ভ? এর অনুপ্রাস। অনুপম 
উপমারহিত ; অতুলনীয় । উক্ত তিন পাদের অন্বুপ্রাসগুলি অতুলনীয়-রপে সুন্দর । এক-পাদে নাহি-_ কিন্তু এক 
পাদ, গ্লোকের দ্বিতীয় পাদে, কোনও অন্ুপ্রাস নাই। শ্লোকে চারিটী পাদের মধ্যে তিনটা পাদে অন্গগ্রাস থাকায়, 
কিন্তু একটী পাদে না থাকায় শ্লোকের উপক্রম-উপসংহার-_আছ্যোপান্ত-_-একরপ হইল না; আন্তোপান্ত একরপ না 
হইলেই “ভগ্নক্ৰম-দোষ” হইয়াছে বলা হয়। যদি দ্বিতীয় পাদেও অনুপ্রাস থাকিত, কিন্বা যদি কোনও পাদেই অনুপ্রাস 
না থাকিত, তাহা হইলেই অনুক্ৰম-দোয হইত না। 

৬৪। পঞ্চঅলঙ্কার--উক্ত ক্লোকে পাঁচটা অলঙ্কার আছে; দুইটা শব্দালঙ্কার ও তিনটা অর্থীলঙ্কার। এই 
গাচটা অনঙ্কারের বিবরণ পরবর্তী ৬৭-৭৭ পয়ারে প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ববর্তী ৪৩ পয়ারে অলঙ্কারের অর্থ ভরষটব্য। 
ছারখার-_ নষ্ট | 


১৬ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ক 


দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়। পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার। 
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয় ॥ ৬৫ দুই শব্দালঙ্কার, তিন অর্থ-অলঙ্কার ॥ ৬৭ 
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত । শব্দালঙ্কার”_তিন পাদে আছে অনুপ্রাস। 
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত ॥ ৬৬ ভ্রিলক্ষী-শব্দে 'পুনরুক্তবদাভাস' ॥ ৬৮ 
প্রথম-চরণে পঞ্চ ত-কারের পাঁতি। 

তথাহি ভরতমুনিবাকাম__ তৃতীয়-চরণে হয় পঞ্চ রেফ-স্থিতি ॥ ৬৯ 
রসালক্কারবৎ কাব্যং দৌষযুক্‌ চেন্বিভূষিতম্‌। চতুর্থ চরণে চারি ভকার প্রকাশ ৷ 
স্যান্বপুঃ স্থন্দরম্পি শ্রিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্‌ ॥ ৫ অতএব শব্দ-অলঙ্কার ‘অনুপ্রাস’ ॥ ৭০ 

শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 


রসালঙ্কারেতি। রসাঃ শূঙ্গারাদয়ঃ, অলঙ্কারাঃ উপমাদয়ঃ' তৈযুর্জং কাব্যং কবিবচনং বিভূষিতং ভবতি। চেং 
যদি দোষযুক্‌ দৌষযুক্তং ভবতি__যথা সুন্দরং সুগঠিতং ুদৃশ্ঠং স্ুসজ্জিতমপি বপুঃ শরীরং একেন শ্বিত্রেণ ধবলকুষেন দুর্ভগং 
সন্তিরসেবিতং নিন্দিতং চ ভবতি, তথা তদপি। ৫। 


গৌর-কবপা-তরঞ্িণী টীক। 

৬৫-৬৬ । সুন্দর শরীরে যদি একটামাত্র শ্বেতকুষ্ঠের চিহ্ন থাকে, তাহ! হইলে নানাবিধ ভূষণে ভূষিত হইলেও 
যেমন ও শরীর নিন্দনীয় বলিয়াই পরিগণিত হয়, তদ্রপ, একটা গ্লোকের মধ্যে দশটী অলঙ্কার থাকিলেও যদি তাহাতে 
একটা মাত্র দোষ থাকে, তাহা হইলে ও একটা দোযের জন্যই সমস্ত অলঙ্কারের গুণ নষ্ট হুইয়| যায়_উপেক্ষিত হয়, 
দোষটাই প্রাধান্য লাভ করে। 

অলঙ্কার হয় ক্ষয়_অলঙ্কারের গুণ (সৌন্দর্য) নষ্ট হয়। ভুষণ্_রত্বালন্ধারাদিতে। ভুষিত_সজ্দিত। 
খ্েতকুণ্ঠ_ধ্বল রোগ। বিশীত-নিন্দিত। 

প্লো। ৫। অন্বয্ন। রসালস্কারবৎ (রসালঙ্কারবিশিষ্ট ) কাব্যং (কাব্য ) চে (যদি) দোধযুক (দোষযুক্ ) 
[ ভবতি] (হয় ) [ তদ ] (তাহা হইলে ), বিভূষিতং (সুসজ্জিত) স্ুন্দরং (এবং স্থন্দর ) বপুঃ অপি (শরীরও ) 
[যথ।] (যেরূপ ) একেন (এক--আর) খ্িত্রেণ ( শ্বেতকু্ঠদার! ) দুর্ভগং (নিন্দিত ) [ ভবতি ] (হয়), [তথা] 


(তদ্রপ ) [ ভবতি ] (হয় )। 
তনুবাদ॥ অলঙ্কারে বিভূষিত সুন্দর দেহও যেমন অল্পমাত্র শ্বেতকুটযুক্ত হইলে নিন্দিত হয়, তদ্ধপ রসালঙ্কারবিশিষ্ট 


কাব্যও দৌবযুক্ত হইলে নিন্দিত হয়। ৫। 

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং-_রদময এবং অলঙ্কারবিশিষ্ট কাব্য। ৬৫-৬৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক । 

৬৭। এক্ষণে ৬৪ পয়ারোক্ত পাঁচটা অলঙ্কারের কথা বলিতেছেন। দুইটা শব্দালঙ্কার এবং তিনটা অর্থালঙ্কার 
_ এই গাচটা অলঙ্কার । অঙ্তুঞ্রাস ও পুনরুক্তবদাভাস এই ছুইটা শব্দালঙ্কার এবং উপমা, বিরোধাভাস ও অগ্মান এই 
তিনটা অর্থালঙ্কার। 

৬৮। দুইটা শব্দালঙ্কারের মধ্যে একটা অনুপ্রাস এবং অপরটী পুনরুক্তবদাভাস। গ্লোকের প্রথম, তৃতীয় এবং 
চতুর্থ এই তিন পাদে অনুপ্রাস এবং শ্রীলক্মী”-শৰে পুনরুক্রবদাভাস-অলঙ্কার। পুনরুক্তবদাভাসের লক্ষণ ৭১-৭২ পয়ারের 


ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য । 
৬৯-৭০ । শ্লোকের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের অনুপ্রাসের কথা বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন। 


--২০০ 


৭১৪ প্ৰীনীচৈত্ন্তচরিতামৃত [ ১৬শ পরিচ্ছেদ 


ভ্রী-শবে ‘লক্ষ্মী-শব্দে এক বস্তু উক্ত ৷ ‘লক্ষ্মীরিব’ অর্থালঙ্কার উপমা? প্রকাশ । 

পুনরুক্তপ্রায় ভাসে, নহে পুনরুক্ত ॥ ৭১ আর অর্থালক্কার আছে, নাম “বিরোধাভাস' ॥ ৭৩ 

‘শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী’ অর্থে_অর্থের বিভেদ । গঙ্গাতে কমল জন্মে_সভার সুবোধ । 

পুনরুক্তবদাভাস’ শব্দালক্কারভেদ ॥ ৭২ কমলে গঙ্গার জন্ম__অত্যন্ত বিরোধ ॥ ৭৪ 
গৌর-কৃপা-তরন্িণী টীকা! 


গ্রথম-চরণে- প্রথম পাদে। পাঁতি__পংক্তি। 

পঞ্চ ত কারের পীতি__ঞ্লোকের প্রথম চরণে পাঁচটা ত-কার আছে; মহত্ংশব্ধে একটা, সততং শব্দে দুইটা, 
আতাতিশবে একটা এবং নিতরাংশবে একটা-_এই মোট গাঁচটা ত-কার। রেফং র-কার। তৃতীয় চরণে 
ইত্যাদি__তৃতীয় চরণে পাচটা র-কার আছে; লক্ষমীরিব-শব্ধে একটা, স্ুর-শব্দে একটা, নরৈরর্চ্য শব্দে দুইটা এবং চরণা-শব্দ 
একটা_এই পাঁচটা র-কার আছে। চতুর্থ চরণে ইত্যাদি চতুর্থ চরণে চারিটা ভ-কার আছে? ভবানী-শব্দে একটা, 
ভর্ভঃশবে একটা, বিভবতিশবে একটা এবং অস্ভুতশন্ধে একটা__এই চারিটা ভ-কার আছে। অতএব ইত্যাদি 
ত, র এবং ভ এর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হওয়াতে অন্ুপ্রাস নামক শব্দালঙ্কার হইয়াছে। 

৭১-৭২। শ্রীলদ্দী-শবে যে পুনরুক্তব্দাভাস অলঙ্কার হইয়াছে, এক্ষণে তাহা দেখাইতেছেন। 

যদি কোনও বাক্যে এরূপ দুইটী শব্দ ব্যবহৃত হয়, যাহাদিগকে একার্থবাচক বলিয়! মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহার 
ওঁ বাক্যে একার্থবাচক নহে_পরস্ত বিভিন্ন অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইলে ও শব্গুলির ব্যবহারে পুন্রুক্তবদাভাগ 
অলঙ্কার হয়। পুনরুক্তবদাভাসঃ পুনরুক্তবদেব যঃ। অলঙ্কার-কৌস্তুভ | ।১৪৯। 

শ্রী-শব্দে ইত্যাি_্রীশবের একটি অর্থ লক্ষ্মী। সুতরাং “শরীলগ্্মী” বলিলে এক লক্ষ্মী শব্দই যেন দুইবার 
(শ্রীশব্ধে একবার, লক্ষ্মী-শব্দে একবার এই দুইবার ) বলা ( পুনরুক্ত ) হইতেছে বলিয়| মনে হয়। 

পুনকুক্তপ্রায়_পুনরুক্তবং; পুনরুক্তের মতন। ভাসে গ্রতীত হয়, মনে হয়। শ্রীণবের লদ্দী অ 
ধরিলে 'শ্রীলঙ্ষী”-শবে একার্থবাচক দুইটি শব হইয়া পড়ে) তাহাতে একই বস্তুর পুনরুক্তি কর! হইয়াছে বলিয়| মনে 
হয়। নহে পুনরুক্তি__কিন্ত বস্তুতঃ পুনরুক্তি নহে; কারণ, “শরীলক্মী”-শব্দে লক্ষ্মী অর্থে শ্রীণন্য ব্যবহৃত হয় নাই 
এন্থলে জী শবের অর্থ শোভা, সৌন্দর্য । শ্রীলক্মী অর্থ_শ্রধুক্ত (বা শোভাযুক্ত) লক্ষ্মী। তাই শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী অর্থে 
- শোভা-ষম্পম, লক্মীদেবী-অর্থ ধরিলে। অর্থের বিভেদ_্রী ও লক্ষ্মী শব্দ্ধয়ের অর্থের বিভিন্নত| হয়) একা তা 
থাকে না) একার না থাকায় বস্তুতঃ পুনরুক্তি হয় না। এইরূপে, শ্রীনদ্মী-শবে পুনরুক্তি হইয়াছে বলিয়! মনে হইলেও 
বস্তুতঃ গুনরুক্তি হয় নাই ; তাই এন্থুলে পুনরুক্তবদাভাস-অলঙ্কার হইয়াছে। : 

শব্দ।লঙ্ক(র ভেদ-__পুনরুভবদাভাসও একজাতীয় শব্দালগ্কার 

৭৩। দুইটা শব্দালঙ্কারের কথা৷ বলিয়া তিনটা অর্থালস্কারের কথা বলিতেছেন। তিনটা অর্থালঙ্কারের মধ্যে 
একটা উপমা) একটা বিরোধাভাস এবং একটি অন্ুমান। ৭৩ পয়ারার্দে উপমালক্কার দেখাইতেছেন। উপমার লক্ষণ 
পূর্ববর্তী ৪৩ পয়ারে দর্টব্য। 

ঞ্লোকস্থ “লক্মীরিব”পদে উপমালঙ্কার ।  সমানধপ্বস্থলে উপমালঙ্কার হয়।  প্লক্মীরিব গুরনরৈরপর্ঘচরণা”-বাক্য 
হইতে জান] যায়, দেব-মন্য্যগণ লক্ষ্মীর চরণ যেমন অর্চনা! করেন, গন্দার চরণও তেমনি অর্চন। করেন; সুতরাং 
অর্চ্নীয়ত্বাংশে লক্ষ্মী ও গঙ্গায় সমান; উপমান-লক্ষ্মীতে এবং উপমেয়-গম্গায় অর্চ্নীয়ত্বরপ সমানধর্শের সম্বন্ধ থাকায় 
“লক্ষীরিব-পদে উপমালঙ্কার হইল । 

লক্ষ্মীরিব ইত্যাদি--লক্ষ্মীরিব পদে উপমারপ অর্থালঙ্কার প্রকাশ পাইয়াছে (ব্যক্ত হইয়াছে )। 

৭8। এক্ষণে বিরোধাভাসরূপ অর্থালঙ্কার দেখাইতেছেন। যে স্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও বিরোধ নাই, 


১৬শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৭১৫ 


ইহা বিষ্ণুপাদপন্নে গঙ্গার উৎপত্তি । তথাহি কস্তচিৎ_ 
“বরোধালঙ্কার’ ইহ! মহা চমৎকৃতি ॥ ৭৫ অন্থজমস্ুনি জাতং ক্ষচিদপি ন জাতমন্বৃজাদম্ব । 
ঈশর-অচিস্তযশক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ ৷ মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদান্তোজানাহানদী জাতা ॥ ৬ 


ইহাতে বিরোধ নাহি “বিরোধ-আভাস? ॥ ৭৬ 


শ্লৌকের সংস্কৃত টক! 

অন্বজমিতি। অস্থুনি জলে অম্বজং পত্মং জাতমিতি প্রসিদ্ম্‌। কদাচিৎ কচিদপি কম্মিংশ্চিৎ স্থানেইপি অম্বৃজাৎ 
পদ্মাৎ অন্বজং ন জাতম্‌। মুরভিদি মুরারৌ শ্রীগোবিন্দে তৎ তন্তু বিপরীতং ভবে) যথা তশ্ত মুরভিদঃ চরণকমলাৎ 
মহানদী গঙ্গা জাতা। ৬। 

গৌর-কৃপাতরঙধিণী টীকা! 
অথচ আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়, সে স্থলে বিরোধাভাস অলঙ্কার হয়। বিরোধ স বিরোধাভঃ। 
বিরোধাভঃ ইতি বস্তুতে! ন বিরোধঃ বিরোধ ইব ভাসত ইত্যর্থ, অঃ কৌঃ। ৮২৬ ॥ 

শ্লোকস্থ “এষা ভ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোংপত্তিস্থভগ!-্রীবিষণুর চরণকমল হইতে উৎপন্ন বলিয়৷ এই গঙ্গা সৌভাগ্য- 
বতী”_এই  বাক্যান্তৰ্গত “কমলোতপত্তিপদে বিরোধাভাস অলঙ্কার হইয়াছে। উক্ত বাক্যে বল! হইল, ( বিষ্ণুর 
চরণরূপ ) কমলে (জলরপ! ) গঙ্গার উৎপত্তি; কিন্তু সাধারণতঃ গন্ধাতেই (জলেই ) কমল জন্মে, কখনও কমলে 
গন্ধা ( ব| জল ) জন্মে নাঃ স্থৃতরাং কমলে ( পদ্মে ) গঙ্গার ( জলের ) জন্ম বলিলে, সর্বজনবিদিত সত্যের সঙ্গে বিরোধ 
মনে হয়; কিন্তু বস্তুতঃ এন্থলে কোনও বিরোধ নাই; কারণ, সাধারণ কমলে সাধারণ জলের জগ্ম অসম্ভব হইলেও 
ঈশ্বরের অচিন্তয-শক্তির প্রভাবে শ্রীবিষ্কুর চরপরূপ কমলে জলের অর্িষ্ঠাতরী দেবী গঙ্গার জন্ম সম্ভব হইয়াছে; সুতরাৎ 
গ্লোকন্থ বাক্যে সাধারণ সত্যের সহিত বিরোধ আছে বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও বিরোধ 
নাই ; তাই এস্থলে বিরোধাভাস অলঙ্কার হইয়াছে। 

সভার স্ুবোধ__সকলেরই স্ুবিদিত; সকলেরই জানা কথা। কমল-_পদ্ম। গঙ্গার জন্ম-_জলের জন্ম। 
গঞ্গাদেবী জলের অধিষঠাত্রী দেবী বলিয়া! এবং এক স্বরূপে তিনি জলরূপ! বলিয়া জল-অর্থে ই এস্থলে গঙ্গাশব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে । অত্যন্ত বিরোধ-__গ্রচলিত সত্যের সঙ্গে একান্ত বিরোধ ; ইহা সর্বজনবিদিত সত্যের বিরোধী । 

৭৫-৭৬। ই*হা'এই বাক্যে; শ্রীবিষ্কোশ্টরণকমলোংপতিস্গাবাক্যে। বিষ্ণুপাদপদ্ধো_বিষ্ণুর চরণরূপ 
পল্ে। ইহ। বিষ্ণুপাদপদ্মে ইত্যাদিযদি কেহ বলে থে, পয়ে দলের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইলে ইহা সর্বজন- 
বিদিত সত্যের প্রতিকূল উক্তিই হইবে; অথচ কিন্তু ক্লোকস্থ ্রীবিষ্চোশ্চরণকমলোত্পত্তিস্থভগা”-বাক্যে বলা হইল, বিষ্ণুর 
চরণকমলেই গঙ্গার উৎপত্তি । বিরোধালঙ্কার ইত্যাদিইহ! অত্যন্ত অদ্ভুত উক্তি এবং চমংকৃতিদ্ারা৷ ইহা বাক্যের 
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে বলিয়া ইহাও অলঙ্কারই ; সত্যের সহিত বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়) কিন্তু বস্তুতঃ কোনও 
বিরোধ নাই; তাই, ইহাকে বিরোধালঙ্কার অর্থাৎ বিরোধাভাস-অলঙ্কার বলা হয়। অচিন্ত্যণক্তি__যে শক্তির ক্রিয়। 
সাধুরণ-চিন্তাশক্তির অতীত ; বুদ্ধিবিবেচনাছারা যে শক্তির ক্রিয়ার যৌক্তিকতা বুঝা যায় না। উশ্বর-ভাচিন্তযশক্ত্যে 
ইত্যাদি_কমলে গন্ধার (জলের ) জন্ম সাধারণতঃ অসম্ভব হইলেও ঈশ্বরের অচিন্তাশক্তির প্রভাবে শ্রীবিষ্ণুর চরণকমলে 
গঙ্গার প্রকাশ (আবির্ভাব) সম্ভব হইয়াছে; স্থৃতরাং ইহাতে বিরোধ নাহি_্রীবিষোশ্ঠরণকমল-ইত্যাদি বাক্য 
সর্বজনবিদিত সত্যের সহিত গ্ররুত প্রস্তাবে কোনও বিরোধ নাই, বিরোধ-আভাস-_বিরোধের আভাসমাত্র (ছায়া) 
আছে; আপাত দৃষ্টিতে বিরোধ আছে বলিয়া গ্রতীতি হয় মাত্র। কিন্তু বস্তুতঃ বিরোধ নহে। ইহা বিরোধাভাস- 
অলঙ্কার পূর্ববর্তী ৭৪ পয়ারের টীকা দ্রব্য । 

শ্ো। ৬ । অন্বয় । অন্ুনি (জলে) অন্থুজং (পদ্ম) জাতং (জাত হয়_জন্মে ) ক্ষচিদপি (কোথায়ও) 


৭১৬ শর্ীচৈতন্যচরিতামূত [ ১৬শ পরিচ্ছেদ 


গঙ্গার মহত্ব সাধ্য, সাধন তাহার__। প্রতিভা-কবিত্ব তোমার দেবতাপ্রসাদে । 

বিষ্ণুপাদোৎপত্তি_‘অন্ুমান’ অলঙ্কার ॥ ৭৭ অবিচার-কবিত্বে অবশ্য পড়ে দোষ-বাদে ॥ ৭৯ 

স্থল এই পঞ্চ দোষ, পঞ্চ অলঙ্কার ৷ বিচারি কবিত্ব কৈলে হয় সুনির্ম্মল । 

সুক্ষা বিচারিয়ে যদি_আছয়ে অপার ॥ ৭৮ সালঙ্কার হৈলে--অর্থ করে ঝলমল ॥ ৮০ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টীক। 


অনুজাৎ (পদ্ম হইতে) অন্ব (জল) ন জাতং (জন্মে না)। মুরভিদি ( মুরারিতে--বিষ্ণুতে ) তদ্বিপরীতং (তাহার 
বিপরীত) [যথা তন্তু ] (যেহেতু তাহার ) পাদাম্তোজাৎ ( চরণকমল হইতে) মহানদী (গঙ্গা) জাত| (উৎপন্ন 
জন্নিয়াছে )। 

অনুবাদ । জলেই পদ্ম জন্মে, কোথায়ও পদ্ম হইতে জল জন্মে ন! ; কিন্তু বিষ্ণুতে তাহার বিপরীত; যেহেতু 
তাহার পাদপদ্ম হইতে মহানদী গঙ্গার জন্ম হইয়াছে। ৬। 

৭৬ পয়ারের প্রথমার্দের প্রমাণ এই শ্রোক। 

৭৭। এক্ষণে অনুমান-অলঙ্কার দেখাইতেছেন। “মহত্ব গঙ্গায়াঃ”_শ্লোকের প্রথম দুই চরণে অনুমান-অলঙ্ষার 
হইয়াছে। সাধ্য ও সাধনের কথনকে অনুমান-অলঙ্কার বলে। সাধ্যসাধনসন্ভাবেহস্্মানমন্তমানবৎ।  অলঙ্কার- 
কৌস্তভ। ৮৷৩৮। 

সাধ্য প্রতিপাগ্ঘ-বিষয়; যাহা প্রমাণ করিতে হইবে। জাধন- হেতু, কারণ। গঙ্গার মহত্ব সাধ্য 
গঙ্গার মহবই এই শ্লোকের প্রতিপাগ্ বিষয় ; গঙ্গার মহত স্থাপন করাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য; ন্ুতরাং গঙ্গার মহবই 
হইল এম্থলে সাধ্য বস্ত। সাধন তাহার বিষ্ণুপাদোৎপত্তিবিষ্ণুপাদোংপত্তিই হইল তাহার (মহত্বের ) সাধন 
(বা হেতু )। বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই গঙ্গার এই মহত্ব; সুতরাং বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে 
উৎপত্তিই হইল গঙ্গার মহত্বের কারণ ( সাধন )। সাধ্য ও সাধন একসঙ্গে উল্লিখিত হইলেই অনুমান-অলঙ্কার হয়। 
ফ্লোকে গ্ধার মহত্বও (সাধ্য ও ) বলা হইয়াছে এবং যে জন্য এই মহত্ব, তাহাও (সাধনও ) বল! হইয়াছে; তাই এন্থলে 
অনুমান-অলঙ্কার হইল। | | 

৭৮। স্কুল__মোটামুটি। মোটামোটিভাবে বিচার করিলে অবিষ্টবিধেয়াংশাদি .পাঁচটা দোষ এবং অন্গপ্রাসাদি 
পাঁচটা অলঙ্কার এই শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়; স্থক্মকূপে বিচার করিলে আরও অনেক দোষ ও গুণ দেখিতে পাওয়া 
যাইবে। অপাঁর--অনেক। জৃক্ষাবিচারিয়ে__পুঙানপুঙ্ঘরূপে বিচার করিলে । 

৭৯। প্রতিভ।_ পূর্ববর্তী ৪৫ পয়ারের টাকা! জষ্টব্য। 

গ্রতিভা-কবিত্ব_গ্রতিভা-জাত কবিত্ব; প্রতিভার প্রভাবে যে কবিত্ব স্ফুরিত হইয়াছে। দেবতা-প্রসাদে 
দেবতার অন্গ্রহে। অবিচার কবিত্বেবিচারহীন কবিত্বে। পড়ে দোষ-বাঁদে__দোষরূপ বাদ পড়ে; দোষ 
থাকিয়া যায়। 

মহাপ্রভু দিগ.বিজয়ীকে বলিলেন--“পণ্ডিত } দেবতার অনুগ্রহে তুমি অলোঁকিকী প্রতিভা লাভ করিয়াছ; 
সেই প্রতিভার বলে কোনওরূপ বিচার-বিবেচন| ন! করিয়াই তুমি অনর্গল কবিতা রচনা করিয়া যাইতে পার; কিন্ত 
বিচারহীন-কবিতায় নিশ্চয়ই কোনও না কোনও দোষ থাকিবেই।” 

৮০ । বিচাঁরি--বিচার করিয়া; দৌষগুণ বিচার করিয়।। কবিত্ব কৈলে_কবিত| রচনা করিলে। 
স্বনিধ্লি_দোধশৃন্। সালঙ্কার হৈলে_দোধশৃন্ত কবিতায় যদি আবার অলঙ্কার থাকে। অর্থ করে ঝলমল-- 
নর্থ অতি পরিষ্কার ও সুন্দর হয়। 


| 


১৬শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা না 


শুনিএগ প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত । অলঙ্কার নাহি পড়, নাহি শান্রাভ্যাস। 
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভ! স্তম্ভিত ॥ ৮১ কেমনে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ ?॥ ৮৬ 
কহিতে চাহয়ে কিছু, না৷ আইসে উত্তর । ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী। 

তবে মনে বিচারয়ে হইয়। ফাফর__॥ ৮২ তাহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী__॥ ৮৭ 
পঢুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধিলোপ । শাস্ত্রের বিচার ভাল মন্দ নাহি জানি। 
জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ ॥ ৮৩ সরস্বতী যে বোলায়, বলি সেই বাণী ॥ ৮৮ 
যে ব্যাখ্যা করিল, সে মন্ণুয্যের নহে শক্তি। ইহা শুনি দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়__। 
নিমাইর মুখে রহি বোলে আপনে সরম্বতী ॥ ৮৪ শিশুদ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয় ॥ ৮৯ 
এত ভাবি কহে__শুন নিমাই পণ্তিত। আজি তারে নিবেদিব করি জপবধ্যান। 


তোমার ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাঙ বিস্মিত ॥ ৮৫ শিশুদ্বারে কৈল মোরে এত অপমান ॥ ৯০ 


গৌর-কপা-তরঙ্জিণী টাকা 

৮১-৮২। বিস্মিত-আশ্চাৰ্য্যাশ্বিত। “বালক নিমাই_ধিনি বাল-শান্তজ ব্যাকরণ মাত্র পড়িয়াছেন, ব্যাকরণ- 
মাত্র পড়ান, ব্যাকরণের মধ্যেও আবার অতি সরল কলাপব্যাকরণমাত্র যিনি পড়ান, অলঙ্কার-শাস্্াদি যিনি কখনও 
গড়েন নাই__ধাহাকে এখন পর্যন্ত সামান্য পড়ুয়া! (ছাত্র) মাত্র মনে করা যায়_সেই বালক নিমাই আমার ন্যায় দিগ.- 
বিজী পণ্ডিতের রচিত গ্লোকের-_অলঙ্কারশাস্ানুকুল এরূপ স্থন্মবিচার করিলেন! আমার প্লোকের এতগুলি দোষ 
বাহির করিলেন 1_এ সমস্ত ভাবিয়া দিগ,বিজরী পণ্ডিত বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। ন। নিঃদরে বাঁক্য__কথা বাহির 
হয় না (বিস্ময়ে )। গ্রতিভা। স্ত্তিত-_তহীর প্রতিভ। (প্রত্যুৎপন্নমতি ) জড়ীভূত হইয়া গেল, যেন লোপ পাইয়াছে 
বলিয়া মনে হইল । ফীফর-_কিংকর্তৃব্যবিমূঢ। 

৮৩-৮৪। বিস্মিত হইয়া দিগ,বিজয়ী মনে মনে যাহা বিচার করিলেন, তাহা এই ছুই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। 

পছ়ুয়া- ছাত্র; যে এখনও বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন মাত্র করিতেছে যাহার পঠদশা এখনও শেষ হয় নাই। 
বুদ্ধিলোপ-_পছ়া-বালকের আশ্চর্য পাণ্ডিত্য দেখিয়া যেন আমার বুদ্ধিলোপ পাইল। জীনি_ইহাতে আমার 
মনে হইতেছে যে, সরস্বতী মোরে ইত্যাদি__সরন্বতী আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন। কোপ রোধ, ক্রোধ। 
যে ব্যাখ্যা করিল ইত্যাদ্ি__নিমাই-পণ্ডিত যেরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, মানুষের শক্তিতে কেহ এরপ ব্যাখ্য। করিতে 
পারে না; স্বয়ং সরন্বতীই নিমাইয়ের মুখ দিয়া এই ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন । 

৮৬1 অলঙ্কার অলঙ্কার-শাস্তর। নাহি শাস্ত্রীভ্যাস__অন্য শাস্ের আলোচনাও তোমার নাই। এসব 
অর্থ_পঞ্চ দোষ ও পঞ্চ অলঙ্কারাদি। 

৮৭:৮৮। রজী_কৌতুকী। তাঁহার হৃদয় জানি--দিগ্‌বিজয়ীর মনের ভাব জানিয়া। দিগ,বিজয়ী 
মনে ভাবিয়াছিলেন যে, স্বয়ং সরস্বতীই নিমাইয়ের সুখ দিয়া কথা বলাইয়াছেন। অন্তৰ্য্যামী প্রভু তাহা জানিতে 
পারিয়া একটু রঙ্গ করার উদ্দেশ্যে দিগ্‌,বিজয়ীর মনোগত “ভাবের অন্নকুল উত্তরই দিলেন; তিনি বলিলেন__ “আমি 
শাস্তরবিচার জানি না, ভলমন্দ__দোবগুণের বিচারও জানি না; সরস্বতী যাহা কহাইয়াছেন, আমি মাত্র তাহাই 


কহিয়াছি।” বাণী-_কথা | বোলার__কহায়। 
৮৯) প্রভুর কথা শুনিয়! দিগবিজরীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, স্বয়ং সরস্বতীই এই শিশু-নিমাইয়ের দ্বারা 


হাকে পরাজিত করাইলেন। দেবী__সরদ্বতী। 
৯০ দিগ্‌বিজরী সঙ্কল্প করিলেন_“বাসায় গিয়া আজই আমি সরস্বতীর জপ করিব, ধ্যান করিব; তীহার 


চরণে নিবেদন করিব কেন তিনি এই শিশু-নিমাইদ্বারা তাঁহার চিরকালের সেবক আমার অপমান করাইলেন ?” 


Gf 
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বস্তুত সর্ষতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল । যার মুখে বাহিরায় এঁছে কাব্যবাণী ॥ ৯৩ 

বিচার সময়ে তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল ॥ ৯১ তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজলধার ৷ 

তবে শিত্যুগণ সব হাসিতে লাগিল। তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর ॥ ৯৪ 

তা-সভ। নিষেধি প্রভু কবিরে কহিল ॥ ৯২ ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস । 

তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি শিরোমণি তা-সভার কবিত্বে আছে দোবের প্রকাশ ॥ ৯৫ 
I গৌর-কৃপা-তরঙিণী টীক! 


৯১। পূৰ্বে বলা হইয়াছে, সরস্বতীর বরেই দিগ্‌বিজয়ীর কবিত্ব-শক্তি; তাহাই যদ্দি হয়, তবে দিগ বিজয়ীর 
গ্লোকে এত ক্রুটি থাকিবে কেন? এরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন “বস্ততঃ সরস্বতী” ইত্যাদি “দিগবিজয়ী 
যে সরম্বতীর কপার পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে কবিত্বশক্তিঁ-বিশুদ্ধ-শ্লোকরচনার শক্তি__কবিত্ব-প্রতিভায় বা 
শানরবিচারে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিবার শক্তি-এ সমস্ত সরন্বতীর কপার সামান্য বিকাশ মাত্র। 
সংসার-ব্ধন হইতে মুক্তি, ভগবচ্চরণে আশ্রয় গ্রহণের সৌভাগ্য দানেই তাহার কপার চরম অভিব্যক্তি । দিগবিজ়ীর 
প্রতি তাহার কপার পরাকাষ্ঠা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই (পরবর্তী ১০০-১০১ পয়ার দ্রষ্টব্য ) দেবী সরস্বতী আজ তাঁহার 
(/দিগ্‌বিজয়ীর ) মুখে অগুদ্ধ_দোষযুক্ত-শ্লোক প্রকাশ করাইলেন এবং শ্লোকের দোষ-গুণ-বিচারের বৃদ্ধিও প্রচ্ছর 
করিয়া দিলেন।” এইরূপ করার হেতু বোধ হয় এই £_“শাস্ত্রবিচারে নানাদেশের বহুসংখ্যক পত্ডিতকে পরাজিত 
করিতে করিতে দিগ,বিজয়ীর চিত্ত অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল ; তীহার অদ্ভূত কবিত্বশক্তিও এই অহহ্কারের 
ুষ্টিসাধন করিয়াছিল। নিজের শক্তি-সামধথযাদিসন্দ্ধে অত্যুন্চ ধারণাই অহঙ্কারের মূল ; যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ধারণা 
চিত্তে বিরাজিত থাকিবে, ততক্ষণ পৰ্যন্ত নিজের সম্বন্ধে হেয়তাজ্ঞান হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। নিজের 
সম্বন্ধে হেয়তাজ্ঞান না জন্মিলেও ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের বাসনা হৃদয়ে উন্মেষিত হইতে পারে না। তাহাকে 
ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের যোগ্যতাদানের উদ্দেশ্তে__তীহার গর্ব চূর্ণ করিয়া তাঁহার চিত্তে নিজের সদ্বন্ধে 
হেয়তাজ্ঞান জন্মাইবার উদ্দেশ্ঠেই__দেবী সরস্বতী দিগ্‌বিজয়ীর বিচার-বদধি প্রচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার দ্বারা অশুদ্ধ শ্রোক রচনা 
করাইলেন।» 

৯২। দিগুবিজরীর পরাজয় দেখিয়া প্রভুর শিষ্যগণ হাসিতে লাগিল। তাহাদের হাসিবার কারণও ছিল) 
দিগ,বিজয়ী প্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া, প্রথমেই খুব গর্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন; প্রভু বাল-শান্্ ব্যাকরণ মাত্র পড়ান 
তাতেও আবার অতি সরল কলাপব্যাকরণ মাত্র পড়ান প্রতু অলঙ্কারশান্্র পড়েন নাই, সুতরাং কাব্যের বিচারে 
নিতান্ত অসমর্থ ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া প্রভুর প্রতি যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রভুর 
শিষ্যদের মনেও বেশ আঘাত লাগিয়াছিল। এক্ষণে প্রভু যখন দ্িগবিজয়ীর শ্লোকের নানাবিধ দোষ দেখাইয়া দিলেন, 
তখন তাহারা বুঝিতে পারিল-_দিগ.বিজয়ীর গর্বের ভিত্তি কতদূর গাড়, তাহার বাগাড়ম্বরের কতটুকু মূল্য; আর ইহাও 
তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের গুরু__অধ্যাপক-_বালক-নিমাইয়ের কি অগাধ পাণ্ডিত্য, অথচ কিরূপ নিরভিমান 
তিনি! তাহারাও বালক, চপলমতি ; ইহ! বুঝিতে পারিয়া তাহাদের হাসি পাওয়া অম্বাভাবিক নহে। তাহারা 
হাদিয়া ফেলিল। কিন্তু বয়সে নবীন হইলেও প্রভু মানী ব্যক্তির সন্মান বুঝেন, পরাজিত গ্রতিপক্ষেরও মধ্যাদ৷ রক্ষা 
করিতে জানেন।  ঝালক-শিশ্যদের হাসিতে দিগ্‌বিজয়ীর পরাজয়ের অপমান আরও বদ্ধিত হইবে ভাবিয়া তিনি 
তাঁহার শিয়াদের হাসি থামাইতে আদেশ করিলেন এবং দিগুবিজয়ীর. অপমানক্ষু্ধ চিত্তের কথকিৎ জান্বনার নিমিত্ত 
তাহার অলৌকিবী শক্তির প্রণংসা করিতে লাগিলেন। তা-ভা- শিল্ঠদিগকে। নিষেধি_নিষেধ করিয়া; 
হাসিতে নিষেধ করিয়া । 

৯৩-৯৮। বড় পণ্তিত-উচ্চ দরের পণ্ডিত। মহাকবি শিরোমণি__মহাকবিদিগের শিরোমণি; 
মহাকাব্যরচয়িতা, কবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । কাব্যবাণী-_কবিত্বপূর্ণ বাক্য। গরজাজলধার-_গদ্দাজলের ধারার 
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দোষ গুণ বিচার এই ‘অল্প’ করি মানি সরস্বতী স্বপ্নে তারে উপদেশ কৈল । 
কবিত্বকরণে শক্তি__তাহা যে বাখানি ॥ ৯৬ সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুকে জানিল ॥ ১০০ 
শৈশব চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার । প্রাতে আসি প্রভু-পদে লইল শরণ। 
শিশ্যের সমান মুঞি না হই তোমার ॥ ৯৭ প্রভু কুপা কৈল, তার খণ্ডিল বন্ধন ॥ ১০১ 
আজি বাসা যাহ, কালি মিলিব আবার । ভাগ্যবস্ত দিগ্বিজয়ী সফলজীবন। 
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥ ৯৮ বিষ্ভাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১০২ 
এইমতে নিজঘরে গেল! দুইজন ৷ এ সব লীলা বণ্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস । 
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী আরাধন ॥ ৯৯ যে কিছু বিশেষ ইহা করিল প্রকাশ ॥ ১০৩ 
গোর-কৃপা-তরঙ্িণী টীক। 


ন্যায় অনর্গল এবং পবিত্র ; গঙ্গার মাহাত্ম্য-বাঞ্জক শ্লোকগুলিকে লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ প্রভু বলিতেছেন, “তোমার 
গঙ্গার মাহাত্যব্যগ্রক শ্লোকগুলি গঙ্গাধারার ন্যায়ই পবিত্র এবং অনর্গল।” ভবভুতি ইত্যাদি__ভবভূতি, জয়দেব এবং 
কালিদাস ইহারা প্রত্যেকেই অতি প্রসিদ্ধ কবি; কিন্তু তাঁহাদের কবিতায়ও কিছু না কিছু দোষ দেখা যায়। 
দোষ-গুণের বিচার ইত্যাদি__কাব্যের দৌষ-গুণের বিচার সামান্য ব্যাপার, ইহা খুব বেশী শক্তির পরিচায়ক 
নহে; অনেকেই কাব্যের দৌফগুণের বিচার করিতে পারে; কিন্তু কবিতা-রচনা অতি কঠিন ব্যাপার) 
অনেকেই কাব্য-রচনা করিতে পারে না কাব্য-রচনার শক্তি বান্তবিকই গ্রশংসনীয়__কাব্যের দোষ-গুণ বিচারের 
শক্তি অপেক্ষা বহু গুণে প্রশংসনীয়। শৈশব-চার্চল্য__শৈশব-স্ীলভ চপলতা। প্রভু দিগ্‌বিজয়ীকে বলিলেন 
“আমি শিশু; শিশুর চপলতা স্বাভাবিক; এই বালস্বভাবস্থলভ চপলতাবশত্ই আমি তোমার সাক্ষাতে বাচালত৷ 
প্রকাশ করিয়াছি, তোমার ন্যায় মহাকবির রচিত লোকের দৌব-গুণ বিচারের স্পর্ধা দেখাইয়ছি। বস্তুতঃ তোমার 
কবিত্বের দৌষ-গু বিচারের যোগ্যতা আমার নাই; আমি তোমার শিগ্ের তুল্যও নহি_-তোমার শিষ্যের যে জ্ঞান 
আছে, আমার তাহাও নাই। জ্ঞানে এবং বয়সে তুমি প্রাচীন; দয় করিয়া! তুমি আমার বাচালতা ক্ষমা কর, 
বালকের বাচালতায় মনে কোনওযপ কষ্ট অনুভব করিও না। আজ আর তোমার সময় নষ্ট করিব না; আজ এখন 
বাসায় যাও; কল্য আবার তোমার সঙ্গে মিলিত হইব এবং তোমার মুখে শাস্্রবিচার শুনিয়! ক্বৃতার্থ হইব ।” 

প্রভু নিজের হেয়ত| এবং দিগ্‌বিজরীর গুণ-গরিম| খ্যাপন করিয়া তাহার পরাজয়ের বেদনা কিঞ্চিৎ প্রশমিত 
করিতে চেষ্টা করিলেন । 

৯৯-১০০। উভয়ে গৃহে গেলেন। রাত্রিতে দিগবিজযী সরস্বতীর আরাধনা করিয়া তাহার চরণে স্বীয় 
মনোবেদনা নিবেদন করিলেন। 'দেবীসরব্বতীও তাঁহার আরাধনায় সম্ত্ট হইয়া স্বপ্নধোগে দিগ,বিজয়ীকে দর্শন দিয়া 
যধাবিহিত উপদেশ দিলেন; সরস্বতীর উপদেশ হইতেই তিনি জানিতে পরিলেন যে, নিমাই-পণ্ডিত সামান্য মানুষ 
নহেন, পরস্ত সাক্ষাৎ ঈশ্বর-্ঘয়ংভগবান্‌। 

১০১।  সরন্বতীর ক্ুপায় এবং উপদেশে দিগবিজয়ীর গর্ব-অহঞ্কারাদি মনের সমস্ত কালিমা ঘুচিয়। গেল; 
তিনি গ্রাতঃকালে প্রভুর নিকটে আসিয়া তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইলেন; 
প্রভুও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে কপা করিলেন_চরণে স্থান দিলেন) তখনই দিগ্‌বিজয়ীর সংসার-বন্ধন 


| গেল৷ 
রি ১০৩। শ্রীল রৃন্দাবনদাসঠাকুর  শ্রীচৈতন্তভাগবতের আদিখণ্ডে একাদশ-অধ্যায়ে দিগ.বিজয়ী-পরাজয়-লীল। 


এন করি 
a বিশেষ গ্রীল বৃন্দাবনদাস যাহা বর্ণন করেন নাই, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইল । দিগবিজীর 


৭২০ পরীন্রচৈতন্যচরিতামৃত [ ১৬শ পরিচ্ছেদ 


চৈতন্যগোসাঞির লীল| অমৃতের ধার । চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৫ 

সর্ব্বেন্দরিয়তৃপ্ত হয় শ্রুবণে যাহার ॥ ১৪ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামুতে আদিখণ্ডে কৈশোর- 

শ্রীরপ রঘুনাথ পদে যার আশ । লীলাস্ুত্রবরণনং নাম যোড়ণপরিচ্ছেদঃ ॥ 
গোৌর-কৃপা-তরঞ্িণী টাক। 


কোন্‌ শ্লোকটি লইয়া প্রভু কিরূপে বিচার করিয়াছিলেন, কিরূপে দৌষ-গুণের উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর 
তাহার বর্ণন করেন নাই; কবিরাজগোস্বামী তাহা বর্ণন করিলেন। 

১০৪। অর্বের্জ্দিয়_সমন্ত জ্ঞানেন্দিয় ও কর্শেক্রির। তৃপ্ত হয়_তৃপ্তি লাভ করে; কোনও ইন্জিয়ের 
আর নৃতন কিছু বাসনা থাকে না। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলা এতই মধুর এবং চিত্তাকর্ষক যে, এই লীলা-কথা-অবণের 
সৌভাগ্য ধাহার হয়, লীলার কৃপায় তাহার সমস্ত ইন্দিয়বৃত্তি এই লীলাতেই কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে, অন্ত কোনও 
বিষয়েই আর তাহা ধাবিত হয় না) লীলার আশ্বাদনেই সমস্ত ইন্দিয়বৃতি পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। 


আাদি-্ীলা 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
বন্দে দৈরাসুতেহং চৈতত্যং তং যতপ্রসাদতঃ| জয়াদ্বৈতচন্দ্ৰ জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ ১ 
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষণনামপ্রজন্নকাঃ ॥ ১ ॥ কৈশোর লীলার সুত্র করিল গণন। 
জয় জয় শ্রীচৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ । যৌবন লীলার সুত্র করি অনুক্ৰম ॥ ২ 
শ্লোকের সংস্কৃত 'টাকা 


বন্দ ইতি। তং চৈতন্তং শ্রীরষ্চৈতন্যদেবং বন্দে। কথস্ৃতম্? দ্বৈরাডুতেহং শ্বৈরা স্বচ্ছন্দ! অদ্ভুতা লোকোত্তর। 
ঈহা চেষ্টা যন্ত তম্‌। বংগ্রসাদতঃ যন্য প্রসাদতঃ যবনাঃ ভাগবতধর্মবিদেষিণঃ ফ্রেচ্ছাঃ কৃষনামপ্রজন্নকাঃ কৃষনামজপ- 
পরায়ণাঃ সন্তঃ সুমনায়ন্তে অন্ুমনসঃ স্থমনসে| ভবন্তীতি স্থমনায়ন্তে ভগবদ্ভক্ত ভবস্তীতি। ১। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর যৌবন-কালের বিিধ-লীলা বণিত হইয়াছে। 

্লো। ১। অন্বয়। শ্বৈরাভুতেহ, (স্বচ্ন্দলোকোত্তরচেষ্টিত) তং (সেই) চৈতন্তং (প্ৰীচৈতন্যদেবকে ) 
বন্দে ( আমি বন্দনা করি); ষতগ্রসাদতঃ (যাহার প্রসাদে ) যবনাঃ ( যবনগণ ) কুষ্ণনামএরজল্পকাঃ ( কষ্চনাম-প্রজরক ) 
[ সন্তঃ ] হেইয়া ) লুমনায়ন্তে (মনা শুদ্চিতত__হইয়াছে )। 

অনুবাদ । ধাহার প্রসাদে যবনগণও কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে শুদধচিত্ত হয়, সেই স্বচ্ছন্দ-অডুত-চেষ্টিত- 
শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি। ১। 

স্বৈরাভুতেহং__দৈরা (চন্দ, স্বচ্ছাধীনা ) এবং অদ্ভুত (লোকোতরা, অলোঁকিকী ) ঈহা (চেষ্টা) 
ধাহার; ইহা “চৈতন্তের” বিশ্োণ। শ্রীচৈতন্ত-মহাপ্রতুর লীল! ্বাচ্ছন্দা__স্বতন্বা-তাহার নিজের ইচ্ছাধীন, অপর 
কাহারও ছারা নিয়ন্ত্রিত নহে) তাঁহার লীলা আবার অলৌকিকী_-লৌকিক জগতে কোনও ব্যক্তি তাহার স্ায় কায 
করিতে পারে না। কাজি-দমন-লীলাদিতে তীহার চেষ্টায় এ সমস্ত বিশেষত্ব প্রকটিত হইয়াছে; স্বপ্রধোগে নৃসিংহদেব 
কৰ্তৃক কাজির বক্ষোবিদারণ, জাগ্রতেও বিদারণ-চিহ্নের স্থিতি, কীর্তন-বিদ্লকারী কাজি-ভূত্যগণের মুখে উদ্ধাপাতন এবং 
তাহাদের শবশ্র-আদির দাহন, যবনের মুখে হরিনাম-প্রকটন প্রভৃতি প্রভুর স্বচ্ছন্দ এবং অলৌকিক লীলার পরিচায়ক । 
যবনাঃ ফ্লেছগণ ; গ্রেচ্ছগণ সাধারণতঃ ভাগবতধর্স-বিদববী ছিল; তাহারা কীর্তন শুনিতে পারিত না। মৃদদাদি 
ভা্দিয়া নামকীর্ভনাদিতে বাধা জন্মাইত; কিন্তু শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ক্ূপায় তাহারাও কৃঞ্চমাম-প্রজজ্পকাঃ_- 
কুণনাম কীর্তনকারী হইল; তাহাদের চিত্ত পূর্বে নিতান্ত: মলিন ছিল, তাই তাহারা কীর্তনার্দির বিঘ্ন জন্মাইত; 
কিন্ত প্রীনন্‌ মহাপ্রভুর কৃপায় ক্ণনাম-কীর্তনের ফলে তাহারা সুমনায়ন্তে__নুমনা-শুদ্ধচিত্ত হইয়া গেল, ভক্ত বলিয়া 
পরিগণিত হইল । 

২। করিল গণন- পূর্ববর্তী ১৬শ পরিচ্ছেদ । যৌবন- কৈশোরের পরে-_পঞ্চদশ বৎসর বয়সের 
পরে__যৌবন। অন্ুক্রম__আরভ | ৰ 


২/৪১ 


৭২২ শীশ্রীচৈতযচরিতামৃত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


তথাহি_ 
বিষ্ঠাসোনৰ্যযসদ্বেশ-সম্ভোগনৃত্যকীৰ্ভনৈঃ। বিছৌদ্ধত্যে কাহাকেও ন| করে গণন ৷ 
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো! দিব্যতি যৌবনে ॥ ২ সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন ॥ ৪ 
যৌবন প্রবেশে অঙ্গে অঙ্গ-বিভূযুণ । বায়ুব্যাধি-ছলে হৈল প্রেম-পরকাশ । 
দিব্য বস্তু দিব্য বেশ মাল্য চন্দন ॥ ৩ ভক্তগণ লৈঞা কৈল বিবিধ বিলাস ॥ ৫ 


গ্লোকের সংস্কৃত টীক। 

বিছ্বেতি। গৌরঃ শচীনন্দনঃ শ্রীগরা্সথন্দরঃ যৌবনে দীব্যতি ক্রীড়তি। কৈরিত্যপেক্ষায়ামাহ; বিদ্যা শান্ত 
জ্ঞানং সৌন্দর্য লাবণ্যাদি সদেশ: শোভন-ভূষণাদি সম্ভোগ: খ্যাতি-প্রতিপত্যাদিবিষয়-ভোগঃ নৃত্যৎ নর্তনং কীর্তনং 
নামলীলা-গুণাদীনামুচ্ৈভাযা তু কীর্তনং এতৈঃ যড়বিধৈঃ করণৈঃ পুনঃ প্রেমনামএাদানৈঃ প্রেম্সা সহ হরিনাম- 
বিতরণৈশ্চেতি। ২। 

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

শ্লে।। ২। অন্বয় । গৌরঃ (শ্রীগৌরা্গ ) যৌবনে: ( যৌবনকালে ) বিদ্যাসনর্্যসদেশ-সস্ভোগনৃত্য-কীরভীনৈঃ 
(বিদ্ধ, সৌনরধ্য, সুন্দর. বেশ, বিষয়োপভোগ, নৃত্য, কীর্তনদ্বারা ) প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ (এবং প্রেমনামপ্রদানদ্বার! ) 
দীব্যতি ( ক্রীড়া করেন বা শোভা প্রাপ্ত হয়েন )। 

অনুবাদ। বিদ্যা, সৌদ, স্থন্দরবেশ, খ্যাতিপ্রতিপত্তি আদি-বিষয়োপভোগ, নৃত্য, কীর্তন এবং প্রেম-নাম-প্রদান- 
দ্বার শ্রীগোরাঙ্দ-প্রভু যৌবনে ক্রীড়া করেন ( বা শোভা প্রাপ্ত হয়েন )। ২। 

৩। যৌবন প্রবেশে_প্রীগৌরান্দের, দেহে যখন যৌবন প্রবেশ করিল, তখন) যৌবনের পারগ্ে। 
অঙ্গে অঙ্গ-বিভূষণ__অঙ্গই অঙ্গের বিভূষণ ( অলঙ্কার ); যৌবনের প্রারম্ভে প্রভুর অঙ্-পরত্য্গাদি এমনিই সুন্দর 
হইল যে, তাহারাই সমস্ত দেহের ভূষণ স্বরূপ হইল; অর্থাৎ অলঙ্কার ধারণ করিলে দেহের যেরূপ শোভা! হয়, 
অলঙ্কার ব্যতীতই__কেবল অক্প্রত্যঙ্গাদির সৌনদর্যযেই_ প্রভুর দেহের তদ্রপ শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল । তাহার 
উপরি তিনি আবার দিব্যবন্র--অতি সুন্দর কাপড়, ধুতি ও উত্তরীয় আদি; দিব্যবেশ-_মনোহর বেশভূষা ; এবং 
মাল্য-চন্দন-_ফুলের মালা ও সুগন্ধি চন্দনাদি ধারণ করিতে লাগিলেন; তাহাতে প্রভুর সৌন্দর্য্য কন্দর্পের দর্প হরণ 
করিতেও সমর্থ হইল, ইহাই ধ্বনি । 

81 বিভ্ৌদ্ধত্যে_বিজঞাজনিত ওদ্ধত্যে (গ্রগল্ভায় )। সমস্ত শাস্তেই প্রভুর অপরিসীম পাণ্ডিত্য ছিল; 
এই বিদ্যাগর্কে তিনি একটু উদ্ধত হইয়াছিলেন; তৎকালে নবদ্বীপে ঘে সকল পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন, তিনি 
তাহাদের কাহাকেও গ্রাহথ করিতেন না; বিদ্তাগর্ধের লোক কিরূপ উদ্ধত হইতে পারে, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই 
প্রভুর এইরূপ ওদ্ধত্য-লীলার অভিনয়। সকল পণ্ডিত ইত্যাদি-_বস্তৃতঃ প্রভু এমন সুন্দর ভাবে অধ্যাপনা করিতেন 
যে ছাত্রদের নিকটে এমন প্রাঞ্জল ও মর্মস্পশ-ভাবে শাস্্াদির ব্যাখ্যা, করিতেন যে, অপর কোনও অধ্যাপকই তদ্ৰূপ 
করিতে পারিতেন না, অধ্যাপনা-ব্যাপারে সকলকেই প্রভুর নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে হইত। অধ্যাপন-__পাঠন; 
পড়ান; ছাত্রদের নিকটে শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা। 

৫। বায়ুব্যাধি_-বায়ুরোগ ; বায়ুর প্রকৌপ-ুদ্ধিজনিত রোগ। ছলে--ছদ্মে; ব্যপদেশে। প্রেমের 
প্রকাশ__প্রেমের বাহ্বিকারের প্রকটন। বায়ুব্যাধিছলে ইত্যাদি__ভক্তের চিত্তে যখন কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, তখন 
তাহার আর লোকাপেক্ষা থাকে না) প্রেমের প্রভাবে তিনি কখনও বা উচ্চম্বরে হাস্ত করেন, কখনও বা! ক্রন্দন করেন, 
কখনও বা চীৎকার করেন, কখনও বা. ত্য করেন--তিনি লোকাপেক্ষা রহিত হইয়া ঠিক যেন পাগলের স্ায আচরণ 
করেন (শীত, ৯৯২৪, ), যৌবনে গৃহস্থাশ্রমেই প্রভুর এক সময়ে এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল । , 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ্ নত 


তবেত করিলা প্রভু গয়াতে গমন । দীক্ষা-অনন্তরে কৈল প্রেম পরকাশ । 
ঈশবরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥ ৬ দেশে আগমন পুন প্রেমের বিলাস ॥ ৭ 
গোৌর-কৃপা-তর্জিণী টাকা 


“একদিন বায়ু দেহমান্দ্য করি ছল। প্রকাশেন প্রেমভক্তি-বিকার সকল ॥ আচদ্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ 
বোলে। গড়াগড়ি যায়, হাসে, ঘর ভাঙ্গি ফেলে ॥ হুঙ্কার গঞ্জন করে, মালসাট, পুরে । সন্মুখে দেখয়ে যারে 
তাহারেই মারে ॥ ক্ষণে ক্ষণে সর্ব অঙ্ক স্তম্ভাকৃতি হয়। হেন মূচ্ছা হয় লোক দেখি পায় ভয়॥ ক * * সর্ব অঙ্গে 
কম্প, প্রভু করে আস্ফালন। হুঙ্কার শুনিয়ে ভয় পায় সর্বজন” প্রভুর মায়ায় কেহই এ সমস্ত বিকারের গ্ররুত মর্ম 
বুঝিতে পারিল না) কেহ মনে করিল দানবের বা ডাকিনীর অধিষ্ঠান হইয়াছে, কেহ মনে করিল বায়ু গ্রকোপিত 
হইয়াছে। বিফুতৈল, নারায়ণ-তৈলাদি মালিশের ব্যবস্থা হইল। পরে “এই মত আপন ইচ্ছায় লীল। করি। স্বাভাবিক 
হৈলা প্ৰভু বায়ু পরিহরি ॥» শ্রীচৈ, ভা. আদি। ১৭ । 
ভক্তগণ লৈএ| ইত্যাদিভক্তগণের সঙ্গে নানাবিধ কৌতুকরঙগ করিতেন এবং তাঁহাদের জব্যাদি এহণ 
করিয়া! তীহাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। নগর ভ্রমণ করিতে করিতে প্রভু একদিন এক তন্তুবায়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে বলিলেন “ভাল বস্ত্র আন” তন্তুবায় বস্তু আনিলে মূল্য ঠিক করিয়া প্রভু বলিলেন “এবে কড়ি নাঞি।”? 
তাতি বলিল “বস্ত্র লৈয়া পর তুমি পরম সন্তোষে । পাছে তুমি কড়ি মোর দিও অমাবেশে ॥” ইহার পরে গোয়ালার 
বাড়ীতে গিয়! “প্রভু বোলে-_আরে বেটা দধি দুগ্ধ আন। আজি তোর : ঘরের লইব মহাদান ॥ * * * প্রভুসল্গে 
গোপগণ করে পরিহাস “মামা মাম’ বলি সভে করেন সস্তায় ॥ : কেহে| বলে-_“চল মামা ভাত খাই গিয়া । 
কোন গোপ কান্ধে করি যায় ঘরে নৈয়া॥ কেহো বলে-_আমার ঘরের যত ভাত। পূর্বে যে খাইলে মনে নাহিক 
তোমাত ॥ * * * হাসে মহাপ্রভু গোপগণের বচনে ॥ দধি, দুধ, সত, দধি, সুন্দর নবনী। সন্তথোষে প্রভুরে সর্ব গোপ 
দেয় আনি।৮ এইরূপে গন্ধবণিকের বাড়ী গিয়| গন্ধ, মালাকারের বাড়ী গিয়া উত্তম মালা, তাম্ব.লীর ঘরে গিয়া 
তাঞ্চুল-গুয়, শঙ্খবণিকের ঘরে গিয়া শঙ্খ গ্রহণ করিয়া শ্রীধরের বাড়ীতে গিয়া তাহার সঙ্গে প্রেম-কোন্দল আরম্ভ 
করিলেন। প্রভু ব্লিলেন-“শীধর, তুমি সর্বদা হরি হরি বল, লক্ষ্মীকান্তের সেবা, কর, তথাপি তোমার দুঃখ-দৈন্ 
কেন?” প্রীধর বলিলেন-_-“উপবাস তো করি না; ছোট হউক বড় হউক কাপড়ও পরি।” প্রভু বলিলেন__যাহা 
পর, তাহাতে__এদেধিলাঙ গাঁঠি দশ ঠাঞি। ঘরেও খড় নাই। আর দেখ, যাহারা চণ্ডী-বিষহরির পূজা করে, 
তারা কেমন সুখে স্বচ্ছন্দ আছে।” এরূপ কোন্দল চলিল। পরে শ্রীধর বলিলেন_“ঘরে, চলহ পণ্ডিত। তোমায় 
আমায় ছন্দ না হয় উচিত।” প্রভু বলিলেন_ামায় কি দিবে বল ; নতুবা যাব নাযে তোমার পোত! ধন আছে। 
সে থাকুক এখনে, পাইব তাহা পাছে॥ এবে কলা মূলা খোড় দেহো৷ কড়িবিনে । দিলে আমি কোন্দল ন! করি 
তোমাসনে 1৮ “চিন্তিয়া শীধর বোলে_শুনহ গোসাঞি। কড়ি পাতে তোমার কিছুই দায় নাঞি॥ : থোড় কলা মূলা 
খোল| দিব এই মনে। সবে আর কোন্দল না কর আমাসনে॥” ইহার পরে ইঙ্গিতে প্রভু নিজের তত্র প্রকাশ করিয়া 
চলিয়া গেলেন। এইভাবে প্রভু ভক্তদের সঙ্গে কৌতুক রঙ্গ করিতেন । চৈ. ভা. আদি। ৯০। 

৬-৭। তবেত__তাহার পরে। গ্রয়াতে গমন-পিতার নামে শরীবিষ্ুপাদপনে পিণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
প্রভু গয়ায় গমন করিয়াছিলেন। জশ্বরপুরীর সঙ্গে ইত্যাদি গয়াতে শ্রীপাদ ঈশ্বরগুরীর সহিত প্রভুর মিলন হয়। 
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দরপুরী-গোস্বামীর শিস্য। তিনি ইত্যপুর্কে একবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন 
এবং শটীমাতার হাতে ভিক্ষা করিয়াছিলেন; তদবধিই ঈশ্বরপুরীর সহিত প্রভুর পরিচয়। গঙ্গায় প্রভু একদিন অনন- 
ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া আহারের যোগাড় করিতেছেন, এমন সময় ঈশ্বরপুরী আসিয়া তাঁহার অতিথি হইলেন? 
প্রভু নিজে আহার ন! করিয়া সেই অন্ন-ব্ঞ্জন্‌ দিয়া পুরী-গোস্বামীকে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন। ইহার পরে একদিন 


৭২৪ শ্রীত্রীচৈতন্চরিতামৃত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 
শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈতমিলন। অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন ॥ ৮ 


স্পা পাল 


গৌর-ক্কপা-তরঙগিণী টীকা 

সম্ভবতঃ সাধন-ভজনে গুরুরুপার প্রয়ৌজনীয়তা দেখাইবার উদ্দেশ্যে লৌকিক রীতিতে প্রভু গয়াতেই শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর 
নিকটে দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ (-লীলার অভিনয়) করেন। দীন্ষা-অনন্তরে ইত্যাদি__নীক্ষা-গ্রহণের 
পরেই পুরী-গোস্বামীর নিকটে প্রভু যখন কৃষ্কপ্রেম ভিক্ষা চাহিলেন, তখন তিনি প্রভুকে আলিদ্দন দিয়ছিলেন; 
আলিঙ্গন মাত্রেই “দোহার শরীর। সিঞ্চিত হইল প্রেমে কেহ নহে স্থির ॥* আর একদিন প্রভু যখন নিভৃতে বসিয়া 
ইষ্টন্ত্র জগ করিতেছিলেন, তখন প্রেমাবেশে “কৃষ্ণরে, বাপরে, কোথা গেলারে” ইত্যাদি বলিয়া আর্তনাদ করিতে 
করিতে ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন। অনেক কষ্টে প্রতুকে সেইদিন সান্বনা দেওয়| হইয়াছিল। তাহার পর প্রতু- 
সন্দিগণকে বলিলেন, “তোমরা দেশে যাও, আমি প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে মথুরায় যাইব।” তারপর একদিন 
শেষরাত্রিতে কাহাকেও না৷ জানাইয়া প্রেমাবেশে মথুরার দিকে যাত্রা করিলেন; কতদূর যাইয়া! দৈববাণী শুনিয়! 
ফিরিয়া আসিলেন। গয়া-যাত্রা উপলক্ষ্যে মহাপ্রভুর প্রেম-বিকাশের এইরূপ অনেক কাহিনী শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি 
১৫শ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। 

দেশে আগমন ইত্যাদি-_গয়া হইতে দেশে ফিরিয়া আসার পরে কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে প্রভু অনেক অদ্ভূত 
লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, গয়া হইতে আসার পরেই দু’ চারিজন ভক্তের নিকটে নিভৃতে বিষুপাদপনের 
বর্ণনা করিতে করিতে প্রভুর দেহে অশ্র-কম্প-পুলকাদি এবং শেষে মৃচ্ছা প্রকাশ পাইল। পরে গুর্লাম্বর-ব্রহ্মচারীর গৃহে 
সমস্ত ভক্তগণের সাক্ষাতে নিজের কষ্ণবিরহ দুঃখ বর্ণন করিতে করিতে প্রভুর যে অবস্থা হইয়াছল, তাহা বর্ণনাতীত। 
ইহার পরে প্রভু সর্বদাই কৃষ্ণবিরহ বেদনার ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন; হুঙ্কার, গঞ্জন, উচ্চ ব্রন্দন, কম্প, পুলক, 
ৃচ্ছাদি দেখিয়া শটীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যেমন একদিকে বিশেষরূপে চিন্তিত হইলেন, অপর দিকে শ্রীবাসাদি 
ভক্তগণ প্রভুর প্রেমভক্তি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। অধ্যাপন-কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল; 
পচুয়ারাও প্রমাদ গণিল। শেষে প্রভু পড়াইতে লাগিলেন) কিন্তু সে এক অদ্ভুত অধ্যাপনা) স্থত্র, বৃত্তি পাজি 
যাহা কিছু ব্যাখ্যা করেন, সমস্তের তাঁৎপধ্যই কৃষ্ণে নিয়া পর্যবসিত করেন। শেষকালে ছাত্রেরাও পুথিতে ডোর দিয়া 
“হরি হরি” বলিয়া! বাহির হইয়া পড়িল এবং কীর্তন-রসে ভাসমান হইতে লাগিল। প্রভুর এ সমস্ত লীলা শ্রীচত্যেভাগবতের 
মধ্যখণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে বগিত আছে। 

৮। শচীকে প্রেমদান_শ্রীঅদ্বিতর নিকট শচীমাতার অপরাধ হইয়াছিল বলিয়া প্রভু প্রথমে 
মাতাকে প্রেম দেন নাই; পরে কৌশলে সেই অপরাধ খণ্ডন করাইয়। তাহাকে প্রেম দিয়াছিলেন। ১/১২।৪০ পয়ারের 
টাকা জ্টব্য। অদ্বৈত মিলন-_গয়া হতে আসার পরে প্রভু একদিন শ্রীল গদাধরকে সঙ্গে লইয়া প্রীঅদৈতের 
সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। যাইয়া দেখেন, শ্রীঅদৈত “বসিয়া করয়ে জল তুলসী সেবন॥ দুই ভুজ আস্ফালিয়! বলে 
হরি হরি। ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে অচ্চন পাসরি॥ ম্হামত সিংহ যেন করয়ে হঙ্কার। ক্রোধ দেখি যেন মহারুদ্র- 
অবতার |” শ্রীঅদ্বৈতকে দেখিবামাত্রই প্রভু মৃষ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ভক্ত-অবতার গ্রীঅদ্ৈত ভক্তি 
প্রভাবে জানিতে পারিলেন যে “ইনিই তাঁহার প্রাণনাথ।* তখন তিনি “কতি যাবে চোরা আজি ভাবে মনে মনে। 
এতদিন চুরি করি বুল এই খানে। অধৈতের ঠাঞ্চি চোর! না লাগে চোরাই। চোরের উপরে চুরি করিব এথাই॥” 
তখন তিনি যথাবিধি-_প্রতুর মূর্ছাবস্থাতেই--তাঁহার পূজা করিয়া “নমে! বণযদেবায়” ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ পূর্বক 
প্রভুকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া, “হাসি বোলে গদাধর জিহ্বা কামড়ায়ে। বালকেরে গোসাঞি এমত 
না ভয়ায়ে |” আচাৰ্য্য গদাধরের কথায় হাসিয়া বলিলেন “ইনি বালক, না আর কিছু--কতদিন পরে জানিতে পারিবে” 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৭২৫ 
প্রভুর অভিষেক তবে করিলা শ্রীবাস। খাটে বসি প্রভু কৈল! এঁখ্য্য প্রকাশ ॥ ৯ 


গৌর-কৃপা-তরজিণী টাকা! 

কতক্ষণ পরে প্রভুর বাহম্যুতি হইলে অদ্বৈতের আবিষ্টাবস্থা দেখিয়া তিনি আত্ম-গোপনের চেষ্ট৷ করিলেন, স্ততি-নতি 
করিয়া আচার্যের পদধূলি নিলেন। অদ্বৈত বলিলেন_“তোমার সহিত কীর্তন করিতে, রুষ্ণকথা বলিতে সমস্ত 
বৈষবেরই ইচ্ছা; তুমি এখানেই থাক ।” প্রভু সম্মত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রীচৈ, ভা. মধ্য। ২॥ আবার, 
ঈশ্বরাবেশে প্রভু একদিন রামাই-পণ্ডিতকে বলিলেন-_“রামাঞি, তুমি অদ্বৈতের নিকটে যাইয়া বল, ধাহার জন্য তিনি 
কত আরাধনা, কত ত্রন্দন, কত উপবাসাদি করিয়াছেন, সেই আমি প্রেমভক্তি বিলাইতে অবতীর্ণ হইয়াছি। ভ্রীপাদ 
নিত্যানন্দের আগমনের কথাও বলিবে। তাঁহাকে বলিবে, আমার পুজার সজ্জ লইয়া তিনি যেন অন্ত্রীক আসেন” 
রামাঞি শাস্তিপুরে যাইয়া সমন্ত নিবেদন করিলেন। শুনিয়া আচার্য্য প্রেমাননদে মুচ্ছিত হইলেন) বাহজ্ঞান ফিরিয়! 
আসিলে তিনি বলিলেন_“ঙুন রামাঞি পতণ্ডিত। মোর প্রভু হেন আমার প্রতীত॥ আপন এঁশর্য্য যদি মোহারে 
দেখায়। শ্রীচরণ তুলি দেই আমার মাথায় ॥ তবে সে জানিমু মোর হয় প্রাণনাথ।” পুজার সঙ্জ লইয়৷ আচাৰ্য্য 
সম্তরীক চলিলেন। কিন্তু রামাঞিকে বলিলেন “রামাঞি! তুমি প্রভুর নিকটে গিয়া বলিবে যে, আচার্য আগিলেন না) 
আমি নন্দনাচার্ধ্যের গৃহে যাইয়া লুকাইয়া থাকিব; তুমি তাহা প্রকাশ করিও না।” সর্বজ্ঞ প্রভু আচার্যের সঙ্ধন্ 
জানিতে পারিলেন; জানিয়। শ্রীবাসের গৃহে যাইয়া আবেশে বিষ্ণুণট্টায় বসিলেন এবং হুঙ্কার করিতে করিতে-“নাঢ় 
আইসে নাঢ়া আইসে--বোলে বারে বারে। না চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে।” উপস্থিত ভক্তবুন্দ প্রভুর 
আবেশ জানিয়! সময়োচিত গেবা করিতে লাগিলেন। এমন সময় রামাঞিপণ্ডিত আসিয়। উপস্থিত । তিনি কিছু 
না বলিতেই প্রভু বলিয়া ফেলিলেন__“মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইল তোরে। * * * জানিয়াও নাঢ়া মোরে চালায় 
সদায়। এথাই রহিল নন্দন-আচার্য্যের ঘরে । মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইলেন তোরে॥ আন গিয়া শীঘ্র তুমি 
এখাই তাহানে।” রামাঞি নন্দনাচার্য্যের গৃহে গিয়া সমস্ত প্রকাশ করিলে শ্রীঅদ্বৈত আনন্দিত চিত্তে প্রভুর স্তব পড়িতে 
পড়িতে এবং দূর হইতেই দণ্ডবৎ করিতে করিতে সনত্রীক আসিয়। প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । প্রভু কৃপা করিয়। 
ভ্রীঅদ্বৈতকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন; আচার্য্য স্তবন্ততি ও যথাবিধি পূজাদি করিয়| প্রভুর চরণে পতিত হইলেন 
এবং "সর্ভূত অন্ত্যামী শরীগোঁরান্দ রায়। চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায় ॥৮-_ শ্রীচৈ, ভা. মধ্য ৬ অধ্যায় । 

বিশ্বরূপ দরশন__নন্দন-আচাধ্যের গৃহ হইতে আসিয়াই প্রীঅদ্বৈত প্রভুর বিশ্বরপের দর্শন পাইলেন ( আচার্য্য 
প্রভুর উশ্বধ্য দেখিতে চাহিয়া ছিলেন, অন্তর্্যামী প্রভু তাহা দেখাইলেন )। আচার্য্য দেখিলেন__“জিনিয়। কনর্প কোটি 
লাবণ্যসুন্দর ৷ জ্যোতির্ময় কনক-সুন্দর কলেবর।” প্রভুর “ছুই বাহু কোটি কনকের স্তম্ভ জিনি। তহি দিব্য 
অলঙ্কার_রত্বের খেঁচনি॥ প্রীবৎস-কৌস্তভ-মহামণি শোতে বক্ষে ।  মকর-কুগুল বৈজয়ন্তী মাল! দেখে ॥ পাদপন্ধে 
রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত ॥ * * * ত্রিভঙ্গে বাজায় বশী হাসিতে হাসিতে ॥ কিবা! প্রভু, কিবা গণ, কিবা অলঙ্কার| 
জ্যোতি বই কিছু নাহি দেখে আর॥ দেখে পড়ি আছে চারি পঞ্চ শত মুখ । মহাভয়ে স্তুতি কুরে নারদাদি শুক ॥ 
মকরবাহন-রথ এক বরাঙ্গনা। দণ্ড পরণামে আছে যেন গঞ্ধা সমা॥ তবে দেখে স্তুতি করে সহবদন॥ চারিদিকে 
দেখে জ্যোতিশয় দেবগণ ॥ উলটিয়া চাহে নিজ চরণের তলে । সহন সহন দেব পড়ি কৃষ্ণ বলে ॥ দেখে সপ্তফণাধর 
মহানাগগণ। উর্দবাহু স্তুতি করে তুলি সব ফণ॥ অস্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্যরথ। গজহংস অংশে নিরোধিল 
বায়ুপথ ॥ কোটি কোটি নাগবধূ সজল-নয়নে | কি বলি স্তুতি করে দেখে বিদ্যমানে ॥ ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি 
অবকাশে। দেখে পড়ি আছে মহাঞযিগণ পাশে॥” এই অপরূপ রূপে প্রভু অদ্বৈতৈর নিকটে তাঁহার আরাধনার 
কথা এবং ভজ্জগ্য স্বীয় অবতরণের কথা প্রকাশ করিলেন। শ্রীচৈ, ভা. মধ্য | ৬॥ । ১1৪৯ পারের টাকা। ব্য । 

৯। প্রভুর অভিষেক ইতাদি__একদিন শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু পরম বিহ্বল নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া 


৭২৬ শরীশ্রীচৈত্যচরিতামৃত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


তবে নিত্যানন্দ স্বরূপের আগমন । প্রভুকে মিলিয়| পাইল যড়্‌ ভুজ দর্শন ॥ ১০ 

গোৌর-কৃপা-তরঞ্জিণী টীকা 
গ্রীবাস-ভবনে আসিয়া! ওশ্বর্ধ্যের ভাবে আবিষ্ট হইলেন; ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভক্ত আসিয়া মিলিত হইলেন এবং কীর্তন 
আরম্ভ করিলেন; প্রভু কতক্ষণ নৃত্য করিয়া বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া বসিলেন। অন্ঠান্ট দিনও প্রভু বিষ্ণুখট্টায় বসেন__ 
কিন্তু তাহা যেন না জানিয়া_-ভাবের আবেশে--বসেন। আজ কিন্তু তাহা নয়; আজ “বসিল! প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত 
হৈয়|॥ জোড়হন্তে সন্মুখে সকল ভক্তগণ । রহিলেন পরম আনন্যুক্ত মন ॥” সকলেই মনে করিলেন_ স্বয়ং বৈকু্ঠ- 
নাথ খট্টায় বসিয়াছেন। তখন প্রভু আদেশ করিলেন__“বোল মোর অভিষেক গীত ॥৮ তখন সকলে মিলিয়া অভিষেক 
গীতি গান করিলেন। প্রভু সকলের দিকে কৃপাদৃষ্টি করিলেন, তখন প্রভুর অভিষেক করার নিমিত্ত সকলের ইচ্ছা 
হইল ৷ তখন “সব ভক্তগণ বহি আনে গঙ্গাজল। আগে ছাকিলেন দিব্যবসনে সকল ॥ শেষে শ্রীকপুর-চতুঃসম- 
আদি দিয়া। সঙ্জ করিলেন সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া॥ মহা জয় জয় ধ্বনি শুনি চারিভিতে। অভিষেক-মন্ত্র সভে 
লাগিল| পড়িতে॥ সর্ব শ্রীনিত্যানন্দ জয় জয় বলি। প্রভুর ভ্রীশিরে জল দিয়া কুতুহলী ॥ অদ্বৈত শ্রীবাসাদি 
মতকে প্রধান। পড়িয়। পুরুষ-সক্ত করায়েন স্নান ॥” মুকুন্দাদি অভিযেক-গীত গাহিতে লাগিলেন; রমশীগণ হুলুধবনি 
করিতে লাগিলেন। তক্তগণের মধ্যে কেহ কাদিতে, কেহবা নাচিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাসমারোহে প্রভুর 
রাজ-রাজেশবর-অভিষেক হইল । পরবর্তী পয়ার হইতে বুঝা যায়, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সহিত প্রভুর মিলনের পূর্বেই 
এই অভিযেক-ক্রিয়| সম্পন্ন হইয়াছিল; কিন্তু শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্য খণ্ডের নবম অধ্যায়ের অভিযেক-বর্ণনা হইতে 
বুঝা যায়, শ্রীনিত্যানন্দের সহিত মিলনের পরে রাজ-রাজেশ্বর অভিষেক হইয়াছিল। শ্রীনিত্যানন্দের সহিত মিলনের 
পুর্বে শ্বাসের গৃহে প্রভু একবার গঁশ্ব্য প্রকাশ করিয়া নিজ তত্ব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, (শ্রীচৈ, ভা. মধ্য। ২।)) 
তধন শ্রীবাস প্রতুর স্তব-স্ততি ও পূজাদি করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই সময়ে অভিষেক করার প্রমাণ চৈতন্ত-ভাগবতে 
পাওয়া যায় না। 

খাটে বসি_বিষুখট্ায় বসিয়া। 

১০। গ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের--ীমম্িত্যানন্দ-প্রভুর। ্রীপাদ নিত্যানন্দের বয়স যখন অতি অল্প, তখনই 
এক স্মাসী তাহার পিতা-মাতার অনুমতি লইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান; সন্যাসীর সঙ্গে অনেক তীর্থে বিচরণ 
করিয়া শ্রীনিতাই বৃন্দাবনে আসিলেন ; সেস্থানে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীকুষ্ণ শ্রীনবন্ধীপে অবতীর্ণ হইয়। লীলা 
করিতেছেন; তখনই তিনি শ্রীনবীপ যাত্রা করিলেন এবং আদিয়া নন্দন-আচার্ঘ্যে গৃহে অতিথি হইলেন। ইহার 
কয়েকদিন আগেই মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দকে জানাইয়াছিলেন যে, শীঘ্রই নবদ্বীপে কোনও মহাপুরুষের আগমন হইবে। যেদিন 
্রনত্যান্দ টাদ নননাচার্যের গৃহে আগিলেন, সেইদিন প্রাতযকালে প্রভু ভক্তবুন্দকে বলিলেন “আমি গত রাত্রিতে 
স্বপ্ন দেখিয়াছি এক অপূর্যুত্তি নবদ্বীপে আমার গৃহের সম্মুখে আসিয়া__ইহা নিমাঞ্ি-পণ্ডিতের বাড়ী কিনা জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তাহার প্রকাণ্ড শরীর, স্বন্ধে এক মহাস্তম্ভ ; বামহাতে বেত্রবান্ধা এক কাণাকুম্ভ, মস্তকে ও পরিধানে 
নীলবন্, বাম কর্ণে এক কুণ্ডল; দেখিলে যেন ঠিক বলরাম বলিয়া মনে হয়; আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, 
তিনি বলি'লন--“এই ভাই হয়ে। তোমার আমার কালি হৈব পরিচয়ে” এ সকল কথ! বলিতে বলিতে প্রভুর বাহ্‌ 
লোপ পাইল, বলরামের ভাবে তিনি আৰিষ্ট হইলেন। পরে প্রভু বলিলেন_-“আমি পূর্বেও বলিয়াছি, আজও মনে 
হইতেছে কোন মহাপুরুষ যেন আমিয়াছেন; তোমরা খোজ করিয়া দেখ ৮ দুইজন তখনই ছুটিয়া৷ গিয়। প্রত্যেক 
বাড়ীতে খোজ করিলেন; তিন প্রহর পর্যন্ত খোজ করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আদিলেন। তখন প্রভু একটু 
হাসিয়া বলিলেন__“আচ্ছা, চল আমার সঙ্গে” সকলে চলিলেন, প্রভু নন্দন-আচার্ধ্যের গৃহে যাইয়া উপনীত হইলেন) 
দেখিলেন-কোটিস্্যসমকান্তি এক মহাপুরুষ যেন ধ্যানময় অবস্থায় বসিয়া আছেন। সপার্ষদ প্রভু তাঁহাকে নমস্কার 
করিয়া দীড়াইয় রহিলেন। কাহারও মুখে কথা নাই; প্রভু চাহিয়া আছেন আগস্তকের দিকে ; আগন্তক চাহিয়া আছেন 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! ৭২৭ 


প্রথমে বড়ভুজ তারে দেখাইল ঈশ্বর । তবে চতুভু জ হৈলা তিন অঙ্গ বক্র 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শাঙ্গ -বেণুধর ॥ ১১ দুই হস্তে বেণু বাজায় দুইয়ে শঙ্খ চক্র ॥ ১২ 


প্রভুর দিকে। প্রভুর ইঙ্গিতে শ্রীবাস শ্রীকুধ্যানের এক শ্লোক পাঠ করিতেই প্রীনিত্যানন্দ মুচ্ছিত হইয়া ভূপতিত 
হইলেন; ভ্রীবাস আরও শ্লোক পড়িতে লাগিলেন; কতক্ষণ পরে শ্রীনিতাইয়ের চেতন! ফিরিয়া আসিল, কিন্তু প্রেমোন্মত্ 
হইয়া হুঙ্কার, গঞ্জন, ক্রন্দন, নৃত্য, লক্ষাদি দারা সকলকে বিস্মিত করিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে 
পারেন না) তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে কোলে লইলেন, অমনিই শ্রীনিমাই নিষ্পন্দ হুইয়া পড়িয়া রহিলেন। তারপর 
ঠারে ঠোরে উভয়ের আলাপ হইল ; শ্রীনিতাই তীর্থ ভ্রমণের কথা, বৃন্দাবন-গমনের কথা, বৃন্দাবন হইতে নবদ্ধীপে আসার 
কারণ সমস্ত বলিলেন । শ্রীচৈ, চ. মধ্য । ৩-৪। 3 

প্রভুরে মিলিয়। ইত্যাদি_ মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া শ্রীনিতাই মহাপ্রভুর যড়্ভুজরূপের দর্শন পাইলেন। 
শ্রীচৈতন্তভাগবতের মতে, মিলনের দিনেই যড়্তুজরূপ প্রকটিত হয় নাই). ব্যাসপুজার দিনে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যখন 
মহাপ্রভুর মস্তকে মাল! দিলেন, তখনই প্রভু ষড়ভূজরূপ ধারণ করিয়াছিলেন । শ্রীচৈ. ভা. মধ্য । ৫| 

এই পরিচ্ছেদে বর্ধিত লীলাক্রমের সহিত অনেক স্থলেই শ্রীচৈতন্ত-ভাগবতের বর্ণিত লীলা-ক্রমের মিল দেখ! 
যায় না। গ্রন্থকারের লীলারসাবেশবশতঃই বোধ হয় এইরূপ হইয়। থাকিবে | 

১১।  ষড়ভুজ-_ছ্টা বাহু বিশিষ্ট রূপ। শাঁ্্গ _মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের ধনুকের নাম সার্ঘ (মাখন লাল 
ভাগবতভূষণ )।  শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু প্রীমন্িত্যানন্দ-প্রভুকে যে যড়ভুজরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহার এক হাতে শঙ্খ, 
ক হাতে চক্র, এক হাতে গণ, এক হাতে পদ্ম, এক হাতে শাঙ্গ্ঘন্থ এবং এক হাতে বেণু ছিল। শঙ্খ, চক্র, গদ! ও 
দা এই চারিটা দ্বারকানাথের অন্ত শার্দ' মথুরানাথের অস্ত্র এবং বেণু ্রজনাথের বৈশিষ্ট্য। ছয় হন্তে এই ছয়টা বস্তু 
রণ করিয়া প্রভু সম্ভবতঃ দেখাইলেন যে, তিনি দ্বারকানাথ, মথুরানাথ ও ব্রজনাথের মিলিত বিগ্রহ__অর্থাৎ দ্বারকা, 
থুর৷ ও ব্ৰজে একই শ্রীকুষের যে সমস্ত বিশিষ্ট ভাব-বৈচিত্রী প্রকটিত হইয়াছে, এক প্রীমন্‌ মহাপ্রভুতেই উক্ত তিন 
মের সে সমস্ত ভাব-বৈচিত্রী বর্তমান আছে। অথবা, তিনি ইহাই দেখাইলেন যে, দ্বাপর-লীলায় যিনি ঘারকা, মথুরা 
বৃন্দাবনে লীলা! প্রকটত করিয়াছেন, তিনিই এই কলিতে ্রীগৌরা্ররূপে নব্দবীপে অবতীর্ণ হইয়।ছেন। দ্বারকানাথ, 
থুরানাথ ও ব্রজনাথ এই তিন স্বরূপের বর্ণ ই ছিল শ্তামবর্ণ বা কৃষ্বর্ণ। এই তিনের মিলিত বিগ্রহ যড়.ভুজরপও শ্যামবর্ণ 
কৃষবর্ণ ছিল বলিয়াই মনে হয়। 

যাহা হউক, এন্থলে যড়তুজরপের যে বর্ণনা দুষ্ট হয, তাহার সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনার মিল নাই। 
চৈতন্তভাগবত. বলেন, প্রভুর ছয় হাতে “শঙ্খ, চক্র, গদা, পর্ন, শ্রীহল, মুষল” ছিল) হুল ও মুষলের পরিবর্তে 
বিরাজ-গোস্বামী সার্ঘ ও বেণু লিখিয়ছেন। হল ও মুষল শ্রীবলরামের অস্ত্র । মুরারিগুধের কড়চায় ষড়ভুজরূপের 
উল্লেখ আছে (২৮২৭), কিন্তু বৰ্ণন| নাই। কড়চায় চতুতুর্জ ও দ্বিভুজরূপেরও উল্লেখ আছে; কিন্ত শ্রীচৈত্তভাগবতে 
ষড়ভূজ ব্যতীত অন্য রূপের উল্লেখ নাই । 

১২। তিন অঙ্গ বন্রু_ গ্রীবা, কটি ও জান্থ এই তিন অঙ্গ বক্র ( বন্ধিম )। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু শ্ীমনিত্যানন্দ 
প্রতুকে প্রথমে পূর্বপয়ার-বর্ণিত ঘড়. ভুজরপ দেখাইরাছিলেন; পরে ড়. ভুজরূপ অস্তহিত করিয়া চতুভূজরূপ দেখাইলেন ; 
এই চত্ভূর্জরপের এক হাতে শঙ্খ এক হাতে চক্র ছিল, আর দুই হাতে তিনি বেণু বাজাইতেছিলেন । শত্খ-চক্র দ্বার! 
উ্বধ্য এবং ভ্রিভঙূপে বেখুবাদন-ভঙ্গীদারা এব্গর্ড পূর্ণতম মাধুষ্য স্থচিত হইতেছে। এই চতুূর্জরপ-প্রদর্শনের 
ব্যঞ্জন বোধ হয় এই যে, শ্রীমন্‌ মহাপ্রতুতে ব্রজনাথের ওশ্বর্যগর্ত-পূর্ণতম মাধ্ধ্য থাকিবে এবং প্রয়োজন হইলে তিনি 
ছারকাঁনাথের এঁশর্য্যও প্রকটিত করিবেন। পূর্বরপয়ারের টীকা ভরষ্টব্য। 


৫:৩৫ ৩3৩ 
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৭২৮ র্রীচৈত্যচরিতামৃত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


তবে ত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন। তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই-মাধাই ॥ ১৫ 

শ্যাম অঙ্গ পীত-বস্তু ব্রজেন্দ্রন্দন ॥ ১৩ তবে সপ্তপ্রহর প্রভু ছিলা ভাবাবেশে । 

তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞির ব্যাসপূজন। যথাতথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥ ১৬ 

নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষলধারণ ॥ ১৪ বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি ভবনে । 

তবে শচী দেখিল রাম-কৃষ্ণ ছুইভাই ৷ তার স্বন্ধে চটি প্রভু নাচিল! অঙ্গনে ॥ ১৭ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টাক। 


১৩।  চতুভূর্জরপ অস্তহিত করিয়া শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু আবার শ্্রীমনিত্যানন্দকে দ্বিভূজ ব্রজেন্্-নন্দনরূপ 
দেখাইলেন) এই দ্বিভুজরপের বর্ণ শ্যাম, পরিধানে পীতবসন এবং বদনে বংশী। সর্বশেষে ব্রজেন্দরন্দনরূপ প্রদর্শনের 
ব্যঞ্জনা বোধ হয় এই যে, ব্রজেন্র-ননন-সন্বন্ধীয় ভাবই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুতে মুখ্যতঃ প্রকটিত হইবে। পূর্ববর্তী ১২ পয়ারের 
টাকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য । 

১৪। ব্যাস পুজন-_আাটী-পুণিমাতে সন্যাসিগণ ব্যাসপুঁজা করিয়া থাকেন; শ্রীপাদ নিত্যানন্দ শ্রীবাসের 
গৃহে ব্যাসপুজা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্ততাগবত | মধ্য | ৫1৮ 

নিত্যানন্দাবেশে_ নিত্যানন্দের আবেশে । ব্রজের শ্রীবলরামই নবদীপে শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
এস্থলে নিত্যানন্দাবেশ বলিতে নিত্যানন্দের অভিন্নরূপ বলরামের আবেশই বুঝাইতেছে। ব্লরামের অস্ত্র ছিল মুযল ; 
বলরামের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু হস্তে মুল ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের তত্ব প্রকাশ করিবার 
অভিপরায়েই মহাপ্রভু “বলরাম ভাবে উঠে খষ্টার উপর। শ্রীচৈ. ভা. মধ্য ৫1” ব্যামপুজার পূর্বের দিন শ্রীবাসের গৃহে 
এই লীলা হইয়াছিল । 

১৫। তবে শচী দেখিল ইত্যাদি--এক দিন রাত্রিতে শচীমাতা স্বপ্নে দেখিলেন, তাহাদের শ্রীমন্দিরের 
কষ ও বলরাম এবং নিতাই ও নিত্যানন্দ চারিজনে নৈবেছ্য লইয়া! কাড়াকাড়ি করিতেছেন। পর দিন প্রাতঃকালে 
শচীমাত। প্রভুকে স্বপরবৃত্াস্ত বলিলেন। প্রভু সেই দিন নিত্যানন্দকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিতে বলিলেন। 
মধ্যান্নে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু যখন আহারে বসিলেন, তখন শচীমাতা দেখিলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরামই ভোজন 
করিতেছেন। শ্রীচৈত্যভাগবত, মধ্য। ৮। শ্রীচৈতন্ত ও ্রীনিত্যানদ যে যথাক্রমে শরীক ও ্রীবলরাম, এই লীলায় তাহাই 
প্রভু দেখাইলেন । 


তবে নিস্ত/রিল ইত্যাদি-_জগাই-মাধাই-উদ্ধার লীল৷ শ্রীচৈতন্ভাগবতের মধ্যখণ্ডে ১৩শ অধ্যায়ে বর্ধিত 
আছে। 


১৬। এক দিন শ্রীবাসের গৃহে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু অবিচ্ছিন্ন ভাবে সাত প্রহর পর্যন্ত ভাবাবিষ্ট হইয়া ছিলেন এবং 
ভক্তগণের অভীষ্ট পুর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈ. ভা. মধ্য । ১১। 
১৭। বরাহ আবেশ-_বরাহ অবতারের ভাবে আবিষ্ট। মুরারি ভবনে-__মুরারিগুণের গৃহে । 
এক দিন প্রভু মুরারিগুপ্ের গৃহে গেলেন; গুপ্ত তাহার চরণ বন্দনা করিলে প্রভু “শুকর শুকর” বলিয়া গুপ্তের 
বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিয়া সন্মুখে জলের গাড় দেখিয়া “বরাহ আকার প্রভু হৈলা সেই ক্ষণে । স্থান্গভাবে গাড় প্রভু 
তুলিলা দশনে ॥ গঞ্জে যজ্ঞবরাহ_ প্রকাশে খুর চারি।” প্রভুর আদেশে মুরারিগুপ্ত তখন প্রভুর স্তুতি করিতে লাগিলেন। 
বে তুষ্ট হইয়। প্রভু নিধ্বিশেষ ব্রদ্ধবাদের অসারতা এবং স্বীয় তত্ব প্রকাশ করিলেন। শ্রীচৈ. ভা. মধ্য । ৩। 
তাঁর স্কন্ধে চড়ি ইত্যাদিএকদিন মুরারিগুপ্ডের গৃহে নারায়ণের ভাবে আবিষ্ট হইয়। প্রভু “গরুড় গরুড়” 


ডাঁকিতেছিলেন; তখন মুরারিগুপ্ত গরুড়ের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভুকে কাধে করিয়া নাচিয়াছিলেন। 
চ. ভা, মধ্য। ২০। 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৭২৪ 
তবে শুক্লান্বরের কৈল তণ্ডুল-ভক্ষণ। কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার । 
‘হরেনাম’ প্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ॥ ১৮ নাম হৈতে হয় সর্ব জগত-নিস্তার ॥ ১৯ 
তথাহি ৰৃহন্নারদীয়ে (৩৯২৬)__ দাঢ়য লাগি হরেনাম উক্তি তিনবার | 
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলমূ। জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥ ২০ 
কলে নাস্ত্যেব নাল্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৩ 
গোৌর-কৃপা-তরঞ্জিণী টাকা 


১৮। তবে শুক্রা্থরের ইত্যাদি_ শুক্রব্র্নচারী নবদ্ধীপে থাকিতেন। প্রভুর একান্ত ভক্ত; নিতান্ত 
দরিদ্র, ভিক্ষা করিয়া শ্রীকুষের ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ পাইতেন। একদিন প্রভুর কীর্তনে ভিক্ষার ঝুলি স্বন্ধে করিয়া 
গুক্লাধবর নৃত্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভক্তবসল শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু তাহার ঝুলি হইতে ভিক্ষার চাউল লইয়! খাইয়াছিলেন। 
তগ্ডুল__চাউল। শ্রীচৈ. ভা. মধ্য। ১৬ 

হরের্নাম গ্লোকের ইত্য্যদিহরের্নাম-শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিলেন। পরবর্তী পয়ারসমূহে এই অর্থ 
ব্যক্ত হইয়াছে। 

শ্লো। ৩ । অন্বয়াদি আদি-লীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে তৃতীয় গ্লোকে ভষ্টব্য। পরবর্তী ১৪-২২ পয়ারেও এই 
গ্লোকের তাৎপৰ্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। 

১৯। কলিযুগে ইত্যাদিকলিযুগে শ্রীক্চ নাম্পেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। নাম ও নামী যে অভি, 
ইহাদার। তাহাই স্থচিত হইতেছে। কলিতে নামরূপেই শ্রী: জীবগণকে রুপা করেন; শ্রীনামের ( শ্রীক্ণনামের ) 
কুপা হইলেই শ্রীকুঞ্ের কূপ! হইল বলিয়। মনে করা যায়। “সর্কসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাস্তুন পুণমাম্‌। যস্তাং 
্ীরষ্চেতন্ঠোহ্বতীর্ণ; কৃষ্ণনামভিঃ॥ ১৯৩২ "এই শ্লোক হইতে জানা যায়, শীকবঞ্চৈত্ত শীকবষ্ণনামের সহিত 
অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শরীকষ্ণনামও এক অপূর্ব শক্তি এবং এক অপূর্ব 
মাধুর্/ লইয়। সেই সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্ীমন্‌ মহাপ্রতু যখন লীলা অন্তর্ধান করিলেন, নাম কিন্তু অন্তর্ধান 
প্রাথ হইলেন না, কলির জীবের প্রতি কলপাবশতঃ নাম জগতে রহিয়া গেলেন। নাম হৈতে ইত্যাদি__-একমাত্ 
্রীক্নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই (যথাবিধি নাম-বীর্ডন করিলেই) জগদ্বাসী জীব সংলার-বন্ধন হইতে উদ্ধার 
(নিস্তার ) লাভ করিতে পারে; এজন্য যজ্ঞ-ধ্যানাদি অপর কোনও সাধনের প্রয়োজন হয় না। শ্রীমদ্‌ ভাগবতও 
বলেন-_“সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানদ্বার, ত্রেতাযুগে যজ্ছারাঃ দ্বাপরে পরিচর্্যাদ্ারা যাহ! পাওয়া যায়, কলিতে একমাত্র 
নামসৰ্বীর্ভনদ্বারাই তাহা পাওয়া যায়। কৃতে যদ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলে 
তদ্রনিবীর্নাং॥ শ্রীভা, ১২৩২1” জগত-নিস্তার__জগতের বা জগদ্থাসীর উদ্ধার; সংসারমোচন। 

২০। দাড় 9লাগি_ৃঢ়তার জন্য) দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্ঠে। হরেনাম ইত্যাদি_-কলিতে 
যে হরিনামই একমাত্র গতি, কলিতে যে অগ্য গতি নাই_একধ! দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই হরের্নাম- 
গ্লোকে  “হরের্নাম”-শব্দ তিনবার বলা হইয়াছে। জড়লোক-_ অজ্ঞান লোক। পুলরেবকার- পুঃ + এবকার ; 
পুনরায় “এব” (ই )শব্দের প্রয়োগ (উক্ত গ্লোকে )। উক্তক্জোকে তিনবার হরের্নাম. শব্দ বলার পরেও আবার “এব” 
শব প্রয়োগ করা হইয়াছে: লোকের তৃতীয় শব্দ “হরের্নামৈব”।  হরের্নাম শব্দের সহিত “এব” শব্দের যোগ 
হইলেই সন্ধিতে “হরের্নামৈব” হয়; দৃঢ়তার জন্য তিনবার “হরেনমি” বলার পরেও পুনরায় “এব” শব কেন বল 
হইল, তাহার কারণ বলিতেছেন_প্থাহারা অজ্ঞান, মূরঘ, শাস্রমর্্ম জানে না,_হরিনামই যে কলিতে একমাত্র 
সাধন_ তাহাদিগকে তাহ স্পষ্টরপে বুঝাইবার নিমিতই এবশব্দ গ্রয়োগ.করা হইয়াছে।”. এব শব্দের অর্থ 
“ই”, ইহা নিশয়াত্মক অব্যয়শব। নিশ্যয়াত্মক-শব্দ প্রয়োগের তাংপথ্য এই যে, যাহার! শান্তরজ্ঞ, তাহারা ইচ্ছা 
করিলে বিচার-তর্কাদিদবারা এই শ্লোকের মৰ্ম্ম নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্ত ধীহার! শাস্ত্র জানেন না 
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বিচার-তর্ক জানেন না, তীঁহারা ইহাই নিশ্চিতরূপে জানিয়! রাখুন যে, হরিনাম ব্যতীত কলিতে আর অন্য কোনও গতি 
নাই। অথবা, কলিতে কর্ণ, যোগ ও জ্ঞান_-এই তিনের কোনও প্রয়োজন নাই, একমাত্র হরিনামই শ্রেষ্ট উপায়_ 
ইহা বুঝাইবার জন্যই তিনবার হরের্নাম বলা হইয়াছে। হরের্নাম এব গতিঃ, ন কর্শ্ম; হরের্নাম এব গতি, 
ন যোগঃ ; হরের্নাম এব গতিঃ, ন জ্ঞানম্_হরিনামই একমাত্র গতি, কর্ম নয়; হরি নামই একমাত্র গতি, যোগ নয়; 
হরি নামই একমাত্র গতি, জ্ঞান নয়; ইহাই তাৎপর্য্য। “নামসঙ্কীর্ভন কলোঁ পরম উপায় ॥ ৩৷২০৷৭॥” কৰ্ম্ম, যোগ 
এবং জ্ঞানের (জ্ঞানমার্গের সাধনের ) অনুষ্ঠানে যে যে ফল পাওয়া যায়, কেবলমাত্র নামসঙ্কীর্তনেও সেই সেই ফল 
পাওয়া যাইতে পারে।  “এতম্নিব্বদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্‌ ।  যোগিনাং নৃপ নিণীতং হবের্লামনুকীর্তনমূ॥ 
্রীভা, ২১/১৯।৮ এই শ্লোকের শরীধ্রস্বামিকৃত টাকা__“ইচ্ছতাং কামিনাং তভৎফলসাধনম্‌ এতদেব। নিধ্চিদ্যমানানাং 
মুমুক্ষণাং মোক্ষসাধনমেতদেব। যোগিনাং জ্ঞানিনাং ফলঞ্চ এতদেব। নির্ণাতং নাত্র প্রমাণং বক্তব্যমিত্যর্থট ॥” এই 
টাকানুযায়ী তাৎপৰ্য্য এই । যাহারা ফল কামনা করেন ( অর্থাৎ যাহার! কর্দ্মী ), তাঁহাদের সাধনও এই নামসঙ্ধীর্ভন; 
যাহার! মুক্তিকামী (জ্ঞানমার্গের সাধনের ফল মুক্তি), তাঁহাদের সাধনও এই নামসঙ্বীত্তন ; বীহারা যোগী, 
তাহাদের সাধনও এই নামসহ্ীর্তভন |  “নারায়ণাচ্যুতানন্তবান্থদেবেতি যো নরঃ। সততং কীর্ভয়েদ্ভূমি যাতি 
মন্্রতাং স হি॥-_বরাহপুরাণ। ভগবান্‌ বলিতেছেন_ে লোক সর্বদা নারায়ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বাসুদেব এই সমস্ত 
নাম কীর্তন করেন, তিনি আমাতে লয় (সাযূজ্য ) প্রাপ্ত হয়েন।”» এসমস্ত শাস্ত্র বচনের তাৎপর্য এই যে, যাহারা 
ইহকালের বা পরকালের সুখভোগ কামনা করেন, তাহারা কর্শমার্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; যাহার! পরমাত্মার 
সহিত যোগ কামনা করেন, তাঁহারা যোগমার্গের এবং যাহার! ব্রন্মের সহিত সাযুজ্য কামনা করেন, তাহারা জ্ঞানার্গের 
উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কর্ম, যোগ বা জ্ঞানমার্গের অনুষ্ঠান না করিয়াও তাঁহার! যদি কেবল হরিনাম 
মাত্র কীর্তন করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের অভীষ্ট বস্তু তাহারা লাভ করিতে পারেন। অবশ্য কর্ণ, যোগ বা জ্ঞানের 
ফলই নামসঙ্বীর্তনের মুখ্য ফল নহে। নামসন্বীর্ভনের মুখ্য ফল হইল কৃষ্ণপ্রেম ; নামের শ্রীকুষ্ণবশীকরণী শক্তি আছে। 
মহাভারতে শ্রীরুষ্ঃ বলিয়াছেন-_প্ঝপমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হদয়ারাপসর্পতি। যদ্‌ গোবিন্দেতি চুক্তোশ কৃষ্ণা মাং 
দূরবাদিনম্‌।-_কুষণ ( দ্রৌপদী ) যে দূরস্থিত আমাকে গোবিন্দ গোবিন্দ বলিয়া উচ্চন্বরে ডাকিয়াছিলেন, তাহাকেই 
আমি আমার প্রবৃদ্ধ খণরূপে আমি গ্রহণ করিয়াছি, আমার হৃদয় হইতে তাহা কখনও অপসারিত হয় না।” 
আদিপুরাণেও ভগবান্‌ বলিয়াছেন-__“গীত্বা চ মম নামানি নর্তায়্মম সম্নিধৌ । ইদং ত্রবীমি তো সত্যং ক্রীতোইহং তেন 
চাঁজ্জুন |_হে অর্জন, আমার নাম কীর্তন করিতে করিতে যে আমার নিকটে নৃত্য করে, আমি তাহার নিকট 
বিক্রীত হুইয়। যাই__ইহা আমি শপথপূৰ্বাক তোমার নিকট বলিতেছি।” নামশবের ব্যুৎপত্তিগগত অর্থবিচার 
করিলেও উক্তরপ সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। নম্‌ ধাতুর উত্তর ঘঞচ, প্রত্যয় করিয়া নাম-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। নম্ধাতুর 
অর্থ নামান। তাহা হইলে নাম-শব্দের অর্থ হইল-_যাহা৷ নামাইয়া আনে। কাকে নামায়? নামগ্রহণকারীকেও 
নামায় এবং নামী ভগবান্‌কেও নামায়। নামগ্রহণকারীকে নামায়_দেহাদিতে আবেশজাঁত অভিমীনরূপ উচ্চ পর্বত 
হইতে, ভক্তির আবির্ভাবের অনুকূল দৈন্যরূপ নিয়ভূমিতে। আর ভগবান্‌কে নামায়_তাঁহার স্বীয় ধাম হইতে 
নামগ্রহণকারীর নিকটে ; অর্থাৎ নাম ভগবান্‌কে নামগ্রহণকারীর এমনই বশীভূত করিয়া দেন যে, ভগবান্‌ স্বীয় ধাম 
হইতে অবতরণ করিয়াও নামগ্রহণকারীকে কৃতার্থ করেন । 

নামের মহিমা খগ্‌বেদের বিষ্ণুস্বক্তেও দৃষ্ট হয়: 

“তমু স্তোতারঃ পূর্বযং যথাবিদখতস্ত গর্ভং জন্া পিপর্তন। আন্ত জানস্তো নাম চিদ্দিবক্তন্‌ মহন্তে বিষ্ণো 
স্থমতিং ভজামহে। ১/২২১৫৬।৩॥৮ সায়নাচাধ্য এই মন্ত্রের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন £_দ্হে স্তোতারঃ, 
তমু তমেব বিষ্ণুং পূর্বব্যং পূর্বাহ্মনাদিসিদ্ধম্‌ খতন্ত গর্ভং যজ্ঞন্ত গর্ভভূতম্‌। যজ্ঞাত্মনোৎপন্নমিত্যর্ । যজ্ঞো বৈ বিষ 
শতং ১৯২১৩। ইতি শ্রতেঃ। হা ম্খতস্তোদকস্ত গর্ভং গর্ভকারণ | উদকোৎপাদকমিত্যর্থ। অপ এব 
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সসর্জাদৌ। মন্গু ১৮ ইতি স্থৃতিঃ। এবং ভূতং বিষ্ণু যথা বিদ জানীথ তথা জ্যা জন্মনা স্বতএব ন কেনচিৎ 
বরলাভাদিনা পিপর্তন। স্তোত্রাদিনা গ্রীণয়ত। যাবদস্ত মহাত্মাং জানীথ তাবদিত্যর্চ। বিদের্লটি মধ্যমবহুবচনম্‌ । 
বিদ খতস্তে্র সংহিতায়ামৃত্যক্‌ ইতি প্র্ৃতিভাবঃ। কিং চান্ত মহাচ্ভাবস্ত বিষ্ণোর্নাম চিৎ সর্ক্্ণমনীয়ম্‌ অভিধানং 
সারবাত্মপ্রতিপাদকম্‌ বিষ্ণুরিতেতনাম জানন্তং পুরুষার্থপ্রদমিত্যভিগচ্ছন্ত আ সমন্তাদ্‌ বিবক্তন। বদত। সঙ্গীর্তয়ত। 
যদ্ধ৷ নাম যজ্ঞাত্মন| নমনং বিষ্ণোরেব জর্বেষাং স্বগ্গাপবর্গদা ধনায়েষটযাদ্যাআনা। দ্রব্যদেবতাত্মনা বা পরিণামম্‌ অ! জানন্তো 
যুয়ং বিবক্তন। ক্রত। স্তত। বচের্লোটি ছান্দসঃ শপঃ সূ. £। বহুলং ছন্দসীত্যাভ্যাসন্তেত্বম্‌। পূর্ববত্তনাদেশঃ। ইদানীং 
সাক্ষাংকৃত্যাহ। হে বিষে সর্বাত্মক দেব মহোঁ মহতন্তে তব স্ুুমতিং সুষটুতিং শোভাত্মিকাং বুদ্ধিং বাঁ ভজামহে। 
সেবামহে বয়ং যজমানাঃ |” 

সায়নাচার্যরুত ব্যাখ্যানুসারে উক্ত মন্ত্রের তাংপর্ধ্য এইরূপ £হে স্তবকারিগণ, বিষ্ণু অনাদিসিদ্ধ, তাহা 
হইতেই যজ্ঞের অধবা জলের উৎপত্তি, তিনিই যজ্ঞরপে অবস্থিত। কাহারও বর বা অনুগ্রহলাভাদির অপেক্ষায় 
নিশেষ্টভাবে বসিয়া না থাকিয়া জন্মঘারা আপনা হইতেই (অর্থাৎ জন্মহেতু যে জীবন লাভ করিয়াছ, সেই 
ভীবনব্যাপী স্তোত্রাদিদবারা নিজের চেষ্টাতেই )- তোমরা সেই বিষ্ণুর প্রীতিবিধান কর-যাহাতে তোমরা তাহার 
মাহাত্য অবগত হইতে পার। অধিকন্ত সেই সর্ব্াত্মা মহান্ুভাব বিষ্ণুর নাম চিৎ (অ-জড়, অপ্রাক্কত), সকলেরই 
নমনীয় (প্রণম্য ) এবং সর্ক-পুরুষার্থপ্রদ__ইহ! অবগত হইয়া তোমরা সম্যক্রপে তাহার নামকর্ভন কর। অথবা 
সকলের হব্গাপবর্গগাধন যজ্ঞাদি, বা সেই যজ্ঞাদির উপকরণ, অথবা সেই যজ্ঞাদির অধিষ্ঠাতা দেবতা__এমমন্ত 
সেই বিষ্ণুরই পরিণাম, ইহা সম্যক্রূপে অবগত হইয়া তোমরা তাঁহার স্তব কর। হে বিষ্ণো, হে সর্বাত্মক দেব, 
উত্তমরূপে যেন তোমার স্তুতি করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা করি। 

উল্লিখিত খক্‌-ম্্রটার দ্বিতীয়ার্ধের ব্যাখ্যা শ্রীজীব-গোস্বামী তৎক্ৃত ভগবৎ-সন্দর্ভে এইরূপ করিয়াছেন £_-”হে 
বিষ্ণো! তব নাম চিৎ্ব_চিত্যরপম্‌ অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরপমূ। তন্মাৎ অস্ত না অ! ঈঘৎ অপি জানন্তঃ নতু 
সম্যক্‌ উচ্চারণমাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন ক্রবাণাঃ কেবলং তাক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ববাণাঃ স্থুমতিং তদ্বিযয়াং 
বিদ্যা তজামহে প্রাপ্ুমঃ হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎ (চৈতন্তন্বরপ ) এবং সেজন্য তাহা মহঃ ( য়ংপ্রকাশ ); 
সেই হেতু লেই নামের ঈষৎ মহিমা জানিয়াও (উচ্চারণাদি ও মাহাত্ম্যাদি পূর্ণভাবে না জানিয়াও ) নামের 
কেবল অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করিলেও তোমারিষয়ক বিদ্যা আমরা লাভ করিতে পারিব ৷” 

এইরূপে খগবেদ হইতে জানা গেল__ভগবানের নাম-কীর্ভন সর্ববুরুঘার্থসিদ্ধির উপায়, নাম-দন্ধীর্তনের 
প্রভাবেই তগবদ্বিষন্িণী বিদ্যা বা ভক্তি লাভ হইতে পারে। আরও জানা গেল--নাম জড়বন্ত নহে, ইহা চিদ্বস্ত, 
চৈতন্তরসবিগ্রহ ; এবং চিদ্বস্ত বলিয়া নামীর প্যায়ই স্বগ্রকাশ, নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে, অপরকেও প্রকাশ 
করিতে পারে-_ুরববাসনায় .সমাচ্ছযন জীবাত্মাকেও স্বীয় রূপে আনয়ন করিয়| প্রকাশিত করিতে পারে। নাম চিদ্বস্ত 
বলিয়া-_আগুনের শক্তিআদি না জানিয়াও আগুনে হাত দিলে যেমন হাত পুড়িয়া যায় অর্থাৎ আগুন নিজের 
শক্তি প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হয় না, তদ্রপ__শামের মাহাজ্মাদি না জানিয়াও কেবল নামের অক্ষরগুলির উচ্চারণ করিয। 
গেলেও ভগবদ্ভ্তি লাভ হইতে পারে। 

নামই যে শ্রেষ্ঠ সাধন, শ্রুতি হইতেও তাহা জানা যায়। শ্রুতি-অন্ুপারে ওষ্কারই (প্রণবই) ব্রদ্দ। “ওম্৮ 
ইতি ব্র্দ। তৈত্তিরীরশ্রুতি। ১৮॥৮ কঠোপনিষ্ৎ বলেন, ওম্_-এই অক্ষরই পরত্রদ্দঃ এই অক্ষরকে জানিলেই 
জীবের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। “এতদ্ব্যেবাক্ষরং শর এতদ্ধ্েবাক্ষরং পরম্‌। এতদ্ধ্যেবাক্গরং জ্ঞাত্ব। যো 
যদিচ্ছতি তন্তু তৎ॥ ১/২৯৬।৮ প্রণব হইল বর্ষের বাচক__একটা নাম। ( পাতঞ্জল বলেন- বশ্বর-প্রণিধানাদ। | 
তন্ত বাচকঃ প্রণবঃ। সমাধিপাদ । ২৭ ॥- প্রণব ঈশ্বরের বাচক বা একটা নাম ।) প্রণবকেই ব্রহ্ম বলায় নাম ও 
নামীর অভোত্বই উক্ত কঠশ্রতি প্ৰকাশ করিলেন। এইরপে নাম ও নামীর অভেদত্ব প্রকাশ করিয়া! উক্ত শ্রুতিই 
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কেবল-শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ । অন্যথ| যে মানে, তার নাহিক নিস্তার । 
জ্ঞানযোগ-তপ-কর্ম-আদি নিবারণ ॥ ২১ নাহি নাহি নাহি’ এ তিন এবকার ॥ ২২ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টীকা 


বলিতেছেন-_এতদালন্বনং শ্রেষ্টমেতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বতং জ্ঞাত্বা ব্রচ্মলো.ক মহীয়তে ॥ ১/২/১৭।॥৮” এই 
আতিবাক্যের ভায়ে শ্রীপাদ শঞ্ষরাচাধ্য বলিয়াছেন_প্যত এবং অত এব এতদীনগ্নং ব্রগপ্রাপ্াল্থানানাং শ্রেষ্ঠ 
গ্রশন্ততমম্‌।-_এইরূপ বলিয়া (নাম-নামী ‘অভিন্ন বলিয়া__১২৯৬ শ্রতিবাক্যের ভাতে শ্রীপাদ শঙ্কর ও্ারকে 
্রদ্মের প্রতীক বলিয়াছেন ) ব্রহ্ম-প্রাধির যত রকম আলদ্বন আছে, তাহাদের মধ্যে ওষ্কারই শ্রেঠ আলব্বন” | 
এইরূপে উক্ত শ্রতিবাক্যের তাংপর্য্য হইল এই-_-ভগবতগ্রীতির যত রকম আলম্বন বা উপায় আছে, ওক্কারাক্ষরই 
হইল তন্মধ্যে সর্বশেষ, ইহার ন্যায় শেঠ আলম্বন আর নাই। এই আলঙ্বনকে জানি'ত পারিলে ব্র্দলোকে 
(ভগবানের ধামে ) মহীয়ান্‌ হইতে পারে (ভগবানের সেবা পাইয়। ধন্য হইতে পারে )। ওঞ্কার হইল ভগবানের 
নাম। ওঞার (প্রণব) আবার মহাবাক্য বলিয়। ভগবানের অন্য সমস্ত নামই ওক্কারেরই অন্তভূক্তি (১৭৯২৯ 
গয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। স্থতরাং ওঙ্কার-শব্দে সমস্ত ভগবন্নামকেই বুঝায়। ওঞ্ধারের শেষ্-আলম্বনত্বে সমস্ত 
ভগবর্নামেই আলদ্বনত্ব বুঝাইতেছে। নামই আলম্বন অর্থাৎ নামকীর্তনই অবল্বনীয় উপায় বা সাধন । সুতরাং 
উক্ত শ্রতিবাক্যের নির্দেশ হইল এই যে, ভগবানের নামকীর্ভনই তাহার প্রাপ্তির (সেবাপ্রাপ্তির ) সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। 
এই নামকে জানিতে পারিলে অর্থাৎ নামের স্বরূপ অঙ্গভূত হইলে, নাম ও নামীর অভেদত্ব অনুভূত হইলে 
ভগবদ্ধামে যাইয়া ভগবানের লীলায় তাহার নেব! পাইয়! ক্বৃতার্থ হওয়ার যোগ্যতা জীব লাভ করিতে পারে। অন্ত 
যে কোনও অভীষ্টও লাভ হইতে পারে--“যো যদ্‌ ইচ্ছতি তন্ত তৎ্। কঠ। ১২১৬” 

২১। কেবল শব্দ-গ্লোকন্থ কেবল-শব্দ। পুনরপি--আবারও ; এব-শব্দদ্বার। একবার নিশ্চয়তা বুঝাইবার 
পরেও আবার। নিশ্চয় কারণ-__নিশ্চয়ত। বুঝাইবার উদ্দেশ্যে। কলিতে শ্রীহরিনামই যে একমাত্র গতি, এই তথ্যের 
নিশ্চয়তা এব-শব্দদ্বার একবার বুঝাইয়াও অধিকতর নিশ্চয়তার জন্য পুনরায় কেবল-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কেবল-শব 
প্রয়োগে ইহাও স্থচিত হইতেছে যে, একমাত্র হরিনামই কলির সাধন; জ্ঞান, যোগ, তপস্তা বা কর্শ্ম আদি কলিযুগের 
সাধন নহে। তাই বলা হইয়াছেঁ__“জ্ঞানযোগ-তপ-কর্ম্ম-আদি নিবারণ__কেবল-শবদঘবারা! জ্ঞান, যোগ, তপস্তা ও 
কর্শ-আি কলির অন্ুপষোগী বলিয়| নিবারিত (নিষিদ্ধ) হইতেছে। কেবলমাত্র হরিনামই কলির উপযোগী শাধন।” 

২২। অন্যথ। যে মানে_যে ব্যক্তি অন্থরূপ মানে বা মনে করে। “হরিনামই কলির একমাত্র সাধন, 
জ্ঞান-যোগ-তপস্তাদি কলির উপযোগী নহে”_ একথা যে ব্যক্তি স্বীকার করে না। তার নাহিক নিস্তার__তাহার 
নিস্তার (সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার) নাই। হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া ( হরিনামের উপলক্ষণে ভক্তি- 
মার্গের আহ্গকুলা গ্রহণ না! করিয়া) যাহার! জ্ঞান-যোগাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার! জানযোগাদির ফল-_সংসার- 
বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না; কারণ, ভক্তিশান্্রামুসারে, ভক্তিমার্গের সাহচর্য্য ব্যতীত জ্ঞান-যোগাদি 
নিজ নিজ ফলও প্রদান করিতে পারে না। “ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক__কর্দমযোগ জান ॥ এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ 
ফল। রৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল॥ ২1২২১৪-১৫।৮ এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচন! মধ্যলীলার দ্বাবিংশ 
পরিচ্ছেদ এবং ভূমিকায় অভিধেয-তন্বে ডষ্টব্য। নাহি নাহি নাহি ইত্যাদি_হরেনাম-শ্লাকে তিনবার 
“নান্োব” বলা হইয়াছে; “নান্তি” শব্দের সহিত “এব” যোগ করিলেই সন্ধিতে “নাস্তেব” হয়। “নাস্তি” শব্দের 
অর্থ_নাই; আর “এব”শৰ নিশ্য়াত্মক; সুতরাং “নাস্তোব”-শব্দের অর্থ হইল-_নাই-ই৮ “নিশ্চয়ই নাই” 
তিনবার “নাস্ত্যেব” শব্দের অর্থ_নাই-ই, নাই-ই নাই-ই। অর্থাৎ হরিনাম ব্যতীত কলিতে যে জ্ঞানযোগ-কর্মাদি অন্য 
সাধন নাই-ই, যাহারা একথা বিশ্বাস করে না, ভাহাদেরও যে নিস্তার নাই__ইহা নিশ্চিত দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ 
করিবার নিমিত্তই “নাস্ত্যেব”-শব্দ তিনবার বলা হইয়াছে। 
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তৃণ হৈতে নীচ হৈয়! সদ লবে নাম । কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়। 

আপনি নিরভিমানী, অন্তে দিবে মান ॥ ২৩ শুকাইয়! মৈলে তবু জল না মাগয় ॥ ২৫ 

তরু সম সহিষুতা বৈৰ করিবে। এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু ন! মাগিব। 

ভর্খসন-তাড়নে কারে কিছু না বলিবে ॥ ২৪ অযাচিতবৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাইব ॥ ২৬ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক 


২৩। হরিনাম করা ব্যতীত অন্ত উপায় নাই, তাহা বলা হইল; কিন্তু কিরূপে হরিনাম করিতে হয়, 
কিরূপে নাম করিলে হরিনামের মুখ্য ফল পওয়া যায়, তাহ! এক্ষণে বলা হইতেছে। 

তৃণ হৈতে_তৃূণ সাধারণতঃ নীচ হইয়াই থাকে, মাটাতেই পড়িয়া থাকে, কাহাকেও আক্রমণ করে না। 
কিন্তু যদি কেহ তৃণের এক প্রান্তে পা দেয়, তাহা হইলে কখনও কখনও অপর প্রান্তকে মাথা তুলিতে দেখ যায়; 
এইরূপে মাথ! তুলিলে আর তৃণের নীচতা থাকে না। কিন্তু যিনি যথারীতি হরিনাম করিবেন, তাহার এর্পপ হইলে 
চলিবে না; কেহ তাহার গায়ে পা দিলে, কেহ তাহাকে রূঢ় কথা বলিলে, বা কেহ তাহাকে আক্রমণ করিলেও তিনি 
সমন্ত সহ করিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন, তৃণের গ্যায় মাথা তুলিতে পারিবেন না, কথা বলিতে পারিবেন না, বা অশ্যের 
ব্যবহারের কোনও রূপ প্রতিশোধ লইতে পারিবেন না; এমন কি কাহারও অন্যায় কথার বা ব্যবহারের প্রতিশোধ 
লওঙয়| ত দুরের কথা, প্রতিশোধের ভাবও তাহার মনে আনিতে পারিবেন না, কোনরূপ কষ্টও মনে স্থান দিতে 
পারিবেন না।. তিনি কোনওরূপেই বিচলিত হইতে পারিবেন নাঁএইরূপ হইতে পারিলেই “তৃণ হইতে নীচ” হওয়া 
যায়; এইরূপ হইতে না৷ পারিলে নামের পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। তাথব|--“তৃণ অতি তুচ্ছ পদাৰ্থ, কিন্তু সেই 
তৃণও গবাদির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কৃতাথ হইতেছে। গৃহাদি নিষ্মাণের সহায়তা করিয়া তৃণ লোকেরও 
অনেক উপকার করিতেছে। প্রত্যক্ষভাবে বা৷ পরোক্ষভাবে তৃণারা ভগবৎ-সেবারও আমুকুল্য হইতেছে। কিন্ত 
আমাদারা কাহারও উপকারও সাধিত হইতেছে না ভগবহ-সেবারও কোনওরপ আনল হইতেছে না, সুতরাং 
আমি তৃণ অপেক্ষাও অধম, আমার মত অধম আর কেই নাই”-_ইত্যাদি ভাবিয়। সাধক নিজেকে তৃণ আপেক্ষাও 
হেয় মনে করিবেন। 

আপনি নিরভিমানী-নিজে কখনও কোনও অভিমান পোষণ করিবে না, কখনও কাহারও নিকট সম্মান 
পাওয়ার আশ। করিবে ন; এমন কি সাধারণের চক্ষে যে নিতান্ত হেয় বলিয়। পরিচিত, তাহার নিকটও সপ্মান পাওয়ার 
আশা মনে স্থান দিবে না) অথচ সকলকেই সম্মান করিবে সাধারণের চক্ষে যে নিতান্ত নীচ, তাহাকেও সম্মান করিবে। 
“জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান। ৩২০২1” 

২৪-২৬। তর _গাছ। তরুসম সহিফুত|- বৈফবকে তরুর ন্যায় সহিযু হইতে হইবে। কতলোক গাছের 

ডে আরও কত উৎপাত করে, কিন্তু গাছ কাহাকেও কিছু বলে না; 


উপর চড়িয়া বসে, গাছের ডাল ভাঙ্গে, পাতা ছিড়ে, 
অকাতরে সমন্ত সহ করে। : এমন কি যাহারা গাছের ফল খায়, গাছের ছায়া উপভোগ করে, তাহারাও যদি গাছের 


প্রতি ওঁরূপ ব্যবহার করে, গধাপি গাছ কিছু বলে না। বৈফবকেও এইরপ হইতে হইবে। লোকে মন্দ বলুক, তাড়না 
করুক, মারুক, কাটুক, অরুতজ্ঞত! দেখাক্‌, তথাপি কিছু বলিবে না, অয্নান-বদনে সমন্ত সহ করিবে । হরিদাস-াকুরকে-_ 
যবনের। বাইশবাজারে বেত্রাঘাত, করিয়াছিল, কিন্ত তথাপি তিনি তাহাদের প্রতি রুষ্ট হন নাই, বরং ভগবানের নিকট 
তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন । 

শুকাইয়। মৈলে ইত্যাদি - বৈফবকে তরু প্রায় অযাচক হইতে হইবে। জলের অভাবে গাছ শুকাইয়। মরিয়া 
খায়, তথাপি কাহারও নিকট জল ভিক্ষা করে না। বৈষণবও কাহারও নিকটে কিছুর জন্য ভিক্ষার্থী হইবে না. অধাচিত 
ভাবে যাহা পাওয়। যায় তদ্ারা জীবিকা নিৰ্বাহ করিবে, অথবা ফল মূল বা শাক্‌ সবজী -খাহা অন্যের ক্ষতি না করিয়। 
অনায়।সে পাওয়া যায়, তাহা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিবে। 


4৩৪ প্রত ন 'চতন্যচরিতামূত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 
সদা নাম লইব যথ| লাভেতে সন্তোষ এই ত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ ॥ ২৭ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


মৈলে_ মরিয়া গেলেও। না মাগয়_-যাচঞা করে না, প্রার্থনা করে না। বৃত্তি_জীবিকানির্বাহের উপায়। 
অযাচিত বৃত্তি_কাহারও নিকটে কিছু যাচ্ঞা না করিয়া, মনে মনেও কাহারও নিকটে কিছু প্রাপ্তির আশা পোষণ 
না করিয়া, আপনা আপনি যাহা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদ্বারা_ জীবিকা নির্বাহ করা। শাক ফল-_যখন 
অযাচিত ভাবে কিছু পাওয়া না যায়, তখন শাক-সব্জী আদি বা ফল-মূলাদি, যাহা বনে-জঙ্গলে যেখানে-সেখানে জন্মে 
ও পাওয়া যায় এবং যাহা অপর কাহারও কোনওরূপ ক্ষতি না করিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা খাইয়াই বৈষ্ণব জীবন 
ধারণ করিবে। 

২৭। দা নাম লৈবে- সর্বদাই হরিনাম গ্রহণ করিবে, কখনও বৃথা সময় নষ্ট করিবে না; কিছু খাইতে 
পাওয়া গেলেও নাম কীর্তন করিবে, পাওয়া না গেলেও করিবে। যথা-লাভেতে সন্তেষ__যখন যাহা কিছু 
পাওয়া যায়, তাহাতেই সর্বদা সন্থষ্ট থাকিবে; আহারের বা ব্যবহারের জন্য ভাল জিনিস পাওয়া না গেলে বা উপযুক্ত 
পরিমাণে পাওয়। না গেলেও কখনও অসন্তুষ্ট হইবে না। একটা সত্য ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। বাল্যকালে 
এক বাবাজীকে দেখিয়াছি; উজ্জল গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, আয়ত স্থির চক্ষু; এক খুব বড় দীঘির পাড়ে লোকালয় হইতে 
একটু দূরে_এক পর্ণকুটারে তিনি থাকিতেন; বালগোপালের সেবা ছিল। তাঁহার আশ্রমের বাহিরে__কোথায়ও 
কখনও তিনি যাইতেন না) কখনও কাহারও নিকটে কিছু চাহিতেন না) কুটারে বসিয়! সর্বদা ভজন করিতেন; লোকে 
ইচ্ছা করিয়! খুব শদ্ধার সহিত তাঁহাকে চাউল তরকারী দিয়া যাইত; সকল দিনই যে পাওয়া যাইত তাহা নহে। যেদিন 
কিছুই পাওয়া যাইত না, সেই দিন_ীহার আশ্রমে একটা বাদাম গাছ এবং দুই তিনটা পেয়ারা গাছ ছিল-_যেদিন 
কোনও স্থান হইতে ভোগের কোনও জিনিস আসিত না, সেই দিন__গাছের নীচে দু'একটা বাদাম পাওয়া! গেলে, 
তাহাই গোপালকে নিবেদন করিয়৷ দিতেন, আর না হয় পেয়ার! পাওয়া গেলে ছু'একটী পেয়ারা নিবেদন করিয়া অবশেষ 
পাইতেন। যেদিন তাহাও পাওয়া যাইত না, সেই দিন কেবল জল-তুলসী দিয়াই গোপালের শয়ন দিতেন। কিন্ত 
এরূপ অভাবের সময়েও তিনি কাহারও নিকট কিছু যাজ্র! করিয়াছেন বলিয়া, কিন্বা কখনও মুখ অপ্রসন্ন করিয়াছেন বলিয়া 
চে বলিতে পারিত না) সর্বদাই তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত। এইত আচীর- ২৩-২৭ পয়ারোক্ত আচরণ। 
ভক্তিম্ধর্ম পৌষ__ভক্তিধর্মের পোষণ করে ; উক্ত প্রকার আচরণের সহিত শ্রীহরিনাম কীর্তন করিলেই চিত্তের মলিনতা 
দূরীভূত হইয়া! ক্রমশঃ চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হইতে পারে 

১০-২৭ পয়ার “হরেন“মি”-শ্লোকের অর্থ বিবরণ, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর উক্তি। 


এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, প্রথমেই কেহ তৃণ হইতে নীচ হইতে পারে না, প্রথমেই কেহ স্বয়ং নিরভিমান 
হয়৷ অপরকে সম্মান করিতে পারে না, প্রথমেই কেহ তরুর প্যায় সহিষ্ণু হইতে পারে না; কারণ, এসব গুণ সাধন- 
সাপেক্ষ । এসব না হইলেও হরিনামের ফল হইবে না; তাহী। হইলে উপায় কি? উত্তর-_“হরেন্ণম-_” এই ক্লোকের 
প্রমাণ অন্ুদারে কলিতে যখন অন্য কোনও গতিই নাই, তখন জীব যে ভাবেই থাকুক না কেন, সেই ভাবেই প্রথমে 
নাম গ্রহণ করিবে, নামের প্রভাবেই তৃণ হইতে নীচ হইবে, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইবে। অবশ্য প্রথম হইতেই 
তৃণ হইতে নীচ, তরুর স্থায় সহিষ্ণু হওয়ার জন্য একটা তীব্র ইচ্ছা রাখিতে হইবে, তদনুকূল যত্ব এবং অভ্যাসও 
করিতে হইবে) তাহা হইলেই নামের প্রভাবে ওঁ সমস্ত গুণ আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং নামের প্রভাবে এ 
সমস্ত গুণের অধিকারী হইলে তারপর হরিনামের ফল প্রেম প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। (পরবন্তাঁ পয়ারের টাকার 
শেষাংশ দ্রষ্টব্য )। 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা aot 


তথাহি_ অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৪ 
পদ্থাবল্যাং ( ৩২ ) ীমুধশিক্ষা্জোক_ উ্দবাহু করি কহি শুন সৰ্ব্বলোক 
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। নামন্ত্রে গাঁথি পর কণে এই শ্লোক ॥ ২৮ 

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


তৃণাদগীতি। তৃণাদপি স্ুনীচেন--যথা তৃণং জর্বেযাং পদদলনেনাপি অক্ষুবতাং নীচতাং চ প্রকটয়তি তন্মাদপি 
সুলীচেন হিংসারহিতেনাভিমানহীনেনচ, তরোরিব বৃক্ষবৎ সহিফুনা সহনশীলেন, তরু্ঘথ| স্বা্চ্ছেদকানপি জনান্‌ প্রতি 
ন রুষ্টো ভবতি তথা স্বপ্রোহকারকান্‌ প্রত্যপি রোষরহিতেন, স্বয়ং অমানিন৷ সন্মানবিষয়ে অভিলাষশুন্যে, অন্তেভ্যঃ 
সম্মানং দদাতীতি তেন জনেন সদা হরিঃ কীত্তনীয়ঃ ভবেৎ। : হরিকীর্ভনকারিণা তৃণাদপি অুনীচত্বাদিকমাত্মনে| 
বিধাতব্যমিতি ভাবঃ। ৪। 


গ্ৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাকা 

শ্লো। ৪। অন্য়। তৃণাদপি ( তৃণ অপেক্ষাও ) স্ুনীচেন ( সুনীচ ) তরোরিব ( তরুর প্যায় ) সহিষুনা (সহিষুঃ) 
অমানিনা (সম্মানের জন্য অভিলাধশূন্ত ) মানদেন (অপরের প্রতি সন্মান-প্রদানকারী ) [ জনেন ] ( ব্যক্তিদ্বার। ) হরিঃ 
(হরি_ শ্রীহরিনাম ) সদ! ( সর্বদা) কীর্ভনীয়ঃ ( কীর্তনীয় )। : 

অনুবাঁদ। তৃণ হইতেও নীচ হইয়া, বৃক্ষের মতন সহিষ্ণু হইয়া, নিজে সম্মান লাভের অভিলাব না করিয়া 
এবং অপর সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়! সর্বদা হরি-কীত করিবে। ৪ | 

পূৰ্ববত ২৩-২৭ পয়ারে এই শ্লোকের মর্ম ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা শিক্ষাষ্টকের একটা শ্লোক, স্বয়ং শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর 
রচিত। যে ভাবে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইতে পারে, তাহার উপদেশরপেই প্রভু এই “তৃণাদপি"_ 
শ্লোক বলিয়াছেন । 

২৮। উর্দবান্ছ করি__হুই বাহু উর্ধে (উপরের দিকে ) তুলিয়া। বহুদূর পর্য্ন্ত.বহুলোককে লক্ষ্য করিয়। 
কিছু বলিতে হইলে লোকে সাধারণতঃ উপরের দিকে হাত তুলিয়া, উচ্চন্বরে তাহা বলিয়া থাকে; উর্দাবাছ দেখিয়া 
বক্তার দিকে সকলের মনোযোগ আৰষ্ট হয় এবং তাঁহার উচ্চম্বর দূরবর্তী লোকেরও ( এবং গোলমানস্থানেও সকলের ) 
শ্রতিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী তৃণাদপি শ্লোকের প্রতি সকলের বিশেষ মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন__“আমি যাহা বলিতেছি, সকলে সাবধানে গুন ; এই তৃণাদপি-শ্লোকটাকে 
নামরূপ-সুত্রথার! মালার ন্যায় গীথিয়া সকলে কণ্ঠে ধারণ কর__অর্থাৎ সর্বদা এই শ্লোক স্মরণ রাখিয়। শ্লোকের ম্খান্ুসারে 
বা শ্লোকের উপদেশানুসারে তৃণীদপি স্ুনীচ আদি হইয়া সর্বদা শ্রীহরিনাম কীর্তন করিবে” নামসুত্রে_ 
হরিনামরপ সুত্র (স্থৃতা) দ্বারা; শ্রীহরিনামকীর্তনরূপ সুত্রথারা। গাঁথি__গাথিয়।। এই শ্লোক-_এই তৃথাদপি 
গ্লোক। পর কণে__কঠে (গলায়) পরিধান কর; হার বা মালার ন্যায় কণ্ঠ ধারণ কর। ধ্বনি এই যে, মাল! 
বা হার কণ্ঠে ধৃত হইলে যেমন দেহের শোভা বদ্ধিত হয়, তদ্রপ নামরূপ স্থত্রে গ্রথি'ত হইয়| এই তৃণাদপি শ্লোক কণ্ঠে 
ধৃত হইলেও নামগ্রহণ-কারীর শোভা বদ্ধিত হয়। কতকগুলি মালাকে একত্রে গাথিয়। গলায় ধারণ করিতে হইলে 
স্থত্রের দরকার; এই পর়ার হইতে জানা যায়, তৃণীদপি শ্লোকটাকে মালার ন্যায় গাথিতে হইলে যে স্থত্রের (ঝা! 
স্বতার ) দরকার; নামবীর্তনই হইতেছে সেই স্ুত্র। তৃণাদপি ঞ্রোকে চারিটা বস্তুর উল্লেখ পাওয়৷ যায়_তৃণ 
অপেক্ষাও স্ুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, নিজের জন্য সম্মানের অভিলাযশৃন্তত| ( অমানিত্ব ) এবং অপরের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন ( মানদত্ব ); এই চারিটী বস্তুকে তৃণাদপি শ্লোকের চারিটী পৃথক পৃথক মাল! মনে করা যায়; 
নামকীর্তনরপ কুত্রদারা' গীথিলে এই চারিটী মালা একসঙ্গে পাশাপাশি থাকিয়া এক ছড়া মালায় পরিণত হয়, 
তাহ নীমগ্রহণকারীর কণ্ঠের ভূষণ হইতে পারে _ইহাই এই পয়ার হইতে জানা যায়। স্থত্রের সহায়তায় যেমন 
পৃথক পৃথক্‌ মালাগুলি একত্রে গ্রথিত হয়, তদ্রপ নামকীত্তনের সহায়তায় তৃণ-অপেক্ষাও সুনীচতাদি চারিটা পৃথক্‌ 


৭৩৬ শ্শ্রীচৈত্যচরিতামূত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ । রাত্রে সঙ্কীর্তন কৈল এক সংবৎসর ॥ ৩০ 

অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ ২৯ কবাট দিয় কীর্তন করে পরম আবেশে । 

তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর । পাষণ্ডী হাসিতে আইনে না পায় প্রবেশে ॥ ৩১ 
গৌর-কৃপা-তরজিণী টাকা 


পৃথক্‌ বস্তু একত্রিত হইয়া_যুগ্পৎ, একই স্থানে অবস্থান করিয়া_নাম-গ্রহণকারীর শোভা বর্ধন করিতে পারে। 
ব্যঞ্জনা এই যে, যিনি নিষ্ঠা সহকারে সর্বদা নাম কীর্তন করিবেন, এ নামকীন্ভনর প্রভাবেই__এ নামকীর্ভনকে আশ্রয় 
করিয়াই__তৃণাদপি সুনীচতাদি চারিটা বস্ত-_রু্-প্রেম-প্রাপ্ির উপযোগী চারিটা গু__নামগ্রহণকারীর মধ্যে প্রকটিত 
হইবে; তখন নামকীর্ডনের প্রভাবে তাহার চিত্তের সমস্ত মলিনত৷ সম্যক্রূপে দূরীভূত হইয়া যাইবে, তাহার চিত্ত তখন 
গুদ্ধসত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করিবে এবং শুদ্ধসত্বের আভির্ভাবে চিত্ত প্রসন্ন ও উজ্জন হইয়া নামগ্রহণকারীর 
শোভা বৰ্ধন করিবে। এইরূপে, কি উপায়ে তৃণাদপি স্ুনীচ হওয়া যায়, তাহারই ইঙ্গিত এই পয়ারে পাওয়। যায়। 
(পূৰ্ববত ২৭ পয়ারের টাকার শেষাংশ ত্রষ্টব্য )। 

“সর্বলোক”-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে “ভক্ত লোক”-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। দ 

২৯। প্রভুর আজায়-্রীমন্‌ মহাপ্রভুর আদেশে। শিক্ষা্টকে ( অন্ত্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে ) মন্‌ মহাঞভু 
এই তৃণাদপি-শ্লোকের মর্ম্মান্ুসারে হরিনাম কীর্তন করার জন্য সকলকে আদেশ করিয়াছেন; প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন-_এই 
ভাবে হরিনাম করিলেই কৃষণপ্রেম পাওয়া যায়। এই শ্লোক আচরণ__এই তৃণাদপি-শ্লোকের ম্শ্মান্ুসারে আচরণ 
অর্থাৎ তৃণাদরপি স্ুনীচ-আদি হইয়া শ্রীহরিনামন্কীর্তন। অবশ্য পাইবে ইত্যাদিতুণাদপি-শ্লোকের মর্শ্মানুসারে 
হরিনামবীর্ভন করিলে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবা পাওয়া যায়, ইহাতে কোনওরূপ সন্দেহ নাই; কারণ, শ্রীরুষ্ণ- 
চৈত্যারপে স্বয়ং শ্রীরুষ্ঃই বলিয়াছেন, এভাবে নাম-কীর্তন করিলে কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া! যায় এবং রুষ্চপ্রেম পাওয়া গেলেই 
কষণসেবা, পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণচরণ শ্রীকুফ্ের চরণ-সেবা। সেবা-প্রাপ্তিতেই চরণ-প্রাপ্তি।  কিরূপে তৃণাদপি- 
গ্লোকের মর্দান্ুরূপ যোগ্যতা লাভ করা যায়, ২৮ পয়ারে তাহার ইঙ্দিত দিয়া ২৯ পয়ারে গ্রন্থকার কবিরাজ- 
গোস্বামী সকলকে ডাকিয়া বনিতেছেন__“সকলেই তৃণাদপি-শ্লোকের মর্শ্মাম্ুসারে হরিনামকীর্ভন কর, তাহা হইলে 
নিশ্চই শ্রী্ষ্ঃসেবা লাভ করিতে পারিবে, ইহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না; কারণ, ইহা স্বয়ং মহাপ্রভুর 
শরীমুখোক্তি_াহারই আদেশ ।” 

২৮২৯ পয়ারদয়, ১৯-২৭ পয়ারোক্ত মহাপ্রভুর উক্তি প্রসঙ্গে, গ্রন্থকার কবিরাজ-গোথানীর উক্তি। 

৩০। ১৮ পয়ারের পরে প্রসন্গক্রমে হরেন“ম-শ্লোকের অর্থ-বিবরণ বলিয়া এক্ষণে আবার -গ্রন্তাবিত বিষয় 
ত্ররূপে মহাপ্রভুর যৌবন-লীলার উল্লেখ_আরম্ভ করিতেছেন। ১৮ পয়ারের সঙ্গে ৩০ পয়ারের সঙ্গ । গৃহে 
অন্দনে। 180 প্রতি রাত্রিতি। এক সংবুসর- সম্পূর্ণরূপে এক বৎসর। কবিকর্ণপুরের 
শ্রীচেত্চরিতামৃতমহাকাব্য হইতে জানা যায়, গয়! হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে (১৪৩০ শকের ) মাঘ মাসের প্রথমভাগ 
হইতে মহাপ্রভু কীর্তনরস প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন (81৭৬ )। জন্ল্যাসগ্রহণের নিমিত্ত প্রভুর গৃহত্যাগের পূর্ব 
পর্য্যন্ত প্রতিরাত্রিতে নিরবচ্ছিন্ভাবে এই কীর্তন চলিয়াছিল। ১৪৩১ শকের মাধী সংক্রান্তিতে প্রভু সন্যাস গ্রহণ করেন। 
সুতরাং বারমাসের কয়েকদিন বেশী সময় _ মোটামুটীভাবে সম্পূর্ণ একবৎসরকীল-্যাপিয়া। শ্রীবাস-অ্থনে প্রভুর সঙ্ধীর্ভনলীলা 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

৩১। কবাট দিয়া__কপাটের অর্গল বন্ধ করিয়া, যেন বাহির হইতে কেহ ভিতরে প্রবেশ করিতে না 
পারে। পরম আবেশে- একান্তভাবে আবিষ্ট হইয়া। পাষণ্ডী- কী্তন-বিদ্বেধী বহির্ঘখ লোকগণ। হাসিতে 
আইদে- উপহাস করিতে বা ঠাট্রাবিদ্ধপ করিতে আদে। ন! পায় প্রবেশ__কপাট বন্ধ থাকে বলিয়া! ভিতরে 
প্রবেশ করিতে পারে না। 


১৭শ পরিচ্ছেদ] আদি-লীলা ৮০ 
কীর্তন শুনি বাহিরে তারা জলি পুড়ি মরে । শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥ ৩২ 


শৌর-কৃপা-তরদিণী টীকা 

্রীবাস-অঙগনে প্রাত্যহিক রাত্রি-কীর্তন ব্যতীতও প্রভু নদীয়ার রাজপথাদিতে কীর্তন প্রচার করিতেছিলেন ) 
নবদ্ধীপের কতকগুলি লোক এইরূপ কীর্তনের অত্যন্ত বিরোধী ছিল ; তাহার! সর্বদাই এই কর্তনের, বিরুদ্ধ সমালোচনা 
করিত, কীর্ভনকারীদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রপ করিত, কীর্তন নষ্ট করার জন্যও নানাবিধ যন্ত্র করিত। মহাপ্রভু এ সমস্ত 
জানিয়াও কীর্ভনে নিরুত্সাহ হন নাই ; বরং এসমস্ত বহি লোকদিগকে কীর্তনের প্রতি উন্মুখ করার উদ্দেশ্যে কীর্ডনের 
দল লইয়াই কখনও কখনও তাহাদের সন্মুখীন হইতেন এবং তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রপ এবং বিরুদ্ধাচরণাদিকে উপেক্ষা 
করিয়াও তাহাদের সম্মুখে কীর্তন করিতেন) কারণ, প্রভুর এই সমস্ত কীর্ভনের একটা উদ্দেশ্যই ছিল__বহির্্খ লোক- 
দিগকে অন্তপুুথ করা। কিন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুর কীর্তন হইত তাহার নিজের এবং তাহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের আস্বা- 
দনের জন্ত--প্রচার কিন্বা বহির্ুখ লোকদিগকে অন্তর্মুখ করাই শ্রীবাস-অঙ্গনের কীত্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ন|; তাই 
তাহার সহিত সমভাবাপন্ন অন্তরঙ্গ পার্ধদণকে লইয়াই প্রভু এই কীর্তন করিতেন) বাহিরের লেকদিগকে, কি! কীর্তন- 
বিরোধী বহির্ুখ লোকদিগকে শ্রীবাস-অঙ্ননের কীর্ভন-স্থলে যাইতে দেওয়া হইত না) কারণ, বাহিরের লোক প্রেমাবেশ- 
জনিত ভাব-ভঙ্গীর রহস্ত জানিত না বলিয়া তাদৃশ ভাব-ভঙ্দীকে হয়তো বিক্ৃত-মস্তিফ উন্মত্তের টেষ্ট, মনে করিয়া 
কীত্তনের প্রতি এবং কীর্তনকারীদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব পোষণ করিয়া তাহাদের অপরাধী হওয়ার আশঙ্কা ছিল; 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের মনোগত ভাব প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেও কীর্তনকারীদের ভাবধারা ছিন্ন 
হওয়ার -আশঙ্ক/। ছিল। আর যাহারা স্বভাবতঃই কীর্তন-বিরোধী, কীর্তন ও কীর্তনকারীদের ঠাট্টা-বিদ্রপ করার উদ্দেশ্যেই 
তাহারা কীর্তনস্থলে আসিত। তাহারা প্রবেশ করার স্থযোগ পাইলে, তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রপ এবং সমালোচনার উৎপাতে 
কীর্ডনানন্দ উপভোগ করার সম্ভাবনাই থাকিত না। যাহাতে সপার্যদ মন্‌ মহাপ্রভু নিরপদ্রবেশ্রীবাস-অ্গনের কীর্তনের 
রসাস্বাদন করিতে পারেন, তছুদেশ্টেই কীর্ভনারস্তের পূর্বেই অঙ্গনের সদর-দরজার.. কপাট বদ্ধ হইত-_যেন অপর 
লোক প্রবেশ করিয়া বিশ্ন জন্মাইতে না পারে। _কার্ভনানন্দউপভোগের সৌভাগ্য হইতে বহিরদুখ লোকদিগকে বঞ্চিত 
করাই কপাট বন্ধ করার উদ্দে্ঠ ছিল না-_তাহাদের উৎপাত হইতে কীর্তনানন্দের নি্িল্পতা রক্ষা! করাই ইহার 
উদ্দেশ্য ছিল। বস্তুতঃ বহির্্খ লোকগণ একমাত্র ঠাটটাবিদ্রপ করার উদ্দেশ্যেই কীর্ভন-সময়ে শ্রীবাস-অন্দনের 
দিকে আসিত; কিন্তু কপাট বন্ধ থাকায় তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া! তাহাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে 


পারিত না। 

৩২। বাহিরে থাকিয়াই__ভিতরের কীর্তন শুনিয়া_-তাহার কোনও বিস্ন জন্মাইতে পারিতেছে ন! বলিয়া, 
তাহাদের ঠা্টাবিদ্রপ ও বিরুদ্ধ-সমালোচন! কীর্তন-সময়ে কীর্তনকারীদের কর্ণগোচর করিতে পারিতেছে না বলিয়া, 
হিংসার ও বিদবেষে__বহিরদুঘ. লোকগণ বাহিরে থাকিয়াই রুদ্ধ 'আক্রোশের_ জালায় যেন জলিয়। গুড়ি মরিত। 
কীর্তনকারীদের মধ্যে অপর-কাহারও -কিছুই করিতে পারিবে ন! ভাবিয়া (বা জানিয়।) শেষকালে শ্রীবাসকে দুঃখ 
দেওয়ার জন্ত_-জব্দ করার জন্য_-তাহারা নানাবিধ যুক্তি নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল । শ্রীবাসের বিরুদ্ধে 
বিশেষ আক্রোশের হেতু ছিল এই যে--“যাহা কেহ কোনও দিন দেখে নাই, শুনে নাই৮_যাহাতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ভদ্র- 
অভদ্র সকলেই এক সঙ্গে হৈ হৈ রৈ বৈ করিয়া নিরীহ নগরবাসীদের সুনিদ্রার ও শাস্তির বি্প জন্মায়_-এমন দেশরাজ্য- 
ছাড়া বীর্তন-_প্রীবাস কেন তাহার. বাড়ীতে হইতে দেয়? আর দেয় তো তাহাদিগকে কেন সে-স্থানে প্রবেশ করিতে 


দেয় নী ?৮__ইহাই ছিল পাষণ্ডীদের মনোগত ভাব । 


--২/৯৩ 


৭৩৮ রীচৈতন্তচবিতামৃত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


একদিন বিপ্র-নাম গোপালচাপাল। কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল ৷ 

পাযণ্ডী-প্রধান সেই দুৰ্ম্মুখ বাচাল ॥ ৩৩ হরিদ্রা সিন্দুর আর রক্তচন্দন তঙুল ॥ ৩৫ 

ভবানীপুজার সব সামগ্রী লইয়া ৷ মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজঘর গেলা । 

রাত্রে ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া ॥ ৩৪ প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস তাহা ত দেখিলা ॥ ৩৬ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


৩৩-৩৬। পাষণ্ডীগণ ষড়যন্ত্র করিয়া কিরূপে এক রাত্রে শ্রীবাসের বাড়ীর সন্মুখে মগ্তভাও রাখিয়া গিয়াছিল, 
তাহাই বলা হইতেছে। : 

গোপাল চাপাল-_নবদ্ধীপবাসী একজন ব্রাহ্মণ; তীহার নাম ছিল গোপাল । বিছ্বৌদ্ধত্যে ইনি খুব চপলতা 
করিতেন বলিয়াই নাকি ইহাকে চাপাল বলা হইত) সাধারণতঃ গোপাল-চাপাল নামেই ইনি পরিচিত ছিলেন 
কীর্্ন-বিরোধী পাষণ্ডীদের মধ্যে ইনিই ছিলেন অর্ধপ্রধান। দুর্ম্মুখ_যে খুব খারাপ কথা বলে; কটুভাষী 
বাচাল--যে খুব বেশী কথা বলে। গোপাল-চাপাল খুব দুর্দুখ ও বাচাল ছিলেন। ভবানী__শিবের পত্নী; 
ভগবতী। সামগ্রী_পূজার উপকরণ। ্রীবাসের দ্বারে _এ্রীবাসের বাড়ীর সদর দরজার সন্মুখে বাহিরে 
ওড়ফুল__জবাফুল ; ভবানী-পুজায় জবাফুল লাগে। হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্তচন্দন এবং তওুলও ( চাউলও ) তবানী- 
পুজার উপকরণ। প্রীনিবাস- শ্ীবাস। 

শিবপত্ী ভবানী পরমা বৈষ্ণবী। মন্য তাহার পুজার উপকরণ হইতে পারে না। গোপাল-চাপাল পাষণ্ডী বলিয় 
_পুজোপকরণের সঙ্গে মন্যভাণ্ড রাখিয়াছিল। 

ভবানী-ণবে শিবপত্বীকে বুঝাইলেও এস্থলে ভবানীপুজা বলিতে শিবপত্রীর পুজাই গ্রস্থকারের অভীষ্ট বলিয়া 
মনে হয় না। মূলের পয়ারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়্__বর্ধিত ভবানীপূজা শিষ্ট ভব্যলাকদের 
নিকটে অত্যন্ত নিন্দিত ছিল। পরবর্তী ৩৮ পারে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া “বড় বড় লোক সবশকে বলিতেছেন 
“নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানীপুজন। আমার মহিমা দেখ ব্রান্মণ-সজ্জন ॥” শ্রীবাসের এই উক্তিতে ভবানীপুজা- 
সন্ধে একটা দ্বার ভাব নুম্পষ্ট। জগজ্জননী তগবতীর পুজাসন্ন্ধে ্বণার ভাব কেহই পোষণ করিতে পারেন না । 
চন্্রশেখর আচার্যের গৃহে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু জগজ্জননীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া ভক্তবৃন্দকে মাতৃ-ভাবে আকুষ্ট করিয়াছিলেন 
এবং সং জগজ্জননীরপ ধারণ করিয়া সকলকে স্বীয় শুন্যপানও করাইয়াছিলেন। এতাদৃশী জগজ্জননীর পুজার 
প্রতি দ্বার ভাব পোষণ করা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাই মনে হয়, গ্রন্থকার যে ভবানীপূজার কথা এস্থলে বলিয়াছেন, 
তাহা শিবপত্থী-তবানীর পুজা নহে। অনুমান হয়, মদ্যপেরা হয়তো মদ্যের অধি্ঠাত্রী কোনও এক দেবতার কল্পনা 
করিয়া তাহাকেই ভবানী বলিত এবং মন্পূর্ণ ভাণ্ডে এই ভবানীরই পুজা ( বা পুজার অভিনয় ) করিত। মদ্যভাগ্ই 
এই ভবানীর প্রতীক এবং এই ভবানী শিবপত্থী ভবানী নহেন। এই ভবানীর পুজা বস্তুতঃ মদ্যেরই পুজা। মদ্যপব্যতীত 
অন্য কেহ এই পুজা করিত না। তাই ইহা শিষ্ট-লোকদের নিকটে স্বণিত ছিল। 

এক রাত্রিতে গোপাল-চাপাল শ্রীবাসের সদর বারের সম্মুখে বাহিরে কতটুকু জায়গা লেপাইয়া-সেই স্থানে 
একখানা কলার পাতা পাতিয়া তাহার উপরে জবাফুল, হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্তচন্দন এবং চাউল প্রভৃতি ভবানী-পুজার 
উপকরণাদি সাজাইয়া রাখিল এবং তাহার পাশে এক ভাণ্ড মদ্য রাধিয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেল। সেই রাত্রিতে 
অপর কেহ ইহা দেখে নাই; কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে দরজা খুলিয়া বাহিরে আদিতেই শ্রীবাস সমস্ত দেখিতে 
পাইলেন। 

এই ভবানীর নৈবেদ্য-সজ্জায় গোপাল-চাপালের বোধ হয় একটা হীন গৃঢ উদ্দেশ্যও ছিল। গোপাল- 
চাগাল রাত্রির অন্ধকারে গোপনে এই নৈবেদ্য সাজাইয়। গিয়াছে; কেহ তাহাকে দেখে নাই) তাহার ভরসা 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা উঃ 


বড়বড় লোক সব আনিল ডাকিয়া। হাড়ি’ আনাইয়া সব দূর করাইল। 

সভারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া_॥ ৩৭ জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল ॥ ৪০ 

নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানীপুজন। তিনদিন বই সেই গোপাল-চাপাল। 

আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥ ৩৮ সৰ্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ__বহে রক্তধার ॥ ৪১ 

তবে সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার সৰ্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীটে-_কাটে নিরন্তর | 

এঁছে কৰ্ম্ম এথ| কৈল কোন্‌ দুরাচার ? ॥ ৩৯ অসহ্য বেদনা দুঃখে জলয়ে অন্তর ॥ ৪২ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


ছিল- প্রাতঃকালে যাহারা মগ্ঠভাগ্তসহ নৈবেদ্য দেখিবে, তাহারাই মনে করিবে_শ্রীবাসই. এই নৈবেদ্য 
সাজাইয়াছে। শ্রীবাস. মদ্যপ, তাই ভবানী-পুজায় ভাগ দিয়াছে, ভবানী-পুজার ছলে মগ্পানই শ্রীবাসের 
উদ্দেশ্ত। গোপাল-চাপালের হয়তো ইহাও ভরসা ছিল যে, ভবানীর নৈবেছ্ের সহিত মগ্তভাও দেখিয়া লোকে 
মনে করিবে, কেবল শ্রীবাসই নহে, শ্রীবাসের অঙ্গনে রাত্রিতে দ্বার বন্ধ করিয়। যাহারা কীর্তন করে, তাহাদের সকলেই 
মগ্ঘপ-মগ্ভ পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া কীর্তন করে বলিয়াই লোক-লোচনের নিকট হইতে মদ্যপানের বীভৎসত! গোপন 
করার উদ্দেশ্যে তাহারা দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়) অপর লোককে প্রবেশ করিতে দেয় না। 

৩৬ পয়ারে “শ্রীনিবাস তাহাতে দেখিলে”স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে “ভ্রীবাস তাহা দারেতে দেখিল”-_এইরূপ 
পাঠান্তর আছে। “ল্রীবাস” পাঠই সমীচীন মনে হয়। 

৩৭-৩৮ |: গ্রাতঃকালে শ্রীবাস এই অদ্ভুত ভবানী-নৈবেগ্য দেখিয়! স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদিগকে ডাকিয়া 
আনিয়। দেখাইলেন এবং যে পাষণ্ড এই হীন যড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহার মনোগত ভাবের প্রতিধ্বনি করিয়াই যেন 
হাসিতে হাসিতে উপহাসের : স্বরে বলিলেন_-পদেখুন আপনারা সকলে আমার কাণ্ড; আমি প্রত্যহই রাত্রিতে 
মন্পূৰ্ণ ভাগুারা ভবানীপুজা করিয়া থাকি) নচেৎ আমার দ্বারে মগ্যভাওযুক্ত ভবানী-নৈবেদ্য থাকিবে কেন? ব্রা্গণ- 
সঙ্জন সকলে আমার মহিমা দেখুন |” 

,  শ্রীবাসও ত্রাঙ্ষণ-সস্তান ছিলেন ; কিন্তু মদ্যপান তো দূরের কথা, মদ্ঘ স্পর্শ করাও ব্রাহ্মণ-সজ্জনের পক্ষে 
নিন্দনীয় ছিল। 

৩৯-৪০।  শিষ্ট-লৌক-_ভব্য সজ্জন লোকসকল। হাহাকার-_বিল্ময় ও আক্ষেপস্থচক শব। ছুরাচার_ 
হীনাচার, হীনপ্রকৃতির লোক। হাঁড়ি-_নীচ জাতীয় লোকবিশেষ। জল-গ্োময়_-জলের সহিত গোময় গুলিয়৷। 
উচ্চজাতির পক্ষে মন্ত 'অন্পৃশ্য বস্তু ছিল বলিয়াই নীচজাতীয় হাড়ি আনাইয়া তাহাদ্বার৷ মন্যভাণ্ড দূর করান 
হইল এবং অপবিত্র মন্তভাগডের স্পর্শে জবা-হরিদ্রাদি অন্যান্ত উপকরণও অপবিত্র ও অম্পৃ্ত হইয়াছিল বলিয়াই 
সে সমস্তও*হাড়িদ্বারাই দূর করান হইল। আর মদ্ম্পর্শে সে স্থানও অপবিত্র হইয়াছিল বলিয়া গোময়জল দিয়া 
সেই স্থানও পবিত্র করা হইল। মন্তভাণ্ড ন! থাকিলে, কেবল ভবানী পুজার নৈবেদ্য স্বয়ং শ্রীবাসও দূরে সরাইয়া 
রাখিতে পারিতেন, তাহ দেখাইবার নিমিত্ত তিনি হয়তো স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদের ডাকিয়া আনার প্রয়োজনও 


মনে করিতেন না। 
৪১-৪২। গোপাল-চাপাল এই ভ্তবিদেষের বিষময় ফন হাতে হাতেই পাইল । যেদিন সে ভবানীর নৈবেদ্য 


সাজাইয়াছিল, তাহার পরে তিন দিনের মধ্যেই তাহার সর্বাঙগ গ্রলিতকুষ্ঠ হইল; সমস্ত দেহে গলিতকুষ্ঠের ক্ষতের 
মধ অসংখ্য কীট (পোকা)? তাহারা কুট্‌কুই করিয়া সর্বদা তাঁহার দেহস্থ ক্ষতে দংশন করিতে লাগিল ; তাহাতে 


৭৪ শ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [১৭শ পরিচ্ছেদ 


গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত বসিয়া । আরে পাগী ভক্তদ্বেধী তোরে না উদ্ধারিমু। 
একদিন বোলে কিছু প্রভুরে দেখিয়া৷ ৪৩ কৌটিজন্ম এইমত কীড়ায় খাওয়াইমু ॥ ৪৭ 
গ্রাম-সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল । শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন । 
ভাগিন। ! মুগ্রি কুষ্ঠব্যাধ্যে হইয়াছে ব্যাকুল ॥ ৪৪  কোটিজন্ম হবে তোর রৌরবে পতন ॥ ৪৮ 
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার । পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার ৷ 
মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার ॥ ৪৫ পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার ॥ ৪৯ 
এত শুনি মহাপ্রভু হৈলা ক্রোধ মন | এত বলি গেলা প্রভু করিতে গল্লাস্সান । 
ক্রোধাবেশে কহে তারে তঙ্জন বচন__॥ ৪৬ সেই পাপী দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ ॥ ৫০ 
গোৌর-কৃপা-তর্গিণী টাক! 
একদিকে যেমন সর্কান্গ হইতে রক্ত-পৃ'জের ধারা বহিতে লাগিল, অপর দিকে আবার অসহ যন্ত্রণায় গোপাল-চাপাল 
ছ্ট্‌ফট্‌ করিতে লগিল। 


৪২ পয়ারে “জলয়ে অন্তর” স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে “জলে বাহান্তর” পাঠান্তরও আছে; এই পাঠাস্তর অধিকতর 
উপযোগী বলিয়া! মনে হয়। জলে বাহ্যান্তর-_শরীরের ভিতর বাহির জালা করে। 

৪৩-৪৫। কুষ্টের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া গোপাল-চাঁপাল গঙ্গার ঘাটে এক গাছতলায় বলিয়া থাকিত। একদিন 
মহাগ্রত গঙ্গাগানের উপলক্ষে সেই ঘাটে গিয়াছিলেন; তাহাকে দেখিয়া গোপাল-চাপাল অতি কাতরভাবে বলিল 
“গ্রামসদন্ধে আমি তোমার মামা, তুমি আমার ভাগিনেয়; বাবা, কুষটব্যাধিতে আমি যারপরনাই কষ্ট পাইতেছি, 
তায় আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি; সমস্ত লোককে উদ্ধার করিবার জন্যই তুমি অবতীর্ণ হইয়াই। বাবা, দয়া 
করিয়া আমাকে উদ্ধার কর।» 

৪৬। সন্তানের প্রতি পিতার যেরূপ দয়া থাকে, গোপাল-চাপালের প্রতিও মহাপ্রভুর তদ্রপ দয়! ছিল; 
এজন্যই তিনি গোপালের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই ক্রোধ দয়ারই বিকাশ; বাস্তবিক ক্রোধ নহে। দয়াবশতঃ 
সন্তানের মঙ্গলের জাই পিতা জুদ্ধ হন। মহাগ্রভুও পরে শ্রীবাসের দ্বারা গোপালকে কুপা করিয়াছিলেন । 

৪৭-৪৮। গোপাল-চাপালের প্রতি রুষ্ট হইয়া প্রভু বলিলেন_্রে পাপি, তুই ভক্তদ্বেবী, তোর উদ্ধার নাই, 
কোটি জন্ম পর্যন্ত তোকে এইভাবে কুষ্ঠ রোগের কীটের দংশন-স্ণ। ভোগ করিতে হইবে__ইহাই ভক্তবিদেষের উপযুক্ত 
শান্তি” কীড়ায়_কুষ্ঠ রোগের কীটদ্বারা। 

্ীবাসই মদ্দিরাদ্ারা ভবানী পুজা করিয়াছেন, এই অপবাদ রটাইবার জন্যই তুই ( গোপাল-চাপাল ) তাহার ঘারে 
মদিরাদির দ্বারা ভবানী পুজার নৈবেদ্য সাজাইয়া রাখিয়াছিলি। এই অপরাধে তোকে কোটি জন্ম রোরব-যস্ত্রণ ভোগ 
করিতে হইবে। রৌরব_সর্দ হইতেও নিঠুর এক প্রকার জন্তুকে রুরু বলে; যে নরকে ওঁ রুরু-নামক জন্তু পাপীকে 
দংশনাদির দ্বারা কষ্ট দেয়, তাহাকে রৌরব বলে। 

৪৯। পাযতীদের দু্র্শের বিষময় ফল লোকের সাক্ষাতে প্রকটিত করিলে তাহা দেখিয়া ভয়ে লোক রদ 
হইতে বিরত হইবে_এই উদ্দেশ্যেই তগবান্‌ কখনও কখনও পাহগুদের মধ্যে কাহারও কাহারও জন্য আদর্শ-শাস্তির 
ব্যবস্থা করেন। ছুফর্শের তীব্র ফল দেখিয়া লোক ভীত হইয়া দু্রশ্ম হইতে বিরত হইলে তখন তাহাদের মধ্যে ধর্ম- 
প্রচারের সুবিধা হয়, অজ্ঞাত এবং পূর্বজন্মক্ুত দুফর্শের শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্যও লোকে ধৰ্্মানুষ্ঠানে ইচ্ছুক 
হইতে পারে। 

৫০। লা যায় পরাণ-পরাণন্তকর দুখ হইলেও দুঃখে গৌপাল-চাপালের প্রীণবিয়োগ হয় নাই। 


৯শ পরিচ্ছেদ ] :  আদি-লীলা স্ব 


সন্যাস করি প্রভু যদি নীলাঁচলে গেল! । তাঁর কৃপায় পাপ তার হৈল বিমোচন ॥ ৫৫ 

তথা হইতে যবে কুলিয়াগ্রামেতে আইলা ॥ ৫১ আর এক বিপ্র আইল কীর্তন দেখিতে ৷ 

তবে সেই পাগী লইল প্রভুর শরণ। দ্বারে কবাট, ন! পাইল ভিতরে যাইতে ॥ ৫৬ 

হিতোপদেশ কৈল প্রভূ হঞা সকরুণ ॥ ৫২ ফিরি গেল! ঘর বিপ্র মনে দুঃখ পাঞা। 

শ্রীবাস্পপ্ডিতস্থানে হইয়াছে অপরাধ । আর দিন প্রভুরে কহে গঙ্গায় লাগ পাঞ্া ॥ ৫৭ 

তাই! যাহ, তেঁহ যদি করেন প্রসাদ ॥ ৫৩ শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছি মনোদুঃখ । 

তবে তোর হবে এই পাপবিমোচন। পৈতা ছিত্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুৰ্ম্মুখ ৫৮ 

যদি পুনঃ এঁছে নাহি কর আচরণ ॥ ৫৪ সংসারম্তুখ তোমার হউক বিনাশ । 

তবে বিপ্র লৈল আসি শ্রীবাস শরণ। শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস ॥ ৫৯ 
গৌর-কৃপা-তরঙিণী টাক। 


কারণ, প্রাণবিয়োগ হইলেই দুঃখের অবসান হয়, পাপের শাস্তি আর ভোগ করা হয় না; তাই ভগবান্‌ তাহার মৃত্যু 
ঘ্টান নাই। 

৫১-৫২। জন্যাসের পূর্বে প্রভু গোপাল-চাপালকে কৃপা করেন নাই) সন্যাসের পরে তিনি নীলাচলে 
যান) নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে জননী ও জাহ্বীকে দর্শন করিবার উদ্দেগ্যে প্রভু যখন গোঁড়দেশে আসিয়া 
ছিলেন, তখন তিনি-_গন্ার যে পাড়ে নবদীপ অবস্থিত, তাহার বিপরীত পাড়ে কুলিয়া-গ্রামে আসিয়াছিলেন; তখন 
কুলিয়াগ্রামেই গোপাল-চাপাল আবার প্রভুর শরণাপন্ন হয়) তখন প্রভু ক্বপা করিয়! তাহার উদ্ধারের উপায় বলিয়া 
দেন। কুলিয়|--নবদ্ধীপের সন্মুখে গ্গার অপর পাড়ে কুলিয়া নামে গ্রাম ছিল; এখন তাহা গঞ্গাগর্তে লোপ 
পাইয়াছে। 

৫৩-৫৪| প্রভূ কুপা করিয়া গোপাল-চাপালকে বলিলেন--“শ্রীবাস-পণ্ডিতের নিকটে তোগার+ অপরাধ 
হইয়াছে; তাঁহার নিকটে যাও, তাহার শরণ লও, তিনি যদি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, আর যদি তুমি ভবিষ্যতে 
কখনও কোনও ভক্তের প্রতি কোনওর্ূপ বিদ্বেষ-ভাব পোষণ না কর, তাহা হইলে তোমার পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, 
তুমি রোগমুক্ত হইবে।” 

শ্রীবাস পণ্ডিতস্থানে ইত্যাদি_শ্রীবাসের প্রতি বিদ্বে-ভাব পোষণ করিয়া! তাহার দ্বারে মগ্যভাণ্ড সহ 
ভবানীপুজার নৈবেগ্ভ আাজাইয়া রাখায় তাহার চরণে গোপাল-চাপালের অপরাধ হইয়াছে। ভক্ত-বিদ্বেমই অপরাধের 
হেতু। প্রসাদ অনুগ্রহ এই পাপবিমোচন_যে ভক্তবিদ্বে-জনিত পাপের ফলে তোমার দেহে গলিত- 
কুষ্ঠ হইয়াছে, সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি। পুনঃ যদি ইত্যাদি-_কেবল শ্রীবাস প্রসন্ন হইলেই তোমার নিস্তার নাই, 
্ীবাদের প্রসক্নতা যেমন অপরিহার্য, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে তোমারও ভক্তবিদ্বেষ পরিহার করা প্রয়োজন ; নচেৎ 


তোমার উদ্ধার নাই। 
৫৫। তবে_ প্রভুর উপদেশ শুনিয়া। বিপ্র-গোপালচাপাল। জ্রীবাস শরণ_-ভরীবাসের চরণে আত । 


ভার কৃপায়_্রীবাসের কৃপায় f 

TE গোপাল-চাপালের বিবরণ বলিয়া আর এক বিপ্রের কথা বলিতেছেন। ইনিও কীর্তন দেখিবার নিমিত্ত 
প্রীবাসের অঙ্গনে যাইতেছিলেন কিন্তু কপাট বন্ধ বলিয়৷ ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া 
ফিরিয়া আসিলেন। পরে এক দিন গঙ্গার বাটে প্রকে দেখিয়া বলিলেন_-নিমাই, তোঁমরা কপাট বদ্ধ করিয়া 
কীর্তন কর, আমি ঢুকিতে না পারিয়া মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া ফিরিয়া, আসিয়াছি; আমার মনের দুঃখ এখনও যায় 


৭৪২ ্ীশ্রীচৈতন্যরিতামৃত - [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


প্রভুর শাপবার্তা যেই শুনে শ্রদ্ধাবান্‌। তাহাতে আচাৰ্য্য বড় হয় ছুঃখমতি ॥ ৬২ 

ব্ৰহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥ ৬০ ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান। 

মুকুন্দদত্তে কৈল দণ্ডপরসাদ ৷ ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজান ॥ ৬৩ 

খণ্ডিল তাহার চিত্তের সব অবসাদ ॥ ৬১ তবে আচার্য্য গোসাঞির আনন্দ হইল | 

আচাধ্যগোসাঞ্চিরে প্রভু করে গুরুভক্তি ৷ লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥ ৬৪ 
গৌর-ককপা-তরজিণী টাকা 


নাই; সেই দুখে আমি তোমাকে আজ অভিসম্পাত করিব।” ইহা! বলিয়া সেই উগ্রন্বভাব দুর ব্রাহ্মণ নিজের পৈতা 
ছিড়িয়া এই বলিয়া প্রভুকে শাপ দিলেন যে-_তোমার সংসার-স্থখ বিনষ্ট হউক ।” . 

শাপিব_শাপ দিব। ছিণ্ডিয়াঁছিড়িয়া। শাপে-_শাপ দেয়। প্রচণ্ড উগ্রন্ষভাব; রুক্ষঘভাব। 
দুর্ঘখ-_যাহার মুখ খারাপ; যে লোককে রঢ় কথা বলে। সংসার স্ুখ__গৃহস্থাশ্রমের সুখ । “সংসার-সুখ তোমার” 
ইত্যাদিই প্রভুর প্রতি বিপ্রের অভিসম্পাত। উল্লাস-_আননদ। 

বিপ্রের শাপ শুনিয়া প্রভুর চিত্তে অত্যন্ত আনন্দ হইল। প্রভুর সংসার-স্থখ নষ্ট হওয়ার জন্য বিগ্র শাপ 
দিয়াছিলেন। সংসার-স্থুখ নষ্ট হওয়ার একাধিক অর্থ থাকিতে পারে; কাহারও হয়তো সংসার-স্ুখ ভোগের বলবতী 
বাসনা আছে; কিন্তু তাহার অর্থবিতত সমস্ত নষ্ট হইয়া গেলে, উপাঙ্জনের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গেলে, স্ত্ীপুল্রাদি রোগে 
অসমর্থ হইয়। গেলে বা৷ মরিয়৷ গেলে--তাহার আর সংসার-সুখ-ভোগের সম্ভাবনা থাকে না; এইরূপ লোকের এই 
ভাবে সংসার-ঈধ নষ্ট হইলে তাহার উল্লাস হইতে পারে না, অবর্ণনীয় দুখই উপস্থিত হয়। বিপ্রের অভিসম্গাতে 
প্রভুর যখন উল্লাস হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, সংসার-সুখ-ভোগের জন্য প্রভুর বলবতী বাসনা ছিল না এবং 
পুর্্বোজরূপে সংসার-স্ুখের বিনাশও তিনি আশঙ্কা করেন নাই। আবার কেহ এমন আছেন, কোনও রকমে সংসার 
হইতে চুটা পাইতে পারিলে, অথবা কোনও উপায়ে সংসার-সুখের বাসনা দুর করিতে পারিলে সংসার ছাড়িয়া 
সন্যাদাদি গহণ করিয়। ভগবদ্ভেন করিতে পারিলেই যিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন। এরূপ লোক যখন ভজনের 
উদ্দেশে সংসারকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যায়েন, তখনও সাধারণ লোক মনে করে যে, তাহার সংসার-সুখ নষ্ট 
হইয়াছে। বিপ্রের অভিসম্পাতের কথা শুনিয়া প্রভু সম্ভবতঃ এই জাতীয় সংসার-স্খ-নাশের কথাই মনে করিয়াছিলেন 
(সংসার-ভোগে যাহাদের তীব্র বাসনা নাই, ভগবদ্ভজনের জন্যই যাহারা উন্মুখ, সংসার-সুখ-নাশের এই জাতীয় 
ধারণাই তাহাদের মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক )! বিপ্র যখন প্রভুকে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব হইতেই 
(লৌকিক-নীলাইরোধে) ) প্রভু তগবদ্ভনে অত্যন্ত উন্মুখ হইয়াছিলেন, তাই সর্বদা! কীর্তনাদিতে নিযুক্ত থাকিতেন। 
বিপ্রের অভিসম্পাত শুনিয়া তিনি মনে করিলেন--“বিপ্রের শাপে যদি সংসার-সুখ আমা-হইতে দুরে সরিয়া যায়, আমার 
চিত্তক আর আকৃষ্ট না করে, তাহা হইলে তো আমার পরম-লৌভাগ্য, আমি নিশ্চিন্ত মনে একান্ত ভাবে ভগবদ্ভজন 
করিতে পারিব।”-_ইহা ভাবিয়াই প্রভুর উল্লাস হইয়াছিল । 

৬০। প্রভুর শাপবার্তী_গ্রহুর প্রতি বিপ্রের শাপের কথা। যেই শুনে শ্রদ্ধাবান্‌__অ্ধাবান্‌ হইয়া 
( অধ্ধার সহিত ) যিনি শুনেন।  ভ্রক্মণাপ_ ব্রাহ্মণের প্রদত্ত অভিসম্পাত পরিভ্রাণ_মুক্তি। 

৬১। দগুপরসাদ-_দগু-প্রসাদ) দণ্রূপ অনুগ্রহ । অবসাদ- গ্রানি। মুকুন্দদত্তের প্রতি প্রভুর দণ্ডের কথা 
১/১২।৩৯ পয়ারের টাকায় দষ্টব্য | 

৬২-৬৪। ভচার্ধ্য গোঁসাঞ্রিঃ_প্রীঅদৈত আচার্য । গুরুভক্তি_-গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা।  শ্রীমদদৈতাচার্ধা 
ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্্র পুরী-গোস্বামীর শিষ্য, তাং মহাপ্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সতীর্থ_ গুরু ভ্রাতা; 
তাই প্রভু তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সন্মান করিতেন। তাহাতে_প্রভ তাহাকে গুরুর গ্যায় সন্মান করিতেন 


সি পরিচ্ছেদ] আদিলীলা ৭৪৩ 


মুরারিগুপ্ত মুখে শুনি রামগুণগ্রাম । সমস্ত ভক্তের দিল ইষ্টবরদান ॥ ৬৬ 

ললাটে লিখিল তার 'রামদাস’ নাম ॥ ৬৫ হরিদাসঠাকুরেরে করিল প্রসাদ ৷ 

শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জল পান। আচার্যয-স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ ॥ ৬৭ 
গৌর-কৃপা-তরঞ্জিণী টীকা 


বলিয়া।  ছুঃখমৃতি__ুঃখিত) মহাপ্রভু তাঁহাকে অনুগত ভৃত্য মনে করিয়া কৃপা করুন, ইহাই ছিল আচার্ষোর 
অভিপ্রায় কিন্তু তাহা না করিয়। প্রভু তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন বলিয়া আচার্ধযের মনে অত্যন্ত দুখ হইত। 
ভঙ্গীকরি ইত্যাদি--শীঅদ্বৈত মনে করিলেন-_“প্রভু অন্তঃ মনে মনেও যদি আমাকে ভৃত্য বলিয়া মনে করেন, 
তাহ! হইলে কোনও গুরুতর অন্তায় কাজ করিলে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে শান্তি দিবেন। এইরূপ শান্তির ব্যপদেশেও 
যদি বুঝিতে পারি যে, আমার প্রতি প্রভুর ভৃত্যবৎ বাৎসল্য আছে, তাহা, হইলেও আমি নিজকে কৃতার্থ মনে করিব” 
এইরূপ ভাবিয়া প্রভুর ক্রোধ-উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীঅদ্বৈত স্বীয় শিষ্যদের নিকটে: যোগবাণিষ্ঠের ব্যাখ্যা করিয়া জ্ঞান- 
মার্গের প্রাধান্য স্থাপন করিতে লাগিলেন। অন্য সমস্ত সাধন-মার্গের উপরে ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়। ভক্তিধর্শ 
প্রচারের নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈতেরই আহ্বানে প্রভুর অবতার ; এই ভক্তি-প্রচারে শ্রীঅদ্বৈতই প্রভুর একজন প্রধান সৃহায়। 
এইরূপ অবস্থায় স্বয়ং রীঅদ্বৈতই যদি ভক্তির উপরে জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা করেন, তাহা 
হইলে প্রভু যে তাহার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বস্তুত:  আচার্য্যের ব্যাখ্যার কথ! শুনিয়া 
প্রভু অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং ক্রোধাবেশে শান্তিপুর যাইয়া, আচার্যযকে যথোপযুক্ত শান্তি দিয়াছিলেন। শাস্তির বিবরণ 
আদি-লীলার দ্বাদশ-পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকের টাকায় দ্রষ্টব্য । আবজান-_অবজ্ঞা; শান্তি। তবে আচার্য্য গোসাঞির 
ইত্যাদি--প্রভুর হাতে অভিলযিত দণ্ড পাইয়া আচার্য্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। লজ্জিত হইয়| ইত্যাদি 
গ্রভৃও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়৷ আচার্যের প্রতি কূপ! প্রদর্শন করিলেন। প্রভুর লজ্জার কারণ এই যে, বয়োবৃদ্ধ 
অ্বৈতাচাৰ্যকে তিনি যথেষ্ট কিলাইয়াছিলেন-_কিলাইতে কিলাইতে মাটীতে শোয়াইয়| ফেলিয়াছিলেন ; তাহা 
দেখিয়া অদ্বৈত-গৃহিণী শ্রী ও সীতা ঠাকুরাণী পথ্যন্ত আর্তনাদ করিয়! উঠিয়াছিলেন। প্রভুর ক্রোধ প্রশমিত হইলে তিনি 
যখন দেখিলেন যে, তাঁহার এই কঠোর শাস্তিতেও শ্রীঅদ্বৈত মনঃকুগ্ন হয়েন নাই, বরং আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, তখন 
প্রভুর লঙ্িত হওয়াই স্বাভাবিক । লজ্জিত হইয়| প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে একটা বর দিলেন; তাহা এই £_-“ত্লার্দ্ধেকো 
যে তোমার করিবে আশ্রয়। সে কেনে পতঙ্গ কীট পশ্ুপক্ষী নয়॥ যদি মোর স্থানে করে -শত অপরাধ। 
তথাপি তাহারে মুঞি করিমু প্রসাদ ॥ শ্রীচৈ. ভা. মধ্য। ১৯”. ইহাই শ্রীঅদৈতের প্রতি প্রভুর প্রসন্নতার 
পরিচায়ক | 

৬৫। রাম গুণগ্রাম_শ্রীরামচন্দের- গুণসমূহ (মহিমা)। ললাটে--কপালে। রামদাস_শ্রীরামচন্দের 
দাস) শ্লেষে ্রীহমুমান। শ্রীমুরারিগপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্্রের ভক্ত | পূর্ববলীলায় তিনি ছিলেন হনুমান (গোর- 
গণোদেশ । ৪১ )। 

৬৬। প্রীধরের- পরীমন্‌ মহাপ্রভুর  অগ্নগত  খোলাবেচা-ভজ শ্রীধরের।  লৌহুপাত্রে-_লৌহনিগথিত 
ঘটাতে । দিল ইষ্ট বর দান-গ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রকাশের সময়ে ভল্তগণকে প্রভু অভীষ্ট বর দান 
করিয়াছিলেন । 

কীর্তন লইয়া প্রভু তাহার পরমভক্ত থোলাবেচা দরিদ্র শ্রীধরের বাড়ীতে গিয়া দেখেন, উঠানে একটা ভাঙ্গা 
লোহার ঘটা পড়িয়া আছে; গ্রতু & ঘটাতে করিয়া তখন জলপান করিয়াছিলেন। 

* ৬৭। হরিদাস ঠাকুরের ইত্যাদি-_মহাপ্রকাশের সময় প্রভু ডাকিয়া বলিলেন-_“হরিদাস, আমাকে 


৭88 রীপ্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


ভক্তগণে প্রভু নাম মহিমা কহিল । সভে নিষেধিল-_ইহার না দেখিহ মুখ ॥--৬৯ 

শুনি এক পঢ়ুয়া তাহা 'অর্থবাদ' কৈল ॥ ৬৮ সগণে সচেলে যাঞা কৈল গঙ্গান্সান । 

নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ ৷ ভক্তির মহিমা তাহা করিল ব্যাখ্যান ॥ ৭০ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


দেখ। আমার দেহ হইতে তুমি বড়। যবনগণ যখন তোমাকে বেত্রাঘাতে দুঃখ দিতেছিল, তখন তাদের সকলকে 
সংহার করিবার উদ্দেশ্যে চক্রহস্তে আমি বৈকুণ্ঠ হইতে নামিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি তাহাদের মঞ্গলচিন্তা করিতেছিলে 
বলিয়া তাহাদের সংহার করিতে পারি নাই ; তখন আমিই তোমার পৃষ্ঠে পতিত হইয়া! প্রহার সহা করিয়াছি; এখনও 
অঙ্গে চিহ্ন আছে। হরিদাস, তোমার দুঃখ সহ করিতে না পারিয়াই আমাকে শীঘ্র অবতীর্ণ হইতে হইল” প্রভুর 
করুণার কথ! শুনিয়৷ হরিদাস মুচ্ছিত হইলেন, পরে প্রভুর কথায় বাহ প্রাপ্ত হইলে প্রভুর গুণ স্মরণ করিয়| রান 
করিতে লাগিলেন এবং নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। শেষে প্রভুর চরণে তিনি প্রার্থনা করিলেন, যেন জন্মে 
জন্মে তিনি প্রভুর ভক্তের উচ্ছিষ্ট-ভাজন হইতে পারেন; শচীর নন্দন বাপ! কৃপা কর মোরে। কুকুর করিয়৷ মোরে 
রাখ ভক্তঘরে ॥” প্রভু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন--“হরিদাস ! তিলার্দেকও তুমি যার সঙ্গে কথা বল, যে এক দিনও 
তোমার সঙ্গে বাস করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে।” আরও প্রভু বলিলেন-_-“মোর স্থানে মোর সর্ব 
বৈষ্ণুবের স্থানে। বিনি অপরাধে তোরে ভক্তি দিল দানে ॥” “হরিদাস প্রতি বর দিলেন যখনে । জয় জয় মহাধ্বনি 
উঠিল তখনে ॥৮ শ্রীচৈ, ভা. মধ্য ১০ ॥ 

আচার্ধ্য-স্থানে-_শ্রীঅদৈতীচার্যেব নিকটে । মাঁতীর- প্রীণচীমাতার। 

শ্রীঅদ্বৈত-আচার্যকে পরম-ভাগবত জানিয়া মহাপ্রভুর বড় ভাই বিশ্বরপ সর্বদাই তাহার নিকট আসা-যাওয়া 
করিতেন। পরে বিশ্বরূপ যখন সন্যাস গ্রহণ করিলেন, তখন শচীমাতা মনে করিলেন যে, অদ্বৈতই বিশ্বরূপকে সন্যাস 
গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । এবং অদ্বৈতৈর কথাতেই বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পরে নিমাইও 
যখন অদ্বৈতৈর নিকটে একটু যেন বেশী রকম আসা-যাওয়া! করিতে লাগিলেন, তখন শ্চীমাতা মনে করিলেন যে, 
অদ্বৈত নিমাইকেও বিশ্বরূপের ন্যায় সংসার ত্যাগ করাইবেন। এইরূপ ভাবিয়া শচীমাত| মনে মনে শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি 
একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন। ইহাই শ্রীঅদৈতের নিকটে শচীমাতার অপরাধ । মহীপ্রকাশের দিন এই অপরাধের 
জন্ত তিনি শচীমাতাকে প্রেম দান করিলেন না; এবং বলিলেন, যদি শচীমাতা শ্রীঅদ্বৈতের পদধূলি গ্রহণ করেন, তবে 
তাহার অপরাধ খণ্ডন হইবে এবং তখন তিনি প্রেমলাভ করিতে পারিবেন। শচীমাতা পদধূলি গ্রহণ করিতে গেলেন, 
কিন্তু খ্রীঅদ্বৈত যশোদাুল্যা শচীমাতাকে পদধূলি দিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শচীমাতার তব ও মাহাত্ময 
বর্ণনা করিতে করিতে তিনি যখন আবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, তখন তাহার অজ্ঞাতদারে শতীমাতা পদধূলি গহণ 
করিলেন। এইরূপে তীহার অপরাধ খণ্ডন হওয়ায় ত্ূর্তেই তীহার শরীরে শ্রীক্চ-প্রেমের লক্ষণসকল প্রকাশ 
পাইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য ২২শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 

৬৮। পছুন্জা-ছাত্র। অর্থবাদ-_অতিরঞ্সিত প্রশংসাবাক্য। “হরিনামের যে মহিমার কথা বলা হইল, তাহা 
অতিরঞ্জিত প্রশংসামাত্র-প্রকুত পক্ষে হরিনামের এত মহিমা থাকিতে পারে না”-এইরূপ উত্ভিকে অর্থবাদ বলে। 
হরিনামে অর্থবাদকল্পনা একটা নামাপরাধ। কৈল-_কহিল। 

একদিন ভক্তগণের নিকটে প্রভু শ্রীহরিনামের মহিমা বর্ণন করিলেন সে-স্থামে এক পঢ়ুয়া ছিল ; সেও প্রভুর 
মুখে নামের মহিমা গুনিল ; শুনিয়া বলিল-“নামের এত মহিমা থাকিতে পারে না; ইনি যাহা বলিলেন, তাহা 
অর্থবাদ-_অতিরিক্ত প্রশংসা মাত্র ৷ ; 

৬৯-৭০। নামে স্ততিবাদ--হরিনামে অর্থবাদ ; নাম-মাহাত্যকে অতিরঞ্জিত স্ততিবাক্য মাত্র মনে করার 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৭৪৫ 


nd তথাহি--ভা._১১৷১৪৷২০ 
জ্ঞান কর্ম যোগ ধৰ্ম্মে নহে কৃষ্ণ রশ । ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্যাং ধৰ্ম্ম উদ্ধব। 
কৃষ্ণবশ-হেতু এক প্রেমভক্তিরস ॥ ৭১ ন স্বাধ্যায়ন্তপন্ত্যাগো যথা ভঙ্ি্মোজ্জিতা ॥ ৫ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 


ন সাধয়তীতি। মৎসাধনাৰ্থং প্রযুক্তোহপি যোগাদিস্তখা মাং ন সাধয়তি বরায়োনুখং করোতি। যথা উজ্জিত। 

ভক্তিঃ সাধনাত্মিক।। শ্রীজীব ৫। 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

কথা। সভে নিষেধিল-_ প্রভু সকল ভক্তকে নিষেধ করিলেন।: ইহার ন। দেখিহ মুখ-নামমাহাত্মে অর্থবাদ- 
কল্পনাকারী এই পঢ়য়ার মুখ দর্শন করিও না। অগণে গণের (সঙ্গীয়-লোক সকলের ) সহিত॥ সচেলে--চেলের 
(পরিহিত বস্ত্ের ) সহিত ; সবস্ত্রো৷. তাহ-_সেই স্থানে ; গ্গান্নানের স্থানে । 

পঢ়ুয়ার মুখে নাম-মাহাত্যে অর্থবাদ-কল্পনার কথা৷ ৷ শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন) সকলকে বলিয়া দিলেন, 
কেহ যেন ওঁ নামাপরাধী পড়ুয়ার মুধদর্শন না করে। তারপর নামাপরাধী পঢ়ুয়ার মুখদর্শনে দেহ অপবিত্র হইয়াছে মনে 
করিয়। সঙ্গীয় সমস্ত লোকের সহিত প্রভু সবস্তে গ্গাননান করিলেন এবং গঙ্গাস্নান করিতে করিতে তাঁহাদের নিকটে তিনি 
ভক্তির মহিম। বর্ণনা করিলেন । 

নাম-মাহাত্যো অর্থবাদ-কল্পনায় যে অপরাধ হয়; তাহার গুরুত্বপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রভু নামাপরাধীর মুখদর্শন নিষেধ 
করিলেন এবং নাঁমাপরাধীর দর্শনে সবস্রে গঙ্গাসান করিয়া পবিত্র হওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। 

৭১। জ্ঞীনকর্ম্ম যোগধৰ্ম্ম_জ্ঞানমার্গ, কম্মার্গ বা যোগমার্গের সাধনে |: কৃষ্ণবশ-হেতু__কুষ্চকে বশীভূত 
করার এক মাত্র হেতু | প্রেমভক্তিরস-_প্রেমভক্তিরপ রস। বিভাব-অনুভারাদি-দামগ্রীর মিলনে প্রেমলক্ষণা-ভক্তি 
রসে পরিণত হয় (ভূমিকায় ভক্তিরম-প্রবন্ধ জষ্টব্য )। “ভক্তিবণঃ পুরুষ ॥ মাঠর শরতিঃ ॥” 

শীর্ণ রসিক-শেখর ; ভক্তের প্রেমরস-নির্ধ্যাস- আস্বাদনের নিমিত্তই তিনি লালায়িত এবং সেই সেই প্রেমরস 
নিৰ্য্যাসদ্বারাই তাঁহাকে বশীভূত করা যায়) ভক্তিমার্গই মেই প্রীক্ণ-বশীকরণ-যোগ্য প্রেমতক্তি লাভ করিবার একমাত্র 
সাধন; জ্ঞানার্গ, করমমার্গ বা যোগমার্গে সেই প্রেমতক্তিও লাভ করা যায় না, স্থুতরাং রীরষ্ণকেও বশীভূত করা যায় না। 
ীঞ্চকে বশীভূত করার উদেশ্ত-_নিজের ইই্ছা্ুরূপ ভাবে পীরের সেবা করিয়া তাহার প্রীতিসম্পাদন মাত্র । 

এই পয়ার--ভক্তির মহিমা'ব্যাখ্যান-প্রসঙ্জে ভক্তগণের প্রতি: শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর উক্তি। এই পয়ারের উক্তির 
প্রমাণ্বপে নিয়ে “ন সাধয়তি”-শ্রোক উদ্ধৃত হইয়াছে। * 

কোনও কোনও গ্রন্থে “প্রেমভক্তিরস”-স্থলে প্নাম-প্রেমরদ”-পাঠ দৃষ্ট হয় । ৷ নাম-প্রেমরদ-_নাম (ভ্রীহরিনাম-কীর্ন ) 
ও প্রেমরস ; নামকীর্তনাদি সাধনভক্তির অন্ুঠান করিতে করিতে যে প্রেমভক্তি লাভ হয়, বিভাব-অন্ুভাবাদির সন্মিলনে 
রসরপে পরিণত সেই প্রেমভক্তি। ই 

কৌ ৫1 অন্বয় । উদ্ধব (হে উদ্ধব )!- মম (আমার ) উজ্ভিতা ( দৃঢ়া ) ভক্তিঃ (ভক্তি) মাং (আমাকে ) 
যথা (যেরূপ) সাধয়তি (সাধন করে-_বশীভূত করে)" তথা৷ (সেইরূপ-_বশীভূত করিতে ) ন যোগঃ ( যোগ পারে না) 
ন সাংখ্যং (সাংখ্য পারে না) নধৰ্ম্ম (ধৰ্ম্ম পারে না) ন স্বাধ্যায়ঃ (বেদাধ্যয়ন পারে না), ন তপঃ ( তপস্তা পারে না) 
ন ত্যাগঃ (ত্যাগ-_সন্যাস-_পারে না )। 

অনুবাদ । শ্রীরুফ্ণ কহিলন-_“হে উদ্ধব! মদ্বিষয়ক দৃঢ়ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে-_যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, 
ৰেদধ্যয়ন, তপস্যা এবং সন্যাসও সেইরূপ পারে না।"৫। 

২/৪৪ 


৭৪৬ ্ৰীগ্জীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


তথাহি তত্ৰৈব ( ১:৮১৷১৬ )- 
মুরারিকে কহে__তুমি কৃষ্ণ বশ কৈলা কলাহং দরিদ্রঃ পাগীয়ান্‌ ক কৃষ্ণ শ্রীনিকেতনঃ । 
শুনিয়া মুরারি শ্লোক পঢ়িতে লাগিল! ॥ ৭২ ব্ৰহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ৬ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 


কেতি। পাগীয়ান্‌ দুর্ভাঃ রুষ্ট সাক্ষাত্ভগবান্‌। এবং কৃষতব-পাপীয়নতয়! দারিদর-শ্রীনিকেততবায়া৷ বিরোধ । 
তথাপি ব্রহ্বনধুঃ বিগ্রকুলজাত ইতি বাভুভ্যাং দ্বাভ্যামেব পরিরভিতঃ পরিরন্ধঃ। স্ম বিন্ময়ো এবং পরিরস্তে বিপ্রত্বমেব 
কারণমুক্তং নতু সধ্যং তত্রাত্মানোহতীবাযোগ্যত্বমননাৎ। অতো ভগবতো ব্রহ্মণ্যেতৈব শ্লাধিতা, ন তু ভক্তব্সলতাপীতি 
ন কেবল পরিরন্ধ এব। শ্রীঘনাতন। ৬। 


গৌর-ক্ৃপা-তরঙ্গিণী টাক। 

উজিত।_জ্ঞান-কর্ণাদিদ্বারা. অনাবৃত বিশ্তদ্ধা ও দৃঢ়া।  যোগঃ_ অষ্টার্ঘযোগ। সাংখ্য- সাংখ্যযোগ । 
ধর্ম স্বধৰ্ম্ম, বর্ণাশ্রম-ধর্ম, কর্সমার্গ।  স্বাধ্যায়ঃ__বেদাধায়ন।  তপঃ__তপস্তা, কৃদ্ুদাধন।  ত্যাগঃ সংসার ত্যাগ, 
সন্যাস । মাং-সাধুয়তি_-আমাকে সাধন করে; আমাকে বশীভূত করে। 

যোগ-কর্মাদি অন্যান্য সাধনমার্গ- অপেক্ষা ভক্তি-মার্গই শ্রেষ্ঠ; কারণ, এক মাত্র ভক্তিই শরীরকে সম্যক্রপে সাধকের 
বশীভূত করিতে সমর্থ ; যোগ-কম্মাদি সম্যক্‌ বশীকরণে সমর্থ নহে__ইহাই এই গ্লোকে দেখান হইল। পুর্বব পয়ারের 
প্রমাণ এই শ্লোক । 

৭২। মুরারিকে-_ মুরারিগুপ্তকে।  কহে- প্রভু কহেন। শ্লোক--নিয়ে উদ্ধৃত “কাহং”__ইত্যাদি শ্লোক; 
ঘবারকায় শ্রী যখন তাহার বাল্যবন্ধু শ্রীদাম-বিপ্রকে আলিন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীদাম এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন 
( নিয়লিখিত শ্লোকের টাকার-শেযাংশ দ্রষ্টব্য )। 

শ্লে|।৬। অন্বয়। দরিদ্রঃ (দরিদ্র_গরীব ) পাগীয়ান্‌ (পাগী ) অহং (আমি) ক ( কোথায় ), শ্রীনিকেতনঃ 
(লক্ষ্মীর আবাসস্থল ) কষ: (শ্রীরুঞ্ণ) ক ( কোথায়)? ব্র্বনধু (ব্রহ্ববন্ধু--আমি ) ইতি (তাই) স্ম (অহো ) অহং 
(আমি ) বাহুভ্যাং ( কৃষ্ণের বাহ্দয়দারা ) পরিরস্তিতঃ (আলিঙ্গিত )। 
। . অন্তুবাদ। শ্রীদাম-বিপ্র কহিলেন--“অহো |. কোথায় আমি লক্ষ্মীবিহীন দরিদ্র পাপী, আর কোথায় সেই 
শ্রীনিকেতন শ্রী্*! আমি ব্ৰহ্মবন্ধু বলিয়াই তিনি বাহুদার! আমায় আলিঙ্গন করিলেন । ৬1৮ 

ভীদাম-বিপ্র বাল্যকালে শ্রীরুষেরে সখা ছিলেন; উভয়ে এক সঙ্গে লেখা পড়া শিখিয়াছেন, এক সঙ্গে খেলাধূলা 
করিয়াছেন; উভয়ের মধ্যে খুব প্রীতি ছিল। পরে পরীক্ষণ যখন দ্বারকার অধিপতি হইয়াছেন, তখন শ্রীদাম এত দরিদ্র 
যে, ভিক্ষা করিয়। দিনান্তেও একবার নিজে খাইতে পারেন না, নিজের পরিবারকেও খাওয়াইতে পারেন না। অভাবের 
তাড়না আর. সহ! করিতে না পারিয়! তাঁহার পত্নী একদিন তাহাকে বলিলেন--“শরীক্বষ্ণ তো. তোমার বাল্যবন্ধু; তিনি 
এখন দ্বারকার রাজা) তুমি যদি একবার তীহার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, তাহা হইলে তোমার কিছু উপকার হইতে পারে ।” 
পত্নীর কথায় কম্পিত বয়ে শ্রীদাম দ্বারকায় চলিলেন। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছেন, অনেক দিন পরে; 
বন্ধুর জন্য কি উপহার লইয়। যাইবেন ? ঘরেও কিছুই নাই. ক্রাঙ্ষণী প্রতিবেশীর গৃহ হইতে চারি মুষ্টি চিড়া আনিয়। 
দিলেন; বিপ্র তাহাই কাপড়ে বাধিয়ালইর। চলিলেন। দ্বারকায় উপস্থিত হইয়! রাজপুরীর এশ্র্্য দেখিয়। স্তম্ভিত 
হইলেন) সঙ্কোচে চিড়ার পুটুলি বগলে নুকাইলেন। কম্পিত হৃদয়ে শ্রীক্ুষ্টের নিকটে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন 
মণিকাঞ্চন-খচিত বহুমূল্য প্যন্কে রুঝসিণী-দেবীর গৃহে শ্রীরুষ্ণ বসিয়া আছেন। ৷ ্রীদামকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ উঠিয়া আগিয়া 

ছুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পর্যাঙ্কে বাইয়া তাহার যথাবিধি পৎকার করিলেন; রুক্সিণী, 
দেবী তাহাকে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। অন্তৰ্য্যামী শরীবষ্ণ চিড়ার পুট্ুলির কথাও জানিতে পারিয়াছেন; তাই 
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তিনি বলিলেন__“সখা, আমার জন্য কি আনিয়াছ দাও।” শ্রীদাম তো লজ্জায় সঙ্কোচে একেবারে জড়সড় ; এত এশ্ধ্য 
ধার, স্বয়ং লক্ষ্মী ধীর পাদ-সেবা করিতেছেন, ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গ ধার কৃপা-কটাক্ষের জন্য লালায়িত, তাহার হাতে 
এক মুষ্ট চিড়া শ্রীদাম কির্নপে দিবেন? তিনি চিড়া বাহির করেন না--বরং বগল আরও চাপিয়| ধরেন। কৌতুকী 
্রীরুষ্ণ বিপ্রের বগল হইতে জোর করিয়! চিড়ার পুটুলি বাহির করিয়া খাইতে লাগিলেন--ভক্তের গ্রীতির বস্তু তিনি 
আস্বাদন না৷ করিয়। কি থাকিতে পারেন? শ্রীদামের এক মুষ্টি চিপিটকের সহিত যে গ্রীতি মিশ্রিত হইয়া আছে, তাহার 
তুলনায় সমগ্র পৃথিবীর রাজ্যৈধ্য্যও যে নিতান্ত তুচ্ছ ! \ 


যাহা হউক, শরীদামের প্রীতির বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তো তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তাহার চিড়া খাইলেন। 
এখন, প্রীতির স্বভাবই এই-_ধাহার মধ্যে শ্রীরুষণগ্রীতি যত বেশী বিকশিত হয়, নিজের দৈন্য-_নিজের হেয়তা-জ্ঞান_ 
তাহার তত বেশী হয়, তিনি নিজেকে তত বেশী অযোগ্য বলিয়া মনে করেন। শ্রীদামের তাহাই হইল) তাই 
পীরের আলিঙ্গনে তিনি বিস্মিত হইলেন; তিনি মনে মনে ভাবিলেন_“কি আশ্চর্য! আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য, লক্ষ্মীর 
কপার ছায়াও আমাকে স্পর্শ করে নাই; তাই আমি এত দরিদ্র যে, দিনান্তেও একবার মুখে এক মুষ্টি অন্ন দিতে 
পারি না।আর এই শ্রীরু্জ অনন্ত এশর্য্যের অবীশ্বর, স্বয়ং লক্ষ্মী তীহার পাদসেব! করেন, তাহার বক্ষস্থলে বিলাস 
করেন। তাঁহার সঙ্গে আমার তুলনা! আমি মহাপাপী, কত জন্ম-জন্ান্তরের পাপ আমার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে; 
আমার দুরবস্থাই তাহার প্রমাণ। আর প্রীরুফণ স্বয়ং ভগবান্‌!! কোথায় আমি, আর কোথায় তিনি !! তথাপি তিনি যে 
আমায় আলিঙ্গন করিলেন, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। তবে ইহার একটা কারণ বোধ হয় আছে; শ্রী ব্রণ্যদেব, 
আর-_আমি ব্রাহ্মণ-বংশের কলক্ক_ বরহ্বন্ু__হইলেও ব্রান্মণ-বংশেই আমার জন্ম ; তাই ক্রাম্মণ-বংশের মধ্যাদারক্ষার্থই 
বোধ হয়, তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন ।” রী 
বস্তুঃ তক্ত-বংসলতা-গুণের বশীভূত হয়াই শ্রী: তাহার পরম-ভ্ শ্রীদ!মকে আলিঙ্গন করিয়াছেন ; শ্রীদামের 
কিন্ত ভক্ত-অভিমান ছিল না বলিয়। দৈন্ভবশতঃ-্রীরুষ্ণের ভক্ত-বাৎসল্যকে আলির্গনের হেতু মনে না করিয়া তাহার 
্রশ্ষণ্যতাকেই হেতু মনে করিয়াছেন ।: 
্ীমন্ভাগবতে ্রীদীমবিপ্রের নাম নাই। . আছে কেবল “কস্ট বরা্দণোব্রদ্মবিতম £ ব্ক্ষবিত্বম কোনও এক ব্রাহ্মণ ॥ 
শ্রীভ. ৯০৮৭৬।৮শ্রীমদ্ভাগবতের ১০৮৯ অধ্যায় হইতে জানা যায়, এই ব্রাহ্মণের জন্য শ্রী মরতে ইন্দ্রের 
ধা প্রকটিত করিয়াছিলেন। তানুসারে অষ্টোত্তরশতনামে শরীর একটি নামও ঘুষ্ট হয়--শীদামরঙ্গভক্তার্থ- 
ভূমানীতেন্্বৈভব_( যিনি শ্রীদামনামক ভক্কের জন ভূমিতে মর্ত্ে-_ইন্দ্ের বৈভব আনয়ন, করিয়াছিলেন )। ইহা 
যে ব্রাহ্মণের জন্য শরীক মর্ত্যে ইন্দ্রের এঁশর্য্য প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহার নাম শ্রীনাম। 


হইতে জানা যায়, 
্রীমদ্ভাগবতের ১০৮০৬ শ্লোকের বৈফবতোধণী টাকায় শ্রীপাদসনাতনগোর্থামী তাই লিখিয়াছেন__পকশ্চিদেকঃ গ্রীদামনামা, 
শ্ৰীদামরঙ্রভক্তার্থ ভূম্যানীতেন্দ্রবৈভবঃ | ইত্যষ্টোত্তরশতনামপাঠাৎ ॥” নারদপঞ্চরাত্রেও শ্রীকৃষ্ণের এ নামের উল্লেখ দৃষ্ট 


হয়। শ্রীদামশঙ্কুভক্তাৰ্থ-ভূম্যানীতেন্দবৈভবঃ ॥ ৪1৩৯৫) ॥ ৃ 
মুরারিগুপ্তকে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু যখন বলিলেন “মুরারি, তুমি শরীরকে বশীভূত করিয়াছ।”-_তখন মুরারি উক্ত 
গ্রোকটীর উচ্চারণ করিয়াছিলেন । ইহার ব্যঞ্জনা এই যে, ভক্তির আপিক্য-জনিত অত্যধিক দৈগ্যবশতঃ শ্রীদামবিগ্র যেমন 


নিজেকে শ্রীরুষ্ণের আলিঙ্গনের অযোগ্য মনে করিয়াছিলেন, তদ্রপ ভক্তিজনিত দৈন্যবশতঃ মুরারিগুপ্তও নিজেকে 
শ্ীরফবশীকরণের সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে করিয়াছিলেন 

শ্্রীনিকেতনঃ_শ্রীর (লক্ষ্মীর) নিকেতন (আবাস ); যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থল, সমঠা উশ্বধ্যের অধিপতি; 
মং ভগবান । ত্রন্মবস্ধুঃবরাদণের মধ্যে অধম ব্যক্তিকে অন্বধু বলে) ভ্দাম দৈব, নিজেকে অন 


48৮ ভীএচৈতন্তচরিতামৃত { ১৭শ পৰিচ্ছেদ 


এক দিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়।। প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥ ৭৬ 

সঙ্ধীর্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হৈয়া ॥ ৭৩ রক্ত গীত-বর্ণ, নাহি অষ্টংশ-বন্ধল । 

এক আত্মবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল । একজনের উদর পুরে খাইলে এক ফল ॥ ৭৭ 

তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥ ৭৪ দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল শচীর নন্দন । 

দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত । সভাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ ॥ ৭৮ 

পাকিল অনেক ফল--সভেই বিস্মিত ॥ ৭৫ অষ্ট্যংশ-বন্ধল নাহি অমৃতরসময় । 

শত দুই ফল প্রভু শীঘ্ৰ পাড়াইল । .. একফল খাইলে রসে উদর পুরয় ॥ ৭৯ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 'টাক। 


বলিয়াছেন। স্ম_বিস্ময়-বোধক শব । পরীর প্রীদামকে আলিঙ্গন করিয়াছেন দেখিয়া শ্রীদাম বিস্মিত হইয়াছিলেন। 
পরিরভ্তিত *_আলিঙ্দিত। 

৭৩। জন্কীর্তন করি_ সন্ীর্ভন করিয়া, ম্ধীত্তনের পরে। বৈসে-_বিশ্রামের জন্য বসিলেন। শ্রামযুক্ত- 
পরিশ্রান্ত কীর্তনের পরিশ্রমে ক্লান্ত 

৭৩-৭৫ । আআবীজ-_আমের বীজ |: অঙগনে-_শ্রীবাস-অঙ্গনে বি্ামস্থলে ৷ তৎক্ষণ্ে-_রোপণ করা মাত্রেই। 
ফলিত__ফলযুক্ত । 

সকলের সঙ্গে বসিয়া প্রভু বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় সেই অ্ধনেই প্রভু একটা, আমের বীজ রোপণ 
করিলেন। প্রভু স্বয়ংভগবান্‌ অচিন্যশক্তিসম্পন্ন; তিনি ইচ্ছাময়, যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তাহার অচিন্ত্য-শক্তির 
প্রভাবে তখনই তাহা, হইতে পারে।. 'তাঁহারই ইচ্ছায়, তাহারই অচিন্তয-শক্তির প্রভাবে আম্রবীজ রোপণ করা মাত্রই 
তাহা অঙ্কুরিত হইল, দেখিতে দেখিতে অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হইল, বৃক্ষ বড় হইল, তাহাতে মুকুল হইল, মুকুল হইতে 
ফল জন্মিল, ফল বড় হইল-_পাঁকিল একটা দুইটা ফল নহে-_বহু ফল গাছে পাকিয়া রহিল। দেখিয়া সকলে বিস্মিত 
হইলেন। [ প্রকৃত কথা এই যে, শ্রীবাস-অন্গন শ্রীধাম নবদ্ধীপেরই অন্তর্গত একটা অপ্রাকৃত চিন্ময় স্থান ; কথিত আমবু্ 
গে স্থানে নিত্যই বিরাজিত_'তবে এ পর্য্যন্ত অপ্রকট_ছিল। প্রভুর ইচ্ছায় এখন তাহা প্রকটিত হইল এবং প্রট- 
কালে ব্রহ্ধাগুলীলার অনুকরণে আত্রবৃক্ষেরও ' জন্মাদি-সমন্ত লীলা যথাক্রমে__অবশ্ঠ বিশ্বাসের অযোগ্য অত্যন্প সময়ের 
মধ্যেই-_প্রভু প্রকটিত রিমা দেখাইলেন। যাহারা ভগবানের অচিন্তয-শক্তি মানেন না, লীলার নিত্যত্ব এবং ভ্রদ্দাণ্ড 
মিত্য-লীলার প্রাকট্য মানেন না, তাহারা অবশ্যই এসকল কথা বিশ্বাস না করিতে পারেন; কিন্ত ঈশ্বরের অচিন্তয-শক্তিতে 
বিশ্বাসবান্‌ লোকের নিকট 'এ সমস্ত অসম্ভব নহে। ] 

৭৬-৭৭। প্রক্ষালন করি-_ খুইয়া। রক্ত-গীত-বর্ণ_আমগুলির কোনটা বা রক্ত (লাল) বর্ণ, আবার 
কৌনটা গীত (হরিদ্র।)-বর্ণ ছিল। অষ্ট্যংশ-_অষ্টি (আটি )+ অংশ (আশ)। বজ্ধল__বাকল। আমগুলিতে 
আটি তো ছিলই না, আঁশও ছিল না, বাকলও ছিল না, উদরপুরে-_পেট ভরে। এক একটা আম এত বড় থে, 
খাইলে একটাতেই একজনের পেট ভরিয়া যায়। আটি, আঁশ ও বাকল নাই বলিয়া আমের কোনও অংশই ফেলিতে 
হইত না, সমন্তই খাওয়া যাইত। 

৭৮। প্রভু আগে নিজে খাইয়া দেখিলেন; তার পর সকলকেই সেই পরীক্ষণ প্রদাদী আম খাওয়াইলেন। 

৭৯। অম্ভৃত-রসংগয়-_-অমৃতের ন্যায় সুস্বাছ রসে পরিপূর্ণ। আমে আটি নাই, আশ নাই, বাকল নাই; 
যাহা আছে, তাহা কেবজ। অমৃতের হ্যায় সুস্বাদু রসে পরিপূর্ণ । (এই আমও প্রাকৃত আম নহে; প্রাকৃত আমে আটি, 
আঁশ, বাকল--সবই থাকে ; ইহা অপ্রাক্কৃত আম )। রি 


৮৮৮০৭ আমিলীলা 48৯ 


এইমত প্রতিদিন ফলে, বারমাস । পঢ়িতে আইল স্তবে নুসিংহের নাম । 
বৈষ্ণব খায়েন ফল-_প্রভুর উল্লাস ॥ ৮০ শুনিঞা আবিষ্ট হৈল প্রভু গৌরধাম ॥ ৮৫ 
এই সব লীলা! করে শচীর নন্দন | নুসিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদ! লৈয়া | 
অন্য লোক নাহি জানে__বিনা ভক্তগণ ॥ ৮১ পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়। ॥ ৮৬ 
এইমত বারমাস কীর্তন-অবসানে ৷ নৃসিহ-আবেশ দেখি মহ! তেজোময় । 
আম্-মহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে ॥ ৮২ পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঁঞ! বড় ভয় ॥ ৮৭ 
কীর্তন করিতে প্রভু আইল মেঘগণ । লোকভয় দেখি প্রভুর বাহা হইল । 
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘনিবারণ ॥৮৩ .... : শ্রীবাসের গৃহে যাঞা গদ! ফেলাইল ॥ ৮৮ 
একদিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজ্ঞা দিল_। শ্রীবাসেরে কহে প্রভু করিয়া বিষাদ । 
বৃহৎ সহস্ৰনাম পঢ় গুনিতে মন হৈল ॥ ৮৪ _ লোক ভয় পাইল, মোর হৈল অপরাধ ॥ ৮৯ 
গ্বৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 


৮০-৮১ | গাছটীতে বারমাস ধরিয়া--সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়াই_ প্রত্যহ এরূপ আম ধরিত ; প্রত্যহই 
এ ভাবে কীর্তনান্তে প্রভু ও ভক্তগণ ও ভাবে আম খাইতেন।। কিন্তু ভক্তগণ ব্যতীত অন্য কেহ ও আম গাছও দেখিত 
না, আমও দেখিত না, সকলের আম খাওয়ার কথাও জানিত না। [ শুদ্ধসত্বের আবির্ভাবে ভক্তদের সমস্ত ইন্দিয়ই 
শুদ্ধসত্ময় হইয়! যায়; তাই তাঁহার! শুদ্ধসত্বময় ভগবদ্ধামের সমস্ত লীলাই দর্শন করিতে পারেন। অন্ত লোক প্রাকৃত 
চক্ষুদ্বারা সে সমস্ত কিছুই দেখিতে পায় না। ] 

৮২ । বারমাস- সর্বদা) প্রত্যহ । কীর্তনাবসানে_ কর্তনের পরে। আআ-মহোৎসব করে 
উক্ত অপ্রাকৃত আতরুক্ষ হইতে আম পাড়ি শরীরের ভোগ লাগাইয়। সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিতেন। 
দিনে দিনে__প্রতিদিন। 

৮৩1 আর এক লীলার কথা বলিতেছেন। একদিন কীর্তনের. সময় আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল? 
প্রভুর ইচ্ছ। মাত্রেই__সমন্ত মেঘ দূরীভূত হইল, এক ফোটা বৃষ্টিও পড়িল না! 

৮৪৭৮৫ ৰৃহৎ-সহঅ-নাম-_মহাভারতের অন্তর্গত বিষ্ণুর সহশ্রনাম | এই সহন্রনামে নৃসিংহের নাম 
আছে। আবিষ্ট হইল-এনৃমিংহের ভাবে আবিষ্ট হইলেন, প্রভু। প্রভু গৌরথাম-_গৌরবর্ণ জ্যোতি যে প্রভুর; 
শ্ীগারাঙ্গ-মহাপ্রভু। 

মহাভারতের অন্তর্গত বিষ্ণুর সহশ্রনাম পড়িবার নিমিত্ত প্রভু একদিন শ্রীবাসকে আদেশ করিলেন। প্রভুর 
আদেশে সহজ্রনাম পড়িতে পড়িতে যখন ্রীবাস নৃসিংহের নাম উচ্চারণ করিলেন, তখনই প্রভু নৃসিংহের ভাবে আবিষ্ট 


হইয়া পড়িলেন। 
৮৬।  পাষণ্ডী হিরণ্যকশিপুকে সংহার করার নিমিত্ত শ্রীন্সিংহদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল; হৃসিংহদেবের 


এই পাঁষগু-সংহার-লীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া ্রীমন্‌ মহাপ্রভু অমন্ত পাষণ্ডীকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে গদ! হাতে শ্রীবাস 


অঙ্গন হইতে বাহির হইয়া নগরের দিকে দৌড়াইয়া গেলেন । 
৮৭। ভাগে- পলাইয়! যায়। নৃসিংহের আবেশে প্রভুর ভ্রীঅঙ্গ হইতে অদ্ভুত জ্যোতিঃ বাহির হইতেছিল; 


তাহা দেখিয়া এবং হাতে গদ দেখিয়া ভয়ে পথের লোক সকল পথ ছাড়িয়া পলাইয়। গেল । 

৮৮-৮৯। লোকভয় দেখিভয়ে লোক সকল পলাইতেছে দেখিয়া, তাহাদের মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখিয়া 
বাহ হৈল প্ৰতুর বাহজ্ঞান হইল, আবেশ ছুটিয়া গেল। ফেলা ইল-_ফেলিয়! দিলেন। করিয়। বিযাদ-_ছুখ 
করিয়া। হৈল অপরাধ__অনর্থক ভয় দেখাইয়া লোকমকলকে উদ্বেগ দিয়াছি; তাতে আমার অপরাধ হইয়াছে। 


ae প্রীতরচৈতন্যচরিতামৃত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


ভ্রীবাস বোলেন-_যে তোমার নাম লয়। তার কান্ধে চটি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ ॥ ৯৪ 

তার কোটি অপরাধ সব ক্ষয় হয় ॥ ৯০ আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা! মাগিতে। 

অপরাধ নাহি, কৈলে লোকের নিস্তার । প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিল করিতে ॥ ৯৫ 

যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার ॥ ৯১ প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে । 

এত বলি শ্রীনিবাস করিল সেবন । প্রভু তারে প্রেম দিল__প্রেমরসে ভাসে ॥ ৯৬ 

তুষ্ট হঞা প্রভু আইলা আপন ভবন ॥ ৯২ আর দিনে জ্যোতিষ সর্বজ্ঞ এক আইল ৷ 

আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়। তাহার সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল-__॥ ৯৭ 

প্রভুর অঙ্গনে নাচে_-ডমরু বাজায় ॥ ৯৩ কে আছিলাঙ, আমি পূৰ্ব্বজন্মে কহ গণি ? ৷ 

মহেশ-আবেশ হৈল! শচীর নন্দন । গণিতে লাগিল৷ সর্বজ্ঞ প্রভুবাক্য শুনি ॥ ৯৮ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


৯০-৯১। প্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীবাস বলিলেন-__“না প্রভু, তোমার কোনও অপরাধ হয় নাই; যে তোমার 
নাম গ্রহণ করে, তার কোটি কোটি অপরাধ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়) তোমার আবার অপরাধ কি? অপরাধ কর নাই, তুমি 
লোকের উদ্ধার করিয়াছ; নৃসিংহের ভাবে আবিষ্ট অবস্থায় যে তোমার দর্শন পাইয়াছে, তাহারই সংসার-বন্ধন ছিব 
হইয়াছে। তুমি পাষণ্ডী-সংহার করিতে ধাইয়া গিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে; তোমার দর্শনে পাষণ্ডীর 
পাষণ্ডিত্ব দূরীভূত হইয়াছে, তাহারা সাধু হইয়াছে” 

৯২। শ্রীনিবাস_শ্রীবাস। পূর্ববর্তী ৩৬ পয়ারেও শ্রীবাসকে শ্রীনিবাস বলা হইয়াছে। ইনি শ্রীনিবাস- 
আচার্য্য নহেন ; কারণ, যখনকার কথা বলা হইতেছে, তাহার বহুবংসর পরে শ্রীনিবাস-আচার্যোর আবির্ভাব হইয়াছে। 

৯৩-৯৪। মহাদেবের ভাবে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর আবেশের কথা বলিতেছেন। শিবভত্ত-_শিবের ভক্ত; 
শিবের উপাসক। মরু _ভুগড়ুগি। মহেশ-আবেশ-_মহেশের (শিবের বা মহাদেবের ) আবেশ । 

একদিন একজন শিব-ভক্ত ডমরু বাজাইয়া। নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর অঙ্গনে শিবের মহিমা কীর্তন করিতে- 
ছিলেন; তাহা শুনিয়া প্রত মহাদেবের ভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং সেই শিবভক্তের কান্ধে চড়িয়া অনেকক্ষণ নৃত্য 
করিয়াছিলেন । 

এ সম্বন্ধে জীচৈতন্যভাগবত (মধ্য ৮ম অধ্যায় ) বলেন--“একদিন আমি এক শিবের গায়ন। ডমরু বাজায় 
গায় শিবের কথন॥ আইন করিতে ভিক্ষা প্রতুর মন্দিরে। গাইয়ে শিবের গীত বেটি নৃত্য করে | শঙ্করের গুণ শুনি 
প্রভু বিশ্বস্তর। হইল! শঙ্কর মতি দিব্য জটাধর ॥ এক লম্কে উঠি তার স্বন্ধের উপর। হুঙ্কার করিয়া বোলে মুঞি 
যে শঙ্কর’॥ কেহো দেখে জটা শিঙ্গা ডমরু বাজায়। ‘বোল বোল’ মহাপ্রভু বোলরে সদায়॥ সে মহাপুরুষ যত 
শিবগীত গাইল । পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল। সেই সে গাইল শিব নির-অপরাধে। গোরচন্দ্র আরোহণ কৈল! 
যার স্বন্ধে ॥ বাহ পাই নামিলেন প্রভু বিশ্বস্তর। আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর | 

৯৫-৯৬। এক ভিক্ষুককে প্রেমদানের কথা বলিতেছেন। একদিন এক ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল; 
তখন দেখিল যে প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন; তাহা দেখিয়া ভিক্ষুকও পরম-উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিতে 
লাগিল, প্রভু তাহার নৃত্য দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রেম দান করিলেন; পরম ভাগ্যবান্‌ ভিক্ষুক 
প্রভুর কৃপায় রুষণ-প্রেমরসে ভাসিয়া যাইতে লাগিল । 

৯৭-৯৮। এক সৰ্ব্বজ্ঞ জ্যোতিষীকে প্রেমদানের কথা বলিতেছেন ৭-১০৮ পয়ারে। একদিন প্রভুর গৃহে 
এক জ্যোতিথী আসিয়াছিলেন; জ্যোতিষশান্্র সম্বন্ধে তিনি সর্বজ্ঞ ছিলেন? প্রভু খুব সন্মান করিয়া তাহাকে বসাইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“আমি পূর্বজন্মে কে ছিলাম, গণিয়। বল দেখি?” শুনিয়া জ্যোতিবী গণিতে লাগিলেন । 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আর্দি-লীলা ৭৫১ 


গণি ধ্যানে দেখে সর্ববজ্ঞ__মহাজ্যোতির্্য়। প্রভু হাসি বোলে__তুমি কিছু না জানিল ৷ 
অন্ত বৈকুণ ব্ৰহ্মাণ্ড সভার আশ্রয় ॥ ৯৯ পূৰ্ব্বে আসি আছিলাঙ জাতিয়ে গোয়াল ৷ ১০৪ 
পরতত্ব পরত্রহ্ম পরম-ঈশ্বর ৷ গোপগৃহে জন্ম ছিল, গাভীর রাখাল । 
দেখি প্রভু-মূত্তি সর্বজ্ঞ হইল ফাফর ॥ ১০০ সেই পুণ্যে এবে হৈলাঙ ব্রাহ্মণ ছাওয়াল ॥ ১০৫ 
বলিতে না পারে কিছু, মৌন ধরিল। সর্বজ্ঞ কহে--তাহ| আমি ধ্যানে দেখিলাঙ, | 
প্রভু পুন প্রশ্ন কৈল, কহিতে লাগিল-॥ ১০১ তাহাতেও এঁশর্য্য দেখি ফাঁফর হৈলাঙ, ॥ ১০৬ 
পূ্ববজন্মে ছিলা তুমি জগত-আশ্রয়। সেই রূপে এই-রূপে দেখি একাকার । 
পরিপূর্ণ ভগবান্‌ সর্ব্্যময় ॥ ১০২ কভু ভেদ দেখি, এই মায়ায়ে তোমার ॥ ১০৭ 
পূর্ব যৈছে ছিলা, তুমি, এবে সেইরূপ ৷ যে হও সে হও তুমি, তোমাকে নমস্কার । 
ছুবিবজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ ॥ ১০৩ প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার ॥ ১০৮ 
গৌর-কৃপাতরজ্িণী টাক! 


জ্যোতিষ-_ গ্রহ, নক্ষত্র, রাখি-আদি এবং লোকের উপরে তাহাদের প্রতাব-আদি যে শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে, 
তাহাকে জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে। জ্যৌতিষদর্ব্বজ্ঞ__জ্যোতিঘ-শান্্র সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ ; যিনি সমস্ত জানেন, তাহাকে 
সর্বজ্ঞ বলে। 

৯৯-১০১। মহা৷ জ্যোতির্ঘায়__পরম-জ্যোতিষ্ান্, যাহার দেহ. হইতে মহা'উজ্জল অপূর্ব জ্যোতি-পু্ 
বাহির হইতেছে। অনন্ত বৈকুষ্ঠ ব্রন্মাণ্ড ইত্যাদি_-অনন্ত বৈকুঠ ও ব্রদ্দাণ্ডের আশ্রয় পরতন্ব__খরেঠতম তৰ। 
পরত্রচ্গ_বৃহদ্বস্ত ব্রহ্মের চরম বিকাশ। পরম ঈশ্বর_ ঈশ্বরত্বের চরম-বিকাশ যাহাতে; স্বয়ং ভগবান্‌। ফাঁফর 
_ কিংকর্তব্যবিমূঢ। মৌন- নির্বাক। 

প্রভুর আদেশে সর্বজ্ঞ প্রত পূর্বজন্মের বিষয় গণনা করিতে করিতে ধ্যানস্থ হইলেন; তিনি প্রভুর মূর্তি ধ্যান 
করিতে করিতে দেখিলেন_“সেই মূর্তি হইতে পরম-উজ্জল অপূর্ব জ্যোতিুঞ্জ সর্বদিকে নিঃসৃত হইতেছে। আর দেখিলেন 
_ সেই মুর্ডিই অনন্ত বৈকুঠ এবং অনন্ত ব্র্ধাণ্ডের একমাত্র আশ্রয়। তিনি আরও দেখিলেন__এ মুর্তিই পরত, ও মু্ভিতেই 
ব্রদের টরমবিকাশ এবং তাহাই পূর্ণতম ভগবান্‌, স্বয়ং ভগবান্‌।” প্রভুর এই রূপ দেখিয় সর্বজ্ঞ কিংকর্ভবাবিমুঢ হইয়। 
পড়িলেন। কি বলিবেন, কিছু ঠিক করিতে ন| পারিয়া তিনি চুপ করিয়! রহিলেন। তাহার অবস্থা দেখিয়া প্রভু তাহাকে 
পুনরায় প্রশ্ন করিলেন; তখন যেন তাঁহার সংবিৎ ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন। 

১০২৩1 সর্বজ্ঞ বলিলেন-_এগণিয়া দেখিলাম, তুমি পূর্বজন্মে অনন্ত বৈকৃঠের এবং অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ডের আশ্রয় 
যঁডৈবধ্যময়্বয়ংভগবান্‌ ছিলে; এই জন্নোও তুমি তাহাই; আর শরীনিত্যানন্দ__তোমারই এক স্বরূপ, তাহার তত্ব 
দুবিজ্ঞেয-_আমি নির্ণয় করিতে অসমর্থ ।” 

দর্ধিবজ্রেয়__যাহা অবগত হওয়া দুঃসাধ্য ; যাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না। 

১০৪-৫। সৰ্ববজ্ঞের কথা শুনিয়া প্রভু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন_না আমার পূর্ববজন্নোর বিবরণ তুমি জানিতে 
পার নাই। পূর্বজন্মে আমি জাতিতে গোয়াল! ছিলাম, গোয়ালার গৃহে আমার জন্ম হইয়াছিল ; তখন আমি গাভী 
চরাইতাম ; সেই পুণ্যেই এই জন্মে আমি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।” কৌতুকী প্রভু ভঙ্গীতে জানাইলেন 
- পূর্বে প্রকটলীলায় গোপ-অভিমান লইয়া! তিনি ্রীন্দগোপের গৃহে প্রকটিত হইয়াছিলেন) নন্দগোপের ধের রাখাল 
গোগবেশ-বেণুকর শ্রীকুফই তিনি” 

১০৬-৮ । প্রভুর কথা শুনিয়া সর্বজ্ঞ বলিলেন_-“তুমি যাহা বলিলে, ধ্যানে আমি তাহাও দেখিয়াছি, 
তুমি' গোয়ালার ছেলে, ধেণু চরাইতেছ। কিন্তু তোমার রাখাল-বেশেও তোমার উশ্বধ্য দেখিয় আমি অবাক্‌ হইয়াছি। 


৭৫২ ্রীন্ৰীচৈতন্তচরিতামৃত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


একদিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডুপে বসিয়া | সভে মিলি নৃত্য করে--আবেশে বিহ্বল ॥ ১১৩ 

'মধু আন মধু আন’ বোলেন ডাকিয়া! ॥ ১০৯ এইমত নৃত্য হইল চারিপ্রহর ৷ 

নিত্যানন্দ গোসাঞির আবেশ জানিল । সন্ধ্যায় গঙ্গান্সীন করি সভে গেলা ঘর ॥ ১১৪ 

গদ্দাজলপাত্র আনি সন্মুখে ধরিল ॥ ১১০ নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞ। দিল। 

জলপান করি নাচে হইয়া! বিহ্বল । ঘরে ঘরে সঙ্ধীর্তন করিতে লাগিল ॥ ১১৫ 

যমুনাকর্ষণলীলা। দেখয়ে সকল ॥ ১১১ “হুরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাঁদবায় নমঃ | 

মদমত্ত গতি ব্লদেব-অনুকার । গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসুদন ॥” ১১৬ 

আচার্যাশেখর তার দেখে রামাকার ॥ ১১২. মৃদঙ্গ করতাঁল সঙ্ধীর্তন উচ্চধ্বনি ৷ 

বনমালী আচাৰ্য্য দেখে সোনার লাঙ্গল । হরিহরি-ধ্বনি বিনে আন নাহি শুনি ॥ ১১৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক! 


তোমার সেই রাখালরূপে এবং এই ব্রাহ্মণ-সন্তানরূপে আমি যেন একই দেখিতেছি, কোনও পার্থক্য দেখিতেছি না। অবশ্য 
কখনও কখনও একটু পার্থক্য দেখি__তাহা কেবল তোমার মায়ারই খেলা । যাহা হউক, তুমি যেই হওন| কেন, আমি 
তোমাকে নমস্কার করিতেছি।” সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু তাঁহাকে প্রেম দান করিয়া! কৃতাৰ্থ করিলেন। 

১০৯। বলদেবের ভাবে প্রভুর আবেশের কথা বলিতেছেন। ১০৪-১৪ পয়ারে। একদিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে 
বসিয়| “মধু আন, মধু আন” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। 

১১০-১১ । শ্রীবলরাম মধুপ্রিয় ; “মধু আন”-ডাক শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বুঝিতে পারিলেন, প্রভুতে শ্রীবলরামের 
আবেশ হইয়াছে। শরীনিত্যানন্দ গঙ্গাজলের পাত্র আনিয়া প্রভুর সাক্ষাতে ধরিলেন। প্রভুও মধুজ্ঞানে সেই জলপান 
করিয়া বিহ্বল হইয়া__( মধুপানের মত্ততায় নয়__ভাবের মত্ততায় বিহ্বল হইয়া )-নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে 
সকলে গীবলদেবের যমুনাকর্ষণ-লীলা দর্শন করিলেন। 

যমুনাকর্ষণ-লীল!-_এক সময় শ্রীবলদেব স্বীয় শরেয়সীদের সঙ্গে বিহার করিয়া জলবিহারের উদ্দেশ্যে যমুমাকে আহ্বান 
করিলেন; আহ্বানে যমুনা না আদায় তিনি যমুনাকে আকর্ষণ করিয়া আনেন। শ্রীবলদেবের আবেশে প্রভু সকলকে এই 
লীলা দেখাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্বন্ধে ৬৫ অধ্যায়ে এই লীলার বর্ণনা দ্রষ্টব্য । 

১১২-১৩। বলদেব-অনুকার- শ্রীবলদেবের তুল্য (প্রভুর মদমত্তগতি )। অন্ুকীর__অন্গকরণ, তুল্য। 
আচার্ধ্-শেখর-_চন্রশেখর আচার্য। কোনও কোনও গ্রন্থে “আচার্য্য গোসাঞি? পাঠ দৃষ্ট হয়; আচাধ্য-গোসাঞ্রি 
_ প্রীঅদ্বৈত-আচার্য। তীরে দেখে_ প্রভুকে দেখেন। রামাকার__রামের (বলরামের ) আকার (-বিশিষ্ট )) 
আচার্য্য দেখিলেন ঠিক যেন শ্রীবলরামই তাঁহার রজত-ধবল শ্রীঅন্গ দৌলাইয়। নৃত্য করিতেছেন । সোনার লাঙ্গল 
শ্রীবলরামের অস্ত্র । বনমালী-আচার্য্য ব্লদেব-ভাবে আবিষ্ট প্রভুর হাতে: সোনার লাঙ্গলও দেখিয়াছিলেন। 
ভে মিলি ইত্যাদ্ি__সমন্ত ভক্ত আবেশে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । 

১১৪। এইরূপে চারিপ্রহর পর্য্যন্ত নৃত্য করিয়া সন্ধ্যাকালে গন্গান্নানের পরে সকলে নিজ নিজ গৃহে গেলেন । 

১১৫। এক্ষণে কাজী-দমন-লীলা বর্ণনার আরম্ভ করিতেছেন ॥ ঘরে ঘরে (প্রত্যেক বাড়ীতে ) সঙ্ধীর্তন করার 
নিমিত্ত প্রভু নদীয়াবাসী সকলকে আদেশ করিয়াছিলেন। নগরিয়া লোকে-_নবদীপ-নগরবাসী লোকদিগকে । 

১১৬। কোন্‌ পদটা কীর্তন করার জন্য প্রভুর আদেশ ছিল, তাহা বলিতেছেন-_“হরর়ে নমঃ” ইত্যাদি | 

১১৭। প্রভুর আদেশ অনুসারে সকলেই মৃদক্গ ও করতাল যোগে উচ্চ স্বরে “হরয়ে নমঃ”-ইত্যাদিরূপে নাম-সঙ্বীর্ভন 
করিতে লাগিল। তাহার ফলে দূর হইতে “হরি হরি”-ধ্বনি ব্যতীত নদীয়া-নগরে কিছুই শুনা যাইতেছিল না) অন্য সমস্ত 
শব্দই সৃ্থীর্তনের উচ্চ ধ্বনিতে ডুবিষা গিয়াছিল। আন-_অন্ত শব্দ। 
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শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন। সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥ ১২২ 

কাজী-পাশে আসি সভে কৈল নিবেদন ॥ ১১৮ এত বলি কাজী গেল, নগরিয়া-লোক__। 

ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল । প্রভু স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক ॥ ১২৩ 

মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল--॥ ১১৯ প্রভু আজ্ঞা দিল__যাহ, করহ কীর্তন । 

এতকাল কেহো নাহি কৈল হিন্দুয়ানী ৷ আমি সহারিব আজি সকল যবন ॥ ১২৪ 

এবে যে উদ্যম চালাও, কোন্‌ বল জানি? ॥ ১২০ ঘরে গিয়া সবলোক করে সঙ্ধীর্তন। 

কেহো কীর্তন না করিহ সকল নগরে । কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে__চমকিত মন ॥ ১২৫ 

আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে ॥ ১২১ তা-সভার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি। 

আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু। কহিতে লাগিল! লোকে শীঘ্র ডাকি আনি ॥ ১২৬ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


১১৮-১৯ নদীয়ায় যত যবন ছিল, নাম-স্ধীর্তনের উচ্চ ধ্বনিতে তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং কাজীর 
নিকট যাইয়া নালিশ করিল। শুনিয়া কাজীও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সন্ধ্যাসময়ে কাজী নিজে--যে স্থানে কীর্তন 
হইতেছিল, এমন এক বাড়ীতে আসিয়া মুদর্দ ভাদ্িয় দিলেন এবং কীর্ভনকারীদিগকে শাসাইতে লাগিলেন। 
কাজী-যবনরাজার অধীনস্থ দেশাধ্যক্ষ; ইনিও যবন ছিলেন। মহাপ্রভুর সময়ে যিনি নবদ্ধীপের কাজী ছিলেন, 
তাহার নাম ছিল “টাদ কাজী”; ইনি নাকি গোঁড়েশ্বর-নবাবের দৌহিত্র ছিলেন। তৎকালে কাজীর হাতেই বিচার- 
কার্যের ভার থাকিত। যবন-_এস্থলে, মুসলমান । 

১২০-২২। কীর্ডনকারীদের প্রতি কাজীর উক্তি। হিন্দুয়ানী- হিন্দুদের আচরণ। উদ্যম চালাও-_ 
খুব আড়মবরের সহিত কীর্তন চালাইতেছ। কোন্‌ বল জানি_কাহার বলে? সর্ব দণ্ডিয়া__যাহার যাহা 
কিছু আছে, তাহার তৎসমস্ত দণ্ড (সরকারে বাজেয়াপ্ত) করিয়া। জাতি যে লইমু_জাতি নষ্ট করিয়া মুসলমান 
করিয়া দিব। ক্রোধো্সত্ব কাজী উগ্রশ্থরে বলিলেন_“বলি, এতদিন পর্যান্ত কেহ কি নবদ্ধীপে হিন্নুধর্ম্মের আচরণ 
করে নাই? কই, তখন তো এরূপ খোল-করতালের সহিত উচ্চ হরি-ধ্বনির কলরব শুনি নাই? কে তোমাদের 
এরূপ করিতে বলিয়াছে? কাহার নিকটে জোর পাইয়া তোমরা এত ধুমধামের সহিত কীর্তন আরম্ভ করিয়াছ? 
আমি আজ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া যাইতেছি। কিন্তু খবরদার! আমার এই নবদ্বীপে আর কখনও কেহ কীর্তন 
করিও ন|। যদি গুনি কেহ কীর্তন করিয়াছ, আর যদি তাহাকে ধরিতে পারি, তাহা হইলে, তাহার যাহা কিছু 
বিষয়-সম্পত্তি আছে, সমস্তই সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইব) কেবল উহাই নহে-_-তাহার জাতি নষ্ট করিয়৷ তাহাকে 
মুমলমান করিয়া দিব ; ইহা যেন মনে থাকে 1” 

১২৩-২৪। ধমক দিযনা কাজী চলিয়৷ গেলেন। এদিকে কাজীর ভয়ে ভীত হইয়া নদীয়াবাসী লোকসকল 
মহাপ্রভুর নিকটে গিয়া কাজীর কথা সমন্ত নিবেদন করিল। প্রভু তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলিলেন__“তোমাদের 
কোনও ভয় নাই; তোমরা ঘরে যাইয়া কীর্তন কর, সমস্ত যবনকে আমি আজ মংহার করিব।” অংহারিব_ধংস 
করিব। যবনের স্বভাব-_কী্ত নবিরোধিতা__দুর করিব । 

১২৫২৬ প্রভুর কথায় সকলে ঘরে গিয়া কীর্তন আরম্ভ করিল; কিন্তু পূর্বের ন্যায় বচ্ছন্দে-_উৎসাহের 
সহিত প্রাণ খুলিয়া কেহই আর কীর্তন করিতে পারিল না; কখন আবার কাজী আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করে, এই 
ভয়ে সকলেই যেন থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিল। প্রভু তাহাদের মনের ভয়ের কথা জানিতে পারিয়া 
তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন 
--২/০৫ 
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নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন । কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥ ১২৯ 

সন্ধ্যাকালে কর সভে নগরমণ্ডন ॥ ১২৭ আগে সম্প্ৰদায়ে নৃত্য করে হরিদাস । 

সন্ধ্যাতে দেউটী সব জাল ঘরে ঘরে । মধ্যে নাচে আচার্য্য গোসাঞি পরম উল্লাস ॥ ১৩০ 

দেখো কোন্‌ কাজী আসি মোরে মানা করে? ১২৮ পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র ৷ 

এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়। তার সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ১৩১ 
গৌর-কৃপা-তরঞ্জিণী টীক! 


১২৭-২৮ । লোকদিগকে ডাকাইয়| প্রভু কি বলিলেন, তাহা প্রকাশ করিতেছেন। কর নগর মণ্ডন_ 
সমন্ত নবদ্ধীপ-নগরকে সজ্জিত কর; সুন্দররূপে সাজাও। মণ্ডন-_সম্জা। দেউটী__মশাল। 

প্রভু বলিলেন-_“আজ আমি সমস্ত নদীয়া-নগরে কীর্তন করিব। সন্ধ্যাকালে সকলেই নদীয়া-নগরটাকে 
স্বন্দররূপে সাজাইবে, আর প্রত্যেক ঘরে মশাল জালিয়া আলোকিত করিবে। আজি আমি দেখিয়! লইব-_কোন্‌ 
কাজী আসিয়া আমার কীত্তন নিষেধ করে ।” 

৯২৭-২৮ পয়ারস্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে নিম্নলিখিত পাঠীন্তর দৃষ্ট হয়? “নগরে নগরে আজি করিব 
কীওন। দেখি কোন্‌ কাজী আজি করে নিবারণ ॥ সঙ্ধ্যাকীলে কর সবে নগর মণ্ডন। তিন সম্প্রদায় আজি করিব 
কীত্তম॥ সদ্ধ্যাতে দেউটা সব জাল ঘরে ঘরে। দেখো! কোন্‌ কাজী আসি মোরে মানা করে।” এই পাঠান্তরে “তিন 
সম্রদায় আজি করিব কীত্তন”_এই অংশ অতিরিক্ত আছে। 

১২৯*৩১।  সন্পরদায়_কীন্র্নের দল। বুলে_ভ্রমণ করে। সন্ধ্যাকালে প্রভু কর্তনের দল লইয়া 
বাহির হইলেন। তিন সম্প্রদায়ে কীর্তন চলিল। সর্বাগ্রের সম্প্রদায়ে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, মধ্যের সম্প্রদায়ে শ্রীল 
অদ্বৈত-আচাৰ্য্য এবং পশ্চাতের সম্প্রদায়ে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ও শরীমন্লিত্যানন্দপ্রতু নৃত্য করিতে লাগিলেন । কেহ কেহ 
বলেন, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মুমলমান-ধন্ম ত্যাগ করিরা হিন্দুধৰ্ম গ্রহণ - করিয়াছেন বলিয়া! সর্বাগ্রে তাহাকে কীর্তন 
করিতে দেখিলে মুসলমানগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবে; এজন্য শ্রীল হরিদাসকে প্রথম সম্্রদায়ে দেওয়া হইয়াছে। আর, 
ভীল অধৈতের কৃপায় শ্রীল হরিদাস বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাই তাঁহাকে দেখিলে তাহারা আরও ক্রুদ্ধ হইবে; তাই শ্রীল 
হরিদাসের পরের জম্পরায়েই শ্রীল অদ্বৈতকে কীর্ভন করিতে দেওয়া হইয়াছে। 

৯২৪ পয়ারে প্রভু বলিয়াছেন, তিনি সমস্ত যবনকে সংহার করিবেন। সংহার অর্থ প্রাণ-বিনাশ নহে; 
এমন মহাপ্রভু কাহারও প্রাণ বিনাশ করেন নাই; এই অবতারে তিনি কোনও অস্তরও ধারণ করেন নাই ; “এবে অন্তর 
না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল, চিত্তগুদ্ধ করিল সভার» হরিনাম দিয়াই চিত্তগুদ্ধ করিয়া তিনি অসুরের অস্থরত্ব, 
বিদ্বেধীর বিদ্বেষ ধ্বংস করিয়াছেন। প্রভুর অদ্যকার মহাস্গীতর্নের উদ্দেশ্যও হরিনাম-সঙ্থীত্তনের অদ্ভুত শক্তিতে 
যবনদিগের কীর্তন-বিদ্বেষ ধংস করা। কর্তনের শক্তি ও কীর্ভনেব মাধুর্য ভক্তের মুখে যত বেশী বিকশিত হয়, তত 
আর কিছুতেই নহে; ভক্তমুখের কীর্তনে__অন্যের কথা তো দুরে__ সর্বশক্তিমান স্বয়ংভগবান্‌ পর্য্যন্ত বশীভূত হইয়। 
পড়েন। তাই বোধ হয় প্রভু নিজে সর্বাগ্রে না থাকিয়া শ্রীল হরিদাস এবং শ্রী অদ্বৈতকে অগ্ৰে দিলেন; এই ছুই 
জনের মধ্যেও ভক্তিধর্ম্মের মহিমা প্রখ্যাপন-বিষয়ে শ্রীল হরিদাসের এক অপূর্ব বিশ্বেত্ব আছে; কারণ, ভক্তিধর্শের 
মহিমায়_নামকীত্তনের মাধুর্য মুগ্ধ হইয়া তিনি স্বীয় কুলোচিত ধৰ্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিধম্মের_নামসন্থীর্ভনর-_ 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত হিন্দু_ত্রাণ-সন্তান, ভক্তিধৰ্ম্ম ভাহারই কুলোচিত ধর্ম; এ বিষয়ে শ্রীঅদ্বৈত 
অপেক্ষা শ্রীল হরিদাসেরই বিশেষত্ব ; তাই বোধ হয় এভু সর্বাগ্রের সম্প্রদায় শ্রীল হরিদাসকে দিয়াছেন । 

সম্প্রদায়ের ক্রম-নিদেশে প্রভু ইহাও দেখাইলেন যে, ভক্তির নিকটে জাতিকুলাদির বিচার নাই; ভক্তির কৃপা 


হইলে যবণকুলোদ্তব ব্যক্তিও ব্রাহ্মণের সমান-_এমন কি ব্রাণ অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের-স্থানও লাভ করিতে 
পারেন। 


রর 1. | আদি-লীল৷ ৭৫৫ 


বুন্বাবনদাস ইহা! চৈতন্যমঙ্গলে ৷ গৌরচন্দ্রবলে_-লোক প্রশ্রয়-পাগল ॥ ১৩৪ 

বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু কৃপাবলে ॥ ১৩২ কীর্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে । 

এইমত কীর্তন করি নগরে ভ্রমিল! ৷ তর্জনগর্জন শুনি না হয় বাহিরে ॥ ১৩৫ 

ভ্ৰমিতে ভ্রমিতে সভে কাজী দ্বারে গেলা ॥ ১৩৩ উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন। 

তর্জগর্ করে লোক, করে কোলাহল ৷ বিস্তারি বাঁণলা ইহা! দাস বৃন্দাবন ॥ ১৩৬ 
গৌর-কৃপাতরঙ্গিণী টীক! 


১৩২। চৈতন্য মঙ্গলে__শ্রীচৈত্যভাগবতে। শ্ৰীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ২৩শ অধ্যায়ে শ্রীল বৃন্দাবনদাস- 
ঠাকুর প্রভুর এই অঙ্গীর্তন-লীলা বিস্তৃতরূপ বর্ণন করিয়াছেন। 

১৩৩। কাজীদ্বারে-_কাজীর বাড়ীর দরজায়। 

১৩৪। তর্জ্জ গঞ্জ করে__তঞ্জন গৰ্জ্জন করে, ক্রোধে ।  কোলাহল-_কলরব, গণ্ডগোল। গ্ৌরচন্দ্র-বলে 
- গৌরচন্দ্র বলে; গোরচন্দ্রের প্রদত্ত উৎসাহে; গৌরচন্দ্র সং্দ আছেন, এই সাহসে । প্রশ্রয়-পাগল__প্রশ্রয়বশতঃ 
পাগল বা উন্মত্ত। -শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অভয়বাণীতে, তাহার উৎসাহে, তিনি সঙ্গে আছেন__এই সাহসে কীর্ভন-সম্পরদায়ের 
লোকগণ যে প্রশ্রয় পাইয়াছে, সেই গ্রশ্রয়বশতঃ তাহারা যেন উন্মত্তের মত হইয়াছে অথবা, গৌরচন্দ্রের বলে ও প্রশয়ে 
লোক পাগলের ন্যায় হইয়াছে। 

১৩৫। কীর্তনের ধ্বনিতে_কীত্তনের ধ্বনি শুনিয় ভয়ে। ভয়ের কারণ পরবর্তী ১৭১-৭৮ পয়ারে ব্যক্ত 
হইয়াছে। ৃ 

১৩৬। কাজী যে পূর্বে মৃদদ ভাঙ্গিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহার প্রতিশোধ লওয়ার উদ্দেশ্যেই এক্ষণে কাজীর 
পুষ্পবন ও ঘরদার ভাঙ্গা হইল। শ্রীল বুন্দাবনদাস-ঠাকুর শ্রীচৈতত্তভাগবতের মধ্যথণ্ডের ২৩শ অধ্যায়ে এই লীল। বৰ্ণন 
করিয়াছেন । 

কাজী ছিলেন রাঁজ-প্রতিনিধি, রাজার শক্তিতে শক্তিমান) তাঁহার অপমানে রাজার অপমান। আত্মরক্ষার 
জন্য__নিজের ও রাজার সন্মান ও মর্ধ্যাদা রক্ষার জন্ত_তঠীহার যথেষ্ট ক্ষমতা-_যথেষ্ট লোকজন পাইক-পেয়াদাও ছিল । 
এ সমস্তের বলে বলীয়ান্‌ হইয়াই তিনি স্বয়ং কী নকারীদের বাড়ীতে গিয়া মৃদঙ্গ ডাদ্িতে এবং ভবিষ্যতে সর্বন্ব 
বাজেয়াপ্ত করার__এমন কি জাতি নষ্ট করার ধমক দিতেও ইতন্ততঃ করেন নাই। কিন্তু আজ সহ সহস্র লোক__ 
ধাহাদের প্রত্যেকেই কাজীর প্রজা, কাজীর শাসনের সীমার মধ্যে অবস্থিত, এবং ধীহার। নিজ নিজ বাড়ীতে বসিয়। 
কীর্তন করিলেও কাজীর হুকুমে তাঁহাদের সর্বা্থ এবং জাতি পর্যন্ত হারাইবার ভয়ে ভীত ছিলেন, তাহার__গগন- 
বিদারী কীর্তনধ্বনি করিতেছেন-_তাহাদের নিজ বাড়ীতে নয়_রাজপথে নয়_পরন্ত স্বয়ং কাজী-দাহেবের বাড়ীতে। 
কেবল তাহাই নহে__কাজীকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা হুঙ্কার দিতেছেন, তর্জন গঞ্জন করিতেছেন, লম্ষ-ঝম্ফ দিতেছেন 
_ এমন কি, কাজীর পুষ্পবন, ঘর-দ্বার পর্যন্তও নষ্ট করিতেছেন !! আর কাজী আছেন অন্তঃপুরে লুকাইয় || তাহার 
রক্ষক পাইকপেয়াদা কোথায় আছে, তাহারাই জানে! কীর্্তনোন্মত্ত লৌকগুলিকে বাধ! দেওয়ার নিমিত্ত টু-শব্দটী 
করার জন্তও একটা লোক :কোধাযও দেখা যায় না| ইহার কারণ কি? কাজীর দোর্দও প্রতাপ, তাহার রাজশক্তি 
আজ কোথায় কেন আত্মগোপন করিল? উত্তর বোধ৷ হয় এই £_রাজ| পরারুত-শতিতে শক্তিমান্‌; দেই শক্তিও 
আবার অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ক্ষুদ্র একটা ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদতর এক অংশে মাত্র কাৰ্্যকরী; কাজীর শক্তি তাহা 
অপেক্ষাও ক্ুদ্রতর। আর আজ কাজীর বাড়ীতে মিনি উগস্থিত__ধাহার বলে কীর্তনোন্সত লোকসকল বলীয়ান, 
তিনি__অনন্ত-কোটি বিশবরদ্ধাণ্ডে যত কিছু এষ্ধযশক্তি আছে, অনন্ত-কোটি অপ্রারুত বৈুঠাদিতে যত কিছু এখৰহাশক্তি 
আছে, তৎসমন্তের একমাত্র অধিপতি তিনি, তাহার শক্তির ক্ষুদ্র এক কণিকার আভাস মাত্র পাণিব রাজার শক্তি ও 
উশ্বধা। তাঁহার শক্তির তুলনায় কাজীর শ্তি__কোটি সুর্ধোর তুলনায় ক্ষুদ্র খছো'কের শক্তি অপেক্ষাও তুচ্ছ_-তাই 


৭৫৬ শরীপ্রীচ্তন্চরিতামূত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিল! ৷ ভাগ্য মোর, তোমা হেন অতিথি পাইলাম ॥ ১৪১ 

ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা ॥ ১৩৭ গ্রামসম্বন্ধে চক্রবত্তা হয় মোর চাচা ৷ 

দুরে হৈতে আইলা কাজী মাথা নোডঙাইয়া ৷ দেহসন্বন্ধ হৈতে হয় গ্রামসন্বন্ধ সীচা ॥ ১৪২ 

কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া ॥ ১৩৮ নীলাস্বরচত্রবর্তী হয় তোমার নানা । 

প্রভু বোলে, আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত। সে-সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥ ১৪৩ 

আমা দেখি লুকাইলা এ ধৰ্ম্ম কেমত ? ৷ ১৩৯ ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়। 

কাজী কহে, তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া! ৷ মাতুলের অপরাধ ভাগিন! না লয়ণ৷ ১৪৪ 

তোমা শান্ত করাইতে রহি্থ লুকাইয়া ॥ ১৪০ এইমতে দোহার কথা হয় ঠারেঠোরে । 

এবে তুমি শান্ত হৈলে, আসি মিলিলাম | ভিতরের অর্থ কেহো বুঝিতে না পারে ॥ ১৪৫ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


আজ স্তিমিত। অধবা, কাজীর শক্তির মূল উৎস হ্বয়ংভগবান্‌ গোঁরচন্্ স্বীয় উর লইয়া যেখানে উপস্থিত, সেখানে 
কাজার শক্তির অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। মহাসমূক্রের জল পাইয়া যে ক্র নালার উৎপত্তি, মহাসমুদরকর্ভুক গ্াবিত 
হইলে তাহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। 

১৩৭। তার দ্বীরেতে_কাজীর দ্বারেতে। ভব্য লোক-শি্ট বা অন্ত্ন্ত যোগ্য লোক। বোলাইয়াঁ_ 
ডাকাইয়া আনিলেন। 

১৩৮। দুর হৈতে ইত্যাদি_-কাজী দূর হইতেই মাথা! নোঙাইয়া আসিলেন, প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদ্শনার্থ। 

১৩৯। অভ্যাগত-_-অতিথি। কাজীকে অপ্রতিভ করার উদ্দেগ্যে চতুর-চূড়ামণি প্রভু বলিলেন__“আমি তোমার 
বাড়ীতে অতিথি আসিলাম ; অথচ তুমি আমাকে দেখিয়া ঘরে গিয়া লুকাইয়া রহিলে। ইহা তোমার কিরূপ ধর্ম!” 
অতিথি আসিলে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করাই সদাচার-সম্মত ব্যবহার । 

১৪-৪১। এই ছুই পয়ারে কাজী যাহা বলিলেন, তাহার ব্যঞ্জন! বোধ হয় এই যে,_“তুমি যে অতিথিরূপে 
আঁসিয়াছ, তাহা মনে করিতে পারি নাই; কারণ, অতিথি কুদ্ধ হইয়া আসে না, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছ_ তোমার 
লোকজনের তঞ্জন-গঞ্জন-হঙ্কার, তাহাদের দ্বারা আমার ঘর-দ্বার-পুষ্পবনাদির ধ্বংস, আর তাহাতে তোমার উদাসীনতা, 
এ সমস্ত হইতেই তোমার ক্রোধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যাহা হউক, তুমি যখন বলিতেছ__তুমি আমার অতিথি, 
তখন ইহা আমার পরম-সৌভাগ্যই। কারণ, তোমার ন্যায় অতিথি পাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না।» 

১৪২-৪৩। পরবর্তী ১৭১-৭৮ পয়ার হইতে জানা যায়, কাজী অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন; এক্ষণে প্রভু যখন 
বলিলেন, তিনি কাজীর অতিথিরূপে আসিয়াছেন, তখন কাজীর মনে একটু ভরসা হইল; এই ভরসাতেই, সম্ভবতঃ গ্রভুকে 
একটু সন্তষ্ট করার জন্তুই, প্রভুর সহিত গ্রামস্দ্ধের কথ! উাপিত করিতেছেন । 

চক্রবর্তী, প্রভুর মাতামহ। চাচাখুড়া। আচা- সত্য; শ্রেঠ। নানা__মাতামহ। 
ভাগিনা__ভাগিনেয়; ভগিনীর পুত্র। 

১৪৪। গ্রামসম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া প্রভুর ক্রোধ দূর করার উদ্দেশ্ে গৃঢ়মিনতির স্ুরেই যেন কাজী বলিলেন 
তুমি আমার ভাগিনেয়, আমি তোমার মামা। ভাগিনেয়ের অত্যাচার, আবদার--স্নেহবশতঃ মামা নিশ্চয়ই সহ 
করিয়া থাকে; ইহা স্বাভাবিক। আবার মামা যদি ভাগিনেয়ের কাছে কোনও অপরাধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই 
অপরাধ উপেক্ষা করাও ভাগিনেয়ের পক্ষে উচিত ৷” 

এস্থলে কাজী ভঙ্গীতে _মুদ্ব-তঙ্গ এবং কীর্তন-নিষেধ-জনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । 

১৪৫। দৌহার_প্রভুর ও কাজীর। ঠারেঠোরে__ই্দিতে। ভিতরের অর্থ_মৃদঙ্গ-ভদ ও কীর্ডন- 
নিষেধ-জনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই বোধ হয় কাজীর উক্তির ভিতরের অর্থ। ূ 


সা আদি-লীল। ৭৫৭ 


ভু কহে- প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে । কোন্‌ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম ? ॥ ১৪৮ 
কাজী কহে__আজ্ঞা কর যে তোমার মনে ॥ ১৪৬ কাজী কহে তোমার যৈছে বেদ পুরাণ । 
প্রভু কহে__গোছুগ্ধ খাও গাভী তোমার মাতা তৈছে আমার শীস্ত্ব_কেতাব কোরাণ ॥ ১৪৯ 
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহে| পিতা ॥ ১৪৭ সেই শান্্ে কহে_ প্রবৃভি-নিবৃত্তি-মার্গভেদ ৷ 
পিতা-মাতা মারি খাও--এবা৷ কোন্‌ ধর্ম? নিবৃত্তিমার্গে জীবমাত্রবধের নিষেধ ॥ ১৫০ 


তি 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

১৪৬। প্রশ্ন লাগি_-কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য । আজ্ঞা কর ইত্যাদি__তোমার যাহা ইচ্ছ। 
জিজ্ঞাসা কর । 

১৪৭-৪৮। গো-দুঞ্ধ_গাভীর দুধ ।  মাতী- দুগ্ধ দান করে বলিয়া গাভী মাতা। বৃষ__বাঁড়। উপলক্ষণে 
পুরুঘ-জাতীয় গরু। উপজায়_উৎপাদন করে, জন্মায়। রৃষিকর্মাদির সহায়তা করিয়া খাদ্য-উৎপাদন করে বলিয় বৃষ 
লোকের পিতৃতুলয। পিতামাতা মারি ইত্যাদি__পিতৃ-মাতৃতুল্য গোজাতিকে মারিয়া যাও, ইহা তোমার কিরূপ ধর্ম ? 
গো-বধ কর কেন? বিকর্ম্ম_নিন্দিত কর্ম, পাপকর্ম্ম। 

১৪৯। কেতাব_ গ্রন্থ। কোরাণ__মুমলমানদের প্রামাণ্য ধর্মমগ্রন্থের নাম কৌরাণ। মুসলমানগণ বলেন, 
মহাত্মা মহম্দদের যোগে এই গ্রন্থ ভগবান্‌ কর্তৃক. প্রকটিত হইয়াছে। ইহা ভগবানেরই বাণীতে পুর্ণ। হিন্দুর নিকটে 
বেদ-পুরাণ যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের বস্তু, মুসলমানের নিকটেও কোরাণ তেমনি শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। বস্তুতঃ আত্মধর্্ম- 
বিষয়ক মূলনীতি-বিষয়ে কোরাণ এবং বেদ-পুরাণের বাণীতে বিশেষ কিছু পার্থক্যও নাই। 

১৫০। সেই শান্দ্রে_কোরাণ-শান্ত্রে।  প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমার্গভেদ-_ গ্রবৃতিমার্গ ও নিবৃতিমার্গ, এই দুইটা 
বিভিন্ন পদ্থা। ইন্দরিয়-সংযমের নিমিত্ত হিনুশাস্তরেত এই দুইটা পদ্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। নিবৃততিমার্গ ইন্জিয়ের 
কোনওরপ আকাঙ্া-পূরণের পক্ষপাতী নহে; প্রৃত্তমার্গ সংযত-ভাবে ইন্্িয়ের আকাঙ্কাপুরণের পক্ষপাতী । 
যাহার! প্রবৃত্তিমার্গের পক্ষপাতী, তাহারা বলেন, ইন্জিয়ের ক্ষুধায় কখনও কোনওরূপ আহার না যোগাইলে, বাধাপ্রাপ্ত 
জ্রোতন্বতীর ন্যায়, তাহা প্রব্লতর হইয়া! উঠিবে, তখন তাহাকে দমন করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। স্থলবিশেষে, 
আহার-অভাবে কোনও কোনও ইন্দ্রিয় দুর্বল হইয়া পড়িতে পারে সত্য, কিন্তু তাহার আকাজ্চা অন্তহিত হইবে না) 
আকাজ্জার নিবৃত্িতেই সংযম। তাই তাঁহার! বলেন, ইঙ্জিয়কে যথেষ্ট আহার না দিয়া_ প্রবৃত্তির শোতে সম্যক্রূপে 
আত্মসমর্পণ না করিয়া__সময় সময় সংঘতভাবে তাহাকে কিছু কিছু আহার দিয়া ক্রমশঃ তাকে বশীভূত করিতে হইবে। 
এই উদ্দেশ্যেই হিনুশস্ত্রে যজ্ঞার্থে পণ্ুহননের ব্যবস্থা॥ লোকের মাংস খাওয়ার প্রবৃত্তি আছে; নানা কারণে যথেচ্ছ 
মাংদভোজনও শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে; যাহারা মোটেই মাংস না খাইর। পারেন, তাদের পক্ষে ভালই; আর যাহারা 
না খাইয়া পারেন না) তাদের জন্য ব্যবস্থা এই যে, যজ্ঞোপলক্ষে পণ্তবধ করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিবে। এইরূপে 
যজ্ঞার্থ পপ্ুহননের ব্যবস্থা করিয়া যখন তখন, যেখানে সেখানে যে কোনও প্রাণীর মাংস ভোজন নিষেধ করা হইল-_ 
উদ্দে্, এই ভাবে ক্রমশঃ ইন্দিয়ের ক্ষুধাকে সঙ্কুচিত করিয়া আনা। এই পর্থাকে বলে প্রবৃত্তিমার্গ। আর যাহারা 
নিবৃতিমার্গের পক্ষপাতী, তাহারা বলেন প্রবৃভিমার্গ ইন্দরিয়-সংযমের অনুকূল নহে) দ্বতদ্বারা অগ্নি যেমন বদ্ধিতই হয়, 
তন্দরপ যজ্ঞাদি বিশেষ উপলক্ষ্যে হইলেও, কিছু আহার পাইলেই ইন্রিয়গ্রাম বলবান্‌ হইয়া উঠিবে। তাই তাঁহারা 
বলেন, কঠোর ভাবে ইন্জিয়ের শাসন- ইন্জিয়ের ক্ষুধায় কোনওরপ আহার ন! যোগানই ইন্দরিয-সংযমের প্রকৃষ্ট পন্থা; 
ইহাই নিবৃত্তিমার্গ । যজ্ঞার্থে যে, পণুহননের বিধি আছে, তাহাকে পরিসংখ্যা-বিধি বলে ; ইহ! বাধ্যতামূলক বিধি নহে_ 
যঙ্ঞোপলক্ষে পঞ্ুহনন করিয়া যে ভোজন করিতেই হইবে, তাহা নহে; যদি মাংস-ভোজন না করিয়! থাকিতে না পার, 
তৰে যজ্ঞোপলক্ষে নিহত পপ্তর মাংস খাইবে_-অন্ঠ মাংস খাইও না। যজ্ঞে নিহত পশুর মাংস মে খাইতেই হুইবে, 


৭৫৮ রা ীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


্রবৃততিমার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়। বেদমন্ত্রে শীগ্র করে তাহার জীবন ॥ ১৫৫ 

শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপভয় ॥ ১৫১ জরদগব হঞা! যুবা হয় আর বার । 

তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী । . তাতে তার বধ নহে হয় উপকার ॥ ১৫৬ 

অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥ ১৫২ কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্ৰাহ্মণে ৷ 

প্রভু কহে-_বেদে কহে গোবধ নিষেধে। অতএব গোবধ কেহে| ন! করে এখনে ॥ ১৫৭ 

অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে ॥ ১৫৩ 

জীয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী ৷ তথাহি ব্রহ্ববৈবর্তে কৃষ্ণজন্মখণ্ডে ( ১৮৫৷১৮০ ) 

বেদ পুরাণে এছে আছে আজ্ঞাবাণী ॥ ১৫৪ অশ্বমেধং গবালস্তং সন্্যাসং পলপৈতৃকমূ। 

অতএব জরদগব মারে মুনিগণ। দেবরেণ স্থুতোৎপত্তিং কলে পঞ্চ বিবজ্জয়েৎ॥ ৭ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা 


অশ্থমেধমিতি। অশ্বমেধং অশ্ববধনিষ্পন্নযাগ-বিশেষং গবালল্তং গোবধনিষ্পরগোমেধাখ্যযাগ-বিশেষং সন্যাসং, পলপৈতৃকং 
মাংসেন পিতৃশাদ্ধ+ দেবরেণ পতু্রাত্রা করণেন স্ুতোৎপত্তিং এতানি পঞ্চ কলেণ কলিযুগে বিবজ্জয়েখ। ৭। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

তাহাও নয়। না খাইয়া থাকিতে পারিলে খাইও ন|।”_ইহাই পরিসংখ্যা-বিধির তাংপর্য্য। যজ্ঞার্থে পুনের 

বিধি ওবুতিমার্গের বিধি__ইহাও পরিসংখ্যা বিধিমাত্র ; যজ্ঞে পঞ্ুহনন না করিলেও গ্রত্বায় নাই,_আহারের প্রয়োজন 
॥ হইলে করিবে; ইহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু নিবৃতিমার্গ যখন কোনও অবস্থাতেই ইঞ্জিয়ের আহার যোগানের পক্ষপাতী নয়, 

তখন তাহা যজ্ঞে পশুহননের পক্ষপাতীও নহে; তাই নিবৃত্তিমার্গে জীবমাত্রে-বধের নিষেধ-__নিবৃত্তিমার্গাবলম্বীদের 

মতে কোনও সময়েই কোনও জীবের প্রাণব্ধ করা সঙ্গত নহে। পাকের চুলায়, ঢেকিতে, জলের কলসের নীচে, 

মাতায়াতাদিতে লোক-মাত্রের পক্ষেই অনেক দৃশ্য ও অদৃশ্য সুত্র প্রাণীর প্রাণসংহার অপরিহার্য হইয়া পড়ে; ইহাতেও 

পাপ আছে এবং পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও আছে। 


১৫১। প্রবৃত্তিমার্গে কোরাণশাস্ত্রের মতে গোবধ করার বিধি আছে; শাস্ত্ৰবিধি আছে বলিয়া এইরূপ গোবধে 
পাপের আশঙ্কা নাই। 

১৫২। কাজী বলিতেছেন-_-“কেবল যে কোরাণেই গোবধের কথা আছে, তাহা নহে; বেদেও গোবধের কথা 
আছে; তাই বড় বড় মুনি-খবিরাও গোবধ করিতেন 1৮ 

১৫৩৫৭। আজ্ঞাবাণী-_-আদেশ। জরদৃগব- জাগ্রত (বুড়া) গরু। বেদমন্্রে_বেদের মনে 

কাজীর কথ! গুনিয়া প্রভু বলিলেন_“বেদে গোবধ নিষিদ্ধ; তাই হিন্দুগণ এখন গোবধ করে না। তবে বেদে 
এবং পুরাণে এইরূপ আদেশ আছে যে, যদি মারিয়া কেহ পুনরায় বাচাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি গোবধ-যজ্জে 
গোবধ করিতে পারেন। প্রাচীনকালের মুনিগণের তাদৃশী শক্তি ছিল, তাই তীহারা বুড়া গরু মারিতেন; মারিয়া 
কিন্তু বেদমন্্ উচ্চারণ করিয়া আবার বাচাইতেন; যখন গরুটা আবার বচিয়া উঠিত, তখন তাহা আর বুড়া থাকিত না, 
যুব| হইয়া উঠিত) তাই তাদশ গাবধে গরুর অপকার না হইয়া উপকার হইত প্রকৃত বধ হইত না। কিন্ত 
কলিকালের ত্রাঙ্গণের সেই শক্তি নাই, তাহারা কোনও প্রাণীই মারিয়া পুনরায় বাচাইতে পারেন না) তাই কলিতে 
গোবধ নিষেধ ।” কলিতে গোবধ-নিষেধের প্রমাণরপে নিয়ে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

ল্লৌ। ৭। অন্বয়। অশ্বমেধং ( অশ্মমেধ-যজ্ঞ ), গবালভ্তং ( গোমেধ-যজ্ঞ ), সন্যাসং (সন্যাস ), পলপৈতৃকম্‌ 
(মাংসঘারা পিতৃশ্রান্ধ ), দেবরেণ ( স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাঘারা ) স্মতোৎপত্তিং (পুল্রোৎপাদন ) [ইতি] (এই) পণ 
( পাঁচটী ) কলোঁ ( কলিযুগে ) বিবঙজয়েৎ ( বৰ্জ্জন করিবে )। 


৮০৮ 3 আদি-লীলা b ৭৫৪ 


তোমরা জীয়াইতে নার বধমাত্র সার ৷ না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম_এছে আজ্ঞ| দিল ॥ ১৬০ 

নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥ ১৫৮ গুনি স্তর হৈল কাজী, নাহি ক্ষুরে বাণী । 

গরুর যতেক রোম, তত সহস্র বংসর। বিচারিয়! কহে কাজী পরাভব মানি ॥ ১৬১ 

গোবধী রৌরবমধ্যে পচে নিরন্তর ॥ ১৫৯ তুমি যে কহিলে পণ্ডিত ! সেই (সব) সত্য হয় । 

তোমা-সভার শাস্তরকর্তা__সেহো ভ্রান্ত হৈল । আধুনিক আমার শাস্তর,_বিচারসহ নয় ॥ ১৬২ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 


অন্মুবাদ। অশ্বমেধ-যজ্ঞ, গোমেধযজ্ঞ, সন্যাস, মাংসের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্, দেবরদারা স্ুতোৎপাদন,_কলিযুগে এই 
পাঁচটা বৰ্জন করিবে। ৭ 

অশ্বমেধ__একরকম যজ্ঞ, ইহাতে ঘোড়া বধ করিতে হয়। গাবালস্ত_একপ্রকার যজ্ঞ, ইহাতে গোবধ করিতে 
হয়। পলপৈতৃক__মাংসদ্ধারা পিতৃশরাদ্ধ। দেবর-_্বামীর ছোটভাই। সুুতোগপাদন__পুভ্রোৎপাদন, পুত্রজন্নান। 
অশ্বমেধাদি যে পাচটী অনুষ্ঠানের কথা! বলা হইল, তাহাদের প্রত্যেকটাই অনাত্বধর্শোর অস্তভূক্ত, দেশ-কালের 
অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনাত্মধর্শেরও পরিবর্তন হয় (ভূমিকায় ধর্ম্ম-শীর্মক প্রবন্ধ দষ্টব্য )। অমেধাদি পাচটা 
আনুষ্ঠান পুর্বে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; দেশ-কালের অন্তুপযোগী বলির পরবর্তী সময়ে যে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, 
তাহারই প্রমাণ এই ঞ্জোক! 

১৫৮-৫৯। তোমরা__ তমার ( কাজীর ) ন্যায় মুসলমানগণ। জীয়াইতে নার-_বাচাইতে পার না। 
বধমাত্র সার__তেমাদের গোহত্য| বিশুদ্ধ হত্যাতেই পর্যবসিত হয়। প্রাচীনকালে খধিগণ বাচাইতে পারিতেন বলিয়া 
তাহাদের গোহত্য| প্রকৃত প্রস্তাবে হত্যা হইত না। নরক-__গোবধের ফলে নরক গমন। গোবধী-_গোহত্যাকারী। 
রৌরব মধ্যে-_রৌরব নামক নরকের মধ্যে । 

১৬০। না জানি ইত্যাদি__পুনরায় যে বাচাইতে পারে না, সে যদি গো-হত্যা করে, তাহ| হইলে যে “গরুর যত 
রোম, তত সহস্র বৎসর” রৌরবন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা না জানিয়াই তোমাদের (মুসলমানদের ) শান্র-কর্তা 
্রবৃততিমার্গে গোবধের বিধি দিয়াছেন। ১৫৩-৬০ পরার কাজীর প্রতি প্রভুর উক্তি । 

১৬১। শুনি_ প্রভুর বাক্য শুনিয়া। নাহি স্ফুরে বাণী_কথা বন্ধ হইল। বিচারিয়া-_এহুর সমন্ত কথা 
বিচার করিয়া । পরাভব মানি-_পরাজয স্বীকার.করিয়া। ১৬৪ পয়ারের পুর্ব পর্যন্ত কাজীর উক্তি । 

১৬২। আধুনিক হিনুর ব্দে-পুরাণ অপেক্ষা পরবর্তী কালের লিখিত।  মুসলমানধর্ম-গ্রবর্তক ইজরত- 
মহমদ কর্তৃক কোরাণ প্রচারিত হইয়াছে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে (৫15 % অঃ হইতে ৬৩২ খু অঃ পৰ্যন্ত ) 
মহন্দদ প্রকট ছিলেন। হিন্দুদের বেদ-পুরাণ তাহার বহু পুর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কোরাণ লিখিত হইয়াছে 
আরর-দেশে ; স্থুতরাং কোরাণের খা্তাখান্যবিষয়ক বিধিসমূহ তৎকালীন আরবদেশবাসীদের অবস্থারই অঙ্গকুল ছিল 
বলিয়। মনে হয়। আমার শাস্তর_মুসলমানের কোরাণ শাপ্তর। বিচারসহ নয়-__বিচার করিয়া দেখিতে গেলে 
যাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। পবিচারসহ"_স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থ পবিচারস্থ”--পাঠান্তর আছে; 
' বিচারস্থ__বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত; বিচারসহ। প্রভু গোবধ-স্বন্ধেই কাজীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কাজির উক্তিও 
গোবধ-সম্বন্ধেই, আব্মধশ্ম সম্বন্ধে নহে। 

১৬৩। কল্পিত আমার শাস্ত-আমার ( কাজীর-_নুদলমানের ) "শান্ত লেখকের নিজের কল্পনা মাত্র। কাজীর 
মুখে মুসলমানদের শাস্তরসম্বন্ধে যে “বিচারসহ নয়” এবং প্কল্লিত” এই দুইটা .কথ| বাহির করা হইয়াছে, তত 
কাজীর অভিমত বোধ হর কোনও 'ুসলমানই অনুমোদন করিবেন না) নিজের ধর্মমশান্তর সম্বন্ধে এরপ অভিমত প্রকাশ 
করাঁর পক্ষে কাজীর যথেষ্ট কারণ ছিল-_পরবর্তী ১৭১-৮০ পয়ার পড়িলেই তাহা, বুঝ| যাইবে । তবে একথ। 


A 


৭৬০ তন্যচরিতামূত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


কল্পিত আমার শাস্ত্র, আমি সব জানি । কাজী বোলে__সভে তোমায় বোলে গৌরহরি ৷ 
জাতি-অন্ুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥ ১৬৩ সেই নামে আমি তোমা সন্বোধন করি ॥ ১৬৮ 
সহজে যবন শাস্ত্র অদৃঢ়বিচার ৷ শুন গৌরহরি ! এই প্রশ্নের কারণ। 
হাসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আর বার_॥ ১৬৪ নিভৃত হও যদি, তবে করি নিবেদন ॥ ১৬৯ 
আর এক প্রশ্ন করি, শুন তুমি মাম! ! প্রভু বোলে__এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়। 
যথার্থ কহিবে, ছলে না! বঞ্চিবে আমা ॥ ১৬৫ স্কুট করি কহ তুমি, নাহি কিছু ভয় ॥ ১৭০ 
তোমার নগরে হয় সদা সঙ্কীর্তন । কাজী কহে__যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়! | 
বা্যগীতকোলাহল সঙ্গীত-নর্তন ॥ ১৬৬ কীর্তন করিলু' মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়। ॥ ১৭১ 
তুমি কাজী হিন্দুধন্ম বিরোধে অধিকারী | সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর ৷ 
এবে যে না কর মানা, বুঝিতে না পারি ॥ ১৬৭ নরদেহ সিংহমুখ গর্জয়ে বিস্তর ॥ ১৭২ 
গ্ৌর-কৃপা-তরঙ্দিণী টীকা 


অবশ্ঠই স্বীকার্ধ্য হইতে পারে যে, যে সময়ে যে দেশে কোরাণ লিখিত হইয়াছিল, সেই সময়ের এবং সেই দেশের 
অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শীন্ত্কার গোবধের বিধি দিয়াছিলেন ; কিন্তু মহাপ্রভুর সহিত কাজীর আলোচনা যে 
সময়ে এবং যে স্থানে হইতেছিল, হয় তো সেই সময়ের এবং সেই স্থানের__ভারতবর্ষের-_-উপযোগী ছিল নাঁ_কয়েক 
শত বংসর পূর্বের লিখিত কৌরাণে গোবধের বিধি থাকিলেও কাজীর সময়ে সেই বিধি “বিচারসহ” ছিল না-_ইহাই 
বোধ হয় কাজীর উক্তির আত্পর্ধ্য ছিল। 

জাতি-অনুরোধে ইত্যার্দি__-আমি মুসলমান বলিয়া! মুসলমান-শাস্ত্রের প্রতি মর্যাদা দেখাই মাত্র। 

১৬৪। সহজে-্ঘভাবতই। যবন-শাস্্-_মুসলমানের শান্্। দৃঢ় বিচার-_দুঢ বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত 
নহে, পুঙ্খানুপুঞ্খরূপে বিচার পূর্বক লিখিত নহে। (পূর্ববর্তী পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। 

গোবধ-স্ঘন্ধে কাজীকে প্রভু যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সে প্রশ্নের উত্তরে কাজী স্পষ্ট কথাতেই পরাজয় স্বীকার 
করিলেন) প্রভু তাহাতে একটু হাগিলেন; হাসিয়া তাহাকে আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। 

১৬৫-৬৭। ছলে ইত্যাদি__ছলনা করিয়া_ প্রকৃত. কথা গোপন করিয়।__আমাকে প্রতারিত করিও না। 
হিন্ুধর্ম-বিরোধে অধিকারী__মুফলমান-রাজার অধীনে মুসলমান-বিচারপতি বলিয়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধাচরণে তোমার 
অধিকার বা ক্ষমতা আছে__তুমি বিরুদ্ধাচরণ করিলে কেহই কিছু বলিতে সাহস করিবে না, কেহ তোমার প্রতিকূল 
আচরণও করিবে না। 

প্রভু প্রশ্ন করিলেন__“মামা” আমাকে একটা কথা৷ সত্য করিয়া বলিবে; সত্য গোপন করিয়া আমাকে 
প্রতারিত করিও না। কথাটা এই_তোমার নগরে নিত্যই সঙ্গীত্ব্ন হইতেছে, তাহাতে নৃত্য হইতেছে, বাগ্যগীতের কত 
কোলাহল হইতেছে । তুমি মুঘলমান-কাজী, হিন্দুধর্শ্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে তোমার ক্ষমত। আছে; কিন্ত তুমি এই 
কোলাহলময় নৃত্যকীত্তনে বাধ! দিতেছ না কেন?” 

কাজীর ভিতরের কথ! বাহির করার উদ্দেশ্যেই প্রভু এই প্রশ্ন করিলেন । 

১৬৯। নিভৃত-নির্জন। কাজী, বলিলেন--“কীত্তনে বাধা না দেওয়ার কারণ তোমাকে বলিতে পারি; 
তবে এত লোকের সাক্ষাতে বলিতে পারি না, তোমার নিকটে গোপনে বলিতে পারি ।৮ 

১৭০। অন্তরজ্_নিতান্ত আপনার জন। স্ফডট করি- প্রকাশ করিয়া, খুলিয়া । 

১৭২। নরদেহ সিংহমুখ_মানযের মত দেহ-_ছুই হাত, দই চরণ-একিস্তু মুখখানা সিংহের মুখের মতন। 
কাজীর বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীন্সিংহদেবই কাজীকে দর্শন দিয়াছিলেন। 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা 


শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি । 

অট্টঅট হাসে, করে দত্ত কড়মড়ি ॥ ১৭৩ 

মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বোলে_। 
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ॥ ১৭৪ 

মোর কীর্তন মানা করিস, করিমু তোর ক্ষয় । 
আখি মুদি কপি আমি পাঞা বড় ভয় ॥ ১৭৫ 
ভীত দেখি সিংহ বোলে হইয়া সদয়__। 

তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয় ॥ ১৭৬ 
সেদিন বহুত নাহি কৈলে উৎপাত । 

তেঞি ক্ষমা করিয়া না কৈলু' প্রাণাঘাত ॥ ১৭৭ 
এছে যদি পুন কর, তবে না সহিমু। 

সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু ॥ ১৭৮ 
এত কহি সিংহ গেল মোর হৈল ভয় । 

এই দেখ নখচিহ আমার হৃদয় ॥ ১৭৯ 

এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল । 

শুনি দেখি সর্বলোক আশ্চর্য্য মানিল ॥ ১৮০ 


৭৬১ 


কাজী কহে-_ইহ!| আমি কারে না কহিল । 
সেই দিন আমার এক পেয়াদা আইল ॥ ১৮১ 
আসি কহে-_গেলু" মুগ্রি কীর্তন নিষেধিতে ৷ 
অগ্নি-উল্ধা মোর মুখে লাগে আচস্বিতে ॥ ১৮২ 
পড়িল! সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ । 

যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ ॥ ১৮৩ 
তাহা দেখি বলি আমি মহাভয় পাঞা! । 
কীর্তন না বজ্জিহ, ঘরে রহ ত বসিয়া ॥ ১৮৪ 
তবে ত নগরে হৈবে স্বচ্ছন্দ কীর্তন 

শুনি সব গ্রেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন__॥ ১৮৫ 
নগরে হিন্দুর ধর্ম বাঢ়িল অপার । 
হরিহরিধ্বনি বিন! নাহি শুনি আর ॥ ১৮৬ 
আর যরেচ্ছ কহে_হিন্দুর ‘কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলি। 
হাসে কান্দে নাচে গায়__গড়ি যায় ধূলি ॥ ১৮৭ 
'হরিহরি' করি হিন্দু করে কোলাহল । 
পাৎস। শুনিলে তোমায় করিবেক ফল ॥ ১৮৮ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 
১৭৪। ফাঁড়িমু_চিরিয়া ফেলিব। মৃদঙ্গ বদলে-_তুমি মৃদ্গ ভাদিয়াছ, আমি তোমার বন্দ: বিদীর্ণ করিয়া 


তাহার প্রতিশোধ লইব। 


১৭৫। এই পয়ার হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভূই বুসিংহরূপে কাজীকে রূপা 


করিয়াছিলেন । 


১৭৭। তেঞ্ি_তজ্জন্য। প্রাণাঘাত-_গ্রাণনাশ। 


১৭৯। নখচিভ্__নখদ্বারা বক্ষোবিদারণের চিহছ। কাজী স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, নুসিংহদেব তাহার বঙ্গ বিদীর্ণ 
করিয়াছেন; জাগ্রত হইয়াও দেখিলেন, বক্ষে নখচিছি রহিয়াছে। প্রভু যেদিন কীর্তন লইয়া আসিলেন, সেই দিনও সেই 


চিহ্ন বর্তমান ছিল । 


১৮১-৮৩ নিজের উপর নৃসিংহের শাসনের কথ! বলিয়| কাজীর লোকজনের উপরেও যে অলৌকিক শাসন 


হইয়া গিয়াছে, তাহা বলিতেছেন। 


অগ্নি-উল্ধা-আগুনের উত্ধা) শূন্য হইতে আগত অগ্নিরাশি। পেয়াদী__পদাতিক। ত্রণ_-ক্ষত। পেয়াদার 
দাড়ি পুড়িয়া গেল, মুখে ক্ষত হইল। কিন্তু কোথা হইতে আগুন আমিল কেহ বলিতে পারে না। 
১৮৪-৮৫। : না বৰ্জজিহ--নিযেধ করিও না।  তবেত ইত্যাদি--নগরে স্বচ্ছন্দ কীর্তন চলিবে 


আশঙ্কা করিয়া । 


১৮৭। গড়ি যায় ধুলি-ধলায় গড়াগড়ি যায়। 


' ১৮৮। পাৎুসাবাদসাহ ; এস্থলে বাংলার নবাব। করিবেক ফল-__শাস্তি দিবেন। 


* ২৯৬ 


৭৬২ এীশ্ীচৈতন্তচরিতামৃত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


তবে সেই যবনেরে আমিত পুছিল__। ইচ্ছা নাঞি, তবু বোলে,কি উপায় করি ? ॥ ১৯৩ 

হিন্দু হরি’ বোলে__তার স্বভাব জানিল ॥ ১৮৯ আর য্রেচ্ছ কহে__শুন আমি এইমতে ৷ 

তুমি ত যবন হৈয় কেনে অনুক্ষণ । হিন্দুকে পরিহাস কৈল, সেই দিন হৈতে ॥ ১৯৪ 

হিন্দুর দেবতার নাম লও কি কারণ ? ॥ ১৯০ জিহবা কৃষ্ণনীম করে, ন| মানে বজ্জন । 

গ্লেচ্ছ কহে_হিন্দুরে আমি করি পরিহাস ৷ না জানি কি মন্ত্রোষধি করে হিন্দুগণ ॥ ১৯৫ 

কেহো কেহো। কৃষ্ণদাস, কেহে| রামদাস ॥ ১৯১ এত শুনি তা-সভারে ঘরে পাঠাইল । 

কেহে| হরিদাস, বোলে “হরিহরি? । হেনকালে পাষগ্ডিহিন্দু পাঁচ-সাত আইল ॥ ১৯৬ 

জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥ ১৯২ আসি কহে__হিনদুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাই । 

সেই হইতে জিহ্বা মোর বোলে ‘হরিহরি’ । যে কীর্তন প্রবর্তাইল, কু শুনি নাই ॥ ১৯৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টাকা 


১৮৯-৯০। কাজী আরও এক অদ্ভুত ঘটনার কথা৷ বলিতেছেন। যে সমস্ত মুসলমান হিন্দুর কীর্তন নিষেধ 
করে না বলিয়! কাজীকে বাদসাহের রোষের ভয় দেখাইতে আসিত, তাহাদেরই একজন অনবরত “হরি হরি” 
ধ্বনি করিত । 

১৯১-৯৩ | যবন হইয়া সে কেন হরিনাম করিতেছে, কাজী এই প্রশ্ন করিলে সে বলিল £_হিন্দুদের কেহ 
ণ্কৃষ্ণ কৃ” বলে, কেহ “রাম রাম” বলে, কেহ “হরি হরি” বলে। তাই আমি উপহাস করিয়া বলিলাম “তুমি কেবল 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল, তুমি বুঝি ক্ষ্দাস হইয়াছ! তুমি কেবল রাম রাম বলিয়া চীৎকার কর, তুমি বুঝি বেটা রামদাস 
হইয়াছ ! আর তুমি কেবল “হরি হরি” বলিয়া লক্ফ ঝম্ফ দিতেছে, তুমি বুঝি হরিদাস হইয়াছ ! নিশ্চয়ই বেটারা 
রাত্রিতে কারও ঘরে চুরি করিবার মতলব করিয়াছিদূ, তাই দিনের বেলায় কৃষ্ণ রাম হরি’ বলিয়া সাধুতার আবরণে 
নিজদিগকে ঢাকিয়| রাখিয়া ধরা পড়ার হাত হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছিদ্‌ 1”_কিন্ত এসকল বলার পর হইতেই 
কেন বলিতে পারি না_আমার অনিচ্ছাসত্বেও আমার জিহ্বা হইতে অনবরত আপনা-আপনি “হরি হরি”-শব্ 
বাহির হইতেছে। 

১৪১-৪২ পয়ারের অন্বয় :_ফ্রেচ্ছ কহিল_হিন্দুদিগকে পরিহাস করিয়া আমি (বলিলাম )_( তোমরা) কেহ 
কেহ কৃ্চদাস, কেহ রামদাস, কেহ বা হরিদাস ( হইয়াছ )! তাই সর্বদা “হরি হরি” বলিতেছ! (আমি) জানি, 
( নিশ্চয়ই তোমরা ) কাহারও ঘরে ধন চুরি করিবে। 

হরিনাম যে স্বপ্রকাশ বস্তু, ১৯৩ পয়ার হইতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। 

১৯৪। “পরিহাস”-স্থলে কোনও গ্রন্থে “মস্করা” পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; অর্থ_ঠাট্রা, বিদ্রপ। 

১৯৫। বৰ্জ্জন_বারণ। মন্ত্রোষধি ইত্যাদি_ হিন্দুরা কোনও মন্ত্র প্রয়োগ করে, না কি ওুষ্ধ প্রয়োগ করে 
বলিতে পারি না, যাহার ফলে আমার অনিচ্ছাসত্বেও আমার জিহ্বা সর্বদা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে । 

পতিতপাবন শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ভঙ্গীতে যবনের মুখেও শ্রীহরিনাম ক্ষুরিত করাইয়াছেন। 

১৯৬ । মুসলমানদের কথা বলিয়া কয়েকজন কীর্তন-বিদ্বেবী হিন্দু, কীর্তুনের বিরুদ্ধে কিরূপে কাজীর নিকটে নালিশ 
করিয়াছিল, তাহাই কাজী বলিতেছেন । 

তা-দভারে-_১৮৬-৯৫ গয়ারোক্ত মুষলমানগণকে। পাষণ্ডী-হিন্দু_কীর্ত্তন-বিদ্বেধী ভগবদ্বহি্দূখ হিন্দু। 

১৯৭। ভাঙ্গিল-নষ্ট করিল। প্রীবর্তাইল_ প্রবন্তিত করিল। যে কীর্তন ইত্যাদি__এইরূপ কীর্তনের কথা 
আমরা আর কখনও শুনি নাই। ব্যঞ্জনা এই যে, ইহা হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত নহে) এই কীর্ভন চলিতে দিলে 
হিন্দুধৰ্ম নষ্ট হইবে। 


১*শ পরিচ্ছেদ ] আদিলীলা এ 


মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ । হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায় ॥ ২০১ 
তাতে বান্ধ নৃত্য গীত__যোগ্য আচরণ । ১৯৮ ন্গরিয়াকে পাগল কৈল সদা! সঙ্ধীর্তন ৷ 
পূর্বের ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত৷ রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই__করি জাগরণ ॥ ২০২ 
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥ ১৯৯ ‘নিমাই’ নাম ছাড়ি এবে বোলায় “গৌরহরি ৷ 
উচ্চ করি গায় গীত, দেয় করতালি । হিন্দুধর্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি ॥ ২০৩ 
মৃদঙ্গ-করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥ ২০০ কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ রাড়বাড়। 
না জানি কি খাঞ মত্ত হৈয়া নাচে গায় । . এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥ ২০৪ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


১৯৮। পাষণ্ডী হিন্দুদের মতে, হিনদুধশ্শের উপযোগী আচরণ কি, তাহা তাহারা কাজীকে জানাইতেছে। মন্লচণ্ডী 
বা মনসার পুজা-উপলক্ষে নৃত্য-গীত-বাগ্ঠাদি-সহকারে রাত্রি-জাগরণই হিন্দুধর্মের অনুকূল আচরণ। বিষহরি-_মনসাদেবী। 
ইনি সর্পের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী । 

সপ্পভয়-নিবারণের জন্য লোকে মনসার পুজা করে; আর সাংসারিক মঙ্গলের জন্য মঙ্গল-চণ্ডীর পুজা করে; দুইটাই 
অনাত্ম-ধ্মোর অঙ্গ__আত্মধন্ম ব| ভগবদ্বিষয়ক ধন্মাচরণের অঙ্গীভূত ইহাদের একটাও নহে। 

১৯৯। বিপরীত-_উন্টা, ভাল-এর-উল্টা, মন্দ। চালায় বিপরীত--উপ্টা বা অদ্ভূত আচরণ করে। গয় 
হইতে আসার পর হইতেই নিমাই পণ্ডিতের এ সমস্ত অদ্ভুত আচরণ দেখা যাইতেছে; তাহার পূর্বের কিন্তু মে ভালই ছিল-_ 
তখন কখনও তাহাকে কীর্তন রূপ অনাচার করিতে দেখা যায় নাই। (ইহা পাষণ্ডী হিন্দুদের কথা )। 

২০০-১। নিমাই পণ্ডিতের বিপরীত আচরণ কি, তাহা বলিতেছেন ২০০-১ পয়ারে। উচ্চ করি 
গায় গীত__চীৎকার করিয়া কীর্তন করে। দেয় করতালি_হাত তালি দেয়। মৃদঙ্গ করতাল ইত্যাদি__খোল- 
করতালের এমন অদ্ভুত শব্দ করে যে, তাতে কানে তালা লাগে_ কর্ণ বধির হইয়া যায়, কান ঝালাপাল। করে। না জানি 
ইত্যাদি__বোধ হয় ইহারা কোনও মাদক-দ্রব্য খাইয়া কীর্তন আরম্ভ করে, তাই উন্নত্তের গ্যায় কখনও নাচে, কখনও গায়, 
কখনও হাসে, কখনও কাছে, আবার কখনও বা ভূমিতে গড়াগড়ি যায়। 

বস্তুতঃ এই সমস্তই কৃষগ্রেমের বহির্লক্ষণ ৷ “এবংত্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতান্রাগে। দ্রুতচিত্ত উচ্চেঃ। হসত্যথে| 
রোর্িতি রৌতি গায়ত্যুন্নাদব্ত্যতি লোকবাহঃ ॥ ভ্রীভা. ১১৷২৷৪০॥" 

২০২। পাষণ্তিগণ আরও বলিল- সর্বদাই এই সঙ্বীর্ভনের কোলাহলে লোক অতি হইয়া উঠিয়াছে--রাত্রিতে 
কেহ ঘুমাইতে পারে না) তাতে বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়া সকলেরই পাগল হওয়ার যোগাড় হইয়াছে।” 

২০৩। পাষণ্ডিগণ আরও বলিল £- পূর্বে ইহার নাম ছিল নিমাই, কিন্তু এখন বোধ হয় সেই নামে তিনি সন্ত 
নহেন; এখন আবার নিজের “গোঁরহরি”-নাম প্রচার করিতেছেন। বস্তুতঃ নিমাই-পপ্ডিত পাষগু-মত এবং পাষগ্ডে 
আচরণ প্রচার করিয়া হিনুর্স্বটাকে নষ্ট করিয়া দিতেছে। পাষগু-সঞ্চারি--পাযণ্ড ( হিনদধর্মবিরোধী ) মত ও আচরণ 
প্রচার করিয়। | 

২০৪ | নীচ__নীচজাতীয় লোকগণ।  রাড়বাড়_-অ-তবজ্ঞ; যাহারা ভালমন্দ তত্বাদি-কিছুই জানে না। 
কৃষ্ণের কীর্তন ইত্যাদি-যাহার৷ ভালমন্দ বিচার করিতে পারে না, কোনও রূপ তত্াদি জানে না, এরূপ নীচজাতীয় 
লোকগণই কৃষ্ণের কীর্তন করিয়া থাকে; কোনও বিজ্ঞ বা ম্ান্ত লোক কখনও কুষকীর্তন করে না। এই পাপে_ঘে কীর্তন 
কেবল অজ্ঞ নিয়শ্রেণীর লোকেরই কাজ, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোকের পক্ষে সেই রৃষকীর্ভন করার পাপে। 
উজাড়- ধ্বংস) মড়ক হইবে, তাতে সমস্ত লোক মরিয়া যাইবে। 

: অথবা রুষণনাম মহামন্্তুল্য পবিত্র, কেবলমাত্র ব্ৰাহ্মণসজ্জনেরই কৃষনাম কীর্ভনে অধিকার ; অজ্ঞ নিম্নশেণীর 


৭৬ ী্রীচৈত্যচরিতামৃত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


হিন্দুশাস্তরে ঈশ্বরনাম মহামন্ত্র জানি । গ্রামের ঠাকুর তুমি, সভে তোমার জন | 
সৰ্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য হয় হানি ॥ ২০৫ নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্ন ॥ ২০৬ 
_ গৌর-কৃপা-তরজিণী টীক! 


লোকের তাহাতে অধিকার নাই। নিমাই-পপ্ডিত এই অনধিকারী নিয়শ্রেণীর লো.কর দ্বারা রৃষ্ণকীর্ভন করাইয়া 
পাপের কাধ্য করিতেছেন। তাঁহার এই পাপকার্যের ফলে সমস্ত নবদ্বীপের অমঙ্গল হইবে । 

অভিযোগকারীদের উক্তি বিচারসহ নহে। ধনী, নির্ধন, উচ্চ-নীচ, পণ্তিতমূর্খ সকলেরই রুষ্ঃবীর্তনে অধিকার 
আছে। 

শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর আবির্াব-সময়ে নবদ্ধীপের হিন্দুধর্শ্মের অবস্থ৷ কিরূপ হইয়াছিল, কীর্তন-বিদ্বেধী হিন্দুদের বথা 
হইতে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্ধয, শ্রীবাস, মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে প্রায় কেহই হরিনাম-কীর্তনাদি করিত না__করাও তাহারা বোধ হয় তাহাদের মর্ধ্যাদার 
হানিজনক বলিয়া, মনে করিত।. তবে নিয়নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে কীর্ভনের কিছু প্রচলন: ছিল; কিন্তু তাহারা ধর্মের 
তৰাদি সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ ছিল (২০৪ পয়ার)। মঙ্গল-চণ্ডীর গীত, মনসার গান এবং তদুপলক্ষে জাগরণ-_ইহাই 
ছিল সাধারণতঃ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের একমাত্র ধর্মাচরণ (১৪৮ পয়ার )$ মোটামোটি অবস্থা ছিল এই যে, ভগবদ্বিষয়ক 
ধর্শের অনুষ্ঠান নবদ্বীপ হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। 

২০৫। উচ্চনামকীর্তনের দৌষ-সন্বন্ধে বহির্দুখ হিন্দুগণ কাজীর নিকট বলিল-“হিন্দু-শাস্তামুসারে ঈশ্বরের নামই 
মহামন্্) মহামন্ত্র অতি-গোপনে জপ করিতে হয়; অন্তে শুনিলে মন্ত্রের শক্তি কার্য্যকরী হয় না। আর এই নিমাই- 
পণ্ডিত বহুলোক সঙ্গে করিয়া মহামন্ত্ররূপ নাম উচ্চন্বরে কীর্ভন করিয়া নগরে নগরে ভ্রমণ করে) তাতে সকলেরই 
কর্ণগোচর হওয়ায় নামের শক্তি আর কার্যকরী হয় না-_-তাহাদের চীৎকার লোকের অশান্তি উৎপাদন ব্যতীত আর 
কোনও ফলই প্রসব করে না” 

অভিযোগকারীদের. এই উক্তিও বিচারসহ নহে। দীক্ষামন্ত্ই গোপনে জপ করিতে হয়; দীক্ষামন্ত্র অন্ে শুনিলে 
তাহার শক্তি কার্যকরী হয় না। কিন্ত শ্রীনাম মহামন্ত্র হইলেও সকলভাবেই কীর্তনীয়। শ্রীল হরিদাসঠাকুর এক লক্ষ 
নাম উচ্চন্বরে নিত্য কীর্তন করিতেন; শ্রীমন্‌ মহাপ্রভূও উচ্চস্বরে নাম কীর্তন করিতেন এবং উচ্চম্ধীর্ভন প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন (৩৩৬৪ )। শ্রীমদ্ভাগবতের “শবণং কীর্তনং৮ ইত্যাদি শ্লোকের টাকায় -শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছে 
“নামকীর্তনঞ্চেমুচ্চেরের প্রশস্তম্_নামকীর্তন উচ্চৈস্বরে করাই প্রশস্ত ।৮ শাস্ত্রে নামশ্রবণের অনেক মাহাত্ম্য কীন্তিত 
হইয়াছে) উচ্চৈঃ্বরে নামকীর্তন নিষিদ্ধ হইলে শ্রবণের কথাই উঠিতে পারে না। নামী শ্্রীভগবান্‌ পরম-স্বতন্-তৰ ; 
নাম ও নামীতে অভেদবশতঃ নামও ্বতন্রতর। ক্বন্ধপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসও নামকে 
“মত্ত” বলিয়াছেন। “কিন্ত স্বতন্মেবৈতন্নাম কামিতকামদম্‌ ॥ ১১২০৪ ।৮ স্বত্ব ভগবান্‌ যেমন কোনও 
বিধিনিষেধের অধীন নহেন, স্বতন্ত্র বলিয়া তাহার নামও কোনও বিধি-নিষেধের অধীন নহেন) তাই শ্রীনাম দীক্ষা, 
পুরশ্চ্্যা, সদাচার, দেশ-কাল প্রভৃতি কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। “আক্বষ্টিঃ কৃতচেতসাং স্থমহতামুচ্চাটনং চাংহসামা- 
চণ্ডালমমুকলোকস্থলভো বশ্চ মুক্তিশিয়ঃ। নো দীক্ষা ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চ্য্যাং মনাগীক্ষতে মস্ত্রোহয়ং রসনাস্পৃগের 
ফলতি শ্রীুফনামাত্মকঃ | গ্ৰীচ. চ. ২১৫৯ ধৃত পন্থাবলীবচনম্‌ 1” দীক্ষাুরষ্র্যাবিধি অপেক্ষা না করে। জিহবান্পর্শে 
আচণ্ডালে সভারে উদ্ধারে ॥ ২১/৯*৯॥ খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশকাল নিয়ম নাহি সর্কাপিদধি 
হয়॥ এ২০/১৪॥ ন দেশনিয়মন্তত্ৰ ন কালনিযম্তধা ॥ নোচ্ছিষ্টাদে) নিষেব্চ হরেন“মিনি লুক্ক | হ. ভ. বি. ১১/২০২০২ 
ধৃত বিষ্ণুধর্শ্মোত্তরবচনম্‌ ॥ অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার। সর্ধজন-দেশ-কাল-দশীতে ব্যাপ্তি যার ॥ ২২৫৯৪ ॥ 

২০৬। ১৪৭-২০৫ পয়ারে কীর্ভনবিদ্বেষী হিন্দুগণ কীর্তন সম্বন্ধে তাহাদের আপত্তির কারণ জানাইয়! এক্ষণে কাজীর 
নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করিতেছে। 


| 
j 
j 
j 
j 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৬৫ 
তবে আমি গ্রীতিবাক্য কহিল সভারে_। সভে ঘর যাহ, আমি নিষেধিব তারে ॥ ২০৭ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 

গ্রীমের ঠীকুর-__নবদীপের শাসন-কর্তা। অভে তোমার জন- নবদীপবাসী সকলেই তোমার 
শাসনাধীন প্রজা। নিমাই বোলাইয়া--নিমাই-পণ্ডিকে ভাকাইয়া। করহু বর্জ্জন--কীর্ভন করিতে 
নিষেধ কর। 

কাজীর উক্তি হইতে একটা কথা স্বভাবতই মনে উদিত হয়; তাহ! হইতেছে এই | মুসলমানদের মধ্যে যাহারা 
কর্তনের বিদ্বেষী ছিল, বা কীর্তন বন্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের সকলেই কোনও না কোনও প্রকারে ভগবতক্বপা 
লাভ করিয়াছে। স্বয়ং কাজী- মৃঙ্গ ভাবদিয়া, কীর্দান করিলে সর্ব দণ্ড করিয়া জাতি লওয়ার ধমক দিয়! থাকিলেও 
বৃসিংহদেবের ক্লপা পাইলেন; কাজীর পাইক-পে়াদা৷ কীর্তন-নিষেধ করিতে যাইয়া অলৌকিক অগ্নি-উন্ধায় দাড়ী গোড়া 
যাওয়ায় মুখে ক্ষত লইয়া গৃহে ফিরিল ; যাহার! কীর্ভনকারিগণকে ঠাষ্টাবিদ্রপ করিতে গিয়াছিল, তাহাদের 
সকলের জিহবাতেই আপনা-আপনি_ হরিনাম, তাহাদের অনিচ্ছাসত্বেও ক্ফুরিত হইতে লাগিল-_-সাধকের পক্ষে 
যাহা বহু সাধনায়ও পাওয়া দুষ্কর, তাহা তাহারা_যাহারা হরি-ুষ্ককে ভগবান্‌ বলিয়াই স্বীকার করে না, হরি-ুষের প্রতি 
বিদ্েমাত্রই পোষণ করে, তাহারা--কেবল ঠাষ্রা-বিদ্রপের বলে পাইয়া ফেলিল। আর যাহারা হিন্দু, যাহাদের শান্ত 
হরিকুঞ্কে ভগবান্‌ বলিয়া কীর্তন করে, তাহাদের মধ্যে যাহারা কীর্ভনের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছিল, তাহাদের 
জিহ্বায় আপনা-আপনি হরিনামের অভ্যুদয়ের কথা, নৃসিংহ কর্তৃক তাহাদের কাহারও বগ্গঃ বিদীর্ণ হওয়ার কথা) কিনব 
অর্নি-উদ্ধায় কাহারও মুখ-দাহরূপ শান্তিকপার কথ! শুনা যায় না। ইহার কারণ কি? ভগবানের লীলার অভিপ্রায় 
গবান্ই জানেন, আর জানেন তাহার অন্তরঙ্গ ভক্ত; আমাদের ন্যায় বহি্ুখ লোকের পক্ষে তাহার অনুসন্ধান 
রিতে যাওয়া! বিড়ম্বনামাত্র; তথাপি, যে দুএকটা কথা চিত্তে উদিত হইতেছে, ভক্ত-পাঠকগণের বিবেচনার নিমিত্ত 
উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ মুসলমানদের মধ্যে যাহারা কোনও না কোনও ভাবে ভগবত্কুপা লাভ করিয়াছে, 
তাহারা জাতিগত-ভাবে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী না হইলেও মন্তবতঃ ব্যক্তিগত-ভাবে কীর্তনের বিরোধী ছিল না, অন্তরের 
সহিত কীর্তরনের প্রতি বিদ্বেষ-ভাৰ পোষণ করিত না; কাজী ও তাহার পেয়াদাগণ সম্ভবত; তাহাদের ধর্ম্মের অনুরোধে, 
দশাহের অগ্রীতির আশঙ্কায় কীর্তন বন্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিল এবং অত্যান্ত মুসলমানগণ সম্ভবতঃ তাহাদের 
তিগত সংস্কার বশত, কিন্বা স্বভাব-স্থলভ কৌতুক-চপনত| বশতঃ কীর্তনকারীদিগকে ঠাট্টাবিদ্রপ করিয়াছিল; 
হাদের অন্তরে বাস্তবিক কোনও বিদ্বেষ না থাকায় তাহাদের গুরুতর অপরাধ হয় নাই এবং ভাবী গুরুতর অপরাধ 
হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে শ্রীনৃসিংহরূপে বা উদ্ধা-অগ্িরূপে পরম-করুণ শ্রীভগবান্‌ তাহাদিগকে রুপা 
করিয়াছেন। বিশেষতঃ যাহারা হরি-রাম-কৃষ্ণ বলিয়া হিন্দুদিগকে ঠাট্টা করিয়াছিল, হেলায়-ঠাট্টায় নামগ্রহণ করাতেও 
পরমকরণ-ভুবনমন্দল-ভ্রীহরিনাম তাহাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করার উদ্দেশ্টে__আপনা-আপনিই তাহাদের জিহ্বায় 
নৃত্য করিয়া তাহাদিগকে ক্ৃতার্থ করিয়াছেন। আর, হিন্দুদের মধ্যে যাহারা কাজীর নিকটে উপনীত হইয়| 
কার্ডনকারীদের নামে নালিশ করিয়াছিল, তাহারা সভবজ্য অন্তরের সহিতই কীর্ডনের প্রতি বিদেযের ভাব পোষণ 
করিত; এই গুরুতর অপরাধেই তাহারা শ্রীভগরবানের ও প্রীনামের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ 
কীর্ভনের বিরুদ্ধাচরণকারী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সকলের মনের অবস্থা একরূপই ছিল বলিয়া__সকলেই সমভাবে 
নিষ্পাপ অথবা সমপরিমাণ পাপী ছিল বলিয়ামনে করিলেও ইহার একটা সমাধান পাওয়া যায়। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু 
এবার নাম প্রচার করিতে আগিয়াছেন; নাম-প্রগারের নিমিত্ত নামের মহিমা প্রকটন বিশেষ প্রয়োজনীয়। 
শ্রীহরিনাম যে কেহ ইচ্ছা করিয়া ইন্রিয়ারা গ্রহণ করিতে পারে না, নাম যে স্বপ্রকাশ বস্তু, নাম কপ! করিয়া স্বয়ং 


র ভিহ্বায় স্ষুরিত হয়, কেবল তিনিই যে নামকীৰ্তন করিতে পারেন-তাহার অনিচ্ছাসত্বেও নাম যে তাহার 
অলৌকিক মহিমাটা জনসমাজে যদি প্রচারিত হয়, তাহা! 


রে 


যাহ 
জিহ্বায় উচ্চারিত হইতে থাকে_নামের এই অদ্ভুত ও 
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হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ । তোমার মুখে কৃষ্ণনাম-_এ বড় বিচিত্র ৷ 
সেই তুমি হও, হেন লয় মোর মন ॥ ২০৮ পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরম-পবিত্র ॥ ২১০ 
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া-হাসিয়া । “হরি কৃষ্ণ নারায়ণ’ লৈলে তিন নাম । 


কহিতে লাগিল| কিছু কাজীরে ছইয়া__॥ ২০৯ বড় ভাগ্যবান্‌ তুমি বড় পুণ্যবান্‌ ॥ ২১১ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 

হইলে লোক স্বভাবতঃই নামের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হইতে পারে।  ভগবন্নাম-কীর্তন কর! হিন্দুর ধর্ম; স্থুতরাং কোনও 
ধর্মদ্রোহী হিন্দুর জিহ্বায়ও যদি হরিনাম আপনা-আপনি__তাহার অনিচ্ছায়_স্ফুরিত হয়, তাহা হইলেও যাহার! 
নামের মহিমা জানে না, তাহারা নামের ব্বতঃস্ফুরণে সন্দেহ পোষণ করিতে পারে-_ধর্মদ্রোহী হইলেও সেই হিন্দু 
জাতিগত অংস্কার-বশতঃ নাম উচ্চারণ করিতেছে বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে । কিন্তু যাহার! হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী, 
হরি-রাম-কুষ-নাম উচ্চারণ করাকে যাহারা, নিজেদের ধর্দের হানিকর বলিয়াই মনে করে-_সেই মুসলমানদের মধ্যে 
যদি কেহ__কোনও হিন্দুর কাছে নয়, স্বয়ং কাজীর নিকটে, যিনি স্বধর্শ্মের বিরুদ্ধাচরণের নিমিত্ত তাহাদিগকে যথোচিত 
শাস্তি দিতে পারেন-_হরিদাস-ঠাকুরের ন্যায় বাইশ-বাজারে নিয়! বেত্রাঘাতে জঙ্জরিত করিতে পারেন, সেই কাজীর 
নিকটে যাইয়া মুসলমানদের কেহ যদি__নিজের অনিচ্ছাসত্বেও হরি-কৃষ্ণ-রাম-শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে কেহই 
সম্ভবতঃ তাহার উপরে কপটতার আরোপ করিবে না; দণ্ডদাতা-শবয়ং-কাজীর নিকটে যাইয়া সেই লোক স্বীয় ধর্শের 
প্রতিহুল আচরণদ্বারা ইচ্ছাপূর্ধক বাচালতা ও গুদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছে বলিয়৷ কেহ বিশ্বাস করিবে না_হরিনাম 
বয়ংই তাহার জিহ্বায় নৃত্য করিতেছেন, ইহাই লোকে বিশ্বাস করিবে। এই ভাবে শ্রীভগবননামের স্বপ্রকাশতা গ্রকটিত 
করার উদ্দেশ্তেই বোধ হয় ্রীমন্‌ মহাপ্রভু সমভাবাপন্ন হিন্দুর পরিবর্তে মুসলমানের জিহবায় ওঁ নাম শ্ফুরিত করিয়াছেন। 
আর হৃমিংহরপে কাজীকে কৃপা করিয়৷ এবং অগ্নি-উদ্ধারপ কাজীর পেয়াদাকে কবপা করিয়া শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু দেখাইলেন 
যে, ভগবান্‌ স্বকূপা-প্রকাশে জাতিকুলের অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহার নিকটে সকলেই সমান। হিন্দু যবনকে সামাজিকভাবে 
দূরে সরাইয়া রাখিলেও শ্রীভগবান্‌ তাহাকে দুরে রাখেন না, কোনওরূপে তাঁহার সংশ্রবে আসিলেই তিনি তাহাকে স্বীয় 
কপাধার! অন্থভবের যোগ্যতা দান করেন। 

২০৮। অন্বয় ঃ_কাজী প্রভুকে বলিলেন-_“আমার মনে হয়, হিন্দুর বড় ঈশ্বর যে নারায়ণ, তুমি 
সেই নারায়ণ” বড় ঈশ্বর-_ পরমেশ্বর ; স্ব়ংভগবান্‌। মহাপ্রভুর কবপায় কাজী প্রভুর স্বরূপ অনুভব করিতে 
পারিয়াছেন। 

২০৯। ছুঁইয়া-স্পর্শ করিয়া। স্পশদাবা প্রভু বোধ হয় কাজীর চিত্তে বিশেষ রুপাশক্তি সঞ্চারিত 
করিলেন। 

২১০-১১। এই ছুই পয়ার কাজীর প্রতি প্রভুর উক্তি। প্রভু বলিলেন__“কাজী, তুমি নিজে মুসলমান, মুসলমান 
বাদসাহের প্রতিনিধি, নবন্ধীপ-নগরে তুমিই মুমলমানপর্েররক্ষাকর্তা) এরূপ অবস্থায় তোমার মুখে কৃষ্ণনাম-__ইহা বস্ততাই 
অস্ত ব্যাপার! যাহাহউক, কলফনাম উচ্চারণ করাতে তোমার পাপ ক্ষয় হইল, চিত্ত পবিত্র হইল। তুমি-_'হরি, রণ ও 
নারায়ণ-_-ভগবানের এই তিনটা নামই গ্রহণ করিয়াছ; কাজী, তুমি বড়ই ভাগ্যবান্‌।” 

১৮৮১ ১৮৭১ ১৪২, ১৯৩, ২০৩ পয়ারে গ্রি”, ১৮৭, ১৪১, ১৪৫, ২০৪ পয়ারে গ্কৃষ্ণ” এবং ২০৮ পয়ারে “নারায়ণ” 
শব্দ কাজীর মুখ হইতে বাহির হইয়াছে। 

এন্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবানের নাম করার উদ্দেশ্যে কাজী “হরি, কর্ণ, নারায়ণ”-শব্দ উচ্চারণ করেন নাই; 
প্রস্ক্রাম তিনি এই তিনটা শব্দের উচ্চারণ করিয়াছেন? তাহাতে কিরপে তাঁহার পাপক্ষয় হইল? উত্তর-_ইহা নামের 
বস্তুগত শক্তি; বস্তণক্তি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখে না; অগ্নির দাহিকাশক্তির কথা না জানিয়াও যদি কেহ আগুনে 

হাত দেয়, তাহা হইলেও তাহার হাত পুড়িয়া যাইবে, আগুনের শক্তি স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করিবেই। ভগবন্নামও এই 
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এত শুনি কাজীর ছুই চক্ষে পড়ে পানী । সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লসিত মন ॥ ২১৭ 

প্রভুর চরণ ছুই কহে প্রিয়বাণী_॥ ২১২ কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন । 

তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি । নাচিতে নাচিতে আইল! আপন ভবন ॥ ২১৮ 

এই কৃপা কর যে__তোমাতে রহু ভক্তি ॥ ২১৩ এইমতে কাজীরে প্রভু করিল! প্রসাদ । 

প্রভু কহে-_এক দান মাগিহে তোমায় । ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ ॥ ২১৯ 

সনকীর্তনবাদ যৈছে না হয় নদীয়ায় ॥ ২১৪ একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাগ্রিঃ 

কাজী কহে__মোর বংশে যত উপজিবে। নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই ॥ ২২০ 

তাহাকে তালাক্‌ দিব কীর্তন না বাধিবে ॥ ২১৫ শ্রীবাসপুত্রের তাই হৈল পরলোক । 

শুনি প্রভু “হরি” বলি উঠিল! আপনি । তবু শ্রীবাসের চিত্তে ন! জন্মিল শোক ॥ ২২১ 

উঠিলা বৈষ্ণব সব করি হরিধ্বনি ॥ ২১৬ মৃতুত্রমুখে কৈল জ্ঞানের কথন । 

কীর্তন করিতে প্রভু করিল! গমন । আপনে ছুইভাই হৈলা শ্রীবাসনন্দন ॥ ২২২ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! 


ভাবে নাম-গ্রহণকারীর বুদ্ধির অপেক্ষা না করিয়া স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিয়া! তাহার পাপ ধ্বংস করে, তাহার চিত্ত 
পবিত্র করে। তাই শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলামও বলিয়াছেন, হেলায়-শরদ্ধায় নাম উচ্চারণ করিলেও তাহা ব্যর্থ হয় না। 
“এয়া হেলয়! নাম রটস্তি মম জন্তবঃ। তেষাং নাম জদা পার্থ বর্ততে মম হৃদয়ে ॥- শ্রীরু্ বলিতেছেন, হে অর্জন! 
শ্রদ্ধা বা হেলাক্রমেও যাহারা আমার নাম উচ্চারণ করে, আমার হৃদয়ে তাহাদের নাম জাগরিত থাকে। ১১২৪৫ ॥৮ 
হরিভক্তিবিলাস আরও বলেন-_“সরুদুচ্ারয়স্ত্েব হরের্নাম চিদাত্বকমূ। ফলং নাস্ত ক্ষমো বক্তং সহবদনো! 
বিধিঃ॥ চিদাআ্বক হরিনাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে যে ফল হয়, চতুর্দুখ বিধাতা এবং সহন্র-বদন অনন্তও সে 
ফল বৰ্ণন করিতে সমর্থ নহেন। ১১।২৪২॥৮ 

২১২। ছুই চক্ষে পড়ে পানী-ভগবরাম উচ্চারণের ফলে কাজীর চিত্তে প্রেমের উদয় হইয়াছে; তাই 
তাহার নয়নে অশ্রনূপ সাত্বিকভাবের বিকার প্রকটিত হইয়াছে। পীনী- পানীয়; জল। 

২১৩। ভক্তি-রাণী হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিলে আপনা-অপনিই দৈন্য আসিয়। পড়ে, তখন সর্বোত্তম হইয়াও 
ভক্ত নিজেকে সকলের অধম বলিয়া মনে করেন॥ তাই আজ নবদ্বীপের শাসনকর্তা কাজী, লৌকিক হিসাবে তাহার 
একজন প্রজা শ্রীনিমাইপত্ডিতের--খিনি কাজী অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট এবং ধিনি মুসলমান-ধর্দের বিরোধী 
হিন্দুশ্মাবলঙ্বী, সেই শ্রীনিমাই-পণ্ডিতের_-চরণ স্পর্শ করিয়া ভক্তি যাচ্ঞণ করিতেছেন। 

২১৪। এক দান-__একটা ভিক্ষা। সঙ্কীর্ততনবাদ_-সন্ধীর্ভনের বাধা বা বি্। যৈছে_যেন। 

২১৫। তালাক__শপথ। কাজী বলিলেন, “আমার বংশধরদিগকে শপথ দিয়া যাইব, তাহারা যেন কখনও 


সন্থীর্তনে বাধা না দেয়।” 
২১৭। কীর্তন করিতে__দনবীর্তন করিতে করিতে। সঙ্গে চলি ইত্যাদি__-কাজীও কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 


কতদূর পর্য্যন্ত গেলেন । 

২১৯। প্রসাদ__কুপা। ইহা-_কাজীর প্রতি কপার কথা। 

২২০-২২ । শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু যে এক সময়ে শ্রীবাসের মৃতপুল্রের মুখে কথা বলাইয়াছিলেন, সেই লীলার কথা! 
বলিতেছেন ২২০-২২ পয়ারে। 

নিত্যানন্দ সঙ্গে__নিত্যানন্দ সহ। ছুইভাই-শ্চৈত্ত ও শ্রীনিত্যানদ্দ। ভ্রীবাস-পুজের-শীাসের 
পুভ্রের। হৈল পরলোক-মৃত্যু হইল। টকৈল-_কহাইল। জ্ঞানের কখন-কে কার পিতা, কে ক্ষার পুত্র 
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তবে ত করিল সব ভক্তে বরদান। শ্রীবাস কহে--গোগীগণ বংশী হরি নিল ॥ ২২৬ 
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সন্মান ॥ ২২৩ শুনি প্রভু “বোল বোল’ কহেন আবেশে । 
গ্রীবাসের বস্ত্র সি'য়ে দরজী যবন। ভ্রীবাস বর্েন বুন্দাবন-লীলা-রসে ॥ ২২৭ 
প্রভু তারে নিজরপ করাইল দর্শন ॥ ২২৪ প্রথমেতে বৃন্বাবন-মাধুর্য বর্ণিল । 
‘দেখিল দেখিন্ু' বলি হইল পাগল । শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাঢ়িল ॥ ২২৮ 
প্রেমে নৃত্য করে, হৈল বৈষ্ণব আগল ॥ ২২৫ তবে “বোল বোল" প্রভু বোলে বারবার | 
আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশিকা মাগিল । পুনঃপুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়। বিস্তার ॥ ২২৯ 
গৌর-কৃপা-তরঞ্জিণী টীকা 
ইত্যাদি তক্ককথা। আপনে দুইভাই ইত্যাদি__গ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাসকে বলিলেন-_“আমাদিগকে 
তুমি তোমার পুল্র বলিয়া মনে কর। 


শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ যখন শ্রীবাসের অঙ্গনে নৃত্য করিতেছিলেন, তখন শ্রীবাসের শিশু-পুত্রের মৃত্যু হয়। 
কিন্ত প্রভুর আনন্দ ভঙ্গ হইবে বলিয়া শ্রীবাস মৃত-পুল্রের জন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখ বা শোক প্রকাশ করিলেন না এবং 
বাড়ীর কাহাকেও শোক প্রকাশ করিতে দিলেন না। ফলত; তাহার যে পুক্রবিয়োগ হইয়াছে, ইহ বাড়ীর কাহারও 
ব্যবহারেই প্রকাশ পাইল না। কীর্তনান্তে মহাপ্রভু যখন এ সংবাদ জানিলেন, তখন মৃত-বালকের মুখ দিয়া মহাপ্রভু 
এই. কথ! বলাইলেন-_-“কে কার পিতা? কে কার পুত্র? ইত্যাদি।” ইহাই জ্ঞানের কথা । তারপর শ্রীবাসকে 
প্রভু বলিলেন_ “আমি নিত্যানন্দ দুই নন্দন তোমার | চিত্তে কিছু তুমি ব্যথা না ভাবিহ আর ॥” শ্রীচৈতন্যভাগবতের 
মধ্যখণ্ড ২৫শ অধ্যায় ভুষ্টব্য। 

২২৩। শ্রীবাদ-অন্গনে মহাগ্রকাশের সময় প্রভু সমস্ত ভক্তকে বর দান করিয়াছিলেন। নারায়ণী__শ্রীবাস- 
পণ্ডিতের ভ্রাতুপুত্রী ) ইনি শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের জননী। ইনি ব্রজলীলায় ছিলেন অস্িকার ভগিনী কিলিঙ্বা__ 
যিনি সর্কাদ! কৃেগচ্ছি-ভোজনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। নারায়ণীর বয়স যখন চারি বৎসর, তখন প্রভুর 
আদেশে ইনি “হা কৃষ্ণ’ বলিয়া ভূপতিত হইলেন, অশ্রু ও স্বেদে ধরণী সিক্ত হইয়া! গেল। (শ্রীচৈ. ভা. মধ্য। ৩1) 
প্রভুর মহাপ্রকাশের সময়ে প্রভুর চিত তাঘুল সেবন করার জন্য প্রভু সকলকে আদেশ করিলে “মহানন্দে খায় সভে 
হৈয়।। কোটিচান্দশারদ-মুখের দ্রব্য পায়্যা॥ ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল। নারায়ণী পুণ্যবতী 

| সে পাইল ॥ শ্রীবাের ভ্রাতৃন্ৃতা বালিক! অজ্ঞান । তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান॥ শ্রীচৈ. ভা. মধ্য ১০। 

২২৪। সি'য়ে_সিলাই করে। দরজী যবন- মুসলমান দরজী। পাগল প্রেমে ডন্মত্ত । আগল_ 
অগ্রগণ্য । বৈষ্ণব আগল-_বৈষ্বদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 

২২৬। আবেশে ত্রজভাবের. আবেশে, শ্রীরু্পে। বংনিকা_বাশ। প্রভু শ্রীবাসের নিকটে বীশী 
চাহিলেন। শ্রীবাসও চতুরত৷ করিয়া রসপুষ্টির নিমিত্ত বলিলেন_“তোমার বীশী গোপিকার। চুরি করিয়৷ লইয়! 
গিয়াছে ।” 

২২৭। আবেশে_বংশী-চুরি-লীলার আবেশে। বৃন্দীবনলীল। রসে- রসময়-ুন্দাবনলীলা। কোন্‌ লীলা 
বৰ্ণন করিলেন, পরবর্তী ২২৮-৩২ পয়ারে তাহার দিগ দর্শন দেওয়া হইয়াছে। 

২২৮। শ্রীবাস প্রথমে শ্রীবুন্দাবনের মাধুর্য বর্ণন করিলেন । 

২২৯। করিয়। বিস্তার_বৃন্দাবন-মাধুধ্য এবং পরবর্তা-পয়ারে ৷ বর্ণিত লীলাসমূহ বিস্তৃতূপে বর্ণন 
করিলেন। 


NE দি আদি-লীলা ৭৬৪ 


বংশীবাগ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ । কহিতে শুনিতে এঁছে প্রাতঃকাল হৈল | 

তা-সভার সঙ্গে যৈছে বনবিহরণ ॥ ২৩০ প্রভু শ্রীবাসেরে তুষি আলিঙ্গন কৈল ॥ ২৩৩ 

তাহি-মধ্যে ছয়খতু লীলার বর্ণন ৷ তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীল1 | 

মধুপান রাসোৎসব জলকেলি কথন ॥ ২৩১ রুক্মিণীন্বরপ প্রভু আপনে হইল! ॥ ২৩৪ 

‘বোল বোল’ বোলে প্রভু শুনিতে উল্লাস । কত দুর্গা কভু লক্ষ্মী হয়েন চিচ্ছক্তি। 

শ্রীবাস কহে তবে রাসরসের বিলাস ॥ ২৩২ খাটে বসি ভক্তগণে দিল প্রেমভক্তি ॥ ২৩৫ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক 


২৩০-৩১। শরৎপুর্িমা-রজনীতে শীরদীয়-মহারাস-নীলা প্রকটনের উদ্দেশ্যে শরীর: বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া 
যখন: বংশীবাদন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার -বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপবধূগণের চিত্ত কিরূপ বিচলিত হইয়াছিল, যিনি যে 
কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই কাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্যন্ততাবশতঃ কেহ কেহ বিপরঘযতভাবে বেশভুযা করিয়াও 
তাহার! কি. ভাবে বনের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন, প্রুফ প্রথমে কিরূপ চতুরতাময় বাক্যে তাহাদের প্রেম পরীক্ষণ 
করিয়াছিলেন, পরে কিরপে তাঁহাদের সহিত বনবিহার করিয়াছিলেন, বনভ্রমণকালে, গ্রীষ্ম বর্ধাদি ছয়ধতুর ভাবপূর্ণ 
বনসমূহে কি ভাবে তিনি গোগীদের সঙ্গে লীলা করিয়াছিলেন, কি ভাবে মধুপান-লীল! এবং জল-কেলি-লীল। অনুষ্ঠিত 
হইয়/ছিল-_প্রভুর প্রীতির নিমিত্ত শ্রীবাস তৎসমন্তই বর্ণনা করিলেন। 

বনবিহরণ-_বনে বিহার।  তাঁহি মধ্যে--বনবিহারের মধ্যে | ছয়খতু লীলা ্রীন্দাবনের অন্তর্গত ছয়টা 
বনে গ্রাক্ম-বর্ষাদি ছয়টা খতুর- অবস্থা--এক বনে গ্রীষ্ম খতু, এক বনে বর্যাতু, এক বনে শরৎ ধু ইত্যাদি ক্রমে ছয়টা 
বনে ছয়টী খতুর অবস্থা--নিত্য বিরাজিত $ এতদতিরিক্ত আরও একটা বন আছে, যেখানে ছয়টা খতুই যুগপৎ বর্তমান। 
বরগবধূদের সহিত বনবিহার-কালে শীকব্ণ এই সকল বনেও বিহার করিয়াছিলেন । 

২৩৩। প্রাতঃকাল হৈল-_সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রভু শ্রীবাসেরে ইত্যাদি__লীলাকথাদার! 
প্রভুর আনন্দ বর্ধন: করিয়াছেন বলিয়া প্রতু শ্রীবাসের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, শ্রীবাসও 
তাহাতে তুষ্ট হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। তুষি আলিঙ্গন কৈল- তুষ্ট করিয়া (তুবি__তুষিয়া ) আলিঙ্গন 
করিলেন): অর্থাৎ আলিঙ্গন করিয়া তুষ্ট (বা ক্বতার্থ ) করিলেন। কোনও জিনিস মাটাতে পড়িয়া তারপর “ধূপ” শব্দ 
করিলেও: যেমন সাধারণতঃ বলা হয় “ৰূপ, করিয়া পড়িল” তদ্রপ বস্তুত: আলিদন দ্বারা তুষ্ট করিয়| থাকিলেও এন্থলে 
“তুমি (তুষ্ট করিয়া ) আলিঙ্গন করিলেন” বলা হইল ৷ 

২৩৪ । আচার্য ঘরে চন্দরশেখর-আচার্্যের গৃহে। : কৈল কৃষচলীলা--এতু রুমসলীলার অভিনয় 
করিলেন ৷ তাহাতে প্রভু নিজে রুক্মিণী দেবীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন--তিনিই রুক্মিণী সাজিয়াছিলেন। 

২৩৫। কুর্িণী। সাজার পরে প্রভু কখনও বা দুর্গার ভাবে এবং কখনও ব লক্ষ্মী ভাবে আবিষ্ট হইয়া দুৰ্গা ও 
লক্ষ্মীর ভূমিকা: অভিনয় করিয়াছিলেন। চিচ্ছক্তি-_ভগবানের অন্তরঙ্গ স্বপশক্তিকে চিচ্ছক্তি বলে; রুক্মিণী, লক্ষ্মী, দুর্গা 
প্রভৃতি তীহারই চিচ্ছক্তির বিভিন বিলাস-বৈচিত্রী ৷ 

খাটে বসি ইত্যাদি-_অভিনয়-উপলক্ষে প্রভু এক সময় মহালক্ষ্মীভাবে আবিষ্ট হয়! খাটের উপরে বসিয়! 
আদেশ করিলে তাহারা সকলে মাতৃভাবের আবেশ জানিয়! স্ব-ন্ব-রুচি অনুসারে 
পাঠ ‘করিতে ' লাগিলেন। হঠাৎ রাত্রিশেষ দেখিয়া মাতৃবিরই-বেদনার আশঙ্কায় 
বিশ্স্তর সভারে ধরিয়া। স্তনপান করার পরম দিব হৈয়া ॥ এ স্তন পানে 
প্রভু এইরূপে সকলকে প্রেমভক্তি দান করিলেন। 


তাঁহার স্তব পড়ার জন্য ভক্তগণকে 
কেহ: লক্ষ্মীন্তৰ, কেহ চতণ্ডীস্তবাদি 
সকলে বিচলিত হইয়া পড়িলে “মাতৃভাবে 
সভার বিরহ গেল দূর। প্রেমরসে সভে মত্ত হইল! চুর ॥" 
্রীচ, ভা. মধ্য ৷ ১৮॥ 

-১]৯৭ 


৭৭০ -.. শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতাঁমূত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


একদিন মহাপ্রভুর নৃত্য-অবসানে। শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদগার ৷ 
এক ব্ৰাহ্মণী আসি ধরিল চরণে ॥ ২৩৬ ঠেঙ্গা লৈয়৷ উঠিলা প্ৰভু পছুয়া মারিবার ॥ ২৪৩ 
চরণের ধূলি সেই লয় বারবার । ভয়ে পালায় পঢ়ুয়া, পাছে পাছে প্রভূ ধায়। 
দেখিয়! প্রভুর দুঃখ হইল অপার ॥ ২৩৭ আস্তেব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায় ॥ ২৪৪ 
সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িল! । প্রভুরে শান্ত করি আনিল নিজঘরে। 
নিত্যানন্দ হিন ধৰি ইলা ॥ ২৩৮ পঢ়য় পলাঞা গেল পঢ়,য়া-সভারে ॥ ২৪৫ 
বিজয় আচার্ধাগৃহে সে রাত্রি রহিল।। পঢ়য়! সহস্র যাহা পঢ়ে একঠাই । 
প্রাতঃকালে ভক্ত সব ঘরে লৈয়! গেলা ॥ ২৩৯ প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাহী| যাই ॥ ২৪৬ 
একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া | গুনি-ক্রুদ্ধ হৈল সব পঢ়ুয়ার গণ। 
‘গোগী গোগী? নাম লয় বিষণ্ন হইয়া ॥ ২৪০ সভে মেলি তবে করে প্রভুর নিন্দন__॥ ২৪৭ 
এক পঢ়ুয়। আইল প্রভুকে দেখিতে । সব দেশ ভ্ৰষ্ট কৈল একলা নিমাই । 
‘গোপী গোপী’ নাম শুনি লাগিল কহিতে__॥ ২৪১ ব্ৰাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্মভয় নাই ॥ ২৪৮ 
কিষ্ণনাম' কেনে না লও ? কৃষ্ণনাম ধন্য । পুন যদি এছে করে, মারিব তাহারে । 
‘গোপী গোপী’ বলিলে বা কিবা হবে পুণ্য ॥ ২৪২ কৌন বা মানুষ হয়, কি করিতে পারে ? ॥ ২৪৯ 
গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা 


২৩৬-৩৯। নৃত্য-অবসানে-_শ্রীবাস অঙ্গনে নৃত্যকীর্তনের পরে। চরণে গতর চরণে । দুঃখ হইল 
গরস্ীর স্পর্শ হইয়াছে বলিয়া প্রভুর দুঃখ হইল । গাঙ্গাতে পড়িল।-_পরস্রী-স্পর্শজনিত পাপ দূর করার উদ্দেশ্যে । বস্তুতঃ 
কোনও পাঁপই প্রভুকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না; তথাপি, স্ত্রীলৌক-বিষয়ে লোৌকদিগকে সতর্কতা শিক্ষা দেওয়ার 
উদ্দেশ্যেই প্রভু এইরূপ আচরণ করিলেন। ঘরে লৈয়। গেল- প্রন্ৃকে গৃহে লইয়া গেলেন। 

২৪০-৪৩। গ্োগীভাবে-_ব্রজগোপীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া। বিষণ্ণ হইয়া__ছ্ঃখিত হইয়া। পড়ুয়া 
বিদ্া্থী। ছাত্র। দৌযোদ্‌গার__পুতনাবধাদি-দোষের কীর্তন । 

গোগীগণ মন প্রাণ দেহ কুলধর্ম দিয়া শ্রীরুষ্ণকে ভালবাসিতেন) কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তথাপি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া 
মথুরাদি স্থানে যাইয়া তাহাদিগকে কষ্ট দিতেন। এ সব বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গোগীদিগের কামগন্ধহীন প্রেমের প্রতি 
মহাপ্রভুর অ-ত্যন্তিক সহানুভূতি ও শ্রীরুষ্ণের নিষ্ঠুরতার প্রতি ক্রোধ জন্মাতে, তিনি গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া গোগী গোপী 
জপ করিতেছিলেন; এমন সময়ে এক পুরা আসিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ করিল, তখন গোপী-ভাবাবিষ্ট প্রভু মনে 
করিলেন, এই বুঝি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষের লোক আসিয়া তাহাকে গোপীদিগের পক্ষ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষাবলম্বন করার 
জন্য অনুরোধ করিতেছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রভুর ক্রোধ আরও বদ্ধিত হইল; তাই তিনি বলিতে লাগিলেন, 
“তোমাদের শীর্ষ পৃতনাদি-বধ করিয়া স্ত্রীহত্যা-জনিত পাপে লিপ্ত হইয়াছেন, বৃষাস্থুরাদিকে বধ করিয়| গোহত্যাজনিত 
পাপ অঞ্জন করিয়াছেন; তোমাদের শরীফের দয়া নাই, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর । এইরূপ নিষ্ঠুরের নাম করার জন্য তুমি 
আমাকে অনুরোধ করিতেছ ?” এই বলিয়া মহাক্রোধে ভাবাবিষ্ট প্রভু পঢ়ুয়াকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে গেলেন । বলা বাহুল্য, 
এই সময়ে প্রভুর বাহজ্ঞান ছিল না। শ্রীচৈ. ভা. মধ্য । ২৫। 

২৪৪-৪৬ । রহায়_খামায়। পঢ়য়া-সভারে-_পঢ়য়াদিগের সভায় ; যেখানে সমস্ত পঢ়.য়াগণ একত্র হইয়াছে, 
সেই স্থানে । প্রভুর বৃত্তান্ত_এতু মে ওলা লইয়া তাহাকে মারিতে আসিয়াছে, সেই কথা । দ্বিজ প্রভু যাহাকে ঠেদা 
লইয়া তাড়াইয়াছিলেন, সেই পঢ়য় ব্রাহ্ণণ-সন্তান 

২৪৭। প্রভুর নিন্দন__কি বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা ২৪৮-৪০ পয়ারে বলা হইয়াছে। 


উইকি দিত রবী 


১৭শ পরিচ্ছেদ | আরিকীন! Hi 


প্রভুর নিন্দায় সভার বুদ্ধি হৈল নাশ । যত অধ্যাপক, আর তার শিল্তগণ | 

স্বূপঠিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ ॥ ২৫০ ধন্ম কম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুজন ॥ ২৫৩ 

তথাপি দাম্ভিক পুন নাহি হয়। এই সব মোর নিন্দ-অপরাধ হৈতে । 

যাহা যাহা প্রভুর নিন্দ হাসি সে করয় ॥ ২৫১ আমি ন! লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে ॥ ২৫৪ 

সর্বজ্ঞ গোসাঞি জানি তা-সভার দুর্মতি। নিস্তারিতে আইলাঙ. আমি, হৈল বিপরীত । 

ঘরে বসি চিন্তে ত| সভার অব্যাহতি__॥ ২৫২ এ সুব-ছুর্জানের কৈছে হইবেক হিত ? ॥ ১৫৫ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা! 


২৫০-৫১। প্রভুর নিন্দায়_প্রভুর নিন্দা করার 'অপরাধে। সভার-__সমস্ত পার । সুপঠিত বিদ্যা 
যে বিদ্যা সম্যক্রপে অধ্যয়ন পূর্বাক শিক্ষা করা হইয়াছে। ন! হয় প্রকাশ_বাহির হয় না) কাধ্যকালে মনে থাকে না। 
নিন্দ। হাসি__নিন্দা ও হাসি ঠাট্া। খাঁহ| ভীহ।_যেখানে দেখানে। 

২৫২। অর্বজ্ গোসাঞ্রি- সর্বজ্ঞ ভ্ীমন্‌ মহাপ্রভু। চিন্তে ইত্যাদি__নিন্দাজনিত অপরাধ হইতে পছুয়াগণ 
কিরপে নিষ্কৃতি পাইবে, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অব্যাহতি__নিষ্কৃতি পরিভ্রাণ। প্রভু যাহা চিন্তা করিলেন, 
পরবর্তী ২৫৩-২৬০ পয়ারে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। 

২৫৩। প্রভুর নিন্দাকারীদের বিবরণ বলা হইতেছে। অধ্যাপক-_টোলের অধ্যাপকগণ। ইহাদের 
সমব্যবসারী ও জমকর্মী-_অথচ বয়সে অনেকের অপেক্ষাই ছোট__নিমাই-পপ্ডিতের অসাধারণ প্রতিভা, প্রমার-প্রতিপত্তি 
এবং সর্বোপরি নৃতন ধর্ম ত-পরচারেঃ-গৌরবে ঈর্বাধিত হইয়াই বোধ হয় এই সমস্ত অধ্যাপকগণ প্রভুর নিন্দ| করিতেন। 
আর তাঁহাদের ইঙ্গিতে, অথবা! তাহাদের সহিত সহামুভূতি-সম্পন্ন হইয়া, কিন্বা তাহাদের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্যই 
হয় তো তাঁহাদের শিল্প-পঢমাগণও প্রতুর নিন্দা, করিতেন ধর্ম্মী-মঙ্দলচণ্ডী বা বিষহরির পুজা এবং তদুগলক্ষে 
ৃত্যবীর্তন ও রাত্রি-জাগরণকেই যাহারা হিন্দুর আদর্শ-ধর্ম বলিয়া মনে করিত, তাহারা । অথবা, শ্বধর্শ্ম ( বর্ণাশ্রমধর্শ্ম ) 
আচরণকারী । কন্মীব্বাশ্রম-ধর্দকেই যাহার! আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহার।। তপোনিষ্ঠ_কঠোর তপস্তাদিতে 
যাহারা নিরত ছিলেন তীহারা। এ সমন্ত ধর্মী, কন্মা এবং তপো নিষ্ঠগণ স্ব-্ব-অন্্ঠানা দিকেই একমাত্র ধর্ম বলিয়। 
: করিতেন এবং প্রভুর প্রবর্তিত নাম-স্ধীর্ভনের বিুদ্ধাচরণ করিয়া প্রতুর নিন্দা করিতেন। নিন্দুক ুর্জ্জান_ 
ধৰ্মী, কৰ্ম্মী ও তপোনিষঠগণ প্রভুর ও বীর্তনের নিন্দ। করিত বলিয়া তাহাদিগকে নিন্দুক দীন 


মনে ক 
অধ্যাপক, পঢ়য়, 
বলা হইয়াছে। 

২৫৪। এই সব_অধ্যাপকাদি। মোর নিন্দা ইত্যাদি__-আমার (প্রভুর) নিন্দাজনিত অপরাধ বশতঃ। 
আমি না ইত্যাদিঁআমার নিন্দা করায় আমার নিকটে ইহাদের অপরাধ হইয়াছে; সুতরাং ইহাদের অপরাধ ক্ষমা 
করিয়া আমি যদি ভক্তিপথে ইহাদের মতিকে পরিচালিত না করি, তাহা হইলে আপনা হইতে ইহাদের মতি ভক্তির পথে 
অগ্রসর হইবে ন!। কাহারও নিকটে অপরাধ হইলে সেই অপরাধের ক্ষমা ন! পাওয়া পর্যন্ত ভক্তির কপ! হইতে পারে না 
ইহাই সাধারণ নিয়ম । 

২৫৫1 নিস্তারিতে__সমন্ত লোককে উদ্ধার করিতে। হৈল বিপরীত-__উল্ট। হইল । প্রভুর কথার মর্ম 
এই যে, তিনি আবিভূতি হইয়াছেন বলিয়াই তাহার! তাহার নিন্দা করার সুযোগ পাইয়াছে; স্থৃতরাং নিন্দাজনিত 
অপরাধে অপরাধী হইয়া--তাঁহার সঙ্কন্লিত নিস্তার না পাইয়া__অধঃপাঁতে যাইতেছে-_তীহার সঙ্কল্লের বিপরীত 
ফল ফলিতেছে। কৈছে হুইবেক হিত-_কিসে ইহাদের মঙ্গল হইবে? কিরপে ইহারা এই অপরাধ হইতে 


নিষ্কৃতি পাইবে? 


44২ রীনীচৈতন্তচরিতামৃত [ ৯৭শ পরিচ্ছেদ 


আমাকে প্রণতি করে, হয় পাপক্ষয় । আর কোন উপায় নাই, এই যুক্তি সার ॥ ২৬০ 
তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয় ॥ ২৫৬ এই দৃঢ়যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে । 

মোরে নিন্দ! করে__যে ন! করে নমস্কার । কেশব-ভারতী আইল! নদীয়া নগরে ॥ ২৬১ 
: এসব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার ॥ ২৫৭ প্রভু তারে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ ৷ 

অতএব অবশ্য আমি সন্যাস করিব । ভিক্ষা করাইয়া তারে কৈল নিবেদন-_-২৬২ 
সন্যাসীর বুদ্ধ মোরে প্রণত হইব ॥ ২৫৮ তুমি ত ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ । 

প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধক্ষয় । কূপ করি কর মোর সংসারমোচন ॥ ২৬৩ 
নিৰ্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥ ২৫৯ ভারতী কহেন__তুমি ঈশ্বর অন্তৰ্য্যামী । 

এ-সব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার । যেই করাহ, সেই-করিব, স্বতন্ত্র নহি আমি ॥ ২৬৪ 

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 


২৫৬1 নিষ্কৃতির উপায় বলিতেছেন . প্রকে প্রণাম করিলেই প্রভুর চরণে ইহাদের অপরাধ ক্ষয় হইতে 
পারে এবং তখনই উপদেশ পাইলে ইহারা ভক্তির পথ গ্রহণ করিতে পারে। (যতক্ষণ অপরাধ থাকে, ততক্ষণ 
ভক্তিপথে কেহ টানিয়া নিতে চাহিলেও অপরাধী ব্যক্তি সেই পথে যাইতে পারে না)। ১11৩৫ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য 

২৫৭। অন্বয়__যাহারা আমার নিন্দা করে, অথচ আমাকে নমস্কার করে না (নমস্কার না করায় 
যাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিতেছি না)__সেই সমস্ত জীবকেও অরগ্ঠই উদ্ধার করিতে হইবে (নচেৎ, সমস্ত 
জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত আমার যে সঙ্কল্প আছে, তাহা সিদ্ধ হইবে না )। 

....২৫৮। কিরপে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন? যাহাতে তাহারা আমাকে (প্রতুকে) প্রণাম করে, সেই 
উপায় অবলম্বন করিতে হইবে_ প্রণাম করিলেই তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি। কি উপায় অবলম্বন করিলে 
তাহারা প্রণাম করিতে পারে? সন্যাস গ্রহণ করিলে-তখন অন্ন্যাসি-বুদ্ধিতে আমাকে প্রণাম করিবে । ১1৭৩৫ 
পয়ারের টাক] দুরষ্টব্য। 

২৬১। এইরূপে প্রভু সন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন, এমন সময় কেশব-ভারতী নবদ্ধীপে আগিলেন। 

২৬২। নমক্ষরি- নমস্কার করিয়া । ভিক্ষী-_আহার। 

২৬৩। কেশব-ভারতীর প্রতি প্রভুর উক্তি এই পয়ার। ঈশ্বর বট--জীবের সংসার-মোচনের পক্ষে 
ঈশ্বরের তুল্য শক্তি ধারণ কর। সাক্ষাৎ নারায়ণ_ স্বয়ং নারারণের ন্যায় (সংসার-মোচনের ) শক্তি ধারণ 
কর। সংসার মোচন-_সংসার-ক্ষর। ভৌগ-বাসনার ক্ষয়। প্রভু ভঙ্গীতে সংসারাশ্রম ত্যাগ করাইয়া সন্যাস 
দানের প্রার্থনা জানাইলেন। 

২৬৪। ভারতী কহেন- প্রভুর কথা গুনিয়া কেশব-ভারতী বলিলেন । 

অন্বয় £__কেশব-ভারতী বলিলেন__প্তুমি ঈশ্বর, তুমি অন্তর্ধ্যামী ; তুমি যাহা, করাইবে, আমি তাহাই করিব; 
তোমার নিকটে আমার স্বাতত্ত্য কিছু নাই।” 

ভারতী-গোষ্বামীর নিকটে প্রভু ভঙ্গীতে সন্যাস প্রার্থনা করিয়াছিলেন; ভারতীও: ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইয়া 
গেলেন। প্রভুর ক্লপায় ভারতী প্রভুর তত্ব অবগত হইয়াছিলেন ; তাই প্রভুকে “ঈশ্বর, অন্তধ্যানী” বলিলেন। এত 
সহজে প্রভুকে সম্্াসদানে ভারতীর সম্মত হওয়ার হেতু এই যে, ভারতী বুবিযাছিলেন--প্রতু স্বত্ব ঈশ্বর, আর তিনি 
স্বরপতঃ তাঁহার দাস; প্রভু যদি তাহার যোগেই : সম্যাসবেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিষেধ করিবার: তাহার আর 
কি শক্তি আছে? ॥ 


সির  সসরাযর কক বানর রর 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদিল ৭5৩ 
এত বলি ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেল! ৷ বিস্তারি বিল! ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ২৬৭ 


মহাপ্রভু তাহা যাই সন্ন্যাস করিল ॥ ২৬৫ যশোদানন্দন হৈল শচীর নন্দন । 

সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর-আচার্য্য । চতুধিবিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন ॥ ২৬৮ 

মুকুন্দদত্ত_এই তিন কৈল সৰ্ব্বকাৰ্য্য ॥ ২৬৬ স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে ॥ 

এই আদিলীলার কৈল স্ুত্রগণন। রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে ॥ ২৬৯ 
গৌর-কৃপা-তরঞ্জিণী টীকা 


২৬৫। কাটোয়া_বর্দমান-জেলার অন্তর্গত একটা নগর। : ভীঁহ| যাই-_কাটোয়াতে যাইয়া। অন্ন্যাস করিল। 
_ সন্যাস গ্রহণ করিলেন, প্রভুর চতুরধিংশবর্ষের মাধী সংক্রান্তিতে। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য )। 

২৬৬। জর্ব্কর্ম__সঙ্লাস-গ্রহণের সময় অবশ্য-কর্ডব্য অনঠানাদির আয়োজনরূপ কার্য। সঙ্গে ইত্যাদি 
প্রভু গৃহত্যাগ করিয়া কণ্টক-নগরে ( কাটোয়াতে ) উপনীত হইলে, পূর্বের “যারে যারে আজ্ঞা প্রভু করিয়। আছিলা। 
তীহারাও অন্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা ॥ অবধৃন্্র (নিত্যানন্দ ), গদাধর, শরীমুকুন্দ। শরীচন্্রশেখরাচাধ্য আর 
ব্ৰহ্মানন্দ ॥ আইলেন প্রভু যথা কেশব-ভারতী | মন্তসিংহপ্রায় প্রি়বর্গের : সংহতি॥”  সগ্যাসের আনুষঙ্গিক কর্শ- 
সমন্ধে প্রভু চনদ্রশেখর-আচার্যকে আদেশ করিলেন_-বিধি যোগ্য, যত কর্ম সব কর তুমি। তোমারেই প্রতিনিধি 
করিলাম আমি।” তদনুসারে চন্দ্রশেখর “দধি, দুগ্ধ, স্ব, মুদ্গ, তাল চন্দন। পুষ্প, যজ্ঞস্থত্র, বস্তু” ও নানাবিধ 
তক্ষ-্দব্যাদি সংগ্রহ করিলেন। অন্তান্ত সকলেই সন্যাসের আনুষ্ঠানিক কার্ধোর  আম্গকুল্য করিয়াছিলেন । 
শ্রীচৈ, ভা. মধ্য ৷ ২৬। ¢ 

২৬৭। এই- পূর্ববর্তী পযার-সমূহে। বিস্তারি বর্িলা_শ্রীচেত্যভাগবতে। 

২৬৮-৬৯ । শ্রীচৈতন্যের তত্ব ও তাহার অবতারের প্রয়োজন বলিতেছেন। সাক্ষাৎ যশোদা-নন্দন শ্রীরষণই 
্ীচজ্য-_ইহাই তীহার ত। চতুর্ধিবধ ভক্তভাব--দাম, অথা, পিতামাত! ও কান্তা_এই চারি প্রকার ভক্তের 
চারি প্রকার ভাব; এই চারিটী ভাব এই- দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর; "আবমাধুৰ্য্য_নিজের (শ্ীরফের ) মাধুর্য । 
রাধা-প্রেমরস আস্বাদিতে-আশয়ভাবে শরীরাধাপ্রেমের মাধুর্য আন্বাদন করিতে আশয়রূপে পরীরাধাপ্রেমরম এবং 
স্বীয় মাধুর্য আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে জীর্ণ শরীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈত্াূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; 
ইহাই তাঁহার অবতারের মুখা প্রয়োজন । আশ্রয়রপে রাধা-প্রেমরগ এবং স্বমাধুর্ধ্যও তিনি আস্বাদন করিয়াছেন এবং 
বিষয়রপে আবার দাস-সখাদি চতুব্বধ ভক্তের দাস্ত-সধ্যাদি চতুরধিধ ভাবও আস্বাদন করিয়াছেন ( তাহার পরিকর স্থানীয় 
চতুর্ধিধ ভক্ত লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন) 

এই পয়ারদয় হইতে বুঝা ঘায়- শ্রীচৈততযপ্রভ্‌ দাস, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর, এই চারিভাবেরই বিষয় এবং 
রাঁধাভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া মধুর-ভাবের আশ্রয়ও বটেন। অর্থাৎ তিনি দান্ত, সখ্য ও বাধ্মলোর মুখ্যতঃ 
বিষয়; আর তিনি মধুর ভাবের বিষয়, এবং আশ্রয় ছুইই। রাধাভাবের আশ্রয় ত্বহেতুই তিনি রাধাভাবছ্যুতিস্থবলিত। 
যে সমস্ত কান্তাভীবের উপাসক শ্রীচৈতত্যকে রাধাভাবছ্যুতিস্বলিত বলিয়া চিন্তা করেন, তাহাদের উপাসনায় তিনি 
মুখ্যত! প্রীরাধা_ বষ্কান্তা, কিন্তু কৃষ্ণ নহেন? রাধাভাবের আশ্রয়! তিনি মধুরভাবের বিষয়ও_ স্মতরাং কোনও 
কোনও 'কান্তাভাবের উপাসক তীহাকে কান্ত বা নাগররূপেও চিন্তা করিতে পারেন; শ্রীল নরহরি-সরকার-ঠাকুর-প্রমুখ 
নাগরীভাবের উপাসকগণের উপাসনা বোধ হয় এই ভাবের অনুকুল তীহাদের উপাসনায় শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু রাধা 
ভাবদ্যুতিস্ববলিত নহেন--তিনি গৌরবর্ণ কুষ_রাধাছ্যাতিস্ববলিত  কুষ্-_কৌতুকবশতঃ শ্রীরাধাকৃক সর্বানদ 
আঁলিঙ্গিত কৃষ্ণও বরং হইতে পারেন। আর দাস্ত, মধ্য ও বাত্মল্যভাবের উপাসকগণের উপাসনায়ও তিনি বিষয়- 


৭78 রী্রীচৈজ্যচরিতামূত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত ৷ ইহা! ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার । 
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে_-আপনার কান্ত ॥ ২৭০ গোপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার ॥ ২৭৩ 
গোপিকাভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়৷ তথাহি ললিতমাধবে ( ৬১৪ )= 

ৃ গ্রোপীনাং পশ্ুপেন্নন্দনজুষো ভাবস্ত কন্তাংক্কৃতী 
ররর বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরহপদবীসঞ্চারিণ: প্রক্রিয়াম্‌। 
শ্যামনুন্দর শিিপিষব গুপ্াবিভূষণ । আবিষ্্বতি বৈষ্ণৰীমপি তন্ুং তন্মিন্ভূজৈঞিফণুভি- 
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন ॥ ২৭২ ধাসাংহন্ত চতুভিরভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কু্চতি॥ ৮ 

শ্লোকের সংস্কৃত 'টীক! 


গোপীনামিতি। কঃ কৃতী কঃ পণ্ডিতো ভক্তো বা গোপানাং ভাবস্ত তাং প্রসিদ্ধ প্রক্রিয়াং ভাবমুদ্রাং ব্যাপার- 
মিতি যাবৎ বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে সমর্থো ভবতি ন. কোইপীত্যর্থ। কথস্ৃতন্ত ভাবস্তু ? পশুপেন্দ্-নন্দনজুষঃ পশুপেন্দনন্দনং 
নপক জুযতে সেবতে তন্তু; পুনঃ কথস্তূতস্ত ? দুরহপদবীসঞ্চারিণঃ দুরহায়াং অন্টৈঃ রোঢ়.মশক্যায়াং পদব্যাং 
সঞ্চারিণঃ সঞচরিতুৎ শীলং যন্ত। যতো জিষ্ণুর্ভির্জয়শীলৈঃ চতু্ভিতূ“জৈরুপলক্ষিতাং অদ্ভূত! চমৎকারিণী রুচি শোভা যন্ত| স্তা 
বৈফবীং, তনুং পরিহাসার্থমাবিছুর্ধতি তম্মিন্‌ রুষেপি হন্ত আশ্চরধ্ে যাসাং গোপীনাং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি সন্ধে চায়মানো 
ভবতীত্যর্থ । চক্রবর্তী ।৮। 


গৌর-ুপা-ত্রঙ্গিণী টাকা 
মাত্রঁ-আশ্রয় নহেন। চারিভাবেরই বিষয়ূপে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর উপাসন! হইতে পারিলেও কাস্তাভাবের ( রাধাপ্রেমের ) 
আশররূপে তাহার উপাসনাই তাহার অবতরণের বৈশিষ্ট্য বা মুখ্য উদ্দেশ্যের অনুকুল 
২৭০। গোগীভাব-_রাধাভাব। কান্ত--পতি। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হয়| গরীচৈতন্য নিজেকে রাধা বলিয়া 
মনে করেন এবং শরীরকে স্বীয় কান্ত বলিয়া! মনে করেন। 

২৭১৭৩। সুদৃঢ় নিশ্চয়_-সুদৃঢ় নিশ্চিত লক্গণ। অন্তযত্ৰ_দিভুজ ্রীরু্জ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি এই 
(কান্ত )-ভাব প্রয়োজিত হয় না। ব্রজবধৃদিগের কান্তাভাবের অপূর্ক-বৈশিষ্ট্য এই যে, দ্বিভুজমূরলীধর শিখি পিঞ্ছ-গুঞ্জবিভূযণ 
বজেন্দ নন্দন ব্যতীত অন্য কোনও স্বরূপের প্রতি তাহাদের এই কান্তাভাব প্রয়োজিত হয় না; অন্যের কথা তো দূরে, 
মং ্রজে্-ননানও যদি কৌতুকবশত; কখনও অন্য রূপ ধারণ করেন, তাহা হইলেও সেই অন্য রূপের নিকট ব্রজবধূদের 
কান্তাভাব সঙ্কুচিত হইয়া যায়; ২৭১-৮১ পয়ারে ব্রজগোপীদিগের ভাবের এই অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে। 
বৈকুঠেশরী লক্মীদেবীর কাস্তাভাবের সহিত তুলনা করিয়াই বোধ হয় ব্রজগোপীন্রিগের কান্তাভাবের এই বৈশিষ্ট্যের কথা 
বলা হইয়াছে; লক্্মীদেবী শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী হইয়াও প্রীকফসঙ্ লাভের নিমিত্ত তপস্তা পর্য্যন্ত করিয়।ছিলেন। 
“দ্যা শরীর্ীলনাচরতপো বিহায় কামান স্ুচিরং ধৃতব্রতা ॥ শ্রীভা. ১০।১৬৩৬ ৮ 

শিখিপিল্ছ_-শিখীর (ময়ূরের) পিঞ্ছ (পুচ্ছ); ময়ূরের পাখা। গুপ্তা কুচ (বা কাইচ) ফল। 
গুঞ্জা, দুই রকমের-_রক্ত ও শ্বেত। বিভূষ্ণ_দজ্জা। শিবিপিঞ্ছ গুঞ্জা বিভূষণ _-শিখিপিঞ্চ (ময়ুর-পাখা ) 
এবং গুঞ্জা (-মাল।) বিভূষণ যাহার । যিনি চূড়ায় শিথিপাখ! এবং বক্ষে গুঞ্জামালা ধারণ করেন। তিভল্িম_ 
গ্রীর৷ (ঘাড়), কটা ও জাঙ্গ (হাটু) এই তিন স্থল ৰাকাইয়। যিনি দ্াড়ান। মুরলী-বদন__যাহার মুখে ( বদনে ) 
মুরলী থাকে। শ্রীরুফের যে রূপে গোপীকাদের চিত্ত আক হয়, ২৭২ .পয়ারে তাহারই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। 
ইহ ছাড়ি_-২৭২ প়ারোন্ত রূপব্যতীত। অন্যাকার-_অন্যরপ আকার) চতুভূজাদিরপ। গোগীকার ভাব 
গোপীদের কান্তাভাব। না! যায় ইত্যাদি__সেই অন্তরূপের প্রতি তাহাদের কান্তাভাব স্কততি প্রাপ্ত হয় না। ইহার 
প্রমাণরূপে নিয়ে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 


শ্লো। ৮ | অন্বয়। দুরহপদবীসঞ্ারিণঃ ( দুরহপব-সঞ্চারী ) পঞ্ুপেক্ন্দনজুষঃ  ( নন্দ-নন্দনযিষ্ঠ ) 


EEE 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

গোগীনাং ( গোগীদিগের ) ভাবস্ত (ভাবের ) তাং (সেই) প্রক্রিয়াং (প্রক্রিয়া) বিজ্ঞাতুং (জানিতে__বুঝিতে ) কঃ 
(কোন্‌) কৃতী (কৃতী ব্যক্তি) ক্ষমতে (সমর্থ) হয়? [ যতঃ] (যেহেতু ) হন্ত ( আশ্চর্য-_আশ্চর্যের__বিষয় এই যে) 
জিষ্ণুভিঃ ( জয়শীল ) চতুিঃতুজৈঃ ( চারিটা হস্তদ্বারা) অদ্ভুতরুচিং ( অন্ভুত-শোভাবিণিষ্ট ) বৈষ্বীং তঙ্গং (শ্রীবিষুনৃত্তি) 
আবিষুর্বতি (প্রকটনকারী) তন্মিন্‌ (তাহাতে__সেই শ্রীকৃষ্ণ) অপি (ও) যাসাং (ধাহাদের_যে গোগীদের ) 
রাগোদয়ঃ ( অনুরাগোল্লাস ) কুঞ্চতি ( সঙ্কুচিত হয় )) 

অন্মুবাদ। গোপিকাদিগের নন্দ-নন্দননিষ্ঠট এবং ছুরহ-পথ-সঞ্চরণশীল ভাবের প্রক্রিয়া কোন্‌ কৃতী ব্যক্তিই বা 
অবগত হইতে সমৰ্থ? (অর্থাৎ কেহই সমৰ্থ হয় ন1)। যেহেতু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, (স্বীয় রূপ গোপন 
করিবার উদ্দেশ্য, কৌতুকবশতঃ ) সেই নন্দ-নন্দনই যদি জয়শীল চতুতূর্জদ্বারা উপলক্ষিত শ্রীবিষুমুদ্তি প্রকটিত করেন, 
তাহা হইলে তাঁহাতেও ( সেই-_ শ্রীক্কও ) তাহাদের ( গোগীদের ) রাগোল্লাস সঙ্কুচিত হয়। ৮ 

ললিত-মাধব-গ্রন্থে বর্ধিত আছে যে, কোনও এক কল্পে মাথুর-বিরহে অধীর হইয়া শ্রীরাধা যমুনায় ঝাঁপ দিয়া- 
ছিলেন) তাহা দেখিয়া বিশাখাদি সখীগণও যমুনায় ঝাঁপ দিলেন। ন্ধ্যকন্তা যমুন। তাহাদিগকে লইয়। স্থধ্যলোকে 
গিয়া! সূধ্যদেবের তত্বাবধানে রাখিয়া আসিলেন। সেখানেও শ্রীরুষ-বিরহে শ্রীরাধা অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিলে 
ু্্যপত্থী ছায়া শ্রীরাধার জান্বনার নিমিত্ত এক উপায় স্থির করিলেন। স্ধ্যমগুল-মধ্যবর্তী নারায়ণ স্বরপতঃ শ্রীরুষণ 
হইতে অভিন্ন বলিয়া ছায়াদেবী মনে করিলেন, স্্্যমগ্ুলস্থিত নারায়ণই শ্রীরাধার বল্লভ ; সুতরাং তাহার সহিত মিলিত 
হইলেই শ্রীরাধা সান্বনা লাভ করিবে। তাই তিনি, শ্রীরাধাকে বলিলেন-_-“রাধে ! তুমি ব্যাকুল হইও না; তোমার 
প্রাণবল্লভ এই স্্্যমগ্রলেই অবস্থিত।”  ছায়াদেবীর কথা শুনিয়া বিশাখা তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই 
শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে। 

দুরূহ-পদবী-সঞ্চারিণঃ_দুরহ_অন্তের আরোহণের অযোগ্য, পদবীতে (পথে ) সঞ্চরণশীল ; রা বিভক্তি, 
“ভাবের” বিশেষণ । গোপীদিগের ভাব_কান্তাভাব_দুরহ-পদবী-সঞ্চারী--অপর কেহ যে পথে কখনও আরোহণ 
করিতে পারে না, লেই পথেই বিচরণ করিয়া থাকে; সুতরাং ইহা অপরের--গোপীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও 
বোধগম্য নহে; তাই এস্থলে দুরহ-পদবী-সঞ্চারী অর্থ_অন্তের বুদ্ধির গতির -অতীত-_-অন্ে যাহা বুঝিতে পারে 
না। পশুপেক্দ্র-নন্দন-জুষঃ__পণ্ড (গো-) দিগকে পালন করে যাহারা, তাহারা পণুপ--গোপ; তাহাদের মধ্যে 
ইন্তুল্য : অর্থাং রাজা যিনি, তিনি পশ্ুপেন্্র্রীনন্দমহারাজ$ তাহার নন্দন-_পণুপেন্স-নন্দন__ব্র'জেন্দ নন্দন 
্ীরু্ণ। তাহার সেবা (জ্ষ-ধাতুর অর্থ সেবা) করে যে, তাহা হইলে পণ্ুপেন্দনন্দন-জুট্_ইহার গা বিভক্তিতে 
পপ্তপেন্দ-নন্দন-জুযঃ ; ইহা “ভাবের” উবিশেষণ। মন্দবযাহা এককাত্র ব্রজেন্দ-নন্দন-শরীক্‌ৃফের সেবাতেই নিয়োজিত, 
গেই ভাবের ত্রজেন্জনন্দননিষ্ঠ কান্তাভাবের। দ্বিভুজ-মুরলীধর ত্রজেন্দ্র-নন্দনই যে গোপীদিগের কান্তাপ্রেমের একমাত্র 
বিযয়ালম্বতাহাই স্থচিত হইল। গৌগীনাং ভাবন্ত-_গোপীদিগের ভাবের-কান্তাভাবের। এই ভাব বিরূপ? 
দুরহ-পদবী-সঞ্চবরী এবং পশুপেন্দ-নন্দন-জুই! প্রক্রিয়াংপদ্ধিত; কৃতি; গোপীদের কাস্তাভাবের প্রকৃতি বা 
স্বরপ। . বিজ্ঞাতুং_বিশেষ্রপে জানিতে। জিঝ্ুুভিঃ চতুর্ভিঃ ভুজৈঃ-জয়শীল চারিটা হত্ুদারা। জিফুজিঃ 
(জয়শীল )-শব্দের সার্থকতা এই যে, শঙ্খচক্র-গদা-পন্মধারী চারিটী হস্তদ্বারা ্রীবিষ্ণ সকলকেই জয় করিতে পারেন। 
এন্থলে ব্যঞ্জনা এই যে, এই জয়শীল হন্ত-চতুষ্টরও কিন্ত গোপীদের ভাবকে জয় করিতে পারে নাই--চতুতুজরপ দেখিয়া 
গোপীদের কান্তাভাব উচ্ছৃদিত না হইয়| বরং সঙ্কুচিত হইয়াছে । বৈষ্ণবীং তন্ুং--বৈষৰ অর্থাং বিষ্ুস্বন্ধীয় বা 
বিষ্ণুর স্বরূপভূত দেহ; বিষুমৃত্তি। রাগৌদয়__রাগের (কান্তাভাবোচিত প্রীতির ) উদয় বা উল্লাস। কুঞ্চতি_ 
সঙ্কুচিত হয়। * 

২৭৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। 

 ্রজসথন্দরীগণের ভাব শুদ্ধ মাধুর্য ১ ; শীকৃষ্ণের ভাগবতার কথা তাহাদের চিত্তে স্থান পায় না; তাহারা এই মাত্র 
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জানেন যে, শ্রীরুষ্ণ ব্রজরাজ-নন্দন এবং তাহাদের প্রাণবল্লভ। তাই ছায়াদেবীর কথা স্তনিয়। বিশাখা হয়তো প্রথমে 
বুঝিতেই পারেন নাই-_-তিনি কেন স্থধ্যমগুলমধ্যবর্তীনারায়ণকে শ্রীরাধার প্রাণবল্পভ বলিতেছিলেন। সম্ভবতঃ তখন 
তাঁহার মনে পড়িল যে, শ্রীকৃষ্ণের নামকরণের সময়ে গর্গাচাধ্য নাকি বলিয়াছিলেন-্রীকুঞ্ণ “নারায়ণসমে| গুণৈ:1” 
ইহা মনে করিয়া! তিনি মনে করিলেন, এই নারায়ণের সঙ্গে শরীকৃফের গুণসাম্য-_অধিকম্ক বর্ণসাম্য-_-আছে বলিয়াই 
বোধ হয় ছায়া দেবী নারায়ণকে শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ বলিয়াছেন । ইহা মনে করিয়াই বিশাখা ছায়া-দেবীকে বলিলেন 


“তুমি মনে করিয়াছ, বিষুমৃত্তি দর্শন করিলেই শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহ-ব্যথা প্রশমিত হইবে ; কিন্তু ইহা তোমার ভ্রান্ত 
ধারণা । এশর্যযময়-বিষ্ণমূত্তির কথা তে দূরে, স্বয়ং ব্রজেজ্দ্রনন্দন যদি কৌতুকবশতঃ তাহার ব্রজের সমস্ত মাধুষ্যকে অক্ষ 
রাখিয়া চত্ভূ্জরপ ধারণ করেন, তাহা হইলে সেই পূর্ণ াধু্যময় চতুতূর্জরূপ দেখিয়াও শ্রীরাধার কাস্তাভাব সঙ্গুচিত 
হইবে। প্রীরাধার কথাই বা বলি কেন? শ্রীরাধার কথা৷ উঠিতেই পারে না কারণ, তাহার সীস্থানীয়' গোপবধুদের 
কান্তাতাবও সেই চতুভুঞ্জরপ দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়| যায়। বস্তু, গোপবেশ-বেগুকর, নবকিশোর-নটবর, দ্বিভূজ- 
শ্যামসুন্দররূপ ব্যতীত শ্রকৃষ্ণেরই অন্য বেশে আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হয় না__বিষুমুপ্তির কথা আর কি বলিব?” নিজের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতেই বিশাখা এই কথা বলিলেন; যে লীলায় তাহার এই অভিজ্ঞতা জন্নিয়াছে, তাহার ইণ্দিত 
মাত্র উক্ত শ্লকে দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তী ২৭৪-৮০ পর়ারে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্থামী এই লীলাটী বৰ্ণন করিয়াছেন। 


লীলাটী এই। এক সময়ে বস্তকালে শ্রী সমস্ত ত্রজবধূদের সঙ্গে গোবর্দনে রাসলীল! করিতেছিলেন। 
একাকিনী শ্রীরাধাকে লইয়া নিভৃত-নিকুঞ্জে বিহার করার নিমিত্ত হঠাৎ তাহার ইচ্ছা হইল) ইন্দিতে শ্রীরাধাকে তাহার 
উদেশ্য জানাইয়া তিনি রাসস্থলী হইতে অস্তা্হিত হইলেন এবং শ্রীরাধার অপেক্ষায় নিভূভ-নিকঞজে যাইয়া বসিয়া রহিলেন। 
এদিকে, রাসস্থলীতে কৃষকে দেখিতে না পাইয়া গোপবধূগণ রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া প্রকে অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন; অন্বেষণ করিতে করিতে দুর হইতে তাহারা দেখিলেন_ রী এক কুঞ্জের মধ্যে 'বসিয়া আছেন। কৃষ্ণও দূর 
হইতে গোগীগণকে দেখিলেন, দেখিয়া একটু অন্স্তও বোধ হয় হইলেন__সকলকে ত্যাগ করিয়া রাসস্থলী হইতে 
পলাইয়। আসিয়| একাকী নিভৃত-নিকুঞ্জে বসিয়া থাকার কি সন্তোষজনক উত্তর তিনি তাহাদিগকে দিবেন? কুঞ্জ ছাড়িয়! 
অস্ত্র গিয়া যে আত্মগোপন করিবেন, সেই স্থযোগও আর ছিল না; কারণ, গোপীগণ আসিয়া পড়িয়াছেন, পলাইতে 
গেলেই ধরা! পড়িবেন-_তধন আরও. অধিকতররূপে. বিব্রত. হইতে হইবে। অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া পীর 
ভাবিলেন_হায়, হায়! .কি. করি?, যদি এ সময় আমার আরও দুইটা হাত বাহির হইতে, যদি চতুভূর্জ হইতে 
পারিতাম, তাহা হইলে সম্ভবতঃ গোপীদের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম_-দূর হইতে আমার বর্ণ দেখিয়াই 
তাঁহারা “কু মনে করিয়া এদিকে আসিতেছে কিন্তু কুঞ্জের ভিতরে অসিয় যখন চারিটা হাত দেখিবেন, তখনই 
তাহার নিজেদিগকে ভ্রান্ত মনে করিয়া! অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। কিন্ত আর দুইটা হাতই বা কোথায় পাইব ?* ব্রজে 
মাধুর্যোর পুর্ণতম অধিকার হইলেও বর্ষের পূর্ণতম অভিব্যক্তি: সেখানে, আছে__তবে বিশেষত্ব এই যে, ব্রজের 
এব মাবর্যের অন্তরালে প্রচ্ছর_-কারণ, ব্রজেন্দ-নন্দন ব্রজে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে উধ্্াকে অঙ্গীকার করেন না; 
কিন্ত, পতিক্তৃক পরিত্যক্তা পতিগতপ্রাণা পড়ীর তায শ্ীকুফের উশবযশক্তি সুযোগ পাইলেই অলক্ষিতভাবে 'ব্রজে 
শরীফের সেবা করিয়া থাকেন। তাই, চতুভূর্জ হওয়ার নিমিত্ত ্রীকু্ের যে ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত 
পাইয়া এশ্র্াশক্তি শরীরকে তৎক্ষণাৎ চতুভূর্জ করিয়া দিলেন- পীর স্বীয় চারিটা বাহ দেখিস চমত্কৃত ও আনন্দিত 
হইলেন। ইত্যবসরে গোপীগণ আশাম্বিত হইয়া! কুণ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়াই কুঞ্জমধ্যস্থিত 
শ্যামস্থন্দর-মূর্তির দিকে চাহিয়া হতাশ হইলেন। ইনি তো তদের প্রাণবধুযা শীকৃষ্ণ নহেন ? ইনি তো! দেখা যাইতেছে 
চতুতুর্জ নারায়ণ! তাঁহাদের উচ্ছুসিত কান্তাভাব সঙ্কুচিত হইয়। গেল। তাহারা কর.জাড়ে ্রীনারায়ণকে স্ততিনতি 
করিয়া শ্রীরফপ্রাপতির প্রার্থনা নিবেদন করিয়া শ্ী়ফের অবেষণে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। ( স্বয়ং শরীকৃষ্ণও যদি কৌতুক- 
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বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবদ্ধনে । এই দেখ কু্জের ভিতর ব্রজেন্্রনন্দন ॥ ২৭৬ 

অন্তৰ্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধ! সনে ॥ ২৭৪ গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধবস । 

নিভৃত-নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট। লুকাইতে নারিল! ভয়ে হইল বিবশ ॥ ২৭৭ 

অন্বেষিতে আইলা তাহা গোপিকার ঠাট ॥ ২৭৫ চতুভূজ মুদ্তি ধরি আছেন বসিয়া ৷ 

দুর হৈতে কৃষ্ণে দেখি কহে গোগীগণ__। কৃষ্ণ দেখি গোগী কহে নিকটে আসিয়। ॥ ২৭৮ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 


বশতঃ অনুরূপ ধারণ করেন, তাহা হইলে শ্রীরাধার সহচরীগণের ভাবও যে সঙ্কুচিত হইয়। যায়, এ পর্যান্ত তাহার 
প্রমাণ পাওয়া গেল)। গোপীগণ চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরাধা শরীরের দৃষ্টির পথবর্তিনী হইলেন। নিরুপদ্রবে 
শ্রীরাধাকে একাকিনী পাইবেন__-এই ভরপায় শ্রীকুষ্জ উৎফুল্ল হইলেন; এ চারিটা হাতের দ্বার] শ্রীরাধাকে চমৎকৃত 
করিতে পারিবেন ভাবিয়াও তিনি অধিকতর আমোদ অন্থভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ও চারিটা 
হাত রক্ষা করা যেন তাঁহার পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার হইয়া উঠিল-শ্রীরাধা যতই নিকটবন্ধিনী হইতেছেন, অতিরিক্ত হাত 
দু'খানা ততই যেন শীগ্র শীঘ্র অন্তহিত হওয়ার চেষ্টা করিতেছে। সে ছু'্খানাকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অনেক চেষ্টা 
করিলেন) কিন্তু তাহার সমস্ত প্রয়াস নিক্ষল হইল" শ্রী, শ্রীরাধার হ্পষ্ট-দৃষ্টির মধ্যে আসিবার পূর্বেই অতিরিক্ত 
হাঁত-ছু'খানা সম্যক্রূপে অস্তহিত হইল- শ্রীরু্ণ কেবল দ্বিভুজরপে' বসিয়! রহিলেন। ইহ! মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার 
মাধ্যযময় বিগুদ্ধভাবের এক অদ্ভুত প্রভাব__যাহার সাক্ষাতে এশর্য্যশক্তি কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। 
অন্ত গোপীদের ভাবও ুদ্ধ-মাধুর্যযময়_তথাপি কিন্তু তাহাদের সাক্ষাতে এশ্ব্যশক্তি কিয়ৎপরিমাণে আত্মপ্রকাশ 
করিতে পারিয়াছিল-_শ্ীকুফের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে তাহাকে চতুভূর্জরপ দিতে পারিয়াছিল। কিন্ত শ্রীরাধার ভাব 
সর্বমাতিশারী; তাহার*প্রভাব এতই বেশী যে, শ্রীরুধের বলবতী ইচ্ছা! এবং প্রবল প্রয়াস থাকা সত্বেও এশর্য্যণক্তি 
অতিরিক্ত দুইটা হাত ' অন্তহিত করিতে--কোটিস্থর্য্যের বিকাশে সামান্য-খন্যোতকের গ্যায়__সমাক্রূপে আত্মগোপন 
করিতে__বাধ্য হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা এবং প্রয়াস অপেক্ষাও শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাব অনেক বেশী শক্তিশালী 
(পরবর্তী নম শ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য )। 

২৭৪-৭৫। গ্বৌবর্ধনে-_গোবরদন পর্বতের নিকট রাসৌলি-নামক স্থানে। সঙ্কেত করি ইত্যাদি__নিভূত 
বিহারের নিমিত্ত ্রীরাধাও যেন রাসস্থলী ছাড়িয়া নিকুঞ্ে শ্রীরফের সহিত মিলিত হয়েন। এই উদ্দেশ শরীরাধাকে ইঙ্গিত 
করিয়া। নিভৃত-_নির্জদি। রাধার বাট_এীরাধার পথ (বাট অর্থ রাস্তা) শ্রীরাধা আসিতেছেন কিনা, তাহা 
দেখিবার নিমিত্ত তাহার পথের দিকে চাহিয়া আছেন-শ্রীরু। তান্বেষিতে_ শ্রীরুষ্কে খুঁজিতে । উহা __মেই স্থানে; 
নিভৃত নিকুঞ্জের নিকটে । গোপিকার ঠাট-_গোপীমকল। 

২৭৭৭৮। সাধবস- ত্রাস, ভয়। গোপনে রামস্থলী ছাড়িয়া আদিয়। একাকী নিভৃত-নিকুঞ্জে বসিয়া! থাকার 
কি সন্তোষজনক উত্তর দিবেন, তাহা ভাবিয়| কুষ্ের তয় হইল। কারণ, তিনি যে একাকিনী শ্রীরাধার সহিত নিভূতে 
ক্রীড়া করার উদ্দেশ্তেই পলাইয়৷ আসিয়াছেন, একথা গোপীদের নিকটে প্রকাশ করিতে পারিবেন না, করিলে তাঁহার! 


তিনি আশঙ্কা, করিয়াছিলেন। লুকাইতে ইত্যাদি_কুঞ্জ ছাড়িয়া অন্যত্র আত্মগোপন করিতেও 
রা 2 আর পলাইবার সময় ছিল না। গোপীগণ নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন, পলাইল গেলেই ধরা 
পড়ি অপ্রতিভ হইতে হইবে; তাই কুঞ্জে বখিয়াই ভয়তে প্রায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। চতুভু জ মণ্ডি ইত্যাদি 
তাঁহার এই ভয় দেখিয়া এবং আত্মগোপনের উদ্দেগ্ে চতুতূঞ্জ হওয়ার জন্য শীক্বফের ইচ্ছাশক্তির bl পাইয়া 
উ্াণভি, তাঁহাকে চতুতুঞ্জরপ দিয়া দিলেন ( পূর্ববর্তী লোকের টাকার শেষাংশ দুটা ) এবং সেই চতুতু জরূপেই শ্রীকৃষ্ণ 
কুঞ্জের মধ্যে বসিয়া রহিলেন। কৃষ্ণ দেখি--ধাহাকে একটু আগে দূর হইতে কু বলিয়া মনে করিয়া ছিলেন, এক্ষণে নিকটে 


আসিয়া তাহাকে দেখিয় । 
২/০৮ 


৭৭৮ শ্ীত্রীচৈতন্যচরিতামূত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


ইহে কৃষ্ণ নহে, ইহ নারায়ণমূরততি ৷ বহুষত্ব কৈল কৃষ্ণ নারিল রাখিতে ॥ ২৮৩ 
এত বলি তীরে সভে করে নতি-স্তৃতি ॥ ২৭৯ রাধার বিশুদ্ধভাবের অচিন্ত্য প্রভাব । 
নমো নারায়ণ দেব! করহ প্রসাদ । যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভূজন্বভাব ॥ ২৮৪ 
কৃষ্ণস্ধ দেহ, মোর খণ্ডাহ (ঘুচাহ) বিষাদ ॥ ২৮০ 
এত বলি নমক্করি গেলা গোপীগণ । উজ্জলনীলমণো৷ নায়িকা-ভেদগ্রকরণে (৬ )-- 
হেনকালে রাধা আসি দিলা দরশন ॥ ২৮১ রাগারস্তবিধো নিলীয় বসতা৷ কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ- 
রাধা দেখি কৃষ্ণ তারে হাস্ত করিতে । দষ্টিং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধরধিয়। যা সুষ্ঠু সন্দশিতা। 
সেই চতুতূজ মূত্তি চাহেন রাখিতে ॥ ২৮২ রাধায়াঃ প্রণযন্ত হস্ত মহিমা যস্য শরিয়া রক্ষিতুং 
লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে । সা শক্যা গ্রভবিষুনাপি হরিণ নাসীচ্চতুর্ববাহুতা ॥ = 
লোকের সংস্কৃত টাক! 
রাদারস্তেতি। তত্রচৈতিহপ্রমাণমাহ রাসেতি। যা চতুর্বাহুতা। শ্রীজীব। =। 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টাকা 


২৭৯-৮০। ইহে। কৃষ্ণ ইত্যাদি__ইনি তো দেখিতেছি নারায়ণ; আমর! দূর হইতে চারি হাত দেখিতে না 
পাইয়া ভুল করিয়াছিলাম। নতি স্ততি_ নমস্কার ও স্তব। নমৌনারায়ণ ইত্যাদি_নতিত্ততি করিয়া গোপীগণ 
বলিলেন_হে নারায়ণ! আমাদের প্রতি প্রশ্ন হও; আমাদের প্রাণবল্লভ রুষ্ণকে মিলাইয়া দাও-_আমাদের দুঃখ দূর 
কর।” বিষাদ-_ছুখ। খণ্ডাহ-খগুন কর; দূর কর। 

২৮১-৮৩। হেনকালে-_গোপীগণ চলিয়া যাওয়া! মাত্রেই । রাধ। আসি ইত্যাদি_শ্রীরাধা আসিয়া! শ্রীরু:ফর 
দষটিপযবন্তিনী হইলেন; শ্রীর্চ দেখিলেন, দূরে ্রীরাধা আসিতেছেন। তারে হাঁস্ত করিতে--শ্রীরাধাকে হাস্ত করিতে; 
রাধার সহিত কৌতুক-র্গ করিতে। নুকাইল-_অন্তহিত হইল। দুই ভুজ-_-দুই বাছ। অতিরিক্ত যে দুই বাহু 
প্রকটিত হওয়াতে শ্রীরুষ্ণ চতুডু'্জ হইয়াছিলেন, সেই দুই বাছ । রাধার অগ্রেতেঁ-শরীরাধার সন্মুখে; শ্রীরাধার 
উপস্থিতি মাত্রে। বন্ুষত্ব ইত্যাদি--সেই দুই বাহু রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন) কিন্তু রাখিতে 
পারিলেন না কারণ, গুদ্ধমাধুণ্যের প্রতিমুদ্তি শরীরাধার সাক্ষাতে ওুশ্ব্্য কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না 
গীক্বফের বলবতী ইচ্ছাসত্বেও না পূর্ববর্তী গ্লোকের টাকার শেষাংশ জষ্টব্য )। 

২৮৪। বিশুদ্ধ ভাবের-_এশ্যয-গন্ধলেশশূন্ত গুদ্ধমাধুর্যময় ভাবের। যেঁযে বিগুদ্ধভাব। করাইল 
ইত্যাদি_চতুতুঞ্জত্ব ঘুচাইয়৷ কৃষ্ণের স্বরূপান্বন্ধী দিভুজরপ দিলেন একমাত্র যে দিভুজরূপ গোপনুন্দরীদের রতির 
বিষয়াল্গন। দ্বিভুজ-ম্বভাব_্বরপগিদ্ধ দ্বিভুজরপ । “রুফের যতেক খেলা, সার্ধোতম নরলীলা, নরবপু রুষের স্বরপ। 
২/২১/৮৩” পূর্ববর্তী শ্লোকের টাকার শেষাংশ দ্রব্য । 

২৭৪-৮৪ পয়ারের উক্তির প্রমাণরূপে নিয়ে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শ্লো। ৯। অন্বয়। রাসারভ্তবিধৌ (রাসারন্ত-সময়ে ) কুঞ্জে (কুঞ্জমধ্যে ) নিলীর (লীন হইয়া-_লুকাইয়া ) 
বসতা ( অবস্থানকারী ) হরিণ! (শ্রীহরিকর্ুক )_সুগাক্ষীগণৈঃ ( মৃগ-নয়না-গোগীগণকর্তৃক ) দৃষ্টং (দুষ্ট) স্বং (নিজেকে ) 
গোপয়িতূৎ (গোপন করিতে__লুকাইতে ) উদ্ধরধিয়া ( উৎকৃষ্ট বুদ্ধি্বার ) যা (যাহা-_যে চতুভু জতা ) সুষ্ঠ ( সুন্দররপে ) 
সন্দণিতা (প্রদণিত হইয়াছে )-হন্ত (অহো), রাধায়াঃ (ভ্রীরাধার) প্রণয়স্ত (প্রেমের) মহিমা ( মাহাত্ম্য ) 
[ এবস্তূত্ঃ ] (ঈদৃশ ), ফন্ত (যাহার-_যে রাধাপ্রেমের প্রিয়া (প্রভাবদ্ারা) প্রভবিষণনা অপি ( প্রভাবশালী_ সর্বরমর্থ 
_হইয়াও) হরিণ! (শ্রীহরিকর্ুক ) সা (সেই) চতুর্বাহত| ( চতুভু'জত্ব ) রক্ষিতুং (রক্ষিত হইতে ) শক্য! (সমর্থ ) 
ন আসীৎ ( হইয়াছিল না )। ° 


নি) এ এ 


১৭শ পরিচ্ছেদ] আদিলীলা A 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা 


অন্মুবাদ। রাসারস্তে (রাসমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া) শ্রীরু্চ কোনও কুঞ্জমধ্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান 
করিতেছিলেন, এমন সময় মুগনয়না-গোপিকাগণ সেই স্থানে আসিয়া তাহাকে দর্শন করিল, তিনি স্বীয় উত্তমবৃদ্ধির 
প্রভাবে নিজেকে (গোপিকাদিগের নিকট হইতে ) লুকাইবার উদ্দেশ্যে সু্ুূপে যে চতুভূর্জরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন; 
অহে|! শ্রীরাধার এমনই প্রেম-মহিমা, যে প্রেম-মহিমার প্রভাবে__সেই চতুভু জরূপ- শ্রীরুষ্ সর্বশক্তিশানী হইয়াও__ 
রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ৪। 


গোবদ্ন-গিরির উপত্যকায় রাসৌলী-নামক . স্থানের বসন্তরাস-সম্বন্ধে, বৃন্দাদেবী_ পৌর্ণমাসীর নিকটে যাহা 
বলিয়াছেন, তাহাই লোকে বিবৃত হইয়াছে, শ্রীরুষ্জ কৌতুকবশতঃ প্রকটিত চতুতূঞ্জরপ, গোপিকাগণের সগ্মুখে 
রক্ষা করিতে পারিলেও_ শ্রীরাধার প্রেমের অদ্ভুত, প্রভাববশতঃ শ্রীরাধার সম্মুখে যে তাহা রক্ষা করিতে পারেন .1ই, 
তাহাই এই শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রীরাধার সাক্ষাতে তিনি চতুভূর্জরূপ রক্ষা, করিতে পারিলেন না কেন? 
উত্তর বোধ হয় এইরূপ £_প্রীরুষ্জ ষড়েশববযপূর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ ; তিনি পরম-স্বতন্ত্র_তাহার অর্বধ্যের পরম-বিকাশই তাহার 
পরম-াতস্ত্ের হেতু কিন্ত তিনি পরম স্বতন্ত্র হইলেও প্রেমের অধীন-_যে প্রেম তাহার এশ্র্া-জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত, 
সেই প্রেমের অধীন নহেন। কারণ, সেই প্রেমে তিনি গ্রীতিলাভ করিতে পারেন না) তিনি নিজেই বলিয়াছেন 
*শ্ব্যা-শিধিল প্রেমে নহে মোর গ্রীত। ১৩১৪ ॥”-_পরস্ত, যে প্রেমে এশবধ্য-্ঞানের গন্ধলেশও নাই, যে প্রেম শুদ্ধ- 
মাধু্ণ-ভাবময, শ্রীরুঞ্চ সেই প্রেমেরই বশীভূত, সেই প্রেমের বশীভূত হইয়। তিনি নন্দ-যশোদার তাড়ন-ভধ্গন লাভ 
করিয়া, ন্মুবলাদিকে স্বন্ধে বহন করিয়া এবং ‘দেহি পদপন্বমুদারং বলিয়া শ্রীরাধার পাদমূলে পতিত হইয়াও 
অনির্ধচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছেন । শ্রীক্ু্ এইরূপ শুদ্ধমাধুধ্য-ভাবময় প্রেমের অধীন বলিয়া তাঁহার এশ্বধ্যও 
এই প্রেমের অনুগত--গুদ্ধ-মাধুর্য্যের অনুগত। যে স্থলে গুদ্ধ-মাধুধ্যের বিকাশ, মে স্থলেও_লীলারস-পুষ্টির ব! লীলার 
সহায়তার নিমিত্ত লীলাকারীদের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে, সাধারণতঃ তাহাদের অজ্ঞাতসারেই_-এ্র্য আত্মপ্রকাশ করিয়। 
মাধুর্ধোর সেবা করিয়া যায়; কিন্তু স্বরপতঃ গুদ্ধমাধু্য্যের অঙ্গত বলিয়। সে স্থলে এইখধ্য কখনও শুদ্মাধুধ্যের বা 
মাধুষযাত্মক প্রেমের উপরে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে না--গুদ্ধ-মাধুৰ্যয-ভাবাত্মক ভক্তকে তাঁহার ইঙ্গিত ব্যতীত 
অভিভূত, অপ্রতিভ বা চমৎকৃত করিতে পারে না এবং তাঁহার শীক্ফণপ্রীতিকে কোনও সময়েই শিথিল করিতে পারে 
না। তাই পুতনা-তৃণাবর্তবধাদিতে,' কি কালীয়-দমনাদ্িতে, কি. গোবর্দন-ধারণাদিতে, কি গোবদ্দন-গুহায় শ্রীরাধার 
গোঁরীপুজাদিতে, এমন কি রাসলীলায় শরীফের বহুপ্রকাশমুত্তি-গকটনে__অশেষ ওশ্বর্য্যের বিকাশ থাকা সবেও ব্র- 
পরিকরদের ত্রজেন্দ্র-নন্দন-নিষ্ঠ ভাব সঙ্কুচিত হয় নাই; কারণ, যে যে স্থলে পরিকরগণ এশ্বধ্য অন্ভবও করিয়াছেন, 
সে সে স্থলেও শুদ্মধুধ্য-বশতঃ তাহারা সেই ব্যাক শরীফের এখবর্য বলিয়াই মনে করিতেন ন! | নিভূত-নিকুণ্ডে 


গোপীগণ যে চতুতুঞ্জপ দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা ্রী্চেরই চতুভূজত্ব-প্রাপ্তি মনে করেন নাই-_চতুডু জরূপকে 


'রায়ণ বলিয়াই মনে করিয়াছেন; তাই, প্রথমে কুঞ্জমধ্য্ মুত্তিকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া তাহাদের যে প্রেম উথলিয়। 


ডি তাঁহাকে নারায়ণ ভাবিয়। তাহা সঙ্কুচিত হইয়া গেল- প্রীকুফ্েরই চতুভূর্জত্ব ভাবি! সঙ্কুচিত হয় নাই। 
যাহা হউক, যে স্থলে শু মারুর্ধাত্বক প্রেমের বিকাশ যত বেশী, সে স্থলে ভ্রীকৃষ্ণের প্রেমাদীনত্বও তত বেশী এবং তাহার 
এ্্যোর বিকাশ__মাবুর্যের অনুগত. ভাবে: বিকাশ৩-_ তত কখ। শ্রীরাধাতে, প্রেমের পুর্ণতম বিকাশ; স্থুতরাং 
তাহার কোনওরপ ইঙ্গিত ব্যতীত, তীহাকে চমংক্কৃত বা অপ্রতিভ করার জন্য শ্বধ্ের বিকাশ একেবারেই সম্ভব নয়। 
ই তাহার সাক্ষাতে এশ্র্যজনিত চতুতুজনব স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। অন্য গোগীদের প্রেমও গুদ্ধ- 
ষ্ঠনয় হইলেও শ্রীরাধা অপেক্ষা, তাহাদের মধ্যে প্রেমের বিকাশ কিছু কম; তাই লীলারস-পুষ্টি উদ্দেশ্যে শ্ীাধা ও 
কচ এতদুভয়েরই অভীষ্ট নিতৃত-নিকুরধ-বিহারের আ্কলা-সাধলের উদ্দেশ্েে_তীহাদের সাক্ষাতে চতুতূঞত্ব প্রকচিত 
করিয়া এশর্্যশক্তি তাহাদিগকে অস্ত্র পাঠাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে; এই সামর্থ্যের দুইটা হেতু £(১) শ্রীরাধ। 


৭৮5 ্রীনৰীচৈতন্তচরিতামৃত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


সেই ব্রজেশ্বর ইহা__জগন্নাথ পিতা । সেই বলদেব ইহা_ নিত্যানন্দ ভাই ॥ ২৮৬ 

সেই ব্রজেশখ্বরী ইহা__শচীদেবী মাতা ॥ ২৮৫ বাৎসল্য দাস্ত সখা-_তিন ভাবময় । 

সেই নন্দস্থৃত ইহা__চৈতগ্গোসাগ্রি ৷ সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য সহায় ॥ ২৮৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক। 


অপেক্ষা অন্ত গোগীদের মধ্যে প্রেম-বিকাশের ন্যনতা এবং (২) অন্য গোপীদের অনুপস্থিতিতে নিভূত-শিকুপ্জ-বিলাসের 
নিমিত্ত শ্রীরাধা ও রী বিশেষত শ্রীরাধার__ইচ্ছা। ( ইহাতে এ্বধ্-প্রকাশে মাধুর্যোর ইঙ্গিত পাওয়া যায় )। 

অথবা, শ্রীকুঞ্চ তো ত্রজে এঁহৰ্য্যকে অঙ্গীকারই করেন না, তথাপি এয শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করিয়া থাকিতে 
পারে না) যেহেতু, এশ্বধ্য তাহারই শক্তি । তবে এশ্বধ্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা সেবা করেন_ শ্রীরুষের অজ্ঞাতমারে, তাহার 
ইচ্ছাণক্তির ইঙ্গিতে। এস্থলে শরীক্mষ্ণের মুখ্য ইচ্ছা ছিল-_নিস্ৃত নিকুঞ্জে একাকিনী শ্রীরাধার সহিত মিলন । স্মৃতরাং 
এই মিলনের সুযোগ করিয়া দেওয়াই হইবে এশধ্যশক্তির মুখ্য সেবা। এই স্থযোগের জন্য অন্য গোপীর| যাহাতে 
কুঞ্জে না আসেন, তাহ! করা দরকার ।  এশবধ্যণক্তি তাহা করিয়াছিলেন- শ্রীকুফের ইচ্ছাশক্তির ইপ্দিতেই তাহার 
চারিটী হাত প্রকটিত করিয়া | চারিটা হাত দেখিয়াই গোপীগণ মনে করিলেন, কুঞ্জে যিনি বসিয়। আছেন, তিনি 
তাদের প্র।ণবল্পভ নহেন; তাই তাঁহার! কুঞ্জ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। গোপীদের সহিত মিলিত হওয়াই ষদি শ্রীরুষের 
মুখ্য উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের সাক্ষাতেও, কৌতুকবশতঃ চারিটা হাত রক্ষা করার ইচ্ছ| শ্রীরুষের মনে 
উদ্দিত হইলেও, এখধ্যশক্তি তাহা রাখিতে পারিতেন না, বা রাখিতেন না, যেহেতু তাহাতে গোপীদের সহিত 
মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্র মুখ্য উদ্দেশ্সিদ্ধির আন্ুকুল্য বিধানরূপ সেবা এশ্বঘ্যশক্তির হইত না। যাহা হউক, গোপীগণ 
চলিয়া গেলেন। চতুর্ভূজরূপও তখনও রহিয়া গেল। শ্রীরাধা আমিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে চতুভূর্জরূ্প রাখার জন্য 
কৃষে ইচ্ছা জন্মিলেও এই্বধ্যশক্তি তাহা রাখিতে পারিলেন না, বা রাখিলেন না) যেহেতু তাহাতে নিভৃত নিকুঞ্জ 
একাকিনী শ্রীরাধার সহিত মিলনের আন্গকুল্য বিধানরূপ সেবা এশ্বধ্যশক্তির সম্ভব হইত না। - ত্রজের এশ্বধ্য মাধুধ্যের 
অনুগত; তাই মাধুর্ধ্যাত্মিকা লীলার প্রতিকূল কোনও কার্যাই এওশর্যযশক্তি সেখানে করিতে পারেন না, লীলার পুষ্টি 
সাধনের আন্ুকুল্যই যথা সম্ভবভাবে করিতে পারেন। 

রাসারন্তবিধোৌ_রাসের আরম্ভ বিহিত হইলে) রাসলীলা আরম্ভ হওয়ার পরে। কুঞ্জে নিলীয় 
বদতা। হুরিণ।-_ধিনি রাসস্থলী হইতে পলাইয়! গিয়া! নিভৃত-নিকুঞ্জে লুকাইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেই শ্রীহরি 
কর্তৃক (পরবর্তী সন্দশিত|-ক্রিয়ার কর্তা হইল ‘হরিণ কর্ধবাচ্যে )।  মৃগ্াক্ষীগণৈঃ_মৃগের (হরিণের) ন্যায় 
অক্ষি (চক্ষু) যাহাদের, সেই গোপীগণ কৃক। হরিপ-নয়না গোগীগণ কতৃক ( দৃষ্টং ক্রিয়ার কর্তা-_কর্ণবাচ্যে )। 
উদ্ধরধিয়।-_প্রতিভারঢা বুদধিদ্ধারা (করণ); প্রতিভা-সম্পন্ন বুদ্ধিারা। শ্রিয়া-_সম্পভিবারা ; প্রেমের সম্পত্তি 
অর্থ প্রেমের প্রভাব । গ্রভবিষুনা_ প্রভাবশালী বা! সর্বশক্তিসম্পন্ন (শ্রীহরি)করক। এই শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, 

. শ্রী সর্বরশকি-সম্পর, ফড়র্পূর্ন স্বয়ংভগবান্‌ হইলেও শ্রীরাধার সাক্ষাতে স্বীয় চতুর্ভত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইলেন না। 

২৮৫-৮৭। ২৬৮ পয়ারের সঙ্গে এই কয় পয়ারের অনবয়। ২৬৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, রাধাভাঁবে স্বীয় মাধুর্যাদির 
আস্বাদন শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অব্তারের মুখ্যকারণ হইলেও, বিষয়রপে তিনি চতুব্রিধ-ভক্তের চতুর্ধিধ ভাবও আস্বাদন 
করিয়াছেন; এই চতুব্বিধ ভক্ত লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইহাদের মধ্যে কে কোন্‌ ভাবের ভক্ত, কাহার 
কোন্‌ ভাব প্রভু আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে। 

সেই ত্রজেশ্বর ইত্যাদি_দ্বাপরে যিনি ব্রজরাজ নন্দ ছিলেন, তিনিই এই নবহীপে শ্রীক্ষচৈতন্তের «পিতা 
জগন্নাথ মিশ্র । সেই ব্রজেশ্বরী ইত্যাদি__দ্বাপরে যিনি ব্রজরাজপত্তী যশোদা ছিলেন, তিনিই এই নবদ্ীপে পরীক্ষক 
চৈতন্ের মাতা শচীদেবী। শচীমাতা ও জগন্নাথমিশ্র প্রভুর মাতা-পিত| বলিয়া তাহাদের বাত্সল্যভাব; প্রভু 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আল সা 


প্রেমভক্তি দিয়। তিহে! ভাসাইল জগতে । নিজনিজভাবে করেন চৈতন্যসেবন ॥ ২৯১ 

তাহার চরিত্র লোক ন! পারে বুঝিতে ॥ ২৮৮ পণ্ডিতগোসাঞি-আদি ধার যেই রস। 

অদ্বৈত-আচার্যযগোসাপ্রি ভক্ত অবতার । সেই-সেই রসে প্রভু হন তার বশ ॥ ২৯২ 

কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির প্রচার ॥ ২৮৯ তেঁহো শ্যাম বশীমুখ গোপবিলাসী । 

‘সখ্য দান্ত’ ছুই ভাব__সহজ তাহার ৷ ইহে গৌর-_কতু দ্বিজ_কভূত সন্ন্যাসী ॥ ২৯৩ 

কভু প্রভু করেন তারে গুরু-ব্যবহার ॥ ২৯০ এতএব আপনে প্রভু গোগীভাব ধরি। 

শ্ীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ। ব্রজেন্্ন্দনে কহে__ প্রাণনাথ' করি ॥ ২৯৪ 
গৌর-কুপা-তরঙ্িণী টীক। 


বিষয়কূপে তীঁহাদেরই বাৎ্সল্যরস আস্বাদন করিয়াছেন । সেই নন্দসুত ইত্যাদি_যিনি দ্বাপরে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ 
ছিলেন, তিনিই নবদ্বীপে শ্রীচৈত্যাপ্রভূ। দেই বলদেব ইত্যাদি_ধিনি ছাপরে শ্রীবলদেব ছিলেন, তিনিই নবদ্বীপে 
শ্ীমনিত্যানন্দ, শ্রীচৈতন্টের জোঠ্ঠভাতার স্ার। বাৎসল্য দাত্ত ইত্যাদি_্রীম্িত্যানন্দের ভাব_দাস্ত, সখ্য ও 
বাৎসল্য_-এই তিনভাবের মিশ্রিত ভাব_দাস্ত-সখ্যমিশ্রিত বাৎসল্য ভাব। (বড় ভাই বলিয়া ছোট ভাইয়ের প্রতি 
বাৎসল্য )। প্রভু তাহার এই ভাবের আগ্বাদন করেন। কৃষ্ণ চৈতন্য-সহায়-_পার্ঘদ ; শীরষ্চৈতন্তের লীলা-মহচর ; 
নাম-প্রম-বিতরণ-কার্যেও প্রভুর মূল সহার | 

২৮৮ কিরপে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্তের সহায়তা, করিয়াছেন, তাহা বলিতেছেন। জগতে গ্রেম্ভক্তি-বিতরণই 
্রীমন্‌ মহাপ্রভুর একটা উদ্দেশ্য_জীবের দিক্‌ হইতে দেখিতে গেলে ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য । শ্রীমন্িত্যানন্দ-প্রভূ অকাতরে এবং 
নিধ্বিচারে যাহাকে তাহাকে প্রেমভক্তি দান করিয়া প্রভুর এই উদ্দস্ত-সিদ্ধির আন্মকুল্য করিয়াছেন। হার চরিত্র ইত্যাদি 
_ শ্রীমনিত্যানন্দের চরিত্র সাধারণ লোকের বুদ্ধির অতীত__ুর্ষিজেয়। 

২৮৯-৯০। ভক্ত-অবতার--১।৩৭২ এবং ১/৬০৮ পরার রষ্টব্য। কৃষ্ণ অবতারি_বীয় আরাধনার প্রভাবে 
প্রীগোঁরাধ্ররূপে রুষ্ণকে অবতীর্ণ করাইয়া ॥ ১1৩৭৬-৮০ পরার দ্রব্য । সখ্য দাত্তা ইত্যাদি__সধ্য ও দান্ত এই দুই ভাবই 
প্রীদৈতের স্বাভাবিক ভাব; কিন্ত শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু কখনও কখনও শ্রীঅদ্ৈতকে গুরুর সায় সম্মান করিতেন (শ্রীঅদৈত 
শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর গুরুভাই ছিলেন বলিয়া )। 

২৯১। শ্রীবাসাদি ভন্তগণের শ্রীচৈতন্যোর প্রতি দাস্তাদিময় ভাব। 

২৯২। শ্রীল গদাধরপণ্ডিত গোস্বামীর ভাব ছিল মধুর-ভাব। যিনি যেই ভাবের ভক্ত, শ্ীমন্‌ মহাপ্রভু তাহার সেই 
ভাব আস্বাদন করিয়া তাহার সেই ভাবোচিত সেবায় তাহার বশীভূত হয়েন। 

কোনও কোনও গ্রন্থে “সেই সেই রসে প্রভু” স্থলে “সেই সেই রসে কৃষ”-_-এইরূপ পাঠান্তর আছে। এস্থলে 
“্কৃ্ণ-শ'ৰদ “শ্ৰীচৈতন্যরপী কৃষ্ণ" বুঝায় । * 

২৯৩-৯৪। ২৮৬ পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্ীরই ভীচৈতন্ত হইয়াছেন। ইহাতে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন 
যে, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? কৃ হইলেন শ্যামবৰ্ণ, আর ভ্রীচৈতন্ত হইলেন গোৌরবর্ণ; আবার ক্ব্চ হইলেন গোয়ালা, 
আর শ্রীচৈতন্য হইলেন ব্রা্দণ__পরে সন্যাসী ; শুীকবষ্ণ বাশী বাজাইতেছেন-গীচৈতন্তের বাশী নাই ; এরূপ অবস্থায় গ্রীক 
ও শ্রীচৈতন্ত কিরূপে এক হইতে পারেন? ২৪৩ পয়ারে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করা হইয়াছে। ইহার উত্তর দিয়াছেন 
২৪৪ পয়ারের প্রথম পর়ারার্দে__পগোপীভাব ধরি”-বাক্যে। এন্থলে গোগীভাব অর্থ_রাধাভাব; এবং ভাবের 
উপলক্ষণে ভাব ও কান্তি উত়্ই লক্ষিত হইতেছে। গোপীভাব বা ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অ্দীকার করিয়াই 

গৌরকান্তির অন্তরালে স্বীয় শ্তামকান্তিকে লুকাইয়া গৌর হইয়াছেন। 


শী গৌরবর্ণ হইয়াছেন_শ্ীরাধার 
গোপবিলাদী__গোপ (বা গোয়াল )রপে বিলাস (বা লীলা) করিয়াছেন যিনি; গোর়ালা বা গোপবেশ। 


4৮২ ্ীতবীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 
দেই কৃষ্ণ সেই গোপী-_পরম বিরোধ । অচিন্ত্যচরিত্র প্রভুর_অতি সুদুর্বেবোধ ॥ ২৯৫ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 


অন্ধের বর্ণ এবং মুখের গঠনই কাহাকেও চিনিবার পক্ষে প্রধান সহায় । এন্থলে শ্রীরুষ্ণের ও শ্রীচৈন্যের মুখগঠন 
সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন না থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, হয়তো উভয়ের মুখগঠন একরূপই ছিল ( তদ্রপ হওয়ার সম্ভাবনাই 
বেশী; কারণ, কৃষ্ণের দেহে রাধার বর্ণ সমাক্রূপে মাথিয়া। দিয়াই গোৌররূপ হইয়াছেন )); অথবা, যাহারা রী বা 
রচৈতন্যকে দেখে নাই, সুতরাং তাঁহাদের মুখগঠন কিরূপ তাহা জানে না__এমন সাধারণ লোক এরপ প্রশ্ন করিতে 
পারে আশঙ্কা করিয়াই মুখগঠন সম্বন্ধে কোনও কথা বলা হয় নাই) তাহাদের মনে কেবল বর্ণসমবন্ধেই প্রথম এবং 
প্রধান সন্দেহ উঠিতে পারে; তাই কেবল বর্ণের সম্বন্ধেই উত্তর দেওয়! হইয়াছে । একই ব্যক্তি__কখনও গোয়ালার 
বেশ কখনও বা ব্রাহ্মণের বেশ, কখনও বা সন্যাসীর বেশও ধারণ করিতে পারে; আবার কখনও বাশী বাজাইতে 
পারে, কখনও বা! বাঁশী ফেলিয়াও দিতে পারে__স্থৃতরাং গোপত্ব, দ্বিজত্ব, সন্যাসিত্ব বা বংশীমুখত্ব কাহাকেও চিনিবার 
পক্ষে নিশ্চিত লক্ষণ নহে বলিয়া এবং মুখ-গঠন সম্বন্ধে কৌও সন্দেহ বা প্রশ্ন না থাকায়_-অঙ্গের বর্ণ ই মুখ্য লক্ষণ 
বলিয়া গোপত্বাদি সম্বন্ধে কোনও উত্তর না দিয়! কেবল বর্ণসম্বদ্ধেই গ্রন্থকার উত্তর দিয়াছেন যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার 
ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া__শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া নিজেকে শ্রীরাধা মনে করেন বলিয়াই__ত্রজেন্্র- 
নন্দনকে *প্রাণনাথ” বলিয়া সম্বোধন করেন । ২৪৩-৯৪ পয়ারের অন্বয় £__তিনি শ্যাম, বংশীমুখ এবং গোপ (রূপে)-বিলাসী ; 
আর ইনি গৌর, কখনও দ্বিজ, কখনও সন্যাসী । (সুতরাং উভয়ে কিরূপে এক হইতে পারেন ? ) প্রভু (কুষ্ণ ) আপনি 
গোগী (রাধা )ভাব ধরিয়া ( গৌর হইয়াছেন, তাই উভয়ের একত্ব অসম্ভব নহে । ) অতএব (শ্রীরুঞ্চ রাধাভাব অঙ্গীকার 
করিয়াছেন বলিয়া ) ব্রজেন্্র-নন্দনকে "প্রাণনাথ” কহেন । 

অথবা, এই পয়ারদ্রয়ের অন্যরূপ অন্বয় এবং অর্থও হইতে পারে ॥ 

২৮৬ পয়ারে  শ্রীকুষ্ণই শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন বলিয়া, শরীক্বষ্্বরপের এবং শ্রীচৈত্থযন্বরূপের বর্ণাদির বিশেষত্ব 
সংক্ষেপে জানাইতেছেন | ' অন্বয় _তেঁহো। (শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ) শ্যাম, বংশীমুখ এবং গোপ (রূপে )-বিলাসী ; আর, 
ইহো। (শ্রীচৈত্য হইয়াছেন) গৌর, কখনও দ্বিঞ, কখনও জন্াসী। (কিরূপে গৌর হইলেন? শ্রীরাধার ভাবকান্তি 
ধারণ করিয়।)। অতএব-__আপনে প্রভু (কৃষ্ণ) গোপী (রাধা )-ভাব ধরিয়া ব্রজেন্দরনন্দনকে পপ্রাণনাথ” করিয়া 
কহেন। 

এরূপ অন্বয়ে, ২৯৪ পয়ারে “অতএব”-এর পরে “আপনে প্রভু গোগীভাব ধরি” বাক্য হইতেছে “অতএব”-এর 
ব্যাখ্যামূলক বাক্য--২৯৩ পয়ারে গৌরত্বের হেতু স্পষ্টরূপে বলা হয় নাই বলিয়।; অথচ, “অতএব”.এর পরে “ত্রজেন্দ্র- 
নন্দন কহে প্ৰাণনাথ করি” ইত্যাদি মুখ্যবাক্যে সেই হেতুর ইন্দিত আছে বলিয়। "অতএব”-এর পরে গৌরত্বের হেতুমূলক এবং 
“অতএব”-এর ব্যাখ্যামূলক “আপনে প্রভ্‌” ইত্যাদি বাক্য বলা হইয়াছে। 

২৯৫। সেই কৃষ্ণ-শ্রীরাধার মাদনাখ্য-প্রেমের বিষয় যিনি, সেই কষ্ণ। সেই গৌগী__মাদনাখ্য-এ্রমের 
একমাত্র আশ্রয় যিনি, সেই গোপী শ্রীরাবা। ২৬৪ এবং ২৯৪ পয়ারে বলা হইয়াছে _বিষয়-শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়-শ্রীরাধার 
ভাবগ্রহণ করিয়াছেন; ২৬৮ পয়ার হইতে বুঝা! যায়, রাধাভাব-কান্তিযুক্ত শ্রীরুষ অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণটচৈতন্ত- প্রীরাধার 
কান্তাভাবের-_মাদনাখযভাবের-_বিধয় এবং আশ্রয় উভয়ই। কিন্তু একই ব্যক্তি__-একই শ্রীকুধচৈতন্য-_কিরূপে একই 
ভাবের বিষয় এবং আশ্রয় হইতে পারেন? ইহাই পরম বিরোধ-_একই পাত্রে ছুইটী বিরুদ্ধ ভাবের-_বিষয়-জাতীয় 
ও আশ্রয়-জাতীয় ভাবের সমাবেশ বলিয়া ইহা অসস্তব। অচিন্ত্য চরিত্র ইত্যাদি--গ্রভুর অচিন্থ্-শক্তিগ্রভাবেই ইহা 
সম্ভব হইয়াছে; একই পাত্রে ছুইটা বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ সাধারণতঃ অসম্ভব হইলেও মহাপ্রভুর অচিন্তয-শক্তির প্রভাবে 
তাহাতে তাহ! সম্ভব হইয়াছে। 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা : ৭৮৩ 


ইথে তর্ক করি কেহো না কর সংশয় । কুষ্ভীপাকে পচে, তার নাহিক নিস্তার ॥ ২৯৮ 

কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি এইমত হয় ॥ ২৯৬ তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, দক্ষিণবিভাগে, 

অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্যবিহার | স্থায়িভাবলহ্যাম্‌ (৫১) 

চিত্র ভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার ॥ ২৯৭ অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাতন্তর্বেণ ঘোজয়েৎ 

তর্কে ইহ! নাহি মানে যেই ছুরাচার । প্রকুতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্তাস্ত লক্ষণমূ ॥ ১০ 
শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 


অচিন্ত্যাঃ অচিন্তনীয়াঃ খলু নিশ্চিতং যে ভাবাঃ তর্বেণ তর্বশাস্ত্রেণ তান্‌ ভাবান্‌ ন যোজয়েৎ যোজনাং ন কৃর্ধ্যাৎ। 
যৎ গ্রক্কৃতিভ্যঃ প্ররুতিবিকারেভ্যঃ পরং ভিন্নং, তৎ অচিন্ত্যস্ত লক্ষণ, স্তাৎ। চক্রবর্তী ১০। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। 

২৯৬।  ইথে_-এ বিষয়ে) দুইটা বিরুদ্ব-ভাবের একত্র সমাবেশ-বিষয়ে। এই পয়ার পুরবাবর্ভী পয়ারের 
শেযার্দেরই ব্যাখ্যামূলক। 

২৯৭-৯৮। কৃষ্ণচৈতন্যবিহার-_শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলা, অদ্ভুত এবং অচিন্তয-_তর্বযুক্তির অতীত। চিত্র 
বিচিত্র, অদ্ভুত, অচিন্তয । তর্কে বহির্দুখ তর্কের বশীভূত হইয়া। ইহ নাহি মানে_-ভগবানের অচিন্তযশক্তি মানে 
না। কুভ্তীপাক-_একরকম নরকের নাম। 

বস্তুতঃ, ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির অন্ুভব সাধন-সাপেক্ষ-_মুখ্যতঃ ভগবংরুপাসাপেক্গ__বস্ত ; বহিশ্দুথ জীবের 
পক্ষে এই অন্থুভব সম্ভব নহে। অথচ, অচিন্ত্যশক্তিতেই ভগবানের অতীন্দিয়ত্ব_তাহার বিশেধত্ব_-তাহ| না মানিলে 
ভগবানের বিশেষত্বই মান! হয় না) ভগবানের বিশেষত্ব_অতীন্দিয়ত্ব_না মানিলেই অপরাধী হইতে হয়। 

শ্লে।। ১০। অন্বয়। যে (যে সমস্ত ) ভাবাঃ (ভাব_-পদার্থ ) অচিন্ত্যাঃ ( অচিন্ত্য )খলু তান্‌ ( সে সমস্তকে_ 
সে সমস্ত অচিন্ত্যভাব বা পদার্থকে ) তর্কেণ (তর্কদ্থারা ) ন যোজয়েৎ (যোজনা করিবে না)। যহ চ (যাহা) গ্ররৃতিভ/ঃ 
( প্রক্ৃতির-_প্রক্ৃতির বিকারসমূহের ) পরং ( অতীত ) তং ( তাহা ) অচিন্ত্যস্ত ( অচিস্তোর ) লক্মণমূ (লক্ষণ )। 

ভান্ুবাদ। যে সকল ভাব বা! পদার্থ অচিন্তা, তর্কদবারা, সে সমস্তের যোজন| করিবে না ( অর্থাৎ সে সমন্তকে 
তর্কের বিষয়ীভূত করিবে না৷); যাহা প্ররুতির বিকার-সমূহের অতীত ( অর্থাৎ যাহা অপ্রারুত ), তাহাই অচিন্তয॥ ১০ 

আমরা প্রাকৃত জগতের লোক) প্রাকৃত বস্তর-_প্রকৃতির বিকারভূত বস্তর--দহিতই আমাদের পরিচয়; 
আমাদের অভিজ্ঞতাও প্রাকৃত বস্তুর উপরেই প্রতিষ্ঠি। আমাদের যুক্তিতর্বে আমর এই প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতারই 
প্রয়োগ করিয়া থাকি; প্রাকৃতবিষয়-সমবন্ধীয় বিচারে প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় এবং অপরিহাধ্য। 
কিন্তু অপ্রাকৃত_চিন্ময় জগং-সদ্বন্ধীয় কোনও বিচারে প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতার বিশেষ স্থান নাই। তাহার হেতুও 
আছে। যাহা প্রকৃতির বিকারভূত নহে__যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অপ্রাক্ৃত; এ সমস্ত অপ্ৰাক্কৃত বস্তু স্বরূপে 
চিন্ময় ; চিন্ময় বস্ত প্রাকৃত লোক-আমরা কখনও দেখি না, দেখিবার সম্ভাবনাও আমাদের নাই; কারণ, “অপ্রাক্কৃত বস্তু 
নহে প্রারুতেন্্রিয়গোচর 1৮ শাস্ত্রবাক্য বা আপ্তবাক্য ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই চিন্ময় জগতের কোনও সংবাদ 
আমরা পাইতে পারি না; সেই জগৎ আমাদের কোনও হইন্দিয়েই গোচরীভূত নহে বলিয়া আমাদের পক্ষে অচিন্ত্য । 
এই অচিন্ত্য চিন্ময় জগতের রীতিনীতি সর্বববিষয়ে আমাদের প্রাকৃত জগতের রীতিনীতির অনুরূপ না হইতেও পারে; 
কাজেই অচিন্ত্য চিন্ময় জগব্সথন্ধীয় কোনও বিচারে প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করিলে প্ররুত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অব্ঠ, শাস্তববাক্য বা আপ্তবাক্য হইতে চিন্ময় জগৎ সম্বন্ধে যে 
তথ্য অবগত হওয়া যায়, এরুতসিদ্ধন্ত-ির্ণয়ে সে সমস্ত তথ্যের এয়োগ--সে সমস্ত তথ্যমুলক তর্ব__অসদত হইবে 


ন কিন্তু অন্যরূপ তর্বের প্রয়োগ সমীচীন হইবে না। 


9৮8 শীপ্রীচৈতন্যচবিতামৃত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস । স্বয়ং ভগবান্‌ যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩০৪ 
সেই জন যায় চৈতন্তের পদপাশ ॥ ২৯৯ তেঁহো| ত চৈতন্তকুষ্ণ শচীর নন্দন | 
প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার । তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য-কারণ ॥ ৩০৫ 
ইহ! যেই শুনে, শুদ্ধভক্তি হয় তার ॥ ৩০০ তহি-মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ । 
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ । যুগধন্মকুষ্ণনাম প্রেম-প্রচারণ ॥ ৩০৬ 
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইয়ে আস্বাদ ॥ ৩০১ চতুর্ে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন । 
দেখি গ্রন্থে ভাগবতে ব্যাসের আচার । স্বমাধুৰ্য্য-প্রেমানন্দরস আস্বাদন ॥ ৩০৭ 
কথা৷ কহি অনুবাদ করে বারবার ॥ ৩০২ পঞ্চমে শ্রানিত্যানন্দতত্ব নিরূপণ_। 
তাতে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদ গণন । নিত্যানন্দ হৈল। রাম রোহিনীনন্দন ॥ ৩০৮ 
প্রথম-পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ ॥ ৩০৩ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদবৈত-তত্বের বিচার-_। 
দ্িতীয়-পরিচ্ছেদে চৈতন্যতত্বনিরূপণ-। অ্বৈত-আচারধ্য মহাবিষ্ণু অবতার ॥ ৩০৯ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 


২৯৯। অদ্ভুত চৈতন্যলীলায়_শ্রীচৈতন্ের লীলার অদ্ভূতত্বে বা অচিন্ত্যত্ব ; শ্রীচৈতন্যের লীলা যে প্রাকৃত 
লোকের যুক্তিতর্কের বিষয়ীভূত নহে, তদিষয়ে। পাঁদপাশ-চরণের নিকটে । ভগবানে যাহার দৃঢ় অচল বিশাস 
আছে, তিনিই ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিতে, তাঁহার লীলার অতীন্দরিয়ত্বে বিশ্বাস করিতে পারেন। সুতরাং ভগবললীলার 
অদ্ুতত্বে যাহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারই ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়া মনে করা যায় এবং ভগবানে এই দৃঢ় বিশ্বাসবশতঃ__ 
সাধনের যে স্তরে উন্নীত হইলে ভগবানে এবং তাহার অদ্ভূত লীলায় এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, সেই স্তরে অবস্থান হেতু 
ভগবচ্চরণ-সেব| লাভ তাঁহার পক্ষে সুলভ হইয়া পড়ে। 

৩০০। এই সিদ্ধান্তের সার- পূর্ববর্তী পয়ারোক্ত সিদ্ধান্ত । 

৩০১। অন্ুুবাদ__কথিত-বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পুনরুক্তি। সমগ্র গ্রন্থে যাহা লিখিত হয়, গ্রন্থশেষে যদি সংক্ষেপে 
সে সমন্তের পুনরুল্লেখ করা যায়, তাহা হইলেই একসঙ্গে সমগ্র গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের আস্বাদনের সুবিধা হয়। শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামৃত-গ্রন্থের প্রত্যেক লীলার-_আর্দি-লীলা, মধ্য-লীলা৷ ও অন্ত্য-লীলার- বর্ণনার পরে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী 
শেষ পরিচ্ছেদে সেই লীলার বর্ণিত বিষয়সমূহের সুত্রাকারে পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। 

" ৩০২। এইরূপ পুনরুল্লেখ-বিষয়ে পূর্ব্-মহাজনগণের আচরণ দেখাইতেছেন। স্বয়ং ব্যাসদেবও শ্রীমদ্ভাগবতের 
শেষ-্বন্ধের শেষে__দ্বাদশ-অধ্যায়ে সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ--বর্ণিত ব্ষিয়ের সংক্ষিপ্ত পুররুল্পেখ করিয়াছেন। 

৩০৩ | তাতে__অন্বাদ-বিষয়ে ব্যাসের আচরণ অন্তুকূল বলিয়া। আদি-লীলার ইত্যাদি__ইতপূর্বে এই 
গ্রন্থের আদিলীলার কোন্‌ পরিচ্ছেদে কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতেছি। বস্তুতঃ গ্রাটীনদিগের 
অন্বাদ বর্তমানযুগের স্থচীপত্রের অনুর্প ; পার্থক্য এই যে প্রাচীনদের অনুবাদ থাকিত গ্রন্থের শেষভাগে, আর আধুনিক 
সুচীপত্র থাকে গ্রন্থারস্তের পূর্বেে। 


৩০৫। কোনও কোনও এনে “তেঁহো ত চৈতন্কৃষ্চ শচীর নন্দন ”_এই পয়ারাদ্ধ নাই ; থাকা সঙ্গত। 
৩০৬। কোনও কোনও গ্রন্থে “তহি-মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ1”__এই পয়ারার্দ নাই। 
৩০৮। রাম_ব্লরাম। “নিত্যানন্দ হৈলা রাম*স্থলে “রাম নিত্যানন্দ হৈলা”__-পাঠও দৃষ্ট হয় । 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীনা ৭৮৫ 


সপ্চম-পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্বের আখ্যান । সপ্তদশে যৌবনলীলার কহিল বিশেষ ॥ ৩১৭ 

পঞ্চতন্ব মিলি যৈছে কৈল প্রেমদান ॥ ৩১০ এই সপ্তদ্শপ্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ । 

অষ্টমে চৈতন্যলীলাবণন-কারণ ৷ দাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থযুখবন্ধ ॥ ৩১৮ 

এক কৃষ্ণনামের মহ! মহিমা-কথন ॥ ৩১১ পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ রসের চরিত । 

নবমেতে ভক্তিকল্পবৃক্ষের বর্ণন। সংক্ষেপে কহিল, অতি না কৈল বিস্তৃত ॥ ৩১৯ 

শ্রীচৈতন্ত-মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ ॥ ৩১২ বৃন্দাবনদাস ইহ! চৈতন্মঙ্গলে । 

দশমেতে মূলস্কদ্ধের শাখাদিগণন । বিস্তারি বণিল নিত্যানন্দ-আজ্ঞাবলে ॥ ৩২০ 

সব্ববশাখাগণের যৈছে ফলবিতরণ ॥ ৩১৩ শ্রীকুষ্চচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত ৷ 

একাদশে নিত্যানন্দ শাখা-বিবরণ । ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত ॥ ৩২১ 

দ্বাদশে অদ্বৈতস্বন্ধশাখার বর্ণন ॥ ৩১৪ যে যেই-অংশ কহে শুনে__সেই ধন্য । 

ভ্রযোদশে মহাপ্রভুর জন্মাবিবরণ। অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৩২২ 

কৃষ্ণনাম-সহ যৈছে প্রভুর জনম ॥ ৩১৫ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ । 

চতুর্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ । জ্রীবাস-গদাধর আদি ভক্তরুন্দ ॥ ৩২৩ 

পঞ্চদশে পৌগগুলীলা-সংক্ষেপ-কথন ॥ ৩১৬... যতঘত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে । 

যোড়শ-পরিচ্ছেদে কৈশোর-লীলার উদ্দেশ । নসর হৈয়| শিরে ধরে সভার চরণে ॥ ৩২৪ 
গৌর-রুপা-তরঙ্গিণী টাকা 


৩১২ আরোপণ_আ ( সম্যব্রপে ) রোপণ, যাহাতে প্রচুর পরিমাণে সপুষ্ট ফল ধরিতে পারে । 


৩১৮। প্রবন্ধ পূর্বাপর-সঙ্গতিযুক্ত রচনা? কোনও বিষয়ে পূর্বাপর-স্গতিযুক্ত আলোচন! বা বর্ণনা। 
এই সপ্তদশ ইত্যাি__আদি-লীলার এই সতর পরিচ্ছেদে সতরটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রথম পয়ারা্দ-সথলে 
_ প্রই সপ্তদশে লীলার প্রকার প্রবন্ধ'_এইবূপ পাঠীস্তর দৃষ্ট হয়। লীলার প্রকার প্রবন্ধ_গ্রতু কিরূপ লীলা 
করিয়াছেন, তাহার আলোচনা । দ্বাদশ প্রবন্ধ_গ্রথম বারটা পরিচ্ছেদ বর্ণিত বারটা বিষয়। গ্রন্থ মুখবন্ধ__গন্থের 
মুখবন্ধ বা৷ ভূমিকা-বরপ। প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে ছাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইল সমগ্র গ্রন্থের 


ভূমিকার তুল্য। 

৩১৯। পঞ্চপ্রবন্ধে_ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদ হইতে সপ্চদশ-পরিচ্ছেদ পর্যন্ত পাচ পরিচ্ছেদেই গ্রন্থের মূল বর্ণনীয় 
বিষয়-_প্রীচেতন্যের লীলা_ব্দিত হইয়াছে। পঞ্চরসের চরিত--প্রীচৈত্চরিতের গাচ্টা রস ; ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদে 
জয়নীলারস, চতুর্দশে বাল্য-লীলারস, পঞ্চদশে পৌগু-নীলারস, যোড়শে কৈশোর-লীলারস এবং সপ্তদণে যৌবন-লীলারস 
বণিত হইয়াছে। 

৩২১। শেষ-_সহনবদন অনন্তদেব। 

৩২২। যেই যেই অংশ ইত্যাদি__প্রীচৈতন্ত-লীলার পূর্ণ অংশ বর্ণন বা শ্রবণ করা কাহারও পক্ষেই 
সম্ভব নয়; কারণ, এই লীলা অনন্ত । সম্পূর্ণ না পারিলেও বে ব্যক্তি এই লীলার কোনও এক অংশমাত্রও বর্ণন। 
করিবেন বা শ্রবণ করিবেন, তিনিই ধন্য । কারণ, এই অরবণ-ীর্ভনের প্রভাবে অবিলবেই তিনি শ্রীরফটৈত্ের চরণসেব। 
পাইতৈ পারিবেন। 
=-২/৪৯ 


৭৮৬ শ্ী্ীচৈতন্তচরিতামূত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


শ্রীক্ঘরপ শ্রীরপ শ্রীসনাতন। চৈতন্তচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩২৬ 
শ্রীরঘুনাথদাস আর শ্রীজীবচরণ ॥ ৩২৫ ইতি শ্রীচৈতন্যরিতামূতে আদিখণ্ডে যৌবন- 
গিরে ধরি বন্দে নিত্য করে? তার আশ । লীলা্থত্রবর্ণনৎ নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ ॥ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
৩২৫। শ্রীরঘুনাথ দাস” স্থলে “শরীরঘুরাথ দুই” এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। শ্রীরঘুনাথ দুই-_দুইজন রঘুনাথ, 
রঘুনাথ-দাস ও রখুনাথ-ভট্ট এই দুইজন । 
৩২৬। “শিরে ধরি” ইত্যাদি প্রথম পয়ারার্দস্থলে “শ্রীল গোপালভট্রপদ করি আশ» _-এইবূপ পাঠাস্তরও 


দৃষ্ট হয়। 
ইতি শ্রীচৈতত্যচরিতামুতের আদিলীলার গৌরক্বূপা-তরন্দিণী-টীক! সমাপ্চা। 


আদি-লীল। সমাপ্ড। 


(কোনও কোনও পয়ার বা শ্লোকের টীকার সংশরবে কিছু অতিরিক্ত বিষয় সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা অঙ্তুভূত 
হওয়ায় এই টাকা-পরিশিষ্ট দেওয়া হইল |) 

১১৪ ্লো॥ অনপ্পিতচরীং। “তৃতপূর্বে চরট”-তদবিতপ্রকরণে এই পাণিনিস্থত্র অনুসারে "অপসিত'-পের 
উত্তর ভূতপুর্বর অর্থে চর প্রতয়যোগে “অপিতচর”-শবদ নিষপন্ন__অর্থ, যাহা পূর্বের অপিত হইয়াছে । অনগিতচর-_যাহা 
পূর্বের অপিত হয় নাই ; স্ত্রীলি্দে__-অনপিতচরী, দ্বিতীয়া বিভক্তিতে অনপিতচরীং, স্বভক্তিশ্রিয়ং-এর বিশেষণ । 

১১1২২ শ্লে।॥ টাকার সর্বশেষ অনুচ্ছেদ (৪৬ পৃঃ) সাধন-ভক্তি ও প্রেমভক্তি বস্তুতঃ ্বরূপশক্তিরই 
বৃত্তিবিশেষ ; ভগবানের কুপাশক্তিও স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। ভক্তির সঙ্গে তাদাত্ম্য-প্রাপ্ হইয়া তাহ! সাধককে কুতার্থ 
করেন) এই কুপাশক্তি-বিকাশের তারতম্যান্থসারেই ভক্তিবিকাশেরও তারতম্য এবং ভগব-স্বরূপের অন্ুভবেরও তারতম্য 
হইয়া থাকে। 

১১২৬ শ্লো॥ ৫০ পৃষ্ঠা । অন্যনিরপেক্ষতা সম্বদ্ধে। প্অন্যনিরপেক্ষ*-শব্দটী মূলগ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত 
হয় নাই; কিন্তু ইহা “সর্ধন্র”শবের অন্ততুক্তি বলিয়া মনে করা যায়; তাহার কারণ এই । সার্ধত্রিকতা-শবের 
বিবৃতিতে “সকল অবস্থাকে” সার্ধত্রিকতার অন্ততুক্তি করা হইয়াছে। যাহা অন্যানিরপেক্ষ, তাহাই সকল অবস্থায় গৃহীত 
হইতে পারে; যাহা অন্যনিরপেক্ষ নহেচ__তাহা যাহার অপেক্ষা রাখে, তাহার অনুপস্থিতিতে মে অবস্থার উদ্ভব হয়, 
সেই অবস্থায় তাহা গ্রহণীয় বা অনুসরণীয় হইতে পারে না। অন্যনিরপেক্ষতা একটা অত্যাবশ্যক বস্তু বলিয়। টাকাতে পৃথক্‌ 
ভাবে আলোচিত হইয়াছে। 

১1১৩৯ ॥ পরবর্তী ২২০।১৪৩-৪৫ পয়ারে ব্রজের বলরামকে স্বয়ংরূপের “বৈভবপ্রকাশ” বলা হইয়াছে। কিন্ত 
এ-স্থলে বিলাসের যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহা হইতেছে তদেকাত্মরূপের একটা ভেদ (২২০।১৫৩)$ এই বিলাসের 
একটা ভেদ হইতেছে ৭প্রাভববিলাস” (২২০১৪ )।  পরবন্তাঁ ২।২০।১৫৫-৫৭ পয়ারে দ্বারকাবিহারী ব্লদেবকে 
«গ্রাভববিলাস” বলা হইয়াছে। সুতরাং ১।১।৩৯ পয়ারে বলদেবকে যে বিলাস বল! হইয়াছে তাহা “প্রাভববিলাস” 
বলিয়াই মনে হয়। বলদেব হইতেছেন ব্রজে “বৈভবগ্রকাশ” এবং পুরে “প্রাভববিলাস”। 

১১৫৯ ॥ “সমকালে দৌহার প্রকাশ”-বাক্যের তাত্পরধ্য এই যে- প্ীশ্রীগ'রিনিত্যানন্দ এক সময়েই তাহাদের 
মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা একই সময়ে তাহাদের জন্মলীলা গ্রকটিত করিয়াছেন__ইহা! এই বাক্যের 
তাৎপর্য্য নহে; যেহেতু, গৌরের জন্মলীলা প্রকটনের কয়েক বৎসর পূর্বেই শ্রীনিতাই স্বীয় জন্মলীল| প্রকটিত 
করিয়াছেন । শ্রীনিত্যানন্দ যখন নবদ্বীপে আগমন করেন, তখন হইতেই তাহাদের স্বর্ূপগত মহিমাদি বিশেধ্রপে প্রকাশ 
গাইতে থাকে । 

১২1৫ (শল ॥ শ্রুতিবাক্যান্থ্সারে পরব্রদ্ম শ্রীরুষ্ের শক্তি যখন স্বাভাবিকী, তখন তাহার প্রত্যেক প্রকাশেই 
তাহার স্বাভাবিকী (অবিচ্ছেন্ঠা) চিচ্ছক্তি থাকিবে; সুতরাং এই শ্লোকের আলোচ্য-্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তিরূপ 
ব্ৰগ্মেও চিচ্ছক্তি আছে, অবশ্য চিচ্ছক্তির “বিলাস” নাই; অর্থাৎ এই ব্রন্মের অস্তিত্ব ও বরদ্বত্বাদি রক্ষার জন্য যতটুকু 
শক্তির বিকাশের প্রয়োজন, শক্তির ততটুকুমাত্র বিকাশই আছে, তদতিরিক্ত বিকাশ নাই; যাহাতে পরিদৃমান্‌ 
বিশেষত্ব প্রকাশ পাইতে পারে, শক্তির তদ্রপ বিকাশ এই ব্রহ্মে নাই। পরিদশ্ঠমান্‌ বিশেষত্ব নাই বলিয়াই এই 
্রশ্নকে নির্ধিবশেষ বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, এই ব্রহ্ম স্বরপতঃ নির্ধিশেষ নহেন; শক্তিই হইতেছে বস্তুর বিশেষত্ব? 
এই স্বরূপে শক্তি যখন আছে, তখন তাঁহাকে স্বরূপতঃ নিধ্বিশেষ বা নিঃশক্তিক বলা যায় না। ব্রহ্ম-শবদদ্বারাই তাহার 
বিশেষত্ব বা শক্তিত্ব স্থচিত হইতেছে। যাহা সর্বতোভাবে নিঃশক্তিক বা নিব্বিশেষ, কোনও শবদদ্বার তাহা প্রকাশ 
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করা যায় না। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ যে নিধ্রিশেষ ব্রন্মের কথা বলেন, তীহা অর্কতোভাবে নিঃশক্তিক বলিয়া শব্দদ্বার। 
প্রকাশের অযোগ্য ) তাই এই শ্লোকের টাকায় শ্রীজীবগোস্বামী এতাদৃশ ব্রচ্মকে “শব্যাবাচ্যম্‌” বলিয়াছেন। শ্রাতিতে 
যে ব্রগ্মর কথা আছে, তাহা শব্দের বাচ্য__স্ৃতরাঁৎ অম্যক্রূপে নিঃশক্তিক বা নিধ্বিশেষ নহেন। শ্রীজীব বলেন 
কেবলাদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্ম শাস্্র-প্রতিষ্ঠিত নহেন; শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। এই ্বরূপের রূপাদি নাই বলিয়া 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবকাশ নাই। আবার কেবলাদ্বৈতবাদীরা বলেন__রজ্জুতে সর্প্রমের প্যায় ব্রশ্মে জগদ্ভ্রম ; জগতের 
বাস্তবিক কোনও অস্তিত্বই নাই) ; সুতরাং ব্রহ্মদংস্রবযুক্ত কোনও বস্তও কোথাও নাই ; এই অবস্থায় অন্মান-গ্রমাণেরও 
অবকাশ নাই; অগ্নির সহিত সংস্রবযুক্ত ধুম না থাকিলে অগ্নির অন্গুমান করা যায় না। যাহা সর্ধশব্ের অবাচ্য, 
তাহাতে লক্ষণাগ্রমাণেরও স্থান থাকিতে পারে না। উপদেশরপ প্রমাণের স্থানও নাই; কারণ, উপদেষ্টারই অভাব) 
সুতরাং উপদেশেরও অভাব। উপদেশ. করিবেন কে? ব্রহ্ম নিঃশক্রিক বলিয়। উপদেশের শক্তি তাহার নাই; এই 
্রনমব্যতীত অপর কিছুই কোথাও নাই বলিয়া অন্য উপদেষ্টারও অভাব। এইরূপে দেখা যায়, কেবলাদ্বৈতবাদীদের 
স্থাপিত বরন্মের কোনও অস্তিত্বের প্রমাণই নাই, থাকিতেও. পারে না; এই শ্লোকে যে ্রন্মের কথা বল! হইয়াছে, 
সেই ব্রন কেবলাদ্বৈতবাদীদের, ব্রহ্ম নহেন। এই ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্তা; কেবলাদ্বৈতবাদীদের ব্রন্মে সঙগক্প-শক্তি নাই বলিয়। 
তিনি স্বষ্টিকর্তাও হইতে পারেন না। বস্তুতঃ, ব্রদ্ধ যে নিঃশক্তিক, নিধ্বিশেষ কোনও স্থত্রেই বেদান্তও একথা] 
বলেন নাই । 

১২১৩ প্ৰতিজীবে প্রমাত্মারূপে, ভগবানের অবস্থিতি তাঁহার পরম করুণত্বেরই, “লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর- 
স্বভাবেরই” পরিচায়ক । বহির্ুখ জীব অনাদি কাল হইতে তাঁহাকে ভুলিয়া আছে; কিন্তু তিনি জীবকে ভুলেন না, তাহার 
্বরপগত স্বভাববশতঃ বোধ হয় তুলিতে পারেনও না; তাই তিনি জীবের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন-_তাহার মঙ্গলের জন্য; 
চৈত্যগুরুরপে তিনি জীবকে শিক্ষা দিতেছেন--জীবের উন্মুখতা-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে। তাঁহার শিক্ষার ই্দিতকে উপেক্ষা 
করিয়া জীব স্থখদ্বরপ শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য তাহার চিরন্তনী বাসনাকে বহি্দুখতা-জনিত ভরান্তিবশতঃ দেহেন্দরিয়ের সুখবাসনা 
মনে করিয়। ইন্জিয়ের সুখসাধক কর্ম করিতেছে, তাহার ফল ভোগ করিতেছে; জীবহ্ৃদয়স্থিত পরমাত্মার্লপে তিনি কেবল 
চাহিয়া থাকেন, আর. বোধ হয় 'ভাবেন-_“হায়, হতভাগ্য জীব ক্ষীরভ্রমে পুতিগন্ধময় নর্দমার পর্যুযুসিত কর্দম ভক্ষণ করিয়া 
আত্মুবধ্ন| করিতেছে; ক্ষীর কি বন্ধ, তাহা কোথায় আছে_-জানে না; যদি একবার আমার উপদেশ গ্রহণ করিত, ক্ষীরের 
অন্তুমন্ধান করিত, তাহা হইলে কৃতার্থ হইতে পারিত ৷” 

১২1১৩ শ্লে|॥ ১৩৬ পৃঃ উপর হইতে ১৪শ পংক্তির শেষে সংযোজ্য। শ্রীরুফের স্বয়ং-ভগবত্তাসদ্বন্ধে শতি- 
প্রমাণ। “ওঁ যোহসৌ পরংব্র্ম গোপালঃ ওঁ॥ গোপালতাপনী ক্রুতি। উ. তা. ০৪ ॥ গোপালঃ_ক্বফ্ঃ ॥৮ প্রণব 
বা ওজ্কারই পরত্রন্ম (প্রশ্নোপনিষৎ॥ ৫।২॥; মাঙুক্য উপনিষৎ। ১ ॥ তৈত্তিরীয়-উপনিষৎ ॥ ১/৮ ॥)। সর্ধোপনিব্সার 
শ্রীদ্ভগবদ্গীতার শ্রীকফকেই প্রণব বা ওঙ্কার বলা হইয়াছে। “পবিত্রমোস্কার খক্সামযজুরের চ ॥ ৯1১৭ ॥৮ গীতাতে 
শরীরকে পর্র্গও বলা হইয়াছে। “পরং ব্রদ্ধ পরং ধাম পবিভ্রং পরমং ভবান্‌। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং 
বিভুম্‌ ॥ ১০।১২।৮  পরক্র্মই স্বয়ংভগবান্_সকলের আদি, ব্রহ্মর মূল। শ্রীকুফই যে ব্রন্বের মূল, গীতাও তাহা 
বলেন-রদ্ষণোহি প্রতিষ্ঠাহম্-বাক্যে। - 

১৩৬ শ্লো॥ (১৮৯ পৃঃ; যথা-তথা সম্বন্ধে )। তথা-শব্দ যখন আছে, তখন যথা-শবও থাকিবে। কিন্তু কোন্‌ 
পদের সহিত যথা-শবের অন্বয় হইবে? শ্লোকের প্রথমার্ধে ষযা-শব প্রয়োগের স্থান নাই; দ্বিতীয়ার্ছেই কোনও স্থলে 
যথাশব বসাইতে হইবে।  দ্বিতীয়ার্দে ছুই স্থলে “যথা” বসান যাঃ_বথ। শুক্লোরক্র, তথা পীতঃ। অথবা, যথা 
ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ, তথা গীতঃ (পীততাং গতঃ)। এক্ষণে দেখিতে হইবে, কোন্‌ রকম অন্বয় বিচারসহ। প্রথমে 
প্যথা শুক্লোরজঃ, তথা গীতঃ” এইরূপ অন্বয্েরই বিচার করা যাউক। . যথা-তথাদ্বার| অন্বিত শবসমূহের সমানধর্মত 
থাকে। সুতরাং এই অন্বয় গ্রহণ করিতে হইলে শুরু এবং. রক্তের যেই ধর্ম, গীতেরও সেই ংখ্মই স্বীকার করিতে হইবে। 

শুরু এবং রক্ত হইতেছেন সাধারণ যুযাবতার; : স্থতরাং গীতকেও সাধারণ-যুগাবতাররূপেই গ্রহণ করিতে হইবে 


আদি লীলার টীকা-পরিশিষ্ 4৪ 
অর্থাৎ পীতকে কলির সাধারণ-যুগাবতার বনিয়া স্বীকার করিতে হুইবে। কিন্তু পূর্বেই শাক্্রমাণঘারা_ দেখান 
হইয়াছে যে, কলির সাধারণ-যুগাবতার পীতবর্ণ নহেন।  এইরপে, দেখা গেল-_যথ| পশুরোরক্তঃ, গীতঃ__এই 
অন্বয় বিচারসহ নহে। এক্ষণে দ্বিতীয়-প্রকারের অস্বয়ের_ প্যথ| কুষ্ণতাং গতঃ, তথা গীতঃ” এই অন্বয়ের সম্বন্ধে 
বিচার করা যাউক । “তথা” খন আছে, তখন: যথা” উহ্য আছে বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। অন্য কোনও 
স্থলে “যথা”-শব্দের অন্বয়ে বিচারসহ অর্থ যখন পাওয়! যায় না, তখন: প্যথা কষ্ণতাং গতঃ তথা গীতঃ”-এই অন্বয়ও 
স্বীকার করিতেই হইবে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই অন্বয়ের তাৎপর্য কি? যথাঁশবের সহিত অন্বিত পুষ্ণতাং 
গতঃ-বাক্যে যে ধর্ম চিত হইতেছে, “তথা গীতঃ”-বাক্যেও সেই ধর্মই স্থচিত হইবে) যেহেতু, যথা-তথার সহিত 
অধিত শব্দে সমান-ধণ্ম থাকে । পূর্বেই দেখান হইয়াছে, প্রষ্ণতা গতঃ-বাক্যে স্বয়ংভগবত্ত| কুচিত হয়; সুতরাং 
“পীতঃ”-শবেও স্বয়ংভগবত্তাই স্থুচিত হইবে। পূৰ্বৰ কোনও কলিতে স্বয়ংভগবান্ই যে স্বয়ংভগবান্রূপে পীতবর্ণে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন, যথা-তথা-শব্দে তাহাই প্রতিপাদিত হইল ( ম. গর ॥ ২৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

১৩1১৮ শ্লো ॥ তদ্দিপর্ধ্যয়ঃ আন্ুরঃ_ ভক্তের বিপরীত ধাহারা, তাঁহারা আস্ুর-স্বষ্ট । ভক্তের বিপরীত 
বলিতে কি বুঝায়? ভক্ত-ভগবানে ও ভগবদ্ভক্তে গ্রীতিযুক্ত ; প্রীতির বিপরীত হইল বিদ্বেষ ; স্মতরাং ভক্তের 
বিপরীত হইল-_ভগবানে এবং ভগবদ্ভক্তে বিদ্বেষযুক্ত । যাহার! ভগবদ্দেধী এবং ভক্তদ্বেবী, তাহারাই অস্থর-স্বভাব। 

১৷৩৷৭৯ ॥ প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীমদদ্বৈতাচার্য যুগাবতারের অবতরণ কামনা ন! করিয়। শরীক্বষ্ণের অবতরণের 
জন্য প্রার্থনা করিলেন কেন? কলির যুগাবতারও তো কলির যুগধর্ম্ম নামই প্রচার করিতেন এবং নামের আশ্রয়েই 
তো জীব শ্রীক্্চবিষয়ক প্রেম লাভ করিয়া! ধন্য হইতে পারিতেন ? এই প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় এই । কলির যুগাবতারও 
অবতীর্ণ হইয়। নাম-উপদেশ করিতেন, ইহ! সত্য এবং সেই উপদেশের অনুমরণ করিয়া নাম-কীর্তন করিলে জীব প্রেম 
লাভ করিতে পারিতেন_তাহাও সত্য । কিন্তু কয়জন লোক উপদেশের অনুসরণ করিয়। থাকেন? গত দ্বাপরে স্বয়ং- 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণও তে| অঙ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া “মন্মনা ভব মন্ভক্ত£-ইত্যাদি এবং “সর্বধ্মান্‌ পরিত্যজ্য”-ইত্যাদি 
বাক্যে শরীকুফপ্রাপ্তির উপায়ের উপদেশ করিয়! গিয়াছেন; কিন্তু কয়জন এই উপদেশের অনুসরণ করিয়াছেন? যে 
কয়জন করিয়াছেন, তাহার! কুতার্থ হইয়াছেন; কিন্তু সার্বজনীন ভাবে তো এওঁ উপদেশ অন্ুহ্থত হয় নাই। 
গ্রীমদদ্বৈতাচাৰ্ঘ্যের ইচ্ছা-_সকলেই যেন ক্বফ্ভজন করিয়া ক্বতার্থ হয়েন। গত দ্াপরে শ্রী ভজনের উপদেশ দিয়াছেন; 
কিন্তু ভজনের কোনওরপ আদর্শ স্থাপন করেন নাই) এইবার যদি তিনি নিজে আসিয়া ভজনের আদর্শও স্থাপন 
করেন, তাহা হইলে অনেকে সেই আদর্শের অনুসরণ করিতে পারেন। এজন্যই শ্রীমদাচাধ্য স্বয়ং শ্রীরুফের অবতরণই 
প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও প্রশ্ন হইতে পারে__“ভজনাদর্শের অগ্থসরণই বা কয়জন করিবেন? মায়ামুগধ 
জীব মনে করেন-_সংসারে দুঃখ আছে বটে; কিন্তু সুখও তো আছে) এই সুখ তো আমার নিশ্চিত, প্রত্যক্ষ; শান 
বা৷ সাধুমহাত্মারা যাহা বলেন, তাহাতো অনিশ্চিত; অনিশ্চিতের পশ্চাতে ধাবিত হইতে যাইয়া আমাকে নিশ্চিত 
বস্তুকে হারাইতে হইবে যদি অনিশ্চিত বস্তটা না৷ পাই, তাহা হইলে আমার ছুই দিকই যাইবে। এই অবস্থায়, 
অনিশ্চিতের সন্ধানে আমার নিশ্চিতকে ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না” তাই, ভজনের আদর্শ ই ব। কয়জনে 
অনুসরণ করিবেন? ইহার উত্তরে বল৷ যায়_ শ্রীমদদ্ধৈতাচার্যও এ সমস্ত কথা বিবেচন| করিয়াই বোধহয় স্বয়ং শ্রীকবফ্র 
অবতরণ কামনা করিয়াছেন। হ্বয়ং শীর্ষ কৃপা করিয়া অবতী হইলে কেবল ভজনের আদ প্রদর্শন নয়, ভজনের 
ফলে যে প্রেম পাওয়া যায়, সেই প্রেমও দিতে পারিবেন; যুগাবতার তো তাহা দিতে পারিবেন না। মারামুগ্ধ জীব 
ক্ষীরের লোভে জীর্ণ নূর্দমার পৃতিগন্ধময় কদম ভক্ষণ করিয়াই যেন তৃপ্তিলাভ করিতেছেন; এই কর্দমকেই ক্ষীর বলিয়। 
মনে করিতেছেন। ইহা যে ক্ষীর নয়, একথা কেহ বলিলেও তাহ বিশ্বাস করিতেছেন না। এই অবস্থায় কেহ যদি 
বাস্তব ক্ষীরই তীঁহাদের মুখের মধ্যে পুরিয়া দেন, তাহা হইলে তাহার স্বাদ ও গন্ধ অনুভব করিয়া তাঁহার! নিজেরাই 
নদমার কর্দমের হুরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং তাহা ত্যাগ করিয়। বাস্তব ক্ষীরের জন্য লুন্ধ হইবেন; তখন 
আর উপদেশের প্রয়োজন হইবে না। প্রেমরপ এই বাস্তব ক্ষীর দিতে পারেন একমাত্র শীর্ষ, ভজন-সা' নের অপেক্ষা 
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না রাখিয়াও তিনি তাহা দিতে পারেন) যুগাবতার তাহা পারেন না । এ সমস্ত ভাবিয়াই বোধহয় জীব-ছুঃখ-কাতর পরমকরুণ 
শ্ীমদ দৈতাচার্্য সবয়ংভগবান্‌ শ্রীকষ্চচন্দ্ের আবির্ভাবই কামনা করিয়াছেন। 

স্বয়ংভগবান্‌ শীকবষ্ণচন্দ্রও দ্বাপর-লীলার অন্তর্ধানের পরে, গোলোকে বসিয়া, পুনরায় অবতীর্ণ হইয়া প্রেমদান 
করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পরমকরুণ শ্রীমদদ্বৈতাচা্যের ইচ্ছা শরীরের সন্কল্পিত অবতরণকে বোধহয় ত্বরান্বিত করিল। 
শ্রীল আচার্যের ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ বোধহয়-_তাহার অথণ্ড-প্রেম-ভাণ্ডারহ্বরূপ প্রসরাজ-মহাভাব দুই একরূপ” 
গৌররূপেই অবতীর্ণ হওয়া স্থির করিয়াছিলেন । 

১৩।১৯ স্লো ॥ রসিক-শেখর বলিয়া পূর্ণতম স্বরূপ হইয়াও ভগবান্‌ গ্রীতির কাঙ্গাল। ঘিনি তাহাকে তাঁহার 
পরম-লোভনীয় প্রীতিরস দান করিতে পারেন, তিনি তাঁহারই বশীভূত হয়েন, তাহাকেই আত্মপর্্ন্ত দান করিয়া 
থাকেন। জল-তুলসী প্রীতির বাহকমাত্র; প্রীতিহীন জলতুলসী তাহাকে বশীভূত করিতে পারে না। প্নানোপচার- 
রুতপৃজমমার্তবন্ধোঃ প্রেমৈব ভক্ত হবায়ং সুখবিদ্রুতং স্তাৎ ৮ ভগবান্‌ বলিয়াছেন_ “পত্র পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে 
ভক্ত প্রচ্ছতি॥ তদহং ভক্ত্যপহৃতমগ্ৰামি প্রযতাত্মনং ॥ শ্রীভা. ১০৮১৪ ॥--ভক্তির (প্রীতির ) সহিত পত্র 
পুপ, ফল, জল-_যাহাই কিছু তাহাকে দেওয়া যায়, তাহাই তিনি ভক্ষণ করেন।” পত্র-পুষ্পাদি ভক্তের গতির 
বহন করিয়া আনে বনিয়াই প্রীতিরসের লোভে তিনি সেই পত্র-ুষ্পাদি পর্য্যন্ত ভক্ষণ করেন। ভক্তের ্রীতিরস যেন 
তাহার প্রদত্ত পত্রপুণ্পের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া যায়) পত্রপুণ্প ত্যাগ করিয়া কেবল প্রীতিরসটুকু আস্বাদন করিলে 
পত্রপুপের র-প্রবিষ্ট প্রীতিরসটুকু পাছে পত্রের সঙ্গে পরিত্যক্ত হইয়া যায়, ইহা ভাবিয়াই বোধহয় রসলোলুপ 
ভগবান ভক্তদত্ত পত্র-পুপ্পাদি পর্য্যন্ত ভোজন করিয়। থাকেন। আর তাহার পক্ষে এই পরম-লোভনীয় বস্তুটী যে ভক্ত তাহাকে 
দিয়া থাকেন, ইহার প্রতিদানে সেই ভক্তকে তিনি কি দিবেন, তাহা যেন তাহার যড়ৈশ্বর্ধ্যের ভাণ্ডারেও খুঁজিয়!-_ প্রতিদানের 
উপযোগী বস্তু খুঁজিয়া__পায়েন না; তাই তিনি নিজেকেই ভক্তের নিকটে দান করিয়া থাকেন, ভক্তের হৃদয়ে সর্বদা বাস 
করিয়া থাকেন। “ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ৷” 

১11৩০ ॥ পূর্ববর্তী ১৪।২৯পয়ারে বলা হইয়াছে শ্রী নিজে পরিকরভক্তদের প্রেমরস নির্যাস আস্বাদন 
করিবেন এবং তাহাঘারাই তিনি “সর্বভক্তেরে প্রসাদ” করিবেন। কিরূপে? তাহা ১1৪৩০ পয়ারে বলা হইয়াছে 
ব্রজর নিশ্মল-রাগমী লীলার কথা শুনিয়া ভক্তগণ ধর্ম্মবর্ম্ম ছাড়িয়। রাগমার্গের ভজনে প্রবৃত্ত হইবেন। . ইহাতে বুঝ 
যায়_পরিকরভক্তগণের প্রেমরস নিষ্যাসের আস্বাদন শ্রীকুঞ্চের নিজসন্ব্ধী-ব্যাপার হইলেও, তাহাদ্বারা তাহার জগৎ- 
সধন্ধী কার্যেরও-_রাগমার্গের ভক্তি প্রচারেরও বিশেষ আন্মকুল্য হইয়া থাকে; তাহার রসা্বাদনম্রী লীলা গ্রকটিত 
না হইলে রাগমার্গের ভক্তিপ্রচারও সার্থকভাবে সিদ্ধ হইত না। একথা বলার হেতু এই। কেবল উপদেশ শুনিয়া! 
উপরিষ্ট বিষয়ের প্রতি লোকের লোভ সাধারণতঃ জন্মে না। উপদিষ্ট বিষয়টি যদি জগতে কোনও স্থানে প্রকটিত 
হয়, তাহা হইলে তাহার দর্শনে, বা তদ্বিষয়ক-কথা-শ্রবণে, তাহার অঙ্ন্ধে লোকের লোভ জন্মিতে পারে। শ্রী 
র্াণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া যে লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা হইতেছে তাঁহার রসাস্বাদনাত্মিকা লীলা এবং তাহা 
হইতেছে রাগধরশময়ী লীলা। জগতের জীবকে সেই লীলা-দর্শনের সৌভাগ্য তিনি দেন নাই বটে; কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিতের 
সভায় শুকদেবের মুখে তাহা তিনি প্রচার করাইয়াছেন। সেই লীলার কথা শুনিয়া লোকগণ বুঝিতে পারে-_ 
প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সহিতও প্রেমসমত্রে উন্মজ্জিত-নিমজ্ফিত হইয়া কি অপূর্ব পরমানন্দের 
আথাদন পাওয়া যাইতে পারে। ইহা বুঝিতে পারিলে, জীব অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া রাগানুগামার্গে জীকুষ্ভজনের 
অন্য লু্ধ হইতে পারে। তাঁহার এই লীলা প্রকটিত না হইলে এইরূপ লোভ অস্মিবার স্ভাবনা থাকিত ন|। এ জনই 
বলা হইয়াছে তাঁহার লীলা'প্রকটনের দ্বারাই রাগমার্গের ভক্তি সার্থকরপে প্রচারিত হইয়াছে। মধ শ্রী. ॥ ১১৭ 
অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

১81৩৬ ॥ স্বীয় লীলার প্রকটন যেমন প্রীকফের জগংসম্ব্ধীয় কার্যয রাগমার্গের ভক্তি প্চারকে সার্থকতা দান 
করিয়াছিল, মহাঞডুকর্তৃক প্রেম-নামসঙ্বীর্নের আঙ্বাদনও তদ্রপ তাহার জগত্সন্ধীয় কাখ্য কীর্ডল-প্রচারকে সার্থকতা 


আদি-লীলার টাকা-পরিশিষ্ট ১ 


দান করিয়াছিল। প্রেমের আশয়রূপে প্রভু নাম-মাধুর্যের আস্বাদন করিয়াছেন; সেই সময়ে তাঁহার অন্দে যে অপূর্ব 
প্রেমবিকারের উদয় হইয়াছিল এবং শ্রীঅন্দের সর্বত্র যে আনন্দের লহরী খেল! করিয়াছিল, তাহার দর্শনে, ব্রজপ্রেম- 
লাভের জন্য এবং নাম-মাধুর্যয আম্বাদনের জন্য নামসন্বীর্তনের প্রতি আপামর-সাধারণের লোভ জন্নিয়াছিল। নাম- 
সঙ্ধীর্তনের মহিমা প্রকটিত না করিয়। কেবল উপদেশ দিলে, সেই উপদেশের ফল এইরূপ হইত কিনা, সন্দেহ । 


১1818৭ ॥ পঞ্চম শ্লোকের বিচার করিয়া কবিরাজগোস্বামী দেখাইয়াছেন, শ্রীরাধা ও শ্রী স্বরূপতঃ একই 
অভিন্ন তত্ব। এক এবং অভিন্ন হইলেও ( বিষয়জাতীয় ) লীলারস আব্বাদনের জন্য অনাদিকাল হইতেই সেই একই 
তত্ব শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই-_ছুইরূপে বিরাজিত (১৪1৪ল)। আবার, অপর এক ( আশ্রয় জাতীয় ) রসবৈচিত্রী 

. আম্বাদনের জন্ত_শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইরূপে বিভক্ত_সেই একই তত্ব, এক হইয়াছেন; সেই দুই-এর মিলিত 
স্বরূপই শ্রীচৈতন্যগোসাঞি। “সেই ছুই এক এবে-চৈতন্যগোসাঞি। রস আহ্াদিতে দৌহে হৈল একঠাই ॥ ১৪1৫০ ॥৮ 
স্বরূপতঃ এক এবং অভিন্ন তত্ব বলিয়াই তাঁহাদের পক্ষে এক হওয়| সম্ভব হইয়াছে এবং এইভাবে এক হওয়/তেই 
শ্রীকৃষ্ের পক্ষে শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তি গ্রহণও সম্ভব হইয়াছে । উভয়ে মিলিয়া এক না হইলে শ্রীরুষের পক্ষে 
শ্রীরাধার কেবল ভাব এবং কেবল কান্তিগ্রহণও সম্ভব হইত না। কারণ, দুইজন হুরূপতঃ এক তত্ব হইলেও এক 
জনের কেবল ভাব বা কেবল কান্তি, অথবা ভাব এবং কান্তি, অপর জনের পক্ষে গ্রহণ সম্ভব নয়; যেহেতু, কোনও 
স্বর্পের ভাব এবং কান্তি সেই স্বরূপ হইতে অবিচ্ছে্; স্বরূপকে গ্রহণ করিলেই হ্রূপের ভাব এবং কান্তিকেও গ্রহণ 
করা সম্ভব হয়। শ্রীরাধার ভাব গ্রহণের জন্য শ্রীষ্খকে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া এক হইতে হইয়াছে। 
্রীরাধার প্রতি__হেমগোর অন্দদ্ারা স্বীয় প্রতি শ্যাম অন্দে আলিঙ্গিত হইয়া শ্তাম্ুন্দরকে গেরস্থনদর হইতে হইয়াছে এবং 
আশ্রয়-জাতীয় রস আস্বাদনের জন্য শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকুফের চিত্তকে বিভাবিত করিতে হইয়াছে ।, 


কোনও কোনও স্থলে অবশ্য বলা হইয়াছে- শ্রীরাধার ভাব-কাস্তি অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীরুষ্চ গৌর হইয়াছেন। 
উভয়ে মিলিয়া৷ এক না হইলে যখন একের ভাব এবং কান্তি অপরের পক্ষে এহণীয় হইতে পারে না, তখন ভাব-কান্তি 
অঙ্গীকারের কথাদ্বারাই উভয়ের মিলন স্থচিত হইতেছে । কেবল কান্তি অঙ্গীকারের দ্বারাও ছুই স্বরূপের মিলন স্থচিত 
হইতেছে। স্বীয় মাধুর্য আশ্বাদনের জন্য শ্রীরাধার ভাবই শ্রীরুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক ; কান্তির প্রয়োজন নাই। গৌরাঙ্গ 
হওয়াই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, স্বীয় মাধুর্য আস্বাদনই উদ্দেশ । শ্রীরাধার ভাব গ্রহণের জন্য তাহাকে গৌঁরাঙ্গী 
্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া এক হইতে হইয়াছে; তাহাতে তাহাকে শ্রীরাধার কান্তিও নিতে হইয়াছে; তাই তিনি 
গৌরা্ধ হইয়াছেন । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার কান্তি অঙ্গীকারের তাৎ্পর্যই হইতেছে--শ্রীরাধার সহিত মিলিত 
হইয়। তিনি এক হইয়াছেন। একথা শ্রীহ্ীগৌরঙুন্দর নিজেই শ্রীল রামানন্দ রায়ের নিকটে বলিয়াছেন_“গাঁর অঙ্গ নহে 
মোর, রাধা্রম্পর্শন ৷ গোপেন্রস্থৃত বিনা তিহো ন! স্পর্শে অন্য জন ॥” রামানন্দরায়কে তিনি নিজের স্বরূপও দেখাইয়াছেন। 
“তবে আসি প্রভু তারে দেখান স্বরপ । রূসরাজ-মহাভাব দুই একরূপ ॥” 


১81২০ স্লো! ॥ ভয়ম্‌ অহমপি-_-এই আমিও; যাহার প্রতিবিষ্ব দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছে, সেই আমিও । 
সাধারণতঃ নিজের মাধুর্য আস্বাদনের জন্য কাহারও লোভ, জন্মে না; নিজের মাধুর্য বরং নিজের প্রিয়ব্যক্তিকে আস্বাদন 
.করাইবার জন্যই ইচ্ছ| জন্মে। কিন্ত শরীকব্ণমাধুর্য্যের এমনি এক অদ্ভুত স্বভাব যে, তাহার আস্বাদনের জন্য পূর্ণতমস্বরূপ 
আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের বলবতী লালসা জাগে। প্রুষজমাধূর্যের এক স্বাভাবিক বল। ক্ু্-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥ 
১/৪1৯২৮।৮ অরভসম্‌__উৎকার সহিত। প্রতি মুহূর্তে নব-নবায়মান গুৎস্তুক্যের সহিত। শ্রীরুফমাধুষ্য-আম্মাদনের 
জন্য শ্রীরাধার উৎকঠা জাগে; যখন শ্রীরুত্দর্শনাদি হয়, তখন তিনি তাহা আস্বাদনও করেন) কিন্তু তাহাতে উৎক্। 
প্রশমিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বদ্ধিত হয়। তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর” শ্রীরুষ্ণ বলিতেছেন-__«প্রতি 
মুহূর্তে নব-নবায়মান ওৎস্ুক্যের সহিত শ্রীরাধা যেমন আমার মাধুর্য উপভোগ করেন, তেমনি প্রতিমুহূর্তে নব-নবায়মান 
ওুঁংসুঁক্যের সহিত স্বীয় মাধুর্য উপভোগ করার জন্য আমারও লোভ জন্মিতেছে।” 


৭৯২ শরীত্ীচৈতন্তচরিতামূত 

১181১৪০॥ পূর্ববর্তী ১৪১৩৯ পয়ারের এবং পরবর্তী ১1৪।১৪১-৪৭ পয়ারের টাকায় কাম ও প্রেমের স্বরূপ 
সম্বন্ধীয় আলোচনা দ্রব্য । 

১1৪২৯ শ্লে! | আবার তোমরা যাহা চাও, তাহ! দিতে গেলেও তোমাদের সাধুরুত্যের কোনওরূপ প্রতিদান করা 
হইবে না। কারণ, তোমরা চাও আমার স্মুখ ; তাহা, দিতে গেলে, তোমাদিগকে কিছু দেওয়া হইবে না, দেওয়। হইবে 
আমার নিজেকেই __আমার সুখ। তাই তোমাদের সাধুরুত্যের প্রতিদানের চেষ্টাও আমার পক্ষে সম্ভব নহে। 

ম| অভজনূ__আমার ভজন (গ্রীতিবিধান ) করিয়াছ। প্রীক্বষ্ঃ বলিতেছেন_-“আমার গ্রীতিবিধানের জনই 
তোমরা দুশ্ছেন্ত গৃহশুঙ্খল সম্যব্রূপে ছেদন করিয়। আমার সহিত-_কুলবতী তোমাদের পক্ষে পর-পুরুষ আমার সহিত 
মিলিত, হইয়ছ 3 তোমাদের নিজেদের কৌনওরূপ সুখের অভিলাষ তোমাদের চিত্তে ছিল না এবং নাই। এ জন্যই 
আমার সহিত তোমাদের মিলন নিরব, অনিন্দনীয়। যদি তোমাদের স্বন্থখ-বাসনা থাকিত, তাহা হইলে এই মিলনকে 
নিরবদ্য বল! চলিত ন1। 

১৪২২২ ॥ শ্রীরাধার ভাব গ্রহণের জন/ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়! এক হওয়ার প্রয়োজন । 
একীভূত হওয়াতেই শ্রীরাধার কান্তিও গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ১1৪৪৭ পয়ারের টীকা-পরিশিষ্ট ড্টব্য। 

১৫৩-৫ | এই কয় পয়ারে_ শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ব বলা হইয়াছে_ ত্রজের শ্রীনলরামই নবদ্ধীপের নিত্যানন্দ। 
শ্রীপাদ শ্বরূপদামোদরের কড়চার আন্গত্যে এই পরিচ্ছেদে কবিরাজগোস্বামী এই তত্বই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 
গ্রীন বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীনিত্যানন্দকে ব্রজের বলদেবই .বলিয়াছেন। শ্রীল নরোভম 
দাস ঠাকুরও বলিয়াছেন_-“ত্রজেন্্র-নন্দন যেই, শচীন্ুত হৈল সেই, বলরাম হইল নিতাই ॥৮» অন্যরূপ সিদ্ধান্ত কোনও 
বৈষ্ণৰাচাৰ্ঘযই প্রকাশ করেন নাই। শ্রীমন্‌ মহাপ্রতুও _ বলিয়াছেন_-“নিত্যানন্দ অবধৃত সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ৩৭১৭” 
শরীনিত্যানন্দকে “সাক্ষাৎ ঈশ্বর” বলাতে তিনি যে শ্রীবলরাম, তাহাই স্থচিত হইতেছে; যেহেতু, “সর্বব-অবতারি কৃষ্ণ 
স্বয়ং ভগবান্‌। তাহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥ একই স্বরূপ, ছুই ভিন্নমাত্র কায়। আদ্য কায়ব্যুহ_কৃষ্ণলীলার 
সহায় ॥ ১।৫৷৩-৪ | 

এসমন্ত স্পষ্ট উল্লেখ থাকাসত্বেও আজকাল কেহ কেহ শ্রীনিত্যানন্দ-ততসন্বদ্ধে অভিনব মতবাদ প্রচার 
করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন_শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন_“শৈব্যাচন্্রাবলী-লক্্মী-মঞজ-সরহ্বতী”__ইহাদের মিলনেই 
“প্রভু নিত্যানন্দ”| এই উক্তির কোনও শাস্তরীয়-ভিত্তি নাই। আবার কেহ বলিতেছেন_শ্রীরাধাই হইলেন 
গৌরলীলার নিত্যানন্দ। ইহারও কোনও শান্্ীয় ভিত্তি নাই। এই উক্তির সমর্থনে অভিনব মতবাদ-গ্রচারক 
বৃন্দাবনদাগের ভণিতাযুক্ত একটা পদের উল্লেখ করেন। পদটা এই £_-নিতাই নাগর, রসের সাগর, সকল রসের 
গুরু। যে যাহা চায়, তারে তাহা দেয়, বাঞ্ছাকল্পতর ॥ (নিতাই ) রাধার সমান, কৃষ্ণে করে মান, সতত থাকয়ে 
সদ্দে। বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, কৃকথা-রসরদ্ে ॥ বসি বাম পাশে, মৃদু মৃতু হাসে, প্রাণনাথ বলি ডাকে। 
রাধার যেমন মনের বাসনা, তেমনি করিয়া থাকে ॥ সোনার কেতকী, দেখিতে মুরতি, সাধিতে মনের সাধা । দাসবৃন্দাবন, 
করে নিবেদন, দেখিতে নিতাই রাধা ॥” 

প্রচারক বলেন-্রীচৈতন্যভাগবতকার  শ্রীন বৃন্দাবনদাসই নাকি উল্লিখিত পদের রচয়িতা । এনসদ্ধ 
নিবেন এই। জীন বৃন্দাবনদাস ঠাকুর একজন প্রাচীনতম বৈষ্ণবাচার্্য; তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য; 
ভ্রীচৈতন্যচরিতায়বৃত রচিত হওয়ার অনেক পূর্বেই তিনি রীচৈতন্য-ভাগবত রচনা করিয়াছেন। তাহার রচিত 
কতকগুলি পদও আছে। বৈষ্ণবপদাবলী-সংগ্রহএ্ন্থে তাঁহার রচিত পদগুলিও উদ্ধত হইয়াছে; কিন্তু কি আধুনিক 
কি প্রাচীন-_কোনও পদ-সংগ্রহএন্থেই উল্লিখিত পদটা দৃষ্ট হয় না। ইহাতেই মনে হয়, এই পটী নিতাস্ত আধুনিক, 
ইহা শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরের রচিত নহে। আরও একটী কথা বিবেচ্য । উল্লিখিত পদের মন্ত্রের সঙ্গে বুন্নাবনদাস 
ঠাকুরের সিদ্ধান্তেরও সঙ্গতি নাই। তিনি সর্বত্রই শ্রীনিত্যানন্দকে ব্রজের বলরাম বলিয়া গিয়াছেন, কোনও স্থানেই 
শ্রীরাধ৷ বলেন নাই; শীনিত্যানন্দে বলরামের সঙ্গে শ্রীরাধাও আছেন-_একথাও তিনি বলেন নাই এবং এরূপ কোনও 


আঁদি-লীলার টীক!-পর্নিশিষ্ট ৭৯৩ 


ইঙ্গিত পর্য্যস্তও তিনি কোথাও দেন নাই। আবার, শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন গোঁর-পরিকর, নিত্যানন্দর্নপে তিনি পরীর 
পরিকর নহেন। এ-কথা বুন্দাবনদাস ঠাকুর জানিতেন। তিনি কখনও লিখিতে পারেন না_-“( নিতাই ) রাধার 
সমান, কৃষ্ণে করে মান সতত থাকয়ে সঙ্গে। বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, কৃষ্ণকথা রসরজে ॥ বসি বাম পাশে, 
মৃতু মৃতু হাসে, প্রাথনাথ বলি ডাকে । রাধার যেমন মনের বাসনা, তেমতি করিয়া থাকে ॥” যদি বলা হয়, উক্ত 
পদে “কৃষ্ণ”-শব্দে «গোঁর-কুষকেই” লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহা হইলেও এরূপ উক্তি বিচারসহ নহে; যেহেতু, 
গুীগ্রিগোঁর-স্বন্ধে শরীনিত্যানন্দের উল্লিখিত রূপ আচরণের কথা কোথাও দৃষ্ট হয় না। এ-সম্ত কারণে, ইহা কিছুতেই 
স্বীকার কর! যায় না যে, উল্লিখিত পদটি শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত। 

প্রচারক হয়তো বলিতে পারেন-_-কে1নও কোনও মহাজন তো বলেন, শ্রীনিত্যানন্দে ভ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর আবেশও 
আছে ; শ্রীঅনন্গমঞ্জরী তো শ্রীরাধার ভগিনী ; সুতরাং গ্রীনিত্যানন্দকে শ্রীরাধা বলিতে ক্ষতি কি? উত্তরে নিবেদন 
এই | শ্রীঅনমঞ্জরী শ্রীরাধার ভগিনী হইলেও শ্রীরাধা নহেন ; যেহেতু, শ্রীঅনগ্গমঞ্জরীতে শ্রীরাধার ভাব নাই। 
ভাবের মূর্তরূপই হইল স্বরূপ । শ্রীরাধার ভাব হইল-_মাদন, যাহা শ্রীরাধাব্যতীত অপর কোনও গোপ-্বন্দরীতেই 
নাই। «সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদোনোহয়ং পরাৎপরঃ| রাজতে হ্লাদিনীসারঃ রাধায়ামেব যঃ সদা ॥--উ. নী, |” 
শ্রীরাধার সেবা হইল রাগাত্মিকা। আর শ্রীঅনন্বমঞ্জরীর সেবা হইল রাগান্থ্গা। রাগান্গ্গা-ভাববত্তী কোনও মঞ্জরীই 
কোনও সময়েই শ্রীরুষ্ের বামপাশে বসিয়া শ্রীরাধার প্যায় আচরণ করেন না) ইহা! মপ্ররীদের ভাবের বিরোধী। 
ভাবের দিক দিয়াই হউক, কি সেবার দিক দিয়াই হউক, কোনও রকমেই শ্রীঅনন্গ মঞ্জরীকে শ্রীরাধা বলা যায় ন!। 

এইরূপ আধুনিক মতবাদ বিচারসহ নহে, শান্রসম্মতও নহে। ইহাকে অঙ্ুভব-লন্ধ সত্যও বলা যায় না; 
যেহেতু, যাহা বাস্তব__অপরোক্ষ__অন্ুভব, তাহা কখনও শান্্রবিরোধী হইতে পারে না। 


১1৫১৯ ক্লো ॥ ব্ৰহ্মাকৰ্তৃক বস-বৎসপালগণের হরণের দিন হইতেই ত্রজে এক অদ্ভুত ব্যাপার চলিতেছিল। 
শতরীুষ্ স্বীয় অচিস্ত্য-লীলাশক্তির সহায়তায়, ব্রগ্গাকর্তৃক অপহৃত বৎসগণের এবং বৎসপাল-গোপবালকগণের অবিকল 
রূপ ধারণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সমস্ত বৎসগণের প্রতি গাভীদ্দিগের এবং গোপবালকগণের 
প্রতি তাহাদের পিতামাতার আচরণে এক পরম অদ্ভুত ব্যাপার প্রকাশ পাইতে লাগিল। বৎসগণের প্রতি 
গাভীগণ পূর্বেও সঙ্গেহ আচরণ করিত; «কিন্তু এই দিন হইতে গাভীদের আচরণে অত্যধিক দ্সেহ প্রকাশ পাইতে 
লাগিল এবং এই অত্যধিক স্েহ দিনের পর দিন ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে কোনও গাভীর 
আবার নূতন বওদও জন্নিয়াছিল; কিন্ত এসকল বৎসদের প্রতি গাভীদের যেরূপ ক্রমবর্ধমান অত্যধিক স্নেহ প্রকাশ 
পাইতেছিল, নূতন বৎসদের প্রতি তদ্রপ ছিল না। অন্তদিকে গোপ-গোপীদেরও ঠিক অনুরূপ অবস্থা। পূর্বে, 
তাহাদের সন্তানদের প্রতি যেরূপ বাৎসল্যের প্রকাশ পাইত, রুষের প্রতি ততোহধিক বাৎসল্য ও স্সেহ প্রকাশ 
পাইত। এক্ষণে, রুষের প্রতি যেরূপ স্সেহ, স্ব-স্ব-দন্তানদের প্রতিও ঠিক সেইরূপ স্নেহ । এই প্রেহও আবার দিনের পর 
দিন বৰ্ধিত হইতেছিল। এই সমন্ত গোপ-বালকদের অনুজদিগের প্রতিও গোপ-গোপীদের এরূপ স্সেহাধিক্য প্রকাশ 
পাইতেছিল না। আগুনকে ঢাকিয়া রাখিলেও তাহার দাহিকা শক্তি অবিরুতই থাকে। কোনও বস্তুকে আচ্ছাদিত 
করিয়া রাখিলেও তাহার স্বভাবকে বা স্বর্ূপগতধর্মকে আচ্ছাদিত করা যায় না। “আছ্ছন্লেহপি রূপে বন্ত-সবভাবপ্য 
অনাচ্ছাগ্ত্বাৎ অগ্নিব€ ॥ গোগোপীনাং মাতৃতাস্বিন্নাসীৎ ইত্যাদি শ্রীভা, ১১৩২৫ ক্লোকের বৈষবতোবণী টীকা ॥” 
এই সকল বৎস ও গোপবালকগণ শ্রীরুষ্ই__তবে বৎস ও গোপবালকদের রূপের ছারা যেন আচ্ছাদিত। আচ্ছাদিত 
হইলেও স্বরূপতঃ তাহার! শ্রীরই ; গ্রীরুফের সর্বাচিন্তাকর্ণকত্বকে কোনও আচ্ছাদনই আবৃত করিতে পারে না_অবশ্ঠ 
অনাবৃত রাখাই যদি রুষের ইচ্ছ! হয়। ব্রক্মমোহন-লীলা-প্রকটনের উদ্দেশ্যই হইতেছে বৎস ও বৎসপালগণের 
জননীদের আনন্দ-বিধান এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রন্মারও আনন্দ-বিধান। “ততঃ কষ: মুদং কর্তৃং তন্নাত্ণাঞ্চ 
কন্ঠচ। উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকদীশ্বর | শ্রীভা, ১০১৩/১৮ |” সুতরাং এন্থলে শরীফের স্বরূপগত ধর্ম 
সৰ্কচিত্তাকর্ষকত্বাদির আচ্ছাদন তাহার অভিপ্রেত নহে। তাই, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যেরূপ স্মেহ, বৎস-বৎসপালগণের 


শ-২/১০৭ 


৭৯৪১ শ্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত 


প্রতিও গাভী এবং গোপ-গোগীদের ঠিক সেইরূপ ত্রমবর্ধমান স্নেহ প্রকটিত হইয়াছিল। কিন্তু যোগমায়ার 
প্রভাবে এই ক্রমবর্দমান স্বেহের কথা কেহই লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, এমন কি শ্রীবলদেবও নাঁ। বৎস-বৎসপাল- 
হরণের দিন হইতে এক বৎসর সময় পূর্ণ হওয়ার পীচ-ছয় দিন বাকী থাকিতে বলদেব ইহা লক্ষ্য করিলেন। সেই 
দিন বয়োবৃদ্ধ গোপগণ গোবর্দনের শিখরদেশে গাঁভীগণকে চরাইতেছিলেন। সেই স্থান হইতে হঠাৎ গাভীগণ 
বহুদূরে ব্রজসমীপে বিচরণশীল বৎসগণকে দেখিতে পাইবামাত্র উর্দ্মুখে উর্দ্পুচ্ছে পদদয় একত্রিত করিয়া তীত্রবেগে 
বৎসদিগের প্রতি ধাবিত হইল; গোপগণও তাহাদিগকে বাধা দিতে পারিলেন না, পথের দুর্গমত্বও তাহাদিগকে 
নিরস্ত করিতে পারিল ন1| রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া গাভীগণ বৎসগণের সঙ্গে মিলিত হইল এবং এ সকল বৎসগণের 
অনুজ বংসগণকে উপেক্ষা করিয়াও তাহার! স্মেহভরে এসকল বৎসগণকেই সন্ত পান করাইতে লাগিল । এই দিকে 
গোপগণও গাভীদিগকে বাধা দিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত হইয়াছিলেন এবং গাভীগণের দৃষ্টিপথে 
বৎসগণকে আনিয়াছে বলিয়| স্ব-স্ব-পুত্র গোপবালকগণের প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। দুর্গমপথ অতিক্রম করিয়া 
আন্ত ক্লান্ত হইয়া তাহার! গাভীদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া বংসদিগের নিকটে স্ব-স্বপুত্রগণকেও দেখিতে পাইলেন। 
পুত্রদিগকে দেখিবামাত্রই তাহাদের জোধাদি দূরীভূত হইয়া গেল, স্সেহার্রচিত্তে তাহারা! স্ব-স্বপুত্রগণকে বাছদ্বারা 
দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন, পুক্রগণের মন্তক আভ্রাণ করিয়! পরমানন্দ অনুভব করিলেন। কার্ধ্যান্রোধে অনিচ্ছা 
সত্বেও পুভ্রদিগকে তাহারা আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন; কিন্তু পুত্রদের কথা ন্মরণপথে উদ্দিত হওয়াতেই 
তাহারা স্সেহাশ্র বর্মণ করিতে লাগিলেন। অথচ এই সকল গোপবালক তখন স্তন্যপায়ী শিশুমাত্র ছিলেন না। 
বৎন-বৎসপর্দিগের প্রতি গো-গোপগণের এইরূপ অদ্ভুত ন্েহাধিক্য দেখিয়া বলদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি 
ভাবিলেন-_“পূর্বের শ্রীরুষের প্রতি ব্রজবাসীদিগের যেরূপ বুদ্ধিশীল প্রেম দেখিয়াছি, এক্ষণে স্ব-্ব-সন্তানদের প্রতিও 
ঠিক সেইরূপ বর্ধনশীল প্রেম দেখিতেছি। ইহাদের প্রতি আমারও দেখিতেছি সেইরূপ বর্ধনশীল প্রেম। কি 
আশ্চর্য্য! ইহা কোন মায়া, কাহার মায়! ?”_ইত্যাদি। 


১।৬৯৫ ॥ সৰ্ব্ব ভাবে পুর্ণ-বাক্যের একটি ব্যঞ্জনা এইরূপও হইতে পারে। ব্রজেন্দ্রন্দন রুষও পূৰ্ণ। 
শচীনন্দন শীক্ষ্চৈতন্যাও পূর্ণ; যেহেতু, শ্রীরফই শ্রীচৈতন্তরপে প্রকটিত। পরত্রন্ম যখন শক্তিযুক্ত আনন্দ, তখন 
পূর্ণশক্তি এবং পূর্ণশক্তিমানের মিলনেই তাহার সম্যক্‌ পূ্ণন্ব। শ্রীক্ব্ণ পূর্ণশক্তিমান্‌; শ্রীরুষ্ই আবির্ভাব-বিশেষে 
পষটৈতন্ত বলিয়া শীকষ্ণচৈতন্যও পূৰ্ণশক্তিমান্‌। পূৰ্ণশক্তিমান্‌ ভীকৃষ্ণে অমূৰ্ভা পূর্ণশক্তি পূর্ণতমনূপে অভিব্যক্ত; 
পূর্ণশক্তিমান্‌ শীকবষ্ণচৈতন্তেও অমূ্তী পূৰ্ণশক্তি পূৰ্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। মূর্ভা পূর্ণশক্তিরূপা৷ শ্রীরাধা ব্রজেজ্দরনন্দন-কৃষ্ণর 
বিগ্রহে নাই ; কিন্তু শ্ীকু্চৈতন্ের বিগ্রহে আছেন। ব্রজে্তনন্দনের বিগ্রহে মূর্ভা পূর্ণণক্তির অভাব বলিয়া এবং 
শীরফটৈতগ্তরপে মূরতাপূর্ণশক্ির সংযোগ আছে বলিয়াই যেন বলা হইয়াছে--ভক্তভাব অঙ্গী করি হৈলা অবতীর্ণ । 
শ্রীকফচৈতন্তরূপে সর্ববভাবে পূর্ণ ৷” পরত্র্ শ্রীরু্ণ “সর্ধভাবে পূর্ণ” হইতেছেন '্রীরফটৈতন্যরূপেই।” যেহেতু, 
শ্ীকধ্ঠৈতন্তবূপেই পূর্ণশক্তিমান শী, মূর্ত! এবং অমূর্তা এই উভয় রকমের পূর্ণশক্তির সহিত সংযুক্ত। এইজন্ই বোধহয় 
শ্ীপাদ স্বরূপদামোদর বলিয়াছেন--“ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণজ্ঞগতি পরতন্বৎ পরমিহ ॥” শ্রীরুষ্ণ এবং শ্রীকুষচৈতন্য এক এবং 

অভিন্ন তর বলিয়াই শ্রীকুফচৈতন্তের উৎকর্ধে শ্রীকৃষ্ণের অপকর্ষ খ্যাপিত হইতেছে বলিয়! মনে করা সঙ্গত হইবে না। 


১1৭1৪ ॥ একমাত্র শ্রীবাসই যে পঞ্চতত্বের অন্তর্গত ভক্ততত্ব, তাহা নহে। “পরীবাসাদি যত কোটি কোটি 
তক্তগণই” ভক্ততত্ব । 


১৷৭৷৩২॥ যতিধৰ্ম্ম-শব্দের অন্তরূপ অর্থও হইতে পারে। যতির ধর্ম_যতিধর্শ্ম | *সন্ন্যাস-গ্রহণ যতি হওয়ার 
আর্ত মাত্র; ইহাই একমাত্ত যতিধর্শ্ম নহে। নিজের জন্মভূমিতে বাস ন! করা, ভূমিতে শয়ন, তিনবেল! স্মান 
ইত্যাদি যতিধর্ম বা সন্যাস-আশ্রমের ধর্ম্ম। নীলাচলে যাওয়ার পরেই প্রভু এই সমস্ত যতিধর্শ্ম পালন করিয়াছেন। 
যখন প্রভু নীলাচলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন (ফান্তুনের শেষে ), তখন প্রভুর বয়সের পঞ্চবিংশতিবর্ষ আর্ত 


লি নসর 


আঁদি-লীলার টাকা-পরিশিষ্ট ৭৯৫ 


হইয়াছিল। তাই কৰিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন_পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধন্ম॥” পরিশিষ্টে “শ্ীন্মহাপ্রডুর 
-সন্ন্যাস-গ্রহণের তারিখ”-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (৫০৬ পৃঃ)। 


১।৭৪৩ ॥ জাত্যভিমানী ব্রাঙ্গণদের মধ্যে অনেকেই অনত্রাহ্মণমাত্রকেই শুদ্র বলিতেন (এবং এখনও অনেকস্থলে 
বলিয়া থাকেন )। তাহার ফলে জনসাধারণের মধ্যেও এইরূপ ধারণা জন্নিয়াছিল যে, অব্রান্মণমাত্রেই শূদ্র। এজন্তাই 
কবিরাজগোস্বামী স্বয়ং বৈদ্ববধশে আবিভূর্ত হইয়া থাকিলেও বৈদ্যবংশজাত চন্দ্রশেখরকে শুন্র বলিয়াছেন। ক্ষত্রিয় 
রামানন্দরায়ও নিজেকে “শৃদ্রাধম” বলিয়াছেন। 

প্রশ্ন হইতে পারে, মহাপ্রভু সর্বত্রই সন্নযাসাশ্রমের বিধিনিষেধ পালনে বিশেষ সাবধানতা দেখাইয়াছেন। 
সন্ন্যাসীর পক্ষে শু্রের দর্শন নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও তিনি চন্দ্রশেখর, বা রায়রামানন্দ-আদির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিলামিশা 
কেন করিলেন এবং শৃদ্র গোবিন্দকেই ব| স্বীয় অঙ্গদেবার অধিকার কেন দিলেন? ইহার উত্তর কবিরাজগোস্বামীই 
দিয়াছেন “প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর 1” ঈশ্বগ়ের নিকটে ব্রাহ্মণ-শুড্রাদির ভেদ নাই, থাকিতেও পারে না। আরও একটি 
হেতু বোধহয় আছে। গোবিন্দাদি শুদ্রবংশে আবিভূতি হইলেও তাহারা ভক্ত ছিলেন। যাহার তগবদ্ভক্ত, 
শুদ্রবংশে জন্ম হইলেও তাহার! শুদ্র নহেন। “ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ ॥” তাহার! দ্বিজশ্রেষ্ঠ । “চণ্ডালোংপি 
দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ |” সুতরাং শুদ্রবংশজাত ভক্তদিগের দর্শনাদিতে প্রভুর সন্যাস-আশ্রমের বিধিনিষেধ 
তাত্বিক-বিচারে লঙ্ঘিত হইয়াছে বলা যায় না। 

১1৭১০৫ ॥ ৫৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত এই পয়ারের টীকার পরে এই অংশ সংযোজিত হইবে £-_প্রীভগবানের 
উল্লিখিত আদেশে কাহারও কোন ক্ষতির সম্ভাবনাও নাই, বরং উপকারের সম্ভাবনা! আছে। একথা বলার হেতু এই | 
যাহার! বাস্তবিকই ভগবছুন্ুখ, তাহারা এই সকল কল্পিত শাস্ত্রে মুগ্ধ হইবেন না; সুতরাং তাহাদের কোনও অমঙ্গল 
হইবে না। খাহারা ভগবছুমুখ নহেন, বিষয়ন্গখেই মত্ত, তাহারাই এই সকল কল্পিত শাস্ত্রের অমুসরণ করিবেন 
বিষয়ন্ুখ লাভের আশায়। কোনও একরপ শাস্ত্রের অঙ্গুসরণে তাহারাও উচ্ছ্খলতা হইতে রক্ষা পাইবেন__ইহাই 
তাহাদের মর্খল। 

উত্তরোত্তর স্ষ্টিবৃদ্ধি-সম্ব্ধীয় অভিপ্রায়ের তাঁপরধ্য বোধহয় এই |  স্ষ্টিবৃদ্ধি পাইলে ক্শ্মফল-ভোগের জন্য জীব 
ভগতে আসিবেন।. তখন সাধুসঙ্গাদির সৌভাগ্য লাভ করার, এবং ভগবছুন্ুখতা-লাভের, সম্ভাবনাও তাহার হইতে 
পারে__ইহাই তাহার মঙ্গল। 


১1৮1১৯-২০ ॥ চৈভন্য-নাম-_প্ীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন__“যে গৌরাজের নাম 
লয়, তার হয় প্রেমোদয়।” 


১৮1২২ ॥ প্রেমের-কারণ-ভক্তি-_অথবা, প্রেমের হেতুভূতা ভক্তি, এইরূপ অর্থও হইতে পারে। এই 
অর্থে ভক্ভি-শব্দে সাধনভক্তিকে লক্ষ্য কর! হয় নাই, সাধ্য-ভক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যে ভক্তির পরিপক্ক অবস্থার 
নাম প্রেম, যে ভক্তি গাঢ়তা লাভ করিলেই প্রেমে পরিণত হয়, সেই ভক্তিকেই প্রেমের কারণ বলা যায়; সেই 
ভক্তিকেই এস্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কি সেই ভক্তি? বোধহয় এস্থলে রতি বা প্রেমাঙ্করকেই ভক্তি বল! 
হইয়াছে_-যে রতি গাঢ় প্রাপ্ত হইলেই প্রেমনামে অভিহিত হয়। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, অন্ত কোনও 
ভজনাদ্ের অনুষঠানব্যতীত কেবল কৃষণনাম-কীর্তনের ফলেই যে প্রেম পর্যন্ত লাভ হইতে পারে, তাহাই বুঝা যায়। 
পরবর্তী ১/৮।২৪ পয়ারের মর্শ্মও তাহাই । 


১1৮।২৭॥ যাহার! অন্ততঃ একবারও নাম গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল তাহাদিগকেই যে প্রভু প্রেম দিয়াছেন, আর 
যাহার! নাম গ্রহণ করেন নাই, তাহাদিগকে যে প্রেম দেন নাই, তাহা.নহে। পকৃষ্প্রেম জন্মে ধার দুর দরশনে ।”-দূর 
হইতেও প্রভুর দর্শনের সৌভাগ্য বাহাদের হইয়াছে, তাহারাও, কেবল প্রভুর দর্শনের ফলেই, কৃষপ্রেম পাইয়াছেন 
এই ভাবে প্রেমলাভের পরেই তাহারা! “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” উচ্চারণ করিতে করিতে প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়! হাসিয়াছেন, 


৭৯৬ ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতাঁ মৃত 


কীদিয়াছেন, নাচিয়াছেন। প্রভুর অন্র-উপা্জাদিই অস্ত্রাদির কাজ করিয়াছে, কেবল দর্শনদানের দ্বারা জীবের অসুরত্ব 
পর্যযস্তও বিনষ্ট করিয়াছে। প্রেমঘনবিগ্রহ্‌ প্রভু প্রেমের অচিন্ত্য এবং অপরিসীম শক্তি বিকশিত করিয়া সর্ধাদিকে 
প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছেন। যে কেহ সাক্ষাতে আসিরা পড়িয়াছেন, প্রভুর দর্শনমাত্রেই সেই অপূর্ব 
শক্তির প্রভাবে তাহার চিত্তের সমস্ত কলুষ_তীহার অপরাধাদিও_তৎক্ষণাও সম]কৃরূপে দুরীভূত হইয়া গিয়াছে, 
প্রেমবন্ঠার স্পর্শে তিনিও প্রেমাগুত হইয়াছেন। প্রভুর অচিন্ত্যশক্তি যেন প্রকাণ্ড ডিনামাইটের মত কাজ করিয়াছে, 
অপরাধরূপ দুলপ ব্য এবং দুর্ভে্য পর্বাতকেও চূ্ণ-বিচুর্ণ করিয়া ধুলিসাৎ করিয়াছে, বহু দূরে উড়াইয়! লইয়া গিয়াছে। 
নামগ্রহণের অপেক্ষা তিনি রাখেন নাই। তাই প্রেমকল্পতরু-বর্ণনায় বলা হইয়াছে__-“পাকিল যে প্রেমফল অমৃত 
মধুর। বিলায় চৈতত্যমালী, নাহি লয় মূল॥ ১/১।২৫ ॥ মাগে ন! মাগে কেহো_ পাত্র বা অপাত্র। ইহার বিচার 
নাহি, জানে ‘দিব’ মাত্র ॥ অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুদ্দিশে। দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥ 
১১।২৭-২৮ |” 

১৯২৫ ॥ ১৮২) পয়ারের টীকা পরি শিষ্ দ্রষ্টব্য । 

১১০৬০ ॥ “পুরীদাস” নামের তাৎপর্ধ্য পরিশিষ্টে, পাত্রপরিচয়ে, “কর্ণপূর”-চরিতে দ্রষ্টব্য 

১।১০।১৫০ ॥ ১118৩ পয়ারের টাকাপরি শিষ্ট ভ্রষটব্য। 


১১২1৬৮-৬৯॥ অথবা, চৈতন্য শবে সচ্চিদানন্দ তব্বকেই বুঝায়; সচ্চিদানন্দ তত্বের প্রতি বিমুখ হইয়া 
যাহার] চৈতন্য-বিরোধী জড় বস্তুতে আসক্ত ( জড়দেহে আদেশপ্রাপ্ত ) হয়, সচ্চিদানন্দতত্ব ভগবানের প্রতি বিমুখ 
হইয়! ইন্দ্িয়ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত হয়, ভগবদ্বিমুখতাবশতঃ তাহারা পাষণ্ডমধ্যে পরিগণিত। 

১।১৩।১১১-১১৪ ॥ পট্টশাড়ী এবং পষ্টপাড়ী। পট্ট_পাট। প্রাচীনকালে পাট হইতে অতি সুগ্ম উচ্চ 
শ্রেণীর স্ৃতা প্রস্তুত হইত। তত্দারা আধুনিক কালের রেশমী বস্ত্রের যায় মূল্যবান বস্তু প্রস্তুত হইত। এইরূপ 
পট্বস্তদ্ধার! প্রস্তুত: শাড়ীই পট্টশাড়ী। এই স্থতাছারা কাপড়ের পাইড়ও দেওয়া হইত। পট্স্থত্র অত্যন্ত পবিত্র 
বলিয়া বিবেচিত হইত ॥ আনারসের পাতা, অতসীকুস্থমের লতা, স্র্য্যমুখীফুলের ডগা হইতেও এইভাবে সুতা 
প্রস্তুত হইত এবং তত্ধারা মূল্যবান্‌ বস্ধাদি প্রস্তুত হইত। ূ 


১/১৩।১২০॥ অন্যরকম অর্থও হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে মহাপুরুষের চিহ্ন লগ্ন (বিদ্যমান)! 
'নাসা-ভুজাদি পাচটা অঙ্গে দীর্ঘত্ব, ত্বকৃ-কেশাদি পীচটি অঙ্গে স্ক্ত্ব, নেত্রপ্রান্ত-পদতলাদি সাতটি অঙ্গে রক্তবর্ণত্ব, 
বক্ষঃক্ষদ্ধাদি ছয়টি অঙ্গে উন্নতত্ব, গ্রীবা ও জজ্ঘাদি তিনটি অঙ্গে হৃস্বত্ব, কটি-ললাটাদি তিনটি অঙ্গে বিস্তীর্ণত্ব__এ সমস্তই 
" ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে বিদ্যমান মহাপুরুষের লক্ষণ (১1৪1৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিমাত্রেই এ সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত 

হইতে পারে। Ed 


রানার ২ সি, 


ৃ বৈষ্ঃবাচার্য | 
উঃ রাধাগোবিদ্দ নাথমহাশর়ের গহথাবতী 


মহাপ্রভু শ্রাগৌরাঙ্গ 
রী 


ডবলক্রাউন আটপেজী ফর্মার ১৬৩ ফর্ম, ১২৭২৭২২ (৩২)=১৩০৪ গু) 
ছাপা:ও কাগজ উত্তম। উত্তম রেকৃসিন কাপড়ে বীধান । এই গ্রন্থে আছে -গ্ৰীগ্ৰীগেরের 
শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত * তত্ব, প্রীচীন-চরিতকারদের কথিত লীলা, করুণার বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা ও 
অবদান, ধারাবাহিক চরিত-কথ| ও'প্রভাবাদি, ভগবত্তা-বিচার, লীলাতে তত্বের স্কৃতির 


এবং জীবের পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয়ের কথা, প্রসঙ্গক্রমে আদি বৈষ্ণবাচার্য গোস্বামিপাদগণের 


সিদ্ধান্তের উল্লেখ ও আলোচনা, যে-সমস্ত বিষয় পূর্বে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া জানা 


... বায় না) এতাদৃশ বহু বিষয়ের উল্লেখ ও আলোচনা, শ্রীকৃঞ্লীলা ও গৌরলীলার সন্বন্ধের . 


কথা, সাধ্য-সাধন-তত্ব, লীলাবর্ণন-প্রসঙ্গে গৌর-পার্ধদাদির বিবরণ প্রভৃতি সাধকদের এবং 
অনুমন্ধিংস্ণুদিগেরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়। মূল্য ৪০১ টাকা 


গৌড়ীয় বৈষ্ব-দর্শন 

ডবলক্রাউন আটপেজি ফর্মার পাঁচখণ্ডে সম্পর্ণ। শেষ ছুইখগ প্রকাশিত 
হওয়ার পূর্বেই প্রথম তিনখণ্ড, পশ্চিমবন্গ-সরকার-প্রদত্ত রবীক্দ্র-্মৃতি পুরুন্ধার-প্রাপ্ত। 
ছাপা ও কাগজ উত্তম। উত্তম রেক্সিন কাপড়ে বাধান। স্থচীপত্রাদি-সহ প্রতিথণ্ডের 
ৃষ্ঠাসংখ্যা :ও মূল্য_১ম খণ্ড (্ৰন্মতত্ব বা গ্ৰীকৃষ্ণতব্ব_গৌড়ীয় মত ) ৯০৬ পৃ, ২৮২ 
টাকা) ২য় খণ্ড (ত্রহ্মতত্ব-সম্বন্ধে প্রস্থানত্রয়ের এবং অপরাপর আচার্ধগণের অভিমত, 
জীবতন্ব)_ ৭৮৮ পৃঃ, ২৫২ টাকা; ওয় খণ্ড ( স্থষ্টিতত্ব, ব্ৰহ্মের সহিত জীব-জগদাঁদির সম্বন্ধ. 
অচিন্তযভেদাভেদ”তন্ব) ১০২৪ পৃ ৩২২ টাকা ; ৪ৰ্থ খণ্ড (প্রেমতত্ব) ২৯২ পৃঃ ১০৯ টাকা 


৫ম খণ্ড (রসতঙ) ১১৫০ পৃঃ, ৩৫২ টাকা। সমগ্র গ্রন্থ মোট ৪১৬০ পৃ ১৩০২ টাকা 


ভূমিকাসহ মুলগ্রন্থ ৪০১৬ পৃঃ। কোনও বিশেষ খণ্ড এখন আর পৃথকৃভাবে পাওয়া, যায় 
না। পাঁচ. খও একত্রে নিলে দেওয়া হয়। 


শ্রীশ্রাগৌরতত্ব ও শ্রীশ্রাগৌরকরুণার বৈশিং 


প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ এখন আর নাই। মহাপ্রভু গ্রীগৌরা্র-এন্থে এই হুই 


গ্রন্থের বিবরণও অতি বিস্তৃতভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়। পুনযুদ্রিত রা না। 


শ্রীশ্রীঢেতন্যভাগবত 
গরস্থকারি মহাশয় বহু ভক্তের আগ্রহে নিভাই-করুণা-কল্পোলিনী উিকা-লহলিত . 
এল বৃন্দাবন দাস-ঠাকুর-বিরচিত স্রীশ্রীচৈতন্তভাগবতের সম্পাদন সপ্ত সমাপ্ত করিরাছেন। 
এই মূল্যবান গ্রন্থখানি শী্ই প্রকাশিত হইবে। : 


